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* ৪। গৌড়ীয় নগরোপকণ _  জীচাক্চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, 
৫ | পুরাতন মালদহ ত লক্ষ্যবেধ ৰু 
৬ । পোৌওু,বৰ্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত - ৰ অন্ধ আশ্রম ও বিস্তালয় 
৭| লক্ষ্মণাবতী * ওমার খায়েমের ধৰ্ম্মত - 
৮। হজরত পাওুয়া HL কাৰ্ণেগী কারুবিস্তালয় ৬ 
চক্র মিত্ৰ, তত * কোকেন অভ্যাস - £ 
বকৃশিশ্‌ - . কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য 
-" লুথার বর্ব্যাঙ্ক চিত্ৰ পরিচয় ত 
গ্ৰীমনঙ্গমোহিনী দ্বৌ টেলি ফটোগ্রাফী 2. 
চন্দ্রনাথ ( পদ্ধ ) টাকার বুন্তব্যবসায় ৰু ৷ 
সেন পোষাক পরিচ্ছদ 
চন্ষুদ্বান ( পদ্য ) প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা °° 
দাস, এম, এ, বি, এল্‌, বাঙ্গালায় বিদেশী রুট বিস্ধুট * 
মাতৃপুজায় বলি বাণিজ্য হিসাব ( ১৯০৬ও ১৯*৭*সাঁলের ) 
প্রআবছল হামিদ খান্‌ ইউসফ্জী, এণিমঞ্জীর (গল্প ) এনে 
যারা /' মহারাজা গায়কবাড় * 
শ্ৰীইন্দুপ্ৰকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, - £", রামধনের কীর্তি গল) * * 
তগল্তা ( পদ্ধ ) ডু গণ হুরাট , 
বিজয়া দশমী ( পদ্ম )" ৷ - শ্রীজগদানন্দ রায় ৰ 
জীইন্দুভূষণ রায়, ৰু ন উদ্ভিদ ও আলোক 
৮ ২ উমেশচজ্ দত্ত উদ্ভিদের নিদ্ৰা এ 
প্রীউপেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায়, f -উন্তদের বৃদ্ধিবৈচির ৯ 
লেখাপড়া ৰ একার্নিনৃতন গ্ৰন্থ ৰ . ৰ 





০/ বিধবার ব্রন্ষচধ্ট, 


A 


স্বৰ্গ (পদ্য ) ত 
ন জীৱীৱেজ্ৰনাথ চৌধুরী, এম্‌, এ, * 
প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি 


ভারতের বরা 
স্বদেশী ও বহিষ্কার 
৫১6 সীতা ৯ 
প্রীনরেদ্রব্টিশোর দেববৰ্ম্ম ০ 
তে "তিপুর্ৰার অন্তঃপুর্ t 


নি iE: _ *॥ 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ, (ব্যারি 
- ১। উকীলের বুদ্ধি 
»। খালাস 
৩। ভূত নামান 
গীৰ্মিয়চন্দ্ৰ মজুমদার 


হিমাচলের উপদেশ ( পন্থ ) ঢ় 
শ্ীযোগেশচন্দ্র রায় ত 
“  মলমাস ও পাঁজী 
হু্ধ্যদির পধ্যয্নের অর্থ 
* | 


বিষয়। ন 
অন্ধ বিদ্ধালয়ের গায়ক ও বাদক দল; অন্ধ বিভালয়ের 
ছাত্রগণ কাজ করিতেছে j 


অন্ধ বিস্তালয়ের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ ; অন্ধ বিভালতেন - 


অধ্যক্ষ একটা-ছাত্রকে অঙ্ক শিখাইতেছেন 
আত্রবিক্রেত্রী ন, , 
উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব ডি = 





চাক্ম| জাতির সংস্কার কৰ্ম 


আদর্শ সতী বিবি রহিমা 
Sister Nivedita 
Queen Louise 
“ Peasant Girls 


চিত্ৰসূচী ৷ 


পৃষ্ঠা ৷ 


৩৮৯ 


তে ৪২৪ 
৪৪৯ ৪২৩১ 
* ১০৪ 


- “লে নাগ মক. 


৭২ 


*-- ২১৩ 


, বিষয়।- , 


° (প্রেমী রায়টাদ বৃত্ধিতুক্‌ ' ' 


81 


বার হুয়ারী, সখ মৃত, বাব ছুয়াযী, প্রবেশ ৷ 
তোরণ, তাতিপ্ড়ার মস্জেদ, লোট্টণ মূস্জেদ * 
ফিরোজ মিনার, চিমিত ও খোহিত উইক, 


জটায়ুবধ--রবিবৰ্ম্ম 

জাম নগরের জাম সাহেব *. 
জৌনপুর হুর্গের সিংহ ... 
-, জৌনপুরে গোঁমতীর উপর আকবর দিক্‌ সে) 


ঞ 


জৌনপুর দুর্গে ক শিলা ভক্ত এবং মস্জিদ * 


৷ 


+ কৰ" 


* নিধ্যাভিতে আনীৰ্ব্বাদ 


স্পিড 


বিষয়। 


ঝুন্ঝুনিয়া মস্জেদ  " 

"টেলি ফুষ্টেগ্রাফীর যন্ত্র চিত্র | 
তীর্থ সোপানে-_মহাঁদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর 
ঘময়স্তী-ও হংস-_রাম বর্ম্মা তত 


এম, এ; এল,এল, বি,* 
বুদ্ধ one 8০ ০ 
নবাব আলীবর্দি খা 
২ নাগা 
রী ও পুরুষ, পুৰুষ ও জৰী 
পার্জত্য নাগা-- ‘ bd 
পুরুষু, স্ত্রী, নাগা দলপতি, অন নাগা 
আিৰ্ক্া--ভৰীঅবিনাশচনদ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


* পূৰ্ব্বে “one 
পারা দিব +e 


মিঃ কিয়ার হার্ডী এম, পি-প্রবাশীব” জন্য পুহত 
. বিশেষ ফটোগ্রাফ রহ টি 
৬৮% ত ঢ2ু 


রা চুলকাট মিশ্মী স্ত্রীলোক, টু 


| বৈকুঠনাথ বাহার? পঙনোকগত বেন 
দত্ত, :.. ত i 


ভিৰৰ বঞ্কভনভ তা 


- 89৭২ 


হত ৭২৪ 


মধ 


+ ৫৮১ 


৩৫৭ 


| রাবণের রাজসভায় বন্দী ইন্দ্--রাজ্া রবিবর্ম্মা 


বিষয়। 


বামদাস স্বামী ও তাহার শিষ্য শিবাজী---আউস্কের * 


পন্ত প্রতিনিধি পরিবারের শ্রীমস্তবালা বার 
কর্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে ৰু 

বামদাস স্বামীকে শিবাজীর বরাজ্যভিক্ষা দান ওঁ. 

রায় বাহাছুর লালশঙ্কর উমিয়া শঙ্কর - 

মজে সু শাদন- সী (ভিন বনে ছাপা) 

রামেব হরধনু ভঙ্ক---রবিবর্ম্মা ত 

দাতি নহি সাভার বহয় 

লর্ড কেল্ভিন 

লালা লাজপত রায় তত 

শল্তশেষ-সংগ্রাহিকা--জুল্স্‌ ব্রেটন 

শ্রীযুক্ত ললুভাই কল্যাণজী সাহ 

শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ীপ্রীমতী বড়োদার মহারাণী 


শ্রীযুক্ত মোহনচীদ করমাঘ গান্ধি 


শ্রীযুক্ত ত্ৰিভূবন দাস নরোভমু দাস মালবী এম 
এল, এল, বি, হাট কংগ্ৰেদ অভ্ৰ্থন| সমিতির 
সভাপতি 

শোয়ে ডেগুন প্যাগোডার তোরণ, তক 


ইংব্জ কুঠী, সিভিল হীসপাতাল;জীলোকদ্বিগের * 


হাসপাতাল, ইংরাজদ্বিগেব সমাধি স্থান 

কুক্‌ টাওয়ার, স্বামী নারায়ণ মন্দির, নবাবের 
প্রাসাদ, বিষ্ণু মন্দিব 

ইংরেজ কুঠীর পুবাতন ফটক, পার আট সু 
জৈন মন্দির, ডচ্‌ সমাধি স্থায় *** 

দুৰ্গ, খাঁজে দিবুন সাহেবের সমাধি ও দিনার ভ্ত, 
দুর্গ “হোপ” পুল ও ডেকা! বন্দর; নিলি? 


হাই স্কুল 

রা পাক) 
স্বৰ্গীয় উমেশচন্দ ৬ 
অনল 


স্বৰ্গীয় পুণ্যাতমা ভীউমেশচ্ দত্ত ত এ 


সানাস্তে--শীরামবর্ম্ম 











“Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
ত গ 
‘‘fo look on noble forms 


Makes noble thro’ the sensuous organism 


That which is higher,”— Tennyson. 


বৈশাখ, 


৭ম ভাগ ৷ ] 


ভারতের স্বরাস্ট্ ৷ 


“Jt is liberty alone ঢ়; fits man for 
liberty.”— Gladstone. 


“Good Government could never 26.8 


substitute for Government by ' 006 people 
themselves.” — Bannerman. 

যদি কোনও পক্ষিকুলসমাবৃত নির্ন- প্রদেশে টি 
শব্দ করা যায় তবে যেমন চারিদিক হইতে কিচির মিচির 
ধ্বনি উখিত হইয়া কর্ণ বধির করিয়া তুলে, ত্রিশ কোটী জন- 
সমাকীর্ণ ভারতের এই মনুষ্যহীন প্রদেশে নৌরোনী মহাশয়ের 
শ্বরাজ” শব্দও তেমনই একটা বিকট কোলাহল উৎপন্ন 
করিয়াছে। কেহবা ভয়, পাইয়া কোলাহল করিতেছেন, 
কেহ বা অর্থ না বুবিয়া চীৎকার করিতেছেনঃ* কেহ বা 


অনৰ্থ ভাবিয়া গোল করিতেছেন, কেহ বা অর্থ বুঝাইতে 


যাইয়া পহত-ইতি-গজঃ* করিয়া ,সারিত্ছেন। কিন্ত 


++ সকলেরই মুখে স্বরাজ’। স্বরাজ কথাটা বঙ্গদেশে নূতন হইলেও 


কন 

পদ ৰ 

মল 
ৰ 


4 
% 


বিষয়টা বঙ্গদেশের কাছে নূতন 'নহে। বিগত পাঁচ বৎসর 
কাল আমরী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী শুনিয়া আসিতেছ্ছি। 
ইংরাজ ইংলগডে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আমরাও মেই 








ত ৰ e 
১৩১৪ । 1 ১ম সংখ্যা ৷ 


স্বায়ভশাসন চাই, ইহার কমে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব 


না এবং ইহার কমে আমাদের কল্যাণ নাই--অর্থাৎ ইংরাজ 
ইংলণ্ডে যেমন স্বাধীন আমরাও সেইরূপ স্বাধীনতা চাই, এই 


কথা ইতিপূর্বে পুনঃপুনঃ- শুনিয়াছি। কেউ বা গ্ৰাহ. 


করিয়াছেন, কেউ বা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কেউ বা 
ইহাকে যুবজনস্থলভ মস্তিফবিকারের ফল বলিন্না ঘোষণা 
করিয়াছেন। কিন্তু যখন রাজনীতিক্ষেত্রে পককেশ অশীতিপর 
বৃদ্ধ জাতীয় মহাসমিতির উচ্চ সিংহাসন হইতে ঘোষণা 
করিলেন “Swaraj like that of the United 
Kin৪৭০জm” তখন * আর উহা! উপেক্ষণীয় রহিল না। 
তখন বন্তুপাণি লগ্ডন টাইমস্‌ মর্চে ধবা তরবারীথানি ঘুসিয়া 
মানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন “তরবারী সাহায্যে ভারত 
জয় করা হইয়াছে, তরবারী যোগেই তাহা রক্ষিত হইকে।» 


কথাটা যে শিধ্যা তা টাইনুস্ও জানে, আমরাও জানি 1* 


এবং ত্রিশ কোটী লোক যদি স্বরাজ চায় তরে তাহাতে বাধা 
উৎপন্ন কবা কাহারও সাধ্যায়ত নহে, তাহাও বস্ুপাণি 
মহাশয় জ্ঞাত আছেন, তাই জন্মের শোধ একবার তরবারী- 
থানা ঘুরাইয়! লইলেন। যাহা হউক, স্বরাজ আর এখন 
স্বপ্ররাজ্যের কথা নয় বা মন্তিফম্িকারের ফল নয়। ১ তবে 








আমাদের নরম (9০%) মহাশয়রা [05067 = 


Ld ৰ কঃ 


২ '_ প্রবাসী । * 


British Paramountcy,” “Under British 


Suzerainty,” + Within the Empire” “Under 


British Protectorate” প্রভৃতি ছাই চাপা দিয়া 
স্বরাজকে কিছু ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় আছেন। তাহারা 
ভুলিয়া গেছেন যে আগুন কখনও ঠাও হয় না। হয় 
নিবিয়! যায না হয় চাপা ঠেলিয়! স্বীয় দীপ্তি প্রকাশ করে। 
এবার স্বরাজ কোন *চাঁপ্তাই মানিবে না। আমরা চাই 
Swaraj above afl things; তাহা আর কিছুরই 
মunderএ থাকিবে নাঁ। দুঃখের বিষয় এখনও এমন 
্রাস্তজীব নাকি আছে যে স্বরাজ চায় না*। বাস্তবিক, আৰ্য্য 
প্রপিতামহগ যদি জর্দনতেন ফে.তীহাদের বংশে এমন 
কুলাঙ্গানও জন্ম গ্রহণ করিবে যাহারা জাতীয় জীবনের কোন 
এক অবস্থায় স্বরাজকে লোঙনীয় মনে না করিয়া আধ্যনামে 
কলঙ্ক আরোপ করিবে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই দিগৃদিগন্ত 
অভিক্ৰম"করিয়া স্ববীর্যে ভারতে বাসস্থান নির্দেশ করিতেন 
না। যাক ইহাদের কথা। কিন্ত ইহার ছাড়া স্বরাজ 
লইয়া আরও হুই দলে কিঞ্চিৎ লাঠালাঠি চলিতেছে। 
ইহারাই নরম ( Moderate) ও গরমের (Extremist ) 
দল। এক দলের অভীষ্ট, ইংরাজের কৃপালব্ধ ইংলণ্ডের 
লেন্ধুড়,স্বকূপ শ্বরাঁজ; আর এক দলের আকাজ্জা স্ববীর্য্যলন্ধ 
স্বাধীন স্বভন্ত্র ব্বরাজ অর্থাৎ "ম্বরাজ”। উভয় দলেরই 
আকাঙ্খা স্বরাজ, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, এক দল চায় 
ছায়া, আর এক দল চায় বস্তু । যদিও নরম দলের একজন 
মুখপাত্র গরম্ত দলের আদর্শকে “theoretically perfect” 
না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। বে গোখলে মহাশয় 
বলেন যে ও আদর্শ কার্যে পরিণৃত হইতে পারে না! 
যুক্তির চুড়ান্ত বটে!! যে আদর্শ কার্যে পরিণত হইতে 
পাৱে না তাহা « theoretically perfect” হয় কিরূপে 
ছহ। বুঝাইবার অন্ত এ পর্যন্ত কোন দর্শনপান্ৈর আবির্ভাব 
হয় নাই। উহাকে খেয়াল বলিতে পারিতেন, কোন 
আপত্তি হইত না। উহা “10621, গুধু তাই ন, 
“theoretically e perfect” ideal!l অথচ কাধে 
পরিণত হইতে পারে না। আমরা মূৰ্খ মানুষ, তথাপিও 
যুক্তি শুনিয়া আমাদের "ধন্ধ" লাগিয়া! গিয়াছে । তবে এ 


= যুক্তির ‘একটী নিতান্ত অপরিহার্য কারণ রহিয়াছে। 
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গোখলে মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ 
সমগ্র জাতীয়জীবনকে গ্রাস করিয়াছে । সেটা আর এখন 
উপেক্ষার জিনিষ নয়, তাই আদর্শ টার পিঠ, চাপ্ড়াইয়া 
প্হত-ইতি-গজ” করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন । কেন না, তিনি 
এখনও ভিক্ষার ঝুলি ছাড়িয়া স্বাবলম্বন অবলম্বন করিতে 
প্রস্তুত নহেন-। . তাই শ্যাম ও কুল ছুই রাখিতে যাইয়া গোল 
করিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন যে নরম ও গরম দলে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। 
আমরা তাহা স্বীকার করি না। পার্থক্য যথেষ্ট। এক 
দলের দৃষ্টি বাহিরে, আর এক দলের দৃষ্টি ভিতরে । টলেমি 
ও কোপারনিকাসে যে পার্থকা, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘুরে না পৃথিবী সুর্যের চারিদিকে ঘুরে- এই ছয়ে যে পার্থক্য 
এ উভয় দলের মধ্যে সেই পার্থক্য বর্তমান ৷ সুতরাং এ 
পার্থক্য অগ্রান্হ করিলে দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল 
হইবে ন| ৷ বিষয়টা তলাইয়া দেখিলেই পার্থক্য কোথায় 
তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হুইবে এবং কোন্‌ পক্ষের আদর্শ 
কাধ্যে পরিণত হইতে পারে এবং কোন্‌ আদর্শ যথাৰ্থ যুক্তি- 
সঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং কথার কাটা- 
কাটি ছাড়িয়া আসল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া 
ষাক্‌। 

প্রথম বিচাধ্য বিষয় এই যে *স্বরাজ* বস্তুটি কি? ইহার 
প্রকৃতিও স্বরূপ নির্ণয় করিলেই আসল কথাটা আপনা 
হইতেই প্ৰকাশত হুইয়া পড়িবে । যে শ্বরাঞ্জ ইংলগ্ডে, “যে 
স্বরাজ উপনিবেশে সে স্বরাজ কি? গোখ্‌লে মহাশয় নিজেই- 
বলিয়াছেন, “1 want our people to be in their 
own country. what other people are in. 
7০17৪” স্বরাব্ম এতদতরিক্ত আর কিছুই নহে। গরম. 
দলের যিনি সর্বাপেক্ষা গরম তিনিও নরম দলের এই 
সৰ্বাপেক্ষা নরম মহাশয়ের সঙ্গে একেবারে এক মত। তবে, 
পার্থক্য কোথায়? নরম মহাশয়ের! বাক্যে যাহা বলেন কাধ্যে 
ঠিক তাহার উণ্টু সুর ধরেন অথবা কাশ্যক্ষেত্রে বাক্যের অন্ত 
অর্থ করেন, এইখানেই বিষম গোল। অন্তেরা তাদের 
দেশে যা, আমাদিগকে যদি আমাদের দেশে তাই হইতে ভূয়, 
তকে হাটু গাড়িয়! পশ্চিম মুখো বসির! থাকলে ভা হইতে 
পারে না, এই কথাটা না বুঝিয়াই যত গোল বান্ধিতেছে এবং 
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ছুই দলে ভীষণ পাৰ্থক্য উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, এক 
পক্ষের যাহা ব্যবস্থা অন্ত পক্ষের তাহা ব্ষি। 

অক্তেরা আপনাদের দেশে কি? তাহারা নিজেরা কর স্থাপন 
করে এবং নিজেদের সুখ সুবিধার জন্ত নিজেদের নিৰ্ব্বাচিত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা তাহ: ব্যয় করে, এক পয়সাও বেশী ব্যয় 
করে না; তাহারা নিজেদের বিধি ব্যবস্থা নিজেরা প্রণয়ন 
করে এবং নিজেদের মনোনীত লোক দ্বারা তাহা নিজেদের 
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এবং অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্তন করে; নিজেদের সৈন্ত 
নিজেরা পরিচালন করে এবং নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা 
করে; নিজেদের শিল্প বাণিজ্য নিজের! সংরক্ষণ করে এবং 
'অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে 
আত্মরক্ষা করে; ইচ্ছামুসারে বিদেশীকে গ্রহণ করে বা 
'বহিষ্কার করে। এ সব বিষয়ে তাহারা নিজেদের-সুখ সুবিধা 
দ্বারা পরিচালিত হয়, কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, অন্ত 
কাহারও সুখ সুবিধার দ্বারা "আপনাদের সুখ সুবিধাকে 
নিয়মিত হইতে দেয় না। ইহারই নাম স্বরাজ এবং ইহা 
পাইলে নরম গরম উভয় দলই সন্তষ্ট। কিন্তু ইহা কি 
Under British Paramountcy’ সম্ভব ? একেবারেই 
না, কাহারও অধীনে শ্বরাঁজ সম্ভব নয়। ভারতে এই স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ কি থাকিবে? 
আমরা আমাদের রাজকাধ্য পরিচালনা করিব, ইংলগু সাক্ষী- 
গোপাল হইয়া বসিয়া থাকিবেন। ইহা ছাড়া আর কিছু 
হইলেই স্বরাজ ব্যাহত হইল, আর যা কিছু থাকুক স্বরাজ 
থাকিল না । যদি বল! ষায় ভিতরের ব্যাপার সব আমরা 
পরিচালন করিব কিন্তু ভারতের আস্তজ্জাতিক সম্বন্ধ ইংলণ্ড 
নির্ধারণ করিবেন, ফ্ৰান্স বা জার্মাণীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ 
থাকিবে তাহা ইংলণ্ড বিচার করিবেন। ভাল কথা, কিন্ত 
যদি যুদ্ধ বাধে, সৈন্ত যোগাবে কে? ইংলণ্ড নু ভারত? 
যদি ইংলগু সৈন্য যোগায়, খরচ দেবে কে ? যদি ইংলণ্ড দেন, 
যদি লগ ঘরের খাইয়া! বনের মহিষ তাড়ানু, তবে কাহারও 
আপত্তি থাকিবে না, সেটা প্রকৃত পক্ষে ভারতের যুদ্ধ নয় 
ইংলপ্তেরই যুদ্ধ। আর ধর্দি ধুদ্ধব্যয় ভারতকে বহন 
করিতে হয় তবে যুদ্ধ বাঁধিবে কি না তাহা ভারতই নিৰ্ণয় 
করিবে, সুতরাং [১27505000০5 থাকিবে না। অপর 


ভারতের স্বরাষ্ট্র । 
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পক্ষে যদি ইল বলেন আন্তৰ্জজাতীয় বিষ সমন্ধে আমার 
নির্ধারণ অনুসারে তোমাকে ব্যয় যোগাইতে হইবে, সে 
* বিষয়ে তোমার মতামত শুন! যাইবে না, যেমন এখন, হয়, 
যথা, তিব্বত অভিযান, পারস্ত মিণন--তাহ| হইলে 
21507000605 রহিল বটে, স্বরাজ রহিল না। আমার 
টাকা ইচ্ছান্ুসারে ব্যয় করিবার বা না করিবার অধিকার 
যদি আমার না রহিল তবে স্বরাজের* মৈর্দ্তই ভগ্ন হইয়া 
গেঈগ। শ্বরাজ ও অন্ঠের চ219.00057005 এই দুই কখনও 
একত্র হইতে পারে না। সুতরাং নরম মহাশয়দের 
Swaraj undere British 02150000605 একটা 
যুক্তিবিরুদ্ধ কথার কথা মাত্র। এবং কতদুর “practi- 
০2916” তাহা সহজেই অনুমেয় ৷ 

দ্বিতীয় কথা এই, কিরূপে স্বরাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। নরম মহাশয়রা বলেন, ইংরাজের অনু- 
কম্পায় । ভারতে সামান্য স্থাপনের জন্য ইংরাজ দায়ে 
পড়িয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই সকল দলীলের 
জোরে আমরা ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ লাভ গ্করিব। 
আমাদের দলীল আছে বটে, কিন্তু জগতের ইতিহাসে নজীর 
নাই। শক্তিমান বিদেশী কেহ প্রজাকে স্বাধীনতা দিয়াছে 
ইহা ইতিহাসে বলে না। গুঁতো! ছাড়া স্বরাষ্ট্র লাভের অন্ত 
কোনও উপায় আছে ইহা ইতিহাসে লেখে নাই, পৃথিবীতে 
স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইলে কি হুইবে জানি না, কিন্তু এখনও 
মান্বাতির এতটা উন্নতি হয় নাই এবং ছুই এক হাজার 
বছরের মধ্যে এতটা হইবে ইহাও আশা করা যায় না যে 
সোনার খনি ভারত ব্যবসাদার ইংরাজের নিকট হইতে দান 
স্বরূপ স্বরাজ লাভ করিবে। বন্ধা বন্ধা থাকিয়াই সন্তান 
প্রসব করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড ভারতের জন্য স্বরাজ 
প্রসব করিবে ইহ! একেবারেই অসম্তব। ভায়তে কথুনও 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না. ইহা বরং স্বীকার কী যায়ঃ 
কিন্তু ইংলণ্ড ভারতকে স্বরাজ দিবে ইহা কল্পনাও করা যায় 
্া বিশেষতঃ বিগত দেড় বৎসরের অভিজ্ঞতার পরে। 
ইংরাজও তাহা কল্পনা করিতেছে না। যখন ইংরাজ- 
রাজত্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যখন দেশীয়দিগের 
চক্ষে ধূলি দেওয়ার প্রয়োজন *ছিল, তখন তর্কের খাতিরে 
ইংরাজ এমন তেমন দু একটা কথা বলিয়া ছিল বটে, কিন্তু _ 


৪. , বাসী 


এখন যে মঙ্গর ভাজ ভাতে উরি পরম ন 


কল্পনা করিয়া ছিলাম সেই সাধু মলা বলিতেছেন “্যতদুব পর্যন্ত, 


কল্ন্তার,আীথি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যে স্বায়ত্ত- 
শাসন দেখা যাইতেছে না।” ইহার পরও যাহারা ভারতের 
স্বরাজসৌধ ফিরিঙ্গীর কৃপাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 


উপদেশ দিঁতেচেন, তাহারা দেশের শত্ৰু, হয তো অজ্ঞাত - 


সাঁরেই দেশের শক্রতাঁ কুরিতেছেন। ইংরাজ কি কখনও 
রাজী হইবে ভারতের “্রাজ্রস্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া 
দিতে? আমরা ষদি স্বরাজ পাই তবে আমাদের শিল্প- 
বাণিজ্যের উন্নতির অন্ত বিদেশী মুন ও ক্ষাপড়ের উপর কি 
গুরুতর শুষ্ক, বাধ্য হইস্পই বসাইবু না? যে দেশে গুৰ্থা ও 
রাজপুল্চ, বা শিখ ও মারহাট্টার অধিবাস সেই দেশ রক্ষার জন্ 
কি গায়ের রক্ত দিয়া একপাল ফিরিঙ্গী পোষণ করিতে রাজী 
হুইব ? ভারতের রাজকাধ্যে বিদেশী নিযুক্ত হইয়া তখন কি 
কোটা ফোটা টাকা বিদেশে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে? 
আমাদিগকে জীবন রক্ষার জন্তই এরূপ করিতে হইবে। 
ইংরাজ'কি এই সর্তে আমাদিগকে স্বরাজ দিবে? তাহা যে 
দিবে না, স্বদেশী আন্দোলনে ফিরিঙ্গীর অপব্যবহার তাহার 
জাঁজল্যমান প্রমাণ। ইহ! যে দেখিয়াও দেখিবে না, তাহার 
বুদ্ধিবৃড়ি যুক্তির অতীত। ইংরাজ রাজ্য ছাড়িতে পারে, 
বাণিজ্য দড়িতে পারে না। আমাদিগকে স্বরাজ দিলে 
তাহার যদি বাণিজ্যের ক্ষতি না হইত তবে না হয় এই 
একটা উৎকট কল্পনাই করিষা ফেলিতাম। স্বরাজ পেলে 
তো কথাই ৪নাই, স্বরাজ না পেলেও যখন প্রাণপণ করিষা 
ভারতে ইংরাজের বাণিজ্য বিনাশ ব্যতীত আমাদের জীবন 
রক্ষাইু অসম্ভব, আমাদের যখন এইবপ খাত্ধখাদক সম্বন্ধ, 
তখন ইংরাজের কাছে স্বরাজ" চাওয়ার মত একটা বিকট 
বিড়দ্ন] আঁর কিছুই হইতে পারে না। ইংরান্দের নিকট 
“হইতে শ্বরাজ ছিনাইয়া লইতে না পারিলে আঁমাদের স্ববাজ 
লাভ অসম্ভব।- কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে ইংলণ্ড 
ভরতে ওঁপনিবেশিক শাসনতন্ত্র (Colonial form 81 
Government) গ্রতিষ্টত করিতে পারেন, যেমন ক্যানাডা, 
আফ্ৰিকা বা অষ্ট্রেলিয়াতে আছে। প্রথম কথা, ইংরাজ দয়া 
কাঁরিয়, ওপনিবেশিক্দিগকে* স্বায়ত্ত-শাসন দেয় নাই, মার্কিন 
+ স্বাধীনতা-সমর (American War pf Independence) 


ঙ “ 
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ভকৰ ক্যানাডায় আছে, কেননা. না খাকিলে এৰ 
মুহূর্তে ক্যানাডা মার্কিন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে মিলিত, হয়। 


বুয়রেরা যে পাইল তাহ! গুতোর বলে, ইংরাঁজের অনুকম্পায় * 


নয়। সিপাহীবিদ্রোহের পরের বছর দাবী করিতে পারিলে 
আমরাও পাইতাম। এখন আমাদের দাবীর পেছনে সে 
গুতোর ভয় নাই, সুতরাং অরণ্যে রোদন মাত্র সার। 


অস্ট্রেলিয়ায় বাস্তবিকই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংলণ্ডের - 


সহায়তা ব্যতীত সে আজ জাপানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় * 
সম্পূর্ণ অসমৰ্থ । বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যক্ষভাবে ইংলগ্ডের 
সম্তন। আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের সে সম্বন্ধ নাই, হইতেও 


পারে না। আসল কথ! এই, ভারতে ওপনিবেশিক . 


শাঁসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক তাহা 
এই সঙ্লল ক্ষুদ্ৰ অর্কাঁচীন উপনিবেশগুলিতে বর্তমান নাই। 
ইংলণ্ড যে আজ জগতে প্রবল শক্তিরূপে বর্তমান, তাহা 
কেবল সে ভারতের প্রভু, বলিয়া, কেবল ভীরতের অর্থ 
শোষণের দ্বার তাহার নিকট উদ্মুক্ত বলিয়া । সে দ্বার বন্ধ 
হউক, সে প্ৰভুত্ব চলিয়া যাক্‌, ইংলণ্ড এই মুহূর্তেই জগতের 
কাছে অতি নগণ্য হইয়া পড়িবে । সুতরাং ভারতে ওঁপ- 
নিবেশিক শাসন প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইলে তাহাকে 
আত্মহত্যার অন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে কেবল দয়া প্রকাশ 
করিলে চলিবে না ৷ Self Government within the 
Empire অর্থ যদি Legislative Council দুজন সভ্য- 
সংখ্যা বৃদ্ধি বা রাজকাধ্যে দুইজন বেশী ভারতবাসীর নিয়োগ 
না হইয়া প্রকৃত ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন হয়, তবে ইংলণ্ড 
স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভারতকে তাহা দিতে পারে না। 
যে ভারতের অর্থ ও সম্বল (55008:063) শোষণ করিয়া 
ইংলগ্ আজ এত বড় সেই ভারত যদি স্বীয় অর্থ সামৰ্থ্য ও 
সম্বল নিজের' সুখস্বাৰ্থে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, যদি সে 
ভুতের বেঁথার হুইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে জাপান অগথকে 
যেবপ' চমৎকৃত করিয়াছে, ভারত তাহা অপেক্ষাও শতগুণ 
বেশী চমৎক্বৃত *করিবে! তখন শক্তিসামর্ঘ্যে অসীম ধনবল 


জু 


সি 
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ও জনবল সম্পন্ন ভারত ক্ষুদ্ৰ ইংলণ্ড সমেত সামাঞ্যের আর -৮€. 


সকল অংশকে একেবারে কোঁণঠেস| করিবে। এখন সাম্রাজ্যের 


মধ্যে ইংলগ্ডের যে স্থান, তখন ভারত সেই স্থান লাভ ' 


কবিবে। তখন আর ভাঁরত-সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্ৰাজ্য থাকিবে 


b 


১ম সংখ্যা ) 


না; ভারত সামাজ্যে পরিণত হইবে। ইলেপ্ড যে কখনও 
এ বন্দোবস্তে রাজি হইবে না, তাহা অভিবড় মূর্খরেও 
অধিগম্য। ইংলণ্ড তখন হাঁতীর চাপায় পড়িয়া প্রাণ 
হারাইবার ভয়ে “ছেড়েদে মা কেন্দে বাঁচি* বলিয়া প্রত্যাহার 
মাগিবার পথ পাইবেন না! । তিনি তখন বলিবেন, “না 
বাপু, Self Government within the. Empire 
প্রয়োজন নাই, তার চেয়ে তোমাদের “স্বরাজ” আমার 


"পক্ষে শতগুণে শ্রেয়। তোমরা তাই নিয়ে থাক, আমি 


দেশে ফিরে যাই 1” এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে আদর্শ 
theoretically perfect, তাহাই কাৰ্য্যে পরিণত হইতে 
পারে। সুতরাং নরম মহাঁশয়দের আদর্শের ন্যায় তাহাদের 
স্বরাজ স্থাপনের উপায়টিও যে নিতান্তই যুক্তিবিকদ্ধ, তাহা 
এখন আর না বলিলেও চলে। 

তবুও না হয় নাক কান চোক মুখ বিয়া বুদ্ধিবিচাৱে 
জলাঞ্জলি দিয় স্বীকারই করিলাম যে ভিক্ষায় স্বরাজ মিলিবে, 
কিন্তু তাহাতে লাভ কি? স্বরাজ রক্ষা, করিবার যে শক্তি 
আছে তাহার প্রমাণ “পাইলাম কই? ইংরাজ যাহা দিলেন 
ফরাসীর হস্ত হইতে যে তাহা রক্ষা করিতে পারিব তাহার 
নিদর্শন কোথায়? যদি বলা হয় যে ইংরাজ রক্ষা করিবে, 
তবে তো পূর্বেই প্রমাণ, করিয়াছি, ইংরাজের সঙ্গে সে সম্বন্ধ 


থাকিলে স্বরাজই হইল না, আর যে সম্বন্ধ থাকিলে স্বরাজ 


হয়, তাহাতে ইংরাজ কখনও রাজী হইতেই পারে না । যে 
বস্তু স্বোপাৰ্জ্জিত নহে দান লব্ধ, তাহার প্রতি মমতা হইবে 
কেন? এক যুবক এক দিন ৫০০২ টাকার শাল দিয়া ৫২ 
টাকার জুতা পুছিতেছিল। ইহা দেখিয়া একজন কারণ 
জিজ্ঞাসা "করায় যুবক উত্তর করিল, “জুতা আমার স্োপা- 
জনিত, শাল পিতৃদত্ত, তাই এই বিভিন্নতা ।” প্রকৃত স্বরাজ 
বাহুবলে অর্জন করিতে হয়, আর যাহা কিছু তাহা স্বরাজ 
নাম বাচ্য হইতে পারে না। সেই জন্তই বন্দ, স্বরাজ লাভ 
ইংরাঁজের তোষামদে নহে কিন্তু দেশের জাগরণে সিদ্ধ হইবে, 
ইহার অন্ত পন্থা নাই, অন্ত উপায় নাইন কিন্তু এখানে 
স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে “তোমরা কি স্বরাজের উপযুক্ত ?” 
উত্তর দিবার আগে জিজ্ঞাস্য এই, প্রশ্নকর্তা কে? যদি 
প্রশ্নকর্তা'ইংরাজ হন, তবে তাহাকে বলি, তোমার ঝপু এ 
অনধিকারচর্চায় প্রয়োজন কি? যদি তোমার দ্বারে ভিক্ষা- 


ভারতের স্বরাষ্ট্র ৫ 


পা্হাতে দীড়াইতাম, তবে না হয় উপযুক্ততার সা্টফিকেট 
দাবী করিতে পারিতে। সে ব্যবসা তো আমরা ছাড়িয়া 


* দিয়াছি। ধাহীরা এখনও ছাঁড়িতে পারেন নাই, তাহারা 


আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কটন ওয়েডারবরিণের testi- 
monialss হুজুরে পেশ করিতে কম্ুর করেন নাই। 
তাঁদের বিচার তুমি কর, কি ফল হইবে তাহা ঠোথে আঙ্গুল 
দিব| দেখাইয়া দিয়াছি। আমাদৈর,পণ?*অর্জিব স্বরাজ মোরা 
নিজ ভুজবলে ।” সুতরাং তোমাঁর সঙ্গে বিচার বিতর্ক 
একেবারে খতম । যে দিন সে ভূজবল আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে 
স্বরাজ আসিবে * যত দিন না আসে ততদিন অনুপযুক্ত, 
the proof of the pudding is in the eating, 
ইহার আবার কথা কি 1" ্বীধ্যবলে আজ স্ববাজ আদায় 
করিতে পারি, উপযুক্ত হইয়াছি, আয়োঞ্জন করিতে পাঁচ 
বছর লাগে, ততদিন স্বরাঞ্জ পাইব না। বৃক্ষ তোমার নাম 
কি? “ফলেন পরিচীয়তে”। কিন্ত তোমার কান্ডছ চাহিব 
না। তোমার সঙ্গে ব্যাপার বাণিজ্য শেষ করিয়াছি । 

কিন্তু প্রশ্নটা যদি ভিতর হইতে আসে, “নিৰ্জ'ভুজবলে 


স্বরাজ উদ্ধার স্তব কি? ওঁ যে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই * 


বিবাদ করিতেছ?” তবে বলি সম্ভব, নির্ঘাত সম্ভব। ছুই ভাই 
বিবাদ করিতে করিতেই (ও ভাইএ ভাইএ বরাও বিবাদ 
সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটে, তাহাতে স্বরাজ কাহারও 
স্বাট্‌কায় না) শক্রর নিকট হইতে স্বরাজ উদ্ধার করিব; 
কেন না, 

"আত্ম পক্ষে ধরে দ্বন্থ করি যতক্ষণ, , =* 

ওরা শত সহোদর মোরা পঞ্চজন ৷ 

সেই ঘন্য হয় যবে পরপক্ষ গত, 

তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥* 
বীহার| মনে করেন ধে হিন্দুমুসলমানৈর মধ্যে*একটা জ্াতি- 
গত মৌলিক প্রাচীন ৰিবাদ বর্তমান আছে, "তাহারা 
নিতান্ত ভ্রান্ত, ফিরিঙ্গীর মিথ্যা ইতিহাসের গৎ মুখস্থ করিয়া 


বিপথগামী হইয়াছেন। যদিও বা কিছু ছিল তাহা বাবর " 


আকবর প্রভৃতি মনশ্বী 'সম্রাটগণ্রে রাক্জনীতিকৌশলে 
বিদুরিত হইয়া গিয়াছিল। যেখানে স্বার্থের বিবোধ নাই 
সেখানে বিবাদ থাকিতে পানর না। ভারতে হিন্দু মুসঁল- 


মানের স্বার্থ যে এক্‌* তাহা কেহ অস্বীকার করিতে, পারেন, 


by প্রবাসী $-. 


রা জাতিতে; 
পরম্পরের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকিতে পারে না। 


তবে যে এখন সমযে সময়ে হিন্দু মুসলমানের বিবাদের 


কথা শুন! যায় তাহার অধিকাংশই ফিরিষ্গীর স্বার্থ প্রণোদিত । 
আমাদের মধ্যে কিসে বিবাদ বাধাইয়া সে নিষণ্টকে 
রাঞ্যভোগ করিতে পাবে "ইহাই হইল তাহার বর্তমান 
রাজনীতি, অন্ত উপায়ে, সে ত্রিশ কোটা প্রজার উপর 
কর্তৃত্ব করিতে সম্পূর্ণ*মসমর্থ। সেই অন্তই সে হিন্দুদ্বেরও 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে সৰ্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু “তাহে 
মুগ্ধ প্রতারিত বোধহীন নৱে”। ঝোধহীন নর সর্বত্রই 
আছে, সুতরাং আমাদের মধ্যে সময়ে সময়ে বিবাদ বাধে। 
হিন্দুমুসলমানবিবাদের এই একা অর্থ, বাস্তবিক উভয়ের 
কোনও জাতিগ্রত বিদ্বেষের হেতু নাই। বিবাদের কারণ 
বাহিরে, কারণ দূরীভূত হইলে বিবাদও দূরীভূত হইবে, 
কাঁজেই-কারণ দূর করিবার জন্য পরস্পরের এঁক্য অসম্ভবও 
নহে, 'মুদূরপরাহতও নহে। যাহার চক্ষু আছে তিনি তাহা 
সহজেই দেখিতে পাইবেন। শক্রপক্ষ আওরংজিবের 
শজিজিয়াকে” আপনাদের ইতিহাসে এমন রংএ চিত্রিত 
করিয়াছে, যাহাতে উহা! হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের একটা 
শ্থৃতিচিহ্নরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই মিথ্যা ত্রাস্তি 
অলনোঁদন, নিতান্ত দরকার। আওরংজিবকেও যে বর্ণে 
চিত্রিত করা হয় তাহাও মিথ্যা । তিনি সন্দিগ্ধমন| ছিলেন্ন। 
তাঁহার অবিশ্বাস হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপরই সমভাবে 
ছির। হিন্দু বলিয়া তিনি প্রজাদের মধ্যে ইতরবিশেষ 
করিতেন তাহা নহে। হিদ্দুগণ ফে জিজিয়া দিত তাহার 
কারণ কি? ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমান প্রল্া রাজার জন্য প্রাণ 
দিত,’ সে যুদ্ধে হিন্দু প্রজাকে আহ্বান করা চলিত না, 
সুত্রাং ক্ষতিপূরণ স্বর'প হিন্দু প্রজা 'জিজিয়া” দ্িত। ইহা 
*একটা-যুদ্ধকর। মুসলমান প্রল্সা যাহা দিত? হিন্দু প্রজার 
তাহা দিবার অধিকার ছিল না বলিয়া তাহারা তাহার 
পরিবর্তে “জিজিয়া” দিত। উহা কদাপি জাতিবিদেৱ- 
মূলক ছিল না। ,জাতিবিদ্বেমূলক যুদ্ধকর বরং ইংরাঁজ 
রাজত্বে হিন্দু মুসলমান প্রজাকে দিতে হইতেছে । আমর! 
গাঁয়ের, রক্ত দিয়া ইংরাঁজসৈন্ত পোষণ করিতেছি । অথচ 
">, ব্ৰিটিশ, সৈন্তাৰিভাগের.বে অধিকার, "যে সুখ সুবিধা, তাহা 


[ ৭ম ভাগ | 
হইতে আমরা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত ইহা অপেক্ষা "নাতি 
মূলক তত্যাচার আর বেশী কি হইতে পারে? অথচ 
ফিরিঙ্গী লাকি সভ্য, আর ইতিপূর্কে আমরা অসভ্য মুসলমান 
সমাটগণ কর্তৃক অত্যাচরিত হইতাম এবং তাহাই নাকি 
ফিরিঙ্গীর এদেশে রাজত্ব করিবার একটা প্রধান ওজুহাত-। 
ইহা অপেক্ষা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন 'আর কি 
হইতে পারে? অর্ধ সভ্য (1) মুসলমান অন্ধকারযুগে যে 
অন্তায় ক্ষরিত বলিয়া- ফিরিদী তাহার ইতিহাসে -আঞ্চ 
কীর্তন বরিতেছে এই বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে ফিরিঙ্গী- 
রাজ যে তাহা! অপেক্ষা শতগুণ অন্তায় করিতেছে, তাহার 
খবর কেহ পায় না! ফিঁরর্দীর এমনই কৌশল! আগে 
যাহা কিছু অন্ায় হইত, তাহা সরল ভাবে হইত, লোকে 
বুঝিতে পারিত, ফরিদী অন্তায় করে-এমন কৌশলে যে কেহ 
তাহার সন্ধান পায় না। এই. যে হিন্দু মুসলম্যুন প্রজার গায়ে 
রক্ত দিয়া খৃষ্টীয় পাদ্রীসমপ্রদায় (0:৷৪০% )*প্রতিপালম 
করা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্তায় মানুষ আর 
দিবালোকে কি করিতে পারে? ‘আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 


দক্ষিণ ভাফ্ৰিকা বা অষ্ট্ৰেলিয়া হইতে ভারতবাসী যেরাপ 


কুকুর বিড়ালের তায় বিতাড়িত কোনও মুসলমান সম্রাটের 
(তাঁহাকে তোমাদের মিথ্যা ইতিহাস যতই অত্যাচারী-বলিয়া 
বর্ণনা করুক না,) অধীনস্থ হিন্দুপ্রজা কি- ইহার শতাংশ 
অভ্যাচারও কখন ভোগ করিয়াছে? বাস্তবিকই - হিন্দু 
মুসঙ্গমালের বিদ্বেষের কথা ফিরিঙ্গীর- স্বার্থপ্রহ্থত রাজনীতির 
কল্পনা । বস্তুতঃ ইহার কোনও অস্তিত্ব নাই। থে সকল 
মুসলমান হিন্দুর প্রতি - বিদ্বেষ দেখাইতেছেন তাহারা 
অশিক্ষিত এবং ফিরিঙ্গীর হাতের যন্ত্র । সুতরাং এ বিবাদ 
হিন্দু মুসক্মানের বিবাদ নহে, ফিরিঙ্গীর রাজনীতির ক্রে। 
হায়, ভাই মুসলমান, তুমিই না দিগ্থিজয়ীবেশে ভারতে 
প্রবেশ ক্ব্লিয়াছিলে, তবে আজ তোমার এ মতিচ্ছন্ন হইল 
কেন যাহাতে নিঞ্জের হিত বুঝিতে ন! পারিয়া শক্ররই 
পদলেহন করিতেছে? তোমার প্রতি যে ফিরিক্গীর ভালবাসা 
ভাহা রাঁভনৈতিক চা’ল তাহা কি এখনও বুঝিবে না ভাই? 
তোমার প্রতি যদি ফিরিঙ্গীর এতই সর্শ্রীতি তবে কার্জন- 
গবৰ্ণুমেণ্ট অন্ধকূপহত্যারপ তোমার মিথ্যা অপবাদটার 
স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্ত এত আয়োজন 'করিলেন কেন? 


ঃ 


ঢ় 


১ম সংখ্যা । | 


৭ মিষ্ট পব্ণমেণ্ট আবার সম বাহুর শার সমাধির উপর = 


স্থৃতিস্তম্ভু স্থাপন করিতে না দিয়া তোমার প্রতি আদর ও 


ক্ষ সম্মানের পরাকার্ঠী প্রদর্শন করিয়াছেন | আবার এ দেখ 


_* ধিনি কত আদর করিয়া তোমাকে প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া গ্রহণ 


করিয়াছিলেন, সেই ফুলার সাহেব একটু দূরে সরিয়া গিয়াই 


> বলিতেছেন তোমরা “descended mainly from men 


of the lower and the servile castes converted 
*০ ]51200. ইহাতে বলীয় মুদলমানগণকে .ফিরিঙ্গী কি চক্ষে 
দেখে তাহা অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আর 


* কেন ভাই, সোজ| পথে ঘরে এষ, ছুই ভাইয়ে মিলিয়| মায়ের 


কষ্ট দূর করি। ভাই শত্রুর প্ররোচনায় তুমি যদি তোমার 
ভাইএর উপর কোনও অন্তায় কর তবে হিন্দু ভাই তোমাকে 


$- ক্ষমা করিতে প্রস্তত। কেন না, তাহার শিক্ষা প্মেরেছিদ্‌ 


" তুই কল্দীর কানা, তাই বলে কি প্রেম্‌ দিব না ।” 


কিন্ত 
ভাই একটাস্কথা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম ন1। 
তুমি যদি আত্মহিত না বুঝিয়া দেশের অনিষ্ট করিতে ফিরিঙ্গীর 
হাতের যন্ত্ৰই থাক, তবে জানিও শক্রর সে ব্র্থ 
হইবেই। দেশে যে জাতীয় জীবনআোত বহিয়া, স্বৰ্গ 
হইতে জাতীয় লীবনগঞ্গার যে ধারা” নামিয়াছে, তাহার 
গতি রোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। সে তাহার 
গন্তব্য পথে যাইবেই,সে সাগরে যাইয়া মিশিবেই, তুমি তাহার 
বাঁধা জন্মাইতে পারিবে না। গোমুখী হইতে গঙ্গা যখন 


.4  ধরাতলে-অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তিনি কোন বাধা মানেন 


নাই, এক ঢেউ সাম্লাইতে যাইয়া শ্রাবতেরও প্রায় 
প্রাণাস্ত হইয়াছিল। যদিও গোমুখীতে গঙ্গার মুখ খুলিয়। 
দিয়াছিল তবুও সে শ্রোতমুখে দীড়াইতে পারে নাই, এখানেও 
কেউ পারিবে না, যে দীড়াইবে তাহার লাঞ্ছনার একশেষ 
হইবে। শোতের সঙ্গে যে গা ভাসাইবে সে সাগর সঙ্গমে 
যাইয়া পৌছিবে। -এ শ্ৰোত “কোন সাহায্য য্যচ্চিবে -না, 
কোন বাধা মানিবে না,-_“সহায়তা কার লাগে বিশ্ব 
ডুবাইতে প্রলয়ের জলে ।” তাই বলি ভাই আর বিড়ম্িত 


৮ হইও না। 


ত 


ত 


- আমার হিন্মুত্ৰাতাদের নিকর্টও একট! নিবেদন আছে। 
আর রক্ত দেখিয়া মূৰ্চ্ছা গেলে চলিতেছে না। জনরীর, 
ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্তও তোমাকে অস্ত্র ধরিতে শিখিতে 


ভারতের স্বরাষ্ট্র | _ ৭ 


হইতেছে কারি ডোনার তাঁর লইতে নাৰি 


তখন তোমাকেই আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে ' তুমি 


এমন শুইয়াছিলে যে আর কিছুতেই তোমাকে উঠাইতে,না 
পারিয়া ভগবান এবার তোমার এমন জায়গায় ঘা মারিয়া- 
ছেন, তুমি আর শুইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমাকেও 
উঠিতে হইয়াছে কুমিল্লার হিন্দু মুসলমান বিবাদ তোমার 
জন্ত বর্গের সম্বাদ বহন করিয়া আন্নিয়া্ছে, সে সংবাদ গ্রহণ 
কর এবং তাহার মর্ম বুঝিয়া কা্যীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। 
আমি দেখিয়া শুনিয়া করজোড়ে উর্ধনেত্রে কেবল 
ভাবিতেছি,-- * 
“নিজে তুমি ভগবান, যোগাইছ উপাদনন, 
তব কার্ধ্য সকলই মঙ্গল ৷” 
আর এক শ্রেণীর আপত্তি এই যে তোমাদের সমাজে 
নানীরপ বৈষম্য বর্তমান সুতরাং তোমর! ম্বরাজের 
উপযুক্ত নও । অর্থাৎ যে সব দেশে স্বরাঁজ শ্রতিষ্টিত 
হইয়াছে বা চিরদিনই আছে সে সব বেখে বৈষম্য আদৌ 
নাই। স্বৰ্গরাজ্যে কি আছে জানি না, কিন্ত স্বরাজ্োঁর অন্ত 
যে সাম্য নিতান্তই দরকার এ কথা আমরা স্বীকার করিতে 
এখনও প্রস্তুত হই নাই। এই পৃথিবীতে এমন অনেক দেশে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে যাহাদের সামাজিক ও ন্নৈতিক 
অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ৷ মহাপুরুষ রাজা*রামমোহন 
রায়ের সঙ্গে আমর! বেশ বলিতে পারি__এবং মে সময়কার 
অপেক্ষা আমাদের অবস্থা এখন অনেক বিষয়ে উন্নততবর- যে, 
“এ দেশর লোকের নীতি ও ধর্দের ক্রট বিষয়ে যাহা 
আপান |লধিয়াছেন * তাহাতে এতদেশীয় ব্যক্তিদের ও 
ইউরোপদেশীয়দের গাৰ্হস্থ্য ধৰ্ম্মবিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয় দোষের 
নানাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে - পারিতায, “কিন্ত 
তাহার কোনও প্রয়োজন-নাই”। আমৈরিকা যখন ইংলগ্ডের - 
করাল গ্রাস হইতে অপনাকে উদ্ধার- করিয়া স্বরাষ্ট্র স্থাপন* 
করিয়াছিল তখনও সেখানে দাস বিক্রয়ের জঘন্য প্রথা 
বর্ভমান- ছিল, এবং স্বরাষ্ট্র স্থাপনের পরে আপনাদের মধ্যে 
মারামারি কাটা কাটি করিয়া সে প্রথ্য তুলিয়া দিয়াছে। 
কিন্তু বৈষম্য কি গিয়াছে? দাসত্ব প্রথা চলিয়| গিয়াছে. 
বলিয়া কি ‘দাস’ নাই ? সে দিনও একজন শ্বেতকায়, রমণী 
অন্ত বর্ণের স্বামী গ্রহ্ণর মহা অপরাধে (1) কার্মুগারে- , 


৮ , প্রবাসী Je 2 
অৱস্থা প্রাপ্তব্য আমাকে স্বরাধ্ লাও করিতেই বলে, 


নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কে না-জানে, অতি বৰ্ব্বর 75 
প্রথা এখনও আমেরিকায় বর্তমান ?. অথচ আমেরিকার , 
রাজ পৃথিবীর গৌরবের বস্তু। সুতরাং সামাজিক. দোষ, 
দুর্বলতা সত্বেও মানুষ স্বরাজের উপযুক্ত হইতে পারে। 
কেবল তাহাই নহে, সামার্জিক-ও নৈতিক উন্নতির জন্ স্বরাজ 
অবস্ত প্রয়োজনীয় । অনেক বিশিষ্ট সামাজিক উন্নতি স্বরাজ 
ছাড়া অসম্ভব] অর্গিরা এখন সামাজিক উন্নতির যে স্তরে 
অবস্থিত সেখানে স্বরাঅষ্ছাড়া উন্নতি সম্ভবই নয়। আমাদের 
বর্তমান অবস্থা স্বরাষ্ট্র লাভের অন্তরায় নহে কিন্তু প্রেরণক 
(incentive) | মন্ুয্যসমাজ পূৰ্ণতা প্রাপ্ত না হইলে কখনও 
বৈষম্য সমাজু হইতে দূরীভূত হইবেন । এক আকারে তাহা 
দুরীভূতু হইলে অন্ত আকারে তাঁহা.আবিরূ্তি হইবেই ৷ আমি 
বৈষম্যের পক্ষপাতী নই বরং:বৈষম্যের ঘোর বিরোধী, সাম্য 
আমার আদর্শ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে 
_ পারিবে পা । এই যে আৰ যাহারা গোলামী করিয়া শূত্ৰত্ব 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা দেশের অন্ত আত্মত্যাগ করিয়া 
দ্বিজত্ব লাভ করিতেছে নব স্বরাষ্ট্ৰে কি ইহাদের বৈষম্য 
" অবশ্তস্তাবী নহে? আজ যাহারা স্বদেশের শত্ৰুতাচরণ করিয়া 
সরকারের প্ৰিয়পাত্ৰ হইতে চেষ্টা করিতেছে সময় উপস্থিত 
হইলে সেই সরকারই কি উহাদ্দিগকে এক গালে চূণ আর 
এক গালে ক্লালি দিয়! বিধায় করিয়া দেবে না? কেন না; 
যাহারা টাকার খাতিরে দেশের বিরুদ্ধে দীড়াইতে পাৱে, 
তাহারা যে- সরকারের বিরুদ্ধে একদিন দীড়াইবে 
এ (‘betrayigg the Government ) না তাহা কি সরকার 
বুঝে না! মানুষ কি কখনও এই দ্দিপি গোলামদিগকে 
* সন্মানর চক্ষে দেখিতে পারে! ইহাঁদিগকে কি তখন 
“পাৰিয়া” অপেক্ষাও হেয় হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে না? 
তকে পাঁরিয়া মোদের ছাঁড়ে কই ! সামান্দিক উন্নতির চেষ্টা 


গ্করিতে হইবে, না তাহা নহে, বরং প্রাণপণে করিতে হইবে ।“ 


_ মনমুস্বাত্ব লাভ আমাদের লক্ষ্য, স্বরাজ তাহার উপায় মাত্ৰ, 


* কিন্ত অপরিহার্য উপায়৷ যাহারা বলেন আগে মনুষ্যত্ব লাত' 


করপরে স্বরাজ চাহি তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা ঘোড়ার সন্মুখে 
গাড়ী স্থাপন করিতে চান ৷ যদি মনুষ্যতই লাভ হইল তবে 
স্বরাজ *পররাজের কচ্‌ কচিতে আমার প্রয়োজন কি? 
» মমুষ্যক্ লাভের জন্তই স্বরাষ্ট্র চাই অতএব স্বরাজ আমার 


পক 
হী 
+ 


[ ৭ম-ভাগ । 


ইতি! বন্দেমাতরম্‌ ৷ - 
রণীরেজনাধ চৌধুরী 


পপ 


আন্ুুরী ভাষা । 


পূৰ্ব্বে এক প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেবোপাঁসক ও 


অস্রোপাসকগণ এক সময়ে একই জাতির অন্তৰ্ভ,ত ছিল।* 


উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হইতে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ ' 


পাওয়া যায় কি না তাহার আলোচনা করা যাউক। 
"অবস্তা । 
অস্থরদিগের* ধর্মগ্রন্থের নাম ‘অবস্তা’ এবং অবস্তার 
মধ্যে ‘গাথা’ নামক অংশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পহেলবী 
ভাষায় ইহার অনুবাদ ও ভাষ্য লিখিত আছে । * অনেকের 


বিশ্বাস পারসীকিগের ধৰ্ম্মগ্ৰন্থের নাম জেন্দাভেম্তা এবং. 


ইহা জেন্দ ভাষায় লিখিত। কিন্তু প্রকৃত কথা ইহা নহে । 
ইউরোপে একজন পণ্ডিত এক সময়ে একট! ভুল করিয়া- 


ছিলেন। সেই ভ্রান্ত মত্ত যে কেবল ইউরোপেই প্রচলিত হইয়াছে 


তাহ! নহে-_ইহা ভারতবর্ষে আসিয়াও লোকের মনে একটা 
ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে । প্রকৃত কথ! এই যে “জেন্দ' 
বলিয়া কোন ভাষা নাই । ‘পহেলবী’ ভাষায় অবস্তা গ্রন্থের 


যে অনুবাদ ও ভাষ্যাদ্বি লিখিত আছে তাহারই নাম ‘নন্দ’ |. 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অবস্তার ভাষা লইয়াই আলোচনা 
করিব। fl 
- আঁবস্তিক ও সংস্কৃত ভাষা । 

গাথার ধৰ্ম্ম বৈদিক ধৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিন্তু আস্থুরী- 
ভাষার বিষয়ে এপ্রকার কোন সাক্ষ্য 'দেওয়! যায় না। 
বরং ইহাই* মত্য যে এই ভাষা দেবভাষা অপেক্ষা অনেক 
নিয়ন্তরে অবস্থিত । পালি ভাষার সহিত আঁন্ুরী ভাষার 
তুলনা করা! যাইড্রে পারে! উভয় ভাষাই এক সময়ে জন- 


সাধারণের ভাষা ছিল। বুদ্ধদেব যেমন এক সময়ে প্রচলিত" 


ভাষায় ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি অতি প্রাচীন 


কাঁলেও -একবার জনসাধারণের ভাষাতে ধৰ্ম্ম “প্রচারের ' 


চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং উভয় ধৰ্ম্মে উপদেশই অন 


হা 


+= 


ক. না। ইহা কেবল শিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 


bb 
পেস 


১ম সংখ্যা | ] 


সাধারণের ভাষাতে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । জনসাধারণ 
কখনই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে-নাই এবং বলিতে পারেও 


শিষ্টগণ শাস্তাদি রচনায় এই ভাষা প্রয়োগ করিতেন এবং 
সাধুসমালে আলোচনার সময়েও ইহ! ব্যবহৃত হইত। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন যদি উভয় ভাষাই একজাতির ভাষা 


“হইবে তবে ইহাদের মধ্যে এত পাৰ্থক্য কেন? এই প্রশ্নের | 
“উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে ইহাদের গ্রন্থ পাঠ 


করিয়া আমরা যতটা পাৰ্থক্য দেখতেছি, বৈদিক যুগে ততটা 


* পার্থক্য ছিল না। পারসীকগণেব পূর্বপুরুষ ও ভারতীয় 


+ 


A 
+ 


আধ্যগণ যত দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন 
নিশ্চয়ই ইহারা একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। 
ঘটন! চক্রে অন্ুুরোপাসকগণ ভারত হইতে বিতাড়িত 
হইলেন। তখন ইহাদিগকে ইরান প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হহঁল। একদল লোক যদি মাতৃভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া বছুদুরবর্তী কোন বিজন প্রদেশে বাস করে, তাহা 
হইলে ছুই এক পুরুষের মধ্যেই তাঁহাদের রীতি-নীতি আচার- 
ব্যবহার ও ভাষা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘৃটিয়া থাকে। আর 
তাহারা যদি বিদেশীয়দিগের সংশ্রবে ‘আসে তাহা হইলে 
ত কথাই নাই। অন্ুথুরোপাসকদিগের জীবনেও তাহাই 
ঘটিয়াছিল। তাহারা যে ভাষ! লইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, আমর! ‘অবস্তা’তে যে সেই ভাষাই 
পাইতেছি তাহা নহে। সেই প্রাচীন ভাষাই বহু পরিবর্তিত 
হইয়া ‘অবস্তার’ ভাষাতে পরিণত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের ভাষ| চিরকালই 
পৃথক। অশিক্ষিত লোকেও বাঙ্গল| বলিয়া থাকে এবং 
শিষ্টসম্প্রদায়ও বালল| ভাষায় কথা বলেন। উভয় ভাষাই 
বাঙ্গল! ; কিন্তু এক হইলেও এতৃহ্‌ভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। 
আবার শিষ্টগণ বাঙ্গলাভাষায় কথাও বলেন এৰং* পুস্তকা- 
দিও লিখিয়া থাকেন। কথিত ভাষাও বাঙ্গল| এবং লিখিত 
ভাষাও বাঙ্গলা কিন্তু এই উভয়, ভাষা এক হইলেও এক 


৩ নহে। এখন ভাবিয়া দেখ অশিক্ষিতদদিগের কথিত ভাষা 


এবং শিষ্টগণের লিখিত ভাষা * এতদ্বভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
কত! বঙ্গঁদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কি প্রকার ভাষা ব্যবহৃত 
হয় তাহা অবগত হইলেই সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে । 


ৰ 
+ 


০4 


* ৯ 


নিয়ে গৃয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত 4৮ উজ 


"যাইতেছে । -- ৷ 

51 কলিকাতাব ভাষা ঃ--- __ য় i 

. একন্তনের_ ছুই ছেলে ছিল, তাদের মধ্যে যে ছোট, সে-তাল-বাদ্কে 
বিল, বাখা। ইত্যাদি 

। মানভূম :--স্াহিক নকের ভুইটা ছাওগা রহি ন|। ন্ডাহীরদের 

নৰ হাত বৰে কলিক দাতা 

৩। মেদিনীপুবঃ--এক লোকৰ ছুট! পৌ থাইল। তাঁচেকাৰ মাঝু 
কোচ্যা পো লিজেব ঘাফুকে বল্ল বাফুহে।-- ** 

৪1 মালদহ :- ব্যান মানুষের ছুট! ব্যাটা আছলো!। তারঘোৰ 
বিচে (তাহাদ্বে মধ্যে) ছোটক! আপনাব বাবাক্‌ কহলে বাদধন।__ 

৫ | বগুড়|ঃ--একবুনের ছুই ব্যাটাহৈল আছিল। তারকেবে মধ্যে 
ছোটঝন্‌ কৈল ব! |-- 9 

৬। দিনাজপুৰ £- একজন মানুবের ছুই ছাঙুযা ছিল। আাফ্দের 
মধ্যে ছোট হাওয়া আপন ঘাপ্মকে কহিল্‌ যাপ্‌ |--- 

৭ বাঁচি £--এক লোকের ছু বেট রাহে। উহার মাঝে ছোট বেটা 
বাপ্‌কে কৈলেক্‌, এ বাপ্‌ !--- * 

৮। ঢাঁকা মাণিকগঞ্জ £--য্যাকম্ৰনের ছুইভী ছাঁওযাল নাছিলে!। 
তাগে সৈন্দে ছোটডি তার ঘাপেরে কৈলে| বাব! ।__ 

> চট্টগ্রাম ঃ--এগুঅ| মান্ত্তের দুয়া পৌয়| আছিল্‌। ছোড়ুয! 
তাব বায়্রে কইল, বাবাজি! 

১*। নোধাখালি হাতিয়| :--একজ্জন মাইনসেব দুগ| ছোল আছিল। 
হিয়ার মধ্যে ছুডূগায় হেইতার যাফেরে কইল্‌ ধায়াজি।-' * 
. ১১ ।|- নোয়াখালি (রামগঞ্জ)-_এক জনের দুই হত আছিল! ছোট- 
গয় বাপেরে কৈল্‌ বাউ ।-_ 

১২। ময়মনসিংহ (ছইজং) £-_একজন মানলগ্‌ ছুইগা পলা দ্ৰাকিঘাব্‌ ৷ 
তানি অলাক্‌ ছটু পলাব! ঘাপ্বাশে কয় যে বাধা ৷ , 

১০। ত্ৰিপুৰা £_এক বেডাব ছুই পুৎ আচিল্‌। তার মাইজে 
হুরুল! তার ঘাপেবে কইল্‌ ঘাবুও 1 - 

১৪। বীখবগঞ্জ ১--একজন মান্যেব দুগ্গ! পোলা আছিল. তাৰ্গে 
মৰোঁ ছোটুগ্‌গ| হেব বাঁপবে কইল বাঘ| ।--- 

১৫। যশোহরঃ-_একজনের ছুট পুল ছিল। তাবগে চোদ্দি ছোট 
জোন তাঁর বাপেরে কলে খাবা +_ 

কিন্তু পুস্তকে ,লিখিতে হুইলে অনেত্ষে এইরূপ 


লিখিবেন ঃ ৫ 


কোন এক ব্যক্তি ছুইটী পুত্ৰ ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্ৰ তাহার 
পিতাকে সম্বোধন করিয়| বলিল পিতঃ |--- 


এই বাঙ্গলার "সহিত কথিত বাদ্গলার পাৰ্থক্য’ কত। 


* অথচ এ সমু্বয়ই বাঙ্গল৷। ‘সমসাময়িক বঙ্গতাযাতেই যখন" 


এত তফাৎ আবস্তিক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে দে পার্থক্য 
থাকিবে ' তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশুদ্ধ বাঙ্গন্রা যেমুন 
কোন স্থানেই কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় ন! তেমনি সংস্কৃত 
ভাষাও কখন জনসাধারণের ভাষা ছিল ন|। সন্তানমিতি 
ও সাহিত্যেই কেবল এই ভাঁষা আবদ্ধ ছিল। বৈদিক 
সময়ে প্রাকৃতজনের .যৈ ভাষা ' ছিল তাহাই কালক্রমে . 


১৯০ 


পরিবর্তিত হইয়া আন্রীভাষায় পরিণত হইয়াছে। আঁর 
সেই প্রারুতভাবাই সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃতভাষার আকার 
ধারণ করিয়াছে। লোকের একটা সংস্কার আছে ঘেঁ 
"সংস্কৃত হইতেই পালি, বাঙ্গলা, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার 
উৎপত্তি হুইয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুইটা কথা হইতেই বুঝা উচিত যে 
প্রাকৃত ভাষাই পুর ও সংস্কৃত পরে। প্রাকৃত= প্রকৃতি 
ফ। প্রকৃতি=মূল, স্বভাব; এবং প্রাকৃতিক= মৌলিক 
রা স্বাভাবিক। আর যাহা বিশুদ্ধ করা হয় তাহাই সংস্কত। 
জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্তা ফলে তাহাই ‘প্রাকৃত’ 
' আর এই ‘প্রাকৃত’ ভাষা সংমার্জ্জিত করিলেই সংস্কতভাষ| 
হয়। তবস্তার ভাষা আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিব 
যে ইহ! একসময়ে জনসাধারণের ভাষা ছিল। শিক্ষিত 
লোকের বাল! যেমন অশিক্ষিত লোকের বাঙ্গল| হইতে 
পৃথক, তেমনি সংস্কৃত ও আবস্তিক ভাঁষাতেও পার্থক্য 
রহিয়াছে। 

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, আন্গরীভাষা সংস্কৃত- 
"ভাষা হইতে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত 
কোন পার্থক্য নাই। ,শৰারপ, ধাতুবপ, কৃৎ, তদ্ধিত, 
অব্যয় ইত্যাদি সমুদয় বিষয়েই উভয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য 
রহিয়াঁছে। একটুকু আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা 
প্রমাণিত হইবে। 

১। বর্ণ ও উচ্চারণ । 

যে সমুদয় বর্ণ উচ্চারণ করা কঠিন৷ অবস্তাভাষাতে সে সমুদয় 
বর্ণ নাই ৰলিলেই চলে। 

সংস্কৃতভাষায় স্বরবর্ণ ১৩টি কিন্ত আজুরীভাষার খ, 
৯, জঁ, ওঁ নাই। ভেদে ”‘এ’ তিনটা এবং ‘ও’ 
ছুইটী ।. 

তম জা 
বর্ণের উচ্চারণ কঠিন, অবস্তাভাষায সে কয়েকটা বৰ্ণ নাই। 
ছ, ব,'ট বর্গ, ভ, ল এই কয়েকটা বর্ণের প্রয়োগ দেখা য় 
না। "৬ এবং এর পরিবর্তে“ ব্যবহৃত হয়। অব- 
স্তাতে ‘চ’ এবং ‘জ’এর অনুরূপ কয়েকটা বৰ্ণ আছে। 


পূৰ্ব্ববঙগের লোকে যে ভাবে “চাচা উচ্চারণ করে, অবস্তার- 


এর উচ্মরণও ঠিক সেই প্রকার। অবস্তাতে ‘জ'এর 


প্রবাসী 


৯৯" 


নুর 


অঙ্গ তিনটা বরণ। একটা: সংস্কৃত এর মত। দ্বিতীয় 
‘জ’এর উচ্চারণ ‘জব্রদস্ত’ কথার ‘জ’ এর স্তায়। ৪ 
‘জি’ azure শব্দের ‘2’ এর স্তায়। 
নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে সংস্কৃত ও আবস্তিকভাষার সা 
ও পার্থক্য উভয়ই বুঝা যাইবে। বন্ধনীর মধ্যে অবস্তা- = 
শব্দের উচ্চারণ দেওয়! গেল। 
১। সংস্কৃত ‘অ’ স্থলে অবস্তাতে প্রায়ই “এ ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ত এই 'এ'কারের উচ্চারণ অতি হুস্ব। 
নরস্ = নুরেম্‌; 
রথম্‌=রখেম্‌ ; 
অয়ম্‌=অয়েম্‌। 
২। ‘অ’ স্থানে ‘অই’, ‘আ’ স্থানে ‘আই’ বা ‘আউ’ 
হয়। কোথায় ‘ই’ হইবে এবং কোথায় ‘উ’ হইবে তাহা .€_ 
পরবতী বরের উপর নির্ভর করে। এই ‘ই’ এবং উ'এর 
উচ্চারণ অতি হুম্ব। 
পতিম্‌-পইতিম ( প’তিম্‌ ); 
কন্ত|= কইন্ত| (কণন্তা ); | 
দারু=দাউরু (দা’রু )। ৰু 
‘আতপ চাল’ উচ্চারণ করিবার সময় যে ভাবে ‘চাল’ 
উচ্চারণ করিতে হয়, ‘পইতিম’ এবং “কইন্ত|” ইত্যাদিও  , 
সেই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। 
৩। “এ স্থানে ‘অএ এবং ‘ও’ স্থানে ‘অও’ ব্যবহৃত 
হয়। এই সমুদয় ‘অ’ কারের উচ্চারণ অতি হুম্ব। 
দেবস=দএব ( যেন দ্‌ এব)) 
গৌ=গও (যেন গ্‌ও)। 
৪ রেফ্‌ স্থলে “অরে” এবং ‘থব’ স্থলে 


ৰ 


ত 


মী 
নযা 


. = 


‘অরে’ বা ‘এরে’ 


ব্যবহৃত হয়। ‘র’তে যে ‘এ'কার যুক্ত হয় তাহার উচ্চারণ 
অতি হস্ব। + 
০ কৰ্ণ= করেন; 
" বৃত্ৰ=বেৰেএ; ৮ 
অমৃত = অমেরেত ৷ 


বঙ্গজেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ‘দ্বত’কে ‘ঘেনৃত” ‘ঘেরত’ ৫. 
বা ‘ঘেরেত’ উচ্চারণ করা হঁয়। অনেক অশিক্ষিত লোকে 
বৃশষ:কে ‘বেরেক্ষ’ বলিয়া থাকে। বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই। 


১০ । ‘শ’ স্থানে ‘স’ এবং কখন কখন ‘হ’ হইয়া থাকে । - 


শূল শুপপুর ; 


১১ 


১ম সংখ্যা । ] আস্থরী ভাষা! ৷ 
৫ | সংস্কৃত হৃস্ব স্বর কখন অবস্তাতে দীর্ঘ হয়, কথন শত-সত 
বা দীর্ঘস্বরও হ'্ম হইয়া যায়৷ | পণ্ু = পস্থ 
ক্- বায়ুম্দবয়ু; শূর=হুর 
* পিতা =পিত ; গু =হুণ্‌ক। 
কতর-ক্তার ; ১১ । ক্ষ’ স্থানে শা 
3 গব্য=গাব্য ; ৷ উষ্ট=উশত্ৰ ; 
বিতস্তিমৃ=্ৰীতন্তীম্‌ ; - ৃষ্টি-দর্শতি) * * 
এ দ্রুত = জত ; যষ্টী = যশূতা। * 
স্তত=স্ত,ত। ১২। ‘স’ স্থানে ‘হ’ এবং কখন কখন ‘থ’ হইয়া থাকে। 
"_ ৬1 ‘ক’ স্থানে ‘খ’ হইয়া থাকে। সখি=হথি; 
চক্র = চখ শস্ত, সুপ্ত =হহ্‌; 
ক্ৰত্স্খতু ৰ গণ্ড =হপ্ত; 
৬. কৃ+ঁষ্‌ স্থলে কখন থৃ+-ষ্‌ হয়; কখন বা ‘ক’ এর লোপ এবং শোত-হওথ। 
হ্য। শিশুগণ ‘স’ স্থানে ‘থ’ উচ্চারণ করে এবং পূর্ববঙ্গ 
* ক্ষুত্ৰস্খ্যুদ্ৰ ; অনেকেই ‘স’ স্থানে ‘হ’ বলিয়া থাকে। 
ক্ষত্ৰ = খ্যত্ৰ ;" ১৩। ‘প’ স্থানে ‘ফ’। 
ক্ষুধা =যুধ ; প্রশ্ন = ফ্রন্স ; 
তক্ষ = তষ ; প্জীতি=ফ্রিতি ; 
দক্ষিণ=দ্ষিন। * প্ৰোক্ত =ফ্ৰুওুখ্থ। 

৭। “গণ” স্থানে “ঘ' এবং স্ব’ স্থানে ‘গ’। ১৪। “ক স্থানে ‘প’। 
নগ্ন) ত -অশ্ব = অম্প ; 
উগ্ৰস্উদ্ব; বিশ্ব=বীশ্প; 

// ঘর্ম-গরেম ) শ্বেত =স্পএত ৷ 
দীর্ঘ=দরেগ । ১৫ । ‘ভ'’ স্থানে ঝ। 
পূৰ্ব্ববঙ্গে ‘বর’ স্থানে ‘গর’ বলিয়া থাকে! ভূমিম্‌স্বৃমীম্‌ ; 

৮। ‘ত’ স্থানে থ’। আতা = বাতা; 
কুত্ৰম্কুথ্‌; ভামু = বাহ । 
পুত্ৰ=পুথ্‌ ; পূৰ্ব্ববঙ্গের লোক ‘ভাই’কে ‘বাই’ 
মৃত্রল মুখ । " 5 বলিয়া থাকে । * * 

৯ | ধিস্থানে ‘দ’। | ১৬। হু’ স্থানে ‘জ’। = 
ধাতা =দাতা; টি ও হিম-জিম। 

ad ধারাস্দারা। : - অহি-অজি। 
ধনস্দ্ধন। * বাহু = বাঁছু। 
” পূর্যাবঙ্গেও-এই প্রকার উচ্চারণ। টু ১৭ | জল’ স্থানে র্’। * 


১২. 
শ্ীললম্রীর। _- ৰ 
লুপ=্রুপ। = - 

সংস্কৃতেও অনেক স্থলে ‘ল’ স্থানে. ‘+’ হইয়া থাকে। 

"১৮ সংস্কৃত ‘অস’ স্থানে অবস্তাতে ‘অংহ’ হইয়া 
থাকে। ই 
ৰ " বসনং= বংহনেম্‌ - -- 

”্ৰচস্ল= বচ... - 
পদ্বসৃস্পয়ংহ -_ -, ৰ: 
টু নমসা = নুমংহা । 

উভয় ভাষার মধ্যে যে এত বিভিন্নতা দেখান গেল, 
ইহার মধ্যেও কি আশ্চধ্য, সাদৃশ্য ! আবার এমন অনেক 
কথা আছে” যাহা উভয়" ভাষাতেই সাধারণ। নিম্নে দুই 
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ".. - 

- অন্ত, অন্য, অপ, আয়ু, ইহ, ই, উপর, উষা, কাম, 
গাঁথা, জয়, জ্যা, তনু, তায়ু, দুত, দূর, নর, নব, পদ, মধু, 
যব, যদা, বস্তু, বাত, বিষ, বীর, স্জৰী,ইতাাদ্বি ৷ 

৷ ২। সন্ধি! ' 

“অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ" ইহা অবস্তা ভাষাবও নিয়ম, যেমন 

বর4-আমল্ব্রাম্‌ । = 
₹4+-উত্ত-হুখ্ত ( হক) 

দু অপরাঁপর সন্ধির নিয়মেও সাদৃশ্ত রহিয়াছে। * 

| সংস্কৃত অবস্তা * 


অ+ইকিম্বা জ - ্.. এ; অএ 
অৰু উ 53 উ আর _ ত অও 
অ+ (অবস্তার “অরে: অনল; অর্। 


ৎএ সমুদয় স্থলে সংস্কৃত সন্ধি অপেক্ষা অবস্তার সন্ধিই 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।: ভাষা কতকগুলি, কৃমি 
»শব্ের-সমা্টি নহে; ইহা একটা জীবন্ত বসত ৷, ভাব’ ধাতুর 
অর্থ “বলা+। যাহা স্বভাবতঃ বলা, হয় তাহাই .ভাষা। 


. এখন ‘দেখা যাউক ভাষায় সন্ধির অর্থকি। মনে কর ছুইটী 


কথা উচ্চারণ করিতে হইবে, পরম এবং স্বর । এই দুইটা 
কথা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে গেলেই ইহাদের সন্ধি 
ত্নৰ্থাৎ মিলন হুইবে। প্রীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে বে 

উক্ত” ছুইটী কথা তাড়াতাড়ি, বুলিতে গেলে উচ্চারণ 


পবা, 


* মার্জিত করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ (পরমেশ্বর) হইয়া থাকে। 


| গম ভাখ। 


পরমেশ্বর না হইয়া প্পরমএখ্বৰই হয় এবং এই উচ্চারৱণই  *: 
সাধারণ লোকের ভাষ! ৷ অবস্তার এই উচ্চারণ (গূরৱমএশ্বরৱ ) 


না 
| সংস্কৃত, , অবস্তা । 
অ+এ ভি '_ ত আই ৰ) 
অ+-ও = ও... আঁউ ৯ 


প্রকৃতপক্ষে ও এবং আই, ও এবং আউ প্রায় সমতুল্য 
উচ্চারণ । 2 . 


ক্রিস ও 


৩ | শব্দরূপ।' 

সংস্কৃতের সায় অবস্তাতেও সাত প্রকার বিভক্তি এবং ' 
প্রত্যেক বিভক্তিতেই তিন প্রকার বচন। সংস্কৃত শব্দরূপের 
সহিতও অবস্তা শববরূপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 

এমা? পুত্ৰ’ = পুথো। ৰণ ঢ় টা 

হয়া। পুত্ৰম্‌= পুথেম্‌। 

গিরি = গইরীম্‌ ৷ 

তনুম্‌=তনুম। গে 

পুত্ৰান্‌স্পূৰ ন্‌ | 
লেনয়াস্হঞরনয়।, 
ত + দেব্যা-দব্যা। |. 
(চিকিতু শব্দ ) চিকিতা = চিকিথী ৷ ll 


ওয়া। 


১ম সংখ্যা] আন্ুরী ভাষা । ৯৬ 


| ৰু মম, ==মম - 
নি “ভুৰত -{ নি - অন্মাকমৃ-অহ্মাকেম্‌। 
ত পুত্ৰয়োঃ = পু থয়োঃ । * অপরাপর সৰ্ব্বনামেরও ছুই একটা দৃষ্টান্ত _দেওয়! 
দ্বাত্রোঃ= দাথাও যাঁইতেছে। 
ড্ৰ! বিছ্যঃ = বীয্যোঃ ৷ যুগ্মদ্‌ শব্দ-- 
৬ পুত্ৰাণাম =্পুথ্নম্‌ ত্বসৃম্ত্বম্তু তু, তীম্‌। * 
তনুনাম্‌=তনুনম। তে, তব=তে, ত্ৰ্বণ . 
, ধগ্মী। পুত্ৰে = পুথে ৷ -* যুগ্লাকিম্‌, বঃ=যন্যাকেম্‌, বো 
দাতরি = দাতরি। তদ্‌ শব্দ৷ _ 
বচসি = বচহি। . মঃলহো , 
পুত্ৰেযু = পু.থ্এযু। তৎ=তৎ 
বচস্থ বচছ। সা=্হা ০ গলি 
} ততন্ুযুস্তম্বুযু। * এতচ্‌ শৰ। _ ত 
সংস্কৃত ইকারাস্ত, উকারাস্ত, কিছা ব্যধনাত্ত শব্দের রূপ এষঃ --অএহো 
অকারাস্ত পুব্দের দ্কায় নহে। ইহাদের রূপে যে বিভক্তিতে এতেযু = অঞতএযু 
যেখানে যে প্রকার বিশেষত্‌ৎ আছে, অবস্তাতেও সেই এতয়া = অএয়ো 
স্থানে সেই প্রকার বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত ইদম্‌ শৰ। y 
শ্বন’ শব্দের কপ সাধারণ নিয়মের বহিভূর্তি। ইহার অন্নম্=অয়েম্‌ = 
ফির ভি বিকিনি বারন, ( = খন্‌ অর্থাৎ ইমে=্ইমে 
কুকুর) শব্দের নিশেষ সাদৃশ্য আছে, যেমন এভ্যঃ = অএইব্যো 
্বা=ম্পা। যৎথশব।  *, 
শ্বানম্‌=ম্পানেম্‌। বে ফশ্যো ' " 
ট গুনে=হুনে। . যম্‌ = ষেম্‌ | 
শুনঃ-স্থনো ইত্যাদি । যস্মাৎ = যহ্মাৎ , 
বু সর্বনাম । * ঝল্যা : 
সংস্কৃত সর্বনামের সহিত অবস্তার সর্বনামের অত্যন্ত ' কিম্‌ শব্দ। ) 
সাদৃশ্ত আছে। ত | কঃ=কো | 
খানেক নে কু) gi. NT - 
বরস্শ্বরেদ্‌। , -* , কাঃ= কা ইত্যাদি । | 
. . - মাম্‌, মালমঁম, মা , ৪ | লিঙ্গবিধান। :  * 
লৰ, ১-০ - নহলনো। 2 অবস্তার লিঙ্গবিধানও সংস্কৃতের অনুরূপ । যেমন" 
মে=মে * দএব (দেব) হইতে দএবী (দেবী) 
মৎ = মৎ" ৷ মএষ (মেষ) , ' মুএষী (মেষী) 
অন্মৎ=অহ্মৎ . ৃ পইতি (পড়ি) » পথ (পঞ্জী) টু 


১৪ | প্রবাসী ॥ [এম ভাঁগ'। 


অম্প অশ্ব) » অস্প| ও জেম্পী) ১) অদ্াদি। 


বীন্ধহ্‌ (বিদ্বান), বিথুষী (বিদুষী) অস্তি-অস্তি । 
৫ | সংখ্যাবাচক শব্দ । | 93% 
অবস্তার কয়েকটী সংখ্যাবাচক শব্দ নিয়ে দেওয়া গেলঃ অন্মিল্অহ,মি। 
একল (লৰ) “লট” বিভক্তিতে যেমন বিদ্ধ, ধাতুর একটা বিশেষ রূপ 
2৮ i আছে, অবস্তাতেও সেই প্রকার রূপ দেখা যায় । 
তিৰি বেদ=বএদা ( আমি জানি ) 
০২০ টি বেদ = বএধা, বএধ (সে জানে)। 
ik (৩) হ্বাধি। 
৯) > বহু == খষণ্‌ হি উভয় ভাষাতেই এই শ্রেণীর ধাতু অভ্যস্ত হইয়া থাকে। 
ৰ _ দধাঁতি-্দধাইতি ( দধা’তি ) 
_ সগীন্-হপ্তন = ,, ; 
রি দধাসি-্দধাহি। 
ঙ রর টি ৰু * দধামি=দধামি | 
টন ন ৰ দধ্যাৎ্ঘইথ্যাৎ ( দ’থ্যাৎ ) 
ait: (৪) দিবাদি। ৰ 
112 দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর গ্য’ আগম হয়। 
সপ্ততি-্হপ্ততাইতি - 
* নিরন্তর নস্ততি_নস্যেইতি। 
ত্রায়স্তে- =থায়েইস্তে। = 
আবার, প্রথমল্ফ্রুতেম ৰ 
শ্লিধ্যতি = ভ্রএয্যেইতি । 
তৃতীয়ত 
ie উড 
০ স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ‘স্ন’ আগম হয়। 
নবম = নাউম a , 2 
° নেন টি ৰ কৃণোতি = কেরেনওইতি। 
কৃণোমি = কেরেনুষি ৷ - 
ৰ “শততম =সততেম ইত্যাদি । মি- মি 
* ৬। ধাতুরূপ ।, বেদে ‘ক’ ধাতু ‘কর|’ অর্থে স্বাদিগণীয়। এখানেও 
সংস্কৃতের স্তায় অবস্তাতেও ধাতু সকলকে দশগণে বিভাগ উভয় ভাষার আশ্চধ্য সাদৃখ্য। - 
* করা যাইতে পারে এবং উভয় ভাষাতেই আত্মনেপদী ও (৬) তুদাদি। 
পরস্মৈপদী ধাতু রহিয়াছে.। পৃচ্ছতু = পেরৈসতু। 
, =" (১ ভ্বাদিগণীয় ধাতু * *, পৃচ্ছ-পেরেস। 
এই গণীয় ধাতুর উত্তর ‘অ’ আগম হয়। *পৃচ্ছানি = পেরেসানি ৷ 
*ভরতি == বরইতি (বর’তি) *  শংস্কৃতে যে স্থলে বিশেষ নিয়ম, অবস্তাতেও সেই নিয়ম; 
* . ভরসি = বরহি। - যেমন ‘বিদ্‌’ স্থানে “বিন্ব ৬ ‘কেরেৎ’ ( = কৃৎ) স্থলে ‘কেৱেন্ত’ 
ভরামি = বরামি। $ ( =কৃম্ত) আদেশ। হি 
পর্বতে যেমন ‘সঙ’ স্থানে, ‘সীদ” আদেশ হয়, তেমনি (৭) রুধাদি।- 
অবস্তাতে ‘হ্‌: স্থানে “হিদ্‌ হইয়া থাকে। . রুধাধিগণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বরের পর ‘ন' আগম হয়। 


৬. আদেশ করিয়া লইতে হয়, অবস্তাতেও তেমনি “চিৎ; স্থানে 


শর 


১ম সংখ্যা |] 


সংস্কৃতি যেমন “ছিদ্‌* স্থানে- কখন “ছিন্দ' কখন বা ‘ছিনদ্‌' 


কখন *চিন্দ” কখন বা ‘চিনৎ’ আদেশ হইয়া থাকে। - 
ংস্কৃত ছিনত্তি অবস্তার চিনস্তি 
ছিনন্নি= * চিন্হমী। 
(৮) তনাদি। 
* উভয় ভাষাতেই তনাদিগনীয় ধাতুর উত্তর 'উ* আগম 
হয়। 
তনোম =তনওমি। . 
তন্বে-তদ্দে। 
তথ্বীত = তথ্বীত। 
(৯) ত্ৰ্যাদি। 
বুণে = বেরেনে 
* গ্রীনামি ফ্রীনামি। - 
উভয় ভাষাতেই এই শ্রেণীর ধাতুর উত্তর “না” আগম 
হইল। 
(১০) চুরাদি। 
এই শ্রেণীর ধাতুর উত্তর উভয় ভাষাতেই ‘অয়’ সংযুক্ত 
হয়। " 
নাশয়ামি = নাসয়েমি 
তপ্রতি -তাপয়েইতি। 
অপাতয়নৃ= অপতয়েন্‌ 


লিট। _, 
উভয় ভাষাতেই লিট বিভক্তিতে ধাতু অভ্যস্ত হইয়া 

থাকে এৱং ধাতুরূপেও সৌসাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। 
সশ্রম =সুক্ৰম 
দদ|থ = দ্দাথ ৰং 
দধার স্দধার | 
বিবেদ = বিবৰ . 
উচে = বওচে 
দৃত্রে = দাদ্রে ৭ 

g আনিরে -অএংহাইরে ৷ ই. 2 

দিঘ্বিম = দিদ্বীস্ম ৷ 


আস্গরী ভাষা| 
অবস্তাতেও এই নিয়ম। বিভক্তি সংযুক্ত হইবার পূৰ্বে ৷ 


১৫ 


লুঙ ৷ রঃ 
সংস্কতভাষার লঙ, লুঙ ইত্যাদি বিভক্তিতে ধাতুর 
আদিতে ‘অ’ আগম হয় কিন্তু বৈদিকভাযাঁয় এ এনিয়মের 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় (পারিনি ৬1৪৭৫)। 
অবস্তাতে সাধারণতঃ ‘অ’ আগম হয় না ; তবে ছুই এক- 
স্থানে ‘অ’ কিছ ‘আ’ আগম হইয়া থাকে যেমন--- 
ৰি অদাৎ আদা * 
সংস্কৃতের ভ্ভার অবস্তাভাষাতেষ্ট লুঙ বিভক্তিকে ৭ 
শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কোন কোন ধাতুর 
অব্যবহিত পরেই বিভক্তি যোগ করা হয়। কোন কোন 
স্থলে বিভক্তি যোগ কুরিবার্‌ পূৰ্ব্বে ধাতু অত্যন্ত হইয়া 
থাকে। অপর পাচ শ্রেণীর ধাতুতে সাধারণতঃ সংস্কৃতে অ, 


' স্‌, স, ইষ্‌, শিষ্‌ এবং অবস্তাতে অ, হ্‌, হ, ইষ্‌ ও হিযু আগম 


হয়, যেমন 
অধাৎ = অদাৎ, আদ্দাৎ 
অবিদৎ বীদ্‌ৎ 
অমংঘ্ত = মস্ত 


অনৈষীৎ = নএষৎ তা | - 


সংস্কৃত ভূয়াৎ == অবস্তার বুয়াৎ 
ভুষ্কান্ম = ৬ বুয়াম। ন 
নাম ধাতু । ন 
, প্রশ্নয়তি= পরেসঙ্যেইতি - ক 
পতয়তি = পইথোযেইতি 
এনস্তৃতি = অএনং হইতি। ' ৬ 
* প্রশ্ন, পতি এবং এনস্‌ শব্দ হইতে পৃর্ববোন্ত তিনটী 
ক্রিয়াপদ সাধন করা হইযাছে। 


যঙ্তধাৰ্ব | - ১০ 


পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে উভয় ভাষাতেই খাঁতুর . 


১৬ 


| - $ 
উভয় “যঙ হইতে পারে। কথন কখন ‘ষঙ্এর লোঁপও 


হইয়া থাকে । বিভক্তি সংযুক্ত করিবার সময় যঙস্ত ধাতুকে, 


অত্যন্ত করিয়া লইতে হয়। 
অবস্তাতে দিস্‌ স্থানে দএদিস্‌ 
বিদি > বোইবিদ 
গর্ত, * পাপেরৎ 
নদ. কব ৃ 
1 


সনস্ত ধাতু 
- উভয় ভাষাতেই “ইচ্ছা” অর্থে ধাতু অভ্যস্ত হয় এবং" 


ইহাতে ‘স’ যুক্ত হইয়া থাকে। 
যেমন ‘জি’ স্থানে জীঙ্সিষ 
৬ খ্‌ফু ৬ চিথ্ফুষ 
জা এ জিখ্্লীওংহ (= জিজ্ঞাস) 
বৰ্জ, » বীবরেষ 
দব » দিব জ (= দিপ্স) 
৷ কৰ্ম্মবাচ্য । . 
কৰ্ম্মবাচ্যে সংস্কৃত ধাতুর যে বিশেষত্ব, অবস্তাতেও সেই 
প্রকার দেখা যায়। | 
মন্ততে = মন্তেতে 
ৰহ ক্ৰিয়তে = কির্যেতে 
শুয়ে = ক্রয়ে 2 
গুশ্রাবে = সুক্ৰয়ে । 
ভাত উনিও 
বাঁচ্যে ‘য’ আগম হইল। * 
সংস্কৃতে লু বিভক্তিতে প্রথমরি একবচনে ‘ই’ হয়। 
ইহা-*একটা বিশেষ নিয়ম।- আশ্চর্যোর বিষয় এই যে 
অবস্তাতেও ঠিক এই প্রকার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। 
র্‌ সংস্কৃত অবাচি = অবস্তার অবাচী 
| অল্াবি = *» শ্রাবী। * 
হি * (৭) বৈদিকভাষা | | 
* বৈদ্িকভাষা সাধারণ সংস্কৃত হইতে কিছু স্বতন্ত্র । কিন্তু 
বৈদিক সংস্কৃতের সহিত অবস্তাভাষার অনেক সাদৃহ্য আছে। 


সাধারণ সংস্কৃত । বৈদিক । অবস্তা। 
*_ * দাতারৌ তারা দাতর 
* পিতরে পিতরা * পিডর 


প্রবাসী + 


[ ৭ম ৫ | 
সাধারণ সংস্কত। বৈদিক। অবস্তা। - 
তনুম্‌ ত্ম্বম্‌ তন্থেম্‌ 
দেব্যঃ দেবী দএবী 
বস্ত্ৰানি - বস্তা বস্তু 
গিরিণা, গিরী গইরি 
ষৌ- যা - যা 
যানি যা যা 
তানি তা তা এ 
“অনয়া অয়া অয় 
ইমে ইমা ইম 
আসীৎ আস আস 
কঃ ষ্মমি মহি 
* ভরামঃ ভরামসি, ভরামহি 
দধামঃ দধ্মসি, দ্বদেমহি 
উন্মঃ উশ্মসি, উদ্মহি” 
বৈদিক লোটের অনুবূপ বিভক্তিও অবস্তাতে পাওয়া যায়। 
বৈদিক ভরাৎ = অবস্তার বরাৎ 
* ভ্রাসি= ৯» বরাহি 
» কন্গণবাণি= »  কেরেন বানি 
* তনবা= ৯ তনব 
» প্ৰীগাৎ=- , ফ্ৰীনাৎ 
(৮) কৃত ও তন্ধিত। 


কৃত ও তদ্ধিতেও উভয় ভাষার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য । 
নিম্নলিখিত প্রত্যয় যে কেবল অবস্তাতেই ব্যবহৃত হয় তাহা 
নহে, এ সমুদয়ের প্রয়োগ সংস্কৃতেও রহিয়াছে। 


অ, অন্‌, অন, অইনি (সংস্কৃত অনি) অন্ত, অর, অহ 


(সংস্কৃত অসু) আ, আন, ই, ইন্‌, ইন, ইশ ( ইস্‌), ইষী, 
ঈ, উ, উন, উষ, উ, ক, ত, ইত, তর তেম (সত), তাৎ, 
তি, তু, 'থ, থ্য (-ত্য), থু (শস্ত্ৰ), ত্ব, থৃ(=ত্ব)থ, 
থি, থান ( =ত্বান ), থু, ন, নহ্‌ ( =নস্‌), নি, নু, ম, মন্‌, 
মি, য়, মন, মস্তূ, য, যহ (-ঈয়স) যু, র, রি, ক্ল, ব, বন্‌, 
বস্তু বহু ( =বস্‌) বর্‌ ইত্যাদি। 

প্রত্যেক প্রত্যয়ের দৃষ্টাস্ত দিলে এই দীৰ্ঘ প্রবন্ধ দীর্ঘতর 
হইয়া যাইবে--এই জন্তু কেবল মাত্র কয়েকটা দৃষ্টীস্ত দেওয়া 
যাইতেছে। 


8 


» ভেষজ্যতম = বএষজ্য্যোতম্‌ 
=  অন্মাকস্অহ্মাক 

»  মাবৎ=মাবস্ত, 

-» " ত্বাবিৎ =থ্‌ বস্তু, 


হনু যাং |] 
খৃ ধাতু হইতে শ্ধ্য-গইধ্য _ 
ধা ১৪ দধানম্দ্থান . ' 
কক্‌ ভূ 5 ভরম্তী-বরেন্তী (স্ৰীলিঙ্গে) - 
ৰ ব্দৃি - * ' বিদ্বসূস্বিধ্বহ 
ৰব ব্রণ=বরেন . 
ত্র গম রি “গত =গৃত 
স্না ৯ স্গাতসক্ষাত. , . 
স্ব *« .স্ততিসত্তইতি 
অন্‌ « সত্য =হইথ্য 
পৃচ্ছ ৮» প্রশ্ন=ফ্ৰম ন 
'_' অস্থর হইতে আন্বরি-আহ্ইরি 
সপ্ত » সপ্তথ-ুহপ্তথ 
LL - গো -,- গৰ্য=্গাব্য' 
» ৬ গোমন্ত = গওমন্ত, 
মধু ৬ ' মধুয়ন্ত.= মধুযন্ত, 
বনু »  বালঠল্বহিশ্ত 
ভেষজ » ভেষজ্যতর = বএষজ্যোতর 
অন্মদ্‌ 
যুগ্সদ্‌ 


শেষোক্ত হুইটী দৃষ্টান্ত ( মাবৎ এবং ত্বাবৎ ) কেবল 
// বেরেই পাওয়া যায় এবং এই দুইটাই সাধারণ নিয়মের 
বহিভূৰ্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অবস্তাতেও ইহার 


অনুরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে । 

'_ উভয় ভাষাতেই অপত্যার্থে ‘যণ্‌’ প্রত্যয় হয় যেমন £--- 
সংস্কতে রঘু+ষণ রাঘব। 
অবস্তাতে নরু+-য্ন- নরব। 

"_ সংস্কতে অপত্যার্থে ‘আয়ণ’ প্রত্যয় হয় য্রেমন £৮*. 
ব্দরি+আয়ন -বাদরায়ন । 

অবস্তাতে উক্ত অর্থে ‘অন’ এবং ‘অয়ন’* প্রত্যয় হইয়া 
থাকে। টী 
"_.> জমল্প+-অন -জামাম্পন। 
গওরি4+-অয়ন = গওৱরয়ন। 
bb’) 


আস্বরী ভাষ|। ৯৭ 


ণঁ (৯), অব্যয় । 


- অবস্তার অব্যয়ও সংস্কৃতের অনুবপ। 
৷ সংস্কৃত ‘তম্‌’ প্রত্যয় = অবস্তার ‘তে? 
প্র. ৮275 5 থ 
হক ৮» 7 *» ধ 
রা ২০ ও 
. যেমন. অভিতঃ = অইৰিতে! 
ৰ কুত্ৰ ল্কুঞ্চ। . হে + 
ইহ =ইধ - ১২ 
* ক্দা -ক্দা। 

ক, হ চ (=সচ), নূঃ-মুস্থ (=মঙ্ষু ) অব (=এব ), ন 
না (নানা ),' মা, চ, উত্‌, 'তু, বাঁ, জি (হি) ইত্যাদি 
অব্যয় উভয় ভাষাতেই সাধারণ। অবস্তার উপন্াদি 
এই $= 

অইতি (= নর = অভি), 
অনু, অস্ত্রে (অন্তর ) অপ, অব, আ, উপ, উস্‌ ও উদ্‌ 
(=উৎ), নী শনি), নিশ্‌ (=নিঃ), পর (= পৰা|), 
পইরি (= পরি) .ফ্র (প্র), পইতি (শত প্রতি), বী 
(= বি) হম্‌ (= সম্‌ ) ইত্যাদি । ন 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ বিষয়েও উভয় ভাষার মধ্যে ৬ 
যাইতেছে টী 

(১০) ছন্দ | ৷ 
অবস্তার ছদ্দও বৈদিক,ছন্দের অনুরূপ ৷ ' 
গাথা নামক গ্ৰস্থের্ব তৃতীয় অধ্যায় ত্রিষ্ট ভ্‌ ছন্দৈ রচিত। 

গায়ত্ৰী এবং অনুষ্টভাদির অনুরূপ ছন্দও অবস্তাতে পাওয়া 
যায়। যন্দুর্কেদে গায়ত্রী আস্মরী, পংক্তি আস্সরী, উদ্চিছি 
আস্গরী, ইত্যাদি সাত প্রকার আস্মুরী ছন্দ ব্যবহৃত, হইয়াছে 


গায়ত্রী ও উষ্ণিহু ছন্দ যে দেব্তাদিগের প্রিয় তাহা ' খন্বেদেও , 


বৰ্ণিত আছে (১০।১৩০।৪)। এ সমুদয় ছন্দই নিশ্চয়ই অসুর- 


._ দিনের ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ হইতে গৃহীত হইয়াছে। নতুবা এ সময়ের 


নাম “আন্রী' হইবে কেন? কেবল নামেই যে ইহারা 
‘আস্ুরী’ তাহা নহে অস্ুরদিগের ধর্্রস্থেই এই সমুদয় ছন্দ 
রহিয়াছে। ‘গাথা’ ইহাদিগের প্রধান গ্রন্থ; ইহার ভি্ব 
জিন অধ্যায় গায়নী, পরি, ও উহ, ইত্যাদি ইলে রচিত। 


১৮ প্রবাসী । 


(১১) উপসংহার। t 
উপসংহার ১৮৪৯ হইতে একটা মন্ত 
উদ্ধার করা যাইতেছে। 
তেম অমবস্তেম্‌ যন্রতেম্‌ 
স্ুরেম্‌ দামোহু সেবিশ্তেম্‌ 
* ' মিথেম্‌ জাই জওথাব্যো। 
ই. যশ্ত ১০1৩ 
কথায় কথায় সংস্কৃত করিলে এইরূপ হইবে ঃ-- * 
তম্‌ অমবস্তম্‌ যঞ্জতম্‌ 
সুরম্‌ ধামস্থ শবিষ্ঠম্‌ » 
“মিত্ৰম্‌ যজৈ হোত্রাভাঃ | 
"- এই একটা মাত মন্ত হইতেই প্রমাণিত হয় যে এক সময়ে 
at ler সম্প্রদায়ই একজাতির অন্তর্ভূত ছিল এবং একই 
ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। 
মহেশচন্ত্র ঘোষ । 


শপ 


অদ্ভূত লক্ষ্যবেধ। 

ইংরাজিতে একটা প্রচলিত কথা আছে যে কল্পনা অপে- 
ক্ষাও সত্য অদ্ভুত । আমাদের দেশে রীতিমত আধুনিক 
ধরস্থের ইতিহাস কখন ছিল না; কাব্যপুরাশাদ্ির উপাখ্যান 
হুইতে সত্য সংগ্রহ ভিন্ন উপায়স্তর নাই। কিন্তু ক্কাব্যপুরাণ 
- কল্পনার স্বাধীন ক্রীড়াক্ষেত্র_রূঢ-সত্যের গণ্তীবন্ধ 
ইতিহাস নহে। এই হেতু তাহার সকল উপাখ্যান খাঁটি 
সঁতা বলিল গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি, হয় না। কিন্তু যদি 
আমাদের সৌভাগাক্রমে কোন সত্য প্রমাণিত হইয়া যায়, 
তখন ইংরাজি প্রবাদের যাথার্ঘ্» উপলব্ধি করিয়া আমরা 
আশ্চর্য্য হই। 

* ক্লাব্যপুরাণের সকল উপাখ্যানের মধ্যে প্রাচীন যুদ্ধবিদ্তা 
* সম্বন্ধে আমাদেব বড়ই হীন ধারণা আছে। কিন্তু অস্ততপক্ষে 
কবি এ্ীহ্ষেব সময় যে বন্দুক ছিল, তাহার প্রমাণ কৰি 
দিয়াছেন। তিনি দময়স্তীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে দময়স্তীর নাসা যুবজনের হ্ৃদয়বিদ্ধ করিবার নালিকান্ত 
অর্থাৎ দোনাল| বন্দুক। 


িনুৰী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্জ্রযৌ 
০০০৪০৯4০ 


ঠা এন ভাগ। 


তরপেক্গা প্রাচীনকালেও,বনধুক ছিল কি না জানি না। 
একজন লেখক ভারতী পত্রিকায় ৩৪ বৎসর পূর্বে প্রমাণ 


EL Tah Lah 


বন্দুক কামান লইয়া হইয়াছিল। ইহা সত্য বা মিথ্যা হউক, 


কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে অতি প্রাচীন সময়ে ভারতে ধনুরবি্া টী 
যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল- এবং ধনুৰ্ব্বেদ রীতিমত অধীত ও ৷ 


অধ্যাপিত হুইত। তৎকালে বলচর্চা ও শস্তচৰ্চা ব্ৰাহ্মণ 
ক্ষত্ৰিয়ের মধ্যে আদরের.সহিত অনুষ্ঠিত হইত; আত্মরক্ষা ও 
সবলের অত্যাচার হইতে. ছূর্ধলকে রক্ষা করা ধৰ্ম্ম ছিল। 


বলশালী ও শস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি সমাজে পুজ্ার্হ বিবেচিত ‘ 


হইতেন। প্রাচীন কাব্যপুরাণবর্ণিত শক্ত প্রয়োগকৌশল এক্ষণে 
আমাদের অবিশ্বসনীয় মনে হয়। কিন্তু চৰ্চ্চা, অভ্যাস ও 


অধ্যবৃসায়ে জর্গতে অসম্ভাব্য অনুত্পাদ্থ যে কিছু আছে {= 


তাহা ত’ বোধ হয়-নাঁ। ' - 

প্রাচীন, ধন্ুর্বিস্তাবিশারদগণের মধ্যে পরশুরাম অন্ততম। 
তিনি বাণ দ্বারা সমুদ্রীপসরণ করিয়া! কেরল দেশ উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন। দশরথ শব্দমাত্র লক্ষ্য ক্রিয়া খাধিকুমার 
বধ করিয়াছিলেন রামচন্দ্র সপ্ততাল বিন্ধ করিয়াছিলেন । 
রামায়ণবার্ণত _অনলান্ত্র, পবনান্ত, পৰ্জ্জস্তান্ত, মোহনাস্ত, 
শব্ববেধ প্রভৃতি বাপের অদ্ভুত শক্তি, যেন্তধুই কবিকল্পনা 
তাহা বল! দুঃসাহস বিবেচিত হইতে পারে। - 

মহাভারতে দ্রোণাচাধ্য ও অর্জুন ইষিকান্ত্ৰ প্ৰয়োগদ্বারা 


কৃপপতিত বস্তু উত্তোলন করিতেন বর্ণিত হইয়াছে। অঞ্জুনের ১৫ 


লক্ষ্যবেধ সর্বজনবিদিত। শরশ্য্যাগত ভীন্মের পিপাসা 
শাস্তির জন্য অৰ্জ্জুন ধরণীপৃষ্ঠ বাঁণবিদ্ধ করিয়া জল উৎসারিত 
করিয়াছিলেন। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে চাদকুৰি দীনের 
অসাধারণ শব্দবেধ ক্ষমতার রর্ণন! করিয়াছেন। পাণিপথের 
যুদ্ধে সাহব উদ্দিন ঘোরী কৃতপ্মতা ও কপটাচার দ্বারা পৃথী- 
রাজকে বন্দী করিয়া স্বরাঞ্যে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া 


যান ও পরে প্রম দেশহিতৈষী মহাত্মা পৃথীরাজের চক্ষু অন্ধ ' 
করিয়া দেন। াদ্বকবি পৃথীরাজের পরম অনুগত বন্ধু-২৯ 


ছিলেন; তিনি তাহার ন্ুদরণ করিয়া ঘোর রাজ্যে গমন 
করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গ পৃথীরাজের শৰ্মবেধ ক্ষমতার 
প্রশংসা শুনিয়া ঘোরী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়েন। সপ্ত- 


+ 


৮ 


১ম সংখ্যা। ] 


অদ্ভুত ল্্যবেধ। 


১৯ 


ত লী সতীক 


লৌহচক্র দোছুদামান কয়া হইল। অদ্ধ পৃথ্য়াদকে শব বুঁণার সহিত মোগল সম্রাটের যুদ্ধ সময়ে ইহার এক পূৰ্ব্ব 


মাত্র লক্ষ্য করিয়া নির্দিষ্ট. একটিকে সাতটির মধ্য হইতে 


৯. নিৰ্বাচন করিয়া বিদ্ধ করিতে হইবে। চাঁদের এ কৌশল 


সপ 


শু 


বিশ্বাসঘাতকের প্রতিহিংসা লইবার জন্য । চাদ ঘোরীকে 
বলিলেন পূর্থীরাজের লক্ষ্যবেধ সময়ে তিনি যেন উৎসাহবাক্যে 
তাহাকে উৎসাহিত করেন। পৃর্থীরাজ মুক্তবন্ধন হইলেন, 
হাতে ধনুর্ববাণ পাইলেন । এমন সময় ঘোরীর উৎসাহবাক্য 
গুনিয়৷ সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণমোচন করিলেন এবং 
ঘোরীকে বিদ্ধ করিয়া আপনার শবববেধ ক্ষমতার পরিচয় 


* প্রদান ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন । 


যুরোপীয় সাহিত্যেও অপূৰ্ব্ব লক্ষ্যবেধের পরিচয় পাওয়া 
যায়। স্কটের আইভানহো! উপন্াসে লক্‌স্লি ছদ্ম নামধারী 
মিংহসাহস রিচার্ডের অদ্ভুত লক্ষ্যবেধের বর্ণনা, উইলিয়ম 
টেলের বর্ণনা, ফরাশী ওঁপন্তাসিক ডুমার মটিক্রিষ্টোর 
বন্দুকের গুলি চালাইয়া শক্তকাগজে সমান্তরালে ছিদ্ৰ করার 
বর্ণনা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন”। অঙ্গুলি অনাহত রাখিয়া 
হস্তধৃত দুয়ানিতে লক্ষাবেধের বড়াই বাংল! উপন্তাসেও আছে। 
কোচিনের এক মাসিক পত্রিকায় স্থিরলক্্য ত্রাতৃযুগলের এক 
বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারা গারম্পরাভিমুখ হইয়া 
দীড়াইয়া বন্দুক ছুঁড়িতেন, মধ্যপথে ছুই বন্দুকের গুলি 
পরম্পরাহত হইয়া দক্ষিণবামে সরিয়া যাইত। আমি গল্প 
শুনিয়াছি. যে সী'ওতালেরা হুক্ষস্থল নানাবিধ বাগ সাহায্যে 
একটা সমগ্র বীশ একেবারে চিরিয়া দ্বিধা করিয়া ফেলিতে 
পারে। 

অধুনা এইরূপ অপূৰ্ব্ব শস্তবিশারদ ছুইটা পুরুষের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে! একজন রাণা সরতান সিংহ ও অপরজন 
শ্রীযুক্ত লম্কুভাই কল্যাণজী শাহ। বহু আনন্দ ও গৌরবের 
কথা যে ইহারা উভয়েই ভারতীয় ৷, 

রাণা সরতান সিংহ গত ডিসৈম্বর মাসে কলিকাতায় গিয়া 
পার্সী কোরিস্থিয়ন থিয়েটারে বহুদিবস ধরিয়া তাহার অদ্ভুত 
লক্ষ্যাবেধ কৌশল দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত সে সময় কংগ্রেস, 
প্রদর্শনী ও থাষ্টনের ম্যাজিক সাধারণকে এমন নিযুক্ত 
রাখিয়াছিল যে এমন কৌতৃহলোর্দীপক ব্যাপারও বহুলোকের 
অদৃষ্ট ও অশ্ৰুত রহিয়! গিয়াছে। 

রাধা সরতান সিংহ লীঘ্বড়ী রাজবংশ সম্কৃত। উদ্যপুৰে 


পুকষ সরতান সিংহ রাশীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। 
সেই সময় হইতে ইহানের বংশ রাণা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে 
বর্তমান রাণা সরতান সিংহের পিতার . নাম ভূপতি সিংহ। 


ইহার জন্ম ১৯২০ সংবৎ। অতএব তাঁহার বর্তমান বয়স 


৪৪ বৎসর। ইহার কাকা কেশরী সিংহ ইহাকে অন্যান্ত ভাল 
বাসিতেন, এবং দশ বৎসর বয়স হইতে ইস্থীকে বন্দুক চালনায় 
শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিতে আবস্ত“করেন। শশ্ত্রচালনায় 
পাবদর্শিতা লাভে উদ্যত করিবার অন্ত রামায়ণ মহাভারতের 
বীরত্ব-কথা সৰ্ব্বদা কন করিয়া বালকের সন্মুখে অতি উচ্চ 
আদর্শ ধারণ করিয়াছিলেন ৷ ছু 

অভ্যাস বড় জিনিষ । * অধ্যবসায়, অভ্যাস ও প্রকাস্তিক 
সাধনার দ্বারা রাণা সরতান সিংহ অর্জুনকল্স শন্তরবিশারদ 
হইয়! উঠিয়াছেন। প্রভেদমাত্র ধনুর্বাপ স্থলে বন্দুক ব্যবহার ; 
কালমাহাত্্যান্থসারে তাহ! উপযুক্তই হইয়াছে । 

তিনি অর্জুন তুল্য সব্যসাচী এবং ভয়ানক-বেধ, ইষি- 
কান্ত প্রয়োগ, অদৃশ্যবেধ, চলল্লক্ষ্যবেধ, মৎস্তবেধ, শব্ববেধ 
করিতে সক্ষম । তিনি ৩০।৩৫ প্রকার প্রয়োগ দেখাইয়া 
থাকেন। এখানে অত্যন্তুত কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল । 

সব্যসাচী--ইনি বন্দুকের কুদী ঘক্ষিণস্কন্ধে, বামর্দ্ধে না 
মধ্য বক্ষে রাখিয়া, দক্ষিণ বা বাম হস্তে বা পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা 
শুইয়| বসিয়া দীড়াইয়া শ্লোক পাঠ করিতে করিতে লক্ষ্য 
বিদ্ধ করিতে সক্ষম অর্জুন দক্ষিণ ও বাম হাতে তুল্য 
ক্ষিগ্রকারিতার সহিত সহজভাবে বাণ চালনা করিতে 


পারিতেন, এ অন্ত তাহার নাম সব্যসাচী হইয়াছিল। ইনি ২ 


তদপেক্ষাও উচ্চতর ও নূতনতর আখ্যা পাইবার উপযুক্ল। 
ভয়ানক বেধ_-রাণাজী আপন পুত্রের মন্তকের উপর 

নারিকেল রাখিয়া বিন্ধ করেনু। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায়, 

লক্ষ্য সন্ধান করিতেও তিনি কিছু মাত্র সময়ক্ষেপ করেন না; 


ব্রুক তুলিয়াই আওয়াজ করেন ও নারিকেল পুঁলিবিদ্ধ * 


হইয়া চূৰ্ণ হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিক ভয়ানক। 
ইষিকান্ত্র প্ৰয়োগ-_কুপের মধ্যে ভাসমান শুদ্ধ লেবুর 


: পার্শ্বে জলে এমন কৌশলে তি্বধ্যকভাবে গুলি মারেন € 


গুলির বেগজনিত ' ধাক্কায় সেই শুষ্ক লেবু উৎক্ষিপ্ত হইয়া 


২০ 


বের উপরে আদা পৰে ইহার মতা বাব = 
অৰ্জুন তুন্য। এ ৰি 

, অদৃশ্য-বেধ--একটি বড় জালার মধ্যে চারিটি বিভিন্ন 
বর্জিত মৃত্ভাণ্ড রক্ষা করিয়া সেই জালাঁটিকে দড়ির 
'সাহায্যে টাঙাইয়! দেওয়া হয়। দড়িতে পাক দিয়া ছাড়িয়া 
দিলে জালা দ্রুত ঘুরিতে থাকে। তদবস্থায় জালা মধ্যস্থ যে 
কোন বর্ণের ভাও 'রীণাতুক বলিবাসাত্র তিনি গুলি চালাইয়া 
ভাঙিয়! দিতে পারেনঃ অন্ত গুলি অতগ্ন থাকিয়া বইবে। 
ইহা অতি আশ্চর্য ক্ষমতা ! 
*  চলল্লক্ষ্য-বেধ--একটা কাঠের ঢেরার চারি মুখে চারি 
বর্ণের চারিটি মৃখপিও সংলগ্ন করিয়া সেই ঢেরা আবর্তিত 
করা হয়; “তখন যে বর্ণের মৃৎপিও বিদ্ধ: করিতে বলা 
‘যাইবে, রাণা তাহাই বিদ্ধ করিতে সক্ষম। : 

মৎশু-বেধ--৮|১০ গজ উচ্চেঘুণ্যমাঁন' কাগজের মৎস্তের 
প্রতিচ্ছায়া জলে দেখিয়া মৎস্তের চক্ষুবিদ্ধ করিয়া থাকেন। 
ইহাই দ্ৰৌপদী-স্বয়ম্বরের মৎস্ত বেধ। রাণা অধিকতর বাহাছুযী 
'দেখাইবার জন্য দোদুল্যমান বড় একটা তরাছুর দুই পাল্লায় 
পা দিয়! দীড়াইয়া জলের প্রতিচ্ছায়৷' দেখিয়া “ভ্রাম্যমান 
মতন্তের চক্ষুবিদ্ধ করিয়া থাকেন। নিজে দোদুল্যমান এবং 
লক্ষ্য চঞ্চল এবপ অবস্থায় সফলতা! বড়ই আশ্চর্যজনক | 
5 শ্রব্য-বেধ--বস্ত্ৰাবৃত করিয়া চক্ষু ৃ্টিহীন কৰিয়া টারিটি 
বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত মৃৎকলসের শব্দ: প্রথমে রাণাকে" অবণ 
করান হয় এবং প্রত্যেক শব্দ' কোন বর্ণের কলসের 'তাঁহী 
‘বুলিয়া দেওয়া হয়। ' তৎপরে- কলস সকলের স্থান অদল 
বদল'করিয়া রাখিয়া আবার শব্দ গশুনান হয়ণ তখন যে 
বর্ণের 'কলসকে বিদ্ধ করিতে বলা বাইৰে রাণা! ba 
বি করিরা দিবেন | 

, জলন্ত "মোমবাতি ওমি EE পারেন, 


*ি্ধাৰাতি গুলি জাতে একটু নড়িবেও না । 
£ ' এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় তিনি বহুস্থামৈ 
‘দানী করিয়াছেন:। ! ৬ 


" ইহার পুত্ৰ শুরুসিংহ পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনিও 
'এই” সকল প্রকার টির তৰা ন 
দহ! *,* 


- ইহাদের সই আগ জীবিত 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ । 


করিয়া সাধারণকে সেই বিজ্ঞ শিক্ষিত করা। অর্থাভাবে 
কোথাও শিক্ষায় স্থাপন করিতে প্রারিতেছেন না। আমাঁ- 
দের দেশে ধনকুবেরের অসম্তাব নাই। যদি অর্থাভাবে 
এমন বিদ্যা অধিগত-হইবার উপায় থাকিতেও জনসাধারণের 
আয়ত্ব না হয় তবে ক্ষোভ ও পরিতাপেও এই ত্রুটির 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। অনেকের ধারণ! হইয়াছিল যে 
আধুনিক যুদ্ধপ্ৰণালীতে স্থির লক্ষ্য না হইলেও চলে ; কিন্ত 
বোয়ার ও জাপানীরা সে ভূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । : 

ইহার বৃত্তান্ত মান্্ৰাজ বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে মধ্যে 
মধ্যে আলোচিত হয়; বঙ্গ এবিষয়ে একেবারে উদাসীন; * 
ইহা বাংলার পূর্বাস্বভাবান্থরূপ - হইলেও বর্তমানে লজ্জার 
বিষয়। ' কলিকাতায় তাহার লক্ষ্যবেধ সংবাদ কোন 
পত্ৰিকুতেই যথোচিত ভাবে আলোচিত ইয় নাই বোধ হয়। 
৷ রাণ! সরতান সিংহের দৃষটস্তান্ুবত্তী অপর লক্ষ্যবেধনিপুণ 
শ্রীযুক্ত লঘুভাই কল্যাণজী শাহ ১৯৩২ সংবতৈ জন্মগ্রহণ 


‘করেন। বর্তমানে তাহার' বয়স ৩২ বৎসর মাত্র। 'ইনি 
'কাঠিয়াবাড়ের ভাবনগরের ' অধিবাসী, ইহার বংশ তঙ্গেশ 
প্রসিদ্ধ বৈশ্তবংশ ।- ধৰ্ম্মে ইনি শ্বেতান্বরী জৈন। ' ভাবনগর 


এংলোঁ-ভাৰ্ণাক্যুলার গুজরাতী বিস্তালয়ে ইনি বিস্তাভ্যাস 


করেন" - বাল্যকাল হইতেই ইহার 'শন্রবিস্তা/ কলা, শিল্প- 


কৌশল প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। ইনিও 
রাণ! সরতান সিংহের মত রামায়ণ, মহাভারত ও চারণ কবি 
বর্ণিত বীরত্ব কথায় উৎসাহিত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 
৮ বৎসর পূৰ্ব্বে রাঁশা সরতান সিংহের অদ্ভুত. ক্ষমতা! দেখিয়া 

তিনি সেই আদর্শে উপনীত হইতে সচেষ্ট হয়েন এবং 


তিনি সফলকাম হইয়াছেন। কায় মনে সাধনা করিলে 


অসাধ্য কিছুই থাকে না। ইনিও' মৎঞ্জবেধ, ভয়ানক 

বেধ, অনৃশ্তবেধ, শব্দবেধ প্রভৃতি প্রয়োগে তুল্য নিপুণ । 
১৯*৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের সমক্ষে 
লক্ষ্যবেধ কৌশল দেখাইয়া তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত 
হুইয়াছেন। কুচ্‌ ইংরাজ ও দেশীয় সম্ৰান্ত লোকের বিল্ময়োৎ- 


পাদন করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমাদের দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত 


বালগঙ্গাধর তিলক অন্ততম'। ' বক | 
* রাখা সরতান সিংহের প্রয়োগকৌশল হইতৈ যে যে 
বিষয়ে ইহার পাৰ্থক্য আছে, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বৰ্ণিত 


১ম সংখ্যা । ] 





শ্রীযুক্ত লল্লুভাই কল্যাণজী শাহ। * 


হইল। তিনি মনুষ্যের হস্তধৃত নারিকেল বা পদমধ্যবত্তী লম্বিত 
মৃত্ভাও গুলি চালাইয়! বিদ্ধ* করিয়া থাকেন। লক্ষ্য স্থির 
করিবার জন্তু ইনি এক চক্ষু মুদ্রিত করেন *ন1।” "ঢাড়াইয়া, 
বসিয়া, আরাম চেয়ারে শুইয়া, হাতে পায়ে বন্দুক চু ড়িয়া, 
সন্মুখ পশ্চাতের লক্ষ্য বেধ করিতে সক্ষম। “মৎস্তবেধে করিতে 
আধ ইঞ্চি মাত্র চৌড়া দর্পণপ্রত্ভিফলিত ছায়া দেখিয়া মতস্তের 
চক্ষু বিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইনি বলেন যে এই সকল প্রয়োগ 
ধনুৰ্ব্বাণেও হইতে পারে; এবং তিনি এক্ষণে ভাবনগরের বন্ত 
গৌড়, ভীল প্রভৃতির নিকট ধন্থুবিদ্া অভ্যাস করিতেছেন । 


এই সকল দেখিয়া অতি অবিশ্বাসীকেও স্বীক্লার করিতে 


হইবে, ভারতে ছিল সব, 


আছে সব; কেবল প্রকাশে 


প্রবর্তন! দিবার মত উৎসাহ ও উত্তেজনার শুধু অভাব! 


= 


ভন্নতির পথ মুক্ত করিয়া 


পূনঃপরতিষ্ঠিত হইয়| ধন্য হই! 


ভগবানের আশীর্বাদ আমাদের জড়তা অবসাদ খ্চাইয়া * 


দিউক; আমর! প্রাণষ্টাগৌরবৈ 


শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । , 





পর লা যার যে. জলের: বৃদ্ধা মহারাণী নীচ 
| বংশোদ্তৰা দাসীকন্তাঃ কন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । ইনি মাঞ্চু- 
_ সৈন্তগণের একজন লেনপ্টেনাণ্ট-জেনারেলের কন্া। কৌন 
উচ্চবংশীয় মাঞ্চুভিন্ন এই জেনেরালের পদ পাইতে 
পারেন না। ইনি মাঞ্চুসৈন্যের “শ্বেত , পতাকা” (White 
৮৫ 1107) বংশসম্ভূত এই “শ্বেত পতাকা” বংশের মর্যাদা 
ল "গীত পতাকা” (Yellow banner) বংশের নিয়ে 
মাত্র ।* চীন সম্ৰাট এই “পীত পতাকা” বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
_ৰ্যক্তি। মাঞ্চুগণ যখন চীন দেশ জয় করে, তখন এই “শ্বেত 
দত কা” ও প্পীত পতাকা” বংশদ্ধয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ 
স্থিত হয়, কিঙ্তু--অবশেষে পীত পতাকারই জয় হয় এবং 
হইতে এই পীত পতাকা বংশের লোকই রাজস্ব করিতে- 
| বৰ্ত্তমান বৃদ্ধা সমাজ্ঞী শৈশবকালে তাঁহার পিতা 
ক সযত্নে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হুইয়াছিলেন। 


গু. সমাটমাতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়া 
be) |. এবং সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্জীর বাছনিমত’যাহাকে 
| তাহাকেই সমাটের নিয়শ্রেণীস্থা পত্নী* স্বরূপ গ্রহণ কর! 
| থাকে | প্ৰায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় বর্তমান বৃদ্ধা 
রাণী তৎকালীন সমাটমাতা। ও-সম্র্টের নিকট প্রেরিত 
নাছিলেন। তাহার সৌন্দৰ্য্য, তীক্ষ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং 
মোহন ভাব সকল, উচ্চবংশের সঁঙ্গে একত্রযোগে সোনায় 
হাগা পে পরিণত হইয়াছিল 1... এই সকল গুণের একত্র 
য়ে তাহাকে তৎকালীন সুন্লাটের মহিষীনূপে নির্বাচন 
| হইয়াছিল। তৎকালীন বৃদ্ধারাণী প্রথমত ইহাকে 
নির্বাচিত করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন, সমাটও 
তাঁহাকে মনোনীত করিয়া পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
নিত বাষের আদেশ করিলেন। ইনি সম্রাটের 











টি বংশীয় কুমারী মাঞ্চুরমণীগণ তাঁহাদের সমসাময়িক 


অতি অল্পকালমধ্যেই ইনি উর 
সম্রাটের ও পাটরাণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। 


শীঘ্ৰই ইনি সম্রাটের পত্নীগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার _ 


করিলেন। কেন না এই পত্নীগণ নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে 
ক্রমে নিয় হইতে উচ্চপদে উন্নীত হইতে পারেন? কেবল 
পাটরাণীকে কেহ অতিক্ৰম করিতে পারেন না। প্রথমা» 
পত্নী বা পাটরাণীর মৃত্যু হইলে তনিয়স্থ- রাণী পাটরাণীর স্থান 
অধিকার করিতে পারেন । 

সম্ৰাট শিয়েন কেং সিংহাসনে আরোহণ করিবার ছুই 
মাস পুর্বে তাহার প্রথম! পত্নীর মৃত্যু হয় । তীহার মৃত্যুতে 
শোক চিছুস্বরূপ“পাটরাণীর পদে কেহই উন্নীত না হইয়া 
এ পদ কিছুদিন শূন্য রহিল। অতঃপর তাহার শেষ 
বিবাহের প্রথমা পত্নী যখন পাটরাণীর পদে উন্নীত হইলেন, 
সেই সময়ে বর্তমান বৃদ্ধা মহাধাণী সমাট শিয়েন কেংএর পঞ্চম! 
পত্বীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 

ইহার বিবাহের দুই বৎসর পর ইহার এক পুত্র জন্মে 
এবং এই পুত্রের জন্মের পাঁচ বৎসর পর সম্ৰাট শিয়েন 


- কেংএর মৃত্যু হয়। সম্রাটের মৃত্যু হইলে পর এই বৃদ্ধা 


মহারাণীর পুত্র টুংছি সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ৷ 
শিশুসম্রাট টুংছির তরুণবয়স্কা জননী এবং তাঁহার পিতার 
প্রথমা পত্নী বা পাটরাণী একত্র যোগে সম্রাট মাতা! (Empress 
Dowager) নামে অভিহিত: হইয়া তাঁহার অভিভাবক 
নিযুক্ত হইলেন বালকসম্রাটের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইয়া 
একজন পূৰ্ব্ব প্রাসাদের (East Palace) এবং আর 
একজন পশ্চিম প্রাসাদের (West Palace) সম্রাটমাতা 
আখ্যা গ্রহণ করিলেন। এবং উভয়েই তুল্য ক্ষমতার 
অধিকার হইয়া তুল্যভাবে গ্রকযোগে রাজ্যশাসন করিতে 
লাগিলেন। পুর্ব প্রাসাদের সম্ৰাজী সম্রাট শিয়েন কেংএর 
পাটরাণী ছিলেন। এবং পশ্চিম প্রাসাদের সম্ৰাজ্ীই বর্তমান 


বৃদ্ধা মহারাণী যান এখনও সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের ভাগ্য- = 


পরিচালক। ইহার নাম*্ণজে-শি” (5০151)1 পূৰ্ব্ব 
প্রাসাদের সম্াজ্ভী সাহিত্যে অতি সুপগ্ডিতা ছিলেন: কিন্তু 
পশ্চিম প্রাসাদের সম্ৰাজ্ঞী বা বর্তমান মহারাণী শাসনকা্ে 






























টি বলিয়া বিখ্যাত ৷ জা ছুই মহারাপীর পরষ্পরের 
গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সম্রাট শিয়েন কেংএর জীবিত 
_ কালেই হউক, বা তাহার মৃত্যুর পর বালকসমাট টুংছির 
অভিভাবক রূপেই হউক, তাহাদের মধ্যে পরস্পর অতি 
. অন্ভাব ছিল। সেই সন্তাবের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। 
১৮৮১ খৃঃ, পূৰ্ব্ব প্রাসাদের মহারাণীর মৃত্যু হয়। বর্তমান 
_ মহারাণী তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
_* বালক সম্ৰাট টুংছি সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় 
হইতে চীন সাম্রাজ্যে নানা বিপদ ও অশান্তি চলিতেছে। 
টা পেইং বিদ্রোহের সময় ইউরোপীয় সৈন্যের আগমনে ভীত 
হইয়া সম্ৰাট শিয়েন কেং পেকিং হইতে জেলে নামক স্থানে 
গমন করেন এবং তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে 
চীনের বড় বিপদের সময় গিয়াছে। বিদেশী রাজগণের 
সহিত সম্ভাব রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল কেবল 
_সমাট ও তীহার মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করিত। রাজধানী 
পেকিন হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, বিদেশীকে ঘ্বণাকারী 
কতকগুলি রাজকৰ্ম্মময়ী ঘোষণা করিল যে “আমরাই বালক 
সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছি।” যদি এই উভয় 
রাণী বালক সম্রাটের পক্ষ হুইয়া এই রাজকর্ম্মচারীর দলে 
যোগ দিতেন, তাহা হইলে রাজ্যে ভয়ানক বিপদ ও 
অরাজকতা উপস্থিত হইত। কারণ এই বিদেশী-দ্বেষিগণ 
কখনই পেকিনস্থ বিদেশী রাজদূতগণের সঙ্গে এক মত হইয়া 
"কাৰ্য্য চালাইতে পারিত না। ব্লাজ্যশাসনের ভার 
ধাহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই পবিত্র 
আসনে উপবিষ্ট বালকসমাট ও তাহার অভিভাবক দুই 
মহারাণীর পক্ষ হইয়া যাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা 
করিতে হইবে। উভয় দলের প্রধান দলপতিগণ আসিয়া 
রাজদরবারে আপনাপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । 
_ তখন বর্তমান মহারাণী অনবযস্কা ছিলেন, রাজ সংক্রান্ত 
কিছুই জানিতেন না বা বুঝিতেন না । রীজপুরীর বাহিরে 
কি কি ঘটনা ঘটত তাহার সংবাঁদও রাখিতেন ন| ৷ কিন্তু 
». তাহার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা, ও 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি কিংকর্তবাঁ, কোন্‌ দলের মত গ্রহণীয়, 
তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদ্বেশী- 
দ্রোহীদিগকে ভতৎ্সনা করিলেন এবং প্রিন্স ফুংএর পক্ষ সমর্থন 








































ধ্রুরিলেন। তখন প্রিন্স ফুং চীনদেশে শাসন 
সংস্কারের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ই 
* বিদেশীভ্রোহী ছিলেন না। প্রিন্স ফুং প্রধান মন্ত্ৰী হিবরেন। 
তিনি ইংরেজ ও ফরাসীগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন: 
এই অল্পবয়স্কা মহারাণীর সর্বপ্রথম এই রাঁজ-নৈতি 
বুদ্ধির পরিচয় সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হওয়ায় J 
যশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং রাণ্যের প্রধান প্রধান রা 
নৈতিক নেতাগণ প্রকৃত পন্থা বুবিষ্টত পারিলেন ৷ গ্রাণ্ 
কাউন্সিলের মেম্বরগণ এবং রাজপরিবারের প্রিন্দ বা 
কুমারগণ এই নবীন! রাণীর বুদ্ধির ও ক্ষমতার ? 
পাইয়া স্থথে ও দুঃখে আজীবন তাহার পক্ষ সমন 
আসিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি বুঝিতে পারি! 
তাহার অমাত্যবর্গ ও পারিষদগণের সঙ্গে এ যোগে 
করিলে সাম্রাজ্যের কি শুভ ফল হয় ও কি করিয়া : 
করিতে হয়। র 
এই হুই মহারাণী অসামান্ত রাজনৈতিক বৃদ্ধি $. 
কাৰ্য্যে দক্ষতা দ্বারা বালক টুংছিকে নিরাপদে রক্ষা করি! 
দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করি 
যখন টুংছি অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হই 
তখন তাহার হস্তে রাজ্যের ভার দিয়া নিজেরা অবদর 
গ্রহণ করিলেন। এই কাল মধ্যে রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত 
হুয়া রাঁজ্যের অবস্থা অপেশ্নাকৃত উন্নত হইয়াছিল।  * 
কিন্তু এই ছুই রাণীর ভাগ্যে অধিক দিন অবসর ঘটিল 
না। সম্ৰাট টুংছি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাহার র 
বৎসর পরেই অর্থাৎ ৰিংশ বৎসর বয়সে পঞ্চপ্রাপ্ হইলেন 
এই সাংঘাতিক পুত্ৰশোকে পশ্চিম প্রাসাদের বর্তমান বৃদ্ধ 
রাণী প্রাণে বজ্ৰসম আধাত পাইলেন এবং শোকে দিনমান! 
হইলেন ) কিন্তু অল্পকাল শোকছুঃখে মগ্ন থাঞ্চিয় পুনুরায় 
রাজ্যশাসনেরঞ্ভার নিজহক্তে, লইলেন ৷ রাজমাতাছয় বর্তমান 
সম্রাট কোয়াংশিকে পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে সিংহাসনে 
ঝুসাইয়া পুনরায় এই বালক সম্ৰাটকে রাজ্যশাসনেঁর উপ- 
যোগী করিবার জন্ত কার্য আরম্ভ করিলেন। পুর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে বর্তমান সম্ৰাট রান উহারাদির দেষর 
ওঁ ভগ্নীপুত্ৰ { ৷ 7 ৰি টু 
বর্তমান সম্রাজ্ঞী *রাজাশাসনের ভার ওয়া "৭ জন 











য়া ডে হার, শাসনক্ষমতা ও পিতার বিশেষ করে. তাহার, কোন চে নাই| ১৮৯৪ খু (কোরিয়ার 
য়. পাওয়| যায়। -যথন রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহস্রোত প্রবল- * উপর প্রভৃত্ব লইয়া জাপানের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হয়, 
ৰ বহিতে লাগিল, তখন তিনি চীন-তরণীর কর্ণধার তাহাতেও তিনি বিশেষ কোন খেয়াল করেন নাই। কিন্ত 
হইয়া ছই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্য দিয়া তাহা চালাইতে লাগি- জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া: তাহার চৈতন্য উদয় 
লেন। প্রমন একদিকে জলমগ্ন পাহাড় এবং অপরদিকে হইল। কারণ এ যাবৎ চীনারা জাপানীদিগকে কোন একটা 
ভয়ানক জলাবর্ত কিলে এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তরণী বিশেষ জাতির মধ্যেই গণ্য করিত ন|। চীনারা মনে 
ৰ চালাইতে হইলে প্রতি “মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা করিতে করিত যে জাপানীগণ চীন হইতে সাহিত্য, শিল্প ও হম 
|, সেই সময়ে এই মহারাণীর পক্ষে চীন-রাজ্য-তরণী নির্ম্মাণপ্রণালী ধার করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা কেবল 
নও; তাদুশ ভয়ারহ কাঁধ্য হইয়াছিল। যদিও তিনি একটা অনুকরণশীল জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
ৃ সময়, -তীৰ্হীর তরণীকে পাহাড়সংঘৰ্ষে লইয়া গিয়া জাপানের জয়ে চীন আপন ছূর্গতি বুঝিতে পারিল এবং 
> সেঁ কেবল, জলাবৰ্ত্ত - পরিহার করিবার জন্তু। মেই হইতে নিজেরা জাগ্রত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
পি তাহার রাজনৈতিক গতি “মিতভাবে” (03০০:৪০) সমাট কোয়াংশি'জাপানের বিজয়ে নিজেদের ছূর্থতির বিষয় 
| চীন সাত্রাজ্য বহু শতাব্দী হইতে বিদেশী রাজগণের চিন্তা করিয়া দ্বণায় অধীর হইলেন। তিনি মনে করিলেন 
কোন সংঅব রাখেন নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজ- যে জাপানীরা যে চীনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে, তাহা 
গণ বিদেশিগণের অঙ্গে কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে কেবল বিদেশী সভ্যতা ও যুদ্ধবিদ্যা অনুকরণ করিয়া। তিনি সেই 
ন কালে অপর রাজ্য সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে জন্য যত শীঘ্ৰ সম্ভব. আপন সাম্রাজোর সংস্কারকাধ্যে ব্রতী 
প্রকার রাজনৈতিক. কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, -হুইলেন।- তিনি মনে করিলেন যে এই বৃহৎ সামাজ্যকে তিনি 
ত সম্পূৰ্ণ: অনভিজ্ঞ থাকায়, সময় সময় ভয়ানক ভ্ৰম উন্নতির পথে ধাবিত "করিতে পারিবেন। এই আশায় রাজ্যের 
ছলেন.। বিদেশিগণের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক সমস্ত বিভাগের আমূল সংস্কারকাৰ্য্য করিতে আৰম্ভ করিলেন । 
আহম্মকীর পরিচয় দিলেও কেবল কপটতাচরণ দ্বার! তিনি বৃদ্ধারাণীর কর্তৃত্ব না মানিয়া কতকগুলি পারিষদ্র পরি- 
plicity) চীন এ যাবৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- বেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার নূতন বিষয়, প্রচলনের মন্ত্র করিতে 
-মহারাণী নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে এই লাগিলেন। নানাপ্রকার সংস্কারকার্ধ্য এত দ্রুতগতিতে আরম্ভ 
ভি টগর হস্ত হৱ রক্ষার অন্য উপায় করিলেন যে, মনে করিলেন যে'অতি সত্বরই এই রক্ষণশীল 
ৃ 5. জাতি উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। রক্ষণশীল দলের 
খৃঃ বিগ ৰ রাজ্যশাসন করার পর সম্ৰাজ্জী কতকগুলি লোক: উন্নতিশীলগণের ন্যায় আরো কতকগুলি 
ৰ সনদ. বর্তমান . সম্রাট কৌয়াংশির হস্তে অর্পন নূতন বিষয়ের সংস্কারেরপ্রস্তাব করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মতের 
1: ৰব সময় এই বৃহৎ সাম্ৰাজ্য শাস্তি ও সুখভোগ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংস্কার কার্য্যের ঠা 
ছিল।: বিদেশিগণের জন্তু বাণিজ্যবন্দ্ মুক্ত হইল » করিলেন ১, উহাদের কোন কোন ব্যক্তি সম্ৰাজীর « 
। ন কাই হাউস বা বাণিজ্য শুক্ক-আদায়- বিভাগ নীতির পথ. পরিত্যাগ করিবার জন্তু সম্রাটকে নি 
স্থাপিতীহইল। . :. ন = মুল কথা যাহার যাহা ইচ্ছা সেই সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 
ু ্ - সম্ৰাট কোয়াংশুৱ রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজ্যে বিশে এক: গোলযোগ" উপস্থিত করিল। ক্রমে রাজ্যে প্রধান হই 
কোন ঘটনা ঘটে নাই। তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শীনুযায়ী দলের সৃষ্টি হইয়া উন্নতিণীল দল বুদ্ধারাণীর “সাম্য* নীতি 
ৰুমৰ “সাম্য” নীত্বি অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়া সম্াটকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিতে লাগ্রিলেন। এ যাবৎ বোধ, হইয়াছিল যে তাঁহার করিল যে “এ নীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল উহাদ্বার কোন 
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( কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহজী )। . - 
* ত . 






সপ এরি 


তর আশা নাই।” অপর পক্ষ £ অর্থাৎ রক্ষণনীলদল 
_ সম্্াটকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে “সাম্য” নীতি রাজ্যের 
টা প্রকৃত মঙ্গলের পন্থা, তাহা পরিত্যাগ করিলে রাজ্য ছারখার 
< হইয়া যাইবে। কারণ উন্নতিশীলগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা 
"উন চর পক্ষে অতি দ্রুত গতি। এই ছুই বিরুদ্ধ পক্ষের 
মতের সংঘর্ষে সমাটের শাসননীতি যেন চূৰ্ণ হইবার উপক্রম 
হইল। তখন রাজ্যের আর একদল লোক ভবিষ্যদ্দিপদ 
"গণিয়া বৃদ্ধা রাণীর শরণাপন্ন হইয়া পুনরায় তাহার নিজ 
হস্তে শাসনদণ্ড চালনা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন 
৷“ করিলেন। তিনি পুনর্ধার শাসন কার্যের ভার নিজহস্তে 
গ্রহণ করিলে রাজ্যের সুখ ও শাস্তি বৃদ্ধি পাইবে এরূপ 
তাৰও প্রকাশ করা হইল। সমাজ্ঞী এই তৃতীয় পক্ষের 
৷ প্রস্তাব স্বহস্তে পাইয়া নিজে পুনরায় রাজকার্য্য চান্বাইতে 
সন্মত হইলেন এবং সম্ৰাট বাধ্য হইয়া বৃদ্ধারাণীর আদেশীনু- 
_যায়ী কার্ধাকরিতে স্বীকার করিলেন। অতঃপর সম্রাট 
এক ঘোষণাপব্রদবার! প্রচার করিলেন যে *রাজমাতা যৃদ্ধারাণী 
পূৰ্ব্বে মহা বিপদের সময় দুইবার নিজ হস্তে অতি দক্ষতার 
সহিত শাসনকাৰ্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিচুলন, তিনি এখন 
পুনরায় নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পূৰ্রে 
যাহা করিয়াছিলেন তাহা রাজ্যের মঙ্গলের জন্তই। 
আমি তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কাৰ্য্য করিতে সন্মত 
হইলাম এবং আমি এবিষয়ে তাহার সম্মতি গ্রহণ 
করিয়াছি ।* সম্ৰাট সিংহাসনচ্যুত হইলেন না বটে কিন্তু 
তাহার হস্ত হইতে ক্ষমতা অপসরণ কর! হুইল। 
_বৃদ্ধারাণীর পরামর্শানুযাঁয়ী কাধ্য করিতে বাধ্য হইলেন। 
বৃদ্ধা সমান্জী যে বিষয়ে অনুমতি দিবেন না তিনি তাহা 
করিতে পারিবেন না । এই ঘটনাকে সাহেবরা ১৮৯৮ 
. খুষ্টাবে ০০০1৩ ৭০৮৪ বলিয়া,উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
সমাজ্ঞী উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় দ্ললের* কৰ্ম্মচারি- 
গণকে স্বার্থান্বেষী মনে করিয়া কাৰ্য্য হইতে বরখাস্ত করিলেন। 
থে সকল: সংস্কারপ্রার্থী উন্নতিশীলগণ ধ্তৃত হইল তাঁহা- 
দিগকে সরাসরি বিচার করিয়া, রাজদ্রোহের অভিযোগে 
কাহারো প্রণদণ্ড করিলেন, কাহাকেও বা যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর 'পাঠাইলেন এবং কাহারো কাহারো বা অঁতি 
নিষ্ঠুরতার সহিত শাস্তি বিধান করা হইল। সম্রাটের 
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ডক ভিলেন, তাহাকে শিক্ষক 
বলিয়া, তাহার গ্রাণদণ্ড না করিয়া নির্বাসন দণ্ড প্রদান 
কারণ শিক্ষক পিতৃস্থানীয়। সেইজন্য ৃষ্াটের 
শিক্ষক কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার প্রাপ্দও হয় 
না। সম্ৰাজ্ঞী ও “সাম্য”বাদিগণের এই ভাব উন্নতির বিরুদ্ধ 
পথ; বিদেশীগণ উন্নতিশিলগণের প্রতি প্রগাঢ় গহান্থৃভৃতি 
দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সুনে**করিতে লাগিলেন 
ৃদ্ধারাণীর এই “ভাব বিদেশীবিদ্বেষস্চক। 

কেহ কেহ মনে করেন “কোয়াং-ইউ-ওয়েইস প্রমু 
স্বার্থান্বেষী সংস্কারকগণের মতে চলিয়া রাজ্যসংস্কারকাধ্য 
দ্রুত গতিতে চলিলে রক্ষণশীল চীনজাতির মধ্যে অন্তৰ্কিদ্রোহ 
উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইবে। কিন্তু আঁমার নি 
একথা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ পরবতী ঘট 
সকল দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। সেই 
যদি সংস্কারকাধ্য আরম্ভ হইত তাহা হইলে হয়তঃ ৯ 
খৃষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ সংঘটিত হইত না। কেননা 
সময় টুকুর্‌ মাঝে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা উন্ন 
হইতে পারিত। 

তখন যে যে প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্য রাজ্যে | 
আশঙ্কা কর! হইতেছিল, সেই সেই সংস্কার রুশ জাপান 
যুদ্ধের পর অতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে। সমাজী 
নিজেও যে ভ্রম বুঝিতে না পারিয়াছেন এমন নচছ। তাই ৷ 
তিনি এখন বিদেশীদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভাল 
বাগিতে আরম্ত করিয়াছেন। বিদেশিগণের যাহা ভাল 


তাহা গ্রহণ করিতে কৃষ্ঠসংকল্প হইয়াছেন । 
[ক্রমশঃ] , 
শ্রীরামলাল সরকার । 
মণিমঞ্জীর । 
(প্রবেশক ।) ৰু 





পঞ্চনদের কেকয় রাজ্যে বসন্তোতৎসবের, মহা ঘটা লাগিয়া- 
গিয়াছে বিপাশার তটাবস্থিত পুরোপকষ্ঠোপবন মকরন্দোগ্তানে 
উদ্ধোগ আয়োজনের সীম! নাই পুষ্পপল্পবশোভিত উদ্ভান-: 
তোরণে বিচিত্ৰবৰ্ণরঞ্জিত্‌ চীনাংগুক-কেতু মন্দ্বতান্দোলি 














ৰ} য় সাবিত দি মত সবিলাদ লীলী- 
সহকারে নাগ রিকদিগকে উৎসবমেলায় আহ্বান করিতেছে। 


ৰ শৃঙ্গারক যন্ত্রে ধরাতল সুগন্ধি সলিলাবসিক্ত করা হইয়াছে। 
ত রাজ্যের যাবতীয় অভিজাঁতা মহিলা মদনমহোৎসবে 
আনন্দ *করিতে একত্র হইয়াছে। কুস্ম্তকুন্ুমরঞ্জিত, 
_ কালাগুরুগন্ধামোগিতবসনপরিহিতা হইয়া, মুখে শুভ্রলোধর- 
 রেগু মাথিয়া, গণ্ডে, বক্ষে কদ্ুমচন্দনের বিচিত্র কারুচিত্রিত 
পত্রলেখা রচনা করিয়া, পুষ্প প্রসাধনভূয়িষ্ঠা মহিলারা ভূষণ- 
ঞ্জনে পুষ্পৎপন্নপরাগরপ্রিতবপু ভ্রমরদঞ্লর মত কাননটিকে 
ধুর নিকণ-নন্দিত করিয়! দলে দলে ছায়াশীতল নদীতটে 
ধারাৰ্যীস্তর সান্নিধ্যে শীকরহীতল বায়ু সেবন করিয়া 
তেছে। ক্রীড়া-শৈলের পাদমূলে কেহ নাচিতেছে, 
| দ্বিপদীখণ্ড বা চর্চরী রাগিণীতে মদনমনোহরের স্বতি 
করিতেছে। বেণুবীণার মধুর সঙ্গীতে কেহ বা সমগ্র 
ন পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 

স্বয়ং রাণী ত্রপিষ্ঠা শুকপক্ষচ্ছবি বসন ও পুষ্পকাঞ্চি, 
মেখলা, পুষ্পহার, কেয়ুর, বলয়, নুপুর পরিয়া, বর্ণে, গন্ধে 
ত্র হইয়! ফুলরাণীর মত অশোকবকুলের দোহদ সংস্কার 
ত আসিয়াছেন। শত-সখী-সঙ্গে আজ তিনি উৎসবমত্তা। 
বীরদের কাহারে! কৰণে কর্ণিকার, কাহারো শিরীষ, কাহারো 
পরী ; সকলের হস্তে লীলাকমল; বিবিধ "বর্ণরঞ্জিত 
ন্ধান্থু লিপ্ত চলচেলাঞ্চলে হংসমিথুন অস্কিত। 

বর্ণগন্ধগানে আনন্দোৎফুল্ল মকরন্দোস্তানে প্রসক্তভৃঙ্গাবলি, 
গ্ডামলিতোদরঞী, পল্পবরাগচ্ছুরিন্ত ঘনচ্ছায়, কৃতদোহদ 
[শোকতরুমূলে তি তিনটি মহিলা বসিয়া কথোপকথন করিতে- 
ছিল" | সৰ্ব্বাঙ্গে তাহাদের অশোকের দীপ্ত লালিম| ও বকুলের 
মৃদু গন্ধ জন্তাইয়া জড়ায়! ধরিতেছিল। ইহারা মাধবিকা 
1লধিক| ও বাসস্তিকা ;-_ সকলেই ধনীর পড্ী। 

_ মাধবিকা বৃদ্ধিজীৰী মণিভদ্ৰের, মালবিকা ভষ্টচরিত্র 
ই নন্দকৌর এবং বাসস্তিকা তরুণীভাধ্যার চাবিত্ৰসন্ধিগ্ধ বৃদ্ধ 
ন্বদোমের পত্ঠী। ইহারা উৎসবশ্রান্ত হইয়া অশোককুঞ্জে 
_ নবোদগত-শ্তামশপ্পশয্যায় বসিয়া আপনাদের কুখদুঃখের 
কাহিনী বিবৃত করিয়া চিন্তভার লঘু করিতেছিল। কথা- 
বাৰ্তাৰ মধ্যে তিধ্যগ [বস্তিত-কদ্ধরা! ন্বাসস্তিকা সহসা 






































রাংস্ত্রে শীতল সলিল উর্দ্ধোংক্ষিপ্ত হুইয়া ছড়াইয়! পড়িতেছে ? 






উঠিল ‘দেখ লখি, _ দেখ, কৃতদোহদ অশোকমূলে কি একটা = 





অপর! সখীদ্বয় তাহার epee সেই 
মালবিকা বলিল, ‘হলা, ওট! বোধ হয় 
হল| যা তুই কি 


জ্বলিতেছে।” 
দিকে দেখিল । 
কাহারো স্বলিত রত্বাভরণ। 


বলিস ?” মাধবিকা কিছু বলিল না, উঠিয়া গিয়া বক্ষ্যমাণ বস্তু = 


উঠাইয়| লইল। শম্পসংচ্ছাদ্িত বস্তু প্রকাশিত হইয়া 
দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে সবিশ্ময়ে দেখিল উহা একখানি 
মণিমঞ্জীর। মঞ্জীরমাণিক্যময়ুখমঞ্জরীসৌন্দর্য্যমুগ্ধা মহিলাত্র় 
উহা পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইল। ভূষণপ্রিয়তা রমণীর সাধা- 
রণ স্বভাব। বাসস্তিকা বলিল ‘আমি উহা! প্রথম দেখিয়াছি, 
উহা আমার, আমায় দেও।” মালবিকা বলিল, “বাঃ, তা 
কেন? আমিই প্রথম উহা রত্রাভরণ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি; 
উহা আমার "প্রাপ্য, আমায় দেও।” মাধবিকা কহিল, 
ইহা কাহারো নহে, আমার । আমি ইহা সর্বপ্রথম হস্তগত 
করিয়াছি; আমি ইহা কাহাকেও দ্বিব না” এ্রমশ বিতওা 
উষ্ণতর হইতে লাগিল কিন্ত সমস্ত| মীমাংসিত হইবার কোনই 
লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মাধবিক| কহিল, ‘বিবাদে 
মীমাংসা অসম্ভব। নিঃস্বাৰ্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা ভিন্ন এ বিবাদ 


মীমাংসিত হইবে নাঁ। এ রাণী ত্রপিষ্ঠা এ দিকে আসিতে-. 


ছেন। এস, তাহারই উপর বিচারের ভার দেওয়া যাক!” 
এই সাধুপ্রস্তাবে সকলে সন্তষ্ট ও সন্মত হইল। তাহারা 
রাণীর নিকটে গিয়| সসন্ত্রম অভিবাদন করিয়া ঘটনা বিকৃত 
করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল। 

ঈষৎ-স্মিত-ক্ষালিত-ম্থকভাগা রাণী উউরবানকাি 
করপল্পবে মণিমঞ্জীর খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “বর্তমান 
অবস্থায় নীমাংসা অসস্ভব। এই পণ নির্দিষ্ট হৌক,--ঘে 
আপনার স্বামীকে যথেষ্ট পরিহাস করিয়া তাহার চরিত্রগত 
বিশেষ দোষ সংশোধন করিতে পারিবে, এই মণিমঞ্জীর 
তাহারই.হুইবে'। সকলে সঁগ্মত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। 
এবং কি উপায়ে স্বামীকে পরিহাস করা যাইতে পারে, ইহার 
চিন্তায় তাহাদের মস্তি সনুক্ষিত হইয়| উঠিল। 

মাধবিকার চেষ্টা । .. 

কেকয় রাজ্যের প্রধান” জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট মাধবিকার 

প্রতিবেশী ছিল। মাধবিক| তাহার সাহায্য-গ্রহণ উপযুক্ত 





মনে করিয়া, তাহাকে সকল কথা জানাইয়া বুদ্ধি ও পরামর্শ 
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_মাধবিকার সখী ও নিতান্ত আ' | এ৷ ভিন্ন আর 
_ কেহ জানিল না। 
একদিন সন্ধ্যাকালে কুদীদিক মণিভদ্র গৃহে আসিতেছে, 
তাহার সহিত কঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎ হইল। কঙ্কটভট্ট 
 মণিভদ্রকে যেন না চিনিয়াই চলিয়া যাইতেছিল; মণিভদ্র 
নমস্কার করিয়া কহিল, 'ভট্টজী, তাড়াতাড়ি কোথায় ? 
*. কঙ্কটভট্ট মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া! চমকিত হুইয়া বলিল, 
একে মণিভদ্ৰ না কি? আমি তোমাকে চিনিতেই পারি 
_নাই। তোমার মুখ এমন মলিন ও ক্রিষ্ট বোধ হইতেছে 
কেন? কোন গীড়া হইয়াছে কি?” ্‌ 
মণ্ড উত্তর করিল “কৈ না, কোন পীড়া ত’ হয় নাই। 
ৰ} মাজ প্রাতঃকাল হইতেই তহবিল মিলাইতেছিলাম ? অৰ্ধ 
পয়সার গরমিল কিছুতেই মিলাইয়া উঠিতে পারিলাম না। 
অধিকন্ত গন্ত উপরি পিগুকোসপ্জাত৮,--একজন অধমর্ণ 
--সেটা বাস্তবিকই নিতান্ত অধম--এক শত টাঁকার 
বাৎসরিক সুদ চতুবিংশতি মুদ্রার অধিক কিছুতেই দিল না; 
চক্ৰবৃদ্ধি হারে কুদীদ না দেওয়াতে সামার যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছে । এই জন্যই বোধ হয় আমাকে মলিন ও ব্রি 


















জ্যোতিষী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘ক্লিষ্ট হওয়ার এ 
কারণ হইলে সুখী হইতাম; কিন্তু আমি দেখিতেছি, শনি, 
রাহ, কেতু ও মঙ্গল এই পাপ গ্রহচতুষ্টয় একযোগে তোমার 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এ গ্রহচতুষ্টয়ের শাস্তি না করিলে, 
কালই বৈকাল বেলা তোমার মৃত্যু হইবে ইহা আমি দিব্য 
চক্ষে দেখিতেছি। মৃত্যুর পূৰ্বাভাস তোমার মুখে পরিশ্ফট 
হম ইঠযাছে । 
২. প্রসিদ্ধ অবার্থগণকের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মণিভদ্রের 
রং তক, বিধা পর পৰ আন ম্পিত ও হৃদয় খুঁরুম্পন্দিত 
হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থনাশ ছারা 
 প্রাণরক্ষার জন: গ্রহচতুষ্টয়ের শাস্তি করা ধ্ল ভাল মনে 
করিল ন| । ১ জ্যোতিষীকে বলিল, ‘ভাল, বিবেচনা করিয়া 
দেখি৷, গৃহে উপ 
নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল। একবার মনে হইতেছে, নাঁড়ী 
প্লুতগতিতে প্রবাহিত; পরবার মনে হইল, ঠিক কিঞ্চিলিক- 
















হইবার পূর্বে সে দশবার আপনার, 



















বিভা যাবতীয় রা সে টা নাড়ীতে। প্রক 
মান দেখিতে লাগিল। . 
ংশয়াকুল দোলায়মান চিত্তে গৃহে উপস্থিত হইৰা মাত্ৰ 
তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “একি! তোমা 
কি পীড়া হইয়াছে! এ কি তুমি এমন পাংউবর্ণ হই; 
গিয়ুছ কেন? মণিভদ্র অধিকজ্ঞর গার হইয়া বলিল, 
“নাঃ কিছু না। বোধ হয় শ্রমক্লান্তীঁবপাণ্ুগণ্ড হইয়াছি। 
মাধবিকা বস্তাঞ্চলে অশ্ৰুমাৰ্্পন করিয়া বলিল, ‘নাগো = 
তোমার নিশ্চয় অসুখী করেছে। চিকিৎসক ডাকা উচিত 
চিকিৎসকের নাম শুনিয়া, র্থনাশভীত মণিভদ্র,ব্যস্ত হইঃ 
বলিল, ‘না, না, না, চির্রিৎসক ডাকার আবশ্যক এর 
আমার কিছু হয় নাই গো ভয় নাই৷? মাধবিকা উচ্ছ 
ক্ৰন্দনরোধহেতুক অস্ফ,ট কে বলিল, “না গো না; তুমহয় 
বুঝিতে পারিতেছ না) তোমার নিশ্চয় বিষম ব্যাধি হইয়াছে 
তাই-মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে । তোমার মুখ 
দৰ্পণে দেখ দেখি।’ এই বলিয়া সন্মুখে একখানা দর্পণ ধরিল 
তাহাতে আপনার ভয়বিহ্বল ম্লান মূৰ্ত্তি দেখিয়া ম 
চমকিত হইয়া অধিকতর পাঙুবর্ণ হইয়া গেল। 
মাধবিকা দর্পণখানাকে আছড়াইয়া ফেলিয়া শত থও = 
ফেলিল এবং উরঃশিরস্তাড়না করিয়া রোদন করিতে লাগি 
প্অনাস্বাদিতপূর্বব পত্নীর এই প্রগয়পরিচয় পাইয় 
মণিভদ্র বোধ হয় কিছু হৃষ্ট হইয়া তাহার নষ্ট প্রফুল্লত! উদ্ধার 
করিতেছিল, এমন সময় মাধবিকা তাহার দাসীৰ্ধে ডা 
বলিল, ‘মঞ্জুলিকে, যাঁ ত’ বৈগ্তরাজ চক্রদত্তকে ডা 
শীঘ্ৰ লইয়া আয়” ৬ 
নগরের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য চক্ৰদত্তকে ডাকিবার প্রস্তাব শুনিয়া 
অর্থনাশশশ্কী মণিভত্র একেবারে মাথায় হাত নিয়া বুসিরা 
পড়িল। মঞ্জুলিকাকে বাধা দিবার অগ্রেই সেই সর্কশুভহী 
দগ্ধীননা দ্বাসীপুত্রী উধাও হইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডিদ্রের 
নিট এই সৰ্ব্বনাশ অপেক্ষা নিবিরোধে মৃত্যুও না, রে 
ও প্রেয় বোধ হইতেছিল। * 
বৈদ্বশ্রেষ্ঠ চক্ৰদত্ত আসিলেন, গম্ভীৱভাবে অহাৰ 
পরীক্ষা করিলেন। তৎপয়ে কিঞ্চিততিরশ্টীনহ্বিলোল 
বৈগ্করাজ বলিলেন ন টা 
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পস্থিতা ৰ যন্ত ত বিছাজ্জোতিরিবেক্ষতে | 
: নকং জীবিতং তন্ত, দ্বিতীয়ে মরণং গ্রবম্‌॥ 
কলম ইড্লার মৃত্যু নিশ্চিত; অতএব ওঁষধ প্রয়োগ বিফল ৷” 
_ বৈদ্যরাজ চক্রদত্ত নিকরয়নিষচতু্রয় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান 
করিলে, : অর্থনাশশোককাতর হতাশজীবিত মণিভদ্র 
একেবারে? শুইয়া পড়িল। মাধবিক| মুখে কাপড় দিয়া 
ফুপিয়া ফুলিয়া লুষ্ঠিত হইতে লাগিল;--সে লুঠন ক্রন্দুন- 
যা বা হাস্তহেতুক হাহ! সে এবং অন্তধ্যামী ভিন্ন সঠিক 



























ন a ঠক পায়স টি স্বামীকে খাইতে 
দিল,৬পুনরায় অনর্থক অর্থ না দেখিয়া মণিভদ্র খেদে, 
ক্ষোভে খাদ্য স্পৰ্শ করিল-না। 
_ ভুক্চিন্তাক্লিষ্ট মণিভদ্র শয্যায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি শুধু 
পিরিরর্ভন করিতে লাগিল, ভোরের দিকে একটু তন্্রা- 
| হইতেই স্বপ্ন দেখিল--যেন সে নরকের ভয়াকুল 
কাষ্ঠ বসিয়া পরগীড়নসঞ্চিত দীপ্তানলসংপ্রেক্ষ্য মুদ্ৰা 
তেছে,_-সেই মুদ্ৰাগুলি স্বর্ণকাস্তি অগ্নিখণ্ড ; হাতে 
ইতেই জালায় অস্থির হইয়া ফেলিয়া দিতেছে ) আর অমনি 
বৈকটদংষ্ট্ৰ যমদূত বহ্নিশিখার কশা লইয়া তাহাকে 
ডন! করিতেছে; এবং সে যন্ত্রণায় চীৎকার্‌ করিয়া 
। বাস্তবিক চাৎকারে তাহার তন্ত্র! টুটিয়া গেল। 
1 পত্নী আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
নল, “কিছু নহে স্বপ্ন” মাধবিকা কপালে করা- 
রিয়া কহিল, “হায় হায়, স্বপ্ন নহে গো স্বপ্ন নহে; এ 
যে দেখিতেছি ঘোর বিকার--সান্নিপ[তিক’। 

_ মণিভদ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনার নাড়ী দেখিল, কিছু 
৷ ঠিক করিতে পারিল না। ভোরের শীতল বাতাসে তাহার 
কিন্ত বেশ স্বস্থ বোধ হইতেছিল? সমস্ত দিন এইরূপ সন্দেহে, 
ভয়ে কাটিয়া গ্রেল। যখন বেল! পড়িয়া আসিতে লাগিল 
তখন জ্যোতিষীর ও বৈগ্রাজের ভবিষ্যবাণী তাহাকে নিতান্ত 
ব্যাকুল করিয়া তুলিক্ু। সে তাড়াতাড়ি আপনার বাণিজ্য 
ৃ স্থানে চলিয়া গেল । 
পক মনে করিল, মুদ্রার মনোহররূপে সকল যন্ত্রণা 
নত করিয়া দিবে; কিন্তু সমস্ত দিনের অনাহারে 







* 


উদ্বেগে উৎকাকুল চিত্তে অবসন্ন 
কষ্টে আপনাকে টানিতে টা 
উপনীত হইল । সন্ধ্যা হইল তবু মরিল না দেখিয়া সে উৎফুল্ল 


হইতেছিল, কিন্তু হায়, বিধিবিভম্বনা! সে আপন বিপণিতে 





উপস্থিত হইব মাত্র দ্বারবান ছার ছাড়িয়া, ভৃত্য গৃহযার্জ্জন 


অসমাপ্ত রাখিয়া, লেখক কর্মচারী তাহাদের লেখ্য-লেখনী 
ফেলিয়া, মহা চীৎকার করিতে করিতে অতি ভীতভাবে 
উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে যত তাহাদিগকে ফিরাইবার' 
জন্তু ডাকে, তাহারা তত ভীত হইয়া দৌড়ায়। অবশেষে 
তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। 
তখন বিস্ময় ও বিরক্তিতে মুহমান মণিভদ্ৰ লৌহ মঞ্জুষা- 
গুলির তালককুঞ্চিকা ভাল করিয়! পরীক্ষা করিয়া সকল 
গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ ‘করিয়া উদবাটিনী কুঞ্চিকা সকল কটিবন্ধে 
সন্নদ্ধ করিয়া অনিশ্চিত ব্যাকুলচিন্তে আপন গৃহাভিমুখে 
যাত্রা করিল। পথে দেখিল বৈদ্য চক্ৰদত্ত এৰ জ্যোতিষী 
কঙ্কটভট্ট কথোপকথন করিতেছে। কোপপ্রজলিত মণিভদ্র 
তাহাদের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া যেমন পাশ 
কাটাইয়া যাইবে, অমনি শুনিল, বৈদ্ধ চক্ৰদত্ত বলিতেছে--- 
, “অহে| ‘লিপির্-ললাটস্তপ-নিষ্ঠুরাক্ষর|’---এমন সহসা 
মণিভদ্ৰ মৃত্যুকবলিত হইল? কাল আমি যখন 


হইয়াছিলাম, তখন একেবারে শেষাবস্থা ; ধর্বস্তরির অসাধ্য. 
রোগ! আহা, লোকটি অর্থকামুকতার জন্যই মারা গেল) 


পূর্বাহ্ে চেষ্টা করিলে কি হইত বলা যায় ন| ।” 

মণিভদ্র ইহা শুনিয়। প্রথমত স্তম্ভিত হইল। কিন্ত 
পরে মনে করিল, এই প্রসঙ্গপাত্র সমাননামা আর 
কেহ। কিন্তু আবার গুনিল যে, জ্যোতিষী কঙ্কটভট্ট 
বলিতেছে--"কবি বলিয়াছেন, পলিপির্-ন. দৈবী সুপঠা 
ভুবীতি’। কিন্ত দেবগুরুপ্রসাদে বৈধসীলিপি পাঠ করিবার 
ক্ষমতা জমার আছে। অর্থকামুকতা ত্যাগ করিয়া যদি 


বিরুদ্ধ গ্রহচতুষ্টয়ের শাস্তি করিত, তবে বেচারা হয় ত 






বাঁচিতে পাৰিত,। 
এখন মণিভদ্রের আর সন্দেহ রহিল ন! 
সে স্বয়ং। সে তবু বিমুটভাবে তাহাদের নিকটে তত্ব" 


জিজ্ঞাস হইয়া উপস্থিত হইতেই, তাহারা সঙ্কট! ও রাম- 


স্তোত্ৰ আবৃত্তি করিতে করিতে পলায়ন করিল। - 


কি 






ৰ 





_নন্দকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পথে মৃতশ্রুতি মণিভদ্রকে 
. দেখিয়া “দোহাই মণিভদ্র, ভূত হইয়া আমায় দেখা দিও 
না) আমায় ক্ষমা কর; তোমার খণ আমি হয় তোমার 
; ন] হয় গয়াক্ষেত্রে তোমার পিণ্ড দিয়া পরিশোধ 
রে বলিতে বলিতে দৌড়িয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে 
প্রস্থান করিল। অগুভদর্শী নন্দক সে রজনীতে রভসোৎসবে 
যাইতে বাধা পাইয়া বড় কষু হইল ৷ 
মণিভদ্র অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া আপনার গৃহা ভিমুখে 
চলিল। তাহার মস্তিষ্ক সুত্রহার! চিন্তাবর্তে ঘূণ্যমান হইতে- 
ছিল। সে ভাবিতে লাগিল--- 
হায়, কোন ছূৰ্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া কোন অত্যহিত 
আসিয়া উপস্থিত হইল? আমি কি সত্যই মৃত? একজন 
না হয় দু'জন মিথ্যা বলিতে পারে; কিন্তু আমার পরিচিত 
সকলে এবংস্ঘপরিচিত অনেকে আমাকে দেখিয়া পলায়নপর 
হইতেছে কেন? তবে কি আমি ভূত হইয়াছি ? যাহারা 
_পলাইতেছে তাহাদের নিকট আমি সপ্রকাশ। এবং যাহারা 
পলাইতেছে না তাহাদের নিকট আমি বোধহয় অন্ত 
থাকিতেছি। তবে আমি নিশ্চয় মৃত, ‘নিশ্চয় ভূত! কাল 
সেই নরকের জালাময়, পূতিগন্ধময়, ঘরে ছিলাম; আজ 
কি বেড়াইবার ছুটি পাইয়াছি, না, আমি পাঠশালা-পালান 
ছেলের মত পলাইয়| আসিয়াছি। ওঃ সেই বহিকশ! ! 
মনে করিতে গা শিহরিয়া উঠিতেছে। যাক সে চিন্তা 
যে রকমেই হোক যখন পৃথিবীতে আসিয়াছি, একবার 
বাড়ীটা দেখিয়া যাইতে হইবে!” 
বুদ্ধির মণিভদ্র আপনার গৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহদ্বারে 
জলপূৰ্ণ মৃৎকলস, অগ্নি, গোময়, নিশ্বপত্র প্রভৃতি সন্ত bl 
চিহ্ন সকল রহিয়াছে। তখন সে ভাবিতে লাগিল;--* 
আমি? কোথায় আমি? কি অবস্থায় আছি? এরা 
মৃত? এই ত’ আমার স্থূল দেহ স্পর্শ করিতেছি, এই ত 
শ্বাস প্রশ্বাস, হ্বংস্পন্দন অনুভব করিতেছি, এই ত’ নখ- 
- গীড়নে ব্যথা বোধ করিতেছি। , প্রেতাবস্থায়ও কি এই সব 
অনুভূতি থাকে ? আমি ত’ আপনাতে আপনি কোন 
পৰিবৰ্ত্তন "বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু বাহিরে ত’ যথৈষ্ট 
পরিবর্তন দেখিতেছি। এই ত’ আমার ময়ুরণুকচিহ্নিত 













টি জগত! গৃহাভিমুখেই চলিল ক পথে নৈশবিহার প্রস্থিত গছ কিন্তু এ গৃহে হিরা কে? 1 আদি কবে? জ্ধ 





















আমি কি আমার, প্রেতাত্মা? আমি এই পৃথিবীর জন: 
সমাজের কেহ নহি? আমি যদি কায়| নহি, ছায়া 5 LL ৰম 
যদি মানুষ নহি, প্রেত; তবে আবার আমি ভৱ 
অকল্যাণরূপে মানুষের মধ্যে কেন? মৃত্যুর কুষ্জকঠিন 
প্রাচীর যদি আমাকে জীবিতলোকের সহিত সম্পর্কন্রিরহিত 
করিয়াছে, তবে বুঝিতে পারি না কোন পাপে যমদূতগুলা = 
আমাকে সংসারের মাঝখানে ছাড়িরী দিয়া গেল? ? প্রেত 
লোক কোথায়, কোন পথে? আমাকে সেখানে কে লইয় 
যাইবে, সেখানে আঁমায় একটু স্থান দিয় কে নিশ্চিন্ত 
করিবে? জীবরাজ্য হইতে, নির্বাসিত, প্রেতলেক ভইতেও 
বিতাড়িত, ত্রিশঙ্কুর মত আমার একটুকু স্থান কি ক্েটুথা 
নাই?’ 

এইরূপ অনন্ত প্রশ্নে, অবিশ্ৰাম চিন্তায় মণিভদ্র 
হইয়া যন্ত্ৰচালিতের মত রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। গহমধ্যে 
মঞ্জুলিকার কাংস্তক বঙ্কার দিয়া উঠিল__“আ মর; কেরে 
মিন্সে, চোখের মাথা খেয়ে সন্ধ্েবেলা বিরক্ত কর্তে এ 
দেখছিস্‌ না গৃহে অশৌচচিহ্ন; আমার প্রভু বুদ্ধ 
মণিভদ্র সন্ত প্রাণত্যাগ করেছেন, কণী ঠাকুরাণী, দে 
মূৰ্চ্ছিতা; বেরো বেরো, দূর হ’, বিরক্ত করিস নে! 

এই বাক্যে অধিকতর অস্থির.হইয়াঁ ভয়প্রব 
দ্বারে আর বার আঘাত করিয়া বলিল কে 
দ্বার খোল, একবার তোমাদের দেখিয়া যাই। এবার 
প্রেতলোকে গেলে পুনরায় পৃথিবী পচন লাও 
পাইতে পারি? * 

‘তুই কে রে দগ্ধানন, দাড়া ত’ সন্মাৰ্জনী স্ন কুরি। 
বলিয়া মঞ্জুলিকা দ্বার খুলিয়াই মণিভদ্ৰকে দেখিয়া বিকট _ 
চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। * পা 

সেই চীৎকীর ও পতন শবে আকৃষ্ট হইয়া সদ্ধ বিধবা- 
বেশ! শরীরিনী শোকমৃত্তির মত মাধবিক! উপস্থিত হুইল। _ 
সেও মণিভদ্রকে দেখিবামাত্ৰ মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ৃ 

ক্লান্ত মণিভদ্ৰের মনে আর দ্বিধা লংশয় রিল না। 
‘তবে আমি নিশ্চয় মৃত, আমি আমার প্রেতাত্মা hs 
ভয়ঙ্কর, আমি অমঙ্গল!’ বলিষ্টা ক্ষধাউদ্বেগ-ক্লান্তি 
দ্বেজিত মণিভদ্ৰও মূৰ্চ্ছিত" হইয়া পড়িয়া গেল। * 















ঠ হারে পড়িতে দেখিয়াই আধৰিক| {ও মঞ্জুলিক| ঝ টিতে 
উঠিয়া দীড়াইল এবং পরিচারিকাগণ সাহায্যে তাহাকে , 
য় তাহার: উত্তরীয় ও অঙ্নরক্ষ উন্মোচন করিয়া * 
য় শায়িত করিয়া দিল। 
করিয়া বলিল, মূৰ্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে, সে এক্ষণে নিদ্ৰাগত।. 
মাধবিকা বিধৰাবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রসাধনসজ্জিতা 
স্বামীর পাৰে শৱ্জানা হইল। গৃহের অশৌচুচিহ্ 
সকল মঞ্জুলিক| অপস্থর্ত করিল। 
পিভদ্র সেই শ্ৰান্তিগাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও কতবিধ স্বপ্ন 
. স্বপ্নে সে কতবার মরিল, বাঁচিল, আবার মরিল। 
নরকে গেল, কতবার স্বর্গের আলো দেখিল। 
ঝি প্রভাত হইলে মাধব্রা স্বামীকে বেশ একটু 
ঢা দিয়া বলিল ‘উঠ উঠ হ্ৃতপিশ্ডেশ্বর, উঠ। আর 
বেত 
ত তন্দ্রাবিজড়িতচক্ষু মণিভদ্র ভূষণভৃয়িষ্টা প্রসাধন- 
ঠা মাধবিকাঁর দিকে চাহিয়া বলিল, “একি প্রিষতমে, 
এখানে? আমি কাল যখন পৃথিবী পধ্যটনের ছুটি 
ছিলাম তখন তোমাকে একবার দেখিবার বড় সাধ 
ডল ।- আমি যেই তোমাকে দেখা দিলাম অমনি 
ময়ে মুৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলে। প্রেত ও মন্ুষ্কোর মধ্যে 
গ্ৰীতি-সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া এতখানি ভয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত 
পৃথিবীতে, ‘জীবিত কালে আমিই তোমাকে তয় 



































হুইল্ঠম অমনি তুমি আমার ভয়ে মুচ্ছিতা হইয়া 
ডলে! সেই মূৰ্চ্ছাতেই কি তোমার মৃত্যু হইয়াছিল? 
আমি প্রেতলোকে ৷ আসিতে না আসিতে তুমিও 
সিয়া হাজির! এমন বিবিধ ভোগ্যব্ষয়ভূয়িষ্টগৃহে তুমি 
প্রসাধনসঙ্জিতা। 
রাত্রি’ গিয়াছে ? এখানেও কি ঘরকরণা করা যায়? 
কারক ন! স্বর্গ? আচ্ছা, আমি কৰে কখন কি রোগে 
য়াছিলাম?” ৷৷ | 
মাধুৰিক| শুনিয় হাসিয়া বলিল, 
রসিকতা কোথায় শিখিলে ? এখন রঙ্গ রাখ; বেলা হব) 
কাধ্যেলাইবে না? : *_; 











: শয়ন ্রকোষ্ঠ চিনিল, এবং বলিল, “একি? তবে কি আমি 


বৈদ্ চক্ৰদত্ত তাহাকে পরীক্ষা 


তাম, আর আমি যেই মৃত্যুর ব্যবধান অতিক্ৰম করিয়া! 


কাল কি প্রেতলোকে আমাদের 


‘এত নাগরালি,, 


আশ্চাধ্যাদিত মিত্র চক্ষুমা্জন কৰিয়া আপনার. 


মৃত নই? সশরীরে জীবিত}, কাল যে আমি মরিয়া গিয়|- 
ছিলাম ?” . | 
মাধবিকা কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, “এ আবার কি | 


অমঙ্গল কথা এই প্রভাত কালে? রাম নাম করিয়া উঠ, 


যাও কার্যে যাও। বালাই, তুমি মরিবে কেন? শক্ত 
মরুক 1” 

মণিভদ্র মাধবিকার মুখে রাম-নাম শুনিয়! কিছু আশ্বস্ত 
হইয়| বলিল, ‘তুমি যাই বল প্রেয়সি, আমি অৰ্দ্ধদণ্ড পূৰ্ব্বে 
মৃতই ছিলাম। কঙ্কটভট্টের গণনা এবং চক্রুদন্তের নাড়ী. 
জ্ঞান কখন বার্থ হইবার নহে। হয় তুমি সাবিত্রীর মত 
আমাকে যমরাঙ্জার কাছ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছ, নয় 
তুমিও মৃত, কিন্তু টাটক! পরিবর্তন বলিয়| চিরাভ্যন্ত জীবিত 
জ্ঞান তুম এখনে| ত্যাগ করিতে পার নাই। একটু পরেই 
প্রেত জীবনে অভ্যস্ত হইয়! উঠবে; আমারে প্জীথম প্রথম 
অমনি বাধো বাধে ঠেকিয়াছিল। জীবলোক ও শ্রেত- 
লোকের মধ্যে মরণ মাত্র ব্যবধান বৈত’ নয়!” ৷ 

মাধবিক| কোপন্ুরিতাধর প্রদর্শন করিয়া বলিল, “কথা 
শুনলে অঙ্গ জলিয়া ঘা যায়! পাগল বা মগ্যপ হইয়াছ ? এখন 
উঠ গো উঠ, অধমর্ণেরা খণ পরিশোধ ও গ্রহণের ব্য 
অপেক্ষা করিতেছে ৷’ | 

" মণিভদ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, ‘পেত-লোকেও খণের 

কারবার আছে না কি? কিন্তু সে ব্যবসায় আমি আর 
করিতেছি না; এখানকার মুদ্রা জলন্ত অগ্নিখণ্ড !’ 

মাধবিক| অতিমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া ডাকিল, ' 
‘মঞ্জুলিকে, তুই কায়স্থকে এখানে পাঠাইয়া দিয়া জ্যোতিষী 
ও-বৈগ্য-রাঁজকে ডাকিয়া লইয়া আয়; আমার স্বামীর রি | 
বিকৃতি ঘটিয়াছে ৷’ 

বেচারী*মণিভত্র অনেক, “কষ্টে মরিয়া” একরূপ, নিশ্চিন্ত ; 
হইতেছিল; কিন্ত আবার জীবনের ক্রীড়া আরম্ভ দেখিয়া = 
মে স্থির করিতে প্লারিতেছিল না যে, কোন অবস্থাটা প্রকৃত। : 


বহুকাল জীবন্ত থাকিয়া থাকিয়া জীবনটাই: তাহার অভ্যাস ও 


সহ হইয়! গিয়াছিল মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহার চিরাভ্যাপ- 


" টাকে কিছু বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেও, গে ক্রমে আবার ' | 


মরণেই অভ্যস্ত" হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া - 














+ জীৰনোপক্ৰম ভাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল। না। 
"জীবন মৃত্যুর মধ্যে হীটিহীটি করার চেয়ে যে কোন অবস্থায় 
. নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে সে বাচিয়া যায়। নদীতে নিরালম্ব 
: ভাসমান কাষ্ঠথণ্ডের জোয়ার ভাটার টানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
অপেক্ষা সমুদ্ৰ সমাধি বোধ হয় অধিক বাঞ্চনীয়। 

' মণিভদ্রের কায়স্থ কর্মচারী ছারঞজুষার কুঞ্চিকাগুচ্ছ- 
ঝনৎকারে মণিভদ্রের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিয়া আসিয়া 
ঈমস্কার করিল এবং কর্মস্থানে প্রভুর ঝটিতি উপস্থিতি 
প্রার্থনা করিল। 

বৈদ্য ও জ্যোতিষী উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ 
জিজ্ঞান্গ হইলে মাধবিকা বলিল, “নিদ্রাভঙ্গের পর ইহার 
কেমন ধারণা হইয়াছে যে উনি মৃত, প্রেতাত্মা, জীবিত 

ৰ 7} বান্ধি নহেন ৷’ 

"বৈদ্য গম্ভীৱভাবে নাড়ী টিপিয়| বলিল, ‘অতিরিক্ত অর্থ 

চিন্তায় মক্ৰিক্ষবিৰৃতি ঘটিয়াছে। নাড়ীতে বায়ুর বিষম 
প্রকোপ অনুভুত হইতেছে। প্রথমত শৈত্যক্রিয়! কর্তব্য । 
তাহাতে উপকার না হইলে মধ্যমনারায়ণ ( উত্তম মধ্যমও 

চলিতে পারে ) ব্যবস্থা 1, 

জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলিল, স্থানে চন্দ্ৰ নীভুই 
হওয়াতে এরূপ ভ্রম ঘটিতেছে। শাস্তি (শাস্তিও বটে ) 
কর্তব্য।” .. রী 
প্রাগ্ত-পুনৰ্জাবনমণিভদ্ৰ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “তোমাদের 
মুখে অক্চন্দন বর্ষিত হৌক; আমি মানিয়া লইতেছি যে 
আমি জীবিত। কাল তোমরা গণনা ও নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা 
আমার মৃত্যু নিশ্চিত এবং পরে আমার মৃত্যু ও আমাকে 
প্রেতাত্মা বলিয়া রটনা করিয়া তোমরা কেন আমাকে 
বিপৰ্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলে ?? 

আশ্চর্য করিলে মণিভদ্র, ওহে অবাক করিলে! আমরা 

তোমার মৃত্যু রটনা করিলাম! কবে? কখুন? পর্শিব শিব 

শিব! স্বস্থ হও মশিভদর সুস্থ হও, ওহে আত্মস্থ হও। বোধ 
হয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তোমার বৃদ্ধি-স্কংশ ঘটয়াছে। 
তোমার উত্তম-সধ্যম নারায়ণ আবশ্যক ? তোমার শান্তি- 

স্বস্ত্যয়ন কর্তব্য 1” | 

বৈদ্য $ জ্যোতিষীর এই বাক্যে আশ্বস্ত হই মণিউদ্র 

বলিল, ‘যদি সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন হয়, তবে ইহা নিশ্চিতই 


Ee 
















২বহিদ্বার প্রস্তুত করাইয়া তাহার খণ্ডাং* গুলি টিত করিয়া 


বলয় ও কেয়ূর, পুষ্পসারস্গদ্ধিত উত্তরীয় ও বসন, ৰ 






স্বপন! চুদে বাহির হইয়া জননী, ধরণীর হখখানা 
*চিরপরিচিত আশ্বাসশাস্তিদায়ক কি না!” 
বাহির হইয়া সে দ্বারে কোন মৃত্যুলক্ষণ দেখক ন| 
পথে নন্দকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দক বলিল, “ভদ্র, 
কাল্‌ সমস্ত রাত্রি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। নানা অনটনের 
মধ্যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার প্রেতমূ্তি দেখিয়া, ভ্রাতঃ, 
বড় ব্যথিত ও ভীত হইয়াছিলাম।* তোমাকে অন্ত প্রভাতে 
সুস্থ "্বচ্ছন দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম চি. . . .. 
মণিভদ্র হাসিয়া বলিল, “আমিও কাল মমন্ত 7 ৷ 
রূপ স্বপ্ন দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছি। দঃ স্মর গোবিন 
স্বগ্রপ্ৰসঙ্গে আর কাজ নাই ।’ ৷ 
অবশেষে মণিভদ্র নশি্ত হইয়া শান্তি ক্যান 
তাহার অর্থকামুকতার শাস্তিস্বৱপ ভগবানের, এই দান 
দেখান মনে করিয়া সে কুসীদ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল । 
কখন তাহার নিকট প্রকৃত রহস্ত উদ্ঘাটন করে নট 
আমরণ ইহা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। 
মাধবিকা আপনার কৃতকার্যাতায় উৎফুল্ল হইয়া মাণিন্ 
লাভ অতিনিশ্চিত, স্থির করিয়া অপর সব্দিয়ের- পরিহা 
পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল. । 

























মালবিকার অন্ুবন্ধ। 

“যখন মাধবিকা জ্যোতিষী ও বৈছ্যের সাহাযো তা 
স্বামীকে মৃত্যুপরিহাস করিতেছিল, তখন মালবিক স্বামীর 
চরিত্র শোধন ও মধিমঞ্জীর লাভের উপায়স্বরূঈ পরিহাস 
আয়োজন করিতে নিশ্চিন্ত ছিল না ৷ এক লোষ্ট ঈন্ে 
দুই পক্ষী বধ করিবার ব্যনস্থা তিন সখীরই উদ্দেশ্য ছিল? 
মালবিকা তাহার ভ্রাতা শক্রন্তপের সাহায়ো, স্থপতি, 
চিত্রকর, ভাস্কর ও হত্রধরের সাহায্যে একটি অপঙরনী ] 


hs দিল । . 

* একদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতে নন্দক বাসকসজ্জা 
মনোযোগ করিল। চন্দন-কুস্ুমানুলিপ্ত দৈহ, ধূপধূমশোধিত 
কুঞ্চিতকেশে সন্নদ্ধ সুবর্ণ কঙ্কতিকা, শিরোললাটবেটিত-ম 
কদম্ব, কৰ্ণস্থ কুণ্ডল, গ্ৰীবাশোভনা কাঞ্চনবি 





_ মুক্তামণ্ডিত উপানহ, এবং করম বকুলমাল তাহাকে শরীর 


নর 


পুষ্পধন্বার মত প্রকাশিত করিল। ৰ 





৬ পদাধন প্রফুল চক্ষু দর্পণে যখন দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন 
পত্নী মালবিকার যাতনাজাত বিলাপধবনি তাহার কৰ্ণে গেল। 
‘সে পত্নীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে? 
_ এ আবার কিসের ডুলন! ? শীঘ্র বল, আমার বিলম্ব করিবার 
অবসর নাই”। . 
_মালবিকা কাতরক্ে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল, 
হে দগ্ধানন, নির্বংশের পুর, আমার নিতান্ত দগ্ধাদৃষ্ট যে 
ম | তোমার তাতে পড়িয়াছিলাম,? নতুবা তুমি আমার 
আসন্নমূত্যুষ্কচায়েও এমন রূড় অমাক্র ব্যবহার করিবে কেন? 
মার নো তোমার নৈশবিহারে বাধা দিতে আসিব 
না) আজ আৱ একটু অপেক্ষা কর। আমার মৃত্যু আগন্তক, 
ৰ | মরিলে তুমি ত’ বীচই, আমিও বাচি ৷” 
নন্দক মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমি তোমার অর্থশূন্ত 
ক গুনিতে চাহি না। গুধু জানিতে চাহি তোমার 


















দু হাক নিবমৱকনা। শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে, 
দন মন্দ হইয়াছে, জীবনীক্ৰিয়| স্থগিত হইবার উপক্রম 
য়াছে, আমি এখনি মরিব। ওগো আমার মত অভাগ্যের 
মঙ্গল; কিন্তু বড় যন্ত্রণা; জীবনে ত’ কখন সুখ পাই 
এখন একজন. বৈদ্য ডাকিয়া দেও গো, যে শুধু 
উপশম করিয়া মরণকে শান্ত ও বরণীয় করিয়া 


| 





__ নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “থাম থাম ; মরিতে হয় অমনি 
অর, বৈগ্ ডাকিয়া মৃত্যুকালে বিলাসিতার কি প্রয়োজন ? 
তোমার মরিতে হয় মর, আমার বিলম্ব হইতেছে, আমি 
চলিলাম ; কাল প্রাতে আগিয়| তোমায় “মৃত দেখিলে 
_ সৎকটুরের ব্যবস্থা যথাবিধিই করিব ।” ্‌ 
_ মালবিকার দাসী বরোরুহা এই কঠিন বাক্য শুনিয়া 
₹ তীব্র শোকে লুষ্টিত হইতে হইতে স্বামিনীর গুণ ও প্রভুর 
সা নিপুণতার সহিত কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল। 
নন্দক বিশেষ দুঃখিত হইল, স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুতে নহে, 
এমন সাধের প্রসাধন বার্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া । 















ক নী 





অবশেষে পত্নীর ৰ দেখিয়া এবং বাসীর ভ ভৎ্‌ তনায় বাধ্য a 
হইয়া সে বৈগ্ভের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। ডে 

সে চক্ষুর অন্তরাল হইতে না হইতে মৃতকর! মালবিকা , 
লক্ষ দিয়া উঠিল; তীব্র শোকলুষ্ঠিতা দাসী বরোরুহা হাসিতে _ 
লুষ্টিত হইতে লাগিল; এবং খট্রাতলগ্প্ত শত্ৰুস্তপ বাহির = 
হইয়া পরিহাস পরিমমাপ্তির আয়োজনে মনোনিবেশ করিল। ক 

বহিদ্বারের জীর্ণ পুরাতন কবাট অপস্থত করিয়া তৎ- 
স্থানে নূতন সুন্দর কারুময় বিচিত্র রজতহিবরণ্ময়মণ্ডিউ 
কপাট সন্নদ্ধ হইল। দ্বারের উভয় পার্শ্বে বিচিত্র কারুশোভিত 
মৰ্ম্মবৃস্তম্ভ চতুষ্টয় স্থাপিত হইল। প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ 
স্বর্ণরঞ্জিত চিত্রাবলী লম্বিত হইল। নন্দকের অবহেলাসম্তপ্ত 
জীৰ্ণগৃহখানি একরাত্রির জন্য নাট্যশালার কদর্য অভিনেতার 
ছদ্মসভনুদার মত বিচিত্র বাসকসজ্জায় মনোহর হইয়া উঠিল 
দ্বারশর্ষে রজতন্থবর্ণময় অক্ষরে লিখিত হইল “প্রমোদ- 
ভবন’! বি ্‌ 

গৃহমধ্যে মালবিকা ও শক্রস্তপের আত্মীয়গণের ভোজ 

উপলক্ষে সেই চিরম্নান নিরানন্দ শোকমুদ্তি গৃহখানি আজ 
নৃত্যগীতধাদ্য-আলে]কহাস্তি-মহোৎসবে পরফুল্পপ্রদীধ হইয়া 
উঠিল। 

এদিকে বিরক্ত বিরস নন্দক বৈদ্যুকগৃহোদেশে পা টু 
পথে বৃদ্ধিজীবী মণিভদ্ৰের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার 
বিরন মনে তাহার স্ত্রীর আসনমৃত্যুশঙ্কা জাগ্রত হইয়া 
তাহার মনকে আরে! কটুতিক্ত-করিয়া তুলিল। যা 

চিন্তাকুল চিত্তে যাইতে যাইতে পথে মণিভদ্রের সাক্ষাৎ 
পাইয়া তাহাকে তাহার প্রেতাত্মা ভ্ৰমে আতঙ্কিত হইয়া 
নন্দক উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে ফিরিল। বৈছ্বকসদ্ধানে বা 
অভিসারগমনে তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না; বিপদের 


ক 


সময় তাহার পদ তাহাকে সেই অনির্ধ্চনীয় স্বেহনিরাপদ 
yj নির্ভরসহ গৃহখানির দ্বারেই বহন করিয়া আনিল। 


সে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াই স্তম্ভি 5 হইয়া গেল। সে 
দেখিল, না স্ত্রানি কোন যাদুল্পর্শে তাহার শোকয্নান 
বিলাপধ্বনিমুখরিত জীৰ্ণ গৃহখানি লুপ্ত 'হইয়া, তৎস্কলে ঈ৯ 
বিচিত্র সৌন্দধ্যশোভিত প্রমোদভবন মহামহোৎসবে উদ্দাম 
হইয়া উঠিয়াছে। সে চক্ষুমার্জন করিয়া তাহাই দেখিল। 
সেই চিরপরিচিত পথ, প্রতিবেশীদের সেই সব গৃহ যথাযথ 





রামের হরধূন ভঙ্গ | 


নিম্ন ভাল ভৈল মিত জটাত = 






রিনি 7 


রে কেবল তারা লাবালাবডিৎডিত লী Pe 


তাঁহার অনাদূত, অবহেলা-অপমানব্যথিত শত-অত্যাচার- 
_ সহিষ্ণু পত্নীকে বক্ষে করিয়া উহ হইয়া গিয়াছে । সে নিদ্ৰিত 
না জাগ্রত ? ‘প্রবোধেো নিদ্রা! কিমু বিষ--বিসৰ্প কিসু মদঃ’ 
_ তাহার পরিমূঢ়েন্ৰিয়গণ কি সাক্ষ্য দিতেছে ? 

হতবুদ্ধি নন্দক আপনাকে ধরিয়া খুব কয়েকটা নাড়া 
দিল, প্রাচীরগাত্রে মস্তক কুটিত করিয়া রক্তপাত করিল, তবু 
‘বুঝিতে পারিল না ইহ! স্বপন, স্ুরাবিকার, ইন্দ্রজাল, না সত্য। 

অবশেষে সে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্বারে ভীষণ আঘাত 
করিল। তাহাতে প্রতিবেশী সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, 
কিন্তু মগ্যপ নন্দকের ব্যবহারে কিছুই আশ্চৰ্য্য বোধ করিল না। 

তাহার আঘাতশৰে গৃহমধ্যে রুক্মকর্কশ্কণে কে একজন 
বলিয়া উঠিল, “কে রে, উৎসবভঙ্গপ্রয়াসী, শীঘ্ব * চলিয়া 
যা, নয়ত” উচিতমত শিক্ষা দিয়া দিব ৷” 
_. ইহাতেঈন্দক কুদ্ধ হইয়| বলিল, “তোরা কে রে পাপিষ্ঠ? 
ইহা! আমার গৃহ ৷ এই দণ্ড ছুই পূৰ্ব্বে আমার মৃতকল্পা স্ত্রীকে 
রাখিয়া বৈদ্য ডাকিতে গেলাম, ইহার মধ্যে এ কি ব্যাপার ! 
একেবারে আমার স-পত্বীক বাড়ীকে বাড চুরি! আর এখানে 
সমস্ত কেকয়রাজ্য যেন উন্মত্ত হইয়া আসিয়া যুটয়াছে। 
দূর হ তোরা হতভাগ্য পামর !’ 

“এই দূর করিতেছি” বলিয়া একজন ভীমকান্ত পুরুষ 
দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া নন্দককে অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ দিয়া বলিল ‘ইহা 
তোমার বাড়ী বটে অমুদ্ৰদারিদ্ৰসমুদ্ৰপতিত উন্মত্ত প্রলাপী 
জান না মূৰ্খ, ইহা প্রখ্যাতা মঞ্জুলিকার প্ৰমোদভবন 1” 

নন্দক আপনার গৃহ ও স্ত্রী প্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া 
ভ্রামামানচিত্তে মন্থরগমনে তাহার প্রণয়িনীর ভবনোদ্দেশে 
চলিয়া গেল ৷ 

- সে রাত্রে তাহার রভসোল্লাস ভাল লাগিল না। স্বরা- 
ভাগু নিঃশেষ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি সে*এই অভাব্য 
অবোধ্য অতব্য কাণ্ড চিন্তা করিতে লাগিল। সকল ঘটনা 
_ বিবৃত করিয়া স্ব প্রণয়িনীকে বলিল, কিন্তু ধল ইহা মদ্টপের 
খেয়াল স্থির করিয়া হাসিয়া উড্‌]ইয়া দিল। 


যখন উষার প্রথম জ্যোতিকন্মেষ হইল তখন নন্দক 


ভাবিয়া আকুল যে, দে এখন কোথায় অন্ন ও আশ্রয় পাইবে? 
'_ এতদিনে সে প্রথম বুৰিল যে বারবধূর আদর-আপ্যায়ন 




































সর্থসাপেক্ষ, সেহমূল নহে। আজ প্রথম সেই তাহার 
সঙ্গবঞ্চিতা, অনানৃতা, উপেক্ষাউৎপীড়নলাঞ্ছিতা পত্নীকে 
মনে পড়িল; মনে পড়িল মে কেমন অত্যাচারের গ্ধরিৱৰর্ত্তে 
প্রত্যহ সেবা ও গুশ্রযা লইয়া তাহারই প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিত। যে গৃহে এই স্নেহাশয় ছিল তাহা আজ কোথায় 
উহ্‌ হইয়া গিয়াছে। তৎস্থানে যে ভবন প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছে, 
তাম্ভুতে সে যে প্রচণ্ড অভাৰ্থন| *লাত' করিয়াছিল, তাহা তা 
পুনরায় উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মোটেই হইতেছিল 
না। তথাপি তাহার প্রণয়িনীর অবিশ্বাস ও অনুরোধ 
তাঁহাকে আর একবাঁর গৃহসন্ধানে প্রবৃত্ত ক্রিল। 
সে স্পন্দিতহৃদয়ে শস্কাকাতরগিত্তে পরী প্রবেশ করিল 
সে যখন আপন ভবনের ‘নিস্তৰূত| অনুভব করিল, *তথ 
বিশ্বয় ও আশ্বাস তাহার চিত্ত অধিকার করিল। নিকট 
হ্যা দেখিল, সেই প্রাসাদ যেমন মায়াতে উদ্ভৃত হইয়াছিং 
তেমনি কোন মায়াবশে অন্তৰ্ছিত হইয়াছে। সেই তাহার 
প্রাণারাম নয়নানন্দকর, স্নেহ গাণ জীর্ণ গৃহের জীৰ্ণদ্বারে 
লিখিত বিলুপ্তবর্ণিক, শঙ্খপদন্ম স্লানমুখে তাহাকে তা 
করিতেছে। 
সে হর্ষোৎক্রান্তদ্রুতগতিতে দ্বারস্থ হইয়া আঘাত করিল 
জাগৱণক্লান্ত| গৃহবাসিনীগণ শীপ্ব উত্তর দিল না। আঘান্ধতর 
প্রবুদ্ধ হইয়| দাসী বরোরুহা! দ্বার খুলিয়া দিবালোক 
ম্জ্জিনা করিয়া কহিল, “ধন্য প্রভু, তুমি ধন্য | ধন্য তোমার 
প্রাণ! ওগো ধন্ত তোমার মায়া মমতা ! আর ধন্য তোমার 
কর্তবাবৃদ্ধি! এখন তোমার না ফিরিলেও স্বাঙ্কিনীর স্বচ্ছ 
চলিতে পারিত। তুমি কি মনে কর আমার স্বামি: 
প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ্দেখিলে দিন যাবে ভালে ড্লাল 
তোমার রভসচিহ্নিত, স্থরাবাসিত মুখ প্রাতঃকালে হা 
না দেখাইলেও তাহার প্রভাত স্থু গ্রভাতই হইত ।* 
তাহার কথা শুনিয়া নন্দক আশ্বস্ত হইলয়ে স্ত্রী 
মরে নাই এবং সশরীরে সেই গৃহে বিদ্ধমান 
ধঁরোরুহার তিরস্কার অগ্রাহ্থ করিয়া দ্রুত 
প্রবেশ ৮৮ এবং তাহার স্ত্রীর 





হইয়া বঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল “দেখ দেখ, মগ্ঘপের 
আমার রোগযন্ত্রণ মহা মহোৎসব! আমার কাতরোক্তি 
(তৌধ্যত্রিক!, ওগো নিষ্ঠুর, অত্যাচারের উপর অপমান করিতে 
_ তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না, ওহে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ 
না 2 
অভিভূত নক *প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা ক্রিল। 
কেহ ব্যাপার স্বীকারগ্করিল; পূৰ্বাহ্নে সতকীকৃত কেহ বা 
_শ্বীকার করিল নাঁ। তখন স্থির হইল যে ইহা নিশ্চয় 
_ ভৌতিক কাণ্ড। তাহার পাপের দণ্ডের পূর্বাভাস। অধিকন্ত 
_ মালবিকা তাহাকে বুঝাইয়া দিল গয়ে সে যদি শুদ্ধচরিত্র না হয়, 
_ তক্চেসে সত্যসত্যই এই গৃহ প্রমোদভবনে পরিবর্তিত করিবে। 
ভীত নন্দক সংযতশুদ্ধ হইল। মালবিকা আপনার 
লতায় ও নিশ্চিতলন্ধব্য মণিমঞ্জীরের আশায় উৎফুল্ল হইয়া 




















বাসন্তিকার প্রযত্ব । 


যখন মাধবিকা ও মালবিকা স্বামীবেচারিদের লাঞ্নায় 
মাপনাদের আশা ও আনন্দ অর্জন করিতেছিল, তখন 
সম্তিকাও স্বামীর অকারণ সন্দেহ দূর করিতে ও মণিমন্ীর 
াভ করিতে যত্তবতী হইয়াছিল । 

কেকয় রাজ্যে: এক বৌদ্ধ বিহার ছিল, রেবত নামে 
সস্তিকার এক আত্মীয় সেই বিহারে ভিক্ষু ছিল। বাসস্তিকা 
তাঁহার সান্রায্য প্রার্থনা করিল। 

রেবত ভিক্ষু বিহারকর্তা ধৰ্ম্মপালের পরামর্শ ও অনুমতি 
। | করিল। ধৰ্ম্মপাল রেবত ড্রিক্ষুর আত্মীয়া বাসস্তিকার 
কানের জু রেবত ভিক্ষুকে নির্দোষ আমোদ করিবার 


উঃ 





করা হইল। নৃসোম আহারচিস্ত 


1ত ভিক্ষু অমণদ্বয়ের সাহায্যে 
করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণোপযুক্ত 









_নিরপরাধিনী পত়ীকে কষ্ট দেওয়ার ফল।” 








হি ৬ | তাহাকে বিহারে আনিয়া একটি ক্ষুদ্ৰ কক্ষে তৃণশষ্যায় শয়ান 
বিকার ঘটিয়াছে। আমার শোকয্নানজীর্ণ গৃহ প্রমোদভবন | ্‌ 


করিয়া দিল। 
সমস্ত রজনী নৃসোমের নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় কাটিয়া গেল। " 
ভোর রাত্রে একজন শ্রমণ বিকট ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে এ 
সকল কক্ষদ্বারে ধীরোদাত্ত গম্ভীর কে দাতি করিয়া 
ফিরিতেছিল-_ | he 
“অসজ্ঝায় মল। সস্তা, অনুট্ঠানমল| ঘর! 
মলং বধ্নন্দ কো পজ্জং পামাদে। রক্খতোমলং ॥ 
'উ্ঠানকালম্‌হি অনুট্ঠানে। যুব! থলী আলসিয়ং উপেতে। । 
সংসন্নসঙ্কল্পমনে! কুসীতো পঞ্ঞাঁয় মগগং অলসে| ন বিন্দৃতি [| 
'িপপবৃদ্ধং পবুজ্ঝস্তি সদা গোতম সাবকা। 
যেসং bh চ রত্তে| চ নিচ্চং বুদ্ধগত| সহি ॥ 
ঞ নিচ্চং ধন্মগত| সতি। 
ক কত নিচ্চং সঙ্ঘগত। সতি ॥ ৷ 
eo id ্ট নিচ্চং কাঁয়গতা সতি ৷ রা 
যেসং দিব| চ রত্তো চ অহিংসায় রতো মনে! ॥ 
ভাবনায় রতে। মনে |” ০ 


এই বিকট ঘণ্টারবের সহিত এই ধীরোদাত্ত গম্ভীর 
সথত্তাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া নুসোমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিকট 
শব্দে ভীত হইয়া ডাকিল, 'বাসস্তিকে, বাসন্তি, ব্যাপার কি? 
এত রাত্রে এ কাহারা উৎপাত করিতে আদিল? বাসস্তি, 
হলা বাসস্তিকে, তোমার ভাল ঘুম যা হোক? = 

বাদস্তিকার কোন সাড়া ন; পাইয়া সে মাদকালসমুদ্ৰিত 
চোখেই শয্যাপাৰ্শ্বে হাত দিল। হায় হায়, সেখানে বাসস্তিকা 
নাই। সকল সন্দেহ ও ঈর্ষা জাগ্রত হুইয়া উঠিল; মনে 
হইল বাসস্তিকা, নিশ্চয়ই কোথায় অভিসারে গিয়াছে 
তন্দ্রা চুটিয়| চক্ষু পরিষ্কার হইয়া গেল। মনে সন্দেহ, বাহিরে 
বিকট অশ্রুতপূর্ব্ শব্দ তাহাকে ভীত চকিত করিয়া তুলিল, 
সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
শিহরিয়া উঠিল। একি ? সে কোথায়? তাহার সেই 
উত্তম-তষ্" কোথায় গেল? তৎপরিবর্তভে এই তৃণশয্য| বা 
কোথা হইতে আসিল? সে কোথায় ওগো সে কোথায় ? 
এ কোন নরক, ওগো কোন্‌ দৈত্য তাহাকে এখানে লইয়া 
আসিল ? এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ওগো কে বলিয়া 
দিবে এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ৷ 

* বাহির হইতে গম্ভীর কঠে ধ্বনিত হইল, "মিথ্যা সন্দেহে 

এই বাকাস্বর 


সং রং ফু 


গু. 


লা কর্ণে দানবকঠের মত ভীষণ বি ধ হইল। সে 


শিহরিয়া উঠিল। 


.. 'আমি কি সন্দেহ ঈৰ্ষায় উন্মত্ত Ee ? মনে হইতেছে, 


আমি কালই যেন নিজের গ্রহে স্বাধীন ছিলাম। কিন্ত 
সেইটাই হয় ত’ মস্ত একটা ভ্ৰম প্রকৃতপক্ষে আমি হয় ত’ 
কতকাল এই বাতুলালয়ে বদ্ধ রহিয়াছি। এই কি বাতুলা- 
লয়? আজ কি তবে আমার প্রথম জ্ঞানোন্নেষ হইল? 
আমি কি সন্ত এই প্ররৃতিস্থ হইলাম ? আমি কি প্রকৃতই 
এতদিন বাতুল ছিলাম? এই ত’ আমার বাতুলের চিহ্ন 
মুগ্ডিত মস্তক। অথচ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের এতদিন 
ধারণা ছিল যে আমার মস্তকে একরাশ কেশ ছিল; এবং 
তরুণী ভাধ্যার মনস্তষ্টির জন্য তাহার উপ্ুচীয়মান শুত্রত্ 
গোপন করিতে কতই না যত্লবান ছিলাম। আমার তরুণী 
ভাষ্য বাসস্তিকা সেও কি আমার বিকৃত মস্তিষ্কের একটা 
উৎকট কল্পনাট্টীত্র। আমি তবে প্রকৃত কি ছিলাম, কোথায় 
ছিলাম, আমার কে ছিল, হায় আমার কোথায় কে আছে? 
তাহাদের কাছে ফিরিয়া গেলে হয় ত’ নৃতন করিয়া আলাপ 
করিতে হইবে, নৃতন করিয়া গ্রীতিবন্ধা গ্রথিত করিতে 
হইবে, হায় হায় আমার এ কি দুর্দশা হইল!’ * 

চিন্তা শেষ হইতে না হইতে একজন শ্ৰমণ কক্ষপ্ৰবেশ 
কৰিয়া বলিল, “শরমণাচাধ্য ধন্মবংশ, আপনি এখনো প্রস্তুত 
হয়েন নাই? স্থবিরপুত্রক, শ্রমণদিগের উপসম্পদা গ্রহণ 
সময়ে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক, মহাস্থবির ধৰ্ম্মপাল 
আপনার অপেক্ষা করিতেছেন ৷’ Kk 

নৃলোম চিন্তাসাগরে পতিত হইল। “আমি শ্রমণ! 
পাষওীদের পরিচ্ছদও দেখিতেছি আমার অঙ্গে রহিয়াছে। 
পরম বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমি, আমি পাষণ্ডী, অথবা ইহাও 
বিকৃত মস্তিষ্ষের নিষ্ঠুর পরিহাস এবং ইনিও একজন আমারই 
মত বাতুলাগারের অধিবাঁসী.। পাগলের মেলা ! ** 

_নুসোমকে নিরুত্তর দেখিয়া শ্রমণ বলিল, ‘ভিক্ষু ধন্মবংশ 

মহা ভিক্ষু ধৰ্ম্মপালকে কি বলিব?’ & 
_ নৃসোম বলিল, ‘বন্ধু, তুমি যদি প্রকৃতিস্থ থাক, তবে 
[ৰে গিয়া সংবাদ দেও যে, আমি সুস্থ হইয়াছি; আমার 
জ্ঞানোদয় হইয়াছে; আমি আর বাতুল নহি। বন্ধু, আমাঁর 
আর একটি অন্তুরোধ যে, আমাকে বারবার পাষণ্ডী বলিয়া 







































শ্ৰমণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “আপনি কি পরি, 
করিতেছেন? পরিহাসের সময় নাই। ওঁ গুন্পন উপসম্পদা । 
গ্রহণের ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে । শীঘ্র করুন নতুবা মৃহাস্থৰির 
ধৰ্ম্মপাল রুষ্ট হইবেন ৷ 4 
নুসোম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ‘পাষণ্ডী; আমি তোর ধন্মপা লৰ 
কি ধার ধারি? আমি শ্ৰমণ, আমি" ভিক্ষু ধন্মবংশ! 
কাল আমি আমার স্ত্রীর শয্যাপাৰ্শ্বে শায়িত ছিলাম, 
আজ আমি একেবারে সংসারত্যাগী ভিক্ষু ধন্মবংশ! বৈৰ 
ধৰ্ম্মের প্রতি এই নিষটুন্সবদ্ূপ কেন! আমি *য়ে কি 
বুঝিতে পারিতেছিন| ৷ আমি স্বপ্লাভিভূত, ন! উন্মত্ত ঠিক 
করিয়া আমায় কেহ বলিয়া দেও গো বলিয়া দেও ।” 
চিন্তাসত্র হার! হইয়া নৃসোম যখন নিবাক, তখন, 
একজন শ্রমণ আসিয়া বলিল, 'স্থিবিরপুত্রক ধন্মবং 
উপসম্পদা সমাপ্ত প্রায়; শ্রীযুক্ত ধৰ্ম্মপিল আপনার উপস্থিতি 
আদেশ করিতেছেন 1 
নৃসোম হতাশ হইয়া বলিল, “তবে নিশ্চিতই অনি 
মহাভিক্ষ ধন্মবংশই হইতে হইতেছে ! আমি আর বাসস্তি 
বল্লভ নৃসোম নহি, আমি শ্রমণ ধল্মবংশই ! কিন্তু মনু 
করিয়া, কখন আমি শ্রমণ হইলাম? ইহারা কি সকলেই 
বাতুল না আমি বাতুল হইয়াছি? আমার গৃহ, পত্নী, কেশ 
বেশ কাহার ফুৎকারে লুপ্ত হইয়া গেল? বল বল, কোনটা 
সত্য, কোনটা কল্পনা ? আমার যে সমস্ত প্রহেলিক্ষা বলিয়ী 
বোধ হইতেছে ।’ 
এই বলিয়া প্রেতানুস্কত ভীরুর মত সে দৌড়িয়া তীর 
করিল। যে সকল শ্রমণ তথায় উপস্থিত ছিলু, তাই 
উচ্ছুসিত হাস্তে সকল রহস্ত প্রায় ব্যক্ত করিয়া দিত, 
ভাগ্ক্রমে সেই মুহর্তে ধর্মপাল কয়েকজন শ্রমগ, সঙ্গে ধর্ম 
চক্র আবর্তন করিতে করিতে সে স্থানে. উঃ স্থি 
হইতৈন। 
নৃসোমের সন্মুখে দীড়াইয়া ধৰ্ম্মপাল * বলিলেন, ডি _ 
ধন্মবংশ, আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন, না, মার ও নিখ'তির = 
আক্ৰমণে ক্লিষ্ট হইয়াছেন ? আপনি, বিহারের 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপ অর্জন করি৷ [ছে 
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করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করুন ৷” i 


_ৰূগোম ধৰ্ম্মপালের নিকট আনীত হইলে ধৰ্ম্মপাল জিজ্ঞাস! 
এ 

__ দভ্রাতঃ ধন্মবংস্থ, আপনি আপনার বিগত ব্যবহারের 
₹ জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন ত’? আর কখন বিহারেরধনিয়ম 
_ ভঙ্গ করিবেন না ত’? 

নুসোম বলিল, “প্রভু, আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছি। 
প্তাহকাঁলের, নির্জন কারাবাস এবং অপ্দাশন, অনশন 
মূৰ্ত্তিমান অনুতাপ হইয়া আমারে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছে। 
মার্গনার আদেশ আর কখন অবহেলা করিবার মত সাহস 
| সামৰ্থ্য আমার অবশিষ্ট নাই ৷’ 

‘অতঃপর সকল উৎসবে উপস্থিত হইবেন ?” 

সজ্ঞা, উৎসব কেন, আপনার আদেশে নরকে উপস্থিত 
 নরকমন্ত্রণা আপনার প্রদত্ত শাস্তি অপেক্ষা কঠোর 


























‘আপনার স্মরণ থাকে যেন যে আপনি ভিক্ষু ধন্মবংশ। 
“ভিক্ষু শ্রমণ বা যাহা কিছু আদেশ করিবেন, আমি 
তাহাই নির্বিচারে মানিয়া লইব” | 

“মারের প্রশ্রয়ে আপনি আর কখন আপনার সমধন্মী- 
দের পাষণী বলিয়া অবহেলা করিবেন না” ৰু 
«আজ্ঞা, যতদিন উদরে ক্ষুধা এবং বাহিরে উপবাসের 
বারি ততদিন করিব না! , 

শ্রমণদিগের কষ্টগুপ্ত হান্তোচ্ছবাস এই কথায় নিরুদ্ধ 
খী কঠিন হইয়া উঠিল। শ্রঙ্গণদিগের রুদ্ধ-হাস্তবেগক্লি্ 
ভাব দেখিয়া ধৰ্ম্মপাল বলিলেন, ‘ভ্ৰাতৃগণ, ধৰ্ম্মনাতার প্রতি 
j বর আক্রমণ দেখিয়া হাস্ত করা উচ্চিত নহে। বরং 
রাও প্রার্থনা করুন যে, যে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ গোতম-সেবক 
বশ এই যুগাধিককাল আমণ্যধৰ্ম্মের আদর্শীভূত ছিলেন, 
তাহার এই মার প্রভাব ভগবান তথাগতের আশীর্বাদে 
[রিত হউক | ‘এরূপ নি তির অ অবস্থা আমাদের সকলেরই 





ই কথা, শুনিয়া সকল শরণ শান্ত হল ৰাঃ 





কা নিৰ্জ্জনে ভিন অনুধ্যান ও অনুতাঙ্ 
| কাল এখানে শ্রমণ-ধন্মবংশ, আমি পাষী, আমি বেদনিষ্ঠ 
সশ্বাহকাল নিৰ্জ্জনবাস ও উপবামের পর কু 





কিন্তু টি হইয়া পড়িল। “আমি যুগাধিক- " 
নৃসোম নহি? ঘটনার একটা সামঞ্জস্ত কৰিয়া উঠিতে , 
পারিতেছি না কেন? যে হয়ত একট! ভাব মস্তিষ্কে মুদ্রিত 
হইয়া গেলেই ত’ আমি বীচি। হায়, ইহার! ভ্রান্ত, না, 
আমারই বুদ্ধি হি ই মীমাংসা কে করিবে, ওগে' ৮ 
কবে হইবে ?” 

নৃসোমকে নিস্তব্ধ দেখিয়! ধর্মাপাল বলিলেন, শ্রর্মণ 
ধম্মবংশ, আপনি যখন বিশিষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন 
আজ ভিক্ষা সংগ্রহ দ্বারা শ্রমণসেবা করিয়া আপনি তাহার 
পরিচয় প্রদান করিবেন। ভিক্ষা সংগ্রহে রেবত ভিক্ষু 
ইহার সঙ্গে যাইবেন ।? | 

নুসোম এই কারাগৃহের বাহিরে গিয়া ধরণীর মুখভাবের : 
সহিত আপনার অনোভাবগুলিকে মিলাইয়া গুছাইয়| লইবার 
অবকাশ পাইয়া সন্ধষ্ট হইলু। সে ধুরির্রেবত তিক্ষুর টন 
সঙ্গে ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নির্গত হইল। 1 

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ধরণীর সেই পুৰকপিরিচিত 
আলোকদীপ্ত শ্যাম্কুশাভ!। দেখিল সবই তাহার ধারণার 
অনুযায়ী আছে, কেবল কে জানে কেমন করিয়া সেই সকল 
পরিচিতের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
সে এক একটা পরিচিত পথ, পরিচিত বিপণি, পরিচিত 
গৃহ দেখে, আর নিকৃষ্ট বন্ধুসাক্ষাতের মত আনন্দবিহবল : 
হইয়া তাহার চিত্ত সেইদিকে চুটিয়া যাইতে চাহে। কিন্তু ৯ 
কেবল রেবত ভিক্ষুর প্রজ্জলিত চক্ষু এবং দৃঢ় আজ্ঞাৰ্যঞ্জক 
মুখভাৰ তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিতেছিল। সেও 
মুণ্ডিতকেশ ও পরিবর্তিতবেশে পরিচিত সকলের নিকট গুপ্ত 
থাকিয়া যাইতেছিল। | 

অবশেষে যখন তাহারইু গৃহপথে চলিতে লাগিল, তখন 
তাহার “হৃদয় স্পন্দিত, শ্বাস সঘন হইল। অবশেষে যখন 
আপনারই গৃহদ্বারে গিয়া ভিক্ষা চাহিতে আদিষ্ট হইল, 
তখন আননস্ট সংশয়, কৌতুহল, আশ্বাস, মুক্তির আশা, 
বিফলতার ভয় প্রভাত বিরুদ্ধভাবসংঘাতে চিত্ত উদ্বেল হইয়া 
উঠিল , সকল ধমনীর রক্ত ঠেলিয়া গিয়া হৃদয়দ্বার ভাঙিয়া 
ফেলিবার উপক্রম করিল; পর্যাকুল মণ্ধিষ্কে সংজ্ঞাহীন _ 
হইবার মত হইল। 








আদেশে ভীত হইয়া সে দ্বারে করাঘাত করিয়া ভিক্ষা 
চাহিল--“কে আছ গো, ওগো দ্বারে ভিক্ষার্থী আসিয়াছে, 
নহি ভিক্ষা দেও । 
তু _ ইহা শুনিয়া তাহারই দাসী চঞ্চৱী ভিক্ষাপাত্রে গোধুম ও 
ৰ ব্ৰাটিক| লইয়া যখন দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন অচিরে 
সে দাসীর দ্বারা জানিত হইবে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া 
স্তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 
__ ইহাতে চঞ্চরী বঙ্কার দিয়া বলিয়! উঠিল, ‘পাষত্তী শ্ৰমণ, 
আমার মুখমধ্যে তোমার ধৰ্ম্মকথা লিখিত নাই; শীঘ্ৰ ভিক্ষা 
লইয়া প্রস্থান কর।’ 
_... ন্বসোম দাসীর কথায় কিছুমাত্র ক্রোধ না করিয়া করুণ- 
_ স্বরে বলিল, “চঞ্চরী, তোমার প্রভুকে চিনিতে পারিতেছ 
না? আমি বাসস্তিকাবল্লভ নৃসোম। ওগো বাসন্তিকা মদ্‌- 
_ বিরহে ছুঃধিজ্ঞ না হধিত? হায় হায়, আমি আঞ্জ কতদিন 
গৃহছাড়া, স্বাধীনতালন্ধা বাসস্তিকা না জানি কি অনৰ্থ সংঘটন 
করিতেছে । চঞ্চরী, ওগো চঞ্চরী, তুমি দ্বার ছাড়, আমি 
একবার বাঁসস্তিকাকে দেখিব ।’ 
ইহা শুনিয়া মহাবিস্ময়ভাণকৃতা চঞ্চরী বলিল, ‘অ 
দগ্ধানন, যম তোমাকে ভুলিয়া আছে কেন? বেশ ত’ 
.. দেখিতেছি শ্রমণের, ইচ্ছা কিন্ত অন্তঃপুর ভ্রমণের । বা রে 
| রসিক, নীঘ অপস্থত হও, পাষণ্ডী, নতুবা সন্মাৰ্জ্জনীসাহাযো 
__ৰুগিকতা-ৰোগ ঝাড়িয়া দিব৷ 
= দ্বারে গণ্ডগোল শুনিয়া ‘হল| চঞ্চরী, কিসের গোল’ 
_ বলিতে বলিতে বাসস্তিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। 
নুসোম স্বীকে দেখিয়া একেবারে অধৈধ্য হইয়া রুৎ- 
গ্রকম্পকঠে ‘বাসস্তিকা, বাসস্তি, প্রেয়সি, আমায় রক্ষা কর 
= ওগে| রক্ষা কর: বলিতে বলিতে চঞ্চরীকে ঠেলিয়া গিয়া 
চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত স্ত্রীর কঠলগ্ন হইল। ** 
বাঁসস্তিকা ও চঞ্চরী মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। 
তাহাদের চীৎকার শব্দ, নুসোমের করুণ ঝ্লাপ এবং রেবত 
'ভিক্ষুর তর্জনশ্রত বহুলোক সেই স্থলে আকৃষ্ট হইল এবং 
_ একজন শ্রমণকে একজন পূরন্জীর কণ্ঠলগ্ন দেখিয়া তাহারা 
্ শ্রমণবেনী নৃসোমকে উত্তম মধ্যম মুষ্টিযোগ দিয়া গৃহকহিষ্কৃত 
ক্রিয়া দিল। 











মর 













রেবত ভিক্ষুর কোপজলিত চক্ষু দেখিয়া ও গন্তীরনাদী 


ইহার ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইতেছে, সুন্দরীমাত্রকেই * 
























ৱেবত ত ভিক্ষু যুক্তপাণি হইয়া বাস্জিকা ও ও ১ সমবেত জন. 
মণ্ডলীকে বলিল, ‘আমার এই ধৰ্ম্মনাতাটি উন্মাদক্োগগ্র 


বোধে আলিঙ্গন করা। ইহাকে ব্যাধিমুক্ত মনে কাঁ 
আজ ভিক্ষায় আনিয়া অপরাধী হুইয়াছি। ক্ষমা করিরেন 
দয়া করিয়। বাতুলের আচার অতিক্রমে জি মনে* করিবে 
না 
সুষ্ট্যাঘাতজর্জরিত নৃসোম অবাক হইল; সম 
জনগণ নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া লিং 
এবং বাসস্তিকা তাছার কাতর দৃষ্টি অগ্রান্থ করিয়া মহ 
বিরক্তিভরে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। * 
তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, ‘আমি কি বিষম ! 
দেশ কাল পাত্র এই তিন বিষয়েরই ভ্রান্ত ধারণা এ 
আশ্চর্য্যরূপে মস্তিষে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে আমি কিছু 
তেই তাহা নিরাক্কৃত করিতে পারিতেছি না। আমি আ 
ভুল করিব না। আমি আর ভুল করিব না। মস্তি 
যেমন চিন্তাই আঙ্গুক না কেন, অতঃপর আমি দৃঢ় 
স্মরণ রাখিব যে আমি শ্রমণ ধন্মবংশ ৰ 
বিহারে প্রত্যাগত হইয়া রেবত ন ধৰ্ম্মপালের চি 
অভিযোগ করিল, ‘শ্রমণাচার্য্য ধন্মবংশ স্ত্রী স্পৰ্শ করিয়াছে 
ধর্ম্মপালের কোপজলিত চক্ষু, বজনির্থোষবৎ, 
দেখিয়া শুনিয়া সভাগৃহ স্তব্ধ হইল। নৃসোম মৃতকল্প হইল 
ধৰ্ম্মপা'ল বলিলেন, “স্থবিরপুত্রক ধন্মবংশ, আপনার 
প্রতি মার যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছেন ৬ 


'অনিক্সাবে| কালীবং যো বং পরিদহেস্মতি । 
অপেতে। দমসচ্চেন ন সো কাঁপীবসরহতি ॥ : 
কুস্তুপমং কায়মিমং ত্ৰিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেতা। ৷. 
যোজেথ মারং পঞ্চ এাযুধেন জিতঞ্চ রক্খে আনিবেসনো দিয় 
নেব দেবে! ন গন্ধবেব। ন মারে সহ ব্ৰহ্ষুণ। ৷ ক 
জিতং অপজিতং কয়ির! তথারূপমস জতনে| ৷৷ + রা 
চত্তারি চাঁনানি নৱে| পমন্তে| মাপজ্জতী পরদারূপ সেবী 1 
অপুঞ্ঞ্লাভং ন নিকামসেষ্যং নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুত্খং ৷ 
চক্খুন! সংবরে। সাধু, সাধু সোতেদ সংবরে!। * ie 
ঘাণেন সংধরে! সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরে| |" 
আজ হইতে মামাবধিকাল তুমি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাস 


দ্বারা আত্মসংযম ও অনুতাপ কর। নিৰ্জ্জনে উ 
অবলম্বন করিয়া মারকে নির্ধিষ্ কর” 
এই আদেশ শুনিয়া নৃসোম ধৰ্ম্মপালের পত্ক 






আদেশ করিলেন। 
_ আদেশপ্রাপ্তি মাত্র পরিহাসব্যগ্র কয়েকজন শ্ৰমণ তাহাকে 





ধরিয়া লইয়া গিয়| অন্ধকার গুহামধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিল। 
_ সেই অন্ধকার গুহামধ্যে একাকী অদ্ধাহার অনাহারে 
চিন্তা নৃসোমের' দিনঞলি অবিচ্ছেদ দুঃখপ্রবাহের মত 
সেই আলোকরেখামাত্রপষ্ট অন্ধকার গুহামধ্যে সে ঠিক 
তে পারিতেছিল না, এক মার্সের মধ্যে কতগুলি 
| অতীতুহইয়া তাহাকে মুক্তির,দিকে কতখানি অগ্রসর 
রড়েছে। দিবারাত্রির মধ্যে পার্থক্য সুচনা করিতে সেই 
গুহায় কোনই উপায় ছিল নাঁ। 

এ একদা সে শুনিল কোথায় কে যেন বলিতেছে, ‘নৃসোম, 
তোমার কৃতকর্মের ফল। নিরপরাধিনীর প্রতি সন্দেহ 
অত্যাচার নিবারণের জন্য তোমার এই শাস্তি। বাসস্তিকার 
ত আর কখন কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না, এই 
করিলে, তুমি মুক্তি লাভ করিতে পার!” 

এই বাক্য তাহার প্রাণে আশা, উৎসাহ, আনন্দ ঢালিয়া 
| ৬ বহুকাল পরে আপনাকে প্রকৃত বাসস্তিকাবল্লভ 
নৃপোম বলিয়া অভিহিত হইতে শুনিয়া সে মহা হৰ্ষোৎফুল্ল 
হইয়া বলিল, “হে তাত অদৃষ্ট, কঠমাত্রশ্রত মধুরভাফিন্‌, 
তুমি দেব, দৈত্য, যক্ষ, বক্ষ; কিন্নর, নর, যে হও হে মহাভাগ, 
দয়া করিয়া স্লামাকে রক্ষা কর, মুক্ত কর, আমি শপথ করিয়া 
জ্ঞা করিতেছি অত!পর আমি “অত্যাচার করিব ন| ৷ 
তত, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ওহ মুক্ত কর।, 

ণেক পরে গুহাঘার মুক্ত হইল, ধৰ্ম্মপাল প্রবেশ করিয়া 
নৃসোমকে যখন ধন্মবংশ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন 
হতভাগোর ও অচিরোদগত আশামুকুল করকাঘাতৈ যেন শুষ্ক 
_ ‘হায় হায় আমি বাসস্তিকাবল্লভ নৃসোম এ বিকৃপ্ত 
ভাবটা মস্তি হইতেনকিছুতেই নিরাকৃত করিতে পারিতেছি 
না। ,জাগ্রতো স্বপতো বাপি তিষ্ঠতশ্চলিতোহপি বা’ সে 

























চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতোঁছ- লা. মন, ০ রর 


কর তুমি ধন্মধংশ।’ 





: অমণাচাৰ্খ্য ধরব, 


-ধৰ্ম্পাল জিজ্ঞাসা করিলেন, _ 
অনুতপ্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছ ?” | 
নুসোম যুক্তকরে বলিলেন, ‘আজ্ঞা, এই কঠিন শান্তির 


পরেও যদি অনুতপ্ত ও প্রকৃতিস্থ না হই, তবে কিসে হইব ? 


বিশিষ্টই অনুতপ্ত হইয়াছি। তৎপরে মনে মনে বলিল, 
হায় যদি সেই সঙ্গে প্রকৃতিস্থও হইতে পারিতাম ৷’ 

ধৰ্ম্মপাল বলিলেন, ‘সাধু, ধন্মবংশ সাধু যাও এক্ষণে 
নিজ কক্ষে | স্বানগুদ্ধ হইয়া ভোজনাদি কর।, * 

নৃস্নোম কৃতাৰ্থ হইয়া নিৰ্গত হইল। স্নান করিয়া আরাম 
বোধ করিল। তৎপরে মাদক মিশ্রিত খাদ্য আহার করিয়া 
দিব্য নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। 

তখন তাহাকে পূৰ্ব্ববৎ পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া 
রেবত ভিক্ষু পুনরায় তাহাকে তাহার গৃহে শয্যায় রাখিয়া 
আসিল। 


পরদিন প্রাতে গাঢ় নিদ্রান্তে সুস্থ হইয়| নুপ্পোর্টমর নিদ্রা- 
জাগ্রত হইয়া আপনাকে সুসজ্জিত কক্ষে 


ভঙ্গ হুইল। 
কোমলতন্পশায়ী দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল । হায় হায়, 
এ আবার কোন ম্েনহিনী তাহার প্রায়াভ্যন্ত শদ্পণয্যা ও 
বিহ্লারগৃহের নগ্নতা ঢাকিয়া এই কোমলতা, বিচিত্রতা ও 


ধশ্বধ্য ঢালিয়| দিয়া গেল? এ কোন দৈত্যলীলা, কি প্রেত- 


কান্তি! 

সে মহাভীত হইয়া উটিয়া বসিতেই পাখনাযিনী স্ত্রীকে 
দেখিবামাত্র প্রেতিনী বোধে মহা চীৎকার করিয়া এক লক্ষে 
শব্যাত্যাগ করিয়া গিয়া দূরে দীড়াইল। 


মিথ্যা নিদ্রাগতা বাসস্তিকা সেই চীৎকারে সহসা রি | 


্রস্ত হইয়া বলিল, “কি কি, কি হইয়াছে ?” 








নৃসোম আপনার স্ত্রীর পরিচিত মধুর ক$ ও সুন্দরপ্রীতে 1 


কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, ‘তুমি, তুমি কে? তুমি এখানে 


কেন? প্রশ্থানে কেমন করিয়া আসিলে ? আমাকে স্পর্শ 
করিয়া আমার সৰ্ব্বনাশ ঘটাইও ন|। দূর হও, দূর হও। 
ধৰ্ম্মপাল জানিত্বে পারিলে এখনি হয় ত’ বৎসরকালের জন্য 
গুহারুদ্ধ করিবে। কত কষ্টে কত অনুতাপ করিয়া নিষ্কৃতি 
পাইয়াছি। তুমি আর বিপদ ঘটাইও না, ডিল ওগো 
যাও,্রক্ষা কর, ওগো ক্ষমা কর ৷” 






বাসন্তিক| বিশু: খের “জাগ করিয়া লা এ হম 





টা বাইৰ ত তোমার দিকের: গৃহে টী বা 
ভয় করিতেছ্‌ ? বোধ হয় দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগৱিত হইয়াছ, 
সুস্থ হও, ওহে সুস্থ হও। এই বলিয়া স্বামীর দিকে 
অগ্রসর হুইল । 

তাহাকে পুরঃসর দেখিয়া নুসোম একেবারে গৃহপ্রান্তে 
সরিয়া গিয়া বলিল, ‘দীড়াও সুন্দরি দাড়াও । তোমার কথা- 
_ওুঁলি যদিও আমার যথেষ্ট চিত্তরঞ্জিনী, তথাপি সুন্দরি, একটু 
দূরেই থাক; অবস্থাটা আগে বেশ করিয়া বুঝিতে দেও। 
আমি ত’ আজ ষুগাধিকাল হইতে মুণ্ডিতকেশ পীত বসন- 
পরিধায়ী ভিক্ষু ধন্মবংশ; স্্রীম্পর্শ অপরাধে মাসাবধি গুহাসংরুদ্ধ 
থাকিয়া অধুনা বিষম অনুতপ্ত এবং সমু । যদিও মধ্যে 
মধ্যে অ! [মি 1 আপনাকে বাসস্তিকাবল্লভ নুসোম মনে করতাম 
কিন্ত সেটা ভ্রম, বিরুতমন্তিফের বিরাট প্রতারণা, এবং আমি 
শ্ৰমণ ধন্মবংশ ইহাই রূঢ় সত্য!” 

_ বাসস্তিকা মধুরহান্তনিকণধারায় কক্ষটিকে বঙ্ধুত নন্দিত 
করিয়া কহিল, ‘পি প্রয়তম, তুমি কুঞ্চিতকেশ, ক্ষৌমপরিহিত, 
বেদনিষ্ঠ নৃসোম; যুগাধিককাল বাসস্তিকটুর হৃদয়গগনবিহারী। 
এই সত্য ওগো সত্য! তুমি মুগ্ডিতকেশ কাষায়পরিহিত 
পাষণ্ডী শ্রমণ নহ---সে মিথ্যা, সে ভ্রান্তি, সে তোমার সন্দেহা- 





কু চিত্তের বিরাট বিকার ৷’ 
__ চিন্তাসাগরে কুলহারা নৃসোম আপনার ইন্তৰিয়সাক্ষ্য 
ৰ প্রত্যয় করিতে পারিতেছিল না। মাসাধিককাল গুহানিবদ্ধ 


থাকিয়া তাহার দিব্য কেশোদগম হইয়াছিল। এক্ষণে 
_মুকুর প্রতিফলিত আপনার মুত্িকে স্বকেশ সুবেশ দেখিয়! 
তাহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল ন!। তখন মুক্তির 
দিনে গুহাদ্বারের দৈববাণী স্মরণ হইল, এবং ক্রমশঃ সে 
আপনাকে অবস্থার সহিত স্মগ্তস করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। : ** 
অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বাসস্তিকার সনির্বন্ধ 
বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সমস্ত ব্যাপার একটি রজনীর স্বপ্রলীলা 
_ও আপনার ক্ষুণ ধৰ্ম্মবুদ্ধির ক্রীড়া স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। 
সে পূর্বাননটিত নিষ্ঠুরতার জন্য জীৱ নিকট ক্ষমা চাহিল, 
পরিহাসলবুঁচিততা বাসস্তিকা আপনার সফলতায় উৎফুল্ল 
ছইয় স্বামীকে সোহাগ আদর-চুন্বনালিঙ্গনে তৃপ্ত করিয়া 







মি [লে সাবাস 





সোম আপনাকে সম্যক প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত গৃহের পে 
























পিনার অপেকদানা অধিসদানে চলিয়া গেল 


সামগ্ৰী আগ্রহতরে বহু পরিচিত বন্ধুর মত দেখিতে লকগিল। 
সস্তোষোজ্জল আনন্দলংমূঢ়দৃষ্টিতে আপনার মুকুরস্থ মুনি 
বার বার আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল। বহুকাল, পরে 
হারানো আপনাকে ফিরিয়া পাইয়া সে আপনাকে যথেষ্টভাবে 
আদৰু করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না । একটি রজনী 
ছুঃস্বপ্ন তাহাকে কিরূপ না বিপর্যস্ত “ও পর্য্যাকুল করি 
দিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া লজ্জায় সে আপনা আপনি 
হাস্তরোধ করিতে পাঁরিতেছিল না। 


উপসংহার । 


অপেক্ষমান! মাধবিকা ও মালবিকার সহিত বাসস্তি 
মিলন হইল। কিন্তু মণিমঞ্জরী প্রাপ্তিসময়ে অধিকা: 
নির্বাচন লইয়া তাহাদের যেরূপ মতত্রৈধ ঘটিয়াছিল, এক্ষণে 
পরিহাসসমাপ্তাকৃতা তাহারা আবার জয়াধিকারী নির্ণ 
মহা অন্তরায় দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকেই একবার 
করে যে, আপনার পরিহাসই সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট, বুদ্ধিচাতৃর্য্যস 
নৃতন ; আবার মনে হয়, সার পরিহাস তু 
রহস্তময় । রে 

অবশেষে রাণী ত্ৰপিষ্ঠার বিচারনির্ভরশীল! সি 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একে একে “আপনাদের পরি 
কাহিনী বিবৃত করিয়া বিচার না করিল। 


আপনারা যে মণিমঞ্জীর পাইয়াছিলেন, তাহা আমারই চরণ 
ভ্ৰষ্ট । অশোকের দোহদস্পাদন সময়ে অশোকগাত্রে চরণুঘাৎ 
করিতে ইহা স্বলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মূল্য 
ছ্বিলক্ষনিফ হইবে | আমি মুল্যপরিমাণ মুদ্রার উপর অপেন|- 
দের চাতুরীমুগ্ধা হইয়া লক্ষনি্ঈ উপহার দিতে বাসনা কর 
আপনারা প্রত্যেকে তুল্যচতুরা ; রহস্তপটুতা ও পৰ্িহাদ 
্রয়োগক্ষমতাও তুল্য, এমন তিনজন বুদ্ধিমতীর মধ্যে ইতর 
বিশেষ স্থির করা দুষ্কর এবং অযৌক্তিক আমি তারতম্য 
বিচার করিয়া আপনাদের সখিগ্রী ততে আঘাত করিতে 
ইচ্ছা করি না। আমার | অনুৰোধ, এই লক্ষত্ৰিতয় আপদার| 
সমান অংশে গ্রহণ করিয়াঁ তুষ্ট হউন ৷” = টি 


ৰ 








শালা জানিল ন|। তাহারা এক রজনীর ছুঃসবপ্নকাহিনী 
স্বরণ করিয়া উত্তরজীবনে কখন কৌতুক, কখন বিশ্বয়, 


_ কৰন ভীতি প্রাপ্ত হইত মাত্র! * 
ৰু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বৈকৃষ্ঠারোহণ। + 


“হের হের সখা, হের খধিবর ! স্বৰ্ণদ্াতি ঝলে অঙ্গে ৷” 
কহিলা গ্ৰীহরি, ডাকিয়া নারদে, ধুর ভারতী ভঙ্গে, 
“তাসিয়াছে কন্তা, রূপে গুণে ধন্টা, এসেছে কনক ওই ; 
ক্রোড়ে করি আজি এ স্থুধাময়ীরে--আয় মা আনন্দময়ি ৷ 
কুমারী-নিকুঞ্জে লয়ে যাও এৱে; যত কুমারীর দল 
সাজাক্‌ ইহারে, হাসাক্‌ ইহারে, মুছাক্‌ নয়ন জল! 
রী-নিকুঞ্জ, এ গোলোক ধামে সদা যাহা সুধাভরা, 
য়ে যাও এৱে সে আনন্দপুরে, যাও যাও লয়ে ত্বর| ! 
য়ের উৎসঙ্গ তপ্তনীড় ছাড়ি, বিহগীর ক্ষুৰূ প্রাণ ! 
আদর-বস্কারে অভিমানিনীর লুপ্ত কর অভিমান !” 
গীতুরির কোল হইতে বালারে দেবর্ষি লইলা কোলে; 
হাসিল কনক, ছুলিল অলক, ভূঙ্গ যেন পুষ্পদোলে! 
কুমারী-মণ্ডলী নারদের কাছে আসিয়া ঘিরিল তারে ;* 
নয়া চলিল কুমারী: -নিকুঞ্জে, সাজাইয়| পুষ্পহারে ! 

ৰ} J বলে যত কুমারীর দল-_ 
এস গৈ কনক ফল! 





চে 

















৷ আমার সানীর বন্ধু বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত -- 








_ লিখিত। 











+ ঘন হরিধ্বনি ! এ ধ্বনির কাছে বীণার সঙ্গীত হারে। 
= তাহাদের প্রাপ্থনিগ্হ স্বামীবেচারারা জীবনে কখন প্রকৃত 


_ ন মহাশয়ের গ্রম গুণবতী bi কন্যা বাসার টি মৃত্যু চলক 








কোকিলের কে, শ্ামার অধরে, এ সুধা ঝুরিতে নারে ! 
ভক্তি দেবী ওই বিহ্বল৷ বিবশা, আলু থালু এলো চুলে 

“হরি মোর জ্ঞান, হরি মোর ধ্যান” গাহে বসি তরুমূলে ! 
শাস্তি দেবী ওই নিঝ'রের তীরে, করে লয়ে জপমালা, ৃ 
ধীরে বলে “হরি*--সেই. ছবি হেরি, মোহিল কনক-বালা ! - 
মাতিয়া উৎসবে, কুমারীর! সবে, “হরি, হরি”, বলি নাচে; 
হরি নাম বিনা,__আমরি সাধনা!-_তিলেক রে নাহি বীটে 
কুমারী-নিকুঞ্জ !--হেন সুধা-কুঞ্জ ভূবনে নাহি ৫ 
চারিধারে মরি বীণার বঙ্কার, কলকগ অগ্নরার ! 
চারিধারে মরি রসালে রসালে কোকিলের কুহরণ, 
চারিধারে মরি, তমালে তমালে ময়ূরের নরতন । 
চাৱিধারে মরি ডাগর-নয়ন হরিণের ছুটাছুটি, __ 










: চারিধারে মরি লাল নীল পীত কপোতের পু! ! 


চারিধারে মরি লাল নীল গীত ফুল কুস্ুমের্ছসি; 
নবীন বসন্ত, নবীন আনন্দ, ধিরে আছে বার মাস! 
“হরিনামামৃত” কল্পতর দোলে ।-নেত্র মুদি, তার তলে, 

যা কর কামনা, ক্লিমেষ না যেতে, অমনি তখনি ফলে! 

* জানি গো কনক, পেয়েছিস্‌ পিতা, যে জনক সমতুল 1 
নাহি এই ভবে! পেয়েছিস্‌ মাতা, ধার দেহে নাহি ভুল! 1, 
ভাই, ভগ্নী, সখা, সকলি শ্রীহরি ! এমন নাহি রে আর। 
আজন্ম কুমারী পেয়েছিম্‌ পতি বিশ্বপতি প্রেমাধার ! _ 
তবু মা স্থধাই, দয়া মায়া ভুলি, কেমনে চলিয়া গেলি . 
হায় অকাতরে শোকানল-কুণ্ডে সোনার সংসার ফেলি, হা 
উষার আলোকে হেরি অন্ধকার না হেরিয়া তোর মুখ! _ 
অপরের স্বরে তোর ক ভাবি দুরু দুরু কাঁপে বুক! _ র 
হাসি হাসি তোর কোথা মুখখানি ? কোথা সেই মৃদ্স্বর? _ 
হায় মা কনক, কোথায় পুলালি শ্মশান করিয়া ঘর? .. 
পিতার ছুলালি, মাতার ছুলালি, সোদরার সদা! প্ৰিয়া, ৷ 
সোদরের প্রিয়, সবার অমিয়, বাঁচি মোরা কি গো নিয়া ? 
দুটি দিন সুধু, রে কনক পাখী, সোনার পিঞ্জরে ছিলি, = 
গাহি ছুটি গান, বনের বিহগী বনপানে পলাইলি ! 
ক্ষণেক জ্বলিয়া, ক্ষণেক হাসিয়া, ওরে মোর মোমবাতি ! 
‘নিবে গেলি হায়,--বল্‌ মা বল্‌ মা কেমনে পোহাই রাতি? ৷ 
আহা মা কনক, টাদমুখে তোর ঝরিত রে জ্যোৎঙ্স৷ হাস) _ 
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কা 5৯% 
১ম সংখ্যা | ] 
২0০০০০০৪৮০৮ 
..- অকস্মাৎ হায়, কাল-রাহ আসি, করিল রে পূর্ণগ্রাস ! 
বল্‌ রে কনৃতাস্ত, চিরকাল তোর কেন এ কলঙ্ক হায়? 
৬ - যারে সবে বাসে, সকলে সম্তাষে, সেই আগে চলি যায়! 
জীদেবেন্দ্ৰনাথ সেন। 


'"_ পাশি সমাধি-মঞ্চ । 
"বৰ্তমান সময়ে পাণিজাতি অতিশয় উন্নত লাভ করিয়াছে। 
পাৰ্ণিগণ কয়েক শতাব্দী পূৰ্ব্বে উদীয়মান মুসলমান ধৰ্ম্ম 
হইতে স্বধৰ্ম্ম রক্ষা হেতু পারহা দেশ হইতে গুজরাত প্রদেশে 
এ আগমন করে। তাহাদের একদল বন্বে নগরীতে বাস করিতে 
আরম্ভ করে। বর্তমান সময়ে বন্ধের যাবতীয় উন্নতির মুলে 
পাৰ্শিনাতি। তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার অতি 
বিচি্র। তন্মধ্যে মৃত দেহ সম্বন্ধে তাহাদের বাবদ্ব| অ্ঠতম। 
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ডোক্‌মা বা পার্শি সমাধি-মঞ্চ।  * 5 
তাহাদের বড়, উচা দ্বারা শববাহকগণ মঞ্চের অভাস্তুরে যাতায়াত 


১৬. 
জলসতকার করা কিৰা:ৰ কবর দেওয়| উচিত মনে করে 


| তাহারা কোন পর্বত শিখরে কিম্বা অপর কোন 
স্থানে এরূপ প্রণালীতে সমাধি-মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করে যে, 





> 


AS AS তত লগ সপ্ত 


গলিত শবদ্বার৷ পৃথিবী কলুষিত কিন্বা কোন প্রাণীর,অনিষ্ট 


হইতে না পারে। বহুব্যয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি দ্বারা ৮১ 
নিৰ্ম্মিত হয়। যে স্থানে পার্শিদের সংখ্যা কিছু, বেশ, সে 
স্থানেই তাহারা একটা সমাধি-মঞ্চ নিৰ্ম্মাণ করে। ূ 
*গুজরাতী ভাষায় সমাধি-মঞ্চেরুনাম“ডোক্‌ম| ৷” যাবতীয় 
সমাধি-মঞ্চের নির্ধ্াণপ্রণালী একই প্রকার। মঞ্চটী 
ন্নাধিক ৫০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল বৃত্তাকার। কিন্তু ঠিক 


মধ্যস্থলে একটী কূপ থাকাতে উহ! বলয়াক্ার দ্বেখ| যায়। _ 


মঞ্চ ও কূপ প্রস্তর ‘স্বার| উত্তমরূপে বাধানও কিন্তু মঞ্চ 
প্রায় ১০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরগাত্রে ৰ 
উপযু)পরি হুইটী ছোট জানালা মাত্র আছে। ্লিয্তেরটী কিছু ই 





_ ধৰ্ম্ম প্রবর্তক জরথুস্বের মতে অগ্নি ও প্কুথিবী অতি পবিত্রৰ।* করে। এই জাঁনালাটী প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে 
উছাদিগকে কোন প্রকারে কলুষিত করা পার্শিগণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপরকার জানালা দ্বারা উকিম্‌[রিয়া বাহকগণ 
ৰ যনে, করে। সুতরাং গলিত কিম্বা দগ্ধ শব দ্বারা উহার! অভ্ন্তর পরিদর্শন করে। কেন্দ্রিক (concentric) 
অপবিত্র হইবে, এই ভয়ে পার্শিগণ মৃত দেহ অগ্নিসৎকার দুইটী রাস্তা দ্বারা মঞ্চ তিন*ভাগে বিভক্ত। প্ীরাস্তা। রা 
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_ প্রহীমতীগে পুরুষের, দ্বিতীয়ভাগে ক্্রীলোকের এবং অপর ভাগে 
শিশুদের শব রক্ষিত হয়। মঞ্চে শব স্থাপন করিবার সময় 
আবরণ ও অন্যান্ত বস্তাদি ভন্বীভূত করা হয়। শাস্ত্রে 
আদেশ “নগ্ন অবস্থায় আমরা আপিয়াছি, নগ্ন অবস্থায়ই 
ন দের যাওয়| উদ্ভিত |”. এই সময় আত্মীয় স্বজনগণ 
ত কিন প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূৰ্ব্বক শেষ বিদায় 


শব মঞ্চে স্থাপন করিবা মাত্র বহুসংখ্যক শকুনি আসিয়া 
ঘণ্টার “মধ্যে মাংসাদি নিঃ শেষ করিয়া ফেলে। কিছু 
পঁরৈ অস্থি পঞ্জর স্ুধ্যোত্বাপে ও বায়ু সংস্পর্শে শুষ্ক হইলে 
ববাহকগণ উহা! পূর্বোক্ত কূপে নিক্ষেপ করে। তথায় 
ক্রমে অস্থিগুলি চুণ ওফম্ফোরা্ময় চূর্ণে পরিণত হয়। 
র প্রভাবে শত্ৰু মিত্র ধনী মানী দরিদ্র ব্যক্তি একই 
প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর মিশিয়া যায়। 

যে শিখরে মঞ্চ নিৰ্ম্মিত হয়, উহার তলদেশে ভূগর্ভে 
টী অন্ত্যকূপ ( underground well) থাকে। এই 
লি পূর্বোক্ত মঞ্চমধাস্থিত কূপের অনেক নীচে 
ইত] মঞ্চমধ্যস্থিত কূপের তলদেশ পর্যন্ত প্রস্তর দ্বারা 
ধান। এই হেতু এই কূপে সঞ্চিত বৃষ্টির জল পৃথিবীতে 
যিয়া না গিয়া চারিটী প্রস্তরনির্প্িত অস্তঃপ্রণালী দিয়া 
gerground drain) পূর্বোক্ত অন্তঃকৃপ চারিটাতে 
মে এবং তথা হইতে পৃথিবীতে শুধিয়া যায়। বৃষ্টিজল 
শৰনিঃস্থত রসরক্ত ধৌত করিয়া মঞ্চের উপরিস্থিত 
নালাঁ বাহিয়া কুপে পতিত হয়, এবং কূপে স্ত.পীকৃত 
চূৰ্ণের সহিষ্ত মিশিয়া অত্যন্ত কলুষিত হয়। এই কলুষিত 
রা পৃথিবী অপবিত্র হইবে, এই ভয়ে জল শোধন না 
মৃত্তিকার সহিত মিশিতে দেওয়া হয় না। কুপ- 
জল শোধন করিবার জন্তু জলপ্রণালীগুলিতে বৎসর 
র নূতন অঙ্গার ও বালি প্রস্তর রাখা হয়। এবং 
গুলিতে কয়েক স্তর বালি ফেলিয়া দেওয়া হয়। 
কবরস্থিত শব দ্বারা ভূমি ও বায়ু উভয়ই অস্বাস্থ্যকর হয়। 





কাৰ্য, সৎ্ৰাক্য ও সচ্িম্তা নামক ভি নৈতিক উত্ে : 
ছে; মঞ্চের ভাগতিনটী উহাদের সংখ্যা জ্ঞাপক। 






ৰ্খ 


তথ্য কীটে ভক্ষণ করিলেও বহুসময় '্র্য্যস্ত উহা পচিতে , 


থাকে, এবং তজ্ঞন্ত ও দুৰ্গন্ধে বিচারের স্বাস্থ্য নাশ হয়। 
কিন্তু পার্শিদের সমাধি-মঞ্চে নরদেহ দুইথণ্টার মধ্যে অস্থিতে 
পরিণত হয়। অস্থিগুলি পচিয়াও সামান্য দুৰ্গন্ধ হয় বটে, 


কিন্তু সমাধি-মঞ্চ অতি উচ্চস্থানে নির্মিত হওয়ায় কোন ক 


প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না ৷ 

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে একই রীতিতে সমাধি- 
মঞ্চে নীত হয়। নিযুক্ত শববাহকগণ লোৌহনিৰ্ম্মিত 
খট্টায় মৃতদেহ গৃহ হইতে সমাধি-মঞ্চে আনয়ন করে। 
মৃতব্যক্তির আবাদ যতই দূরে হউক না কেন, শোকার্ত 
আত্মীয়স্বজনগণ পদব্রজে শবের অনুসরণ করে। কিন্ত 
তাহার! মৃতদেহ স্পর্শ করিতে পারে না। দীর্ঘ শুভ্রবেশ 
পরিধান করিয়! পুরম্পর দুইজন হস্ত ধারণ পূৰ্ব্বক শ্ৰেণীবদ্ধ 
হইয়া ত্বাহারা অগ্রসর হয়। শোক ও সহানুভূতি প্রকা- 
শার্থ সকলেই বদ্ধত্তে একখানা রূমাল ধারণ করে, 

শববাহকগণ “খাণ্ডিয়া” ১৪ “নাশাছুলার৮”” নামক ছুই = 
শ্রেণীতে বিভক্ত । নাশাছুলার নামক শববাহকগণ ধৰ্ম্মা- 
চাধ্য। তাহারা কোন বিশেষ ধর্মানুষ্টান করিতে, মৃতদেহ 
মঞ্চের ভিতরে বহন কুরিতে, এবং মঞ্চের ভিতর গমনাগমন 
করিমিত একমাত্র অধিকারী । মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ন্বজন- 
গণ কেবল মাত্র মঞ্চদ্বার পর্য্যন্ত শবের অন্থদরণ করে। ৷, 
থাপিয়াগণও মঞ্চদার পর্যন্ত শব বহন করিয়া ক্ষান্ত হয়। = 
মৃত ব্যক্তির গৃহে উপাসনা হয়। উদ্যানে কিন্বা মঞ্চে কোন 
প্রকার ধৰ্ম্মানুষ্ঠান হয় না। বোম্বাই সহরের প্রত্যেক 
অংশে বহুসংখ্যক শুববাহক নিযুক্ত আছে। টি 
মৃত ব্যক্তির নামধামাদি “রেজেষ্টারী” করা হয়। মত সংখ 
মাসে গড়ে প্রায় এক শত। 

পার্শিদের শাল্তরানুদারে আত্মা অবিনশ্বর ও স্বাধীন এবং 
স্বকীয় কৰ্ম্মের জন্তু জগত্অষ্টার, নিকট দায়ী। সদৃসৎ 
কর্ানুসারে নৰানাৱীগণ পরকালে পুরস্কার ও নিগ্ৰহ ভোগ 
করে। পুণ্যাত্মা বিমল আনন্দ সম্ভোগ করেন। এবং 
অসদাত্ম| ক্লেশ ও শ্মন্তি সহ্য করে। 


প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতীয় বহু দৰ্শক বস্বের সমাধি-মঞ্চ 
দর্শন করিতে আসে। মালাবার পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে 
চতুৰ্দ্দিকে দেওয়ালবেষ্টিত সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতর মঞ্চ 
নির্মিত হইয়াছে। এখানে সর্কনুদ্ধ পাঁচটা মঞ্চ আছে। 


ক্ষ 








২টি 


কত ব্য আয়তনে সমান } মহে। টা বড় এবং 


ছুইটী ছোট । তিনটা সর্বসাধারণ পার্শিনরনারীর জন 
একটা আত্মহত্যাকারী কিম্বা যাহাদের অপঘাতমৃত্যু হয় 
তাহাদের জন্য এবং অপরটা “মুদী” নামক পরিবারের জন্য 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মুদী পরিবার সৰ্ব্ব প্রথমে বন্ধে আগমন 
তাহারা এই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
দর্শকগণ মঞ্চের অতি নিকটে যাইতে পারে না। অন্ততঃ 
তিশগজ দুরে দীড়াইতে হয়। একজন পার্শি কৰ্ম্মচারী দর্শক- 
দিগকে সব বিষয় বুঝাইয় দেয়। 
__ উদ্ভানে একটা মন্দির আছে তথায় পার্শিদের বে 
আগমন কাল হইতে অগ্নি রক্ষিত হইতেছে । এ অগ্নি 
নির্বাপিত হইতে দেওয়া হয় ন| ৷ সৰ্ব্বদা চন্দনু কাষ্ট অগ্নিতে 
প্র হয় | দূর হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। উদ্ধাহনর 
| ও বাহিরে অসংখ্য তালগাছ আছে। তালগাছ ও 
মঞ্চের দেওয়ালে শকুনিগুনি শবের, প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। 
সমাধি-মঞ্ষের উদ্যানটা অতি মনোরম এবং বিবিধ সুন্দর পত্র- 
৷ পুষ্পে সুসজ্জিত । হুইপাৰ্শবে সমুদ্র এবং নিয়ে পটের মত 
নগরের সৌধরাশি বিরাজিত | এই স্থান হতে বধের সুন্দর 
শোভা উত্তমরূপে নয়নগোচর হয়। 
__ সমাধি-মঞ্চ দর্শন করিতে হইলে পার্শি পঞ্চায়তের 
তস্বাবধায়কের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। তিন ছাড়- 
পত্র (free 6955) প্রদান করেন। পাশ না থাকিলে 
»পার্শি ব্যতীত অন্ত কাহাকেও উদ্যানে প্রবেশ করিতে 
(কিবা ঞ দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। বন্ধে, কলিকাতার 
“যাদুঘরে পার্শি সমাধি-মঞ্চের এক একটা প্রতিকৃতি 
€ Model ) ও বিবরণ আছে। ওঁ বিবরণ ও পার্শিদের 
_প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইয়াছি তাহা হইতে এই প্রবন্ধের 
উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।  » 


















লিস্ট 
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শ্রীবিলাসচন্জু দাস । 









(২), 
যা হোক্‌, রাখি ঢাকা চাপা; 
দেখাইনে যে ভিতর ফাঁপা । 
কুম্ড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল। 
বলি পটোল্‌, ভাজি ঝিঙ্গে; _ 3 
বলি জাহাজ্‌, চালাই ডিঙ্গো; 
* বোলাই লম্বা কৌচা, ভবে ইউর যা গোল্‌। 1 Ll 
ন CC ৩ ) 
“কালু কুৰি” লাগায় বেটন্‌ 
দেহের মাংস করি মাটন্‌ ; 
ভ্যা ভ্যা চেপে হালুগ্‌চডাকে ত্য বহি বাৰো 
অগ্নি মোদের খ্যাতি রটে; 
হোলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে ! 
গীঠের দাগ্‌ ঢেকে পিটি আত্মধশের মাদল্‌। 
(৪) 
পরের দড়ায় পাকে ভ্ৰমি 
লাটিম্‌ সম “অটনমি” 
হচ্চে বটে ; কিন্তু ঘটে জাগ্‌ছে শক্তি আসল 
খু জি বটে গৰ্ত্তে বাসা, 
আত্ম-শক্তি আছে খাসা। 
, বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের 

















বিধব৷। _ 
সে কোথায় গেল চললি’ তোমায় কিছু না বলিং 
_ অজানিত দেশে। a 
ক্ষণেক বিল্লাপ করি’, তার পরে শাস্ত ভাবে = 
_ এলাইয়া কেশে, 
তা’র সনে উপহৃত তা’রি রত্ন-আভরণ, : 
ত্যজি’ অযতনে, 
বারেক অনন্ত, নীল উদ্ধপানে আঁখি"তুলি’, 
অতৃপ্ত নয়নে। ; 
| কি যেন হেরিয়া, শেষে, বীরঠাদে গৃহে এসে 
আত্ম- রিয়া, 


ৰঙ 










ও একান্তে ত্যজিয়া, 
0 অনন্ত ধৈ্ঘোর ভরে, আত্মহারা হায় তুমি 
টে নদ পি দেছ আপনারে ব্যাপ্ত করি 
; অন্ুস্তের গায়৷ 
শতরূপে, চারিদিকে ঘৃণিত সংসার-মাঝে 
বৃথা, অকারণে 
তীব্র, তীক্ষ অপমান,_-অজজ্ উপেক্ষারাশি 
| মী অশ্ৰান্ত বর্ষণে 
তোমা’পরে ঝরে নিত্য; তবু, তুমি দয়াময়ি, 
কিছু নাহি গণি’, 
অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি’ সে সকলি 
- --হে মোর জননি, 
করুণ করিয়! সবে অসীম ন্বেহেতে শুধু 
 সেবিতেছ স্থুখে। 
এত যে ছুঃসহ, ঘোর অবিচার ; তবু, মাগো, 
কথা নাহি মুখে! 
আপনারে বিস্মরিয়া--রাখি' কোন্‌ অন্তরালে,--- 
২ পর-হিত-তরে 
রর মৌন কর্মে রত সদা, _-পালিছ নিষ্কাম-ধৰ্ম্ 
য় অনন্ত অন্তরে ৷ 
ওরে চির-উপেক্ষিত, অনাদূত পারিজাত, 
কল্যাণী প্রতিমা, 
রর কলুৰ- -তিমিরাবুত এ সংসার দীপ্ত করি’ 
টু __ স্বৰগীয় মহিমা ্‌ 
_শ্ৰিছুৱিছ বিশ্বে তুমি--মহান্‌ চৰিত্ৰে তব 
সিগ্ধ মধুময় ! * 
আজি তাই, ভক্তিভরে চরণে লুটায়ে মাগো, 
গাহি তব জয়। = __* 
অল দর ৷ এই চির-স্থির রূপরাশি 
ভিতরে বাহিরে, ত 
হেন লেশ, দ্বেন শুদ্ধ, এ হেন আদর্শ নাহি 
 বিশ্বচরাচরে ! ! 
প্রলোভন হতে ডি অরগা-কোণে 























যোগী কি বৈরাগী 
সংযমিতে আত্ম-মন--থে সাধন-সিন্ধি লাগি 
নিত্য রহে জাগি’ ;-_ 
তুমি এ সংসারে থাকি” শত প্রলোভন-মাঝে রা 
সদা বিচরিয়া, 
অচ্যুত ধৈধ্যের বল, অসীম সংযম ভরে 
আত্ম-সম্বরিয়া, 
সেই মহা-সাধনায় মহীয়সী দেবীরূপে 
সিদ্ধি লাভ করি, 
পাপার্ত এ লোকালয়ে পবিত্র আদর্শ রূপে, 
আছ দেহ ধরি’ ৷ 
ওগো প্পুণ্যময়ী দেবি, অয়ি মুস্তিমতী প্ৰীতি, 
দীপ্তি মনোহরা, = ৰু 
প্রণমি ও পদযুগে যাহার মঙ্গল-স্পর্শে, 
শুচিম্মিতা ধরা! * 
্ীদেবকুমার রায়চৌধুরী । 


পিপাসা 


চন্দ্নাথ । 
চন্রশেখরের অভ্ৰভেদী সানুদেশে 
দ্রাড়ায়ে উন্নত শিৱে, মহান্‌ গম্ভীর 
চন্দ্ৰনাথ শ্ৰীমন্দির, সন্মুখে অসীম 
অপার অনন্ত নীল নীরধি চঞ্চল চা 
ফেপুঞ্জ বক্ষে নিয়ে কল কল নাদে 
বহিতেছে, গিরি বন করি মুখরিত। 
উত্তাল তরঙ্গ তুলি কল্লোলি সাগর 
আরাঁধিছে, গিরিস্ৃতা সহ বিশ্বনাথে । 
শীকর-ন্সিগধ ম্বৃদু মন্দ গদ্ধবহ 
বীজনিছে চন্দ্ৰনাথে, নিশি দিন সদ| ৷ 
দুই পাৰ্শ্বে গিরিমালা আছে দাড়াইয়া | 
_ ধ্ডয্নত শিখরে, শোভা অপূৰ্ব্ব অতুল, 
বিটপ বল্লরীকুল ঘন সমাবেশে, 
_ পশ্চাতে বিস্তৃত শস্ত-স্তামল প্রান্তরে . 
অগণিত গ্রামাবলী, পাদপ নিচয়ে *_ 
ৰু মহ সুনীল শ্যাম ছায়ামর নে 





বিরাট 
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পপি পসরা ১ 


শুভ্র জোতশ্বিনী ব বহে রে গতি i=" লি ফলে রে ন নৰীৰ, পল্পবে 













যেন শ্যামা ধরণীর কটি তটে শোভে | নব দ্রম লতা রাজি; বন বিহগের ৃ 
রজত কিঙ্কিনী কাঞ্চী; অথবা রামের মধু কল কণে গিরি বন মুখরিত।  *» * 
বিশাল শ্যামল বক্ষে রতন খচিত তকতির প্রশ্রবণ, প্রেমের নির্বর, _ 
হীরকের হার যথা দীপ্তি বিভমিয়। আপনি উলে হৃদে, তব দরশনে 
গিরি পাৰ্শ্ব বাহী শুভ্ৰ “সহঅধারার” চন্দ্ৰনাথ, চরিতার্থ হয় প্রাণ মুর 
প্রপাত-শীকর-মিক্ত উপল প্রদেশে হেরিলে তোমার কোলে প্রকৃতির খেলা । 
রয়েছে কুমারী কুণ্ড, কাননে বেষ্টিত। উল্লাস বিশ্বয় ভয় প্রেম উক্তি জ্ঞান _ 
উত্তরে “চম্পকারণ্য,” “ব্যাস সরোবর” একাধারে সন্মিলন ; কি শোভা অতুল, _ 
তীরে বসি ব্যাসদেব মহান্‌ মূরতি, কি মহাঁন্‌ কি উদার কি অসীম রূপ 
যুগ যুগান্তর ব্যাপি ধ্যানে নিমগন | . তোমার হরে চন্দ্রনাথ, চির শোভাময়ু 
দক্ষিণে বাড়বানল অপূৰ্ব্ব ভীষণ হেরিলে ভকতি-রসে হি দ্রব হয়। 
__ গ্রজি সলিলোপরি, নিশি দিন সদ * . শ্রীঅনঙ্গমোহিনী বে 
__ জলিতেছে অবিরাম, ধক্‌ ধক্‌ করি। চিত্ত ৰ 
গুণ্য তীৰ্থ সীতা কুণ্ড পাবনী মূৰতি | এ 
জাগায় মানব হৃদে করুণ কাহিনী । আমাদের দেশে উন্নতির যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে 
বিরূপাক্ষ মন্দিরের নিয়ন স্নিগ্ধ স্থানে শত্ৰুকেও স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশের 
রয়েছে “পাতালপুরী” নীরব নির্জন. * পতনের প্রধান কারণ ছিল অনৈক্য, উদাসীনতা 
বল্পরী বিতানে ঢাকা, শান্ত স্ুশীতল। ও নিরাখ্বাস ( ইংরাঁজীতে যাহাকে pessii৪। 
সে নির্জনে একাসনে শুত্র শিলাসনে এক রাজ্যতন্ত্রের অত্যাচার অবিচার পরস্পরবিরো 
উপবিষ্ট হরগৌরী, কি শোভা অতুল; *সকলকে সমস্বার্থ ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, গমনাগম 
একাধারে ভক্তি প্রেম সৌন্দর্য্যের খেলা । সুবিধা দুরত্বব্যবধান নিরারূত করিয়াছে, ইংরাজীভ 
গিরীশ গিরিজা রূপ অতুল অপার পরস্পরকে একভাষী ও পরম্পরের ম্ণা্ঞ করিয়াছে ; ই 
যেন সে মাধুরী হেরি ভকতি বিশ্বয়ে শাসনের মধ্যযুগে শিক্ষাদীক্ষার ফলে মধ্যবিত্ত অবস্থার কয়েক 
নীরব প্রকৃতি হেথা, নিস্তব্ধতা যেন দেশহিতব্রত গ্ৰহণ ,করিলেও একদিকে অভিজাত ও. 
উল্লাসে বিভোর হয়ে চাহে অনিমেষে সম্প্রদায় অপরদিকে প্রজাসাধারণ নিতান্ত উদাসীন ছিলে 
শঙ্কর শৈলজ| পুনে» বিস্ময়ে বিহ্বল । আজকাল অভিজাত সম্প্রদায় বিলাস ফেলিয়া, গর্ব ভু 
দুরে নিরজনে শ্যাম উপত্যকা ভূমি, ইংরাজের 'ভয়মোহ কাটাইয়া দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয় 
নিসর্গের চারু শোভা অপূৰ্ব্ব মাধুরী । উদাসীনতা ঘুচিয়াছে; এখন উদ্ধমের সহিত সফলতার 
আহা কি বর্ণনাতীত দৃশ্য মন্ম্বেহর * যোগ, কর্মের সহিত পুরস্কারের কায়াছায়| সম্বন্ধ, ইহা: 
অসীম অতুলনীয়, প্রকৃতির যেন ও উদর জালার বিষম প্রবর্তনায় লোকে আর অদুষ্টনি 
__ রমণীয় সুধাময় নিত্য লীলা ভূমি। নহে, কর্মের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে, জীবনসংগ্রাম অ! 
যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিকেই যেন * হইয়াছে; একদিকে আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধা 






র্‌ স্বভাবের প্রদর্শনী, মরি কি সুন্দর । “দের কাণে নিত্যকাঁল ধরিয়া গুঞ্জন কঁরিতেছিল, ‘ও 
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ব, সতা, ত্ৰেতা, দ্বাপর-_নুখসচ্ছন্দোর যুগত্রিতয় কাটিয়া 
গিয়াছে, এক্ষণে তামস কলি আসিয়াছে, চারিদিকে অবনতি: 





র দিন পরেই ত’ পৃথিবী প্রলয়পয়োধিজলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, 
তবে কিসের জন্য চেষ্টা, তুই নিশ্চিন্ত হইয়া ‘ঘুমকৰ্ম্ম' ( যোগ- 
7 সাধন ) কর”! আর এক কাণে ইংরাজ নিরাশার অবসাদ- 
ভরা বাণী গুনাইতেছিল, “তোর! ভীরু কাপুরুষ, কৰ্ম্মবিমুখ 
জড়জাতি, তোদের চেতনা "নাই বেদনা নাই, কৰ্ম্ম নাই বুৰ্্ম 
নাই, আমরা তোদের প্রহর| দিয়া জাগিয়া বসিয়া আছি, 
র তোরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমা’। আমন্সও দিব্য নিরাশ্বাস 
ণে রিয়া ঘুমরত ছিলাম। আজিকার প্রবুদ্ধচেতনা যে 
স্বীকেঁ বাক্যকৰ্ম্মের সামঞ্জস্তবিধানতৎপররূপে আমা- 
| সমক্ষে উপনীত দেখাইতেছে, তাহাদের মধ্যে মহারাজ 
কবাড় প্রধানতম । ভারতবর্ষ চিরকাল আভিজাত্যের 
| করিয়াছে; তাই এখনো এই সাম্যস্বাধীনতার দিনেও 
মীর দৃষ্টান্ত প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর 
বেই দৃষ্ট হয়। ইংরাজের ভয়মোহ এড়াইয়া যে 
মী ও নৃপতি দেশব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে 
ড় অগ্রণী। তিনি শিক্ষা দীক্ষা, সাহস উৎসাহ, অবস্থা 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই সৰ্ব্বশ্ৰে্ঠ। তাই আজ তিনি 
য়ান্স,গবিদেশবন্দিত। এহেন দেশহিতরত মহারাজ গার- 
[ড়র সিকি শতাবী রাজাভোগের জন্য তাহার প্রজাবর্গ 
'ৎসবের সুচনা করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারত দেশপাত্র 
চা সবে হৃদয়ের আনন্দ ও শুভ-ইচ্ছা 
























‘ইস ওয়েলেস্লির শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে হোলকার, 
বিয়া, *নাগপুরের রাজা, বড়োদার *গায়কবাড় প্রভৃতি 
রা টু জাতি এবং মহীশূরের হায়দর টিপু ও হায়দরাবাদের 
ম প্রভৃতি মুসলমান যখন স্বাধীনতার জন্য "শেষ চেষ্টা 
তছিলেন, তখন একতা ও সমবেত চেষ্টার অভাবে ধূর্ত 
একজনকে অপরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া 
কণ্টক নষ্ট করিতেছিলেন। সকলের ছার! পরিত্যক্ত 
| বড়োদারাজা সৰ্বপ্ৰথমে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার 
ন, বুড়োদারাজ্যের সহিত স্বরবপ্রথম ইংরাজ খাগ্যথাদক 
0 নিল Alliance ) স্থাপন করেন; তৎ- 







পরেই গরহামিংহের যোধপুৰ য় রাজ্য এবং 
|| সিংহের জয়পুর রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করেন। 
অধঃপাত বিধাতার বিধান, তুই চেষ্টা করিয়া কি করিবি মূঢ়, 





‘ বালককে মহারাণী যমুনাবাঈ দ্বারা দত্তকপুত্র লওয়াই 


সর্বশেষে মান- 
পরিহাস ! 

বড়োদা নাচার অবস্থায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু 
মহারাষ্ট্র্ত অসস্তোষ-উত্তপ্ত ও সন্ধুক্ষিত হইতেছে চিরদিন | 
১৮৭৫ সালে এই অসন্তোষ ব্যক্ত হইয়া পড়ে; তাৎকালিক 
মহারাজা ইংরাজদূতকে হীরকচুর্ণ-বিষ প্রয়োগে হত্যাকরার 
অপরাধে সিংহাসনচ্যুত হন। কুটনীতিবিশারদ ইংরাজ* 


এরূপ অবস্থায় বংশের হীনাবস্থার কোন শিশুকে গদীতে 


ব্সাইয়া স্বয়ং প্রতিভূশাসক ( Regency Government ) 5 
হইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় যে যে ক্ষমতা ক্রমশ _ 
কবলিত হয়, তাহা প্রায়ই প্রত্যপিত হয় না; শিশু রাজ! 
বয়স্ক হইয়া করিভুক্ত কপিখের মত শীসশৃন্ত রাজ্যের খোসা- 
খানা পাইয়াই ইংরাজের বদান্যতাকে দুই হাত তুলিয়া 
আশীর্বাদ করেন। যাহাদের অদৃষ্ট নিতান্ত সুঞ্স তাহারা 
গ্রস্তক্ষমতা কখন কখন মুক্ত পাইয়া থাকেন, বড়োদা = 


"রাজ্যের সেই বিপ্লবের সময় খান্দেশ প্রদেশের এক পল্লীতে 


পিলাজী রাও গায়কবাড়ের বংশশাখার এক দরিদ্র পরিবারের 
দ্বিতীয় পুত্রের উপর নজর পড়িল; ইংরাজ গতর্ণমেন্ট সেই 
লেন, 
কারণ ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন যে এই দরিদ্র বালককে 
রাজৈশ্বধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা রাজার কৃতজ্ঞতা ও = 
দান্ত সুখে স্বচ্ছন্দে বিনা ওজর আপত্তিতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে 
ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এবং সেই রাজা বা রাজার 
স্থলাভিষিক্ত আর কেহ কোন ওজর আপত্তি করিবে না। = 
কিন্তু ইংরাজ ভুল বুঝিয়াছিলেন, সেই বালকের স্বার্থ _ 
কৃতজ্ঞতার উপর কর্তব্যবদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; মহারাষ্ট্র- = 
শোনিত স্বধৰ্ম্মপ্ৰতিপালনের মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। সেই 
দত্তকপুত্রগৃহীত্বালকের নামকরণ হইল সয়াজী রাও (তৃতীয়) 
এবং ২৭ শে মে ১৮৭৫ সালে তিনি সিং হাঁসনারোহণ করেন। 
তখন তাহার বয়ুস ১১ বৎসর ৩ মাস মাত্র) তাহার 
জন্ম তারিখ না সালের ১৭ই মার্চ। এই দত্তকপৃত্রই 
আমাদের সর্কজনপ্রিয় বর্তমান সয়াজী রাঞ গায়কবাড়, 
বড়োদা-অধীশ্বর। 
তাহার শিক্ষার জন্য এফ, এ ইলিয়ট, দিই 





০৯. 







নাক আহেৰ রিভিলিরন শি ছিটা “দেরি 
অভিজাত বংশীয় বালক লইয়া একটি ক্ষুদ্ৰ পাঠশালা মতন করিয়া 
মহারাজাকে শিক্ষা দেওয়! হইত। প্রত্যহ ১০॥০ টা হইতে 
৫টা পর্যন্ত পাঠ ও প্রাতঃ সন্ধ্যা ব্যায়ামের জন্য নির্দিষ্ট 
ছিল। ছয় বৎসরের কঠিন সাধানা ও সংযমে মহারাজা 
দেহ মনে স্বস্ত সবল বীর হইয়া উঠিলেন। রাজ্যভার গ্রহণের 
সময় সন্নিকট হইলে তাঁহাকে রাজা পরিচালন প্রণালী শিক্ষায় 
নিযুক্ত হইতে হইল । এইরূপ ছয় বৎসরের সাধনা সংযমে 
গুৰুভার কর্তব্যবহনের উপযুক্ত হইয়া ১৮৮১ সালের ২৮শে ৷ 
ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ণ 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। 

একটা প্রবচন আছে ‘উঠস্তি গাছের পত্তনে পরিচয়”) 
এবং ইংরাজ কবি ওয়ার্ড স্‌ ওয়ার্থ বলিয়াছেন The child 
1 is the father of the man. এই মহাপুরুষের বাল্য- 
: জীবনেও ভবিষ্য মহত্বপরিচয় প্রকট দেখা গিয়াছিল। ভিনি 
বাল্যকাল হইতেই নিয়মী ও মিতাচারী; এই গুণের সহিত 
"অধ্যবসায় সংযুক্ত হইয়া শিক্ষাবদ্ধায় তাঁহার দেহ মনের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তাহাপ্র পাঠনার দ্বিতীয় বর্ষেই 
তিনি ইংরাজী ভাষায় কথোপকথনসক্ষম হইয়াছিলেন ৷ 
বালোই তাহার সকল কৰ্ম্মে সহজতা, মহৰবাঞ্জিত নম্ৰতা, 
আত্মবশিত, মেজাজের সমতা, চিন্তাশীলতা! & প্রকৃষ্ঠ ভবাতার 
পরিচয় পাওয়া যাইত। সেই সকল গুণ এক্ষণে তাহার, 
কৰ্ম্মে অধিকতর পরিশ্ফ,ট হইয়াছে দেখা যায়--তাহার রাজ- 
কাধ্যের শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, অসুবিধার প্রতিকুলে ধৈর্যশীল 
অধ্যবসায়ে কৰ্ম্ম নিৰ্ব্বাহ দ্বারা ও সামাজিকতা, ভব্যতা, নম্ৰতা, 
অনাডুম্বরতা ছার! তিনি প্রকৃত প্রকৃতিরঞ্জন রাজা হইয়াছেন 
এবং দেশ বিদেশে গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । ২৫ 
সর রাজকার্যের পরে তাহাকে আমরা যশোমাল্য বিভূষিত 
কূপে শুধু :দেখিতেছি না, তাহাকে আমরা দেশহিত- 
কম্মীরূপে আমাদেরই নেতারূপে পাইয়া ধন্য ও গৌরব 
ধ করিতেছি । তিনি শিক্ষিত, সক্ষম, তৎপর ও ভারতীয় 
বর্গের অগ্রণী ; তাহাকে সম্মান দেখাইয়া আমরা আজ 
আনন্দ ও আত্ম প্রসাদ ভোগ করিতেছি । 
মহারাজা বয়ঃ প্রাপ্ত হইবার এক ধৎসর পূৰ্ব্বে ১৮৮০সালে 
তাঞ্জোর রাজবংশের রূপগুণসম্পন্না এক মহিলার পাণিগ্রহণ 
করেন । তিনি মহারাজকে রাজ্যাধিকারী পুত্র উপহার 
দিয়! স্বৰ্গপ্ৰশ্থিত হইয়াছেন । ইহারই পুত্ৰ কুমারঞ্ফতে সিংহ 
রুট, যুবরাজ । পরলোকগতা মহিষীর শ্মরণার্থ বড়োদার 
প্রধান বিচারালয়ের নামকরণ হইয়াছে “চিমনাবাঈ স্ঠায়- 
ন্দৱ’। এই. মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিন (১৮৮৭ * 
সালের ২৮শে মে) তিনি মহিষীর গুণোল্পেখ করিয়া বলিয়া- 
৷ লেন, ‘নিম্ৰম্বভাৰা, প্রিয়কারিণী, করুণাময়ী-_ধিনি স্নেহময়ী 
| ও প্ৰেমময়ী পত্নী ছিলেন---সেই স্বগীয়া মহিষীর . 


১ম সংখ্যা রি 























[বলার এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইল’। মহারাজা পুনরায় 















দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বর্তমান! মহিষীও মহাৰ্নাল্লের 
প্রকৃত সহধৰ্ম্মিনী; তিনি লোকহিতে উৎসাহসম্পন্না, উন্নত- 
মনা শিক্ষিতা। ইনি কলিকাতা-মহিলাপমিতির নেত্রীরূপে 
যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাঁদীর 
সযত্বপ্রণিধানযোগ্য।  মহারাণী দেওয়ুসের মহারাষ্ট্র 
রাজবংশসন্ভৃতা। তাহার তিন পুত ও এক কন্তা | মহা- 
রাণীঞ্কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার *ছুইবার হইয়াছিল; 
বড়োদায় লক্ষীবিলাস প্রাসাদে দূর হইতে এবং কলিকাতায় 
যুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে ৰি 
হইয়া; তাঁহার উন্মুক্ত স্বাধীনতারমধ্যে, বিনম্রসরমের 
শালীনতা আমার মনে কৈ্দুশিক সঙ্কোচরহিত স্থাধীনতার 
মূৰ্ত্তিৰ সহিত ভারতীয় স্বাধীনতার পার্থক্য স্বরণ করাইয়া 
দিয়াছিল। মহারাণী অনর্গল ইংরাজি বলিতেছিলেন যুরোপ = 
ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন (অধুনা আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়া- 
ছেন), কিন্ত তথাপি তাহাকে হ্থীহীনা মেম সাহেবের পরিবর্তে 
সতীসৌভাগোর সিন্দুরবিন্দুশোভিতললাটে আমাদেরই 
মাতুমূর্তিরূপে পরিচয় পাইয়া যে সুখ অন্কুভব করিয়াছিলীম, 
তাহা সহমন্মীর অনুভাব্য, আমার বর্ণনীয় নহে। তিনি 
আমাদের দেশের ঘোমটাটান| কনেবউদ্দেরও যেমন আদর্শ, 
উগ্র সাহেবিয়ানাগ্রস্ত শালীনতাহীনা মহিলাদিগেরও তেমনি 
আদর্শস্থানীয়া। বিদেশী জিনিষ নিজস্ব করিয়া লইতে না 
পারিলে, তাহা চক্ষুশূল হইয়া থাকে। ইহা পারে স্কাই 
বলিয়াই ভারতী-ইঙ্গ এত হান্তাম্পদ ও পারিয়াছে বলিয়াই 
জাপানী জগৎমান্ট ; মহারাণীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের সহিত 
শালীন'তার সন্মিলন, সরলতার সহিত রাজীজনোচিত 
গাম্ভীধ্যদীপ্তির সম্মিলন হইয়া তাঁহাকে ম্নহারাজার প্রকৃত , 
সহধৰ্ম্মিন ও ভারত-মহিলার নেনীস্থানীয়া আধ্শগকি- রি 
য়াছে। ৰু 
অল্পদ্িন হইল যুবরাজ ফতেসিংহের বিবাহ হইয়াছে! 
তিনি দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের ফ্ীতান রাজবংশের কন্যা বিবাই 
করিয়াছেন। তাহার একটি কন্তা হইয়াছে। *এক্ষণে , 
তিনি বিলাতের কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
গিয়াছেন ৷ তিনি” এখান হইন্তে বোম্বাই বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ম্যাটিক্যুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ফতেগিতু 
যুবরাজ খুব বীরধন্মী; তিনি অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালন। প্রভৃতি 
কৰ্ম্মে যথেষ্ট সক্ষম ও উৎসাহ্‌সম্পন্ন । বড়োদায় গিয়া 
নর্তনপর বেগবান অশ্বের উপর ফতেসিংহ “যুবরাজের যে 
তেজস্বী মূৰ্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজে! আমার অন্তরে 
জাগ্রত রহিয়াছে। যুবরাজের একপিস্তক আগ্রহ ছিল থে 
তিনি বিলাতে গিয়া সমরবিষ্কা শিক্ষা করেন; কিন্তু আমা-. 
দের দেশে এখনো সমরশিক্ষার আবশ্যকতা আসে ন 
পরস্ত কীজ্যশাসন সক্ষমতার (administrative 
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সচিবের মতানুসারে যুবরাজ বৈষয়িক ব্যবহার (ivi! 
20.098, শিখিতে প্রেরিত হইয়াছেন। বিলাত 
যাঈবার পূৰ্ব্বে রাজকীয় কর্মের ভিন্ন ভিন্ন সচিবের নিকট 
তিনি রাজকার্ধ্য শিক্ষা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয় 
তাহাকে রাজন্বতত্ব ও সম্পত্তিশাস্ত্ৰ শিক্ষা দিয়াছেন । রাজ- 
কুমারদিগের শিক্ষাঁপ্ৰসঙ্গে মহারাজ গায়কবাড় বলিয়াছিলেন 
'রাজ্যভার যখন ত্যাগু করিবার সময় আসিবে, তখন ত্বাহার 
উত্তরাধিকারী যাহাতে শাসনপদ্ধতি অবিকৃত রাখিয়া 
আরে! উন্নতি করিতে পারে তাহার জন্য তিনি সৰ্ব্বদা 
“চিন্তিত ও যত্রশীল। এতছুদ্দেশ্যে "তিনি কুমারদিগকে 
এমন শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন যাহা তাঁহার নিজের ভাগ্যেও 
ঘটে নাই ভারতের রাজ্য ও* অভিজাত সম্প্রদায় প্রাচী- 
নতা, বংশমর্যযাদা ধন ও এ্রশ্তিহ পরম্পরা দ্বারা দেশের 
ও সমাজের প্রকৃত নেতা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতে- 
ছেন। ইহাদের মধ্যে যতগুলি চিত্ত ও চারিত্রে সেই 
গুরু কর্তব্পালনের অনুপযুক্ত হইবেন, জাতীয় দুর্দশা 
সেই পরিমাণে অধিক হইবে। কুমারদিগের শিক্ষার 
জন্ত একেবারে একটা আদর্শ রকমের শিক্ষার ফরমাস 
“দেওয়া অসম্ভব, সাধারণ শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ 
শিক্ষার দ্বারা ষ্টাহাদিগকে তীহাদিগের বিশেষ কর্মের 
উপযোগী করা আবশ্তক। এইরূপে সাধারণ শিক্ষার দ্বারাই 
ভুকুমারগণ দেশের জনসাধারণের সহিত সহমন্মী, সমধন্মী 
ইতে পারে। সেই শিক্ষার সঙ্গে ঘুরোগীয় শিক্ষা তাহা- 
দিগকে বিশেষ কর্মের উপযুক্ত করিয়া দিবে মাত্র। যুবরাজ 
_ ফতেসিংহ এই মতান্থযায়ী এদেশে ম্যাটি ক্যুলেশন *পরীক্ষা 
_ দিয়া কেম্বিজ বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
' কুমারঞ্জয়সিংহ রাঁও ইংলণ্ডের হারে! স্কুলে পরিতেছেন। 
_ ছুই ভাই এককব্র-বিলাত গিয়াছেন । তৃতীয় কুমার শিবাজীরাও 
গত বৎসর ম্যাটিক্যুলেশন পাশ করয়া কলেজে পড়িতে- 
ছেন। রাজকুমারী ইন্দিরা শ্লাজা বড়োদার রাজকুমারী 
বিদ্বালুয়ের ছাত্রী, ইংলণ্ড অবস্থান কালে ইষ্টবোণ স্কুলে কিছু 
* দিন পড়িয়াছেন; ইনি খুব বিগ্যানিপুণা। কনিষ্ঠ কুমার 
ধৈর্যশীল রাও বড়োদার* রাজকুমার স্কুলে যুরোপীয় অধ্যা- 
পকের নিকট শিক্ষিত হইতেছেন । 

_ মহারাজা নিজ জীবনে শিক্ষার মূল্য বুঝিয়া, অপরাপর 
রাজন্যবর্গের জীবনে শিক্ষার অভাবে দুর্দশা দেখিয়া শিক্ষা বন্ধু 
হইয়া উঠিয়াঞ্ছন। ২৫ বৎসর রাজ্য পরিচালনার মধ্যে 
দেশ হিতে তিনি যে সকল কাৰ্য্য করিয়াছেন, শিক্ষা সংস্কার 

৬ ও বিস্তার বাবস্থা তান্তার সর্বোত্তম । তিনি বলেন গগভর্ণ- 
মেণ্টের বিভিন্ন কাধ্য প্রণালী, টি তাহাকে বিচার কর|* 
অপেক্ষা বিচারের সহজ পন্থা হইতেছে শুধু দেখা যে সেই 
অর্মমে্ট মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্তু অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে 






_ ১৮ কাৰি এখনো পূর্ণ হ হ্য় য় নাই; এইজ জন্য সকল] 







বহার 


কতখানি সাহাধ্য করিয়াছেন। টু HE প্রধান কর্তা 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা কর! । যৎকালে সাধারণ তন্ত্র প্রবন্ধ 
হইয়া উঠিতেছে, তৎকালে অজ্ঞ প্রজা বড় ভয়ানক, সামান্ত 
উত্তেজনায় তাহারা অনর্থের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। শিক্ষার 
দ্বার! প্রজাসাধারণের হিতাহিত বোধ জন্মে, এবং তাহার! 
বোধশক্ত হয়।” সিমলায় শিক্ষাসমিতিতে লর্ড কর্ন ঠিক 
এই কথাই বলিয়া সাধারণ শিক্ষার আবশ্তকতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন। | 

গত শিল্প সমিতিতেও মহারাজ বলিয়াছেন, “অভিজাত- 
সম্প্রদায় ও সাধারণজনের স্বার্থ এক; যাহা এককে উন্নত 
করে তাহা অপরকেও বাদ দেয় না; যাহ! এককে অধঃ- 
পাতের দিকে টানে তাহ! অপরকেও ছাড়িয়া কথা কয় 
না! 

তাহার রাজ্যে বে-খরচা প্রাথমিক শিক্ষা ও জবরদন্ডি 
শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। তিনি যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, 
ইংরাজ গভর্ণমেন্ট তাহা এখনে! কল্পনা জল্পনা করিতেছেন । : 

মহারাজ শুধু নিজ প্রজার শিক্ষার উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত 
নহেন; ভারতের সকল প্রদেশের গুণী লেঞ্চক,'ছুঃস্থ বিদ্বানের 
জন্য তাহার সাহায্য প্রস্তুত আছে। ক্ষুত্র বড়োদা রাজ্যটুকুই 
তাহার আপনার নহে, সমগ্র ভারত তাহার প্রিয়। সেই 
জন্যই সমগ্র ভারতের লোক তাহাকে এরূপ প্ৰীতিশ্ৰদ্ধ৷- 
ভক্তির চক্ষে দেঁখিয়াছে, তাহাকে সম্মান করিয়া আনন্দ 
* লাভ করিতেছে । 

তিনি সমাজসংস্কারক ও নানা ধর্ম প্রচারকদিগের পৃষ্ঠ- 
পোষক । যেখানে সংস্কারের চেষ্টা যেখানে উন্নতির শুভকামনা 
পরিঃষ্ট, মহারাজের মুক্ত বদান্যতা সেখানেই পরিদৃস্তমান । 

মহারাজা রাজা র.ববন্মীকে দিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়া 
আপন প্রাসাদে রক্ষা করিয়াছেন। গুণজ্ঞ মহারাজা এইৰ 
রূপে গুণের উৎসাহ দিয়া সকল দেশের গুণীর মধ্যাদাবৃদ্ধিৰ 
সতত প্ৰয়াসী ৷ 

যিনি প্রজাহিতেচ্ছু তাঁহার সতত চেষ্টা থাকে গুণী 
সংগ্রহ করিয়া প্ৰজাদিগকে উপকৃত করা। ইহারই ফলে 
আমরা তাহার রাজ্যে রাঁজা সার টি, মাধব রাওয়ের মতন 
মন্ত্রী, রমেশ দত্তের মতন মন্ত্রী, অধ্যাপক গজ্জরের মতন 
রাসাম্মনিক, অরবিন্দ ঘোষের মত জেব্রেটারী পর পর 
রত্বমালার মত দেখিতে পাইয়াছি। এই রত্রমালার মধ্যমণি 
ছিলেন মাধব রাও। তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত 





_ৰড়োদা শ্লাজ্যের কয়েকটি গোলমাল নির্ধিবাদে মিটাইয়া 


আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহিবিষয়ক বঙ্গ” 
বন্ডের তার মন্ত্িগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ! 
অন্তবিষয়ের সংস্কার আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
সময়ে রাজ্য মধ্যে যে সংস্কার-পরম্পরা অগৃষ্ঠিত হইতে- 
ছিল, তাহা বহু। ভূমিকর সম্বন্ধে জরিপ করিয়া রাজস্ব 




















সম ম সংখ্যা | শি? 


লাঘব; চুঙীমাগুল হস; বড়োদায় কাপড়ের কল স্থাপন; 
স্লায়মন্দির প্রভৃতি স্থাপন; সাধারণ উদ্ভান সংস্কার; 
জলের ব্যবস্থা; রাজপথ সুপ্রশস্ত করিয়া পথে বৈছ্যৈতা- 
লোকের ব্যবস্থা; রেল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। সৈনাসংস্কারে 
তিনি যেরূপ নিপুণত| দেখাইয়াছেন তাহা অত্যাশ্চৰ্য্য ; 
_সৈন্যদিগকে যথাসম্ভব আধুনিক সমরকৌশল শিক্ষা দিয়া 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দীক্ষিত করিয়াছেন। দেশীয় 
রাজ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের অধিক রাখিবার ইংরা- 
জের হুকুম নাই। মহারাজা! প্রজাবর্গকে সমরদীক্ষিত বীর 
করিবার অভিপ্ৰায়ে একদলকে শিক্ষিত করিয়া পেন্সন" দিয়! 
বিদায় দিতেন ও অপর দলকে শিক্ষিত করিতেন, এইরূপ 
তিন বারের পর ইংরাজ গভৰ্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া এরূপে 
প্রজাসাধারণের অস্ত্র ব্যরহার শিক্ষা বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। 
দেশীয় রাজ্যের মধ্যে তাহার সৈন্যই কেবল আধুনিক সমর- 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত, অন্য সকল রাজ্যের সৈন্য কতকটা 
জীকজমকের স্জারপে ও কতকটা রাজগর্ব সন্তুষ্ট রাখিবার 
জয় অনৰ্থক অপরায় জন্য রক্ষিত হইতেছে। 

: যা ক্রমে ক্রমে রাজকাধ্যের এমন শৃঙ্খলা নিয়ম 
রিতে সক্ষম হইয়াছেন যে কার্য কলের মত নিৰ্ব্বিবাদে 
- এখনে! ব্যবস্থার বিরাম নাই। মহীশুর রাজ্যের 
আয়ব্য় যঃ রক্ষার ব্যবস্থা উন্নত জচনিয়| সেই রাজ্যের 
চিত প্রণালী শিক্ষার জয়৷ একজন, অভিজ্ঞ" কৰ্ম্মচ্‌রী" 
প্রেরিত হইয়াছেন। মহীশুররাজ্যও খুব উন্নত এবং কোন 
কোন বিষয়ে রড়োদ! হইতেও অগ্ৰগামী । 

'_ ১৮৮৭ সাল হইতে ১৯০০ সাল পৰ্য্যন্ত রাজ্যকাল আৱরৰ্ধ- 
কর্মের পরিয়াৰ্জ্জনে বায়িত হইয়াছে বলা যায়। এই সময়ে 
পরীক্ষার ন্ট আমেরালী তালুকে জবরদস্তি শিক্ষা ব্যবস্থা 

নত করা হয়; বড়োদা সহরের ডেন ব্যবস্থা ; রাজ্যের 
দাবী দেওয়ানী আইন প্ৰণয়ণ; মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা; 
প্রভৃতি হয়। সহরে সহরে মুনিসিপালিটির ব্যবস্থা করিয়া 
যাতে স্বায়ত্তখাসনে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও এই 
সময়ে মহারাজ করেন । 

_ এই সময়ে ফৌজদারী দেওয়ানী বিচার বিভাগের পৃথক 

করণের ইচ্ছা মহারাজের হয়। কিন্তু নানাবিধ «অসুবিধার 

জন্য তিনি ইচ্ছা কৰ্ম্মে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন নাই । 

১৯০৩-৪ সালে আংশিকভাবে ও ১৯%৪- সালে সম্পূর্ণ 
;পুথককরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা প্রতিধৎসর কংগ্রেসে 

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহার জন্তু ব্যৰ্থ আবেদন করিয়া 

শ্ৰান্ত হইয়া উঠিয়াছি, মহারাজ! গায়কবাড়ের প্রজাবৃন্দ 

সেই সুখ ৫ভাগ করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রমেশ দত্তের দ্বারা 
পণ 





















সমন্ধে ্ধ জটলতব মীমাংসা ; রে নিয়ম যি রি কর রে পরিণত হছে I তিনিই ও একণে ৷ না বনে ৃ 


কর্তৃব্য প্রধান সচিব। তিনি পেন্সন লইয়া ইঃরাজের কাৰ্ধ্য 
পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে গায়কবাড় তাহাকে রাজু স্ব- 
সচিব নিযুক্ত করেন। লর্ড কার্জন স্বাধীনচেতা লোকের 
পরম্পর মিলন দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া মহারাজার কৈফিয়খ. 
তলব করিলেন ধে কেন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের মত না 
লইয়া রমেশ দত্তকে সচিব নিযুক্ত করিয়াছেন। মহারাজ = 
উত্তর দিলেন যে প্রধান সচিব নিযুক্তু করিতেই গভর্ণমেন্টের 
মঞ্জুরী দরকার, অন্য সচিবসম্বন্ধে নহে & লর্ড কার্জন নিক্ষল = 
ক্রোধে স্ফীত হইয়া নূতন নিয়ম প্রণয়ণ করিলেন, অতঃপর 
কোন দেশীয় রাজ্য সিভিলিয়ান নিযুক্ত করিতে চাহিলে ভারত. 
গভর্ণমেন্টের অনুমর্তির অপেক্ষা করিবে। মহারাজের স্বাধীন = 
চিন্তত! ও ইংরাজপুজাবিমুখতা দেখিয়া সাসরাঞধন্মী লর্ড কার্জন 
তাঁহাকে কখন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই এবং তাহার 
রাজ্যে অধিকবার পদার্পণ” করিয়া মহারাঁজাকে অনুগৃহীতও 
করেন নাই। লর্ড কার্জনের মত ধূর্তও মহারাজের বুদ্ধির 
নিকট একাধিকবার ব্যাহত হইয়াছিলেন। 
রাজা ‘সার টি মাধব রাওর সময় পুরাতন আইন 

সাকুলার দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইত। ১৮৮১ সালে 
মহারাজা শাসনভার গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ সালে এক ল 
কমিটি গঠন করেন; ১৮৯৯ সালে তাহা ভাঙিয়া যায়। = 
১৮৯২ সালে মিঃ জে, আর নেলর, সি,আই,ই, বোম্বাইয়ের = 
ভূতপুর্ব আইন উপদেশককে নূতন আইন প্রণয়ণে নিযুক্ত 
করেন । এই সময়ে শেষ হজুর-আপীলের জন্ত স্ায়ুসভার 
প্রতিষ্ঠা হয়। বরিষ্ঠ সভা হইতে আপীল হঙুবের ন্যায় 
সভায় হইতে পারে। « 

* ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের মধ্যে ১২৬ প্রকার কর রহিত 
করেন। এই সকল কর হইতে ৭৫৮৩২২ টাকা আয় হইত | = 
তৎপর ১০ বৎসরে ১৯৫৫৭২ টাকা আয়ের ৮* প্রকার কর. 
রহিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৭-৯৮ এক বৎসরে কটি 
কর রহিত করেন। এক্ষণে সৰ্ব্বত্ৰ বিধিনিয়মিত আয়কর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই কর ধনীর দেয়, দরিদ্রের নে? 

১৯০* সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজা স্বয়ং 

সমগ্র রাজ্য পরিদর্শন করিয়া! সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
সেই সময় সাহীষাপ্রাপ্ত মজুরদিগের দ্বারা বড়োদারাজ্যের ৷ 
প্রসিদ্ধ বাধ নিৰ্ম্মিত হয়। বড়োদা একপ্রকার মরুরাজ্য। 
এই বাধ নিৰ্ম্মাণে জলসঞ্চয়ের সুবিধা হওয়ায় গরজাসাধীরণের 

স্থায়ী উপকার হইয়াছে । সেই সময় মহারাজ! দুৰ্তিক্ষ-_ 
সাহাধ্যপ্রণালীর যেরূপ ক্রমনির্দেশ হ্বরিয়াছিলেন তাহা! 
তাহার প্রকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তিনি বলিয়াছিলেন 
দুর্ভিক্ষের সাহায্যকাধ্য ত্রিক্লিধ। (১) যাহা সাট্যুয়িক 
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দিগের পক্ষে; এবং সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার জন্য 
যাহারা কোন প্রকার কার্য করিয়! সাহায্য লইতে অক্ষম, 
যেমন প্পরদানসিন স্ত্রীলোকদিগের জন্ত। (২) যাহা 
পরোক্ষভাবে : ভবিষ্য মঙ্গলপ্রস্থ হয়, যেমন পথ ও রেল 
তৈয়ারি। এবং (৩) যাহা প্রত্যক্ষ কল্যাণকর, যেমন কূপ 
খনন, বাঁধ দ্বারা জল রক্ষা, ক্ষেত্র সেচন ব্যবস্থা, খাল 
তৈয়ারি, প্রভৃতি যাঁহা ভূবিষ্য দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধক ও 
শস্তোৎপাদন কাধ্যে সুহাঁর' ৷ ১৯০০ সালে বড়োদার ধাধ 
এই তৃতীয় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছিল । 
_; মেই ১৯০০সালেই মহারাজা যুরোপত্রমণে গমন করেন । 
ই সময় হইতে তিনি লোকপরিচিত হইতে আরম্ভ করেন। 
আমাদের দেশের রাজন্তবর্গ সম্বন্ধে আমাদের একটা উৎকট 
ধারণা আছে৷ একদল একেবারে “জাতীয়তা বর্জিত পৌনে 
যোল আনা সাহেব; আর একদল অনুদার সঙ্কীৰ্ণচিত্ত 
গোঁড়া । মহারাজ! গায়কবাঁড় যখন বিলাত গেলেন, তখনো 
কাহার প্রকৃতি কেহ জানিত না; একজন মহারাষ্ট্ীয় রাজাকে 
হঠাৎ সকল সক্ধীর্ণতা পরিহার করিয়া বিলাতযাত্ৰী দেখিয়া 
কে আশ্চৰ্য্য হইয়াছিল এবং জাতায়ত| নষ্ট করিয়া সাহেব 
সাজিতে দেখিবার ভয় হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজা সকল 
আশঙ্কা মিথ্যা করিয়া! দিয়াছেন; এমন জাতীয়তা রক্ষণশীল 
দশ মহারাজা আমাদের র্ভাগ ক্রমে অতি বিরল। এই 
সময়ে মহারাজা বক্তারূপে, দেশব্রতরূপে পরিচিত a) 
উঠিলেন। ১৯০২ সালে আহম্মদাবাদের কংগ্রেস সংল 
পরদুশনী্উিদঘাটন করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত রা 
লেকের ধারণ! ছিল, কংগ্রেসের নামলিপ্ত বিষয় হইতে 
ভারতের ভূস্বামীগণ, কি নাম গোত্রহীন জমিদার আর ফি 
করদ-ভূপতি, জলাতঙ্ক রোগীর মত চমকাইয়! পশ্চাৎপদ 
থাকেসুে। মহারাজ গায়কবাড়ের নির্ভীক সনম্বৃষ্ঠান্তে 
আমরা বাংলার প্রধান প্রধান জমিদার মহাশয়দিগকে রাষ্ট্রীয় 
বিষয়ে সাহায্যকারী পাইয়া উপকৃত হইয়াছি। সেই সময় 
হইতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্ক ভিন্ন ( কারণ সেরূপ 
করিতে ভারতগভর্ণমেন্টের নিষেধ আছে ) কংগ্রেসের অঙ্তান্ত 
ব্যাপধরে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতেছেন। : 
মহারাজের বাক্যের সহিত ঝ্যর্স্ের বিলক্ষণ শামঞ্রস্ত দেখা 
যায়। তিনি স্বদেশের শিল্পপণ্যের উন্নতির জন্য যে সকল 
উপদেশঞ্দিয়াছেন তাহ! যেমন আমাদের প্রণিধান-যোগা, 
তিনি স্বীয় রাজ্যমধ্যে নানাপণ্যের কল স্থাপন করিয়া, 1, নুতন 
শিল্প প্রচলনের চেষ্টা *করিয়া, স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার ছারা 
স্বদেণীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, বাক্যে, কন্মে আমাদের আদর্শ 
হইয়াছেন। স্বীয় রাজ্যে /রেশমচাষের ব্যবস্থা করিবার 
ঈশ্তা ৬ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশ্রয় দ্বারা দেশের অ 
রক্ষা করাইয়াছেন ; এই নু নলে শিল্প শীহই গৃহীত হইবে। 






























যয মাত্র; এরূপ পলাহাঘ্য শিশু, বৃ কয, ঃ অশক্ লেক? 





ধড়োদার টান ত নিলি নান | বিধে: কারিগরী 
শিক্ষণ দিয়া গ্রজাপুঞ্জকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করিতেছে। 
মিউজিয়মে যে কত শিক্ষণীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
যে দেখিবে সেই মহারাজের খিক্ষান্থরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। 
বড়োদার কলেজও অতি উৎ্কৃষ্ট। 

১৯০৩ (? ) সালে মহারাজা ও মহারাণী যখন কলি- 
কাতায় গিয়াছিলেন, তখনই বাংলায় নবজীবনের সুত্রপাত। 
শ্রীমতী সরল! দেবীর শক্তিসংঘ বীরভাবে অনুপ্ৰাণিত হইয়া 
বলচচ্চা করিতেছে, শিবাজী উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব, 
প্রভৃতিতে বীরপুজা অনুষ্ঠিত হইতেছে, মদনমোহন ত্ৰিভঙ্গিম- 

ঠাম বংশাধারী শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে অঙ্জবন-সারথি শ্রীকৃষ্ণের 
(জ্ঞান ও বলের সমন্বিত মুত্তির) পুজা হইতেছে, রঙ্গমঞ্চে 
ভীষণ জনতার সন্মুখে রাতের পর রাত প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি 
অভিনীত হইয়া বাঙালীর পিতৃধনের পরিচয় দিতেছে, 
বাস্তবিক তখন “ন্বজীবনের পসরা বহিয়া এসেছে কালের 
তরণী”* এবং তখন মহারাজ গায়কবাড় বর্গের বলকেন্ত্র 
কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন । এই দেশহিতেচ্ছু স্বাধীন- 
প্রাণ মহারাজকে অভ্যৰ্থনা করিয়া হৃদয়ের আধা” ও মান্ত 
দেখাইবার জন্য যে কিরূপ হুঁড়াছুড়ি লাগিয়াছিল, তাহার 
ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্য ক্রমে আমি তিন স্থানে উন 
ছিলাম; বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সভায়, শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল 
মহাশয়ের গৃহে ও সম্মত সমাজে । প্রথম যখন তাঁহাকে 
দেখ্সিলাম, তখন তদগ্রগামী চাপরাপীকেই মহারাজা স্থির 
করিয়াছিলাম ; কারণ তাহার পোষাক পরিচ্ছদের বাহারই 
বা কি এবং তাহার দেমাকভর! চলিবার কায়দাই বা কি, 
সকলই রাজোচিত ছিল; আর তাহার পশ্চাতে সাদা চুড়িদার 
পায়জামা ও সুনিদার চাপকান পরিয়া, লাল শালু কাপড়ের 
পাগড়ী বীধিয়| বিনয়নম ছোট্ট মানুষটি ভিড়ের মধ্যে 
আপনাকে হারাইয়া দিয়া আসিতেছেন যিনি, তিনি ত’ ঠিক 


মাড়োয়ারি পটির *চিরপরিচিত কাপড়ের দালালের মত।. 


হাঁয় নিৰ্বোধ আমরা মহত্বের আত্মবিলোপ দেখিয়া ভ্রান্ত 
হইব আশ্চর্য্য কি? সর্বত্রই তাঁহার চিত্তরঞ্জনার্থ তামাসার 
আয়োজন ছিল, কিন্তু তাহাকে সেদিকে মনোযোগী দেখি 
নাই, সর্বদা কাজের কথা লইয়া ব্যস্ত, সৰ্ব্বদা বিনীত উপদেশ 
লইয়া প্রস্তত্ব ৰ ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী ছোট ছোট 
বালকদের তরবারি ক্রীড়া দেখিয়া সন্ত হইয়া বালকদিগকে 
ডাকিয়া তাহাদের পেশী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। 
bi দৃষ্টি বৰ্ত্তমস্থন আবদ্ধ নহে, দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রচ্থত ; 
[হার চিত্ত উপায় দেখিয়া সন্ত নহে সিদ্ধির জন্য ব্যগ্র। 
তিনি কিরূপ জাতীয়তাপূর্ণ স্বদেশী তাহা একটি দৃষ্টান্তে 
বেশ নুঝা যায়। সেই সময় কলিকাতার কোন শ্ৰনীগৃহে 
ক্তাহার নিমন্ত্ৰণ হয়। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত মহারাজের 
জন্য সেই ধনী বিলাতী খানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
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নর তাহাকে ও জন্য সির দয়া _বলিয়াছিলেন 
‘আমি ভারতী, আপনি ভারতী; আপনার গৃহে এরূপ 


বিজাতীয় অভার্থনা আমি আশা করি নাই ।, এই শিক্ষায় 
_ সঙ্গীত সমাজ ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, সুক্ত ও মোচা ছেঁচকির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ৷ 
'_' “মহারাণীও ষোল আনা স্বদেশী । মহিলাসমিতিতে কোন 
_ মহিলার অঙ্গে বিলাতী কাপড় দেখিয়া তিনি তীব্র ভৎসনা 
করিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিয়াছিলেন। ইহারা সৰ্ব্বপ্রযত্নে 
স্বদেশী ও দেশহিতেচ্ছু। 
মহারাজা সামাজিক সংস্কারের জন্য যথেষ্ট যত্বণীল। 
মহারাজা বিধবা-বিবাহ গ্ভাষ্য বলিয়া ও বালবিবাহ দৃূষ্য 
বলিয়া দুইটি বিধি প্রচলিত করিয়াছেন; ছুত ও জাতিনাশের 
বাঁধা দূর করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দৃষ্টান্তে আয়ত্ত 
করিতেছেন। মহারাণী স্সী-শিক্ষার জন্য পরিশ্রম ও যত্ন 
করিয়া মহারাজের সহধৰ্ম্মিণীর কর্তব্য পালন করিতেছেন । 
_ ভীাহার| বলেন সকল প্রকার উন্নতি পরম্পরাপেক্ষীহ- রাষ্ট্রীয়, 
বির শিল্পসন্বন্ধী, নৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয় সমাঁন- 
ভাবে অঁগ্রনর না হইলে কখন কোন জাতির অভ্যুদয় হয় 
না। এই উদ্দেশ্যে তাহার উভয়ে প্রাণমন দিয়া কৰ্ম্ম 
_করিতেছেন। ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মহারাজা 
বলেন যে 'আশান্বিত হইবার কারণ আছে কিন্তু আনন্দো- 
দ্বেলিত হইবার কোন কারণ নাই |” + 
স্বদেশী ব্রতের মধ্যে যে কষ্ট স্বীকার যে স্বাৰ্থত্যাগ আছে 
তাহা স্বীকার করিয়া মহারাজা দেখাইয়াছেন যে আপনার 
সুখ খর্ব না করিলে দেশের দশের কল্যাণ নাই । কিন্ত 


স্বদেশী হইলেই যে গৌড়ামি করিতে হইবে তাহা নহে 3. 


যে গৌঁড়ামী করিবে, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত; ভারতের 
হঅধঃপাত এই গৌঁড়ামির জন্ত। জাগতিক পারিপার্শ্বিক 
অবস্থার সহিত সামনঞ্জস্ত রাখিয়া সাময়িক ব্যবস্থা করিতে 
. হইবে ; পরিবর্তন জাগতিক ধৰ্ম্ম--যে’ন| বুঝিয়া রক্ষণশীল 
হইবে তাহার ধ্বংস অনিবাধ্য। রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, ব্যবহার 
প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অগ্রসর নীতি অনুসরণীয় । ভারতের 
অধিকাংশ জাতিকে সমাজ অন্পৃশ্য হেয় করিয়া রাখিয়াছে, 
.. তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া সমান সুবিধা দেওয়া দরকার । 
আমাদের সৰ্ব্বা--জী ও দ্রিজভিন্ন জাতি, ব্কিল ও পন্থ, 
আমরা উঠিব কেমন করিয়া? সমগ্র জগতে যখন সাম্য মন্ত্ৰ 
‘ঘোষিত হইতেছে, তখন জাতিবন্ধন, অবস্থার তারতম্য 
ঘুচাইতে ন! পাৰিলে আমরা জগতের প্রতিযোগিতা ও 
_ সংগ্রামে কখনই জয়ী হইব না। আমাদের ধনসঞ্চয় করিতে 
হইলে বাণিজ্যব্যাপারী হইতে ই বাণিজ্য করিতে হইলে 
_ বহুৱাৰ্তি একত্ৰ হইয়া দেশ বিদেশে ছুটিতে হইবে ; অতএৰ 
নাছ দ্বিধা, ক্ষুদ্রতা, বিরোধের কাল আর নাই । 
চারা চিরদিন তাহার ধৰ্ম্ম ও নীতির জন্য, আধ্যাত্তি- 
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_কতার জন্য প্রসিদ্ধ। পরাধীন জাতির আধ্যাত্মিকতা 
স্ষ,ত্তি পায় না। ইহা বুঝিয়া' গায়কবাড় বলিয়াছেন “শি 
বাণিজ্য যেমন একদিকে উন্নতি করিতে হইবে অপর দিকে 
আমাদের চিরন্তন কালের সরল মধ্যাদাজ্ঞান ও আধা 
আগ্রহ অক্ষুগ্ রাখিতে হইবে । ভারত প্রতীচোর নিক 
এহিক উন্নতির পন্থা শিখিয়। | তাহাদের পারমিক সদগতির 
পন্থা নির্দেশ করিবে ।’ ৷ 
সম্প্রতি বড়োদায় আর একটি * নার কল স্থাপি 
হইয়াছে, তছুপলক্ষে মহারাজা যেঞসকল কথা: বলি 
তাহা প্রণিধান-যোগা । তিনি প্রজাদিগকে সম্বোধন করি 
বলিয়াছেন ‘আত্ম প্রত্যয়ী হও, আপনার শক্তি ্‌ 
সকল বিষয়ের জয় পরের, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইও ন 
সমর্থ হও, আত্মনিষ্ট,হও, আপনার শক্তি বুঝিতে 
আপনাকে আপনি সাহায্য করিতে শিখ। যাহারা পঃ 
সাহায্যে রত হয়, গভণমেন্টও তাহাদিগকে সাহাথ্য করি 
বাধ্য হয়। প্রজার সমবেত শক্তিই রাজশক্তি। প্র 
যতক্ষণ দুৰ্ব্বল থাকে রাজশক্তি ততক্ষণই অমনোযোগী থাকে 
প্রজাশক্তি আদায় করিতে উদ্বদ্ধ হইলে রাজশক্তি সব 
সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। অতএব সকলে কৰ্ম্মরত হ 
আপনাদের উন্নতি ও মঙ্গলের পন্থা পরিষ্কার কর।” 
মহারাজা স্বদেশীর পক্ষপাতী ; কিন্তু একেবারে বিদেশ 
বজ্জনের নহে । তাহার মত প্রেমমূলক, বিরোধপন্থী ন 
তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত দারা বলেন যে, বিদেশের 
সকল গুণ আয়ত্ত করিয়া নিজস্ব করিয়া ল 
কল কারখানা আয়ত্ত করিয়! স্বদেশী কর এবং = 
পরিবর্তে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতা শিখাও। এই অঞ্জ 
প্রদানের সংযোগ না থাকিলে সকল দেশ সমানত৷ 
অগ্রপর হইতে পারে না। বাহিরের সংসৰ্গ ত্যাগ করি: 
আমাদের বৰ্ত্তমান দুৰ্দশা, আমরা যেন অন্ত লাদ 
পতিত না হই। 
সম্প্রতি এই রাজদম্পতি আমেরিকা পরিল্মণ । 
দেশে ফিরিয়াছেন।* আমেরিকার কর্ম্মোৎসাহ, * * 
শৃঙ্খলা, বিজ্ঞানোন্নতি দেখিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছে 
আমেরিকার নিকট. আমাদিগকে. ইহা শিখতে উপ। 
দিতেছেন।* মহারাণী যুগ্ধ হইয়াছেন আম্ৱিকার 
শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া ; তিনি বলিয়াছেন “পুরুষের প* 
রমণী যদি উৎসাহ সান্বনা লইয়া দাড়ায় উষ্কবই : 
*জীবন-সংগ্রামে তিষ্টিতে পারে; মাতা শিশুকে যেমন কৰি; 
গড়িবেন শিশু তেমনি হইবে; জুমাতার গঠিত স্‌ 
যদি হুপত্নীর সাহায্য লাভ করেন, তবে তিনি ক 
কৰ্ম্মক্ষম হয়েন, তাহার দৃষ্টীন্ত আমেৱিকাঁ। 
সাম্ৰাজ্য গে পু টাল ৷ বিদেশের 











শক 


করিতে টুন অব জারা হীন অনুকরণ ফা 


আমেরিক মহিলার সাদ্ধাপরিচ্ছদ কখন আমাদের দেশে | 


আমদানি করিব না-যাহা দবণাস্পদ তাহা পরিবর্ধন 
করিযা *শুভকে সর্বত্র হইতে সঞ্চয় করিয়া জীবনের ও 
দেশের সামগ্রী করিয়া লইব। জাপান বিদেশের সংশ্রব 
ত্যাগ করে নাই, আমরাও একেবারে ত্যাগ করিব না, 
করিতে পারি ন1) সম্পূর্ণ বিচ্ছেদেই আমাদের অবনতি, 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের মী মরণেরই জন্য । 

মহারাজার আমেকিক্লা! পরিদর্শন পরিসমাপ্ত হইলে, তঁছার 
মনের উপর আমেরিকার প্রভাব সম্বন্ধে সংবাদপত্রওয়ালারা 
বহু প্রশ্ন করিয়াছিল। অন্তান্ত প্রশ্নের মধ্যে এক প্রশ্ন 
*আঁমেরিক ' স্বন্দরীদের কেমন দেখলেন”? আমেরিক 
সুন্দরী পাশ্চাত্য আদর্শামুযায়ী অপূৰ্ব । মহারাজ কিন্তু 
তাহাদের রূপের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। খবরের 
কাগজওয়ালারা লিখিল ‘মহারাজ গাঁয়কবাড় অন্ধ’ ! 
_ দেশীয় রাজন্তপ্রধান গায়কবাড় যুরোপ প্রভৃতি দেখিয়া 
যেরূপ প্রজাদিগকে নবজীবনে শিক্ষিত দীক্ষিত করিতেছেন, 
সকল রাজন্য যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তবে ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের অদ্ধচালনার সুবিধা ও কৌতুক ঘুচিয়া যাইতে 
পারে--এই ভয়ে লর্ড কার্জন শান করিয়| গিয়াছেন 






ঘাইতে ইচ্ছা করিলে ভারত গবর্ণমেন্টের অন্ুমতি লইয়া 
ত হইবে। 

ৃ ই রাজ- “দম্পতি সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে; 
জোর করিয়া আমরা লেখনী সংযত করিয়া চলিয়াছি, 
নতুন! প্রবদ্ধকলেবর বিপুল হইয়া উঠিবে। গত ৫ই মার্চ 
হড়োদার প্রজাবর্গ মহারাজের মঙ্গলময় রাজ্যকালের সন্বদ্ধন। 
রিয়া মহোৎসব করিয়াছেন এবং মহারাজের সকল 
ুষ্ঠানের, জন্ঠী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
উপলক্ষ্যে মহারাজ প্রজাদিগকে যে সকল দান করিয়াছেন 
চাহার তালিকা মাত্র দিয়া ইহার উপসংহার করি। 

_ (১৯ বাকি খাজান| মাপ (২) মান্ভৃভাষা শিক্ষা বেখরচা 
(ইবার, ব্যবৃস্থা (৩) ছুইটি নূতন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা 
৪) ফুরোপে ছাত্র প্রেরণ জন্তু পাঁচটি বৃত্তি প্রদান (৫) সহরে 
জার প্রতিষ্ঠা (৬) গরিবখানা* প্রতিষ্ঠা (৭) আতুরাশ্রম 
ঢাপন (৮) অস্পৃশ্যজাতির জল ব্যবহারের জন্তু পাচ লক্ষ 





কা ব্যক্সে কূপ নিৰ্ম্মাণ (৯) সহরের ঘনবসতি স্থানে উগ্ভান, 


চনা ইত্যাদি। J 

এই সকল দান “হইতে বুঝা যাইবে যে, মহারাজের 
প্রজার বৈষয়িক, মানসিক, নৈতিক, দৈহিক প্রভৃতি 
কল প্রকার উন্নতিরই প্রতি 

_ এই শুভ বৎসরে আমাদের শুধু বল্লিবার আছে--- 

_ জীব বৰ্ষ শতং রাজন জীবত্বং শরদঃ শতম্‌’। 


® 





কোন করদ মিত্র রাজা ভারতের গণ্ডীৱ বাহিরে - 






মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধব:। 





ত্রিপুরার অন্তঃপুর । 
বৈশাখ মাস। 

আজ বৈশাখের পহিল| ৷ উষার শালিখ ও কাকের আহ্বান- 
বাণীকে আজ কেহ অবহেলা করিতে পারিলেন ন|--সকলেই 
জাগরিত হইলেন। 

অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রায় সকলেই একে একে 
পুষ্করিণীর ঘাট-সমূহকে নিজ নিজ উপস্থিতি দ্বারা সরসতা 
প্রদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে বিমর্ষতা বা 
রাগের আভাস নাই; সকলেই আপন আপন কর্তব্য কার্যে 
মনোনিবেশ করিলেন ৷ কোনো! অন্তঃপুরকা দীড়াইয়া কেহ 
বা প্রাতঃক্নান শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; এবং কোনো 
কোনো পরিচারিকা আপন পাৰ্শ্বাস্থত পুঞ্জীকৃত বাসনের মধ্য 


হইতে ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতুপাত্রগুলির পরিষ্করণ-গ্যাপীর শেষ 


করিয়া আপন কর্তব্যভারের লঘৃতা সম্পাদন করিতেছে । 
অন্তঃপুরের বৃদ্ধা শ্রেণীর এক জন, এই মাত্র আপনার 
পিতলের ঘটাটি হাতে করিয়া ঘাটে পদার্পণ করিলেন। 
তিনি বাৎসল্যের স্ুস্বর আজিকার দিবসের মহত্ব ঘাটের 
সকল্লকে বুঝ্ঝাইয়া দিলেন, কহিলেন--আজ তোমরা কাহারে! 
সহিত বিবাদ করিও না, আমোদে আহ্লার্দে সময়ক্ষেপ 
কর--বিষধ্রতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আজিকার দিবস 
যাহার নিকট যে ভাবে আবিভূতি হইবে, তাহাকে সম্বংসর 
সেই ভাবে কাটাইতে হইবে। অতএব সাবধান, সকলে 
প্রীতিতে সম্মিলিত থাক; যদি কেহ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে, 
তাহাকে মাঙ্জনা কুরিও--তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে 
না। বৃদ্ধার এই * সহ্ৃপদেশ সেই সময় যে-সকল সরলা 
শিরোধাধ্য করিল, তাহারা বলিল-- আজ এই শুভ বর্ষারস্ভে 
আমর! কাহারে! সহিত ঝগড়া করিব না, কেহ আমাদের ছুই 
কথা কটু বলিলেও তাহা গ্ৰাহ করিব না;--আজ একটি 
দিন অসহিষ্ণু হইয়া কেন সারা বৎসর উত্তেজনায় কাঁটাইব? 
আর এক গ্লল, যাহারা মর্ত্যভূমির অধিবাসিনী বলিয়া 
পরিচিত হইবার যোগ্য! তাহারা কহিল--আমরা কাহারে! 
প্রতি ছূর্ধাক্য প্রয়োগ করিব না, তবে মন্দবাণীকে পরিপাক 
করিবার সামর্থ্য বাধ হয় আমাদের থাকিবে না--সমস্ত 
বৎসর ভক্িয়া শুধু অন্তের বাক্যবাণ সহা করিবার ইচ্ছা 
আমাদের নাই। ইহার পর অমনি এক জন ত্রয়োদশ 
বর্ষীয়া* পরিম্ারিকা বলিয়া উঠিল যে, সে কাল বই /যত্তে 
একটি কুম্ছুমগুচ্ছ রচনা করিয়াছিল; রাত্রে ঘুমাইবার 
আগে তাহাকে তাজ! রাখিবার জন্য কুয়ার ধারের বেড়ার 


বল 





রে ধাসের ভিতর, লুকাইয়া রাখিয়াছিল; তাহার ৰি 
কাষ্যটি কাল অবলা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করে; আজ আর 
সেখানে কুন্ুমণ্চ্ছটি পাওয়া যাইতেছে না; তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, নিশ্চয়ই অবলা তাহা চুরি করিয়াছে। সে তাহার 
ধরে যাইয়া যথাসম্ভব এ গুচ্ছের অনুসন্ধান করিবে 
এবং যদি তাহা অবলার নিকট অথবা তাহার সম্পর্কিত 
কোনো - পদার্থের সহিত দেখিতে পায়, তবে সে সত্য 
সত্যই তাহার সহিত ঝগড়া না করিয়া থাকিতে পারিবে 
ন[। এক দল রমণীকর্তৃক আপনার স্সেহপূর্ণ উপদেশ 
অবজ্ঞাত হওয়ায়, বৃদ্ধা ইতিপূৰ্ব্বেই কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত) হইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে ত্রয়োদশীর এই উদ্ধত বাচালত! তাহার 
সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল; তীহারই দ্বারা ঘাটে 
সর্বপ্রথম রাগের অভিনয় হইয়া গেল। বৃদ্ধা এখানে 
অধিকক্ষণ থাকিলে, রাগের মাত্রা আরো! বাড়িয়া যাইবে 
বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি স্নান শেষ “করিয়া, আবক্ষ 
নিমজ্জিত অবস্থায় সুর্্যদেবের উদ্দেশে কয়েক অঞ্জলি জল 
প্রদান পূৰ্বক “স্থান ত্যাগেন ছুর্ন” এই নীতিবাকোর 
অনুসরণ ক 

বেলা প্রায় প্রহর অতিক্রম করিতেছে। কৃর্যযদেব বেশ 
উপরমুস্তি ধারণ করিয়াছেন । অনেক লোক ঘাটে আসিয়া 
কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু সেই ত্রয়োদশী 
পরিচারিকা, যাহার মনে তৈজস-পরিমার্জন ব্যাপার অপেক্ষা 
কুস্থমগুচ্ছই অধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাৰ 
কাজ অপূই অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে এক জন 
পরিচারিক! আসিয়া তাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর তলপ 
জানাইয়া গেল। ছোট কাকীমা মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন 
দানসংক্রান্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৈশাখ 
মাস প্রত্যহ এক একটি সবস্ত্র জলপূৰ্ণ কলসী দান করিবেন 
এই উপলক্ষ্যে আজ সেও যেন কাজ-কর্মে অন্তান্ত দাসীর 
সহায়তা করে। সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত অস্থচ্ছন্দ- 
ভাবে ধর্ষণকাধ্য চালাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে 
সময় তাহার মুখে পরাধীনতার হুঃখচ্ছায়| স্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দাসী আবার আসিল, এবার 
কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে তাহাকে বূলিল-_-“তোমাকে ডাকিতে 
কতবার আসিব ! এখনও তোমার কাজ শেষ হ্য় নাই! 
মনে আছে, বাসন-ঘষা ছাড়া তোমার আরো কাজ আছে ।* 
পরিচারিকাটির রুক্ষ স্বরে ত্রয়োদশী অত্যন্ত পীড়া পাইল-- 
তাঁহার চক্ষু কিঞ্চিৎ বিস্কারিত হইল, ভ্রযুগলগ্ঈিষৎ কুঞ্চিত 
হইয়া গেল। সে সামান্য বিকৃত কণ্ঠে কহিল--"আমি কি 
বসিয়া আছি? দেখিতেছ না আমি কাজ করিতেছি?” 
গপরাধীরতএই শ্রতি-বিরস রাগিণী আদেশবাহিকাকে বত 
স্থিত করিল, সে তাহার ক্ৰযুগল কপালে তুলিয়া, আরো 

করিয়া বধিল--*" বাঃ মি বেশ লোক ত! বৎসরের 








জানিবার জন্তু তথায় প্রিকত্রিত হইল। 





















প্রথম দিনে আমার: সঙ্গে ঞনি কারয়া লা বগড়া ৰাৱাইকে ? 
কলহভীতা পরিচারিকা এ কথা বলিয়া তথায় আর টাড়াইল- 
না। ক 

যে সকল সরলমনাঃ অন্তঃপুরিক| বৃদ্ধার সহ্ৃপদেশ প্রতি- 
পালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন 
এক্ষণে তরকারী সংগ্রহ করিতে বাগানে প্রবেশ করিলেন, 
এই বাগানটি তাঁহার প্রচুর উদ্যমশীলতারঞ্পরিচায়ক ৷ ইহা 
তাহাই ঘরের সন্মুখে পনেরো বর্গহন্ত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। - 
বাগানে প্রবেশ করিয়াই অস্তঃপুরিকাটি অত্যন্ত হত'শভাবে 
বলিয়া উঠিলেন--“কে আমার একট! বেগুন 
দেবতার জন্য কাল, দু’টা বড় বড় বেগুন বাছিয়া বা 
ছিলাম, আজ তাহার একটা কোথায় গেল!” অতি 
কোন কথা তাহার মুখে জ্বাসিল না। বিষগ্নবদন্ধে বারা, 
ফিরিয়া তিনি হৃতাবশিষ্ট বাৰ্তাকুটিকে ভাজার উপযুক্ত করিয়া 
কুটিতে বসিলেন। এমন সময় অষ্টমবর্ষীয়া দাশী-ব 
লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে কহিল-_দ্মা, 
আপনার বাগানের একটা বেগুন আমার মা পাড়িয়াছে। 
আজ তাহার অনেক কাজ, শীঘ্ৰ আহারের সময় পাইবে না: 
তাই বেগুনটির দ্বারা সে কোন প্রকারে চারিটা খাইয়া 
তাড়াতাড়ি কাজে চলিয়া গিয়াছে। এবং এই কথা 
আপনাকে জানাইতে বলিয়! গিয়াছে। আমার মা ত্র 
বেগুনটি পাড়িবার পূর্বে অনেক আপনার খোঁজ 
করিয়াছিল। (প্রণাম করিয়া ) মা, আমাদের অপরাধ 
ক্ষমা করুন।” অস্তঃপুরিকাটি কিঞ্চিৎ আৰ 
সহিত বলিলেন--“আমাকে যে তোর! তালাস করিল ছিলি 
বলিতেছিস্‌ তা’ আমি কি প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম ?” 
বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ তাহার প্রতিজ্ঞা সম্যক্রূপে রক্ষিত 
হইল না)-সহসা নৈরাশ্যজনিত যে বিষগতা তাঁহাকে 
আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার প্রভূত্ব হইতে তিনি গম্পূ্ণরূপে 
আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। 

এদিকে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ স্নান-পৰিত্ৰ হইয়া 
তরকারী কুটিতে লাগিলেন। এবং তাহাদের কেহ বা 
বারকোসে কেহ বা বৃহৎ থালায় কর্তিত তরকারীগুলি পধ্যায়ু- 
ক্রমে স্ত,পাকার কুরিতে লাগিলেন। বড় মাতৃদেবী তরকারী, 
কুটিয়া শেষ করিয়াছেন। উহার নির্দেশ মত একজন চাকর 
তরকারী বিন্যস্ত বারকোসখানি ৮ লক্ষ্মীনারায়ণ স্বর 
মন্দির লইয়া চলিল। 

এই অবসরে জ্যেষ্ঠ দৈবজ্ঞ নৃতন পঞ্জিকা হাতে করিয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি এবার মাতৃদেৰীর অভিপ্ৰায় 
অনুসারে তাঁহাকে পঞ্জিকা শুনাইবার ভার লইয়াছিলেন।. 
ইহার আগমনে কতিপয় অন্তঃপুষ্লিকা নি ফলাফল 
দবজ্ঞঠাকুর 
পাঠ আরম্ত ৷ ৷ দ্লিন। 











কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি পঞ্জিকা- 






পি সি 


গুনিতেছি 


_ একজন পঢ়া অন্তঃপুরিক| বাড়াই য়| পঞ্জিকা 
‘প্অথ সত্যযুগোৎপত্তি”র 





_ জীপনি ছোট করিয়া মণিপুরী ভাষায় কহিল যে, এবার 
বৎসরের রাজসিংহাদন কাহার অধিকৃত হইল এবং ন! জানি 
_ তৃপ্ত মন্ত্রীই বা কে হইলেন। ইহার নিকটবন্তী একজন রমণী 
_ কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে থামাইয়া বলিল-_“আইহী ! 

আর কিছুক্ষণ অ্থপক্ষা কর, ক্রমে সকল কথাই জানিতে 
পাইবে ।” কিন্তু সে পেন্স করিতে পারিল না্জ'সকল 


কাজেই ইহাদের প্রয্নোজনের সহিত গুরুতর সম্পর্ক, তাই 
পঞ্জিকার সত্য-ত্রেতার কথা যদিও তাহার শুনিবার ইচ্ছা 
লে তথাপি কর্মের তাড়নায়, এ সকল যুগের কথায় কোন 
তনত্ব নাই, এই দোষারোপ করিয়া সে চলিয়া গেল। 

: ক্ৰমে দৈবজ্ঞ ঠাকুর “অথ প্ীজাগ্ানয়নং” পাঠ করিয়া 


























মগ্ডলকে কখনো হর্ষোৎফুল্প এবং কখনো ভীতিম্লান করিয়া 
লিল । তারপর, ধাহাদের অদৃষ্ট বর্ষচক্রের চক্রে, সমুদ্রে 

| গগনে পড়িল, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দ্বারা তাহাদের সেই 
সকল দোষ দুর করিবার নিমিত্ত বস্তু, ছত্ৰ, কুম্ভ, স্বণ, রৌপ্য, 
তাম প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা হইল। একজন প্রোঢা রসাতলে 

বয়াছিল, তাহার এই দোষের শাস্তির নিমিত্ত দৈবজ্ঞঠাকুর 
যেমন সোনার নাম করিলেন অমনি প্রোঢা রমণীটি ঠাটা 
রিয়া বলিল--“ঠাকুর, তুমি বড় লোভী; তোমার লাভের 
সোনার নাম করিতেছ।” অনেকে হাসিয়া উঠিল৷ 
স্ততঃ এই সকল ব্যবস্থিত দান-ব্যাপার শেষ না হইলে 
াহাদের কাহারে! মনে আর শান্তিশ্রী বিরাজ করিতেছে না। 
আজ অন্তঃপুরের অনেকেই কেহ ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া, 
কহ বা তাহাদের আচরণ দেখিয়া, দেবতাকে কিছু না কিছু 
প্রদানপ্ষরিয়াছে। কোনো কোনো অন্তঃপুরিকা দেবতার 
পরমান্ন রীধিবার. জন্তু আট আনা পয়সা, তরকারীবাহী 
চুকরদের হাতে, গচ্ছিত, করিয়ুছে। অন্তঃপুরের নিতান্ত 
_ দ্বৱিদ্ৰা দাসীও-এক সাজি সমগ্তারী তুলসীপত্র ও যথাসম্ভব 

-দক্ষিণ|পপ্রদান করিয়া পুলকিত হইতেছে । কেহ কেহ বা 
অক্ষমতা প্রযু তত আপনাদের মনের মতন উপহার দেবতাকে 


এবং সেই সকল শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা শ্রোতৃমণ্ডলীর মুখ- 


_ পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই, তাহারা এবং ভক্ভি-নিযেজজতা 
__ অআন্তঃপুৱিকার দুল, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছোট 
__ কাকীমার জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফুল ও 

সমঞ্জরী তুলসীপত্র ঠাকুরকে সমর্পণ করিল এবং তাহাকে 

চীমর ব্যজন করিয়া 'প্রসরচিত্তে মন্দির পরিত্যাগ করিল। 
: আর এক ছোট কাকীমার স্থাপিত পিতলের মহাদেবসৃস্তিও 
_ আজ গোঞ্ধে সাত হইয়া এইরূপে ভক্তের পুজা! গ্রহণ 


অর্ধেক বিবরণ শুনিয়াই সে আপনা _ ধূম্ৰ 


তাহাদের কাধ্যকারিতার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন) 


উৎসর্গ করিতে না পারিয়ী বড়ই আক্ষেপ করিল। আর. 
 ষাহ্ারা তুলসীপত্রের সাঁজিথানি লোকের অভাবে বাহিরে. 


রিলেন,__ ইহার সন্মুখে ভূমিসংলগ্ন কলিকা হইতে গঞ্জিকার 
উথ্থিত হইতে লাগিল । 
বারোটার পর অন্তঃপুরের প্রায় সকলেরই আহার 





শেষ হইয়া গেল। অতঃপর--পাঁকস্থলীর শীতলতা' প্রার্ডির ... 


পর, বিবাদ-বিসধাদের আর তেমন আশঙ্কাও রহিল না। . 
এইরূপে বৎসরের প্রথম দিন অন্তঃপুরে যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করিল। 
বিকাল বেলা। পিতামহী মহোদয়! তাহার কয়জন 
বৃদ্ধা পারিষদ লইয়া নূতন পঞ্জিকা শুনিয়া শেষ করিয়াছেন ; 
এখন তিনি বারান্দায় বসিয়া পান চিবাইতেছেন। এমন 
সময় পিতৃদেব বৈঠকথানা হইতে আসিয়া একখানি সুসজ্জিত 
ফুলের সাজি মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করিয়া! তাহার চরণে মস্তক 
অবলুষ্ঠিত করিলেন, এবং এই প্রণামের বিনিময়ে মস্তকে 
পৃষ্ঠে স্নেহের চুম্বন লাভ করিয়া স্নেইময়ী জননীর পার্শ্বে 
উপবিষ্ট হইলেন । দ্বিগ্ধ এদোষে মাতাপুত্রের এইরূপ মধুর 
মিলন অন্তঃপুরের মাধুর্য বাড়াইত । 
যাহা হউক, পিতৃদেব বাহিরে চলিয়া গেলেন । পিতা- 
মহীদেবী হাত-পা ধুইয়া, অস্তগামী স্ুধ্যাদৈবের উদ্দেশে ও 
তাহার স্বহস্ত রোপিত তুলসীদেবীর সমীপে বিবি 
আবৃত্তি করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। তারপর পুনরায় 
বারান্দায় বসিয়া তিনি জয়দেবের রচিত *প্রলয়পয়োধিজলে 
ধৃতবানসি বেদ ও «বেদান্ুদ্ধরতে” প্রভৃতি ভগবানের, 
*দশবিধ অবতারের স্তোত্র ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিতে 
লাগিলেন । |; 
কিছুক্ষণ বাদে পিতামহদেব এদিকে শুভাঁগমন করিলেন। 
আমরা একদল পৌত্র-পৌত্রী তাহাকে বরণ করিয়া লইলাম। 
মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া 
গেলেন । পিতামহ মহোদয় প্রদীপ ক্ষীণ করিয়া দিয়া 
আমাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকটি 
কথার পর, তিনি তাহার স্বাভাবিক মধুর স্বরকে মধুরতর 
করিয়া, আমাদের জ্যেষ্ঠ দুইজন খুল্লতাতপুত্রীকে বিশেষরূপ 
লক্ষ্য করিয়া কৌতুকভরে তাহার্দের কিশোর হৃদয়ের নবীন 
প্রেম যে একমাত্র তাহারই প্রাপ্য এতৎ সম্বন্ধে দীর্ঘ গৌর- 
চন্ত্রিকা সমাপ্ত করিয়া হাস্তোজ্জলমুখে প্রশ্ন করিলেন 
“তোমরা কাহাঁকে ভালবাস ?* বলা বাহুল্য হাশ্তময়ী ভগ্নী- 
যুগল পিতামহ মহোদয়কেই -বরমাল্য প্রদান করিলেন-- 
তাহাদের বাক্চাতুর্য্ের অবধি থাকিল না। ইহাতে পিতামহী 
মহোদয়! ফেন বৃদ্ধবয়সের দাম্পত্য উহাদের দ্বারা শিখিলীকৃত 
হইবার সম্ভাবনায় সপতীবিছেষের ভাণ করিয়া উহা দিগকে কিছু 
কঠোর বচন শুনাইয়| দিলেন। পিতামহীদেবীর এই আপাত- 
“দৃষ্টিতে কপট ক্রোধের অন্তরালে কোন প্রকৃতণরললেশধের ছায়া 
লুক্কায়িত ছিল কি না কে জানে? ইহার পর পিতামহ মহোদয় 
যেন বড়ই আমোদ পাইলেন-_তিনি হাসিয়া অস্থির হইলেন। | 





ডক 


ববিধ শ্লোক = 


লা 


টী 










প্রতিধ্বনি করিল, এবং কেহ কেহ বাঁ প্রকৃতির. সরলতা- 












নির্দেশ করিয়া সত্যের মধ্যাদা রক্ষা করিল। যদিও পিতামহ : 
ও পিতামহী দেবীকে ভালবাসি বলিয়া প্রকাশ করিতেই 
উহার| অভিভাবিকাদের দ্বারা শিক্ষিত হইত, তথাপি 
৮ অনেক সময় উহাদের স্বাভাবিক মনের, ভাবই 

ব্যক্ত হইয়া পড়িত। . 

চিলি সংক্রান্তি হইতে “বেলভাতা”ব্ৰত আরম্ভ হইয়া 
রা আমাদের অন্তঃপুরে এই- ব্রত সন্তানের মঙ্গল 
কামনায় গৃহীত হইয়া থাকে, এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগের 
ধনিবারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, কিন্তু ব্রতচারিণীগণ 
সমগ্র বৈশাখ মাস স্র্যাদেবের অন্তাগমনের পর আর অন্ন 
গ্রহণ করেন না। ৃ 

বৈশাখ মাসে আমাদের অন্তঃপুরে একটা বিশেষ খেলার 
নিয়ম আছে; তাহার নাম প্থিলা খেলা” ।- এই খেলা 
বাঁদেশ সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
রণ গুলি যদিও আদিম নিবাসে কা্ঠময় ও শৃঙ্গজ 
ছিল, আমাদের অস্তঃপুরে আসিয়া তাহারা হস্তিদন্তে রপাস্ত- 
রত হইয়াছে। কিন্তু আদিমত্বের মায়া যে অপরিত্যাজ্য 
তাহারই প্রমাণ স্বরূপ ছুই চারিটা শৃঙ্গময় উপকরণের অস্তিত্ব 
বহিয়াছে। ৰ 

বাজী ধরিয়া এই খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পক্ষে 
মাতৃদেবীগণ ও অপর পক্ষে কাঁকীমাগণ। হুই চারিজন 
[দ্ধাও উভয় পক্ষে যোগদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দিগণ 
পরস্পরের মধ্যে প্রায় বিশহাত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া এক 
এক দিক অধিকার করিয়া লইলেন। খেলার সামগ্রীগুলি 
হজে গড়াইবার নিমিত্ত তথায় পাতলা করিয়া বালুকা 








বস্তারিত হইল। প্রথমে মাতৃদেবী পক্ষের একজন বৃদ্ধা 


ক্ৰিভাবে দাঁড়াইয়া হণ্ডিদন্তনিৰ্ম্মিত তিন ইঞ্চি ব্যাস ও অঞ্ধ- 
ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট বৃত্ত উপকরণখানি গ্রহণ করিলেন; তার 
পর আপন প্রতিদন্দীর সন্মুখস্থিত অদ্ধ ইঞ্চি উচ্চ ঘুটিকে 
পক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বুদ্ধার লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হইল না, 

ঠাজেই-তিনি পুনরায় উহাকে নিক্ষেপ করিবার অধিকারিনী 
ইলেন। এবারেও তাঁহার সফলতা লাভের পর, উপবিষ্ট 
ইয়া সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কুলার আকৃতি বিশিষ্ট খেলার 
রণকে মধ্যমা অঙ্গুলীর সাহায্যে তিনি ও প্ৰ টির দিকে 
ত করিলেন। ইহার দ্বারা লক্ষীভূত ঘুঁঠিকে আঘাত 
রিলেই একখানি চিন্ধণ বংশ শলাকায় চিহ্ন পড়িয়া 
বৃ সপক্ষের অন্যান্য ক্রীড়ণশীলাদিগকে পর্যায় 
চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই কথা ছিল, 
একশত মার্ক পাইবে তাহাদেরই বাজী জিত 





বৎসর পর্য্যন্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ, কেহ জ্যোষ্ঠা ভগ্মীদের .. 
বশতঃ আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গীদিগকেই প্রণয়ের পাত্র বলিয়া _ 


হুইলেন। 















[ভের আশা অত্যন্ত অল্প। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল = 
বিষম নিরুৎসাহের কালিমা মণ্ডিত হইল -ক্াহারা খুব গভীর - 

বস্তুতঃ পরদিন ত্াহাদিগকেই পরা 
করিতে হইল. কিন্তু কাকিমাদের ইচ্ছায় সে 
পক্ষের চৰক নিৰ্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন হই 







আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি কপালে হস্ত রক্ষা | করিয়া, প্র 
সি, লুটাইয়া | কীদিতে লাগিলেন৷৷; 











ছুই চারি জন তরুণী যাহারা হাসি থামাইতে পা 
না, তাহারা বেগে সেই স্থান ত্যাগ করিল 
আঘাতের স্থান ফুলিয়া কিছু উচু হইয়া 
আক্ষেপ করিলেন; ছোট কাকীমা তাহার নিকট 
গ্লাস জল আনিয়া দিয়া বৃদ্ধাকে উহাতে জল 
জন্য উপদেশ দিলেন । * ক 
তিন দিনের খেলার পর এই পালায়, কাকীগাদের জয়- 
লাভ হইল। এবং উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীকৃত শাড়ী 
অৰ্পণ-প্রত্যপণ হইয়া গেল। বৃদ্ধারা সাদা পাড়ের ধুতি 
পাইলেন। এই উপলক্ষ্যে কাকীমাদের পক্ষের *এক 
বৃদ্ধা, প্ৰতিদ্ন্দীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, উহা 
গেলার স্থান সুবিধাজনক ছিল না বলিয়াই প্রথম বার; 
তাহার! হারিয়! গিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া |বপক্ষ অমনি 
উত্তর, করিলেন--তোমাদিগকে. বিমর্ষ দেখিয়া আমার্দের 
দয়া হইয়াছিল--খেলায় তেমন মনোযোগ দেওয়া আমরা 
কখন উচিত মনে করি নাই, তাই অবহেলা করিয়াছি। 
তর্ক-বিতর্কের মগ্ন ছোট কাকীমা হাসিয়া বলিলেন-_ _ 
আগের বাজী বাঘেঞ্ধায়, + 
শেষের বাজী কৃষ্ণে পায়। 
একজন চাকরের হাতে ঝুলায়মান খাঁচার ভিত্বর কয়েকটি 





ৰ ইহাদের বহুতর গ্রাহিকাও ভু 
লা শুকপ্রিয় বি 


ন! বাড়িয়াঁছিল, তাহারা এ চাকরকে তোঁতার = 


হৰ্বেক্সল-নিষিক্ত তঙুল দ্বারা 
শ পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তন্মধ্যে 
কা ছানার জননীরপে _ 


লপ্ৰবাহে “বেল ভাতা” ব্রত উদ্ভাপনের দিন আনিয়া 
4. দ্বিপ্রহরে মাতৃদেবীগণ ও কাকীমাগণ এবং 
প্রতিনিধিগণ একটি ঘরে সমবেত হইলেন। 


একে : 


রিয় প্রণাম করিলেন, এবং ঘটের পশ্চাৎ 
কের প্রাচীর সংলগ্ন শলাকায় ফুলের মালা ও নৃতন কাপড় 


রি লাদ গ্রহণের প্রস্তাবনা 1 করিয়। বাখিলেন। 
“এদিকে পুরোহিত ঠাকুর চন্দ্রাতপছায়ায় ছর্গাপুজা 
কুরিতেছিলেন। তাহার সন্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট শালগ্ৰাম 


কামিনী বৃক্ষ দীড়াইয়া আছে। একটি ছাগ বলির পর 


ক 





_'* (নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুম্ভলীন প্রেস হইতে জ্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক মুদ্ৰিত। 


|} 




























র জন্য ফুরমাস দিল; কেহ কেহ বা এজন্ত 


দিবা রাত্র শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণন্দ্ৰত = 
গত করতা ত্বরিত তরাও, কৃষ্ণ তুমি 
ই: নবর্নগরের নৃতন জামসাহেব (যিনি কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহজী 






ল কদলী পত্রে স্থাপিত চিত্রিত ঘ্টকে . 


) দা ধর্দলেন। ৬ তাহারা কিছুক্ষণ বাহিরে আনিয়া 


৷ প্রজার হিতসাধনই তাহার জীবনের লক্ষ্য হউক, আমরা : 
শিলা ও জল মিশ্রিত ছুগ্ধের কুণ্ড এবং তাহার পার্শ্বে একটি . 


ও ৰ লইয়া রি 
র এই সময়ে ব্রতচারিণীগণ এখানে 
গলির ধান, কাজত; এর দুর্ববা ও ফুলের মালা কামিনী 
বৃক্ষকে পরাইয়া দিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং এই রূপে 
“বেলভাতা” ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ..... 

আর পাঁচ প্রহর অতীত হইলেই ষ্ঠ মাসের অরুণ পূৰ্ব 
. গগন রঞ্জিত করিবে। 1 

জীনযেন্তব্িপোঁর দেববৰ্ম্মা । 


চিত্র সম্বন্ধে 


ধিকারিশীগণ খুব প্রফুল্লিত। এবার আমর! | রবিবন্মার অঙ্কিত মূল তৈলচিত্র “রামচন্ত্রের 


হরধর্নর্ভঙ্গে”র একখানি প্রতিলিপি দিলাম। রাম ধরতে 
জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ করিবা মাত্র উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
_পুষ্পমাল্যশোভিত ঞ্জী ধনু গাড়ী করিয়া অনেক লোকে আন-" 
রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণ, প্রাসাদের সিংহদ্বারে 
: দুহিতৃগণসহ রাজধি জনক । চিত্রের দক্ষিণ পাৰ্শ্ব বিশ্বামিত্ৰ 
- খষি। 

অপর তিনখানি স্বত্ব মুদ্রিত চিন,-জঞ্মতী: বড়োদার 
মহারাণী, শ্রীযুক্ত মহারাজা সয়াজী রাও গায়কবাড়, এবং ৷ 


নামে ভূবনবিদিত *ক্রিকেট খেলোয়াড় )). বড়োদার মহা- . 
রাজা ও মহারাণীর বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। 
কুমার শ্রীরণজিৎ সিংহলী এখন হইতে জামসাহেব রণমল 
নামে পরিচিত হইবেন। তাহার পূর্ববপুরুষগণ রাঁজপুত- 
বংশীয় ও রণজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখন 
বহুবৎসর হইতে ভারতবর্ষকে পৌরুষহীন করিবার বন্দোবস্ত 
চলিয়া আসিতেছে। এখন জামসাঁহেব রণমলের যুদ্ধক্ষেত্ 
শৌধ্য দেখাইবার সুযোগ মিলিবে না ৷; কিন্তু তাহা হইলেও 


. অন্ত প্রকারে তিনি সাহস, মনুষ্যত্ব ও কাধ্যদক্ষতার পরিচয় 
.. দিতে পাঁরেন। ক্রিকেটের ক্রীড়াক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনৈতিক 


ক্ষেত্রে অনেক অধিক দক্ষতার প্রয়োজন । আমরা আশা 
করি রণমল ভাল খেলাই খেলিবেন। শ্বেতকায় রাজপুরুষদের 
অনুমোদনের হাসিই ষেন তুঁহার জীবনের গ্ুবতারা না হয়, 








সর্বান্তঃকরণে এই কামনা করিতেছি ।: 






















লালা লাজপৎ রায়।  * - 
এই ধাৰ্ম্মিক স্বন্দশভক্ত বীর পূরুষ নিজ হৃদয়ের ভক্তি, শরীর হনের শতি, 
বৰ্ত্তমান সময়ের সমুদয় উপাজ্জন এবং অতীতের অনেক সঞ্চিত ভর্থ দিয়া নির্ভ'ক 
উৎসাহে, ধৰ্ম্মপ্ৰচার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, শিল্লোন্ণতি, এবং রাভনৈতিক 
আন্দোলন দ্বারা দেশের সেবা করিতেছিলেন। ইহাকে গবর্ণমেন্ট বিন বিচারে 
নির্বাসিত করিয়াছেন । 


(Gr GNA OD 


তৎ KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 












‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
‘“‘to look on noble forms 
Makes noble thro’ the sensuous organism রি 
That which is higher.”-— Tennyson. 








জ্যৈষ্ঠ, 


কক 


৭ম ভাগ । | 






















মল-মান ও পাজী । 


এবার কোন্‌ মাসে শ্রীকৃষ্ণের দোলবাত্রা, তাঁহা লইয়া দেশের 
কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছে । 
দেখিলে বোধ হয়, ভারতের অধিকাংশ স্থানে দোলযাত্রা 
ফান্তুন মাসে হইয়াছে। পুরীতে ফাল্গুন মাসে হয় নাই, 
চৈত্র মাসে হইল। কারণ যে পাণী অনুপারে জগন্নাথ- 
দেবের নিত্যনৈমিত্তিক ক্ৰিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, 
সে পাঁজীতে চৈত্র মাসে দোল, ফাল্গুনে নহে ।* 

সকলেই দোলযাত্রা জানেন, এই হেতু ইহার উল্লেখ 
করা গেল? 
ফান্তুন মাস অশুদ্ধ মাস, মল-মাস ; 
চান্দ্ৰ চৈত্র মাস মল-মাস। ৰ 

=কেবল পুরীর পাজী স্বতন্ব দীড়াইয়াছে, এমন নহে। 
গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর- “সমাচার পত্রে 
দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশে শ্রীকেতকর বেঙ্কটেশ চান্দ 
ফান্তুন মাঁদকে মল-মাঁস করিয়াছেন, অন্য সকলে চৈত্রকে 
করিয়াছেন।» ৰ 

কেন এমন মতভেদ হইল? বাস্তবিক কোন্‌ মাস 
মল-মাস? 


ভস্থান্ি পাজীর গণনায় 





১৩১৪ । 


পাজী’ 


আসল কথা পুরীর পাঁজীর গণনায় চান্দ্র 


আমরা বাঙ্গালায় মল-মাস নামই শুনি। আঁ 
নাম কিন্তু অধিক মাঘ বা অধিমাস। প্রাচীন 
কর্মকুশল আ্যথষিগণ এই অধিমাস গণনার 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অমাবন্তা হইতে অমাবন্তা, 
পুণিমা হইতে পুণিমা চন্দ্রের এক মাস বা এক চান্দ্র মাঁস 
প্রায় ২৯০ দিনে এক চান্দ্র মাস হয়। সুতরাং ৩৫৪ দিনে * 
চন্দ্রের ১২ মাম হয়। স্থর্যের ১২ মাসে ৩৬৫ কি ৩৬৬ দিন। 
এই হেতু সর্ষের ১২ মাসে চন্দ্র ১১/১২ দিন আগিয় 


পুড়েন। প্রতি তৃতীয় বৎসরে চন্দ্র এক মাল ”আগিয়| 
পড়েন। সে বৎসর সুর্যের ১২ মাসে চন্দ্রের ১৩ মাস _ 
হয়। এই যে ত্রয়োদশ মাস, ইহারই নাম অধিমঙ্গি 


খাধিগণ এই অধিক মাস ছাড়িয়া দিতেন। কাজেই সর্ষের 
১২ মাসে চন্রের৪ ১২ মাস হইত। যে মাস গণ্য নহৈ, 
সে মাম দুষ্ট মাস, মল-মাস। যখন সে মাস গণ্য নহে, 
তখন তাহাতে ধর্মকর্ম কি? যে কর্ম এক মাস.পরে কঙিলে = 
চলে, সে কর্ম অধিমাসে নিষিদ্ধ হইল। 


আরব দেশের পণ্ডিতের! অধিমাস ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা 
করেন নাই। ইহার ফলে, মুসলমানষ৯পর্ব প্রতিবৎসর ১১ ছ্রিন 
করিয়া আগিয়া চলিতেছে? খ্রীষ্টান দেশে কেবল ‘গুড়ফ্ৰ| 
ডে’ নামক পব-দিন স্থির করিতে চন্দ্রের মাস দেখিতে হ 


৬ 













। আমরা চন্দ্রের রাস « ও খের মাস স বলিতেছি 
মাস বলিলে কেবল চন্দ্রের মাস বুঝায়। আম 








করিয়া বলি, সুর্যের মাস, কতকটা যেমন কাঠালের আমি 


প্রাচীন কালে চন্দ্ৰই মাসের কৰ্ত্তা ছিলেন, সুর্য ছিলেন বৎসরের 
কর্তা। প্রাচীন কালই বা বলি কেন? কেবল বাঙ্গালায় ও 
_ওড়িশায় * ছুই রকম মাস, সুর্যের ও চন্দ্রের । অন্য প্রদেশের 
লোকেরা আমাদের মত সৌর মাস গণনা করেন*না। 
তাঁহারা প্রাচীন রীতি এখনও মানিয়া আসিতেছেন। আজ 
(পৌর) ফান্তনের ১৭ দিন) তাহারা বলিবেন, আজ 
চান্দ্ৰ) ফান্তনের কৃষ্ণ প্রতিপদ্‌ বা প্রথম দিন। যদি 
সর দিন বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা বলিবেন 
আজ কুম্ভের ১৭ ।৷দন। অর্থাৎ কুম্ভ রাশিতে সুর্য ১৭ 
দিন আসিয়াছেন। আমরা লৌকিক কাজে চান্দ্র মাস 
একবারে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্ত শ্ৰাদ্ধ বিবাহাদি ধর্মকর্মে 
রর প্রথমে চান্দ্র মাস, মাসের দিন (তিথি) উল্লেখ করিয়া 
কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে বল।1 লৌকিক কাজে সৌর- 
[ণনায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চন্দ্রের দিনের ঠিক 
[ই ; কখনও তিথি এক দিনের অপেক্ষা ছোট হয়, কখনও 
ঢ় হয়। মাসেরও ঠিক নাই। হিন্দুস্থানে ও ওড়িশায় 
পুর্ণিগ হইতে পূৰ্ণিমা এক মাস, দাক্ষিণাত্য 
ও বাঙ্গলায় অমাবস্তা হইতে অমাবন্তা 
এক মাস। মুসলমানদেরও মাস অমান্ত। 
,. আমর! চান্দ্রমাস ও চান্দ্র দিন (তিথি) গণনা ছাড়িয়া 
এবং পৌর মাস ও সৌরমাসের দিন ধরিয়া সুবিধা 
করিয়াছি। কিন্তু এখনও কিছু অস্থবিধা আছে। প্রথম 
_অক্ষুবিধ৷ সুর্যের এক বৎসরে ৩৬৫ দিন ও কএক ঘণ্টা 
মিনিট হুয়। দিন সংখ্যা পূর্ণ না হওয়াতে ৩৬৫ দিন গত 
হুইফলই আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হয় না। দ্বিতীয় 
অসুবিধা এই যে, সৌরমাসের দিন-সংখ্যা সমান নহে। 









উই ওডিশার.লৌকিক বৎসর চান্র। ইহার আরম্ভ ভাত শুরু দ্লাদণী 
তিথিতে । এই সন বিলায়তী নহে। বাঙ্গালা | পাঁজীতে ভুল লেখ। 
থাকে| * 

+ কত বত্মর হইতে বঙ্গদেশে সৌর মাস গণন| চলিতেছে ? দুই 
তিন শত বৎসরের অধিক হইবে কি? যাহার| পুরাতন পুথী ও দলীল 
“দস্তাবেজ নাড়াচাড়া করেন, | এই প্রশ্নের উত্তর অনায়াসে দিতে 
প্রারেন। আশা করি, তাহার! | এই বিষ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং জানাইয়া 
ৰ মায় অনুগৃহীত.করিবেন। 





ডি 
লাল 


ক মকর খ 






| মাণ সমান নহে। রবির _ 
পথকে ৷ ১২ ২ ভাগ করিলে « এক এক ভাগকে রাশি বলে। 


প্রথম ভাগ বা রাশি, দ্বিতীয় ভাগ বা রাশি ইত্যাদি না | 
বলিয়া মেষ বৃষ মিথুন ইত্যাদি নাম হইয়াছে। যে রাশি _ 


যাইতে রবির যত দিন ঘন্টা মিনিট লাগে, সেই সৌরমাসের 
তত পরিমাণ । রুবি তাহার পথের কোন স্থানে দ্রুত 
চলেন, কোন স্থানে মন্দ মন্দ চলেন। কিন্তু চিরকান্সই 
যে সেই একই স্থানে দ্রুত কিংবা মন্দ চলেন, তাহাও 
নহে। পূর্বকালে যে সৌরমাসের যে পরিমাণ ছিল, 
এই কারণে এখন তাহার অন্তথা হইয়াছে । কত দিনে 
কোন্‌ সৌরমাসু, তাহা পাঁজী না দেখিলে বলিতে পারা 
যায় না। 
যদি কোন চান্দ্রমাসের মধ্যে সূর্য এক রাশি হইতে 
অন্য রাশিতে গমন না করেন, তবে সে চ্দ্রমীস অধিক। 
অর্থাৎ যদি এক সৌরমাসের মধ্যে ছুইটি অমাবস্তা হয়, 
তাহা হইলে অধিমাস ঘটনা হয়। -১ম চিত্র দেখিলে 
কথাটা আরও স্পুষ্ট হইবে । অ অমাবস্তার শেষ। মকর, ' 
কুম্ভ, মীন, সৌর ফান্তন চৈত্র মাস চিত্রে মীন। 


জা ডে 


কুম্ভ গ মীন ঘা 
১ম চিত্ৰ ৷ , 

মাসে দুইটি অমাবস্তা হইয়াছে। সুতরাং চান্দ্র চৈত্র 
অধিমাস। যাহার! চান্দ্র ফান্ধনকে অধিমাস বলিতেছেন, 
তাঁহারা বলিবেন, মীন মাসে নহে কুস্ত মাসেই দুইটি অমাবস্তা 
হইয়াছে। 

কিন্তু কোন্টা ঠিক? * 

কোন্টা ঠিক, তাহা জানিতে হইলে কুম্ভ ও মীন 
রাশিতে রবির প্রবেশ সময়-এবং শেষের তিনটি অমাবস্তার 
স্থিতিকাল জানিতে হইবে । 

ওঁ ছুই বিষয় নিরূপণ করিলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর মত 
পাওয়া যাইবে । ' 

এ দিকে কিন্তু অমাবস্তা দেখা যায় না, রবিপর্থের রাশির 
সীমাচিত্লও দেখা যায় না। 





'_ অনেকে চ গাজী দেখাইতেছেন, 
আছে কি না, কে জানে ? ৰু 
*__ পাঁজীতে নানা কথা থাকে। তাঁর মধ্যে বাঙ্গালা 
পাঁজীতে উৰ্দ্ধৱেথার বাম, পার্শ্বে গণিত জ্যোতিষ, দক্ষিণ পার্শ্বের 
অধিকাংশ স্থৃতি, তন্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ । গণিত ভাগই 
আমাদের আলোচ্য। ইহাকে চা স্থৃতির ব্যবস্থা ও 
' ফল গণনা। . 

আমর! পীজীর গণিতের কোন কোন ফল মিলাইতে 
পারি। চন্দ্র সুর্য ও অন্তান্ত গ্রহের উদয়াস্ত, চন্দ্র সুর্যের 
গ্রহণ ও গ্রহগণের পরস্পর সমাগম, তারা ও গ্রহগণের 
সমাগমকাল একটা ঘড়ী থাকিলে অক্লেশে মিলাইতে পারা 
যায়। আমাদের অধিকাংশ পীঁজীকার এ সকল বিষয় 
গণিতে পারেন,» কিন্তু গণেন না । সকলেই চন্র্ষের 
গ্রহণকাল বলেন, কোন কোন পাজী সূর্যের উদয়াস্তকাল 
ঘণ্টা মিনিটে বলেন ৷ 


এখন পাঁজীর নাম করিতে হইবে। , দেশের পঞ্জিকা- 
কারেরা ক্ষমা করিবেন। যদি পাজীর দোষ দিই, সে, 
দোষের ভাগী আমরাই। পঞ্জিকাকার অন্ত দেশের নহেন, 
আমাদেরই দেশের, আমাদের পাঁজীর ভুল বাহির কর! 
এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। যদি ভুল বাহির হয়, 
আশা! করি সে তুল সংশোধিত হইবে। 


আলোচনার নিমিত্ত নিয়লিখিত পাঁজীগুলি দেখা গেল। 
বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই হেতু কএক খানি 
পাজী সংগ্রহ করিতে পারা গেল না £-- _ 


(১) বাঙ্গাল। পাজী। -কলি ১,. কলিকাতাৰ গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা; 
কলি ২, ্রীরামপুরের পীঁজী (দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস পাঁজী); কলি ৩, 


বটকৃষ্ট পাল কোম্পানীর পাঁজী; কলি ৪ঞ্দরল ফলিত পঞ্জিকা; কলি ৫ _ 


পি এম্‌ ষাক্‌চির পাজী ( এ বৎসরের পাইলাম ন|, ১৩১২ দেখিতেছি ) 
ইত্যাদি। পূৰ্বে মাধব বাবুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা দেখিতাম। তাহার 
মৃত্যুর পর দে পীঁজী আর দেখিতে পাই নাই। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত- 
পঞ্জিকা ও সরল ফলিত পঞ্জিকা কিছু নুতন ধরণের। বর্তষীন আলোচনায় 
এই ছুই পাঁজী বাদ দেওয়া গেল। 

(২) হিন্দী পাঁজী। বাপু কাশীর বাপুনেখ শাস্্ীর প্রবন্তিত পাজী; 
কাণী ১ কাশীৰ মহারাজের আজ্ঞায় গণেশ দত্ত জ্যোতিখীর পাজী; কাশী ২ 
কাণীর ভার্গক পুস্তকালয়ের পাঁজী। জয়--জয়পুৱের মহারাজের আজ্ঞায় 
বলত মণীরাদের পাজী । জোধ--জোধপুরের মহারাজের আজ্ঞায় চণ্ডাংশু 
চঙু গকাঙ্গ 1 








কিন্ত পানীতে ভূল মহম্মদ রহমত উল্লা রাধের বড় যন্ত্ী। 


= দ্নক্ষিণামুপ্তি শাস্ত্ৰী এবং িশ্বেশ্বর সোমযাজী কৃত পরাভধ নাম. সম্বৎ্সর 
-_পঞ্চাঙ্গ ; রাজ--মাদ্ৰাজে মুদ্ৰিত কিন্তু রাজমহেক্রবরমের :বংকাল বেংক 




























)উ পাজী। কান কুপন কোৰে আজায় কানু 
(৪) তেলুগু পাজী। বিয়--বিজয় নগরম্‌ হইতে. প্রকাশিষ্ট বি 





এণ্ড সম্ম্‌ দ্বারা প্রকাশিত । 
(১ ওড়িয়া । পুরী ১ সঞ্টাশিব খড়ীরত্বের পাজী, পুরী ২ রাজ 
বল্লভ মিশ্ৰের পাঁজী। উভয় পাজীই পুরীর নিমিত্ত গণিত। 


এই সকল পাজী সম্বন্ধে ছুই এক কথা স্থলভাবে বল 
যাইতেছে। বাঙ্গল৷ দেশে প্তপ্রেশ পাঁজী যত৷ প্র ৰ, 
বোধ হয় অন্ত কোন পাজী তত নহে। এই পা 
শ্রীরামপুরের পাজী হিন্দু পরিবারে আদৃত। বাঙ্গ 
অনেক পাঁজীর মুখ্য উদ্দেশ্য ওঁষধধাদির বিজ্ঞাপন 
করা। সমাজে যে সকল পাজীর দায়িত্ব নাই, ন 
পাজীর দোষ গুণে সমাজের ইষ্টানিষ্টও নাই। বিশ শপ 
বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙ্গালা পানী দেখিয়া আসিতেছি 
কিন্তু পাজীর কোন উন্নতি দেখি না। কোন কোন 
পাজী পত্ৰ-সংখ্যায় বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হা চিটিক্টকিরি 
শব্দ, বারবেল! কালবেলা নিৰ্ণয়, যোগিনীর আক্রমণ ই 
ফলিত জ্যোতিষ, তন্ত্র ও স্থৃতির ‘বচনাৰ্থে’ বাড়ি 
বস্তুতঃ বাঙ্গলা পালীতে এই “বচনার্থের যত বাড় 
উপরের লিখিত অন্ত কোন পাজীতে তত দেখা যায় 
বাঙগল! পালীর চেষ্টা যেন কোনও বিষয়ের নিমিত্ত কাহাকেও 
স্মাতভিটাচার্য ও ফলগণকের দ্বারে যাইতে না হয়। এই 
বৎসরের গুপ্তপ্রেশ পাজীর প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠের প্র ঢ় 
পৃষ্ঠ স্থৃতির ব্যাখ্যায় ও ফল গণনায় পূৰ্ণ * El 
যে পাজীর পৃষ্ঠসংখ্যা ৫৫০, সে পাজীতে গণিত ভা গার 
কিছু-না-কিছু ব্যাখ্যা, অন্ততঃ পাজীর সাং কেতিক অক্ষরের = 
ব্যাখ্যা আশ৷ করা | অন্তায় কিঃ দুঃখের বিষয়, পাঁজীকার , 


যদি খর্ব আকার রাখিতেই হয়, তাহ! হইলে বিজ্ঞাপনের বোঝা বাগান 
আকার বড় করিয়| মূল বিষয়গুলি শ্ৰেণীবদ্ধ করিয়া 1 সাজাইলে ' 
পত্র-সংখা। কম হয়, ‘পাজী দেখায়’ সুবিধা হয়। বাতুল ও ওড়িয়া পাজী = 
ছাড়া অপর সকল পাজী বিষয় সাঁজাইবার গুণে অল্প পত্রেই সম 
বাঙ্গালা পাঁজার নামেও বিশেষত্ব আছে। যে পাঁজীতে সংস্কৃত শে 
বিভক্তি প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি, সেই পাঁজীর নাঞচমর সঙ্গে পুরা ইংরাজী কখনই 
শোভা পায় না। অমুক প্ৰেশেকু( ছাপ| খানার? ) পঞ্জিকা, |, অমুক এণ্ড 
কোংর পঞ্জিকা, বৃহৎ ফুল পিক, হাপ ন বৃহৎ ডাইরেকটরী পিক 
ইত্যাদি ইংরাজী নাম বঙ্গদেশ ছাড়া পাওয়া যায় না। "এ 
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এই ব্যাখ্যার নাজ মনে করেন রা | 
_ সকলেই কি সে সকল সংকেতের অর্থ জানেন? যদি 
| পাঠকেরা পাজী বুঝিতেই না পাৰিল, তাহা হইলে লিখিয়া 
ও ছাপাইয়া ফল কি? কোন্‌ স্থানের নিমিত্ত পাঁজী গণিত 
হইয়াছে, তাহারই স্পট নির্দেশ নাই ৷ * 

__ বাঙ্গালা পাজীগুলি, প্রায় একই ছাঁচে ঢালা ৷ বোধ 
হয়, সকলের আধার এক, এবং যত পাজী তত*্গণক 
_নাই। ইহাতে দোষ নাই। বরং যখন সকল পাঁজীর 
_ আধার এক, তখন তাহা হইতে বহুষ্ব্যক্তি গণনা করিলে 
পভ কিছুই হইত না, কেবল শক্তির অপচয় হইত।+ 

৷ *ও তেলুগু পাজীর দোষ অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততা। 
ইংরাজী বাঙ্গলা ফাসী মাসের তারিখ দেওয়া থাকে, কিন্ত 
মাসের নাম খুজিয়া বাহির করিতে হয়। রাজমহেন্দ্রবরমের 
জীতে নৃতনত্ব আছে। প্রাচীনকালের স্তায় জ্যোতিষ 
জ্যোতিষীর প্রশংসা, গণকের বংশপরিচয় আছে। ইন্দু 
নু পরিব্ষে উন্ধা প্রভৃতির কারণ প্রাচীন মতে বর্মিত আছে । 
।জীতে প্রাচীন ও সাময়িক ইতিহাস আছে। প্রতি 
সর প্রতি রাত্রির কত সময় অন্ধকার কত সময় জ্যোৎগা 
তাহা চিত্র আঁকিয়া দেখান আছে। আর এক নূতনত্ব 
*এই যে রবিশশী ভিন্ন অন্য গ্রহের গতিপথের চিত্র আছে। 
*এক পৃষ্ঠে চিত্রগুলি আছে। কাজেই সেই পৃষ্ঠ দেখিলেই 
_সঘ্বৎসরের গ্রহচার বুঝিতে পারা! যাঁয়। সম্ভবতঃ এই 
_ বিষয় ইংর! ইংরাজী পাজী হইতে লওয়া হইয়াছে। { 






















 * গপতপ্রেশ পাঁজীর ২, পৃষ্ঠে লগ্মানের উপরে কলিকা তার উল্লেখ 


 আছে। কিন্তু যে বিষুবচ্ছায়। (৫1১৭ অঙ্গুলাদি ) দেওয়া হইয়াছে, তাহ! 
কল্াতার নহে | যে দিনমান দেওয়া থকে, তাঁহাও প্রায়ই কলিকাতার 
উত্তরের ।. হিন্দী, পাঙীগুলির ৷ এই ক্রেটি নাই। রাজমহেন্দ্রবরমের 
তেলুগু পীর দিনমান হইতে অক্ষাংশ নিরূপণ করিয়া তাহা যে 
দেই স্থানের তাহা অনুমান করিয়। লইতে হইয়াছে। কোনও পাঁজীই 
_ উল্জয়িনী কিংবা কোন প্রসিদ্ধ স্বানহইতে দেশীস্তর ঈ্দন নাই । যেখানে 
_ স্থানের নাম দেওয়া আছে, অবশ্য সেখানে দেশান্তর না দিলেও চলে। 
: তথাষ্জি পাজী গণিবার সময় কত দেশাস্তর ধরা হইল, তাহা জীনাইলে 
এক প্রদেশের পাজীর সহিত অন্ত প্রদেশের পাণী মিলাইবার স্নবিধাঙ্ছয়। 
২. + ছুই খানি পাঁজীতে অয়নাংশ -প্রকরণের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা 
_ প্রায় অবিকল এক, বং অবিকল অদুত। একখানি পাঁীতে আছে, 
_ ধৈশাখমাসে কূর্যদেব বিশাখাদি নক্ষত্রে অবস্থান করেন। কোন কোন 
পাতে : রবির: উদয়লগ্ প্রস্থিদিনের দেওয়া আছে, কিন্তু রাশির উদয় 
কালই দেওয়া হয় নাই। ইত্যাদি_. 
8 বাঙ্গালা পাঁজীতে সুর্যের উদয়ান্তকাদি ঘণ্টা মিনিটে দেওয়। থাকে। 
রি ত্র কাল সুগম নহে, তথাপি উহ! বিলাতী ঘড়ীর কাল অর্থাৎ মধ্যম- 









তাহার পাঠকের = 


ৰ দিনের : সকল | গ্রহের স্কট 
স্থান দেওয়া হয়। অন্য কোন গাজী এই গুরু - পরিশ্রমে 





পাঁজীতে 





-বাঙ্গলা 





যান না। | 

বাঙলা পাঁজীগুলির আধার এক; কাজেই গণনাও 
এক। কাশীর ও জয়পুরের পাঁজীর, ওড়িয়া পাঁজীর, 
তেলুগু পাঁজীর আধার ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু একই স্থানের 
সকল পীঁজীর আধার এক। এইরূপ না হইলে আশ্চধ্যের 
কথা হইত। কাশীর বাপুদেব শাস্ত্ৰীর পাজী, কলিকাতার 
মাধব বাবুর পাঁজী ও এই বৎসরের বাঙ্গলা ফলিত পাঁজীর 
মূল আধার ইংরাজী পাঁজী। বাঙ্গলা পাঁজীর মূল আঁধার 
হুর্যসিদ্ধান্তরহস্ত, পুরীর পাঁজীর আধার সামন্ত চন্দ্রশেখরের 
সিদ্ধান্তদর্পণ। তেলুগু পাঁজীর আধার কি, তাহা পাওয়া 
গেল না। জোধপুরের পাঁজীতে লিখিত আছে যে তাহা 
র্ষপক্ষীয়। পঞ্জিকাকার সৌরপক্ষীয় পুঁজঃও করেন। 
অন্যান্য পাজীর আধার সম্ভবতঃ গ্রহলাঘব। 

এখন দেখা যাউক, কোন্‌ পাজীর গণনা ঠিক। 
পাজীর আধার ইংরাজী পাজী, তাহার গণনা দেখিয়! 
সম্প্রতি লাভ নাই। তবে একটা কথা বল! আবশ্তক। 
এই সকল পাজী নিজেদের আধার বলেন না কেন? 
ইংরাজী জ্যোতিষ সাহায্যে পাঁজী করায় কোন পাপ আছে 
কি? বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদেশ এখন প্রধান। তাহা কেহ 
কি অস্বীকার করিতে পারেন ? আমাদের বালক বাঁলিকা- 
দিগকে আমরা যে বিজ্ঞান ইস্কুল-কলেজে শিখিতে দিতেছি, 
তাহা কি মিথ্যা” বুঝিয়া দিতেছি? বিজ্ঞান কি এ দেশের 
সে দেশের আছে? অন্য দিকে ধাহারা ইংরাজী পাজী ধরিয়! 
দেশে পাজী করিতেছেন, গণনা ঠিক বলিয়া তাহারা যে 
আস্ফালন করেন, তাহারও হেতু পাওয়| যায় না। 

চান্দু ফান্তন, না চান্দ্ৰ চৈত্র অধিমাস, ইহাই আমাদের 
প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর খুজিতে খুজিতে আমরা দুরে 





কাঁল। ৰাজমহেক্সেবরমের পাঁজীও মধ্যমকাল দেন, কিন্তু কালসমীকরণে 
প্রায়ই ২ মিনিট ভুল । বোধহয় কোন পুরাতন সারণী আধার হইয়াছে। 
কএকখানি পাজী দিবামান দণ্ডাদি দিয়া সারিয়াছেন। এ সকল পজীর 
দোষ দেওয়া যায় ন| ৷ কিন্ত কোন কোন পাঁজীতে সুৰ্ধের উদয়াস্ত, 
ত্বিধ্যাদির স্থিতি ঘণ্টামিনিটে অথচ স্ফ'ট সাবন কালে এদেওয়। আছে। 


- ইহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম ন|| ওড়িয়া পাঁজী, উর্দু পাজী; এমন কি বাপুদেব 
শাস্ত্ৰীর পাজীতেও এই ৷ বিলাতী ঘড়িতে কেহ কি ক্ষট সাবনকাল 


পাইবার আশা করেন? 









এক একটা আদর্শ চাই৷ 
আদর্শ ঠিক নাই। উপস্থিত আলোচনায় আবশ্যক স্থলে 
আমরা ইংরাজী জ্যোতিষ ও পাঁজীকে আদর্শ মনে করিব। 
এই আদর্শ ঠিক হইয়াছে কি না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া 


প্রত্যক্ষ এ পাঁজীর সহিত মিলাতে পারি, তাহাদের 
নাম করা গিয়াছে। যে পাঁজীর সঙ্গে এই সকল ঘটনা 
মিলিবে, তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। = 

কিন্তু যে সকল ঘটনা,_-যেমন অমাবস্তার স্থিতি, কিংবা 
রবির দৈনন্দিন গতি,--আমর| সহজে মিলাইতে পারি 
না, সে সকল ঘটনা সম্বন্ধে কি কর! যাইবে ? সকল বিচারেই 


তর্কের মীমাংসা হয় না, যেখানে 


যাইবে ৷ 


এগানে প্রমাণ-স্বরূপ কএকটি, গ্রহসমাগমকাল 


(ছুই গ্রহের পরস্পর নিকটস্থ হইবার কাল) (দেওয়া 


_যাইতেছে। 


"স্থানভেদে ক্লালের প্রভেদ হয়। আমরা এই আলোচনায় 
রেলের ঘড়ীর কাল লইব। এই কালকে সরকারী অথবা 


ভারতের সাধারণ সময় বলা যাইবে। কলিকাতার সময় 
হইতে এই সাধারণ সময় ২৪ মিনিট অথবা ১ দাগ পশ্চাতে। 
সঃ সঃ সাঙ্কেতিক চিহ্ে এই সময় ভ্ঞাপিত হইবে। মধ্য- 


রাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চবিবশ ঘণ্টা গণিত হইবে। 
ইংরাজী পীঙ্গী হইতে কএকটি গ্রহসমাগমকাল [স্থল] দেওয়া 
ষাইতেছে। গুপ্তপ্রেস পাঁজীর গ্রহস্থান হইতে সে পীঁজীমতে যে সমাগম- 


কাল [ সুল ] আসে, তাহ পাশে দেওয়া যাইতেছে । আমাদের পাজীর 


গ্রহগণন! ঠিক আছে কি না, তাঁহ! ঘড়ী ধরিয়া মিলাইতে পারা যাইষে। 


গুপ্তপ্রেস প'জী 
১৮ এপ্রেল ২২ টা 


ইংরাজী পাজী 
১। ১৯ এপ্রেল (গুরুষষ্ঠী) ॥* টার 


সময় চন্দ্রের প্রায় ২ অংশ উত্তরে 


_ বৃহল্পতি। 


শে 


২। ১৬ মে (শুরু পঞ্চমী) ১৪।* টা (অৰ্থাৎ সূৰ্যাস্ত 


১৭1০ টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় সময়ে বৃহস্পতির পূর্বে চন্দ 
১1* অংশ উত্তরে বৃহস্পতি । থাকিবে ) ৷ 
| ৩। ২৩ ডিসেম্বর ( কৃষ্ণ চতুর্থা ), ২টা 
১৯॥* টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ নন 
অংশ দক্ষিণে বৃহস্পতি। 
৪1 ২ মে (কৃষ্ণ পঞ্চমী) ২৪1 ২৩০ টা 
টার সময় চন্দ্র হইতে প্রায় ২ অংশ ৬ 
দক্ষিণে মঙ্গল । 
৫1 ২৬ জুন (কৃষ্ণ প্রতিপদ ) ২১ টা 
তর সময় লা হইতে প্রায় ৫ : 
_ ও ; তুলাই € শুরু ত্ৰয়োদশী ) ১৮1৯ টা 


us চার সময় চন্দ্র হইতে ৭ অংশ 






পে মঙ্গল। 


"২২০ টার সময় চন্দ্ৰ হইতে প্রায় ১ 





















৭1১২ দিক 


অংশ উত্তরে মঙ্গল । 

৮1 ৮ মে (কৃষ্ণ ্রয়ৌদনী) 
২॥* টার সময় চন্দ্ৰ হইতে প্রায় ২৷০ 
অংশ উত্তরে শনি । 

৯ | ১ জুলাই (কৃষ্ণ ষষ্ঠী) ২*॥টার ৷ 
সময় চন্দ্ৰ হইতে প্রায় ৩ অংশ উত্তরে : কল... 
শনি ক 

১*। ৯১ সেপেম্বর (পূর্ণিমা) * 
১৮1০ টার সময় চন্দ্ৰ হইতে প্রায় ২ অংশ 
উত্তরে শনি । 

১১] ২১ এপ্রেল ইতৰ টার সময় 
শনি হইতে প্রায় ॥* অংশ উত্তরে শুক্র 
(ভোর রাত্রে দেখিতে পার! ববে ) ৷ 

১২। ১৪ নভেম্বর ১৬ টার সময় 
বুধ সুর্যবিশ্ব ভেদ করিয়া যাইবেন। 
নীচে পরিলেখ দেখুন ( ২য় চিত্র )। 


১* নভেম্বর 
৪ দিন ১৪ খ 


উ 


দ্‌ 
২য় চিত্র । 


বৃত্ত---সু্যবিন্ব 

শররেখা-*বুধের পথ * 

বুবের প্রবেশ সঃ সঃ ১৫1৫৫ 
নির্গমন ১৯1১৭ 

কলিকাতায় সুধান্ত ১৬1৫৩ 


* উল্লিখিত গ্রহসমাগমকাল মিলাইলে আমাদের পীজী: 
গণনায় দোষ গুণ জানা বাইবে। আমাদের উপ 
আলোচনার নিমিত্ত চন্দ্র সুর্যের সমাগমকাল  অর্থা 
অমাবস্তার অস্তকাল জানা আৰম্ভক। সৌতাগ্যক্রমে*গত 
জানুয়ারী মাসে হুর্ষের*ও চন্দ্রের গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। : 
অনেকে গ্রহণ কাল ঘড়ীতে দেখিয়া থাকিবেন। __ 











থে পারেন পাজী দেখা যাউক 
যায়, ১৪ই জানুয়ারী সঃ সঃ ১২২ সময়ে অমাবন্তার শেষ । 
ইহাষ্টকণসুর্যগ্রহণের প্রায় মাঝামাঝি সময় ধর! যাইতে পারে। 
(প্রকৃত পক্ষে উহার 9৮ মিনিট পরে গ্রহণমধ্য )। 
_ কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পাজীতে গ্রহণের যে আরম্ভ 
ও শেষ সময় দেওয়া আছে, তাহার মাঝামাঝি সময় সঃ সঃ 
১১৮৩৫! অতএব হয়, গ্রহণ গণনা ভুল, না হয় অমাৰন্তা 
গণনা ভুল। ছুই-ই ভুল হইতেও পারে। কিন্তু ইংরাজী 
পাজী ধরিয়া কলিকাতায় গ্রহণ কাল গণিলে দেখা যায়, 
গুপ্তপ্রেস পাঁজীর গ্রহণ গণনা প্রায় ঠিক ছিল। অতএব 
অমাবস্তার, ‘স্থিতি গণনা ভুল। *৫দ ভুল অন্ন, নহে, ৩৬ 

নট বা ১॥০ দণ্ডের | 

: গুপ্তপ্রেম পাঁজীর গণনায় ২৯ জানুয়ারী সঃ সঃ ১৯৬ 
হি, পূর্ণিমার শেষ। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের মাঝামাঝি সময় 
পাই সঃ সঃ ১৯৷৭। বস্তুতঃ এই সময়ের প্রায় ৮ মিনিট 
- ন পূর্ণিমার শেষ হইয়াছিল। 
গুপ্তপ্রেস পাজী, শ্রীরামপুরের পাজী ও বটকৃষ্ণ পালের 
পাঁজী--তিন খানি পাজীতেই অমাবস্তা ও পূর্ণিমার শেষ 
কাল প্রায় একই দেওয়া আছে। তিন খানিতেই গ্রহণ 
অুরস্ত* ও শেষ কাল প্রায় এক। অতিরিক্তের মধ্যে 
গুপ্তপ্রেম পাঁজীতে “্ফ টচন্্রিকা মতে’ লিখিত আছে। যদি 
স্ফটচন্ৰৰিক| ঠিক, তাহা হইলে দৈনিক তিথ্যাদি গণনায় 
সেই চ্িকা আশ্রয় করা উচিত। 
“= আমরা ক্ষ. চন্দ্ৰিকা’ দেখি নাই। সম্ভবতঃ উহা 
কোন সারণী (tables) হইকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত 
আশ্রয় না করিয়া সারণী নিমিত্ত হইতে পারে না। 
আমাদ্বের প্রাচীন সিদ্ধান্ত ধরিয়া সূর্যগ্রহণ গণনা করিয়া 
মিনিটে পৰ্যন্ত কয করা অসম্ভব। ্‌ 

পুরাতন সিদ্ধান্ত সংস্কার করিয়া সামস্ত চন্দ্ৰশেখর সিংহ 
পৰ্যন্ত ুর্ঘগ্রহণ কাল ঠিক আনিতে পারেন নাই ।* প্রমাণ 
টক ধরিয়া! যে নুহ ‘ওড়িয়া: পাজী গণিত হয়, তাহাঁদের 























+ দুঃখের বিষয়: তিনি এ কনার স্পষ্ট প্রমাণ ৰাঃ নাই। কারণ, = 


ঢাহার বিলাতী ঘড়ী ছিল নাঁ। '.তখাঁপি সিন ইকি দেখাইয়াছেন, 
ধা সকল দেশেই অসাধায়ণ। | 


® 


তাহাতে দেখা 


এ EN 





প্রদত্ত গ্রহণ কাল মিঃ [3 কিন্ত পুশমার, কালগণনার 


ভুল ১ মিনিট, অমাবস্তায় ৫ মিনিট। অন্তান্য পাজীতে 
কত আছে, তাহা শেষের ক পদকে দেখান গেল । দেখা 
যায়, সমস্ত পীঁজীতেই অল্লাধিক প্রভেদ আছে। ইংরাজী 





* খড়ীরত্বের পাঁজী-- রাজবরভের পাজী ৷ 
অমাবন্তা সঃ সঃ ১১৩২ ১১২৯ - 
সুযগ্রহণ আরম্ভ ১*1৩৫ ১০1৪০ 

শেষ ১২২৩ ১২১০ 
পূর্ণিমা ১৯৬ ১৯|৫ . 
চন্ত্রগ্রহণ আরম্ভ ১৭৩৯ ১৭1৪২ 

শেষ ২৭৪৭ ২০1৪৪ 

প্রকৃত পক্ষে আমর! কটকে দেখিয়াছিলাম | 
সু্ধ্গ্রহণ আরম্ভ ১০1৪ 

শেষ ১২1৫৭ 
চন্দ্ৰগ্ৰহণ আরম্ভ * ঠিক বোঝা যায় নাই। গণনায় ১৭৩৬। ৷ 


* শেষ ২০৪৪ 


হুষ্যগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ যেমন সহজে বুঝিতে পারা যায়, চন্ত্ৰ- 
গ্রহণের তেমন পারা যায় না। আমাদের ঘড়ীতে এক আধ মিনিটের 
ভুল ছিল। যাহা হউক দেখ| যাইতেছে, চন্দ্ৰগ্ৰহণকাঁলে তুল ছিল ন| 
বলিলেও হয়। নুষ্্যগ্রহণকালে প্রায় আঁধঘণ্টা ছিল। 

খড়ীরত্ব চন্দরগ্রহণ গণনার উপকরণগুলি দিয়াছেন। 

অন্য প্রদেশের পাঁজীকারেরা মিলাইতে পারিবেন, এই আশায় এখানে 
উপকরণগুলি উদ্ধৃত কর! গেল। “দিবামান ২৭1৪৪, পর্বদণ্ড ৩২1৪, 
তৎকালচন্ত্র ৩১৫/৫৩১৭, তৎকাল পাত ৩/৯৩৪১১, যাম্য বিক্ষেপ 
৩২1২১, চন্ত নুক্ক্সগতি ৭৩৩।১, গ্রহণকালহার ৬৭২৩, স্কটপর্বদণ্ ৩১৪৮, 
পর্বাস্ত চন্দ্র ৩১৭৷৫/১, পর্বাস্তপাত ৩/৯।৩৪।২, সৌম্য ক্ষটশর ৩২1৩, 
স্ষটচক্রমান ২৯1১৯ স্কট তমোমান ৭৭1৬, মানযৌগার্দ ৫৩।১২, গ্রাসমান ' 
২১৯, স্থিত্যৰ্দ্ধী ৪৭ ।” 

গুপ্তপ্রেস পাজী হইতে পাই 

দিবামান ২৭৷১৩, পূৰ্ণিম| ৩১৷৫১, তত্কাল চন্দ্র ৩।১৬।১।৫৩, ততকাল 
রাহ অ১১৷৪২৷১৩, গ্রহণকালহার ৬৮২।১২। স্ুধ্যসিদ্ধান্ত হইতে পাই, 
চন্দ্ৰশর ২০, চন্দ্রমান ৬৬, তমোমান ৭৫, মান যোগাদ্ধ ৫২৷৩০, গ্রাসমান- 
৩২৩০, অর্থাৎ পূর্ণ! বাস্তবিক শর ৩৩1১৮ছিল। চন্দ্র হইতে রাহ 
গণনায় ভুল থাকাতে গুপ্তপ্রেদ মতে গ্রহণ গণনা ঠিক হওয়া অনন্তৰ । 
বোধ হয়, যিনি পাঁজীর তিথি ও স্টগ্রহ গণনা করেন, তিনি গ্রহণ গণনা 
করেন নাই। নতুবা যে কথা সহজেই বোঝা যায়, তাহাতে গোলযোগ 
থাকিত না। ওয় চিত্র দেখিলে বোঝ যায় যে, র চ পর্বাস্ত স্থানে রধিচক্্র 
আসিবার আগে চন্দ্ৰগ্রহণ মধ্য কাঁলপ 


>> 


টি 


রা 


ওয় চিত্র | 


ব্বর্যগ্রহণ সময়ে তাৎকালিক সায়ন রবি ৯২২৫৫।৫৪ ,পক্রিভোনলগ্ন 


৯1২৬1২০1৪২৭ স্বতরাং লম্বন লিগা অমাবস্তার কালে যোগ'করিখার 


_ ছিল। গর্ঘচিত্র দেখিলে বোঝা! যায় যে, অমাধন্তা শেষ হইবার পরে: 











পালীর সহিত মিশনে চাকমার লা সজা অনিক 


প্রতেদ দেখা যাঁয়। শেষের খ পদক দেখিলে জানা যায় 
যে, দেশের সকল পাঁজী এ বিষয়েও একমত নহেন। 
স্থৃতরাং অধিমাস নিরূপণে কোন্‌ পাঁজীর গণনা মানিব? 
যাহা ন উপস্থিত ক্ষেত্রে এই গ্রভেদ তত বিদ্বদায়ক 
হইবে না 

ত সৌরমাসের পরিমাণ লইয়া কথা। প্রথমেই 
আনা আবশ্যক, রবি ভাঁহার পথের কোন্‌ বিন্দুতে আসিলে 
বৎসর আরম্ভ হইল বলিব। অর্থাৎ রবি-পথের কোন্‌ 
স্থানে মেষের আরম্ভ । মেষাদি-বিন্দু জানিলে রবিপথকে 
১২ রাশিতে ভাগ করিয়া এক এক রাশি যাইতে রবির 
কত দিন ঘণ্টা মিনিট লাগে, তাহা জান্রার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। নি 
সকলেই জানেন, ২১শে মার্চ তারিখে দিবা ও রাত্রির 
পরিমাণ সমান*হয়। সে দিন, রবি বিুবপাতে আদেন। 
এই বিষুবপাত হইতে পাঁজীর মেষাদি-বিন্দু যত অংশ 
কলা দূরে (পূর্বদিকে) অবস্থিত, তত অংশ কলাকে অয়নাংশ 
বলা যাঁয়। বলা বাহুল্য, রবিপথের যেখানে অয়নাংশের 
শেষ, সেই খানে সূর্য আসিলে সৌরবৎসর আরম্ভ হয়, 





অধিকাংশ পাজীতে অয়নাংশ লিখিত থাকে । কোন 
ঢ় , 


৪র্থ চিত্র | 


গ্রহণ মধাকাল ছিল। গণকের অনধধানতীয় গণনায় পূবাপর এল 
হানি হয়। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ বিদিত আর দুই একটি কথ! 
যাইতেছে । 

(১) রধি শশীর ক্ষটস্থান হইতে অমাবন্তার স্থিতি” আসে, দং 
১৪১৬৩৩। কিন্তু লেখ! “আছে, দং ১৪|৬১১ | 

(২) রবিশশীর স্ফ.টস্থান হইতে গত্যস্তর আমে ৭৯1০, তিফি হকে 
সালে ৭৮৫৭ । 

(৩) অমাবস্তান্তে রবিকেতুর অন্তর *1১২২/৩৬। বরাত 
চন্দের পরম বিক্ষেপ ধরিলে শর আসে ৫৬1২৪ ৷ কিন্তু ছিল ৫২ কলা। 

(৪). রবির যে উদয়লগ্র পানীতে দেওয়! আছে, তাহা ধৰ্বিলে 
অমাবস্তান্তে ( দং ১২/৩৬ ) উদয়লগ্র আসে ৭৩.৬! ইহার সহিত পালীর 
অয়নাংশ ২১।৭ যোগ করিলে নায়নলগ্ন হয় ৭৷২৪৷১৩; কিন্তু বাস্তধিক 
ছিল ০২৬২১ | 





















কোন পাঁজী এই অত্যাবশ্যক উপকরণ দ্বেন ্‌ 
হউক দেখা যায়, আমাদের দেশের পাঁজীগুলি ২ হইতে 
২৩ অংশ পর্যন্ত বর্তমান অয়নাংশ দিয়াছেন। 
কিন্তু দুই তিন খানি পাজী ব্যতীত অন্য পাজী যত 
দেন, বৎসরের সকল সময়ে তত অয়নাংশ মানেন 
উপরে অয়নাংশের যে অর্থ করা গিয়াছে তদনুসারে দে 
যায়ঙ্যে, অয়নাংশ ২১, ২২, ২৩ গহে । আমাদের দেশী 
পাজীগুল প্রকৃতপক্ষে এ বৎসরের অয়নাংশ প্রায় ২২২৩ 
দিয়াছেন। বোন্বাইর বেক্কটেশ কেতকর প্রায় ২ 
দিয়াছেন, এবং পুরীর ওড়িয়া পাজী: ২২/৩৮ দি 
এখানে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাদের আমাৰ 
শেষের গ পদক দেখুন ৷ Fin ৬১, ও 
কোন্‌ অয়নাংশ ঠিক? এই ছুরহ প্রশ্নে আমর 
করিব না । ইহা আমাদের বর্তমান জ্যোতিষের ও গাঁদী 
জঞ্জাল-স্বূপ। ৫ম চিত্র দেখিলে অয়নাংশের ব্যাপার 
সম্যক্‌ বোঝা যাইবে। যে পাঁজীই হউক, করে কখন্‌ 
বিষুবপাতে রবি আসেন, তাহা পাঁজীকে গণনা 1 করিতে 
হয়। ইহা প্রত্যক্ষযোগ্য, সুতরাং প্রকৃত সময় না মা 
চলে না। বি এই বিষুবপাত। যাহারা অংয়নাংশ ২২২ 
বলেন, তীহারা যে স্থানে মেষের আৰি স্বীকার ধরে 
অন্তেরা বলেন সে স্থান হইতে ৮ কলা, এবং তৃতীয় দল ১৫ 
কলা পূর্বে অবস্থিত। এই হেতু গর তিন মতাবলবীর রাশি- 
গুলিও অত দূরে দুরে পড়ে, সৌরমাসের সংক্রমণ-কালে একটু 
একটু প্রভেদ ঘটে, অধিমাস নির্ণয়ও দুরহ হইয়া উঁঠি। = 


| 4২২২৩ 
বড ডা ইন 
ভি ভক এ ৮৪ 


বি 


ন ৫ম চিত্ৰ । 

আরও একটু কথা আছে। সকলের মতে সৌর: 
বৎসরের পরিমাণ সমান। কারণ সকলেই স্থৰ্ষষিদ্ধান্তের 
বর্ষপরিমাণ স্বীকার করেন। যজ্ঞূর জানি, কেবল কেতুকর 
বর্ষপরিমাণও কিছু ছোট্ট ধরিয়াছেন। কারণ প্রাশ্চাত্য 
জ্যোতিষের সহিত তুলন! করিলে কুরণসিদ্ধাস্তের বর্ষপরিমাণ 


ৰ 





কচ 





্‌ ৬৪. 








হিৰ যড়। ৰ আৱহ করিলে ' আৰ এক কথা __ 


 থাকে। পূর্বকালে রবির যে গতি এবং রবিপথের যে 
স্থান্সে হয় গতি৷ ধরা হইয়াছিল, এখন সে গতি নাই।- এই 
হেতু সৌরমাসের পুরাতন পরিমাণের সঙ্গে বৰ্ত্তমান পরিমাণ 
ঠিক মিলে না। শেষের ঘ পদকে ইহা দেখান গেল। 
বাঙ্গলা পাঁজীতে বন মাস-মান ধরা হইতেছে, এবং তাহা 
প্রকৃত পক্ষে যত, তাহক ওষ্ঠ চিত্রে সরু ও মোটা রেখা 
দ্বারা দেখান গেল। ইংরাজী জ্যোতিষাশ্রয়ী পাজী বর্তমান 
সৌর মাস-মান মানেন, পুরাতন মানেন না। দেখা 
যাইবে, পুরীর ওড়িয়া পাজীর সহিত ইংরাজীর কোন 
সম্পর্ক না থাকিলেও এই পাল্লীর সৌরমাস-মান ঠিক 
আসিয়াছে। সামন্ত চন্দ্ৰশেখৱের কৃতিত্বের ইহা আর এক 
রি প্রমাণ। 

যদি প্রকৃত অধিমাঁস নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে 
বৰ্ত্তমান প্রকৃত গৌর মাস-মান অবশ্য গ্রহণ করিতে 
হইবে। দেখা যাউক, এই সৌরমাস মান, এবং চান্দ্রমাস- 
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৬ষঠু চিত্র। ৰ 
মান লইলে কোন্‌ মাস অধিমাস হয়। 
অমাবস্থান্তকাল, সকলের পক্ষেই ঠিক। 


ণম চিত্রে অ 
অয়নাংশ ২২২৩ 


১৩এ 


৭ম চিত্র 


হানে কখগঘ রবির মকর কুম্ভ মীন, ও মেষে প্রবেশ 
কাল। তৈমনই অয়নাংশ ২২/৩১১ কিংবা ২২৩৮ হইলে 
উই সকল রাশিসংক্রমণ কাজ, একটু একটু পরে পরে 
পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, ২২২৩ মতে চান্দ্র চৈত্র 
অধিমাঁস, ২২৩১১ মতেও তাই। অয়নাংশ ২২৩১১ এর 
বেদী হইলেই চান্দ্ৰ 'ফান্তন অধিমাস হইবে (উ পদক 
দেখুন ) ৷ 

- আমৰা এই সিদ্ধান্তে জ্বাসিতে চান্্রমাস ও সৌৱরমাসের 
শুদ্ধ পরিমাণ ধরিয়াছি। অনেক*পাঁজী যে অস্তদ্ধ মান 
দিতেছেন? তাহাদের গণনামতেও চান্দ্র চৈত্র অধিমাস। 


ES 


বোম্বাইর কেতকরের পাঁজী পাইলাম না। কিন্তু তাঁহার 
জ্যোভির্গণিতে দেখিতেছি, তাঁহার মতে এ বৎসর অয়নাংশ _ 
২২৩২, অর্থাৎ ২২৩১১ অপেক্ষা অধিক। এই হেতু 
তাহার পীজীতে চান্দ্র ফান্তুন অধিমাস হইয়! থাকিবে । 

এখন আমাদের প্রশ্নের এই উত্তর পাঁইলাম। অয়নাংশ 


২২/৩১-১ এর কম হইলে চান্দ চৈত্র অধিমাস, বেশী হইলে ৯ 


চান্দ্ৰ ফান্তন অধিমাস। অথবা আগামী ১৩ এপ্রেল তারিখে 
রাঁির ৮1০টার পূর্বে নববর্ধারম্ত ধরিলে চৈত্র অধিমাস, পরে 
ধরিলে ফান্তন অধিমাঁস। 

যদি এখনও কোন পাঠকের ধৈর্য থাকে, তাহা হইলে 





ত 
রিকৃটার কর্তৃক অঙ্কিত প্রুশিয়ার রাণী লুই । 
ৰ KuxsTALIRE PRESS, Carcurra® 






তিনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, & দুই মতের মধ্যে কোন্টা 


ঠিক। আমরা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ। আমাঁদের 
গৃহের জঞ্জালের ন্যায় পাজীর অয়নাংশ-জগ্তালে নানা জিনিস 
মিশিয়াছে। 
কি প্রকারে অয়নাংশ ২২২৩, ২২৩২, ২২৩৮ আসি- 
য়াছে, তাহা! বোঝা কঠিন নহে। 'পরে পরে যথাক্রমে রবি 
সোম মঙ্গলাদি বার গণিয়া আসিয়া আজি ( মনে করুন ) 
স্বোমবার পাইতেছি। তেমনই সৌরবর্ষ পরিমাণ ৩৬৫'২৫৮৭ 
দিন পরে পরে যোগ করিয়া আসিয়া বর্তমান বর্ষের আদি ও 
শেষ দিন ঘণ্টা মিনিট পাইতেছি। এই গণনার আস্তে, 
কিংবা মধ্যে, কিংবা অন্য কোথাও কেহ ভূল করিয়া থাকিলেও 
বর্তমান বর্ষের আদি ও অন্তকাল নির্দিষ্ট আছে। 

যদি এ কথা স্বীকার করি, তাহা হইলে কোন, তর্ক 
উঠিতে পারে না। কারণ পরে পরে গণিয়া আসিয়া বর্তমান 
বৎসরের শেষ সঙ্গম পাইতেছি। অর্থাৎ আজি সোমবার কি 
মঙ্গলবার, তাহা স্থির করিবার যে উপায়, এ বৰ্ষ কখন্‌ শেষ যাহা 
হইবে, তাহা নিরূপণ করিবারও সেই উপায় । এই নিমিত্ত 
বর্ষশেষে কত অয়নাঁংশ হইল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন 
হয় না। ৰ 

এই হেতু এ দেশীয় অধিকাংশ পাঁজীর অয়নাংশে 
আশ্চৰ্যজনক একা দেখা যায়। পাজী ঠিক কোন্‌ স্থানের 
নিমিত্ত গণিত, তাহা বুঝিতে আমাদের কিছু ভুল হইয়া 
থাকিবে। তথাপি দেখা যায়, অধিকাংশ পাজী বলিতেছেন 
আগামী ১৩ এপ্রেল তারিখে বেলা প্রায় ১৭ ঘণ্টার সময়ে 
নববর্ষ আরম্ভ হইবে; পুরীর পাঁজী বলিবেন, না, ২৩ ঘন্টার 
সময়ে নববর্ধ আরম্ভ হটবে। 

কেতকর ও তাঁহার মতাবলম্বী কেহ কেহ বলেন যে, 
জ্যোতিযে মেয়েলী হিসাবের কর্ম্ম নহে, রবি তাহার পথের 
কোন্‌ স্থানে আসিলে বৎসর আরম্ভ হইবে, তাহা কোন তারা 
দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া রাখ। কারণ কে জানে সেই তারার 
কাছে আসিতে রবির কোন্‌ বৎসর কত দিন্ঘণ্টা ইত্যাদি 
লাগে। তারা ধরিয়া বৎসরের আদি নির্দিষ্ট রাখিতে 
কেতকরকে দেশীয় প্রচলিত বর্ষপরিমাণ ত্যাগ করিতে 
হইয়াছে) কীরণ আমাদের বর্ষমান প্রকৃত পক্ষে কিছু বড়া 

সামন্ত চন্দ্রশেখরেরও প্রথমে গ্র উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত 


২ 


.কেতকর চিত্রা তারা ধরিয়াছেন, চন্দ্ৰশেখর রেবতী 


- থাকিবে ।+ দেশের সর্ধত্র এক পাজী প্রচলনেশ্ব নমিত্ত 



























ধ্রিয়াছেন। যে তারাই ধরা যাউক, উদ্দেশা একই | কিন্তু 
একই তারা না লইলে ফল এক হইতে পারে না; 
ছাড়া, চন্দ্ৰশেখর প্রচলিত বর্ধমান শোধিত করিয়া লয়েন = 
নাই। সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহাকে মেয়েলী হিসাবই = 
রাখিতে হইয়াছে । | তিনি বিষুত্ল- 





অর্থাৎ কোন সময়ে, 
হইতে তাহার রেবতীর দূরত্ব পরিমাণ করিয়াছিলেন, 
সেই দূরত্বে সূর্য্য আসিলে বৎসর আস্ত ধরিয়াছিলেন। 
তার পর ৩৬৫" ২৫৮৭ দিন পরে পরে যোগ করিয়া ' 
বর্তমান বর্ষের আদি "ও শেষ পাইয়াছেন। 
বাদী ছিলেন, যাহা প্রত্রক্ষ করিয়াছিলেন অহাই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অথচ হিন্মুধ্মানুষ্ঠানে ৷ ও বিশ্বাসে তাহাৰ 
তুল্য অন্ন লোকই পাওয়া যায়। আঁমাদের শান্ত সানিব, 
অথচ প্রত্যক্ষবাদী হইব, দেশীয় পঞ্জিকাকারের! এই = 
মীমাংসা করিতে পারেন নাই, চন্দ্রশেখর পারিয়াছিলেন। সে 

যাহা হউক, এখন তিনি ইহলোকে থাকিলে দেখিতেন _ 
যে, তাহার প্রয়াস বিফল হইয়াছে, তাঁহার রেবতী তারা 
ধৰিলে বর্ষারস্ত তিন দিন পরে পড়িবে !* 

দুই বৎসর পূৰ্ব্বে বোম্বাই নগরে দ্বারকাধীশ জীমৎ 
শঙ্করাচাৰ্য স্বামীর আজ্ঞায় আমাদের দেশের জ্যোতিক্িণের 
এক মহাসভা হইয়াছিল! দেশের বৰ্ত্তমান পাঁজীর শোধন 
করা* সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভায় স্থির হইয়াছে 
যে, রবিবর্ষমান যেমন সুর্যসিদ্ধান্তের চলিত আছে, তেমনই 


সভা নূতন করণ বা সারণী (£91০১) নির্মাণের আদেশ 
করিয়াছেন। দেখিতেছি, কলিকাঁতার কএকজন জেণাপ্চিবী 
ও স্মার্তপণ্ডিত ওঁ সভার সিদ্ধান্তে সম্মতি দ্বিয়াছেন | 
অতএব অচিরে আমরা শোধিত এবং সকল স্থানের গ্ুক্ষে, 
একমাত্র পঞ্চাঙ্গ পাইব। ইহা দেশের পক্ষে কম কথা নহে। 
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ঈ চন্দ্রশেখরের রেবতী পুরাতন সিদ্ধান্তের রেষতী নহে। তাঁহার 
রেবতী জিটা নহে, ইটা পিসিয়ম্‌। এ বৎসর এই, তারার সান ভোগ 
২৫৷৩১। সিদ্ধান্তদর্পণ গ্রন্থের ইংরাজি মুখবন্ধের ৫৫ ও ৫৭ পৃষ্ঠ দেখুন । এ 
মুখবন্ধে এবং Hindu Almanac Reform নামক পুত্তিকায় সাল ২ 
উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথ! বলা শিয়াছে। * 

1 কিন্তু তাহ! থাকিলে পৰ্বে পাজী শুদ্ধ থাকিবে কি? ১** বলবে: 
সুরের স্থানে প্রায় ১৪ দণ্ডের প্রুভেদ পড়িষে। 
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দেশের ভাষার নেক আমাদের ও অনেককে ইংরাজী 
ভাষায় কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিত হয়। পাঁজীর 
অনৈক্যে ইংরাজী সন তারিখ দিতে হয়। কিন্তু বোধ হয় 
না, ইংরাজী ভাষা কিংবা ইংরাজী সন তারিখ দেশে সর্ব- 
সাধারণের সামগ্রা হইতে পারিবে । অতএব পাজী এক 
পাইবার প্রয়াস সব্ুতোভাবে কর্তব্য । 
_ পাঁজী এক হইলে আমাদিগকে এই মলমানের কুখা 
পাড়িতে হইত না ৷ পূর্বকালে যখন প্রদেশসমূহ এক রাজার 
অধীনে ছিল না, যখন রেল ইঠীমার টেলিগ্রাফ ছিল না, 
যখন নিজের গ্রামখানিই পৃথিবী বোধ হইত, তখন যে ভাবে 
সমাজ চলিয়ছে এখন সে ভাবে চন্িতে পারে না । সমাজের 
হিতের নিমিত্ত পাঁজীর সৃষ্টি; পাজী আমাদিগকে করে নাই, 
আমরা পানী করিয়াছি। অতএব যে পাজী সমাজের 
অনিষ্ট করিবে, সমাজ বন্ধনের বিঘ্ন জন্মাইবে, তাহা অবশ্য 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসরগণনা, মাস গণনা, মাসের 
_দিনগণনা, এমন কি দিনের ভাগ গণনা ভারতের সর্বত্র এক 
হ ওয়া অত্যাবশ্যক ।* 
 দেশাচারের মত স্মৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন 
হইতে পারে। আজি একাদশীর উপবাস করিব, কি কালি 
করির&তাহার মীমাংসায় দেশের সকলকে জড়াইতে হয় না 
কিন্ত আজি বৎসরের প্রথম দিন গণিব, কি কালি পৰি, 
তাহার মীমাংসায় সকলেরই সম্বন্ধ আছে। খ্ৰীষ্টান পণ্ডিতের| 
নানাকারণে বুঝিয়াছেন যে ইংরাজী সনের প্রথম অৰে খ্ৰীষ্টের 
জন্ম হয় কই, উহার চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। 
কিন্ত ত বলিয়া কেহ কি এই ১৯০৭ সনকে ১৯১১ গণিতে 
বসিব্রেন? সত্যের আদর করিলে*:১৯১১ গণা উচিত। 
কিন্তু পাটাগণিতের সে সত্যে কি ফল, যদি তাহাতে সমাজের 
নিশষখল ঘটে? 
_ অত কথায় কাজ কি? এই অধিমাস গণনাই দেখুন। 
বাঙ্গলঃ (ও প্রায় ওড়িশায়), আমর! সৌরমাস গণি বলিয়া 
অধিমাসের গুরুত্ব বুঝি না। কিন্তু বাঙ্গল! লইয়াই ভারত- 


_ ৪ প্রাচীনকালে গ্রাম খানিই যে পৃথিবী ছিল, তাহার প্রমাণ সুষো- 














দয় হইতে, বেলা গণনা । আমার গ্রামে যখন সুধোদয় হইবে, তোমার | 


গ্ৰামেণ্তথন হইবে না। অবদ্তা সু দেখিয়া বেল! মাপায় সুবিধা আছে, 
সুর্ধহ সকলের পাকা ঘড়ী হইয়া থাকেন ।* অস্থধিধা এই যে, আমার 
ষ্ড়ী ও তোমার ঘড়ী একই সময় দেখায় ন| ।" 
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ৰ নহে। দি পাজীতে তাগ্ৰৰীৰ সকল প্রদেশের 
বৎসর মাস দিন পৃথক্‌ পৃথক্‌ লিখিতে হয়, তাহ! হইলে পাঁজী 
বড় করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবন সেই সকল 
গণনার বৃথা ভারে আক্রান্ত হইবে, সমাজে পাঁজীর উদ্দেশ্যই 
পণ্ড হইবে। 

এই দোলযাত্ৰাই দেখুন। পুরীতে দোল উপলক্ষে 
বৎসর বৎসর ৪০1৫০ হাজার যাত্রী আসিয়! থাকে । সে সব 
যাত্রী কোন্‌ মাসে আসিবে? যদ্দি পুরীর পাঁজীর মত যঞ্চ 
সময়ে শুনিয়া না থাকে, তাহা হইলে ফাল্গুন মাসে আনিবে, 
এবং আসিয়া বিফল মনে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কি 
বহুকষ্টে সঞ্চিত কত অর্থের অপব্যয় হইবে, কি শারীরিক ও 
মানসিক কষ্ট ভে]গ করিবে! ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্ত কেহ 
যাত্রীর*কষ্ট বুঝিতে পারিবেন ন|। যাহাদের অর্থ আছে, 
কিংবা যাহারা যথাসময়ে দোলযাত্রার দিন শুনিয়াছে, তাহারাই 
কি শুদ্ধমনে চৈত্রমাসে আসিতে পারিবে? জহারা যে পালী 
মানে, তাহাতে চৈত্রমাস অশুদ্ধ লেখা দেখিলে মনে নিশ্চয়ই 
সন্দেহ নাই, জন্মিবে। সন্দেহ দূর করাই শাকের উদেশ্য । 
যদি শাস্ত্ৰ দ্বার! সন্দেহ বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতিই 
ন্মোকের অনাদর বাঁড়িবে। 

আশ্চর্যের বিষয়, এই ‘সাজা কথাটা আমাদের দেশের 
পাঁজীকারেরা ভুলিয়া যান। আশা করি, তাঁহারা কাল- 
স্রোত উপেক্ষা করিবেন না। ফলিত জ্যোতিষের যাহা 
সন্দেহাত্মক, তাহার বাহুল্যে পাজী বড় করিবেন না। যাহাতে 
সন্দেহ নাই, সেই কথাই বলিতে পাঁজীর জন্ম। বারবেলা ও 
কালবেলা গণিতে গণিতে দেশের বেলা বহিয়া যায়। * বালক 
ও যুবকের! দলে দলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে, অথচ 
ঘরের পাজীতে সে বিজ্ঞানের সায় পাইবে না? পৃথিবী স্থির 
বলিলে আর কি স্থির থাকিবে, না রানু নামক অঙ্কুর আসিয়া 
চন্দ্ৰ সুৰ্ষকে গ্রাস করে বলিলে কেহ শুনিবে? পঞ্জিকাকার 
নিশ্চিত জানেন এমন অসম্ভব কথা আমাদের প্রাচীন 
জ্যোতিষীরা বঞ্জোন নাই। বস্তুতঃ যখনই পঞ্জিকাকার গ্রহণ 


গণনা করিয়া গ্রহণের আদিঅন্ত বলিয়া দেন তখনই কি ক্ষত 


তিনি বলেন না, উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহে! তাজাতাং সুর্যসঙ্গমঃ ? ? 


_%  ফলব্যবসারীরা বলেন, মন মন্দ ফলই বেশী ঘটে। I খঁদি তাই হয়, 
তাহা হইলে ফল গণন! ন! করাই ভাল । দেশে যে মন্দের দশা চলিতেছে, 
তাহা ত সকলেই জানে, গণিয়! লাভ কি? | 
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যোধহ হয়, এক ক বদদেশেই বর্ষে বে লক্ষাধিক গাজী _. পরিপেষে পুন প্রার্থনা কারি বেবী নিত্য ন্তো৷ 
বিক্রয় হয়। ইচ্ছা করিলে গাজীর দ্বারা কত হিত উপদেশ, গণিতাগমপারগঃ” পঞ্জিকাগণক মহোদয়গণ লেখকের 

স্বাস্থারক্ষার নিয়ম, সত্য ইতিহাস, প্রাচীনকালের কাহিনী ক্ষমা করিবেন। ইতি ৃ 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি কত কথা লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে কটক, শক ১৮২৮ চৈত্র। ্‌ না 
গুনাইতে পারা যায় । জীষোগেশচন্দ্ৰ রায়। = 








কপদক। 
১৪ জানুয়ারী অমাবস্তা ৷ : 
ইং পাজী ষাপূ পুরী ১ কলি ১ কাশী ১ জয় ** রাজ জোধ কি 
দেশাস্তর মিনিটি ০ 8১৪ 4২৪ ৮৩ +২৭ +৩ এ 
দিনা দং ১৩১২ ১৩৩৭ * ১৩২২ ১৩৮ ১৩১ ১৩৫১ ১৩৭৭ 
“অময়া দং * ১১৩৮ ১২৩৯ | ১৪৬ ১২১৮ ১১৪৭ ১৩৫৭ ৮৮৪৮ 
ৰণ সঃ সময় * 


সঃ মিঃ | ১১২৭ ১১২৮ ১১৩২ ১২৩ ১১1৪৬ ১২৬ ১২১৪ ১১৩ 


২৯ জানুয়ারী পূর্ণিমা ৷ 


দিনার্দ দং ১৩৩০ ১৩৫৫২ ১৩৩৭ ১৩২৬ ১৩১৯ ১৫২৮ ১৩২২ ২ 
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সঃ সঃ ঘঃ মিঃ ১৯১৫ ৯৯১৯ ৯৯৯৬ ৯৯৭ ১৮৪৭ ১৯৩৩ ২৮ ১৮৩৮ 


চি পাজী হইতে দিনাৰ্দ্ধ ও অমাবস্তা ও পূৰ্ণিমান্ত কাল গৃহীত হইয়াছে। বোধ হয়, দেশাস্তর সব স্থলে ঠিক ধর 








খপদক। 
চান্দ্রমাস মান ( অমান্ত )। 
ইং পাজী বাপু পুরী ১ কলি ১ 
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ভারতে আধ্যজাতির উন্নত সভ্যতার দিনে, মহারাজ 
চন্দ্ৰগুপ্ত, অশোকবদ্ধন, বিক্ৰমাদিত্য প্রভৃতি আৰ্য্য নরপতি- 
বৃন্দ রাজ্যোনতি ও সুশাঁসনগুণে যে অতুলনীয় কীর্তি- 
কলাপ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ অনার্ধ্য- 
রাজ কনিফ্ণও ভারতের সৌভাগ্যভাগ্ডারে যে পরিমাণে 
_যশোরাশি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও 
ভারতবাসীর চক্ষে কম গৌরবের পাত্র নহেন। প্রাচীন 
ভারতের আৰ্য্য ইতিহাসের সহিত তাহার নাম এরূপ 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, তাঁহার প্রতি অনার্ধ্য 
বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন দুরে থাকুক, অনাধ্য ব্যবহারের 
কোন নিদর্শনই তাহাতে উপ্লব্ধি করিতে না পারিয়া 
ভারতীয় আধ্যসস্তানগণ আৰ্য্য নরপতিনিৰ্ব্বিশেষেই তাঁহার 
পূজা ক্রিয়া আসিতেছেন ও যত দিন তাহার পবিত্র 
স্থতি ভারতবাসীর হৃদয়ফলক হইতে উৎখাত হুইয়া বিস্থৃতির 
অতল জলে নিমজ্জিত না হইবে, ততদিন তাঁহারা 
কৃতজ্ঞতাদ্ৰচিত্তে সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। 
প্রাচীনভারতে শক নামক অনাধ্যজাতিবিশেষ অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতে আগমন করিয়া, স্থানে স্থানে 


* প্রাচীন ভারতের অনার্ধ্য নরপতি কনিষ্ক। 
উপক্রম । 


অব্যবহিত পরবতী দ্বিতীয় ক্যাড্কাইসিস্‌ (চীনীয়দিগের = 

















অধিকার স্থাপনপুর্বক এই দেশেই স্থায়ীভাবে বস 
করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম৷ 
তাহারা অত্যন্ত প্রবল ছিল, পুরাবৃত্তই তাহার 
সাক্ষ্য প্ৰদান করিতেছে। এই শকজাতিবিশেষকে প 
করিয়া তিনি ‘শকারি’ এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন । 
মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ের পরও ভারতের নানা 
অংশে শকজাতির আধিপত্য অল্পবিস্তর বিদ্যমা্ ছিল 
শকগণের কুশননামক শাখাবিশেষ এক সময়ে ভারতের 
সার্বভৌম সম্রাটের পদখীলাভে সমর্থ হয়। এই কুশন 
শীয়গণের মধ্যে যাহারা উত্তরভারতে বা এুহিন্দস্থান 


ভারতেতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, মহারাজ 
কনিফ তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কুশনবংশীয় রাজ! প্রথম ক্যাড্‌- 
কাইসিস্‌ (৭৮ খৃঃ অঃ) শকাব্দ বা শালিবাহন সম্বত্সয়ের = 
প্রথম প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেক ভারতবার্সীর নিকট চিরকাল = 
সুপরিচিত থাকিবার উপায় ক্রিয়া গিয়াছেন। তদীয় = 


ইয়েন-কাও-চিং) কাশী হইতে কাবুল পৰ্যন্ত স্বীয় আবিপত্- 


22: 





বিস্তার করিয়া, :বিপয়মনিযে, তিব্বতের কি: টীনীয় 
অধিকার আক্রমণ করিয়! পরাজিত হওয়ায় চীনসম্রাট্‌কে 
_ ক্র দিতে বাধ্য হন। অবশেষে নান! ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের 
পর (১২০-২৫ খৃঃ অঃ মধ্যে) তাহার মৃত্যু হয়। কোন 
কোন এ্রতিহাসিক ইহার মরণকাল তাহার অনেক পূর্বে 
(৫৭ খুঃ অঃ) ও কেহ কেহ তাহার অনেক পরে (২৭৮ খৃঃ অঃ) 
_ নিরূপণ করিয়া থাকেম। কিন্তু তাহাকৰ্ভৃক রোস্লমাট্‌ 
অগষ্টস্‌ সমীপে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহাতে তাহার 
"অব্যবহিত পরবর্তী কনিষ্ক রোমসম্ৰাট্ হেডিয়ন্‌ বা মার্কাস্‌ 
অরেলিয়সের সমকালবর্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। সুতরাং 
খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বরপাদের "অংশবিশেষকেই মহারাজ 
_কনিফকের রাজাপ্রাপ্ির কালরূপে নিদ্দেশ করা নিতান্ত 
ভিত্তিহীন নহে। 

- কনিষ্ষের বরাজ্যবিস্তার । 

__ কনিফ্ষের বহুবিধ প্রচলিত মুদ্রা পর্য্যালোচনায়, তাহার 
| রাজত্বকালে দৈর্ঘ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশের কতকটা 
_ অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হওয়া যায়। তীয় রাজ্য দক্ষিণে 
₹ বিদ্ধ্যপর্ক'ত, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, উত্তরে হিমালয় ও পূৰ্ব্ব 
_ গাজীপুর ও বারাণসী এই চতুঃসীমাস্তরালে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
_“ভাওয়ালপুরের নিকটস্থ সুইবিহারের শিলালিপি পাঠে 
: * অবগত হওয়া! যায়, উত্তরসিন্ধুর শকরাজাগণও “মহারাজ 
_ জতিরাজ দেবপুত্র কনি কৰ্তৃক পরাজিত হইয়া বিতাড়িত 
হুন। সুতরাং সিদ্ধুনদের মুহানা পর্য্যন্ত যে তাহার বিজয় 
_ পতাকা উড্ভীয়মান হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ৰ নামক কাশ্মীরের প্রাচীন বিবরণে লিখিত 
_ আছে, কনিষ্ক কাশ্মীর রাজ্য আঁধকার করিয়া, কনিষপুর 
, নীমুক স্রগর সংস্থাপন করেন। শ্রীনগরের নিকটবর্তী 
আধুনিক কনিসপুর নামক আম অগ্াপি লুম্ডনগরের প্রত্বতত্ব 
ও মেহারাজ কনিষ্ষের বিজয়গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান 
7 করিতেছে। বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তকার তারনাথ বলেন, মহ্বরাজ 


_ ক্নিঞ্ক তাৎকালিক মগধরাজধানী পাটলীপুত্রনগর জয় = 


ক্রিয়া বুদ্ধ-চরিত নামক প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা 
আস্থঘোষকে সঙ্গে লইফ্ক। স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন। 

_ সংক্ষেপতঃ আধুনিক কাবুল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 

পি পঞ্জাব, কাশ্মীর, যুক্তরাজ্য ও বিহারের কিয়দংশ ক্রমশ 


হল 


কনিষ্কের করায়: না তাহার রাজধানী পূরষপুর বা 
আধুনিক পেশাওয়ার নগর ছিল। কথিত আছে পার্থীয় 

নামক বিদেশীয় অনার্ের! ভারত আক্রমণ করায়, উপযুক্ত 
শিক্ষা দিবার অভিপ্ৰায়ে তাহাদিগের পশ্চাদ্বাবিত হইয়া _ 
কনিষ্ক ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদিগের _ 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাতে অধিকার সংস্থাপন করেন । 
অনন্তর ভারতের প্রাচীন গৌরব উদ্ধারসাধনসংকল্পে = 
উদ্দীপিত হইয়| পূৰ্ব্বণের মার্গানুসরণপুরঃসর চীনসাম্রাজ্যের 


অন্তর্গত বর্তমান কাশগর, ইয়ারকন্দ ও খোটান অবরোধ 


পূৰ্ব্বক (১০৮-৩০ খৃঃ অঃ মধ্যে) চীনসম্রাটকে এরূপ ভাবে 


পরাজিত করেন যে, অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব 


স্বীকার করিয়* জামিনরূপে রাজকুমারকে কনিক্ষের নিকট 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন স্থলে তিনটি দেবস্থলী * 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ খতুতে বন্দী রাজপুত্রের বাসার্থ নিণীত হয়। 
কাবুলের উত্তরস্থিত কপিশ প্রদেশে খ্ৰীষ্মাবীস নির্দিষ্ট থাকায় 
সমাট্‌কুমারের বৌদ্ধধর্মের আসক্তির ক্রমিক স্ফ,রণবশতঃ 
তত্রতা নবনির্মিত বিহারের উন্নতিকামনায় তিনি প্রচুর 
অর্থাদি দান করেন। তাহাতে তাহার স্বদেশগমনের পরও = 
বিহারস্থ জনসমুহ কৃতজ্ঞচিত্তে চীনীয় পরিচ্ছদপরিহিত যে. 
চিত্রাৰলী তাহার স্বতিচিহুরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহা (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাংয়ের ভারত পরিভ্রমণকালেও বিকৃত বা হীনপ্রভ হয় 
নাই»। তাহার বিশেষ বিবরণ হিউয়েন-সাংয়ের চরিতা- * 
খ্যায়ক হুই-লির গ্রন্থে অবগত হওয়া যাঁয়। এই দেবালয়ে 
চীনরাজকুমার কৰ্তৃক যে ধনরাশি প্রোথিত হয়, হিউয়েন- 
সাংয়ের উক্ত বিহারে অবস্থান কালেই পাঁচহস্ত গভীর ভূমি 
খনন করিয়া তাঁ্রপাত্রে নিহিত রাশীরুত স্বর্ণ ও মুক্তা 
উত্তোলিত হয়। শীতখতুর অবস্থান জন্তু পঞ্জাবের পূৰ্ব্ভাগে 

অবস্থিত চীনাপটি নামক স্বনামপরিচিত স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ন 





ও অক্টাদশশত বংদরের পূর্ব্বেও ভারতীয় চারুশিয়ের এতাদৃশ 
উন্নতি ছিল। গ্আজ সেই ভারতবাসীকে জন্মীনী ও চীনের নিকট হইতে 


রং লইয়| ইটালীকে গুরু কাড়িয়| চিত্রবিস্যা শিক্ষার উদ্যোগ করিজ্ৌ, 


হয়। চাঁরুশিল্প কেন, আমাদিগের আর ‘আমাদের’ বলিতে কি অবশিষ্ট 
স্বুছে ? কবি সর্্মবেদনায় যথার্থই গাইয়াছেন,_প্রদ্দীপটি আলিতে, 
খেতে শুতে যেতে, কিছুতেই মোরা. নই স্বাধীন" । ভারতের উপস্থিত 
দুরবস্থ' মূহমূ হ দর্শন ও স্মরণ করিয়া প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই ক্ষুকচিত্তে 
ধলিতে হয়, ‘হায়, কি হ'ল ছুর্দিন'। 





চক যৱ 


 ভত্রত্য বৌদ্ধেরা হীনায়ন বা নিম্নতর শাখাবলম্বী ছিলেন। 
সেই শ্ৰেণীকৰ্ভৃকই চীনকুমার বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। 
অবশেষে ইনিই স্বদ্দেশপ্ৰত্যাগমনের পর চীনে বৌদ্ধধর্মের 
_ প্রথম প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টের পূর্বে 
তৃতীয় শতাবীতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এই 
মতটি সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত বলিয়াই প্রতিপাদিত হয়, কারণ অশোকের 
সময়ে দক্ষিণ বা পশ্চিম ব্যতীত আর কোথাও বৌদ্ধাজক : 


- বা প্রচারক প্রেরণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং 
কনিফ্ষের পূর্ববন্তী শকরাজের সহিত সামান্য সংঘর্ষের পূর্বে 
চীনের সহিত ভারতের রাজনীতিক বা অপর কোন সংশব 
ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন নাই। স্থতরাঁং এ্তিহাসিক 
গবেষণায় ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে চীনসমটের পরাজয়ের 

“ পর ভারতসম্রাটের আনুগত্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই *চীন 

ভারতীয় বৌদ্ধধর্শোর নিকটও মস্তক নমিত করে। স্বদেশ- 
প্রত্যাবৃত্ত সমাট্তদয়ের উৎসাহে ও উত্তেজনায় বৌদ্ধধর্ম 
চীনে অপরিমিতবেগে বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে ; এমন 

কি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই চীন সমগ্র বৌদ্ধাধিকারের 

ন স্থান অধিকার করে। অনাধ্যরাজ কনিষ্কের প্রতাপেই 


বদ 





ধর্মসন্ন্ধীয় অধীনত! স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। চীন ও 
জাপানের ধর্মানুরাগ আজও মহারাজ কনিফ্ষের মহিয়সী 
কীৰ্ত্তি ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে এই চৈনিক 
সংঘর্ষ হইতেই নাশপাতি ও পিচ্‌ (আড়ুফল) ভারতে 
সর্বপ্রথম আনীত হয় । 
বৌদ্ধধর্ম আনুরক্তি । 
পুন! যায়, কনিষ্কের প্রথম বয়সে নীতিধর্মের কোন 
একটা নির্দিষ্ট বন্ধন ছিল না--প্তাষ্যান্ডায্যের বিচার তাহার 
হৃদয়ে বড় একটা স্থান পাইত এনা । সে সময়ে বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়কে তিনি নিতান্ত দ্বণার চক্ষে দেখিতেন ? ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে তাহাকর্তৃক প্রবন্তিত মুদ্রাগুলির পধ্যালোচনায়, 
তাহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের কতকটা স্পষ্ট আভাষ প্রাপ্ত 
দওয়া যায়। প্রথম জীবনের সিক্কাগুলি গ্রীকভাষায় ও 
অক্ষরেই লিখিত এবং তছুপ:র চন্দ্ৰসধ্যের মূৰ্তি খোদিত, 
খাকিত। : ‘ তৎপরবর্তীগুলি গ্রীক বর্ণমালায় কিন্তু প্রাচীন 
 পারস্তভাষাবিশেষে লিখিত এবং তদুপরি মুদ্রিত মৃত্তিগুলিও 


মহাপরাক্রমশালী চীনসাম্ৰাজ্য ভারতের রাজনীতিক ও. 
















শরীক, পারশিক ৷ ও | ভারতীয় বেবতাবুধের ২ এক ক জুৰ 
সমন্বয় মাত্র। আবার শেষ সময়কার সিক্কাগুলিতে বুদ্ধদেব 
শাক্যসিংহের মুক্তি অঙ্কিত ও গ্রীক অক্ষরে তাহার নাম, 
খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সময় ভগবান 
বৃদ্ধকে দেবতারূপে গ্রহণের ভাব কাহারও মনোমধ্যে উদ্দিত 
হইতে পায় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ নানাদেশীয়দিগের সহিত: 
সংশ্রব্নবন্ধন শিবাদির ন্যায় বুদ্ধও ভারতীয়দিগের জাতীয়- 
দেবতারূপে পরিগৃহীত হইতে থাকেন। পরিশেষে হর্ষ- 
বন্ধনের রাজত্বকালে মূমান পুজাগ্রহণেও অধিকারপ্রাপ্ত হন। : 
ইহাতে হিন্দু বৌদ্ধের ধৰ্ম্মবিরোধ অনেকটা প্রশমিত হইয়া 
সকলেই এক রাজার শাসনাধীন স্বদেশবংসল প্রজা ক্রমে 
ক্রমে এই ধারণাটি পোষণ করিবার উপযোগিনী সমগ্রাপ্তার 
যে বিকাশ হয়, মহারাজ কনিফষের পক্ষপাতপরিশূন্ট 
শান্তিপূর্ণ শাসনই তাহার অন্ঠতম প্রধান কারণ। বারা 
বৌদ্ধধর্মের অভিহিতপূৰ্ব্ব সমন্বয়প্রাপ্ত মতের অনুকর্তক, 
তাহাদিগের সম্প্ৰদায় মহায়ন শাখা নামে প্রখ্যাত। এ্চীন 
মত সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট বোধে হীনায়ন নামেই পরিচিত 
রহিল। গাদ্ধারের ভাস্কধ্য শিল্পকৌশল পধ্যালোচন| কর্লিলে, 
বৌদ্ধদেবতাবুন্দের গঠনপ্রণালী ও তাৎকালিক গৃহনিষ্থাণ 
চাতুৰধ্যপ্রভৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কৌন করে 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্তম্ভের শিরোভাগ প্রভৃতির অনুশীলন , 
দ্বারা,” সেগুলি গ্রীক-রোমক পদ্ধতির বিমিশ্ৰভাস্কৰ্ষার 
আদর্শেই নিৰ্ম্মিত এইরূপ বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ শ্রীক- 
দিগের সহিত ঘনিষ্ঠসংশ্রবনিবন্ধন তীহাদিগেরঁ নীতি: 
আংশিকভাবে ভারতীয় বিধির অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে । 
কনিফের বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অন্থুরক্তি উক্ৰক্ত 
হওয়ার পর তাহার ধর্ম্মানক্তির নিদশনস্বরূপ ত্রয়োদুশ 'তল- 
বিশিষ্ট ও অন্যন্৬৬ হস্ত পরিমিত উচ্চ যে কারকার্্াময় 
কাষ্ঠমণ্ডিত উচ্চ সৌধ ( গুদুজ বা Tower) নিৰ্ম্মিত হ্য়, 
তাহা তাৎকালিক শিল্পজগতের মানবনৈপুণ্যের অসাইক্রণ ৷ 
ও মহদাশ্চর্্জনক কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সং-যুন = 
(খঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে) ভারতপ্রদক্ষিণকালে সে: 
স্থানে উপনীত হুন, তাহার বৰ্ণনা পাঠে অবগত হওয়া 
যায়, পুনঃ পুনঃ ভন্মপাৎ হওয়ায় ক্রমে তিন বার তাহা 
পুননির্ন্নিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক. ফাহিয়ান ও. 

ক 


কঃ 
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বিভন্মলা ই উরে ই পুম্বজ প্রত্যক্ষ ক কৰিয়াছিতেন।৷ 





নিগ্মত হয়। আধুনিক পেশাওয়ার নগরের “লাহোর- 
_তোরণের সমীপবর্তী “শাহ জী কী ঢেরী’ (রাজার স্ত:প) 
নামক ঈষহুন্নত ভূখণ্ড এই বিশাল বিহারের শেষ সমাধির 
সাক্ষ্য প্রদান করিষতছে। স্পেনদেশীয় পরিব্রাজক আল্বি- 
_ রুণির (Alberuni) ভাঠতভ্রমণকালেও ইহ! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 
নাই। তিনি ‘কনি’ক চৈত্য’ নামে ইহার উল্লেখ করিয়া 
: গিয়্াছেন। | খৃষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতেও এই বিহারট 
. বৌদ্ধশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রূপে পরিগণিত ছিল। 
কথিত আছে, মগধরাজপুত্র বী্াদে বিদ্যালাভ ও ধৰ্ম্ম- 
শিক্ষার্থ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন। 
৷ ভাৱতের সঞ্চিত শ্বর্যা ও অতীতগৌরবলুঠনকারী মহমুদ 
ৰা তাহার অনুচরগণ কর্তৃকই ইহার ধ্বংস সাধিত হইয়া 
থাকিবে । =: 
7... শেষ জীবনও চতুৰ্থ বৌদ্ধসংঘ |. 

ভারতীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের জীবন প্রায়ই প্ৰিয়দশার 
আদর্শে ই গঠিত, সুতরাং তীহাদিগের কাধ্যকলাপও মহারাজ 
শোকের জীবনীরই'কতকটা পুনরুক্তি বলিয়াই প্রতীয়মান 
| ছ্তাহাতে.আবার বৌদ্ধদ্িগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকা- 








পরিপূর্ণ যে তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া গ্রীতি- 
 হাসিক সত্য নির্ধারণ .করিতে গেলে, ইতির্ত্তলেখককে 
অনেক সয়ে প্রতারিত হইতে হয়। সুতরাং কনিষ্ষের ইতি- 
বৃত্ত সংকলনের উপাদান নিতান্ত অল্প ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই 
তাহাকে অনেক প্রবাদ ও জনশ্রুন্তির আমূল পরিত্যাগ ও 
_কাহারও* বা সারসংকলন করিয়া লইতে হয়, যেহেতু 
সীতিহাদিকের পক্ষে. সত্য তথ্য নির্বাচনের পথ নিতান্ত 
সরল: ও. নিরাপদ 'নহে। কাজেই তাঁহার পারিবারিক 
জীবানর-ও শাসনসংক্ৰান্ত 
উপকরণাভাবে তাহার শেষ জীবনের আলোচনাতেই অগত্যা 
_ আস্থা স্থাপন. করিতে হইল । কথিত আছে মহারাজ 
 কনিষ্কও অতিরিক্ত শোণিতজ্সোত প্রবাহিত : করিয়া 








অশোকের স্তায় অনুতপ্ত চিন্তে শুত্তিকামনায় অহিংসামূলক .. 


বৌদ্ধধর্মের প্রেমময় উৎসঙ্গে আত্মসমৰ্পণ, করেন।. পরিশেষে 


ইহার সন্নিধানে অশেষ শোভার আকর স্বরূপ একটি বিহার 


সম্ভবতঃ . 


লি.ঈদৃশ ॥অতিশয়োক্তি ও অসাধারণ ঘটনাসমাবেশে 


ক্রাস্ত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিবার 


ভাদ ভমক. 


চিনির সি: প্রগাড় অন্ুরাগনিবন্ধন ্মহারাদাতিরাজ = 


কনিফও শেষ জীবনে একটি বৌদ্ধসংঘ সমবেত করেন। 
এই উপলক্ষে কাশ্মীরে ও জঙদ্ধরে বৌদ্ধধৰ্ম্মতত্বৰেত্তাগণের 
বিচারাদ্ির পর যে সিদ্ধান্ত অবলখিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নতি সংসাধিত হয়। সর্বাস্তিবাদী 
ও বৈভাষিক মতান্ুসারে শাস্সপিটক সমূহের যে. টাকা 


এরচিত হয়, তাহার সমালোচনা ও সমর্থনই এই সম্মিলনের 


প্রথম ও প্রধান কাধ্যরূপে পরিগণিত ছিল। হিউয়েন-সাং 


বলেন, এই বৌদ্ধসংঘের অনুমোদন ক্রমে যে যে ধর্মগ্রন্থ: : 


প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহার নাম তাঅ ফলকে 
খোদিত হইয়া স্ত,পতলে সংস্থাপিত হয়। পার্থিক নামক 
জনৈক বৌদ্ধধন্থাত্মার উপদেশে ও বন্থুমিত্রের অধ্যক্ষতায় 
এই সহাসমিতি কুশনবংশীয় নরপতি কনিষ্ক কর্তৃক সন্মিলিত 
হওয়ায় অপর চৌদ্দ সংঘত্রয়েয় ন্যায় বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে চির- 
স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অন্ততঃ 


থাকিবে, বৌদ্ধধৰ্ম্ম পৃথিবীবক্ষ হইতে উৎখাত করিতে না 


পারিলে করাল কালের শত শাণিত কুঠারসম্পাতেও তাহা ₹ 
প্রমৃষ্ট হইবার নহে। সুতরাং ধরিতে. গেলে অনাধ্যরাজ _ 


কনিষ্ক কেবল আৰ্য্য ভারতবাঁসীরই গৌরবের পাত্ৰ নহেন; 
চীন, জাপান, স্যাম, ব্ৰহ্ম সিংহলও তাহার নিকট অপরিশোধ্য 
ধর্মাখণে আবদ্ধ । ধন্য কনিষ্ক, কুলপাবন তোমাকে পাইয়া 


শকজাতি ধন্য, আর ধন্য তদানীন্তন, ভারতবাসিগণ যাহারা = | 





এজক্ল' কনিষ্কের নাম “a 
জগতের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে অনস্তকাল পর্যন্ত লিখিত =_ 


তোমার ন্যায় বিজাতীয় রাজার শাসনে স্বর্গস্খ ভোগ এ 


করিয়া গিয়াছেন! এীধর্ম্মপিটক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে 
অবগত হওয়া যায়, কনিষ্ষের রাঁজ্যবিস্তারে নিরতিশয় লালসা 


প্রযুক্ত এবং এই বিজয়পিপাস! কিছুতেই প্রশমিত হইবার" : 


নহে জানিয়া, তদীয় পরিজন ও পরিচারকবর্গ ক্রমে. তাহার 


উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে; এবং, অবশেষে তাহার ও 


প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়া, তুলা নিৰ্ম্মিত আবরণে অকস্মাৎ 


কয়েকজনে জীহার মস্তক আবৃত করায় ও একজন তীহার i 


শরীরোপরি আরুড় হওয়ায়, রুদ্ধশ্বাস হইয়া কনিষ্ক অচিরেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৌদ্ধদিগের পরম্পরাগত আখ্যায়িকা 
গুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট বলিয়া বিশ্বাসের: অযোগ্য 
হইলেও, কোনও প্রতিযোগী প্রমাণ না৷ পাওয়া পর্য্যন্ত 








কৃষ্ণ কর্তৃক পিতামাতার কারামোচন | 
রবিবন্ঝা কর্তৃক অঙ্কিত মূল তৈলচিএ হইতে ।* 





২য় সংখ্যা। ] 


নিঃসংশয়িতভাবে তাহার কৰাল অপলাপ করা যায় না 
বলিয়াই এস্থলে এই জনশ্রুতিমুলক প্রবাদই উপন্তন্ত হইল। 
কনিষ্ষের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তোপযোগী উপকরণের মন্তাব না 
থাকিলেও তিনি যে ২৫ খা ৩০ বৎসরের বিজয়, ব্যবস্থা ও 
ছুখ।সনের গর (১৫০ খৃ? অঃ) মানবলীলা সঘঘরণ করেন ও 
ছবিষ্ক বা হুক তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হন, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ বিস্তমান আছে। হুবিষ্কের পর হইতেই 
ভারতীয় শকসাআপ্যের গৌরবশিখ! ক্রমশঃ হীনগ্রভ হইতে 
আরম্ভ হওয়ায়, আর্ধ্গণ পুনরায় স্বাধিকার পুনরুদ্ধারের 
সুযোগ প্রাপ্ত হ’ন। 
উপসংহার । 
কনিষ্ প্রমুখ নৃপতিগণ অনাধ্য হইয়াও ক্ষিরূপে ভারতীয় 

আধ্যদিগের সহিত এবপ প্ৰেমময় সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হইয়া অস্থি- 
মজ্জাগত দ্বেষভাব চিবতবে বিসৰ্জ্জন দিয়া যাহাতে উভয় 
জাতিই সহাদয়তা ও সমপ্রাণতায় একচিত্ত হইয়া অক্ষুব্ধ 
হৃদয়ে ‘দেশের ও দশের” কাৰ্য্যসাধনে নিরত থাকিতে 
পারেন, সে পক্ষে সতত মনোযোগী থাকিতেন, তাহার 
অআলোচনায় বাস্তবিকই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। তাহার 
রাজত্বকালেই নবীন কবির এই উক্তির যাথার্থ্য বর্ণে বর্ণে 
উপলব্ধি হয় ।--- 

“একত্রে বসতি হেতু হযে বিদুরিত 

গত! জিত বিষভাব, আধ্যস্থূত সনে 

হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত, 

নাহি বৃথা দ্বন্দ জাতিধর্শের কারণে ৷’ 

কবিবর্মিত মুদলসানগণের ন্যায় অনার্ধা শকেরাও 
‘অশ্বখ পাদপ জাত উপবৃক্ষ মত 
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত ৷* 


' হিন্দু কাফের হননে অক্ষব পুণ্য সঞ্চিত হইষ| পরসপদ প্রাপ্তি 
হয় ষাহাঝ। এই বিশ্বাস লইয়| ভারতে আগমন করিয়াঁছসন, বহু 
শতাব্দী যাঁধৎ হিন্দুদিগেব সহিত একত্র অবস্থান হেতু, আজ সেই 
মুমলমানেব সহিত হিন্দু আচাৰ ্যধহাবের কিকপ আদান প্রদান 
হইতেছে, তাঁহ| অনেকেই অনুভধ করিয| থাঁকিষেইি। মুসলমানের 
ষ্প হ্যায় ‘সত্যগীবেব শিরণী’ দিলে ধৰ্ম্ানি হব, হিন্দু এখন আর এ বিশ্বাস 
পোষণ কবেন ন| ৷ অনেক হিন্দুকে মুসলমানেব দবগাৰ সম্মুখে ভক্তি- 
ভৰে প্রণাম করিতে দেখ! বাষ। আবাব অনেক মুসলমান হিন্দুব নিয়ম 
ও অনুষ্ঠান গুলি এরূপ ভাবে মানিয়া চলেন যে, অন্ুঘাচি দশহাঁ প্রভৃতি 
গৰ্ব্ব উপলক্ষে হলকর্ষণ ব| বীজবপন নিষিদ্ধ মনে কবিরা! তাহ| হইতে 
বিরত থাকেন, এমন কি অমাবস্তার দিন ‘চালপাতেন’ না ও গ্ৰাম্য 


uh 


প্রাচীন ভারতের অনাৰ্য্য নরপতি কনিষ্ক | 


৭৩ 


পূজাদ্বিতেও যোগদান কৰিলে ইন্লান ধর্মত্রংশেব আশঙ্কা! করেন ন| । 
কেহ কেহ হিন্দুৰ আদর্শে ‘ভগযানে' বিশ্বাসী হইয়| সৎস্ত মাংসাহার 
নিষিদ্ধ মনে কবিয়। তাহ| হইতে ধিবত থাকেন; অধিক ক, উহ 
দিগেব শাস্ত্র বিহিত হইলেও অনেকে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিতান্ত 
স্বণার চঙ্গে দেখিষা থাকেন একজন বঙ্গীয় মুসলমান কৃষফেব সহিত 
কথোপকথন কালে প্রদঙ্গতঃ গোহত্য| বিষষক কথা উত্থাপিত হওয়াব, 
তিনি বলেন, গোঁখাদক মুসপ্ৰমানেব জল (মুচির স্তায়) অপবিত্র জ্ঞানে 
তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। লেখকেব জন্মভূমি পরিদর্শন কালে, 
তিথি স্নানিবার জন্য সমাগত মুসলমান প্রলাদিগকে, ভীঁহারা হিন্দুৰ এ 
জাতীব নিবসগুলি কত দিন হইতে প্রতিপালন করিতেছেন জিজ্ঞাসা 
করাধ, হিন্দুদিগের সহিত 'একত্রে ঘদতি হেতু’ অতি প্রাচীন হইতেই 
তাহাদিগেৰ পূর্ববজগণ হিন্দুব অনেক নিয়ম প্রতিপালন করিধা আঁসিতে- 
ছিলেন, একপ উত্তব পাঁইয়| বুঝ! গেল, ঘহপূৰ্ব্ব হইতেই তাহার! 
‘জেতাজিতি বিষভাঘ' পরিত্যাগ করিযা হিন্দুকে ভাই ঘলিয়! ডাকিতে 
শিখিযাঁছিলেন বলিযাই পূৰ্ব্বাধুলালিত সহানুভূতি ও সমপ্রাণত। প্রকর্ষ- 
লাভ কবায, এই স্বদেশী আন্দোলন সমযেও নান! সুফল প্রসব কবিতেছে 
এবং পরিপামেও ভাহাদিগেব সহযোগিতায় অনেক কৃতকাধ্যতাব আশা 
আছে। তাই যখন শুনিতে পাই স্নদুব বেঙ্গুনধাসী মুসলদান বণিক্‌ 
বঙ্গের দুঃখে দুঃখিত হইয়| বিপন্ন বাঙ্গী নী হিন্দুব অন্য স্বকীয় ধনভ|ওার 
উন্মোচন করিয়া বাখিয়াছেন, তখন হাদয আনন্দে নৃত্য কবিতে থাকে 


এই জন্তই ভারতবর্ষ সাধারণের জন্মভূমি বিবেচিত হইয়া 
সকলেই এক স্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একটি তন্ত্রীতে টান 
পড়িলেই সমবেদনা বশতঃ সবগুলিই সমস্বরে বাঞ্জিয়া উঠিত, 
মকলেব একতানলয়বিশিষ্ট' ব্রাতৃদন্বোধনের মধুর লিনাদে 
জগত দ্রবীভূত হইত। এবং এই জন্যই মুসলমান নরপৃতিগণ 
বিজাতীয় ও বিধর্মী হইলেও ভাঁবতবাঁসীদিগের সহিত" 
সাধুরপতঃ সমান সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন বলিষাই” 
ভারত বিদেশীয়ের করকব্লিত ইহা ভারতবাসীদ্দিগকে 
জানিবার ও বুঝিবার বড় একটা অবসর দেওয়া হইত লা, 
কারণ ভারতে বাস নিবন্ধন তাহাদিগের স্বার্থ ও হিন্দুস্বাৰ্থ 
এক হইয়া গ্রিয়াছিল। কি শাসন বিভাগ, কি সেনাঠ কি 
রাজস্ব সমস্ত বিভাগেই ভারতবাসীর অব্যাহত প্রতিপত্তি 
ছিল,--এমন কি, আওরজজেবও জয়সিংহ ও “যশোবন্ত 
সিংহকে উচ্চপদে বরণ নঃ?. করিয়া নিরস্ত থাকিতে' 
পারেন নাই। তাই আর্্যানার্য্ের নিৰ্ব্বিশেষ ব্যবহার 
বশতই শকবংশোত্তব কনিষ্ প্রভৃতির রাজত্বকালও ‘চিন্দু 
রাঁজোরই অন্তৰ্মিবিষ্ট। সহাদযব্যবহারেব্‌ এমনই আশ্চধ্য 


মহিমা! একই পাত্র ব্যবহারবিপধ্যাসে সম্পূর্ণ বিপরীত 
ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তাই এন সময়কাব দস্ট্য রত্বাকের 


জগৎপুঞ্য মহৰ্ষি বান্মিকী। সুতরাং বলিতে ইয় যিনি যে 
জাতীয় শক্তি ও পদমর্যাদা লইয়া; জগতে আমিয়াছেন, তিনি 


৭8 
যদি তাঁহার যথোচিত ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন, তাহা 
হইলে বহির্জগতে তিনি আপাতগ্রতীয়মান সেই শক্তি- 
বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও অন্তর্জগৎ হইতে তাঁহার 
সে পদমৰ্যাদা হইতে বিচ্যুত হওয়া নিতান্ত বিচিত্র বা 
অসম্ভব নহে। তাই বলি পিতা পুত্ৰ, পতি পত্নী, প্রভু ভৃত্য, 
রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পদস্থ দিনজীবী, সকলেরই স্মরণ 
রাখা উচিত, শুধু পিতার অধিকার গ্রহণের দাবি করিলৈই 
চলিরে না, জনকোচিত আস্তরিক বৎসলম্বভাব ও সন্তান- 
হিতাভিপাষ থাকা চাই, কেবল রাঙ্গশক্তিবিশিষ্ট হইলেই 
যে সব সময়ে সকল . প্রসার মাথার মণি হওয়| যায়, 
ইতিহাস এ কথার সমর্থন করে নাঁ। শুদ্ধ পণ্ডিত হইলেই 
জগতের ' পুঞ্জালাভে সমর্থ হওয়া যায় না। স্থতরাং শাস্ত 
" শাসকে, সেব্য সেবকে, প্রতিপাল্য প্রতিপালকে সন্ধদয়তা- 
মূলক সন্তাবই এ জাতীয়সম্বন্ধের পবিত্রতা, রক্ষার মূল 
উপাদান বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত গত্যস্তর নাই; তাই 
যেখানেই তাঁহার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় সেই খানেই 
দেখা যায় বাহ্যসমদ্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াও মনের উপর 
পূৰ্ণ অধিকার বিস্তারে পরাধুখ। অতএব নিৰ্ম্মল ক্ষত্রিয়- 
কুলোতুপন়,“কনোজরাজ জয়চন্দ্ৰ স্বদেশদ্ৰোহী এবং পাটলী- 


পুত্রের নন্মবংশীয় আধ্যনরপতিগণ অত্যাচারী -বিবেচনায় * 


গণিত ও তিরস্কৃত। পক্ষান্তরে বিদ্বেষলেশপরিশূন্ত সমুদয় 
ব্যবহারে মহারাজ্জাতিরাজ কনিফ ভারতবক্ষস্থিত স্থাবর 
সম্পত্তির স্থুষ 'ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যেও এতাদৃশ অধিকার 
বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাহারা সেই অনাধ্যরাজের 
প্রতি আস্তরিক রাজ্ভক্তি প্রদর্শনে অনুমাত্র কু্টিত বা 
লজ্জিত না হইয়া বরং তাহাতে বিশেষ গৌরব ও আনন্দ 
অন্ৃভব করিতেন । 

৷ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 


শিণ্পসমিতির প্রবন্ধীবলী। 


আমর! পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে খৰিয়াই বে বধ়নাপযোগী আঁশের মধ্যে বেশম 
অন্কতম এবং সর্ববাপেক্ষা। কষ্টসাধা-উৎপাঁদন ও নানা কারণে মুল্যবান। 
রেশম সৌন্দর্য ও দ্বায়িগে সকল আঁশ অপেক্ষা শ্রে্। বন্তু-বয়নোপযোগী 


প্রবাসী | 


[ ৭ম ভাগ। 


এই জে উপাদান সবক্ষে তি পরলোকগত নিতাগোপান সুখোগাধ্যার 
মহাশয়ের জানগর্ত হন্দর প্রবন্ধটির সারসঙ্কলন নিয়ে উদ্ধত হইল £--- 


রেশমচাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

অধুনা রেশমচাষের প্রতি গরভর্ণমেন্ট, ভারতীয় রাজন্তবর্গ ও খহু 
ভদ্রলোক মনোযোগী হইয়! ইহাব উন্নতিকামী হইয়াছেন। ঢ় 

খাংলাষ প্রধানতঃ মালদহ, ঘীরভূমি, মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুরে 
(যদিও এখানকার ব্যবসাধ মৃত প্রায় ) রেশমেব চাষ হয়। বেশমচাধীরাও 
এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাঁষেব পক্ষপাতী হইয়াছে। অনেক চাষী 
সুস্থ সুন্দর বীজ নির্বাচনের জন্তু অণুষীক্ষণযন্ত্ৰ য্যধহার আরস্ত করিয়াছে। 

একরূপ মঙ্ষিকার উৎপাতে এক কারখানায় কোষকীটেব দুপুরুষের 


অধিক ক্ৰমাম্বযে জীবিত রাখা ছুফর। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের চাষীর! 


গরস্পবের মধ্যে বীজেব আদান প্রদান আরম্ভ কবিধাছে। ইহ! অভিজ্ঞতার 
গুভ লক্ষণ। 

সংপ্রতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বেশমের চাষ কাশ্মীর, মহীশুর, বড়োদ! 
প্রভৃতি রাজ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুস্থত 
হইতেছে ন| ৷ বিশুক্ন পদ্ধতি যথাসম্ভব নিয়ে লিখিত হইতেছে। 


* রেশমের শ্রেণীবিভাগ ৷ 
এক প্রকার কৌষকীটের চাষ গৃহাভ্যস্তরে হয এবং 07598 
খোল! জাধগায় গাছের উপবে হয। 


ইহাদের কোব দ্বিখিধ। যাহার সুতা আবির 


হইতে শুধু তূলাৰ মত আঁশ বাহির হব, পবে তাহা পিজিয়| যাছিয় 
স্থত| তৈধারি করিতে হয়। ভু'ত-ভোজী কীটের কোষ ও তসর 
কীটের কোষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের এবং এণ্ডি কীটেব কোষ শেষোক্ত 
গ্রকারের। একরূপ খুব যড কোষ আছে, তাহার কীট অতি সুন্দর, 
কিন্তু রেশম ভাল হয ন| ৷ 
তু'ত-ভোজী রেশমকীট | . 

এতম্বিধ কাটের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা! অধিক লাভজনক | ইহারা বহু- 
শ্রেণীতে যিডক্ত--(১) যুরোপ, চীন, জাপান, কান্মীর় প্রভৃতি স্থানের 
যাৎসরিক কোষ উৎপাদক এবং (২) যড় পলু বা ঘাংলাব বাঁৎসন্সিক 
কোষ উৎপাদক | ইহার কোষ আঁশ-ওঠা, নরম এবং প্রথমোক্তের মত 
উৎপন্ন হইতে অধিক শৈতোর অপেক্ষা! বাপে ন1। (৩) ঘড়পাটি বৰ্ম্ম 
ও আসামে জন্মে; প্রায় বড়পলুব মত। (৪) মহীশুরের কীট । ইহাদের 
কোষ ধৎসরে সাত আঁট ঘার হয। কোষ দেখিতে হরিতাভ শ্বেত, 
এবং ঘড়পনুর মতই ভাল। (৫) মাত্রা বা নিস্তারী। বাংলাধ জঙ্গে। 
ঘৎসবে আট বার কোষ উৎপাদন করে। কোষ হরিদ্রাধর্ণ ; রেশম 
সুক্ষ্ম ও নরম। (৬) দেশী বা ছোটপলু। উজ্জ্বল হবিদ্ৰাধৰ্ণ কোব, প্রচুর 
শক্ত রেশম পাওয়| যাব। (৭) চীন| কোষ। সৰ্ব্বাপেক্ষ| ক্ষুত্ৰ। 
মেদিনীপুরে চাষ হুয। ইহাব ক্লোষ দেখিতে হরিদ্রারর্প। । শ্বেতবৰ্দেব 
কৌোষও হৃয,*্তাহাকে মেঘিনীপুবে বুলু বলে। (৮) হিমালয়ের তু'তগাছে 


প্রাপ্তব্য বন্য কোব। 
, তসর-কীট। 

তসরেব গুটিও খহশ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে জাপানেৰ আঁম্বেরিয়া , 
বিমামাই সর্ববোৎকৃষ্ট। ইহাব বেশম হরিতাঁত শ্বেত, মোটা ও কর্কশ 1 * 
চীনা তমর দ্বিতীয়! আসামেব মুগ| এই দ্বিতীয় শ্ৰেণী" বাংলার তসর 
সর্বধপেক্ষা নিকৃষ্ট । চীন জাপানের কীট ওক গাছে পালিত হয়। মুগা 
কীট সম, সৌলু, মেজাক্ষরীঁও চম্পক গাছে; এবং বাংলা তসর-কীট 
আসন য| সাজ (}), শাল; অর্জুন, সিধ,- ধা, বৈর, বাদাম এবং অন্তাস্ক | 
গাছে পালিত হয়। 


২য় সংখ্যা |] 


তসরকোষ হইতে কীটেব নিষ্ক মণ সমযের স্থিরতা নাই! বিশেষতঃ 
যখন কোষ ঘড ও শক্ত হয়, তখন কেহ য| তিন সপ্তাহে নিষ্কাম্ত হয়, 
কেহ ছুই ঘৎসরেও বাহির হইঘার নামটি করেন না । এজস্ত তসর 
বাবসাধীব৷ খীজের জন্য পাতল! ও ছোট কোষ নির্বাচন করে। প্রথন্ধ- 
- কবি পরীক্ষা! হার! দেখিধাছেদ যে বড় ও শক্ত কোষেব কীটকে কোষ 
হইতে কৃত্রিম উপায়ে ঘাহির করিয়। কবাঁতের গুঁডাব উপর বা মধ্য 
বাখিযা দিলে, সেই কীট বড হুইয়! উত্তম বীজ উৎপন্ন কবে। বন্ধ কোষ 
হইতে ঘীজ সংগ্রহ মবণোন্মুখ তসর ঘ্যবসায রক্ষা করার আর এক পদ্থা। 


ংলা তসর। 
+, ঘাংল| তমর ত্রিধিধ-_নারিয়া, দাবা, এবং বুগুই। (১) ঘন্ত ছোট 
আকাঁবের কোষ নারিষ]। -ইহাব গ্রীন্মকালের কোবেব নাম ধুয়িয়া; 
বর্ধাতি কোষ অক্টোববে পাওষা যায়ঃ কেহ কেহ লীতকালেও কোষ 
সংগ্রহ কবে, তাহা নাম জন্দই। (২) দাঁধা,-ঘবোয়। কীটেব কোষ। 
বন্ধ আবস্থাধ খুব শত থাকে বলিয| কীট নির্গত হইতে দেবি হয়? 
কিন্তু তথাপি বীজের জন্য বন্ধ কো ষই গ্রহণ কব! উচিত। ইহ! বোধহয় 
মুদামুগ! কোষের রূপান্তর। ইহাদেব কীট নির্গত হইতে বৎসরকাল 
লাগে । অনেক বর্ষাতি কোষ বাঞ্জের জন্ত বৎসরকাল রাখু চলে। 
কিন্তু বীজ গীভিত হইলে ধন্ বীজ সংগ্রহ কর! উচিত। (৩) বুগুই 
সর্ববৃহৎ তসরকোষ। ইহাকে ঘড়ও বলে। সেপ্টেম্ববে কীট কোষ 
কাটিযা নির্গত হয়। বুগুই হইতে বৎসবে একবার, দাব| হইতে ছুই 
বার, এবং নাবিয়| হইতে তিন ঘার রেশম পাওয়া যাঁর। অক্টোবর 
হইতে জানুযাবির মধ্যে যে কোষ সংগৃহীত হয তাহা সর্ব্বোত্তম। 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংগৃহীত নিকৃষ্টতম । এজন্থ ঘর্ষাতি 
কৌধেব কাঁহন যখন ৮ টাকায বিক্ৰীত হব তথন নাঁরিয! বা দাবাব 
কাহন (১২৮* চা কোষে ১ কাহন) ছুই তিন টাক! মাত্ৰ । 
তসর-কীট পালন । 

ত্ৰিবিধ তসর কীটেবই পালন নিয়ম এক প্রকাব। বেল] চারিটাৰ 
সমধ কীট কোষ কাটিষা নির্গত হইতে আরম্ভ কবে। রাত্রি নয়টা 
দশটার সময় পুং-কীটগুলি উড়িয| যায, কিন্তু ভোব তিনটাব সময 
ফিরিয়া স্ত্রী কীটেব নিকট আসে। পলাতক পুং-কীটকে প্রলুব্ধ কবিয়া 
ফিরাইষ| আনিবাঁব জন্ত পাঁলনকারীবা! স্ত্রী-কীটগুলিকে ঘবের ঘাহিরে 
ধনুরাকৃতি দীড়ে বসাইয়| রাখিয়া বাঁছুড়, পক্ষী, টিকটিকি প্রভৃতির 
আক্রমণ নিবাবণ কল্পে রাত্রি জাগিবা পাহারা দেয়। কীটগণ রাত্রি 
চাবিট! পৰ্য্যন্ত সংগত থাকে, পবে হয় আপনার! পৃথক হয, নয পাঁলন- 
কারীর! পরস্পবকে পৃথক কবিধ! দেয়। তাহাব| পুং-কীটগুলিকে গৃহ- 
পালিত পশ্ুপক্ষীদিগকে খাইতে দেয়, স্ত্রী-কীটগুলিকে পাতাঁৰ ঠোঙাষ 
পুরিব| ধরিযা রাখে । তিন দিন পরে কীটেব ডিম সংগ্রহ করিয| দুই 
তিনটার ডিম (প্রায় ৫**) এক একট! পাঁতাব ঠোঙাষ বাখে। নবম 
দিবসে ডিম ফুটিয়| নুতন কীট যেমন ঝাঁহিব হইতে থাকে অমনি দেগুরিকে 
লইয়া গাছে পাতাব-উপর ছাড়িয়া দেওয়| হয়। কীট বাঁখিধার পূর্বে 
গাঁছের গুড়ি ও ডাল হইতে যথাসম্ভব পিপীলিকা ও অন্তান্ত কীট 
গতঙ্গাদি বাঁড়িঘা দিতে হয এবং বেশমকীটগুলিকে পাতাব উপর 
রাখিযা ভেলাব তেলের গণ্ডী দিয়! দিতে হয, ফেঁদ অন্য কোন কীট 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে ন! পাঁরে। প্রত্যেক গাহে ৬ হইতে ১২টা 
কীটপূর্ণ ঠোঙ| ভিন্ন ভিন্ন অংশে গাঁখিযা দেওয়া হয়, যেন সমগ্র বৃক্ষটিই 
কীটবীজে পূর্ণ হইয়া যায়৷ পিপীলিকা, ধোঁলতা, পাখী, কাঠবিড়ালী, 
বিছা, শব! পোকা, এবং অন্তান্ত শত্ৰুব আক্রমণ হইতে বীজ কীটগুলিকে 
সুক্ষ করিবার সুবিধার জন্ত গাছগুলিকে ছোট কর; উচিত। কিন্তু 
মাটি হইতে ৪৫ ফুট উচ্চ ন| হইলে রসভরা পাঁতা খাইব| কীটেব 


শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী | 
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এক প্রকাব ড়া হয়, এই পীড়া তসর-কীট ও তু তভোঞ্গী কীট উভয়েব 
পক্ষে সাংঘাতিক ও মারাজ্মক। গাছের নিম্নতন ডালের পাত! মাটি 
হইতে অধিক রস সংগ্রহ করে; বিশেষ বৃষ্টির পর ; রমভর পাতা কীটের 
রোগজনক। স্ৃতরাং গ্নাছের ভাল মাটি হইতে ৪।৫ ফুট পর্য্যন্ত কীটিয! 
ছ'টিবা দেওয| কর্তব্য। গাছের ডাল « হইতে ১* ফুট পর্যস্ত রাখিব| 
বৎসর বৎসব উপর নীচেব সমস্ত ডাল ছিয়া দিতে হইবে। বীঞ্জ কীটেব 
মধ্যে মারাত্মক গীডা প্রতিকারকল্পে প্রত্যহ বৃক্ষতল হইতে বৃজভ্রষ্ট বা 
মৃত কীট সকল অপস্থত করিতে হইযে। পিপুল গাছের আঠা গরম 
সরিষার তেলে মাখাইয়া একট! কাঠিতে লাগাইয়া গাছ পাহাব| দিধার 
সময় সঙ্গে রাখা ভাল ; ডেল| য| ধনুক দেখিয়! বড় প্রাণী ভয় পাইয়া 
পূল।ইষে, কিন্ত বোলত! ঘা পিপীলিকা জাতীয় কীট পতঙ্গ ধৰিতে হইলে 
এবগ আঠীকাঠির দরকার 

কীট সকল একট! গাঁছের সকল পাতা খাইয়া শেষ কৰিলে কীটসহ 
গাছের ডাল কাটিয়| এক খা ততোধিক নূতন গাছে কীটগুলিকে স্থাপন 
কবিতে হয়; এবং যতদিন গ্ৰ্যাস্ত গুটি না বঁ|ধিবে, ততদিন পরাস্ত এই 
প্রক্রিযার অনুসরণ আবশ্যক হয। কীট সকল গুটি বাধিলে ডাল ক।টিয়| 
ওটি গাছ হইতে পাডিয়া, ডাল হইতে ছাডাইয়| হাটে বিক্ৰযযোগ্য হয়। 

যদি কোবা ঝা গুটিগুলি শীঘ্ৰ বিক্ৰয় না! হয়, তাহ| হইলে কোধবদ্ধ 
কীটগুলিকে মাবিয়া ৰৈল! দবকাব, এজন্য কোষাগুলি একটা মাটির 
কলসীতে পূরিধ! মুখের কাছে পাতালি করিয়া কষেকট| ক!ঠি আটকাইযা 
দিতে হয, যেন কলসী উণ্ট।ইয়| ধরিলে কে।য! পড়িয়া না যায; তৎপরে 
একট। চূলীস্থিত ফুটন্ত জলপূৰ্ণ কলসীব মুখেব উপর সেই কোয়াপুর্ণ 
কলমীব মুখটা বসাইয়| দিতে হয। কিছুক্ষণেব মধ্যে গরম ঘাল্পেব ভাপ 
লাগিব| সব কীট কোধমধ্যে মরিয়া যায। তখন কোবগুলিকে রৌদ্র শু 
করিয়া যতদিন ইচ্ছা! ঘবে বাধা চলে । 

তসর কীটের গৃহ-পালনে এই দোষ ঘটে যে (১) কোষ ক্রমশঃ গু 
হয় (২) রং ক্রমশঃ ফিকে হয (৩) রেশম লুক্ষ্মতর হইতে থাকে (৪) 
কোঁষের বৌটা, যাহা দ্বার! কোষ বৃষ্ষগাত্রে সংলগ্ন থাকে, তমস্ধ সুক্ম ও 
লম্বা হয় এবং (৫) কীট অধিকতর গীড়াপ্রবণ হয়। কিন্তু গৃহপালিত 
কীটেব কোষই তস্তবায়গণ পছন্দ করে, কারণ দেই কে'যদাত বস্ত্ৰ খুখ 
সাদ! ও সুগম হইয়া! থাকে। 


তসরের সূতা বাহির করা। 

ঘাংলাব যুযোগীয় পরিচালিত কারখানা পেটেন্ট উষ্টাধে তসরের 
সুত! বাহির কর! হইয়! থাকে। সোডা, পটাঁশ ও গ্নিসিবিন প্রধান 
মসলা ব্যবহৃত হুয়। যুৱোগীয় কাবখানায় একজন সমস্ত দিনে ২৫, 
কোষের সুত! বাহির করি জড়াইতে পারে। দেশীয় প্রথাগ্ধ সুতা 
খুলিতে কোবগুিকে তিনি প্রভৃতি গাছের ছাই য! সাঙ্গি মিত্রিত জলে 
সিদ্ধ কবিয| লওষ| হয়। ৫** কোষের জন্য আঁধসের ছাই"বা আধছটাক 
সাঙ্গি ব্যবহৃত হয়। একখান! কাপড়ের উপর ছাই রাখিয়| খাঁনিকটা 
জল লইয! ছাইবের উপর ঢালিয়| বার বার ছ'কিযা লইতে হয,-যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ন| অলের উপব তৈল ভামিতে দেখ! যাধ। এই জলে কোষ অর্দঘন্ট 
স্ফলু করিতে হয, কলে ছাই মিশহিয়! সিদ্ধ করা অপেক্ষা, উপরোক্ত 
উপায়ে ছাইযের জল তৈয়ার করিয়। নইলে কাধ্য ভাল হয়। ইংরাজিতে 
এইরূপ জলকে Lye ধলে। el 

লিদ্ধ হইব! সকল কোব হইতেই সহজে সুতা খুলে ন| | যেগুলি 
হইতে সুতা পীজ খুলে না, সেগুলিকে পৃথক রাখিয! পরদিন কোষ সিদ্ধ 
করিবার সময সেগুলিকে পুনরাধ সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ঘষ্ট এবং 
শত্ত কোষের সুত] বাহির করিতে অধিক মসলা দিয়া অধিকক্দণ সিদ্ধ 
কব! আবশ্যক, কোষ সিদ্ধ করিব| কাপডে মুডিয়া একট! ছাইভবা 


৭৬ 


পাত্রের উপৰ রাখিতে: হয়, এবং হা ধুনিতে আর্ত করিতে হ্য। 
প্রাতে কোষ সিদ্ধ হইলে, দিনের মধ্যে ৫* হইতে ১** কোষেব স্থত| 


বাহির কর! যাইতে পাবে। বা হাতে তিন হইতে «ট| কো|যেব স্মুতাৰ * 


খেই ধরিয়া উক্ষতে পাক দিতে হয, এবং ডান হাতে লাটাই ঘুবাইব| 
পাঁকান স্থতা জডাঁইয়| লইতে হয। এই এ্রচলিত উপায়ে ৫* হইতে 
১** কোষের হুতা একদিনে পাক|ন অবস্থায় সংগ্রহ হব; অতএব এই 
উপাধ,নিন্দনীষ নহে। তসব কোষের সুত! পাকান তাতিদেব পবিবারে 
হয়, কোষ পালকেব|, কবে না; কিন্তু ইহাদেবই কৰা উচিত৷ এক 
কাহন ( = ১২৮*) কোষে কোষেব ত1রতম্যান্থসাবে তিন পোষা হইতে 
ছুই সেব পৰ্য্যস্ত বেশম বাহিব হয। 


তত ত! 

"কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যাস্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে তূত গাছ 
স্বভাবত জন্মে; এবং এক প্রকার (৮)০০1)159) রেশম কাট সেই সকল 
গাছে প্ৰচুব জদ্মে। 

ভুত গাছ বহুবিধ। তন্মধ্যে যাহার পাতা বড, ঘননিখিষ্ট, মস্থণ, 
আঠালরসপূর্ণ বলিয়া পুরু, এষং যে গাছে ফল মোটেই হয ন! যা খুব 
অল্প হয, সেই গাছ বেশমকীটেব জন্ত গ্রহণযোগ্য । ফেটি বা স্থলতানি 
তু'ত ঘাংল।র ব্যবহৃত তু তেথ মধ্যে সৰ্ব্বোত্কৃষ্ট। ইহাব পাতা হাতেব 
চেটোব মত; ইহাকে ঠিক অবস্থায় বাখিতে অধিক চাষ ও সারেব = 
প্রযোজ্সন। কাজলি বা চিনি তু তের পাত! পাতল! ও অধিক রসপুর্ণ, 
কেন্ত অধিক টেকসই । এই তত কীটেব শৈশবাযস্থায ব্যবস্থা করা 
যাইতে পাবে, বিস্ত পৌব।গুজি বড হইলে প্রথমোক্ত তুতের পাতাই 
য্যবস্থ! কব. উচিত। এই উভয়বিধ তু'তের গ!ছই খুব বড় হয ন| | 
খাঁংলাব রেখম.কাবেব উন্নতির জন্য উত্তম জাতীয় (..125762812) 
তু'তের প্রচলন কবিতে প[বিলে ভাল হুয। তু:তের বড বড গাঁছ তৈয।ৰ 
করাও ভাল এবং ল।ভজনক । গাছ একবার বড হইবা উঠিলে তাঁহার 
রক্ষার অন্ত শ্রম ও অর্থ অল্প য্যয করিলেই চলে; কিন্তু তুতেব ছোট 
“ছোট চার| দেড ঘা দুই যুট অন্তর লাগাইয়া রশ করিতে একব প্রতি 
* ৭৩ টাকা খরচ পাড়। 


ত ব| কলম করিযা তু' তেব গাঁছেব বংশবৃদ্ধি 
কবা যাইতৈ পারে; বী'জজাত গাছেৰ প|তা বেশমকীটেব পরিণত] বস্থায় 
উপকারী খাঘ্য নহে । সন্বংসীষ তু'তেব ডাল ফাটি! লাগাইলেই ভাল: 
গাছ হয়। ' সব্বোৎকৃষ্ট জাপানী তুত্রে ডাল লাগে ন! ; তাহাব কলম 
কধিতে হয়। জাপানী তু'ত ভাল হইলেও ভাবতপ্র।প্য উৎকৃষ্ট জাতীয় 
তুঁতের অপেক্ষা ভাল নহে; সুতরাং তাহীব প্রবর্তন অনাবস্থাক। . 

+ * বীন্ব ছইতে বৃক্ষ উৎপ(দনে এই সতর্কত। আবগ্তক,_বীজ বপনেব 
* পূৰ্ব্বে কাচেব ছিপি আট! ঘোতলে কপু'বেব জলে বীন্ঈগুলিকে ঘণ্টাধানেক 
ভিজাইযা রাখিষ! পরে বপন করিতে হইবে। নতুবা সকল বীজ অন্তু রত 
হয না। তু'তেৰ খীজ সরিষা অপেক্ষাও ছোট ; অতএব ডাকে কোন 
স্থান'হইতে ভাল বীজ সংগ্রহ কর! সহজ সাধ্য । উৎকৃষ্ট জাতী তু'ত 
প্রথমে বজ হইতে উৎপন্ন করিয়া পরে ভাল কাটিয়া চাষবৃদ্ধি করা 
চলিতে পারে। যগ্রন কাঁটা ডাল হুপ্রাপ্য হয়, তখন ডাল হইতেই 
বৃক্ষোৎপাদন কর্তৃধ্য। তু তেব পালন ক্ষেত্র উচু অথচ সহজমেচন স্থানে, 
উত্তয়রূপে খনিত ও কধ্তি, প্রদত্প্রচুরপার এবং পগাব ও বেড! দ্বিধা 
উত্তমরূপে ঘের! হওয়া উচিত ? কাটা ডাল ঘা বীজ -সেই ক্ষেতে ৯ ইঞ্চি 

- অন্তর অন্তর রোপন করিতে হইঘে; তঞ্জাত গাছ ৮১, ফুট উচ্চ হইলে, 
উঠাইয়া, লইয়া সাঠের ক্ষেতে ২৭ ফুট অন্তর লাগাইযা দিতে হয। গাছ 


প্রধাসা | 


[ ৭ম ভাগ। 


্া্তিত করিছাব সম পরিণত সকল গতি এবং জি হইতে « ফুট 
পর্য্যন্ত সচল ডাল ছ"টিযা ফেলিতে হইবে। কীটেব পরিণতাংস্থায ধীজজাঁত 
গাছেব পাতা কখন দেও] উচিত নয, কারণ এ পাত! প্রচুর রসপূর্ণ । 
তুঁত চাষের খরচ ৷ 

প্রচবিত তু'তের চাবাক্তাতীয় গাছেব চাষের প্রথম পত্তনে যে খবচ, , 
বড় গাছ তৈয়।বিব জন্য প্রথম পালন-ক্ষেত্র তৈধার করিতেও সেই খবচ। * 
প্রথম নির্দিষ্ট প্রথাব সহিত দ্বিতীয় প্রথার এই প্রভেদ যে গাছগুলি 
» ইঞ্চিব হানে দেড় ফুট অস্তব বোপিত হয়, এবং একস্থানে ৪ ৫টা কাটা 
ডাল একসঙ্গে লাগান হব, ইহাতে গাছ বড না হইয়া ঝোঁপ হইব! উঠে। 
এক একক্স ( তিন বিঘ! ) জমিতে তু'তেব পালন ক্ষেত্র তৈবাবি করিতে 
প্রথম দুই ঘৎসবেব মোটামুটি খরচের হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল। * 
(১) শীতঙ্কালে ক্ষেত্র কোঁদাল দিব| খুঁডিবার ** জনেব 


মজুল /* আনা 8 ডি ১৬৮৮০ 
(২) পগম্ল ও নেড| *' ৩৪) 
(৩) ১২ শ্বাব লাঙ্গল জী দলের ভাড়া 

দৈনিক '* আন! হিসাবে *** ই io 
(8) সেপ্টেম্ববে ৩০ বোঝা [ প্রায় ৩, খের ভাল 

সপ্রচ্ছব খবচ ।* আন! হিসাঘে . bli 
- (২) ডাঁল কাটিতে ১৫ জনের মজুবী /* আন! হিসাবে *** , ২৮, 
(৬) লাইনংন্দি করিয়া ক্ষেতে গর্ভ খু ডিতে ১৫ রত ২. 
(৭), কাট ডাল বোঁপণ করিতে ৪৫ জনের মজুরী ৮০ 


(৮) অ'ক্ট্যববে হাত-আ চড়া দেওযার খবচ *** 

(৯) ডিসেম্বরে প্রথম অঙ্কুব কাটিয়া দেওষাঁব মঙ্কুৰী 
(১০) পব্দত্ত লাঙ্গল দেওষাব খবচ নি 5 এ 
(১১) এঞ্ৰেলে পুকুরেব পাঁক সার দেওযাঁর খরচ 


(১২) মে মাসে লাঙ্গলেব খবচ ত চি, 2 
(১০) মে মদে ( আযশ্যক হইলে ) জল সেচনের খরচ *** ১৫) 
(১৪) জুলাই মাসে ঘাস নিডান খরচ ৩ 
(১৫) আসষ্ট ঘ| সেপ্টেম্ববে ০ মাথা হু ঢ়! দেওয়াৰ = 

খরচ ১, 
(১৬) সেপ্টঘবে লা্গবের খবচ * ' ১85 
(১৭) নহেম্বরে বাধ দিয়া ক্ষেতে কোদলান খবচ ৭ 
(১৮) ছুই বৎসরের জমির খাঙঞ্জান| ১২১ 

মো৮ ১৪১ ৮, মাত্ৰ । 
(১*) হইতে (১৮) পৰ্য্যন্ত বারের খবচ প্রা ৭৫১ টাকা বাৎসরিক। 


চাষের আয়ু । 
প্রথম বাৰে পাতা সকল .ছ'টিয! ফেলিয়া দেওয| হয়, কারণ তখন- 
কার পাশ্র পাতলা ও রসপূর্ণ হয, এরূপ পাত! বেশম কীটের অপকারী। 
সেপ্টেম্বরে গাছ বোগণ হইব] থাকিলে প্রথম পাতার ফসল নভেম্বর 
ডিসেম্বরে পূর্ণ হয়; ফেব্রুয়ারিতে রোপণ হইয়া থাকিলে এপ্রেলে পূর্ণ 
হয়। গৰব পাতার ফসল নিয়জায মত পাওয়া যায :_ 
জামুযারি মাসে বৌটাগ্তদ্ধ পাতা ১৪/* মণ ২৪, 


মার্চ এ ৰ ৯ ৩৬/০ ক ৩৬ ৮ 
জুন ৯৮ ৰ ক ৪৮/৯ Ld ২৪) 
আগষ্ট “ % নি ৬০/৬ ৰ ৩০) 
. নভেম্বর ', ». > ৪৫/*%, ৯০১ 
ডিসেম্বর , » , = ৪৫/৯ » ৪৫ 


জমজ সণ মূল্য ২৪৯) টাক! মাত্ৰ । 


২য় সংখ্যা । ] 


= 


রেশম ব্যবসায়ে লাভ । 

তৃতীয় বসব হইতে এক একর জমিব তু'ত গাছ হইতে বৌটাগুদ্ধ 
পাতা সাধাৰণতঃ ৩০/* মণ পাঁওযা যায । এই পাত! রক্ষিত-ফমলেব 
মত ক্রমশ ধিক্র কব! যায়; রেশম য্যবসাষীব| আবশ্যক মত ক্রমশ লইবা 
যায়। উপরি নির্দিষ্ট মুল্য ধারে খিক্রযেব ; ক্রেতারা যখন বেশমকীটের 
গীড়| উপসর্গ(দি জঙ্ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয, তখন প্রায়ই বাকি মূল্য শোধ করিতে 
পাবে না। এজম্ক বেশমকীটেৰ রোগশৃষ্ত হওষায তু'তচাযী ও বেশম- 
কীটপালক উভবের স্বাৰ্থ বহিঘাছে। ৩**/* মণ পাতা হইতে ৬*০ সের 
টাটকা কোষ পাওয়| যাইতে পারে-_ ইহাই সৰ্ব্বোচ্চ হার। এই পরিমাণ 
কোষেব মুল্য ৬**) টাকা পধ্যন্তও হইতে পাঁবে। গীডা ও অন্তান্ত 
উপসর্গ উপদ্ৰঘের ক্ষতি নিঘাবণ কবিতে পারিলে, বেশম চাষে যে কতদুব 
লাভ, তাহা সহজেই অনুমেয় | 


তুতের গাছ। 

যখন বড তুঁত গাছ হইতে কীট পালন হইবে, তখন বীন্জ জাত ঘা 
শাখা-টন্তুত গাছ হইতে প্রথম ৫ বৎসর পাত| গ্রহণ অকৰ্ত্তব্য, কারণ 
গাছেব পাতা গাছকে পালন ও বক্ষা করে। এই সকল গাছ প্রথম 
তিন বৎসর অন্ততপক্ষে ঘেব| ব| কাঁটা দিব| পশ্বা দবব গারঘর্ষণ প্রভৃতি 
উপদ্রব হইতে বক্ষা করিতে হইবে কুড়ি বৎনর অন্তর ছুই দেব গোট| 
হাড় যদি তি গাছেব নীচে প্রোথিত কব! হয, এবং প্রতি ঘর 
নভেম্ববে গাছেব গেড়! খুঁডিঘ। দেওয। হয়, তবে গাছ বহুকাল অবিকৃত 
অধস্থায় থাকে । বড় গাছ হইতে ঘৎদাব দুইঘাব ( ফেব্রুঘাৰি খা মাৰ্চ 
এবং অক্টোবর ঘা নভেম্বর) মাত্র পত্র গ্রহণ সস্তধ, কারণ বৃক্ষকে সুস্থ 
জীবিত বাখিবার জন্য গাছে পাতা থাকা আবশ্যক | পঞ্চম বৎসবে যখন 
প্রথম পাতা গ্রহণ কর! হয, তখন প্রতিবারে দশ সেব অর্থাৎ বংসবে 
আধ মণ পাত] পাঁওবা ষায়। দশ ষংসবে প্রাপ্ত পাতাব পবিমাণ এক 
মণে দীড়ায়। কুড়ি বৎসব পবে ছুই মণ পাত৷ বৃক্ষ প্রতি গডপড়তা 
ধবা যাইতে পাঁবে। যত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ হইবে, তাহ| হইতে পাঁতাও 
তত অধিক পাওযা যাইঘে। ( উত্কৃষ্ট গাছ Morus leevigata, 
Philippinensis, and the ordinary Ewopean Morus 
৪109) | এক বৎসর মস্তব গাঁছের ভাল ছণটিব! দেওয! দরকাব; 
ইহাতে গাছে না উঠিবাই আকা সাহায্যে নবোদগত ডাল নোঙাইয়া 
নীচে হইতে পাতা সংগ্রহ চলে। 


রেশমকীটের পালন। 


গৃহাভ্যন্তরে বাঁশের ভালার করিযা তু তভোজী বেশমকীট ও এণ্ডি বা 
এডি রেশমকীট পাঁলনেৰ নিষম প্রায় একবপ। ডিম্ব হইতে সম্ভনিষ্কস্ত 
কীটের উপর তু'ত বা এডির পাতা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিব! ছডাইবা 
দিতে হয়; ৩৪ ঘণ্টা পরে পাতাসহ কীটগুলিকে ডিম হইতে পৃথক 
করিয| পৃথক পৃথক ভাবে একটা মাচুনেব ( পারিভাষিক শব্দ ঘর!) 
সর্ধ নিয়তলে রাখিয়। দিতে হয়। তৎপব দিন ডিম ফুিষ! যে কীট 
নির্গত চয় তাহাদিগের দ্বিতীয় তলে, তাঁহার পবের কীট তাহাৰ উপবে 
রাখিতে হয। বড় পলু ষাহার ডিম ফুটিতে বিলম্ব হয তাহ| ভিন্ন অন্য 
ডিমে তিন দিনের বেশি মনোযোগ আধস্তক হয ন|। গকীটের শেষাযন্থ| 
পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিরপিত সময় অস্তব জন্তব পাঁচবার খাবাব দিতে হয়! 
শেষ দশায় ৩,৪ বাব দিলেও চলে। ডিম হইতে বাহির হইব! গুটি বাধা 
পধ্যস্ত সমযের মধ্যে কীটেব! চাঁরিধার খোলস ঘদলাষ; গুটিব মধ্যেও 
তাহার ছুই দশা, অর্থাৎ দুইবার খোলস বদলাষ, একবাৰ খোলস বদলাইয়া 
কীট ও পতঙ্গেখ মধ্য দশ! প্রাপ্ত হয, দ্বিতীবাবে পতঙ্গ হয়। গুটির 


- ভিতরে বা পতঙ্গবশাষ ইহারা কিছুই খাঁ না। পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেই 


শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী। 


৭৭ 
কোষ কটিধা ঘাচিব হইযাই সঙ্গত হয এবং সঙ্গমান্তে ডিম শাঁডিযাই 
মবিধা যাঁষ। সুস্থ বলিষ্ঠ পতঙ্গ ডিম পাঁড়িবার পরও পনব লেল দিন 
বীঁচিয| ঘাকে। 

ভাঁলাষ প্রত্যহ ধন্ুবাব কুচান পাত! খান্ত রূপে দিতে হয়; গকল 
পাতাই নিঃশেবে তক্ষিহ হয না; এক্রন্ত প্রত্যহ ডালা পরিছাব কর! 
উচিত। কিন্তু আমাদেব দেশী ঘাবস|ধীরা ইহা অগ্রাহ্য করিষ থাকে। 
কীটগুলিকে পাতলা করিধ! পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন ভাবে হাওযন।ব ঘরে 
(কাঁটগুলিকে হাওঘাব ঝাপটার মুখ হইতে রক্ষা! কবিয! ) না ৰাখিলে 
কীট শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইব! মবিধা যাঁ়। অতএব এ বিষয়ে মনোযোগ 
নিতান্ত আবশ্যক । কাঁটগুলিকে পালা করিষ! পরিক্ষার অবস্থায় 
বাধিবাব জন্য আধইঞ্চি ফুকর বিশিষ্ট সুতার জাল ময়ল।প।তাভল ডালাব 
উপব ধিছাইফ! তাহাব উপব পাত| দিতে হব ( কীটের প্রথম চুই দশায় 
খুব মিহি কুচান পাত! দিতে হব এবং পবে বেটাগুদ্ধ. গে টিপা দিলেও 
চলে )। নুতন পাত| খাইবাব জন্য কতক কাঁট জালের উদ্ব উঠিয়া 
আসিলে জাল উঠাইষ| অন্ত একট! পরিক্ষার ডালার উপব্‌ ঢালিল দিলেই 
হইল। এই উপাযে বহকাঠিগুর্ণ ডাল! হইতে ছুই তিন ডাঁশায় কীট 
পাতল| কবিধ! বাথা যাইতে পাবে, এং প্রত্যহ ডাঁলাও -পরিফার 
কৰ! যাষ। 

একডাল| সন্তঙ্গাত কীট প্ৰথম খোলস ছাঁডার' পব তিন ডাঁশায কর! 
উচিত, দ্বিতীয় বাবে ৯, তৃতীয বাবে ২৭, চতুর্থ বারে ৮১, প্রবং অবশেষে 
গুটি বাধিবাব সমধ ১৬২ ডালায বাখ| দবকার। মাধ্যা স্ব আহাব 
দিয়! জালে কবিয়া কীট সকলকে ভালাস্তবিত এবং পূর্ববধাধহাত ডূলাদকল 
গৃহের ঘাহিরে লইয়! দীতিমত পরিষ্কার কব! যাইতে পারে । অদি কোন 
কীট জালে উঠে নাই দেখ! যায়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহাত্ৰ খোলস 
ছাড়া বাকি আছে। তাঁহাদিগকে নাডাচাড| ন! কবিয়। পৃথব মাঁচানে 
২৪ ঘন্ট। বাঁণিযা দিলেই হইযে, দে সমধ আহার্যের আধহাক হয ন|। 
খোলন ছাড়ার সময়ে খুব সতৰ্কত| আবশ্যক তৎকালে উপহ্দী বাখা 
দরকাব, খাদ্য তখন অপকাবী। কীটনকলেব -স্কর্তি ও সসুাৰ্্মূৰ্ততি 
দেখিলেই বুঝ! যাইবে যে তাহাদের খোলস ছাড়া হইযাছে।- কীটব গানে 
ফুঁদিলে যদি তাহীব! মত্বব হয, তবে বুঝিতে হইবে, তাহাব ধোলস 
ছাতিয়াছে ; আর যদি মা।দাঁষাব| টিমে বকমে নডে তবে তখনে। হাহাদেব 
সময় হয় নাই । অভিজ্ঞত[ই ইহার প্রকৃত নিদর্শক। 

মাচানের প্রত্যেক তলে ঘা ঘরে সম-বযসী কীট থাকিষে-: যাহাব| 
সৰ্ব্বশেষের তাহার| উপরিতম তলে থাকিবে । প্রসধ ও খাস ছাড়া 
উভয ঘটনার বধদের তারতম্যেই শ্ৰেণী বিভাগ করিতে হইহে। যদি 
অমম-ঘয়সী কীট একঘবে রা যাধ বিলম্বধৰ্ম্ম কীটমকল পীল্ভ মৈ 
পড়ে। . 

কীট সকল যখন SEE AE উপযুক্ত হয়, তখন তাহাদের শবীব 
প্রা স্বচ্ছ (8:509150600 হয় এষং মুখ হইতে ক্রমাঁগত বেলমী ' 
থুখু উদ্গাব করিতে থাকে । এই সময় উহাদিগকে ঘাছিযা শত্র চিভ্দ্ৰকী 
ডালায স্থানাস্তবিত কব! হয; এই ডালার নিৰ্দ্ধ'ণ-কৌশল কো তযারির 
সাহায্য-কবে। Bombyx [701 নামক যুরোপ, জাপান, চীন ও কাশ্মীৰ 
দেশ্‌পালিত কীট চক্রকীতে কোষ নিৰ্ম্মাণেৰ সধিধা পা ন| ৷ কাঁহাদেৰ 
উপরে শুদ্ধ বৃক্ষশাথ| ঝুলাইবা দিতে হয, এবং 'তাহাব| দেই ডালে গুটি 
করে। বাংলাষ ডিম ফোটা হইতে কোযনিবন্ধ স্বওযা পৰাস্ত প্ৰীষ্মকালে 
২* দিন এঘং শীতকালে ৪* দিন সময় লাগে। ৭৫ ডিগ্ৰি মমত|- 
প্রাপ্ত আবহ অবস্থায গুটিপালন খুথ ভাল হয়। এইজন্য নতেম্বব- 
ঘন্দ ফমল সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আব মার্চচ-বঁদ ফসল দ্বিতীব। দি যড় 
তু'তগাছের পাতা ব্যবহার. করা হয়, তবে এই ছুইটি ফদলই 
পাওয়া যায; ঝোপ তু'তেৰ ঘ্যবহারে এই ছুইঘ্যরের ফল ভিন্ন 


কট 


৭৮ 


অন্ত সময়েও গুটি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধিক গরম ঘ! অধিক 
শীতের সময়ের ফসল প্রায়ই ভাল হয় না। যখন ৪ খা ৮ বাব ফসল 
উৎপাদনের চেষ্ট! কর! হয়, তখন কোন খারের ফসলই ভাল হয় না। 
' খাঁরাপ ফসল আট বার পাওয়| অপেক্ষ। দুই ঘারের ভাল ফদল ম্পৃহনীষ 
হওয়া উচিত। মাছির আঁক্রমণেব জন্তু ঘৎসরে আটটা! ফদল পাঁওযা 
দুষ্কর; ধ্যবদাবীর৷ একট! ফমল লইয| পরবর্তী ফসল বাদ দেয় এবং 
সেই সময়েৰ মধ্যে দূরবর্তী কোন স্থান হইতে খীজ্র সংগ্রহ কবিয়| পুনরায় 
কোব উৎপন্ন করেত এইবপে ঘৎসৱরে ৩৪ টিব বেশি ফসল পাওয়া 
- যায় না। 
গুটি তৈযার হইয়| গেলে চন্্রকী হইতে তৃতীয় দিবসে সংগৃহীত হয় 
এবং অত্বর বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলে বিক্ৰয করিয়া ফেল! হয়, নতুষ| 
_ তদর কীট সম্বন্ধে বলিবার সময় কৌযস্থ কীট মারিয়া ফেলিবার যে উপায় 
বর্ণিত "হইয়াছে সেইরূপ উপায়ে গরম ঘাস্দরের ভাপ দিয়! কীটগুলিকে 
কোষমধ্যে মাবিয়া ফেলা হয়। কিংবা গরম ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মুখে 
ঝুড়িতে করিয়া কোষ রাঁখিয়! উপরে, কম্বল ঢাক! দিয়াও মাব| হয়। 
২৯৭৪ সময় ২|৩ দিনের প্রচণ্ড সুর্য্যতাপও তাহাদেব মৃত্যুব পক্ষে 
হ্য। 


_ ভুত গাছের গুটির সুতা বাহির করা! | 


বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সকল কালে সুতা ঘাহির করিঘার পূৰ্ব্বে 
গুটগুলিতে আর একবার বাষ্পের ভাপ দিয়! লওয়| আঘস্তক। এই 
প্রক্ৰিয়া পর কোষগুলিকে রোদে না দিয়া ঘরের মধ্যে মাঁচাদের উপর 
ছড়াইয়| শুকাইতে দিতে হয, এবং যত শর্ত সম্ভব (৩1৪ দিনেব বেশি 
ধিলন্ব না হয় ) সেগুলি হইতে শুদ্ধ! ছাডাইয়| লইতে হইবে। বর্ষাকালে 
বাতাসে প্রচুর জলখাস্প থাকে, তাহাতেই কাজ হয। কিন্তু বর্ষাকালের 
গুটি হইতে সুত| গীতৰ খুলিতে চাহে না; তাহাতে ছেড়া আঁশ জোড়া 
দিয়| রেশমের সুত! চিন্কণ ও সৰ্ব্বত্ৰ সমস্থুল হয় ন| ৷ 
ধাপপস্বেদ প্ৰাপ্ত কোঁযগুলিকে গবম জলের টবে ফেলিয়! নাডিতে 
* হয় এবং রেশম খুলিতে থাকে ও তাহা লাটাইষে জড়াইয়| তুলিতে হয়। 
* একটা গুটি শেষ হইলেই অন্ত মার একট! পূৰ্ব্বের খেইয়েব সঙ্গে জড়াইব| 
লইয়া ক্রমাগত জড়ান চলে ।, দক্ষলোক ভাল রেশম করিধীর জন্য 
একদিনে ৪ কাহন এবং চলনসই খাঁংরু রেশম করিতে হইলে ১* কাহন 
গুটি সুত! খুলিয়া লইতে পারে। 


রেশমের আঁশ । 


রেশমেব আঁশের. মত এত লম্বা, এত দৃঢ়, এত সরু, এত কোমল, 

এত মন্থণ, এত সুন্দর আর ফোন আঁশ নহে। তুলাব লম্বা আশ ১৮০ 
ইঞ্চি, পাটেব লম্বা আঁশ ১২1১৩ ফুট, কিন্তু তদবগুটিব আঁশ অবিচ্ছেদে 
, ৮৫ গধ এবং গবদগুটির আশ ৯** গজ পধ্যস্ত হইতে দেখা যাষ। 
বেশম সমপবিমাণ সকল আঁশ 'অপেক্ষ! লঘু । ইন্ধ এত শুশ্ম যে তদর- 
কোষের বেলা! তিনটা সুত! এবং গরদকোধের বেলা ৪1৫ টা স্ুত| একত্র 
না কেবিলে গুটান স্নবিধ| হয় ন! (যদিও রেশন এত শক্ত যে একট! 
জডাইলেও ছি'ডিয়৷ বাইঘার কোন আশঙ্কা থাকে ন.)! সুক্ম্মতম 
রেশমী মদন বাঁ হাওয়াব চাদর তৈয়ারি করিতেই ৪/৫ খেই হুতা 
একত্র ধ্যবহ্ত হয়? বোম সাম্রাজ্যের পূর্ণপ্র গাষের সময় ‘কোয়ান ভেষ্ট’ 
নামক অঙ্গাবরণী (€) এক খেই বেশমে বযন হইত | এক খেই বেশমেব 
আঁশেব মধ্যে দুই খেই সুতা স্বাভাবিকভাবে জড়িত থাকে, গুটি বঁধিবার 
* সময ছুই খেই সুতা কীটের মুখ হইতে নিৰ্গত হইয়| এক প্রকার আঠাল 


ব্রসেব দ্বার! জ্ডিত’ হইবা এক হইয়! বি! দেই বসোপগাবী দুইটা বিল্লী - 


অনেক সময় কীট শরীর হইতে লইয়া দিরকাষ ভিজাইযা ছিপে বডি 


প্রবাসী ।'. 


[এম ভাগ। 


রর ব্যবহৃত হয; উহার মত হাল্কা, শক্ত, নমনীয় পদার্থ হ্বিতীব 
| 
- সকল কোষেব আঁশ সমান মুল্যের নহে। কাঁহারে। এক সেরের মুল্য 
১ টাকা কাহারো! ব| ৩. টাকাও হইতে পারে, দেশী খংরু খাঁ যংক্ল 
রেশসেব মূল্য সেবপ্রতি ১.॥১২ টাক! মাত্র। যুবোপীয় কারথানাদাত 
বেশম ১৬1১৭ টাকা পর্যন্ত হয। ফবাশী জাপানী, ইটালীয় রেশম ৩* ১. 
টাক| সের বিক্রয় হয়। 

এই মুল্য তারতম্যের কাব কোঁধের অবস্থার উপরও যেমন নির্ভর 
কবে, প্রস্ততপ্রণাঁলীর উপবও তেমনি। দেশী কাঁবখানাব দিনে = 
ছটাক বেশন তৈয়ারি হয, যুবোপীধ কারখানায মোটে ৩২ ছটাক। 
অতএব দেখ! যাইতেছে যুবোপীযেরা উৎকর্ষের প্রতি এবং দেশুষের! 
পবিমাণেৰ প্রতি লক্ষ্য বাখে। আর কষেকটি কাঁবণ আছে---(১) বুরোপীয় 
কারথানায় সকল সুত্ৰ সমানসংখ্যক ( ৪1৫ টাব বেশী নহে) আশে তৈয়ারি 
হয; দেশী কারধানাব সংখ্যাব স্থিবত| থাকে না, হাতের কাছে যতগুল| 
খেই আসে ধবিয! পাকান হয, কখন কখন ২* টী পর্য্যন্ত একত্র লওয়| 
হষ। (২) যেখানে খেই ছি'ডিয| যায বুবোপীব কারখানার গ্রন্থি দিয়া 
সংযোগ করা হয,*(দেশীয়গণ বোধ হয় পাক দিযা জোড়া ঢ্যি| থাকে) ৷ 

কিন্তু ভারতে ১২ টাকা মূল্যের বেশমের কাটতি অধিক; ২*৩* ,. 
টাকার রেশম বিক্রয় হওয়। ছুক্বর। অতএব আমাদের প্রচলিত প্রথা 
পরিবর্তনের বর্তমানে কোন আবস্যকত! নাই। বাংলা হইতে প্রতি 
ঘৎসব যেনারদ, লাহোর, অমৃতদর, কারাচি, নাক্ষপুব, বোন্বাই প্রভৃতি 
স্থানে কোটি টাকার বেশম রপ্তানি হয় । এবং ৫* লক্ষ টাকা মুল্যের 
ভাল দরেব রেশম মুরোপ আমেবিকায় চালান হয়। 

ভারতের যুরোপীয কাবখানার সযস্বপ্রহত বেশসও বিদেশী রেশমের 
সমকক্ষ নহে কেন, প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার একমাত্র কাবণ দেশী 
কোষের অপকৃষ্টত1 ৷ তন্মধ্যে বাংলাব কোষ সর্বাপেক্ষা! অপকৃষ্ট। বাংল! 
কোষের আশ ২*১।২৫* গঞ্জ, কি বথিক্স সরিব আঁশ ৮** গজ লম্ব। | 
অতএব দেখা যাইতেছে একট! বন্বির্ল মরি চাবিট! বাংল! গুটিব সমান। 
চাঁবিট| বাংল! গুটিব সুত।য চারবার গোঁড থাকিবে, কিন্তু বষিক্স মরির 
প্রতিটায় ৪ট| কবিয়| গ্রন্থি অল্প হইবে। মহীশুব, মান্ত্ৰাঞ্জের় কোষ 
বাংলাব গুটি নপেক্ষ| এই বিষয়ে কিঞ্চিং ভাল, তাহার আঁশ ৩** গঞ্জ 
হ্য। 


বন্বিক্ মরি কোষের চাষ প্রবর্তন ৷ 


কাগীর ও অসমে ইহার চাষ আরম্ভ হইযাছে। বাংলা ইহাব 
পবীক্ষ! করিষাঁও সন্তোষজনক ফল পাওয়া! গিয়াছে। কিন্ত ইহার চাষের 
প্রধান অন্তবায় ঘীঁজরক্ষ। ইহারা অতি শৈত্য নহিলে এবং একটু গরম 
বাতাস লাগিলে বাঁচে না।. খুব যত্ন করিলে ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ শীতকালে 
ইহার চা চলিতে. পারে। কিন্তু বীজেব বক্ষার নত কাশ্মীর ডালহৌনী 
প্রভৃতি ক্লযেকট স্থান (যেখানে প্রীন্মকীলেও খুব শীত, অথচ বাযু মণ্ডল 
শুষ্ক থাকে) উপযোগী ৷ ইহাদিগকে 76:55 (বাংলা নাম কাঁটা) ব্যাধি 
হইতে মুক্ত রাখিবাব জন্য মধ্যে মধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা! 
আবশ্যক হয়] বদি কাশ্মীবের সহিত ভারতেব সকল প্রদেশের রেল 
সংযোগ হইয়। যায, তাহা হইলে কাশ্মীর ভাণ্ডার হুইয়া সকলকে বীম 
দিয| সাহায্য কৰিতে পারে ; এবং অন্তর ইহার একটা ফসল পাইলে 
যথেষ্ট লাভ, একসেব রেশম ৩* টাক| ৷ 


| রেশম কীটের ব্যাধি । 


- ইহার চাষের প্রধান অন্তরাষ কীট সকলেব য্যাধিপ্রবণঁত|। একটুতেই 


২য় সংখ্যা । ] 


পীড়িত হইয়া, মরিয়া যায়।+ 
লিখিত হইতেছে। 
(১) Pebrine (বাংল! নাম কাটা)। ইহা! অতি ক্ষুদ্ৰ ফুক্কুডির মত ৷ 
৩* দিনে পূর্ণপরিপতি প্রাপ্ত হয়। হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। পীড়িতাবস্থায় 
নিৰ্ম্মিত কোষ খারাপ হয়। কীট একখার এই বোগাঁক্রান্ত হইলে দেই 
সকল কীটের ঘংশের প্রায় সকলেরই এই রোগ দেখা যায়; কেহ কেহ 
অধ্যাহুতি পাইয়া যায। পরবর্তী ফমলেব জন্য বীজ বক্ষাব সময় অণু- 
বীক্ষণ পরীক্ষিত নির্ধব্যাধি কীটেব বীজই গ্রহপযোগা। অবশিষ্ট সকল 
একবারে দক্ধ করিয়! ফেল! উচিত। রোগমুক্ত কীট সকলকেও তু'তে 
ভিঙ্গান জলে স্নান করাইয়া! ঠাও| হাওয়াদাব স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া 
লইয়া পরে পালনগৃছে লইয়| ষাওব| উচিত। পালনগৃহেবও প্রত্যেক 
জধ্য এ উপায়ে শোধন করিয়া লওয! কর্তঘ্য। পালনীয় উপাদানে 
অধিকস্ত গন্ধকের ধূম দেওয়া দরকার। Bombyx 
100: কীট এই য্যাধিহীন। এই য্যাধিযুক্ত কীট যদি ইহাতে পীগ্র ন| 
মবে, তবে এত দুৰ্ব্বল হইব| থাকে যে শীগ্রই অন্যধিব রোগে আক্রান্ত 
হইয়া শীদ্ৰই মরিয়া বাধ) যাঁংলায় কযেকটি বীন্গ পালনেৰ কারখানা 
রর সেখানে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দার! যথেষ্ট সুফল পাওয়া 
| 
(২) 14550557001 বখন এই ব্যাধি পূৰ্ণ পরিণত হয়, ফীটের গায়ে 
খালি চোখেই “দাদ আীচিলের মত দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। ইহার ঘাংল! 
নাম চুণাকাটি। কাটে; ধীজ ও ডিম্ব, পালন উপাদান, গৃহ প্রভৃতি 
পূর্বেবোক্ত প্রকারে শোধন দ্বার! এই বোগ হই তে যুক্ত হওয়া যাইতে পাঁবে। 
কীট রোগগ্রপ্ত হইয়াছে বুরিতে পারিলে পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে জালের 
সাহায়্যে সুস্থ কীট সকলকে পৃথক করিয়! সকল কীটকে কেক খণ্ট 
অনাহারে রাখিয়া দিতে হয়, এবং ঘর দ্বার পরিষ্কাঃ করিয়| দ্বার বন্ধ 
করিবা খুব গন্ধকের ধুম দিয়! ঘব প্রভৃতি শোধন করিয়া লইতে হয়। 
গৃহাদি শোধন করিধার এক রূপ যন্ত্ৰ আছে, তাঁহাকে 70151: Vapori- 
60 ঘলে। 
- (৩) Flacheri। তু তের গাতা কীটের পাকস্থলীতে গিঃ। গীজিয়| 
উঠিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। ইহ! নানাবিধ কীটাণুর অস্তিত্ব হেতু 
সংঘটিত হয়। এই পীড়াধ কীটের পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণঘৰ্ণ হইবা যায বলিয়া 
ইহার বাংলা নাম 'কালশিরা, এই রোগে কীটেব শরীরে পচন আরস্ত 
হয়। দুর্বল কীটেরই এই রোগ হয। পালনগৃহকদ্ধ বায়ু চলাচল- 
শৃন্ত হইলে এই রোগের সম্ভাধনা.। ধূলিও ইহার কারণ। ইহার প্রতি- 
কার উপায় (১) তু তের জল দিবা ডিম্ব, গৃহ ও সকল ভ্রধ্যাদি শোধন। 
(২) কীটেব প্রথমাবন্থাঁয « ঘার ও শেষ দশায় ৪ বার খাদ] প্রদান । (৩) 
ধূলি, জল ও বীজাশুশূন্ত টাটক! পাত| খাওয়ান। (৪) পাঁলনগুছে 
বায়ু চলাচলের ব্যহস্থ।। (৫) 'কীটগুলিকে প্রত্যহ পরিষ্কার কর। ; ডালা, 
মাচ| প্রভৃতি পরিষ্কার করা; লেপন করি! ধূলি নিঘারণ ও গৃহ মার্জ্জন। 
(৪) 6806 ( বাংলা মলৃফা ) এক প্রকার অজীর্দরোগ, অত্যধিক 
শত ব| গ্ৰীদ্মহেতু হয়। এ রোগ হইলে কীটের ক্ষুধা মান্দ্য ও আহারে 
অরুচি হয়, এবং তাহাদিগকে লম্বাটে ও ফ্যাকাশে দেখা । অবশেষে 
গচিতে আরম্ভ করিয়! কালে| হয়া উঠে। ইছা! তড মারাত্মক যা 
সংক্রামক নহে; গ্রীন্মহেতু হইলে পাথাব ঘাতাস করিলে এবং শৈত্যহেতু 


গ্ৰ 


কতকগুলি ব্যাধির নাহ ও বঢ়া নিয়ে 


“হইলে কোন উঞ্ণতর স্থানে পরিবর্তিত করিলে তাহাদিগকে সুস্থ হইতে 


আমাদের দে. শর ব্যব্সারিদের খিশ্বাস বেশসকীট বড সুখী প্ৰাণী, 
একটু অনাচার 'মশুচি অবস্থায় ইহাদিগকে স্পর্শ কবিলে ইহাব| মবিয়ী 
যাঁয়। এজন্য তাঁহার! খুব পরিক্ষাব পরিচ্ছন্ন হইয়। পবিভ্রভাঘে ইহার 
পালন করিতে চেষ্ট! করে। 3 লেখক। 


শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী । 


৭৯ 


ee তল সপত, পলি লী সি এপি |. 


দেখা হা বন ‘প্ৰধান পা রর 
বা অতি শীতে ( ডিসেম্বর জানুয়ারী ) যা খোলা! স্থানে (যেখানে শীত 
৮৮৮ 

(৫) 0556676 ( বাংল! 3স| ) খাদের অধস্থাভেদে হয়; অল্প রস 
পত্ৰ খাইতে খাইতে যদি অধিক রসপূর্ণ পত্ত খায় তঘেই এই রোগ হয়; 
ইহা কোন প্রকার কীটাণুর দ্বার| সংঘটিত হয় না। কীট যত পুরাতন 
হয় খান্ৃপত্রও তত বড ও পুরাতন হওষ| দরকাঁব। জনাবৃষ্টির পর 
হঠাৎ বৃষ্টি হইলে পত্র বসপূর্ণ হইয়| উঠে এবং এই*রোগ জন্মে | ইহাব 
নিবারণ কল্পে পাত! বড গাছ হইতে ওয়! উচত ছোট ঝোপের নহে। 
ফরাশী গ্কুষকের৷ এই রোগ্গোৎপতিতে . পূর্ণ ফসল হইয়াছে স্থির করি! 

বোগকে শুভকরই মনে করে। যে যে স্থানে তু'তের বড় গাছ হইতে 
মা রা সেখানে এ বোগ দেখ! যায় ন৷। 
ঘাংলায় (ঝোপ তু'তের প্পাত| ধ্যযহৃত হয় যলিয়! ) এ রোগ খুব বেশি 
হ্য। 

(৬) 09০8 (লালি, রাষ্দিণবা কুরকুটে ) ইহা! ঠিক রোগ নহে; 
অনেক সময় গুটি না বাধিয়া কীট পতঙ্গ হইয়া পড়ে; কখন কখন 
তাঁহাঁদেব ডিমও হয়; কিন্তু সে ভিম্বমপ্র।ত সন্ততি সকলে এই প্রকনতধি- 
বৈষম্য অধিক লক্ষিত হয়। ইহা অনেক সমর বংশক্রমানুসাবী হয়। 
কীটেব শেষ দশায় খাঁ্যাল্পত! খা ‘নৈচাপাত|’ (নুতন ক্ষেত্রের খা ছায়ায় 
স্থানের গাত| ) খাইতে দ্বিলে এই অবস্থা ঘটে। 

(৭) Double-cocoon ( গেঁঠে-কোষ| ) বা দুইটি কীটেৰ একটি 
কোষ নিৰ্ম্মাণ । এই প্রকৃতিষৈষম্য বাংলার অধিক দেখা যাব না; যুরোপ, 
চীন জাপানে খুব হয়। এই িষদতা-3 বংশগত হয়। এই কোবেব 
সুতা ঘাহিছ কয়| যাঁধ না; একমত অনেকে প্রতাবণা করিষ! ইহা ঘীঘ্মবূপে 
বিক্রয করিয়া থাকে। 

(৮) Fly-Pest( মক্ষিকাব উৎপাত ) ঘাংলাধ রেশমের ধুব ক্ষতি 
কৰে। বেশমকীট গুটি বাঁধিবার পূৰ্ব্বে বা পবে সক্ষিকাব ডিম্বসঞ্জাত 
কৃমি সকল রেশমকীট সকল মারিয়া ফেলে। যদি গুটি বাধাৰ পব 
রেশমকীট মরিয়! যায়, তষে কোষ হইতে পতঙ্গের পরিবর্তে কতক গুলি” 
যক্ষিকার বাচ্চা! বাছিব হয়। যদি পালনগৃহ আক্রান্ত হয, তযে রেশম- * 
কীটের' বংশপাঁলন অসম্ভব হইযা.উঠে। ইহার প্রতিকার উপায় (১) এক 
বৎসর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ধীজের জম কেবল ডিম্ব সংগ্রহ কর! ৷ 
(২) ঘৎসরে ৩৪ ফসলের বেশি উৎপন্ন ন করা৷ (৩) মক্ষিকা নিযারণের 
জন্তু এই উপায়টি অনুস্থত হইতে পারে। গৃহের প্রধেশ “দ্বার হইতে 
বিপবীত দিকে ব| দূরে জানাল! রাখিয়া! তারের জালে আবৃত করিব! 
তাহার নিয়ে ভূমি হইতে ৫৬ ফুট উ'চুতে কিঞ্চিৎ কেবোসিন তৈল 
মিশ্রিত জলপূৰ্ণ গাল! রাখিয|”দিতে হয, এবং গৃহদ্ধারে ঘু'টেব ধোয়া 


করিষা দ্বার দিনের খেল| যথাসম্ভব বন্ধ রাখিতে হয়। মাছি ধেুষার দিকে 


ন| গিয়া জানালাব পণে ঘরে যাঁইধার চেষ্টা করিবে এবং জনের গাম্লার, 
পড়িব। ডুবিষা! সবিকে৷ 
(=) “Dermestus Vulpinus এক প্রকার বিঝি পোকা, রেশম- 


কীট খাইব| ফেলে। ইহ| মক্ষিকাঁর সত কীটেব গাষে ডিম পাড়ি! 


দেব; ডিম্বোদ্গত বিবি ধ্বংস করিতে আবস্ত করে। অনেক সময 
রেশমকীটের ডিম্বের সঙ্গে ইহাদেব ডিম্বও আনীত হইয়া উপদ্ৰব ঘটায়। 
সকল প্রকাব রোগের প্রধান প্রতিক।রেব উপরুসর্ধ্ব ধিষয়ে পবিষ্াঁব 
পরিচ্ছন্ন হওব| । 
এড়ি রেশমকীট পালন*ও সূত্র গহণ ৷ * 


ইহার পালন প্রণালী তু যেশমকীটের মতনই। কেধল ইহার 
কোষ হইতে স্থত্ৰ থুলিয], লওখা যাব না। গরদ বা তার কোষ হইতে 


৮০ '"_ প্ৰবাসী। [ ৭ম ভাগ 


Balt ii a Al besa ৬ (84555) যঁত অধিক হয়, তাঁহার ভারও তত অধিক 
হ্য' পতঙ্গ হয়। ইহাতে 
প্রাণ্তীবখর আধশ্যক হব ন|। ইহাব আশ শঙ্ক ও স্থাধী এজন্ত ঘহন্নন দেখা যায়। . ব্ছসামগ্রীসম্পন্ন জিনিষকে ভারি বলিয়া 
মাত ও ইন চাবে লাভ অপেক্ষাকৃত কম, তথাপি ইহাতে আব করান, ভুমব্যাকৰ্ষণেয় একমাত্র কার্য. সুতরাং, | 
অনেক স্রবিধ! আছে। আঁশ গ্রহণ করিবার প্রণালী £-- 

তিন কোৰ ছাট নিতি হইলে ফোৰৱদিকে কাকা গাছের বৃত্তির উপর পৃথিবীর আকর্ষণের কথা আলোচনা > 
ঘা ছাইয়ের জলে (15০) সিদ্ধ করিতে হব ও খুব ঠাসিতে হয়। ঠাণ্ডা করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির (06119) গুকত্বের 
হইলে পরিফাব জলে *ফেলিয়া ক্রমাগত ঠাসিতে হয। তৎপরে উঠাইয়া কাঁধ্য অনুসন্ধান আবশ্রক । 
জল নিংড়াইয়া! বৌন্রে শুকাইয়। চরকা খা টাকুতে সুত! তৈয়াৰ কুরিতে ৪82 উ | উত্তে 


পিয়া ধুনিযা অ চিডুইয়| লইতে হ্য। প্রাপ্ত হয়, তাহা স্থির করিবার অন্ত গত শতাব্দীতে কর্তক- 
| গুলি বৈজ্ঞানিক ঠিক্‌ পূর্বোক্ত প্রথায় গবেষণা আর্ত - 


; দি * ক্রিয়াহিলেন, এবং তাহারি ফলে এই প্রসঙ্গে দুইটি পৃথক 
উদ্ভিদের বৰ দ্ধবৈচিত্র | মতবাদ্রে সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। | 


আমর! সাধারণ উদ্ভিদের যে আকারপ্রকার দেখিতে পাই, এক্দল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিগেন, উদ্ভিদ-কোষে যে 
তাহার অনেকটা ছুমধ্য/কর্ষণের (0:2৮) ফল বলিয়া রস "ও শ্বেতসার (5026) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, * 
ডারুইন্‌ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের! স্থির করিয়া গেছেন। তাহার ভার উত্তিদনেহের.উপরের ও নীচের অুংশে বিভিন্ন 
কোন. গাছের ডালকে মাটির সহিত শুয়াইয়া রাখ, দেখিবে পরিমাশে চাপ দেগ়। কাগেই ইহাতে কতকগুলি কোষ, 
ডালটা বাকিয়া৷ মাথা bs করিবার ডি যে অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়! পড়ে। ১ম চিত্রটি 
কোন গাছের মূল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির, চারি 
ভিতর নামিয়া যাইতে দেখিবে। এই সকল ব্যাপার , , | 
ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে হয় বলিয়া বহুকাল সিদ্ধান্ত হইয়া | ০ 2০ 

*গিয়াছে। কিন্তু ঠিক কি প্রকারে সেই একই আকর্ষণ রডের রর 

“দ্বারা গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং অপরটি 2 ba 
' তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক LB 

কোন 'পণ্ডিতই ‘ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। "এম্‌ চিত্ৰ। চর 
প্রসিদ্ধ জীবতববিদ্‌ ডারুইন্‌ সাহেব বরিটিষ এসোসিয়েশনের ছুইটি কোষের ছবি। যখন কোনও গাছের ভালকে জোর 
এক বিশেষ অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন»_-পৃথিবীর করিয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, চিত্রের দক্ষিণ পার্থ অংশের 
টানে যে গাছের শিকড় নীচের দিকে ও গুঁড়ি উপরে গ্থায় তাহার কোষগুলি শুইয়া পড়ে। ডাল স্বাভাবিক 
উঠে তাহ! আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু কোন্‌ অবস্থায় খাড়া থাকিলে, কোষগুলিও বামপার্থের ছবিটির, 
*কৌশলে যে, একই উত্তেজনায় ধর বিপল্লীত কাধ্য ছুণ্টা ভায় খাড়া হইয়া থাকে।* জিনিষের ভার, তাহার তূসংলগ্ন 
হয়, তাহা আজো আমাদের অজ্ঞাত ৷ অংশেই' কার্যকারী হয়, কাজেই শায়িত, কোষের 
*ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছের 'ৰৃদ্ধির পূর্বোক্ত বৈচিত্- “১” চিহ্নিত অংশের উপরকার চাপ, “0” চিহ্নিত অংশ 
গুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পূৰ্ব্বে পৃথিবীর আকর্ষণ ৷ অপেক্ষা অধিক হইবারই কথা। বামের কোষটিতেও 
উত্ভিদদেহকে কি গ্রকারে উত্তেজিত করে দেখা আবশ্যক ; 4A” স্থান অপেক্ষা “৮ স্থানে অধিক চাপ পৃড়িবার”" 
এবং তাহার পর সেই, উত্তেজনা ছার! কি প্রকার কাধ্য সুস্তাবনা। একই কোষের উৰ্দ্ধ ও অধঃপ্রাচীরের উপরকার . 
পাওয়া সম্ভাবনা, তাহা বিবেচ্য । * '_ এই প্রকার চাপের বৈচিত্র দেখিয়া, উক্ত, পণ্ডিতগণ 
পাঠক অবস্তই জানেন, যে জিনিষের সামগ্রী পরিমাণ ইহাকেই ভুমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


২য় সংখ্যা । ] 


এই" সিদ্ধান্তটি (The theory of- HydiGsiatie or - 


radial Pressure) জগঘিখ্যাত জীবতত্ববিদ ফেফার 
(Peller) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন; জ্যাগেক্‌ 
= (22861) প্ৰভৃতি পঞ্ডিতগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক । 

নোল ও হাবারলা (Noll, Haberlandt) প্রমুগ্ধ 
বৈজ্ঞানিকগণ/দ্বিতীয় মতবাদের (Theory of Statoliths) 
প্রবর্তক । ইহারা কোষস্থ জলীয়ভাগের ভার গণনার মধ্যে 
আনেন নাই। কেবল মাত্র কোষস্থ শ্বেতসারকণ! প্রভৃতি 
গুরুপদার্থের (5০1it৮5) ভার লইয়া হিমাব করিয়!- 
ছিলেন। পারশ্বস্থ হয় চিত্র একটি ভূশায়িত ডালের চিত্র ৷ 





হয় চিত্ৰ। 


ভিতরকার ঘরগুলি এক একটি কোষ, এবং তাহাদের 
ভিতরে যে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিন্দুগুলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেত- 
সার প্রভৃতির কণা । পৃথিবী কোন জিনিষকে পাঁশাপাঁশিভাবে 
টানে না, সুতরাং কোষসামগ্রীর ভার চিত্রস্থ উদ্ভিবদেহের 
. “EE” এবং পু ৮৮ এই ছুই অংশের উপরেই পড়িবার 
কথা। “7” রেখাক্রমে যে চাঁরিটি কোষ সজ্জিত রহিয়াছে, 
তাহাতে কোষসামগ্রীর চাপ উহাদের অন্তঃপ্রাচীরের উপর 
পড়িতেছে, এবং «৷ E!” রেখার কোষগুলিতে তাহাদের 
চাপ প্র গুলির বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উদ্ভিদ 
কোষের ভিতর ও বাহিরের প্রাচীরের উত্তেজনশীলতা সমান 
নয়। কাজেই এ প্রকারে চাপ পাইয়া উদ্ভিদরেহের . এক 
পাৰ্শ্ব অপর পাৰ্শ্ব অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। 
পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, ভূমধ্যাকর্ষণজনিত চাপের 
যে এই বৈষম্য হয়, তাহাই ভূশায়িত ডালৈর মাথা উচু 
হওয়া ইত্যাদির কারণ। তা ছাড়া গাছের গুঁড়ি ও 
শিকড়ের পবস্পর বিপরীত দিকে বৃদ্ধি হওয়ার কারণ 
উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাঁহার! ভূমধ্যাকৰ্ষণের এ কার্য্যটির 
উপরেই সম্পূৰ্ণ নির্ভর করিয়াছেন। 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি বৈচিত্র ৷ 


৮১ 
পূর্বোক্ত, সিদ্ধান্ত ছ'টি যে বেশ স্নযুক্তি তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই, এবং পৃথিবীর টান যে উদ্ভিদ দেহের উপর 
উত্তেজ্গনা প্রয়োগ করে, এবং উদ্ভিদ মাত্রেরই যে সেই 
টানের দিক্‌ বোধ (GravipercePtion ) আছে, তহারো 
আভাস আমরা ও সিদ্ধান্তঘ্বয়ে দেখিতে পাই। কিন্ত 
কি প্রকারে সেই টান্‌ নান! অঙ্গে নানাপ্রকার উত্তেজনায় 
পরিষ্ঠত হয়, এবং কি কৌপলেই বা তাহারি ছারা গাছের 
বৃদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র আসে, তাহার কোন ব্যাখ্যানই , 
ওঁ সিদ্ধাত্তঘ্য় হইতে পাওয়া যায় না। 

ভূশায়িত ডাল কেন মাথা উচু করিয়া বাড়ে-_এই 
প্রশ্নটি লইয়া উক্ত সিদ্ধান্তিকগণের মধ্যে অনেক 'আ-লাচন! 
হইয়া গেছে। ইহাতে স্থির হইয়াছিল, শাখার ঠিক্‌ হুসংলগন 
দিক্‌টা পৃথিবীর টানে অধিক চাপ পাইয়া, উপরের দিক্‌ 
অপেক্ষা ক্রুত বাড়িতে আবৃস্ত করে, তাই শাখার অগ্রভাগ 
ধহুকাকারে বীকিয়া উৰ্দ্ধগামী হইয়া পড়ে। 

এই ব্যাখ্যানটি কতদুর সত্য তাহার বিচার আবস্তক্‌। 
আমরা গত চৈত্রের পপ্রবাসী”"তে “উদ্ভিদের বৃদ্ধি" শীর্ষক 
প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা হইতে যদি গাহে প্রকৃত 
সাড়ার (আণবিক বিরতি) প্রবাহ চলিতে থাবে, তবে 
তাহা গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার দ্বারা গাছ বৃদ্ধি 
রুদ্ধ হইয়া আস্। উত্তেজনা দ্বারা যে এক নসগ্রবাহু 
কোঁবপুরম্পরায় চলিয়া যে এক অপ্রত্যক্ষ বা অবান্তর 
সাড়ার উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূল কারণ । 
সুতরাং কোষসামগ্রীর চাঁপকেই যদি . ভুশায়িন্ড ডালের * 
সোজা হওয়ার কারণ বলা যায়, তবে বলিতে হয়, এ 
চাপের উত্তেজনার দ্বার চাপপ্রাপ্ত অংশের যে হদ্ধিগ্তস্তন 
হয়, তাহাই প্র ব্যাপারের মূল কারণ। কিন্তু নীচেকার 
অর্দেকটার বৃদ্ধিরোধ ও উপরের বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাক্রিলে, 
গাছ কখনই উপরের দিকে বীকিতে পারে না। এ অবস্থায়. 
তাহার মাথ! নিশ্চয়ই আরে! অধিক. নীচু হইয়া পুড়িত। 
কাঁজেই দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা উচু হওয়া সম্বন্ধে 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে, কখনই অন্রান্ত* বলিয়া শ্রহণ করা 
যায়. না। ইহার প্ররুত কারণ স্থির করিবার জগ, 
বিজ্ঞানাচার্ধ্য অগদীশচন্ত্ৰ বসু মহাশয়ের নূতন আবিষ্কার- 
পলির প্রতি দৃষ্টি করাংআবস্তক। 


্‌ 


৮২ 
=: - ভুশায়িত ভাল যখন ধনুকাকারে বীকিয়া মাথা উচু 
করে, তখন এই বক্রতার দুইটি কারণ আমাদের মনে 
আঁসিয়া পড়ে। (১)--হয়ত ডালের ভূসংলগ্ব অংশটা 
উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক বাড়িতেছে, অথবা (২) 
নিয়ার্দ্ধের বৃদ্ধি অঙ্গু্জ থাকিয়া, কেবল উপরার্থের বৃদ্ধিই 
স্বান "হইয়া আসিতেছে । আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয় 
এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রকৃত কারণ, তাহা স্থির করিবার 
অন্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং শেষে দ্বিতীয় 
কারণটিকেই যথার্থ বলিয়া প্রচার ক্লুরিয়াছেন। গাছের 
পড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত: দিকে বাড়িবার কারণ 
'জিজ্রাসা করিলে, আঁধুনিক”* উত্ভিদ্তত্ববি্গণ বলিয়া 

থাকেন,_ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই পিকড় ও গুঁড়ি 
নিজেদের বিশেষ বিশেষ ধর্খের অনুবর্তা এ প্রকার বিপরীত 
কাঁধ্য দেখায়। অর্থাৎ পৃথিবীর টান পাইলে নীচের দিকে 
বর্ধিত হওয়া একী শিকড়েরই একটা বিশেষ ধৰ্ম্ম, এবং 
'সেই 'প্রকার উপর দিকে বাড়া গুঁড়িরও একটি ধর্ম্ম। 
আচাধ্য' বন্ মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ব্যাখান 
গ্রহণ করেন ' নাই। তাহার মনে হইয়াছিল, আমরা 


সুপরিচিত প্রাকৃতিক কার্য্যগুধিতে জড় ও শক্তির যেমন, 


‘বিচিত্ৰ লীল| দেখিতে পাই, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাহারি 
* একটি। গাছের ডালে ও শিকড়ে এক একটা অদ্ভুত 
"রকমের বিশেষ ধর্ম আরোপ: করিয়া কারণ দেখাইতে 
যাওয়া, পশুশ্রম মাত্ৰ৷” সুপথ পাইলে গন্তব্যস্থানে পৌছানো 
সহজ ইইয়া পড়ে । উত্ভিদতবসন্ব্ধীয পূৰ্ব্বোক্ত জটিল 
"্সমস্তাগুলির সমাধান কোথায়, বঙ্গ মহাশয় দিব্যচক্ষে তাহা 
সুন্পীষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং কিছুকালের গবেষণায় 
“সঁকলগুলিরই ভিতরকাঁর "গুড় রহস্ত আবিষ্কার করিয়া 
“কেলিয়াছিলেন। টি 

" 'আচাধ্য বসু মহাশয়ের ও সকল রী, বুঝিতে 
হইলে, প্রথমেই তাহারি আবিষ্কৃত ছুই একটি নুতন তথ্যের 
রহিত পরিচিত হওয়া আবশ্তক। আমরা সকলেই দেখিয়াছি, 
' লক্জাবতী লতার ডালে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, 
“তাঁহার পাতা কিছুক্ষণের জন্ত নামিয়া গিয়া, ক্রমে পূৰ্ব্ববৎ 
খাড়া হইয়া দীড়ায়।' আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে যে 
আপবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে আঁরন্ত করে) আচার্য্য বস্তু 


প্রবাসী ।- 


[ ৭ম ভাগ। 


মহাশ াহাকেই পাতার: পড়রি কারণ' বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়টছেন। তা ছাড়া তিনি আরো! দেখাইয়াছেন যে, 


তাহার অণু সকল অসাড় হইয়া পড়ে, তখন সহশ্র আঘাতেও 


সেহ্বানের আণবিক বিকৃতি হয় না। লজ্জাবতী লতার 
'পত্ৰবৃত্তে খুব ঠাণ্ডা দিয়া, তাহাতে আঘাত উত্তেজনা প্রয়োগ 


কর, পাতা কোন ক্রমেই নামিবে না। সুতরাং দেখা 


‘যাইতেছে, উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়া প্রবাহিত 


হয়, স্খোনে ঠাণ্ড! দিলে, উত্তেঙ্গনার কাৰ্য্য রোধ হইয়া যায়। 
ভূশায়িত ডালের কোন অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, 
তাহা ভানিবার জন্ত আচার্য্য বস্তু মহাশয় শাখার উপরে ও 
নীচে ক্রমে শীতল জল সেচন করিয়াছিলেন। ইহাতে 
দেখা শ্রিয়াছিল, ডালের, তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন 
পরিবর্তনই হয় নাই, কিন্তু উপরে জল সেচন মাত্রেই তাহার 
উপরদ্ধিক উঠা ( Apogeotric movements ) রোধ 
হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভূশীয়িত ডালের উপরার্দই 
যে ভূমগ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হুইয়া ধনুকাকারে বাকিয়া যায়, 
তাহাতে অণু মাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। | 

_ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গাছের শিকড় কেন নীচের 
দিকে বাঁকিয়া যায়, এবং তাহারি গুড়ি ও শীখাপ্রশীখা কেন 
উপরে উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন ছুইটি প্রাচীন ও আধুনিক 
উত্তিদতভ্বিদগণের নিকট প্রকাণ্ড সমন্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। | 
পণ্ডিতগৰ গাছের উপর ও নীচের অংশে ইুণ্টা:পৃথক ধৰ্ম্ম 
আরোপ করিয়া যে ব্যাখ্য! দিয়া থাকেন, তাহার আমরা 
কোন অর্থই খুঁজিয়া পাই না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার! 
প্র বিশে বিশেষ ধৰ্ম্মগুলির মুল যত, দ্নিন, পধ্যস্ত, আবিফার 
করিতে না -পারিতেছেন, ততদিন কেহই তাঁহাদের এ 
ব্যাখ্যানে : বিশ্বাস স্থাপন* করিবে না 'ডারুইন্‌ সাহেব 
ভাপদ্বার শিকড়ের-অগ্রভাগের একটা পাশ ( Unilateral) 
উত্তেজিত করিয়া দেখিয়াছিলেন, শিকড়ের ডগা বাকিয়া সেই 


“উত্তেজনা হইতে দুরে যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেই -. 
" প্রকার উত্তেজনাই গাছের “বর্ধনশীল অপর কোন. অংশে 


প্রয়োগ হুরিলে তাহার ঠিক বিপরীত কাধ্য “দেখা যাঁয়। 
অর্থাৎ এ স্থলে মূলের অগ্রভাগ বাকিয়া উত্তেজনার কেন্দ্রের- 
দিকেই চলিতে আরস্ত করে। বলা বাহুল্য একই উত্তেজনার 


২য় সংখ্যা। ] উদ্ভিদের ৃদ্ধিবৈচিতর। ie 


শখ ওলগ কিস ডালত = পা পি সক 


এই ছুই বিপরীত ফলে ডারুইন্‌ অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন, হইয়াছে, এবং সেই তারের ভিতর,একটি তড়িৎ মাশক যত 
এবং বহুচিন্তায় ইহার অন্ত কোনও ব্যাখ্যান -না পাইয়া, (05150015157) সন্নিবিই আছে। কোনও. আঘাত 
এ গুলিও উদ্ভিদের বিশেষ ধৰ্ম্ম বলিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ উত্তেজনায় বৃক্ষ অঙ্গে যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার 
_ করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, এই সকল দিক ও পরিমাণ এ যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা যায়। আচর্য্য বৃ 
বিশেষ বিশেষ গুণ, উদ্ভিদ মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার মহাশয় দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ ছাঁণবিক 
অনুকূল বলিয়া, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে সেগুলি উত্তেজনার সাড়া চলিতে আরস্ত করিলে, ভড়িৎ মাপক যন্ত্রে 
ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজস্ব হইয়া দাড়াইয়াছে। শলাক্লা যে দিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়া চলিলে 
* যাহা হউক, গাছের উর্দ্ধাধঃ. অংশের বৃদ্ধিবৈচিত্র ও সেটি বিপরীত দ্বিকে ফিরিয়া পড়ে। “৪” চিত্রটির “পা” 
তাহাদের আঘাত অনুভূতির পার্থক্য সম্বন্ধে আচার্য্য বস্তু চিন্নিত স্থানে আঘাত দাও, দ্বোখবে “৫” চিহ্নিত যন্ত্রের 
মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাড়ক। উদ্ভিদের শলাঁকা বিচলিত হুইয়া পড়িতেছে। ইহা গ্র-অশ্বাতের 
কোন অঙ্গে আঘাত উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, আহত- স্থান রসপ্রবাহজনিত সাড়ার *কাজ,কারণ আমরা বলিয়াছি 
হইতেই উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া স্বতঃই. ছুই প্রকারের রসপ্রবাহের সাড়ার গতিই ক্রততর। এই-সাড়া .খামিয়া 
সাড়ার উৎপত্তি করে।* (১ম) আহত স্থান হইতে গেলে, শলাকাটিকে বিপরীতদিকে চলিতে দেখ! যাইবে, 
আরম্ভ করিয়া বসপ্রবাহের সাঁড়া। (২য়) আণবিক ইহাই সেই নাতিক্ৰুত প্রকৃত সাড়ার কাজ। 
বিকুৃতিজাত' সাড়া। এই দুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথমটিরই আচার্য বঙ্গ মহাশয় কোন, বৃক্ষণাধায় ওর চিত্রের 
বেগ ক্রুততর, এবং ইহাই গাছকে বাড়ায়। দ্বিতীয় অর্থাৎ অনুরূপ তার সংযুক্ত করিয়া তড়িৎমাপক যন্ত্রের শ্লাকার 
আপবিক বিক্লতিজাত প্রকৃত সাড়া কিছু মন্থর গতিতে চলে, বিচলন পরীক্ষা দ্বারা উত্তিবতত্বের অনেক জটিল শমস্তার 
এবং তন্বারা গাছের বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হয়। এই ছুই সমাধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই চিত্রের “০” চিহ্নিত 
বিচিত্র প্রবাহের কথ! অনুমানমূলক নহে, জীবিত উদ্ভিদের অংশস্থ*্্‌” স্থানটি তাপ প্রয়োগ করিয়া বা চিম্‌ট ফাটিয়া! 
অঙ্গে আঘাত দিলেই যে ত্র ছুই সাড়া বিভিন্নগতিতে সর্বাঙ্গে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।- তড়িত্মাপক যে কেবল, 
ছড়াইয়া পড়ে, আচার্য্য বস্তু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় তাহ! রসপ্রবাহের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তার-পর তিনি, 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিত্ব জানিতে হইলে, সেই'স্থানেই আবার বহুক্ষণ ধরিয়া প্রবল উত্তেজনু! প্রয়োগ 
বৈদ্যুতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ ৷ ওয় চিত্রের “এ” আরম্ভ করিয়াছিলেন! ইহার ফলে, প্রথমে রসগ্ররাহের 
অংশের “A” চিন্তিত স্থানটি কোনও শাখার একটি বর্ধনশীল সাড়া, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তে্নার সীতা যনে 
অংশ। ওঁ স্থানে একখণ্ড তারের একপ্রান্ত সংলগ্ন করিয়া, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্যতীত আচার্য্য বসু মহাশয় 
*১* চিত্রের “A* চিহ্থিত শ্থানেও উত্তেজনা! প্রয়োগ কিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে কেবল আণবিক সাড়ার প্রবাহের লক্ষণ 
হস্তে প্রকাশ হইয়া পড়িয়া ছিল, রস প্রবাহের উত্তেজনান লক্ষণ" 
এ স্থলে মোটেই দেখা যায় নাই। . 
পূৰ্বববৰ্ণিত পরীক্ষাগুলিয়, ফলে বেশ বুঝা যায়, বর্মনণীল 
(a) (৪) eld) অংশ হইতে কিছু দুরে, অর্থাৎ “I” এর মত স্থানে একদিক 
~ ওয় চিত্ৰ । | ধৰিয়া ( 0:815222 ) উত্তেজনা দিলে," শাখার সেই দিক্‌ 
তাহার অপরপ্রাস্তটিকে এক নিকটবর্তী পত্রে সংযুক্ত রাখা. দিয়া কেবল রসপ্রবাহের ক্রুত ৬২ আরস্ত রর 
এরা তে অশিবিক বিরুতিআত প্রকৃত ষাড়ী মৃদু উত্তেজনায় সে 
ও ৮ মোটেই পৌছায় না, এবং এই প্রকার এক্‌ বব 





৮ 


[উত্তেজনীয়/ শাখার অপর পাশের কোন প্রকার বিকার হয় 
'না। - বর্ধনশীল অংশে যদি প্রকৃত উত্তেজনা! উৎপাদন করা 
আঁবন্তক হয়, তবে সেই স্থানে বা “I” এর মত দূরবর্তী 
‘অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করার আবম্ঠক হয়'। 
'আধাত-উত্তেজনাজাত ওঁ রসগ্রবাহথে ও আণবিক সাড়ায় 
উত্ভিদদেহের আকারগত কোনও পরিবর্তন হয় কি. না, 
এখন; আলোচনা করা যাউক। এই অঙ্গবিক্ৃতির ক্কাপার 
ুর্বিতে' হইলে, রসপ্রবাহ দ্বারা গাঁছের বৃদ্ধি ও আণবিক 
'বিকৃতির--প্রবাহ্‌-্বারা' যে সেই বৃদ্ধির রোধ হয়, এই দু'টি 
_ শ্থুল' কথা সৰ্ব্বদা মনে রাখা আবশ্তক। আমরা পূৰ্ব্বপরীক্ষায় 


দেখিয়াছি; দুরবর্তী স্থানে আঘাঁত' দিলে, শাখার আহত . 


'পাৰ্শ্ব ধরিয়া কেবল রসপ্রবাহের সাঁড়াই বর্ধনশীল অংশে 
'পৌঁছায়। কাজেই এ স্থলে অনুত্তেগ্রিত পার্শ্ব টি অপেক্ষা 
উত্তেজিত পাৰ্শ্ব টিই -বাঁড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার 
ফলে, শাখাটি ধন্গকাঁকারে বাঁকিয়া ধায়। * বলা বাহুল্য 
'এস্থলে। শাখার উত্তেজিত অংশটা ধনুর- কুন্দ (০০:৮৩) 
পৃষ্ঠে "আসিয়া পড়ে। উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া শাখা- 
ডারুইন্‌ সাহেব অবাকৃ- হইয়া পড়িয়াছিলেন। আচাং 
‘বহ: মহাশয়ের পূৰ্ব্ববৰ্ণিত প্রত্যক্ষপরীক্ষাসিদ্ বাগান 
লই প্রাচীন মাটির মীমাংসা হইয়া বাইতেছে। + 

'” আমরা পুর্কোর পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্ধনশীল অংশ 
__ হইতে দুরে প্রবল উত্তেজনা দিলে, প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ 
চলিয়া -শেষে কেবলমাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ 


পায়। আঁপবিক সাড়া গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই : 


এখাঁনে শাখার উত্তেজনাপ্রাপ্ত দিক্টার' বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া, 
অপর পাৰ্বের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া, 'সেটি 
"ধনুফাকারে বীকিয়া পড়ে। এস্থলে ধনুর ম্যব্স (০০০- 
০৪৩) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে।' বৃক্ষ অঙ্গে প্রবল 
তাপ প্রয়োগ করিয়া ডারুইন্‌ সাহেব, তাঁহার "আগ্রতাগটিকে 
যে উত্তেজনার দিকেই যাইতে দেখিয়াছিলেন; তাহার 
ব্যাখ্যান আমরা পূর্কোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বেশ বুবিতে পারি। 
দুরে উত্তেজনা প্রয়োগ "না করিয়া, ' ঠিক্‌ বর্ধনশীল 
7: কোন জিনিষের একট! পার্থ অপর পাৰ্শ্ব অপেক্ষা প্রসারিত হইলে 


-সেটুর় ধমুকাকায়ে- বীকিয়া-ষাওয়ারই ডে্সজ্জাবনা, পাঠক একটু চিতা 
করিলেই দ্কাহ| বুঝিতে পারিষেন। 





- প্রবাসী । 
অংশেই বুট আঘাত ছিলে, শাখার বিকার বিকৃতি হয়, 


[ ৭ম ভাগ। 


আচার্য্য বস্থ মহাশয় তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ওয় 
চিত্রের ”১* অংশটির ৮১” চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার 
বর্ধনশীল অংশ। 
উত্তেজনা! প্রয়োগ কর! হইল। এখানে উত্তেজনা প্রাপ্ত 
স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং 
তাহারি ঠিক বিপরীত অর্থাৎ “B* চিহ্নিত অংশে কেবল 
রসপ্রবাহের চিহ্ন দেখা যাইবে । * কিন্তু আমরা দেখিয়াছি 
রসপ্রবাহ গাছের বৃদ্ধি করায়, এবং প্রকৃত সাড়ার বৃদ্ধি 
রোধ হইয়া যায়। কাজেই পূর্বোক্ত প্রকারের উত্তেজনায়, 
এখানে *£* অংশের বৃদ্ধি রোধ, 31» ও *]3* এর বৃদ্ধির 
ক্রুততা সংঘটনই সম্ভাবনা । ৷ প্রত্যক্ষ পরীক্ষায়, অবিকল এই 


মনে করা যাউক, গর স্থানে ষেন-মৃত্ _ 


ফলই পাওয়া গিয়াছিল;--শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া * 


ভিন উনার বেজ বাদে গাজ পৃ কানিয়া 
দ্ৰীড়াইয়াছিল। 

পূর্কোক্ত প্রকারে “A” চিহ্নিত স্থানে প্রবল উত্তেজনা 
দিলে, পূর্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ শাখাটি 
ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় বটে, কিন্তু" উহার "উত্তেজিত 
) অংশটা তখন ধুর কু পে আসিয়া পড়ে। কারণ এস্থলে 
প্রবল উত্তেজনায় *A” অংশটি অসাড় হইয়া যায়, এবং 
তাহারি বিপরীত দিক অর্থাৎ *B” স্থানে প্রকৃত উত্তেজনা 
আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই মোটের 


উপর'"B* স্থানের তুলনায় “A” স্থানের বৃদ্ধি অধিক হইয়া ৰ 


পড়ায়, শাখাটি বাকিয়া যায়। | 
উল্লিখিত পরীক্ষাপ্তলিতে সাড়ার প্রবাহের কোনদিকে 
যাওয়া সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচার্য্য বন্ধ 
মহাশয় ওঁ কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা! যেন কেহ মনে না 
করেন ৷ উদ্ভিদ দেহে সত্যসত্যই উত্তেনন| প্রয়োগ করিয়া 
ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, বহু মহাশয় পূর্বোক্ত 
তথ্যগুণির হুপ্রতিষঠা করিয়াছেন। 

এখন আঁচাধ্য বন্থ মহাশয়ের পূর্বোক্ত আবিষারগুলি _ 


হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত উত্তেজনায় ডালও 
" গাছের আঁশ (73৮) যেদিকে থাকে, উত্তেজনা মনত্ৰই যে তাহা 


অনুসরণ করি সহজে চলাফেরা করে আচাৰ্য বু মহাশয় অনেক পরীক্ষা 
তাহ| প্রত্যক্ষ দেখাইবাছেন। আঁশ ভেদ করিয়া! অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে 
উত্তেজনা সহজে চলিতে পারেনা । 


২য় সংখ্যা ৷ ] 


শিকড়ের নানা বিকৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের 
অঙ্গ বিশেষে যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মের কল্পনা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অমুলক। আঘাত উত্তেজনার 
- মাত্রা ও প্রয়োগ স্থান ভেদে কখনে| রসপ্রবাহ'এবং কখনো 
প্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্ত লাভ করিয়া, উদ্ভিদের 
শাখামূলকে যে কত বিচিত্রভাঁবে বীকাইয়! বাড়াইতে পারে, 
তাহা আচাৰ্য্য বস্থ মহাশয় শত শত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়াছেন ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদের মূল 
ও কাণ্ডের ধৰ্ম্ম পৃথক নয়, উভয়েই আঘাত উত্তেজনায় 
একই প্রকারে সাড়া দিতে পারে। | 

এখন ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় 'গু'ড়ির উপরদিকে 
যাঁওয়| ও শিকড়ের নীচে নাসার কারণ প্রসঙ্গে আচাধ্য বসু 
_ মহাশয় কি বলেন দেখা যাঁউক। বলা বাহুল্য এসম্বন্ধে 
আধুনিক ডউদ্ভিদতৰ্ববিদ্‌গণ গুঁড়িও শিকড়ে এক একটা 
বিশেষ ধর্মের আরোপ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, আচার্য্য বস্তু মহাশয় তাহাতে মোটেই আস্থা স্থাপন 
করেন নাই। ইনি বলিতেছেন শাখা ও মূলের ধৰ্ম্ম একই 
-মধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রসপ্রবাহের 
সাড়া, এবং অপরটিতে আণবিক উত্তেজনার সাড়া কাজ 
করে বলিয়া, আমরা উদ্ভিদের ওঁ ছুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজি 
দেখিতে পাই। মনে করা যাউক, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থান 
হইতে কোষসামগ্রীর (5£5.6011005) ভারজনিত মুদ্ 
উত্তেজনা একপার্শ্ব বহিয়া শিকড়ে আসিয়া পৌছিল। 
এস্থলে প্রকৃত সাড়া প্রবাহ আসা অসম্ভব) কারণ মৃদু 
উত্তেজনায় কেবল ড্ৰুততর রসপ্রবাহের সাড়া চালিত হয়। 
কাজেই এখানে দূরবর্তী মৃ উত্তেজনা দ্বারা শিকড় যে বীকিয়া 
বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হইয়| মাটির ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! আবার মনে কর! যাউক, বৃক্ষের 
গুঁড়ির সৰ্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কোষসামগ্ৰীর চাপে, যেন সেটি 
প্রতুক্ষভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। এস্থলে রসপ্রবাহের 
‘সাড়া কাজ করিতে পারিবে না, * কেবল প্রকৃত সাড়াই 
প্রাধান্ত লাভ করিয়া গু'ড়িকে বীকাইয়া দিবে। আমরা পূর্বেই 
* কারণ আহত স্থানেব কোঁধ হইতেই জল বহিৰ্গত হইখ! দূরবর্তী 


স্থানে রসপ্রধাহের সাড়ার উৎপত্তি কবাধ। এজন্য ঠিক্‌ আঘাতপ্রাপ্ত 
স্থানে কেবল প্রকৃত সাঁড়াই দেখ! যাঁয। ' 


জগ 





মাথায়'ঘোল। 


৮৫ 


দেখিয়াছি, প্রকৃত সাড়া-ও. রমপ্রবাহের সাড়া উদ্ভি দেহকে 
ঠিক্‌ বিপরীত দ্বিকে' বীকাইয়া দেয়। সুতরাং সেই পূর্বের 
উদ্বাহরণে রসপ্রবাহের সাড়ায়, শিকড়টা যে দিকে সীৰ্কিয়া- 
ছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় গু'ড়িটা যে তাহার-ঠিক্‌ বপরীত 
দিকেই বাঁকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। 

শিকড়ের নীচেব দিকে নামা -ও স্ত'ড়ির উশরদিকে 
উঠাছক বৃক্ষদেহের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধৰ্ম্ম কল্পনা করিয়া, 
পূৰ্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ Geotropism, এবং Apo-g>0tro- 
Pis™m প্রভৃতি যে সকুল শব্দ রচনা করিয়াছিলেন, সেশ্যলি যে 
কত নিরর্থক, আচার্য্য বস্তু মহায়য়ের পূর্বববর্ণিত আবিছারগুলি 
হইতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নীচের দিকে 
নাম! ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় ও শাখার বিশেষ ধৰ্ম্ম 
নয়। জড়দেহে আঘাত উত্তেজনা দিলে, তাহার যে আণবিক 
বিকৃতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মূল ধর্ম । উদ্ভিদের 
অঙ্গবিকৃতি উঠা নাম| বীকাঁচোরা সকলই জড় < শক্তির 
সেই এক নহাধৰ্ম্ম ঘা সৰ্ব্বদাই নিয়মিত হইতেছে। 

* জগীজগদানদদ রানি । 


“মাথায় হে |? ০ 
কোন অপকৰ্ম্ম করিলে মাথায় ঘোল ঢালার কথা আমাদের* 
দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি 
গল্প পাওয়া যায়। নিয়ে তাহা অনুদিত হইতেছে 

ভগবান্‌ (বদ্ধ) যখন জেতবনে বিহার করিতে ছিলেন; 
তখন তিনি আয়ুগ্নান্‌ ‘লকুণ্টক’ ভদ্রিকের বিষয় ইহা বলেন! 
আয়ুগ্নান্‌ “লকুণ্টক' বৌত্বশাসনে প্রজ্ঞায় প্রসিদ্ধ, মধুযুস্বর 
মধুরধৰ্ম্মকথক, তত্বনিৰ্ণয়োচিত জ্ঞানসম্পন্ন ও অত্যন্ত ক্ষীণা- 
সব ছিলেন; কিন্তু অশীতি ক্কুবিরের মধ্যে (দেহ: প্রমীণে 
নিকৃষ্ট, ও “সামনেরের” (সামনের-প্রথম শিক্ষার্থী, শৈক্ষ, 
noyice) 'ন্তায় ক্ষুদ্র ছিলেন,--ষেন ক্রীড়ার জন্ নির্মিত 
হইয়াছেন। - 

এক দিন তিনি তথাগতকে EE শ্ৰেতবনের 
অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিলে, ‘দশবলক্্‌ (বুদ্ধকে) বন্দনা করিব? 
এই মনে ক্রিয়া ত্ৰিশন্জন*আনপদ ভিক্ষু জেতবনে প্রবেশ 
পূৰ্ব্বক বিহারের' অস্ত হে হুবিরকে (লকুণ্টীক) দেখিতে 


৮৬ 


পাইলেন | তাহারা ইহাকে 'লামণের' = মনে নে করিয়া (উপহাস- 
ভাবে) ইহার চীবর পাৰ্শ্ব ধরিতে লাগিলেন, হস্ত ধরিতে 
লাগিলেন, মস্তক ধরিতে লাগিলেন, নাক মলিতে 
লাগিলেন ও কাণ ধরিতে লাগিলেন, এবং তাহাকে 
চালিত করিয়া ও (রূপে) হস্তদ্বার| দুর্ব্যবহার করিয়া, গাত্র 
চীবর স্থাপন পূৰ্ব্বক শান্তার (বুদ্ধ) নিকট গমন করিলেন ও 
তাহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর 
শান্তা মধুর সম্ভাষণ করিলে তাহার; জিজ্ঞাসা করিলেন 
“মাননীয়, স্থবির ‘লকুণ্টক’ ভদ্রিক নামে আপনার একজন 
মধুর ধর্মকথক শ্রাবক আছেন, শুনিযাছি। তিনি এখন 
কোথায় আছেন ?” °° 

“ভিস্কুগণ, IE বা EON 

গথা, মাননীয় ।’ 

“ভিক্ষুগণ, দ্বারস্থিত অন্তরগৃহে তোমরা ধাহাকে দর্শন 
পূৰ্ব্বক চীবর পার্্াদি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, ইনিই তিনি ৷’ 

“মাননীয়, এইরূপ প্রার্থিত-প্রার্থন পুর্ণমনোরথ* শ্রাবক 
কি কারণে অল্পপ্রভাব হইয়াছেন 1” 

স্বয়ংকৃত পাপের জন্য |” 

ভগবান্‌ এই বলিয়া, তাহাদের দ্বারা প্রাধিত হইয়া 
,অতীষ্টি কথা বলিতে লাগিলেন 
* “পুরাকালে বারাণসীতে যখন ব্রহ্মদত্ত রাজ্য করিতে- 
ছিলেন, তখন বোধিসত্ব দেবরাজ শত্ৰু হইয়াছিলেন। “সেই 
সময় ব্ৰহ্মমত্তকে জীর্ণ, অরাপ্রাপ্ত হস্তী, বা অশ্ব, বা গরুকে 
দেখাইতেঁ পারা যাইত না। ব্ৰহ্মদত্ত ক্রীড়াশীল হইয়া সেই 
প্রকার হস্তি প্রভৃতিকে দেখিলেই বন্ধন করাইতেন ; পুরাতন 
শকট দেখিয়া তাহা ভগ্ন করাইয়া "দিতেন ; বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে 
দেখিলে মলাহ্বান করাইয়! উদরে প্রহার করাইতেন, ভূমিতে 
"পণ্ডিত করাইতেন, আবার উঠাইয়৷ ভয় প্্বৰ্শন করাইতেন, 
বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিলে, লঙ্ঘক (বাজীকর) গণের মত ভূমিতে 
সম্পরিবর্তনাদি ক্রীড়া করাইতেন, যদি দেখিতে না পাঁইতেন, 
“অমুকের ঘরে বৃদ্ধ আছে’--ইহ| গুনিয়াও গ্রে বৃদ্ধকে) 
আহ্বান করাইয়া ক্রীড়া-করিতেন। 

মনুষ্যগণ লজ্জিত হইয়া রাষ্ট্রের বাহিরে নিজের পিতা 
মাঁতাঁকে প্রেরণ করিতে লাগিলু। সাত্‌ পূজন ধৰ্ম্ম, পিতৃ 

* মূল--‘পক্ষিত পথনে! অভিনিহার সপন!” । 


প্রবাসী । 


she সি 


[ ৭ম ভাগ | 
পূজন ধৰ্ম এছিয় হইল। রাজসেবকগণ ক্ৰীড়াীলের স্কায় 
হইয়া উঠিলের্ন। লোক মরিয়া মরিয়া নরকচতু্টয পূৰ্ণ 
করিতে লাগিল, দেবপরিষৎ পরিহীন হইল। 

শক্র অভিনব দেবপুত্রগণকে দেখিতে না পাইয়া ইহার 


কারণ কি চিন্তা করিয়া জানিলেন, এবং “ইহাকে দমন করিব” 


এই মনে করিয়া (নিজের) বৃদ্ধরূপ নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক পুরাতন 
শকটে দুই পাত্র* তক্র স্থাপন করিয়া হুইটী বৃদ্ধ বলীব্দি 
যোজন পূৰ্ব্বক এক উৎসব দ্বিবসে,--যখন ব্ৰহ্মদত্ত অলঙ্কৃত 
হস্তীতে আরোহণ করিয়া অলঙ্কৃত নগরকে প্রদক্ষিণ করিতে- 
ছিলেন, তখন বন্ত্র-(কম্বল) আচ্ছাদিত + হইয়া, সেই যান 
চালাইতে চালাইতে রাজার অভিমুখ হইয়া গমন করিতে 
লাগিলেন। রাজা লীর্ণযান দেখিয়া বলিলেন “এই যাঁনকে 
অপনীত কর!’ (তাঁহার) মন্গষ্যগণ বলিল “কোথায় দেব, 
আমরা ত দেখিতে পাইতেছি না |’ শত্রু নিজের প্রভাবে 
কেবল রাজাকেই নিজে দেখা দ্বিতেছিলেন1 অনন্তর 
রাজা বহু নিকটবৰ্তী হইলে, শত্ৰু উপরিভাগে ক্ষেপণ করিয়া 
তাঁহার মস্তকে একটা পাত্র ভগ্ন করিলেন, এবং তাহাদ্বারা 
রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্বিতীয় পাত্রকেও (রাজার 
মস্তকে) ভগ্ন করিলেন। রাজার মন্তক হইতে চারিদিকে 
তক্র গলিয়া পড়িতে লাগিল! তিনি তাহাতে গ্ৰীন ও লঙ্জিত 
হইলেন, এবং ভুগুপ্না করিতে লাগিলেন ৷ 
অনন্তর শত্ৰু যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা উপক্রত 
হইয়াছেন, তখন শকট অন্তৰ্হিত করিয়া শক্রশরীর নিৰ্ম্মাণ 
পূর্বক আকাশে বজ্ৰহস্তে অবস্থান করিয়া তৰ্জ্জন করিলেন 
‘পাপ, অধান্মিকরাজ ! তুমি কি কখন বৃদ্ধ হইবে না? 
তোমার শরীরকে জরা কি প্রহার করিবে না? ক্রীড়াশীল 
হইয়া বৃদ্ধগণকে বাধা প্রদান করিতেছ | এই কর্ম্মকারী 
কেবল তোমার জন্তু মন্বুম্যেরা মরিয়া মরিয়া নরকসমূহ 
পরিপূর্ণ 'করিতেছে! মনুব্যেরা পিতামাতাকে সেবন করিতে 
পাঁরিতেছে ন| ৷ তুমি যদি এই কৰ্ম্ম হইতে বিরত না হইবে, 
বঞ্জ দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। এখন হইতে আর 
এই কৰ্ম্ম করিও না” 


* মূল ‘চাটী'। 
* + পিনোতিক নিবনদ ইহায় সংস্কৃত শ্য পাওয়া বাবা, ফা... 
Rouse ( অনুবাদক ) ‘পিনোতক’ শব্বের অর্থ %৪৪৪ লিখিয়াছেন। 
Childers হস্ম ও কম্বল উভয় অর্থ ই হইতে পারে ঘলেন। 


পরে শত্ৰু মাতাপিতার গুণ বলিয়! *_ 


তা 


বর সংখ্যা।] 


পাশ ত "দত্ত 


ও বৃদ্ধপূজন-বৰ্মেয ফল প্রকাশ করিয়া, উপদেশ প্রদান 
পূৰ্ব্বক নিজের স্থানেই গমন করিলেন। রাজাও সেই হইতে 
তাঁদৃশ কৰ্ম্ম করিতে মনও করিলেন না।” 

শান্তা এই অতীত কথা বলিবার পর ৬ হইয়া 
এই গাঁথা ছুইটী বলিলেন 


প্হংস| কোধ্চ| মযুরা চ হখিয়ো পসদা মিগ| ৷ 

স্ব সীহস্স ভায়ন্তি, ন’খি কারন্সিং তুল্যতা ৷ ১1 
এবং এবং মনুন্সেন্গ দহয়ে| চে পি পঞ্ষা। 

সো হি তথ মহ! হোতি নেষ বালে! শবীবৰা তি ॥ ২ ॥" 


শান্তা এই ধৰ্ম্মদেশনা বলিয়া সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া 
জাতককে সম্যক্‌ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন (সত্যপর্যযবসানে 
সেই ভিক্ষগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রোতাঁপন্ন, কেহ কেহ 


, সক্বদাগামী, ও কেহ কেহ অর্থৎ হইয়াছিলেন)_ সেই সন্ময়ে 


রাজা লফুণ্টক ভদ্রিক হইয়াছিল, সে সেই ক্রীড়াশীপতায় 
অন্তের ক্লেশহেতু, হ্ইয়াছিল। আর শক্ত হুইয়াছিলাম 
আমিই ৷” 1 
জীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। 
হংস, ক্ৰৌঞ্চ, মধুর, হস্তী, পূষ (বিন্দু খিশিষ্ট হরিণ) ও অপরাপর 
এ 
1১। 
এবমেধং মমুধ্যেযু দহরশ্চেদগি প্রজ্ঞাবান্‌। 
সোঁহপি তত্র সহান্‌ ভবতি নৈধ বালঃ শরীরধান্‌ ] ২ ॥ 
এই প্রকারই মনুয্যগণের মধ্যে ঘালকও যদি প্রজ্ঞাবান্‌ হয়, সেও 


সেখানে মহাঁন্‌, বালক মহাশরীব হইলেও মহান্‌ হয় ন| । 


পেকিং রাজপুরী । 


(8) 


‘সম্রাটের চীনদেশের উন্নতির চেষ্টায় বাধা পড়ায় তাহার 


হৃদয় অবসন্ন হইয়! পড়িল। ষ্টাহার এই উন্নত আশা 
ছিল যে তিনি চীন সাম্ৰাজাকে উন্নতির পথে ধাবিত 
করিয়া, পৃথিবীর অপরাপর শক্তিশালী জাতিগণের মধ্যে 
মান্তগণ্য হইবেন এবং জাপানকর্তৃক পরাভবের প্রতিশোধ 


লিইবেন। কিন্তু হায়! তাহার সেই সুখন্বপ্র অচিরে ভাঙ্গিল। 


* সংস্কৃত--হংস্থাঃ ক্ৰৌঞ্চ! মযুবাশ্চ হস্তিনঃ পৃষ্চ| মৃগাঃ। * 


মৰ্ত্সে সিংহস্ত (সিংহাৎ) বিভ্যতি, নাস্তি কারে তুল্যতা ॥ ১ ৷ 
1 এই জাতকের নাম 'কেলিশীল' জাতক; দ্বিতীয় খণ্ডের ২১,ও সমগ্ৰ 
গ্রন্থের ২:৩ সংখ্যক । 


পেকিং রাজপুৰী। 
উবার ‘হাজো ডিজি, আর হইল এই বন 


৮৭ 


বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাহা সেই 


- অদৃঢ় দ্বেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি কাতর হইয়া পিলেন। 


এই ঘটনাটা সম্ৰাজ্ঞীর শক্রগণের এবং বিদেশীয়গণের 
মধ্যে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হইল, যে বৃদ্ধা সম্া্জী 
সম্ৰাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন | আবার রাজ- 
পুরীর বাহিরে রাষ্ট্র হইল যে সমাটকে তিনি বাঁরারুত্ধ 
করিয়াছেন, পুনরায় কেহ কেহ রটাইল যে কৃদ্ধারাণী 
কোয়াংশুকে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করিতেছেন! হায়! 
যে দেবর ও ভগ্নী-পুত্ৰক্লবে তিনি বাল্যাবস্থ। হইচ্ছে পুত্র 
নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন, যাহাকে তন্ত কোন 
রাজকুমারের সাধ্য দাবী উপেক্ষা করিয়া রাজসি হাঁসনে 
বসাইয়াছেন তাঁহাকে তিনি হত্যা করিবেন এও কি সম্ভব 
হয়? বলা বাহুল্য যে পেকিনের ফরেন পিগেশনেই এই 
প্রকার কর্য্য সংবাদের হুষ্টি প্রচার অধিকতর পরিমাণে 
হইতে লাগিল। এই সকল বিদ্বেষহুচক মিথ্যা স্বাদের 
সত্যত! নির্ধারণ কেবল সময়সাপেক্ষ ছিল। তাহ এখন 
প্রমাণ হইয়াছে। বৃদ্ধারাণী সম্রাটকে হত্যা করিতে 
চাহিলে তাহার যে সকল সুযোগ, লোকজন ও অপিপত্য 
ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসেই সম্াটকে হত্যা করিতে, 
পারিতেন। 

বিদ্বেশীগণ ইহাঁও রাষ্ট্র করিয়াছিলেন, যে বৃদ্ধা নৃহারাণী 
সম্রাটকে তাহার সিংহাসনের পার্খে দণ্ডায়মান «াঁকিতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। এ কথাও সত্য নহে। কেননা 
তিনি সমাটের নিকট একাধারে জেঠী, মাসী এল ধূর্ম- 
মাতা রূপে বর্তমানা ; কারণ বৃদ্ধারাণী তাহাকে দত্তক 
পুত্র গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহাকে সিংহাসনের অধেকারী , 
করিয়াছিলেন। “এমন যে মহামান্তা ব্যক্তি, তীহর সঙ্গে 
সম-আসনে উপবেশন করা চীনদেশের, চীনদেশের কেন, 
সমস্ত আসিয়াবাঁসীর নিকট নিয়মবিরুদ্ধ । ইউরোপীয়গণের 
নিকট এ দৃশ্য দৃষ্টিকটু হইতে পারে। কারণ ভাসিয়া- 
বাসিগণ পিতামাতাকে অবনত হইয়া প্রণাম কর পূৰ্ব্বক 
তাহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন *করিয়া থাকে, কিন্তু 
ইউরোপীয়গণ পিতামাতাকে প্রণাম করার পরিবর্তে কর- 
মৰ্দ্দন’ করিয়া থাকে। ' সম্ৰাজী সম্ৰাটকৈ এ. বিষয়ে 


৮৮ 


জোর করিয়া, বাধ্য করেন নই, কিন্ত সম্ৰাট নিজেই 
ইচ্ছাপূৰ্ব্বক, :“পুর্বরপুরুষগৃণের নিয়মানুসারে এই প্রকাব 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা মহাঁবাণী এখনও 
রাজ্যের শাসনকার্যা পরিচালন করিতেছেন। তাহার বয়স 
এখন ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এ বয়সে. তাহার 
বিশ্রাম লওয়াই বিধেয়, কিন্তু রাজ্যে এখনও বিশেষ হুশৃঙ্খলা 
হয় নাই। তাই সাহস করিয়া রাজ্যের ভার আপন হন্ত 
হইতে সম্ৰাটকে দিতে সাহস পান না। 

সম্ৰাজ্ঞী সংস্কারক দলকে ধ্বংস ক্রিয়া নিজে শাসনভার 
লওয়া অবধি বিদেশীগণ তাহাকে, *এ্টিফরেণ” অর্থাৎ বিদেশী- 
ঘেবী মনে করিয়া স্বণা করিয়া থাঁকেন। এবং সময় সময় যে 
গোয়ার ও মূৰ্খ চীনাগণ কোন কোন বিদেশীর প্রতি 
অসন্যবহার করিয়া থাকে, সে কাধ্যগুলিও বুদ্ধারাণীর 
প্ররোচনায় হইয়া থাকে বলিয়া রটনা, করিয়া থাকে। 
তাহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের দুই বৎসর মধ্যে “বক্সার 
গুপ্তসমিতির দল” ক্রমে প্রবল ও অধৈধ্য হইয়া উঠিতে 
লাগিল এবং নানা স্থানে বিদেশীগণের উপব, অত্যাচার 
আরস্ত করিল। এই ঘটনা গুলিও বৃদ্ধারাণীর চক্রান্তে 
ঘট্ব্বাছিল বলিয়া তাহাগ্ম প্রতি বিদেশীগণ তুদ্ধভাব প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কোন নিরপেক্ষ বিদেশীর 
মতে এ কথা সত্য -নহে। এই গুপ্তসমিতি বহু 
কাল হইতেই চীনদেশে বর্তমান অ'ছে, ইহা চীনজাতির 
দৈনিক জীবনের এক গুহ অংশ বলিলেও ভুল হয় না। 
এই গুপ্তসমিতির সঙ্গে ধৰ্ম্দের বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন 
জড়িত থাকায়, ইহা তাহাদের জীবনে অতি মহতভাবে কায 
করিয়া থাকে। পরস্পর ভ্রাভূভাব.ও একতা স্থাপন এবং 
পুরম্পরকে আমুকুল্য করাই এই গুপ্তসমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য । 
" এই সময়ে পেকিন হইতে, বহুদূরে উত্তর চীন রাজ্যে এই 
“গুপ্তসমিতির” দল অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং নানা 
তুষ্ট লোকের প্ররোচনায় উন্মততপ্রায় হইয়া ইহারা ১৯৮৭ খৃঃ 
পেকিনের ইউব্লোপীয়গণকে আক্রমণ করে। 
", যে কারণে বকসার দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল তাহার 
ক্ষিপ্ত কারণ এইঃ*ষে সকল ইউরোপীয় চীনদেশে 
বাস করেন, তাঁহারা চীনজান্তির আচার ব্যবহার ও ধৰ্ম্ম- 
বিশ্বাতীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ধরিতেন। দেশী খুষ্টানগণ 


প্রবাসী ৷ 


বাজ 


দেশে নানা অবৈধ ও বে-আইনী কাৰ্য করিতেন, তাহাদের 
উপযুক্ত শান্তি দিবার সময় বিদেশী পাঁদরিগণ গিয়া তাহার 
অন্তরায় হইয়া দীড়াইতেন। পেকিনের লিগেশনের বিদেশী 
রাজদূতগণ কেহ কোন প্রদেশের কোন অংশ আপনার! _ 
লইবেন বলিয়া দাবি করিতে থাকেন, কেহবা কোন 
বিশেষ বাণিজ্যের অধিকারের জন্ত দাবি ছাঁদিয়া বসিতে 
লাগিল্নে, কোন স্থানে কোন অজ্ঞাত চীনাকর্তৃক কোন 
বিদেশী হত হইলে বা অত্যাচরিত হইলে, সেই প্রদেশের 
সৰ্বপ্ৰধান কর্মচারীকে হয়ত তাহার জন্য প্রাণদর্ডের 
বিধান করিতে আবদার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার" 
অহরহ কত শত ঘটনা ঘটতে লাগিল। এই প্রকার 
অস্ার আবরার বর্তমানে চীনদেশ ভিন্ন অন্যত্র প্রায় লক্ষ্য 
হয় না। বিদেশীগণের এই সকল. অত্যাচার ও অন্তায় দাবির + 
জন্ত চীনজাতি ক্ষেপিয়া উঠিল। কারণ বহুদিনু হইতে এই 
ভাবে ইহারা বিদেশীগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে । 
কাজেই তাহার! অধৈর্ধ্য হইয়া উঠিল। যেমন কোন ক্ষুদ্র 
একটী কীটকে পীড়ন করিলে, সেও উণ্টিয়া তাহার প্রতি- 
শোধ লইতে চেষ্টা করে, চীন জাতির-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া- 
ছিল। এই কারণ বশতঃ বক্সার সম্প্রদায়ের নেতাগণ 
বিদেশীগণকে পেকিং হইতে তাড়ান বা তাঁহাদের দিন দিন 
‘ বন্ধিতপ্রভাবকে খর্ব করার মানসে অস্ত্রধারণ করিল। 
প্রথম প্রথম এই গুপ্তসমিতির দল প্রজাসাধারপ মধ্যে = 
সীমাবদ ছিল, কিন্তু যখন তাহাদের প্রভাব দিন দিন বর্ধিত = 
হইতে লাগিল, এবং দাবাগ্নির, সপ্তায় তাঁহাদের দলবল 
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন রাজবংশের কোন কোন 
কুমার বা প্ৰিন্স এই সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের সঙ্গে যোগ 
দান করিলেন। তাহার মধ্যে প্ৰিন্স টোয়ান সর্বাগ্রগণ্য 
স্থান অধিকার করিলেন? এবখিধ ব্যক্তির প্রকাশ্তভাবে 
গুপ্তসমিতির সঙ্গে যোগদান করায় অবস্থার গুকত্ব আরো! 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অপরাপব শ্বদেশপ্রেমিকগণ এবং 
অনেক উচ্চ রাজকর্মচারিগণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। 

ক্রমাগত অস্তোষ বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে এই বক্সার 
* গুপ্তসমিতি সকল-একত্রযোগে এক প্রধান শক্তির আকার 
' ধারণ ক্করিল। বিদ্রোহিগণের পেকিং লিগেশনের বিদেশীগণকে 
সর্বুথম আক্রমণ করার প্রধান কারণ এই যে তাহাদের 


সুতা ৮ 


২য় সংখ্যা। ] 


(ধারণা হইয়াছিল যে বিদেশী রামদূতগণ বৃদ্ধারাণীকে বিদেশ- 
বিদ্বেষী মনে করিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজকাধ্য হইতে 
সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেকিনেব পবিত্র রাজ- 
, সিংহাসন হইতে মহামান্তা সৰ্ব্বপূজনীয়া বৃদ্ধা রাঁজমাতাকে 
অপসারণ করাইলে, জাতীয় অবমানন| হইবে, পবিত্র দেব- 
সিংহাসন কলঙ্কিত হইবে, এই আশঙ্কায় প্রজামণ্ডলি আরো 
ক্ষিগুপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা এই জনরবের 
সত্যাসত্যতা নির্ধারণের চেষ্টা না করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়া, এবং স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া পেকিনের লিগেশনের 
বিদেশী দূত সকলকে নিপাত করিবার মানসে প্রবলবেগে 
আক্রমণ করিল এবং সর্ব প্রথমে জাৰ্ম্মনদূুত ভন-কেউলাঁরকে 
পথিমধ্যে পাইয়া হত্যা করিল। ু 

এই উন্মত্ত বক্সারদল কাও্ডাকাগুজ্ঞানশূন্ত হইয়া 
সত্য ও দয়াদি গুণকে বলিদান করিযা, যেখানে যে বিদেশীকে 
পাইল সেই খানেই তাহাকে নৃশংসবপে হত্যা করিতে 
লাগিল। লিগেশনকে অবরোধ করিয়া তাহার উপর গুলি 
চালাইতে লাগিল। মিশনারিগণের গির্জা ও বাসস্থান 
আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। একজন পাঁদ্রীকে 
ক্রুশ যন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। তিনদিন পরে তাঁহার 
মৃত্যু হয়। আর একজন পান্দ্রীকে বাহুদ্বয় দেহ হইতে ছিন্ন 
করিয়া কেরসিন তৈল যোগে জীবিত অবস্থায় অগ্নিসংযোগ- 
পূৰ্ব্বক হত্যাকরা হয়। অবশ্য এই সকল পাশবিক কাধ্য 
নিয়শ্রেণীর দুৰ্ব্বভ্তগণ বর্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল, উচ্চ 
শ্রেণীর নেতাগণের অন্ধুমত্যমুসারে যে এই সকল অমানুষিক 
কাণ্ড ঘটে তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদিও সম্রাট ও 
সম্রাক্জী প্রবলপ্রতাপাদ্বিত ও শাক্ত শাসনের পক্ষপাতী, 
কিন্তু তাহারা এই প্রবল ঝড়ের গতির বিরুদ্ধে চলিলে নিজেরা 
ধ্বংস হইবেন মনে করিয়া ইচ্ছাপূৰ্ব্বক বা অনিচ্ছারু সহিত 
সেই প্রবল বিদ্রোহঝড়ের গতির সঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন 
এবং এই উপায়েই দুরন্ত অপরাধিগণকে শাস্তি দিয়া রাজ্যে 
. পুনর্ধার শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতের 
কোন সম্ৰাট বা রীজাই রাজ্যের সমস্ত বিদ্রোহী প্রজার 
বিকদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সহসা তাহ! নিবারণ করিতে পারেন 
নাই। সেই জন্য পেকিং সম্রাট ও সম্ৰাজীকে লোকের 
প্রবল উত্তেজনার উপশমের অন্য অপেক্ষা করিতে হুইয়াছিল। 


৫ 


পেকিং রাজপুরী। 


৮৯ 


বৃদ্ধামহারাণীর ৷ অন্তরের ভাব নিজের প্রজার পক্ষে, 
কি -বিদেশীয়দিগের পক্ষে সহান্থুভৃতিস্থচক ছিল তাহা বলা 
কঠিন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার গাঢ় সহানুভূতি নিজের 
প্রজাবর্গের পক্ষেই ছিল, এবং তাহাই স্বাভাবিক, কিন্ত 
তাহা বলিয়া যে তিনি বিদেশীদিগকে হত্যা করিতে উৎস্থক 
হুইয়াছিলেন তাহা কখনও কোন বুদ্ধিমীন ব্যক্তি বিশ্বাস 
করিধেন না। যিনি প্রায় ৩: বৎসরের অধিককাল 
অতি দক্ষতার সহিত রাজ্যশীসন করিয়া আসিয়াছেন এবং 
শীসনসংক্রান্ত নানা* বহুদৰ্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহার 
পক্ষে এ ভাব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এরূপ গুরুতর 
কার্যের ফল যে ভবিষ্যতে "বিষম হইবে তাহাও কি তিনি 
জানিতেন না? কিন্তু জানিয়া তিনি কি করিবেন? 
তিনি, সেই সময়ে উত্তেজিত বিদ্রোহিগণকে. দমন 
করিতে বাস্তবিকই অসমর্থ হ্ইয়াছিলেন। তাঁহার 
মনে ধারণা হইয়াছিল যে বিভ্রোহিগণের সঙ্গে রাজকীয় - 
সৈশ্তগণ যোগ দিলে, তাহারা মনে করিবে রাঁজসরকাঁর 
তাহাদের সপক্ষে আছেন এবং এই উপায়ক্রমে বিদেশি- 
গণের বিশ্বাস আকর্ষণ পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে ন্তায়পথে টানিয়া 
আনিতে পারিবেন। বিদেশীয় আঁতি সকলের যুদ্ধজাহাজ 
যথন টাফু হুর্গ অধিকার করিল তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ * 
হইতে যুদ্ধঘোষণ! করিয়া, বক্সারদিগের কাৰ্ধোর পৃষ্ঠপোষ- * 
কতা করা হইল। 

পেকিন লিগেশন অবরোধ করা হইলে বিদেশী ,জাতিরা 
সমস্ত লোক ব্রিটিশলিগেশনে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ফরেনলিগেশন, পেকিন 
নগর-প্রাচীরের অতি সন্নিকট এবং সহরের মধ্যে। দেই 
প্রাচীরের উপরে বিদ্রোহিগণ তোপ বসাইয়া আক্রমণ করিলে 
এবং ইচ্ছা করিলে লিগেশনের . ভিতর যত আমেরিকান ও ' 
ইউরোপীয়গণ ছিল তাহার একজনও জীবনরক্ষা, করিতে 
সমর্থৃহেইতেন না এবং এই ব্যাপারের কাহিনী বর্ণনা করিতে 
কেহই জীবিত থাকিতেন না। 

আক্রণকারিগণের পশ্চাতে এমন. এক .শক্তি কাৰ্য্য 
করিতেছিল-ষে তাহার! সেই শভিত্র বশীভূত হইয়া বিদেশ্রি- 
গণকে সদলে নিপাত করিতে চেষ্টা পায় নাই! অনেকের: 
বিবেচনায় সেই শক্তিই সমা্ভীর শক্তি বলিয়া বিবেচিত 


8০ 


লিগেশন মধ্যে ছিলেন, আমাকে বলিয়াছিলেন যে “The 


Boxers acted in a half-hearted manner; if 


“they liked they could easily have killed 


every one of the Legation.” 

সম্ৰাট ও সর্থীজী তাহাদের গ্রীশ্নাবাসে ছিলেন, রাজমন্তরি- 
গণ নিষেধ করা সত্বেও তাঁহারা পেকিনের নীতাবাসে আসিয়া 
উপস্থিত হন, উদ্দেশ্য যে রাজধানীতে সম্ৰাজ্ঞী উপস্থিত 


. থাকিলে বিদ্রোহিগণ ও রাজকীয় সৈন্যগণ কতক শাস্তমূৰ্তি 


ধরণ করিবে। রাজকীয় সৈন্তগণ বক্সারদিগকে থামান 
দুরের, কথা তাহারা নিজেরাই”এমন সকল জঘন্য কার্ধা 
করিতে লাগিল যে সে সকল অকথ্য । এ বিষয় সম্রাট ও 
সমরাজ্জীর ভুল ধারণা হইয়াছিল যে পেকিনে তাঁহাদের পরম 
পুজনীয় ও মহামান্ত পবিত্র মুন্তিত্য় উপস্থিত থাকিলে ক্ষিপ্ত- 
প্রায় বিদ্রোহিগণ ওঁষধ-ভীত সর্পের স্তায় অবনতমস্তক 
হইবে। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইয়াছিল। উন্মত্ত 
সৈন্যগণ এবং ক্ষিপ্তপ্রায় বক্সারগণ তাহাদের অনেক 
আদেশ গ্রাহ করে নাই অবশেষে বিদেশী রাজন্তবর্গের যুক্ত- 
সৈন্যের অভিযান পেকিনে পৌঁছিল। সম্ৰাজী ভয়ে ভীতা 
হইলেন এবং পরিণাম চিন্তা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া 
পড়িলেন। বিদেশীগণ টিন্সিন হইতে পেকিন যাইবার 
পথে চীনাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল, 
সেই সৃকল অতিরঞ্জিতভাবে বৃদ্ধাসমাজীর নিকট সংবাদবপে 
প্রেরিত হইয়া তাহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
এই বিপদের সময়ে তিনি বিদেশীগণের হন্তে বন্দি হইবার 
আঁশঙ্কায় পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তবু বিদেশী 
সৈষ্তগণ যাবত নগরের বারিদ্বার (Water Gate) পর্যন্ত 


“-না পৌঁছিয়াছিল.তাবত তিনি নগর মধ্যেই ছিলেন। বিদেশী 


সৈন্তগণ লিগেশনে পৌছিলে তিনি এক গোশকটে ছদ্মবেশে 


: সমান্ত গরিব লোকের ন্যায় তথা হইতে পলায়ন করিলেন। 


তাহার হাতের আঙ্গুলে বড় বড় নখ ছিল। ইহা বড় 
লোকের চিহ্ন শ্বরূপ। তাই ভয়ে অতি যত্বের বহুকালরক্ষিত 
নখ সকল কাটিয়া ফেল্সিতে বাধ্য হইলেন। আপন বন্তাদি 
ধনরত্বাধি ও তৈজসপত্রাদি কিছুই লইতে পারিলেন না। 
সেই .রাত্রিযোগে রাজপরিবারের সিংগান-পু নামক স্থানে 


প্রবাসী। 
হইয়া থাকে । এক জন ইংরেজ, বিলি সেই অবরোঁধকাঁলে 


[ ৭ম ভাগ । 
পলায়ন করা একমাত্র উপায় যোগ্য ছিল। রাজকীয় সৈন্তের 
দ্বারা বেহিত হইয়া রাজকীয় দপ্তর সিংগাঁন-ফু প্রেরিত হইল। 
রাজকীয় সৈম্তগণের মধ্যে অনেক “বক্সার গুপ্তসমিতির” 
লোক প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা পদে পদে বিশৃঙ্খলা ও 
অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। সৈনিককর্ধুচারিগণ ও 
সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থাঁকায়ও তাহার! তাহাদিগকে গ্রাহ 
করিতে লাগিল না । বিদ্রোহিগণের মনে এই আশঙ্কা- 
হইয়াছিল যে সে যুদ্ধ থামিয়া গেলে, হয় ত বিদেশিগণ কর্তৃক 
না হয় ত গৰবৰ্ণমেণ্টকৰ্ভৃক তাহারা গুকতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, 
এই আশঙ্কায় তাহারা আরো দিক-বিদিক জ্ঞানশূহ্য হইয়া 
ছিল। - 

রাঁজকীয় পলায়মান অভিযানের সিংগাঁন-পু যাইতে যে 
সকল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তথায পথি- 
মধ্যে অনেক গ্রামে ব্সার-গুপ্র-সমিতির লোকদিগের আড্ডা 
ছিল। সেইজন্য, সেই সেই স্থানের অধিবাঁসিগণ রাজকীয় 


দলকে আশ্রয় দিতে বা আহারাদি সরবরাহ করিতে অস্বীকৃত ' 


হইয়াছিল। সেই সেই স্থানের লোকেরা ধারণা করিয়াছিল, 
যে সম্রাট ও সমাজ্ঞাগণ তাহাদের বিপক্ষে এবং বিদেশিগণের 
পক্ষে ছিলেন। প্ৰিন্স সু তাহার পেকিন হইতে সিংগান-ফু 
যাওয়ার বিবরণে লিখিয়াছিলেন যে "অনেক দিন সমাট ও 
সমবাজ্জীগণ উদর পুরিয়া আহার করিতে পারেন নাই, তাঁহা- 
দের খান্ত সৈন্তগণ চুরি করিয়া বা কখনও বলপূর্কক খাইয়া 
ফেলিত। সম্রাট নাকি ক্ষুৎপিপাসা অবিরত সহা করিতেন, < 
কোন বৃদ্ধারাণীকে তাঁহার অনাহার কষ্টের কথা জানিতে = 
দিতেন না। তিনি নিজে না খাইয়া রাণীদিগকে 
দিতেন। সকলকেই অন্ধাধিক জঠর্জালা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল ৷” | 

বৃভারাণী প্রথম প্রথম ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু (শেষে 
অতি দাঁহুস ও দক্ষতার' সহিত সমস্ত বিষয়ের সুবন্দবন্ত 
করিয়াছিলেন। কেন না তিনি পূর্বেও একবার এই 
প্রকার বিপদে পড়িয়া স্বামীসহ রাজধানী হইতে পলাইতে, 
বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিদেশীগণের সঙ্গে দ্বিতীয়যুদ্ধকালে। 
*সে বাব তাঁহারা জেহল নামক স্থানে পলাইয়াছিলেন এবং 
সেই স্থানেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। এই সকল বিপদে 
পড়িয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা জগ্মিয়াছিল। পেকিন রাজপুরীতে 


. সরকারী 


২য় সংখ্যা | ] 


১৯০৫-৪৬ ১৯৬-৪৭ 


চাকা 


এপ্রেল- মার্চ 
মাল 
সোঁণ| বূপ| প্রভৃতি ধন 
বে-সবকাঁরী ৮১০৮১৮৫১৬৫৬ 
৮,৪৫,২২,৫১১ 


১৯ত৮৪-*৫ 


টাকা 


4,88 ৯9,৫৬৯ 
»,*২,*২,৪৮৫ 


৫১৭ ১৩৪১০ ৭৬ 


৫২৪৫৬ 
৷ ৰ দোপা কপার 


১৬,৫৪,১৮১১৫৭ 


ত 
- মুল্য ১৭৪,২৬,ই৮,৬৯৩৬ ১৭৭,২৯,৫৪,৯৩১ 

গত বৎসরে পূৰ্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ কোটি টাকারও অধিক 
ভারত হইতে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয়গণ ধনশাস্ত্রের 
দোহাই দিয়! ইহা দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিবেন। 
বিলাতী ধনশাস্ত্র বলে যে দেশের রপ্তানির পরিমাঁণেই 
দেশের ধনবৃদ্ধির পরিচয়, যত রপ্তানি হইবে বিদেশের ধন 
তত ঘরে আসিবে। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি “ভারত 
ও ইংলগ্ডের অবস্থা এক নহে। ইংলও শিল্পপ্রধান দেশ, 
তাহার রপ্তানি “মানেই ধনবৃদ্ধি; আর ভারত ক্ৃষিপ্রধান 
দেশ, আমাদের রগ্ডানি মানে অন্ননাঁশ ও দুর্ভিক্ষ । আমাদের 
দেশে আমদানির বৃদ্ধি যেমন অর্থনাশের কারণ, রপ্তানি 
বৃদ্ধি তদ্বপেক্ষা সৰ্ব্বনাশের হেতু । আমাদের দেশের আমদানি 
রপ্তানিতে আমরা দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। একমণ 
পাট ৮২ টাঁকায় আমরা বিদেশে রপ্তানি করিতে, রপ্তানি 
শুদ্ধ আমাদিগকে দিতে হইবে মনে করা যাক ২২ টাকা; 
অতএব একমণ পাটে আমরা পাইলাম ৬২ টাকা মাত্র। 
সেই একমণ পাটে বিলাত হইতে ২০ জোড়া কাপড় হইয়া 
আসিল, তাহার মূল্য দিলাম আমরা মনে করা যাক ৪০২ 
:টাকা ও শুদ্ধ ৮২ টাকা। আমরা পাট বেচিয়া বিদেশীর 
কাছে পাঁইয়াছিলাম ৬২ টাকা মাত্র, বিদ্বেশীকে ফিরাইয়! 
দিলাম ৪৮২ টাকা ৷ ৪২২ টাকা আমাদের ঘর হইতে 
অধিক চলিয়া গেল। প্রত্যেকু রপ্তানি কাচা মাল সম্বন্ধে 
এই কথা ৷ তারপর খান্ত শস্ত যত রপ্তানি হয়” তাহা! ত, 
একেবারে সমূলে বিনাশের কারণ, যে পরিমাণ রপ্তানি 
_ সেই পরিমাণ উদরের শুন্ততা ত অনিথাধ্য। আমরা 
সরকাবী কর্তাদের বড় বড় অস্কপাত দেখিয়া যেন ভ্রান্ত 
না হই; আমাদের সৰ্ব্বনাশের প্রতি যেন অন্ধ হইয়া না 
থাকি। আমরা যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে দেশে যাহা 
প্রস্তুত হয়, এরূপ জিনিষ বিদেশের কিছু লইব না, তেমনি 








১৫১৪৭১০১০৫৪ ৫,৭১,৮২,৫২৬ 








১৮২,৩৮,৭৬,৭৯৬ 


১৯০৬-০৭ সালের ভারতের বাণিজ্য হিসাব । 


৯৫ 


ঙআ পর্টীত পি লতি ৬ 


আরো প্রতি করিতে হইবে -বিষেশকে শিল্পপণ্য দিতে 
পারি দিব, কিন্তু “শস্ত বা কাচা মাল বিদেশকে 'দিব না। 
এবং এই প্রতিজ্ঞা হৃদয়ের রক্ত দিয়াও পালন করিতে 
হইবে, নতুবা সমগ্র জাতির বিলোপ অন্স্তাবী। 

যাইতে আসিতে করাতের তের মত সরকার হইতে 
মালের উপর শুন্ধ আদায় কর! হয়। এই 'সেই অৰ্থ টা আমা- 
দেরপকেটই রিক্ত করিয়া গৃহীত হয়, তাঁহারও পরিমাণ 
দেখা যাউক__ 
আমদানি শুন্ধ ১৯০৪-০৫ ১৯০৮-০৭ | 
মায় লবণ ৭,২৩,৪৫ ৯২২ 1৬,৮৪,০৬,৪০৫ | ৬,৯২,০৩,৬৩২ । 


১৯০৫-০৬ 


রপ্তানি শুক্ক ১,৩১,৭৫,৭৭%৷| ১,১৫,১১,২৫৭। ১;০৫,৩০,৯১৯ | 

লবণের মাশুল হাস হওয়া সত্বেও আমদানি শুল্ক 
বাড়িয়াছে এবং বিদেশীর সুবিধার জন্ত রপ্তানি গুদ্ধ 
কমিয়াছে। 

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাটি, তুলা, গালা, চামড়া প্রধান। 
ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। খাস্যসামগ্রীর .রপ্তানি 
অল্প কমিয়াছে। চা অধিক রপ্তানি হইয়াছে । এতত্ডিন 
ধাতব সামগ্রী, তৈল, ওঁঘধ প্রভৃতি অন্যান্ত বৎসর অপেক্ষা 
গত বৎসর অধিক রপ্তানি হইয়াছে। 

আমদানি মধ্যে শিল্পপণ্য প্রধান। গত বৎসৰ আম্‌; 
দানি অল্প কম হইয়াছে। কিন্তু খাদ্ধপেয় সামগ্রী, যেমন, 
চিনি, মসলা, লবণ, সুরা, অধিক আমদানি হইয়াছে। 
ওঁষধও অধিক আমদানি হইয়াছে । 

আমাদের দেশে প্রধান আমদানি দ্রব্য চিনি ও কাপড়, 
উভয় দ্রব্যই অধিক আমদানি হইয়াছে। 

চিনি জাভা হইতেই অধিক আসিয়াছে; জাভাগ্ম পর 
অষ্ট্িয়া। কিন্তু কোন দেশই আমাদের দয়া করিতে ক্রটি 
করেন নাই। যুরোপের প্রত্যেক দেশ, আফ্ৰিকাব দিশয় 
ও নেটাল, আমেরিকার মেক্সিকো, মরিলস্‌ প্রভৃতি, এসিষার 
চীন, জাঁপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকলেই কিছু না কিছু চিনি 
পাঁঠাইয়াছেন। ভারতীয় সকল প্রদেশের মধ্যে ১৯০৬ সালে 
সিন্ধু প্রদেশ সর্বাপেক্ষা অধিক বিদেশী চিনি লইয়াছিল, 
১৯০৭ সালে বোম্বাই সৰ্ব্বপ্ৰধান, ১৯০৬ সালে বাংলা 
তৃতীয় ছিল, ১৯০৭ সালে বাংলা দ্বিতীয় হইয়াছে। এ বৎসর 
সিদ্ধ প্রদেশ তৃতীয় হইয়াছে, ৫০৪২৬৫ হন্দর্রে স্থলে এ বৎসর 


৯৬ 


মোটে ৪২৭৭৬ হনার বিদ্বেপী: চিনি জইয়াছে; সিন্ধু বাংলা 
অপেক্ষা চিনি বৰ্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ৷- 

" ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় 
বিদেশী কাপড় অধিক, আমদানি 'হইয়াছে। ভারতে ১৯০৬ 
এপ্রেণ হইতে ১৯*৭ ফেব্রুয়ারি পধ্যস্ত ১১ মাসে ৬,৪৩,৩২৬ 
জোডা কাপড় ধয়ন হইয়াছে, গত পূর্ব বৎসর অপেক্ষা 
ডবল। বন্বে প্রদেশেই অধিক'কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। 
তৎপরে মধ্য প্রদেশ, তৎপরে উজানে ও ০১ 
সবার, তৎপরে বাংলা ৷” -" 

আমরা স্বদেশী ‘বলিয়া যতই চীত্কাৰ করি না কেন, 
উপরের সংগৃহীত তত্ব- দেখিয়া”স্বীকার, করিতেই ' হইবে, 
বাংল! এখনো সকল বিষয়ে সকলের: পশ্চাতে । বাক্যকর্মে 
সামঞ্জস্ত না করিতে। পাঁরিলে আমাদের শুভ নাই। বাংলা 
সাৰখান না হইলে বয়ে পরে কলঙ্কের পসরা হার 
দিবে। 
১৯০৬-৭ সালে,“বাঙ্গল| দেশে চা অপেক্ষা 
এ কোটি গজ কম বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল। 
ইহা সুখের বিষয় কিন্তু আবার আমদানী -বাড়িয়া চলি- 
য়াছে। এখন আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। বিলাতী 
_ লবণের কাট্‌তিও ‘অনেক কম' হইয়াছিল চিনি কিন্ত 
* বেশী আনিয়াছিল+ ষাহাই হউক, মোটের উপর আমরা 
কিছুতেই অহঙ্কৃত বা নিকৎসাহ না হুইযা যেন স্বদেশী দ্ৰব্য 
উৎপাদন এবং বিদেশী দ্রব্য ৮ একসঙ্গে করিতে পারি, 
ইহাই গঁধনীয়। == 


স্বদেশীত্ব ও বিদেলীৰৰ্জ্জনের ম মাত্র 
ও প্রকার ভেদ] 


জো ৱান 
নহেন। অনেকে স্বদেশীর পক্ষপাতী কিন্তু বিদ্বেশীৰুৰ্জ্জন 
চান না। বাহারা স্বদ্বেশী ও বিদ্বেশীবর্জ্জন ছুই চান, তীহা- 
দের মধ্যেও সামান্ত সামান্য মতভেদ আছে। আমরা! পূৰ্ব্বেও 
এ্‌ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াঢ়নি । বর্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব। 

প্রথমে ইহা বলা আবশ্তক* যে বিদেশী জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
শির্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও. যন্ত্ৰাদি, এবং অন্তান্ত 


প্রবাসী। 


[৭এম'তাগ। 


বিষয়েও কার্য করিবার উৎকৃষ্ট পাত পদ্ধতি আমরা 
বৰ্জ্জন করিতে পারি না) করা উচিভও নহে। বিদেশী 
বিলাঁসদ্্ব্য, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রব্য, অহিতকর ফ্যাশন ও 
সামাজিক রীতিনীতি, প্রভৃতি সমুদ্ৰয়ই বৰ্জ্জনীয়। ফ্যাশন সম্বন্ধে- _ 


ও মতভেদ দেখা! যায়। কারণ এমন অনেক লোক আছেন 
-যাঁহারা সাহেবী-পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাক গুলি দেশী 
"উপাদানে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। এ সকল.কথা ছাড়িয়া 


দিয়া কেবল জিনিষ সমন্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, ষে 


' সকল জিনিষ ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশী 
‘সে সকল জিনিষ কেন! আমাদের উচিত নয়। যেসকল 
জিনিষ ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা 
:করিলে হইতে* পারে, তৎসমুদয়, -বিলাঁসদ্রব্য হইলে ত্যাগ 
-করা* উচিত; প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইলে যতদিন ভারতবর্ষে 


না হয়, ততদিন বিদেশী ব্যবহার করা যাইতে পাঁরে। এমন 
অনেক জিনিষ আছে, খাহা ভারতবর্ষে" উৎপন্ন বা প্রস্তুত 
হইতে পারে' না । তৎসমুদয় বিলাসদ্ৰব্য হইলে, বৰ্জ্জনীয় ) 


' নতুবা বাবহাধ্য। কোন্টি বিলাসদ্ৰব্য এবং কোন্টি অবস্ত- 


প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে অবশ্ত'মতভেদ হইবে । 
- ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা- প্রস্তুত সমুদয় দ্রব্যকেই আমর! 
স্বদেশী বলিয়া থাকি; কিন্ত তন্মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। 


- তাহা ক্ৰমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। 


-*' প্রথমেই কন, লিখিবার “ও ছাপিবার কাগজ, কলম, 
কালী, মুদ্ৰাযন্ত্ৰ, ইত্যাদি। লিখিবার কাগজ, কলম ও 


/ কালী ’এখন* সমস্তই দেশী 'পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে 


একটু প্রকারভেদ 'আছে। লিখিবার কাগজের মধ্যে হাতের 
তৈয়ারী যে সকল অমস্থণ বা খন্থসে চিঠির কাগজ আদি 


১ পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ দেগী ।” বাঙ্গলা দেশে যে সকল 
' কলের কাগজ লিখিবার জন্তু" এবং খবরের কাগজ, মাসিক 


পত্র ও পুস্তক ছাপিবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা 
ঠিক দেশী নহে। -উহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্ত 
উহার কল বিলাতী, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতী, প্রধান. 
কারিকরগণ বিলাতী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী ; কেবল 
ঘাম, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেৱী। বাঙ্গলা 
দেশে দ্ৰেণীলোকদের কাগজের কল একটিও নাই। অযোধ্যা 
প্রদেশে লক্ষৌয়ে দেশী লোকদের পরিচালিত একটি কাগজের 





নিধাতিতে আশীৰ্ব্বাদ । 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৰ্ভুকঅঙ্কিত মূল তৈল চিত্ৰ হইতে ৷ 
ত 


* KUNTALINE PRESS, CAtCUTTA. 





সংখ্যা] 


কল আছে| রত কলকারখানা এ এবং রাসায়নিক আবাটি 


বিলাতী। বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশী ও বিলাতী লোকদের 
দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, তাহারা 
দেশের প্রয়োজনানুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ। অবস্থা 
কাপড় সম্বন্ধেও স্বদেশীর বিরোধীরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। 
তাহারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাতে যত কাপড় 
হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে 
না। অতএব বিদেশী কাপড় বৰ্জ্জন করা যাইতে পারে না। 
কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেড়া পুরাতন 
কাপড়ও সেলাই করিয়া পরা যায়। কিন্তু ছেঁড়া পুরাতন 
কাগজে পুনর্ধার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া 
কাপড় পরেন, তিনি কষ্ট করিয়া ৩ জৌড়াতেও কাজ 
চালাইতে পারেন। কিন্তু বাহার খবরের কাঁগজের ১০,০০০ 
ৰা পুস্তকেরু ২,০০০ কাট্‌তি, তিনি ৭ হাজার বা দেড়হাজার 
ছাঁপিলে চলে নাণ অপেক্ষা করিবারও যো নাই। সপ্তাহে 
১০,০** কাটতি হইলে ১০,০০০ই ছাঁপিতে হইবে। কিন্তু 
এ প্রভেদ সত্বেও ধাহাদের হাফটোন ছবি ছাঁপিতে হয় না, 
তাঁহারা বাজারে দেশী কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, ব্যবহার 
করিতে পারেন । সরকারী অনুসদ্ধানে জান! গিয়াছে, ভারত 
সাত্ৰাজযে, বিশেষতঃ ব্ৰহ্মদেশে, কাগজের কল বেশ চলিতে 
পারে। ইহাতে অনেক মূলধনের দরকার। কিন্তু এক 
যোগে কাজ করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও 
চাই। যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাজ লইয়া টিটাগড় 
প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে 
দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তবে 
ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে তাঁহারা কাজ পাইবেন না; এবং 
অতিরিক্ত মান অভিমান থাকিলেও চলিবে না। 

কাগজ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং 
অন্তান্ত সমুদয় বাঙলা, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি দেশী ও 
বিলাতী মাসিকপত্রে বা পুস্তকে যেরূপ উৎকৃষ্ট মস্থণ কাগজে 
হাফটোন ছবি ছাপা হয়, তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তীত হয় না! 
উহা বিলাতী বা বিদেশী । যাহার! বিদেশী কিছুই ব্যবহার 
করিবেন ন! বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
বধ্য হাফ টোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাঙ্গলা ইংরাজী দেশী ও 
বিলাতী মাসিকপত্ৰ এবং পুস্তক বৰ্জ্জন করিতে হইবে। 



























ভি 


সঙ্গে সঙ্গে + বোধ ৷ হয় ন বিলাতের ছাপা বহি, আৰ করা 
উচিত; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালী, 
মুদ্ৰাযন্তৰ, দপ্তরী, সুতা, বীধাইয়ের কাপড়, সবই বিলাতী। 
হাফ টোন ছবি বিলাসদ্রব্য কিবা উহার কোন উপকারিতা 
আছে, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের = 
মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। প্রসঙ্গত 
হাফল্টান ছবি সম্বন্ধেও ইহা! বক্তব্য যে উহার সমুদয় যত, 
সাজসরঞ্জাম, মালমসলা, বিলাতী বা বিদেশী; প্রস্তুত অবস্থা 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন 
ভারতবাসী কর্তৃক হইতে পারে। তত্তির ইহাও জানা 
দরকার যে হাফটোন ছবি্ছাপিবার কালী ভারতবর্ষে প্রস্তুত 
হয় ন| ৷ বিলাতী কিম্বা মাকিন কালীই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত 
হয়। এ 
লিখিবার কালী খাঁটি দেশী বেশ পাওয়া যায়। ত 
সত্বেও অনেকে বাধ্য হইয়া বা অন্ত কারণে কোন্ন' 
ওয়ান্ডি সাহেবের প্রস্তুত কালী ব্যবহার করেন। 

তৎপরে মুদ্রাযস্ত্রের কথা । যত ছাপাখানা আর 
সমুদয়েই বিলাতী বাঁ বিদেশী মুদ্ৰাষন্ত্ৰ বা ছাপিবার, : 
ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাসী কাঠের বা 
লোহার ২১টি হস্তচালিত মুদ্ৰাযন্ত্ৰ প্ৰস্তুত করিয়াছেন থৰ 
গুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে 
বলিয়া শুনি নাই। মুদ্রাযসত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও 
অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতী । অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা = 
বুৰিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম ন| ।” যাহারা 
বিলাতীর কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, 
তাহা দিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র শ্াবং 
পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের এবাধ হয় 
মাপাততঃ পুস্তুকাদি পাঠ ত্যাগ না করিয়া ছাপাখানার 
এই সব জিনিষ দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত । 

*আমরা যতদুর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিশ্লাতী 
বা মাফিন ছাপিবার কালী ব্যবহৃত হয়। দেশী কালী কেহ = 
কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যাঁয়। ভারতবর্ষে 
ভাল ছাপিবার কালী প্রস্তুত হয় না। যদি কেহ ভাল 
ছাপা চান, তীহাকে বর্তম্বন সময়ে বিদেশী কালীর স 


সম্পর্ক রাখিতেই হইবে ৷" এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশী? 








শাসন লা শি 


: নরিত্ধ রিবা এতই পার বিদেশ দিয় ভাল কালী | 


_ প্রস্থুত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে কালীর 

কারখানা খুলা । 

_ তাহার পর যে সকল অক্ষর বা হরফের দ্বারা ছাপা হয়, 
_তভাহারও স্বদেশীত্ব বিচাৰ্য্য। ইংরাজী ভাল সুদৃশ্য সাধারণ ও 
₹ বিচিত্র নানা রকমের হরফ বিলাত ও মাকিন দেশ হইতে 
_ আমদানী হুয়। দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থীয়িত্বে 

উহা বিদেশীর সমকক্ষ নহে। বাঙ্গল| হরফ আমাদের দেশেই 
দেশী লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়।* কিন্তু হরফ ঢালাই- 
খানার যন্তাদি বিদেশী । হরফ সাধারণতঃ, সীসা, আপ্টিমনি, 
টিন ও তাম! এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া,এই মিশ্র ধাতু হইতে 
প্রস্তুত হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে এই চারিট 
ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভারত- 
বর্ষে খনি হইতে অতি অল্পই উত্তোলিত হয়। 
_ যাহা হউক, ছাপাখানার এই সব ব্যাপারে দেশের 
অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় না। প্রধানত: 
চারি প্রকার জিনিষের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় 
হইতেছে ; কাপড়, লৌহইস্পাত প্রভৃতি ধাতৃদ্রব্য, লবণ এবং 
চিনি । দেশী কাপড় কলের তাতের ও হাতের তাতের, 
» এই্টুই প্রকার। কলগুলি বিদেশী, কোন কোন হাতের 
* তাতও বিদেশী। কিন্তু দেশী খুব ভাল হাতের তাঁতও পাওয়া 
যায়) তাহাই ব্যবহার কর! যাইতে পারে। কাপড়ের কলও 

কতক দেশী লোকের, কতক ইংরাজদের। তন্মধ্যে আমাদের 

_ দেশীলোঁকের কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা 

_ ছাড়া কাপড়ের আর এক শ্রেণীবিভাগ আছে। সরু সুতার ও 
কোটা স্ুতার। মোটা সুতা ভাতবর্ষজাত কাপাস হইতেই 
বপ্রস্ততপ্ছইতে পারে। সরু স্থতার জন্য মিসর ও মার্কিন- 
* দেশের কাপাস ব্যবহৃত হয়। আজকাল সিন্ধু দেশে সরু 
সুতার উপযোগী কাপাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে 
_আগ্মস্ত হইয়াছে। যাহারা | সম্পূর্ণরূপে দেশী কাপড় পুরিতে 
চান, তাঁহারা বোধাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হে 
হাতের ভীতে বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক্‌ হয়। কিন্তু 
কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আমে। সুতরাং 
রংও আমর! প্রস্তুত করিতে , না পারিলে খাটি দেশী 
কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক কথা ৷ 




























ৰ ন ভাগ | 


যদিও ভারতবর্ষের রিবন নীচে লোহা আছে, তথাপি, রে 
হাতের ভাতের মাকু প্রভৃতি নিৰ্ম্মাৰ্ণের জন্য লোহা ইন্পাত 
প্রভৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আদে। কলের তাঁত ত 
সমস্তই বিদেশী। ৬জামষেদজী নাসেরবার্জি তাত! মহাশয় = 
মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারখানা খুলিবার উদ্যোগ 
করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কাধ্য কিছু দিন পরে আরম্ভ 
হইবে, কিন্তু উহার সমুদয় মূলধন ভারতে পাওয়া গেল 
না। উহার অনেক অংশীদার বিদেশী। এই কারথান৷ 
হইতে লোহা উঠিতে আরম্ভ হইলে আমরা দেশী লোহা 
ইস্পাত যত আবশ্যক পাইব। = 

তাতা মহাশয়ের নামের উল্লেখে একটা কথ! মনে হইল। 
তিনি মোটর গাড়ী, ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় অনাবস্তক 
বিস্তার বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন । 
তাহা করি না। কিন্তু তিনিই যে সকল কাপড়ের কল 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত হাজার. 
হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশীব্রত পালন সম্ভব 
হইয়াছে। আবার তাহারই চেষ্টার ফলে আমর! দেশী লোহা 
ইস্পাত এবং ভন্নির্শিত দ্রব্যও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতী 
জিনিস ব্যবহার করেন বলিয়াই তাহাকে দেশের শত্ৰু বা 
স্বদেশীর বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি “স্বদেশী”র 
জন্য কি করিতেছেন তাহা'ও দেখা উচিত। অবশ্য সকলেই 
যদি বিলাতী বর্জন ও দেশীদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, দুইটাই 
করেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগ! হয়। ৷ 

যাহা হউক, আমরা যদি মোটা কাপড় পরিতে রাজী 
হই, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশী মূলা দিতে প্রস্তুত 
থাকি, এবং প্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা = 
হইলে স্বদেশোৎপন্ন কাপড়ে সকলেরই লজ্জাঁনিবারণ নিশ্চয়ই 
হইতে পারে। * | 

কিন্তু শীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাসবন্ত্র অপেক্ষা 
খারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে দেশজাত পশমে 
হাঁতের তাতে বোনা অল্প পরিমাণ গরমকাপড় পাওয়া দা 
বটে; কিন্তু বেশীর ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা 


দেশী বলিয়া ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়ীল, কানপুর 


প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। ইহারা 
পশম আমদানী করেন প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে । সুতরাং 


আমরা অনেকে 





গীত গ্ৰীষ্ম উভয় কালেই আদারিগকে পে পোৰাৰ বিষয়ে খাটি, 


স্বদেশী থাকিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের 
লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে 
আর এক উপায় হইতে পারে। আমরা অনায়াসে তুলা- 
ভরা জামা ও পাজামা পরিতে পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় 
হয় না, এরূপ সুন্দর তুলাভরা জামা এবং পাঁজামাও প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। হাল্কা ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ 
আরাম। 

আমাদের দেশে এখন সুন্দর সুন্দর ছুরী কাঁচি ইত্যাদি 
প্রস্তুত হইতেছে । গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কোম্পানীদের 
কারখানায় যথাক্ৰমে কামান বন্দুকাদি অস্তশস্ত, এবং রেল- 
গাড়ী চালাইবার এঞ্জিনাদি হইতেছে। কারীকর দেশী, 
স্তরাং ভারতে এ সবই হইতে পারে। তাতা মহাশয়ের 
লোহার খনির কাজ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে আমদানী 
লোহার পরিবর্তে, দেশী লোহা ইস্পাতও পাওয়া যাইবে। 
কন্ত চুরী কচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক 
দির কারখানা আমাদের নিজের কখন হুইবে ? 
বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ 
লবণ দামেও সস্তা এবং যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়। 

বিদেশী চিনি দেশী চিনি অপেক্ষা অনেক সম্তা এবং 
দেখিতেও উজ্জল ও পরিষ্কার। এইজন্য অনেকে বিদেশীই 
ব্যবহার করেন। যাহারা বেশী দাম দিয়াও দেশী চিনি 
থাইতে প্রস্তুত, দোকানদারেরা অনেক স্থলে তাহাদিগকে 
লাভের আশায় দেশী বলিয়া বিদেশী চিনি দিয়া ঠকায়। 
কেবল গুড় খাওয়া একটা উপায় বটে; কিন্তু গুড়ও বিদেশ 
হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত করিয়া 
দেশী বলিয়া বিক্রী করিলে লাভ থাকে । ধীহারা চিনি 








প্ৰস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় জানেন তাহারা বলেন 
যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ঢাষ করিয়া কারখানা স্থাপন করিলে এবং দেশী লোকদ্বারা 
চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ ভ্তাহারা | বেশী 
বেতন চায় ) দামে বিদেশীর সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলে। এ 
বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় 
জবা | 


বর্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির 
| আছে, তন্মধ্যে কানপুর ও সাজাহানপুর এবং 


























লিলি লাউ 


বেহার প্রদেশের গুলি ইংৰাজদের । কোটচাদপুরে 
দেশী কারখানা আছে। 

মোটকথা, কাপড়, চিনি, কিম্বা আর যাহাই বল 
কেবল বৰ্জ্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না সঙ্গে 
সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্ৰণালীতে ভাল সস্তা জিনিষ উৎপাদনও ৭ 
হইবে। বিদেশী বর্জন আন্দোলনের আমর) পক্ষপাতী 
উহাতেই আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা 
নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক: 
বলিতেছে যে বাঙ্গালী কেবল বকিতেছে ও বৰ্জ্জন করি 
কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই 
লীর বকা ও বর্জনের ফঝভোগ করিতেছে__দেশী | 
প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাক্‌সৰ্ব্বস্ব বলিয়া বদনাম 
তেছে, এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের ব 
দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা লইয়! ধনবান্‌ হ 
এ দৃশ্য বোধ হয় আমাদের পক্ষে গ্রীতিকর বা গৌরব 
নহে। 


শাল 


“হা ধিক্‌! হা ধিক্‌। দেব, অদিতিগ্রকুত | ৷ 
স্নরভোগ্যি স্বৰ্গ এবে দনুজের বাস! 
নির্বাসিত সুৰগণ রদাতল ভূমে, 
অবসন্ন, তেজঃশূহ্য, অশক্ত, অলস 1” 
“বলহে অমরগণ--খল প্রকাশিয়া = 
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা? 
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে, I 
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়| ?” বৃরসংহার 
“Small islands, not capable of protecting thems. 
are the proper objects for Kingdoms to take under 
care; but there is something absurd in ‘suppesi 
continent to be perpetually governed. by an: isl 
টি 


Thomas. Patt 

যাহার স্বদেশ আছে তাহারই পক্ষে স্বদেশী ধ 
স্বদেশী লইয়া মাতামাতি করিবার তাহারই অধিকার 
যাহার স্বদেশ বলিয়া দাবী করিবার কিছুই নাই 


ভূমিখগুকে স্বদেশ বলিয়া দাবী করিতে গেলেই _ মম 


বিদেশী আসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়! নাকের সন্মুখে 
১০০১০ যতই কেন নেই 


ঘুরায়,. 









_না- দের শিরঃগীড়ার ন্যায় নিতান্ত অলীক। _ 
স্বরাজ’ স্বদেশীর অপরিহার্য্য আশ্ৰয় ৷ মতিক শৰ 
হাতে না থাকিলে যে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি অ অসম্ভব 

ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে বহুদূর যাইতে হয় না, ঘরে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলে। যে 
পরিমাণে ইংরাজ* এ দেশের রাজনৈতিক শক্তি হস্তগত 
য়াছে সেই পরিমাণে এ দেশের শিল্পবাণিজ্য এবনষ্ট 
হুইয়াছে। সুতরাং যে পরিমাণে আমরা সেই নষ্ট রাজনৈতিক 
অধিকার ফিরিয়া পাইব, সেই পরিয়াণে আমাদের নষ্ট 
শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার সাধিত হইবে, সেই পরিমাণে আমা- 
দের স্বদেশী জয়যুক্ত হইবে। যাঁছারা আপনাদিগকে রাজ- 
নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশী আন্দোলন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের যে সকল শ্রম ভস্মে স্বতাহুতি 
মাত্র তাহা বলা বাহুল্য মাত্র | 

_ অবশ্য এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, ধাহারা বলিতেছেন, 

তোমরা এখনও কোন রাজনৈতিক অধিকারের উপযুক্ত 

নাই, সুতরাং তাহা! পাইবে কিরূপে ? তোমরা যে 

জ চাও, আগে উড হও! স্বরাজ পরিচালনে 

সকল নৈতিক গুণ প্রয়োজন তাহা আগে আয়ত্ত কর, 

তবেশ্রররাজ দাবী করিও। ইহার অর্থ এই, যে পাখী আগে 

* নির্ব্বাত প্রদেশে উড়িতে শিক্ষা করুক, তারপর তাহার 

প্রতি বায়ুমণ্ডলের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ পণ্ডিত- 

গিকেই লক্ষ্য করিয়া মেকলে বলিয়াছেন, 


৬ 
“The maxim is worthy of the fool in the old story 
Who resolved not to-go into water till he had learnt to 
‘swim. If men are to wait for liberty till they become 
ৰ কী রি ® ত ত 
‘Wise and good in avery they may indeed wait for 
_ er 


এ ইহারা বুৰিতে পারেন না, যে দাসত্বে যদি মানুষ স্বাধীনতার 
উপযোগী গুণগ্রাম লাভ করিতে সক্ষম হয়, তবে স্বাধীনতা 
ও দাসত্বে গ্রভেদ কোথায়? কিন্তু সে কথা যাক্‌। আসল 
থা এই, আমরা কি জগতে যে সমস্ত স্বাধীন জাতি আছে, 
নৈতিক ভাবে সকলের অপেক্ষাই হীন? যে ইংরাজ সেদিনও 
বুয়র যুদ্ধের সময় গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করিয়াছিল, “হে 
ঈশ্বর, তুমি আমাদের: * অন্তশস্ত্কে আশীর্বাদ কর” সেই 
ইংৰাজে নৈতিক ও. আধ্যাত্মিক, সম্পদ্‌ যদি ভারতবাসী 
































তাৰ সীত 





এই ছুইএর পার্থক্যটা মানববৃদ্ধির অতীত। ইউরোপীয় 
জাতিসমূহ যে নৈতিক হিসাবে আমাদের অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ 
নহে, ইহা আমার গায়ের জুরি কথা নয়। পণ্ডিত প্রবর 
হার্কার্ট স্পেন্সার তাহার সমাজবিজ্ঞান পুস্তকে (S০ciol০৪y) 
খৃষ্টীয় জাতিসকলের নৈতিক চরিত্র আমাদের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া অতি আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছেন-- 


“What a pity ! these Heathens can not be induced 
to send missionaries among the Christians !" 


বস্তুতঃ কথাটা এই, যে আমাদের স্বরাজের যোগ্যতা নাই 
তাহা নহে, কিন্তু ইংরাজের সে নৈতিক বল নাই, সে প্তায়- 
নিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তা নাই, যাহার খাতিরে সে নিজের স্বার্থের . 
হানি,করিয়া আমাদের উপযুক্ততার বিচার করিতে পারে। + 
এমন অনেক ভ্রান্ত লোক আছেন যাহারা বলিবেন, যে 
ইংরাজ স্বীয় ওদার্য্যে দাসদিগকে মুক্ত একরিয়ী দিয়াছে, 
অনেক অর্থব্যয়ে দাসত্ব প্রথার ন্যায় মানবজাতির মহা- 
কলঙ্ক জগত হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে, তাহারা 
উপযুক্ত বুঝিলে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না, তাহা 
স্বীকার করা যায় না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই : 
যে দাসত্ব প্রথার উন্মোচন ইংরাজের স্বাধীনতাগ্রীতি ও _ 
মহান্ুতবতার পরিচায়ক নহে। আমি এ কথা অস্বীকার 
করি না, যে ইংরাজ জাতির মধ্যে ছুই চারিজন লোক এমন 
ছিলেন না বা এখনও নাই, ধাহারা প্ররুতই স্বাধীনতার + 
উপাসক, যদিও তাহাদের সংখ্যা এখন. অনেক কমিয়া 
গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইংরাজ জাতির মনের ভাবে (Senti- 
10600 ঘোর অবনতি ঘটয়াছে। এই তো সে দিন বেল- 
ফোর সাহেব ধৰ্ম্মের জন্য উৎপীড়িতদিগকে যে ইংলণ্ড 
আশ্রয় দান করেন এই কার্ধযটির উপর একটি তীব্র শ্লেষ 
করিলেন, এবং কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না। ইংরাজ 
চরিত্রের এই অবনতি সব দিকেই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, 
আমার কথাঙএই, দাসত্বপ্রথার উন্থুলনের মধ্যে স্বার্থ ছিল, 
পরার্থ বড় বেশী ছিল না।  ছ*চার জনের মহত্ব ছিল, সন্দেহগ:- 
নাই কিন্তু তাহার ভাগী সমগ্র ইংরাজ জাতি নহে। অথচ 
সমস্ত জাতিটা উদ্বদ্ধ না হইলে এত বড় একটা ব্যাপক কাৰ্য্য 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা ছু’চার জনের 








মহত্বের উপর নির্ভর ক করে না, এখানে সমগ্র হর জাতির 


স্বাৰ্থ জড়িত, সমগ্র ইংরাজ জাতির উদ্বোধন প্রয়োজন। সে 
উদ্বোধন স্বার্থে আঘাত না পড়িলে, পকেটে হাত না পড়িলে 
অসম্ভব, যেমন দাসত্ব প্রথার উন্মোচনের বেলায় হইয়াছিল। 
ইংরাঁজ যদি স্বাধীনতার সন্মান রক্ষার জন্যই এতটা মহন 
দেখাইয়া থাকিবে, তবে আজ স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া 
মাত! ও ভগিনীদিগকে পশুপালের ন্যায় কারারুদ্ধ করিতেছে 
কেন? একটু রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন 
বলিয়া মহাত্মা ব্ৰাইটের কন্ঠাকেও ইংরাজ আজ কারাগারে 
প্রেরণ করিতে কঙ্ুর করিতেছে না। আজ ইংলণ্ডে নারী- 
জাতির প্রতি ইংরাজ যে ন্যায়বিগহিত ব্যবহার করিতেছে 
তাহ! স্বরণ করিয়া কে আর বিশ্বাস করিবে গ্রে ইংরাজ তাহার 
ব্যবসায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কোনও মহৎ কাৰ্য্য করিতে 
সক্ষম। না, না; দোকানদারের হৃদয়ে ক্ষতিলাভগণনা 
ছাড়া কোনও মহন ভাব স্থান পাইতে পারে না! স্পেন্সার 
ক্রীতদাসদিগের মুক্তির যে দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহার একটী পারলৌকিক, অনেকে পারত্রিক কল্যাণ 
কামনায় ব্যক্তিগত ভাবে দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রধান 
করিতেন।--[707 the good of his soul or to 
make his peace with G০৭”--বণিকৰৃত্তি ষোল 
আনাই বিদ্যমান ! দ্বিতীয় কারণটি প্রহিক এবং ব্যবসাদার 
জাতির জাতীয়ত্বের পূৰ্ণ পরিচায়ক, কড়াক্রাস্তির হিসাবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । দাসদিগকে কেন মুক্ত করিয়া দেওয়া 
হইল? যে হেতু, was discovered that the 
labour of a bondman, whether slave or 961, 
was unprofitable. অর্থাৎ মজুরী পোষাইল না। আম- 
রাও যদি, মুক্তি চাই, ইংরাজকে বুঝাইতে হইবে, অবশ্য 
আবেদন নিবেদনের দ্বারা নহে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের দ্বারা, যে মুজুরী পোষাইল না, ভাৱত শাসনের 
খর্চা পোষাইল ন! । আমরা যদি এই “unprofitable” 
এর যুক্তি আবিষ্কার করিতে পারি তবে অঙ্কিরে ইংরাজের 
স্বাধীনতাপ্রীতি গজাইবে, প্যায়নিষ্ঠা জাগিবে। আমরা 
যদি এমন গণ্ডগোল--অবশ্য ভিক্ষার ঝুলির আন্দোলন 
নহে--উপস্থিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে 
ৰ তশাসন ছার ভারত-শোষণ রহ ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ 
































রাবিতে ৰহে উর সমন্ধের যা ঘরের খাই 
বনের মোষ তাড়াইতে হইবে, তবে অচিরাৎ ইংলণ্ডের রাজ 
নীতি ক্ষেত্রে ভারতের মুক্তির জন্য অনেক বক্সটন গ্রেন 
শার্পের আবির্ভাব হইবে। কেন না, পকেটে হাত পড়িলে 
ইংরাজের মনুষ্যত্ব খোলে! আমরা যদি হিমালয় হইছে 
কন্যা কুমারী পর্যন্ত, গুজরাত হইতে *আরাকান 
এমন অগ্নি প্রজ্ছলিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুৰি 
যে আমাদের স্বরাজের ন্যায্য দাবী অগ্ৰাহ৷ করিয়া 
ভারতশাসন সম্ভব নয়, তাহা হইলেই কেবল 
ইংরাজের স্তায়বুদ্ধি জাগ্রত হইবে, ইতিপূর্বে নহে। এ 
আমাদের কর্তব্য এই যে জারতশাসন যেন ইংরাজের ? 
শান্তিপূৰ্ণ না থাকে, অনায়াসসাধ্য না হয়। আর কিছুও 
যদি না পারি এটুকুও কি পারিব না? [ 
“ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে ৷” 
“ষোল কোটী ভাই, যোল কোটা বোন্‌ 
আমর! কি কেউ কম?” = 
হাতী নিজের দেহ ন| দেখিয়াই নিজেকে কম মনে ক 
আমরা যদি আমাদের এই বিরাট দেহ নাড়া দিই তবে 
পার জভাদিবঅভাচারচলা অনি. মুন মা 
সর্বনাশ করিলাম, 
“ধিক্‌ লজ্জা! অমরের এ বীর্ধ্য থাকিতে, 
নিষ্ষটকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাস্থর ! 
সুখে নিদ্রা যায় দৈত্য দেবে উপেক্ষিয় 
স্বৰ্গবিরহিত দেব, চিন্তায় ব্যাকুল :” 
তবে এম সকলে রাবণের চিতা জালাইয়া দিই__ নে 
“জ্বলুক দেখের তেজ অমর! ঘেরিয়। চু 
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রথর শিখায়; 
পুক্রপরম্পর! ঘোর চির শোকানলে । 
চিরযুদ্ধে দৈতাদল হইবে খ্যখিত, 
না জানিষে কোন কালে বিশ্রামের সুখ, 
নাবিবে তিষ্ঠিতে স্বৰ্গ্নে দেবসন্নিধানে, 
হইবে অমর হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত ৷” ; 
অমর কবির এই অমৃত ইঙ্গিত আমাদিগকে = গ্রহ 
করিতে হইবে, স্ববলে স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে : টী বে 
ইংরাজের মুখাপেক্ষা করিলে কোনই ফল ভৈ. না। | ত 
যে আমাদের উপযুক্ততার কথা উঠিয়াছে, তাহা আমাদে 
অযোগ্যতার নিদর্শন নহে কিন্তু ধীহারা আমাদের ৫ 


অভিমান করেন যাদের ভীরুতর গণ ই 


ক্ষ ঠি 








০. 








আপনাদের অযোগ্যতা 


প্রস্তুত নয় দেশ প্রস্তুত নয়, তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের 
কাপুরুষতা প্রতিপদে দেশের গতিরোধ করিতেছে । ইহারাই 
[ত বিশবৎসর ধুরিয়া শিক্ষা ও উপদেশের দ্বারা দেশকে 
গক্ষেত্রে আনিয়া! উপস্থিত করিয়াছেন, দেশ যে আজ এখানে 
সয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদেরই কার্যের অবস্থ্তাবী 
ফল, কিন্তু ইহারা এখন রণক্ষেত্রে আসিয়া পিছাইয়া 
- পড়িতেছেন। ইহাদের কার্য দেখিয়া মনে হয়, যে যখন 
ইহারা স্মরবাজনা বাজাইয়াছ্িলেন তখন এতটা মনে 
রেন নাই, যে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিবে, ভাবিয়াছিলেন 
, ভারত উদ্ধার হইবে, আর কিছু করিতে 

কিন্ত রণভেরীর নিনাদ শুনিয়াই ইহারা 









সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। 
_ জ্েপথুশ্চ শরীরে মে রোমহৰ্যশ্চ জায়তে ॥ 













য়[ছেন,-- 
‘When a: nation's spirit has been so quelled 
০95, that it has long ceased to resist, itis in 
ondition to discover the hopelessness ofits bgnd- 
93861 ‘but when the spirit of ireedom rises and the 
attempt 19 made in vain to throw off the hateful yoke, 
therethat in the mortifying sense of abortive effort, 
ds in its bitter experience a measure of the power 
enthrals it.” 

[মদের তথাকথিত নেতারা দেশের বন্ধনের কঠোরতা 
পূৰ্ব্বে, বুঝিতে না পারিয়া মোচনের যে আয়োজন 
য়াছিলেন তাহাতে আর এখন কুলাইতেছে না, তাই 
তাহারা পলাইবার আয়োজন "করিতেছেন ৷ কিন্তু দেশ যে 
উঠ্ছবা মোরা, উঠবো মোরা, বিধির আদেশ বাণী” বলিয়া 
ড়মুড় করিয়! উঠিয়া সকল বন্ধন ছি'ড়িবার জন্তু দণ্ডায়মান, 
| দেখিয়া নেতাঁরা ভয় পাইতেছেন, তাহাদের শক্তিতে 
কুলাইতেছে না, তাই. তীহারা উল্টা সুর ধরিয়াছেন। 
আমরা কিন্তু জীবনসংগ্রামৈ পলায়ুনপর প্রত্যেক মানুষের 
কাছে ভগবানের যে আদেশবানী' প্রতিনিয়ত আসিতেছে 





পে _ $e 


দেশের ঘাড়ে চাপাইতেছেন। 
 ইহাদেরই কথা শুনিয়া দেশ অগ্রবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, 
এখন ইহারাই পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, দেশ 


সেই বাণী করণ করিয়া নেতাদিগকে সাহস অবলদ্বন_ _ 
করিতে বলিতেছি-- ত 


কুতত্ব কশ্মলমিদ্বং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনাধ্যজুষ্টমস্বৰ্গ্যমকীৰ্্তিকরমৰ্জ্জুন ॥ 

ক্ে্যং মাম্মগমপার্থ নৈতং ত্বয়যুপপদ্ছতে। 
ক্ষুদ্ৰং হৃদয়দৌৰ্ব্বল্যং ত্যক্তে | ত্িষ্ঠ:পরস্তপ ৷ 


ইহাতেও যদি নেতাদের ঘুম না ভাঙ্গে, তবুও যদি ইহারা 
বায়ুর গতি নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎপদ হন, তাহা 
হইলে দেশ নিশ্চয়ই তাহাদের নেতৃত্বের বন্ধন ছি'ড়িয়া 
ফেলিয়া সন্মুখে অগ্রসর হইবে, কোন বাধা মানিবে না । 
দেশের প্রকৃত নেতা তখন কার্যাক্ষেত্রেই প্রস্তত হইবে। 
আর যদি নেতা নাই মেলে, তবে কি দেশ এই ভাবে 
পড়িয়াই থাকিবে? না, তা হবে না, 

“নাহিক ধাসব হেথা সত্য বটে তাহা, 
কিন্তু যদি পুরন্দর আরও বহুযুগ 

প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে 
এই ভাবে রবে সবে চির অন্ধকারে চু" 
এ ব্যবস্থা কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাই, = 


“চলহে আদিত্যগণ প্রবেশি শুস্তেতে, 
দৈত্যের কণ্টক হ’য়ে অমর! বেষ্টিয়া, 
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগ কাল, 
যুদ্ধের অনন্ত বন্কি জ্বালায়ে অন্বরে ।”” 


দেশে যে আগুন জলিয়াছে তাহা হইতে কাহারও বিভা 

নাই৷ দেশে discontent (অসন্তোষ ) নাই বলিয়া পার্লা- 
মেন্ট শান্ত হইলেই দেশ শান্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত | 
ধাহারা ভাবেন যে এই স্বদেশী সংগ্রাম কেবল ভাত কাপড়ের 
কথা তাহারা মনে রাখিবেন, “Man doth not live 
by bread alone.’ আবার যাহারা স্বদেশীকে বহিষ্কার 
হইতে অথবা রাজনৈতিক বহিষ্ষারকে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বহিষ্কার 
হইতে পৃথক করিয়া মনে করেন যে কেল্লা ফতে করিয়াছি, 
শ্যাম ও কুল ছুই রাখিয়াছি, তাঁহারা অজ্ঞ কি অসরল তাহা = 
বলিতে পারি না কিন্ত দেশের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে যে 
তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ তাহা মুক্তক্ঠে বল! যাইতে 
পারে। বিদেশী দ্রব্য দেশ হইতে বহিষ্কার না করিয়া 


Ld 


নিরক্ষর জনমণ্ডলীকে স্বদেশী দ্রব্য কিনিবার উপদেশ দেশীয় “টি 


শিল্পবাণিজ্যের বর্তমান অবস্থায়, একটা উৎকট, আহাম্মকি 
ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে এমন আহাম্মকের 
অসভ্ভাব নাই বলিয়াই তো লর্ড (মিন্টো যা বহিদ্ধারী 








অন্যদেশ হইলে পোষাক ধোবাবাড়ী না দিয়া গৃহে ফিরিতেন 
না*। দেশী লাল চিনি বিদেশী পরিষ্কার বিটুচিনির সঙ্গে 
তাহার দেড়গুণ দরে বিক্রী হইতে অন্থুমতি করিরা দেশী 
চিনি কিনিতে লোক সকলকে অনুরোধ করার ন্যায় 
একটা অসঙ্গত ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। 
লোককে যখন স্বাৰ্থত্যাগ করিতে বলা হয়, তখন ত্যাগের 
হেতু প্রদর্শন করা অবস্ঠপ্রয়োজনীয়। এখানে ত্যাগের 
যে যুক্তি দেখান হুইবে তাহার বলে এত বড় মহৎ কাৰ্য্য 
সাধিত হইতে পারে না। জনসাধারণের দয়াবৃত্তি বা 
ভবিষ্যদ্দ ষ্টি কোন দেশেই এখনও এরূপ তীক্ষ্ণ হয় নাই, যে 
পরের দুঃখ নিবারণের কথা ভাবিয়া বা *ভবিষাদংশীয়দের 
উপকার হইবে এই চিন্তা করিয়া হাতের সম্মুখে সাইয়া 
দেডুগুণদরে নির্ষ্ট জিনিষ কিনিবে। এরূপ আশা করাই 
বাতুলতা মাত্র।* পশ্চাৎদিক্‌ হইতে একটা ভাবের বন্তা 
বহাইতে না পারিলে একাধ্য সাধিত হইতে পারে না। 

আমরা বহুদিন হইতে স্বদেশী স্বদেশী করিয়া আসিতেছি, 
কিন্তু ভাব জাগে নাই। এবার যে শ্ৰোত খরবেগে বহিয়াছে, 
তাহার কারণ এই বহিষ্কারের বন্ধা । একটা দারুণ উত্তেজনা 
আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে দৃঢ় করিয়াছে । এ উত্তেজনা 
তুলিয়া লইলে আমাদের স্বদেশীও উঠিয়া যাইবে। স্থতরাং 
স্বদেশী রাখিতে হইলে বহিষ্কার অপরিহার্য । বিলাতী দ্রব্য 
ৰ, হইতে তাড়াইতে না পারিলে, স্বদেশী এক দণ্ডও 
তিষ্ঠিবে না। আবার যাহারা ঝেরিয়া ঘ৷০০৷৷৷এ কৰ্জ্জন 
বাহাছরের নিকট Exploitation @ Administration 
এর অঙ্গা্দী ভাবের 9০:09. শুনিয়াছেন তাহারা কি 
করিয়া বাণিজ্যবহিষ্কার হইতে রাজনৈতিক বহিষ্কারকে 
পৃথক করিতে উৎসাহী হুইরেন? ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতশাসনযন্তের যে সম্বন্ধ তাহাতে বাণিজ্যকে 
রাজনীতি হইতে পৃথক করা একেবারেই সম্ভব নহে। আমরা 
যে পরিমাণে স্বদেশীতে মনোযোগ করিতেষ্টি, সরকারের 
বিদেশী অন্থ্রাগ সেই পরিমাণে বাড়িয়| যাইতেছে, সরকার 
রা্যরক্ষা অপেক্ষা বাণিজ্য রক্ষার দিকে বেশী মনোনিবেশ 








করিতেছেন। লোকের মনে ন্বশাসনের একটা লরান্ত সংস্কারই 






fe নি ৰ st have been pelted with rotten eggs.” 





“অসৎ, বলিয়াও নিরাপদে ঘরে ফিরিয়াছেন। যে ব্‌ হারের ও EE একমাত্র তু, বাণিজ্যের 


সময়ে অসময়ে কতক 





































২০৯টি 


ষ্টের একটা যৎকিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইতে না হইতেই দিগ্থিদিক্‌ 
জ্ঞানশূন্ত হইয়া সেই ইংরাজ রেগুলেশন লাঠির আঘাতে 
সেই স্তম্ভই ভগ্ন করিতে উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা দেখিয়াও 
আমরা বাণিজ্যকে রাজনীতি হইতে পৃথক ভাবিতে 
তবে আমাদের মত হস্তীমূর্ণ আর ছুনিষ্ায় মিলিবে না 
আসল কথা এই একটা উচ্চ রাজনৈতিক আকা 
আর কিছুতেই আমাদের জড়তা যাইতে পারে ন! 
কিছুতেই আমাদিগঞ্রে কাধ্যক্ষেত্রে আনিতে পারে, 
আমরা যে স্বরাজের আদর্শে এত মাতিয়া উঠি 
তাহারই অন্ততম প্রমার্ণী প্শরীরমাগ্ং খলু ধৰ্ম্ম 
তো কত শুনিয়াছি, কিন্ত কই এ জাতি তে! ইতি 
শরীর চচ্চায় মনোনিবেশ করে নাই। যেই, 
পশ্চাতে রাজনৈতিক আদর্শ যুক্ত হইয়াছে 
আখ্ড়ায় আখ্ড়ায় দেশ ছাইয়| পড়িতেছে 
পতিতকে উদ্ধার করিতে চাও, যদি তাহার সৰ্ব 
মঙ্গল চাও, তবে তাহার অন্নবস্ত্ের সংস্থান করিয়াই 
হইও না। তাহার সন্মুখে এক উচ্চ আকাজ্কার দ্বার 
দাও, সে আপনিই আপনার সংস্থান করিয়া লইবে 
স্বদেশীর সফলতা চাও, তবে স্বরাজের আদর্শ লইয়া 
হও, বহিষ্কার মন্ত্রবলে সিদ্ধিলাভ করিবেই করিবে। সা 
বিভাগে বহিষ্কার চালাইতে পারিলে, রামনামে যেমন ভূ 
পলায়, দেশের সকল উপদ্রবের শাস্তি হইবে। 
দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের যে অবস্থা তাহাতে বহিষ্কার ছা, 
অন্ত অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অবস্থার পরিবর্তনে অন্য 
অন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না তাহা বলিতেছি না, শক 
এখনকার মত বহিষ্কার অনলই যথেষ্ট। এই *আগুনে 
এখন ভারতের* রাজনৈতিক গগন জলিয়া উঠুক, সুচনা 
যখন ইংরাজ ভীত হইয়াছে, তখন আর কিছু করিতে পা 
আনু না পারি, তার অনৃষ্টের যদি এতই জোর থাকে,*এ 
তো হবে 
“ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে ৷” 
যে বহিষ্কার আমাদের বর্তমান অবস্থায় সকল রো 
ভেষজ, স্বরূপ (Panacea for all evils) তাহার বি 
ও আপত্তির ৷ রণ করা হ 








তরাং  দেলিয় আলোচনা বয়জ! কিন্ত হা 
ছুইটী আপতির মধ্যে কিঞ্চিৎ যুক্তির বিড়ম্বনা আছে বলিয়া 
মনে হয়। তাহাদের বিচার না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানির 
না, তাই সে সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলা যাইতেছে। 
মূ আপত্তিটি এই যে. বহিষ্কার অর্থনীতিশাক্তরবিরুদ্ধ। 
জিনিষ সন্তায় পাওয়া যায় তাহা না কিনিয়া অধিক 
মূল্যের জিনিষ কিনিলে পরিগামে লোকসান ছাড়া লাভ 
হইতে পারে না। সন্তায়.জিনিষ পাওয়ার অর্থ  জিনিষটি 
করিতে কম অর্থ ও. পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। 
































তাহার জন্য বেশী বায় মূর্খতা মাত্র। বিলাতী কাপড় 
ক্রয় করিলে যদি ৩*কে!টা: টাকা খরচ করিয়াই চলে তবে 
[জন্য ৫০ কোটা টাকা'খরচ করা অন্যায়, কেন. না, 
* কোটী টাকার পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রম বৃথায় নষ্ট 
উহা অন্য ক্ষেত্রে খাটাইলে পরিণামে বেশী.লাভ 
স্তাবন| কথাটা নিৰ্ঘাত‘ সত্য । কিন্তু ইহার 
য়েক্টি ‘কিন্তু’ আছে।" প্রথম ‘কিন্তু এই যে যদি 
র কিছু বেশী অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া চিরকালের 
১ কোটীকে ১৫ কোটাতে নামাইয়| আনা যায় তাহা 
ল পরিণামে লোকসান না হইয়া লাভ হইল। 
ডের ব্যবসায়ে আমাদের সে লাভের কেবল সস্তা- 
নহে নিশ্চয়তা = রহিয়াছে। আমাদের দেশে শ্রম 
গত অপেক্ষা বহুগুণে -সম্তাঁ। তার উপর বিলাতী 
ড় এদেশে আসিতে জাহাজ ভাড়া লাগে। অধি- 
যদি তুলা দেশে জন্মাইতে* পারি তবে তো সোণায় 

1s এখন বিলাতী যে কাপড় যে দরে কিনি, দেশের 
তার সিকি দরে পাওয়া যাইবে । আর এটা 
প্রথম পরীক্ষা দি রহ নহে। এক 
ৰ ভারত পৃথিবীর কাপড় যোগাইত, কিন্ত ইংরাজের 
ul তাহা, নষ্ট হা. আমাদিগকে তাহার 










কম অর্থ ও পরিশ্রম “ব্যয়ে যে কাধ্য সম্পাদিত 





প্রণালী। ইহা প্রজামগুলীর স্বপ্রতিষ্ঠিত কর এবং স্বরাজের 
প্রথম “অভিব্যক্তি । 
শক্তির অতীত, তখন - consumers’ 








কাপড়ের উন কর বসাইয়া দেখ শিল্পের, রক্ষা, করিতাম। রি 
রাজস্বার্থ আমাদের বিরোধী, সুতরাং প্রজাশক্তির দ্বারা 
সে কাৰ্য্য সাধন করিতে হুইবে। বহিষ্কার সেই সাধন- . 





Protective tant যখন আমাদের | 
Eueই আমাদের ৷ 


একমাত্ৰ অবলম্বনীয় । ভারতের অবস্থায় এই p protection i 


এবং 


experiment যে অর্থনীতিশাস্ত্ের বিরোধী নহে, _ 


তাহা অর্থনীতিবিদ্‌ জন্‌ ষ্টযার্ট মিল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া = 


গিয়াছেন, 


“A protecting duty, continued for a ieasonable time, 


willesometimes be the least inconvenient mode in which 
the nation can tax itself for the support of such an 
experiment." 


আমাদের যে শুধু experiment নয়" তাহা | ইতিপূৰ্কেই : 


বলা হইয়াছে । 
নাই যে বহিষ্কার অর্থনীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাই যদি 
হইত তৰে কি আমরা বহিষ্কার ছাড়িতাম ? কখনই না। 
যদি বাণিজ্যনৈতিক বহিষ্কারের দ্বারা কোনও রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তবে তাহা নিশ্চয়ই অবলম্বনীয়। 
অর্থনীতিবেত্তা ও রাজনীতিতত্বজ্ঞ জন্‌ ষট য়ার্ট মিল অবাধ 
বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়াও এই উপদেশ দান করিয়াছেন, 


“The Protectionist doctrine finds support in some 


এখন আর সন্দেহ করিবার কোনই কারণ _ 


সখ 


particular cases which involve the interests of national 


subsistence-and of national defence.” 


তারপর ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতেই দৃষ্টান্ত দিয়া ট 


বলিতেছেন,--- 


“The Navigation Laws were probably, 0120" econa- 5 


191); disadvantageous, politically expedient.” 


ভারতবাসী জীবন মরণ সমন্তায় উপনীত হইয়াছে। _ 


বহিষ্কার জাতীয়জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, তাহার বিরুদ্ধে 


অর্থ নৈতিক ‘আপত্তি থাকিলেও তাহা গ্ৰাহ হইতে পারে, 
না। যুদ্ধে যেমন কোটী কোটী টাকা বৃথা ব্যয় হয় এমন _ 


আর কিছুতেই নহে। কিন্তু এমন নির্বোধ কে আছে 
যে দেশ শক্ত দ্বারা আক্ৰান্ত হইলে অর্থনীতির দোহাই দিয়া 


_ দেশকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবে? আমাদের দেশ 





কবিতাঙ্ৰন্দরী। , Band 
ই্ৰবঙ্জেন্দ্ৰনাথ পাল কর্তৃক অস্কিত। 





- 
০4186 ৮855৭ CALCUTTA. 


হন্কা ৰ | পদবী হওয়া By নহিলে টি না। এ 
অর্থই মানবের একমাত্র সম্পদ নহে, আরও সম্পদ আছে। ইউ 


মন্ুম্বাত্ব লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সব উপায় মাত্ৰ । 


এই খানেই সৃতরাং ধৰ্ম্মনীতির ভিত্তি হইতে দ্বিতীয় 





আপত্তিটি উঠিতেছে। তাই যদি হয় তবে বিশ্বপ্রেমের 
বিরোধী বহিষ্কার অবলম্বন করিতেছ কেন? বিশ্বপ্রেম 
কির অন্তর্গত নহে? বিশবপ্রেম মনুষ্যত্বের অন্তৰ্গত 
ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু যাহার স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি 
নাই, তাহার বিশ্বগ্ৰীতি প্রবঞ্চনা মাত্ৰ, ইহা আরও সত্য 
কথা। তবে যার স্বদেশগ্রীতি আছে তার বিশ্বগ্রীতি নাও 
থাকিতে পারে, তার স্বদেশপ্রেম তাহাকে পূৰ্ণ মনুষ্যত্ব 
হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। সেইজন্য প্রশ্নটির 
বিচার অবশ্য কর্তব্য, কেন না, যাহা মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে 
বত করে তাহা*কখনও গ্রহণীয় নহে। কিন্তু “All that 
79 is not gold.” ইতিপূর্কেই বলা হইয়াছে 
বহিষ্কার উপায়, উদ্দেশ্য নহে। উদেশ্য হইলে নিশ্চয়ই 
সর্বাবস্থাতেই বিশ্বপ্রেমের বিরোধী হইত। অবশ্য বাণিজা- 
নৈতিক বহিষ্কারের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কোন সংঘর্ষ নাই, 
কেন না, কাপড় বা মুনের সঙ্গে কোন মানুষের প্রেমের 
আদান প্রদান হয় না। এখানে একটা কথা স্বতঃই 
আসিতেছে, বিশ্বপ্রেম আদান প্রদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
শুধু আদান বা প্রদান নহে। যেখানে আদান প্রদান ছুই 
নাই, সেখানে আর যাই থাকুক প্রেমের সম্বন্ধ নাই। যাহা 
হউক, উদ্দেশ্য এক হইলেও উপায় বিভিন্ন হইতে পারে। 
যাহা এক অবস্থায় ব্যবস্থা, অবস্থার বিপর্ধযয়ে তাহাই 
অবাবস্থা, হইয়া পড়ে। যে বিষ স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের 
বিনাশক, বিকারের রোগীর তাঁরাই অমৃত, শরীর রক্ষার 
একমাত্র উপায়৷ উদ্দেশ্য যদিও শরীর রক্ষা, তবুওঁ একই 

আবস্থাতেদে শরীরের পক্ষে বিষ ও অমৃত। এই 
















অনেক রোগ রহিয়াছে এবং 
প্রয়োজন । বাত পিত্ত কফের বৈষম্য 

র উৎপত্তি, মানবসমাজের বৈষম্য 
বিপত্তি ; যেহেতু, প্রেমের আদান 


সত্য ট মধ যি একবার মানবসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত 
























ইউরোপ ও এসিয়ার কথা বিচার করি তাহা! হইলে দেখি 
পাই যে ইউরোপের শ্বেতজাতি সকল এসিয়াকে: এ 
নিয় পদবীস্থ মনে করিতেছে যাহাতে তাহার পক্ষে একি 
বাসীকে প্রেম করা অসম্ভব। মানুষ *যেমন অর 

পশুদিগকে প্রেম করিতে পারে না, শুরুজাতিগণও 
শুক্লেতর বর্ণের জাতি সকলকে প্রেমের চক্ষে ৫ 
পারিতেছে না । ম্]ক্ল্য যেমন বনের পশুদিগকে ত: 
হত্যা করিয়া অরণ্যে নগর বসায় এবং সে নগরে পঞ্ত ও 
করিলে তাহাকে হত্যা কঁরৈ বা তাড়াইয়া দেয়, ইউরো 
এসিয়া সম্বন্ধে তাই করিতেছে। শ্বেতকায়গণ এসি 
সর্বত্র লুট্পাট করিয়া বেড়াইবে, কোন বাধা মানিবে 
কিন্তু আফ্রিকায় যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও, বি 
যাও, এসিয়াবাসীকে কুকুর বিড়ালের স্তায় তাড়াইয়া 
শ্বেতকায়গণ এসিয়াবাসীকে মানুষ বলিয়া স্বীকার ক 
না। এরূপ স্থলে বিশ্বপ্রেমের নিশান লইয়া এসিয়াঁর 
ইউরোপকে প্রেম করিতে যাওয়া কি প্খামাথা গৌরাঙ্গ 
রাখ রাঙ্গা পায়” এর মত বাতুলতা নহে? ইউ 
মদান্ধতা দেখিয়া আমরা তাহাকে পণ্ড মনে কা 
আমাদের শক্কিহীনতা দেখিয়া ইউরোপ আমা 
পণ্ড মনে করিতেছে, এরূপ স্থলে প্রেমের কথা উঠ 
বিড়ম্বনা মাত্র। ইউরোপ যে গশ্বধ্যামদে মত্ত হইয় 
প্রতি পণুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে:এই ঃ 
হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে বিশ্বমানবের পরি 
নাই, বিশ্বপ্রেম চিরদিন ভিত্তিহীন থাকিবে। ইউরোপোরং 
পশুত্ব ঘৃচিবে না। এসিয়| তাহার প্রাচীন সভ্যতা, উঃ 
নীতি ও ধর্শোর দ্বারা ইউরোপের চিকিৎসা করিতে প 
বটে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে পূর্ণতা! দিতে পারে বটে 
ইউরোপ প্রভু, এসিয়া দাল। প্রভু দাসের কাছে 


পৰদেশ গুনিবে না, কেহ কখনও শুনে না।; এব 


আমেরিকার একটী সভায় একজন বাঙ্গালী নেশা করার 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে একজন মাকিন : 
তাহার স্বদেশবাসীদ্বিগকে, এই বলিয়া উদ্ধন্ধ করিয়াছি 
যে একজন ভারতবাসী/ তাহাদিগকে উপ দেয় ইছা 









ধৰ্ম্মমণ্ডিত|- ভারতজননীর কাছে: উপদেশ লইতে অৰ্ব্বাচীন 
আমেরিকা কুষ্টিতা, কেন না, ভারতমাতা। পণুবলে তাহার 

কট হীনা। সুতরাং ধৰ্ম্মোপদেশের দ্বারা ইউরোপের 
অজ্ঞানাদ্ধকার দুরে চেষ্টা বৃথা। চিকিৎসা দুই প্রকারে 
ওঁষধপ্রয়োগ ও অন্ত্রাঘধাত। ওষধে না সার্টরলে 
অন্ত্রাধাত অবশ্য করণীয়। সুস্থশরীরে অন্তাথাত প্রেম- 
বরোধী, অনুস্থ শরীরে না করাই প্রেমন্রিরোধী। স্বাভাবিক 
শরীরে বিষ দেওয়া' অন্তায়, কিন্তু বিকারগ্ৰস্ত সন্তানকে মা 
| নিজহন্তেই বিষ দেন,তাহা মাতৃত্বেরবরোধী নহে। এসিয়াবাসী 
. শ্বেতকায়গণের হস্তে যে ব্যবহার পাইতেছে তাহাতে যদি সমগ্র 
ঃপিয়াবানী আজ প্রতিজ্ঞা করে এবং সে প্রতিজ্ঞা ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে 
লন করে যে সমস্ত শ্বেতপুরুষকে পদাঘাতে এসিয়া হইতে 
রিয়া দিবে তাহা হইলে কিছুই অন্তায় হয় না। ইহা 
ইংলা নহে, কেন না, ইউরোপের মদান্ধতা, তাহার 
কার নিবারণের অন্য ওঁষধ নাই, অন্য উপায় নাই । 
৷ কেবল এসিয়ার কল্যাণ নহে, ইউরোপেরও সমুহ 
যাপ, বিশ্বমানবের কল্যাণ । এ কথা ঠিক যে পাশ্চাত্য 
তায় এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা ছাড়া বিশ্বমানব 
ূ লাভ করিবে না। একথা আরও ঠিক, প্রাচ্য 
য় এমন সকল অমূল্যরত্ব আছে যাহা গ্রহণ না করিলে 
মানব অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইউরোপ এক উদ্দাম 
}-ও-ধন-পিপাসায় মত্ত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 
বত করিতেছে। এ পিপাসা দমন না হইলে সম্যতাহ্য্য 
মুক্ত: হইবে না, করদানে জর্গংকে উপক্কৃত করিবে না। 
পীয় সভ্যতার কল্যাণের জন্যই এই পিপাসা দমন 
টাব কিন্তু আঘাত না প্লাইলে এ পিগ্লাসা দমন হইবে 
এ জগতের কল্যাণের জন্য এপিয়াকে এই আঘাতের 
প্রস্তুত ত হইতে হইবে। এবং এই আঘাত দিবার শক্তি 
J রি প্রাচ্য সভ্যতা! জগতের গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকৃত 

_ বিশ্বমানবের যে অনস্ত উন্নতিস্রোত খ্বেতকায়গণের 
নাকচ শিলাখুণ্ডে আটকাইয়! গিয়াছে, জননী 
এসিয়াকে তাহা পদাঘাতে দূরীভূক্তকরিয়া| সে স্রোতের মুখ 
খুলিয়া দিতে হইবে। ‘সে জন্ত সিয়াবাসীও যে মানুষ, 















































ক্ষ 


পেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? অর্থাৎ 


ত শুরুজাতি সকলের নিকট সর্বাগ্রে 
অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বৃদ্ধা পলিতকেশ! সৰ্বোচ্চ-- 


পদাঘাত ছাড়া অন্ত যুক্তি তাহারা স্বীকার করিবে না টি 





দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। জাপানের সত্যতা, তাঁহার 





ধর্ম ও নীতি, এখনও যাহা, ত্রিশবছর পূৰ্ব্বেও তাহাই ছিল। . 


কিন্তু জাপানবাসী দশবছর পুর্বেও “Little monkeys of 
the Far East” ছিল। ইউরোপীয়গণের চক্ষে পণুবল- 
গর্বজনিত অজ্ঞানতার ছানি এমন পুরু হইয়| পড়িয়া গিয়াছে 


যে তাহারা দেখিতেই পায় না, ইউরোপের বাহিরে আবার, 


সভ্যতা আছে, খৃষ্ঠধৰ্ম্মের বাহিরে আবার ধর্মনীতি আছে। 


এ অজ্ঞানতা কিছুতেই গেল না, একটা পদাঘাতের অপেক্ষায় 
বসিয়া রহিল । 


ভন্লুকঁকে ভূতলশায়ী করিয়াছে, অমনি ছানি খসিয়া পড়ি- 


যাছে, জাপানের সভ্যতা, ধৰ্ম্ম ও নীতি সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছে। 


কিন্তু যেই জাপান পদাঘাতে যাহার ভয়ে 
বিগত পঁচিশ বন্র ইউরোপ থরহরি কম্পিত ছিল সেই রুষ = 


ইহাতে জাপান যে কেবল সন্মানিত ও গৌরবান্থিত হইল = 


তাহা নহে, বিশ্বমানবের উন্নতির এক অধ্যায় জগতের 
চক্ষের নিকট উদ্ভাসিত হইল। যুদ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় 
বিশ্বপ্রেমের পক্ষে বিষ। কিন্তু রুষ-জাপযুদ্ধ বিশ্বপ্রেমের 


রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে । আজ এ “Little monkey”. 


গণের সঙ্গে প্রেমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য মদগৰ্ব্বিত = 


ইউরোপ লালায়িত, পদাঘাতে প্রেম উদ্বদ্ধ। সুতরাং এ 
পদাঘাত প্রেমবিরোধী নহে। 

আমরা ইতিপূর্বে যে প্রাচ্য সভ্যতার কথা বলিয়াছি, 
ভারত সে সভ্যতার একমাত্র না হইলেও সর্ধপ্রধান আকর। 
সুতর'ং বিশ্বমানবের চিরকল্যাণের জন্য ভারতকে জাপানের 
পদবী লাভ কর! কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই অনুমেয় । 
সে কল্যাণসাধনের জন্য ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে 
হইৰে। কিন্তু ভারতের ভ্রাবস্থা কি? ভারতবাসী যে মাস্থুষ 
জগৎ তহি! স্বীকার করিতেছে না। এরূপ স্থলে ভারতের 
পক্ষে তাহার বিধাতৃনির্দিষ্ট কর্তব্য (God-appointed 


১1155107) সাধন একেবারেই অসম্ভব! দাসীর কাছে কেহ 
ধৰ্ম্মোপদেশ শুনিবে না! সেই জন্যই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা * 


বিধাতার বিধান রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহ! | যদি বিধাতার 
বিধান না হয় তবে বিধান কি জানি ন| ৷ এবং সেই জন্যই 


ভিক্ষালৰ্ধ স্বরাজে কার্যাসিদ্ধি হইবে না। জগৎকে বিলো- 





ডিত করিয়া করছি মহিমায় রর উদ্ধার কৰিতে 
হইবে। রাজনৈতিক বহিষ্কার স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র । 
ইংরাজ ধৰ্ম্মোপদেশ শুনিবে না। তাহাকে আঘাত করিয়া 
উদ্ধদ্ধ করিতে হইবে যে আমরা মানুষ, আমাদের প্রতি 
মঙ্তুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে হইবে। বিষপ্রয়োগ ছাড়া 
ইংরাজের বিকার ঘুচিবে না। এই বহিষ্কারের বিষবড়ি 
অজ্ঞান ইংরাঁজকে সজ্ঞান করিবে। এখন ইংরাজের সঙ্গে 
আমাদের খাগ্যখাঁদক সন্বদ্ধ। খাদ্য যদি খাদকের সঙ্গে 
প্রেম করিতে যায় তবে তাহার পক্ষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া 
উদরে স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক ! তবে খাদক যে সময়ে 
সময়ে খান্বের প্রতি সুমিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে তাহা 
প্রেম নহে। মানবসস্তান যে মৎস্তকুল বিনষ্ট হইল 
বলিয়া সময় সময় আক্ষেপ করে এবং ৭গুপ্রপ-কঁমিশন 
বসাইয়া মৃৎস্তকুল রক্ষার উপায় নির্ধারণ করে, তাহাতে 
কি মতস্তজাতির" প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়? তবে ইংলণ্ডে 
হু’চার জন নিরামিষাশী নাই তাহা বলিতেছি না এবং 
তাহাদের দৃষ্টি যে কখন কখন ভারতের মতশ্ুদের উপর 
পড়ে না তাহাও নহে। তবে সে দৃষ্টি প্রেমদৃষ্টি নহে, 
কৃপাদৃষ্টি, অন্ুকম্পা । কিন্তু কৰি বলেন, “অনুগ্রহ ক'রে 
এই কারো, অনুগ্রহ ক'রো না আমায়”। যদিও সময়ে 
সময়ে “০ur fellow-subjects” সাম্যের মধুরধ্বনি করে 
বটে, কিন্তু পরক্ষণেই “under our rule in India” 
সে প্রেমের ভক্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়। সাম্যের আসনে 
না উঠিলে প্রেম আসিতে পারে না। ইংলণ্ডের সঙ্গে 
ভারতের প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পারে, যদি ভারত ইংলণ্ডের 
সমপদৰী লাভ করে। সেই জন্যই ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার 
একান্ত প্রয়োজন, এ বহিষ্কার সেই স্বরাজ সাধনের পূৰ্ব্ব 
মুখ। আমরা ইতিপূর্বে যে*পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা 
বলিয়াছি ইংরাজ তাহার এক বিরাট প্রতিভূ টু দুঃখের 
বিষয় ইংরাজ আপনার সে মহা কর্তব্য ভুলিয়া পরগীড়নে 


ও পরস্থাপহরণে এত ব্যস্ত যে আমরা তাঁহার সৎপ্ুণ 


অন্থকরণে একেবারে অসমৰ্থ । ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আপনার 
দীপ্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অন্যদিকে আবার 
ধামদে অন্ধ হইয়া ইংরাজ আপনার শ্রে্ঠতারূপ গর্কের 
উচ্চশিখৰে এমন তাবে আসীন যে, তাহার চক্ষে ভারতের 

































মিথ্যাবাদিতা ছাড়া আর কিছুই পড়িতেছে না 
ভারতমাতার পার্থিব সম্পদ্‌ আহরণে এত মে 
আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে নজর দিবার তাহার অবকাশ 
নাই। ভারতমাতার পাধিব দৈন্ত তাহাকে আরও অ 
করিয়াছে । অথচ এ দুয়ের সন্মিলন ছাড়া , 
কল্যাণ নাই। এই সন্মিলনের অন্তরার অ 
নৈন্তিক দুর্বলতা ও ইংরাজের অঙ্কতা। . 
ফুটাইতে হইলে আমাদিগকে শক্তিলাভ করি 
শক্ত আঘাত না গ্রাইলে ইংরাজের চোখ খু 
পূর্বেই বলিয়াছি স্বার্থে আঘাত না পড়িলে ই 
ধৰ্ম্মবুদ্ধি জাগিবে না। সৈই আঘাতের আয়োজন 
পরিণতি স্বরাজে। ভারত স্বীয় শক্কিবলে শ্ 
করিলেই ইংলগ্ডের মদান্ধত! ঘুচিবে, ভারতেরও 
স্বীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ বিতরণের যোগ্যতা ও 
জন্মিবে এবং বিশ্বমানব চরিতার্থতা লাভ ২ 
যেদিক্‌ দিয়াই বিচার করি, পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ইংলগ্ডের দায়িত্বের কথাই বলি, আর ভারতের, 
নির্দিষ্ট কর্তব্যের কথাই ভাবি, অথবা সমগ্র মান: 
দিকেই তাকাই, বহিষ্কার অমৃতবার্তা শুনাই 
সুতরাং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা ইং 
জাতি সকলের পররাজ্যপিপানার স্ায় জাতীয় 
প্রস্থত নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্বন্ধ রহিয়াছে 
মধ্যে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ নিহিত রহিয়ুছে 
আকাঙ্কা পূৰ্ণ হইবেই হইবে, বিধাতার বিধান প্রতি 
করিবার সাম্য এ জগতে কাহারও নাই। তাই. 
ভারতবাসী ভাই হিন্দু মুসলমান, স্বরাজের জন্য প্রস্তুত 
স্বরাজের নিশান লইয়া অগ্রসর হও, বিজয়লক্ষ্মী ' 
বরণ করিবার *্জন্য সম্মুখে “দণ্ডায়মান, জয় তোমারই! 
ইহার পরও যদি কেহ বলিতে চান যে বহিষ্কার বিশ্ব 
বিল্লোধী, তবে বলি ভাই তুমি আলেয়ার পশ্চাতে টু চুটি 
ক্লান্ত হইতেছ, বিশ্বপ্রেমের নামে অবাস্তর,মনঃকল্লিত ছ 
অনুসরণ করিতেছে । ইংরাজীতে বলিতে গেলে তোমার 
বিশ্বপ্রেষ abstract cosmopelitanism, প্রকৃতপ 
বাস্তব বিশ্বপ্রেম নহে । *» ওটা বিশ্বপ্রেম নহে, বি 
বিশ্বপ্রেমের খুয়া না ? 














নি করিয়| উপসংহার, করা ” বুদ্ধদেব যে মৃত্যুর 

অব্যবহিত পূৰ্ব্বে জনৈক শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা স্বমতে 
7 আনিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা 
য়া তাঁহা এখন সকলেই অবগত হইয়াছেন ৷ 
যুগের যুগধন্মপ্রবর্তক রাজধি রামমোহনগু যে 
ব্ৰহ্মণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হয় তো সকলে অবগত 
_ নহেন। যাহার হ্ৃদয়তন্ত্রী সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে এমন 
ৃ এক সুরে বাধা ছিল যে ইতালীর ছুঃসংবাদে তিনি শয্যা- 
যী হইতেন এবং স্পেন স্ুসংবাদে টাউনহলে 
নন্দোৎসব করিতেন তিনিও বহিষ্ধারকে বিশ্বগ্রেমের 
ন্লাধী: মনে করিতেন না। তিনিও এক শিত্যের কোন 
পরাধের জন্য তাহার উপর ব্ৰহ্মমণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
মুখ দর্শন করিতেন না। পরিশেষে শিষ্য স্বীয় দোষ 
নি করিয়া গুরুর সঙ্গে মিলিত হন ৷ কেহ অত্যা- 
ত আইরিশ জাতির বিপক্ষতাচরণ করিলে তিনি 
যালাপ বদ্ধ করিতেন। তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ 
য়া ন যে Reform Bill ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 
রিত্যক্ত হইলে ইংরাজের সঙ্গে সকল সংশ্রব পরিত্যাগ 
রিয়া আমেরিকায় যাইয়া বাস করিবেন। এমন কি এই 
পলক্ষে ইংরাজ বন্ধুদের সঙ্গে পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ 
টরিয়াছিলেন। * কিন্তু যখন বিল পাশ হইল, আনন্দে 
চং ফুলল হইয়া পত্র লিখিলেন, “Ve have succeededin 
the reform question” হৃদয়টা সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে 
নই একীভূত যে ইংলগু স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহার 
_মনুযাদ্বেয় পথ খুলিয়া গেল, দেখিয়া বিশ্বপ্রতিনিধি বাঙ্গালী 
স্প্রীমমোহন নিজেকে উপকৃত, মনে করিতেছেন ৷ আমাদের 
ধ্যে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বপ্রেমিক 

কৃতে পারেন, কিন্ত এমন অর্বাচীন কেহ নাই, যে 
| বে শাক্যসিংহ বা রামমোহনের মধ্যে বিশ্বপ্রেম ছিল না, 

*  পধীরেন্্রনাথ চৌধুরী ৷ 


; ৬ এইখানে টে কর্তৃক হট হাসের পরি দণ্ড কথা 
টিন কর বাহতে পারে + মেক) 5 











































ব্ৰহ্মণ্ডের বির 


রক [সিল ই তি। 





আজ আমাদের কি অশুভ দিন, কি ছুঃসময়ই না উপস্থিত ! . 


আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে, 


একই দেশে, একই আবহাওয়ার উপভোগের আস্বাদনে 
এবং একই সুনীল আকাশের চন্্রাতপতলে, হিন্দু মোসল- 
মান আমর! একত্র এক সঙ্গে, বসবাস করিয়া আসিতে- 
ছিলাম। এই সাত শত বৎসরের সম্মিলন প্রভাবে, 


প্রকৃতিগত সখ্য ও সাম্যবদ্ধনের যে যে স্থায়ী কারণ তাহাও 
ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূৰ্ব্বে এ দেশের = 


রাজপাট নার্মেমাত্র মোসলমানদিগের হস্তগত ছিল, কিন্তু = 


রাজত্ব রক্ষার যে সকল কাৰ্য্য, তাহার অধিকাংশই হিন্দ * 


দিগের আয়ত্তাধীন ছিল। তৎপর প্রায় দেড় শত বৎসর 
যাবৎ ইংরেজ রাজের রাজত্ব হইয়াছে, "ইহার মধ্যে হিন্দু 
মোসলমান আমরা একই অবস্থাপর হইয়া একই ধাসত্ব- 
শৃঙ্খলে, সুখে দুঃখে জড়ীভূতভাবে কোন মতে জীবন _ 
কাটাইয়| আসিতেছি। এখন দেশের মধ্যে দশ জনের 


নিকট, এবং রাজদরবারের মধ্যে রাজপুরুষদিগের নিকট, : 


ধু হিন্দুর সুখসুবিধা অথবা কেবলই মোসলমানের সুখ- 
সুবিধা বলিয়া পৃথক একটা কিছু জিনিস নাই; পৃথক 
কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। নৈসর্গিক কোন ঘটনাঁতেও 


তেমন কোন পৃথক পৃথক সুখস্বিধা কাহাকেও বিতরণ = 


করিতেছে না। যেমন রাজবিধির একই বিধানে হিন্দু 
মোসলমান একই প্রকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, 


প্রকৃতিগত বড়, বৃষ্টি, রৌদ্ৰ, হিম আদিও তেমনি বিধাতা 


হিন্দু মোসলমাঁনকে সমানভাবে বিতরণ করিতেছেন। 
বিধাতা হিন্দুকে অপবিভ্রকাফের ভাবিয়া তাহাদের বাড়ীতে 


রৌদ্ৰের প্রথর তাপ এবং মোসলমানকে প্ৰিয়পাত্ৰ জানিয়া : 


তাহাদের উপর অমৃতবর্ষণ করিতেছেন ন| ৷ স্ুদীর্ঘকালের 
সন্মিলনবশর্ত: হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অধুনা একটা 


1 


স্থায়ী আত্মীয়তার ভাব পরস্পরের প্রাণে প্রাণে এমনি 


করিয়া জড়িত হইতেছিল যে, সে ভাব অতি মধুর অতীব 
আনন্দপ্রদ! সেই আনন্দপ্রদ গ্রীতিবন্ধনের দরুণ হিন্দুকে 


মোসলমান এবং মোসলমানকে হিন্দু সাহায্য করিয়া 


সলিল 


তৈছিল। গোললমামেৰ আন, জিত: হিন্দু রক্ষা 
বারি আসিতেছে আর হিন্দুরও ইজ্জত লুবয়ত মোসলমান- 
গণ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সুমধুর অমৃতযোগের 
মধো দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সুচনা! দেখিয়া আমরা অতীব 
পুলকিত হইয়াছিলাম ; আমাদের আজীবন কঠোর চেষ্টা, 
উত্তম এবং কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া 
জীবনকে সার্থক ভাবিতেছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ 
কতিপয় উদৃপ্ত লোকের কুকাগুময় ঘটনায় আমাদের হরিষে 
বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দোদুল্যমান আশা- 
লিকার মাথায় ঘোরতর বজাঘাত হইয়াছে। কুক্ষণে 
কুমিল্লার কুকাও্-সঘটন-বার্তা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিয়াছে; কুক্ষণে মগড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতির কুসংবাঁদ 
আমাদের নিকট ঘোষিত হইয়াছে; প্রাণের বিষম” মর্ম্ব- 
বেদনার মধ্যে আবার জামালপুরের ভীষণ দুর্ঘটনার কথায় 
আমাদিগকে এক্ষেবারে গভীর বিষাদে অভিভূত করিয়া 
ফেলিয়াছে |! এই কথা লিখিতে লিখিতে সিরাজগঞ্জের 
ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া প্রাণ মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে ৷! 
হায়! কি ভাবিলাম, আর কি হইল! কি দশা হইতে 
চলিল! কোন্‌ যাদ্মন্ত্রলে অসম্মিলনের বিষম বিষ 
সমস্ত বঙ্গ ও ভারত যুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল? কোন্‌ চক্রীর 
চক্রান্তপ্রভাবে হঠাৎ এই ভীষণ কাঁলানল আজ এমনি 
করিয়া দাউ দাউ জলিয়া উঠিল !! হে ঈশ্বর! তুমি জান, 
তুমিই অবগত আছ, এই অবস্থার মধ্যে ভারতের ভাবী 
দশার কি হইবে? 
পূর্বে পুঁথিপুস্তকে পাঠ করিতাম যে, মোঁসলমানগণ 
হিন্দুদিগের আরাধ্য দেবতার প্রতিমা আদি বিধ্বংস 
করিয়াছে, হিন্দুগণের কুলমহিলাদিগের মান ইজ্জতের প্রতি 
মোসলমানগণ অযথা আক্রমণ করিয়া বিশ্ব কলঙ্কিত 
করিয়াছে; এ কথা অনেক স্থলেই বিশ্বাস করিতাঁম না) 
অনেক স্থলেই বলিতাম যে, মোসলমানের শক্রুপক্ষীয়গণ 
উহার মিছামিছি একটা রটনা করিয়াছে। *কিন্তু এইক্ষণ 
এই সভ্যতাতব্যতার দিব্য আলোকপ্রভা এবং উদ্বার 
সাম ব্লম্বী ন্যায়পরায়ণ ব্ৰিটিস্‌ গবর্ণমেন্টের 
রি সুশাসনের ভক্ধানিনাদের মধ্যে যাহা কখনও কল্পনা 
জল্পনাতে৷ উদয় হয় নাই, টি অস্বাভাবিক অবস্থার 










জাতি, এবার হঠাৎ যে'ছকাতৰরি করিয়া 



























তর আৰ মোষলমান হিন্দুপরিবারের 
এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমানাশের প্রত্যক্ষ ঘটনা 
শুনিয়া আমরা আজ কিংকর্তব্য বিমুঢ় এবং স্তম্ভিত 
পড়িয়াছি; আমাদের চিত্ত মন কম্পিত হইতেছে; 
লোকের নিকট আমানের আর উত্তর দান সরিতেছে 
আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না যে; এ আৰ 
স্থুলন্ভান মাহমুদ গজ্নভী, বা কোন্‌ মহাম্মদ ঘোরি 
কোন্‌ এক ইসা খা কালা পাহাড়ের আমল উপস্থি 
আর কোন্‌ বা পীর পয়গান্বর জাহেদিনের ৭ 
জেহাদের এমন ভয়ঙ্কর উগ্রভাব আবার ধরাতলে দেখা 
চলিল!! * 
মান্য ধৰ্ম্ম লইয়া আছে, মানুষ ধৰ্ম্মকে বড় ভাল 
প্রাণ যায় যাউক কিন্তু ধর্মের অবমাননা এবং ৷ 
লাঞ্জনা কোন জীবন্ত মনুষ্য সহা করিতে পারে না 
পুর এবং কুমিল্লার ঘটনায় হিন্দুত্ৰাতাগণের অন্তর « 
কি যে বিষম ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। তাহাদের মৰ্ম্মে 
কি যে এক নিদারুণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, ভুক্তভোগী 
তাহা আর অন্ত কাহারও বুঝিরার সাধ্য নাই) সাং 
যে, আজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্যা 
করিলে, কিম্বা কালসৰ্পে দংশন করিলে কোনই 
জন্মিত না; কিন্তু যে নিদারুণ বিষে তাহাদের মৰ্ম্মস্থল 
জৰ্জ্জরিত করিতেছে, তাহার বুঝি ওঁষধ নাই, বুঝিব! তা 
আর শাস্তি নাই! একটী পুরুষে নয়, দুইটা পুরুষে 
যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে কিন্তু এই কালাস্তক 
অতি তীব্রতর হইয়া উচ্ছাসের পর উচ্ছাস, তরঙ্গের 
তরঙ্গ, গঙ্গা যমুনার ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হুই 
থাকিবে, আর দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত অতি বিপন্ন হিন্দু দোসল: 
জাতিদ্বয়কে ঘের রসাতলে বুঝি বা নিমজ্জিত করি 
বিগত বৎসর এমনি দিনে, এমনি সময়ে, ঘোরতর ছু 
ছুরাবস্থার মধ্যে, যে হিন্দুগণ ক্ষুধাতুর মোসলমানগণর্কে অ 
বস্ত্র বিতরণ করিয়া উপকার করিয়াছিল, যে হিন্দুগণ মো: 
মানগণের শেষ সমরে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসৰ্জ্জন 
করিয়াও মোসলমানের স্বার্থ রক্ষ্রয নিমিত্ত অনন্ত শং 
শয়ন করিয়াছিল, সেই স্িন্দুগণের প্রতি, সেই 









ভি এমন ন কোন শিক্ষিত ভদ্ৰ মোসলমান ন এন্‌লমি-সৰ্ানো 
নাই যে, এমন সকল কুকা্ডের প্রতি সহান্তভূতি দেখাইতে 
_ পারে। এই সকল অতীবগাঁহতকার্য্ের পিছনে কোন ভাল 
_ মোসলমানের বিন্দুমাত্ৰও সহানুভূতি নাই এবং থাকিতেও 
পারে না। এই সমস্ত কার্য্যের দরুণ আমরা অতীব মৰ্ম্মপীড়া 
_ ভোগ করিতেছি ; সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আমরা অত্যন্ত 
লজ্জিত ও অতিশয় ম্ৰিয়মাণ হইয়া প্ড়িয়াছি। এস্লাম- 
_ শাস্ত্রের এমন কোন বিধান নাই যে, অনর্থক কাহারও মনে 
অযথা পীড়া দেওয়া হয় এবং নিরর্থক একটা মারামারী 
টায় 1. হিন্দু কিম্বা অন্য ধৰ্ম্মবলম্বীদিগের সঙ্গে এদেশে 
এখন আর ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করা যাইতে পারে না। 
কোরাণ হাদিম মতে এদেশের হিন্দুদিগকেও আর কাফের 
যাইতে পারে না। যেহেতু তাহারা নামাজ রোজ! 
হজ্জ করিতে ও জাফাত দিতে মোসলমানদিগের 
দ্ধক জন্মায় না, মোসলমানদিগের ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করিতেও 
দয় না। কোর্ব্বাণী করিতেও হিন্দুদিগের কোন 
3 নাই। ছাগ, দুম্বা, উট দ্বারা কোর্বাণী 
রিতে যথা তথা তাহাদের নিকট অবারিত দ্বার। 
বল হিন্দু পৰ্লী ও হিন্দু দেবমন্দিরের সন্নিকটে 
হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচৱে গোহত্যা করিতে তাহাদের 
মাত্র আপত্তি বটে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোর্বাণী করাও 

'সলমানদিগের অবস্ঠ কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ কৰ্ম্ম নহে। 
কোর্বাণী না করিলে মোসলমানী নষ্ট হয় ন|। আর 
বাণী করিবার জন্য আরব দেশে--এমন কি পবিত্র মক্কা 
দিনার মধ্যেও--নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে । নিৰ্দিষ্ট 
ভিন্ত যথাতথা কোৰ্ম্মাণী দেওয়া গ্লাইতে পারে না। 
ন ভৰাতৃগণ একথা যেন মনে করেন না যে, মোসলমান- 
গর ধৰ্ম্মগরন্থ সকলের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদ্বার ও 
উদ্দীপ্ত বিদ্বেষময়।। প্ররুত প্রস্তাবে এসামধর্ন্মের মত এবং 
_ ভাব অতীব উদার ও অতীব অমায়িক। সুতরাং আমর! 
_ সুশিক্ষিত হিন্দুভাতাগণুকে আমাদের ধৰ্ম্মগন্থের উদারতার 
ঃ দিকে আকর্ষণ করিয়া বিবেচনা ক্লুরিতে অন্থরোধ করিতেছি। 
তাই আজ. আমরা অতিশয় মৰ্ম্মবেদনার সহিত সমগ্র 









































ভারতের হিন্দুগণের সমীপে আমাদের অন্তরের নিজের _ 


ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে অন্গুরোধ, করি, যাহাতে ‘অতি শীঘ্ৰ এই 








মমবেদনা ও সহানুভূতি ও জ্ঞাপন করিতেছি; নিবেদন _ 
করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের কতিপয় অজ্ঞান-উদ্প্ত = 
লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের সমগ্র মোসলমান জাতিকে _ 
দেশের এই ছুঃসময়ের মধ্যে অবিশ্বাস করিবেন না, এই _ 
দুঃসময়ের মধ্যে মোসলমানদিগকে খল বিবেচনা 
করিয়া তাহাদিগ হইতে সরিয়া দীাড়াইবেন না । অবশ্যই 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই একথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন 
যে, এই সকল কাধ্য কখনই একমাত্র কাওজ্ঞানহীন 
মোসলমানগণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না; মোমলমানগণ 
দ্বারাও এই সকল ভেদবুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি-. 
পরায়ণ রাঁজপুরুষগণ চিরকাল কৌশল খাটাইয়। এ দেশকে = 
যে নীতিবলে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতিবলেই » 
আজ “বিলাতিপণ্য বাণিজ্যরক্ষা” ও “স্বদেশী” দলন এবং . 
“পার্টিসন” সুদৃঢ় করণ উদ্দেস্তে মেড়ার পাঠায় লাগাইয়া 
দিয়া একগুলিতে তিন শিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। _ 
তাই বলি হে ভেদনীতিপরায়ণ রাঁজনীতিজ্ঞগণ! আপনারা 
দুৰ্ব্বল অক্ষম চব্বিশ কোটি হিন্দুকে লাঠি ধরিতে যে শিক্ষা | 
দিতেছেন, তাহা এই স্বদেশীভাবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি 
উত্তম কাৰ্য্যই হইয়াছে । এতদিন পরে অতি উত্তম ও 
প্রকৃত পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। 
তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী সামরিকজাতিতে পরিণত 
হইবেক, আর অন্ততঃ পক্ষে দশ কোটি ভারতরমণী উগ্রা চামু- * 
গার বেশে রণরঙ্গে নৃত্য করিতে বাধ্য হইবে, ইহা ভাবিতেও 
কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, কাহার না চিত্ত 
মনে আশার উচ্ছাস উথলিয়া ওঠে। ফলতঃ ঈশ্বর বুঝি ৷ 
দুর্বল বাঙ্গালিকে চিরকলঙ্ক হইতে বিমোচন করিবার 
জন্তই এই অগ্নিপরীক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, বিধাতার = 


‘স্বৰ্গীয় বরেই বুঝি সকলেই ভারতময় সাড়া দিয়া টাড়াইতে 


বনিয়াছে! তাই যাহা ঘটতেছে, বুঝিব! তাহার জন্তু পরি- = 
তাপ করিবাঁর কিছু নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে মঙ্গলঘটনার 
নিমিত্তই মঙ্গলময় এই বিপদরাশি আনয়ন করিয়াছেন [৷ 
কিন্ত তথাপি আমরা আশা করি, তথাপি আমরা অনুনয় 
বিনয়সহকারে আজ হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়-. 














_ তাঁহারই অনুষ্টান করি। নচেৎ আমাদের সাধের “স্বদেশী” 
অকালে মারা পড়িবে, আমাদের উদ্দেশ্তসিদ্ধির পক্ষে কণ্টক 
 পড়িবে। তাই আল্গুন আমরা জ্ঞানীর স্টায় কাধ্য করি, 
[দবিষষ্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক 
টয় যাই। 





আব্দুল হামিদ্‌ থান্‌ ইউসফ্জী, 
সেক্রেটারী, ..**সাধারণ সন্মিলন, টাঙ্গাইল। 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১ রিষ্বাজ-উদ্-দালাতিন--্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, মালদহনিবাসী 
“গোলাম হোসেন কর্তৃক পারস্য ভাষায় রচিত বঙ্গ ইতিহাসের এই অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াঙ্ছেন। . গোলাম হোদেন্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের 
লোক; কাজেই তিনি নিজের জ্ঞানে, এবং ছু এক পুরুষ পূর্ব্বের কথ! 
চ্ছলে শুনিয়াও অনেক যথাৰ্থ ধতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিতে 
ছলেন। সিয়ারউল মতক্ষরীন্‌ প্রণেত। প্রায় রিয়াজ প্রণেতার 
i সমসাময়িক লোক। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মালদহের আর একজন মুসলমান 
‘এই রিয়াজ অবলম্বন করিয়| খুসিদ-জহান্‌-নাম| রচন| করিয়াছিলেন ; 
তাহার নাম ইলাহি বন্স। বেভারিজ সাহেব ১৮৯* খৃষ্টাব্দে এ বৃদ্ধ 
ইলাহি বক্সের নিকট হইতে তাহার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়| উহার অংশবিশেষ 
১৮৯৫ খৃষ্টাবে বাঙ্জালার দোসাইটির কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহাতে জান। যায়, যে আবদুল করিম্‌ নামে বিয়াজপ্রণেতার এক শিষ্য 
ছিলেন, এবং এ আবদুল করিম্‌ ইলাহি বক্সের শিক্ষক ছলেন ৷ এইরূপে 
৮ মালদহে ইতিহাদ লিখিবার একট! পরম্পরা চলিয়। আসিতেছিল। 
- ইলাহি বক্সের গ্রন্থে তৎদাময়িক মালদহ এবং কলিকাতার যে বৰ্ণন| 
_ আছে, তাহা স্ূপাঠ্য । ৷ রিয়াজঅনুবাদককে ইলাহি বক্সের গ্রন্থের এ 
অংশটুকুর অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিতেছি । দেশের সৰ্ব্বাঙ্গহন্দর 
ইতিহাস গঠিত হইবার পূৰ্ব্বে এই সকল উপাদান সংগৃহীত হওয়া উচিত। 
রিয়াজ পড়িয়া মনে হইল যে রামপ্রাণ বাবু এই কার্যের ভার গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত পাত্ৰ । ঠাহার উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। 
২। আহিকতত্ব গীল1--্রীপূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। 
বাহার! নিত্যকৰ্ম্মের জন্য মন্ত্ৰতন্ত্ব মানেন এ গ্রন্থ যে তাহাদের পক্ষে 
উপযোগী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সন্ধ্যা পূজ” প্রভৃতি 
সকল অনুষ্ঠানের মন্ত্ৰই সংকলিত হইয়াছে । ধীহারা এ সকল বিধি নিত্য 
কৰ্ম্মের জন্য গ্রহণ করেন না, তীহাদের নিকটেও এ প্রকার সংগ্রহ খুব 
আদৃত হইতে পারে; কিন্তু সে প্রকার ভাবে সর্ধ্শ্রেণীর ধনকট আদৃত 
উকরাইতে হইলে, কেবল মন্ত্র ব| শ্লোক শুনিয়া লিখিয়। দিলে চলে না, 

কোন গ্রন্থের কোন অংশ হইতে উহ! সংকলিত তাহা সুস্পষ্ট ভাবে 
_ নির্দেশ করিয়া দেওয়া চাই । এই সংগ্রহে অনেক উদ্ভট রচনার শ্লোকও 
_ প্রাচীন গ্রন্থের মন্ত্রের পারে স্থান লাভ করিয়াছে। 







টি ত রাজা রামমোহন রায়---জীবনচবিত--শ্ৰীশশিত্ষণ বহু প্রণীত, = 
1 নিন ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল, দামও অল্প। গ্রন্থখীনি : 








দাবানল প্রশমিত হয়, আস্থন আমরা সকলে মিলিয়া তেমন পড় নয়, কিন্ত রাজার জীবনের প্রয়োজ: এবং জ্ঞাং 
























সকল কথাই সংক্ষেপে এবং সরল ভাষে লিখিত হইয়াছে। 
৪। হরিমঙ্গল ( পদ্যরস্থ ) _শ্রীদেবেন্নাথ সেন কর্তৃক নং 
গ্রন্থকার কেবল পরের কবিত। সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে 
নয়; সুকবি তাহার নিজের কয়েকটি স্থরচিত পদ্মও এই গ্রন্থে দি 
এখানি বালকদিগের শিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু) 
শ্রেণীর পাঠকেরাই হরিমঙ্গল পড়িয়া! দেবপ্রীতি বিকাশ করিষার: 
পাইতে" পারেন ৷ ৰ 
৫ চীনদেশে সন্তান চুরি ;__শ্রীরামলাল সরকার প্র 
হিন্দিাঁধায় রচিত একখানি চীন দেশের স্বরচিত বিবরণ 
করিয়াছিলাম। সে গ্ৰন্থখানি চীনপ্রবাসী একজন পঞ্জাবী 
রচনা, একখানিও চীনপ্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তারের, বরচন|। এ 
প্রধানী এবং নধাভারতের' পাঠকদিগের নিকট স্ৃপরিচিত ; 21. 
Review পত্রেও চীন দেশের কথা ইনি লিখিয়াছেন। অতি এ 
সভ্যতায় গৌরবান্ধিত চীনদেশের খর্ববরণ পড়িতে আমরা যথেষ্ট উৎ 
কাজেই এই সকল গ্রন্থ পাইয়। অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি । _ 
৬। নব্যধাঙ্গালীর কর্তব্য_-শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। আম 
কশ্মনিষ্ঠতা নাই, সুসংস্কৃত বিশ্বাস অনুযায়ী কাধের অনুষ্ঠান : 
সাহস নাই ; কেবল ঘজক্ত:ত| করিতে পারি। গ্রন্থকার সেই সকল 
এ গ্রন্থে বিশেষ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টাস্তস্থলে নিজের জীবনের 
কথাও সবিনয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি শৈশবকাল হইতে 
গ্রন্থকার এই সকল সম্ভাব পোষণ করিতেছিলেন, সমালোচক | 
তাহার সাক্ষী। 
গ। বঙ্গীয় দাহিত্যসেবক--চতুর্থ খণ্ড। শ্রীযুক্ত শিধরতন : 
মহাশয়ের এই গ্রন্থের পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব খণ্ড প্রধাসীতে সমালোচিত : 
এই খণ্ডও পূৰ্ব্ব খওগুলির মত স্ন্সন্পাদিত হইয়াছে। এথণ্ডে ৰ 
চরিতামৃত লেখক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং একালের খ্যা 
কৃষবিহারী সেন মহাশয়ের জীবন কথা বিস্তৃত ভাবে আছে। - 
ধলিয়াছি, এখনও বলি, যে এ প্রকার গ্ৰন্থ বাঙ্গালা ভাষায় এই প্ৰ. 
আশ| কুরি ইহার মধ্যেও এ গ্রন্থ যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। _ 
৮। ছুর্ববা (পদ্যগ্ৰন্থ)-সাহিত্যসেৰবক-রচয়িত| শিবরতদ 
মহাশয়কে অনুরোধ করি, যে তিনি এ প্রকার কবিতা প্রকাশ না করিয়া 
তাহার স্থগৃহীত ব্রতই ভাল করিয়া উদ্যাপন করুন। °° 
৯, ১০ ও ১১। শ্ৰীরা্গ মোহন রায় কবীন্দ্ৰ রচিত, আশা ও কর 
ভারততিক্ষা এবং চারু । ইহার কোনখানিতেই চারুতা নাই। “কাকা 
রব আর করিস্নে বায়স,--হৃদয় সলমার কীপিয়া ওঠে” এ রকম কক্চিি 
লিখিয়াও রায়মহাশয় আপনাকে কবীন্দ্র বলিয়! কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। 
“আশ ও কল্পনা” পড়িয়া কবির কোন ভবিষ্যতের আশ! আছে তাঃ 
কল্পনা করিতে পাঁরিলাম না 'ভারতভিক্ষা' হেম বাবুর রচনা পা 
অজীৰ্ণ-উদ্‌গার । i * 
১২ ১৩। সুকন্তচিরিত (পদ্য)--দেবী ভাগবত হইতে সন্ধিত 
সতীচিত্ঞ,_ শ্রীরাম দাস গুপ্ত প্ৰণীত--লেখ| ভাল; তবে প্ৰোৱপিত 
কিমাশঙ্জ্য প্রভৃতি পদ পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার বিত 
সান্বনাখানি ভাল হয় নাই। 
১৪। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ--কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় প্ৰণীত | 
১৫। সংসার চক্র--৬প্রফুললচন্্র মুখোপাধ্যায় প্ৰণীত ৷ 
১৬ | দেহাস্মিক তত্ব--ডাক্তার সাহ! প্ধ্লীত। 


সপ 












































" উস RICHTER, 

Doubtless this picture ‘is: known to many of our 
eaders. ‘Its the portrait of that beautiful Queen of 
05518; to whose reiterated entreaties for her country. 
lapoleon Bonaparte “is: said to have been first deaf, 
1 balf-humotous, and last of all abrupt, in his 
158]. ‘The so called “insult” offered by him to Queen 
96 in the beginning of the century, was diligently 
ept in mind-by those who desired to stir up war with 
rance, and had no 11165 partin bringing about the 
rrible revenge of 1870. For Quetn Louise was the 
ther of ৮16:010 “Grey Kaiser” William, who was the 
fisrt Emperor of United Germamy, and she has become 
of patron saint. in the new German tradition. 

ত ber here; attired for the state banquet of 
0015 reception, in what is known as an “Empire” 
nthe fact that it represents the fashion-that 
erised the: Napoleonic Court. Asa type ofa 
and beautiful woman, a queen full of love of 
and country, strong amidst reverse, sweet and 
under poverty, it deserves long study. The 
811 jewels save crown and wedding ring 
01601 as one of national desolation. The 
Ow shows intellect, even as the ermine cloak 
s the ceremonial occasion... But the clear forth- 
he yes, and the face, with its gravity and inno- 
106, tell that this woman, seated amongst. kings, and 
ardian ofa nation's vows;i-was none the less of 
; womanhood, full of purity: and. modesty and 
গ ptible simplicity, possessed of the. mind of a 
esman,' and the heart of a child. 








লা উল সৌবপা্ট অখন বিবির আর করেন, তখন রাণী 
টে জনত, নেশৌলিকে নিকটে বহু অনুনয় প্রার্থনা 
ন _ নেপোলিয়ন প্রথমতঃ গ্ৰধির, পরে শ্লেখবধষা এবং অবশেষে 


বিজয়ীর দৃপ্ত অভিমান 





* 





কথ তিপূর্ণঃ _ 
ইল রে ভন আয় রপিখাদবোনা ৷ বহ ও বিবাহের 





অঙ্গুরী ব্যতীত সকল রত্বাতরণের অভাব জাতীয় ছুর্দিন জ্ঞাপন করিতেছে। 
প্রতিভাগীপ্ত উন্নত ললাট, স্বচ্ছ উচ্জ্বল দৃষ্টি, সরল গম্ভার মুখ, আমাদিগকে 
যেন মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে থে এই যে মহিল! নৃপতিবৃন্দ পরিবৃতা 


হইফা বসিয়া আছেন, ইনি অলাধারণ স্ত্রীলোক, ইনি একটি জাতির ..... 


রক্ষয়িত্রী দেবী, পবিত্রতা শালীনতা ও সরলতাময়ী, এবং ই হার মন 
রাজনীতিবিশীরদের মত ও হৃদয় শিশুর ন্যায় । 


মা। 


কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে । 
বছর ক+টি হল গত 
যেন কোটি যুগের মত ; 
যুগ যুগান্ত (যেন অস্ত কত চিন্তার গোলে । 
* ছেলে বেলার কথা তোমার, 
জাগৃছে মনের মাঝে আবার ; 
তুই ছিলি তোর সোণার মত, জানাইণ্ত| কি বোলে। 
তেম্নি বরণ, তেম্নি গড়ন, : 
তেম্নি হাসি তেম্নি ধরন ; 
আয় রে সোনা মাণিক দিয়ে পুরাই বুকের থোলে। 
ঘরে দোরে তোমার মায়! ঢ়] 
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছায়া, 
ওঠে কেঁপে বুক্টা চেপে তোমার কথা হোলে। 
তোমারি সে খেলার ঘরে 
খেল্না আছে শিশুর তরে ; 
আঙ্গিনাতে দোল্‌না তোমার, আপন মনে দোলে। 
আলো পেয়ে সাজ্ল ধরা, 
ফুল ফুটেছে বাগান ভরা; 
তোমার হাসি ভালবাদা কেউ কি হেথা ভোলে? 
ছাড়িয়ে ক্লামার বক্ষ-সীমা 
সুখে ছিলে তুমি কিমা? 
থাক্‌ সে কথা ; দুঃখ ব্যথা দূরে গেছে চ'লে। 
* আজকে শোয়া-বসা মানা ; 
কাধে তুলে চাদের ছানা 
জ্যোছনা দিয়ে গা ভেজাবো, প্রাণটা যাবে গলে । 
কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে ৷ 
_ জীব্জিয়চন্্ৰ মজুমদার | 





২য় সংখ্যা।] 





বিবিধ প্রসঙ্গ । 


বর্তমান মাসের প্রবাসীতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির 
মধ্যে রাণী লুইর ছবি সম্বন্ধে শদ্ধেয়| ভগিনী নিবেদিতা 
অন্যত্ৰ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । 

গত বৎসর বরিশালের প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের সময় 
পুলিশ যেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারই 
একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া “নিৰ্যাতিতে আশীর্বাদ” নামক 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীমান্‌ চিত্তরঞ্জন গুহ নামক একটি 
যুবক মার খাইতে খাইতে জলে পড়িয়া গিয়াও “বন্দেমাতরম্‌” 
বলিতে ছাড়েন নাই। উৰ্দ্ধে সিংহবাহিনী দেশমাতা 
তাহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। ইহাই ছবির বিষয়। 
শিল্পনৈপুণ্যে ইহার তাদ্রশ উৎকর্ষ না থাকিলেও জাতীয় 
ভাববাঞ্জক বলিয়া ইহা মুদ্ৰিত হইল ৷ ্ু 

কংসবধ্বের পর “শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক পিতামাতার কারা- 
মোচন” রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। 
ইহাতে মাতৃন্সেহ স্ুষ্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবকী 
সঙ্নেহে রুষ্ণের মুখচুম্বন করিতেছেন। কৃষ্ণ বিষাদপুর্ণ 
দৃষ্টির সহিত অঙ্গুলিনির্দেশে পিতামাতার পায়ের শৃঙ্খল 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিতেছেন। বলরাম পিতা 
বাস্থদেবকে জড়ায়! ধরিয়াছেন। 

“কবিতা-স্ুন্দরী” বহরমপুরের চিত্রকর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র- 
নাথ পাল কর্তৃক অস্কিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার একখানি পুস্তকের জন্য এই ছবিটি অঁকাইয়! 
প্রবাসীতে ছাপিতে .দিয়াছেন। তজ্জন্ত আমর! তাহার 
. নিকট কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ছবিখানির পশ্চাৎ- 
দৃশ্য সুন্দর হইয়াছে । কবিতা দেবীর ছবিরও বাহাসৌন্দর্ধা 
আছে। কবিতার গভীর ও উচ্চ ভাব প্রকাশ কর! বোধ 
হয় এই চিত্রের উদ্দেশ্য নহে। প্রিয়নাথ বাবু নিজেই এই 


চিত্র সম্বন্ধে নিয়লিখিত কবিতাটি লিখিয়াছেন £__ 
আসিলে কি মনোরমে হৃদয় মাঝারে? 
বাজাও বাজাও বীণা, মানস-কাননে ৪ 
ফুটিয়| উঠুক ফুল আনন্দ-পবনে। 


সজনি লো, তোরে আমি করিয়াছি চির- 
জীঘনসঙ্গিনী মোর ; তুমি যেন মোরে 
ফেলিয়! যেওন| এক, চঞ্চল অধীর, 

এ মধু যৌবন-জ্যোৎস্না-যামিনীর-ভোরে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 


ট্রিপ কাপ os oa oa ona See pa লভ a “ost ee foo We aa ৯+ পাৰ 


নীলবাসে ঢাক! তনু, কণ্ঠে ফুলহার, 
ভালে স্বৰ্ণ টিপ, উড়ে মোহন চিকুর, 
খচিত কোমল করে কঙ্কণ সোণ।র, 
অলক্ত-রঞ্জিত পদে শোভিছে নুপুর । 
ঢল ঢল আঁখি দুটি, অধরেতে হানি, 
ওইরূপ চিত্তে মোর থাকুক বিকাশি’। 


ইহ! হইতেই বুঝ! যাইবে যে কাব্যের বাহাসৌন্দর্য্যই চিত্রের 
বিষয়ীভূত। 

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী 
তপস্বিনীর মৃত্যু হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার সুকিয়াস্‌ 
ষ্টটে অবস্থিত মূল মহাকালী পাঠখালার ছাত্রীসংখ্যা ৫০% ৷ 





৬ মাতাজী মহারাণী । 
তন্তিয় ১৬টি শা! * পাঠশালা আছে। এই সকল পাঠশালায় 
বহুদেববাদ ও মুিপুঞজার্পপ হিন্দুধর্মের নিয়াঙ্গ শিক্ষা দেওয়া 
হয়।, তত্িন্ন গৃহকৰ্ম্ম এবং সামান্য লেখাপড়া শিখান হঁর। 
আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এতই কম যে যতই 
সামান্য হউক যে কেহ সত্ীশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তিনিই 
দেশের মহৎ উপকারী বন্ধু। মাড়াজী মহারাণী হিন্দুধর্ম 
বলিতে যাহা বুঝিতেন, অঞ্ভুরা তাহ! বুঝি না। স্ত্রীশিক্ষার 
তাহার যে আদর্শ ছিল, আমাদের আদর্শও ,তাহা হইতে 











































এরূপ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। 





ছু ভিন, 


সুতা ও বিদূষী হইয়া স্বজাতির সেবায় ও উন্নতিকল্পে 
| জের ধন, বিষ্ঠা ও শক্তি সমুদয় উৎসৰ্গ করিয়াছিলেন, 
ই জন্য তাহার আত্মোৎসর্গ পূজনীয় ও অন্থকরণযোগ্য। 


ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে যাহ! ঘটিয়াছে, সব্ভুলেই 
বাদপত্রে তাহার বিষয় পড়িয়াছেন। আমাদের হৃদয় 
ই ঘটনায় সাতিশয় বিষাদভারাক্রাস্তু হইয়াছে। হায়! 
কবে আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানীলোক বিকীর্ণ হইবে? 
টু ₹ সকলে দেশের ও জাতির মঙ্গল বুঝিবে? কবে প্ধৰ্্ম-* 
দ্বেষ ও প্রতিহিংসা দূর হইবে? যে সকল বদ্‌মায়েস এই 
চিক কাণ্ড করিতেছে, তাহাদের উত্তেজনার কারণ কি? 
তাহাদের মন্ত্রণাদা তা, কে তাহাদের উত্তেজক? এই কাণ্ডের 
স্‌ দয় মুসলমান সমাজকে দায়ী করা যায় না। তাহাদের 
শিক্ষিত, সাধুচরিত্র, স্বদেশপ্রেমিক লোক 
| স্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশীবৰ্জ্জনকে ইহার 
লা যাইতে পারে না। কারণ সমুদয় বঙ্গে, বিশেষতঃ 
ঙ্গ হিন্দু তীতি অপেক্ষা মুসলমান তাতির সংখ্যা অনেক 
শিখ সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনে তাহাদের অধিক লাভ ৷ 
জামালপুরে অরাজকতা ঘটরাছে, সেখানেই হিন্দু তাতির 
খ্যা (১৯০১ সালের সেন্সস্‌ অনুসারে) ৩৫৫, "এবং 
নলমান তাতির সংখ্যা ১১১০। বিদেশীবঞ্জনের জন্য 
মুসলমান উভয় শ্রেনীর বিলাতী জিনিষবিক্রেতাদের 
হইবার কথা । সুতরাং কেবল মুসলমানদেরই উত্তেজিত 
বীর কোন কারণ নাই। কারণ এমন কথা কেহই 
লেন নাই, এবং এমন চেষ্টাও কেহ করেন নাই, যে 
চল মুসলমান দোকানদারদের দোকানে বিলাতী জিনিষের 
ক্রয়ই বন্ধ হউক ও হিন্দুর দোকানের বিলাতী জিনিষ 
লী হইতে থাকুক । পূৰ্ব্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যায় অধিক। 
তরাং হিন্দু কর্তৃক তথায় মুসলমানের উৎপীড়ন বিশ্বীস- 
[গ্য নহে। বিদেশী জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিবার জন্য 
দি কোথাও দোকানদারদের উপর জুলুম হইয়া থাকে, 
হা অন্যায় হইয়াছে, এবং ডাহা বন্ধ করা, উচিত; 


ভদ থাকাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি রাজবংশ- 


ক্স হম হইয়া থাকিলে হিলি সুদলমান উভয়েরই উপর. 





ং যদি ধা ধায়, তাহা | হইলে ইছা কতক দাঙ্গা হাঙ্গামার 


কারণ হইতেও পারে। কিন্তু এরূপ দোকানদার কয়জনই = 
বা আছে, যে তাহাদের জন্য একটা দেশব্যাপী অশান্তির . 
আবির্ভাব হইবে? তা ছাড়া বিদেশীবঙ্্মনের আন্দোলন "= 
ত পশ্চিমবঙ্গেও হইতেছে । সেখানে ত হিন্দু মুসলমানের 
বিবাদ হইতেছে না । তা ছাড়া, ভারতবাসী ইংরাজদের 
ংবাদপত্রে এই বলিয়া বিদ্ধপ বরাবর করা হইতেছে যে 
বিদেশীবর্জন পণ্ডশ্রম মাত্ৰ; ও চেষ্টা বার্থ, নিষ্ফল হইয়াছে । 
আবার কিন্তু এ কাগজগুলাই বলিতেছে যে বিদেশীবর্জন _ 
আন্দোলনে মুসলমান দোকানদারদের ক্ষতি হওয়ায় তাহারা 
ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু যদি বিদেশীবর্জন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া 
থাকে তাহা হইলে ক্ষতি কেমন করিয়া হইল? সত্যবাদী . 
শ্বেতসম্পাদকগণ বলুন, তাহাদের কোন্‌ কথাট! সত্য। 
পশ্চিমবঙ্গে ও পূৰ্ব্ববঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে, প্রতেদ আছে; 
আমাদের বিবেচনায় এই প্রভেদগুলিই দাঙ্গা! হাঙ্গামার 
কারণ। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ স্বদেশী ও বিদেশীবর্জন 
খুব বেশী জীবন্ত ভাবে চলিতেছে। বঙ্গের দ্বিখণ্ডীকরণের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনও তথায় অধিকতর প্রবল। গবর্ণমেপ্ট * 
ফুলার সাহেবের আমলে নিজের তরফ হইতে অত্যাচার _ 


উৎগীড়ন করিয়া পূৰ্ব্বব্বকে জব্দ করিতে পারেন নাই। 


তাই এখন ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া 
বাধাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রজ্জলিত আগুনে ঘি ঢালিবার * 
ও বাতাস দিবার জন্য পূৰ্ব্ববঙ্গে নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি ধনী 
মুসলমান আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ধনী দেশশক্র 
মুসলমান কেহ নাই । ৃ 
এই সকল দাঙ্গ৷ হাঙ্গামায় অনেকে আহত এবং ছু. 
একজন হতও হইয়াছেন। অনেকের সৰ্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে । 
এ সকনই দুঃখের বিষয়।” কিন্তু এ সকলই বরং সহ হইতে 
পারে। কিন্তু নারীগণের উপর অত্যাচার সহা হয় না। 
যে দেশে যাহার দ্বারাই এরূপ অত্যাচার হউক না কেন, 
শুনিলেও শরীরের রক্ত ফুটতে থাকে। ইহার প্রতীকাঁর লা 
সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। কিন্তু কলম দিয়া কাগজে আঁচড় 
কাটিয়া কি ফল? বাঙ্গালী হিন্দুধর্মের বড়াই ও নারীর 


সতীত্বের বড়াই করে, কিন্ত ধৰ্ম্মের ও নারীর সন্মান রক্ষার্থ 








ও প্রাণ গেল না। সানবিকভার অর্থ কাপুরবতা 
নহে । যে কাপুরুষ, সে কোন ধৰ্ম্মসাধন করিতে পারে 
না। অতএব সর্বত্র বালক যুবা বৃদ্ধ শরীর ও মন দৃঢ় 
করিতে এবং আত্মরক্ষা ও উৎপীড়িতের রক্ষার জন্য অস্ত্- 
.. ধারণ করিতে শিখুন। অন্য অন্তর নাই; কিন্তু লাঠি আছে। 
টু বাঙ্গালীর মা, ভগিনী, সহধৰ্ম্মিণী ও কন্তাগণও আত্মরক্ষার 
_ জন্য প্রস্তুত হউন। কত বঙ্গনারী ডাকাইতের সঙ্গে 
_যুৰিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
আমাদের বিরোধী হইবেন, আমাদিগকে বিদ্রোহী বলিবেন, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিদ্রোহী বলিলেই আমরা 
‘অধাৰ্ম্মিক হইয়| যাইব না। এবং যদি আমরা বিদ্রোহী 

হই, তাহাও গবর্ণমেন্টেরই দোষ । 
এখন গবর্ণমেন্ট এক পক্ষকে দলন করিবার জন্য 
 গুগ্ডামির প্রশ্রয় দিতেছেন। কিন্তু সরকারের জানা উচিত 
যে সামান্য *কারণেই এই গুণ্ডারা গবর্ণমেপ্টেরও বিরুদ্ধে 
ঈড়াইবে। গবর্ণমেন্টের আঁরও একটা কথা ভাবা উচিত। 
সরকার আমাদিগকে নিজের আইন আদেশ মান্য করিতে 
বাধ্য করিবার জন্য আমাদিগকে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বধ ও 
* জর্ধস্বান্ত করিতে পারেন; অরাজকতা উপস্থিত করিয়| 
আমাদের পরিবারবর্গের ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন করিয়া তুলিতে 
পারেন। ইহার বেশী কিছু করিতে পারেন না। কিন্তু 
আমরা এরূপ বিপদে ও কষ্টে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায় ভয় 

£ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । 

আমাদেরও একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। 
ইংরাজেরা পুণ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছে না। 
টাকার জন্য করিতেছে । আমাদের দেশে বাণিজ্য করিয়া 
ইংরাজ ধনী হইয়াছে। এই বাণিজ্যে হাত দিলে ইংরাজ 
সর্বপ্রকার উৎপীড়ন দ্বারা আমাদিগকে স্বদেশসেবা হইতে 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং এখন আমাদিগকে 








প্রাণপণ-করিতে হইবে । অনেকে প্রথমে বোধ হয় ভাবেন 
নাই যে এতটা হুইবে। কিন্তু ০ 
গছ “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ৷” 


এখন পশ্চাতে তাকাইলে রে না। অগ্রসর হও। 


পপ 






পা ঝগড়া মনে করা 























ত নয়। পি সরকারী কোন, কোন কর্মচারী 
কোন কোন মুসলমান এইটাকে জাতিবিবাদে প 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । এখন হিন্দু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের প্রধান লোকের! চেষ্টা করুন যাহাতে ৰ 
কারণ সকল অন্তহিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান ও ধৰ্ম্মভাবের বি 
না হইলে সকল কারণ দূরীভূত হইবে না| ইহা অত্যন্ত 
সমন্তা ৷ কিন্তু হিন্দুমুসলমানের প্রীতির উপর ভাৱ৷ 
য্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই জন্য এই বিষয়ে য 
দেওয়া সকলেরই কূ্তব্য। কিন্তু ইহা সকলে মনে র! 
যে কোন পক্ষই অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পোষণ কঃ 
চলিবে না। কোন পক্ষই এরূপ মনে করিলে চলিবে না 
অপর পক্ষ আমাদের প্রতৃদ্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। & 
সমানে সমানে হয়,ছোট ও বড়র মধ্যে অনুগ্ৰাহক অনুগৃহী 
ভাব মাত্ৰ আসিতে পারে। সুতরাং প্ৰীতি স্থাপন করিতে 
কাহাকেও খাট হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার 
কারণ নাই। কেবল এই টুকু চাই যে কেহ ক 
্তায় সঙ্গত অধিকারে হাত দিবেন না, বরং প্রয়োজন 
অপরের মনে কষ্ট না দিবার জন্য, নিজ স্তায়সঙ্গত অ 
অনুসারে কার্য করিতে স্থলবিশেষে ক্ষান্ত থাকিবেন ৷ 
লাহোরের “পঞ্জাবী”্র মালিক ও সম্পাদকের 
হইয়াঁছে এই অপরাধে যে তাঁহারা ইংরাজ ও ভারভবাসীর 
মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জালিতে চেষ্টা করিতেছেন । দুনিয়া 
বড় মঞ্জার জায়গা । ইংরাজ ভারতবাসীকে খুন' করিলে 
বেকস্থর খালাস পায়, বা ছ পাঁচ টাকা জরিমানা দেয় কিন্ব 
বড়জোর সামান্ত কারাদণ্ড হয়। ইহা দ্বারা বোধ *হঃ 
গবর্ণমেন্ট বিদ্বেষের আগুনে জল ঢালেন, আর এই কথাপ্ুলা 
বলিলেই আগুনে ঘি ঢালা হয়! যাহা হউক, আশা করি * 
এখন সম্পাদক ও মালিক জেলে যাওয়ায় ভারতবাসী ইংরাঁজকে : 
প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। i 
ইংরাজেরা প্রায়ই অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে তীহারা 
তরবারির দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তরবারির দ্বারাই 
স্বাধিকারে রাখিতেছেন এবং পরেও রাখিবেন। ম 
লইলাম ইহা-লত্যা কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ধরি ই 


: {9 ) পাইতে চাও কেন? ? খুব তলোয়ার ন 



































শবশক্তি প্রয়োগে ভালবাসা ও ভক্তি পাইবার ইচ্ছা 
কাশ করা হয়। কিন্তু বোধ হয় তাহা নয়; ইংরাজ এত 
কাঁনয়। বোধ হয় ইংরাজের অভিধানে রাজভক্তি মানে 
|, কাপুরুষত! “ও প্রভুর পদলেহন ৷ 
পাশববলে উৎপন্ন হইতে পারে। 
মোট কথা এই--প্রজারঞ্জন ব্যতীত রাজভক্তি অসম্ভব ; 
| আইন থাকিতে, সৈনিক বিভাগে শাদ৷ কালো, বিচারে 
কালো, চাকরীতে শাদা কালো, ব্রেল গাড়ীতে শাদা 
র প্রভেদ থাকিতে রাজভক্তি অসম্ভব । যদি কথায় 
খায় ধমক দিয়া তরবারি দ্বারা ভুরতবর্ষ জয়ের কথা তুল, 
তাহা হইলে আমাদের পক্ষে অন্ুমন্ধান করা স্বাভাবিক যে 
রবারিটা আমাদেরও, না কেবল ইংরাঁজের, আমাদের 
£ অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক যে আমাদের কোথাও 
কুড়ে বা অন্তত্র মরিচাধরা তরবারি আছে কিনা ও 
তে শান দিলে চলে কি না ৷ চিরদিন কাহারও সমান 
পাশবশক্তির কথা তুল, ত একদিন তাহার 
ন পাশব শক্তিই দীড়াইবে। কিন্তু ধৰ্ম্মাসুগত শাসনরূপ 
য়োগ করিলে, যাহা চাও তাহাই পাইবে। 


তপস্ত্া। ৷ 


সুগভীর অমানিশা শেষে বহিল উষার সমীরণ, * 
 নিশিখিনী টেনে নিল তার শিথিলিত অঞ্চল-বসন ; 
 নীলাম্বরে ধীরে অতি ধীরে তেয়াগিয়া নীল-শয্যাতল 
আঁখি মুদি’ শুকতারা আসি দীড়াইল স্থির সমূজ্জল, 
অয়নেতে ঘুমঘোর তার এখনও রহিয়াছে মাখা 
শ্বপনেতে কি যেন দেখেছে কাম যেন মুখচ্ছবি আঁকা। 
: চারিদিকে কেহ কোথা নাই সুবিশাল বিজন বিপিন, 
_রাতি-শেষে বিল্লিরব সেথা ক্ষীণ হ'তে হইতেছে ক্ষীণ ; 
৷ খেফালির শ্যাম তনু বেড়ি-্ৃত্য করি জোনাকির দল 
ক্লান্ত হয়ে, অবসন্ন হ’য়ে আশ্রয় করেছে ভূমিতল। 





id 


| হইলেই হইবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে 


কারণ এই গুণ-, 


তেমন, সে জোনাকির দল পৃন্তমঞ্চে নাট্য শেষ করি 


মন্দীভূত ক্ষীণ দীপ্তিটুকু দিতেছিল হুৰ্ব্বার উপরি। 


সেথা হতে নহে বহুদূর--সুনিৰ্ম্মল স্বচ্ছ সরোবর 
চারিদিকে ঘাট বাঁধ! তার, শিলা দিয়ে শ্বেত মনোহর ৷ 
তারি এক শিলাপটে বসি, যোগী এক ধেয়ানে মগন, 
আঁখি তাঁর অর্ধ-নিমিলিত, বিগলিত যুগল নয়ন । 
যোগীর সে যোগাসন খানি রহিয়াছে চুমি’ ধরাতল 
ধরা হ'তে বহু উর্দ্ধে তবু জাগে তার দৃষ্টি অচপল ; 
পৃথিবীর অণু পরমাণু, কবে কারে করে আকর্ষণ 
জড়তত্ব নয় শুধু এতো---চেতনের সদা নিদর্শন” !--- 
এই বাণী, মহামন্ত্ৰ এই, হে সৌমা, হে পুত্র অমুতের, 
আনিয়াছ এএজগতে তুমি, মুগ্ধ তাই মানব বিশ্বের । 
ধ্যঃনমগ্ন হে খষি তোমার, অকলঙ্ক শুভ্র পদতলে 


ভক্ত আসি’ নৈবেদ্য সম্ভার দিয়া গেছে তপ্ত অশ্ৰুজলে ১ 


তবু তব ধ্যান ভাঙে নাই কি গভীর, হে চির-কুমার, 
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্ঞা তোমার ? 


যুগ যুগান্তের কথা সে ত, একদিন আর একদিন 
সামগান উঠেছিল হেথা, পুর্ণ করি এ ঘোর বিপিন; 
শান্তিরস ব্ৰহ্মচধ্য হ'তে, বিশ্বপ্রেমে আত্ম-নাশ করি 
এ ভারত পূর্ণ করেছিল, স্বার্থপাঁপ লাজে ছিল মরি; 
সেই দিন, সেই শুভক্ষণ এ শ্মশানে আনিবে আবার 
বুঝিয়াছি তারি লাগি এই, স্থকঠোর তপস্ত| তোমার ৷ 
শুভলগ্র আসিবে যখন, ত্যজি তব আসন মৰ্ম্মর 

হে তপস্বী দীড়াইবে উঠি__ প্রসারিয় উৰ্দ্ধে ছুটী কর। 
আজিকার সীমাবদ্ধ প্রেম---সেই দিন হবে সীমাহীন, 
ব্যবধান জড় চেতনের দূর হবে সেই একদিন ৷ 

যে সাধনা করিতেছ তুমি, সেই চির-সাধনার ধন 
পলে পলে উঠিবে বাজিয়া স্থগম্ভীর বেদের মতন । 
ক্ষুদ্ৰ জ্ঞান অন্ত আছে যার--অনস্তে সে হইবে বিলীন 
আন তবে আন খধিবর--সেই মহা শুভ একদিন । 


ভীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 








৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্ৰিত । 
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" ৭ম ভাগ। | আষাঢ়, ১৩১৪ ৷ 1 ৩য় সংখ্যা । 
মাষ্টার মশায় । ঠিক! গাড়ি কিছুদূব সিধা গিয়া পার্বস্থীটের সম্মুখে ময়- 


ভূমিকা ৷ 

রাত্রি তখন গ্রায় হুটা । কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমুদ্রে 
একটু খানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড় জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের 
দিক হইতে আসিয়া বিৰ্জ্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। 
সেখানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে 
ডাকিয়া আনাইলেন। তীহাব পাশে একটি কোটি হাটু 
পরা বাঙালী বিলাতফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে ছুই পা 
তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়| ঘুমাইতে- 
ছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। 
ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা খানা হইয়া 
* গেছে। সেই যান! হইতে ফিরিবার পর্থে একজন বন্ধু 
তাহাকে কিছুদুত্র অগ্রসর করিবায জন্ত নিজের গ্রঁড়িতে 
তুলিয়| লইয়াছেন। তিনি ইহাকে ছুতিনবার ঠেলা দিয়া 
জাগাইয়া কহিলেন_ মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি 
জজ বাও! 

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতী দিব্য গালিয়া 
ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োরানকে 
ভাল করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়! দিয়! ক্রহাম গাড়ির আরোহী 
নিজেব গম্যপথে চলিযা গেলেন । 


দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর একবার 
ইংরাজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল--একি ! 
এত আমার পথ নয়।--তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় 
ভাব্লি, হবেও বা, এইটিই হয় ত সোজা! বাস্তা। * »৯ 
ময়দানে প্রবেশ কবিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া 
উঠিল] হঠাৎ তাহার মনে হইল--কোনো লোক নাই 
তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; 
যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিবেট, হইয়া 
তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল--একি 
ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে একি রকম ব্যবহার সক 
করিল! এই, গাড়োয়ান্‌, গাড়োয়ান্‌ !--গাড়োযান কোনো 
জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া! ফেলিয়া সহিস- 
টার হাত চাপিয়| ধরিল--কহিল্য তুম্‌ ভিতব আকে বৈঠে! 
সহিস্‌ ভীতকণ্ে কহিল, নেহি সা’ব, ভিতর নেহি জায়েগ! ! 
_ গুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাটা দিয়া উঠিল--সে জোর 
করিয়া সহিসের-হাত চাপিয়া কহিল, জলুদ্বি ভিতর আও! 
সহিম্‌ সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। 
তখন মজুমদার পাশেব দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে 
লাগিল__কিছুই দেখিতে পাইল না তবু মনে হইল 
পাশে একটা অটল. পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া 
নি ক 


১১৮ 


কহিল, গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।__ বোধ হইল, গাড়োয়ান 
যেন দাঁড়াইয়া! উঠিয়া ছুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে 
চেষ্টা করিল--ঘোড়া কোন মতেই থামিল না। না থামিয়া 
ঘোড়া হুটা রেড, রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্কার দক্ষিণের 
দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, আরে 
কাহা যাত| !--কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শুন্ততার 
দিকে বহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের 
সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। *কোনো মতে আড়ষ্ট 
হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সন্ধীর্ঘ করিতে হয়, তাহা 
সে করিল- কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু 
জায়গা ভরিয়া উঠিল। মন্ধুমদার মনে মনে তর্ক কবিতে 
-লাগিল-_যে, কোন্‌ প্রাচীন যুরোগীয় জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, 
Nature abhors vacuum—তাই ত দেখিতেছি! 
কিন্তু এটা কিরে! এটা কি ৪5:57 যদি আমাকে কিছু 
না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া 
দিয়া লাঁফাইয়া গড়ি । লাফ দিতে সাহস হইল না--পাছে 
পিছনের দ্বিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে।--- 
*ুহারাওয়।লা* বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা কবিল--কিস্ত 
বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির 
হইল ষে অত্যন্ত ভষের মধ্যেও তাহার ভাসি গ্রাইিল। 
অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের 
মত খ্ববস্পর মুখামুখি করিয়া দীড়াইয়া রহিল-_এবং গ্যাসের 
খুঁটিগুলো, সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না! 
এম্‌নি ভাবে, খাঁড়া হইয়া মিটুমিটে আলোকণিখাঁয় চোখ 
টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল চট্‌ করিয়া এক 
লক্ষে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেম্নি মনে করা 
অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্ৰ 
একটা চাহনি তাহাব মুখেৰ দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু 
নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাছুনি যে 
* কাহার তাহা, যেন মনে পড়িতেহ্থে অথচ কোনো মতেই 
যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার ছুই চক্ষু 
জোর করিয়া বুজিবার'চেষ্টা করিল-_কিস্তু ভয়ে বুজিতে পাঁরিল 
না--সেই অনির্দেষশ্ঠ চাহনির" দিকে হুই চোখ এমন শক্ত 


করিয়া মেলিয়া রহিল যে নিমেষ ফেরিতে সময় পাইল ন:। 
৬ হ্‌ বি HO 


প্রবাসী । 
আছে। কোনো মতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার = 


| ৭ম ভাগ । 


এদিকে গাড়িটা কেবলি ময়দানের রাস্তায় উত্তর হইতে 
দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। 
ঘোড়া ছুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল-_তাহাদের 
বেগ কেবলি বাড়িয়া চলিল-_গাঁড়ির খড়খড়েগুলো খর্‌ থর্‌ 
করিয়া কীপিয়া ঝব্‌ ঝৰ্‌ শব্দ করিতে লাগিল। 

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা 
খাইয়া হটাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল 
তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দীড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে 
নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে--সাহেব, কোথায় যাইতে 
হইবে বল! 

মজুমদার রাগিয়া .জিজ্ঞাসা করিল--এতক্ষণ ধরিয়া! 
আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘোরাইলি কেন? 

" গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল--কই, ময়দানেব মধ্যে 
ত ঘুরাই নাই! 

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া করিদ_তবে একি শুধু 
স্বপ্ন? 

গাড়োয়ান এটিও ভাবিশ্না ভীত হইয়া কহিল--বাবু 
সাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ 
তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটয়াছিল। 

মজুমদারের তখন নেশা! ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া 
যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া 
চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। 

কিন্ত রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইল ন|--কেবলি 
ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার! 

১ 
অধর মজুমদারের বাপ সামান্ত শিপ সরকারী হইতে 


' আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুচ্ছ্‌দ্দিগিরি পধ্যস্ত উঠিয়া- 


ছিলেন। অধর বাবু বাঁপের উপাৰ্জ্জিত নগদ টাকা সুদে 
থাঁটাইতেছেন, তাহাকে আর নিজে থাটিতে হয় না বাঁপ- 
মাথায় সান্তা ফেটা বাঁধিয়া পান্ধীতে করিয়া আপিসে যাইত্নে, 
এদিকে তাহার ক্ৰিয়াকৰ্ম্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে 
আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাহাকে 
আসিয়া ধরিয়া পড়িত ইহাই তিনি গর্কের বিষয় মনে 
করিতেন। 


অধর বাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্ত 


is ৷ 1 


লোকের সঙ্গে আর তাহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা 
ধারের দালাল আসিয়া তাহার বাঁধানো হুকায় তামাক 
টানিয়া যায় এবং আযাটনি আপিসের- বাবুদের সঙ্গে ষ্ট্যাম্প 


ত ৭৯ পাটি পাতিলা 


< দেওয়া দলিলের সর্ত সম্বন্ধে আলোচন! হইয়া থাকে। 


তাহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি 
থে পাড়ার ফুট্বল্‌ ক্লাবের না-ছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু 
চেষ্টায় তাহার তহবিলে দস্তক্ষুট করিতে পারে নাই। 

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির 
আগমন হইল। ছেলে হ'ল না হ'ল না করিতে করিতে 
' অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জগ্মিল। ছেলেটির 
চেহারা তাহার মা'র ধরণের। বড় বড় চোখ, টিকলো 
নাক, রং রজনীগন্ধা পাপৃড়ির মত,__যে' দেখিল সেই 


বলিল আহা হেলে ত নয় যেন কার্তিক। অধর বাবুর, 


অনুগত অনুচূর রতিকাস্ত বলিল, বড় ঘরের ছেলের যেমনটি 
হওয়া উচিত তেমনিই হইয়াছে। 

ছেলেটির নাম হইল বেগুগোপাল। ইতিপূৰ্ব্বে অধর 
বাবুর স্ত্ৰী ননীবাল| সংসার খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের 
মত তেমন জোর করিয়া কোনো দিন খাটান.নাই। ছটো 
একট; সখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবস্তক 
৷ আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে কিন্ত 
শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নি:শবে 
হার মানিয়াছেন। _ 

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন 
না ;_বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাহার হিসাব এক এক পা 


করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, . 


গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দ্বিশি বিলাতি নানা রকমের 
নানা রঙের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী 
উত্থাপিত করিক্ন সব ক’টাই তিনি কখনো নীরব* অশ্রু 
পাতে কখনো! ফ্রব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণু 
গোপালের জন্ যাহা দরকার এবং যাহা দররাথ নয় তাহা 
*** চাঁইই চাই-_সেখাঁনে শুন্ত তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের 
ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না। | 


২ 


বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্ত খরচ 


মাষ্টার মশায়। ৷ 
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~~ 


করাটা অধ্রলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার অন্ত 
বেশি মাহিনা দিয়া অনেক পাশ কর! এক বুড়ো মাষ্টার 
রাখিলেন। এই মাষ্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে 
বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন_কিস্ত তিনি না কি 
বরাবর ছাঁত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজে পধ্যস্ত 
মাষ্টারি মর্যাদা অন্ধুণ্ রাখিয়া আসিয়াছেন সেই অন্ত তাঁহার 
ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেস্র লাগিল-_ 
সেই শুদ্ধ সাধনায় ছেলে ভূলিল না । ননীবাল! অধরলালকে 
কহিলেন_-ও তোমার কেমন মাষ্টার! ওকে দেখিলেই যে 
ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও! 

বুড়া মাষ্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বর! 
হইত তেমনি ননীবালার ছেলে ্বমুন্মাষ্টার হইতে বসিল-_সে 
যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল 
সার্টিফিকেট বৃথা৷ 

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চার ও পায়ে 
ছেঁড়া ক্যাখিসের জুতা পরিয়া মাষ্টারির উমেদারিতে হরলাল 
আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া 
ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফম্বলের এপ্ট্ম্দ স্কুলে কোনো 


" মতে এপ্টেম্দ পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকা সা 


কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। 
অনাহারে তাহার মুখের নিয়অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের 
কন্তাকুমারীর মত সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা 
হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িঙতছে। 
মরুভূমির বালু হইতে সুর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া 
পড়ে তেমনি তাহার ' হই, চক্ষু হইতে দৈন্তের একটা 
অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে। . 

' দ্বরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? কাঁহাকে 
চাও?--হরলাল ভাঁয়ে ভয়ে বলিল- বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা 
করিতে চাই !--দরোয়ান কহিল-__দেখা হইবে না। তাহার 


- উত্তরে্হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ 


করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোঁপাল 
বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হুইল। 
দ্বরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল-_ 
বাবু চলা যাও। টি 

বেণুর হঠাৎ জি চড়িল--সে কহিল, নেহ জায়গা ! 
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বলিয়া সে হরলালেব হাতি ধরিয়া তাহাকে দোতলার 
বারান্দায় তাঁহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল। 

বাবু তখন দিবানিদ্ৰা সারিয়া জড়ালস ভাবে বারান্দায় 
বেতের কেদারাঁয় চুপ চাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও 
বৃদ্ধ রতিকাস্ত একটা কাঠেব চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া 
ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই 
অবস্থায় দৈবক্ৰমে হরলালের মাষ্টার বাহাল হইয়া গেল। 

রতিকাঁস্ত জিজ্ঞাসা করিল--আপনার পড়া কি পর্য্যন্ত ? 

হরলাল একটুখানি মুখ নীচু করিয়া কহিল---এণ্টেম্স, 
পাস করিয়াঁছি। 

রতিকাস্ত ত্র তুলিয়া কহিল-_শুধু এণ্টন্স পাস? আমি 
বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও ত নেহাৎ কম 

দেখি না। ন i 

হরলাল চুপ করিয়া বহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়- 
প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকাস্তের 
প্রধান আনন্দ ছিল। 

- রুতিকাস্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া 
লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল-_-কত এম-এ, বি-এ, আসিল ও 
শন” কাহাকেও পছন্দ হইল না-আর শেষকালে কি 
সোনা বাবু এণ্টে্দ্‌ পাস করা! মাষ্টারের কাছে পড়িবেন ? 

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ কোর কুরিয়া 
ছাড়াইয়া লইয়া কহিল-_যাঁও! রতিকাস্তকে বেণু কোনো- 
মতেই শহ করিতে পারিত না, কিন্ত রতি ও বেণুর এই 
অসহিষ্ণুতাকে তাহাব বাল্যমাধুর্যেব একটা লক্ষণ বলিয়া 
ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে 
" সোনাবাবু চাদবাবু বলিয়া ক্ষ্যাপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত। 
হরলালের উমেদারী সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল ;--'সে মনে মনে ভাবিকতছিল এইবাধ কোনো! সুযোগে 
চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা ষায়। এমন 
সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে 
নিতান্ত সামান্ত গ্লাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে 
স্থির হইল হুরলাল বাড়ীতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা 
করিয়া বেতন পাইবে ।* বাড়ীতে রাখিয়া! যে টুকু অতিরিক্ত 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহাঁর বদলে অতিরিক্ত কাজ 
আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে। 


প্ৰবাসী | 


[৭ম ভাগ। 


৩ 

এবারে মাষ্টার টি কিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের 
সঙ্গে বেণুর এমনি ভ্ৰমিয়| গেল যেন তাহারা ছুই ভাই। 
কলিকাতায় হরলালের আত্মীয় বদ্ধ কেহই ছিল ন|---এই সুন্দর 
ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা 
ইরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালবাসিবার 
সুযোগ ইতিপূর্কে কখনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার 
অবস্থা ভাল হইবে এই আশায় সে বহুকষ্টে বই জোগাড় 
করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া 
করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া 
ছেলের শিশু বয়স কেবল সঙ্কোচেই কাটিয়াছে--নিষেধের গণ্ভী 
পার হইয়া ছুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী 
করিবার সুখ সে কোনো দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে 
ছিল না সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙ্গা সুটের মাঝখানে 
একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকাঁলেই 
নিস্তব্ধ ভালমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও 
নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ 
অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনদিন 
জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া 
কাদা, এছুটোই যাঁহাকে অন্ত লোকের অস্থবিধা ও বিরক্তির 
ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় 
তাহার মত করুণার পাত্র অথচ ককণা হইতে বঞ্চিত জগতে 
কে আছে! 

সেই, পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপাপড়া হরলাল 
নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস 
অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হুইয়াছিল। বেণুৰ 
সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার 
সেবা ক্রিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার 
উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিষ আছে-- 
সে যখন পায়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না। 

বেণুও হরলালকে পাইয়া বীচিল। কারণ, ঘরে সে. 
একটি ছেলে )--একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন 
বছরের বোন আছে--বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদ্বানের যোগ্যই 
মনে করে ন| ৷ পাড়ার সমবযসী ছেলের অভাব নাই-_ 
কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের 


= 


৩য় সংখ্যা। ] 


মনে ত্বৰিত তোলা 
ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার. 
একমাত্র সঙ্গী হুইয়া উঠিল। অনুকুল অবস্থায় বেণুব যে 


- সকল দৌৱাত্মা দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য 


হইতে পারিত তাহ! সমস্তই এক! হরলালকে বহিতে হইত । 
এই সমস্ত উপদ্ৰব প্রতিদিন সহ করিতে করিতে হরলালের 


_ নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকাস্ত বলিতে 


বি. 


লাগিল--আমাদের সোনাবাবুকে মাষ্টার মশায় মাটি করিতে 
বসিয়াছেন। অধরলাঁলেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল 
মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে 
না। কিন্তু হবলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাৎ করে এমন 
সাধ্য এখন কাহার আছে! 
৪ 

বেণুৰ বয়স এখন এগার ! হরলাল এফ. এ পাস করিয়া 
জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে 
কলেজে তাহার ছটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে 
কিন্ত এ এগরো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর 
সেরা । কলেজ হইতে ফিরিয়! বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি 


এবং কোনো কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত । 


তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, 
তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হাগোর গল্প একটু একটু করিয়া 
বাংলায় শুনাইত--উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা 
আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জম! করিয়! ব্যাখ্যা করিত, তাহার 
কাছে শেক্স্গীয়ারের ভুলিয়স, সীজার মানে করিয়া পড়িয়া 
তাহা হইতে আযান্টনির বন্ৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। 
ও একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন 
সোনার কাঠির মত হুইয়া উঠিল। একল! বসিয়া যখন পড়া 
মুখস্থ করিত, তখন ইংরেজি সাহিষ্্য.সে এমন করিয্া মনের 


মধ্যে গ্রহণ করে নাই; এখন সে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য 


যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে 


৬ বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুৰ মনে সেই 
_ আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার 


শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন ছুইগুণ বাড়িয়া! যায়। 
বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনমতে তাড়াতাড়ি 
জলপান সারিয়"ই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে 


_ মাষ্টার মশায় | 
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বাত হইয়া উঠত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতার কোনো 
প্রলোভনে অস্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত ন| ৷ ননীবালার 
ইহা ভাল লাগে নাই। তাহার.মনে হইত, হরলাল নিজের 
চাঁকরি বজায় রাখিবার জন্তই ছেলেকে এত করিয়া বশ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া 
পর্দার আড়াল হইতে বলিল-_তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল 
সকালৈ একঘণ্টা বিকালে একঘণ্টা পড়াইবে_ দিনরাত্রি 
উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন? আজকাল ও যে মা বাপ 
কাহাকেও মানে নাঃ ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে ! আগে যে 
ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে 
ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, 


_ উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্তু! 


সেদিন রতিকাস্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল, যে, 
তাহার জানা তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের 
মাষ্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া 


-লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহাঁরাই 


সর্কেসর্কা হইয়! ছেলেকে শ্ষেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের 
প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা হুইতেছিল তাহা 
হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না । তবু সে চুপ করিয়া 
সহ করিয়া! গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া * 
তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল।. সে বুঝিতে পারিল বড় মানুষের * 
ঘরে মাষ্টারের পদবীটা কি। গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ 
জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহক্রে বিস্তা 
জোগাইবার একটা মাষ্টারও রাখ! হইযাঁছে_ ছাত্রের সঙ্গে 
সেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পর্ধা, যে 


_ বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পধ্যস্ত কেহই তাহা স্ করিতে 


পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ সাধনের একটা , 
চাতুরী বলিয়াই জানে ৷ 

হরলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, মা, বেণুকে আমি কেবল 
পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না। 
_ সে দিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার, থেলিবার সময়ে 
হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না । কেমন করিয়া রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাঁটাইল জঁহাঁ সেই জানে। সন্ধ্যা 
হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখভার করিয়া , 
রহিল। হরলাল- তাঁহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি 
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না করিয়া পড়াইয়া গেল---সে দিন পড়া স্থবিধামত্‌ হইলই 
না।. 

হ্রলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়| তাহার ঘরে 
বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার 
কাছে চুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানে' চৌবাচ্চায় মাছ ছিল 
তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। 
বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছেট 
ছোট, রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু 
বালথিল্য খধির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান 
বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার 
ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা কর! তাহাদের দ্বিতীয় 
কাজ। তাহাব পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া ব্ণু 
হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাপ সায়ান্কে যে গল্পের 
অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্তু আজ বেণু যথা- 
সাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে 
করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মাষ্টার মশায়কে বুঝি জিততি- 


য়াছে। ঘবে আসিয়া দেখিল মাষ্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে - 


জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মাষ্টাব মশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। 
ঞ্ঞ্্রুদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর 
“বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকাল বেলাষ 
= হুরলাল কেন যে বাহির হইয়া গ্রিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও 
করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের 
পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির 
ভিদ্তরে তাঁহার মার কাছে যখন থাইতে বসিল, তখন তাহার 
মা জিজ্ঞাসা করিলেম_কাল বিকাল হইতে তোর কি 
হইয়াছে বল্‌ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্‌ কেন-_ভাল 
করিয়া খাইতেছিস্‌ না-_ব্যাপার খানা কি! 

বেণু কোনো উত্তর কধিল না। আঁহারের পর মা 
তাহাকে কাছে টানিয়া আনিযা তাহার গাঁষে হাত বুলাইয়| 
অনেক আদর করিযা যখন তাহাকে বরাবর প্রশ্ন কর্িতে 
লাগিলেন তখন ললে আর থাকিতে পারিল না__ফুঁপাইয়া 
কীদ্দিষ! উঠিল। বলিল- মাষ্টার মায় 

মা কহিলেন মাষ্টারুমশায় কি? _ 

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশায় কি করিয়াছেন । 
কি যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত কর! কঠিন। 


প্রবাসী । 


ভার! 


ননীবালা কহিলেন-_ মাষ্টার মশায় বুৰি তোর মার নামে 
তোর কাছে লাগাইয়াছেন ! 

সে কথার কোনে! অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রঃ উত্তর 
না করিয়া চলিয়া গেল। 

৫ 

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাঁপড় চোপড় 
চুরি হইয়া গেল। 'পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস 
খানাতল্লাসীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। 
রতিকাস্ত নিতান্তই নিরীহভাঁবে বলিল, যে লোক লইয়াছে 
সেকি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে ? 

মালের কোনো কিনারা হইল না। এবপ লোকসান 
অধরলালের পর্ষে অসহথ। তিনি পৃথিবীন্ুদ্ধ লোকের উপর 
চটিয়া উঠিলেন। 'রতিকান্ত কহিল, বাড়িতে অনেক লোক 
রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাঁকেই, বা সন্দেহ 
করিবেন? যাহার যখন খুসি আসিতেছে যাহিতেছে। 

অধরলাল মাষ্টীরকে ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ হরলাল, 
তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা 
হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা! বাসায় থাকিয়া 
বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে এই হইলেই ভাল 
হয়না হয় আমি তোমার ছুইটাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া 
দিতে রাজি আছি। 

রতিকাস্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল--এত অতি 
ভাল কথা--উভয়পক্ষেই ভাল। - 

হরলাল মুখ নীচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে 
পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া 
পাঠাইল, নানা কারণে বেগুকে পড়ানো তাঁহার পক্ষে সুবিধা 
হইবে না-_অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত 
প্রস্তুত হইয়াছে। 

সে দিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাষ্টার 
মশায়ের ঘর শূন্য । তাঁহার সেই ভগ্প্রাষ টিনের প্যাট্রাটিও 
নাই৷ দড়ির উপর তাহার চাদর ও গামছা ঝুলিত সে, 
দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর 
খাতাঁপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাঁকিত চ্ভাহার বদলে 
সেখানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝকৃঝক্‌ 
করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে । বোতলের গায়ের 


~ 


রত 


৩য় সংখ্যা |] 
উপর মাষ্টার মায়ের হস্তাক্ষরে বেণুৰ নাঁমলেখা একটা 
কাগজ আঁটা। আর একটি নৃতন ভাল বাঁধাই করা ইংবেঞ্জি 
ছবির বই ত-হার ভিতরকার পাঁতাঁয় এক প্রান্তে বেণুব 
নাম ও তাহার নীচে আজকের তাঁরিখ মাস ও সন দেওয়া 
আছে। 

বেণু চুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিযা কহিল, বাবা 
মাষ্টার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে 
টানিয়া লইয়া কহিলেন, তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিযা 
গেছেন। 

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়! পাশের ঘরে বিছানার 
উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধর বাবু 
ব্যাকুল হুইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। 

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাঁল একটা 
মেসের ঘরে ভক্তপোষের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে 
যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে 
অধরবাবুদের দরোঁধান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহাব 
পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিযাই হরলালের গল! জড়াইয়! ধরিল। 
হরলালের গলার" স্বর আট্‌কাইয়া গেল ;__কথা কহিতে 
গেলেই তাহাৰ ছুই চোখ দিয়া জল ববিয়া পড়িবে এই 
ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু 
কহিল-_মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ী চল। _ 

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোধাঁন চন্দ্রভানিকে ধরিয়া পড়িয়া- 
ছিল যেমন করিয়া হউক্‌ মাষ্টার মায়ের বাড়ীতে তাহাকে 
লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হুবলালের প্যাট্র 
বাহিয়া আনিদাছিল তাগাব কাছ হইতে সন্ধান লইয়া 
আছ ইস্কুলে ষইবাব গাড়ীতে চন্ত্রভান বেণুকে হবলালের 
মেসে আনিয়া উপস্থিত করিষাছে। 

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাডি যাওয়া 
একেবারেই অসম্ভব তাহ! সে বলিতেও পারিল না অথচ 
তাহাদেব বাড়িতেও যাইতে পাবিল না। বেণু যে তাহার 
গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল আমাদের বাড়ি 
চল--এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্থৃতি কত দিনে কত 
রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বেন তাহার নিশ্বাস 
রোধ করিয়াছে-_কিন্ত ক্রমে এমন'ও দিন আসিল ষখন 
ছুই পক্ষেই সমস্ত চুকিষা গেল__বক্ষের শিরা অঁ৷কড়াইয়া 
ধরিয়া! বেদনা-নিশাচর বাদ্রড়ের মত আব ঝুলিয়া রহিল 
না। bd 


গু 
হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন 
করিয়া মনে]নোগ করিতে পারিল না। সে কোনমতেই 
স্থির হইষা পড়িতে বসিতে পাবিত না । খানিকটা পড়িবার 
, চেষ্টা করিয়াই ধা! করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং 
অকারণে ড্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে 


মাষ্টার মশায়। 


১২৩ 


লেকচারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত 
এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত আকঞ্জোক পড়িত তাহার সঙ্গে 
প্রাচীন ইঈজিপ্টেব চিত্রলিপি ছাড়া আব কোনো ব'গিলার 
সাদৃশ্ত ছিল না। 

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভাল লক্ষণ নয। গ্রীক্ষায 
সে বদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনে! সম্ভাবন নাই। 
বৃত্তি না পাইলে কলিকাতাষ তাঁহার একদিনও চলিবে 
না ওদিকে দেশে মাকেও ছু'চাঁব টাকা পাঠালো চাই। 
নানা চিন্তা করিষ! চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল চট্টকবি 
পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; 
এই জন্য আশা ছাডিয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না । 

হরলালের সৌভাগ্যক্ৰমে একটি বড় ইংরেজ লাশগবের 
আপিসে উমেদারী কবিতে গিয়! হঠাৎ সে বড় সহেবের 
নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুখ দেখিয়া 
লোক চিনিতে পাবেন। হরলালকে ডাকিয়| ত্যহ'র সঙ্গে 
ছু'চার কথ! কহিষাই তিনি মনে মনে বলিলেন, -"এ 
লোকটা চলিবে ।” প্লিজ্ঞাসা করিলেন, “কাজ জান! 
আছে?” হরলাল কহিল,_“না।” জামিন দিতে 
পারিবে?” তাহার উত্তরেও "না 1” “কোনে! বড়লোকের 
কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?” কোলে বড়- 
লোককেই সে জানে না । 

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুসি হইয়াই কহিলেন, 
"আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ত কহ /ঞ্দগ্ঞ্চ 
শিখিলে উন্নতি হইবে ।”--তাব পৰে সাহেব তাহা বেখ- 
ভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,--"পনেরো টাকা আগাম 
সিসি উপযুক্ত কাপড় তৈরি বাইয়া 

বে।* 

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহিখ্ম হইতে 
আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মত খাটাইতে 
লাগিলেন। অন্ত কেরাণীর! বাড়ী গেলেও হবলালের ছুটি 
ছিল না। এক একদিন* সাহেবের বাড়ী গিয়াও ভাহীকে 
কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত। 

এমনি কবিয়| কাজ শিখিয়| লইতে হৃবলাঁলেহ বিলম্ব 
হইল ন| ৷ তাহাৰ সহযোগী কৈরাণীরা তাহাকে ঠবাইবার 
অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে 
লাগুলাগিও করিল কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্ত 
হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না। 
, যথন তাহার চল্লিণ টাকা মাহিনা হইল, তথন -রলাল 
দেশ হইতে মাকে আনিষ! একটি, ছোটখাট গলিত মধ্যে 
ছোটখাট বাড়িতে বাসা করিল।* এত দিন পরে তাহাৰ 
মার দুঃখ ঘুচিল। মা *বলিলেন,_“বাবা, এইবান বউ 
ঘরে আনিব।” হরলাল মাতার পায়েব ধূলা লইয়া বলিল, 
নমা, টে মাপ করিতে হুইবে I” 


১২৪ 


মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,--- 
তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেগুগোপালের গল্প করিস্‌ 
তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া । তাহাকে আমার 
দেখিতে ইচ্ছা করে। 

হরলাল কহিল, “মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় 
বসাইব? বোস, একটা বড় বাঁসা করি তাহার পরে তাহাকে 
নিমন্ত্ৰণ করিব ।” 


d 
৭ 


হরলালের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট গলি হতে বড় 
গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাঁড়িতে তাহার বাস 
পরিবর্তন হইল। তবু সে কি জানি কি মনে করিয়া, 
অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া 
আনিতে কোনোমতেই মনস্থির করিতে পারিল ন! । 
হয়ত কোনো দিনই তাহর সঙ্কোচ ঘুচিত না। এমন 
সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়| গেল বেণুব মা মারা গিয়াছেন। 
শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি 
গিয়া উপস্থিত হইল। 
এই ছুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার 
একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া 
গেল-_-তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। 
, কিস্তঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় 
এ উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তৰ্জ্জনীষোগে তাহার নূতন গৌফের 
* রেখার সাধ্যসাধনা! করিতেছে । চালচলনে বাবুয়ান! ফুটিয়া 
= উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব 
নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর* গান 
বাজাইয়! সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে 
সেই স্কীবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোথায় গেল! 
আয়নাতে, ছবিতে, আস্বাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইরা 
রহিয়াছে । বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ধিকের 
সীমানা পার হইবার জন্ত তাহার কোন তাগিদ দেখা 
যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, ছুই একটা পাস 
» করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজাব দর বাড়াইয়া 
তুলিবেন। কিন্তু ছেলের সা জানতেন’ ও স্পষ্ট কবিয়া 
বলিতেন, আমার বেণুকে সামান্ত লোকের ছেলের মত 
গৌঁরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে 
ন|--লোহার সিন্ধকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় “হইয়া 
থাক্‌! ছেলেও “মাতার এ কথাটা বেশ করিয়! মনে মনে 
বুবিয়া লইয়াছিল। '_ " 2 
যাহা হউক, বেণুব পক্ষে সেযে আজ নিতাস্তই অনাবশ্তক 
তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে প্নঁরিল এবং কেবলই থাকিয়া 
থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ 
সকাল বেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়৷ তাহার 


প্রবাসী । 
গলা অড়াইয়! ধরিয়! বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায়, আমাদের 


[৭ম ভাগ। 


বাড়ি চল। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাষ্টার 
মশায়কে কেই বা ডাকিবে! 

হরলাল মনে করিষাছিল এইবার বেণুকে ভাহাদের 
বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান 
করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে 
আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল বলিয়া লাভ কি_ বেণু 
হয় ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক্‌। 

হরলালেব ম! ছাঁড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে 
লাগিলেন, তিনি নিজেব হাতে বাধিয়া তাহাকে খাওয়াই- 
বেন--আহা বাছার মা মারা গেছে! 

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে 
গেল। কহিল অধর বাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া 
আসি। বেগুকহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি 
কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোঁকাবাবু আছি ?” 

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই 
কার্তিকের মত ছেলেটিকে তাহার হুই দি্চচক্ষুর আশীৰ্ব্বাদে 
অভিষিক্ত করিয়! যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন'। তাহার কেবলি 
মনে হইতে লাগিল আহা এই বয়সের এমন ছেলেকে 
ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি 
কেমন করিতেছিল! *. 

আহার সারিয়াই বেণু কহিল- মাষ্টার মশায়, আমাকে 
আগ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার ছুই 
একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে। 

বলিয়! পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় 
দেখিয়া লইল) তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়ি 
গাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার 
কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাপাইয়া 
দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল। 

মা কহিলেন, হরলাল উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া 
আনিস্‌। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে 
আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। 

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে 
সাত্বনা'দিবার জন্য সে কোনো! প্রয়োজন বোধ করিল না) 
দীর্ঘনিশ্বীম ফেলিয়! মনে মনে কহিল-_প্বাঁস, এই পর্যন্ত! 
আর কখনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ-টাঁকা মাইনের 
মাষ্টীরি কৰিয়াছিলাম বটে--কিন্ত আমি দামান্ত হরলাল 
মাত্র!” 

* জ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব। 


( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) * 





ওয় সংখ্যা । ] 
প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি । 
“পৰ্ব্বত হইতে নদী 


ধাষ যবে সিন্ধুপানে 
কে রোধিবে গতি তার” |--মধুসুদ্গন ৷ 


“Onward, brave men, onward go! 
Place is none for rest below."— J. S. Blackie. 


একদা এক সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষার জন্তু 
যাইতেছিল। বৈশাখ মাসের দুপুরবেলা, দীর্ঘ পথ, বিস্তৃত 
প্রান্তর। বেচারী আর পারে না, শস্তর্লান্ত হইয়া পথ- 
পাশ্বস্থিত এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়াছে আর ইষ্টদেবের 
কাছে কষ্ঠাপনোদনের জন্তু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া 
বলিতেছে, “ঘোড়া চড়িয়ে দে রাম!” এমন* সময় পুলিশের 
এক কর্তা অববদস্তীলন্ধ গ্রামবাসীর এক পূর্ণগর্ভা ঘোটকীতে 
আরোহণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ঘোটকী 
সেই স্থানে আসিয়াই একটী বৎস প্রসব করিল। এখন 
উপাষ কি? এই নবপ্রস্থত বৎসকে কে গ্রামে পৌছাইয়া 
দেয়? উপায় জুটিতে দেরী হইল না। নিকটে স্থুলকায় 
সন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাহারই স্কন্ধে বৎসটা চাপাইয়া 
দিয়া গ্রামের দিকে ছুটিলেন। সঙ্যাসীবেচারা নাচার! 
তাই অশ্বশাবকটি ঘাড়ে লইয়া মনের খেদে “উলটা বুক্লিরে 
রাম!” বলিতে বলিতে গ্রামের দিকে চলিল | এই বৈশাখ 
মাসের দিনে, কমিল্লার ঘটনারপ দুস্তর প্রান্তর অতিক্ৰম- 


- প্রয়াসী আমানের ইংরাজরাঁজকে যদি তাঁহার মনের ভাব 
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জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, *উপ্টা 
বুঝলিরে রাম”! আজ যদি তাঁহাকে কেহ এই আশ্বাস 
দিতে পারে যে, বঙ্গবিভাগ তুলিয়া লইলে বিভাগের পূর্বে 
দেশের লোকের মনের ভাবি সরকারের প্রতি যাহা ছিল 
তাহাই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, তাহা হইলে ইংরাজরাজ 
নাকে কাণে খত দিয়া (অবশ্য নিজের কাছে, নইলে 
Prestige থাকে না!) আজই ভাঙ্গাবঙ্গ জোড়! দিয়া 
দিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাঁই। বাঙ্গালী জাতিকে 
দ্বিখণ্ডিত করিয়া! তাহার রাজনৈতিক জীবনকে বিনাশ করাই 
বঙ্দবিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্ত। সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া 
দুরে থাকুক, এই কিঞ্চিদধিক একবৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবন যে শক্তি ও গতি লাভ করিয়াছে তাহার 
২ 


প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি । 


১২৫ 

বেগ সামলাইতে যাইয়া ইংরাজরাজ আজ আত্মহ'রা হইয়া 

পড়িয়াছেন। -আঁজ বঙ্গভাগ করিয়| ব্রিটিশ-সিংহ (1) 
এই ভারতভূমে যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, দশটা 
বঙ্গ একত্র শাসন করিতে যাইয়া তিনি কখনও এরূপ 
হইতেন না। কাপড়ে আগুণ লাগিলে মূৰ্খ লোকে যেমন 
তাহা নিবাইতে যাইয়া আরও বাঁড়াইয়৷ তোলে, বাঙ্গালীর 
প্রজীশক্তির সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ আজ সেই মূর্খতারই 
পরিচয় দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা *উণ্টা বুঝ্লিরে রাম” 
আর কি হইতে পরে? সন্যাসীর “উল্টা বুঝ্লিরে রাম” 
অপেক্ষা যে ইংরাজরাঁজের আক্ষেপ অনেক গভীর ' অর্থ- 
ব্যঞ্জক তাহা বুঝিতে অর্ধিক সময় লাগিবে না' সাধের 
ফুলারকে বিদায় দিবার সময় বড়লাটি মিণ্টো সাহেব এইরূপ 


-অর্থযুক্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাঁড়িয়াছিলেন। কিন্ত আর 


উপায় নাই! “পবন বপন করিলে মহাপবন কর্তন 
করিতে হয়”। বীজ বপন করিয়াছ, তাহা অস্কুরিত 
হইয়াছে, না বুঝিয়া বুদ্ধিত্রংশবশতঃ তুমি নিজেই সে বৃক্ষে 
জল সেচন করিতেছ ; সুতরাং ফল তোমাকে ভক্ষণ করিতে 
হইবেই, আক্ষেপ করিষা লাভ কি? দেবতারা যাহাকে 
শান্তি দিবেন, আগে তাহার বুদ্ধিনাশ করেন ৷ ইংরাজ্রে 


বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছে, এখন দ্বুদ্ধিনাশাঁৎ প্রণগ্ততিশর পাল! = 


আরম্ভ হইয়াছে। 

এত দিন বাঙ্গাসীর জাতীয়জীবন উদ্ভিদধর্মী ছিল, 
৮৩85০ করিতেছিল। উদ্ভিদের জীবনেরও একটা 
পরিণতি আছে, কিন্তু উদ্ভিদ তাহা জানে না। তাহার 
ভিতরে কোন বোধ নাই। বাহিরের *শক্তি তাহাকে যাহা 
গড়িয়া তুলে সে তাহাই” হয়। সে নিজের অন্ঞাতসাঁরে 
আপনার "ভাগ্য গ্রহণ করে। এত দিন আমর! ইংলণ্ডের 


নেভুড়ের সঙ্গে কঁধা ছিলাম, ইঃলও যা করেন তাই, ইংলণ্ড " 


ভাগ্যবিধাতা। ইংলণ্ড বিধান করিতেছেন কি বিনাশ 
করিতেছেন সে খবরও লই নাই, উদ্ভিদের সে খবর লইবার 
অধিকার নাই। ইহার সঙ্গে ক্ষণিক সুখদুঃখের জ্ঞান- 
যুক্ত হইলেই আমরা উদ্ভিদরাজ্য' ছাড়িয়া প্রাণীরাজ্যে 
প্রবেশ করি। ৭ই আগষ্ট আমাদের বহি্কার (Boycott) 
ঘোষণার দিন, আমাদেন্স জাতীয়জীবনের: প্রাণীরাজ্যে 


প্রবেশের দিন ৷ প্রাণীজগতের ক্রিয়াকলাপের* সঙ্গে আমা” _ 


১২৬ 


গরু জ্যামিতির বিংশ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে নাই, যে ত্রিভুজের 
ছুই বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু ভয় পাইলে 
সে গ্ৰ তৃতীয় বাছ ধরিয়াই দৌড়ায়, তাহার ভুল হয় না। 
আমরা যে ৭ই আগষ্ট বহিষ্কার ঘোষণা করিয়াছিলাম, 
তাহাও বিচারবিতর্কের দ্বারা ঠিক করিয়া করি নাই, 
সহজ ভাবে (75670115515) করিয়াছিলাম। পঁবচার 
বিতর্ক করিয়া করিতে গেলে হইত না। যেহেতু, বুদ্ধিমানেরা 
এখনও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। কন্গ্রেসে 
বহিষ্কার লইয়া মতভেদ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই 
বহিষ্কারের মধ্যে কি অনন্ত শক্তি, কি অসীম সম্ভাবনা 
নিহিত ছিল তাহা না জানিয়াও আমর! এ অস্ত্র নিক্ষেপে 
সক্ষম হইয়াছিলাম। আমরা সুখ দুঃখ জ্ঞানের দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া ভয় পাইয়া বহিষ্কাররূপ তৃতীয় বাহুতে 
দৌড়াইয়াছিলাম-_সহজভাবে কিন্ত ঠিক ভাবে | তাই ৭ই 
আগষ্ট আমাদের জাতীয়জীবনের গ্রাণীরাজ্যে প্রবেশের 
দিন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রেরণায় আমরা অজ্ঞাতসারে 
এই বহিষ্কার পথে দৌড়িয়াছিলাম। জাতীয়জাগরণের এই 


৷ প্রবাসী। 
দের বহিষকারঘোষণার একটা বিশেষ সৌসাদৃশত বহিয়াছে। - 


[ ৭ম ভাগ । 
“স্বপনে জাগ্রত যেন বস্ত্র দিল! ছাড়ি, 
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন ৷” 
কিন্তু তাহাতে অস্থুর বিনাশের বাঁধা উৎপন্ন হয় নাই। 
মহৎ কাধ্য এইরূপেই ভগবৎ প্রেরণায় সাধিত হইয়া থাকে। 
এই আগষ্ট যেমন জাগরণের দিন, ১৬ই অক্টোবর 
তেমনই জাতীয়জীবনের আত্মজ্ঞানলাভের দিন। এতদিন 
বাঙ্গালীর একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান ছিল না। 
সে জ্ঞানলাভের চেষ্টাও হয় নাই। ব্রিটিশসামাজ্য-যন্ত্ে 
একটা চক্রমাত্র ছিলাম, যে দিকে টানিতেছিল, সেই 
দিকেই যাইতেছিলাম। এমন কি ৭ই আগষ্টও ভয় 
দেখাইয়া ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা ছিল, 
নিজের মধ্যে "সিদ্ধি খুঁজিবার তেমন একটা আগ্রহ ছিল 
না? কিন্তু ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীজাতি আপনার মধ্যে 
ফিরিয়া আসিল জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম এই যে, আত্মজ্ঞান 
অনাত্মজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত, অনাত্মজ্ঞানের সংঘর্ষণে আত্ম- 
জ্ঞান পরিস্কুট হয়। এত দিন যাহা জড়িত ছিল, আজ 
তাহা বিভক্ত (differentiated ) হইল । সে দিন বাঙ্গালী 
আত্মজ্ঞানে দীপ্ত হইয়া ইংলগুকে বলিল, “তোমার উপরে 


বুকে অন্ত এক দিক্‌ হইতে দেখা যাইতে পারে । আমাদের 
* শাস্ত্রে আছে, “খষয়ঃ মন্ত্ৰদষ্টারঃ"। খাষিরা মন্ত্র দেখেন, 
= চ্যাট করেন না। নুতরাং ন্ট খাবি যে সব সময়, মন্ত্রের 


আমার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে না, আমার একটা 
স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তুমি তাহার গড়ন ভাঙ্গনের 
কৰ্ত্তা নহ! তুমি বঙ্গ দ্বিখগুই কর, আর শতখণ্ডই কর 


অর্থ বুঝেন তাহা নহে। - সত্য দর্শন করিয়া জগতে 
প্রচার, করা তাহার কান্স। অর্থ বুঝাইবার জন্তু পরে 
ব্যাখ্যাকার আচাধ্যগধের আবির্ভাব হয়। এই বহিষ্ষার- 
মন্ত্র বর্তমান যুগে, ভারতের বেদমন্ত, মোক্ষ-মন্ত্র। কিন্ত 
যাঁহারা ইহা সর্বপ্রথম প্রচার “করিয়াছেন, তাহারা ইহার 
অর্থ সম্যক ধারণ! করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত, 
ঘোঁষণার পরে ইহার অর্থ, ইহার সামর্থ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছে। ধীহাঁকে এখনও এ মন্ত্রের সর্ধপ্রধান প্রবক্তা 
বললে অত্যুক্তি হইবে না, সেই বিপিনচন্ত্ৰও প্রথম্‌ প্রথম 
ইহার অর্থ সম্যুক্‌ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। 
ঈশ্বরপ্রণোদিত হইয়া আমর! এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম, তাই আমানের অজ্ঞতা এখানে ধর্তব্যই নয়। 
কবি বলিয়াছেন, ইন্দ্র যখন বঞ্জ নিক্ষেপ করিয়া বৃত্রসংহার 
করিয়াছিলেন, তখন তিনিও অচেতন ছিলেন-- 


"আমরা বাঙ্গালী জাতি এক”। তাই সে দিন বাঙ্গালী , 
ছ্াতীয়নিশান উড়াইয়া আপনার স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিয়াছে 
এবং জাতীয়জীবনের মহালক্ষ্যের দিকে যাত্রা সুরু 
করিয়াছে। এই খানে বাঙ্গালী ইংলণ্ডের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
লাভ করিয়াছে, এই দিন বাঙ্গালী জাতি আপনাকে ইংলণ্ড 
হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, এই 
খানে জাতীয়জীবনের মন্ুম্বাত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। 

আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম বটে কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তীরা 
যদি আমার “আমি”কে আমি" বলিয়া স্বীকার না করে 
তবে আমার আত্মজ্ঞান লাভ গায়ে মানে না আপনি মোড়ল” 
থাকিয়া যায়। ইংরাজ যদি আমাকে গ্রাহ না করে অনাত্ম = 
বদি আত্মার আত্মত্ব স্বীকার না করে, তবে আমার আত্মজ্ঞান 
কথামালা কথিত বৃষশূঙ্গ স্থিত মশকের আস্ফালনের হ্যায় 
কেবল আত্মস্তরিতাঁতেই পরিণত হয়,. কোন কাজে আসে 


ক 


৩য় সংখ্যা । ] 


bd সম he সত পাস পাশ শা তত পচ পি ও তত 


না। আমার ও আত্মজ্ঞান তাহাতে সম্তষ্ট থাকিতে 
না। এক ভদ্রলোক বিদেশে চাকরী করিতেন, তিনি এক 
অন বড় চাকুত্রে। বহুদিন পর বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্ত 
-. গ্রামে ঢুকিবার পূর্বেই রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি 
যে পান্ধীতে চড়িয়া বাড়ী আসিলেন ইহা প্রতিবেশীরা 
দেখিল না বলিনা! তাহার মনে বড়ই আক্ষেপ হইল। তাই 
পরদিন যখন পাড়ার লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল, “কবে আসিলেন,” তখন তিনি “কাল রাত্রিতে 
পান্ধীতে আসিমাছি” বলিয়া মনের আপশোঁষ মিটাইলেন। 
বাস্তবিক প্রতিবেশী ইংরাজরাজ যদি আমাদের এই আত্ম- 
জ্ঞানকে স্বীকার না করিতেন তাহ! হইলে ইহার কিছু মূল্য 
থাকিত না। কিন্তু ইংরাজের কাধে অলগ্ী চাপিয়াছে, 
সুতরাং সে যাহা করিতেছে তাহাতেই ভারতের গ্রজাশক্তি 
এক পদ করিনা অগ্রসর হইয়া যাইতেছে । বিগত বৎসর 
১ল| বৈশাখ ইংরাঁজ বরিশালে যাহা করিয়াছ, তাহা দ্বারা 
সে বাঙ্গালীর জাতীয়জাগরণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে; সে 
তাহ! দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে বাঙ্গালীর আতীয়জীবন 
উপেক্ষার বস্তু নহে, তাহাকে অগ্রান্ করিলে চলিবে না। 
তাই ১লা বৈশাখ বাঙ্গালীর আত্মমর্ধ্যাদালাভের দিন। সে 
আত্মমধ্যাদা ছোটখাট আত্মমধ্যাদা নহে। যে ব্রিটিশ- 
সিংহ প্রবল শক্তিতে বিরাট সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, 
যে সাম্রাজ্যে হুধ্যই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পান না, যে 
ব্ৰিটিশ সিংহের ০1:5519: রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুঙ্কারেই মাৰ্হাটা 
রাজপুত প্রভৃতি ত্রিশকোটি লোক অধ্যুষিত এই ভারত- 
সাম্ৰাজ্য নিষ্ষটকে শাসিত হইতেছে, সেই সিংহ যখন 
শাৰ্দ্‌লে পরিণত হইয়া দাঁত খিচাইয়া (“Tiger quali- 
tis’ Pioneer) খর্থা হাকাইয়! বন্দুক কামান লইয়া 


+ এখন খলিলেও কিছু অগৌরব হইবে ন| ৷ কেন 
না, আগে সিংহ বলিয়াই সংস্কার ছিল বটে, কিন্তু আজ কাল সে সংস্কার 
সংশোধন করিতে হইতেছে। এখন যে শক্তিতে রাজ্য ছলিতেছে তাহা 
পশুরাল অপেক্ষা ধূর্তরাজ শৃগালেরই উপযুক্ত। যেখানে সিংহবৃত্তির 
পট তয়োজন যেখানে ইংরাজ নবডককা। এই সে দিন' চোখের উপর বুয়ার 
যুদ্ধে তাহার প্রমাস পাওয়া গেল ৷ সাম্ৰাজ্যের সকল শক্তি একত্ৰ করিয়া 
চারি ধন্ধরের ধস্তাগ্তত্তির পরও একদল অশিক্ষিত চাধাকে সম্যক দমন 
করা হইয়া উঠিল না, সুতরাং “হত ইতি গজঃ* রকম একট! সন্ধি 
করিতে হইল । ইংরাজেরও "18০: ণুয়ড 1" র বীর্য কত তাহার আর 
জগতের জানিতে বাকী নাই, 2$০০99: না বলিলেও পারিতেন। 


প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি। 


ত পপি তাছ ১2 
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“মাথে টেরি লম্বা দাড়ী চস্ম| বন্ধ লোচন” এবং “alk 
108 5601০ পধ্যস্ত বৰ্জিত কজন ‘বাঙ্গালী বাবুর মগিল 
ভাঙ্গিতে আসিয়াছিলেন তখন আমরা আমাদিগকে যতই 
হীন মনে করি না কেন, আমাদের প্রতিবেশী আর আমা- 
দিগকে অগ্ৰাহ করিতে পারিতেছে না। সেদিন ইংরাজ 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছে আমাদের আত্মজ্ঞান আত্মন্তরিত নহে, 
বাঙ্গালীর জাগরণ স্বপ্ন নহে, কবি কল্পনা নহে। বালী যে 
সঙ্কল্প লইয়া জাগিয়াছে তাহা অমোঘ, মৃত্যুতয়ও হে ভাহাকে 


সে সঙ্কপ্ন হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না, “ভাষাকে 


মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিলেও আমি “বন্দে মাতরম্‌ 
বলিতে ছাড়িতাম না” বাঙ্গালী বালক চিত্তরঞ্জনের সেদিন 
কার এই উক্তি হইতেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সেদিন বাঙ্গালী 
প্রতিবেশীর কাছে আত্মমধ্যাদ| লাভ করিয়াছে, নিমের কাছে 
আত্মজয় করিয়াছে । 

এই খানেই বাঙ্গালীর আতীয়জীবনলোত থামিল না, 
বছর ঘুরিয়া না আসিতেই, ১ল| বৈশাখের সান্কংসরিক 
উৎসব করিবার পূর্বেই সেদিন কমিল্লায় প্রজাশক্তি আত্ম- 
গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে শুনিতাম দেবী 
নৌকায় আসেন, - দোলায় আসেন, বড় জোর “খে 
আসেন। * এখন যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহে (Electric 
০0050) চড়িয়া বসিয়াছেন। তাই মনে হয় প্রজা- 
শক্তির পূৰ্ণ আত্মতৃপ্থি লাভ করিতে আর বেশী সময় সাগিবে 
না, ধাহারা ইতি পূর্বে অর্ধাচীনের সভায় ছু'শ একক্া বছর 
হীকিতেছিলেন ভাহারাও বেগতিক দেখিয়া দশ বিশ বছরে 
নামিয়! পড়িয়াছেন। এখনু বিধ্বস্ত রাঁজপক্তির কপটযুদ্ধেও 
উদ্তত বন্দ গ্রজাশক্তির নিকট হারিয়৷ আত্মরক্ষার জহা অমুক 
বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু ইংরাব্জের আদ বড়দশা, 
কে তাহাকে রক্ষা করিবে !স্প্রকৃতির প্রতিরোধ অনিবার্য 1! 
আজ কমিল্লাবাসী দুজন হিন্দুকে নির্যাতন করিয়া তুমি 
জঘন্য পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, “পঞ্জাবী”র সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারীর প্রতি জুলুম করিয়! স্বীয়. প্রতিহিংসার 
চরিভার্থতা সম্পাদন করিতেছ, কিন্তু অন্ধ তুমি দেখিতিছ ন! 
ষে ইহাতে সমগ্র হিনুস্থানের মাংগপেশী দৃঢ় হইতেছে । 
তোমার এই দ্বণিত অত্যাচারে আজ ভারত জননীর দুমনীতে 
যে রস সঞ্চারিত হইতেছে, শিরায় শিয়ায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহ 
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ঘনীভূত হইতেছে, যে দিন তোমাকে তাহার হিসাব লইতে 


হইবে, সেদিন তোমার এ রাঙ্গা মুখ কালি হইয়া যাইবে; 
ও মুখে আর সেদিন ভ্ৰুকুটি থাকিবে না, দাতকপাটি লাগিয়া 
যাইবে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। নিজেরা আইন 
পদদলিত করিতেছ, কিন্তু তাহা বলিলে Sedition, Sedi- 
(190. বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছ * ৷ 

চীৎকাঁরে মণী ভুলিতে পারেন, ভগবান ভুলিবেন না, 
প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবেন ন! ৷ ন্যায় ও ধৰ্ম্ম 
চিরদিন পদদলিত থাঁকিবেন না, আপনার আঁপন আপনি 
করিবেন। যতই অত্যাচার কুর না কেন, "আছে বল 
সেই ছূর্বলের বন আজ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। তাই তোমাদের দারা নির্বাসিত হইয়া আইন 
আজ কমিল্লার প্রজাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং 
"এই দুর্বালের বলের নিকট পরাজিত হইয়া তুমি আক্ত অকুল 
সাগরে হাবুডুবু খাইতেছ, কুল কিনারা দেখিতেছ না, মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ! যে শক্তিমান সে কি মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করে * তুমি প্তায় পদদলিত করিতেছ ; ভাই 
তিনি তোমার আদালত পরিত্যাগ করিয়া সালিসী সমিতির 
পর্জ্bitr৮৭0i০7) 0০০::) শরণাপন্ন হইতেছেন। প্রকৃতির 
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প্রতিশোধ এইরূপেই আরম্ভ হয়। ভারতেও আরম্ভ 
হুইয়াছে। ৰ * 
একবার খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছিলাম যে একজন 


ক্লষ নিহিলিষ্টকে তাহার এক মাকীন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে 
তিনি বুঝিতে পারেন না কেমন -করিয়া মানুষ Destructi- 
০৪ হয়। মা্ুষ চিরদিনই একথা ভুলিয়| যায় “যেখানে 


- অস্ত্রের লেখ! ব্যথাঁও তথায় ।” রুষিয়ার রাজনীতি আমেরি- 


কার রাজনীতি নহে সুতরাং রুষের বেদনা মাঁকীন বুঝিবে 
কিরূপে ? যদি রুষের অবস্থা মার্কীনের "হয় তবে ঘটনাই 
তাহাকে বুঝাইবে, বুঝিবার জন্য উপদেশ প্রয়োজন হইবে 
না। সম্মোহনমন্ত্রে শাসিত ভারতও তো এতদিন বুঝে 





* এক দিন এক চোর এক গৃহস্থের ধরে প্রধেশ করে। বাড়ীর লোক 
তাড়া করিধা গশ্চাদ্ধাধিত হইলে চোর নিরুপাঁষ দেখিব| নিজেও “চোর” 
“চোর” বলিয়| চীৎকার করিয়! সকলের চোখে ধূলা দিতে চেষ্টা করিল। 
আমাদের কর্তাদের য্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহাদের বুদ্ধি এই 
চোরের বুদ্ধি অপেক্ষা কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। 


প্রবাসী । নৈ [ ৭ম ভাগ । 
নাই, এখন যে বুঝিতেছে সে কেবল অবস্থার ফেরে পড়িয়া, 
রেগুলেশন লাঠির ঘায়ে! 
চিরম্থী অন, ভ্ৰমে কি কখন, 
ব্যথিত ঘেদন বুঝিতে পাঁরে। 
কি যাতন| ধিষে বুঝিবে মে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি-যারে ॥ 


যাহ! হউক, মাকীনের কথার কোনও উত্তর না দিয়া কষিয়া- 


বাসী, কিবপে ঘটনাচক্রে তিনি 70995000015 হইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন-_-অত্যা- 
চারী রুষরাজপুকষগণের হস্তে তাহার পিতার মৃত্যু, ভগিনীর 
উপর অকথ্য অত্যাচার, নিজের নানাপ্রকার দুরবস্থা এবং 
গৃহ্ত্যাগ। মাঁকীনের রক্ত তখন গরম হইয়াছে, তিনি 
বলিলেন, “তুমি প্রতিকারের কি চেষ্টা করিয়াছ ?” ক্ল 
এক এক করিয়া বুঝাইয়া দিল যে রুষিয়াতে রাজপুকষগণের 
অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান নাই। তখন, আর মার্কান 
স্থির থাকিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল, তোমার অবস্থায় 
পড়িলে “I must have killed some body” তখন 
কষটির উত্তরের সময় আসিল, তিনি বলিলেন, “Brother, 
it took me eight years to become a destruct- 
ionist, but you have turned out one in half 
an hour!” স্বাধীনতার বরপুত্র মাকীন অত্যাচারের 
বৰ্ণন! শুনিয়া আধঘণ্টায় তাহার প্রতিবিধানের জন্ত অসহিষ্ণু 
হইয়া উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি? জার-পদানত রুষিয়ার ও 
আট বছর লাঁগিল। দেঁড়শত বছর লাগিলেও ভারতেও 

প্রকৃতি জাগিয়াছেন। যখন বরিশালের ঘটনার কথা সংবাদ- 
পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম তখন নিরুপায় ভাবিয়া, প্রতিকার 
অসম্ভব জানিয়া অক্ষম-ক্রোধে নিজের হাত পা নিজে কাম্‌- 


* ড়াইয়া ছি'ড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হুইয়াছিল। আজের ক্রোধ 


আর তত impotent* নহে | "প্ৰকৃতি এই এক বছরে 
অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছেন। যদি রুষিয়ার রাজপস্থা 
অবলম্বন করন, তবে রুষপ্রজার বিষদস্তের অস্ত প্রস্তুত হইয়া 
থাক। ইহা তোমার আমার ঘরের কথা নহে, প্রকৃতির ক. 
নিয়ম। তুমি যত বড় রাজ্যেরই অধীশ্বর হও না কেন, : 
তুমিও প্রকৃতির প্রতিশোধের অতীত নও! তুমি মদান্ধ 
হইয়া ইহা দেখিতে না পাও, কিন্ত ইহার ক্রিয়া তুমি 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে ন| ৷ প্রকৃতি শক্তের-কাছে শক্ত, 


ওযু সংখ্য! | ] 


নরমের কাছে নরম। তুমি যত বড় শক্ত, তোমার বিকদ্ধে 
প্রতিক্রিয়াও তত বড় শক্ত হইবে, ইহাই প্রকৃতির 
প্রতিশোধ! বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানের জন্য প্রস্তুত হও, 
স্বকৰ্ম্মেরন ফল ভোগের অন্ত প্রস্তুত থাঁক। 


মহাপুকষ রাজা রামমোহন রাষ প্রায় শতাব্দী পূৰ্ব্ব 
ভারতের বর্তমান অবস্থা যেন প্রত্যক্ষ্যবৎ উপলদ্ধি করিয়া 
ইংরাজের কাছে ভারতশাসন সমন্ধে দুইটি পন্থার নির্দেশ 
করিয়াছিলেন ' তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে ইংরাজের 
কর্তব্য, সে ভার্তবাসীর্দিগকে তাহাদের স্তায্য অধিকার 
প্রদান করিয়া চিরদিন ভারতের সঙ্গে বন্ধুতাস্থত্রে আবদ্ধ 
থাকে তাহা ন’ করিলে তাহাদের নিকট ম্হাসঙ্কটের কাল 
উপস্থিত হইবে। ইংরাজ যদি আয়র্লপ্তের স্তায় ভারুতের 
উপর অত্যাচার করে, তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করে তবে 
একশত বহুবের মধ্যে ইংরাজের পক্ষে ভারতে অবস্থিতি 
করা মহাশঙ্কাপুর্ণ হইয়া উঠির্বে। ইংরাজ ছুর্বদ্ধিবশতঃ আজ 
ভারতশাসনের পথ আপনার পক্ষে যেরূপ বিপদসঙ্থুল _ 
করিয়া তুলিয়াছে ভবিষ্যদ্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় তাহা 
কিরূপ সুস্পষ্টভাবে ধারণা করিয়াছিলেন এবং কিরূপ উজ্জ্বল 
ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য, বাঙ্গাল! 
কাগজের পক্ষে দীর্ঘ হইলেও আমর! রাঁজার সেই উক্তিটি - 
উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম ন| । 
তিনি বলিতেছেন 

“Supposmg that some hundred years hence the 
native character becomes elevated, from constant 
intercourse “vith Eucopeans and the acquirements of 
general and political knowledge as well as of modern 
arts and sciences, 78 it possible that they will not have 
the spirit as well as the 1nclination to resist effectually 
any unjust and oppressive measures serving to degrade 
them in the scale of society ? It should not be lost 
sight of that the position of India is very different 
from that of Ireland, to any quarter of which any 
English fleet may suddenly convey ৪, body of troops 
that may force its way in the requisite direction and 
succeed in 10000559776 every effort of a refractory spint. 
Were India to share one fourth of the knowledge and 
energy of that country she would prove from her 


প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি । 


১২৯ 
remote situation, her riches and her vast population, 
either useful and profitable as a willing province, an 
ally of the British Empire, or troublesome and annoy- 
Ing as 20812100100 enemy." " 


রাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। ইংরাজ কুশাসনে 
ভার্তুকে “determined enemy”তে পরিণত করিয়া 
তুলিয়াছে! সে এখন ভারত শাসন লইয়! মহা বিরত হইয়া 
পড়িয়াছে, সে এখন মহা বিপদসাগরে ভাসমান। জলে 
পতিত হইলে মানুষ যৈমন যা পায় দিখ্থিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্ত হইয়া 
তাহাই ধরে, সামান্ত তৃণখঞ্জেরও আশ্রয় গ্রহণ কবে, ভারতে 
ইংরাজও আজ তাই করিতেছে। নহিলে কি সে আজ 
পলাসীর স্থতি, ক্লাইবের স্থৃতি রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া 
উঠে? যে বীরত্বে ইংরাজ পলাসীতে জয়লাভ করিয়া ছিল 
তাহা জগতে কে না জানে? ইংরাজ জাতির মধ্যে যদি 
মনুষ্যত্বের লেশ মাত্ৰও অবশিষ্ট থাকিত, জাতীয় শঠতা ও 
প্রবঞ্চনাতে যদি একটুও লজ্জাবোধ করিত, তবে এই প্রস্তাব 
লইয়া সে কখনও জগতের সন্মুখে উপস্থিত হইত না। 
মনুষ্যত্ব তো দুরের. কথা, কুকর্মকারীর সাধারণ লজ্জাবোধও 
এই জাতির লোপ পাইয়াছে। তাহা না হইলে, পলা 
স্মৃতি রক্ষার জন্ত ব্যস্ত না. হইয়া, যাহাতে পলাসীর নাম, 
ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হয় সে সেই জন্তই ব্যস্ত হইত। 
ইংরাজজাতির কি ভয়ানক নৈতিক অধ্ঃপতন ঘটিয়াছে! 
যে ক্লাইবের কুকৰ্ম্ম সমসাময়িক জনমওলীর নিকৃষ্ট আদর 
পাইল না বলিয়া -তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া ভবযন্ত্রণার 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইল, সেই প্রবঞ্চকচুড়ামূণির 
স্বতিরক্ষার জন্য আজ ইংরাজজাতি মাতিয়া উঠিয়াছে। 
পার্লামেণ্টের উচ্চসৌধ হইতে ‘সাধু: নামে বিখ্যাত মলীও , 
চাদা স্বাক্ষর করিতে পশ্চাৎ্ণদ নহেন | যুধিষ্ঠির থাকিলে 
নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, “কিমাশডু- 
মতঞ্জারম্‌”। এখন আমাদের কি কোনও কর্তব্য নাই? 
যদি প্রজাদ্রোহী রাজশক্তি আজ বঞ্চক ক্লুইবের স্মৃতিরক্ষার 
আয়োজন করে, তবে জাগ্রত গ্রজাশক্তির সমবেত চেষ্টায় 
স্বদেশবত্সল নবাব মিরকাশিমেরঘ শ্বরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া 
মতিভ্রান্ত রাজপুরুষগণের* কুকৰ্ম্মের কাধ্যতঃ প্রতিবাদ কর! 
আমাদের অবস্তা কর্তবয। এস ভাই সকলে জীবনপণ 


১৩০ 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, প্রজাশক্তির পূর্ণ আত্মতৃপ্তির 
দিনকে আরও নিকটতর করিয়া দেও । 


বল ভাই বন্দেসাতরসূ! 
দিল্‌ দরিয়ায় উঠবে তুফান মন্ত্রগভীরস্‌ ! 
ওম্‌ ঘনে মাতবমূ। 
.. জীবীৱেভ্দ্ৰনাথ চৌধুরী। 


টি 


পেকিং রাজপুরী । 
বৃদ্ধারাণীর ব্যক্তিগত স্বভাব ও প্রকৃতি । 


চীনের বৃদ্ধা সম্রাজ্জী অতি দানশীলা। তিনি নরিদ্র- 
গণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র দান করিয়া থাকেন। যদি রাজ্যের 
মধ্যে কোনও স্থানে কখনও অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে তিনি সরকারি আদেশ দ্বারা দুভিক্ষপীড়িত জন- 
সমুহকে রাজকোষ হইতে অর্থপাহায্য করিতে অনুমতি 
দিয়া থাকেন। রাজবাটীর সদর দরজায় প্রত্যহ বহু কাঙ্গাল 
গরিব অন্নভিক্ষা পাইয়া থাকে । 
ঞঞ্পবিপদণ্ৰস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া 
*থাকেন। চীনদেশের নর্থ চায়না হেরাভ্ড (North China 
* Herald ) নামক ইংরাজী একথানি কাগজে তাহার সধ্বিচার 
ও করুণহৃদয়ের পরিচায়ক একটী ঘটনা প্রকাশিত হইয়া 
ছিল। তোহা এইঃ-- * 
“বক্সার বিদ্রোহের সময় ওয়াং ( ড/20& ) নামক 


একজন প্রসিদ্ধ ব্মাইস কোন চীনা মুসলমানের নিকট, 


টাকা কর্ল্জ করিয়াছিল। উক্ত মুসলমান টাকা আদায়ের জন্ত 
. ওয়াংএর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করে, সরকারী আদেশ 
অনুসারে তাহার কর্জা টাকা *মহাজ্সনকে দিতে বাধ্য করে। 
কিন্তু সে টাকা দিতে অস্বীকার করে, পরস্ত বিচারক 
মাওাবিনকৰ্ম্মচারির প্রতি অপমানন্চক ভাব প্রকাশ ঝরে। 
তজ্জন্ত - উক্ত মাঞারিনের আদেশে ওয়াংকে যথেষ্ট প্রহার 
করা হয়। এই জন্য ওয়াং তুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতিশোধ 
লইতে সংকল্প করে। কক্্‌সারগণ পেকিনের বিদেশীগণকে 
আক্রমণ করিলে ওয়াং একদল *বিদ্রোহীর দলপতি হইয়া 
উক্ত মুসলমানের বাটী আক্রমণ করেঃ তাহাকে তাহার 


প্রবাসী। 


ৰ লা শর্ত ত 


[ ৭ম ভাগ । 
বাটার এগাবজন স্ত্রীপুরুষ বাঁলকবালিকাসহ হত্যা করে। 


কেবল মাত্র সেই পরিবারের একটী বধু উপরে কোথাও 
নুকাইয়! থাকিয়া সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। এই 


যুবতী রমণী আরো দেখিতে পাইয়াছিল যে ওয়াং ও তাহার . 


সঙ্গীগণ ও বৃদ্ধের ও তাঁহার চারি পুত্রের মস্তক বর্শায় বিদ্ধ 
করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই বধূচী এই হত্যাকাণ্ডের 
পরই পেকিং হইতে পলাইয়া অন্তত্র কোন আত্মীয়ের বাটীতে 
আশ্রয় লইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে 
তাহার শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারীদিগকে গোপনে অনু- 
সন্ধান করে, এবং খোঁজ করিয়া তাহাদের বাটার ঠিকানা 
ও নাম অবগত হইতে পারিয়! তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে 
দরখাস্ত করে। * 

“এক দ্বিন যখন বৃদ্ধা সমাজী গ্ৰীষ্মাবাস হইতে শীতাবাঁসে 
যাইতেছিলেন তখন এই উনবিংশব্ীয়া শ্যোকপরিচ্ছদ- 
পরিহিত! যুবতী রমণী দৌড়িয়া গিয়া “তাঁহার শিবিকার 
সম্মুখে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। রাণী এই যুবতীর 
দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
একখানি আবেদনপত্র প্রদ্ধান করিল। তাহাতে তাহার 
শ্বশুর ও স্বামীর হত্যাকারী ওয়াংএর বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা 
করিয়াছিল । আবেদনপত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে রাণীর 
মুখ কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করিল। তিনি তাঁহার একজন 
খোঁজাকে আদেশ করিলেন যে সে এই রমণীকে ফৌজদারি 
বিচারালয়ে লইয়া ( Board of punishment) যায় 
এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়! সত্বর তাহার বিচার করিয়া 
যথা যোগ্য দণ্ড বিধান কর! হয় এবং অবশেষে মোকর্দমার 
কথা তাহাকে জানান হয়। বিচার আদালত ওয়াংকে তাহার 
ছুই পুত্র এবং ভ্ৰাতুপ্পুত্ৰসহ ধৃত করিয়া অপরাধী স্থির, করিয়া 


তাহাদের শিরশ্ছেদ করণ পূৰ্ব্বক তাহাদের নিষ্ঠুর অমানুষিক 


কার্যের যবা যোগ্য পুরস্কার প্রধান করিয়াছিলেন ।” 
এইরূপ প্লনরবে শুনা যায় যে সমাজ্ঞী নিজে অত্যস্ত 


অপব্যয়ী ! রাঁজপুরীর ও নিজের ব্যয়ের জন্তু তিনি অযথা _ 


অর্থব্যয় করেন। কিন্তু রাজসংসারে অর্থধৃধ্‌, রাজকর্ম্মচারী- 
দ্বিগের অন্ন অনেক সময় অযথা অর্থব্যয় হয়,সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে 
নিন্দে ইচ্ছাপূৰ্বক যে অনর্থক অর্থ ব্যয় করেন এমন বোধ 


পা 


ওয় সংখ্যা! ] 


হয় না । বহুকাল হইতে এই প্রকার অপব্যয় রাজপুরীতে 
- চলিয়া আসিতেছে। এমন কি মাধু, রাজবংশের পূর্ববর্তী 
সম্াটগণও মিতবায়িতার জন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 
কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। এক সম্রাট সম্বন্ধে 
এই প্রকার প্রবাদ আছে যে একদা তাঁহার রাজকীয় 
পরিচ্ছদের জোব্বাটার দক্ষিণ আস্তীনের এক প্রান্ত সামান্ত- 
ভাবে ছিন্ন হইয়াছিল, কেন ন! সৰ্ব্বদা লিখিবার সময় দক্ষিণ 
হস্তই ব্যবহৃত হইয়| থাকে। তিনি তাহার গৃহকার্যের 
তত্বাবধায়ক কন্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রগ্রকার 
নুতন একটা জোব্বা প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইবে। 
তাহাতে উক্ত কৰ্ম্মচারী উত্তর করিল যে প্র প্রকার একটা 
জোববা প্রস্তুত করিতে তিন হাজার টেল" বর্তমানে তিন 
হাজার টেল সাড়ে শাত হাজার টাকার সমান ) ব্যয় হইবে। 
তখন সমাট, কহিলেন যে জোব্বাটী নূতনই আছে, মাত্র 
তাহার একটা জস্তীনের এক প্রান্ত সামান্তভাবে ছিন্ন 
হইয়াছে। উহার আত্তীনটী ব্দলাইলেই যথেষ্ট হইবে। 
এই বলিয়া তিনি প্র কর্মচারীকে আস্তীন ব্ধলাইবার অন্ত 
জৌব্বাঁটা প্রদান করিলেন। কএক মাস পরে ওঁ জোব্বার 
আন্তীন বল হইয়া আসিল। সমাট অবশেষে হিসাবে 
দেখিতে পাইলেন, যে একটা নূতন জোব্বা প্রস্তুত 
করিতে যে ব্যয় পড়িত, এক আস্তীন ব্দলেই তাহা 


অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে! আর একজন সম্ৰাট 


ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের বাহিরে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোন দোকান হইতে কএক আনার খান্ত ক্রয় করিয়া 
আনিলেন। পর দিন ঠিক ও প্রকার খান্ত কৰ্ম্মচারিগণ 
ছার! খরিদ করাইয়া আনাইলেন। সম্ৰাট জিজ্ঞাস! করিলেন 
“ইহার মুল্য কৃত”? কর্মচারী উত্তর করিল “ইহার 
মুল্য চারি টেল (দশ টাকা)1৮ তখন সম্রাট কহিলেন 
তিনি গত কলা মাত্র কএক আনায় এ প্রকার 
খাঁন্ধ বাহিরের দোকান হইতে নিজে খুরিদ করিয়া 
আনিয়াছিলেন। সম্ৰাট আজ এওঁ প্রকার থাস্তের এত 
অধিক মূল্য হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে 
উক্ত কর্মচারী উত্তর করিল যে বাহিরে প্র মূল্যে প্রকার 
খান্ত পাওয়া যাইতে পারে কিন্ত রাজপুরীর ভিতর উহা চারি 
টেলের কমে কৎনও পাওয়া যাইবে না । কর্মচারী আরো! 


পেকিং রাজপুরী । 
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কহিল, যে সম্রাট ইচ্ছা করিলে রাজপুরীর বাহির হইতে 
উক্ত থাদ্ম আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু উক্ত 
মূল্যে রাজপুবীর মধ্যে কেহই ওঁ খাত্ত আনিবে না। তাহার 
কারণ কোন খান্ত দ্রব্য বাহির হইতে ভিতরে আনিতে হইলে 
ক্রমান্বয়ে বহু কর্মচারীর হাত দিয়া তবে অবশেষে সম্নাটের 
নিকট পৌঁছে এবং প্রতি কর্ম্বচারীই কিছু না কিছু লাভ 
গ্রহণী করিয়া থাকেন। এইজন্ত সম্রাটের নিকট কোন 
দ্রব্য পৌছিতে এত ব্যয় পড়ে। রাজকর্মচারিগণ নিজেরা 
হিসাব করিয়া সাবধান না হইলে কখনই রাজপুরীর খরচ 
কমাইতে পার! যায় না। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সমাটগণ যাহা 
পারেন নাই তাহা একজন রমণীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ 
রমণীগণ বাহিরে গিয়া কোন বিষয় নিজ চক্ষে অবলোকন 
করিতে পারেন না। শুনা যায় যে সম্রাট ও সভাভ্ভীর 
জন্ত প্রত্যহ যে ডিম সরবরাহ করা! হয় তাহার প্রত্যেকটা 
ডিমের খরচ প্রায় সাড়ে সাত টাকা করিয়া পড়ে। 

বৃদ্ধারাণীর নিজের নাকি বেশী কিছু জাক জমক নাই। 
এরূপও শুন! যায় যে কোন ইউরোপীয় নৃপতি অপক্ষা 
তাহার নিজের যে বেশী কিছু ধনরত্ন আছে তাহা! বোম হয় 
না। তিনি নাকি মুক্তা খুব ভাল বাসেন, এবং এন. 
জেড পাথরের অনেক মূল্যবান রত্ন আছে। হীরকাদি * 
তাঁহার বিশেষ নাই। প্রতি বদর অপর সকলকে উপহার = 
দিতে তাহার অনেক খরচ হয়। 

শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহার অস্তঃকরণ নাকি খুব 
মহৎ। তিনি বড় স্বদেশপ্ৰেমিক, আপন দেশকে ও আপন 
জাতিকে তিনি বড় ভাল বাসেন। * তাঁহার অন্তঃকরলণে 
জাতীয়তার ভাব বড় বন্ধমূশ। যখন রাজ্যে আভ্যভরিক 
বা বাহ্যিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তখন তিনি চিন্তায় মিয়মান , 
হন। এমন কিণ্সময় সময় আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন। যাবত রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত নহয় 
তাব্ত তাহার শাস্তি থাকে না। বাহিরের সংবাদ আুনয়া 
তিনি সময় সময় গুরুতর ভ্রমসংকুল কাধ্য “করিয়া থান্সেন। 
কিন্তু উপায় নাই, মাত্র পরের কথার উপর তাঁহাকে নির্ভর 
করিয়া চলিতে হয়। 

কএক বৎসর হইতে *বিদেশীগণের ক্ষতিপূরণের দেন৷ 
দিবার অন্ত, রাজ্যে নুতন এক কর স্থাপনের প্রস্তাব বরিয়! 
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ভাহার বিবেচনার অন্ত প্রেরিত হয়? সেই প্রস্তাবটা অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে 
“আমার ভয় হয়, এই কর স্থাপন করিলে পাছে লোকের 
উপর জুলুম হয়। অধস্তন কৰ্ম্মচারিগণ এই স্থযোগ পাইয়া 
গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিবার আরো স্থযোগ পাইবে ৷” 
এই বলিয়া নানা আপত্তি করিতেছিলেন। তিনি রাজ 
কর্ণাচারিগণকে ছাড়েন না। তাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা 
_ আদায় করিয়া বিদেশী ক্ষতিপূরণ অনেক দিয় থাকেন । 

তাঁহার অতি তীক্ষ বুদ্ধি এবং স্ুক্মণবিচারশক্তি থাকিলেও 
নিজ কৰ্ম্মচারিগণ ও পারিষদগণ কর্তৃক সময় সময় ভ্ৰমে পতিত 
হইয়া থাকেন। তাহার প্রক্কতি এই যে কোন বাৱকৰ্ম্মচারী 
বা পার্খচরকে তিনি প্রথমে অবিশ্বাস করেন না। তাহাদের 
মতে গা ঢালিয়! দিয়া প্রথম প্রথম চলিয়া থাকেন, কিন্তু 
যখনই তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, তখনই তাহা- 
দিগকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন বা কাধ্য হইতে দুর 
করিয়া দিয়া থাকেন। অনেক সময় কর্মমচারিগণের পরম্পর 
ঈর্ষা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহার নিকট 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংবাদ দিয়া তাহাকে গোলযোগে পতিত 
যা থাকে। = 

এই প্রকার পরস্পরবিসংবাদী গোলমেলে বিষয়গুলি 
* পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া যথার্থ মত গঠন করা সহজ নহে। 
তিনি যাহাদিগের চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাৰ্য্য করেন 
তাহারই তাহাকে প্রতারণা করিতে থাকে। সময় সময় 
তিনি অন্নরূপে বিশ্বাস করিয়া! তাহাদের মতান্যায়ী কাধ্য 
করিয়া থাকেন। তাহার মেজাজটা একটু চড়া হইলেও 
তাঁহা রমনীসুলভ নম্রতার সীম! অতিক্ৰম করে না। 
রাগিলে তাহার স্বর কিঞ্চিৎ কর্কশ হয় কিন্তু তাহা উচ্চ নহে। 

বৃদ্ধারাণী অতি নম্র প্রকৃতির, মিষ্টভাবিণী, কৌশলী, 
এবং-অত্যন্ত সামাজিক। এ বিষয়ে মিস্‌ কার্ল বলেন যে “29 
for tact and social savour she is remarkgble. 


সা ত পি পি শাল ত দিশ 


I never knew any one to possess these quali- 
©" ties to a greater degree. At first audience to 
foreigners, Sir Clgude Macdonald in report- 
ing it, spoke of the Empress Dowager as 
‘a kind and courteous hostess, who displayed 


প্রবাসী । 


Ce 


both ile tact ন softness of a রি 
disposition’. Lady Susan Townby says of 


her, ‘Where has she learned the ease and 


dignity with which she receives her European _ 


guests ?” 

লিগেশনের প্রায় সমস্ত বিদ্বেৰীগণই তাহার সামাজিকতা 
ও কৌশলের প্রশংসা করিষ! থাকেন। 

প্রুশিয়ার প্ৰি্স এডানবার্ট ষখন পেকিং পরিদর্শনার্থ 
তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বদলবলে বৃদ্ধা 
রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এতগুলি বিদেশী 
লোকের অভ্যর্থনার জন্য তিনি নাকি প্রথমতঃ একটু 
সংকুচিত হইয়'ছিলেন। কিন্তু যখন প্ৰিন্স এডানবার্টের 
সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, তখন 
তাঁহার স্বাভাবিক কমনীয় সামাজিক ব্যবহারে সকলেই 
পরিতৃপ্ত ও মোহিত হইয়াছিলেন। 

সম্ান্তী কখনও হয়ত আপন পরিচারিকা! বা রাঁজকুমারী- 
গণের সঙ্গে সরলভাবে, বালিকার মত আলাপার্দি করিতেছেন, 
এমন সময়ে যদি কোন সরকারি চিঠি আসিল, অমনি তাহার 
মুখ্রী গম্ভীর ভাব ধারণ করিল) ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া 
রাজকীয় বিষয় মনযোগ দিয়া পাঠ. করিয়া, যথা যোগ্য 
হুকুম দরিয়া আবার যে সরল বালিকা সেই সরল বালিকা- 
বৎ সকলের সঙ্গে হাসন্ত কৌতুকাদি করিয়া থাকেন ৷ 
তিনি ফুল বড় ভালবাসেন, তাঁহার মাথায় ফুল, খোঁপায় 
ফুল, সিংহাসনে ফুলের স্তবক, শয়নাগারে ফুল, সর্বত্র 
এই ফুল দৃষ্ট হয়, এবং বিষাদেই হউক ব! হেঁই হউক 
সৰ্ব্বদাই তিনি স্বাভাবিক দৃশ্য ভালবাসেন। সমাজ্ঞী 
মুক্ত বায়ুর বড় পক্ষপাতী তিনি সর্বদা ঘরের মধ্যে থাকিতে 
ভালবাসেন না। প্রায়*্গ্রত্যহ হুদে নৌকায় ভ্রমণ, পৰ্ব্বত- 
গাত্রে মন্দিরে আরোহণ, উদ্তানমধ্যে ফলপুষ্পচয়ন ইত্যাদি 
তাহার নিত্যকাধ্য। তাহার রুচি অতি মাঞ্ডিিত। সাহেবগণ 
মধ্যে তাহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনেক কথা শুনা যায়। কেহ , 
কেহ বলেন “011 She is nothing but an old 
Cow!” Oh! She bas a tiger’s.soul in a 
oman!” মূল কথা সাহেব ভায়ারা ইহার কাছে কর্তৃত্ব 
ফলাইতে না পারিয়া এই প্রকার গালি দিয়! গাত্রজাল৷ 


ওয় সংখ্যা । ] 


গোলামের জাতি নহে, বা চীনের বাদশাগণ মোঁগলবংশের 
শেষ বাদশীগণের মত অপরিণামদণী নহেন, তাই চীনদেশে 
-গৌরাঙ্গগণের এত গাত্রজালা। 


সম্ৰাজ্ঞীর অবয়ব । 


তিনি উচ্চে প্রায় পাঁচ ফুট হইবেন। গ্রীবাটী স্থগোল, 
মস্তকটী সুগঠিত, হস্ত দুইখানি অতি স্মন্দর, শরীরের বর্ণ 
শ্বেত, মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ। এত বয়সেও দস্ত ছুপাটী 
মক্তামালার মত বক্মক্‌ করিতে থাকে; ওষ্ঠ দুখানি 
পাতলা, মুখখানি আত সুন্দর, চক্ষু দুইটা কৃষ্ণবৰ্ণ ও সোজা 
ভ্রযুগল কৃষ্ণবৰ্ণ ও বক্র, এবং ললাট প্রশস্ত । তাহাকে 
যীহাব| দেখিয়াঙ্তেন, তাহারা অনুমান করেন যে তাহার 
বয়স চল্লিশ্বে কিছু উপর হইবে। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন 
৭২ বৎসর। শরীরটী সম্পূর্ণ সুন্দর। তাঁহার ব্যক্তিগত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছদ উত্তম এবং অতি মার্জিত 
রুচিবিশিষ্ট। ৷ 

তাঁহার উদ্ভানের কোন বৃক্ষের প্রথম ফল ফুল সৰ্ব্ব- 
প্রথমে তাঁহাকে উপহার না দিলে, রাঁজপুরীর অন্ত কাহারো 
স্পর্শ করিবার সাধ্য-নাই। 


‘সম্ৰাট । 


সম্রাট কোষাংগু প্রায় অষ্টাদশবর্ষ “বয়ঃক্রমকালে 
রাজমাতার হস্ত হইতে রাজ্যের শাসন ভার স্বয়ং গ্রহণ 
করেন। বৃদ্ধারাণী সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার প্রদানকালে 
নিয়লিখিত উপদেশ স্বরূপ রাজাজ্ঞা প্রদান করেন যে 
“আপন পরীর আয়ত্তাধীন রাখিবে, মানসিক চৰ্চ্চা বৃদ্ধি 
করিবে এবং রজ্যশাসন কার্যে অদম্য উৎসাহ ও মূনোযোগ 
প্রদান করিবে * এবং সম্ৰাট নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত 
রাজাজ্ঞায় উত্তর প্রদান করেন যে পপ্রার্থনু করি পরম- 
পূজনীয়| সম্ৰাজী আমাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে সৎপরামর্শ 
প্রধান করিবেন। আমি ঈশ্ববকে ধরিত্রীকে ও পূৰ্ব্ব পুরুষ- 
গণকে প্রণামূ করণ পূৰ্ব্বক, প্রথম চান্্রমাসের পঞ্চদশ দিবসে, 


আমার রাজত্বের একাদশ বর্ষে স্বয়ং রাজ্যশাসনের ভার- 


গ্রহণ করিলাম।” চীনদেশে কোন শক :শকাব্দা প্রচলিত 


ত 


পেকিং রাজপুরী। . ত 
নিবারণ করিয়া থাকেন। চীনারা ভারতবাসীর মত 


১৩৩ 


নাই। এক এক সম্রাটের রাজত্বকালের আরস্ত হইতে শেষ 


“পর্যন্ত গনণায় রাজকার্যের ও রাজ্য মধ্যে তারিখ গণনা করা 


হুইয়া থাকে। যথা সম্ৰাট বলিলেন যে “আমার রাজত্বের 
একাদশবৰ্ষেস ইত্যাদি। ১৮৮৯ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়রি সমাট 
কোয়াংগু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজে শাসন করিতে লাগিলেন । 
কোয়াংগু তাঁহার বাল্য নাম নহে, তিনি সম্ৰাট হইলে মন্ত্ৰিগণ 
তাহাকে এই নাম প্রদান করেন। কোয়াংস্ত অর্থ 
প্সৰ্ব্বগৌরবান্বিত পদাধিকার” (Glorious Succession). 
বর্তমান সম্ৰাট “পবিত্ৰ বংশের” বা মাঞ্চু রাজবংশের 
দ্বাদশ নৃপতি। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি প্রায় 
পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সম্বাট পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন 
পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের রাণীঘয় তাহার পক্ষ হইয়া 
এক যোগে রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব প্রাসাদের রাণীর 
১৮৮১ খৃঃ কাল হয়, তাহার পর হইতে বর্তমান ধুদ্ধারাণীই 
একক তাহার পক্ষ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
সম্রাটের বয়স এখন প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে, পঞ্চম বর্ষ 
বয়ঃক্ৰম কাল হইতে রাজ্য শাসন হিসাব, করিলে, তাহার 
রাজত্ব বর্তমান সময় ৩০ বৎসর পূর্ণ হইবে। রাজত্বকালের এই 
হিসাবে মাঞ্চুবংণের সমাটগণের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান 
_ সমাটেৰর ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণী শক্তি বা মনোহারিত্ব * 
নাই) এ বিষয়ে তিনি বৃদ্ধ সম্ৰাজীর সম্পূৰ্ণ বিপরীত ধরণের * 


বোধ হয়। তাহার শরীরটা প্রায় পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে 


হুইবে। দেহটা হালকা হইলেও সুগঠিত। তাঁহার স্স্তকটার 
গঠন মন্দ নয়। 

মুখমণ্ডল সমধিক পুষ্ট না হওয়ায়, উদাসীনের চেহারার 
মত দেখায়। তাহার শরীরের গঠন হালকা হইলেও 
তাহাতে যে যথেষ্ট শক্তি আছে তাহার পরিচব পাওয়া , 
যায়। রাজপরিধারের অন্তান্তের ন্যায় তাঁহার বর্ণ তত 
শ্বেত নহে। কারণ মাঞ্চুগণের শরীরের বর্ণ প্রায়ই ইউ- 
রোপ্রীয়গণের বর্ণের সদৃশ। অনেক মাঞ্চুকে ইউরোপীয় 
পোষাক পরিধান করাইলে শ্বেতাঙ্গগণের মুধ্য হইতে বাছিয়! 
বাহির করা কঠিন। স্ত্রীলোকগণের বর্ণ ততোধিক 
পরিষ্কার ৷ ঞ. চু 

সম্রাটের মস্তকের ফেশগুলি কৃষ্ণবৰ্ণ চিন্তন ও লব্বা 
এবং তাহা স্বতি যত্রে রক্ষিত। এবপ গুন! "যায় যে তিনি 


= সপ 


দল তত] 


মুখমগ্ুলে ক্ষৌর কাৰ্য্য করিতে অনিচ্ছুক, তবে বাধ্য হইয়া 
মুখমণ্লে ক্ষুর প্রয়োগ করিষা থাকেন। কারণ চল্লিশ 
বৎসর বয়সের নিম্নে কোন চীনারই প্রায় -দাড়ি গোপ 
রাখিবার নিয়ম নাই। উচ্চবংশীয় চীনাদিগের স্তায় তাহার 
হস্তপদ গুলি ছোট ছোট ও দেখিতে সুন্বর। তাহার 
পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং প্রায় সাদাদিদে 
ধরপের। কোন রাজকীয় কাঁধ্য ব| পর্ব উপলক্ষ “ভিন্ন 
মণিমুক্তাদি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। তাঁহার মুখের 
চেহারায় দয়ার লেশ আছে বেশ প্রকাশ পাঁর়। কিন্ত 
Be oA a a তিনি কিছু লাজুক 

বং নির্জনতাপ্রিয় লোক। বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝা 
না 

তাহার সেই উদ্নাসীনের মত মুখতাঁব, তীব্র চক্ষর্জযোতি 
এবং সংসারের প্রতি দস্ব্ণাব্যজক ভাব দেখিয়া বোধ হয়, 
তাঁহার মনে কোন গূঢ় চিন্তা নিহিত রহিয়াছে । তিনি 
কি সর্বদাই এই চিন্তা করেন যে তাঁহার প্রথম উদ্যম্র 
সংস্কারক নিক্ষল হইল, তজ্জন্তই কি ভবিষ্যতের দিকে 
চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? তিনি কি আশা করিয়া 
আুন্রেন বে চীন সাত্রাজ্যকে তিনি সম্পূর্ণৰপে ক্ষমতাশালী 
* করিতে সমর্থ হইবেন? কে বলিতে পায়ে তাহার মনের 
* ভাব কি? 

রাজমাতার সঙ্গে তাহার কোন মনাস্তর নাই, বরং 


তাহার লে অতি সন্তাব আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার" 


সংস্কারকল্পে বাধা দেওয়ার অন্ত তিনি বৃদ্ধারাণীকেই যে 
একক দোষী করেন এমন বোধ হয় না, কারণ এ কাধ্যটী 
-সংস্কারবিরোধী রাজমন্ত্ৰিগণের চক্ৰান্তেই ঘটিয়াছিল। এবং 
, তাহার হস্ত হইতে রাজক্ষমত! অপহরণ করিয়া যে বৃদ্ধা 
সমাজ্জীর হস্তে প্রদত্ত হয়ঃ তাহাঁও মন্ত্রিগণের চক্রান্ত ৷ 
মস্ত্ৰিগণের ধারণা হইয়াছিল যে অসম'ন পথে অতি ড্ৰুত- 
বগে শকট চালাইলে পদে পদে যেমন বিপদের আশঙ্কা 
সম্রাটের মতানুয়ায়ী সংস্কার কাধ্য দ্রুত চালাইলেও তেমনি 
আশঙ্কার কারণ ছিল। বৃদ্ধারাণীর মনেও সেই ধারণা 
বন্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

বৰ্ত্তমান সম্ৰাট সামান্ত সামাঁন্ত বিষয়ে আদেশ করিয়া 
"থাকেন কিন্তু গুরুতর বিষয়ের কোন. কাৰ্যা বৃদ্ধা- 


প্রবাসী | 


জি 


রাণীর সঙ্গতি ভিন্ন হইতে পাত্ে-লা। প্রধানমনিসতায় 
(Grand Council) যে সকল জটিল বিষয়ের আলোচনা 
হইয়| থাকে তাহাতে সম্রাট ও সমাজ্ঞী উভয়ে এক 
যোগে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন। কোন রাজকীয় 
পত্রাদি আনীত হইলে প্রথমে বৃদ্ধারাণীর হস্তে প্রদত্ত 
হইয়। থাকে। তিনি তাহা পাঠ করিয়া, সমাটের হস্তে 
প্রদান করিয়া থাকেন এবং সমাট পাঠ করিয়া তাহা 


পুনরায় রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া থাকেন। [ক্রমশঃ] 
শ্রীরামলাল সরকার। 
জোনপুর। 


বারাণসী হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে জোনপুর সহয়ের নাম 
আমাদের নিকট কেবলমাত্র সুগন্ধি তৈল, ও কেওড়ার 
উৎপত্তিস্থল বলিয়া পরিচিত। অতি সামান্ত সংখ্যক ব্যক্তিই 
জানেন যে জোনপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসের নান! ঘটনার 
জন্য বিখ্যাত। দিল্লীতে পাঠান সমাটগণের রাজত্বকালে 
জোনপুর একটি খুব বড় প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল ও 
তৎকাঁলিক প্রথা অনুসারে জোনপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা- 
গণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর সম্ৰাটদিগকে বিপধ্যস্ত করিয়া 
তুলিতেন। এই বিদ্রোহই জোনপুরের প্রাধান্ত ও পতন 
উভয়েরই কারণ। ভারতবর্ষে ইংরাঁজরাজত্বের সৰ্বাপেক্ষা 
পরশ্বর্যের দিনে জোনপুর 'ভ্রমণে আসিয়| সহসা এত কথা 
মনে হয় না। সহরটি বেশী বড় নহে ও প্রধান রাজপথের 
উপরিস্থিত গৃহসমূহ বিশেষ দর্শন যোগ্য নহে। কিন্তু যখন 
গুমতী নদীর উপরিস্থ সেডুর উপর আসিলাম তখন সহসা 
মনে উদ্দিত হইল যে বোধ হয় জোনপুর মুসলমান্গণের 
কীৰ্ত্তিকলাপ তুথনও রক্ষা করিতেছে । এবং যখন জোন- 
পুরের মসজিদ সমুহ দেখিলাম ও তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ. 
গুনিলাম তখন জোনপুরের প্রতি একপ্রকার ভক্তির ভাব 
উদ্দিত হইল। এই ক্ষুদ্ৰ সহর একদিন মুসলমানগ্রণের শর 
ধারণ করিয়া প্রাসাদ মসজিদ প্রভৃতি সুশোভিত হইয়া 
ভারতবর্ষের একটি প্রধান সহর বলিয়া খ্যাত ছিল; আর 





৯ পি 


পেরই ধ্বংসাবশেষ । কিন্তু তাহাই তৎপূর্ব- 

নু কীন্তিকলাপেরই পরিচয় দান করিতেছে । কারণ 
মসজিদগুলি অধিকাংশই হিন্দুদেবদেবীর মন্দির হইতে 
স্তরাদি দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কেল্লার 
প্রাচীর দেখিয়া কখনই মনে হয় না যে হিন্দু দেবদেবীর 
স্থ প্রস্তরখওড দ্বার! ইহা নিৰ্ম্বিত। কিন্তু সিপাহী 


দ্রোহের সময় যখন কেল্লার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া 
লা হয় তখন দেখা গিয়াছিল যেপ্প্রায় প্রত্যেক প্রস্তরে 
ধৰ্ম্মের কিছু চিহ্ন খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন 

র ব| যবনেন্দ্রপুর হইতে জোনপুর নামের উৎপত্ভি। 


স্‌ বিশেষ কিছুই নির্ধারিত হয় নাই। 
৩৬০ খুঁ্টাব্দে দিল্লীর পাঠান সম্রাট ফিরোজ শা 
মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত করেন। কথিত 

প্রথমে তাহার নামানুসারে ইহার নামকরণ 
মনস্থ করেন, কিন্তু স্বপ্লাদেশ বশতঃ মালিক জুনার 
মহম্মদ তুগলকের) নামে উৎসর্গ করেন। জোন- 
থম প্রাদেশিক শাসনকর্তার নাম খোজা জাহান, 


= গপ, কখন কখন 'দিল্লীর সম্রাটের ফ্লধীনতা 
এ ie অধিকাংশ ৰ স্বাধীনভাবে রাজ- 


তাহার আদেশমত ত ভূমিসাং করা হয়। ! হাই 
আধুনিক দুরবস্থার প্রধান কারণ। নচেৎ 


চি 
প্রস্তরস্তুপ হইতে : প্রস্তর লইয়া ধনী মুন 
নিৰ্ম্মাণ করেন। জোনপুরের পতনের অ 


এই যে সিকন্দরের পুত্র জালাল জোনপুরের 


হইলে তাঁহার সহসা মনে হইল যে জোন 
স্থান নহে। সেইজন্য জালাল এই স্থান! 
জালালপুর'নামে একটি নগর নিৰ্ম্মাণ ক 
মসজিদ আদি দ্বারা 1 সুশোভিত করে 
সকলের কোন চিহ্বুও নাই। কেবল তাঁহার 
উপরিস্থ একটি সুদৃঢ় সেতু তাহার কীর্তি 
ইংরাজী ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন 
স্বাধীনতা লুপ্ত হয় কিন্তু হুমায়ুন কিছুকাল 
করিয়া ইহার পূৰ্ব্ব সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার ০ 
এবং কোন কোন মসজিদ পুনরায় নিৰ্ম্মাণ ক 
কর্তৃক মুনিম থা জোনপুরের পাদ 
খাঁ জোনপুরের শেষ শাসনকৰ্ত্তী। < 
শাসনভার নাজিম কিম্বা কেল্লার অধ্য 
হয়। অবশ্য তখন জোনপুর “প্রদেশ” ছি. 
মাত্র সহরের শাসন কাৰ্য্য কেল্লার অ 


দিলীর দরবার হইতে ্রত্যাগমনের সময় 
জোনপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান।  এখা৷ 
সকল বিখ্যাত সহরে যাইবার অতি সুন্দর সুন 
আছে। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছর। সহন 
উদর পশ্চিম প্রদেশের অনঠা্ত সহরের ন্যায়ই হি 





৷ ভর তখন আকবর তাহাকে 
 উঠাইয়৷ পার করিয়। দেন ও এই সেতু 


আরবী ভাষায় খোদিত। সকল গুলিই 
_ তাহা ঈশ্বরের মহিমা, আকবর ও মুনিম 


কন্থ দৃশ্য অতি সুন্দর। গুমতী নদী কেল্লার 

দিয়! বহিয়া যাইতেছে। কেল্লার ভিতর সমস্তই ময়দান । 
ছাঁত্রগণ ৷ এখানে ফুটবল প্রভৃতি খেলিয়া থাকে। 

টা এখন স্থানীয় কোতোয়ালীতে পরিণত-করা 
ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেই একটি 


পাওয়া যায়৷. তাহাতে জোনপুরের রাজ- 
দরিজ্রদিগকে ধনদান করিবার আজ্ঞা খোদিত 
কোন রাজকর্মচারী তাহা অপহরণ করেন 
প করা হইয়াছে। মসজিদের সম্মুখে একটি 

৷ oth pillar) আরবী ভাষায় খোদিত 

ছে। তাহা কেবল ঈশ্বরের 

কান কোন অংশ পাঠ করা 


মন্দির অথবা অন্ত কোন মন্দিরে হস্তক্ষেপ ক্রি না 
এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। কিন্ত 
শারকী বংশীয় ইব্ৰাহিম্‌ খা এই প্রতিজ্ঞাপত্ৰ অমান্য করিয়া 
অটলা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ করেন ও এই মসজিদ | 

করেন ৷ কেহ কেহ বলেন ইহা পূৰ্ব্বে বৌদ্ধমঠ ছিল।. 
তাহার কোন বিশেষ নিদর্শন নাই। মসজিদটি কেব 

প্রস্তর দ্বারা নিৰ্ম্মিত, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই একটি 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। পশ্চিমে মসজিদের প্রা, 
গৃহ? ইহার মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ কিন্তু তাহার সম্মুখে একটি _ 
অতি উচ্চ ফটকের স্তায় অট্টালিকা অবস্থিত। সেই 
গম্ুজটি সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মসজিনগুলিতে 
অন্থান্ত মসজিদের ন্যায় অত্যু্চ মিনারেট নাই। 

চতুর্দিকে দ্বিতল বারান্দা স্তস্তশোভিত হইয়| অতি স্থ্‌ 
দেখিতে হুইয়াছে। ইহাদের ঠিক মধ্যস্থলে এক 

উচ্চ ফটক। এই মসজিদগুলি ছুশ্রাপ্য মন্ম্মর 

প্রস্তুত নয় বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্য্যের কোন হানি হয়; 
সুনিপুণ কারুকার্ধা ও নিৰ্ম্মাণ কৌশল ইহার স্নিগ্ধ সৌনাধ্য 
বর্ধিত করিয়াছে। এখানে ফারসী ভাষায় তিনটি প্রস্তরলিপি 
পাঠে জানা যায় যে ফিরোজ শ! ইংরাজী ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে এই = 
মসজিদ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করেন ও ইব্রাহিম সা ইংৰাজী = 
১৪০৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। সংস্কতে আরও কয়েক 
লিপি আছে। তত্বারা জানা যায় যে ইহা 
নির্মিত। শারকী বংশীয় জোনপুরের শেষ: 

শা কৃত জামি মসজিদ অঠরীর একটি প্রধান মস 

কেহ বলেন ইহা কোন ফকিরের সম্মানাৰ্থ 
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7 নটি প্রস্তর লিলিতে কোরাণ 
(ত হইয়াছে। একটি সংস্কৃত প্রস্তরলিপি আছে 


ৃ রর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্ৰতিহাসিক নি লাল- 
_ শারকীবংলীয় মাহমুদ শার পত্নী বিবিরাঞ্জি কৃত 


রন সহর হইতে কিঞ্চিৎ দুরে অবস্থিত। ইহাতে 

৷ কারুকাধোর অংশ অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষা আঁধিক। 
ভগ্নাবস্থায়। সম্প্রতি ইহ সংস্কারের চেষ্টা 

ব্‌ তাহাতে ইহার সৌন্দৰ্য আরও ৰুমিয়া 

চারাণ হইতে উদ্ধত উপদেশ দুইটি প্রস্তর 


ঈ নপুরের কতকগুলি প্রধান দর্শনযোগ্য বস্তুর পরিচয় 
করিলাম। আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র জীর্ণ পুরাতন 


[মি মলজিদের ছাদের উপর হইতে জোনপুরের 
ত গৃহরাজিও বহু দূরে বৃহৎ আত্কান্নন দেখিতে 
--একদিন যে সকল স্থানে স্থসজ্জিত প্রাসাদ 

ভা পাইত সুন্দর উদ্ভান তাহার শোভা বন্ধন করিত, 

ন সেই সকল স্থানে শৃগালগণের বাসস্থান। কেল্লার 
মাবশেষ হইতে গুমতীর বক্তুগতি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা 

বায় । একট সামাপ্ড প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে জৌনপুরের 


যাইতেছে। আমাদের নিদাঘচর্য্যার আয়োজনে: 


কোন ক্ৰুটিই হইতেছে না। বৈছ্যাত ব্যজন খু 


যন্ত্ৰধার| উন্মুক্ত হইয়াছে। দ্বার-বাতা 
সমাধ্ৃত ৷ হিমসংস্থষ্ট বহুবিধ সুরভি-নীত 
সর্বদাই প্রস্তত। পিপাসা তবুও উপশান্ত 
প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে । সকলেই অস্থির 
নিদাঘ নিবারণের নিখিল উপকরণই 
করিতে পারিতেছে না। * 

আমরা যখন এই বিবিধ উপায়ে পরি: 
দুৰ্বিষহ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
তখন পাঠকগণ, ভাবিয়া দেখুন, যাহাদের 


পৰ্য্যন্ত ামর! নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি তাহাদি 


কতদুর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। ধন্য 
আমাদের কথায় বিশ্বাস, যে প্রাণ দেহপি 
করিয়া চলিয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
ধ্বনি করিতেছে, তবুও তাহারা মুখ ফুটিয়া বলিবে 
জল চাই! আর আমর! ? আমর! তাহাদের 
উপর যতদুর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারি 
বিষয়ে স্বরনমাত্রও পরাত্মুখ হইতেছি ; 
করিতেছি! ধর্ম্মরক্ষা করিতেছি! শাস্ত্রের 
করিতেছি! ধিক্‌ আমাদের কর্তব্য, ধি 
এবং শত ধিক্‌ আমাদের শাল্্রমধ্যাদায় 

আমরা অত্যন্নমাত্ৰ ক্ষুধাত্ষ্ণার হস্ত 
লাভের জন্য কতদুর ব্যস্ত হইয়া পড়ি, 
যাতনা নিবারণ জন্য কত প্রকুর আয়োজনে নিযুক্ত 
কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া আমাদের গৃহ-সংঃ 
দ্বার নিয়ত পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে ক 


হয় তাহাদের বার মাসের কঠোর ২ 





চ সময়ে বিধবা ছুহিতার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বাপ তন 


নহে। পক্চিম বঙ্গের এতাদৃশ ঘটনা বিরল 
আমি দিকেই তাহার এক প্রধান সাক্ষী । সে কি 


_জ্যষ্ঠের সংক্রান্তি। গ্রীষ্মের প্রভাব 
আমাদের গ্রামে (হরিচন্দরপুর, মালদহ ) 

[ব হইয়াছে। আঁমাদের পরমপূজনীয়া বিধবা 
দিবা সার্দ দ্বিতীয় প্রহরে ও রোগে 

স দিন একাদশী। তিনি বিধবা হইয়া 

সেবন করিবেন! গ্রামবৃদ্ধগণের. মত হইল না। 
স্থর হইতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল, তেল 
ঢালা । তাহাই হইল, কিন্তু সেই ভীষণ 
|, তৃষ্ণা কি এ প্রক্রিয়ায় উপশাস্ত হইতে 
[মহী আমার পরদিন ছাদশীর অতি প্রত্যুষে 
ধি বিন্দু জলগ্রহণ করিয়া তৃষ্ণার ও 
চিরদিনের জন্ বিদায় গ্রহণ করিলেন! 


ন্যায় ব্যারামেই যখন আমরা এইরূপে বিধবা 
ৰ ন নীরোগ অবস্থায় বিধবাগণের অনশন 

[মিরা আদৌ জঙ্ষেপ করি না, ইহা বলাই 

[ণত বয়স্কা ধবাগধ একাদশী সন্নিহিত জানিয়া 
ও দগ্ধ নয়নে বহুবার দর্শন করিয়াছি । 


জানেন, যে সংসারে এইরূপ 
স্থানে ওঁ নিৰ্ব্বোধ বালিকা- 


কোমল প্রাণ! 1 জননীও দুহিতার সহিত একই গৃহে আৰ 
থাকিয়া একাদশীব্রত পালন করেন ! _ 8 
এই বিধবা বধের কি কোন প্রতিকার নাই ? আমাদে 
ধৰ্ম্মব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহোদয়গণ সহমরণরূপ বিধবা 
কোন প্রতীকার করিতে পারেন নাই; তাহারা কি 
একাদশীব্রত সম্বন্ধেও সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাৰি 
বেন? তাহারা কি ইহার যুক্তাযুক্তত্ব বিবেচন| করিবেন না 
হিন্দুর শাস্ত্ৰ কি এতই নিষ্ঠুর, যে তাহা এইরূপ স্ত্রী 
করিবার অঙ্থমোঁদন করিবে? স্ত্রীও যদি এইক 
মোদিত হয়, তবে সেই শাস্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা থ 
পারে না। যদি বস্ততই শাস্ত্ৰ তাহা বলিয়া থাকে, : 
ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, তবু ত তাহার স্কার 
করা উচিত। তবেই ত শাস্ত্রের যথার্থ রক্ষণ, হু 
গৃহ সংস্কৃত না হইলে, কে তাহাকে আশ্রয় কাঁ 
অবস্থায় তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন অসম্ভব। = 


কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নহে। একাঁদশীর এতাদৃশ ক 
নিয়ম পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অন্যত্ৰ দেখিতে পাওয়া যায় টা 
যতদুর জানিতে পারিয়াছি। এই বঙ্গদেশেরই অপর বিভা 
অসমর্থ বিধবাগণকে দুগ্ধ ফল -মুলাদি ভোজন করিতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পূৰ্ব্ববঙ্গীয় ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের 
বিধবাগণ দ্বারা পরিগৃহীত এই আচরণকে কোন মতেই 
অশাস্ত্ৰীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এক নবদ্বীপাধিক্বৃত 
পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন সর্বত্রই ও এক মত দেখিতে পাওয়া যায় 
অসমর্থ হইলে অনুকল্পবিধান সঙ্গত ! রা 
তৰ্নিরপণ ও সকলের মঙ্গলের দিকে লক্ষ 
অপক্ষপাত হৃদয়ে ধৰ্ম্মবিচার করিলে বিচারের ৃ 
যাইতে পারে। কিন্ত অনেক সময়েই তাহা না করিয়া 


সমস্ত বিচারকগণ পূর্ব গৃহীত স্ব স্ব মতকে যেকোন 





| তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিরন্তর তর্কপ্রবাহ পরি- 

করিতে থাকিবেন, যাহাতে বর্তমানের স্তায় কোন 

নির্ণয়ের আশা করিতে পারা যায় ন| অতএব 

প্য বিচার না করিয়া, স্বীকার করিয়া লুওয়া 

৭; তবে যে মত বহুলোকে অবলম্বন 

তাহাই গ্রহণ করা উচিত। বার্ভিককায় 

* অনুসরণ করিলে, বোধ হয়, এতাদৃশ 

ত্ত অসঙ্গত নহে। যদি উভয়ই প্রমাণ হয়, 

ক্ষ গ্রহণ করিলে প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই 

একাদশী ব্ৰতে অনুকর বিধানে বিবিধ অনর্থপাত 
ত হইয়| মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে। 

মীমাংসা প্রবৃত্ত হইলে কেবল সংস্কৃত নিবদ্ধ অক্ষর 

দেখিয়াই ক্ছি নির্ধারণ করা উচিত নহে। ইহাতে 

| সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহে যাহা কিছু আছে, 

প, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না, 

| রিবার কোন যুক্তিও দেখিতে পাই না। 

গণের ইহ! অবিদিত নহে যে, আমরা এই 

মত প্রচার করিতেছি না। যাহারা সত্যসত্যই 

কে লক্ষ্য | রাবির ধৰ্ম্ম পধ্যালোচন| করিতেন, 





| ধৰ্ম্ম মীমাংসা করিতে যাইয়া সক 
যে একই কথা বলিতেছে, তাহা প্রতিপাদন ক 
বিশেষ চেষ্টা করেন। কতকগুলি স্থান অ 
সকলের এঁকমত্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় 
কোনু*কষ্ট কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা কৰিবা 
না। আবার আর কতকগুলি স্থানও 
অনৈক্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। এতাদৃশ 
কেবল কতকগুলি দুরূহ তর্কজাল উৎপা' 

যখন ধৰ্ম্ম অপকৃষ্ট হইতে থাকে, 

তাৎপর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল * 

বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, প্রয়োজন বিস্মৃত হই 1 সাধ 
পর্ন হইয়া উঠে, ও যথাৰ্থ মঙ্গলকে বিসৰ্জজ 
নির্বদ্ধ বা মিথ্যা সন্মান অহস্কারের প 
পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, তখন অ 
বহিদৃষ্টির প্রাবল্যে লোক দিনে দ্বিনে কল্য।ণপথভ্র 
প্রত্যক্ষ অমঙ্গলকেও অমঙ্গল বলিয়| চিনিতে 


প্রত্যুত অমঙ্গলকেই মঙ্গল ব'লয়াই স্থাপন ক 
উদেশ্য-লক্ষ্য জানা থাকিলে, তাহা পাই, 


উপায় হইতে পারে। (কোন ব্যক্তি 
যাইবে। কেহ তাহাকে পথ বলিয়া 
কিরূপে যাইতে হইবে সমস্তই উপদেশ করিল 
অগ্রসর হইয়াই হয় ত আশ্রিত মার্গ রন 
কোনরূপে এক অভিনব মার্গের উদ্ভাবন করিয়া গত 
উপস্থিত হইতে পারে; উপদেশকের উপদেশ ত 
উপকার না করিতেও পারে 

শাস্ত্ৰীয় বিষয়েও এতাদৃশ পদ্ধতি অৰু ক্র 
ইহার অনাদরেই স্লামাদের শাস্ত্রে শত শ নিয়ম 
হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্মসকল জটিল হইতে জটিলতর 
উঠিয়াছে, ও উঠিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মীমা 
‘্ৰীহি-অবঘাত’কে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ৰ 








| খানা ধরিতে হইবে! 


সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোন 
ই লৌহদণ্ড ও ডান হাতেই পাথর 


তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই তিথিতে শেষ 


রূপে সংযত হইয়া একাগ্রতায় ভগবানের উপাসনা করিতে; 
হুইবে; ভগবানের উপাসনা করাই সেই তিথির, প্রধান 
কাধ্য। এখন যদি ভগবানের উপাসনাই = 

না পারা যায়; তবে বৃথা কেবল অনশন করিলে 

কি? পরিক্িষ্ট শরীরে ও পধ্যাকুলচিত্তে কি প্রকান 

ভগবদারাধনা সম্ভাবিত হইতে পারে? একাদশী ব্রতে 


‘এই ভগবদারাধনারূপ দৃশ্যমান প্রয়োজনীয়তা যখ 


যাইতেছে, তখন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য কল্পনা ক; 
কোন্নরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্তই 
শান্তকারগণ অসমর্থ লোকের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ পর্যন্ত 
অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । এই অনুকল্প, বিধান ( 
স্্রীলোককে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বলিবার কোন হে 
নাই। একজনের একটা অযৌক্তিক অন্তায্য কথার 
নির্ভর করিয়া এতদূর গুরুতর পাপকার্যের অনুমোদন 
কাহারও শ্রদ্ধেয় হইতে পারে ন| । 
বিচারকগণের এ কথাটার দিকেও লক্ষ্য রাথা 
কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
ইন্দ্ৰিয়াৰ্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ ম উচ্যতে ॥৮ = 
যখন পিপাসায় অসহ যন্ত্রণায় গ্রাণবাযু শরীর হইতে 
হইবার উদ্যোগ করে, তখন করৰ্ম্মেন্দ্ৰিয় সংযত থাকিলেও 
ব্রতিনী কিঞ্চিৎ উদক্‌ পান, বা কিঞ্চিদ্‌ ভোজনকে কে 
স্বরণই করেন না, কাতর বচনে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনাও 
করিয়া থাঁকেন,_যদিও আমাদের গ্ভায় : 
পুরুষাপদদগণের বধির কৰ্ণে তাহা প্রবেশ করিবা: 
পায় না ৷ এখন জিষ্তঞাসা করি এই মি 
একাদশীর উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হয়? অতএব 
প্যক্িিজ্ৰিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জবন 1; 
কৰ্ম্মেজ্দিয়ৈঃ কৰ্মযোগমসভ্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 
এই ভগবান্রে উপদেশকেই : অৰ্লব্বন কৰিয়া 





ধ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক নিয়ম 
ীপত্তি করিতে -পাঁরা যাঁয়। বিশেষতঃ, ৮ 
শ কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা বৃহৎ এবং সুন্দর) সর্বত্র সৌন্দঃ 
ঢা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। যাহা সম্মিলন। সেই অপূৰ্ব্ব সন্মিলনের জনত 
তাহা অপরদিকে মন্দ। ভিক্ষুক আসিবে শেষ নিরতিশয় চিত্তাকৰ্ষক ৷ ৃ পর ৰ 


সন্মিলন অন্যত্র নিতান্ত ্মভ। তা 
গৌড়ের বিচিত্র ভাগ্য-বিবর্তন। 
কালজোতে উ্টাদিয়া গিয়াছে; 
কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া আসি 

৷ যেখানে একদিন বৃহৎ রাজনগর ' 
বিজন বন! তাহার স্থানে স্থানে হলচ 


রিলেও, অপরে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষচক্ষু নিক্ষেপ হইয়াছে। তাহার মধ্যে এখানে সেখাং 
হের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিদ্তাসাগর কত পুরাকীন্তির ধ্বংসাবশেষ তাহার উ 
কতই না উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। এক বৃক্ষলতার উপর দিবসের আলোক এবং রজ 
র প্রতি এরূপ কদধ্যভাষা প্রয়োগ করিয়া কখনু গাম্ভীৰ্য্য, কখন সৌন্দর্য, কথন ? 
কান পাঠা অপূৰ্ব্ব সন্মিলন,--সকল সময়ের জ 
রি পারে। তাহাদিগকে কাধ্যের দৃশ্যপট বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। = 
পুরাকালে ভাগীরথীর এক শাখ 
পশ্চিমাংশে প্রবাহিত ছিল। ন্‌ 
কবিকুল গৌঁড়নগরীর বৰ্ণনা কত 
উল্লেখ করিতেন। এখন ভাগীরং 
কেবল বর্ষাকালে এখনও পূর্ম্মাবস্থার 
প্রাপ্ত হওয়| যায়। কিন্তু অন্য ক 
পুরষ্তন খাতের প্রতি--ভাগীরথী বলিয়াই 
শ্ৰদ্ধাপ্রদৰ্শন করিয়া থাকে। 
| এক বকে ভাগীরধী, অন্ত দিকে 








ত দক্ষিণে দীর্ঘ। এই মৃত্প্রাচীরের 
ফুট প্রস্থ--সমতলপ্রদেশ হঁতে 
a ফুট উচ্চ । ইহার পাৰ্মশ্বদেশ 


৮ মধ্যস্থলে শকট চালনার 
তন পথ Ey 


_ সাগরদীৰি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ১_হিন্দুকীৰ্ত্তি বলিয়া _ 
স্পরিচিত।* তাহার বর্তমান আয়তন ৫৫* বিঘা! এরূপ 
সুবৃহৎ সরোবর হিন্দু বা বৌদ্ধ নরপাঁলদিগের শাসন শানে 
নানা স্থানে খনিত হইত।- কত কালে, কত শ্রমে, কত 
বায়ে এই সুবৃহৎ, সরোবর খনিত হইয়াছিল, কে তাহার 
ইয়ত্তা করিবে? 

এই সরোবরে অবতরণ করিবার জন্তু ছয়টি সোপানশ্রেণী 
গঠিত হইয়াছিল ;--উত্তরে একটি, দক্ষিণে একটি, পূৰ্ব্বে 
দুইটি, এবং পশ্চিমে দুইটি,__তাহার ইষ্টক প্রস্তর স্থানে স্থানে 
পড়িয়া রহিয়াছেশ। কিন্তু সোপানাবলী ভূগর্ভে বিলীন হইয় 
গিয়াছে। সাগরদীঘি দেখিয়া, দেখিবার আশা পরিতৃপ্ত 
হয় না) বিজনবনের বিভীষিকায় সন্তুস্ত হইয়া, , পৰ্য্যটক 
পলক মধেই দর্শন কাৰ্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া 
থাকেন। এখানে গজারোহণে গমন করাই প্রশস্ত 1 

কাহার কীর্তি দর্শন করিলাম? হিন্দু কীর্তি সন্দেহ নাই 
কিন্ত কাহার কীর্তি? নিকটে পরিখা প্রাচীরের ভগ্নাবশে 
সম্মুখে সুবৃহৎ সরোবর,_-সমস্তই জনশৃন্ট,-_সমস্তই 
বৃহৎ এবং স্ুন্দর। ইতিহাসের অভাবে জনশ্ৰুতি 
তথ্য নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। জনশ্রুতি সাগরদীঘিকে 


পাওয়া , যায় না। মুসর্লমান , 
আছে --পঙ্ষণাৰতী ঠিক হইলে, 











ঝুন্ঝুনিয়া মস্জেদ্‌। 





গয় সংখ্যা । ] 


বহুসংখ্যক দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া উপাদান সংগ্রহ করেন 
এবং তন্থারা বহুসংখ্যক মস্জেদ নিৰ্ম্মিত করিয়া, বিজয়কীর্তি 


- সংস্থাপিত করেন। সুতরাং এত কালের পর দেবমন্দিরের 


চিহ্ন দর্শনের আশা নাই। কিন্তু দেবমন্দিরের ইষ্টকপ্রস্তর 
ভাঙ্গিয়া লইয়া বক্তিয়ার যে সকল মস্জেদ নির্মিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই সকল পুরাতন মস্জেদই বা এখন কোথায় 
চলিয়| গিয়াছে? কেবল সাগরদীধির অনতিদুরে দুইটি 
মস্জেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মস্জেদের ধ্বংসাবশেষ 
মাব্র। তাহাঁও সমধিক পুরাতন নহে)--অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। তাহারই একটির নাম 


ঝুন্ঝুনিয়া মস্জেদ | 
গৃঠনগৌরবে এই মন্জেদ পধ্যটকগণের চিত্তাকর্ষণ কলরিয়া 
থাকে। “ইষ্টকগ্রস্তরে সুগঠিত, ন্থদৃ় বলিয়া এখনও ইহা 
সম্পূর্ণরূপে “ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। বাহিরের ইষ্ট সঙ্জা 
এবং ভিতরের প্রস্তরস্তস্ত গৌড়ীয় গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব 
সুচিত করিতেছে। তাহার প্রধান প্রশংসার বিষয়__ 
রচনাসামপ্রন্ত । মিনার, প্রবেশদ্বার, গম্দুজ পরস্পরের সহিত 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিতেছে; অভ্যস্তরের খিলান, স্তম্ভ এবং 
কক্ষগুলিও সেইরূপ । উপরে তৃণগুন্সের অত্যাচারে গম্বুজ 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে ; সুদৃঢ় বলিয়াই এখনও মস্জেদটি দণ্ডায়- 
মীন আছে। এখানে পর্ধোপলক্ষে এখনও জনসমাগম 
দেখিতে পাঁওদা যায়। 
চতুর্দিকে বিজন বন, তাঁহার মধ্যে এই বিচিত্র মন্দির, 
ফলকলিপি ভিন্ন তাহার আর কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার 
উপায় নাই। ফলকলিপি মস্জেদের প্রবেশঘারের শিরো- 
ভাগে সংযুক্ত আছে। তাহা “তোগ্রা” অক্ষরে খোদিত। 
সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ফলকলিপি পধ্যুটকের সকল কৌতুহল 
চরিতার্থ করিতে পারে না। ইতিহাস লেখকের নিকট 
এই মস্জেঘ নানা কারণে বহুমূল্য বলিয়| সুপরিচিত । ইহা 
কোন রাজা বা রাজপুরুষের কীর্তি নহে; নাগরিকের 
- কীর্তি) -একটি সমস্ত মুসলমান মহিলার ঘান।” হোসেন 
শাহ বাদশাহের পুত্র মাহমুদ শাহের শাসনসময়ে হিজরী 


প Its builder is a lady,—may she live long, and 
may God continue her high pomtion ইহাই 
অনুবাদ । 


লক্ষমণাঁবতী । 


১৪৩ 
৯৪১ শকে ( ১৫৩৪-১৫৩৫ খৃষ্টাবে ) এই মস্‌জেদ নির্মিত 
হইবার কথা ফলকলিপিতে লিখিত আছে। তাহাতে 
মুসলমান মহিলার নাম নাই ;--কেবল “মহিলা নিৰ্ম্মিত” 
বলিয়া উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি সেই ধৰ্ম্মপ্ৰাণ৷ মুসলমান- 
মহিলার নামানুসারে অস্তাপি ইহাকে “ঝুনকুনিবা-মস্জেদ” 
বলিয়া ব্যক্ত করিয়া আঁসিতেছে। সেকালে গৌড়ের নাগ- 
রিক গ্ৰস্বয্য কিরূপ ছিল, মহিলা নির্মিত মস্জেদ দর্শন 
করিলে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়| যায়। নাম গোত্রের 
উল্লেখ না করিয়া নীরবে নিঃস্বার্থভাবে এরূপ বহুমুগ্য মম্জেদ 
নিৰ্ম্মিত করিয়া যে মুসলমানমহিলা . ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা জানিবার অন্ত স্বভাবতই 


' কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠে। নে কৌতূহল চরিতার্থ করি- 


বার উপায় নাই। এই মস্জেদ পারিবারিক উপাসনালয় 
নহে; সাধারণের ব্যবহারার্থ উৎসর্গাকৃত “ভুম! মস্জেদ”। 


"সে কথা ফলকলিপিতে উল্লিখিত আছে। 


যে দ্বিন এই স্মরচিত সাধারণ উপাঁসনালয়ে ভক্ত 
উপাসকগণ প্রথমবার শ্ৰেণীবদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের পবিত্র 
নামে সমবেত হইয়াছিলেন, সেদিন গৌড়ের পূৰ্ব্ব মৌভাগ্য 
পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল) মস্জেদের সন্মুখে প্রাঙ্গণ, 
প্রাঙ্গণের বাহিরে প্রাচীর, প্রাচীরে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার, * 
তাহার বাহিরে রাজপথ»_-এখন তাহা, ধীরে ধীরে ধ্বংস- 
মুখে অগ্রসর হইতেছে! নিকটে জনমানবের বসতি নাই; 
কিন্তু সেকালে ঘন বসতি বর্তমান ছিল। নচেঞ্জ একপ 
বহুমূল্য মদজেদের প্রাঙ্গণ সংকীর্ণ হইত না। এখন এখানে 
্যাপ্রতীতি) স্থানে স্থানে হলচালনাত্ম সূত্রপাত হইলেও, 
ব্যাদ্রভীতি বিদুরিত হয় নাই। শিকারীগণ এখানে আসিয়া 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়া পড়েন)--ব্যাপ্র একবার - সাগর দীঘির , 
পাহাড়ের নিবিড়” ৰনে পলায়ন করিলে, তাহার অনুপরণ 
করা অসম্তব। এই মস্‌জেদের নিকটেই আর একটি 
মস্দ্রেদ। তাহা ঠিক মস্জেদ নহে, তাহা 
মক্ছুম আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিমন্দির | 
প্রাঙ্গণ আছে, প্রাচীর আছে, প্রবেশদ্বার আছে, পর্বোপ- 
লক্ষে জনসমাগমেরও অভাব নাই/__কিস্ত সকলই কেমন 
প্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কারাভাবে সমাধিমন্দির 
জরানীর্ণ হইয়| পড়িতেছে। চারিদিকে বৃক্ষলত প্রশ্রয়লাভ 


১৪৪ 


করিয়া, স্থানটি ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। মক্ছ্ম সাহেব 
সাধুগুক্ষ ছিলেন। মালদহ প্রদেশে এরূপ নাধুপুরুষের 
সমাধিমন্দিরের অভাব নাই। কিন্তু এই সমাধিমন্দির 
সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিয়া থাক্রে। 

সমাধিমন্দির ইষ্টক প্রস্তরে গঠিত।  প্রাজশদ্বারের 
ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, স্থবিখ্যাত বাদশাহ 
হোসেন শাহ ৯১৬ হিজরী শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) একটি 
তোরণদ্বার নির্মিত করিয়া, সাধুপুরুষের সমাধিমন্দিরের 
প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা প্বুন্ঝুনিয়া 
মস্জেদ” নির্মিত হইবার পূৰ্ব্ব হইতেই বর্তমান ছিল। 
মক্ছুম আখি সিরাজুদ্দীনের নামের সহিত নানা অলৌকিক 
কাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । 

এই দুইটি মুসলমান কীর্তি চিহ্নের অৰ্দ্ধ ক্রোণ ব্যবধানে 
একটি গ্রাম্য পথ; তাহা ধরিয়া ভাগীরথীতীরে উপনীত 
হইলে, পুরাতন সোঁপানাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। 
নিকটস্থ গ্রামের নাম সহ্গ্যাপুব ৷ তজ্জন্ত পুরাতন সোপানা- 
বলীর নাম 


সছুল্যাপুরের ঘাট । 

এই স্থান হইতে মৃত্প্রাটীরের আরস্ভ। একদিকে 
ভাগীরঘী, অন্ত দিকে মৃৎপ্রাচীর,_এখানেই তাহার স্থত্ৰ- 
পাত। অবস্থান দেখিলে মনে হয়, __সেইকালে এই পর্য্যন্ত 
নগরসীম! নির্দিষ্ট ছিল। মুসলমান শাঁদনসময়ে পুরাতন 
দেবমন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত গঙ্গার ঘাট বিনষ্ট হয় 
নাই। এখনও গঙ্গাঙস্মনোপলক্ষে পুরাতন ঘাটে জনসমাগম 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এখনও মেলা বসিয়া থাকে, চিতা 
প্রজ্বলিত হয়, তর্পণক্লোকে গঙ্গাতীব মুখরিত হইয়া থাকে৷ 
মালদহ প্রদেশে এই স্থান মুক্তিক্ষেত্রের গ্ভাঁষ সমাদর লাভ 
করিতেছে। ভজ্জন্ত সনতা্ত পরিবারে এই স্থানে অস্তেষ্টি- 
ক্রিয়া সম্পাদিত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। 

ঘাটের অনতিদুরে যে মৃত্প্রাচীর দেখিতে পাওয়া” যায়, 
তাহা সমধিক পু'্থাতন,_উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গুয়া- 


মালতী* নামক গ্রামের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই, 


প্রাচীরের স্থানে স্থানে নগরতোরণ বর্তমান ছিল। এক 


" এখানে একটি ইংরেজকুঠি সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন কুঠি 
‘নাই ;--ধ্বংসাঁবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 


তোরণের নাম "দ্বারবাসিনী”,_ দ্বার দেশে দেবীসুরতি খোদিত 
আছে। নগবলক্ষ্মী নগররক্ষার্থ দণ্ডায়মানা,_দেখিলে 
সেকালের স্বপ্মমোহে অভিভূত হইতে হয়। আর একটি 
তোরণের নাম “পাতাল-চণ্ডী”। এই সকল পুরাতন নাম 
ধরিয়া, লক্ষ্মণাবতীর নগরসীমা নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
গোড়ীধিপতি আদিশূর নরপতির বিশেষ আমন্ত্রণে 
পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রা্গণ কাণ্যকুজ হইতে বঙ্গদেশে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন। ইহা এদেণের প্রচলিত জনশ্রুতি । কিন্ত 
তাহারা প্রথমে কোন্‌ স্থানে উপনীত হ্ইয়াছিলেন, তাহাতে 
মতভেদ আছে। '্রতিহাসিক স্থাননির্দেশে এরূপ মতভেদ 
অভাব নাই । মৎস্যদেশ__বিরাট ভবন-_.কীচকবধের স্থান 
বঙ্গদেশেও প্রদীর্শিত হইয়া থাকে। মহাভারতের বর্ণনার 
সহিত তাহার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য না থাকিলেও, লোকে 
স্বদেশের গৌরববর্ধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
্রাহ্মণাগমনের কথাও সেইরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে। কেহ 
কেহ বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়া আসিতেছেন,- পূর্ববঙ্গের 
রামপাঁলনগরই ব্ৰাহ্মণাগমনের পুণ্যস্থান। সেখানে এখনও 
তাহার স্থৃতিচিহ__গজারি বৃক্ষ__ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
রামপাল একসময়ে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু রামপাল 
কখনও সমগ্র গৌড়ীয় সাআাজ্যের রাজধানী ছিল না । আর্দি- 
শূর কোথায় রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, ত্রাঙ্মণগণই 
বা কোন্স্থানে প্রথম পদাপণ করিয়াছিলেন,--তাহার কথা 
কুলশাস্তগ্রস্থে যে ভাবে 'লিখিত আছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের 
জনশ্রতিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। 
আদিশূরের পূৰ্ব্বে বৌদ্ধাধিকার প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ 
নরপালগণকে পরাভূত করিয়া আদিশুর ধৰ্ম্মসংস্থাপন কামনায় 
ব্ৰাহ্মন আনয়ন করেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। 
কুলশাস্গ্রন্থেই লিখিত আছে,-- 
“তত্রাদিশূরঃ শূরবংশ সিংহো 
* বিজিত্য বৌদ্ধন্পপালবংশং। 
শসাস গৌড়ং দিতিজান্‌ বিজিত্য 
যথা সুরেন্দ্র স্তিদিবং শশাস ॥” 
সেখানে-_শুরবংশসিংহ জাদিশ্র বৌদ্ধ , নরপালবংশের 
পরাজয় সাধন করিয়া, গৌড়রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, ইহাই প্লোকার্থের সংক্ষিপ্তসার। সেখানে-- 


৩ সংখ্যা।] 


কোথায় ? রামপাল বা পূর্বের প্রসঙ্গ নাই; গৌড়ের প্ৰসঙ্গ 
আছে। রামপাল তাহার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু গৌড় নামে 
পরিচিত ছিল না। তবে কোন্‌ স্থান ব্ৰাহ্মণাগমন স্থান ? 
কুলপাস্তগ্রন্থে তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া 
ষায়। তাহা এইবপ»,- 

*সকলগুণদমেতাঃ সাগ্রিকা ব্ৰহ্মনিষ্ঠাঃ 

হুতবহুসমভাসা ব্ৰাহ্মণাঃ কাণ্যকুজ।ৎ ৷ 

নিজ্পরিকরবর্ণেঃ পাবনং পাপমুক্তং 

স্ুরসবিদবধোৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্‌ ৷৷” 

. এই শ্লোকে ব্ৰাহ্মমগণের কাণ্যকুক্জ হইতে পাবন- 
পাঁপমুক্ত--সুরসরিদবধৌত--মনোজ্ঞ গৌড় নগবে আগমন 
করিবার কথা উল্লিখিত আছে। সেকালের অঙ্গ বঙ্গ 
কলিঙ্গ সৌরা্ এবং মগধদেশ বৌদ্ধাচারপ্ল(বিত বলিয়া 
তীর্থবাত্রা ব্যতীত, অন্ত ব্যপদেশে আধ্যগণ তথায় পদাৰ্পণ 
করিতেন না )--করিলে, পুনসংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। 
গৌড় ভাগীরথীসঙ্গিণ বিধৌত বলিয়া পবিত্র এবং পাপমুক্ত। 
তাহা ছাড়িয়া গঙ্গাহীন পূৰ্ব্ববঙ্গে পঞ্চৱাহ্মণ পদার্পণ করিতে 
সন্মত হইতেন কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
কুলপীস্্গ্রন্থের এই শ্লোক স্পষ্টাক্ষরে গৌড়নগরীকেই সুচিত 
করিতেছে। 

সছুল্যাপুরের গঙ্গার ঘাটের গঠন পারিপাট্য, তাহার 
অদুরবন্তী সাগরদীঘি নামক সুবৃহৎ সরোবর, সরোবরের 
নিকটে প্রাচীর পরিখাবেষ্টত দুর্গাকার পুরাতন স্থান, এবং 
জনশ্ৰুতি সমস্বরে এই গ্ানকেই পকুরসরিদবধৌত” গৌড়- 
নগরী বলিয়া বক্ত করিয়া! আসিতেছে। ৷ 

বে জ্ঞানগোঁরবের জন্তু আধুনিক বঙ্গভূমি ভারতবিখ্যাত 
কাণ্যকুজাগত ব্ৰাহ্মগগণই তাহার মূল কারণ। তাঁহাদের 
বংশধরগণের কার্তিকাহিনীতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় । যেখানে নব্যবঙ্গের পূর্বপিতামহগণ প্রথম "পদাৰ্পণ 
ক্রেন, সেই পুন্তক্ষেত্র বাঙ্গালীর চিরস্থবরণীয় গৌরবক্ষেত্র। 
_ কুলশাস্ গ্রন্থের প্রমাণ সত্য হইলে, এই স্থানই সেই স্থান । 
তাহার কথা স্বরণ করিলে, ক্ষণকালের জন্তু নিমীলিত নয়নে 
সেকালের স্বপৃকা হিনী স্বরণ ক্লুরিতে হয়। গঙ্গাতীরে উপ- 
* নীত হইলে মনে হয়,_-এখনও বুঝি সেই বেদবেদাজপরায়ণ 
- পঞ্চৱা্মণের পঞ্চকণ্ঠসমুতুত ধীরোদাত্ত বেদধ্বনি পুরাতন 


লক্ষ্মণাবতী । 


১৪৫ 


সোপানাবলী হইতে < অনন্ত আকাশমণ্ডলে অমুখিত হইয়া 
আধ্যসভ্যতার মূলমন্ত্র বিঘোষিত করিবার জন্য অধস্তন 


সবংশধরগণকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া কহিতেছে,--- 


“সৰ্বং পরবশং দুঃখং সৰ্ব্বমাত্মবশং স্ুখম্‌ ॥ 

পুরাতন পরিথা, প্রাচীর, এবং রাজহুৰ্গের শূন্য স্থান, 
বিগতবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া ইতিহাদলেখকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহার রচনাপারিপাটোোর অন্ত 
কোনও নিদর্শন বর্তমান নাই, সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । যাহা আছে, তাহা মৃৎপ্রাচীর এবং পরিথা 
প্রাচীরের উপর বৃক্ষলতা ; পরিখার জলে শৈবালদাম। এই 
পরিথা মুসলমান দুর্গের পরিখার স্থায় প্রশস্ত নহে । দুর্গের 
নাম কি ছিল, তাহার জনশ্রুতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
হুলকর্ষণ প্রভাবে প্রাচীরের নানাস্থান সমভূমিতে পরিণত 
হইতেছে। পশ্চিমে অনতিদুরে ভাগীরধী- পূর্ব্ব প্রাচীরের 
বাহিরে জল!ভূমি-_এই স্থানকে দুর্গরচনার উপযুক্ত বলিয়াই 
নির্দিষ্ট করিয়া থাকিবে। এই রাজছুর্গে হিন্দুবৌদ্ধের তুমুণ 
সংঘর্ষ ;--ইহাতেই হিন্দু মুসলমানের প্রথম কলহ কোলাহল। 
সে দিন যে ধ্বংসলীলার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতেই রাজ- 
দুর্গ কালক্রমে বিজ্জনবনে পরিণত হইয়া থাকিবে। কিন্ত 
পাঠানশাসন সময়েও এই দুর্গ হয়ত ব্যবহৃত হইত। « 
পাঠানেরা বঙ্গদেশে আসিয়! স্বাতন্ত্য অব্লন করায়, দিল্লীশ্বর 
বহুবার গৌড় আক্রমণ করেন। দিললীশ্বর কখন পরাভূত 
হইতেন, কখন বা সন্ধিবন্ধন করিতেন। এই সকল সন্ধি 
বিগ্রহের প্রসঙ্গে “একডাল| দুৰ্গ” নামক একটি দুর্গের নাম 
ইতিহাসে লিখিত আছে। এক্ডালা দুৰ্গ কোথায় ছিল, 
তাহা লইয়া নান! মৃতভেদস্উপস্থিত হইয়াছে । কেহ পুৰ্ব্ব- 
বঙ্গে--কেহ উৱরবঙ্গে--তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
সন্ধি বিগ্রন্থের ইতিহাস পাঠ করিলে, এক্ডালাহুর্গ গৌড়ের * 
নিকটেই অবস্থিত ছিল বলিয়| দেখিতে পাওয়! যায়। পৌও,- 
বর্ধন হইতে একডাল! আসিতে নদী পার হইতে হইত। 
সাগরদীঘির নিকটে “ডালখ(ন|’’ নামক একটি গ্রান দেখিতে 
পাওয়া যায়। অবস্থান দেখিলে মনে হয় পাঠান শাসন 
সময়ে সাগরদীঘির নিকটবর্তী পুত্লাতন দুর্গ বিঞ্জন বনে 
পরিণত হইয়া থাকিলে এখনে “বুনবুনিয়| মস্জেদ্‌” নিৰ্ম্মিত = 
হইত না। এ অঞ্চল অবশ্যই অননিবাসে পূৰ্ণ ছিল। 


১৪৬ 
এখন সকলই এক পথে চিরপ্রস্থান করিয়াছে । হিন্দু 
বৌদ্ধের সাম|জ্য কলহ-_হিন্দুমুসলমানের তুমুল ঘন্দ__সক্লই 
'নীরব হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, 
ভাবিলে বিষাদে অভিভূত হুইতে হয়,_মাঁনববিক্রমের 
এরূপ অলঙ্ব্য পরিপামে শিহরিয়! উঠিতে হয় | 
এই সেই ইতিহাঁসবিখ্যাত গৌড়ছৰ্গ;--এই সেই লক্ষণা- 
বতী,__এই সেই সর্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী,_এই” সেই 
বিপুলবিজয়গৌরবের অচিসন্তিতপূৰ্ব্ব মহাশ্মশান,__বৃহৎ এবং 
সুন্দর,_সৌনদর্য্যগাস্তীর্য্যের অপূৰ্ব্ব সঙ্গিলনক্ষেত্র, সেকাল 
এবং একালের বিচিত্র সন্ধিস্থল,_-এখন চিতাজ্ডন্মে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া, নীরবে কাল গণনা করিতেছে! 
প্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


জৰ্ম্মন শিক্ষানীতি । 

পঞ্চাশ বৎসর পূৰ্ব্বে, জর্ম্মনী বাণিজ্যক্ষেত্ৰে ইংলণ্ডের অনেক 
পশ্চাতে ছিল। কিন্তু এই সময়ের, মধ্যে জর্দনগণ শিক্ষা- 
নীতির এমন আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছে, অৰ্ম্মানীতে 
নানাপ্রকারের শিক্ষা এত দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হঁইয়! 
পড়িতেছে, যে ইংলণ্ডের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞগণ আপনা- 
দিগের বাণিক্যপ্রীধান্ত রক্ষার অন্ত চিন্তিত হুইয়া উঠিয়াছেন 
তাঁহারা মনে করিতেছেন, ত্বরায় জর্ম্মনীর অনুকরণে 
শিক্ষাসু্কার না করিলে ইংলওকে প্রতিদ্বন্বিতায় অর্ম্মন- 
দিগের নিকট সর্বত্র পরাজিত হইতে হইবে। ইংলগ্ডের 
বর্তমান সমরসচিব হুন্ডেন (7২. 8. Haldane ) এই চিন্তা- 
প্রণোদিত হইয়া ১৯০১ সনে জৰ্ম্মনীতে গমন করেন এবং 
তথাকার শিক্ষাপ্রণালী মনোযোগ পূৰ্ব্বক পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া 
" প্র সনের অক্টোবর মাসে লিবারপুল নগ্ররে তত্সম্বন্ধে এক 
বক্তৃতা করেন। প্র বক্তৃতা পরে তাঁহার ‘শিক্ষা ও সাম্ৰাজ্য’ 
, (Education and Empire) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 
আমরা উহার সারসংগ্রহ করিয়া দিতেছি। আবশ্যক মত 
অপরাপর গ্রন্থ হইতেও তথ্য প্রদান কর! যাইতেছে । 

জৰ্ম্মনীতে প্রাথমিক (primary ), মাধ্যমিক (secon- 
dary), শিক্ষা সম্বন্ধীয় (:০০/০1০৪1) এবং বিশ্ববিদ্ধালয়- 
_ প্রদত্ত_ সমস্ত শিক্ষাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জবরদস্ত 


* প্রবা্ী। 


৯৭ পি শি 


[৭ম ভাগ । 
(০০দ৷pPUlsory ) এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার 
সরকার বাহাদুর দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত ও পরিচাঁপিত। (বল! 
বাহুলা, জন্মননীর “সরকার” বৈদেশিক নহে, সুতরাং সেখান- 
কার বিশ্ববিস্তালয়গুলি রাঁজপুরুষগণের করায়ত্ত হইলেও _ 
তাহাতে অনিষ্টসস্ভাবনা কম)। জাতীয় বিদ্তালয় সমূহে 
(৮০115015152) প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক 
বালক চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এই সকল বিস্তালয়ে 
বা এতদপেক্ষা উচ্চতর পাঠাগারে পাঠ করিতে বাঁধ্য। 
চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিলে প্রত্যেক 'ছাত্রকে আরও 
তিন নৎসর নৈশবিস্তালয়ে পড়িতে হয়। জর্ম্মনীতে ১৯৯১ 
সনে ৬১০০, প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ওঁ বিদ্বালয় সমূহে 
১৩৮,-০০ শিক্ষক ও ৯০ লক্ষ ছাত্র ছিল। (মনে রাখিতে 
হইবে জঅর্ম্মনীয় লোক সংখ্যা ১৯০০ সনের ১লা ডিসেম্বর 
৫,৬৩,৯৭,১৭৮ ছিল_-৭৫ বৎসরে জন সংখ্যা দ্বিপ্তণিত 
হইয়াছে ।) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বাষিক ব্যয় এক 
কোটি ৭৫ লক্ষ পৌও, তন্মধ্যে রাজসরকার হইতে ৪৭ 
লক্ষ ৮০ হাজার্‌ পৌও প্রদত্ত হয়--বাকি সমস্ত স্থানীয় 
কর দারা সংগৃহীত হয়। (জর্মনাতে শিক্ষান্থরাগ এত 
প্রবল ,ষে এই সকল বিস্তালয়ে শতকরা ৩'৬ হইতে ৭ 
জনের অধিক ছাত্র অনুপস্থিত থাকে না।) প্রাথমিক 
শিক্ষণ বে-খরচা (৫০০)। 

মধ্যমিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ , 
ভাবে কবরদ্তী (০০॥%০uখI5০77 )। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার 
সন্তোষজনক নিদর্শন পত্র (certi০ate) না পাইলে 
বিশ্ববিহাঁলয়ে প্রবেশ এবং কতকগুলি প্রধান প্রধান 
ব্যবসার (79:91555190.) শিক্ষা করিবার অধিকার জন্মে 
না। অধিকস্ত ও নিদর্শনপত্রের জোরে সামরিক বিভাগের 
কর্ম হইতে এক বৎসর" রেহাই পাওয়া যায়। (এখানে 
বল! আবশ্যক যে জন্মনীতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুকষ 
কয়েক বৎসুর সৈনিকরূপে কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য--সুতরাং 
এক বৎসর রেহাই পাঁওয়া একট! মন্দ অধিকার নহে।). 
মাধ্যমিক বিভালয়গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রাচীন 
(classical) ও আধুনিক (%০০৭০৮০)।., প্রথম শ্রেণীর 
বিস্তালয় সমূহ বিশ্ববিস্তালয়ের জন্ত ছাত্র প্রস্তত করে। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্ধ[লয়গুলি আবার ছুই প্রকারের__প্রথম 


- দ্বিগের অন্ত ৩০০ 


ওয় সংখ্যা । ; 


প্রকারের বিশতায়ে ল্যাটীন পড়ান হয়---দ্বিতীয় প্রকারের 
পাঠাগার সকল উচ্চ শিল্পবিগ্ভালয় প্রবেশোপযোগী শিক্ষা 
দেয়। জর্শানীতে বাঁলকদিগের জন্ত ১,১০* ও বালিকা- 
মাধ্যমিক পাঠশালা আছে। এ সকল 
পাঠশালায় ২০,০০০ শিক্ষকের নিকট ৩,৭৫,০০০ ছাত্র 
শিক্ষালাভ করিত্তেছে। বাৰ্ষিক ব্যয় ৪০ লক্ষ পৌও-_ 
দটহার অধিকাংশ সরকারের দান ও ছাত্র বেতন হইতে 
প্রাপ্ত। এই সকল বিস্তালয়ের প্রায় সমস্তই সরকারী 
দক্ষতার নিদর্শন পত্র না পাইলে কেহ উহাতে পড়াইতে 
পারে না। বলকগণ দশ এগার বৎসর বয়সে মাধ্যমিক 
বিস্তালয়ে প্রবেশ করিয়া ছয় বৎসর তথায় অধ্যয়ন কবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্তায় উচ্চ শিক্ষাও দুই ভাগে বিভক্ত 
এইখানেই জননীর বিশেষত্ব। বিষয়বাণিজ্যনিরপেক্ষ 
উন্নত শিক্ষার. অন্ত বিশ্ববিদ্থাপয় এবং বিজ্ঞানসম্মত শিল্প 
শিক্ষার জন্ত কলাভবন ( technical Highschool) 
প্রধান প্রধান নণরমাত্রেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই উভয়ের 
মধ্যে আবার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ।- কলাভবনে যে সাধারণ 
শিক্ষা প্ৰদত্ত হয় তাহা প্রায় বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার স্তায়ই 
উন্নত, পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালযগুলিও বিজ্ঞানশিক্ষার . জন্ত 
অকাতরে অর্থব্যত্ন করিতেছে। বার্লিননগরের ঠিক মধাস্থলে 
কতকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে 
< হয় ওগুলি কারখান| (চ'actorie5), কিন্তু তাহা নয়-- 
উহা! বিশ্ববিস্তালনের অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগাঁর (1800:2.- 
বাৰ্লিন বিশ্ববিস্তালয়ে সর্বসম্তে ২২ জন 


tories) | 


রসায়নাধ্যাপক সাছেন--তাহারা আপন আপন পরীক্ষিতব্য , 


বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া নানা প্রকার তথ্যান্থসন্ধানে 
ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এইরূপেই জর্মনীতে কৃত্রিমনীল আবিষ্কৃত 
হয়_ সম্প্রতি উহার ব্যবসায়ে প্রায় তিন কোটি টাকার 
মুলধন খাটিতেছে__ফলে ভারতে নীলের ব্যবসায় মাঁটী 
হুইতেছে। আলকাতরা হইতে নানা প্রকার রং আবিস্কৃত 
.. হইয়াছে। উহার ব্যবসায়ে প্রায় চারি কোটি টাকার মুলধন 
খাটিতেছে। উহাতে পাঁচ শত রসায়নবিৎ, ৩৫০ এঞ্জিনিয়ার 
ও বিশেষজ্ঞ এবং ১৮০০ শ্রমজীবী নিযুক্ত রহিয়াছে। 
_ ইংলগ্ডে ওঁ ব্যবসায়ে ৩০1৪০ জনের অধিক রাসায়নিক 
কৰ্ম্ম করে ন| ৷ + 


রমন শিক্ষানীতি 


১৪৭ 
কেবল বিশ্ববিদ্তালয়েই ব্যবসায়োপযোগী রসায়ন শিক্ষা 
দেওয়া হয়, তাহা নহে। বাৰ্লিনে একটী বিখ্যাত বিজ্ঞান- 
শাল! আছে, তাহার নাম Technische Hochschule 
(Technical High 50০01) | উহা architecture, 
‘civilen gineering, marine engineering, mecha- 
nica] engineering, chemistry এবং general 
technical science, এই ছয় ভাগে বিভক্ত । রাজসরকার 
হইতে ইহার সমস্ত ব্যয় নিৰ্ব্বাহ হয়। ইহাতে ওঁ সকল বিষয় 
শিক্ষার এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাব তুলনা ইংলণ্ডেও 
মিলে না। এই বিজ্ঞানশালঃয় তিনচারি হাজার ছাত্র হাতে 
কলমে শিক্ষালাভ করিতেছে--বহুসংখ্যক অধ্যাপক অধ্যা- 
পনাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে ইহার জন্ত যে 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, এখন আর তাহাতে 
সঙ্কুলন হয় না। জৰ্ম্মণীতে ২২টী বিশ্ববিস্তালয়ত আছেই 
তাহা ছাড়া এট শ্রেণীর ১%টী বিজ্ঞান-শালা আছে, নৃতন 
আর একটা স্থাপিত হইতেছে । সরকার বাহাদুর তাহা- 
দিগের সর্বপ্রকার ব্যয়ের শতকরা সত্তরটাকা প্রদান কবেন। 
এই সকল বিজ্ঞানালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয না 
বটে, কিন্তু বেতন এত কম যে ছাত্রগণ উহা দিতে ক্লেশ 
বোধ করে না। জৰ্্মনীর বিশ্ববিদ্তালয় ও বিজ্ঞানশালাগুলি 
দ্বেশবিদেশেব বিস্ধাৰ্থীদ্বাব| পরিপূর্ণ। তাহাব কারণ এই যে 
২৬ এখানে শিক্ষালাভ করিলে অন্নসংস্থানের জন্তু ভাবিতে হয় 
না__শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই অক্লেশে মতে উপাৰ্জ্জন" করা 
যায়। 
পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে,» জৰ্ম্মনীর বিশেষত একদিকে 
উচ্চতম জ্ঞানচ্চা অপরদিকে বিষয়বাণিজ্যে উন্নততম 
বিজ্ঞান-প্রয়োগ । বাধিনে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টবপে 
সাধিত হইতেছে এবং তজ্জন্ প্রভূত কর স্থাপিত হইয়াছে। 
লাইপজিগে (61515) একটী বিখ্যাত বিশ্ববিগ্তালয় থাকা 
সত্বেও 'তৎপার্থে একটী বাণিজ্যবিষয়ক (commercial) 
বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হইযাছে। শিক্ষাসচিব (Minister of 
Education) সৰ্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেছেন, কোথায় 
উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন, করা আবশ্তক, বা কোন্‌ 
বিভালয়ের কিরূপ পরিবর্ধন প্রয়োজনীয় । ইহার সন্ত যত 
অর্থের আবশ্যক হউক না, কেন, অবাধে অর্থনচিবের 


১৪৮ 
(Minister of Finance) নিকট হইতে তাহা- আদায় 
করিতেছেন। (আমাদের কর্তারা কোন্‌ স্থল বা কলেজ 
উঠাইয়া দিবেন, কোন্‌ অবৈতনিক কলেঞ্জটী বৈতনিক 
' করিয়া গরিবছাত্রগণের ইহ-পরকাল নষ্ট করিবেন, তাহার 
অমুসন্ধানেই অধিক তৎপর ।) জর্ম্মনীর ২২টী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
২,৫০০ অধ্যাপক ও ২২,০০০ ছাত্র । ১০টা বিজ্ঞানশ্ৰালায় 
(Technical High Schools) ৮৫০ অধ্যাপক ও 
১১,০০০ ছাত্র । এতদ্যতীত ১৮টী নিম্নতর শ্রেণীর শিল্প 
বিস্তালয় ও বহুসংখ্যক বাণিজ্য শিক্ষালয় (Commercial 
High Schools or Colleges) আছে। এক প্রুসিয়াতেই 
২৫৯টি কৃষিবিগ্ালয় আছে। উহার ছাত্রসংখা! ১৭,০০০ | ইহা 
ছাড়া ১০০০ অপর প্রকারের বিস্তালয আছে তাহাতেও কৃষি- 
শিক্ষা দেওয়! হয়। (ভারতগবর্ণমেন্ট ৩০ কোটা প্রজার জন্ত এক 
পুষা কষিকলেজ স্থাপন করিয়াই ভাবিতেছেন,বৈজ্ঞানিক কৃষি 
. শিক্ষারচূড়াস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে)। বিশ্ববিদ্থালয় ভিন্ন অপর 
যাবতীয় শিক্ষার জন্তু রাজকোষ ও স্থানীয় কর হইতে বার্ষিক 
২ কোটা ৫০ লক্ষ পৌও অর্থাৎ সাড়ে সাইত্রিণ কোটি টাকা 
ব্যয় হয়। “ইহাতে জন প্রতি প্রায় সাতটাকা ব্যয় 
দেখাইতেছে। ভারতবর্ষে জনপ্রতি শিক্ষা বায় বার্ষিক 
এ-ক-আ-না।) জন্দনীতে কেমন দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তৃত 
হইতেছে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝা যাইবে । ২৪ বৎসর 
পূর্বে (অৰ্থাৎ ১৮৮১ সনে) যত নুতন সৈন্ত গৃহীত হয়, 
তাহদিগের মধ্যে প্রতি ৫৯ জনে একজন নিরক্ষর ছিল। 
তাহার দশ বৎসর পরে প্রতি ১৪১ জনে একজন, আর 


১৮৯৮ সনে ১২৫০ জনের যুধ্যে একজন নিরক্ষর দেখা. 


গিয়াছিল। (ভারতে শতকরা ৮৯ জন অধিবাসী বর্ণজ্ঞান- 
শৃন্ত ।) 
জৰ্ম্মনীতে বিষয়বাণিজ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেমন বহুল- 
রূপে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার হুই একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূৰ্ব্বে জৰ্ন্মলি এক তোলা বিয়র- 
মন রপ্তানি করিত না-_-আজ বৃটেনের সমপরিমাণ রপ্তানি 
করিতেছে। ইহার কারণ জর্খনীতে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
বিয়র প্রস্তত-করণে *উৎকৃষ্ঠতর প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। 
পূৰ্ব্বে জর্খনরা বিয়র প্রস্তুত করিতে জানিত না বলিলেই হয়। 
ওজন SedImayr ও Dreher নামক দুইজন জর্দান ইংলগ্ডে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
গমন করিয়া বিয়রের কারথানাগুলি পরিদর্শন করেন এবং 
ইংলশ্ীয় প্রণালীর দোষগুণ সম্যক বুঝিতে পাবিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইলে 
বিয়র-ব্যবসায়ের আরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। . 
১৮৬২ সনে 01506770220 নামক একটী সমিতি স্থাপিত 
হয়, বিয়র-ব্যবসাযের উন্নতি সাধান উহার লক্ষ্য । উহার 
সংশ্রবে ম্যুনিক প্রভৃতি নগরে বিজ্ঞানশালা (Scientific 
stations) প্রতিষ্ঠিত হয়ঁঁবিয়র প্রস্ততকরণে কোনও 
অভিনব সমস্তা উপস্থিত হইলে উহাব মীমাংসার ভার এ 
সকল বিজ্ঞানশালার উপর অর্পিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে হাতে 
কলমে বিয়র গ্রস্ততকরণ শিখাইবার অন্ত কতকগুলি বিস্তালয় 
স্থাপিত হয়! জর্দনী ও অষ্ট্রিয়ীয় এই শ্রেণীর দশটী বড় 
ছয়টা ছোট বিদ্যালয় আছে। . তাহাতে অধ্যাপনা. গৃহ ' 
(০19৪৪-:০০7225) ও পরীক্ষাগার (laboratories) উভয়ই 
আছে, এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে" পরীক্ষামূলক কার- 
খান! (experimental malteries and a brewery) 
রহিয়াছে । যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বিস্তালয়ে বিজ্ঞান 
প্রভৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সৈনিককৰ্ম্ম হইতে একবৎসর 
রেহাই পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে, কেবল তাহাবাই 
এই সকল পবিয়র-বিগ্ভালয়ে” প্রবেশ করিতে পারে। 
অধিকন্ত প্রবেশার্থীর বয়স ১৭ বৎসরের কম হওয়া আবস্তক, 
এবং সে যে অন্ততঃ দুই বৎসর কোনও কাঁবখানায় শিক্ষালাভ 
করিয়াছে, তাহারও নিদর্শন চাই। শিক্ষয়িতব্য বিষয় যথা - 
_পদাথবিদ্কা (551০5 ), সাঁধারণকল- ( General. 
machinery), মদ তৈয়ার করিবার কল, অজৈব রসায়ন 
লা chemistry) উদ্ভিদ বিস্তা, বিয়র প্রস্তুত 
করণ, আমদানি রপ্তানি, বিয়রমূলক জৈব রসায়ন 
(organic chemistry), fermentation chemistry, 
Zymotechnical analysis, স্থাপত্য ইত্যাদি 
ইত্যাদি ।* ইহ! ছাড়া, বিভিন্ন পরীক্ষাগারে হাতে কলমে 
শিক্ষা তো আছেই। ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে আইন, 
অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বক্তৃতা শুনিতে পারে। পরীক্ষা 
লিখিত ও হাতে কলমে-উভয় প্রকারের- শুধু মুখস্থ 
করিয়া পাস্‌ করিবার যো নাই--সংবত্সর ধরিয়া পরীক্ষার্থী 
যেরূপ কাজ করিয়াছে, তাহাঁও হিসাবে ধরা হয়। পরীক্ষো- 


ওয় সংখ্যা । ] 


তীর্ণ যুবক ডিপ্রেমাগ্রাপ্ত হইয়া আরও ছুই এক বৎসর 
কোনও কারখানার কৰ্ম্ম করে এবং এইরূপে যথাসম্ভব শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা লা করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। 

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি অনেক 
কারবারে আগে ইংলগ্ডের অবিসংবাদী প্রাধাঞ্চছিল। এখন 
জৰ্ম্মনী ইংলগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রুতগতিতে অগ্রসর 
হইতেছে। আগকাতর! হইতে বিভিন্ন প্রকারের রং 
(aniline ০০10515) ইংলগ্ডেই আবিষ্কৃত হয় এবং ইংলগ্ডেই 
উহার কারবার আরম্ভ হয়। এখন উহা! সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মনীতে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইংরাঁজব্যবসায়ীরাই এখন ওঁ সকল রং 
_ সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি করে। ইহার কারণ কি? 
কারণ জৰ্ম্মনীতে বিশ্ববিদ্ভালয় ও শিল্পবিদ্ধালয় সমূহে এ 
বিষয়ের বহুল.চচ্চা হইতেছে, এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের 
সাহায্যে দিন দিন ওঁ ব্যবসায়ের অসামান্ত শ্ৰীবৃদ্ধি হইতেছে। 

কেবল স্কুলক্কলেজ দ্বারা শিল্লোন্নতি সাধিত হইতেছে, 


তাহা নহে। জৰ্ম্মনীতে এক প্রকারের বিজ্ঞানালয় আছে, 


উহার নাম 05591911115 | ইংলণ্ডে উহার অনুবূপ 
কিছুই নাই। মনে করুন কোনও ব্যবসায়ে উন্নত বিজ্ঞান 
জ্ঞান আবশ্যক, অথচ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত 
বিজ্ঞানশালা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। তখন কয়েকজন 
_ ব্যবসারী মিলিত হইয়া একটী আদর্শ বিজ্ঞানশালা! প্রতিষ্ঠা 
করে। উহাতে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদিগকে নিযুক্ত কর! হয় 
এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল প্রশ্ন ভ]হাদ্বিগের নিকট 
প্রেরিত হয়। এই বিজ্ঞানাগাবে বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত 
তত্বানুসন্ধানের ফল এ বাবসায়ীরা- সকলে মিলিয়া ভোগ 
করে। ইংলগ্ডে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও অজ্ঞাত, সুতরাং 
ইংলণ্ড যে প্রতিদ্বশ্বিতায় জর্ম্মনীর নিকট পরাস্ত হইবে, 
তাহা আর বিচিত্র কি? পুণ্যশ্লোক তাঁতার বিজ্ঞানশালা 
এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আশা করি,*উহা হারা 
ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। 

১৮৬৬ সনে সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথ্যু আৰ্নন্ড বলিয়া- 
ছিলেন £--%185 70560200601 teaching in Ger- 
many were more gradual, more natural, 


and more rational than the English ” 


ভারতীয় মোসলমান । 


5৪৯ 


[অর্নিশিক্ষা পদ্ধতি ইংলগীয় পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর 
ক্রমোন্নতিশীল, অধিকতর স্বাভাবিক ও অধিকতর বুক্তি- 
যুক্ত।] বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় তাঁহার এই উক্তি 
প্রমাণিত হইতেছে । আজ কাল ভারতে যাহারা জাতীয় শক্ষা 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহাদিগকে জর্দন শক্ষা 
প্রণালী অভিনিবেশ পূৰ্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। বঙ্গের 
নান! স্থানে জ্বাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জর্লনীর 
অনুকরণে এই সকল বিস্তালয়ে বে-খরচ! প্রাথমিক শিক্ষা ও 
তৎপার্থে উৎকৃষ্ঠতর বৈজ্ঞানিকশিক্ষা প্রবর্তিত হইলে এ দেশে 
কয়েক বৎসরে যুগাস্তর উপুস্থিত হইবে । যে যে বিৰয়ের 
শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর অমনোযোগী, তত্বৎশিক্ষাই 
আমাদিগের প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, নতুবা একই ক্ষেত্রে 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে ষাইয়| বহু শক্তি ও সময় ক্ষয় হইবে। 

দেশের বর্তমান অবস্থায় অযথা শক্তিক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে। 
জীরজনীকান্ত খহ। 


শপ 


ভারতীয় মোৌসলমান ।* 


প্রথম যুগে ভারতঘৰ্ষের সহিত মোসলমানের তিন প্রকার সংশ্রঘ ছিল, 
ঘাঁণিজ্য, ধৰ্ম্মপ্ৰচার ও রাজ্যাধিকার। এই তিন উদ্দেশ্যেই প্রথম যুগে 
মোঁসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন কবিতেন। অনেকের হিশ্বাম যে, 
ভাঁহাবা কেবল বাজ্য লোভেই ভারতবর্ষে প্রবেশ কবিতেন। এই বথাস 
যে অভ্ৰমাঞ্মক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইসলাম 
ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবাব বহু পূৰ্ব্ব হইতেই ভাব্তবর্ষেৰ সহিত আর 
জাতির ঘাঁপিজা সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। লোহিত সাঁগবেব ত্রবাসী 
আঁরঘগণের সহিত মিশরবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; এঘং এই 
ঘনিষ্ঠতার ফলে আরধগণ যাম্মাসিক বারুপ্রবাহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞত| লাভ 
করিয! ভাবত সমুদ্রে নৌ পরিচালনে পটু হইয়া! উঠেদ। তাঁব পর মিশরের 
অধঃপতন ঘটিলে প্রাচ্য দেশ সকলের সমস্ত ঘাণিজ্য ও ব্যবসায় আরব- 
গণেব হস্তগত হষ। তাহার! মশলা, মণিমাণিক্য এবং গজদস্তেব অন্বেষণ 
করিতেন বলিয়া ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের নাম ভাহাদেব নিকট 
ইন্দ্রজালপূর্ণ-ছিল। আদম ও হব| স্বৰ্গম্যুত হইয়া যে তুঙ্গ শৈলে পতিত 
হইয়াছিলেন, তাহ! সিংহলে অবস্থিত ঘলিয়! জনশ্রুতি থাকাতে এই দীপের 
সহিত পবিত্র স্মৃতি জড়িত ছিল। পরযর্ত্তা কালের আরঘগণ সিংহল 
দ্বীপকে জ্কুদি মানবজাতির বাসভূমি বিশ্বাসে তীৰ্থরূপে পৰিণত করেন। 
যে সকল মোসলমান ( মোপাল| ) দক্ষিণ ভারতের মালাবার উথকুলে 
উপনিষেশ স্থাপন করেন, ভীহাব! প্রথমে ধর্মপ্রচার, কি’ বাণিম্য উপলক্ষে 
ভাবতবৰ্যে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা! নিঃসন্দেহে নির্দেশ করিবার 


* লণ্ডন 5০০৷ety ০৫ 4:15 নামক ঙ্গমিতির অধিবেশনে মিঃ 


ইউসফ আলী এম, এ, এলএল, এক্ট (ক্যাণ্টাব) যে প্রবন্ধ পাঠ তবেন, 
তদ্রঘলম্বনে লিখিত। এই অধিবেশনে মাল্সাজেব ভূতপূৰ্ব্বৃ গৰ্ণণ লং 
এম্পথিল সভাপতিব আসন গ্রহণ কবিরাছিলেন। 


৬৫০ 
উপায় নাই। এরা খৃষ্টীয় অন পতান্দীতে ভাৱতধৰ্ে 
আগমন করেন; এই সময়েই আরঘগণ কর্তৃক সিন্ধুষিদষ সম্পন্ন হইয়|- 
ছিল। মোপালাগণ অদ্যাপি মালাবার উপকূলে আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বংশরপে পরিগণিত রহিয়াছেন। তত্প্রদেশের রীতিনীতি আচার 
ব্যবহাব তাহাদের মধ্যে এরূপভাবে অন্ুকৃত হইয়াছিল যে, তাহারা এখন 
তামিল ভাষায় কথ! কহেন এবং সেই ভাষাতেই কোরাণ পাঠ করেন; 
ইহার ফল এই দীডাইয়াছে যে, তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্ত মৌসলমান 
হইতে পৃথক হই্যা পড়িয়াছেন। থলিফ| মনস্গরের রাজত্বকালে এষং 
তাহাব পরেও বহুসংখ্যক ইসলাম-ধর্-প্রচারক ভারতবর্ষে পূৰ্ব্ব উপকূলে 
স্থায়িভাবে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ ধর্তমান 
সময়ে তৎপ্রদেশের সুগঠিত ও সমৃদ্ধ উদার্লমভাধলদ্বী মোসলমান সম্প্রদায় 
বলিয়া গণ্য হইতেছেন। 

ভারতবর্ষে মোসলমানের রাজ্যাধিকারই জনসাধারণের নিকট 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিজ্ঞাত। কারণ বিপুল সৈম্কের অভিযান সহজেই 
ছোট বড় সকলেরি চোখে পড়ে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে 
সৰ্ব্ব প্ৰথমে মোসলমানের রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে 
মোঁহান্মদ ধিনকাসেম ( সাধারণতঃ মোহাম্মদ কাসেম নামে পরিচিত ) 
মুলতাঁন নগর অধিকাৰ কবেন। তৎকালে মুলতান সিন্ধু প্রদেশের 
অন্তর্ভ ক্র ছিল। সিন্ধু প্রদেশের শাঁসনজন্ত মোহাম্মদ যে সকল খ্যবস্থা 
করেন, তাহা সাম্যমুলক ও স্যায়াস্মক ছিল। খন্ততঃ মোহাম্মদের 
শাসনকাল মোদলেম ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অংশ । মোহাম্মদ 
্রাহ্মণগণকে বাঁজন্বসংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়! তাহাদিগকে 
যে সকল উপদেশ দিরাছিলেন, তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, তিনি 
একজন উচ্চশ্রেণীব রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং আঁকধরে যে উদারিমত 
বিকশিত হইয়| উঠে, তাঁহার ঘীজ তীয় হৃদয়েও নিহিত ছিল। সিন্ধু 
অধিকাবের পর সে প্রদেশে যহছুসংখ্যক দনজিদ ও মোক প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, বিচারকার্যা নিৰ্ব্বাহ জস্তও কর্পূচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন। 
কিন্তু হিন্দুগণেব সহিত য্যঘহার কালে লমদশিতার অভাব দেখা যাইত্‌ 
না। মোহাম্মদ তাহাদিগকে স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে পূজ| অর্চচনার অন্ত 
অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; কাহাঁকেও তাঁহার ব্ধৰ্ম্বের, অনুষ্ঠান 
করিতে নিষেধ কব! হয় নাই। 

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন বংশের 
অভ্র ইসলাম পরিপুষ্ট হয়, এবং সে নুতন ঘংশের প্রভাং ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হইর! গড়ে । হিত্জিরী পঞ্চমশতার্ধীতে তুঞ্চিবংশের উন্নতিশ্রোত 
প্রধাহিত হয়, এবং তাঁহার বেগে সমগ্র মোসলমানজাতি আলোডিত 
হইয়া উঠে। এই ঘংশের অন্যতম ঝ্তে্ঠ পুরুষ স্থলতান মাহমুদ্রগজনী | 
ইনি ১**১ হইতে ১৩* খৃষ্টাব্দ মধ্যে ত্রযোনশ কি চতুৰ্দশ ঘার ভাবতবর্ষ 
আক্রমণ করিষাছিলেন। সামরিক কীৰ্ত্তিলাভ, দেখুর্তির ধ্বংসসাধন 
এবং সোমনাথ ও মধ্রা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরসমূহের ধনরত্ব লুঠন 
তাহার ভারতাক্রমর্পণের উদ্দেশ্য 'ছিল। মৌ হাম্মদ-বিন-কাঁসেম জলপথে 
সিন্ধু প্ৰদেশ আক্রমণ কবিষাছিলেন। সুলতান মাহমুদ গনী ভারতের 
পশ্চিমোত্তর সীমান্তবর্তী গিরিপথে ভারতবর্ষে প্রধেশ করেন। এই নময় 
আফগানিস্থান ভারতপ্রবেশেব দ্বারক্ূপে পরিণত হয়। ধৈ সকল 
আরব সেনাপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ভাহার! সকলেই ইরাপেব 
শীসনকর্তীর আজ্ঞাধীন ছিলেন, ইরাণের শাঁসনকর্তা,আবার বোগ্দাদের 
খলিফাব অধীন ছিলেন। কিন্ত আফগানিস্থানের পথগামী আক্রমণ 
কারীর! খন্বপ্রধান ছিলেন, কাহারও আন্ঞাধীন ছিলেন না। এই কারণ 
তাঁহাদের যুদ্ধপ্রপালী অধিকতব সুসম্ক ও সুদৃঢ় ছিল। ইহার! ক্রমে 
ক্রমে ভারতবর্ষেই স্থায়ি নিবাস নির্দেশ করেন। সুলতান মাহমুদ গজনীয় 


পরে ভারতবর্ষ মোসলমাঁন কর্তৃক ঘছবাঁর আক্রাত্ত হইয়াছে, এখং ভার্ত- 


প্রবাসী | 


| ৭ম ভাগ। 


র্মেখহ যৌসননান বংশের জার ঘটযাছে। তথৎসমুঢ্যয়েব ইতিহাস 
সন্ধি ধিগ্রহ, বিদঁব বিস্রোহ এবং পারিবারিক কলহের বিরক্তিত্জনক 
বিঘরণেই পরিপূর্ণ । তবে এই সময় মধ্যে কতিপয় মনোজ্ঞ ঘা তেজোগর্ভ 
চরিত্র ও ইতিহাসেব পৃষ্ঠাই অঙ্কিত হইয়াছিল;৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 
সুলতান! রিজিয়ার নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইনি নারী হইয়াও পুরুষ 
বেশে অরে আরোহণ করিতেন। ছুই একমন ধৰ্ম্মাত্ম| নরপতিব বিষয়ও - 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ই"হাঁর! নিজেদের ভরণপোষণ নির্ববাহার্থে 
এক কপর্দকও রাঁজকোধ হইতে গ্রহণ করিতেন না । মোদলেম শাস্ত্রের 
আদৰ্শানুসারে অবসরকালে কোন প্রকার ব্যবসায় দ্বার! অর্থ উপাৰ্জ্জন 
করিয়া আপনাদের ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ভারতে মোগল 
রাজশক্তির অভ্যুদয়ের পূর্বের যে সকল সুলতান শাসন কাধ্য নিৰ্ব্বাহ 
করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সঙ্ধীর্ণচেত! অনুদাব শাসনকর্তা ছিলেন, 
এবং সুশাদন অথধা লোকহিতকর অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বার! কাল- 
পৃষ্ঠে চিহ্ব অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। 

মোগল নাম ঠিক নহে, তাহাদিগকে চাধটাই তুকি নামে অভিহিত 
করাই সঙ্গত। মোঁগলগণ খাবরের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান জয় করিবার 
উদ্দেষ্ঠে আগমন ধরেন উদ্ভান, সরিৎ, ফল এবং সুরা তাহাদের প্রিয় 
ছিল৷ মোগলগণ কষ্টসহিষ্ ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাহার! সর্বপ্রকার - 
শ্রমসাধ্য ক্রীড়া ভাল বাসিতেন। কিন্তু এই বলিষ্ঠ জাতির নিকট 
সঙ্গীত, কবিতা এঘং সাহিত্যও উপেক্ষিত হইত না; ভীহার! তৎসযুদয়ের 
চ্চাতেও অবহিত থাঁকিতেন। মোগলরমণীগণ ঘিন! অবগুঠনে পুরুষ 
সমাজে উপস্থিত হইতেন। রাজার মস্ত্রণীকক্ষেও মোগলরমনণীব প্রভাব 
পরিলক্ষিত হুইত। পিতৃঘস! প্রভৃতি ঘ্যাঁয়সী আত্মীবাগণেব প্রতি মোগল- 
গণ সাঁতিশয শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শন করিতেন। গোলঘদন বেগম নিজে 
কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন; তাহার ভ্ৰাতুপুত্ৰী সেলিমা স্নলতান 
ঘেগমও উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা কবিতে পাঁরিতেন। তীঁহাব পুস্তকালয়ে 
তৎকালে আমীর ওমরাহগখ যে সকল পুস্তক পাঠ করিতেন, তাঁহার 
একখানি করিয়া! সংগৃহীত হইত। অনেকের বিশ্বাস যে, ঈদৃশ মোসল- 
মান রমণীর সংখ্যা অত্যয্ন, কিন্তু এই বিশ্বাস ভুল; বহুসংখ্যক মৌসলসান- 
রমণীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণাক্ষবে লিখিত রহিয়াছে, ভঘিষ্যতেও 
লিখিত হইবে । এসকল ব্যক্তির ইহাও মত যে, ইসলাম বহুগুণের 
আকর, কিন্তু শ্্রীজাীতির স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রশংসার যোগ্য নহে 
জাহাঙ্গীর মদ্তপানে ঘিভোব হইয়! সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেন, আরা 
তদীয় মহীয়সী মহিষী মুবজাহ।ন প্রকৃত পক্ষে মোগল সাত্রাজোর শাসন 
কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজমুদ্রায় জ্ঞাহাঁলিরের নামের পার্্ে 
দুর জাহানের নামও অঙ্কিত থাকিত। আওরঙ্গজেষের দুহিত| জেব উন্নিস| 
ঘেগম কোবাণের টীক! লিখিযাছিলেন; তত্বাতীত ভাহার রচিত ঘহুসংখ্যক 
পারসী কবিতাও তিস্তমীন রহিয়াছে। পরবর্তা কালে গাজিয়াধাদ 
নগরের প্রতিষ্ঠাত| গাঁজি উদ্দীনের সহ্ধর্িণী গুন্ন৷ ঘেগস উর্দ ভাষায় 

রচনা! করিতেন; স্বপ্ন: কষি সৌদা গুন্নাযেগমেব শিক্ষাদাত| 

ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, গুল্লা বেগমের শুভবিবাহের সম্বন্ধ 
প্রথমতঃ অধোধ্যায় নবাধ সফদার জঙ্গেব সহিত ঠিক হইয|ছিল, কিন্ত 
পরে তাহার প্রারিণযক্রিষ! মোঁগলসামীজ্যের উজজীরের সহিত সম্পন্ন হয়। 
ইহার ফলে ঘাঁদশাহের সহিত নঘাঁবের মনোমালিন্য ঘটে; মোগল 
সাম্রাজোর ধ্বংস পর্য্যন্ত এই মনোমালিম্ত সমভাবে ছিল। এই প্রসঙ্গে - 
ভূপালের ভূতপূৰ্ব্ব যেগমের নামের উল্লেখও অত্যাবস্যক ! ইনিও সাহিত্য- 
ক্ষেত্ৰে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়! স্য়াছেন। আমাদের 
নিজের অভিজ্ঞত| হইতে ইহা! নিঃসন্দেহে নির্দেশ কর! যাইতে পারে যে 
অদ্যাপি ভারতীয় মোসলেম সমাজের পর্দার অন্তরালে সাহিত্যিকপ্রতিভা 
সুকায়িত রহিয়াছে। * 


ওযু সংখ্যা |] 
যে সকল ছুনাঁতি ও কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া মোসলেম সমাজের ভিত্তি- 
ভূমি জীৰ্ণ এবং মোদলমানগণকে অধঃপতিত করিয়াছে, মোসলমান- 
মহিলার প্রাগুক্ত গুণ বর্ণন| দ্বারা তত্সমুদ্ৰয়ের সমর্থন আমাদেব উদ্দেশ্য 
নহে। এই সকল দুষ্টান্তের উল্লেখ করিয়! ইহাই প্রতিপন্ন কর! হইতেছে 
যে মোসলেমনমালেরও পুনকর্ল'খনি অসম্ভব নহে। 'বর্তমান উদীয়মান 
মৌসলমান সম্প্রদায় ক্রমশঃ বুঝিতে পাবিতেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে 
স্নীদাতির যে সুস্বিদ্ধ প্রভাব ও প্রসম্নদৃষ্টি জীবন উন্নত ও মধুর করিয়| 
_ তুলে, তাহ! হইতে মোসলমানগণ সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবন্ধন 
ঘঞ্চিত রহিয়াছেন। ভারতঘর্ষে এই পাশ্চাত্য আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠিত করিষার 
জঙহ্য পরলোকগত জজ বদব উদ্দীন তাঁয়েষজিব ম্কাব আর কেহই একা প্র- 
চিত্তে যত্ন করেন নাই, এবং এতদ্বিষয়ে তিনি যে প্রকার সফলকাম 
হইযাঁছেন, তদনুরপ সাফলাও আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। 
আকধরের চরিত্র ও তদীয় ইতিহাসপবিকীর্তিত ঘ্যস্থা সকল 
সৰ্ব্বজনপরিজ্ঞাত। আকবর অধিচলিত সাহস এঘং অদম্য ইচ্ছাশক্তির 
অধিকারী ছিলেন। তিনি আপনার শক্তি সামর্থ্য সর্ব শ্রেণীর মধ্যে স্তায় 
ও সাম্যের প্রসারণ কল্পে নিয়োজিত করিষাছিলেন» আকঘর শাহ 
শাসনব্যাপারে ছুইঅন প্রতিভাশীলী রাজপুর্লবের সহায়তা লাভ করিয়া- 
ছিলেন; একজন রাকা তোডবমল, অপরজন জয়পুবাধিপতি মহারাজ 
জয়সিংহ (মাঁনসিংহ? ) ব্লাজস্বসংস্কারকা্ধ্যে তোডবমল বাদশাহের 
দক্ষিণহত্ত স্বরূপ" ছিলেনু। মহারাজ জঅযসিংহ অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি 
ছিলেন; তিনি রাজাদেশে কাবুলে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হন এবং তছুপলক্ষে 
যে গভীর রাঁজভক্তিন পৰিচয় প্রদান করেন, তাহা রাজাপ্রলা উভয়েরই 
মহত্বসুচক ছিল। এই দুইজন রাজপুর্লষের সহায়তায় আকবরশাহ যথাৰ্থ 
লোকহিতকব রাঁজব্যবস্থ! সকল প্রবর্তন করেন; সাম্ৰাজ্যবাদী ইংরাজও 
এই সকল ধ্যবস্থা আলোচন! করিয়!' তৎসমুদায়.সবিশেষ প্রশংসাব যোগ্য 
বলিয৷ স্বীকার করিবাঁছেন। পাঠীনভূপতি সের শাহ প্রভৃতি পূর্বববতা 
বাজন্তগণ ধলাসননীতি যে বেখাপাঁত করেন, আকবর তাহাই পরিক্ষ-ট 
কৰিয়| তুলেন, ইহ! ষবার্থ। কিন্তু সকলেই অস্যেব ভিত্তির উপর নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছেন। সমস্ত য্যবস্থাব উপর তাঁহার মনন্ষিতার যে ছাপ শড়িয়া- 
ছিল, তাহাই তাঁহার কৃতিত্ববাচক। যে দেশে একজাতি অন্যজাতির 
বিরুদ্ধাচরণ কবে এধং বাঁজনীতিতে ধর্দমবিষ্বেষ প্রভাব বিস্তৃত করে, 
সে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কখনও, স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না, কিন্ত জনসাঁধারণেব একতা, সহযোগিতা, রালানুগত্য ও 
রাজনৈতিক আস্থাই রাজ! প্রজা, উভয়েরই সখের নিদান, আকংর শাহ 
রাজনীতিব এই মুল সুত্র উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । 
নানা কাবণে মোশল মীম্রাজের অবনতি ও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। 
আকঘর শাহের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে তে্স্বী ও বিচক্ষণ বাজার অভাথ 
ছিল না। কিন্তু তাহাদের কাহারও সর্ব্বস্থানে সৰ্ব্ববিযয়ে লোকের 
মনোরঞ্জন করিয়া! তাহাদিগকে আপনা পক্রপাঁতী করিয়! তুলিবার ক্ষমতা 
ছিল নাঃ বে কাধ্যপটুতা, পরিশ্রম এবং গঠনশক্তি কল্পনাকে কার্যে 
পরিণত করিধার জন্য মানুষকে সমর্থ করে, তাহারও অভাব ছিল। আমীর 
ওমরাহ্গণের হিংসা] দ্বেষ এবং ষড়যন্ত্র মোগল সাম্রাজ্য বিনাশের 
প্রধল কারণয়পে নির্দেশ কব! যাইতে পাবে। আকঘরণ্ঁ এই কারণের 
---মুলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। তারপর তদীয় উত্তরাধিকারিগণের 
রাজত্বকালে যখন কঠোর শীসননীতির সহিত হিন্দুখিঘ্যে মিলিত হয়, 
তখন আমীর ওমরাহণপের হিংনা, দ্বেষ ও ষড়যন্ত্র পুনর্ববার নঘতেজে দেখ! 
দেয়। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পক্ষে উহা! অপেক্ষাও গুরুতর কারণ 
উপস্থিত হইয়াছিল! বেতনভোগী সৈন্যগণ কৰ্ম্মবিমুখ ও যিশৃত্খল হইয়া 
পড়ে। তাহাদিগকে নিয়মানুগগত করিয়া! তুলিঘার শক্তি বাদশাহগণের 
ছিলনা | যে স্কল সৈগ্যের খাহবলে সোগলসাব্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 


ভারতীয় মোসলমান। 


১৫১ 


হইয়াছিল, বীবকীন্তি লাভ তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। আর যে সকল 
সৈম্কের অপকার্যে সে সাম্বাজ্য ধ্বংস প্ৰাপ্ত হয়, তাঁহারা দুৰ্ব্বলচেত| ছিল। 
এই সকল সৈন্ত শৌধ্যবীধ্যশালী ছিল, কিন্তু তাহাদের একযোগে কাজ 
করিবার উপযুক্ত নৈতিক বলের অভাঁধ ছিল! 

ভাৰতীয় মোমলমানের বর্তমান অবস্থা. সম্বন্ধে আঁলোচন| কবিবাব 
সম্য দেখা যায় যে, তীঁহাদিগকে ইংরাজ কখনও অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, কখনও বা বিযদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; ইহ। বিচিত্র যলিযা 
ঘোষ হয়। ওয়ারেন হেষ্টংস ক্যাথলিক মতাঘলম্বী খৃষ্টান ছিলেন; 
কিন্তু ভিনি এবং তাহার অধ্যবহিত পরবর্তাঁ এঙ্গলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় 
মোসলমানের চরিত্রে অনেক সদগ,৭ দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, 
সর্বোপরি ভাহীরা মৌনলমানের ইতিহাস অবগত ছিলেন, এবং তত্প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতীয় মোসলমান 
অকারণে ইংরেজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন; কারণ, ভারতবর্ষের মৰ্ব্ব- 
শ্ৰেষ্ঠ করদরাজ মনপ্রাণে রাজভক্ত ছিলেন, এবং তদীয় বিচক্ষণ মন্ত্রী 
সার্‌ সলার জঙ্গ কাধ্যতঃ দক্ষিণাপথ ও মধ্যভারতের শাস্তি রক্ষা 
করিয়াছিলেন! মৌগলমান সম্বন্ধে ইংরেজের অবিশ্বাদ ও সন্দেহ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে ওয়াহেষী মতের প্রচারে 
তাহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তথাকথিত প্রত্যক্ষ কারণের উপর স্থাপিত 
হয়, এবং তজ্জন্ত ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট নিজ হইতে 
অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু তৎকালেও স্থির ধার ব্যক্তি 
সকল কতিপন্ন লোকের অপরাধের জন্ত সমগ্ৰ মোসলমান সমাজকে দায়ী 
করিবার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেন; কারণ, মোদলমান 
সমাজের পূৰ্ব্ব ইতিহাস ও ধর্মসন্বন্ধীয় মতামত পাঠ করিলে হৃদযঙ্গম হয় 
যে রাজপ্রোহিত। সে সমাজে অতি ঘৃণ্য পাপ ঘলিষ| পরিগণিত। ভারতীয় 
মৌসলমানের ইতিহাসে বা ধর্মে এরূপ কিছুই নাই, যাহ! প্রকৃতিপুঞ্জের 
উন্নতি ও স্বাধীনতাধর্ধক সাম্রাজ্যের অধিবাসীরূপে উচ্চ স্থান গ্রহণে 
পক্ষে বিরোধী। সম্প্রতি ইংরেজগধ্ণমেপ্টের সহিত মোসলমানের সম্বন্ধ 
ক্রমশঃ সন্ভাব ও সব্দয়তা পূর্ণ হইতেছে। সাম্প্রদায়িক! পরিত্যাগ 
পূৰ্ব্বক সমগ্র ভারতের সৰ্ব্বোত্তম কল্যাণের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিযা এক 
সম্মিলিত স্বদেশহিতৈষী দল স্থাপনের সময় আগত হইয়াছে। হিন্দু অথঘ| 
ভারতীষ অন্ত কোন জাতির প্রতি অন্ধ ও অনমনীয় বিদ্বেষ মোসলমানের 
জাতীয় প্রতিষ্ঠাব ভিত্তি নহে। মৌদলমান নেতৃগণ নৈতিক বল,্বাধীন- 
চিত্ততী ও আনুগত্যের সুসম্মিলন, লক্ষ্যের অকপটত| এধং মৰ্ব্বৌপৰি 
সাঁধুতা, সত্যবাদিভ1 এবং রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও 
করিধেন। ০ 

ভারতীয় মোসলমানের উন্নতি, অবনতি, ডীহাঁদের নিজ হস্তেই নির্ভর 
করিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মোসলমানের সংখ্যা ২৫ কোটি; তন্মধ্যে 
ভারতীয় মোসলমান সওয়| হয় কোটি; লোক সংখ্যাব হিদাবে ভারতে 
মোসলমান অপ্রধান খ$ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ব্রহিয়াছেন; কিন্তু 
ভীহাদের জনসংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা! ক্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং 
যদি মোসলমান আপনাদের নৈতিক খল কতদুর তাহ! উপলব্ধি করিতে 
পারেন*তবে ভাহাদের প্রভাব লোৌকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কান্ীর ও পূৰ্ব্ব বঙ্গের মোসলমানের| 
পল্লীবাসী কৃষক ও দরিজ্র; তঙ্াতীত. আব সকল ষ্থানেই মোঁসলসান- 
গণ সাধারণতঃ নগরেই বাস করিয়া থাকে। মোসলমাঁন -শিল্পিকুল 
প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন! চিকিৎসা ও আইন প্রভৃতি ব্যঘসায়ে মোসলমান- 
গণ সম্মানভাজন হুইয় রহিয়াছেন; অধন্ত এই সকল য্যবমাধে ভাহাদেব 
সংখা! আরও বর্ধিত হওয়! অধিষ্কক। শীসনধিভাগে চরিত্রের দৃঢ়তা 
বহুদৰ্শিত| ও গরিশ্রমপটুতা প্রভৃতি গুপের আবস্তক; থই সকল গুণ- 
গ্রামেও মৌসলমান শ্রেষ্ঠ, মোসল্মানী সাহিত্য ওজস্বিতা ও সৌদারযযগুণে 


১৫২ 


উৎকৃষ্ট । এক বিষাদ ভাব এই সাহিত্যেব স্বচ্ছ প্রবাহ আবিল করিয়া 
তুলিয়াছে; কিন্তু উচ্চ আকাম্মা ও নুতন চিন্তীব বেগে সে আবিলত! 
দুরীভূত হইবে বলিব| আশা করা যাষ। জয়াদবাসী মালিক মোহাম্মৰ 
পদ্মাবতী নামক গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হিন্দিতে বচন! করিয়া জনপ্রিয় তুলসীদাসী 
রামায়ণ রচনাব পথ পবিদ্কৃত, কবিয়াগ্রিয়াছেন বলিয়। নির্দেশ করিলে 


- কি অত্যুক্তি হইবে? , 


শৃঙ্ধলাবদ্ধ প্রণীলীতে সমস্ত কাৰ্য্য নির্ব্ধীহই ভারতীয় মোদলমানের 
পক্ষে এখন সৰ্ব্বাপেক্ষ৷ অধিক প্রযৌজনীয় হইয়াছে। মোসলমানকে 
কেবল ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শৃত্খলাঘদ্ধ প্রণালীতে ইদলামেব সমস্ত 
ঘ্যবস্থা প্রতিস্থাপিত করিতে হইঘে; এই সকল ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য 
ধৰ্ম্ম হইলেও তৎসমুদন্স অসাম্প্রদায়িক এবং উদাৰ হইবে। তারপর 
সামাজিক ব্যাপারেও শৃঙ্থলাবদ্ধ প্রণালী আনয়ন করিতে হইষে; 
সামাজিক ব্যবস্থা সকল উন্নতিৰ পবিপৌষক কবিয়| তুলিতে হইবে, এবং 
সামাজিক ধিষবে যাহাতে নারীজাতির অধিকতর সহায়তা ল'ভ কব! 
যায়, তদনুকপ উপায অবলম্বন কবিতৈ হইবে। আমাদেৰ দাতব্য 
বিভাগ এবং ওয়াকফ স্নসংস্কৃত করিবার শ্রচ্চ শৃহ্খলাঘন্ধ প্রগালীতে 
অভিনব ব্যবস্থাব প্রবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে; এই সকল 
ব্যবস্থা দ্বারা এক দিকে ন্নাতীষ উন্নতি পরিপুষ্ট এবং অপর দিকে সকল 
প্রকার জড়তা ও কৰ্ম্মবিমুখত| নিবাকৃত হইবে। বর্ধমান আলীগড় 
কলেজে সার সৈয়দ আহমদের প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান 
ব্হিষাছে। সর্থ্বোপরি শিক্ষা সম্পর্কে মৌসলসানের অবস্থা কিরূপ 
ষ্টাড়াইযাছে, তাহ! পুষ্থানুপুন্থরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে; 
কেবল পুকুষশিক্ষা। সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই চলিবে না, শিক্ষার 
কীদৃুশ অবস্থ। তাহাও দেখিতে হইবে। হে শিক্ষা প্রণ।লীতে নিম্ন ও 
ও মধ্য শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তম ও লোকের অনুরাগধর্ঘক নহে, তাহা 
বৈষম্যোৎপাদক হয। যদি কেহ আসার হস্তে জাতীক়উন্নতির পতাকা 
প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করেন, তবে আমি তাহাতে নিম্নলিখিত 
বাক্য সকল অঙ্কিত করিব, “রাজার প্রতি দৃঢ় ভক্তি, স্বদেশ্রে নিমিত্ত 
প্রীতি, সকল প্রতিঘাসীব সহিত সন্তাথ এবং নিজের অন্ত অথও সততা 1” 
আত্মনিৰ্ভরশীলত| ভারতীয় মোসলমানেব পক্ষে কিবপ প্রয়েজনীয়, 
তাহ! বাকো শেষ করা যায় না। কেবল মনঃকল্সিত নীতির প্রতি 
মনোষোগ আকর্ষণ অৎঘ! ক্ষণভঙুর অনুগ্রহেৰ উপর নির্ভর করিয়া 
মোসলমাঁনগণ যে পরিমাণে গধর্ণমেন্টেব উৎসাহ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন 
তাঁহা অপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও সহায়তা আত্ম নির্ভর দ্বারা লাভ করা 
সনম্ভথ। ইহা নিঃসন্দেতু নির্দেশ কর! যাইতে পারে যে, গবর্ণমেষ্টের 
অনুগ্রহনীতি মোসলমান সমাজের পক্ষে অহিতকর হইবে, এবং এই 
খিংশ শতাব্দীতে পৰামুগ্ৰহই পদ্গুজাতিব এক মাত্র বষ্টি নহে। 


প্রীরামপ্রাণ সুপ্ত । 


শা শা uf 


সমসাময়িক ভারত । 
( Ernest Piriouর ফরাসী হইতে ) * 
"_ নূতন সমাজ। 


গেজেটে প্রকাশিত এক্লট! রাজকীয় পরোয়ানা, আজিকার 
জাঁপানকে গড়িয়া তুলিয়াছেশ যেরূপ সহজে জাপান 
রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে য়ুরোপীয় পাঠক শুধু নহে-_ 


প্রবাসী ৷ 


চিনা! 


যাহারা ইহার জ দ্রুত উন্নতি স্বচক্ষে । দেবিরাছে তাহারাও 
বিন্ময্বিহ্বল। কেহ কেহ মনে করেন, এ একটা চোখের 
ভুল। -রঙ্গ-নৃত্যে নর্ভকীরা ষেবপ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার মুখস্‌ 
খুলিয়া ফেলে, ও তৎক্ষণাৎ গাল-ফুলো! শিশুর মুখন্‌ পরিয়াঃ 
শিশুর মত আধো-আধো কথা বলিতে বলিতে আবার হঠাৎ 
আসরে নামে, এবং দর্শকেরাও তাহাতে ভুলিয়া যায়, ইহাও 
কতকট! সেইরূপ ৷ 

কিন্তু ভারত এবপ পরিবর্তনশীল নহে। ভারত দেড়শত 
বৎসর ইংরাজ-শাসনাধীনে রহিয়াছে, তবু এখনে! বিলাতী 
বনিয়া গেল না। এ কথা ঠিক্‌, “উদীয়মান গুর্ষ্যের নব- 
সাম্রাজ্যের হ্যায় ভারত নিজ অনৃষ্টের প্রভু নহে। এ কথা 
সত্য, ভারত নাঁন| কারণে জড়বৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। - 
কিন্তু আমার বিশ্বাস, হিন্দুর সমাজতন্ত্রই ইহার প্রধান 
প্রতিবন্ধক ; কেন না, হিন্দুসমাজ আদৌ উন্নতিশীল নহে। 
আরো ঠিক্‌ করিয়া বলিতে গেলে, ব্রাঙ্গণ-সভ্যতা ও - 
খ্যাঙ্গলো-স্তাক্সন-সভ্যতা--এই ছুই সভ্যতার মৌলিক 
বিরোধিতাই ইহার মুখ্য অন্তরায়। এ দুই সভ্যতা কোথাও 
আসিয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে না, _মিশিয়! যাওয়! ত দুরের 
কথা। তা ছাড়া বহুকাল ধরিয়া উভয়ই'পরস্পরের নিকট 
অপরিচিত ছিল। তাই, দেড়শো বৎসরের শেষেও, ইংরাঝের 
ঢেউ লাগিয়া, ব্রাক্মণ-সমাজের শুধু বাহির কিনারাটা 
ভিপ্িয়াছে। স্বধৰ্ম্মভষ্ট জাতিচ্যুত লোকের দ্বারাই এখনকার 
নুতন সমাজ গঠিত। এই সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
সমধিক হইলেও, ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম। এই বৃহৎ 
প্রায়ঘীপের জনসংখ্যার তুলনায়, এ সম্প্রদায়ের লোক 
তিল পরিমাণ বলিলেও হয়;--অসীম তমোরাশির মধ্যে 
যেন ছুই চারিটি জোনাকি জলিতেছে। কিন্তু তথাপি ইহা 
অস্বীকুর করা যায় না,-+সুরোগীয় সভ্যতার প্রভাব, হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে একট! আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। এই 
গুড় প্রভাব-এই অদৃশ্য সামাজিক আন্দোলন--আণবিক 
গতির ন্তায়, বিস্তার অপেক্ষা গভীরতায় বেশী। এই 
আন্দালন- _বর্ণভেদ-ঘটিত স্বাধীনতা, জীজাতির স্বাধীনতা, 
ধর্মবিশ্থাসের স্বাধীনতা-_এই পতন আকারে দেখা দিয়া 
থাকে। 

এ দেশের নবাগত প্রভুদিগকে, সে কালের হিন্দুরা যখন 


তযু সংখ্যা | | 
খুব নিকট হইতে প্রথম দেখিল, তখন তাহারা কিৰূপে 
, হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বেশ কল্পনা করা যায়। 
প্রত্যক্ষবাদী কাজ-সৰ্ব্বস্ব সওদাগর, অগ্ৰপশ্চাত্দৰ্ণী শ্রমণিরের 
--- উদ্্গী--যাহার: সকল জিনিসেরই শুধু বাজারদর নির্ধারণেই 
সুপটু, সেই সব “্ঞ্রেন্ট ল্‌মেন” যাহারা আধ্যাত্মিক 
অনুগীলনের কোন ধার ধারে না, যাহারা শুধু বাহ্লালিত্যেই 
বিমুগ্ধ, যাহারা কায়দা-দুরস্তভাবে আহার করে, ফিট্ফাট্‌ 
" ধরণে পরিচ্ছদ পরে, খুব থুটিনাটির সহিত ক্ষৌর কার্য 
সম্পাদন ক্রে, দেহচর্য্যাই যাহাদের একমাত্র ধৰ্ম্ম, যে জাতি 
উত্তম অধ্যবসায় ও কাধ্যতংপরতায় উন্মন্প্রায়, তাহাদিগকে 
দেখিয়া প্রাটীনতন্ত্বের হিন্দুদের সমস্ত ধারণা যে বিপৰ্য্যস্ত 
হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এই হিন্দুরা সকলেই 
ন্যনাধিক পরিমাণে সন্নাসী। ইহাদের নিকট বর্তমান 
জীবনের প্রা কোন মূল্যই নাই। জীবনের দুঃখ কষ্ট 
প্রশমন করা অপেক্ষা, কিরূপে জীবন হইতে একেবারেই 
নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সেই বিষষেই তাহাদের অধিক চিন্তা 
ঢ় এইবপ অবস্থায়, তাহাদের জীবনের যে কোন 
কেজো উদ্দেশ্য থাকিবে, তাঁহাদের কাজের কোন বিনিময়- 
মূল্য থাকিবে তাহা সম্ভবপর নহে। কলিকাতা সংস্কৃত 
কালেজের প্রধানাধ্যক্ষকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম £-- 
“কালেজ ছাড়িয়া আপনার ছাত্রেরা কি কাজ করে? 
< তাহাদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি?” মনে হইল, আমার এই 
প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি উত্তর 
করিলেন :--অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানার্জনের জন্যই অধ্যয়ন 
করে; পদমর্য্যাৰা লাভের অন্ত প্রায় কেহই অধ্যয়ন করে 
না। যেমন এখন, তেমনি পরেও, ভিক্ষার উপরেই 
উহাদের নির্ভর। অবশ্য ইহা জীবনের একটা উচ্চ 
আদর্শ মাত ৷ সকলেই এই আদর্শ অনুসারে কাঁজ করে 
না। কুসীদজীনী ও বেণিয়ার কথা স্বতত্ত্র!'...-কিন্ত 
উচ্চশ্রেণীর লোকদের ইহাই আদর্শ। ইহাই সন্্যাসধর্ম্মের 
_ আদৰ্শ, মঠের আদর্শ, ধ্যানধারণার আদর্শ। বড় বড় 
ধৰ্ম্মদংস্কারক মাত্রই ক্রমান্বয়ে তাহাদের শিষ্যদিগকে এইকপ 
উপদেশ দিয়া তাসিয়াছেন। * 
এইরূপ মন্রে প্রকৃতি হইলে, ষাহাকে আমরা উন্নতি 
বলি, তাহা এক্কেবারেই অসম্ভব হইয়া, পড়ে। এ কথাটা 


সমসাময়িক ভারত । 
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যেন মনে থাকে, হিন্দুর নিকট বর্তমান জীবন জীবন- 
সোপানের একটি ধাপমাত্র-পরে আরে! অনেক জীবন 
আছে। সংসারচক্রের ভ্রমণপথে যখন অনেকগুলি জীবন 
একে একে পার হইতে হইবে, তখন সঙ্গে বোজ্ক৷ বুজ্কি 
যত কম থাকে ততই ভাল। যদি হিন্দু এ সংসারের 


অনিত্যতা অনুভব না করিত তাহা হইলে গৃহের বন্দোবস্ত 


ও সমাজের বন্দেবিস্তের প্রতি আরো অধিক মনোযোগা 
হইত ; দুঃখ কষ্ট প্রশমনে স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে 
আরে! যত্নণীল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হেতু ইহুসংসার 
একটি পান্থশালা মাত্র__যেখানে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন স্বল্প 
কালের অন্ত আতিথ্য প্রাপ্ত হয়,--অতএব এখানকার জিনিষ 
পত্র যেখানে যেমনটি আছে ঠিক সেই ভাবেই সেইখানে 
রাখিয়া দেওয়াই ভাল-_ নাড়াচাড়া! করিবার কোন আবশ্য- 
কতা নাই। আমাদের আবার তেমনি প্রহিক উন্নতির 
উপর অগাধ বিশ্বাস; এখানে পাকা আড্ডা গাড়িয়া, 
কিরপে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারি আমাদের 
শুধু সেই চিন্তা )-_-পারত্রিক স্বৰ্গস্নখের প্রতি আমরা উদা- 
সীন। যে সকল ধর্ম্মসলপ্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায়, ইহ- 
জীবনের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহারা 
স্বভাবতই রক্ষণশীল। গুড়ভাবেই হউক, প্রকাশ্তভাবেই হউক, 
-_তীহারা পরিবর্তন ও উন্নতির বিরোধী। 

" ইংরাঞ্জি সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যত|---এই ছুই সভ্যতার 
আদর্শের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দেশজয়সথত্রে 
একদিন হঠাৎ এই ছুই সভ্যতার মুখামুখী সাক্ষাৎ হইল। 
একটি হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল, অপরটি* ভৌতিক উন্নতির 
একান্ত পক্ষপাতী; একটি নিশ্চেষ্ট সহন্শীল, প্রবল প্রাকৃতিক 
শক্তির নিকট নতশির ;:_অপর সচেষ্ট উদ্ভমশীল, প্রাকৃতিক 
শক্তির উপর আধিপত্য করিতে- প্রাকৃতিক শক্তিকে আপ- 
নার কানে খাটাইতে সমর্থ। প্রথমটি নিঃস্বার্থ--আত্ম- 
সুখকে অবজ্ঞা করে, ধন ধশ্বয্যকে তুচ্ছ করে; দ্বিতীয়টি 
প্রত্যক্ষবাদী, স্ুখমোহে মুগ্ধ, রজতকাঞ্চনের একাস্ত অনুরাগী। 
হিন্দুসমাজে, ব্যক্তির নড়িবার স্বান নাই, ব্যক্তি যেন একটা 
জাতার মধ্যে নিম্পেষিতা পক্ষাস্তর, ইংরাজ সমাজ, 
ব্যক্তিকে মুক্তিদান করে, * ব্যক্তির নিঃশ্বাসপ্রশ্থাসের জন্ত 
একটু খোলা বাতাস রাখিয়া দেয়, ব্যক্তির জন্য' একটু স্থান 


১৫৪ 


ছাড়িয়| দেয় এ সমস্ত সত্বেও এই ছুই সভ্যতার কোন 
প্রকার দাকণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। বিজয়ীরা বুঝিয়া- 
ছিলেন, কালের উপর নির্ভর করাই সর্বাপেক্ষা শ্ৰেয়। 
সাধারণতঃ দেশকে সভ্য করিবার দিকে তাহাদের বড় একটা 
চেষ্টা হয় নাই। দেশীয় সমাজেরও যেকপ গঠন, দেশীর 
সমাজ যেরূপ নমনশীল, উহার মধ্যে যেরূপ অসংখ্য বর্ণভেদ, 
তাহাতে করিয়াঁও দেশী সমাজ ইংরাজি সভ্যতার তোড় 
কতকট| আটকাইয়াছে__উহার ধার! কতকট! সামলাইয়াছে। 
বস্তুতঃ ইংরাঅ-শাসন অল্পই ধ্বংস করিতে পরিয়াছে 
এবং যাহা কিছু করিয়াছে তাহাও অজ্ঞাতসারে। ইংরাজ 
প্রকাশ্যে আপনার কোন মত জাহির করে নাই; 
ইংরাজ একথা বলে নাই--"হয় কুশ নয় মৃত্যু” ) ইংরাজ 
নিজ ধর্মপ্রচারকদিগের কথ! অগ্রাহ করিয়াছে; 
ধৰ্ম্মাপ্ধত| কিংবা ধৰ্ম্মোন্মত্ততার নিকট কোন সাহাব্য গ্রহণ 
করে নাই।' কিন্ত নদী যেমন অবিরাম প্রবাহিত হইয়া 
ধীরে ধীরে উহার পাড়কে ধসাইয়! ফেলে, সেইরূপ ইংরাজি 
সভ্যতার প্রভাব, অল্পে অল্পে গুড়ভাবে হিন্দুসমাজের উপর 
প্রকটিত হইতেছে। উহার জল ঠোয়াইয়া ক্ৰমশ মাটির 
ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । সমাজভিত্বির কোন এক 
টুকরা স্থলিত হইয়া যদি একবার এই স্রোতের মুখে পড়ে, 
তাহার আর নিস্তার নাই। 

আমি পূৰ্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, সমাজ ও রম এই 
উভয় জ্বইয়াই ব্ৰাহ্ম্য। সমগ্র ব্রাহ্মণা-সমাজ বর্ণভেদ প্রথার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যেক বর্ণ পরপ্রবেশরোধী ও 
গম্তীবদ্ধ। প্রত্যেক্বর্ণসমাজ ততুস্ততূতি প্রত্যেক ব্যক্তির 
হইয়া চিন্তা করে, কাঁধ্য করে; তাহার ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া 
রাখে, তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে দেয় 
না, সমস্ত স্বাধীনত' হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত" করে। 

বর্ণতেদ প্রথাই য়ুরোপীয় সভ্যতার ছ্্দামনীয় প্রতিপক্ষ! 


প্রকান্ত ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রথার উপর প্রতিদিনই 


আক্রমণ চলিতেছে ; কেন না, বিলাতী ভাবের যাহা কিছু 
হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই এই প্রথার বিরোধী। 
বর্ণভেপ্রথা, বহুকাল ধরিয়াঁ স্বীয় প্রতিরোধিনী শাক্তির ও 
জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। এই বৰ্ণভেদ্ব- 
গ্রথাই বৌদ্ধধৰ্ম্মকে ভারত হইতে বিদুরিত করে। এমন 


প্রবাসী । 


বর ভার! 


কি, এই প্রথা, এ দেশের মুসলমানের মধ খষ্টানের 
স্কদ্ধেও চাপিয়া বপিয়াছে। এই বর্ণভেদপ্রথা বিজেতা- 
দিগকেও নিরক্্র করিয়াছে, বড় বড় ধৰ্ম্মসংস্কারক যাহার! 
প্রথমে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আস্তে আস্তে 
তাহাদিগকেও আপনার দলে টানিয়া লইয়াছে। কেহ যদি 
উহাকে আঘাত করিতে উদ্ধত হয় অমনি নুইয়| পড়ে ; 
তাহার পিছনে গিয়া লুকায ও তাহাকে আত্মসাৎ কিম্বা 
বিনষ্ট কবে। বিবাহ ও আহার এই ছুই প্রধান বিষয়ের 
অনুশাসন লঙ্ঘন করা যে কি সাহসের কাঙ্জ তাহা যুরোপীয়- 
দিগের ধাবণাতেও আইসে না। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ 
যদি কোন -হীন পাত্রীর সহিত বিবাহ-বদ্ধনে আবদ্ধ হয় 
কিন্বা কোন বৈদ্ব পতিত ব্রাঙ্গণের সহিত একত্র বসিয়া আহার 
করে তাহ! হইলে তার কলঙ্কের আর সীমা থাকে না। যে 
তুঃসাহসী এই অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে তংক্ষণাঃ সমাজচ্যুত 
হয়; তাহার বৈষয়িক ও সামাজিক মানসম্তম, তাহার সুখ- 
সম্পদ, তাহার ইঞ্টদেবতা, তাহার জাতি_ সমস্তই সে হারায়।, 
কিন্তু ইহা সত্বেও এইরূপ কলম্কঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। 
এই বর্ণভেদদপ্রথা প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয় সরকারী 
শিক্ষাপ্রণালী হইতে । এখন নির্বিশেষে সকল বর্ণের লোককেই 
শিক্ষা দেওয়া হয়। পূৰ্ব্বে বিন্ধা, শাস্ত্ৰত ও কাৰ্য্যত ব্ৰাহ্ম- 
ণেরই একচেটিয়া ছিল,--ব্ৰাহ্মণের মানমধ্যাদার একটা প্রধান 
অঙ্গ ছিল। একথা সত্য, যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে তাঁহাদের 
মধ্যে এখনো অধিকাংশই ব্রাহ্মণ । অন্ত জাতির লোকেরা 
য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রতি বিমুখ ; এবং তাহার বিশেষ কারণও 
আছে। কিন্তু ইহা ত স্পষ্ট পড়িয়া আছে-_যাহা! সাধারণের 
পক্ষে তেমন সুলভ নহে এবপ উচ্চশিক্ষা প্রবর্তিত না করিয়া, 
ষাহা সাধারণের অর্থসাধ্য ও বুদ্ধির উপযোগী এরূপ প্রাথমিক 
শিক্ষা ও কেঞ্জো ধরণের শিক্ষা যদি বিভ্ৃতভাবে প্রদত্ত হইত, 
তাহা হইলে যাহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত, যাহারা ব্ৰাহ্মণ্যের 
পরিত্যক্ত উপকণ্ঠে বাস করে, সেই ভাসন্ত জনসাধারণ, 
সেই নীচ শ্রেণীর লোক, সেই ‘পারিয়া’- ভাহাদ্বের মধ্যেও - 
শিক্ষার প্রভাব পৌছিতে পারিত। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের . 
উচ্চশিক্ষা, শুধু কতকগুলি বাছা বাছা লোকর মাথাতেই 
দুই চারিটা নূতন কথা ঢুকাইয়া দিয়াছে; এবং সেই কথাগুলা 
তাহারা বেণ পরিপাঁকও করিয়াছে। সেই কথাগুলি এই £_ 


ওয় সংখ্যা |] 


বাতির বানত নাভি প্রষত্বের কঃ 
পজাতিভেদ সকলেরই জন্ত* এই কথার পরিবর্তে “প্রত্যেক 
ব্যক্তিই আপনার জন্তু 1 

অজ্ঞাতসারে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ উক্ত 
মন্ীন্যাঁয়ী অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত 
লৰ্ড বেটিস্ক কর্তৃক ১৮৩৩ খুষ্টাবোর একটি গুরুপরিণাঁমগর্ভ 
রাজবিধির ঘোষণা । কিন্তু তিনি যে উহার সমস্ত 
ভাবী পরিণাম পূৰ্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্ভব 
বলিয়া মনে হয় না। ১৮৩৩ খুষ্টাব্ধের রাঁজবিধিই ভারতের 


প্্বত্বাধিকারের ঘোষণাপত্র” কিম্বা আরো ঠিক্‌ করিয়া বলিতে - 
গেলে, উহা সাম্যনীতির সনদ । উহাতে এইরূপ ঘোষণা ' 


ক্র! হইয়াছিল যে, “ভবিষ্যতে ভারতবাসী কোন লোক, 
কিম্বা মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের ভারতবাঁসী কোন প্রজা,-- 
কি ধৰ্ম্মভেদ্ব, কি দেশভেদ, কি জাতিভেদ্র-_-এন্প কোন 
ভেদ বশতঃ কোন সরকারী উচ্চপদে কিম্বা সরকারী কোনও 
প্রকার কৰ্ম্মে নিয়োজিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবেক না।” 

আমি বেশ কল্পনা করিতে পাযি--হিন্দুদের নিকট এই 
সুসমাচার যখন প্রথম পঠিত হয়, তখন তাহাদের অবস্থা 
কিরপ হইয়াছিল; তাহারা হ করিয়া গুনিয়াছিল-_উহার 
প্রকৃত মৰ্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু একটু পরেই 
_ বুঝিল/_যে প্রকার ভেদাভেদ তাহারা মানিয়া চলে, ইংরাজ- 
সরকার সে সমস্ত তুচ্ছ করিতেছে--ভারতের অকাট্য ও 
জটিল বর্থভেবপ্রথাকে উহারা আমলে আনিতেছে না। 
সকল জাতিই সমান--এই নূতন কথা, এই অদ্ভুত কথা 
ইহার পূর্বে তাহারা কখন শুনে নাই। তাই অনেকেই 
এই সাম্যনীতির নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা 
ইহার পক্ষ অবলম্বন করিল তাহারা, অচিরাৎ ধনশালী হইয়া 
উঠিল। 

আরো একটা গুরুতর কর্থা। বংশমধ্যাঞ্নার খাতিরে 


----কাহাকে কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। 


শুধু তাহা নছে, সরকারের অধীনে কোন সামান্ত কাজ 
পাইতে হইলেও পরীক্ষা “দিতে হইবে--প্রতিযোগিতায় 
পরীক্ষা দিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা-প্রথ! 
যার পর নাই (democratic) প্রণতন্ত্মূলক | যেমন, 


সমসাময়িক ভারত । j ১৫৫ 


কাশীর রাজা লি তার কামার চিট 
জাতির লোকেরাও এখন কোন প্রদেশের জজ, ম্যাজিষ্রেট 
হইতে পারে ;_একজ্জন ব্রাহ্মণের - উপরেও হুকুম জারি 
করিতে পারে। .এ কি সহ হয়?” অবশেষে রাজ! বলিয়া 
উঠিলেন ;ঃ--"গণতান্ত্ৰিক শাসন ভারতে প্রবর্তিত কর! 
নিতাত্তই অমঙ্গত”। অসঙ্গতই হোক্‌, আর স্থসঙ্গতই হোক্‌, 
এই” শাসনপদ্ধতিই ভারতে এখন প্রচলিত হইতেছে; 
সুতরাং এই পদ্ধতির নিকট এখন বর্ণ-ভেদপ্রথাকে নতশির 
হইতেই হইবে । . 

কিন্তু ইরা এ সম্বন্ধে বেণী দূর অগ্রসর হন নাই। 
ইংরাল্সসরকার যেমন রাঁজবিধির দ্বারা দাসত্বপ্রথা রহিত 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজবিধির দ্বারা বর্ণ-ভেদপ্রথা রহিত 
করেন নাই।, হিন্দুসমাঙজ্জকে ভূমিসাৎ করা--সাম্যতন্তরের 
পদ্ধতি-অন্থুসারে সমস্ত একাকার করিয়া তোল|---এ বিষয়ে 
ইংরাজ সরকারের কোন বিশেষ প্রবন্ন ছিল ন|। ইহারা 
‘জ্ঞান-পাপী’ নহেন। তবে বর্ণ-ভেদপ্রথা সম্বন্ধে তাহারা 
যে কতকট! অজ্ঞাতসাঁরে ‘পাপ’ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই! এখন সেই ‘পাপের’ ফল ফলিতে আরম্ত হইবে। “ 

আরো দেখ, এই বর্ণভেদ প্রথা, আজিকালকার চাঁল- 
চলনের প্রতিকূল।' ইক্ষুলের বেঞ্চি গুলা অনেক সময়ে 


' বিভিন্ন বর্ণকে--বিভিন্ন জাতিকে পরম্পরের কাছাকাছি 


আনিয়া দেয়। শাস্ত্ৰীয় বিধিনিষেধের দ্বারা, হিন্দুর পূত- 
দেহে যেটুকু অনন্তল্পৃ্ত মাহাত্ম্য ছিল, তাহা সহপাঠিদ্বিগের 
দৈনন্দিন সংসর্গে, দৈনন্দিন সংস্পর্শে, দৈনন্দিন সহবাসে 
ক্রমশ হাঁস প্রাপ্ত হইতেছে; ভেদাভেৰ্বের হূৰ্লধ্য্য প্রাচীরটা 
ক্রমেই ভাঙ্জিয়! যাইতেছে! এখন হয় ত বাধ্য হইয়া অনেক 
সময় একত্র খাইতে হয়, শুইতে হয়, এক গাড়ীতে যাতায়াত , 
করিতে হয়। এখন ভ্রমণের জুবিধা হইয়াছে, সভাসমিতির 
ছড়াছড়ি হইয়াছে, ‘রাঞ্ট্ৰীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে-- 
সুতক্সং এখন পরস্পরের সহিত মেলামেশার কোন বাধা 
নাই। এখানকার স্ত্রীলোকের! যেরূপ জবগুষ্ঠনের মধ্যে 
প্রচ্ছন, এখানকার পুরুষরাও সেইরূপ কতকগুল! অদ্ধ- 
সংস্কারের দ্বারা পরম্পর-হইতে বিচ্ছিন্থ। সভ্যতার মহা দিন 
সমাগত হইলে এই ছুই পর্দ্ণই যে খসিয়া পড়িবে তাহাতে 
কেনে সন্দেহ নাই। যে সকল আচার ব্যবহারের প্রতি 


" লয়। 
‘এখন চলিয়া যাইতেছে। 


১৫ডে 


উচ্চবংশীয় লোকের বিদ্বেষ ছিল, সহমবৎমরব্যাগী প্রচলিত 
প্রথা যে সকল বিষয় নিষেধ করিয়। আসিয়াছে, এখন হয় 
ত তাহাই বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে । এখন 
ব্রাহ্মণ হীনতা স্বীকার করিয়া! হাতের কাজে-_অমের কাজে 
প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিবে ষধন 
এইরূপ কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া মনে 
করিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখনকার কালের গতি 
কোন দিকে, ইহার দ্বারা তাঁহার আভাস পাওয়া যাইবে। 
শব স্পর্শ করা একটা অপবিত্র কাঁজ। পুর্বে এদেশে এই 
কাজটা কতকগুলা ঘ্বণিতজাতির একচেটিয়| ছিল। কিন্ত 
শবচ্ছেদ ব্যতীত চিকিৎসাসন্ব্থীয় কোন শিক্ষাই হইতে 
পারে না; চিকিৎসাবিগ্ারু পরীক্ষায় প্রণংসাপত্রও পাওয়া 
যায় না। যেহিন্দু ছাত্র, পবচ্ছেদের টেবিলের উপর, শব- 
দেহে প্রথম ছুরী চালনা করে, সে অশ্ৰুতপুৰ্ব সাহসের 
পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আঞ্জকাল ইহাকে 
সাহসেব কাজ বলিয়া কে মনে করে? এইবপে, একে একে 
বর্ণবিশেষের একচেটিয়! চলিয়া যাইতেছে । এখনকার, 
হিন্দুসমাজ প্রথমে একটুকরা জমিরও দখল ছাড়িতে চাহে 
না, পরে একটু একটু করিয়া পিছু হটিতে থাকে, এবং 
যখন কিছুতেই পারিয়া উঠে না, তখন ধীরগস্ভীরভাবে 
দখল ছাড়িয়া দেয়। 

এদেশে আর্থিক অবস্থারও অনেকটা পরিবর্তন থটয়াছে। 
হঠাৎন্বাব, ধনশালী ব্যক্তি, কুঠিওয়ালা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী 
এই সব লোক বড় বড় সহরে (যেখানে তাহাদের কুলের 
খবর বড় একটা কেহ জানে ন! ) সহজেই পদমর্যাদা লাভ 
করিয়া থাকে। আবার, ব্ৰাহ্মণ পঁপ্তিতকে প্রভূত অর্থদান 
করিয়াও কখন কখন তাহারা এই পদ্মমধ্যাদাকে বৈধ কবিয়া 
বেণেদের উপর লোক্রের যে দ্বণ! ছিল তাহা ক্রমশই 
অন্ততঃ যখন তাহারা খুব 
ধনশালী হইয়া উঠে, ও ধনের সদ্ব্যবহার করে, তখন 
লোকে তাহাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনে ক্রটি করে না। 
বস্তুতঃ, উচ্চ বর্ণের লোকেরা আজকাল বণিক্বৃত্তি ও 
শিল্পকৰ্ম্মকে ততটা দ্বার চক্ষে দেখে না। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, হাতের কাজ ও কায়িক শ্রমের কাজ এখন আর 
হীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে সব ব্যবসায় জ্ঞানবিজ্ঞান- 


প্রবাসী | 


[য় ভান 


EE বর্ণভেদ প্রথার সহিত তাহাদের বড় একটা বিরোধ 
নাই। এক্‌জন ব্রাহ্মণ এখন ইচ্ছ! করিলে ফোটো-চিত্রকরের 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। এ ব্যবসায়টা হিন্দু 
শাস্ত্ের নিকট অপরিচিত ছিল, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্ৰে ইহার 
কোন নিষেধ নাই! অতএব, হাতের কাজের বিরুদ্ধে 
যে অন্ধ সংস্কার ছিল তাহা ক্রমেই অন্তৰ্হিত হইতেছে। 
বিলাতীভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ এখন সুখসুবিধার মধ্যাদা 
বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুনি খাষির বংশধরের! এখন 
খুব মৃহ্ম্বরে__টেলিফোনের বন্দনা -গাঁন এবং পা্নিরা 
উচ্চকঞ্টে ধনের জয়গান করিতেছে। “একজন পারি 
তাহার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবীর মধ্যে 
কোন্‌ জাতি সর্ধশ্রে্ঠ; দুইজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল: 
“মাঞ্চিন দেশ!” 

ইংরাজ-শাসনে, লোকের অবস্থা-বিপর্ধযয়ও ঘটিয়াছে। 
ষেসকল লোক, বহুশতাব্দী হইতে অগ্ঠান্ত বর্ণের ঘৃণার 
পাত্র হইয়|--পদদলিত হইয়া জীবনযাপন করিতেছিল-_ 
যাহাদের না ছিল ধৰ্ম্ম, না ছিল শাস্ত্ৰ সেই সব পারিয়ারা 
এখন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। আর যাই হোক্‌, এই 
সকল পারিয়া কতক গুলা অন্ধ সংস্কার হইতে বজ্জিত ছিল; 
তাই শ্রমশিল্পের উদ্ভোগীগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। 
তাহারাই এখন এই সব নূতন শিল্প-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

এই বৰ্ণভ্দেপ্রথা যেমন একদিকে মাটি কামড়াইয়! 
পড়িয়া থাকে, সেইরূপ আবার সময়বিশেষে নুইয়াও পড়ে; 
কখন অপরাধী ব্যক্তিকে নিৰ্য়ভাবে সমাজচ্যুত করে, কথন 
বা আদর দেখাইয়া প্রশ্রয় দেয়; -এইরপ নানা উপায়ে 
আপনাকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছে * * * সমাজ- 
চ্যুতির দ্ব্ডাজ্ঞা প্রত্যাহাৰ্যুয। বহুপুরাকালে ব্রাহ্মণ-পুরোছিত- 
ন্দগের উর্কার-কল্পনা-শক্তি, অপরাধীকে সমাজে পুনগ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত একটা ফলদ্বায়ক ও সহজ অনুষ্ঠানপদ্ধতি 


উদ্ভাবন করিয়াছিল। কোন কোন প্রদেশে ‘কালাপানি’ _ 


পার হওয়| এতই গুরুতর অপরাধ, যে তাহার জন্ত অপরাধীকে 


ক্মাতিচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু, তথাপি এ মৃস্বন্ধে ব্রাহ্মণ-. 


পণ্ডিতদের সহিত একটা রফানিম্পত্তিও হইতে পারে। 
সমাজের অনুগত বিনীত বিদেশযাত্ৰী--ষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 


। 


খ, 
ত পলাল |; 





ভারয় পক্ষীর গান । টি 
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-তাহা হইলে তাহাদের পতিত "হইতে হয়। 


ওয় সংখ্যা ।] 


আবার সমাজে প্রবেশ করিতে চাহে তাহাকে শুধু 
কতকগুলি বৈধকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবনতি স্বীকার 
করিতে হয় সাত্র। অতিনুশ্ব অলৌকিকগুণযুক্ত একটি 
বটকা--যাঁহাতে পঞ্চগব্যের সাবাংশ আছে---সেই বটিকাটি 
গলাধঃকরণ করিতে হয়। তাহার পর, পুরোহিতের কর- 
কমলে কিঞ্চিৎ বক্ষিণাবর্ষণ। এই সম্মান প্রদর্শনে ও দক্ষিণা- 
দানে সমাজ পরিতুষ্ট। . 

অতএব রেখ, এই বর্ণভেদেব সমাজ, কি তুচ্ছ মূল্যেই 
আপনার অধিকার ছাড়িয়া দেয়, এবং এক্ষণে যাহা নাম- 
মাত্ৰে পর্যবসিত শুধু সেই কৰ্তৃত্টুকু বজায় রাখিবার জন্তই 
তাহার প্ৰাণপণ চেষ্টা! ইহা সত্বেও এখনো উহা! দৃঢ়রূপে 
দণ্ডায়মান । অনেক সময়, বর্ণগত ভেদাভেদ জাতিগত 
ভেদাভেদের উপর নির্ভর কবে! এদেশে, জাতির মুল 
সোপান হইতে কতকগুগা ছোট-ছোট শাখা-সোপান নিঃস্থত 
হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া! যায়। কৃতবিদ্য যুরোগীয় ও 
মধা-আফ্রিকার কাফ্রির মধ্যে যে ব্যবধান, এখানকার 
কাশ্মীরী পণ্ডিত ও অনাধ্য ভীলের মধ্যে সেই ব্যবধান। 
তাহার কারণ, আজিও বর্ণভে প্রথা, স্বকীয় প্রভাবপ্ৰতিপত্তি 
কতকটা বজায় রাখিয়(ছে, বৈধক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছে, শাস্ত্রের মুখ্য অনুশাঁসনগুলি পালন করিতেছে। 
অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল; ছুই একটা যাহাও 
ঘটে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। আজকাল 
বিভিন্ন জাতীয় লোকের একত্র ভোজন কতকট! সহিয়া 
যাইতেছে। পার্শি, মুসলমান; য্ুরোপীয়দিগের সহিত হিন্দুরা 
এক টেবিলে বসিষা আহার করিতেছে, ইহা ত প্রায়ই দেখা 
বায়। কিন্তু যদি কেহ বিধবা বিবাহ করে, কিংবা. নিকৃষ্ট 
বর্ণের কোন রমণীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, 
লুঁহোরের 
মন্ত্রণা-সভা (১৯০০) এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন,_. 
যাহাদের মধ্যে একত্র আহারের চলন *মাছে, সেই 
মধ্যে বিবাহ এখনই 
চলিতে আরম্ভ হউক। এই প্রস্তাবটী কি সমাজ-বিপ্লব- 
কর প্রস্তাব ?= কখনই ন1।* জাতিভেদের মূল-ভাবের সহিত 
ইহার বেশ প্রক্য আছে। মন্ত্রা-সভা এইরূপ যে পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহ।ও পুর্ব হইতে অনেক আটঘাট বীধিয়া। 


৬ 


সমসাময়িক ভারত। 


১৫৭ 


সভা পূৰ্ব্ব হইতেই কালীর পঞ্জিতদিগের বিধান সংগ্রহ 
করিয়া 'রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতর| বলিয়াছেন, ইহা শাস্্র- 
বিকদ্ধ নহে। 

পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার পদ্ধতি রহিত হইলেও 
আমাদের ধর্ম যেমন মরে নাই, -প্রত্যুত রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন আকারে বহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ বর্ণ- 
ভেদ্বের ভাবটি যাহা অনেক সময়ে ভিন্নজাতীয় লোকের 
জাতিগত স্বাভাবিক সংস্কার বই আর কিছুই নহে__ 
সেই ভাবট হিন্দু নব্যস্প্রদায়ের মধ্যে এখনও রহিয়! 
গিয়াছে। যেকোন হিন্দুর সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় 
হইয়াছে, প্রথমেই সে এই বলিয়া কথা আরম্ত করে, "আমি 
ব্রাহ্মণ”__ আমি যে ভাবে বলি--“আমি ফরাসী ।” 

এই জাতিভেদ প্রথা যদি শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে, ইংরাজ-শাসন ইহার উপর 
খুব একটা আঘাত করিতে পারিত। কিন্তু ইহা! প্ৰধানতঃ 
সামাজিক বাবস্থা, ধৰ্ম্মমূলক ব্যবস্থা, দেশ-বিশেষের জাতীয় 
ব্যবস্থা। ইহাই উহার প্রতিরোধিনী শক্তির নিগূঢ় রহন্ত। 
যে দিন ফরাসী অভিজাতবর্ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা 
হারাইল, সেই দিন হইতেই তাহাদের অধঃপতন আরম্ভ 
হয়। কিন্তু তবু তাহারা একটা বিশেষ শ্রেণীকপে আমাদের * 
সমান্লের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । তাহাদের জীবন যাপনের 
একটা বিশেষ ধরণ আছে, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ 
মতামত আছে, কতকগুলি বিশেষ অন্ধসংস্কার *আছে। 
ছোট লোক হইয়াও যাহারা বড় লোকের ভাণ করে, সেই 
$০০০ ও পুরাতববেত্বার চুক্ষে, এই অগ্ভিজাতবর্গই পুরাতন 
জিনিসের- মৃত জিনিসের একমাত্র রক্ষক। আমাদের 
আগ্িজাত্যের মত এই জাতিভেদপ্রথারও কঠিন প্রা 
উহা! মরিয়াও মরে না। আমাদের অভিজাতবর্গের বর্তমান 
অবস্থা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে 
এখালকার জাতিভেদপ্রথারও কতকগুল! ডাল মরিয়া 
গিয়াছে। গ্রীক্মগ্রধান দেশের কোন কোন গাছের মত 
ইহারও ছায়া বিষময়। বর্তমান যুগের সহিত এই প্রথার 
খাপ্‌ খায় না। ইহা দেশের আৰ্থি্‌ শ্ৰীবৃদ্ধির অস্তরায়,_ 
ইহা সামাজিক উন্নতির" প্রতিবন্ধক যেরূপ গুরুভার 
বন্মাবরণে ইহা সমাজ-দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে 


১৫৮ 


তাহাতে সমাজের চলৎশক্তি, সমাজের স্বাধীনতা, সমজের 
ব্যক্তিগত চেষ্টা সমস্তই রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই, 
_ জ্ঞাতসারেই হউক বা অঞ্ঞ।তসারেই/হউক-__সমস্ত সংস্কার- 
কাৰ্য্য--সমস্ত পরিবর্তন আজকাল ইহারই বিকদ্ধে নিয়োজিত। 
এখনও উহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমান চলিতেছে, কিন্তু সমাজের 
বিশিষ্ট লোকেরাও এই সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝে না, 
কিংবা উহার উপর, তাহাদের তেমন বিশ্বাসও নহি। 
দিন দিন এই সকল অনুষ্ঠানের সার্থকতা চণিয়া যাইতেছে 
এবং উহার মন্ত্রাদি এখন কতকগুলা! দুর্বোধ্য অক্ষর মাতে 
পর্যবসিত হইয়াছে। যে সকল, আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস 
বশতঃ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের তাৎপধ্য 
ও উদ্দেশ্য এখন বিলুপ্ত প্রায় । তাই সমাহচ্যুতির দণ্ডকেও 
লোকে এখন সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। _ 

কোন একটা ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত, এ দেশে সমাজ- 
সংস্কারের কোন অনুষ্ঠানই সফলতা লাভ করিতে পারে 
না। এই ব্ৰাহ্মণ্যক ভারতে, সামাজিক সমস্তা মাত্রই 
ধর্মের সমস্তা। নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকার্্যে 
সফলতা লাভ করিতে হইলে একটা ধর্ম্জাগৃতির আবশ্যক 
--কিংব! একটা ধৰ্ম্মবিপ্লবের আবশ্যক । এখানকার লোকেরা 
সাধু সন্ন্যাসী ও পবুজ্রুগৃশ্দিগের কথা ভিন্ন আর কারও 
কথা. বড় একটা গ্রাহ্‌ করে না। জনসাধারণের পর 
নূতন কোন আচার অনুষ্ঠানের, নূতন কোন পুজা- 
পদ্ধতির কিংবা জাদুমন্ত্রদ্রির যেকপ প্রভাব এমন আর 
কিছুরই নহে। সম্প্রতি, যেখানে কতকগুল| আদিমবাসী 
“বুনো” বসতি সেই গ্রাম-কে-গ্ম সুরার ব্যবহার ছাড়িয়া 
দিয়াছে । যিনি এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছেন 
তিনি সেই পরিব্রাজক তত্বদ্রশী জাছুকর শ্রেণীর লোক 
যাহারা জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্ৰমণ করিয়া বেড়ায়, যাহাদের দেহ 
ভস্মাচ্ছাদিত, যাহাঁদের কেশ জটাবদ্ধ, যাহাদের দৃষ্টি বিচি | 
ইনি একজন সামান্ত সন্ন্যাসী মাত্র। 

ব্রাহ্মসমাজ ও আখধ্যসমাজ, এই দুই সমসাময়িক সম্প্রদায় 
যাহাবা সাহসপূৰ্ব্বক সমাজসংস্কারকার্যে অগ্রসর হইয়াছে 
এবং যাহারা নব-হিন্লুক্লমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক্দিগকে 
আপনার দলভুক্ত করিয়া লইয়াঁছে--এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অকপট' মৌপিকতার অভাব নাই-_গভীর ধৰ্ম্মভাবের 


প্রবাসী | 


[ভাদ 


অভাব নাই। ব্ৰাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন 
রায় কোন ধৰ্ম্মবিশেষের ঈশ্বরপ্রেরিত *পয়গন্বর” ছিলেন 
না। তিনি শুধু মনে করিয়াছিলেন বৌদ্ধ, ইস্লাম, 
খৃষ্টীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ধৰ্ম্ম হইতে পৌরাণিক অংশ ও বাহ 
ক্রিয়াকাও বাদ দিয়া যদি উহাদের সারাংশ গ্রহণ করা যায়, 
তাহা হইলে একটা মানবসাধারণ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বৃথা প্রয়াস! ইহাকে একটা 


, বিশেষ ধর্মমত ন৷ বলিয়া, সৰ্ব্বধৰ্ম্মসমন্বয়ের একটা পন্থা- 


বিশেষ কিংবা বিভিন্ন ধৰ্ম্মভাবের একট! অন্দর সঙ্কলন 
বলা যাইতে পারে মাত্র_যাহা স্বাধীনচেতা উদারমতাবলব্বী = 
ব্যক্তিদিগেরই উপযোগী। বস্তুতঃ রামমোহন রাঁয় বিশেষ- 
রূপে সমাজসংস্কারৈই ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহারই প্রযত্ে 
সতীদাহপ্রথা রহিত হয়। তাহার ভক্ত ও শিষ্যগণের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত কেশবচন্দ্ৰ সমাজসুংক্কারক্ষেত্রে 
সৰ্বপ্ৰথমে পদক্ষেপ করেন। কেশবচন্ত্র উপবীত রহিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রভৃতি সংস্কার- 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, জাতিভেদের সকল বন্ধনই 
তিনি, ছিন্ন করিয়াছিলেন! তাহারই প্রযত্বে, বিবাহের 
বৈধবয়সের সীমা বর্ধিত হয় এবং বিবাহে কন্তার সন্মতি- 
গ্রহণপ্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯০০এর সামাজিক মন্ত্ৰণা- 
সভায়, সভাপতি মহাশয় এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, 
এ দেশে যাহা কিছু সমাঁজসংস্কার হইয়াছে তাহা ব্ৰাহ্মসমাজ 
ও আধ্যসমাজের প্ররোচনায় ও সহকারিতায়। ইহাদের 
শাখা-সমাজ দেশময় পরিব্যাপ্তা ইহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট 
মত আছে, সেই সকল মত উহারা পুস্তিকাদিতে প্রকাশ 
করে, এবং প্রচারের জন্ত লোকও স্থানে স্থানে প্রেরণ 
করে। এইরপে কতকগুলি উদ্বারভাবের মত উহারা 
দেশময়, প্রচার করিয়াছে । পরিশেষে তাহাদের সমস্ত 
কার্য সামাজিক মন্ত্রণ-সভায় কেন্দ্রীভূত হয়। প্রতি বৎসর = 
খুষ্টমাসের সময় এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই 
অবিরাম প্রচার কার্য্যের ফলে, খুব গোঁড়া লোকদের মধ্যেও . 
আজকাল পরমধর্মী-সহিষ্তা ও উদারতার ভাব প্রবেশ 
করিয়াছে। “পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র গৌড় ব্ৰহ্মণেরাও এই, 


, গূঢ় রহস্তময় প্রভাবের বশবর্তী হইতে আস্ত করিয়াছে 


ব্ৰাহ্মসমাজ ও “আধ্য-সমাজ জাতিচ্যুত ব্যক্তিদিগকে 


ওযু সংখ্যা । ] 
সাদরে গ্রহণ করে। এই সব উচ্চশ্রেণীর “পারিয়া” ধৰ্ম্ম 
ও সমাজের সংস্কারক, রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি, বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সমস্ত ছাত্ৰ--যাহার| ইংরাজিতে সুপিক্ষিত-_ ইহাদের দ্বারাই 
এই নূতন সমাজ সংগঠিত। ইহারাই নব্যভারতের দল। 
জাতিচ্যুতি দণ্ডকে ইহারা গ্রাহের মধ্যে আনে না। 
উহাদের মধ্যে একজন আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন £__ 
“বিলাত হইতে যখন ফিরিয়া আসি, ব্রাঙ্গণ-পুরোহিতেরা 
আবার আমাকে পাক্ড়ীও করিবার চেষ্টায় ছিল। প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে আবার আমি সমাজে গৃহীত হইব__এইরূপ তাহাবা 
আমকে আশ্বাস দিল। কিন্তু আমি তাহাদের প্রস্তাবে 
সন্মত হইলাম না। কেন না, তাহা হইলে আমাকে সেই 
কদধ্য পঞ্চগব্য গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আমার 
আত্মীয় বন্ধুগণ প্রথম প্রথম কুষ্ঠব্যাধিগ্রন্তের মত আমা 
হইতে তঙ্কাতে থাকিতেন, পরে আবার তাঁহারা সকলেই 
আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন।” যিনি আমাকে এই 
সব কথা বল্য়াছিলেন, তিনি সমসাময়িক ভারতের একজন 
রাষ্ট্র-নৈতিক দলপতি । ‘তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক । 
তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের কোন কালেজে বিদ্া শিক্ষা 
করিয়া, পনে ইংলণ্ডে গিয়া সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। 
তাহার বিস্াবুদ্ধি ও তাহার উদ্তম চেষ্টার বলেই তিনি 
এখন একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার জন্তু বিলাতের 
(dem০cracy ) গণতত্ত্র্লের নিকটেও তিনি কিয়ৎ- 
পরিমাণে খনী। তিনি তাহার জাতিকুল একেবারেই 
বিসৰ্জ্জন দিয়াহেন,_-আর তাহার গণ্ভীর মধ্যে তিনি 

করিতে ইচ্ছুক্ক নহেন। 


সর্ব গ্রথমে যাহারা হিন্দুয়ানী ত্যাগ করে তাহারা অপর , 


* পক্ষ-কৃত অত্যাচারের উত্তর-স্কত্ূপ পাণ্টা অত্যাচার আরম্ভ 
করিয়াছিল। বদ্ধনমুক্ত *নব্যসষ্ট্রাদায়, সেই সব, স্বেচ্ছা- 
চারীর দল, স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্তু গোঁড়া 
হিন্দুদের সম্থুখেই গোমাংস ভক্ষণ করিতে লগিল। ঘোর 
কৃষ্ণবৰ্ণে অঙ্কত সেকালের নব্যসম্প্রদায়ের একটা চিত্র 
দেখ; _-ইরাজী শিক্ষার জন্ত যাহারা গর্বিত সেই হিন্দু যুবকেরা 
প্রায়ই ঘোর, মস্তপায়ী, প্ষৌ-খাদক ও কন্ুট মাংসভোজী। 
তাহার! জল না মিশাইয়া খাঁটি মন্তপান করিত, এবং 
তাহাদের কোন অন্ধ সংস্কার নাই-*্তাহার সুশিক্ষা লাভ 


সমসাময়িক ভারত | ১৫৯ 


করিয়াছে--ইহাই জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করবার জন্তু 
প্রকান্তভাবে নিষিদ্ধমাংস ভোজন করিত। কেহ কেহ 
মনে করে, অতিরিক্ত মদ্তপান, নিষিদ্ধ মাংস ভোজন-_ 
ইংরাজি শিক্ষারই অপরিহাধ্য ফল, কিন্তু তখনকার নব্য- 
ভারত মনে করিত, এঁকপ পানভোঙ্জনেই প্রকৃত শিক্ষার 
পরিচয়__সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে এই পানভোজনই 
যথেষ্ট * * * তখনকার নব্যভারতের মতে, স্ত্রীলোকদিগকে 
অস্তঃপুরে বন্ধ করিয়া রাখা যারপরনাই অসঙ্গত। লোঁক- 
সমাজে রমণী উপস্থিত থাকিলে, সমাজের শোভাবৃদ্ধি হয়--- 
একটা আকর্ষণ থাকে । পেরিক্লিসের সময়কার গ্রীকযুবক- 
দিগের স্তায় তখনকার নব্যভীরতও আশ্পেশিয়া (Aspasiaর) 
সংসৰ্গ অন্বেষণ করিত--যদিও গ্রাকদেশেব মত এখানকার 
আস্পেশিয়। তেমন বিদ্ধীও ছিল না-_গুণবতীও ছিল না । 
* * তখনকার নব্যভারত এই কথা বারম্বার বলিত যে, নৈতিক 
সাহস পাশ্চাত্য শিক্ষারই অবশ্তস্তাবী ফল। কিন্তু এই 
নৈতিক সাহস ক্রমে আততায়ীর ভাব ধারণ করিল। 
একদিন, কতকগুলি হিন্দুযুবক, গোমাংস শুধু 'প্রকাশ্যরূপে 
আহার করিয়াই সন্ত হইল না,_যেখানে কতকগুলি 
প্রাচীনতত্ত্রের হিন্দু বাস করিত তাহাদের বাড়ীর প্রাচীরের 
উপর দিয়া, গরুর হাড় ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল, আর * 
“গ্বন্মাংস*! "গোমাংস! করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
যিনি আমাকে এই সব কথা বলিতেছিলেন সেই রক্ষণশীল 
হিন্দু শেষে এই বলিয়া উপসংহার কবিলেন)* “ইহাই 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল*। তোমাদের কি ম্মরণ হয় না, 
আমাদের দেশের পাদ্রিবিদ্বেষীর দল গ্রকবার কোন “পুণ্য 
শুক্রবারে” 9৪.52£০ নামক মাংস-পিঠা প্রকাশ্তভাবে আহার 
করিয়া কি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিল? কিন্তু আমি, 
লক্ষ্য করিয়াছি, "আজকালের নব্য সম্প্ৰদায় এবিষয়ে একটু 
সতর্ক হইয়া, চলে। বোম্বাই হইতে লাহোর পৰ্য্যন্ত যে 
স্কন্ধ কংগ্রেস-প্রতিনিধির সহিত আমি রেলগাড়ীতে একত্র 
ভ্রমণ করিয়াছি, তাহারা তাহাদের ভৃত্যদ্বের নিকটে গোপন 
করিয়া রেলওয়ে ভোঙ্গনাগারের শ্নেচ্ছ-পরিবেশিত রাধা-মাংস 
ভোজন করিত। এই সব সরলচিত্াকের নিকট অপদস্থ 
হইবার ভয়েই এইরূপ কর্নিত। 

এতক্ষণ আমি হিন্দুদের কথাই বলিয়াছি; কেন না, 
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সর্বাপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু এই সব 
সুসভ্য আধুনিকভাবাপন্ন এসিয়ার লোক--যাহারা ইংরাজিতে 
চিন্তা করে, যাহারা ইংরাজি ধরণে জীবন যাপন করে, 
যাহারা দোলনা-কেদারায় আপনাদের গৃহ সজ্জিত করে, 
যাহারা পবীফ, ষ্টিক্‌” আহার করে, যাহারা সর্বপ্রকার 
ইংরাজী খেলায় আমোদ - পায়, যাহারা শরীর ধোল্াই 


করিবার অন্ত লণ্ডনে যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনেক 


পার্সি ও কতকগুলি মুসলমানও আছে। বোম্বাই নগরে 
জজ্‌ ভৈয়াবজীর বাড়ীতে আমি একবার খুব মিশ্রধরণের মজ্লিস 
দেখিয়াছিলাম। প্রবাসী রাজারা সেখানে প্রটেষ্টান্ট বিশপদের 
সহিত রোমান ক্যাথলিক বিশপের| পার্শি পুরোহিতদের সহিত 
মুসলমান মৌলবীদের সহিত ঘেঁসার্ঘেসি করিতেছে, মেশামিশি 
করিতেছে । এইসব বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সত্যতার, 
বিভিন্ন হীচের লোক এক টেবিলের সন্মুখে বসিয়া আছে 
অথচ কেহই তাহাতে বিস্মিত কিম্বা বিরক্ত নহে। আমি 
একথা বলিতেছি না, সকল পার্সি সকল মুসলমানই হিন্দু- 
দিগের সহিত ভ্রাত্বন্ধনে আবদ্ধ! আমি এখানে ইতর 
সাধারণের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে সকল পাৰি, 
যে সকল মুসলমান, হিন্দুদের স্যায়, ইংরাজি বিশ্ববিস্তালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত কিংবা 
বর্ণগত কোন অন্ষসংস্কার নাই। “প্রত্যেক আংশিক সমাজ, 
বৃহৎ সমাজ হইতে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।” এই 
কারণে্বর্ণভেদের ভাব যে পরিমাণে কমে, সেই পরিমাণে 
জাতীয়ভাব বিস্তারের সুবিধা হয়। রাঠরীয় মহাঁসভায় পার্সি 
মেথ! বলিয়াছিলেন £* "সাধারণ ভ্রাতৃভাবে হৃদয় আর্দ্র হইলে 
তবেই পাসি ভাল পাসি হইতে পারে, মুসলমান ভাল 
মুসলমান হইতে পারে, হিন্দু ভাল হিন্দু হইতে পারে” ইহা 


কি লক্ষ্য করিতেছ না, ধেখানে দেশগ্রীতি বলিয়া কোন 


ভাবই ছিল না, কেনি শব্দই ছিল না, সেই পুরাতন ভারত- 
ভূমিতে এইবার দেশগ্রীতি জাগিয়াছে ? ৰ 


* শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর! 
2 


চক্ষুদান | 


, ধীর সন্ধা ধীরে এল নেমে; 


গৃহে মোর প্রদীপ ছলিল। 

অতি ছি ক্ষুদ্ৰ আলো রেখা 
মৃদু উজলিল। 

না চাহিতে, গৃহলক্ষ্ম আসি, 
হাঁসিয়া সুধায়, 

পানীয় কি খান্ত কি লাগিবে 
সোণালী সন্ধ্যায় ?” 

বলিলাম,_-থাস্ত নাহি চাই 

,* এ শুভ সময়ে, 

যদি পার, সুগন্ধি পানীয় . 

_ এস সখী, লয়ে । 

নির্মল, রঙ্গিল হবে তাহা 
গরম, সরস, 

স্নিগ্ধ খুসি নিয়ে আসে যাহে 
শ্রান্তি করি বণ |; 


ধীরে হেসে, আজ্ঞা লয়ে শিরে, 
চলে গেলা! প্রিয়া ; 

--কি সুন্দর মন্থর গমন ! 
রূহিনু চাহিয়া ! 
* Ly ক 

ম্লান মুখে, ধুম-উদগারিত, 
পূৰ্ণপাত্ৰ নিয়ে পদ্মহাতে, 

নত মুখে দীড়াইলা প্রিয়া 
আমাৰ সাক্ষাতে । 

বুঝিলাম, কোন বেদনায় 
ব্যথতা প্ৰেয়সী। 

এমুগ্ধ আমি, লুব্ধ নেত্ৰে চেয়ে 

রহিলাম বসি! 

চাহিতেই মোর পানে, তার 
নয়ন ঝরিলঃ 

জল ভরা পুষ্প ছটা ষেন 
বাতাসে নড়িল! 


ওযু সংখ্যা । ] 


কহিলাম, “কি করিলে ! ‘চা’য়ে 


অশ্রু মিশাইলে ? 

এত যত্বে করে আহরণ, - 
মাটী করে দিলে? = 

সে কহিল, ‘কত হতভাগ্য 
তীব্র যাঁতনায়, 

কত অশ্রু" কত তপ্তরক্ত 
ক্ষিপ্ত বেদনায় 


_ঢালিয়াছে, আছে মাথা তাহা 1 


প্রাণেশ আমার, 

শুধু এক বিন্দু দীন অশ্ৰু 
সমবেদনার, 

মিশাইয়া দিলাম যতনে ; 
ওগোঁ প্ৰাণনাথ, 

পান করে, প্রাণে প্রাণে লহ 
জীবস্ত আস্বাদ ৷’ 

_ স্তৰ হয়ে,শুনিলাম বাণী; 
অমূল্য ইঙ্গিতে 
গলিল পাষাণ; অশ্রু এল, 
দ্রীন-জীর্ণ-চিতে 
তীত্র ব্যথা ছাইল নিমেষে 
দেখিনু প্রত্যক্ষ, 
জীর্ণ, রুগ্ন, ক্ষুধিত কঙ্কাল 
কত লক্ষ লক্ষ 
বেদনায় যাতনাষ আহা, 

ভূমে ঢলে পড়ে ; 


সেই পৃষ্ঠে বেল্াঘাতীত্তাহে | 


রক্ত নাহি ঝরে, 
শুধু ফেটে শুষ্ক অস্থি জাগে ; 
শত কষ্টে তুলি, 
সেই দীর্ঘ হাড়ময় কর 
নাড়িছে পুটুলি ! 
শিহুরিল আন্দোলিত, হিয়া ৷ 
বাঁড়াইয়া কর, 
লইলাম পুর্ণ পাত্ৰ খানি। * 
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বক্ষের উপর 
ধবিনু ছ্বাপিয়া, তারপর 
শিরে ছোঁয়াইয়া, 
টেবিলে রাখিঙ্ণু ৷---শুভ সন্ধ্যা 
উঠিল ফুটিয়া, 
নিৰ্ম্মল বেদনা ভরা সুখে; 
বাঙ্গালীর প্রাণ 
বারে বারে কাতরে কাদিল, 
কোথা ভগবান! 
ল্রীঅনাথবন্ধু সেন। 


মাতৃপুজায় বলি। 


বলিদান ভিন্ন কখন কোনও পুজা সম্পূর্ণ হয় না। নেবীর 
পূজায় বলিদানের আবগ্তকতা আছে। মাতৃভূমির পুজাতেও 
যে বলিদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা সকলেই বুঝিয়া ছিলেন। 
আমরাও বুবিয়াছিল|ম। 

বিগত ৯ই মে, বৃহস্পতিবার বেল! দুইটার সময় পঞ্জ বের 
রাজধানী লাহোর নগরে মাতৃপূজার প্রথম ও প্রধান ববলি- 
দান হইয়া গিয়াছে। এক একটা দেবীর পুজায় শত নহম্র 
বলিদান্ব হইয়া থাকে; আমাদের মাতৃপুজায় যে কত বনিদান 
হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। 

পঞ্জাব-কেশরী লাল! লাজপত রায় মাতৃপুজার প্রৎম্ছলি। 
যদিও লাজপৎ রায়ের অনেক মতের সহিত আমাদের মত 
মিলিত না, তাহা হইলেও) তাহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র 
স্বদেশ-প্রেম, অদ্ভুত আত্মত্যাগ, বিস্তা, বুদ্ধি ও বাপ্সিতাঁয় 
আমরা মুগ্ধ ছিলাম। লাঁজপৎ রায় যথার্থ ই মাতৃভক্ত স্তন 
ছিলেন। তাহার * কাধ্যপ্রণালী* আমরা অনুমোদন না 
করিলেও, তাহার হৃদয়ের আমরা প্রশংসা করিতাম। এরূপ 
অকপট, স্বদেশানুৱাগ ও তেজন্থিতা আমর! আর কোথায় 
দেখিতে পাইব? ৰ 

কোন্‌ অপরাধে লাঁজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশ 
হইতে নির্বাসিত হইলেন, তাহা আম্ু জানি না। জানি 
না বলিয়াই লাজপত রায়ের রই মহাবিপদে আমাদের হৃদ 
স্বতঃই ব্যথিত হইতেছে; স্বতঃই আমাদের চক্ষু বাম্পসবাকুল 


১৬২ 
হইতেছে এবং স্বতঃই তাহার বৃদ্ধ পিতা, পুত্র ও পরিবার- 
বর্ণের জন্ত আমাদের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। 
লাজপত রায় এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন যে, 
পঞ্জাবের আদালতে তাহার বিচার হইল না এবং লাজৱপৎ 
রায়কেও আত্মসমর্থনের অবসর দেওয়া হইল না! 

গুজব এই যে--আর এই গুজবটি পঞ্জাবরাসী 
ভারতমাতার কতিপয় কুসস্তান এখন রটাইতে সাহস 
করিয়াছেন- গুজব এই যে, লাঁজপৎ রায় পঞ্জাবে একটা 
মহান্‌ ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার অধীনে না 
কি সহজ সহস্র লোক ছিল।, বৃটিশ রাজশক্তিকে খবর্বাকৃত 
করাই এই ষড়যন্ত্রের না কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিগত 
১*ই মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ 
হইয়াছে। এ তারিখে লাঁজপৎ বায় সদলবলে না কি 
লাহোরের কেল্লা আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিরাছিলেন। 
সেই কারণেই ন! কি পঞ্জাবের ছোটলাটি ইবেটুশন্‌ বাহাদুর 
ব্ড়লাটকে তারযোগে ইতিকর্তব্য. জিজ্ঞাসা করেন; এবং 
বড়লাট বাহাদুর ভারত-সচিব মর্লি সাহেবকে এ সম্বন্ধ 
উপদেশ জিজ্ঞাসা করেন, এবং মর্জি সাহেব লাজপত রায় ও 
তাঁহার শিষ্য সর্দার অজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশাস্ত- 
রিত করিবার আদেশ প্রদান করেন! জানি না, এই গুজবের 

মূলে কোনও সত্য আছে কি না) কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 
_ এই যে, ইহার মূলে বিনুমাত্র সত্য নাই। যাহারা এখন 
এই গুজব রটাইতেছেন, তাহার! ইতঃপূৰ্ব্বে তাহা রটাইতে 
সাহস করেন নীই। করিলে, লাজপৎ রায়, আদালতেই 
হউক, আর যে র্নপেই হউক, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্তু অবসর 
পাইতেন। কি কারণে, বিনা বিচারে লাজপত রায়ের 
নিৰ্বাসন দণ্ড হইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট না জানাইলে, আমাদের 
জানিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই। * 

বৃটিশ রাজ্যের আইন এই প্রকার যে, বিনা বিচারে 


কোনও বৃটিশ প্রজার দণ্ড হইবে না । তবে লাজপঞ্জ রায়ের . 


এইরূপ দণ্ড, হইল কেন? ১৮১৮ সালের একটি আইন 
আছে, তাহাতে বড়লাঁটকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
যে, কোনও ব্যক্তি বুটিশ মিত্র রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ, অথবা 
বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে অশান্তি বাঁ বিদ্ৰোহ ঘটাইলে, বড়লাট 
বিনা বিচারে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দেশাস্তরিত 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ | 
করিতে পারিবেন। এই আইনের বলেই কতিপয় বৎসর 
পূৰ্ব্বে পুনায় নাতু ভ্রাতৃত্বয় ধৃত ও কারাঁবদ্ধ হইয়াছিলেন; 
এবং এই আইনের বলেই আজ মহামন! ও স্বদেশপ্ৰাণ 
লাঁজপৎ রায় বিনা বিচারে সহসা দেশাস্তরিত হইলেন ।- 
ইংরাজের দৌর্দণড প্রতাপ যে কি অসীম, তাহা এতন্বারাই 
বুঝা যাইতেছে। আমরা ইংরাজের এই অসীম প্রতাপের 
কথা জানি। জ্ঞানি বলিয়াই, আমর! স্বদেশ প্রাণ মাতৃভক্ত 
সন্তানগণকে সাবধানে কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বারম্বার 
উপদেশ দ্বিয়া আসিতেছি। ইংরাজ রাজা, আমরা প্রজা । 
এদেশে রাজশক্তি প্রবলপরাক্রান্ত এবং প্রজাশক্তি একান্ত 
দুর্ধবল। প্রবলের সহিত দুৰ্ব্বলের সংঘর্ষে দুর্কলই চিরকাল 
বিপর্যস্ত হইয়া থাকে। অন্তও আমরা তাহার পরিচয় 
পহিয়াছি। জানি না, আমাদের ' কোনও কোনও নেতা 
এই ঘটনা হইতে কোনও শিক্ষালাভ করিবেন,.কি না। . 

- বঙ্গদেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদ অন্ত এক গুরুতর অশান্তির উৎ- 
পত্তি হইয়াছে। পঞ্জাবে অশাস্তির কারণ কি? সেখানে 
জমিদার ও প্রজাসম্বদ্ধীক একটি আইন বিধিবদ্ধ হুইয়াছে+* 
যাহাতে কি জমিদার কি প্রজ। কেহই সন্তুষ্ট নহেন। তৎ- 
পরে, কর্তৃপক্ষেরাও না কি খাল হইতে জল লওয়া সম্বন্ধে 
যে নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাও প্রজাবর্গের পক্ষে 
সন্তোষজনক নহে। পূর্বে শন্তক্ষেত্রের জন্য জল লইলে, 
৩২ টাকা ফী দিতে হুইত। কিন্তু এখন কেহ কাৰ্পাস- , 
ক্ষেত্রের জন্য জল লইল্, তাহাকে ৮২ টাকা এবং ইক্ষু- 
ক্ষেত্রের জন্য জল লইলে, তাহাকে ১২৬ টাকা ফী দিতে 
হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হুইয়াছে। এই কারণে, পঞ্জাবের 
জনসাধারণের মধ্যে ষে অসস্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তথিষয়ে সন্দেহ নাই ; /কস্ত তাই বলিয়া যে, লাজপত রায় 
প্রমুখ পঞ্জাবের নেতৃবর্গ বৃটিশ শক্তিকে খব্বীক্ৃত বা বিপর্যস্ত 
করিবার জন্ত বিদ্রোহের সুচনা করিয়াছিলেন, ইহা! আদৌ 
বিশ্বাসযোগ্য নহে। লাজপৎ রায় বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্দ্ৰ পাল প্রসৃত্রি ন্যায় “তিক্ষা-নীতি”র পোষকতা সঃ 
করিতেন না । তিনি পুরুষকার ও স্বাবলঘ্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং স্বদেশে যাহতেণ্দেণীয় বস্তুর উৎপত্তি ও প্রচার 


* এই আইন গবর্ণৰ জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত না৷ হওয়ায় 


নামঞ্জুর হইয়াছে। এ স্কুলে প্রত্রাশক্তির জিত হইয়াছে--প্রধাসী-সম্পাদক। 


৩য় সংখ্যা ।] 
হয়, তদ্বিষষে তিনি কার়মনোবাক্যে এবং কাধ্যেও চেষ্টা 
করিতেন। এতদুদ্দেস্তে তিনি *বিদেশী বর্জনের সম্পূর্ণ 
সমর্থন করিতেন। পঞ্জাবের পিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর 
--লাজপৎ রায়ের যে প্রভূত শক্তি ছিল, তাহা সকলেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। বঙ্গদ্বেশের “বিদেশী-বর্জন” যাহাতে 
পঞ্জাবে প্রচারিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই যদি লাজপৎ রায়কে 
নির্বাসিত ও পঞ্কাবের নেতৃবর্থকে কারাকদ্ধ করা হইয়| 
থাকে, তাহ! হুইলে, গবর্ণমেন্ট যে মহা! ভ্রম করিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নই। এতন্্বারা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বিফল 
এবং প্রজাবর্গের উদ্দেশ্তাই যে সম্পুৰ্ণৰূপে সফল হইবে, তাহা 
বলা বাহুল্য । প্রজাশক্তি যতই পদদলিত হইবে, ততই 
তাহা প্রবল হইবে। এই কারণে, আমরা লাঁজপৎ রায়ের 
নিৰ্ব্বাসন-ব্যাপারে গভৰ্ণমেণ্টের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
প্রাপ্ত হই নাই .গভর্ণমেন্ট. এতদ্বারা ভারতব্যাপী যে 
মহান্‌ অসস্তোষের স্থা করিয়াছেন, তাহা যে সহজে প্রমিত 
হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। লাঁজপৎ রায় যদি কোঁনও 
গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আদালতে 
তাহার বিচার করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিলে, কেহই 
অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু তাহার যে কি অপবাধ, তাহা 
কেহই জানিতে পারিল না। রুশ গভর্ণমেপ্ট যে উপায় 
অবলম্বন করিয়া কমীয় প্রজাবর্থের নেতৃসমূহকে সাইবীরিয়া 
প্রদেশে নির্বাসিত কবিয়া থাকেন, বুটিশ গভর্ণমেন্টও 
ভাঁরতে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন, দেখিয়া আমর! 
একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। যে সময়ে বিলাতে উদ্দারনীতিক 
দলের প্রাধান্ত রহিয়াছে, জন মলির ন্তায় উদারমনা ব্যক্তি 
ভাঁরতসচিবের পদে আকঢ় রহিয়াছেন, লর্ড মিন্টোর স্তায় 
রাজপুরুষ ভারতের বড়লাটের প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, 
সেই সময়ে এইরূপ অন্থ্দার-নীতির: প্রবর্তন করা ভরে কি 
ভয়ানক অবিবেচলার কাৰ্য্য হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা বর্তমান সময় ইহার 
“অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। প্রজাশক্তিই যে 
রাজশক্তির প্রধান ভিত্তি, তাহা আমরা বাবদ্বার বলিয়া 
আসিতেছি। স্কতরাং গ্রজাশক্তিকে দলন করিবার চেষ্টা 
করিয়া! গতর্ণমেন্ট কেবল আস্ম-অমঙ্গলই সাধন করিতে- 
ছেন। ু 


Ed 


মাতৃপুজায় বলি । 


৯৬৩ 


আর লাজপৎ রায়? তাহার কথা আর কি বলিব? 
আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনিই মাতৃপুজার প্রথম 
ও প্রধান বলি। সম্ভবতঃ, এই পুঞ্জায় এইবপ বলিদান 
আরও অনেক হুইবে। তজ্জন্ত স্বদ্েশ-সেবী মাত্ৰকেই 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আজ পঞ্জাবে যাহা ঘটিল, কাল 
তাহা বঙ্গদেশে, পরস্ব মাদ্ৰাজ এবং তৎপর দিন বোম্বাইয়েও 
ঘটিতে পারে। জীবন না দিলে, জীবন-লাভ ঘটে না। 
যাঁহারা এই তত্ব বুঝিয়াছেন, তাহাবা! এইরূপ বলিদানেব 
মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন। লাজপত রায়কে যখন স্পেশি- 
য়াল্‌ ট্রেনে দেশান্তরিত করিবার উদ্ভোগ কর! হয়, তখন 
তিনি কর্তৃপক্ষগণের অনুমতি লইয়া জনৈক বন্ধুকে এক পত্র 
লিখেন। সেই পত্রে তিনি লিথিয়াছেন £__“19০০,: be 
anxious about me. What God does, He does 
for the best.” অর্থাৎ “আমার জন্তু চিন্তিত হইবেন না। 
ভগবান্‌ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন।” 
তেজ্ৰস্বী হৃদয়ের কি তেদ্রস্বিতা দেখুন ! বিপদের সময় কি 
অদ্ভুত ধৈৰ্য্য দেখুন! স্বদেশের মঙ্গলসাধনে কি আত্মবিস্থৃতি 
দেখুন! ধন্ত, লাজপৎ রায়, ধন্য তুমি! তুমিই ভারতমাতার 
প্রকৃত ভক্ত সম্তান। এই কারণেই বুঝি সর্বাগ্রে তোমারই 
বলিদান হইল। তোমার স্থাক়্ মহাপুরুষের বলিদান ভিন্ন 
দেবতার, প্ৰীতি জম্মিবে কিরূপে ? তুমি, ভারতমাতার পবিত্ৰ 
ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলে বটে; কিন্তু শত শত ভারত- 
সম্তান তোমার স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইবৈ। 
তোমার নাম গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে থাকিবে এবং ইতি- 
হাসের পৃষ্ঠে তোমার নাম, ্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁকিবে। 
যদ্বিও সৰ্ব্ব সময়ে তোমার সহিত আমরা একমত হইতে 
পারি নাই, কিন্তু তথাপি তোমার শ্রদ্ধেয় চরিত্রে আমর! 
ভক্তিমান্‌ ছিলাম। তোমার এই ধিপদকে আজ ভারতবাসী 
মাত্রেই আপনার বিপদ্‌ বলিয়া গণ্য করিতেছে। তুমি 
আজ নিজ্জ প্রাণ দিয়া ভারতবাপীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত 
করিয়া গেলে। ধন্ত তুমি! ধন্ত তুমি! ** 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাঁস। 
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স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই.। 
আমরা অনেকে স্বরাজ লাভের জন্তু ব্যগ্ৰ হুইয়াছি। ইহা 
দোষের বিষয় নহে, বরং ভাঁলই। এ বিষয়ে সৰ্ব্বদা সচেষ্ট 
থাকা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আরও 
কতকগুলি কথা স্মরণ রাখ! উচিত। _ 

যে সকল দেশে স্বরাত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল দেশ কি 
স্বৰ্গে পরিণত হইয়াছে? তাহাদের কিআর কোন অসম্পূর্ণতা 
ও অভাব নাই? তাহা ত নহে। প্র সকল দেশের লোকে 
জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার অন্য, সামাজিক দুৰ্নীতি 
নিবারণ করিবার জন্ত, পানদোষাদি নিবারণ করিবার 
জন্তু, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত 
করিবার জন্য, শিল্পবাণিজ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবার 
অন্ত, এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ ধৰ্ম্মলাভাৰ্থ, সর্বদা চেষ্টা 
করিতেছে। নানা! বিদ্যার পারদর্শিতালাঁভ ও মানবজ্ঞান- 
ভাগারে নূতন নূতন রত্বসঞ্চয়ের জন্তু গর সকল দেশে কতই 
না যত্ব চলিতেছে! ধকন, মাকিন দেশ । তথায় স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে এখনও উচ্চ সরকারী কাজে 
ভয়ানক ঘুষ চলিতেছে, নানা প্রকার দুনীতি আছে, শ্বেত- 
জাতি ও কৃষ্ণবর্ণ-নিগ্রোর বিদ্বেষবশতঃ সময়ে সময়ে ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড ও অবিচার হইতেছে । এই সকল, বিষয়ে 
সংস্কারের জন্তু তথায় কত চেষ্টা হইতেছে। তস্থিগ্ন আর 
যে সকল চেষ্টার কথা পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদয় 
চেষ্টাই সেখানে অনলসভাবে চলিতেছে । এইরূপ সমুদয় 
আত্মশাঁসক দেশেই নানা অসম্পূর্ণতা, অভাব ও দুর্নীতি 
থাকায় সর্বত্রই উন্নতির চেষ্টা বছমুখে খরবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে । 

সুতরাং শ্বরাজকে সর্বপ্রকার ব্যাধির একমাত্র ও অমোঘ 
ওষধ মনে করিয়া যদি আমরা স্বরাজ,” “স্বরাজ” বলিয়া 
চীৎকার করি, তাহাতে কেবল নির্বু দ্ধিতাই প্রকাশ প্লাইবে। 
স্বরাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, থাক্‌ বা না থাক্‌, 
আমাদের অন্ত কর্তব্য বিস্তর আছে, এবং চিরকালই 
থাকিবে । 

গছে ফুল ফল ধরিলে বড় সুন্দর দেখায়, আমাদের 
খুব সুখ এবং উপকার হয়। কিন্তু ফুল ফল ধরিবার 


প্রবাসী । 
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আগে কতকগুলা “অনুন্দর, শ্ৰমসাধ্য”ও কষ্টকর কাজ করিতে 
হয়। যেমন মাটিতে চাষ ও সার দেওয়া, বীজ বোনা, 
জল সেচন করা, ইত্যাদি। জাতীয় -উন্নতি হইলে জাতীয় 
গ্ৰশ্বধ্যে শক্তিতে সকলেই মোহিত হুয়। কিন্তু তাহার - 
আগে কতকগুলা গোড়ার কাজ করিতে হয়। তাহার 
মধ্যে একটা! প্রধান কাজ, জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা, 
এবং কাষ, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা। আর একট] প্রধান কাজ, 
এবং ইহাই সর্বপ্রথম কাজ, জনসাধারণের পেট ভরিয়া 
খাইবার ব্যবস্থা ও সুস্থ সবলদেহ হইবার ব্যবস্থা । আর 
একটা কাজ, জাতির নান! শ্রেণীর মধ্যে প্রক্য স্থাপন, 
অহঙ্কার, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব দুরীকরণ। আর" 
একট! কাঅ,'জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন। এইরূপ নানা. 
বিধ গোড়ার কাজ আছে। এই কাজগুলি আমরা 
করিতেছি কি? সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া সুবাই মুগ্ধ হয়, 
কিন্তু উহা মাটির আঁধারে লুক্কায়িত অসুন্দর ভিত্তির উপর 
দাঁড়াইয়া নিজ পৌঁভা বিস্তার করে। সেইরূপ, জাতীয় উন্নতির 
গোড়ার কাজে হুন্ধুগ নাই, বাহবা! নাই, , উত্তেজ্জনা নাই, 
কিন্তু উহাই প্রধান কাজ। 

অনেকে বলিবেন, আগে স্বরাজ হউক, তাহার পর 
এ সকল চেষ্টা করা যাইবে, স্বরাজ না হইলে এ সকল চেষ্টা 
ভাল করিয়া করা যায় ন৷ ৷ আমরা স্বীকার করি যে স্বরাঞ্জ 
না থাকায় যথোচিত শিক্ষা বিস্তার হইতেছে না, শিল্লোন্নতি , 
হইতেছে না, সরকার ইচ্ছা করিয়া জাতিতে জাতিতে ঝগড়া 
লাগাইয়া দিতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু অন্তদিকে ইহাঁও ঠিক্‌ 
যে স্বরাজ, নিজ পৌক্ষেই হউক, বা রাঁজানুগ্রহেই হউক, 
লাভ করিতে হইলে পর্্যাপ্তভোজনপুষ্ট সুস্থ সবল দেহ, 
জ্ঞানোন্নত তেজস্বী মন, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে 
স্বজাতিপ্রেমিক উদার ধ্ব্দয়, জনসাধারণ ও নারীর প্রতি , 
ন্ায়কারী সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি চাই। এ সকলের ব্যবস্থা 
আমরা করিতেছি কি? 

তার পর, স্বরাজ পাইলেও তাহার রক্ষা কে করিবে? 
এই ত পূর্ব'বঙ্গে হিন্দু নিজের দেবমন্দির, দেবমূর্তি, মাতা 
স্ত্রী-ভগিনী ও কন্তার সতীত্ব, ৱাখিতে পারিল্ল না। কাগজে 
লন্বা লম্বা টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাইয়া, তারস্বরে চীৎকার 
করিয়া কি আমরা হ্ররাজ পাইব ও রাখিতে পারিব? পূর্বা- 
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বঙ্গের হিন্দুরা বাঁগজের গায়ে কলমের দ্বারা যত অচিড কাটিয়া- 
ছেন, সতীত্বাপহা'রক দস্ম্যব গাঁয়ে হাতের নখ দিয়াঁ ততটা 
অঁচিড় কাটিলেও তাদের উপর লোকের শ্ৰদ্ধা ও প্ৰকৃত সহানু- 
ভূতি হইত। আমরা গভীর দুঃখে এই কথা লিখিতেছি। 
পূর্ববঙ্গের কলঙ্ক আমাদেরই কলঙ্ক । 

যে অস্ত্র ধারতে, অন্ত্ৰ চালনা করিতে পারে না, সে 
অমানুষ, অভদ্র, কাপুকষ, প্রত্যেক সক্ষম বাঙ্গালী ইহা 
বুঝুন, প্রত্যেক সক্ষম ভারতবাসী ইহা বুবুন এই লেখকের 
মত ধাহাদের আর কাঁপুরুষত্ব ঘুচাইবার বয়স নাই, এবং 
স্বাস্থাও নাই, তাহাদেরও কলম চাঁলাইবাঁব সঙ্গে সঙ্গে লাঠি 
চালাইতে শিখিবার সুযোগ অন্বেষণ করা উচ্তি । 

বালকগণকে বলি, যুবকগণকে বলি, তোমাদের হাতে 
যেমন কলম চলে, লাঠিও তেমনি করিয়া চাঁলাইতে শিখ । 
পরণীড়নের সুস্থ নয়, আত্মরক্ষার ও দুর্বলের রক্ষার জন্তু । 
ইংরাজ্ আমাদিগকে রাঁজবিদ্রোহী বলিবে, ও ভীষণ অত্যাচার 
করিবে। কিন্ত ভয় পাইও না) বিদ্রোহাঁপবাঁদকে অগ্ৰাহ 
করিও। মানুষের মত বাঁচিতে হইলে সৰ্ব্বদা রাজদ্বারে 
উৎপীড়িত ও দণ্ডিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। 

হিন্দুসমাক্গকেও দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করি। (১) পূর্বব- 
বঙ্গে ষে সকল নারীর সতীত্ব অপহৃত হইল, তাঁহারা সকলেই 
অথবা প্রায় সকলেই বিধবা । ইহার কারণ কি? বিধবার 
আত্মীয়স্বজন! সধবাদের রক্ষা করিলেন, বিধবাদের জন্য 
কিছুই করিলেন না, ইহাই কি কারণ? অথবা সতীত্বাপহারক 
পিশাচের| কি এই ভাবিয়া কেবল ভীহাদিগকেই আক্রমণ 
করিয়াছে ও করিতেছে, যে তাঁহাদের উপর অত্যাচারের 
অন্ত তাহাদের স্বামী না থাকায় কেহ প্রতীকারের চেষ্টা 
করিবে না? কারণ, যাহাই উন, যে সমাজে অসহায়া 
বিধবাঁব আর্তনাদ আকাশ ভেদ করিতেছে, তাহার অধঃপতন 
অনিবার্য । আর অধংপতনের বাঁকীই বা কি আছে? 
ইংরাজের অন্তায় অবিচাঁরের জন্য আর্তনাদ *৪ লক্ফব্‌ম্প 


---করি; অথচ কাপুরুষ আমর! বিধবাদের উপর অত্যাচার 


নিজেরাও করি, অপবের অত্যাচার হইতেও তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে *্পারি না; ধিক্‌ আমাদিগকে ! (২) হিন্দুর 
ধর্মবিশ্বাস কিকূপ, যে এত দেবমন্দির ও দ্বেবমূৰ্ত্তি ভগ্ন 
হইল, অণচ একজন হিন্দুও তজ্জন্ত নিজের মাথা দ্বিল 


টেলি-কটোগ্রাফী । 


১৬৫ 


না? আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে 
হিন্দু সব সহিতে পারে, কিন্তু তাহার ধৰ্ম্মে হস্তক্ষেপ ও তাহার 
নারীর সতীত্বনাশ সহিতে পাবে না। কিন্তু হায়! তাহাও 
সহিয়া গেল! অতএব, হে হিন্দু, যদি এখনও তোমার 
আরও মরিতে বাকী থাকে ত মর। কিন্ত ভগবানের 
কৃপায় মরাও বাঁচে; অতএব যদি বাঁচিতে চাও, ত এখন 


বৃথা আস্ফালন, চীৎকার ও জক্ফবন্ক ছাড়িয়া মানুষ হও । 


দুৰ্নীতি ছাড়, সামাজিক কুরীতি ছাড়, ধৰ্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার 
ছাড়, “ইতর* শ্রেণীর লোকদের ও “অহিন্দু”দের পুতি অবজ্ঞা 
ছাড়। এখনও নিজের মুল্য যদি না বুঝিয়া থাক, তাহা 
হইলে আর কখনও বুঝিতে পারিবে না। 

আমরা স্বরাজ চাই; কিন্তু মনুষ্যত্বও চাই ;--স্বরাজের 
আগে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার পরে, মনুষ্যত্ব চাই । 


টেলি-ফটোগ্রাফী ৷ 


দূরস্থিত পদার্থ আমাদের নগ্ন দৃষ্টিতে ছোট দেখায়; দুরস্থ 
বস্তুব দৃপ্তমান আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকাবের ফটো গ্রাফ 
তোঁলাঁকে টেলি-ফটোগ্রাফী বলে। টেলি অর্থে দুর, ফটো- 
গ্রাফ অর্থে আলোকচিত্র। এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে 
‘প্রদীপ’ পত্রিকায় কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে 
টেলিফটোগ্রাফীর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; 
দূরস্থিত কষুদ্রদৃত্ত পদার্থের বৃহত্তর চিত্রাঙ্কনেই অবিদ্ধ না 
থাকিয়া টেলিফটোগ্রাফী বৈছ্যুতবলে এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে ফটোগ্রাফ প্রেরণ* করিতেছে।' ইহার আবিফারে 
পুলিশ ও ডিটেকটিভদিগের পলাতক অপরাধীকে দুর দুরাস্তে 
অতি শীঘ্র পরিচিত করিয়া ধরিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। 

ম্যুনিচের অধ্যাপক কর্ণ এইরূপ যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা 
আধুনিক উন্নত প্রণালীর নির্ম্মাতা। তাহার ও তাহার যন্ত 
সম্বন্ধে কিঞ্চৎ পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশা। 

১৯০১ সালে উক্ত অধ্যাপক বৈছ্যাত বলে দুরে চিত্র বা 
চিহ্ন প্রেরণের চেষ্টাষ পরীক্ষা করিয়া কতক কৃতকাৰ্য্য হইয়া- 
ছিলেন। প্রেরিতব্য চিত্ৰ একটা প্ৰথ্চের চোঙেব মধ্যে * 
বক্ষিত হয়; চোঙটা আপন অক্ষদণ্ডের চতুদ্দিকে অবিরত 
আবৰ্তিত হইতে থাকে এবং,অন্ষদ্ঙামিসারে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া 





প্রবাসী । [ ৭ম ভাগ। 
যায়। কাচ চোঙের চারিদিকে ধাতব আবরণ) এবং 
আবরণ গাত্রে একটি ক্ষুদ্র বন্ধ পথে আলোকরশ্মিপাঁতে 
আলোকিত হয়। আলোঁকাধার একটি Nernst in- 
candescent lamp; ইহার আলোক একটা ত্ৰিকোণ - 
কাচের দ্বারা বক্রীকৃত হইয়া একটা সিলেনিয়ম* কোষের 
মধ্যে নীত হয়; এই পদার্থ আলোকপাতে অত্যুত্তম বিদ্যুত 
পরিচালক হয়, এবং আলোকের ওজ্জল্যের অনুপাতে 
পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় । ইহাই টেলি-ফটোগ্রাফীর প্রেরণ 
যন্ত্র; প্রাপক যন্ত্ৰও এতদ্বিধ ; উভয় যন্ত্র টেলিগ্রাফ বা 
টেলিফোন লাইন দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রাপক যন্ত্রের কাচ 
চোঁঙের ধাতব আবরণের রক্ক, মুখে একটি ফটোপ্রাফের ফিল্ম্‌ 
বা মসলা-প্রলেগ সংযুক্ত থাকে। এই ফিল্মে প্রেরিত 
চিত্রের প্রতিচিত্র মুদ্রিত হয়। এই যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য 
উভর চোঙের সম-আবর্তন ও সম-অপসরণু। নতুবা 
প্রেরিত চিত্র প্রাপক যন্ত্রে ভাল মুদ্রিত হয় না। 
পূৰ্ব্বতন কালের যন্ত্রে ৫ইঞ্চি € ৭ইঞ্চি ছবি ১৫ মিনিটের 
মধ্যে বিদ্যুত বলে প্রেরিত ও ফটোগ্রাফে চিত্রিত হইয়া 
যাইত। আধুনিক যন্ত্রে সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া ৬ হইতে ১২ 
মিনিট হইয়াছে। এবং ক্রমশই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া 
আ'সিতেছে। 
এই যন্ত্রের আধুনিক উন্নতি সিলেনিয়ম কোষের দোষ 
অপসরণ করিয়াছে । সিলেনিয়ম কোষের উপকারিতার 
সঙ্গে অপকারিতাঁও যথেষ্ট ছিল; ইহা উজ্জল আলোকে 
- যেমন বিদ্যুৎ পরিচালনে সাহায্য করিত, অল্লালোৌকে তেমনি 
বাধা দিত; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রাপক বন্ত্রেও 
তুল্য বলশালী সিলেনিয়ম কোষ ও আলোক ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এই অস্গবিধ্/ণিপসরণে ও সুচী বৈদ্যুতমান 
যদ্তের পরিবর্তে দড়ি ধরণের বৈছ্যতমান (galvanometer) 
ব্যবহারে সময়ের সংক্ষেপ হইয়াছে ও চিত্র পরিফার মুদ্রিত 
হইতেছে। * 
শূন্য মাৰ্গ লম্বিত তার যোগে প্রেরিত চিত্র যত শীঘ্ৰ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, জলতলচারী তার প্রেরিত চিত্র তত শীঘ্ৰ মুদ্রিত 
হয় ন!। & ৰু 
অধ্যাপক কৰ্ণ ১০৮০ মাইল দুরে যে চিত্র প্রেরণ করিয়া 


= গন্ধক ভ্রাঘক কারখানার আবর্জনাজাত এক প্রকার মূল পদার্থ । 





৩য় সংখ্যা ] 
মুদ্রিত করাইয়-ছিলেন, তাহ! দেখিয়া সাধারণ ফটোগ্রাফ 
ভিন্ন অন্ত চিত্র বলিয়া বুঝা যায় নাই। 

ইহার উপকারিতা অপরাধী নির্ধারণে উপলব্ধি 
হইতেছে, পূর্বেই বলিয়াছি। খবরের কাগজের প্রতি- 
ষোঁগিতার দিনে বহু কাগজওয়ালাও ইহার অম্থুরক্ত 
হইতেছেন। 

যন্ত্রটি বুবিবার জন্য ইহার নক্সা মুদ্রিত হইল। এবং 


ইহার নিৰ্ম্মাণ ও কাখ্/প্রণালী সংক্ষেপে নিয়ে পুনকল্ক 


হইল । 

একটি সিলেনিয়ম ধাতুর প্লেটের মধ্য দিয়া বৈদ্যুৎ- 
প্রবাহ চালিত হয এবং তাহা পরিবর্তনীয় আলোক সাহাষ্যে 
কথন দ্রুত এবং কখন বিলম্বিত হয়। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের 
মত ইহারও তারসংযুক্ত প্রেরক ও প্রাপক-বন্ত্র আছে। 
প্রত্যেক যন্ত্র একটি কাচের গেঁঙ আবৃত করিয়া একটি 
ধাতব চোঙ। কাঁচের চোঁঙে প্রেরিতব্য চিত্র সংযুক্ত 
ধাকে। এবং কাঁচ চোঙ ঘুরিতে থাকে। ধাতব চোঙে 
একটি রন্ধ, থাকে; এই বন্ধ পথে কেন্দ্রীভূত আলোক 
Nernst Lamp হইতে প্রবিষ্ট হইয়া ফটোগ্রাফের ফিল্মের 
মধ্য দিয়া একটা ত্ৰিকোণ কাচে গিয়া পড়ে, এবং সেখান 
হইতে বক্রীভূদ্ত হইয়া বৈছ্যাত-প্রবাঁহমধ্যবর্তী সিলেনিয়ম 
থাঁলে গিয়া পড়ে। এই আলোকের আঘাত পরম্পরায় 
বৈহ্যত-প্রবাহের বেগতারতম্যে প্রাপক-যন্ত্রে যথাযথ চিত্র 
মুদ্রিত হইয়া উঠে। 

অধ্যাপক ও তাহার আবিষ্কারের বৃত্তান্ত Illustrated 
Landon News ও Scientific American পৰে 
প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ তাহা হইতেই সংগৃহীত 
হুইল ৷ টি 
এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের আর একটি উদ্ভাবনেৰ 
উল্লেখ করা আবশ্তক। তাহার নাম টেল-হারমোনিয়ম 
বা দূর-সঙ্গত। এক স্থানে গরকতান সঙ্গত হ্ুইলে তাহা 


দুর দুরান্তে এই যন্ত্ৰ সাহায্যে প্রেরণ করা যাইবে। এই 


যন্ত্রের উদ্ভাবনে দুরস্থ গায়ক, বাদক বা সঙ্গীত ও সঙ্গত- 
সম্প্রদায়ের ঈচুতবাস্ত সকলের উপভোগ করিবার উপায় 
হইয়াছে; এক জনের গান বা বাজনা এক সঙ্গে বহু স্থানে 
গুনাইবার উপায় হইয়াছে। সাধারণ নাট্যসম্প্রদায়ের খুব 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


১৬৭ 
সুবিধ| হইয়াছে; তাহারা ভাল ভাল কনসার্টদলের বাস্ত 
এক সঙ্গে বহু লোকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। বাজনা 
বা গানওয়ালাদের, এক একটা কেন্ত্র-আফিস থাকিবে এবং 
যে নাট্যসম্প্রদায় তাহাদের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের গৃহের সহিত সেই কেন্দ্রের সংযোগ থাকিবে, 
এবং ইচ্ছামত চাবি খুরাইয়া কেন্দ্ৰ আফিসের বিদ্যুৎ্বল 
সংগ্রহ করিয়া ধরে বসিয়া আলো! জালার স্তায় গান শুনিবার 
সুবিধা হইবে। এই সঙ্গীত বহন ব্যাপারও বিহ্যাৎ-বলেই 
সংঘটিত হইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের হ'তে বিদ্যুৎ 
প্রক্জজালিকের স্তায় নিত্য, নূতন বিচিত্র লীলা প্রকাশ 
করিতেছে। বস্তুকে এমন করিয়| সেবক করিতে আমাদের 
ইন্দ্রদেবও সক্ষম হয়েন নাই, তাহার পূজক আমরা ত’ 
অতি তুচ্ছ, আমাদের এ সকল কল্পনারও অতীত ! 

চাক বন্দ্যোপাধ্যায় । 


“ প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 
প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ চিত্ৰবিদ্ধায় সুনাম অৰ্জ্জন 
করিয়াছেন এমন জানা যায় নাই। আমর! পরে জানিতে 
পারিলাম যে কলিকাতার ভৈলচিত্রকর শ্রীযুক্ত বামাপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার জীবনের কিয়দংশকাল পশ্চি- 
মোত্তর প্রদেশ প্রবাসে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
এলাহাবাদের সাহগঞ্জ নামক পল্লীতে স্বীয় ব্যবসায়েরঞকেন্্র- 
স্বরূপ করিয়া যুক্তপ্রদেশের বড় বড় সহরগুলিতে, পঞ্জাবে 
এবং রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় 
অনেক রাজ! মহারাজা ও পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত‘ 
করেন। 

বর্ধমান জেলা অন্তৰ্গত সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে 
বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। তাহার পিত্রালয় হুগলি, সিমলা- 
গড় গরমে । তাহার পিতা পরোপকারী সরলম্বদয়, নৈঠিক 
হিন্দু এবং গ্রামের সকলের সন্মানভাজন ছিলেট এবং মাতামহ 
সংস্কৃত অধ্যাপকতা করিতেন। বামাপদ বাবুর মাতুলঘয় 
তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহার তাঁহাকে অধিক দিন 
তাহার পিত্রালয়ে থাকিতে দিতেন না। এই কারণে 
বামাপদ বাবুর বাল্যশিক্ষা বর্ধমানের গ্রাম্য বিদ্ধাদয়েই 





_জীবামাপদ বন্য্যোপাঁধ্যায়। 


কইয়াছিল। তাঁহার সাত:.আট, বৎসর বয়সের সময় তিনি 
‘জীধরপুরের  ভূবনচন্দ্র বন্যোপাঁধ্যায়ের ইংরাজী বিদ্ধালয়ে 
, ভর্তি হন। পরে তাঁহার মাতামহী, তাহাকে অধ্যাপক 
পণ্ডিত করাইবার জন্য চতুষ্পাঠীতে পাঠাই! দেন। মাতুল- 
ছয়ের অকাল মৃত্যু হইলে বাধাপদ বাবু স্বগৃহে আসিয়া 
পিতা ও পিতৃব্যের তত্বাবধানে পুনরায় ইংরাজী শিক্ষারস্ত 
করেন। তখনু, নিজগ্রামে বা তর্নিকটে ইংরাজী বিস্তালয় 
না থাকার জনাই টেনিং স্কুলে ভর্তি হন। উহা ডিঙ্কওয়াটার 
বেথুন মহোদয় কর্তৃক চুংস্থাপিত হয়। 

গ্রাম্য বিদ্ধালয়ে এবং এখানে ছাত্রাবস্থায় বামাপদ বাবু 
স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পাঠ্যবিষয়- 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ । 


গুলিতে তাঁহার তত মনোষোগ ছিল না, বিশেষতঃ অস্কণান্ত্ে 
তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। অঙ্কের সময় তিনি 
সচিত্র পুস্তকগুলি হইতে নান! প্রকার ছবি আঁকিতেন এবং 
সহ্পাঠীদিগের Sketch বা Caricature আ'কিবার চেষ্টা 
কবিতেন। শৈশবে অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে তিনি - 
মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার 
অনুকরণে সঙ্গীদের মাটির পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে 
শ্রীধরপুরের স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া 
তাহাকে হরিতাল মাখাইয়া বাহির করিতেন। এবং কোন 
দলাদলি হইলে বিপক্ষদলের নানা প্রকার হাস্তোদ্দীপক 
বিকৃত মুৰ্তি গড়িষা নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রপ কবিতেন। তাহাতে 
বিপক্ষ দলের ধতই গাত্রদাহ হইত তিনি স্বদলের মধ্যে 
ততই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। জয়পুররাজোর ভূতপূৰ্ব 
প্রধান মন্ত্রী স্বগীষ রাও কান্তিচন্্র বাহাদুর তখন অনাই 
ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এক দিন চতুর্থ শ্রেণীর 
অঙ্ক পরীক্ষা করিতে যান। বামাপদ বাবু এঁ শ্রেণীর ছাত্র 
ছিলেন। কিন্ত তিনি অঙ্কের পরিবর্তে এক চিত্র আঁকিয়া 
বসেন। কাস্তিবাবু অঙ্ক দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে 
না পারায় এতক্ষণ কাজে পেন্সিল লইয়া বালক কি করিতে- 
ছিল, পরীক্ষকের জানিতে কৌতুহল জাম্মল। তিনি 
কাগঞজখানি লইয়া দেখেন যে তাহাতে একটী বালক অঙ্ক 
কষিতে না পারিয়া পেন্সিল মুখে দিয় চুসিতেছে। কান্তি 
বাবু মৃছ হাস্ত করিয়া বলিলেন এই কি তোমার অন্ককষা 
বলের খ্যাতনামা ইংরাজী লেখক 11510757175 Magazine 
এবং Rais and Rayetএর সম্পাদক শ্বগীয় শতুচন্্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরীক্ষা করিতে গিয়া বামাপদ 
বাবুর উপর অতিশষ হন। বামাঁপদ বাবু বলেন 
"শতুচন্দ্ৰ বাবুর সুন্দর মুখী, ঢল চলে বড় বড় চক্ষু, গৌরবর্ণ 
নুগোল দেহ, পরিধানে কাশ্মিরী শালের চোগা, মাঝখানে 
সিঁতি, বাবরিকাট! চুল এবং সকল দিকেই বেশ ফিট ফাট 
চেহারা দেখিয়া তাঁহার মুত্তি আঁকিবার লোভ সামলাইতে 
পারেন নাই। শল্তুচন্্র বাবু পরে সে চিত্র দেখিয়া তত্ৰস্ 
জমীদার এবং পরে বামাপদ* বাবুর শ্বশুর প্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র 
মুখোপাধ্যাষ মহাঁশয়কে বলেন “এই বালককে অবিলম্বে 
আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়। কর্তব্য | চিত্র-শিল্পের দিকে 


ওয় সংখ্যা |] 
ইহার স্বাভাবিক বেক আছে।” অনেকেই তীহাকে 
এরূপ উৎসাহ দেওয়ায় এবং তাহারও চিত্রবিস্তা শিখিবার ইচ্ছা 
বলবতী হওয়ায় তিনি ট্রেনিং স্কুল ছাড়িয়া সরকারী আর্ট 


-- স্কুলে ভর্তি হইলেন। তখন আর্ট স্কুল বহুবাঁজার বৈঠক- 


০ 


খানায় ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ লক সাহেব তাহার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। কিছুৰ্বিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তাহার 
তৈলচিত্র আঁকিবার, ইচ্ছা হয় কিন্ত সে সময় আর্ট স্কুলে 
তৈলচিত্ৰাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইত না। সুতরাং তিনি আর্ট 
স্থুল ত্যাগ করিনা প্রথিতনাম! প্রতিমূর্তি চিত্রকর প্রসথনাথ 
মিত্র মহাশয়ের নিকট অয়েল পে্টিং শিক্ষা করিতে আরম্ভ 
করেন। এবং এই সময় সুকুমার শিল্পসন্বঘ্ধীয় ইংরাজী 
গ্রন্থদকল অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বেকার (9০০1০) নামে 


একজন অভিজ্ঞ জার্মন্‌ চিত্রকর কলিকাতায় আসিয়া 


উপস্থিত হন,। বামাপদ বাবু তাহার সন্ধান পাইয়া তাহার 
নিকট যাতায়াভ করিতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 
- তাহার প্ৰীতিভাঙ্গন হুন। বামাপদ বাবুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়! 
তিনি যত্ন সহকাবে তাহাকে চিত্ৰাঙ্কন ও পুরাতন চিত্ৰাদির 
সংস্কার বিষয়ক শিক্ষা দেন বেকার সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট 
স্নেহ করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইল 
যে দুই জনে মিল্তি হইয়া কাজকৰ্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই 
ময় বামাপদ বাবুর কিছু কিছু উপাৰ্জ্জন হইতে লাগিল। 
১৮৭৯ অলে--102150662 Fine Art Exhibi- 
0০: নামে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহাতে স্বহস্তাঙ্কিত 
একখানি চিত্র পাঠাইতে বেকার সাহেব বামাপদ বাবুকে 
অন্গরোধ করেন] তদনুসারে তিনি একটা তৈলচিত্র মূৰ্তি 
আঁঙ্কিয়া পাঠান। উহা প্রদর্শনী সভা! কর্তৃক ‘the best 
figure subject in oil a native of India” 
" বলিয়া ধাৰ্য্য হয়। বড়লাট লর্ড লিটন, ওঁ সভার সভাপতি 
এবং :ছোটলাট সার এষলি ইডেন, সহকারী সভাপতি 
ছিলেন। লক সাহেব প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সভারু, অন্তৰ্ভুক্ত 


ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব প্রথমে বামাপদ বাবুই স্বৰ্ণ 


পদক গ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে বেকার সাহেব হঠাৎ 
কোথায় চলিয়া, ঘান। বামধপদ বাবু তাঁহার অনুবদ্ধান 
করিয়াও আর দেখ! পাঁন নাই। ইহার পর হইতে তিনি 
স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চাঁলাইতে লাগিলেন। 


৪. 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । "= 


১৬৯ 


১৮৮১ অবে তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং তাহাব 
আত্মীয় তথাকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ব্ৰজেন্দ্ৰনাগ 
বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীতে কিছুদিন থাকিয়া পরে 
সাহগঞ্জ পল্লিতে সপরিবারে বাস করেন । এখানে অবস্থান- 
কালে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিলাত হইতে নানা 
বঙ্গে, ছাপাইয়া লইতে মনস্থ করেন কিন্তু নানা কারণে 
তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখান হইতে তিনি লক্ষৌ 
যান। তথায় ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্তী বাহাদুর এবং 
ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক এক্ষণে কলিকাতা British 
Indian Associationaর সহকারী সম্পাদক রায় রাজ- 
কুমার সর্বাধিক।বী বাহাদুর তাহার যথেষ্ট সহায়ত! করিয়া- 
ছিলেন। লক্ষৌ হইতে তিনি "757 পত্রিকার তৎ- 
কালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(এক্ষণে আমেরিকা! প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী ) 
মহাশয়ের যত্নে লাহোর যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া 
(Chief Court) চীফ কোটের অজ পণ্ডিত রামনীরাষণ, 
মাননীয় জষ্টিস প্রতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাছ্বর এবং 
সর্দার দয়াল সিং প্রমুখ কয়েক্জন প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
চিত্র অঙ্কিত করেন। একবার লাহোর আৰ্ট স্কুল দেখিতে 
যাইবার কালে তথাকার অধ্যক্ষ মিষ্টার কিপলিংএর সহিত 
চিত্রব্গ্তা সমন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। বামাপদ বাবুর 
পরিচয় পাইয়া প্রিন্সিপাল কিপ্রিং স্বীয় ছাত্রগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন “একজন বাঙ্গালী চিত্রকর এতদূর আসিয়া 
তোমাদের নগরে চিত্র-বিদ্ভার পরিচয় দিতেছেন আর 
তোমরা কি করিতেছ ?” ইহাতে ছাত্ৰগণ ঈর্ষান্বিত অথবা 
উৎসাহ্যুক্ত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু বামাপদ 
বাবু লাহোরের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাঁই। সর্দীব দয়াল সিংহ 
প্রভৃতির প্রশংসাপত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে। 

লাহোর ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতসহর, অম্বাল|, দিল্লী, 
মধুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভগ্তপুব, ধোল- 
পুর, আলওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া 
রাজা মহাঁরাজাগণের চিত্র অঙ্কিত করিস, এবং অর্থলাভ 
করেন এবং সর্বত্রই সকলকে সন্তোষ দান করেন। জয়পুরে 
রাও বাহাছুর কান্তিচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় মহাণয়ের সহিত 


১৭০ 
তাঁহার পরিচয় হুয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কাজ হয় 
নাই। পরে মহারাঁজার তৎকালীন খাস্মন্ত্রী রাও সঞ্গাৱচন্্ 
সেন বাহাছুরের সাহাযো তিনি মহারাজ! মাধো সিংহের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে বামাপদ বাবুর পিতার পরলোক 
প্রাপ্তি হয়। বামাপদ বাবু আরও কিছুকাল এলাহাবাদে 
থাকিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়! 
কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। কলিকাভার স্বৰ্গীয় 
বিস্তাসাগর মহাশয়, মাননীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র, 
মিরর সম্পাদক মাননীয় নরেন্রনাথ সেন মহাশয়, রায় 
বন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, স্বৰ্গীয় মিঃ মনোমোহন 
ঘোষ এবং মহারাজা! সার ষতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুর প্রমুখ অনেক 
কৃতবিদ্ধ বাঙ্গালীর,_-দ্বারবঙ্গের স্বৰ্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর 
সিংহ বাহাদুর, মুৰ্শিদাবাদ নসীপুরের মাননীষ রাজা রণজিৎ 
সিংহ বাহাদুর প্রমুখ রাজা ও ভূম্যধিকারীর এবং এডভোকেট 
জেনারেল মাননীয় উডরফ্‌, কলিকাতার কর্পোরেসনের 
সভাপতি লী সাহেব, সাহাবাদের ডিষ্রীক্‌ ও সেবন জজ 
গুডেয়ার ডে সাহেব, হাইকোর্টের রেজিষ্টার মিঃ বেল্‌চেম্বা্স 
প্রমুখ কয়েক জন যুরোপীয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন | 
কয়েকবৎসর পরে রাজা রবিবন্মীর অঙ্কিত চিত্ৰাদি 
দেখিয়া ভাহার পূর্ব কল্পনা অর্থাৎ পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের 
ইচ্ছা নবীতুত্ত হইয়া উঠে। ১৮৯০ অবে তিনি তাহার চিত্রিত 
ণঅৰ্জ্জুগ্ ও উৰ্ব্বশী” এবং প্উত্তরার নিকট অভিমন্থ্যর বিদায়” 
নামক ছুইখানি চিত্র ছাপাইবার জন্ত সুরোপে পাঠান। 


-কলিকাতার জনৈক উদার হয় এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 


এবিষয়ে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ‘প্রবাসীতে’ 
প্ৰ ছইখানি ছবিই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য এই দুখানি 
পৌরাণিক চিত্র হইতে বাঁসপদদ বাবুর টিত্রাঙ্কণ প্রতিভার 
বিচার করিলে ভ্ৰমে পতিত হইতে হইবে । এসন্বন্ধে তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন * ছবিগুলির ছাপা যদিও মন্দ হয় নাই 
তথাচ মুল ছৰন্দ্ম সপ্তায় তত ভাল হয় নাই এবং ছাপান 
ছবিতে কএকটী দোষ স্পষ্টই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার কোন 
উপায় নাই_অনে্টু চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করাইতে 
পারি নাই; এদিকে সংশোধন করাইবার অন্ত কিছু বেশী 
খরচ করিতে হইয়াছিল”। তাঁহার পৌরাণিক চিত্রের স্তায় 


প্রবাসী । 


শি সস শখ = 


বলয় গার্াস্থ জীবনের কয়েকটী আদর্শ দৃশ্য, হাস্তোদীপক, ' 


[ ৭ম ভাগ । 


দৃশ্য এবং উৎকৃষ্ট বাংলা উপন্তাস ও কাব্যনাটকাদি হইতে 
কতকগুলি দৃশ্য অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা আছে। উপযুক্ত 
অৰ্থসাহায্য এবং উৎসাহ পাইলে উক্ত বাসন! তিনি কার্যে 
পরিণত করিতে পারেন। ১৮৭৯ অব্দের যে সুকুমাব শিল্প 
প্রদর্শনীতে তিনি সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্ত স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ১৯:২ অব্দের পুনরায় নেই প্রদর্শনীতে 
তিনি বর্তমান সম্জাটের প্রতিকৃতি, প্কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠ 
জলজ্বীতে সৃর্য্যাস্ত* এবং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী স্থানে 
“আসরবড়” এর দৃশ্য প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত 
বহু চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে বামাপদ বাবুর চিত্ৰই 
সকলের চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং 
দর্শকবৃন্দের ভূরি ভুরি প্রশংসাবাদ ও প্রদর্শনীসভাদত্ত স্বর্ণ 
পদক তাহার পরিশ্রম সার্থক করে।  * “The Indian 


Daily News.” এতদুপলক্ষে লেখেন 


* Mr. B. P. Banerjee, the artist who carried 
away the gold medal in the Fine Art Exhibition, 
Calcutta, and who has painted the portraits of some 
of the leading Chiefs and Rulers of India, hada 
beautiful colfection of 02] paintingson view. The 
centre piece of the stall contained an exceptionally 
fine portrait in oils of the King-Emperor in full Court 
robes, worn at the opening of Parliament, a likeness 
which is strikingly correct. This was copied froma 
cabinet photo and does the artist every credit. There 
were two other pictures exhibited by the same gentle- 
man, which are deserving of special mention. They are 
Sunset at Jalanghee near Krishnagar, and “I 


proaching Storm"—a scene depicted near Murshida. " 


bad.” 
শীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস । 


* PEASANT GIRLS. 


Bry JuLss 07 
How btautiful and powerful, and yet how simple 


and true to common life, are these two peasant girls ,. 


by Jules Breton } One nas stopped, enchanted, on her 
way out to work 20. the sunrise, to Jisten to the song 
of the soaring lark ; and 008 other, having finished her 


day's gleaning, 18 returning, with swinging step, to 


* The Indian Daily News. 13th Match 1992. 


£ 


ত 


ওয় সংখ্যা ।] 

her home. In each, the beauty of the picture lies in 
something belcvr the surface. In one itis the look of 
ecstasy, as if (26 child's heart joined in the bird’s song ; 
in the other murz beautiful than the dark strong beauty 
—~-0f the face, 15 the ba-ance and poise of the freely 
moving figure. It is a beauty seen constantly in Indian 
streets and road ways. How many hundreds of times 
In a day might one note just this queenly bearing in 
coolie woman or in peasant, but none, alas, have eyes 
Of reverent and sympathetic vision wherewith to 95৩. 

It is interesting to remember that out of the seven 
modern pictures which we have now reproduced, six 
have been French, and one German. ‘The French have 
made no secret of the fect that their one great object 
was the renewing of the home-land—‘‘pour refaire la 
patrie”—and that for that, they were working so hard 
before the eyes 9: the world in science, in art, in 11857 
ture, in industr, 1n agriculture , and even the German, 
Richter, in his portrayal of Queen Louise, seeks 
Obviously tht glcry of Germany rather than his own. 

‘There can b> no doubt that some of the greatest 
art of the world, in many different ages, has been born 
of the 1mpulse of Nationality, and still 1s the great 
1dea fertile and potent, ready as ever to lead new 
generations to rew and untried heights.—N. 


চিত্র-পরিচয় ৷ 


জুল্‌স্‌ ব্রেটন অক্কিত কৃষক-কন্ত। । এই ছুইটি কৃষক-কন্তা। কি সুস্থ 
সুন্দৰ ! একজন ছুর্যোদয়ে কাজে যাইতে যাইতে £উচ্চ-গঞ্গন বিহারী 
ভাবয পক্ষীৰ গান শুনিব! মুগ্ধ হইব! থামিয়াছে; অপবা সমস্ত দিনের 
উ্নবত্তি শেষ কবিষা লীলাঞ্চিত গতিতে গৃহে ফিবিতেছে। প্রত্যেক 
চিত্রের সৌন্বধ্যই গৃঁ. খরান্ুমেষ। একটিতে আনন্দোচ্ছ,ল দৃষ্টি, যেন 
যালিকাহৃদয় বিহগবন্লীতে আপনাকে ছাড়িয| ঢ্যাছে; অপবটিতে 
স্বাস্থ্যবাপ্সক মুখের সেন্দর্য্য অপেক্ষা তাহাব সহজ সঞ্চলিত দেহখানিব 
সামঞ্জন্ত ও শ্ৰী অধিকতৰ চিত্তহাবী। একপ সৌন্দৰ্য্য ভাবতের পথে ঘাটে 
দেখ! যাব। দিনের মধ্যে কত শত যাব এই বাগীজনোচিত এ কুলি- 
রমণী ঘা কৃষকপড়ীতে দেখিতে .পাঁওয। স্ত্রী, কিন্তু হায, সহানুভূতি ও 
সম্ৰৰমপুত দৃষ্টি কযন্সন্বে আছে ?%* 

পাঠক শ্মরণ রাখবেন যে আমর! আদ্র পর্য্যন্ত যে ৭ খানি চিত্ৰ 
প্রকাশ করিলাম, তাছার ৬ খানি ফরাশী ও ১ খানি জর্দন। ফরাশীর 
একমাত্ৰ উদ্দেশ্ব আপনাঁব মাতৃভূমিৰ স্মরণ ; এজন্য বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, 
সাহিত্য, কৃষিপ্রভৃতি সকল ধিতাগে তাহাব বিপুল শ্রমনিদর্ন বিদ্যমান 
দেখ! যায়; এবং এমন কি জর্দান রিক্টার ও রাণী লুইর চিত্র অঙ্কিত 
করিষ। ভাহাব আপনাব নিজের অপেক্ষা! স্বদেশ জর্্মনীর যশোগৌরব 


** বাংলার কৃষক-কন্তাব স্বাস্থ্য মৌন্দর্য্য অনশন-ম্যালেরিষ! প্রা 
নিঃশেষে শোষণ করিঠা সইয়াছে। স্বাস্থ্যেৰ অনিন্দ্য নিটোল মুক্ত স্বাধীন 
সৌন্দর্য্য যদি দেখিতে হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে সহাবাষ্ট্ররাজ্যে যাইতে হয়। 
বন্বের পথে ঘাটে পুষ্টকেনীযুক্তা ভারবাহিনী মহারাষ্ট্ররমণীর সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধা 
সন্্রম উদ্রেক করে ।-- প্ৰবাসী সম্পাদক। 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১৭১ 


অধিক কামনা কবিয়াছেন দেখ যাইতেছে। যুগে যুগে প্রত পৃথিবীব 
শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে বছতব যে এই জাতীযত! প্রণোদিত তাহ। নিঃসন্দেহ 
বুঝ! যায ; এবং এখনো সেই মহান, সক্ষম প্রধর্ততন|। নবতব বংশ-. 
পরম্পরাকে নুতন ও অননুস্ৃত উচ্চ আদর্শেব পথ দেখাইবাব জন্য সতত 
প্রস্তুত আঁছে।--নিঃ ৷ 


* গ্রন্থ সমালোচন৷। 


১। ময়না-_নটিক- প্রীতারকনাখ সান্যাল কর্তৃক লিখিত। নাটবখানিব 
প্রস্থাযনায লিখিত হইয়াছে যে নাটকের আখ্যানবস্ত আঁসামেব ইতিহাস 
হইতে সংগৃহীত, এবং এই নাটকে “ইতিহাসেব মধ্যাদ| স্ষুণ্ন হইঘা পড়ে 
নাই”। কিন্তু পড়িষ| দেখিলাম যে প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে ইতিহাস 
উপেক্ষিত হইয়াছে এবং ইতিহাঁসগ্রতি্িত অতি বড বড কথা দুঃসাহসেব 
সহিত পরিবর্তিত হইয়াণছ। গ্রস্থকীব যদি বলিতেন, আমি যাহা খুসি 
লিখিবাছি, তবে কথ| থাঁকিত ন|। প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক ঘটন| সম্বন্ধে 
কধির অতট! ক্ষমতা যে নাই, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। 
ইতিহাসেব যাখাৰ্থ্য ষে রক্ষিত হয নাই ভাহ| এই সম|লোচনাধ কিঞ্চিৎ 
দেখাইষার প্রয়োজন; কারণ অক্ষযকুমার মৈত্র মহাঁশষের সমত প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি, এই প্রস্তাবনা লেখক। - 

অন্য কোথাও ইতিহাস লিখিত না হউক, আসামে আহম রাজত্বকালে 
হঈযাছিল। প্রাচীন বুবঞ্জি সর্ববাঙ্গপূর্ণ ন| হইলেও ইতিতান। এই 
বুবঞ্জি এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়। গেট সাহেব আসামের ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। 

সমালোচিত নাটকের নায়ক লক্ষ্মী সিংহ (যাঁহাব আহম নাম 


সুম্থোওফ| ), ১৭৭১ - খ্ৰীষ্টাব্দে মন্ত্রী বরবড়যা কৰ্তৃক সংহাসনে 


স্থাপিত হু্যেন; এবং তখন তাঁহাব ঘষপ ৫৩ বৎসব। কীর্তি 
চন্তর ঘৰবড,য| কিছ্ব অন্ত কোন মন্ত্রী ভীহাব স্যালক নহেন, এবং রাণীও 
বন্ধ্যা ছিলেন না। নাটকবর্ণিত ঘটনাব সময় লক্ষ্মী সিংহের পুত্র যুববাজ 
ছিলেন।* মাটক, মোরান্‌ এবং মোয়ামবিষ| শব্দগুলিব প্ৰভেদ গেট 
সাহেষের গ্রন্থে ধিশেষভাষে আছে। যে ধিদ্রোহ হইযাছিল, তাহা মাটক 
বিদ্ৰোহ নহে; উহাব নাম মৌধাঁমারিয়। বিদ্রোহ । বিদ্রোহের করণের 
মধ্যে একটা হাতী আছে ঘটে, কিন্তু সেট! রুগ্ন হাতী নষ। কথাটা এই £--- 
একদিন মোধাসাবিষা গৌসাই রাজাকে অভিঘাঁদন কবিলেন, কিন্ত 
বববড়যাব দিকে চাহিলেন ন! ৷ ইহাতে ঘরবড়,য়া দ্ধ হইব| শেঁ(সাইকে 
খুব অপমান করিয়া গালি দেন অল্প সময পবে যখন মোষান্‌ সর্দাব 
নাহব, বাঁজাকে হস্তী উপহার দেয়, তখন মন্ত্রীকে ন! জানাই! দেষ। 
মন্ত্রী তাহাতে ' অপমানিত হইলেন মনে করিঘা নাহরকে কাণ কাটিয়া 
বিদায় দেন। অপমাৰ্নিত নাহর, পূর্বের্ণজ মোয়ামাবিষা গৌসাইএৰ 
শিষা ছিল। বিদ্রোচেব ষূল এই ঘটনায। রাঁঘ (রঘু নহে ) যখন রাজাকে 
বন্দী কবে, তখন নাহবেৰ পুত্র বাঁমাকান্তকে সিংহাঁসনে বম্যন হয়। 
রাখ নিজেঙ বরযড,বা হব| পূৰ্ব্ব রাজার পত্ীগুলিকে নিজের সেধায 
অন্তঃপুববাগিনী করে। পরে আবার মৌধামারিযাঁটিগকে পরাজষ 
করিঃ! লক্ষ্মীসিংহের দল, লক্ষ্মীসিংহকে রাজ! কবে। নক্ষ্মীসিহ এবং 
তাঁহার পূর্বের ছুই জন রাজ! রংপুবে বাঁজধানী করিযাছিলেন ; লক্ষ্মীপুরে 
নহে। 

২। কিরাতা্জন_ প্রথম ৫ মুষ্গের ধঙ্গানুইদ-__প্রীনধীনচন্্র দাস 
কর্তৃক রচিত। ঘন পূর্বে গ্রস্থকাবের বঘুবংশের পদ্যানুঘাদ পড়িয়| তৃপ্তিলাভ 
করিধাঁছিলাম। ভারবিব অর্থগৌরবধুক্ত কাব্যের এই পদ্যামুবাদ যে 
যথাযথ হইয়াছে তাহাতে ভুল নাই ;,কিন্তু রচনার যে গান্তীর্য্যে এবং অর্থ 


পল 


১৭২ 


গৌরবে ভারধিব কাব্যেব খ্যাতি, অনুবাদে তাহা সুবস্ষিত হওয়া সহজ 
নহে। দ্ৰৌপদীব কতকগুলি উক্তি তেঞ্জবিতায অতুলনীয় ; এখন এ 
উক্তিগুলি মুখে মুখে নিত্য উদ্ধ ত হইয! থাকে । ন্পবাভবোহপ্যুৎসব এঘ 
মানিনাং,” প্নিরাশ্রয়! হস্ত হতা মনম্িতা” প্রভৃতি বচন শ্মবণ করিল যে 
ভাব মনে হয়, অনুবাদে তাহ! বক্ষিত হওয়া দুঃসাধ্য । সে জন্তু নধীন 
খাবুকে দোষ দিতে পারি না। উন্নততর ইংবাঁজি ভাষাযও রমেশচক্্র 
অর্জুনের শৌধ্য প্ৰকাশ করিতে পারেন নাই। 
বিচ্ছিন্ন বিলায়ং বা ধিলীয়ে নগমৃদ্ধনি 5 
কিন্বা 


ঘংসলিক্ষ্মী মমুদ্দ ত্য সমুচ্ছেদেন বিদবিষাং 
নিৰ্ব্বাণমপি মন্থে হস্স্তরায়ং জয়শিয়ঃ 

চিরদিনই মুল হইতে পঠিত হইঘে। তবুও বঙ্গভাষায় উহার 
অনুবাদের প্রযোজন আছে। এই প্রযোজনেঃ কাৰ্য্য সাধনে ন্বীন বাবুর 
যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। অপরাংশের ‘অনুঘাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইঘে 
আশা বরি। 

৩। শোঁক-গাথা--(পদ্য) শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেখী প্রপত। ত্ৰিপুবার 
বিধা রাজ্জকুমারীর শোক-গাথ| অনেক স্থলেই মৰ্ম্ম স্পৰ্শ করে। প্রন্থখীনির 
মুন্রণকাধ্য অতি পৰিপাটি হইযাছে। 

৪। বেণু প্রীজবিনাশচন্ত্র চৌধুবী কৃত | ভাল বাছে নাই। 

৫ | কায়স্থ দর্পণ-_প্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুবী প্রণীত । গ্রন্থের প্রথম 
অংশে কাষস্থদিগের প্রাচীন ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। সেটুকু যহুধিধ 
অ্ৰমপ্ৰমাদযুক্ত ; এবং তাহার সমালোচন| অতি দীর্ঘ না কবিলে কিছু বলা 
চলে না। শেষ অংশে অনেক কাযস্থ বংশের ঘংশালী প্রদত্ত হইয়াছে; 
উহ! যত অধিক সংগৃহীত হয, ততই ভাল। ভবিষ্যতে যথাৰ্থ ইতিহাস 
লেখকের পক্ষে এ উপাদানের প্রযোজ্রন আছে। 

৬) জাপানী বোল চাল। হিন্দি ভাষায় শ্ৰীযুক্ত প্যারেলাল বুকি 
কর্তৃক বচিত। বিক্ষিপ্ত ভাবে কতকগুলি শব্দ যা পদের অর্থ দিব| গ্রন্থ 
লিখিলে জাপানী ভাষা শিক্ষায় কাহারো! সাহাষ্য হব না। যদি সৰ্ব্বনাম 
শব গুলি কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্রিধাপদ দ্বার! রূপ কবিয়া দিতে প্লাবিতেন, 
এবং সেই সঙ্গে গনেক ক্রিঘ! পদের এখং বিশেষ্য বিশেষণেব তালিকা 
দিতে পাঁরিতেন, তাছ! হইলে বিদেশে বসিয়| প্রথম শিক্ষা কিছু সহায়তা 
হইত 

৭। Practical Telegraph Connection—পীবক্ষেলাল 
প্রণীত । কিছুই শিখতে পাব| যাঁধ বলিয়| বুঝিতে পাঁরিলাম না। 


শৈলবালার প্রতি গিরি-কন্দর । 
হে শৈলজে, পলে পলে তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু হয়ে 
তুমি পশেছিলে যবে এ আমার নিভৃত হৃদয়ে, 

বিশ্বয়ে আনন্দে কত তখন তোমায় সমাদরে * 
ডেকে নির্োছিম্থ সখি! আজ কি তা’ কিছু মনে পড়ে? 





প্রবাসী । 


নিরস কঠোর প্রাণে ঘেরা শুধু ছিল অন্ধকার, 

তুমি সেথা অলক্ষিতে করে দিলে আলোক সঞ্চার! 
সরল চাঞ্চল্য তব সুমধুর ‘কল’ ‘কল’ তান, 
মাধবীর মধুরতা মোরে যেন করেছিল দান! 

কত দিন কত রাতি সথধামাথা সুখের স্বপনে , 
চলে গেল মোর হায়, তোমা বীধি দৃঢ় আলিঙ্গনে! 
মহা মলনের সেই গাইবারে সথবিজয়-গাথা 

বারেক জীবনময়ি ! কেহ ত গো নাহি ছিল সেথা! 
নীরততা-বিজনতা আপনার প্রশান্ত অঞ্চলে, 
আম-দিগে রেখেছিল সতত ঢাকিয়া কুতূহলে! 
মাতে মাঝে গুনিতাম যেন কিবা স্বপনের ঘোরে 
গৃইছে পাখীতে গান, ফুল-কলি পড়িতেছে ঝরে ! 
মুগ্ধ আমি ভূলে সব দ্বিগুণ আবেগে তোমা বধূ, 
বক্ষে চাপি’ চির-তৃষা চাহিতাম নিবারিতে শুধু | 
সে যে ওগো কিবা ভাব, কি মদির-অমিয়-উচ্ছস, 
কল্পনা উম্মন| হয়, ভাষাতে কি হবে পরকাশ? 

এক দন অকস্মাৎ জলধির বাশরী কোথায় 
আহুল-আহ্বান-নুরে বাজিয়! উঠিল ‘আয়’ ‘আয়’! 
ভেঙ্গে গেল স্তখ-স্বপন, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার, 
তুমি প্ৰিয়ে ! বাহিরিলে চূর্ণ করি বক্ষ অভাগার ! 
বুঝিবা এমনি করে আত্ম-হারা রাধা গোঁপ-নারী, 
শ্তামের মুরলী-রবে ছুটে ছিলা নিজ গেহ ছাড়ি’! 
আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন, 
তোমার উত্তাল শোতে ভেসে গেল তৃণের মতন | 
সেই যে গে! তুমি গেলে আর কভু আসিলে না৷ ফিরে, 
শাঙ্গ-অমার তমঃ আবরিল অস্তরে বাহিরে ! 
সুখ-শাস্তি-আশা-হীন চারা রাত্রি সারা দিনমাঁন 
হৃদয়ের ক্ষত-চিহ্কে করি আজি স্থৃতি তব ধ্যান! 


জীজীবেন্কুমার ঘত্ত। . 
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ত নায়মাত্ম| বলহীনেন লভ্যঃ ৷ 39 ৬ 
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৷ মাষ্টার মশায় | বেণু কহিল, পড়াগুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই এক- 


৮ 


একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখিল, তাহার একতলাঁর ঘরে অন্ধকারে কে একজন 
বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা 
লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত কিন্ত 
দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। 
ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, “কে মশায়”? 
বেণু বলিয়া উঠিল-_“মাষ্টার মশায়, আমি ৷” 

হরলাপ কহিল-_এ কি ব্যাপার? কখন আসিয়াছ ?. 

বেণু কহিল-_অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত 
দেৱি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা ত আমি জানি- 
তামনা। 

বহুকাল হইল সেই যে নিমন্ত্ৰণ খাইয়া গেছে তাহার পরে 
আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই 
কহা, নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় 
এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে 
ইহাতে হরলাল্র মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। 

উপরের হবে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুই জনে বসি । 
হরলাল জিজ্ঞাসা করিল-_সব ভাল ত? কিছু বিশেষ খবর 
আছে? 


ঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর 
পরী সেকেওইয়ারেই আট্কা পড়িয়া থাকে । তাহার চেয়ে 
অনেক বয়সে ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে 
হয়--তাহার বড় লজ্জ| করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন 
না। * 

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল--তোমার কি ইচ্ছা ? 

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায় বারিষ্টার 
হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন্ত কি, 
তাহার চেয়ে পড়াগুনায় অনেক কাচা একটি ছেলে বিলাতে 
যাইবে স্থির হইয়া গেছে। 

- হরলাল কহিল, তৌঁমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা 

জানাইয়াছ? 

বেণু কহিল-স্জানাইয়াছি।* বাবা বলেন পাস না 
করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। 
কিন্ত আমার মন খারাপ হইয়া গেছে- এখানে থাকিলে = 
আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব ন।। 

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু 
কহিল--আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে 
আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছে্দ। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া 
চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত 
ন! ৷--বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাদিতে লাগিল 


* না।” 


১৭৪ 


হরলাল কি আমি স্ুত্ধ তোমার বাবার কাছে 
যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা তাল হয় স্থির করা যাইবে। 
বেণু কছিল-_ন! আমি সেখানে যাইব না । 
বাপের সঙ্গে বাগাবাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া 
বেণু থাকিবে এ কথাটা হরলালের মোটেই ভল লাগিল 
না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এএকথা 
বলাও বড় শক্ত । হরলাল ভাবিল আর একটু বাদে মনটা 
একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। 
জিজ্ঞাসা করিল- তুমি খাইয়া আসিয়া? 
বেণু কহিল--ন|, আমার ক্ষুধা নাই_আমি আজ খাইব 
না। 
হরুলাল কহিল-_"সে কি হয়?” তাড়াতাড়ি মাকে 
গিয়া কহিল, “মা বেণু আসিয়াছে, তাহার অন্ত কিছু খাবার 
চাই।” 
শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া খাবার তৈরি করিতে 
গেলেন ৷ হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত 
ধুইয়া বেগুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কানিয়া 
একটুখানি ইতস্তত করিয়া তিনি বেণুর কাধের উপর হাত 
-..্লখিয়া কহিলেন-_বেণু কাজটা ভাল হইতেছে ন!। বাবার 
সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার 
উপযুক্ত নয়। 
শুনিয়া তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু চর 
“আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি 
যাইব।*-_বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রল করিল। হর- 
লাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল-*রোস, কিছু খাইয়া যাও। 
বেণু রাগ করিয়া কহিল--“না, আমি খাইতে পারিব 
বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আসিল। 
এমন সময়, হবলালের জন্ত যে জলখাবার প্রস্তত ছিল 
তাহাই বেণুর জন্ত থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, কোথায় যাও বাছা! 
_ বেণু কহিল, আমার কাজ আছে আমি চলিলাম ৷- 
মা কহিলেন»সে কি হয় বাছা, কিছু ন! খাইয়া যাইতে 
পারিবে না। এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত 
পাড়িয়| তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন। 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ। 


বে: রাগ করিয়া বিছুই টি না--খাবার লইয়া 
একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্ৰ এমন সময় দরজার কাছে 
একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান 
ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া 
উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। 

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সন্মুখে 
আসিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া 
কছিলেন__এই বুঝি ! রতিকাস্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল : 
কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহ! আমি বিশ্বাস 
কৰ্পি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার 
ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবে! কিন্তু দে হইতে দিব না|. ছেলে 
চুরি, করিবে! তোমার নামে পুলিস্‌ কেদ্‌ কারব তোমাকে 
জেলে ঠেলিব তবে ছাঁড়িব।»__এই বলিয়া! বেণুর দিকে 
চাহিয়া কহিলেন-__প্চল্‌ ! ওঠ. !” বেণু কোনো কথাটি না 
কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল। 

সে দিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না। 


॥ ৯ 

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে 
মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই 
শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইয়া 
মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে 
দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একট! বিশেষ কেন্দ্রে 
তাহাদের যে আপিন আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার 
নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত সেখানে রসিদ ও 
খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান 
সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। 
সঙ্গে জাপিসের ছুই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন 
নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল কিন্তু বড় 
সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন 
হ্রলালের জামিনের প্রয়োজন নাই । 

মাঘমাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে_ চৈত্র পর্য্যন্ত 
চলিবে এমন সম্ভাবন| আছে।* এই ব্যাপারুলইয়া হরলাল 
বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস 
হইতে ফিরিতে হইন্ড । 


৪র্থ সংখ্যা ৷] 


একদিন এইকপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, 
মা তাঁহাকে খাওয়াইয়| যত্ন করিয়া! বসাইয়াছিলেন--সেদিন 
তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাহার মন 
" আরো দেহে আৰুষ্ট হইয়াছে। 

এমন আরো দুই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, 
“বাড়িতে মা নাই নাকি, সেই জন্য সেখানে তাহার মন টেকে 
না। আমি বেগুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত আপন 
- ছেলের মতই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল 
মা বলিয়া ডাকিবার অন্ত এখানে আসে।”_-এই বলিয়া 
আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। 

হরলালের একদিন বেপুর সঙ্গে দেখ! হইল। সেদিন 
সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পৃ্্যস্ত 
কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, “বাবা আজকাল এমন হইয়া 


উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টি কিতে পারিতেছি- 


না। বিশেষতঃ শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার 
জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। রতি বাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতে- 
ধছেন--ভীাহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পূৰ্ব্বে 
আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া 
উঠিতেন এখন যদ্নি আমি ছুই চার দিন বাড়িতে না ফিরি 
তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি 
থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া 
আমি না থাকিলে তিনি হাফ ছাড়িয়! বীচেন। এ বিবাহ 
যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পাঁরিব না। আমাকে 
আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন--.আমি স্বতন্ত্র 
- হইতে চাই ৷” 
দ্বেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
_ সঙ্কটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই 
মাষ্টার মশায়ের কাছে আসিয়াছে ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার আনন্দ হইল। বিষয় ৰাালৰ হাহ মা, 
_ সাধ্য আছে! 
/- বেণু কহিল--ষেমন করিয়া ট CET 
হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই! 

হরলাল কহিল--অধর ববি কি ধাইতে দিবেন? 

বেণু কহিল-_আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্ত 
টাকার উপরে যে রকম মায়! বিলাতে' খরচ তাঁহার কাছ 


মাষ্টার মশায় । 


১৭৫ 


হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশঙ্গ করিতে 
হইবে। 

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা] দেখিয়া হাসিয়া কহিল--কি 
কৌশল ? 

বেণু কহিল--আৰর্মি হ্যাপ্তনোটে টাকা ধার করিব। 
পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে 
পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়াঁ বিলাত 
যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে 
পারিবেন না। 

হরলাল কহিল--তোমাঁকে টাকা ধার দিবে কে? 

বেণু কহিল--আপনি পারেন না ? 

হরলাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল--আমি !--তাহার মুখে 
আর কোন কথা বাহির হইল না। 

বেণু কহিল--কেন আপনার দরোয়ন ত তোড়ায় করিরা 
অনেক টাকা! ঘরে আনিল। 

হরলাল হাসিয়া কহিল---সে দরোয়ানও যেনন আমার 
টাকাও তেমনি ৷ 

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা 
বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের_- 
জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে ' 
গমন? 

বেণু কহিল--আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে 
পারেন না? না হয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব। 

হরলাল কহিল-_ তোমার বাপ যদ়ি সিকিউরিটি দেন 
তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয় ত দিতেও পারেন। 

বেণু কহিল--বাব| যদি সিকিউরটি দিবেন ত টাকা 
দিবেন না কেন? ৃ 

তর্কটা এই খানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে 
ভাবিতে লাগিল, আমার যদি কিছু থাকিত তবে বাড়িঘর 
জমিজর্মী সমস্ত বেচিয়! কিনিয়া টাকা দিতাম । কিন্তু একট 
মাত্র অন্থবিধা এই যে বাড়িঘর জমিজমা কিছুহঁ নাই। 

১০ 

একদিন শুক্রবার রাত্রে হবুলালের বাসাখ সম্মুখে জুঁড়িগাড়ি 
দীড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামীত্র হরলাক্রেব আপ- 
সের দরোয়ান তাহাকে মস্ত, একটা সেলাম করিয়া উপরে 


১৭৬ 


তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া 
লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ 
তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের! সৌথীন ধুতি চাদরের 
বদলে নধর শরীরে পার্সি কোট ও প্যাণ্টলুন অঁটিয়া মাথায় 
ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে । তাহার ছুই হাতের আন্কুলে 
মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে । গল| হইতে লম্ছিত 
মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। 
কোটের আন্তিনের ভিতর হইতে জামার হাঁতায় হীরার 
বোতাম দেখা যাইতেছে । ; 

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, 
একি ব্যাপার? এভ-াত্রে এ বেশে যে? 

বেণু কহিল__প্ত বাবার বিবাহ! তিনি আমার 
কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু আমি খবর 
পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছু দিনের জন্য আমা- 
দের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি 
খুসি হইয়া রাদ্দি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিরাছি) 
ইচ্ছা হইতেছে আর ফিরিব ন|। ষদ্ধি সাহস থাকিত তবে 
গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম । 
_ বলিতে বলিতে বেণু কীদিয়া ফেলিল। হরলালের 
বুকে যেন ছুরি বিধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত 
স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধি- 
কার করিয়া লইলে বেণুর ্নেহস্থতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর 
পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল 
সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিলএ মনে মনে ভাবিল পৃথি- 
বীতে গরীব হইয়| না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অস্ত 
* নাই। বেণুকে কি বলিয়া যে সাস্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া 
না পাইয়া বেণুর হাতখানা" নিজের হাতে লইল। লইবামাব্র 
একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাঁবিল এমন একটা 
বেদনার সময় বেণু কি করিয়া এত সাঁজ করিতে পাস্থ্িল! 

হরলাল জার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া 
বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল 
এই আংটি গুলি আমার মায়ের ৷ 

শুনিয়া হরলাল বহুকষ্টে চোখের জল সাম্লাইয়া লইক। 
কিছুক্খণ পরে কহিল, বেণু খাইয়া আসিয়াছ? 


প্রবাসী | 


বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল হরলাল তখন 


[ ৭ম ভাগ। 

বেণু কহিল, হা,_আপনার খাওয়া হয় নাই? 
হরল্ৰাণ কহিল, টাকা গুলি গণিয়া আয়রণ চেষ্টে না 
তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না ৷ 

বেণু কহিল, আপনি খাইয়া আসন্ন, আপনার সঙ্গে 
অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম, মা . আপনার 
থাঁবার লইয়া বসিয়া আছেন। | 

হরলাল একটু ইতন্ততঃ করিয়া কহিল, আমি চট করিয়া 
খাইয়া ভাসিতেছি। 

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিষা মাকে লইয়া ঘরে 
প্রবেশ ভরিল। বেণু তাহাকে প্রণাম .করিল, তিনি বেণুৰু 
চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে 
সমস্ত খ্বর পাইয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। 
নিজের স্মস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর ৬৬: করিতে 
পারিবেন না এই তাহার দুঃখ ৷ 

চািদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া ব্ণর 
ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে 
জড়িত তাঁহার কত দিনের কত ঘটন|। তাঁহার মাঝে 
মাঝে সেই অসংযভ ন্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে 
লাঁগিল। 

" এমন করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ এক 
সময়ে ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, আর নয় দেরি করিলে গাড়ি 
ফেল করিব। | 

হরলালের মা কহিলেন-_বাঁবা আজ রাত্রে এইখানেই 
থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির 
হইবে ৷ 

বেণু মিনতি করিয়া কহিল--ন| মা এ অনুরোধ করি- 
বেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই 
হইবে ৮ 


হরলালকে কহিল--মাষ্টার মশায়, এই আংটি 


ঘড়ি গুল] কাঁগানে লইয়| .যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার * 


কাছেই ব্রাখিয়া যাই, ফিরিয়! আসিয়া লইয়া যাইব। আপ- 


নার দর্যেয়ানকে বলিয়া দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার, 


হ্যাগুব্যাগটা আনিয়া! দিক্‌। সৈইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া 
চ্ইি। 
আপিসের দরোগ়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ, লইয়া আসিল। 


"ৰ 


~~ 


৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 
বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের 
মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া 
তখনি আয়রন সেফের মধ্যে রাখিল। 
বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধ 
কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, _মা জগদন্বা তোমার মা হইয়া 
তোমাকে রক্ষা করুন। 
তাহার পরে বেণু হরলালের পাঘস্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম 
করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে 
হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির 
লগ্নে আলো! জ্বলিল, ঘোড়া হুটা অধীর হইয়া উঠিল। 
, কলিকাঁতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে “বেণুকে লইয়া 
গাড়ি অনৃষ্ত হইয়া গেল। 
হরলাল “তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ 
করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিয়া! টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা 
থলিতে ভর্তি করিতে লাগিল। নোটগুল! পূৰ্ব্বেই গণা হইয়া 
_ থলিবন্মি হইয়া লোহার পিন্দুকে উঠিয়াছিল। 
১১ 
EE ET OE রাখিয়া 
সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক 'রাত্রে শয়ন করিল । 
ভাল ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিল-_বেণুর মা পর্দার আড়াল 
হইতে তাহাকে উচ্চন্বরে তিরস্কার করিতেছেন ; কথা কিছুই 
স্পষ্ট পুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠম্বরের 
সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পান্না হীরার অলঙ্কার হইতে 
লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সুচি গুলি কালো পর্দাটাকে ফুড়িয়া 
বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হুরলাঁল প্রাণপণে 
বেগুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা*দিয়া 
কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড 
শবে কি একটা ভাঙ্গিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া» গেল,_ 
*-চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা ভ্ত,পাকার 
অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জান্‌- 
লায় ঠেলা দিয় আলো! নিবাঁইয়৷ দিয়াছে । হরলালের 
সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
দেশীলাই দিয়া আলো জাঁলিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে 


মাষ্টার মশায় । ১৭৭ 


বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় ন৷ই--টাক| লইয়া 
মফস্বলে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। 

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে 
কহিলেন, কি বাবা উঠিস্নাছিদ্‌? 

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুখ দে'খবার 
জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়' মনে 
মনে তাহাকে আবীর্কাদ করিয়া কহিলেন--বাবা, আমি 
এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলয়া- 
ছিস্‌। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে? 

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের 
থলেগুলা লোহার সিম্ধক হইতে বাহির করিয়া প্যাক 
বাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্ভোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ 
তাহার বুকের ভিতর ধড়াদ্‌ করিয়া উঠিল--হুই তিনটা 


-নোটের থলি শূন্ত। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি। থলে- 


গুলা লইয়া সিন্ধুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল--তাহাতে 
শৃন্ত থলের শৃল্ততা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় 
থলের বন্ধনগুল! খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিহা। একটি 
থলের ভিতর হইতে ছুইখানি চিঠি বাহির হুইয়া পড়ল। 
বেণুর হাতের লেখা-_একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, 
আর একটি হরলালের। 

তাড়াতাড়ি খুলিয়| পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে 
পাইল না। মনে হইল যেন আলো! যথেষ্ট নাই। কেবলি 
বাতি উদ্কাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহ ‘ভাল 
বোঝে না, বাংলা ভাষ! যেন ভুলিয়া গেছে। 

কথাটা এই যে, বেণুষ্তিন হাজার টাকার প রমাণ 
দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, 
আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা'। হরলাঁল যে সময় 
খাইতে গিয়াছিল, সেই সময় বেঁণু এই কাণ্ড করিয়াছে। 
লিখিয়াছে যে, “বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমাৰ এই 
খণ শোধ করিয়া দিবেন । তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দ্েখিবেন 
তাহার মধ্যে মায়ের যে গহন! আছে তাকান দম কত 
ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। 
মা যদি বাঁচিয়া থাকতেন তবে বাবা আমাকে বিলাঁতে 
যাইবার টাকা না দিলেও এই গহন! দিয়াই নিশ্চর মা 
আমার খরচ জোগাড় করিয়া দ্বিতেন আমার হায়ের 


পাসসি-ত% 


১৭৮. 


গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ 
করিতে পারি নাই। সেই জন্য যেমন করিয়া পারি আমিই 
তাহা লইয়াছি। বাবা ষদি টাকা নিতে দেরি করেন তবে 
' আপনি অনায়াসে এই গহন! বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা 
লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিষ-_-এ আমারই 
জিনিষ।” এছাড়া আরো অনেক কথা--সে ক্কোনো 
কাজের কথা নহে। | 

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াড়াড়ি একখানা গাড়ি 
লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল । কোন্‌ জাহাজে বেণু যাত্রা 
করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ 
পর্যন্ত চুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুই খান! জাহাজ ভোরে 
রওন! হইয়া গেছে। ছ'থানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্‌ 
জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত 
এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও সে ভাবিয়া 
পাইল না। 

মেটিয়াবুক্ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি 
ফিরিল তখন সকালের রোদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া 
উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার 
সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদ্বারুণ 
প্রতিকূলতাকে যেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল-_ 
কিন্তু কোথাও একতিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল 
না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় 
পা দিবামান্র কৰ্ম্মক্ষেত্ৰের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা 
মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে--সেই বাসার 
সন্মুখে গাড়ি আসিয়া দীড়াইল-স্গাড়োয়ানের ভাড়া হচুকাইয়া 
দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্ত ও ভয় 


* লইয়া প্রবেশ করিল। 


মা উদ্দিন হইয়া বারান্দায় দীড়াইয়াছিলেন। ন্জজ্ঞাসা 
করিলেন, বাবা কোথায় গিয়াছিলে ? 

হরলাল বলিয়া উঠিল--ম| তোমার জন্ত বউ নিতে 
গিয়াছিলাম *-বলিয়| গুফকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই 
মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। _ 

“ওমা, কি হইল গো” বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল 
আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন ৷ 

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূ্দৃষ্টিতে চারিদিকে 


প্রবাশী। 
চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল--মাঁ, তোমরা ব্যস্ত 


[৭ম ভাঁগ। 


হইও না। আম।কে একটু একল! থাকিতে দাও ।-- 
বলিয়া মে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর 
হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির 
উপর বসিয়া পড়িলেন,_-ফান্তনের রৌদ্র তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে 
আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া 
থাকিয় থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, হরলাল, বাঁব! 
হরলাজ। 

হললাল কহিল, মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, 
এখন কৃমি যাও! 

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাঁগিলেন। 

,অপিসের' দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল. 
বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না। - 

হহলাল ভিতর হইতে কহিল-_আজ সাত্টার গাড়িতে 
যাওয়া হইবে ন| । ৰ | 

দরোয়ান কহিল--'তবে কখন যাইবেন } 

হর্লাল কহিল--সে আমি তোমাকে পরে বলিব। 

ঘক্লোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উলুটাইয়| নীচে চলিয়া 
গেল। 

হর়লাল ভাবিতে সাগিল--এ কথা বলি কাহাকে ? 
এ যে চুরি | বেণুকে কি জেলে দিব? 

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা . 
একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হুইল যেন কিনারা 
পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু 
আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে-_ব্রেদ্লেট, চিক, সিঁথি, 
মুক্তারনালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে।' 
তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্ত 
এওত্ব চুরি! এওত বেপণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার 
ঘরে থাকে ততক্ষণ ভাহার বিপদ। 

তন্নন* আর দেরি না করিয়া অধরলাঁলের সেই চিঠি 
ও ব্যাগ লইয়া হরুলাল ঘর হইতে বাহির হইল। 2৪ 

মা জিজ্ঞাসা করিলেন_ কোথা যাও বাবা। 

হরলাল কহিল--অধর বাঁবুর বাড়িতে ।* 

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মন্ত 
বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন এ যে হরলাল 


পলা 


৪ৰ্থ সংখ্যা |] 
কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি 
বাছার মনে শাস্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালই 
বাসে! 

মা জিজ্ঞাসা করিলেন_আজ তবে তোমার আর 
মফস্বলে যাওয়া হইবে না । | 

হরলাল কহিল--ন| ৷--বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়া পড়িল। 

অধর বাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা 
গেল রসনচৌকি আলেয়৷ রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ 
জুড়িয়| দ্বিয়াছে। কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, 
বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ 


আট মিশিয়াছে দবোয়ানের পাহারা কড়াকড়,' বাড়ি হইতে 


চাঁকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না--সকলেরই 
মুখে ভয় ও, চিন্তার ভাব। হরলাঁল খবর পাইল কাল 
রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। 
ছুই তিন জন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের 
হাতে সমৰ্পণ করিবার উদ্ভোগ হইতেছে। 

হরুলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল--অধর 
বাবু আগুন হইয়| বসিয়া আছেন--ও রতিকাস্ত তামাক 
খাইতেছে। হবলাল কহিল--আপনার সঙ্গে গোপনে 
আমার একটু কথা আছে। 

অধর বাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে গোপনে 
আলাপ করিবার এখন আমার সম্য় নয়--ষাহা কথা থাকে 
এইখানেই বলিয়া ফেল! , 

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার 
কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে । রতিকাস্ত 
কহিল_-আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা 
করেন, আমি না হয় উঠি! * 

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন--আঁঃ বোস না ! 

হরলাল কছিল-_কাঁল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই 
«ব্যাগ রাখিয়া গেছে। 

অধর। ব্যাগে কি আছে? 

" হরলাল ব্যাণ খুলিয়া! অধরবাবুর হাতে দিল। 

অধর। মাষ্টারে ছাৱে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়া 
ত? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে-- 


মার মশায় । 
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তাই আনিয়া! দ্বিয়াছ--মনে করিতেছ সাধুতার জন্তু বকৃশিষ 
পাইবে? 

তখন হ্রলাল অধরের পত্রথান! তাহার হাতে দিল। 
পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি 
পুলিসে খবর দিব! আমার ছেলে এখনে! সাবালক হয় 
নাই--তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ! হয়ত 
পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিথাইয়া 
লইয়াছ { এ ধার আমি শুধিব না! 

হরলাল কহিল-_ আমি ধার দিই নাঁই। 

অধর কহিলেন-_তবে সেন টাকা পাইল কোথা হইতে! 
তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে? 

হরলাল সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। রতিকাস্ত 
টিপিয়া টিপিয়া কহিল--গুকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন 
হাঁজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে 

ৰ ত; ৰু , 

যাহ! হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর 
বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 
হুরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি 
হইতে বাহির হইয়| আসিল। 

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় 
হইয়া গ্লেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি 
তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হইতে 
পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না। ৷ য়ু 

গলিতে প্রবেশ কৰিয়| দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে 


_ একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়ী উঠিল। হঠাৎ 


আশা হইল বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! 
তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে 
এ কথা সে কোন মতেই বিশ্বাস কাঁরতে পারিল না। 

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল-_গাঁড়ির 
ভিতরে শাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। 
সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গড়ি হইতে নর্দ্য়! তাহার 
হাত ধরিয়! বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল আজ 
মফন্বলে গেলে না কেন? ন 

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ বরিয়! বড় সাহেবকে গিয়া 
জানাইয়াছে--তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন। 
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হ্রলাল কহিল_তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া 
যাইতেছে না। 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল- কোথায় গেল? 

হরলাল-_“জানি না”_এমন উত্তরও দিতে পাঁরিল না, 
চুপ করিয়া রহিল। 

সাহেব কৃহিল্-টাক| কোথায় আঁছে দেখিব চল ৮ 

' হ্রলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব 
সমস্ত গণিযা চারিদিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ীর 
সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই 
সমান্ত "ব্যাপার দেখিয়া মা স্বার থাকিতে পারিলেন না. 
তিনি সাহেবের সাম্নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া লিজ্ঞাসা 
করিলেন__ওরে হরলাল, কি হইল রে? 

হরলাল কহিল-_মা, টাকা চুরি গেছে । 

মা কহিলেন_চুরি কেমন করিয়া যাইবে? হরলাল 
এমন সর্বনাশ কে করিল! 

হরলাল কহিল--মা, চুপ কর। 

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল-_-এ ঘরে 
রাত্রে কে ছিল? 

হরলাঁল কহিল--ঘ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়া- 
ছিলাম--আর কেহ ছিল না। 

সাহেব টাকাগুল! গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে রা 
আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল। 

“হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়৷ যাইতে দেখিয়া মা 
তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল--সাহেব আমার ছেলেকে 


কোথায় লইয়া যাইবে ) আমি* না খাইয়া এ ছেলে মানুষ - 


করিয়াছি _আমার ছেলে কখনই পরের টাকায় হাত দিবে না! 

সাহেব বাঙলা কথা কিছু না! বৰিয়া কহিল--আছা, 
আচ্ছা ! 

হরলাল কহিল, মা তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ" বড় 
সাহেবের সঙ্গে দেখ! করিয়া আমি এখনি আসিতেছি ! 

মা উদ্বিগ্ন হইয়| কহিলেন-_তুই যে সকাল থেকে' কিছুই 
থাস্‌নাই। 

সে কথার» কোনো! উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে 
উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইরা পড়িয়া 
রহিলেন। 


প্রবাসী | 


te 
bl 
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বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন, সত্য করিয়া বল 

ব্যাপার-খানা কি? 

হবলাল কহিল--আমি টাকা লই নাই । 

বড় সাহেব। সে কথ! আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। _ 
কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে? 

হরলাল কোনো উত্তর না-দিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া 
রহিল। 

সহেব। তোমার জ্ঞাতসাবে এ টাকা কেহ লইয়াছে? 

হর্লাল কহিল, আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে 
এ টাকা কেহ লইতে পারিত না। | 

বড়সাহেব কহিলেন--দেখ হরলাল, আমি তোমাকে 
বিশ্বাস করিয়া কোন জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ, 
দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন 
হাঁজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি ‘আমাকে বড় 
লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় 
দিলাম--যেমন করিয়া পার টাক! সংগ্রহ কবিয়া আন--- 
তাহা হইলে এ লইয়া কোন কথা তুলিব না, তুমি যেমন 
কাজ করিতেছ তেমনি করিবে । ১4% 

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা 
এগারট| হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নীচু করিয়া - 
বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুর! অত্যন্ত খুসি হইয়া 
হরলালের পতন লইয়া আলোচন! করিতে লাগিল। 

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘদিন 
নৈরাধ্তের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ 
বাড়িল। 

উপাধ কি, উপায় কি, উপায় কি--এই ভাবিতে 
ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাঁগিল। 
শেয়ে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্ত 
বিনা কারণে পথে ঘুরিয়। বেড়ান থামিল না । যে কলিকাতা 
হাজার স্বাজার লোকের আশয় স্থান তাহাই এক মুহূর্তে . 
হরলালের পক্ষে এক্টা প্রকাণ্ড ফাঁস-কলের মত হইয়া + 
উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পৃথ 
নাই। সমস্ত জন্সমাজ এই*অতি ক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে 
আটক করিয়া দীড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, 


“এবং তাঁহার প্রতি কাহারও মনে কোন বিদ্বেষও নাই, কিন্তু 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 
প্রত্যেক লোকেই তাহার শক্র। অথচ রাস্তার লোক 
তাহার গা ঘেঁষিনা তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে) আঁপিসের 
বাবুর! বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, 
তাহার দিকে, কেহ তাঁকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে 
অলস পথিক মাণার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর 
আর একটা পা! তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; 
.. স্তাক্রাগাড়ি ভর্তি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে 
চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখান! চিঠি লইয়া হরলালের 
সম্মুখে ধরিয়া কহিল, বাবু ঠিকানা পড়িয়া দাও,--যেন 
তাহার সঙ্গে অন্ত পথিকের কোন প্রভেদ নাই, সেও ঠিকানা 
পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়! দ্িল। ক্রমে আফিস বদ্ধ হইবার 
সময় আমিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা 
রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুর 
ট্যাম ভি ক্রিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে 
বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস 
নাই, আপিদের হুট নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার অন্ত ট্যাম 
ধরিবার কোন তাঁড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম, 
বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনও 
বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে কখন 
বা একবারে বস্তহীন স্বপ্নের মত ছায়া হুইয়া আসিতেছে । 
আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে 
= হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। 
রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলে! জলিল-__-ষেন একটা সতর্ক 
অন্ধকার দিকে ছিকে তাহার সহত্র ক্রুর চক্ষু মেলিয়া শিকার- 
লুন্ধ দানবের মত চুপ করিয়া রহল। রাত্রি কত হইল সে 
কথা| হরলাল চিন্তাও করিল ন৷ । তাহার কপালের শিরা 
দ্ব দব, করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে ১ সমস্ত 
শরীরে আগুন জলিতেছে ; পা আর চলে ন|। সমস্ত দিন 
পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অব্সাদের অসাড়তার 
মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত কন্তিয়াহে 
ছল ক্লিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল শী একটি মাত্র 
নামই শুফকঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে--মা, মা, মা। 
আর কাহাঁকেও ড্রাকিবার নাই? মনে করিল, রাত্রি যখন 
নিবিড় হইয়া আজবে, কোন লোকই যখন এই অতি সামান্ 
হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া 


= 


মাষ্টার মশায়। 


১৮১ 


থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের 
কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে--তাহার পরে ঘুম যেন আর না 
ভাঙে! পাছে তার মার সন্মুখে পুলিসের লোক বা আর 
কেহ তাহাকে অপমান কবিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় 
যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার ষখন আর বহিতে 
পারে য় এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া 
তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় 
যাইবে }* 

হরলাঁল কহিল “কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় 
খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়ুইব।” 

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা 
দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়! ময়দানের রাস্তায় 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার ত্য মাথা খোল! জান্লার 
উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু কবিয়া তাহার 
সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আদিল। শরীর শীতল হইল। 
মনের মধ্যে একটি সুগভীর স্থনিবিড় আনন্দপূর্ণ শাস্তি 
ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একট! যেন পরম পরিত্রাণ 
তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে 
ধে, সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো 
পথ নাই, সহার নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের 
শেষ নাই, ছুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমুহুর্ঠেই 
মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হুইল, সেত একটা ভয় 
মাত্র, নেত সত্য নয়। যা| তাঁহার জীবনকে লোহা 
মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর 
কিছুমাত্র স্বীকার করিল না ;--মুক্তি অনন্ত আকাশ পুর্ণ 
করিয়া আছে,' শাস্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি 
সামান্ত হরলানকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অন্যায়ের 
মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্ববন্ধাণ্ডের 
কোনো রাজা মহারাজারও নাই । যে আতঙ্কে গে আপনাকে 
আপনি বাধিয়াছিল তাহা! সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন 
হরলাল আপনার বদ্বনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত 
আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার 
সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাট- 


ৰদ 


গাত অন্ধকার জুড়ি বসিতেছেন। তাহাকে কোথাও 
ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান 
বাজার এক্টু এক্টু করিয়া তাঁহাব মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া 
লুপ্ত হইয়া যাইতেছে--বাঁতাঁস ভরিয়া গেল, ত্বাকাশ 
ভরিয়া উঠিল, এক্‌টি এক্‌টি করিয়া নক্ষত্র তাহার মধ্যে 
মিলাইয়া গেল, _হুরলালের শরীর মনের সমস্ত -বেদনা, 
সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া 


নিঃশেষ হইয়া গেল, ও গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্ধ র একেবারে. 


ফাটিয়া গেল--এখন .আর অন্ধকারও নাই, আলোকও 
নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপুৰ্ণতা। 

গির্জার ঘড়িতে একটা বোজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার 
ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে 
বিরক্ত হইয়া কহিল-_বাঁবু ঘোড়াত আর চলিতে পারে 
না কোথায় যাইতে হইবে বল! 

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্বাক্স হইতে নামিয়া 
হ্রতলকে নাড়া দিয়। আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর 
নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া 
দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাঁহার নিশ্বাস বৃহিতেছে 
না! 
২ “কোথায় যাইতে হইবে” হরলালের কাছ হইতে এই 
প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না। , 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


' আদর্শ সতী বিবি রহিমা । 

উপরে যে সতী মহিলার নাম লিখিত হইল, ইনি ধর্মাবতার 
আয়ুব নবীর অন্যতম! সহধর্শিনী ছিলেন। ইহার জীবনবুত্ত 
পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, বিধাতা নারীজাতিকে 
পতিব্রতাধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিভ্ই জগতীতলে এই সাধ্বী 
রমণীর হ্ছাষ্ট করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহার ন্তারী পতি- 
হিতৈষিণী ও* পতিগতপ্রাণা রমণী ভুমগ্ুলে অতি অল্পই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কিরূপ ধৰ্ম্মপরায়ণ 
এস্বয্যশালী স্বামীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে 
ধরশ্বরিক লীলায় স্বামী একাস্ত হীনবস্থা ও উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত 
হইলে ছাঁয়ার ঠায় সঙ্গে থাকিয়া কিরূপ অকৃত্রিম প্রেম 


প্রবাসী। 


রা 


ভক্তি সহকারে তাহার পরিচধ্যাদি করিয়াছিলেন, ক্রমে 
তাহাই লিখিত হইতেছে। 

তুরদ্ষের সিরিয়া প্রদেশে আয়ুব নবীর বাসস্থান রা 
নির্জনে নিবিষ্টচিত্তে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দৈনন্দিন 
উপাসনা করিয়া ইহার জীবিতকাল পরিসমাণ্ত হুইয়াছে। 
ইনি ক্বোন জনপদ বিশেষের অধীশ্বর ছিলেন না বটে, কিন্ত 
রশ্বধ্য ও কৃতিত্ব এত অধিক ছিল যে, সার্বভৌম নরপতি 
ইহার নিকট অন্ননিচিত্তে মস্তক অবনত করিতেন । কথিত 
আছে আধ্য আয়ুবের হস্তী, উষ্ট, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পাঁলিত 
পঞ্তর সংখ্য! চত্বারিংশৎ সহত্রের আধক ছিল। আর এই সকল 
পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পরিমাণাধিক ভৃত্যাদিও 
ছিল। গচ্ছিত ধন যে কত ছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না ।- 
ইনি যেমন অগণিত ধনসম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, দানাদি 
সৎকাধ্যে ইহার হস্ত সেইরূপ মুক্ত ছিল। ক্লখিত আছে 
আৰ্য্য স্সায়ুব প্রতিদিন দশজন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান ও দশজন 
বস্ত্রবিহ্নকে বস্ত্র দান না করিয়া অল্লাহার ও উত্তম বস্তু 
পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তায় আয়ুবের 
সুষশোগীতি সর্বত্র সৰ্ব্বজনবিশ্ৰুত ছিল। এজন্য অগণ্য 
অতিথি অহনিশ ইহার পুণ্যভবনে পানভোজনের নিমিত্ত 
সমাগভ হইত। আয়ুব নবী ধর্ম্মশাস্ত্রের একজন উৎকৃষ্ট 
অধ্যাপক ছিলেন; এজন্ত শত শত অস্তেবাসী তাহার অন্নে 
প্রতিপালিত হইয়া নিয়ত ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় কালহরণ 
করিতেন। ইহার উপর অসংখ্য করিসেবক, অশ্বপালক, 
উষ্টরক্ষক ভূত্যগণের উচ্চ কোলাহলে আয়ুৰ নবীর বহির্ভবন 
নিয়ত মুখরিত হইত। . মহামতি আয়ুব ক্রমে চারিজন 
ধনাঢ্যা ও সন্াস্তবংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। 'ইঁহা- 
দের গর্ভ আয়ুবের দুই পুত্র ও তিন কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 
বলাবাহুল্য যে, এই সকল স্ত্ৰী পুত্ৰ ও কন্তাগণের সেবার্থ 
শত শত দাস দাসী অস্তঃপুরে অনুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত। 
বস্তুতঃ সুখের সময় সদন্ত, মিত্র, স্ত্রী ও তৃত্যগণের আনন্দ- 
কোলাহলে আয়ুবভবন “আনন্দ ভবন” বলিয়া প্রতীয়মান 
হইত । ৷ 

ক’ল-বৈচিত্র্যে ঈদৃশ পরগ ভাগ্যবান আয়ুব যারপরনাই 
হীনাবন্থ হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ অনৈমিত্তিক কারণে 
অল্প দিনেই তাঁহনর পূৰ্ণ ধনভাওার শূহ্য হইল! উপযুক্ত 


৪র্ঘ সংখ্যা |] 
পারিশ্রমিক না পাইয়া পশ্বাদি সংরক্ষক ভূত্যগণ ক্রমশঃ 
স্থানাস্তরে যাইতে লাগিল; সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারা- 
ভাবে রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া তাহার গৃহপালিত পণুসকল 


দিন দিন বিনষ্ট হইতে লাঁগিল। অন্তঃপূরস্থ পরিচারিকাঁগণ 
প্রভু ও প্রভুপত্ীগণের শোচনীয় দশা! দেখিয়া স্থানাস্তরে 


উপজীবিকার অন্বেষণে বহির্গত হইল। প্রিয়তম শিষ্যগণ 


উপাধ্যায়কে শ্রীহীন দেখিয়া বিষনচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে 
_ লাঁগিলেন। সুখের সময় যে সকল মিত্র-কুটুঘ পারিপার্শ্বিক 
রূপে আয়ুবপাৰ্শ্বে অনুক্ষণ বিরাজ করিতেন, অতঃপর 
তাহারা সকলেই অস্তহিত হইলেন। পূৰ্ব্বে উল্লিখিত 
- হইয়াছে আয়ুৰ নবীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তাঁহারা 
সকলেই “মোক্তেব খানায় বিস্তাশিক্ষা করিভেস। নবীবর 
আযুব একদা উপাসনায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় 
শুনিলেন যে, “মোক্তেব” মন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইয়া তাহার 
প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণ একসঙ্গেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপে অক্পকাল মধ্যে আয়ুব নবীর 
আনন্দভবন মহাশ্টশানে পরিণত হইল এবং তিনি কেবলমাত্র 
পত্নীচতুষ্টয়সহ মহাশ্বশীনের ইদ্ধনরূপে এই শ্মশাননিকেতনে 
থাকিয়া দঙ্ধীতূত হইতে লাগিলেন। এই সময় পতিপরায়ণা 
রহিমাই কেবল নবীবরের শোকছঃখের সঙ্গিনী ছিলেন; 
রহিমা! স্বামীর এতাদৃশ শোকাতীত ভাগ্যবিপর্ধ্য়ে মর্মাহত 
হইলেন বটে; কিন্তু আশ্চর্ধ্যরূপে আত্মদমন করিয়া নিরন্তর 
_ শোকসন্তপ্ত স্বামীর চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন 
পণ্ডিতেরা বলেন “বিপদ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়”, 
হৃতসৰ্ব্বশ্ব ইষ্টজন-বিয়োগ-বিধুর আঁয়ুবের ভাগ্যে ক্ৰমশঃ যেন 
তাহাই ফলিতে লাগিল। উল্লিখিত নিদারুণ দুর্দশার উপর 
তিনি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সৰ্ব্বাঙ্গে 
এক প্রকার ব্ষিম্ষ বীভৎস ক্ফোটক উদ্ভুত হইয়া এবং 
অন্পদিনেই পাকি্বা তাহা হইতে অতি দুর্গন্ধ পুঁযু ও রদ 
নিৰ্গত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে আয়ুব স্ফোটক- 
যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শব্যাপারী হইলেন এবং ক্রমশঃ এত 
বল ও বিকল হুইয়া পড়িলেন যে, স্বেচ্ছায় পার্শ্বপরিবর্তনের 
সামর্থ্য রহিল না । তাঁহার দেহজাত রক্ত পূর্য ও ক্লেদের 
বিকট দুর্গন্ধ, প্রথমে গৃহ্ময় তৎপর পল্লীময়.পরিব্যাপ্ত হইল । 


আদর্শ সতী বিবি রহিমা। 


১৮৩ 


এই হেতু যে সকল করুণহৃদয় প্রতিবেশী মধ্যে মধ্যে আসিয়া 
তাহার রোগঘন্ত্রণীয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারা 
আর তাহার প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন না। অধিক কি 
এই সময় আধুব নবীর অপর! জীগণ তাঁহার শয়ন-গৃহের 
ঘবারদেশে আসিতেও যারপর নাই স্বণাবোধ করিতে 
লাগিলেন। কেবল পরমাসতী রহিমাই এই ছুঃসমযে 
আত্ম-বিস্থৃত হইয়া নিরন্তর মুসূযু স্বামীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত 


- রহিলেন। 


রহিমা! বিজাতীয় দুৰ্গন্ধ অম্নানচিত্তে সহ করিয়া স্বামীর 
দেহোডুত পূয রক্তাদি প্রতিদিন সাত আটবার পরিষ্কার 
করিয়া দিতেন। শরীরজাত ক্লেদে পরিধানবসন দুষিত 
হইলে স্বহস্তে স্বামীকে বস্ত্ৰাস্তর পরিধান করাইতেন! যখন 
আয়ুব স্ফোটক-যস্ত্রণায় শষ্যাতলে পতিত হইয়া ছট্ফট্‌ 
করিতেন, তখন রহিমা গলদশ্রলোচনে স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল 
দ্বারা তীহাকে ব্যজন করিতেন। ক্ষুধার সময় পথ্য রদ্ধন 
করতঃ স্বহস্তে তুলিয়া স্বামীকে আহার করাইতেন। স্বামীর 
কোনরূপ বিশেষ অস্থখ বা অভাব উপস্থিত হইতে পারে, 
এই মনে করিয়া ভীষণ কালরান্রি শয্যাপাশ্বে বসিয়া অনিদ্রায় 
যাপন করিতেন। কথিত আছে, রহিমা এইরূপে অসহনীয় 
ক্লেশ অকাতরে সহ করিষা চারিবর্ষ কাল নিয়ত স্বামিসেবা 
করিলেন্‌; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পীড়ার উপশম হইল ন| । 

ইহার পর আয়ুব নবীর উৎকট পীড়া আরও ভীষণাকার 
ধারণ করিল। স্ফোটক সকল গলিত ও বিস্তীৰ্ণ হইয়া 
শরীরময় ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্র হইল। হস্ত পদাদির মাংশ সকল 
ক্রমশঃ পচিয়া খসিয়া পড়িতে, লাগিল। «এই সময় নবীবর 
আয়ুবের অন্ত তিন পত্নী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
পিতৃভবনে গমন করিলেন। তদৃদৃষ্টে আয়ুব রহিমাকে 
সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলৈন, “প্ৰিয়! আমার দুৰ্দ্দশা দেখিয়া 
একে একে সকলেই পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক চলিয়া গেল; বিধাতা 
এ ছুরদৃষ্টে আরও যে কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন, তাহা 
বলিতে পারি না। তুমি আমার নিমিত্ত এ বন্তুল পর্য্যন্ত যে 
সকল দুর্বিষহ ক্লেশ নিরাপত্তিতে সহ করিয়াছ, নারীকুলের 
কেহুই সেবপ ক্লেশ সহ করিতে পারে নাই। আমি রোগ- 
যন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছি বটে, কিন্ত 
তোমার অনিদ্রা ও অনাহার জনিত কষ্ট অনুভব করিয়া 


১৮৪ 


তদপেক্ষা বিষমতর ক্লেশে জর্জরিত হইতেছি। অতএব 
আমি প্রহ্ষ্ট চিত্তে বলিতেছি, তুমিও কিয়ৎকালের অন্ত 
পিতৃগৃহে গমন করিয়া আত্মহ্ঃখের অপনোদন কর।” এই 
সকল কথা বলিয়া আয়ুব, রহিমার মুখপাঁনে অনিমেষ দৃষ্টি 
পাত করিতে লাগিলেন। পতিময়াত্ম৷ রহিমা মুমূযু পতির 
বচনপরম্পর! শ্রবণগোচর করিয়া! ভগ্রহৃদয়ে কহিলেন--“নাথ! 
চিরসেবিকা অধীনীকে আজি এতাদৃশ অভাবনীয় নিষ্ঠুর 
বাক্য কেন বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। 
যদি অজ্ঞাতসারে সেব| শুশ্রষার কোনবপ ক্রটী করিয়া থাকি, 
তাহা কি ক্ষমার যোগ্য নহে? নাথ! ধৰ্ম্মশান্ত্ৰে গুনিয়াছি, 
কর্মক্ষেত্র সংসারে পতিসেবাই সর্তীর একমাত্র কাৰ্য্য; পতি 
আরাধনাই সতীঘ্রীবনের নিত্যব্রত। পতিসেবাই সতীর 
প্রধান ধর্ম এবং পতির চরণতলই সতীর স্বৰ্গ। ফলতঃ 
পতিই সতীনারীর চতুৰ্ব্বৰ্গের ফলপ্রদাতা। বে নারী 
সুসময়ে স্বামীন্ুখের অংশভাগিনী হয়, আবার দুঃসময়ে 
পরিত্যাগ ক্রিয়া সুখান্তরের চেষ্টা করে, সে নারী “বারযোষা” 
নামের যোগ্য । ইহকালে তাহার অপকীন্তি দিক্দিগন্ত ব্যাপিনী 
হয় এবং পরকালে সে অনন্তকাল নিরয়াগ্সিতে দগ্বীভূত হয়। 
প্রভো! ধৰ্ম্মশান্ত্ৰের এই মহতী বাণী দাসীর হৃদয়কক্ষে 
উজ্জবলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে । অতএব চরণকিস্করীকে 
পিতৃভবনে গমনের কথা বলিয়া আর অধিক মৰ্ম্মাহত 
করিবেন না। আপনি মনে করিয়াছেন, অষ্তান্ত সপত্নী- 
গণ্ডে স্তায় আমি৪ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনকাধাসে 
গমন করিব; কিন্তু নাথ! এরূপ কথা কখনই মনে স্থান 
দিবেন না। আপনাকে ঈদৃশ উৎকট সঙ্কটে একাকী 
ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোন্‌ প্রাণে কোন্‌ স্থখে পিত্ৰালয়ে 
অবস্থান করিব? পরলোকেই বা ঈশ্বরসমীপে কি উত্তর 
দান করিব? আর অধিক কি বলিব, আমি আপনার 
পাদপদ্ম স্পৰ্শ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ঈদৃশ বিষমতম 
বিপদে পতিত রাখিয়া সপত্বীগণের ন্যায় পিত্রান্সসে বা 
স্থানান্তরে প্রাণান্তেও গমন করিব না। কেবল দয়াময় 
পরম পিতার সন্নিধানে আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা ও 
চরণ সেবা করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিব।” প্রেরিত 
মহাপুকষ আয়ুব মৃর্তিমতী সন্ভীর এই সকল অমৃতীয়মাঁন 
প্রেমপূর্ণ* বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন 


প্রবাসী। 


সি বি সির 
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না। গীড়িতাবস্থাতেই অনন্তমেয় সুখাঙ্গুভব করিতে 
লাগিলেন! 
কালক্ৰমে আয়ুব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষ- 
কৃমির উত্তৰ হইল। তিনি অসামান্য সহিষুতাগুণে এতাবৎ- _ 
কাল পৰ্য্যন্ত নিদাকণ রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বিষকৃমির বিষদংশনে একাস্ত অধীর 
হইয়া উচ্চ চীৎকাবে পরমেশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে 
লাগলেন! এই সময়ে প্রতিবাঁসিগণ তাঁহার গলিত _ 
মাংসের দুর্গন্ধে ও ভীষণ চীৎকাবে অতিষ্ঠ হইয়া তঁহাকে 
কোন দূরবর্তী স্থানে ফেলিযা আসিবার পরামর্শ করিল। 
রহিমা প্রতিবাসিগশের এই নিদাকণ পরামর্শ শ্রবণ করিয়া 
স্বামিণেকে শ্রকান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি 
স্বামীকে স্ববাসে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ প্রতিবাসী সকলের 
চরণ ধরিয়া বহুবিধ অন্ধুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই _ 
তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এক প্রকার 
মাদুর যানে করিয়া সৌভাগাত্রষ্ট আয়ুবকে গ্রামাস্তরে লইয়া 
চলিল। তখন রহিম! অনন্যোপায়ে হৃদয়ভেদী আর্তশ্বরে 
ক্রন্দন করিতে করিতে ছায়ারূপে হৃদয়েশ্বরের অনুগমন 
করিলেন। প্রতিবাসিগণ নবীবরকে যে গ্রামে রাখিয়া 
আসিল, তাহার অধিবাসীরা কতিপয় দিন মধ্যে পুর্ববোক্তরূপে 
অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে দূরবর্তী অন্য এক গ্রামে রাখিয়া 
আসিল। কথিত আছে নবীবর আয়ুব শ্াহুরাসনে আর 
হইয়া এইরূপ সপ্ত গ্রামে নীত হইলেন। রহিমাঁও একান্ত 
শোক্সন্তপ্ত চিত্তে স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সপ্ত গ্রামে গমন 
করিলেন। নবীবর অবশেষে যে গ্রামে নীত হইয়াছিলেন, 
তদ্গ্রামবাসী কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি যুক্তি করিয়া ভাহাকে 
এক জনশূন্য প্রান্তরমধ্যবস্তী বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিল। 
রহিমা শোকে, ছুংখে ও অপমানে উন্মাদিনী হইয়া মুমূৰ্যু 
স্বামীর সহিত বিজন প্রাস্তরে নির্ববাসিতা হইলেন। এইস্থানে 
একের অমানুষিক যাতনা এবং অপরের অমানুষিক পতিভক্তি 
লোকশিক্ষার চরম সোপানে পদার্পণ করিল। 
নারীজ্রনদুর্লভ পাতিব্রত্যের সহিত মিতব্যত্নিতা বিবি 
রহিমার অপর এক সদ্‌ঞুণ ছিল। সুম্পদকালে স্বামী 
তাহাকে যে অর্থাদি দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অসার 
ভোগবিলাসে বাসস না করিয়া সমস্তই সঞ্চয় করিয়া 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 


রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে স্বামী যখন সর্বস্বান্ত ও পীড়া- 
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গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পরম! সাধ্বী রহিমা এই সঞ্চিত 
অর্থ দ্বারা ওঁষধ ও পথ্যাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু আয়ুব দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় 
লোকালয়ে অবস্থানকালেই তাহার সঞ্চিত অর্থ একেবারে 
নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজন প্রান্তরে 
নির্ধাসিত হইয়া রহিমা দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন । ছুই 
দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর পথ্যাদির কোনরূপ সংস্থান করিতে 
পারিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি উপায়াস্তরাভাবে বুভু- 
ক্ষিত ও ব্যািজর্জরিত স্বামীর প্রাণরক্ষার্থে ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করিলেন। সতীশিরোমণি রহিম! স্বামীকে 
বৃক্ষতলে রাখিয়। ভিক্ষাৰ্থে প্রতিদিন চতুষ্পার্বন্থ গ্রামে ধাইতেন 


_ এবং সমস্ত দিন অতি বিনীতভাবে স্বজাতীয় লোকের "ঘারে 


- অশ্রাব্য ব্যঙ্োক্তি করিতে ক্রটী করিত না। 


দ্বারে ঘুরিয়! খাদ্রবয যাহা পাইতেন, তদ্বারা অতিকষ্টে 
স্বামীর জীবন রক্ষা করিতেন। রহিমা দীর্ঘকেশী এবং 
স্থকুমারবপুশালিনী ছিলেন; এজন্ত লোকালয়ে পরিভ্রমণ 
কালে তিনি সময় সময় ঘোর বিপদে পতিত হইতেন। 
গ্রামবাসী নীচাশয় পাঁমরেরা তাঁহাকে অসহায়া বোধে বহুবিধ 
রহিমা 
পাপিষ্ঠদিগের বাক্যবাণে ও বিগৰ্হিত ব্যবহারে অতিশয় 
মর্ম্মসীড়িত হইতেন বটে, কিন্তু যখন মনে করিতেন, চির- 
ব্যাধিগ্রস্ত ও ক্ুধাক্লিষ্ট স্বামীর পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত অদৃষ্টে 
এতাদৃশ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটিতেছে, তখন সমুদয় দুঃখ 
নিমেষে ভুলিয়া ষাইতেন। 

একদা রহিমাদেবী, দিনমান স্বজজাতীয় লোকের দ্বারে 
দ্বারে ঘুবিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোনও স্থানে এক মুষ্টি 
ভিক্ষা পাইলেন ন! ৷ অবশেষে তিনি হতাশ্বাস হইয়া সন্ধ্যার 
অব্যবহিত পূর্বে এক পৌত্তলিক গৃহস্থের বাটীতে ভিঙ্ষার্থে 
উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্তা তখন বাটীতে ছিল না। 


তাহার স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়া স্বকীয় অদীর্ঘ, কেশরাশির. 


বিন্যাস করিতেছিল। রহিমাকে মলিন বেশে আগত! দেখিয়া 
কহিল,-“তুমি কি জন্য আমাদের বাটীতে আসিয়া?” 


| 'রহিমা স্বামীর আঁতস্ত অবস্থা রর্ণন করিয়া সকাতরে কহিলেন 


-প্মাতঃ! আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলঘন করিয়া পতির দৈনিক 
পথ্যের সংগ্রহ করিয়া থাকি। অদ্য সুমন্ত দিন দ্বারে দ্বারে 


আদৰ্শ সতী বিবি রহিম। | 


১৮৫ 


ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু ছুরদৃষ্টবশতঃ কোনস্থানে এক 
মুষ্টি ভিক্ষাও পাইলাম ন| ৷ আপনি অনুগ্ৰহপূৰ্ব্বক কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষার্দান কবিয়া অগ্যকার জন্ত আমার স্বামীর ঁপরক্ষা 
করুন |” মন্দবুদ্ধি গৃহস্থ-পত্ধী বহিমার শিরোন্ুষ অতি 
দীর্ঘ কৃষ্ণবৰ্ণ কেশদাগ দেখিয়া পাপাশায় প্রলু হইয়া 
কহিল,- "যদি তোমার মনস্তকের কুস্তলরাশি কর্তন কবিয়া 
আমাকে দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত ভিক্ষা- 
দান করিব।” রহিমা কহিলেন, “মাতঃ! এই কেশবাশি 
আমার মস্তকে দেখিতেছেন বটে; কিন্তু ইহাতে আমার 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমার স্বামী ইহার একমাত্র 
অধিকারী; বিশেষতঃ তিনি সুদীর্ঘ কাল হইতে উৎকট 
রোগধন্ত্রণায় উত্থানশক্তিবিরহিত হইয়াছেন। স্থতরাং 
অনন্তোপায়ে এই কেশগুচ্ছ অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া 
দৈনন্দিন উপাসন| কাৰ্য সম্পন্ন করিষা থাকেন যদি 
এক্ষণে ইহা আপনাকে কর্তন করিয়া দেই, তাহা হইলে 
তাহার বিধিমত উপাসনা কার্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত করা হয়। 
অতএব আপনি কুন্তল প্রাপ্তির আশায়ু নিরত্ত হুউন ৷” 
পাষাণময়ী মহিলা কহিল, “আমি তোমার অন্ত কোল কথা 
শুনিতে ইচ্ছা করিনা) যদি তুমি আমার বামনা পারপূর্ণ 
কর, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। নতুবা 
রিক্তহৃন্ডে আজি স্বামিসকাশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে» 
পতিগতপ্রাণ৷ রহিম! তাহার সদৃশ অনুচিত পল্ষবাক্য 
শ্ৰবণে মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে দঞায়মান 
রহিলেন। অনস্তর স্বামীর সমস্ত দিনব্যাপী উশবাসের 
কথা মনে করিয়া অগত্যা পৌত্তলিক রমধীর বিগহিত প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। তখন সেই হৃম্বকেশ! নীচাশয়া নারী 
‘পরচুলা’ পরিধানে স্বীয়সৌনধ্য বৃদ্ধি করিবার মানহে রহিম! 
দেবীর ভ্রমরগঞ্জিত* সুদীর্ঘ কুস্তলরাশি স্বহস্তে কর্তন করিয়া! 
লইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে এক দিনের উপযোগী 
ভিক্ষা দিয়া বিদায় প্রদান করিল। রহিমা মুণ্ডিভ মুণ্ডে 
ভিক্ষা লইয়া স্বামী মীপে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্তান্ত 
উপকরণ সহ অতি সত্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া =তুক্ষিত 
স্বামীর ক্ষুধা ক্লেশ নিবারণ করিলেন। কথিত আছে 
রহিমা দেবী এইরূপে অসন্ধ জপমান ও দুঃসহ ক্লেশ শরম্পবা 
সহ করিয়া অনন্ত মনে সুদীর্ঘ অষ্টারশবর্ষকাল স্বণ্য বাধিগ্রস্ত 


১৮৬ 


স্বামীর পরিচধ্যা করিয়াছিলেন। এক দিনের নিমিততও 
আত্মসুখে দৃষ্টি বা কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন 
নাই। 

অষ্টাদশ বর্ষ পরে ঈশ্বরাস্থগ্রহে ক্ৰমশঃ আয়ুব নবীর উৎকট 
ব্যাধির উপশম হইতে আরম্ত হইল। প্রথমতঃ বিষকমির 
দংশন জালা হাঁস হইয়া আসিল, তৎপর ক্ষতস্থান সকল 
হইতে রক্ত পূ'জ পড়া বন্ধ হুইল ও ক্রমশঃ গুষ্ক হইয়| তত্রত্য 
মৃতচর্ম্মাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল ৷ যে সকল স্থানের মাংস 
পঢ়িয়া খসিয়া পড়িয়াছিল সেই সকল স্থান পুনরায় নবমাংসে 
পূৰ্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বসন্তের প্রারস্তে নব পত্রের 
উদগমে. বৃক্ষাবলীর যেবপ লালিত্য বৃদ্ধি পায়, নবীবর 
আয়ুব দয়াম্য পরমেশ্বরের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া সেইরূপ 
অপূৰ্ব্ব শ্ৰী ধারণ করিলেন। তর্দনস্তর চিরসহায়া পত্নীসহ 
তকতল পরিহার পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্ববাসস্থানে উপস্থিত হইয়া 
'অভিনিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় পরম সুখে কালযাঁপন 
করিতে লাগিলেন । 

সতীকুলবরণীয়া প্রাতঃস্থরণীয়া রহিম! দেবী এতকাল বাহার 
জন্য সর্বত্যাগিনী, বিজনপ্রান্তরবাসিনী ও অবশেষে পথের 
ভিথারিণী হইয়া ছিলেন, সাহার জন্তু সুদীর্ঘ অষ্টাদশ. বর্ষকাল 
- অশ্রুতপূর্ধব ক্লেশপরম্পরা অশ্লানচিত্তে সহ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, এক্ষণে সেই জীবনসৰ্ব্বস্ব হৃদয়ারাধ্য পতিকে রোগ- 
বিমুক্ত ও নবকাস্তিপূর্ণ দেখিয়া অপার আননসাগরে দিম 
হইলেন্ত ৷ 

সৈয়দ দিরাজী। 





পেকিন রাজপুরী । 

সম্রাটের নিজের হস্তে. কর্তৃত্ব না থাকিলেও রাজ্যের 
সমস্ত ঘটনা ও রাজকাধ্যের সমস্ত বিষয়গুলি তিনি পুত্খাহ- 
পুঙ্খরূপে পর্যালোচনা! করিয়া থাকেন, এবং রাল্যের 
মঙ্গলকামনাৰ্থ যখন যে ঘটনা ঘটে তাহার বিস্তারিত সংবাদ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন রাজকার্যে নিজের বিশেষ 
কোন মত তিনি প্রকাশ করেন না। বৃদ্ধা সম্রাভী যে 
রাজ্যের বিশেষ মর্গলাকাজ্ক্ষিণী*ভাহা' তিনি বিশ্ষে অবগত 
'আছেন, তবে বৃদ্ধার রক্ষণশীল মত, তাই রাজ্যের সংস্কার- 


প্রবাসী । 


রি 


কারস গতিতে চলিতেছিল। কিন্ত এইক্ষণ তিনিও বুৰিয়া- 
ছেন ও অপরেও জানিয়াছে যে বৃদ্ধারাণী সম্প্রতি ধৰ্ম্মতঃ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, চীনসাম্ৰাঞ্্যের উন্নতি না করিয়া 


তিনি কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। এইক্ষণ তাঁহার বুদ্ধির , 


গোড়ায় জল প্রবেশ করিয়াছে যে, সংস্কার ভিন্ন চীনসাম্ৰাঞ্জা 
বিদেশীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। 

সম্ৰাট চীনরাজ্যের সমস্ত দুষিত রীতি নীতি, আইন- 
কানুনগুলি সংস্কার করিয়া ইউরোপীয় রাজ্য সকলের সমকক্ষ 
করিয়া তুলিতে তাঁহার জীবনে সমর্থ হইবেন কিনা, কে 
বলিতে পারে? কিন্তু এযাবত দেই জন্য ধৈধ্যাবলম্বন 
করিয়া আছেন। ফল ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। 
' বাজপুরীর ভিতরে যে হৃদ আছে সেই হদের সন্মুখে 


তাহার প্রাসাদ । প্র প্রাসাদ সমাজীর প্রাসাদ অপেক্ষা * 


উৎকৃষ্ট ও পরিপাটী। তাঁহার নিজ অস্তঃপুর বৃদ্ধারাণীর 
পুরী হইতে শ্বতঙ্, তাঁহার অন্দরমহলে স্বতন্ত্র খোজা ও 
পরিচারিকাধি কাধ্য করিয়া থাকে। প্রতিদিন প্রত্যুষে 
তিনি তাঁহার সেই জগগ্বিখ্যাত জেঠী মা, মাসি মা ও ধৰ্ম্মমাকে 
প্রণাম করিয়া, পরে ছুই জনে একত্রে রাঁষসভায় গমন 
করেন। বরাজকাধ্য সম্পন্ন হইলে তিনি নিজের কাধ্যে - 
মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কোন উৎসবোপলক্ষে 
নাট্যাভিনয় হইলে, রাজকীয় বৈঠকখানায় গিয়া উপবেশন 
করেন, এবং বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে অন্তান্ত মহিষীগণ সমভি- 
ব্যাহারে কখন কখন উদ্ভানভ্রষণে গমন করিয়া থাকেন, 
এবং সময় সময় নৌকারোহুণে হঘে ভ্রমণ করিয়া থাক্ষেন। 
উৎসব উপলক্ষে বৃদ্ধারাণীর সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া 
থাকেন। বৃদ্ধারাণী যেমন নাট্যাভিনয় দেখিতে ভাল- 
বাসেন, সম্রাট তাদৃশ নহে। কিছুকাল অভিনয় দর্শনের 
পরই তিনি হয়ত উঠিয়া গিয়া পুস্তকাঁগারে পুস্তক পাঠ 
করেন না হয় একাকী ধূমপান করেন। ইংরেনী- 
ভ'ষা শিক্ষার প্রতি তাহার অধিক মনোযোগ । নানা 
গ্রন্থ অধ্যয়নে তাহার অতি দৃঢ়;মনোযোগ লক্ষিত হইয়া থাকে। . 


তিনি নাকি প্রত্যহ একখানি পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া * 


থাকেন। তাহার গ্রসথাদি খরিদ করিবার অন্ত রাজ- 
প্রাসাদে তাঁহার একজন নির্দিষ্ট কর্মচারী আছে। যখন যে 
নুতন পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাহা তীহার জন্তু খরিদ 


র্ঘ সংখ্যা ।] 


করা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তিনি বিদেশ ভাষা হইতে 
অনেক পুস্তক চীনভাষাঁয় অন্থুবাদ করিয়া থাকেন। এই 
অধ্যয়ন কাৰ্য্য ভিন্নও তিনি নানা গৃহকাধ্যে মন দিয়! থাকেন। 

সম্রাট বা্যযস্ত্রে দিদ্ধহন্ত। নানাপ্রকার চীনদেশী বান্ত- 
যন্ত্র এবং বিলাতী পিয়ানো পর্যন্ত বাজাইতে পারেন। 
বাজনার সুর ও তাল বোধ তাহার বিলক্ষণ আছে। ঘড়ি 
ইত্যাদি সংস্কার কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষ। প্রকাণ্ড ঘড়ি- 
গুলি খুলিয়া পুনরায় তাহার ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র অংশগুণি যথা- 
, স্থানে যোজনা করিতে তিনি বেশ পটু। একবার সম্ৰাট 
একটা ঘড়ি নাকি খুলিয়া তাহা! পুনরায় যোজন! করিতে 
পারেন নাই, সেই জন্ত বৃদ্ধারাণী তাহার কোন প্রিয় ঘড়ি 


ঞ্চশ সমাটকে নাড়াচাড়া করিতে দিতে অনিচ্ছুক । 


সম্রাট কোয়াংগশু অতি প্রত্যুষে গাত্ৰোখান করেন। এই 
অভ্যাস অন্তান্ত আমীর চীনাগণের অভ্যাসের সম্পূর্ণ 
বিপরীত! বড় বড় চীনারা প্রায়ই ৮৯টা বেলা ন! হইলে 
শষ্যাত্যাগ করে না। সম্রাট কখন কখনও রাত্রি টার 
সময় শধ্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। যখন পূর্ববপুরুষগণের 
সপিওীকরণ বা পার্বান শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তখন 
শেষ রাত্রিতে গ্রীন্মাবাস পরিত্যাগ করিয়া, পেকিনে পৌছিয়া 
শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় অপরাহ্ে গ্রীন্ম(বাসে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়া থাকেন। তিনি যুবতী রমণীগণের সঙ্গ 
- ভালবাসেন না। অপর সুন্দয়ী রমণীগণকে উপেক্ষার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন ৷ রাজপ্রাসাদে তাহার প্রিয়পাত্রের সংখ্যা 
অধিক নাই। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের বিশেষ সম্মান 
করিয়া থাকেন। 

সম্রাট অপেক্ষা সম্রার্জীর সন্মান, রাজপুরীতে অধিক। 
কেন না মহারাণী সম্রাটের "পুর্ববপুরুষ” ( ancestor ) বা 
গুরুজন বলিয়া সৰ্ব্ব বিষষে তিনি অগ্রগণ্য। পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে মহারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে সম্রাট 
তাহার পাৰে নিয়াসনে উপবেশন করিয়া থাকেঁন। যখন 


+ দুইজনে একত্ৰ কোথায়ও গমন করেন, তখন সম্ৰাট বৃদ্ধা- 


রাণীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়া থাকেন। 
সম্ৰাজ্ীর সম্মুখে তাহাকে দর্তীয়মান থাকিতে হয়। কেবল 
আহারকাঁলে একসঙ্গে টেবিলপাৰ্শ্বে উপবেশন করিয়া আহার 
করিয়া থাকেন। 


পেকিন রাজপুরী । 
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সমাজ ষখন একাকিনী আহার ক্রেন, তৎন নে ভীহার 
চামচ, ভোজনপান্ৰ, খাঁ্তপাত্রের আবরণ, আহাধ্য মুখে 
তুলিবার কালাফ| (0০ 9:1০) প্রভৃতি রৌপ্যময়, 
কিন্ত সম্রাটের সঙ্গে আহার করিতে হইলে স্বৰ্ণময় দ্রৰবাসকল 
ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সম্রাটের প্রাসাদের দিকে 
তাঁহার অস্তঃপুরের বাহিরের অপর কোন রমণী দৃষ্টিপাত 
করিতে পারেন না, এমন শুনা যায়। 

সমাট নিজে উদ্যানে ভ্রমণকালে অপব কোন মহিলা 
তাহার সঙ্গে থাকে না । যদি কখনও নবীন সমাক্ী তাহার 
সঙ্গে যাইয়া থাকেন তাহা* হইলে তাঁহার পরিচারিকাগণ 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। যখন বিদেশী রাজন্তবর্ণের প্রতিনিধি- 
গণকে দরবার গৃহে আহ্বান করা হয়, বৃদ্ধারাণী. সেই দরবার- 


'কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্রাট নাকি এ সকল 


বড় ভাল বাসেন ন!। ইহার কারণ জান! যায় নাই। 

তবে কি তিনি রিদেশীকে ঘ্বণা করেন? কে বলিতে পারে? 
নবীন সম্রাজ্ঞী । 

বর্তমানে পেকিন রাজপুরীতে মনহিলাগণ মধ্যে বৃদ্ধারাগীর 

নিয়েই নবীন সম্ৰাজ্ঞীর পদ্মধ্যাদা। তিনি অতি বিনয়ী 


সন্তাবসম্পর এবং পরম সুন্দরী রমণী। ইনি মাঞ্চু সৈনিক -' 


পরিবারের ডিউক চাও নামক একজন জেনেরালের কন্যা । 
উক্ত জেনারাল বৃদ্ধা মহারাণীর এক ভ্ৰাতা তাঁহার মাতাও 
প্রাচীন রাজবংশের এক মহিলা ছিলেন। একদিকে স্লমাট 
যেমন বৃদ্ধারাণীর দেবর পুত্র ও ভগ্নী পুত্র, অপর দিকে নবীন 
সমাজ্ঞী বৃদ্ধারাণীর ভ্রাতুপ্ুত্রী। ৷ বরাঙ্গপুৰ্বী মধ্যে এই তরুণী 
সম্রাম্ভীর, তাহার পিসীম! ও শাশুড়ীর নিকট বেশ প্রতিপত্তি 
আছে। এবং ইনিও চীন ভাষায় একজন সুশিক্ষিত! রমণী । 
দেশের রীতি অন্ুস্মরে বালিকাবস্থায় সমাটের সহিত তাঁহার 
পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত 
না হইলে বিবাহ হইবার নিয়ম নো থাকায় উভয়কেই 
সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাই ১৮৮৯ খৃঃ 
সম্রাট নিজহস্তে রাজ্যশাসন ভার লইবার এক সপ্তাহ পূৰ্বে 
তাঁহার বিবাহ হয়। এই রাণী সম্রাট অপেক্ষা তিন বৎসবের 
বয়োজ্েষ্ঠা। 

নব রাণীর চাল চলন বৃদ্ধারাণীর দদৃণ। ইনি উচ্চে 
পাঁচ ফুটের কম। হস্ত পদুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অতি সুন্দর। 
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তাহার মুখমণ্ডল অতি লাবণাময়, চক্ষু ছুটি চীনাকৃতির, বৃদ্ধ 
সম্ৰাঞ্জীর মত নহে। মুখখানি আৰিত বড়, তাহার 
মেজাজ ও চাল চলন অতি মনোরম। তাঁহার চক্ষের ভাবে 
দয়া প্রকাশের চিহ্ন পাওয়! ষায়। তবে বৃদ্ধা সমজ্ঞীৰ মৃত 
তিনি স্থচতুর ও দক্ষ সম্মান্তী হইবেন কি না তাহ! বলা 
কঠিন। তবে এইরূপ শুনা যায় যে বৃদ্ধা মহারাণী ফন 
সমাট কোয়াংশুর হন্তে রাজ্যভার দিয়া-অবকাশ গ্রহণ করেন, 


সেই কালে এই নবীন! মহারাণী রাজপুরীর অন্দর সহলের ' 


সমস্ত কাধ্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন । . 
এই নবীন! রাণীই সম্ৰাটের পাটরাণী, তাহার নিয়েই 
দ্বিতীয়া মহিষীর স্থান। এই দ্বিতীয়া মহিষী একজন গবর্ণর 
জেনের(লের কন্ঠা। এই দ্বিতীয়া মহিষীকে যখন সম্রাটের 
পত্ীরূণে নিৰ্ব্বাচন করা হয়, তখন ইনি নাকি অতি স্থন্দরী 
ছিলেন, এবং এখন অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়ায় সেই প্রথম 
কালীন সৌন্দধ্যের অনেকটা লাঘব হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু 
ছুইটী খুব বড়, এবং পাটল বর্ণ, শরীরের বর্ণ শ্বেত, নাসিকাটী 
কিঞ্চিৎ চাপা, মুখগনি বড় কিন্ত দুর্বলতার পরিচায়ক। 
তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বড় বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয় 
না। তাঁহার স্বভাব নাকি অতি উৎকষ্ট। তিনি বিশেষ 
চতুর বা কৌশলী নহেন। রাজপুরীর অপর মহিলাগণের 
সঙ্গে তাহার নাকি বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই।* এই 
সকল সত্বেও পাঁটরাণী, দ্বিতীয় মহাঁরাণীকে নাকি 
অত্যন্ত ভালবাসিয়| থারেন। রাজবাঁটার মধ্যে অপর রাজ- 
কুমারী বা মহিলাগণ অপেক্ষা এই দ্বিতীয়া মহিষীকে, পাটরাণী 
অধিকতর সন্মান ও যত্ব করিয়া থাকেন। সম্মানে রাজ- 
পুরীতে দ্বিতীয়া মহিষী তৃতীয়স্থানীয়া । পাটরাণী যেখানেই 


* যাইবেন তাহার সঙ্গে তিনিও গমন কৰিয়া থাকেন সপত্বী- 


বিদ্বেষ ভারতবর্ষে.যেমন বিখ্যাত, চীনদেশে তাহার বিপরীত। 
চীনদেশে কোন ব্যক্তির চারি পাঁচ পড়ী থাকিলেও তাহাদের 
সমাজের ও শিক্ষার এমনই গুণ, যে তাহাদের পরস্পরের 
অন্ততঃ বাহিকভাবে কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা কলহ নাই। 
আমাদিগের দেশে যেমন বিমাতা সপত্নী পুত্রকে হিংসা ও 
বিদ্বেষের চক্ষে দ্রেখিয়া থাকে, এ দেশে সে ভাবও লক্ষিত 
হয না। প্রথমা পত্নী অপর "অপর সতীনের পুত্র কন্তা- 
দিগকে আপন পুত্র কন্যার মত তালবাসিয়া থাকে। বাহিরে 


প্রবাসী । 
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রা বে নমা্টের না কি বহু পত্নী ও উপপত্থী আছে, কিনব 
মিস্‌ কার্ল বলেন সে কথা সত্য নহে। সম্রাটের মাত্র ছুইটা 
মহিষী । 

সম্রাটের পাটরানীর সখীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই - 
রাজবংশনম্তৃতাঁ কুমারী এবং রাজ্জকুমারগণের বিধবা 
পত্নী। ঠাহার সর্বপ্রথম সখী বা সহচরী *সি-গার্গা” 
( Fourth Princess )1 ইনি বর্তমান প্রধান মন্ত্ৰী প্রিন্স 
চিংএর অন্যা। এই মহিল| এইক্ষণ বিধবা ৷ ইহার বয়স 
এখন প্রায় ২৪ বৎসর। টিন্সিনের (15615. ) মাঞ্চু , 
গবর্ণর জেনেরালের পুত্র ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
ইনি এত সুন্দরী যে পৃথিবীর যে কোন স্নন্দরী রমণীর সঙ্গে 
ইহারু তুলনা করা যাইতে পারে। সম্ভাস্ত সন্তানহীন বিধবা = 
মহিলাগণের স্থায় ইনি এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। 

এই স্থলে চীনদেশী বিধবাগণ সম্বন্ধে কুমারী কাল 
লিখিয়াহেন যে প্চীনদেশী বিধবাগণ কখনও বিবাহ করে না । 
এরূপ করিলে তাহাদের জাতি যায় এবং খ্যাতি নষ্ট হয়। 
ভারতবর্ধীয় বিধবাগণকে যেমন তাহাদের স্বামীর চিতার 
উপর বলিদান করা হইয়া থাকে অর্থাৎ পোড়াইয়া মারা 
হইয়া থাকে, চীনদেশে তাদৃশ নহে। তবে চীনদেশে বিধবা- 
গণ ইচ্ছাপূৰ্বক আত্মহত্যা করিলে, তাহাদের এই কাধ্যকে 
চীনদেশে এখনও গৌরবের কাৰ্য্য বলিয়া গণ্য করা হইয়া 
থাঁকে।” 

এস্থালে মিশ, কার্লের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় 
পাইলাম. তাহাতে তাঁহার চীনদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় যে 
নানা ভ্রু প্ৰমাদ থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তিনি লিখিয়া“ 
ছেন ফেচীনদেশী স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ করে 
না। এ কথা সত্য নহে। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই 
এই স্থানের অনেক বিধবার বিবাহের সংবাদ জানিয়াছি; 
এবং খস পেকিননিবাসী একটী চীনা কেরাণী এখানে 
কাষ্টম ভাফিসে-কাঁধ্য করেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করায় 
তিনিও বলিলেন শত শত বিধবা পুনরায় বিবাহ করিয়া _. 
থাকে। কিন্তু কথা এই যে চীনদেশে বিধবা বিবাহের 
বিধি অছে বটে, তবে যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা ভাল এবং 
হুই একটী পুত্র আছে তাহার! প্রায়ই বিবাহ করে না। 
তাঁহারা বিবাহ করিলে লোকচক্ষে কতকটা নিন্দনীয় বা 
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উপহাসাস্পদ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জাতি যায় 
ন|। চীনদেশে জাতিভেদ নাই, সকলেই এক জাতি। 
সম্মানের হানি হইতে পারে। তা এবপ সম্মানের হানি 
সকল দেশেই অক্প'ধিক হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের 
মুদলমানগণের বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিলে তাহাকে 
নিকা বলে, এবং নিকায় কবিলা, বিবাহতে, কবিলার তুল্য 
সম্মান পায় লা । তাহাদের ছেলেরাও বিবাহিতা স্ত্রীর 
ছেলের মত সম্মান পায় না। বোধ করি ইউরোপেও এই 
ছুইয়ের মধ্যে সম্মানের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। তবে 
ব্রহ্মদেশে ও ইউরোপে এই বিধবা বিবাহ ব্যাপার যেমন 
শিথিল এদেশে তাদৃশ নহে। নিয়ম কিছু কড়া । 

কুমারী কার্ল চীনদেশী বিধবাগণ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা 
করিলে গৌরবান্বিত হয় বলিয়াছেন। আমাদের দেশে 
“সতীর* গৌরব ধীবপ। আমাদিগের দেশের “সতী”- 
গণও অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্য| করিতেন,বা করিয়! থাকেন, 
কেহ জোর করিয়া চিতার উপর তাহাদিগকে বলিদান করে 
না। মাঞ্চু রাজপরিবারের মধ্যে দেখিয়া যদি তিনি সমস্ত 
চীন রাজ্যের সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করেন তাহা 
হইলে তাহা নিতান্তই ভ্ৰমাত্মক। 

আমাদিগের দেশের বিধবাগণের ও এদেশের বিধবা- 
গণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু 
বিধবাগণ ব্ৰহ্মসব্লিণী সাজিয়া আজীবন থাকিতে বাধ্য হন, 
তাঁহাদের পরিধানে সেই একখানি সাদা কাপড়; আভরণশূন্ত 
দেহে, দিনান্তে একবেলা! হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, ও সামাজিক 
আনন্দ উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়া মরণের দিন পর্য্যন্ত 
কাঁটাইতে হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথর রৌদ্রের তাপে 
একাদশীর দিন তৃষ্ণায় গলা ফাটিয়া গেলেও এক বিন্দু জলও 
মুখে দিলে নরকগামিনী হইতে হইবে ভয়ে, অস্থির অবস্থায় 
কাটাইতে হয়, তবে দেড় বৎসর বয়স হইতে ১০১২ 
বৎসর বয়সে যাহারা বিধবা হয়, তাহারা বড় না হওয়া 
পর্য্যন্ত তাহাদের উপর এই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা অনেক 
স্থলে করা হয় না। কিন্ত দেড় হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের 
বিধবার সকলেরুই একই দশা ১ আমাদিগের দেশের বিধবা- 
গণ যে এত কঠোর সাধন করিয়া অজীবন অতিবাহিত 
করেন, এ জীবনে তাহার পুরস্কার তাঁহারা কি পাইয়া 
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থাকেন ? পুরস্কারের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে পরের মুখ নাড়া 
ও কটু বাক্য সহ করিয়া একখানা সাদা কাপড় ও নিনাস্তে 
আধ সের চাল্‌ লাভ হয়! তাঁহারা যে সর্ব সুখ তাগি হইয়া 
এত কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়! জীবন পাত কৰেন, হিন্দু 
সমাজে তাঁহাদের সেই মহত্ব উপলব্ধি করিবার ও সহ'মুভুতি 
দেখাইবার শতকরা একজন লোক আছেন কি না সন্দেহ। 
পক্ষান্তরে চীনদেশী বিধবাগণ যাহা খুসি পানাহার করিতে 
পারে এবং যথারীতি বন্ত্রাভরণ ব্যবহার করিতে পারে এবং 
সামাজিক উৎসবেও যোগদান করিতে পাঁবে। কোন কোন 
স্থলে বিধবা চীনা রমনীগণের গাউনের বর্ণের বতকটা 
পার্থকা লক্ষিত হুয়। সে পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। 
তাহারা মাত্র এক স্বামী সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
থাকে। এই প্রকার স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত থাকবার 
এ দেশে পুরস্কার কি? এ দেশের বিধবাগণ পুনবায় বিবাহ 
না করিষ' এই পুরস্কার পান যে তাহাদের আন্বীয়ের 
তাহাদের নামের অক্ষয়কান্তি স্থাপন ক্রিয়া থাকে। যে রমণীর 
আত্মীরগণ অর্থশালী নহে, তাহাদের স্মরণ চিহ্ন রাখিব'র জন্য 
গ্রামবাসিগণ টাদ! তুলিয়া থাকে। আর এক কথা, 
আমাদের দেশের আঁট দশ বৎসরের বিধবা বালিকা স্থামীকে 
কখনও চেনে না অনেকের কবে কাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া- 
ছিল তাহাও জানে না কিন্তু এ দেশের কুমারীগ* সতর 
আঠার বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে 
বিবাহিতা হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই অল্পুধিক 
কাল পৰ্য্যন্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারে! এই 
ছুই দেশের বিধবাগণ মধ্যে কত পার্থক্য, পাঠক এখন 
অনুমান করুন । 

যে সকল. বিধব! পুনৰ্ব্বার বিবাহ করে না, ত'হাদের 
স্মরণ চিহ্ন স্ববূপ “বিধবার স্বৃতি-তোরণ” ( Wicow's 
memorial arch) নিৰ্মিত হইয়া থাকে। এই স্বৃতি-তোরণ 
গ্রামের*সন্পুথে সদর রাস্তার উপর নিৰ্ম্মিত হইয়া খাকে। 
নিৰ্ম্মাণের উপাদান কাষ্ট বা প্রস্তর। তাহাতে স্বৰ্ণাক্ষরে 
বিধবাগণের নাম ধাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া 
থাকে। ইহা দেখিবার জিনিষ বটে। আমাদিগের বাসার 
নিকট রাস্তার উপর প্র প্রকার*একটী *বিধবীর স্থৃতি-তোরণ” 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। উহ কাষ্ঠময়, উচ্চে পরায়‘ত্ৰিণ ফুট 
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হইবে তাহার মধ্য দিয়া তিনটী পথ। প্রধান পথটী সদর 
রাস্তার উপর দিয়! এবং তাহার ছুই পার্থ দিয়া দুইটা পথ। 
এই স্থৃতি-তোরণ এমনি শিল্পনৈপুণ্যে নিৰ্ম্মিত, নানাবর্ণে 
ও সোনালিবর্ণে রঞ্জিত যে তাহা দীড়াইয়| দেখিলে চক্ষু 
জুড়ায়। ইহার ভিতর দিয়া যাইতে আসিতে উভয় দিকের 
নির্মাণ প্রণালীই অবিকল একরূপ। দুই পাৰ্শ্বে স্বর্ণুক্ষরে 
লিখিত সুরঞ্জিত ছুইখানি কাষ্ঠফলক ব| সাইনবোর্ড। তাহার 
নিয়ে তোরণ-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ স্বর্ণমণ্ডিভ চীনা অক্ষবে বিধবা- 
গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ। ইহাকে চীন! ভাষায় ( Phie 
19.086 ) ফাই ফাং বলে। ইহার একখানি ফটো পাঠাই- 
লাম। এই ফটো দেখিয়া ইহার সৌন্দর্য্যের বা কারুকার্য্যের 
কিছুই বুঝ! যাইবে ন| । 

বিধবাগণের ন্যায়, যে সকল রমণী চিবকুমারী হইয়া 
জীবন পাত করিতে পারে, তাঁহাদের চীনদেশে আরো! 
সম্মান। প্র সকল সতীগণের স্মরণচিহ্ন স্বর্লপও উক্ত 
প্রকারের স্থৃতি-তোরণ' নির্মিত হইয়া থাকে। এইবপ 
গৌরবান্বিত হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু তাহা সত্বেও 
এরপ সৃতীব সংখ্যা অল্প। আমাদিগের দেশের বিধবাগণ- 
এদেশী বিধবাগণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্*__সন্দেহ নাই 
তবে “বেধে মার সে খুব সয়।” 

চীন্দেশে বালকবাঁলিকাগণের বিবাহের সম্বন্ধ ভূতি অল্প 
বয়সে স্থির হইয়| থাকে । তিন চারি বৎসর বয়স হইতে 
৮।$০ বৎসর বয়স মধ্যে অনেক পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ স্থির 
হইয়! চুক্তি পত্র লিখিত হইয়| থাকে। ষোল সতের 
বত্সরে উপনীত’ না হইলে, ইহাদের বিবাহ হয় না। 
ইতি মধ্যে পাত্রী মারা গেলে পাত্রকে অন্ত পাত্রীর সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়া হয়, কিন্ত পাত্র মারা গেলে পাত্রীর বিবাহে 
গোল উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে গই প্রকার বাগ্দত্তা 
অথচ অববাহতা কণ্তাকে বিধবা! বলিয়া গণ্য কর! হইয়া 
থাকে। কন্তার ভাবা স্বামীর ক!নষ্ঠ সহোদর থাকিলে তাহার 
সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কেবল কোন কোন স্থলে এ 
অবিবাহিতা অথচ বাঁলবিধবাকে চিরকাল বৈধব্য অবস্থায় 
থাকিতে হয় কিন্তু সৰ্ব্বত্ৰ সকল সমাজে এই প্রকার নিয়ম 
পালন করা হয় না। বাগ্দত্তা অবিবাঁহতা- কন্ত"র ভাবী 
স্বামীর মৃত্যু হইলে এ বালিকাকে শোকচিহ্ন ধারণ করিতে 


প্রবাসী । 
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হয়। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক সকল বিধবা হইলে 
যেমন সাদা বস্তু পরিধান করিয়া আজীবন শোক প্রকাশ 


- করিয়া থাকে, এ দেশেও প্রথম প্রথম তিন বৎসর যাবৎ 


সাদা পোষাক-কোন কোন স্থলে পরিয়া থাকে । তাহার . 
পর নীল বর্ণের বা ভায়োলেট, বর্ণের পোষাক পরিধান 
করিয়া থাকে। আমারিগের বিধবগণ যেমন লাল বর্ণের 
বস্তু ব্যবহার করিতে পারেন না, এ দেশের যে সকল বিধবা 
পুনরায় বিবাহ করে ন: তাহারাও লাল বা সবুজ বর্ণের 
পোষাক ব্যবহার করে না। 

মিশ কাৰ্ল লিখিয়াছেন যে এই প্রকার বাগ্দত্তা 
অবিবাহিতা কন্াগণের ভাবী স্বামী মারা গেলে তাহারা 
আজীবন বৈধব্য দশায় থাকিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া 
থাকে। তাহা সত্য নহে। এ অঞ্চলে অর্থাৎ ইউনান্‌ ক্ষ 
প্রদেশে, গোঁয়েজো। ছি-জোয়ান, হোনান প্রভৃতি প্রদেশে 
এ প্রথার চলন নাই। যুবতীগণ বিধবা হইলেও অধিকাংশ 
স্থলে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে । যাহারা পুনৰ্ব্বার বিবাহ 
করে না, তাহার! এক একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। 
আমাদিগের দেশী বিধবাগণ যেমন সিঁদুর কপালে পরিতে 
পারেন না, পান খাইতে পারেন না, এদেশী বিধবাগণ মুখে 
পাউডার লেপন কাৰ্য্য হইতে বঞ্চিত থাকেন। এবং লাল 
বর্ণের পরিচ্ছদ পরেন ন| । 

নব সম্রাজ্জীর প্রাসাদে সচরাচর তাঁহার আট জন গল্লিং 
চারিকা বা সখী থাকেন। কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে 
পরিচারিকাঁর সংখ্যা চতুগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধা 
মহারাণীর ধৰ্ম্মকন্কা বাজকুমারী যখন রাজপ্রাসাদে থাকেন, 
তথন তিনি সমস্ত রাজকুমারীগণের শীর্ষস্থানীয়ারূপে গণ্যা 
হইয়া থাকেন। তাহার পদমধ্যাদা ছুই নব সমাজ্ঞীর নিয়ে 
কিন্তু অপর সকল মহিলাগণের উপরে। রাজ্রপুরীতে যত 
মহিলা আছেন তাহাদের প্রায় সকলেই পরস্পরের সঙ্গে 
ওঁদ্বাহিক, সম্বন্ধে বা রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ । 

রাজপুরীর মধ্যে সম্জাজ্জীগণেব পরিচর্ধ্যা করিবার জন্য 
কতকগুলি স্বতন্ত্ৰ পরিচারিকা আছে। বাহিরের লোকে 
তাহাদিগকে বাদী বা ক্রচতদাসী মনে, করিয়া থাকে। 
বাস্তবিক তাহারা ক্রীতদাসী নহে। প্রতি বৎসর বসন্ত 
কালে সপ্তম ও, অষ্টম সংখ্যক মাঞুসৈনগণের নিয়শ্রেনীর 


সংখা |] 


লোকের, ভাহাদ্বিগের ব্মস্থা কন্যাদিগকে রাঞ্জপুৰীতে 
আনয়ন করিয়া সম্ৰাজ্জীগণেৰ পরিচধ্যার জন্য উপহার প্রদান 
করিয়া থাকে। রাঁজপুরীর প্রধান খোজ! প্রথমতঃ এই 
সকল বালিকাগণের মধ্য হইতে সুন্দরীগণকে বাছিয়া বৃদ্ধা 
মহারাণীর কাছে সংবাদ দেয়। সম্ৰাজ্ঞী সকলকে দেখিয়া 
যাহাকে যাহাকে লইতে হইবে লইয়া অবশিষ্ট সকলকে বিদায় 
দিয়া থাকেন! এই সকল বালিকাগণের বয়স দশ হইতে 
ষোল বৎসর পৰ্যাস্ত হইয়া থাকে ।- ইহারা দশ বৎসর কাল 
পৰিচৰ্যা কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়া র।জপুবীতে বাস করে। এই 
সকল বালিকা যশের সহিত কাধ্য করিলে দশ বৎসরান্তে 
তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বিযা তাহাদের 


> পিত্রাঘয়ে পাঠান হইয়া থাকে। এই যুবতীগণের অবস্কোনন- 


ব্রা 


তির অন্য তাহাদের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ 
হইয়া থাকে৷ ইহার! রালপুরীতে বাস কালে উৎকৃষ্ট 
পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং অতি ভদ্র ভাবে সুখে দিন 
যাপন করিয়া থাকে। 

এই সকল ঘাসীবগী তরুনী পবিচারিকাগণ ভিন্ন, রজ- 
পুরীতে আরো কতকগুলি অধিকবযস্কা স্ত্রীলোক বাস করে। 
ইহারা অন্পবয়স্কা পরিচারিকাগণের চাঁলকরূপে কাধ্য করিয়া 
থাকে। যে সময়ে, যে স্থানে, "যেরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে, তাহা ইহারা তকণীগণকে শিক্ষা দিয়া থাকে। 
এই সকল নবীনা পরিচারিকাঁগণ রাজকুমারীগণের সঙ্গে 
অতি আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে । 

কোন মহিলার বা সমাজ্ঞীর প্রথমা পরিচারিকা তাহার 


. টেবেলের পারবে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য, কর্ত্রী যখন উঠিয়া 
" গমন করেন, পরিচারিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে 


এবং এক কক্ষে এ পরিচারিকা তাঁহার কত্রীর সঙ্গে শয়ন 
করিয়া থাকে। এই প্রধান পরিচাবিকার এক মুহূর্তের জন্য 
আপন কত্রী ছাড়া থাকিবার নিষম নাই। এই সকল 
পরিচারিক।গণের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে যথেষ্ট 


/ অর্থ পুরস্কার পাইয়া গমন করিয়া থাকে এবং ইহাদের 
সন্তান সম্ততিগণ তিন চারি পুকষ পর্য্যন্ত রাঁজসরকার হইতে 


প্রতিপালিত হয! থাকে। * 
বৃদ্ধা মহারাণীর একটা চীনা বৃদ্ধা পরিচারিকা আছে। 


মহারাণনী এক সময়ে অত্যন্ত গীড়িতা হইয়াছিলেন। . 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ৷ 


১৯১ 


সেই সময়ে এ পরিচারিক। তাহার মারের স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধ 
মহাঁরাণীকে পান করাইয়া সুস্থ কবিয়াছিল। এই উপকারের 
জন্ত মহারাণী ইহার নিকট বড় বাধিত। এই রমণীর পা 
বাধা ছিল। মহারাণী বাঁধা পার বিরোধী, তাই তাহার পা 
খুলিয়া দিয়া বিকৃত পদদ্বয়ের উপযুক্ত চিকিৎন করাইয়া 
কত্কটা স্বাভাবিক ধরণের করিয়াছেন। সে এইক্ষণ মুক্ত 
পদে চলিতে শিক্ষা করিয়াছে । মহারাণী এই রমণীর একটা 
পুত্রকে শিক্ষা দিয়া রাজকীয় দপ্তরে কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন । (ক্রমশঃ ) 

চু জীরামলাল সরকার । 


শী 


বঙ্গে হিন্দু ও মুনলমান। 


আজ হইতে প্রায় সপ্তণতাধিক বর্ষ পূৰ্ব্বে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর অবসান কালে স্ুবিখ্যাত বখ্তিয়ার থিলিজী (১) 
সপ্তদশঙ্গন মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া বাঙ্গলায় প্রথম প্রবেশ 
লাভ করেন। কিন্তু ইহার পর আরও প্রায় দেড়শত 
বৎসর ধরিয়া পূর্বববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ অব্যাহত 
প্রভৃত্বে শাসন চালাইতেছিলেন। বস্তুতঃ পাঠানাধিকারে 
বঙ্গবিজেত! মুসলমান সামস্তগণ বিজিতরাজ্যের অনেকাংশ 
জায়গীর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শাসন আরম্ভ করিয়াছিলেন ৷ 
অনন্তর তাহারা দিল্লীর অধীনত শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়! 
স্বাধীনভাবে প্রভূত্ব চাঁপাইতে থাকেন। তবে এই স্বীৰধীন 
পাঠান রাজবর্ সমগ্র বঙ্গে কখনও একাধিপত্য স্থাপন 
করিতে পারেন নাই, অনেক হিন্দু সামন্ত ( বিশেষত প্রত্যন্ত 
প্রদেশগুলিতে ) প্রবল প্রতাপান্থিত ছিলেন । 

পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল ভূমি, পঞ্চকোট এবং 
বিষ্ণুপুর মুসলমানাধিকারের শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। 
দক্ষিণ পশ্চিমে ময়ুবভঞ্জ এমন কি মেদিনীপুর এবং হিজলীও 
বহু'দল উড়িস্যার গজপতি হিন্দুরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। 
পাঠানরাজত্বের শেষভাগে সুলেমান কর্রূণীর সেনাপতি 


ঘখৃতিয়াবের পুত্র মহল্মদই এই অভিযানের নেতা । সময় সম্বন্বোও 
দ্বিধিধ বিশ্বাস দেখ! যায়। মতানস্তরে ত্রয়োদশ শতাবীর, ্রারতে অর্থাৎ 
১২০ *৩ খৃষ্টাৰ্বেই ইহ| ঘটিয়াছিল। , 


সুপ্রথিত কালাপাহাড় তাহা উড়িষ্যার সহিত মুসলমান- | 
(১) সি, আব্‌, উইলসন্‌ প্রমুখ কোন কোনু ব্ৰতিহাসিকেব মতে 


১৯২ 


শাসনাধীন করেন ৷ পশ্চিমে বেহার প্রদেশ সময়ে সময়ে 
মাত্র পাঠান রাজগণের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহা 
লইয়া দিললীদমাটের সহিত বিবাদ ঘটে। উত্তরে কামতা- 
রাজ্য হোসেন শাহের সময়ে অধিকৃত হইয়াছিল স্ত্য, কিন্ত 
পাৰ্শ্ববৰ্তী ভূভাগনিচয়ে কোচ্বংশীয় রাজগণ বহুদিন যাবত 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। পূৰ্ব্বতাগে ভুলুয়া (বর্তমান 
নওয়াখালি) এবং চট্টগ্রামে মুসলমান, ত্রিপুরা এবং আরাকান 
রাজ্যের মধ্যে প্রায়শ বিবাদ চলিত । খৃষ্টীয় চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীতে 
শ্রীহট মুসলমান অধিকারে যায় বটে, কিন্তু ত্রিপুরা, কাছাড়, 
জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাৰ্শ্ববৰ্তী এদ্বেশে কখনও মুসলমানাধিকার 
বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দী 
ব্যাপিয়া মোগল ও পাঠানদিগের শক্তিসংঘর্ষ চলে। 
অস্তাপি পল্লীবাসীর ক্রীড়াপটে সেই মোগল-পাঠান প্রতি- 
যোগিতার কাল্পনিক স্থৃতি অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্ত 
অবশেষে মোগলবংশাবতংস আকবর শাহ রাজা মান- 
সিংহের সাঁহায্যবলে পাঠানবল দমন করিয়া! বঙ্গভূমি অধিকার 
" করেন। এই সময়ে যশোহরভূমে অমিতবিক্রম গ্রতাপা- 
দিত্য হিন্দুৱাজ্য স্থাপন মানসে অপেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু মানসিংহের বাহুবলে তাহা! অকালে বিধ্বস্ত হয়। 
শাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গের আরও অনেক নুতন 
স্থান মোগল সমটের অর্ধীনতাভূক্ত হয়। বলেন পূর্ব- 
ভাঁগবন্তী চট্টগ্রাম ও আরাকানরাজের কবলমুক্ত হইয়া 
মোগীলের অধিকারে গিয়াছিল। পরে যদিও কিছুকালের 
জন্য ইহা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়, কুটনীতিবিশারদ 
আওরজজেবের সময়ে কিন্তু স্কয়িরূপে অধিকৃত হইয়াছিল 
(১)। পরে ইনি যখন সাত্রাজ্যবৃদ্ধি' লালসায় উম্মত্বপ্ৰাষ 
হইয়া দক্ষিণাপথ বিজয়ে প্রাণপণে লাগিলেন, তখন এ দিকে 
শোভাসিংহ, রহিম শাহ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া প্রায় সমগ্র 
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিয়া বসেন। স্ববাদার 


ইব্রাহিম খা নিতান্ত শাস্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন তদীয়- 


ছূ্বলতাঁবসরে* ভূষণীয় সীতারাম নামে জনৈক কায়স্থপ্রবর 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আয়োঁঞ্জন করেন। তিনি 


(১) কিন্তু চট্টগ্রামে বর্তমান* মুসলমানদের অধিকাংশ বাণিজ্য 
ও অপরাপর আগত আঁরবদিগের বংশধর । (4. 3. 
B’s J., ৮, 387). ' 


। 





প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


রীতিমত দুর্গনির্ম্মাণ, নগর পত্তন ইত্যাদি করিয়াছিলেন ৷ 
ইব্রাহিম খাঁর সুযোগ্য পুত্র জবরদস্ত খাঁর শৌধ্যবলে এবং 
নবীন সুলতান আজিমুশ্বানের শঠতায় বিদ্রোহানল নির্বাপিত 
হইল বটে, কিন্তু সীতারামকে সহজে দমন করা গেল না 
অনস্তর নবাব মুর্শীদকুলীখার প্রবল প্রতাঁপে সীতারাম 
সপরিবারে ধৃত ও কারাকদ্ধ হন, এবং অতি নিষ্ঠুরূপে 
তদীয় জীবনদীপ নিৰ্বাপিত হুইয়াছিল। মহারাজা প্রতাপা- 
দিত্যের পরে হিন্দু অভ্যুদয়ে একমাত্র সীতারামের নামই 
উল্লেখযোগ্য । মোগলের অমিত প্রভুত্বেও হিন্দুসমাজ, 
এই ছুই স্বদেশহিতৈষীর পুণ্যস্থতি তুলিতে পারে নাই, 
অদ্যাপি তাঁহাদের নাম স্মরণে গৌরব অনুভব করিয়া 
থাকে। _ টু 

অতঃপর বাদশাহ পরিবারে গৃহবিবাদ অনেক গিয়াছে, 
কিন্ত হিন্দুদিগের সহিত আর কোনও সংঘটন*ঘটে নাই। 
পরিশেষে ভারতের ভাগ্যবিপধ্যয়ের কারণ পলাশীষড়যন্তর 
হিন্দুমুসলমান উভয়েরই যোগ ছিল। তবে ইহা ঠিক যে, 
মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর কেবল শাসন কর্তৃত্ব চালাইয়া 
ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা বিজিত রাজ্যে ধর্ম্মবিস্তারেও প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। যদিও ইংরাজ প্রঁতিহাসিকদিগের কপোল 
কল্পিত প্মুমলমানদের এক হস্তে কপাণ_অপর হন্তে 
কোরাণ লইয়া কৃতান্তের বেশে ধর্ম প্রচার” কাহিনী সম্পূৰ্ণ 
ভিত্তিহীন, কিন্তু তাহাদ্বিগের ধর্ম্মবিস্তারপ্রয়াস কখনই 
অস্বীকার করা যায় না। জনৈক মুসলমান গ্ৰন্থকার 
লিখিয়াছেন (১), “বাঙ্গলায় মুসলমানবিস্তার-_আদিমনিবাসী 
হিন্দুগণ সামাজিক কঠোর বিধিব্যবস্থা অসহ বোধে ধৰ্ম্মাস্তর ‘ 
গ্রহণ করিয়া যেরূপ পুষ্ট করিয়াছে, মোগলশোণিতে ততদূর 
হয় নাই।» তাহার অবশিষ্ট উক্তির সারমর্ম্ম এই ;--- 

‘৯২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলিজির আগমন হইতে 
১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বাহাছরের দেওয়ানী লাভ 
পর্য্যন্ত প্রান সার্ধ পঞ্চশতাবীকাল ধরিয়া বাঙ্গলা মুসলমান 
শাসনাধীন ছিল। তাহারা সৈয়দ, মোগল ও আফগান - 


দিগকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এবং পণ্ডিত ও 
টিকা হি টিটি আশি শী 


(১) “The 0281 of the Muhbammadans of Bengal” 
by Khondkar Fuzli Rubbee, Messrs. Thacker Spink & 
Co., Calcutta, 289. 


৪্থ সংখ্যা] 


এত ৰা *" ৰ 


ধৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জায়গীর প্রদান করিতেন | উত্তরকালে 
এই সকল জায়গীবের অনেকাংশ পুনগ্রহণ করা হইলেও 
প্রধানত রাঢ়দেশে ইহার প্রাহধ্য পরিদৃষ্ট হয়। অনেক পরগণা 


- এবং গ্রামের পারসী নাম রহিয়াছে। মুসলমান নরপতিদ্িগের 


স্বাধীন শাসন সময়ে (১৩৩৮--১৫৭৬ খৃঃ) বঙ্গদেশ উত্তর 
ভারতীয় মুসলমানদিগেব আশ্রয়স্থান ছিল। গোরীবংশের 
পতনের পর মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান 
বাঙ্কলায় আশয় গ্রহণ করে। আকবরের সময়ে এদেশে অনেক 
ধর্মগুরু প্রেরিত হন। তাহাদের অনেকে অত্রত্য প্ৰশ্বধ্য 
এবং ভূমির উর্কারতার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া স্থায়ী 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গালায় 
সুমলমান বিস্তার ঘটিয়াছে।, 


ময়মনসিংহের সুদলমানাগ্রণী শ্রীযুক্ত গঞ্জনবীমহোদয়ও 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পরস্ত তিনি বলেন, “মোটামুটি 
বলিতে গেলে বৰ্ত্তমান মুসলমান সমাজের শতকরা ২০ জন 
বিদেশীয় মূলোৎপন্ন এবং ৫০ জন ভাহাদের শোণিতে মিশ্রিত, 
অবশিষ্ট ৩৭ জন ধৰ্ম্মান্তরিত হিন্দু অপরাপর জাতির 
বংশধর ৷” এইরূপ আরও অনেকে অনুমান করেন যে, 
মুসলমান সমাজের অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা 
পূর্ণ হইয়াছে। তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু হইতে ধৰ্ম্মাস্তরিত 
মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ পোদ, চণ্ডাল 


" প্রভৃতি নিয়শ্রেণীজ হিন্দু এই ধৰ্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। 


পূৰ্ব ও উত্তরবঙ্গে -এইশ্রেণার মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ 
অধিক, প্রাচীন মুসলমান পরিবার তেমনি বিরল। 


এই ধর্মাস্তর গ্রহণে রাজপুতেরা পাঠান বংশে স্থান 
লাভ করেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণও পাঠান দলের অধিক র- 
ভুক্ত হইয়া খা উপাধি পাইয়া থাকেন। বিহার, প্রদেশে 
কোন কোন উচ্চ বংশীয় হিন্দু মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইলে 
সেখ আখ্যান পরিচিত হন, এবং উচ্চ শ্ৰেণীর সেথদিগের 
সহিত তাহাদের বিবাহাদি সমন্ধও চলে। কিন্তু নীচশ্রেণীজ 
হিন্দুরা মুদল্মান সমাজেও সহজে সন্মান লাভ করিতে 


- পারে না।* ধর্ম্মান্তরের শ্পঙ্গে সঙ্গে যে নামান্তর ঘটে, 


তাহাতে পূর্বনামের বথাসস্তব আভাস থাকে । যথা,-- 
স্টামাচরণ মুসলমান ধৰ্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমসের উল্লা নাম 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান । 


১৯৩ 


পায়। অনন্তর অবস্থার উন্নতির সহিত উপাধিও পরিবর্তিত 
করিয়া লয়। কথায় বলে,-- 
" আগে থাকে উল্লা, তুলা, শেষে হয় উদ্দিন; 
তলেব মামুদ্ৰ উপরে যায, কপাল ফিবে যেদ্বিন |” (১) 

পবস্ত অনেক হিন্দু মুদলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও পূর্ববনাম 
অক্ষুপ্র রাখিতে প্রয়াস পায়। গোপাল মণ্ডল, কালাটাদ 
সেখ প্রভৃতি নাম অনেক স্থলে শুনিতে পাঁওষা যায়। 

উপরিলিখিত বিবরণী ও অন্যান্য বহুতর প্রমাণ 
পর্যালোচনায় দেখা যায়, যথার্থ ধৰ্ম্মলোভে মুসলমান সমাজে 
আকৃষ্ট উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর, সংখ্যা অতি কম। তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকেই কালাপাহাড়, হুসেন সাহ, এবং মুশীদকুলী 
খাঁর ন্যায় দৈব ঘটনাবশে মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণে বাধ্য 
হুইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্বারভাঙার অন্তঃপাতী পর- 
শোনির বর্তমান রাজপরিবার এবং চট্টগ্রামের এলেকাধীন 
বড় উঠানের জমিদার আসদ্‌আলী খাদের পরিবারের নাম 
করা যাইতে পারে। বাখরগঞ্জে কতকগুলি মুসলমান আছেন, 
তাহাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। মগের! তাহার গৃহে 
প্রবেশ করাতে, তিনি জাতিবহিভূ'ত হন, তাই মুসলমান 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। এতস্তিন্ন পূৰ্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, নিয়শ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ যাহারা উচ্চ সমাজে , 
অবজজ্জয়, প্রধানত তাহারাই মুসলমান সমাজ পরিপুষ্ট 
ক্রিয়াছে। তবে ইহাও বিরল নহে য়ে অনেক চরিব্রতরষটা 
হিন্দু বিধবা ও কৌলীন্যপীড়িতা ব্রাক্ষণকন্য' মুগ্ললমান 
উপপতির অঙ্কশায়িনী হইয়া এবং অনেক দুশ্চরিত্র হিন্দু 
যুবক মুসলমান যুবতীর, ৮৮: পড়িয়া ধৰ্ম্মান্তরিত 
হইয়াছে। 

আরও একটী কারণে বঙ্গে মুসলমান সমাজ সহজে * 
সুপুষ্ট হইয়াছে, মনে হয়। "হিন্দুগণ হইতে মুসলমানদের 
বংশ বৃদ্ধির অনুপাত সর্বত্রই অধিক। এমন কি পূর্ববঙ্গ 
ও ভীঁড়িষ্যায় দ্বিগুণ এবং ছোটনাগপুরে প্রায় দেড় গুণ। 








(১) অধুন| নিম্নশ্ৰেণীজ হিন্দুদেবও অনেকে পূৰ্ব্ব পুরুষানুহ্ৃত 
বংশগত উপাধি বদলাইয়! কুলীন হইঘার চেষ্টা করিতেছে 
" বাপ পিত! মোর লিখিত 'দে, কেটে কবলেন ‘দাম’; 
অবশেষে 'দাসগুপ্ড, বৈদ্য জাতে পাশ | 
ইত্যাদি উদ্বাহরণ কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকাব করিলে যথেষ্টই হুন্তগত হ্য। 
(2) Beveridge’s History of Backergunge. p. 346, 


# 


- ১৪৯৪ 


সমস্তটায় গড় ধরিলে দেখা যায়, শতকরা হিন্দু ৪, এবং 
মুসলমান ৭'৭ করিয়া বাড়ে । বোধ হয় এতাদৃশ তারতম্যের 
মূলে নিয়োক্ত কারণ দুইটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে শৃক্তি সঞ্চার 
করিতেছে । প্রথম কথা, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাঁহ 
নিষিদ্ধ হওয়াতে, অনেকেরই সম্তানোৎপাদন ক্ষমতা অকালে 
বন্ধ হইয়া রহে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা হিন্দুঝ্ঞিবা 
শতকরা গড়ে ১৬ জনেরও অধিক, কিন্তু মুসলমানবিধবা 
১২ জনের বেশী নয়। ইহাদের মধ্যে চরিত্র নষ্ট হইলে হিন্দু- 
বিধবা সমাজশাসনে ভ্রণহত্যায় বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে মুসলমান 
বিধবা প্রণয়ীর জেনানা মধ্যে স্থান লভি করে এবং সন্তান 
প্রসবেও ক্ষমতা! পায়। দ্বিতীয়ত মুসল্‌মানদ্বিগের থাস্তগুলিও 
অধিকতর বলবৃদ্ধিকারক এবং তাহাদের বাসস্থানগুলিও 
সস্তানবৃদ্ধির অনুকূল ৷ ইত্য।দ্বিতেই সম্ভবত এদেশে মুসলমান- 
সংখ্যা শীঘ্ৰ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৰ 
বিগত (১৯০১ খৃঃ) আদমস্মারীমতে বাঙ্গালার 
৭,৮৪,৯৩,৪১৩ অধিবাসীর মধ্যে ২,৪৭,৮১,০৩৮ পুরুষ 
ও ২,৪৯,৯৬,৩২৪ স্ত্রীলোক লইয়া ৪,৯৬,৮৭,৩৬২ হিন্দু এবং 
১,২৮,৫৫,৮১৮ পুরুষ ও ১০২৬১৩৯১৫৯৮ স্ত্রীলোক লইয়া 
২,৫৪৯৯৫,৪১৬ মুসলমান । তন্মধ্যে 
হিন্দু। 
৬৮, ৫৫,১৬৪ 
৩৮,৮৩ ৩৬৭ 
৩৯,৩৮, ৫২৬ 
৫৫,১৪,৯২৫ 
১০১৫১৭৯১৫৩৩ 
৬৯,৬৩,৫৮০ 


8০,৩৪,৬৫% 
৬৯,১৮, ৫১০ 


মুসলমান । 
১০,৮3৪,৮৪০ 
৩৭ ৭৩,৩২১ 
€৮,৭৩,৪৪৮ 
১,১২,২০১৪২৭ 
২২,৪১,৭৪২ 
৭,88,৫5৮ 
১,*২,৯৮১ 
৪১৫১১৯৯৯ 


পশ্চিম ঘঙ্গ ‘-. 


ছোট নাগপুৰ *-* 

ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের মুসলমান সমষ্টি--২,৩০,২১, 
০৬৪ ) অতএব সমগ্র ভারতে ৪,৮৫,১৬,৪৮* জন মুসলমান 
আছেন। 

কিন্তু বাঙ্গলার এই সার্ঘ ছুই কো্টরও অধিক গীংখ্যক 
মুসলমানগণের * অবস্থানকাহিনী জটিল রহস্তাচ্ছন্ন। যে 
বিহারভূমিতে ভীহাঁরা প্রথমে পদার্পণ করেন, ব্দেশের 
তুলনায় তথাকার সুদলমান অধিবাসী অত্যন্ত কম। মুদের 
ও ভাগলপুর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মুসলমানপ্রধান নগর। 
কিন্তু সেই সকল স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা দশমাংশ 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ । 
মাত্র। উড়িষ্যায় এককালে পাঠানদিগের বিশেষ প্রাধান্ত 
হিল, এক্ষণে তথায় শতক! ২২ জন মাত্ৰ-মুসলমান। খাস 
বাঙ্গলাতেও-_মুসলমানদ্বিগের প্রাচীন রাজধানী গৌড়, 
পাঙুয়া, রাজমহুল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সন্নিধানে অনেকে, 
মুসলমানের বসতি আছে, এবং এই সকল জিলায় বহু 
জায়গীর ভূমিখওও পারদৃষ্ট হয়। কিন্তু পূৰ্ব্ব ও উত্তর 
বঙ্গের তুলনায় এ স্থানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অনেক 
কম। পূৰ্ব্ববঙ্গে দুই তৃতীয়াংশ এবং উত্তরবঙ্গে তিন পঞ্চমাংশ 
মুসলমান। তন্মধ্যে শতকরা চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে ৭১, _ 
পাবনায় ৭৫, নোয়াখালীতে ৭৬, রাজসাহীতে ৭৮ জন 
করিয়া মুসলমান অধিবাসী রহিয়াছে; আর হিন্দুর অধিবাস 
এ সকলের কোথায়ও শতকরা ২৫ জনের অধিক নহে। 
বগুড়াতে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা! ১৮ জন মাত্র, অবশিষ্ট ৮২জন 
মুসলমান ধৰ্ম্মাবলদ্বী অথচ এই সকলের কোন্মুট মুসলমান 
*1সনকর্তা্দিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। 
ঢাকা প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া নবাববাহাঁদুরদিগের আবাস 
ছিল, কিন্তু এক ফরিদপুর ভিন্ন পার্শ্ববর্তী অপরাপর 
স্কানাপেক্ষা ঢাকার মুসলমানের সংখ্যা কম। এবং মালদহ ও 
মুর্শিদাবাদে প্রায় সার্দচতুঃশতাব্বীকালব্যাগী মুসলমান 
রাজধানী ছিল, কিন্তু পার্বতী নদীয়া, রাঁজসাহী, দিনাজপুর 
প্রভৃতি জিলা হইতে মুসলমান রিরল। পরস্ত উত্তরকালে 
বাঙ্গালায় পাঠান প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইলেও এ দেশে পাঠান 
সংখ্যা কমে নাই। উপরোক্ত মুসলমান সংখ্যার মধ্যে 
বাঙ্গালায় ৪,২৩,৭৪০ পাঠান, ১৮,৬৭৮ মোগল, ২,৩৬,৪৬৮ 
সৈয়দ এবং অবশিষ্ট সকলেই সেথ। আবার সেখদিগেরও 
অনেকে সুবিধা পাইলে পাঠন বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। 

সে যাহা হউক, প্রায় সপ্তশতাব্যধিক কাল ধরিয়া 
একত্রারস্থা ননিবদ্ধন হিন্দু মুসলমানের ভিতর যে গভীর 
মৈত্রীভাব ক্রমেই জমিয়৷ আসিতেছে, তাহা সভ্যতাদৃগ্ত 
গ্রতীচ্যতূমিতে একধৰ্ম্মাবলদ্বী জাতিদ্বয়ের মধ্যে আশাও করা 
যায় না। সেই যখন মুদ্লমানজেতা, হিন্দু বিজিত ছিল, 
তদবধি এই ভাব সঞ্জাত ; এবং প্রতিবেশী হিন্দুমুললমান 
পরস্পরের আপদ বিপদে পরস্পরের সাহাফ করায় ক্রমশঃ ' 
ইহা পুষ্টতর হইয়াছে। অবহা এই গ্রীতিস্থাপনের মূলে 
র'জপুকষের সহান্ুভুতিও অল্প সাহায্য করে নাই। যদবধি 


হারা 


৪র্ঘ সংখ্যা |] 
ইতিহাস দেশের বিন্ধা বিত বিবরণ জানাইতে পারিতেছে, 
তখনকার সুবিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহের সময় হইতে 


আমর! হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমান রাজগণের সম্প্রীতির 
নিদর্শন পাইতেছি। প্রথমে--- 


“যে হুসেন শাহ্‌ সৰ্ব্ব উডিয্যাব দেশে, 
দেখমুর্ঠি ভাঁঙিলেক দেউল বিশেষে” 
( চৈতন্তভাগবত অস্তখণ্ড ) 


তিনি শেষকালে হিন্দুর্দিগকে এতাদৃশ উদারচক্ষে দেখি- 
তেন যে, চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্তচরিতামৃতে পরিরৃষ্ 
হয়, যে তিনি চৈতন্তপ্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন এবং গোপীনাথ বস্স-_ 
-ওরফে (সুলতান দত্ত উপাধি) পুরন্দর খাঁ তদীয় প্রধান 
সভাসদ ছিলেন। হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া সেই 
সভায় হিন্দুশান্ত্রেরে আলোচনা করিতেন। তিনি বঙ্গ" 
সাহিত্যেরও প্রধান উৎসাহদাত| ছিলেন। “গৰীকৃষ্ণবিজয়” 
লেখক মালাধর বস্তুকে “গুণুরাজ্স থা” উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। এতত্তি্ন তদানীন্তন বঙ্গভাষার লেখকগণ তাহাকে 
যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা হইতেও তর্দীয় উচ্চ- 
হৃদয়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়| ষায়। 
শপদ্মপুরাণে” বিজয় গুপ্ত পঞ্চ গৌড়েশ্বর হুসেন শাহকে 
‘সনাতন,’ ‘নৃপতি[তলক’ প্রভৃতি উচ্চ গৌরবধুক্ত বিপেষণে 
ভূষিত করিয়াছেন, ৷ “পদাবলী”কাঁর-_ 
"জ্ীযুত হুসেন, জগতভূষণ, মোহ এ রস জান; 
পঞ্চ গৌড়েশ্বৰ, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খাঁন।” 
বলিয়া স্বকীয় বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। আর হুসেন 
শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত 
'পরাগলী মহাভারতে” কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন-- 
"নৃপতি ছসেন শাহ হএ মহামতি । ৰু 
পঞ্চম গৌড়েতে বাব পরম সুখ্যাতি ॥ 
অন্কশান্তে সুপণ্ডিত মহিম! অপার । 
কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতাব |” 


' পরাগল খাঁর মৃত্যুব পরে তৎপুক্র ছুটি খ সেনাপতি পদে 


‘ধৃত হইলে তিনিও পিতার শৃষ্ান্তে শ্রীকর নন্দীকে দিঘা 
মহাভারতের অশ্বমেধপৰ্ব্ব অনুবাদ করাইয়াছিলেন। নন্দী 
কৰিও হুসেন শাহের গৌরব বৰ্ণনায় শ্বীকাঁর করিয়াছেন 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান । 





“নমর্ত শাহ ভাত (১) অতি মহারাজা । 

রামধৎ নিত্য পালে সব প্রজা! ॥ 

নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। 

সাম দান দণ্ডভেদে পালে বহুমতী ॥” 
সুলতানের সুযোগ্য পুত্র নসরত শাহুও উদ্দারনৈতিক 
পিতাব আদর্শে "ভারত পাঞ্চালী” রচনা করাইয়াছিলেন। 

“অনন্তর মৌগলকুলতিলক মহামতি আকবর শাহের 

নাম প্রধানত উল্লেখযোগ্য । তীয় উদারচরিত্রে হিন্দু ও 
মুসলমান স্বার্থ একসুত্রে মিলিত হইয়া রাজদগুকে এক 
নূতন শক্তি প্রদান .করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ তত্বীয় সম- 
দর্শিতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া সমপ্রাণে রাজসিংহাসন ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছিল। ততোধিক বিল্ময়ের কথা, সম্রাট 
স্বয়ং বিজেতৃহ্ললভ অশ্রদ্ধা ও ওদ্বত্য পরিহার করিয়া, হিন্দু- 
চরিত্রের ভক্তি, বিশ্বাস, শাস্তিগ্রবণতা প্রভৃতি মহত্ভাব- 
গুলিকে উদ্ধারভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; এবং 
নিজেদের ধৰ্ম্মাদ্ধত| ও তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা শাস্ত না হইলে 
বা হিন্দুপ্রীতি না পাইলে সাআজ্যের কুশল আশা বিড়ম্বন 
ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ততুপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে 
লাগিলেন। সৌভাগ্যক্ৰমে তখন ফৈজী, আবুলফজল, 
নেজামুদ্দিন প্রভৃ'ত উদ্নারনীতিক মন্ত্রীগণেরও অভ্যুদয় 
ঘটিয়াছিল। তাহারা কায়মনোবাক্যে সমাটের পোষকতা 
করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মন্ত্রণা সমভাবে সংযোগ 
করিয়া রাজবিধি সমূহ প্রণীত হইতেছিল; আর তত্ষ্পদ্গে 
সঙ্গে হিন্দুর প্রতি আবচার এবং পুরাগত কুসংস্কারাদি 
প্রায় একরূপ বিদুরিত হইল। সেই বিজ্কাতীয় রাজসাচায্যে 
হিন্দুর শাস্ত্ৰগ্ৰন, কাব্য ও দর্শনাদি অনুদিত হইল। এবং 
রাজা মানসিংহ প্রধান সেনাপতি, রাঁজা টোডরমল্ল প্রধান 
রাজন্বনচিব ও রাজা ভগবানঘনসপ্রমুখ আরও অনেক 
হিন্দু উচ্চতম রাজকার্যে নিযুক্ত হইলেন। এমন কি, 
আত্মাড়িমানী রাজপুতগণ “আচারবর্জিত শ্লেচ্ছের প্রতি 
দ্বণা পরিত্যাগ করিয়া বৈবাহিকবন্ধনে সম্মিলিত হইয়া- 
ছিলেন। সেই সুযোগে রাজাস্তঃপুরেও নবভাব সঞ্চারিত 
হইল। এক কথায়--রাগ্যমধ্যে প্রজাবর্থের সাধারণ এক 





, (১) চট্টগ্রামে নসরত শাহের নাম সধিশেষ প্রসিদ্ধ |, এ নিমিত্ত 
পুজ্রেব নামে পিতাব পরিচয দেওষা হইয়াছে। 


১৯৬ 


জগদীশ্বরো বা” গাহিতেছিলেন । 
প্রায় শতবর্ষ ধরিষা এই উদার নীতি চলিতে থাকে, 
পরে আওরঙ্গজেবের সময়ে স্রোত পুনরায় ফিরিয়া গেল। 


এই হিন্দুবিদ্বেষের ফল বাদশীহ নিজেই ভোগ করিয়া গিয়া- ‘ 


ছিলেন। দক্ষিণে অশ্রাস্তকর্ম্মা মহারাষ্ট্রীয় মুসলমানের মুস্তক 
অবনমিত করিল, মধ্যদেশের ক্ষত্রিয় ও রাজপুতের! পুনরায় 
মন্তকোত্তলন করিল এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আঠ ও 
গিখগণ বিজাতীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়৷ অতুল বিক্ৰমে 
নূতন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিল] পরস্ত বাদশাহ আওরদ- 
জেব রাজকার্হ্যে হিন্দু কর্মচারী রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিই তাহার যুদ্ধকাধ্যের 
প্রধান সহায় ছিলেন। 

বাঞ্ষালার নবাব মুর্শিদকুলী খা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 
রাজকর্শচারী নিযুক্ত করিয়া বিশিষ্ট উদারতার পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। ভূপতি রায় এবং কিশোর রায় নামক ' 
দুইজন হিন্দু কর্মচারীকে তিনি এলাহাবাদ হইতে 
সঙ্গে লইয়া আইসেন। এখানে প্রথমে ভূপতিকে নিজের 
সহকারী এবং কিশোরকে প্রধান মুন্সীর কাধ্যে রাখেন, 
পরিশেষে তাঁহারা খাল্সা সেরেন্তার (রাজস্ব বিভাগের ) 
প্রধান কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া প্রধান ঝাঁনন্গে! 
দর্পনারায়ণ বাঙ্গাঁলার রাজস্ব বিষয়ের অভিজ্ঞতায় অদ্বিতীয় 
ছিলেন, নবাব সর্ব্ববিষয়ে তদীয় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 
রখুনন্দন প্রথম খাল্স! দেওয়ান এবং রায় রায়ান্। যশো- 
বন্ত রায় ঢাকায়” দেওয়ানী ক্রিয়া! পূর্ববঙ্গে রাজ্য স্থাপন 
করেন, এতস্তিক্ন কুলী খাঁর সময়ে বলিপ সিংহ, লাহ্রীমন্ল 
প্রভৃতি হিন্দু সেনাপতিগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধভার পাইয়া- 
ছিলেন, এবং জমিদারর্দিগের মধ্যেও দয়ারাঁম, রদুরাম ও 
রাজজীবন যুদ্ধকার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । 

ু্শিদকুলী খাঁর পরবর্তী নবাবগণও -উদ্বারভাবৈ হিন্দু 
কর্মচারী পৌষণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে নবাব সুজা- 
উদ্দিনের প্রধান মন্ত্রী রায় রায়ান আলমটাদ রাজস্বসংগ্রহ- 
কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়! গিয়ছেন। অবশেষে তিনি 
সরফরাজেব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গিরিয়ার বুদ্ধ প্রাণত্যাগ করেন ৷ 
খোজাবসস্ত নামে তদানীন্তন আরও একজন সেনানীর 


প্রবাসী । 
নব্ধৰ্ম্ম প্রচারিত হইল,-_সকলেই এককঠে “দিল্লীখরো বা রা 


[ ৭ম ভাগ। 
কথা শুনা যায়। নন্দলাল আলিবদ্দা খাঁর প্রধান সেনাপতি, 
রাজা জাঁনকীরাম বিশ্বস্ত মন্ত্রী, তৎপুক্র রাজা হর্ন ভরাম 
উড়িষ্যার শাসনকর্তা, রায়রায়ান্‌ চিন্ময় রায় প্রধান রাজস্ব- 
সচিব, রাজা রামনারায়ণ পাটনার নায়েব নাজিম এবং 
বীরদত্ত, উমেদরায়, কীর্তিটাদ, গোকুলটাদ, রায় চিন্তামণি 
দাস প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। বৈদ্ত- 
বংশমন্ভূত খ্যাতনামা রাজবল্লভ পেস্কারী হইতে আরম্ভ করিয়া 
নায়েব সুবাদারী পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন ; তখন তিনি 
একরূপ ঢাকায় সর্কেসর্ধা হইয়াছিলেন। রাজারাম প্রসিদ্ধ 
গুপ্তচর, মাণিক্টাদ, মোহনলাল, শ্ঠামনুন্দর লাল! প্রভৃতি 
সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। | 

এইরূপে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ দিল্লীর আদর্শ নরপতি 
আকবরের অনুকরণে হিন্দু মুসলমান নির্কেশেষে যোগ্যতা 
বিচারে রাজকর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ হিন্দু- 
কৰ্ম্মচায়ীমাত্ৰেই মন্সবদার (সেনানায়ক) ছিলেন, এবং 
নিয়তন পদগুলিতেও হিন্দুর প্রবেশ অব্যাহত ছিল। বন্ধী, 
মুদ্মী, বিশ্বাস, সরকার, শিক্দার, মজুমদার প্রভৃতি নবাবী 
আমলের পদবী অতাপি হিন্দুসমাজে বিস্তর পরিলক্ষিত 
হয়। হায়, ধাহারা একপ উদারভাবে রাজ্যপালন করিয়া 
গিয়াছেন, বিজেত| হইয়াও বিজিতকে এতাদৃশ নিরপেক্ষ 
অধিকার ভোগ করিতে দিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই 
বংশধরগণ রাজদ্বারে চাকরী ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতেছেন।_ 
কত খোসামদ-তোষামোদেও কর্তৃপক্ষের মন নরম কর! 
যাইতেছে না, প্রত্যুত্তরে বরং ভৎসনা গঞ্জনাই লাভ 
হইতেছে। গভৰ্ণমেণ্টেবই প্রদত্ত হিসাবে দেখা! যায়, সমস্ত 
বাঙ্গলায় মুসলমান বরাজকৰ্ম্মচারীর সংখ্যা ১,২৮,৪৪৯; অথচ 
বিংশতিবর্যাধিক বয়স্ক ৬,৪৩,২৬৭ শিক্ষিত মুসলমান যুবক 
রহিয়াছে। 

পরস্ত কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যে নিৰ্বষ্টভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করিতেছেন, তাহাতে স্বতই ঘ্বণা আসে। ভেদনীতির 
গৰ্হিত প্রতারণায় কত অর্থহীন সার্কুলার বক্তৃতায় কেমন 
প্ছয়োরাণী-সুয়োরাণী” আদর, আর কাধ্যকালে যাহা কিছু 
উদারতার পরিচয়_-এংস্সে-ইশ্ডিয়ান পোষণে! অনেক 
মুসলমান গভর্ণমেন্টের তাদৃশ মায়া প্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া 
ভিক্ষাপাত্র হন্তে রাজদ্বারে কক্ষণকণে কৃপাঁভিক্ষা করিতেছেন, 


" ৪র্থ সংখ্যা ৷ ] 


ফলে তাহাদিগের অনেককেই Survival of the fittest 
নীতির তাডনা খাইয়া ফিবিতে হইতেছে। এ যাবত 
ভারতীয় কোন জাতির প্রতিই কর্তৃপক্ষের তেমন অত্যুদার 
অনুগ্রহ দেখা যায় নাই। পঙ্গাস্তবে তাহারা যে “উপযুক্ত 
হও” "উপযুক্ত হও” বলিয়া তারস্বরে' হাঁকিতেছেন, 
জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্র সুসলমাঁনদিগের শিক্ষা সৌকর্যার্থে 
তাঁহারা কোন বিশেষ সুবিধা করিযাছেন কি? 

সুখেব বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান সমাজ গভর্ণমেন্টের 


- এ সকল বিদ্বেষভাবগর্ড ন্ডোকবাক্যের পরিণাম বুঝিতে 


পারিতেছেন । কিন্তু ইংরাজ ত্রতিহাসিক এবং এংগো- 
ঈত্ডিয়ান সংবাদপত্র সমূহে নির্লজ্জরতা কিছুতেই উপেক্ষণীয় 


১ নহে। তাহারা নিযতই এত-সহতর প্রকারে হিন্দু মুসলমানের 


মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করিব| আসিতেছে । সেই 
স্বণিত উদ্দেশ্য যে কিছুতেই সংসিদ্ধ হইবার নহে, তাহা 


- আমরা সাহস করিষ! বলিতে পাবি। প্রবন্ধের প্রথম 


চে 


ভাগে বিজিত ও বিজেতা হিন্দু মুসলমান মধ্যে উদ্দারভাবের 
কথঞ্চিং আভাস দিয়াছি, আরও বিস্তর দৃষ্টান্ত সহযোগে 
দেখাইতে পার যায় যে, এই জাতিদ্বষেব মৈত্রীভাব ক্রমেই 
গাঢ়তর হইতেছে যে, দুই ধৰ্ম্ম এককালে গোঁড়াব একশেষ 
ছিল, আজ উভয়েরই সমাজগ্ৰস্থি শিণিগ হইয়া পবস্পর 
পরম্পবেব দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পুজ্যপাদ ভুদ্েব বাবু 
(সামাজিক প্রবন্ধে) লিখিয়াছেন, "ছাপবানগববাসী কষেকটা 
ব্ৰাহ্মণ তত্রত্য একটা সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে 
বলিয়াছিলেন,_-“মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে 
কি হয়, উনি এমনি পবিভ্রাচারী ও পবিভ্রমন| ব্যক্তি যে 
আমরা ব্ৰাহ্মণ হইয়াও যদি উহার উচ্ছিষ্ট ভোজন 
কবি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম, এমন মনে করিতে 
পারি না” * * * আমি * * এক মৌলবীর, সহিত 
কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম, “উওঃ ইয়ে হায়,” 
আমার বোধ হইল, যেন “সৰ্ব্বং খহিদং ব্ৰহ্ম" এই বৈদিক 
মহা বাক্যটি কোনও প্রাচীন থষির মুখ হইতে বিনির্গত 
হইল। * * * এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার অধিকাংশ 


.- মুসলমান, (হিনু) জ্যোতিৰ্ব্ব্দিও অপরাপর ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের 


কিছু সন্মান বা সমাদর না করেন--যেথানে গোবধ 
করিতে কিছুনা কিছু সঙ্কুচিত না হুন - যেখানে হিন্দু- 
৪ 


বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান | 
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দিগের পৰ্ব্বোৎসবে আমোদপ্রমোদ না করেন--যেখানে 
আপনাদিিগের বিবাহকাধধ্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ 
আমন্ত্রণ না করেন, বাঙ্গলার ও দাক্ষিণাত্যেরত কথাই 
নাই। কারণ প্র প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের 
মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বার! 
আপনাদিগের নামে সংকল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং 
রথধাত্রীর মহোৎসব করাইয়া! থাকেন। অপর অনেকে 
অনুগত ব্ৰাহ্মণদিগের দ্বারা অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণসজ্জনের অতিথি- 
সৎকার করেন ৷” 

এতন্তিন্ন প্রায়ই দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়, 
পুরাণপাঠ ও কথকতায় অনেক মুসলমান শ্রোতা এবং 
“ওয়াজের” সময় অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু যোগদান করিতে- 
ছেন*। বঙ্গভাষায় এ যাবত যট্চক্রভেদ, রাধারুষ্ণ লীলা 
ওস্তামাবিষয়ক কাব্যরচায়ত প্রায় ত্রিশ জন প্রাচীন মুসলমান 
কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। াহাদিগের পদাবলী 
শুনিয়া মুসলমান বলিয়া বিশ্বাস করা যায় ন৷ ৷ অনেকের 
নামও প্রায় হিন্দুর মত। দরাফ্‌ খাঁর গঙ্গাভক্তি বাঙ্গলাব 


সর্বত্রই স্থপ্রসিত্ধ। কেবল ধর্মবিশ্বীস নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ' 


মুসলমানের! হিন্দুসমাজের, অনেক অর্দ্ধসংস্কারও গ্রহণ 
করিয়াছেন। বর্তমানে তাহাদের মধ্যে বিবাহ, গৃহ্প্রবেশ, 
বিদেণ্ুযা্রা প্রভৃতিতে যথাবিধি পঞ্জিকা দেখা হয়, এমন 
কি, অনেকে কোন কোন বাবে বাশ কাটিতে সাহস করে 
না; মারীভয় উপস্থিত হইলে কোন কোন মুঙ্গলমাঁন 
শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পুজাও করিয়া থাকে। এ 
সমুদয় ছাড়া গ্রাম্যদেবতু পুজা আধও কতই আছে। 
ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মিরঙ্গাফবেব মৃত্যুকালে তদীয় পাপ- 
মোচনের নিমিত্ত কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে 
দেওয়া হইয়াছিল , 

পক্ষান্তরে হিন্ুগণও মুসলমান ধর্মের প্রতি আস্থাহীন 
নহে * বিশেষ কি, মুসলমান সাঁধকদিগেব কবরস্থানে 
(দ্রগার) প্রতিও তীহাদিগের অপরিদীম ভক্তিমত্তা 





গত কবেক ঘৎনব ধরিয়া ভারতসঙ্গীত-সমাজ প্রাঙ্গণ ও অপবাপর 
জায়গাধ “ঈদ” ও অন্যান্য কতিপ্ডর বিশেষ পর্বের ছিন্নুমুসলমানের পবিত্ৰ 
সম্মিলন কি মধুর ও হাদবম্পশাঁ হইতেছে, তাহা যে ন! দেখিযাছে সে 
কল্পনায় কখনও অনুভব কারিতে পাঁবিতেছে ন| 
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ই ক্ষেমানন্দবিরচিত মনসার ভাসানে পরিদৃষ্ট হয়, 
লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষা কবচ প্রভৃতি 


মন্ত্রপূত সামগ্রীর সহিত একখানি কোরাণও রাখা হইরাছিল। 
তা ছাড়া, হিন্দুগণ তেত্রিশ কোটি দেবতা পাইয়াও সন্তষ্ট 
হইতে পারেন নাই। তাহারা সত্যগীর (১), বদ্বরপীর (২) 
প্রভৃতি মুসলমান সিদ্ধপুকষকেও দেবতার আসন দিয়াছেন) 
এবং আধুনিক অনেক মুসলমান ফকিরও হিন্দুসমাঁজে সাধু 
সন্ন্যাসীর প্রায় পূজনীয়। তাঁহাদের স্পৃষ্টজল হিন্দুরাধারণ 
( ওুষধশ্বৰূপ ) স্বচ্ছন্দমমনে পান করিয়া থাকেন। এইরূপে 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের গৌঁড়ামি, প্রায় নাই। এবং আচার 
ব্যবহার ও অন্ধবিশ্বাস অনেক কমিযা আসিয়াছে। পূৰ্ব্বে 
যে ব্রাহ্মণের! মুসলমানের স্পর্শে গঙ্গাস্নান করিতেন, নামে 
দ্বাদখবার গায়ত্রী জপ করিতেন, সে সংস্কার এক্ষণে অন্তৰ্হিত 
প্রায়। অধুনা ভদ্র মুসলমানের উচ্চবংশজ ব্ৰাহ্মণ কায়স্থাদির 
সহিত একাসনে বসিতে কোনও সঙ্কোচ নাই। প্রতিবেশী 
হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাদা, খুড়া, জেঠা, মামা ইত্যাদি 
শ্রীতি-আহ্বান বিস্তর চলিতেছে । 

কেবল বাহৃভাবে নহে, থাস্তাদ্িতেও মুসলমাঁন-সংসর্গে 
হিন্দুদিগের পরিবর্তন বিস্তর ঘটিয়াছে। মুসলমানের সিদ্ধ চাউল, 
চুপ, দধি, দুগ্ধ, লেমনেড, সোডাওয়াটার প্রভৃতি সমাজে 


অসস্কুচিতভাবে প্রচলিত ৷ রুটাটা যদিও গোপনে চলে, কিন্ত 


(১) ত্যপীব-হিন্দুসমাজে সত্য নাবায়ণ। তাহাঁব সম্বন্ধে নানা 
জনশ্ৰুতি আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বববাদী সন্মত। যথা, মনসন্ন হালক 
নামধেষ জনৈক বোগ্দীদ নগরষাসী সৰ্ব্বদা “আমি সত্য” “আমি সত্য” 
ঘলিতেন। তিনি এই,ঈশ্বরেব প্রতি অবজ্ঞাসুডক বাক্যে কতিপয় গৌড়! 
ঈশ্বববিশ্বাসী দ্বায়| নিহত হুইয়াছিলেন।* কিন্তু তাঁহার বন্জ হইতেও এই 
“কথ! উচ্চাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহার দেহ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করিব৷ জ্বালাইয়| ফেল! হয। ইহাতে, সেই চিতাভস্ম হইতেও ধ্বনি 
উঠিতে স্থল--“আমি সত্য” “আমি সত্য'। কবি ব্লামেশ্বর উৰ্পতে সত্য- 
গীৰ্বেব বক্ধত| দিযাছেন_ *"  « 

“জওত সত্যগীর মের! অওত সত্যপীর, 
তেব! দুঃখ দুর কবত ও হাম ফকীর |” দু 

(২) বদর গীব-পূৰ্ব্ববঙ্গে বিশেষত “চট্টগ্রামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। 
চট্টগ্রাম সহব এই “বদৰ আউলিয়া”ব খাস অধিকাবভুত্ত । তথাগত কি 
হিন্দু কি মুসলমান সকলেই “খদব সাহেবের” সেবা দ্যা থাঁকেন। 
নৌকার মাঝিরাঁও ডাকিয! থাকে, 

“আমরা আছি পোলা পান 
গাঁনি আছে নিখাপান, 
সাহের গলা! দরিয়া, ৰণ 
পাচ পীব বদর যর যদর।” 


প্রবাসী | 


[]ই ভাৱা 


আনে না এমন কেহই নাই। জবাই করা মাংসের প্রচলন 
তদপেক্ষা অধিক, এতন্তিম্ন কুক্কুট অধুন| বিকারগ্রস্ত রোগীর 
প্রথম ও প্রধান পথ্য। রসনার পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত 
চলিতেছে, এরূপও বিরল নহে। বর্তমানে এই সমস্ত সমাজে 
জানাজানি হইলে, ত্রকুঞ্চনাদি আছে বটে, কিন্তু “পতিত” 
হয় না। অন্ত পরে কা’ কথা, যাহারা সমাজের অধিনায়কত্বের 
দাবি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই তাদৃশ পরিবর্তন অধিকতর 
দ্রুত লক্ষিত হয়। 

এক্ষণে দেখা যারু এই হিন্দু মুসলমান সন্মিলনে কিকি 
গুতফল ঘটিয়াছে। বঙ্গ ভাষার শ্ৰীবৃদ্ধি এতন্মধ্যে সর্ব 
প্রথমে উল্লেখ যোগ্য । হোসেনশীহ প্রমুখ মুসলমান নূরু্পতি 
বঙ্গ'সাহিত্যের যে কিরূপ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, পূৰ্ব্বোতাহা . 
কথঞ্চিৎ বর্ণিত হুইয়াছে। সেই উৎসাহ-_সেই আগ্রহ 
ক্রমে শক্তিলাভ করায় অত্রত্য মুঘলমানদিগের “মাতৃভাষা ও 


‘বাঙ্গলা হইয়া গিয়ছে। গৌড়েশ্বৱগণের অনুগ্রহে অনেক 


গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাণিত হইয়াছে। পর পর ক্রমশঃ 
আলোয়াল, হামিদুল্লা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বঙ্গ ভাষার 
সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানের সুপ্রসিদ্ধ 
মুসলমান লেখক মদীয় সাহিত্যন্ত শ্রীযুক্ত আবুল করিম 
মহোদয়ের কৃপায় এক চট্টগ্রামের পরগণাংশ হইতেই 
শতাধিক প্রাচীন মুসলমান কবির রচনা উদ্ধার হুইয়াছে। 
বঙ্গের অপরাপর স্থানে তাঁহার মত অন্ুসদ্ধিৎসুলেখকের - 
আবির্ভাব হইলে আমরা অন্ততঃ সহস্ৰাধিক তদানীস্তন 
মুসলমান কবির সংবাদ পাইতাম । 

এই সকল ক্বিদিগের রচনায় হিন্দুপ্রভাবও যথেষ্ট 
প্রিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে । সাহিত্যরবী শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন লিথিয়াছেন, “১৫০ বৎসরের প্রাচীন কৰি 
আপ্তারদ্দিন তাহার ‘জামিল দিলারাম' কাব্যে নায়িকা 
দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্ত খষির নিকট বর 
প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার কূপ বর্ণনা 
গ্রসঙ্গে ‘লক্ষণের চন্দ্রকলা, “রাষচন্দ্রের সীতা, এবগ্াধরী 
চিত্ররেখা” ও 'বিক্রমাদিত্যের ভানুমতীর’ সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; 
হিন্দু ও মুসলমানগণ এই ভাবে ক্ৰমে ক্রমে পরস্পরের ভাব '. 
আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যান্ুন্বর কাব্যে যে 
অলক্ষিতভাবে মুদলমানী নকঝ্সার প্রতিচ্ছায়| পড়িবে, তাহাতে 


৪্থ সংখ্যা । ] 


বিচিত্রতা বি?” দীনেশ বাবুর মতে রায়গুপাকরের 
বিদ্যানুন্দরে ‘লয়ল| মলনু’র মত মুসলমানী কেতাব হইতে 
ভাব অপহৃত হইয়াহে। ইহা ছাড়া মুসলমান সাহায্যে 
বঙ্গভাষা অবুবী ও পার্সী হইতে অনেক শবসম্পদেও 
সৌভাগ্যশালী হইয়াছে । এখন ও ‘জমিদাবের|” “আদালত? 
দ্বারা “পরোরানা' ‘জারি’ করাইয়া ‘জমি’ “নিলামে দেন; 
আর বিপক্ষের “মোক্তার, তাহার ‘তদ্বির’ করে। আবার 
< ‘ফৌজদারী’ ‘মোকৰ্দ্দদ।য়’ ‘হাকিমেরা’ ‘উকিলের’ সহায়তায় 
‘আসামী’ ও “ফরিয়াদী” পক্ষের ‘জবানবন্দী’ এবং সাক্ষ্য 
লইয়া ‘হুকুম’ দিয়া থাকেন । এতদধিক স্থখের কথা মুসল- 
মান রাজন্বে ভারতবর্ষ এক র্কপ্রদেশসাধারণপ্রায় হিন্ী- 
তাজ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মুসলমান সংশ্রবে হিন্দুদের জাতীয় পরিচ্ছদাদ্দি_ 
ও বহু স্থাচ্ছন্দ্যলাত করিয়াছে। আজ ধুতীচাদরসন্বল 
হিন্দুগণ বিলাতী পোষাক সমূহ ছাড়িয়া দিলেও “ইজার” 
এবং ‘চাপকান’ কি “চোগা পরিয়া, “দাম্লা” মাথায় 
দিয়া স্বচ্ছন্মনে ভদ্রসমাজ্জে মিশিতে পারেন, চন্দনী বা 
গোলাপী “আতরের নিকট “এসেন্স” তুচ্ছ। হিন্দুদের 
আহাধ্য ভ্রহ্যে ও ‘দম, “দো-পেঁয়াজা" প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে, 
“আদব কায়দা’তে ও হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগের নিকট 
বিশেষ খণী। এতন্তিন্ন অঙ্ক, চিকিৎসা এবং সঙ্গীত শাস্ত্ৰ 
- মুসলমানদিগের হাতে পড়িয়া বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। 

এবং হন্ম্য ও শিল্প কৰ্ম্ম এক উত্রুষ্টতর প্রণাণীতে সংযত 
হইয়াছে। মুসলমান বিজেতৃগণই এদেশে প্রথমে বন্দুকের 
ব্যবহার দ্বেশ্বাইয়াছিলেন। কাচ, বাতি, কাগজ ও তাঁহা- 
দের দ্বারা প্রথম আনীত। এমন কি, এদেশে রাজনৈতিক 
ইতিহাস চচ্চাও তাহাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

( তথাপি যাহার! মুসলমান শাসন বা সংসর্ণে হিন্দুর 
চরমাবনতির কথা বলিতে চাহেন, তাঁহারা যে নিতাস্ত ভ্রান্ত 
বা মিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই। বিজেতা ও স্তিজিতের মধ্যে 
এতাদৃশ উদ্দার সম্বন্ধের সাক্ষ্য ইতিহাসে অতি সামান্তই 
পাওয়া যাইতে পারে। মুসলমানাধিকারের প্রথম ভাগ 
" হিন্দুর পক্ষে যদিও তেমদ সম্ভোষনক হয় নাই, তজ্জন্ত 
ছঃখও আসে না। কারণ জেতা ও বিজিতের সংঘর্ষণকালে 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির কল্পনা--বাতুলতা মাত্র । পরস্ত তাঁহার 


“বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ৷ 


১৯৯ 


ফলে হিন্দুসমাজে চেতন, রামানন্দ প্রভৃতি প্রাণ মহা- 
পুরুষগণ আবিভূর্ত হইয়া একান্ত রক্ষণশীল হিন্দুর কতিপয় 


অন্ব-সংস্কার দূরীকরণ দ্বারা স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন। 


পরবর্তী মুসলমান সমাটগণের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 
প্রজীরঞ্জনেব কথা আমরা অস্তাঁপি অনেকটা হ্বদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেছি। ) অপরত অধুনা যে পূৰ্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের 
কোনও কোন স্থানে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাবের 
কথ শুনা যাইতেছে, স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়, তাহা কর্তৃপক্ষের 
রাজনৈতিক চাতুরীর বিষময় ফল মাত্র। প্রায় বিশ বৎসর 
ধরিয়া এই ভেদনীতির চুষ্টা আরগ্ত হইয়াছে, কিন্তু এতদিন 
তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা বারংবার বিফল হইয়াছে । এখনও 
শিক্ষিত মূসলমানসমাজ তৎপ্রতি দ্বণা পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
থাকেন। তবে করুপুরুষ ক্ষমতাশালী কোনও মাতৃদ্ৰোহী 
কুচক্রীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে 
অজ্ঞ মুসলমান গুণ্ডার দলকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া 
তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় 
দিতেছেন। ইহার ফলে যদিও আমাদের মৈত্রীভাবে 
কিয়ৎ পরিমাণে মনোমালিন্য প্রবেশ করিতেছে, কিন্ত 
অত্যাচারিগণ তাহাদের এ ভ্রম অবিলম্বে বুঝিবে। তুখন 
তাহারা ঘুরিয়া দীড়াইলে কর্তৃপক্ষের কিছুতেই নিস্তার নাই।; 
আমাদের মনে হয়, মহামতি আকবরের সুষ্সিপ্ণ শাদনপাঁলিত ' 
প্রজার উপর কুটবুদ্ধি আওরঙ্গজেবের অদুরদর্শিনী শাসন- 
নীতির ফল যেরূপ বিষময় হইয়াছিল, এবং সেই অভ্যুত্থানে 
ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে হিন্দু রাই সংস্থা- 
পিত হইয়াছিল, ইংরাজের বর্তমান উঁৎগীড়ননীতি সেইরূপ 
আমাদের জাতীয় জীবন খুলিয়া দিবে। প্রাণে আঘাত না 
পড়িলে, অভাব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং প্রতিবন্ধক দুর" 
করিতেও হৃদয়' মাতে না।* তাহারই প্রমাণ, কুটমতি 
কার্জনের ছুৃষ্ধ্য শাঁসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়া জাতীয় উত্থানের সুচনা আরম্ভ হইয়াছে। মিপ্টো, 
মৰ্লি, তোমরা আরও শতগুণ তেজে জামানের হৃদয় পদ- 
দলিত ক্র,--আমরা পরাধীনতার যন্ত্রণা অস্থিমজ্জায় 
হৃদয়ঙ্গম করি। আর যেন ভগবান শীদুই এমন দিন দেন, 
তোমাদিগকে ছু'হাত তুলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিতে পাই। 

হে ভাই হিন্দু ও মুসলমান, তোমাদের সন্মিলনে বঙ্গ- 
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পরস্পর পরস্পরকে প্ৰগাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসিয়া 
আসিতেছ। কিন্ত ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে ঠাই ঠাই করিবার 
নিমিত্ত রাঁজপুকষগণের উত্কট চেষ্টা চলিতেছে। সাবধান 
এই গলাগলি-_জড়াজড়ি ছাড়িও ন|। তাহারা আমা- 
দিগকে কোনরূপে ছাড়াছাড়ি করিতে পারিলে শেষে 
প্রত্যেককেই অসহায় পাইয়া, অত্যাচারের এক শেষ করিবে। 
প্রত্যেককেই আমরা বঙ্গের খাঁটি নবাব বংশধর ‘এহতে- 
সাম্উল্মুলক রাইস্উদ্দৌন্পা অমির উল্‌ ওমরা নবাব আঁসেফ 
কদর সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জ] খান বাহাদুর মহবতজঙ্গ 
নবাব বাহাদুর অফ. মুৰ্শিদ।বাদএর পক্ষ হইতে, প্রকাশিত 
প্বিজ্ঞাপন” খানি পাঠ করিতে অমুরোধ করিয়া বক্তব্যের 
উপসংহার করিতেছি । আমাদের খুব আশা আছে, হিন্দু ও 
মুসলমান সমাজের হিতাকাজ্ছী প্রত্যেকেই তীয় উপদেশ 
অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে কায়মনে যত্নশীল 
হইবেন। 
জনৈক বাঙ্গালী । 


মহানুভব প্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী। 


মহাপ্রভুর প্রিয়তম পারিষদগণের মধ্যে কাঞ্চনপাড়া নিবাসী 
শিবানন্দ সেনও একজন প্রধান ছিলেন। শিবানন্দ 
শ্রীগৌন্রাঙ্গ ভিন্ন আর কিছু জাঁনিতেন না। তপ, জপ, 
ধ্যান, ধারণা সকলই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ, চতুরক্ষর গৌর- 
গোপাল মন্ত্রে তাহার*উপাসন! । মহাপ্রভুতে তাঁহার যে কি 
প্রকার অনুরাগ ছিল চৈতন্তচর্দ্রোদয়কৌমুদী গ্রন্থের এই 
* বিবরণ পাঠে কিয় পরিমাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কাঞ্চনপাড়া ঘলি গ্রায় আছে গঙ্গাতীৰে। 


শিবানন্দ সেন তথ| গৌৰব মেঘ! কবে ॥ : 


মেই শিবানন্দ হন অতি ভাগ্যবান ৷ 

সৰ্ব্বকালে কাঁধমনে চৈতন্তের ধ্যান ৷ নি 
অঙ্ক দ্বেষ দেখী কিছু সেব| নাহি করে। 

গৌর ঘিন! অস্ত নীম মুখে ন! উচ্চারে ॥ 
কধিকর্ণপুর নাম তার পুত্র হৈল। 

কৃষ্ণ সে! নিজ গৃহে প্রকাশ করিল । 
ঠাকুৰ্বেব ব্ল্ম রাখিলেন কৃষ্ণরায ৷ 
শিষানন্দ সেন আসি দেখিল তাহার ॥ 

দেখি শিঘানন্দ অতি ক্ৰোধাখিষ্ট হৈলা ৷ 

ফৰ্ণপুৰ পুত্ৰে তিহ ভৎসিতে লাগিল| ॥ 


প্রবাসী । 
ভূমি পরয়াগতীর্থ প্রায়। তোমরা বিজিত-বিজেতা হইয়াও _ 
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ওরে মূঢ় কতকাল করিয়া মার্জন। 
কালবর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌরধর্ণ | 
আবযার সেই কাল আনিলি মন্দিবে । 
শিষানন্দের প্রেম কথ! কে বুঝিতে পারে ॥ 


পরমার্থিক ধনে শিবানন্দের যে প্রকার সৌভাগ্য ছিল, 
পার্থিব সম্পদ্বেও তিনি তদ্ৰূপ গৌরবান্বিত ছিলেন। অর্থের 
তিনি যথার্থ সহ্াবহার জানিতেন ৷ শ্রীগৌরাঙের সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান সময়ে;ে"প্ৰতি বৎসর রথযাত্রার 
কিছু দিন পূর্বের প্রভুর দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্ৰকেই শিবানন্দ 
সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও পাথেয়াদি যাতায়াতের তাবত ব্যয় 
নিজেই বহন করিতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ পত্রে শিবানন্দের 


শি 


বিবিধ সদৃগুণের বর্ণনা মধ্যে এ বিষয়টিরও বিশেষ উল্লেখ 


দৃষ্ট হয়। যথ। চৈতন্তচরিতামুতে-_- 
শিষানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ । 
প্রভু স্থানে যাইতে সঘে লধেন যার সঙ্গ ॥ 
প্রতি ঘর্ষে প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইব|।  * 
৷ নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়| | 


_ চৈতন্তচন্দ্ৰোদ্বযে--- 
চৈতন্ত পার্ধদ গল সেন শিবানন্দ। 
সবার পালন পথে কবেন স্বচ্ছন্দ ॥ 
পথের কণ্টকবপ যত ঘাটিযাল। 
“ দান লাগি যাঁত্ৰিকেরে করযে জঞ্জাল ॥ 
গৌডিবা যৈষ্ণব সব পবম উদাব। = 
উড়িযা জগতি প্রতি ভয় সবাকায়। 
শিবানন্দ উডিয়| দেশের তথ জানে। 
পথে বিঘ্ন সমাধান করেন আপনে ৷৷ 
,আপনে-পায়েন দুঃখ ভক্তের কারণে। 
সেই দুঃখ শিবানন্দ মুখ করি মানে ॥ 
চণ্ডালে যদ্যুপি প্রভু দেখিঘারে চাঁষ। নি 
প্রতিপাল্য কবি তাবে সেন লঞ| যায়! 


বৈদ্বকুলপ্রদীপ এই ভাগ্যবান্‌ শিবানন্দ যে তিনটা পুত্ৰ- 
বত্লের অধিকারী হইয়াছিলেন--- 
: চৈতন্ত দাস, দ্বাম দাস, কবি কর্ণপূর। 
শিষানন্দের তিন পুত্র প্রভুভক্ত শুর ॥ 
তন্মধ্যে কৰিকর্ণপুর শ্রীপরমানন্দ দাসই সৰ্ব্ব কনিষ্ঠ । আজ 
আমরা তাহার প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। 


ত 


শকাব্দীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ ১৪৪৭-- 
শকে) পরমানন্দ দাস জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাদের . 


কৃপায় পরমানন্দ অতি শিশুকাল হইতেই" শ্বভাবকবি। ' 


প্রভুর কৃপা লাভে অশেষ প্রকারে কৃতাৰ্থ হইয়া, অতি অল্প 
বয়সে তিনি যে প্রকারৈ সারস্বতসম্পদের অধিকারী হইয়া- 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] মহীনুভৰ শ্রীকবিকর্ণপুর গ্বোস্বামী। = ২০১ 
ছিলেন, তাহা চৈতরচজোধর কৌমুদী ও চৈতন্ত চরিতামৃত ইহার পর যখন নি পৰত ত 
গ্ৰন্থ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম__ | সম্মিলন হইল তথন-- 
থ! গৌড় হৈতে যত ঘৈষ্ণব মণ্ডল 
তা রা শিবানন্দ তিন পুত্ৰ গৌসাঞিকে সিলাইলা। 
-জব্রমগ্ডলী সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে নীলাচলের i দ পুত ৯৯২২ 
সমীপবত্তী হইয়া প্রেমানন্দে মুহুমু হুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগি- পরমানদ্দ দাম নাম, সেন জানাইল ॥ 
লেন। প্রভূ তখন সন্ব্ধনা ৪ পূৰ্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা 
ভু হরিধ্বনি শ্রবণে ভক্তগণকে ভাব হাতত তানে কহিতে দিছা | 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরিয়া এবার তোমার যে হইঘে কুমার । 
মহাপ্রভু কহে “উঠে চল পুরীশ্বব 1 পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহাব ॥ 
আদবাহ যাই অদ্বৈতাদ্িব গৌঁচর” ॥ তথে মায়ের গর্ভ হয় সেই ত কুমার! 
“চলহ গোস্বামী” বলি চলে পুবীশ্বর। শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তাব | 
গণ সঙ্গে শীঘ্ৰ চলিলেন বিশ্বভব ॥ প্রভু-আজ্ঞ| ধবিলঞ্নাম পরমানন্দ দাস 
দুর হৈতে দেখে প্রভু মহাস্ত সকলে । পুরী দান করি প্রভু কবে উপহাস 
সংকীর্তন করি আসিছেন কুতৃহুলে ৷৷ * শিবানন্দ যঘে সেই ঘালক মিলাইল| ৷ 
পাস স্বরূপ দিয়েছে মাল! অধৈতের গলে। মহাপ্রভু-পাদ্বাদুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ 
মাল! পাঞা ছুই গুণ আনন্দ উছলে | শিষানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার। 
নৃত্য কবি আসিছেন অদ্বৈত গোসাঞি। যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনাব ৷ 
“চতুর্দিকে ভক্ত আইসে কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ তবে মধ ভক্ত লঞা করিল! ভোজন ৷ 
ত গোঁধিন্দেবে আজ্ঞ| দিল করি আচমন ॥ 
ক নাহি কিছু প্রেমের তরঙ্গে! শিষানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায়। 
দূর হৈতে অদ্বৈত দেখিল! গৌরহবি। আমার অবশেষ পাত্ৰ তাব| যেন পায় ॥ 


চন্দ্ৰ যেন আইল তারাগণ সঙ্গে কৰি ৷ 

অষ্টাঙ্গ প্ৰণাম করি অদ্বৈত পড়িল! । 

ভক্ত সব উৰ্ধ্‌ নেত্ৰে চাহিয়| রহিল! ॥ 

প্ৰমানন শিশু পুত্ৰ শিঘানন্দ কোলে। 

“কে ঘটে চৈতন্ত প্রভু” পিত! প্রতি যোলে ॥ 

সবাঁবে শুনাইয়! পিধানন্দ মহাশয়। 

নিজ পুত্ৰে করান চৈতন্ পরিচয 1 
বিদ্যাদাঁম ছ্যুতিরতিশষে।ৎ কণ্ঠ কণ্ঠারবেল্ৰ 
জীডাগামী কনক পবিধ দ্রাধিমোদ্দাম বাহঃ। 
সিংহত্তীবো নঘদিনকবদ্যোত ঘিদ্যোতি ঘাসাঃ 
খ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষ রতি পুরতো৷ বন্দ্যতাং বদ্যতাং ভোঃ ॥ 
অপূৰ্ব্ব সকলে 


চরণে প্রণাম ভার ৷ " 


ইহার আবার চারি পাচ বৎসর পরে পরমানন্দের বয়স 


যখন সাত বৎসর -- 


সে ঘৎসব শিবানন্দ পত্নী লঞ| আইল । 
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল ৷৷ 


* পুত্ৰে সঙ্গে লঞ| তেঁহে| আইল! প্রভুর স্থানে। 


পুত্ৰেরে করাইল প্রভুর চরণ ঘন্দনে॥ 
“কৃষ্ণ কহ” বলি প্রভু বলে বার বাঁর। 
তবু কৃষ্ণ নাম ঘালক না করে উচ্চাব ॥ 
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল। 
তবু সেই বালক কৃষ্ণ নাম না কহিল ।- 
প্রভু কৃহে “আমি নম জগৎ লওয়াহল। 
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম করাইল ॥ 
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে ৷” 
শুনিয়! ব্বরূপ গোসাঞি লাগিল কহিতে ॥ 
"তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্ৰ কৈল উপদেশে। 
মন্ত্র পাখা কারো আগে না করে প্রকাশে! 
মনে মনে জপে মুখে ন! করে আখ্যান। 
* এই ইহার মনোকথা! করি অনুমান ॥” 
আর দিন কহে প্ৰভু “পড় পুরীদাঁস”। 
এই শ্লোক করি ভেঁহে| কবিল প্রকাশ?” 


শ্রধসোঃ কুলধলয়সক্ষোরঞ্রনমুরসে! মহেন্ৰৰমণিদাম। 


বৃদ্দাযনবমণীনাং মওনমখিলং হরি 
সাত বৎসরের শিশু স্তাহি অধ্যয়ন! * 
ধরছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ৷৷ 


কথিত আছে যে ব্ৰজাঙ্গনাগণের কর্ণের ভূ 


ভূষণ বৰ্ণনাযুক্ত 


২০২ 


প্রবাসী । 


সপ | 
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এই শ্লোক তাহার মুখ হইতে প্রথমে নিৰ্গত হওয়ায় স্বয়ং বিষয়ক কয়েকটা মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন। পাঠক- 


শ্রীগৌরাঙ্কই তাঁহাকে “কবিকর্ণপূর” এই উপাধিতে বিভূষিত 
করিয়া, কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা করেন। প্রভু শ্রীমুখে 
তাহাকে যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা আনন্দবৃন্দাবনচম্পু 
গ্রন্থে বণিত আছে--- 


যৎসাম্বা্য মুহুঃঘৰ| রসনয়! প্রাপয্য সৎকীাব্যতাম্‌ 
দেয়ং ভক্তজনেযু ভাষিযু স্রৈচুক্প্রাপমেতৎ ত্বয়| ॥ 


প্রভুর অনুগ্রহ ও এই আজ্ঞা লাভ করিয়া, এই হইতে 


তিনি সংস্কৃত কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রথমেই 
শ্রীগৌরাললীলা বিষয়ক শ্রীচৈতন্তচরিতমহাকাব্য প্রণয়ন করিয়|- 
ছিলেন। ১৪৬৪ শকে, মহাপ্রভুর অন্তর্থ।নের ৯ বৎসর 
পরে এই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হয়- 

বেদ! বসাঃ শ্রন্তয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে 

শীকে তথা খলু শুচৌ শুভশে চ মাসি। 

ঘারে সুধা কিরণনম্যসিত দ্বিতীয়। 

তিথ্যন্তরে পরিসষাপ্তিবভূদ মুষ্য। = 


১৯১১ গ্লোকযুক্ত, বিংশ সর্গে পরিপূর্ণ, এই মহাকাব্য তাহার 
১৭ বৎসর বয়সের রচনা ; এই কাব্য মধ্যে তিনি সংক্ষেপতঃ 
্রীগৌরাঙ্গের প্রায় সমগ্র লীলাই বৰ্ণন করিয়াছেন। তৎপর 
ক্রমে অলঙ্কার-কৌস্তুভ, আধ্যাপতক, আনন্দবৃন্দাবনচন্পু 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরে আবার গ্ৰগৌরানলীল| বর্ণনে 
১৪৯৪ শকাবায় শ্রীচৈতগ্তচন্দ্রোদয়নাটক প্রণয়ন করেন। 
প্রীচৈতন্যচন্দ্রোদ়নাটক গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক অতি 
প্রাহীণিক ও আদরণীয় গ্রন্থ। মহাকাব্য মধ্যে যে সমস্ত 
লীলা বিস্তৃতবাপে প্রকাশ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারেন নাহি, কবি তাহাই এই গ্রন্থ মধ্যে নাটকাকারে 


বিশদরূপে প্রকাশ করিয়ছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ, ধনশ্রাম: 


দাসঠাকুর প্রভৃতি পরবত্তী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই এই 
গ্রন্থ হইতে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই নাটকের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া ১৬৩৪ শকে প্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীপ্রেমদাস 
ঠাকুর চৈতন্যচন্দ্ৰোদয় কৌমুদী নামক এক বাঙ্গালা পা্যান্থবাদ 
প্রকাশ করেন। এই অনুবাদও অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত। 
তৎপর ১৮৯৮ শকে কৰি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রণয়ন 


করেন। অনেকের এই প্রকার অনুমান যে এই গণোঙ্গেশ- . 


দীপিকাই কর্ণপুরগোস্বামীর শৈষ গ্রস্থ। এই সমস্ত সংস্কৃত 
গ্রন্থ ভিন্ন তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীকৃ্চ ও শ্রীগোরাঙ্গলীলা 


গণের চিত্ততর্পণের জন্য কর্ণপুরগোদ্বামী কৃত একটি পদ 
এখানে আমরা-_ উদ্ধৃত কবিলাম। ন 
কানু কি নিঠুর বচন গুনি সে সখি 
আওলহি রাইওকি পাশ । 
পম্থ ঘটিত দুঃখ ছল হল লোচন 
কহতহি গদ গদ ভাষ ॥ 
সুন্দরি ৷ দুর অর কানুআশোবান। 
এছে নিঠুব সনে 


কো! জানি রোপল শেল? ll 
মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র মহাত্মা শ্রীপুরীদাসকবিকর্ণপূর 
শ্রীগৌরাঙ্গের বরপুত্র বলিয়া ভাগব্তমণ্ডলীর মধ্যে পুথিত 
হইয়াছিলেন। ক্বিরাব্দগোস্বামী অশেষ প্রকারে তাহার 
গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমদাস ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-- 


পূৰ্ব্বে অলঙ্কার যত * অসৎ ক্থা সুঘটিত 
দেখি গুনি মৃপা উপজিল| | 

দিয়া কৃষ্ণ লীল! সার প্রস্থ কৈল অলঙ্কার 
*কৌস্তভ তাহার নাম থুইল| ॥ 


লৰ 


শ্রীকৃষ্ণ রায়ের সেবা প্রকাশ ও সর্ব প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের 
সমগ্র লীলা প্রকাশ করিয়া তিনি অশেষ প্রকাবে ঘন্ত 
হইয়াছিলেন। 


জ্ীতরণীকাস্ত চক্রবর্তী । 
উদ্ভিদ ও আলোক ৷ * 
ৰি প্রথম প্রস্তাব । 


_নোনাপ্রকার আঘাত উভ্তেজনায়'উদ্ভিদদেহের যে সকল পরি- 
বর্তন দেখা যায়, তন্মধ্যে আলেোকিজাত পরিবর্তন গুলিই 
বোধ হয় খুব সুম্পষ্ট। আলোক স্পর্শে বৃক্ষ সকল পাতা 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] উদ্ভিদ ও আলোক । ২০৩ 
যে বৰ্দিয়| কৃষ্ণলীলা be কর্ণপবে প্রস্থ কৈল! ডাল উঠাইয়| নামাইয়া যে কত রকমে সাড়া দেয়, তাহ! 
আৰ্য্য শতক হৈল নাম। 
বানা বনি দাদ সথ আন আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। ডাল বীকিয়া কখনো 
ব্ৰজলীল| বৰ্ণন প্রধান ॥ আলোকেব দিকে অগ্রসর হয়, এবং অবস্থাবিশেষে সেই 
>= প্রহছুরপা ৬২ হী চি হৈবা সুখী ডালই আবার কখনো কখনো আলোক হইতে দুরে যাইবার 
জীচৈতন্থা চন্্ৰোদিং-- নাটিক অমৃতময জন্ত ঘাড় বীকাইতে আরম্ভ করে। রাত্রির অন্ধকারে বা 
হি ! মেঘ ক্লাদিনে কতকগুলি গাছের পাতা জোড় বাঁধিয়া শুট ইয়া 
ভক্তমাল গ্রন্থকার লি* -- ন 
প্রমান কবি কৰ্ণপূৰ্ব শিবানন্দ-হৃত। আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া যায়। প্রখর 
ঢাহার মহিমা! কিছু শুনিতে অতুত ॥ হুর্যযালোকে শিরিষ তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি পাতাকেও 
প্রীচেত্য মহাএতু পূর্ণ কৃপা কৈলা। কতে দেখা যায়। | 
সিওকারে বার হার দা রাত্রির স্তায় সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা ষ 
পদাচুষ্ঠ দানে ছলে শক্তি মঞ্চাবিল| । _ একমাত্র আলোকের - উত্তেজনায় নানা বৃক্ষের শাখা- 
৯ গর্ভে যথে, তথে পুরীদাস a | পত্রকে পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া, প্রাচীন 
ঢ় নন বৃন্দাবন ৮ ॥ | , ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ববিদ্‌গগ এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা 
পদ্বকর্তা গরীউন্ধবদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় 
জব স্ন পরমানন্দ কর্ণপুর কথি চন্দ নাই। আলোকপাতে উদ্ভিদদেহের ভিতবে কি কাজ হয়, 
প্রভু যাবে কহে পুরীদাস। 
শিখানন্দ উবসেজে জন্ম কাঞ্চন পল্লীতে তাহা ইহারা ধরিতে পারেন নাই। কাজেই কতকগুলি 
সপ্তযর্ষে কধিত প্রকাশ ॥ নিরর্থক ও অবান্তর কথায় উক্ত তত্বানুসম্ধিৎস্নুগণের গবেষণার 
মহাপ্রভু এ রী টা মুখে দিলা বিবরণী পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের স্বদেশবাসী এবং 
মাত বৎসরের শিশু... আশ্চর্য কবিত্ব আগু অধুনা জগিখ্যাত মহাপগ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গ 
ৰ হন সেই শক্তি প্রভাবে জন্মিলা ॥ মহাশয় বিদেশীয় বড় বড় পঞ্ডিতদের সিদ্ধান্তে আস্থ' স্থাপন 
রচিলেন কথি কর্ণপুব টি ০৪ করিতে ন! পারিয়া, উদ্ভিদের উপবে আলোকের প্রকৃত কাধ্য 
ষ| শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয় আবিষ্ধান্ধ করিবার জন্তু কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন, 
অবৈষ্ণব ভাষ হয় দুর ॥ মি 
কর্ণপূর গুণ যক চির ররর এবং ইহার ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
চৈতন্তের বব পুত্ৰ যেঁহ। তাহা বড়ই বিশ্বয়কর। আচার্য্য বন্থ মহাশয়ের সবল 
উদ্ধষেরে দয়! করি জ্ঞান চক্ষু দান কবি ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, এ সমন্ধে বিদেশের মহাপণ্ডিতদিগের 
কবিত্ব লওযায় জানি তেঁহ | 


সিদ্ধান্তগুলি যে কত নিরর্থক ও অসার, বর্তমান প্রবন্ধে 
পাঠক তাহার আভাস পাইবেন । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোকের উত্তে্জনাকে একটা 
সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার স্থির করিয়া স্াহাের সিদ্ধান্ত গুলিকে 
দাড় করাইয়াছিলেন। আলোকপাতে উদ্ভিদদেহে যে সকল 
বিচিত্র পাঁবিবর্তন হয়, ইহারা সেগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা 
বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই,'*এবং শেষে 
আলোকে নানা অদ্ভুত গুণের আরোপ করিয়! তাঁহারা 
নিস্তার লাঁভ করিয়াছিলেন । তাপ, বিদ্যুৎ ও নানাপ্রকার 
রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা” প্রয়োগে, উত্ভিদদেহের কি 
প্রকার সাড়া প্রকাণ পায়, আমরা আচার্য্য বসু মহাশয়ের 


২০৪ 
আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পূৰ্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে তাহার আভাস দিয়াছি। 
তাহাতে দেখা গিয়াছে, উদ্ভিদদেহে উত্তেজন| মাত্রেরই 
প্রভাব এক। বস্তু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার 
জন্য নানা পরীক্ষাদি করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহাও প্রায় 
তাপ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায় । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি তাপালোক ও বিহ্যতাদির 
প্রভাবের মধ্যে একত| আবিষ্কার কবিতে পারে নাই, তাই 
তাহারা প্রত্যেক উত্তেজনাকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার 
‘মনে করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিধাছিলেন। আমাদের 
মনে হয় এই শ্ৰান্ত ধারণাই ইহাদের সমস্ত শ্রম ও চেষ্টাকে 
নিক্ষল করিয়া দিয়াছিল, নচেৎ আজ আমরা উদ্ভিদতত্বের 
আর এক নূতন মুষ্তি দেখিতে পাইতাম । 

লতানো গাছের ভাটার ভূসংলগ্ অংশে আলোকপাত 
করিলে, সেটি ধন্গুকাকাঁরে বাঁকিয়া যায় এবং ধনুর ম্থ্যজ 
(০০০৭৮০) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাঁকে। এখন 
ডাটার উপরের অর্দ্ধে ( অর্থাৎ যে অংশ দিবসে ুর্য্যালোকে 
উদ্মুক্ত থাকে ) পর্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও 
তাহাকে ঠিক পূর্বের স্তায়ি ভূমির দিকে নাজ পৃষ্ঠ হইয়া 
বাকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডি 
ভ্ৰায়েসের (De 16৪) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
উদ্ভিদবিদ্‌ স্তাকৃস (52055) সাহেবও পরীক্ষা, করিয়া 
দেখিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে যেখানেই 
দেয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত নীচের অংশটাকে সাজ 
পৃষ্ঠে রাখিয়া লতামাত্রেই বাকিয়া যায়৷ 

ডি' ভ্রারেন্‌* সাহেব পূর্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে 
বলিয়াছিলেন,__লতানো গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় 
হুর্যযালোকে উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্র থাকায় 
তাহাতে কথনো আলোক পড়ে নাঁ। এই জন্য লতার 
নীচের ও উপর পিঠের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া 
দীড়ায়। এখন পৃথক ভাবে উপর নীচে আন্তলাকপাত 
করিলে, উপ্্ার্থ যে আলোক হইতে দুরে, এবং নিয়ার্ঘ 
যে আলোকের নিকটবন্তী হইয়া সমগ্র লতাটিকে একই দিকে 
- বীকাইয়া দিবে; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উদ্মক্ত 
থাকায়, 'ছায়াবৃত পৃষ্ঠের তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


থাকার সম্ভাবন| বটে। কিন্তু সেই বিশেষত্ব যে কি, এবং 
আলোকের উত্তেজ্জনা কিপ্রকারে কাজ করিয়া লতার 
ভাঁটাকে একবার আলোঁক হইতে দুরে এবং আর একবার 
আলোকের দিকে টানিয়া লয়, ডি ভ্রায়েস্‌ সাহেবের, 
পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাথ্যানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় 
না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি 
তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ, করিয়া নিষ্কতিলাভের 
চেষ্টা করিয়াছেন মাত্ৰ ৷ 

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই 
ম্যুজপৃষ্ঠ (concave ) হয়, তাহা নয়। আচাৰ্য্য বস্ন মহাশয় 
নানাজ্বাতীয় গাছের পত্রমূলের * (00151055) উপর ও 
নীচে আলোকপাত করিয়! দেখিয়াছেন, এখানেও পাতা 
গুলির বোটা ঠিক লতারই মত নীচের দিকে স্থুজ হইয়! 
পড়ে। সুতরাং লতা পাতা উভয়েরই দ্যুক্পতার কারণ 
যে এক তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আচাৰ্য্য 
বস্তু মহাশয় পাশ্চাত্য পশ্খিতদিগের ন্যায় বৃক্ষের প্রত্যেক 
অঙ্গকেই বিশেষ “বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, 
পূর্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল পাতার 
বক্রতার প্রকৃত রহস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। 

উদ্ভিদের দিবা নিদ্রা (Diurnal Sleep. or para- 
heliotropism) পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। সন্ধার_ 
সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুজিয়া আসে, 
দ্বিপ্ৰহরের প্রথর রৌদ্রেও শ্রী রকম পাতা বোলা দেখ! 
যায়। ইহাকেই উদ্ভিদবিদ্‌ৃগণ উদ্ভিদের দিবানিদ্রা আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন । এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞান্থ হইয়া 
আধুনিক উত্ভিদবিদ্গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন 
ফলত পাওয়া যায় না। স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, এ পর্য্যন্ত কেহই এই ব্যাপারের 


কারণ খাইতে পারেন লাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভারুইন্‌ 


* লজ্জাবতী শিবিষ প্রভৃতি অধিকাংশ সুটি-ওয়ালা গাছের গাভী" 
যেখানে শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে Pulvin৷৪ নামক 
এক বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। ইহাব উৰ্ধ ও নিয়াৰ সমান উত্তেজনারশীব। 
পূৰ্ব্বোক্ত গাছগুলিব পাতার উঠি’নাম| ইত্যাদি ব্যাপার ও চ1100$এর' 
হারা নিষমিত হইযা থাকে। আঁমব| পত্রেব এ বিশেষ অঙ্গটিকে “পত্র- 
মুল" নামে অভিহিতঃকরিতেছি। 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


বণিয়াছিলেন,_-তীব্র আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, 
তাই তাহারা পাতা গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোকের 
অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ডাঁকইনের 
»-এই ব্যাখ্যান কতদুর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক বিবেচনা 
করুন, এবং ও উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য হইতে পারে 
- কিনা তাহাঁও দেখুন । 

এখন আচার্য্য বন্থ মহাশয় ডালপাতার উল্লিখিত নানা 
প্রকার বাঁকাচোরার কি কাবণ নির্দেশ করেন দেখা যাউক। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুম্ড়া 
প্রভৃতি লতানো গাছের চারাকে হৃর্য্যরশ্মির অন্তরালে 
রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি সাধারণ গাছের 


শ্পন্ঠায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার প্র 


ভারাধিক্য প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশায়ী 
হইলে, তখন শতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় বাড়িতে 
দেখা যায়। আচাধ্য বস্তু মহাশয় বলেন, গাছ খন শুইয়া 
পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ডাঁটার উপরকার অংশটা 
হু্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজজনশীনতা 
অনেক কমিয়া আসে' কাজেই উপরার্ধের তুলনায় - 
নিয়ার্দ সাধারণতঃ অধিক উত্তেজনশীল হইয়| পড়ে। 

মনে করা যাউক, পূর্বোক্ত প্রকার একটি ডাঁটার 
উপবার্ধে আালোক পাত করা গেল। এখানে উপরটা! অল্প 
উত্তেদ্রননীল বলিয়া আলোকের উত্তেজনা তাহার বৃদ্ধির কোনও 
পরিবর্তন করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআড়ি ভাবে 
অধিক উত্তেজনশীল নিন্নার্দ্ধে পৌছিয়াঃ সেখানকার বৃদ্ধি 
বোধ করিয়া দিল। কোন জিনিষের এক অংশ যদি অপর 
অংশের তুলনায় অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম 
প্রসারণের দ্বারা সেটিকে ধন্থকাকারে বাঁকিয়া যাইতে দেখ! 
১ যায। ধনুর দান্ত পৃষ্ঠ (€০০০৪৮০ ) অন্ন প্রসারণম্ীল অংশের 
দিকে থাকে। এখানে ডাঁটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার 
সম্ভাবনা । কারণ উহার উপরার্ধের বৃদ্ধি প্রায় অস্গুণ্ 
রাখিয়া এখানে কেবল নিমাৰ্দ্বেরই বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে, 
-- কাঁজেই লতাটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর 
ডগায় নাই। 

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজনদীল 
নিম্নাৰ্ধের উপর ঘেন নীচে হইতে আলোক" পাত করা গেল। 


৮ 


উদ্ভিদ ও আলোক । 


২০৫ 


বলা বাহুল্য আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্তি মাত্র, ও অংশের 
বৃদ্ধি রোধপ্রাপ্ত হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে 
উপরদিকেও আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াও, অসাড় উপরার্ধকে 
উত্তেজিত করিতে পারিবে না। কাজেই এখানেও নিয়ার্ছের 
বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক্‌ পূর্বের স্তায়ই ধন্ুকাকারে 
বীন্ধিয়া যাইবে। 

কুম্‌ড়া ও লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শীখ'র উপরে 
ও নীচে সুকৌশলে আলোকপাত করিয়া, শাখাব বক্রতাঁর 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অন্রাস্ত তাহা আচাৰ্য্য বন্্র মহাশয় 
নানা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া ক্ষেত্ৰ 
লতাগাছের ডাঁট! প্রভাতস্থধ্যের আলোক পাইয়া, পরে 
আলোকের প্রথরতা অনুসারে কি ভাবে বাঁকিয়া আসে, 
তাহাও তিনি পধ্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন ; এবং এই 
সকল পধ্যবেক্ষণের ফল তাহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ 
করিয়াছে। 

উত্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বন্ধু মহাশয় 
কি বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্বে 
দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবস্তাক ৷ 

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর 
অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের 
উত্তেজনা! পরিবাহন শক্তি খুব প্রথর থাকে, তবে যে ‘কোন 
অংশে আলোক পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধনুকাকারে 
বাকিয় যাইবে ও ধনুর ম্যু্ব পৃষ্ঠে অধিক উন্তেজনশীল 
অংশটা থাকিবে ৷ 

২য়। উদ্ভিদদেহের পরিবাহন শক্তি অল্প হইলে যে 
অংশটিতে উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, কেবল সেটিকেই 
ধনুর ম্যন্দ পৃষ্ঠে দেখ, যাইবে। = 
যে সকল উদ্ভিদ দিপ্রহরে পাতা গুটাইয়! নিদ্ৰিত হয়, তাহারা 
সকলেই” পত্রমূলযুক্ত (7১51৮175150) বুক্ষ। ইহাদের 
প্রত্যেক পত্রমূলেরই নিম়ার্ঘ উপরার্ধ অপেক্ষা অধিক 
উত্তেজনশীল । বন্থ মহাশয় প্রথমে পালিতা মাদার 
€ Erythrina Indica ) গ্ঁছের ছোট * ছোট পাতার 
নিমীলন লইয়া পৰীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন । পরীক্ষায় 
দেখা,গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা! পরিবাহন শক্তি 


মি 


তত কির: নয়। নুতরাং ছবিপ্রহরের সু্্যালোক যখন 
উহার উপরের অংশে আসিয়া পড়ে, তখন তাহ! আড়াআড়ি 
ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নি্নার্দে পৌঁছিতে পারে 
না, কাজেই উপরার্ধাই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে 

পাতাগুলি মাথা উঁচু করিয়া জোড় বাধিতে আরম্ভ করে। 
_ পালিত মাদার গাছ ছাড়া, আরো যে সকল গাছের লাতা 
উৰ্দ্ধ মুখে জোড় বাঁধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও“আচাধ্য 
বন মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ 
মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা 
গিয়াছিল। অপরাজিতা লক্ত (elitoria fernatea ) 
এই শ্রেণীভুক্ত । দিবাঁলোকের উত্তেজনায় ইহার পত্ৰমূল 
বাঁকিয়া গিয়া, পাতাগুলিকে কিপ্রকারে উচু করিয়া তোলে, 
পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা করিলে 


স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । আকাশের যে স্থানে সূর্য্য অবস্থান ' 


করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি, নিই ছবিকে 
মুখ রাখিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে। 

প্রখর হুর্যালোকে উৰ্দ্ধমুখ হইয়া জোড় বাঁধা কেবল 
কতকগুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পত্র- 
মূলযুক্ত গাছের পাঁতাই নীচে নামিয়া জোড় বাধিতে চেষ্টা 
করে। এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি দেখা! 
যাউক। আচাৰ্য্য বন্থ মহাশয় বলেন, এই সকল'গাছের 
পত্রমূলের পরিবাহনশক্তি অত্যন্ত অধিক। এসন্ত পত্র- 
মূলের উপবে যে স্থধ্যালোক পড়ে, তাহা আড়াআড়ি ভাবে 


বাহিত হইয়া উহার নিয়ার্দ্ধে পৌছিতে পায়। কিন্তু পত্ৰ-। 


মূল মাত্রেরই নিয়ার্ধের উত্তে্জনশীলতা উপরের তুলনায় 
অত্যন্ত অধিক, কাজেই এস্থলে পাতাগুলি সঙ্গে লইয়া পত্র- 
মূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোক- 
রশ্মি কেবল প্রত্যক্ষ ভাবে আসিয়া পড়িলেই যে গাছের 
পাতা পূর্বোক্ত প্রকারে নামিয়া পড়ে, তাহা নয়, দুরের 
আলোক বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া ও অঙ্গে লাগিলেই, পাতা 
গুটাইতে আরীস্ত করে। কারণ বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের 
উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া, উত্তেজনশীল নিয়ার্দ্ধের উপরেই 
অধিক কাধ্যক্ঠুরী হয়, এবং তাহাতে ওঁ অংশেরই বৃদ্ধি 
রোধ করিয়! সেটিকে নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেয়। আমরুল 
(০৪17) লজ্জাবতী ও শিরিষ প্রভৃতি গাছের পাতা খুব 


প্রবাসী | 


[ এম ভাগ। 


ৰৌজের সময় পরীক্ষা করিলে, পাঠক ইহাদের পূর্ববৰ্ণিত 
দিবা নিদ্ৰা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। প্রাতে রৌদ্র উঠিবা 
মাত্র এ সকল গাছের পাতা গোটানো দেখা যায় না, কারণ 
পত্রমূল পরিবাহনক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র তাহার. 
উত্তেকনা নীচে পৌঁছিতে পারে না। বহুক্ষণ আলোক 
পাঁতের পর সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌঁছায়, 
এবং তখনি গাছের পাতা নীচে নামিয়া জোড় বাধিতে 
আরম্ভ করে। 

পূৰ্ব্ব-বৰ্ণিত তথাগুগি ছাড়া, উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্ৰা 
(5০605951500) ও আলোকপাতে পাতার নানাগ্রকার 
আকার পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাঁপারের অতি সুর ব্যাখ্যান 
আচাৰ্য্য বহু মহাশয়ের গ্রসাদে পাওয়া গেছে। এই সকল- 
বিষয়ের সংব্যাখ্যান এ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে 
পারেন নাই, এবং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির দুৰ্তেদ্ত রহস্ত 
বলিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। আচাৰ্য্য 
বসু মহাশয় উদ্ভিদ৷ তযষের ও সকল বৃহৎ সমস্তাগুলির কি 
প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা পরপ্রবন্ধে তাহা 
দ্েখাইতে চেষ্টা করিব। 

জ্রীজগদানন্দ রায় । 


ন 


সমসাময়িক ভারত । _ 
(পিরিউর ফরাসী হইতে) , 
' নূতন সমাজ | 
২ 

হিন্দু-পরিবারের পরিসর 'আমাদিগের অপেক্ষা অনেক 
বিস্তৃত। যাহারা পিগদান করে, পিওঁ গ্রহণ করে, পিণ্ডের 
অংশভাগী__সকলেই এই পরিবারের অন্তৰ্গত। হিন্দু মাত্রই 
আপনার পিতার উদ্দেশে, পিতামহের উদ্দেশে, প্ৰপিতামহের 
উদ্দেশে গিও দান করিতে বাধ্য, এবং স্বীয় পুত্রের নিকটে, 
পৌত্রের নিকটে প্রপৌত্রের নিকটে পিগ্ডের প্রত্যাশী। অতএব 
দেখা যাইতেছে, পিতৃপুরুষের পুজার উপরেই হিনদুপরিবার 
প্রতিষ্ঠিত। যাহারা একই পিতৃপুক্লযের উদ্দেশে, শ্ৰাদ্ধাদিয়, 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারাই একগৃহে এক সঙ্গে বাস 
করে। পিতা, "পুত্ৰ, পুত্রবধূ; পৌত্ৰ, ভ্ৰাতা, ভ্রাতৃজায়া, 


৪র্থ সংখ্যা | ] 
কখন কথন দুর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিগণ--সকলেই এই হিন্দু 
পরিবারের অন্তর্গত । পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি। 
উহাতে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। পিতা এই সম্পত্তির 
স্বামী কিংবা স্বত্বাধিকারী নহেন, পরস্ত ইহার পরিচালক 
কন্মকর্তা মাত্স। অতএব এইরূপ সম্পত্তি যৌথ-সম্পত্তি-- 
অন্ততঃ ইহাকে অবিভক্ত সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। 
উহাতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। এইরূপ 
ব্যবস্থায়, উচ্চতর পারিবারিক স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিকে 
" বিসর্জন করা হ্ইয়াছে। হিন্দু-পরিবার--ইহা ত একটি 
ক্ষুদ্র সমাজমণ্ডল'। 

ভারতে, জাতিবর্ণের ন্যায় পরিবারও সাধারণ হিতের 
বৰ্জিত ব্যকিতের বিলোপ সাধন করিয়াছে। সর্বাগ্রে পুবি- 
বারকে, কুলকে বজায় রাখাই প্রধান কর্তব্য। এইবপ 
সমাজযজ্ঞের হুতাণনে প্রথম আহুতি- স্ত্রীলোক । 

স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উচ্চতর সভ্যতার 
লক্ষণ। একক্রন মাকিন আমাকে একবার বলিয়াছিলেন; 
“কোন দেশের সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চতর, যে পরিমাণে 
তত্রত্য নারীজাতির নির্দিষ্ট কাধ্য ও অধিকার মহত্তর।* 
সম্ভব ; কিন্তু সমস্ত এসিয়ার লোক এরূপ মনে করে ন| ৷ 
একথা সত্য, জাপানে কিংবা চীনে, লোকের দৈনন্দিন 
আচার ব্যবহার, তত্ৰত্য বিধিব্যবস্থাকে একটু সংশোধিত 
__-করিয়া লয়--একটু নরম করিয়! আনে। কিন্তু ভারতবর্ষে, 
লোকাঁচার শাস্ত্রের কঠোরতাকে আরও যেন বাঁড়াইয়া 
তোলে। ভারতে, নিয় শ্রেণীর স্ত্রীনোকদিগের অনেকটা 
স্বাধীনতা আছে । কিন্তু সামাজিক সোপানের যে যত 
উচ্চধাপে অবস্থিত সেই পরিমাণে তাহার স্বাধীনতাও 
সঙ্কুচিত ৷ অবগুষ্ঠন, অবরোধ, সহমরণ এই সমস্ত অমুল্য 
অধিকার অভিজাতবর্গেরই নিজস্ব ৷ উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক্েরাই 
এই সমস্ত অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত বিশেষ যত্নশীল | 
এরূপ আত্মবলিরান সকলের ভাগ্যে ঘটে না৭ যাহারা 
--”পতিগ্রাণা পতিব্ৰতা পতির পদানত দাসী, যাহারা ধৰ্ম্মাৰ্থে 
} প্রাণ বিমৰ্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহারাই নিজের চিতা নিজে 
/প্রজ্ছণিত করে.*.ইহা একটু বেঁশী-রকমের হিন্দুয়ানী। 

আজকাল স্ীস্বাধীনতা সম্বন্ধে এখানে কিরূপ আন্দোলন 
চলিতেছে, সে কথ! পরে বলিব। এখন সাধারণ স্ত্রীলোকের 


সমসাময়িক ভারত। 


২০৭ 


সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্‌। প্রথমতঃ:-_এখানকার স্বালোকেরা 
কি সুশ্রী? | 
সুশ্রী নিশ্চয়ই, তবে উহাদের রূপলাবণ্য প্রাচ্য ধরণের ৷ 
উহাদের গায়ের রং জাক্রানের মত--মনে হয় যেন খাঁটি 
পিতলে টাঁলা। উহাদের মুখাবয়ব বেশ সযম, চোখের 
পাতা দীৰ্ঘ--চোথ প্রেমদীপ্ত ; উহাদের অঙ্গভঙ্গীতে মদালস 
ভাব; উহারা যে কাপড় পরে তাহা সরু ফিন্ফিনে। 
শুনিতে পাই, গুটাইয়া লইলে উহাকে একটা আংটার মধ্যে 
প্রবেশ করান যায় ;_২৫৷২৬ গজ লম্বা মল্মলের থান। 


. উহাদেব বাহু, পায়ের গোড়াঁলী, পায়ের আঙ্গুল অলঙ্কারে 


ভরা)__ঘেখিলে মনে হয় যেন গায়ের উপর স্তাক্রার 
দোকান সাজাইয়| রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আমাকে এই কথা বলিয়াছে---উত্তরদেশস্থ রসণীদের তুলনায় 
উহার! কুরূপা। সোনালী কিংবা খড়ের রঙের চুল, দুধের 
মত শাদা রং, নীল চোখ, আমাদের সুর্যের মৃদু কিরণে 
যেরূপ টাটকা সুকুমার-ধরণের ফর্সা রং হয় সেইরূপ রং-- 
আসলে এই সমস্তই উহাদের পছন্দসই ৷ 

কোন হিন্দুপরিবারে, কন্তাসস্তানের জন্মদিন শোকের 
দিন বলিয়া! বিবেচিত হয়। তাহার বিবাহ-যৌতুকের জন্য 
অপরিমিত “অর্থব্যয় করিতে হয়। কোন কোন পরিবারে, 
কন্ঠাসস্তানের জন্ম একেবারে ‘গাপ্‌’ করিয়া ফেলা হয়। 
উত্তর-রাজস্থানের কোন দুর্গের উল্লেখ করিয়া একজন ইংুরাজ 
রাঁজপুকষ আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেনঃ--"এই দুর্গের 
মধ্যে, দুর্গাধিপতির কোন পুত্র, ভ্রাতুস্প ত্র কিংবা পৌব্র 
জন্মগ্রহণ করিলে, ছৃর্গপ্রাকীরস্থ পুরাতন কামান হইতে 
তোপধ্বনি করিয়া পাৰ্শ্ববৰ্তী সমস্ত লোককে জাঁনাইয়৷ দেওয়া 
হয়; কিন্তু বহুশতাক্নী হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত একটি কন্ঠা- 
সন্তানের মিষ্ট হাসি দুর্গের মধ্যে কেহ কখন দেখে নাই৷” 
এমনও কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে কন্তাসস্তান 
একেবারেই দেখা যায় না। ইহাই সেই সব স্থানের চিরন্তন 
প্রথা। অবস্থা এরূপ গুরুতর, অনেকগুলি গ্রামের উপর 
সতৰ্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য ইংরাজ সরকার বিশেষ-পুলিস 
বসাইয়াছেন। হি * 

বাকী স্ত্রীলোকদের অবস্থা ইহাদের অপেক্ষা কি.ম্পৃহনীয়? 

ব্লবান পুকষজাতি, _স্ত্ীলাককে,_আপনার সঙ্গিনীকে 


২০৮ 


পরাধীন অবস্থায়__-অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবাঁর জন্য 
ষেবপ চেষ্টা করে, তাহা যেমন কোন দেশের বিধিব্যবস্থায় 
আচার ব্যবহারে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এমন আর কিছুতে নহে। 
প্রাচ্য দেশ মাত্রেই বিশেষত ভারতবর্ষে এটা সকলেরই খুব 
নজবে পড়ে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার--এই উৎপীড়িত 
প্রবঞ্চিত রমণী নিজেই আপনার দাসত্বে দৃঢ়রপে আসক্ত, 
নিজ দাসত্বকে আঁকৃড়াইয়া ধরিয়া থাকে, স্বাধীনতার অনুকূল 
নূতন কিছু প্রবর্তিত হইলে তাহাতে বিশেষবপে বাঁধা দেয় । 
স্ত্রীলোকের অবস্থা সন্বন্ধে মন্তুর বচনটি এই :--"পতি ধৰ্ম্ম- 
হীন, ইন্দরিয়াস্ত, নিগু'ণ হইলেন পতিব্ৰতা নারী পতিকে 
দেবতারূপে সতত পূজা করিবেন।” এই পতি সেবার ফল 
তিনি শতগুণ প্রাপ্ত হইবেন পরলোকে। প্পতির 
আজ্ঞান্থবর্তী হইয়া চলিলে, নারী স্বর্গে গমন কবে”। অৱস্থা 
এরূপ অঙ্গীকারে বেশী কিছু খরচ হয় ন| । 

বহুবিবাহপ্রথা ও অবরোধপ্রথা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই 
প্রচলিত। প্রথমটি খাস হিন্দপ্রথা ; দ্বিতীয়টি--স্পষ্টই 
বোধ হয়, মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত। বহুবিবাহের 
একটা কৌতূহলজনক বিকাশ--কৌলীন্য প্রথা। ব্ৰাহ্মণদের 
মধ্যে যাহার! বহু পুরাতন ও পরমপুজ্য--ষাহার| কুলীন 


নামে অভিহিত, তাহারা অর্থোপার্জনের একটা বেশ পন্থা. 


আবিষ্কার করিয়াছে। এই বিবাহব্যবসারী কুর্লানেরা, 
অম্পবুয়ঙ্ক৷ বালিকা হইতে শতবর্ষের বৃদ্ধাকে পর্য্যন্ত নামতঃ 
বিবাহ করিয়া থাকে । ইহাতে দুইটি সুবিধা আছে। এক-ত 
ইহাতে প্রচুর অর্থ লাভ হয়; দ্বিতীয়ত--যে কুলে তাহারা 
প্রবেশ করে সে কুলও উজ্জল হয়...ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে, এবিষয়ে হিন্দুরা আমারদিগের অপেক্ষাও অগ্রসর । 
আমি বলিয়াছি, কুলীনেরা খুব ল্পরয়ন্কা বাঁলিকাকেও 
বিবাহ করে। অর্থলোভে কোন কুলীন-_যুবা কিংবা বৃদ্ধ-- 
মনে কর, একটি ছোট মেয়েকে বিবাহ করিল। সে মেয়েটির 
বয়স এত অল্প যে তার কথার জড়তাও হয়ত এখনও 
যায় নাই। সেই কুলীন তাহাকে বিবাহ করিয়! লইয়া 
গেল; এবং দশ বৎসরে পদাৰ্পণ করিবামাত্রই তাহার সহিত 
সহবাস করিতে "আরম্ভ করিন্ত। ১৮৯১-র আদমস্থমারীর 
বিবরণে প্রকাশ-_-২৬০০০০০০ বালিকা যাহাদের বয়স দশ বৎ- 
সরের কম- তন্মধ্যে ২০০০০০% বিবাহিতা ও ৬২০০০ বিধবা । 


প্রবাসী। 


এম ভাগ। 


দশ বৎসরের বিধবা! এরূপ বিধবা পতির সহিত 
যাহাদেব কখনও পরিচয় হয় নাই ! অন্ত বিধবাদিগের মত 
এই বালবিধবাকেও চির ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিতে হয়; গৃহে 
থাকিয়া দাসীর কাল করিতে হয়; নাপিত আসিয়া তাহার 
মাথা মুড়াইয়া দেয়; এক বৎসর কাল সে কোথাও বাহির 
হইতে পায় না; তাহার মুখঘর্শনে অমঙ্গল স্ুচিত হয়। যে 
সময়ে আমি চন্দননগবে ছিলাম, একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী 
গৃহস্থ_ফরাসী-কন্সলের খাজাঞ্চি--তীহার বাড়ীতে আমাদের 
লইয়া যান! তাহার সাতটা পুত্ৰ--মুখে বেশ উজ্জল বুদ্ধির” 
ভাব-_তাহাদিগকে আমার সন্মুখে লইয়া আসিলেন। 
এবং আমাকে বলিলেন :--“আপনি ত দেখিতেই পাইতে- 
ছেন; আমি বেশ ভাল পদে প্রতিষ্ঠিত, আমি ধনবান্‌: ৰ 
ফরাসী সরকারের প্রসাদেই আমি ধনসঞ্চয় করিয়াছি 
কিন্তু গৃহে আমার স্থথ নাই। আমার একটি*কন্া, আট 
মাস হইল, বিধবা হইয়াছে । বৈধব্যের প্রায়শ্চিত্তত্বৰূপ, 


' সে হতভাগিনী সমস্ত দিন কৃষ্ণের পুজা অর্চনায় ব্রত 


উপবাসে নিযুক্ত থাকে। একবেলা আহার করে। প্রতি 
মাসের চারিদিন, রজস্বলা অবস্থায়, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার 
সময় একবারমাত্র আহার করে। এই বিষম গ্রীম্মের 
বিনে, সে পিপাসায় মৃতকল্প হুইয়া পড়ে; তাহার মার 
কাছে লুকাইয়া আমি তাকে জল আনিষা দিই ।” 

ইহাও তত কঠোর নহে | এখন বিধবার অবস্থা তবুত 
একটু প্রশমিত হইয়াছে বলিতে হইবে! কেননা, ১৮২৯ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত, সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুর 
ধর্দমতের সহিত পাছে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই 
ভয়ে ইংরাজ সরকার প্রথমে ইহা রহিত করিতে সাহস 
পান নাই। পরে অনেক কষ্টে ইহা রহিত হয়। সহসা! 
যনে ইইতে পারে, এই প্রথা বহিত করিয়া ইংরাঁজ সরকার 
লোকের আশীর্বাদভাঙ্ন হুইবেন। কিন্তু তাহ! আদপেই 
নহে। হেঁশী দিন নহে, যে সকল সতীদাহের ঘটনা হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে এই কথার উল্টাটাই সপ্রমাণ্‌হয়। এবং আমি-. 
গুনিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যে, এই প্রথাটি এখনও 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কতকগুলিৎ্বার্থপর লোক১, 
ইহ জীবনের পরেও সতীধৰ্ম্মের উচ্চ মহিম! স্থাপন করিবার 
জন্ত যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাই তাহার সাক্ষী । 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 
_ কোন পরিবারের দায়াদগণ জীস্বত্বাধিকারের দায় হইতে 
সহজে নিষ্কৃতিলাগ্ভ করিবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন 
__ করে, এবং পসতী”-আখ্যা প্রাপ্ত বিধবার পুণ্যকৰ্ম্মের পুরস্কার 


সস স্বরূপ, চিতা-স্থানে গিয়া তাহাব লোকাস্তরিত আত্মার 


পূজা করে। 


মহাহ্ুভব মোগলসম্রাট আকৃবর এই প্রথা রহিত ' 


করিবাব জন্ত বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শেষে এই যশের 
ভাগী হইলেন, উদ্বাবনৈতিক লর্ড বেটিস্ক কিংবা স্ত্রী- 
স্বত্বাধিকাবের প্রবর্তক রামমোহন রায় যাঁহার অবিশ্রান্ত 
বাদপ্রতিবাদে ও উত্তে্রনাবাক্যে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজ 
সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন । Ponce-Pilateর 
১৮ মত ভারতের ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ প্রাযই এইবপ বলিয়া থাকেন, 
"এ হিন্দু ব্যাপার,--ইহাতে হস্তক্ষেপ করা দুরে থাক, কড়ে 
আঙ্ুলের অগ্রভাগটি পর্য্যন্ত যেন ন! দেওয়া হয়।” কিন্ত 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, উদার রাজনীতির প্রাদুর্ভাব হইল; ইহাই 
ভারতের পরম সৌভাগা । যে পরিবাবে সতীদাহ হইবে 
সেই পরিবার এবং যাহাঁর| ইহাতে সাহায্য করিবে সেই 
সব লোক দণ্ডিত হইবে, সেই সময়ে এইরূপ আইন 
জারী হইল। কিন্তু লোকে ইহার প্রতিরোধী হইল। 
বিশেষত আমি পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, যে বলিদানের পান্ত, 
সে নিজেই ইহার প্রতিকৃলে দণ্ডায়মান হইল )_-এই 
আইনের দ্বারা বীরত্বের দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবে বলিয়া সে ছুঃখিত হইল। 

একজন ইংরাজ রাঁজপুকষ যে একটি অদ্ভুত ঘটনার 
বিবরণ দিয়াছেন, তাহা! হইতেই আমার কথা সপ্রমাঁণ 
হইবে ঃ--"মঙ্গলবার ২৪শে নবেম্বর ১৮২৯, এই প্রদেশের 
কোন সন্ান্ত বর্ধিষু ব্রাঙ্ষণ-পরিবার হইতে একটা দরখাস্ত 
পাইলাম। আজই প্রণতে উমেদ সিং উপাধ্যায় নর্ম্রাতীরে 
মরিয়াছে; তাহার বৃদ্ধা পত্নী, তাহার সহিত চিতারোহণ 
করিবার অনুমতি চায়। * * * আমি ভয়ণ্দেখাইলাম, 
-+= যে কেহ সতীদাহে সাহাষ্য করিবে সে দণ্ডিত হইবে + * * 
কিন্তু সেই রমনী অন্নজল স্পৰ্শ না করিয়া নদীতীবেই বসিয়া 
/রহিল। তাহার পবদিন, তাঁহার মৃতদেহ ভন্মসাৎ হইল, 
সতীদাহ দেখিবার জন্য এই চিতাঁর সম্মুখে অনেক লোক 
আসিয়া জমিয়াছে। তখন সেই বৃদ্ধা রমণী, নৰ্ম্মদা-নদী- 


সমসাময়িক ভারত ৷ 


২০৯ 


গর্ভোখিত একটি নগ্ন শৈলের উপর বসিয়া আছে; পানাহার 
পরিত্যাগ করিয়াছে; দিনমানে প্রথর সুর্যের উত্তাপ, 
বাত্রিকলে উৎকট শীত-_সমন্তই সহা করিতেছে । তাহার 
স্কন্ধে শুধু একখানি পাত্লা' কাপড়। তাঁহার মনের স্বল্প 
শীঘ্র কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য, মাথায় একটা লাল 
মোটা পাগৃড়ী (ধাপা) বাধিল। এবং তাহার হাতের বলয় 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহাতে করিয়া সে তাহাব জাতিকুল 
হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইল-_সংসারের সম্বন্ধে 
ইহা একপ্রকার মৃত্যু বলিলেই হয়। ইহার পরেও সে 
যদি বাঁচিতে ইচ্ছা করে, ,সে আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে 
পারিবে না। সে বলিয়া উঠিল :--"আমার আত্ম! উমেদ 
সিং উপাধ্যায়ের সহিত রহিয়াছে; এবং আমার ভষ্ম 
উষ্ারই ভন্মের সহিত এই খানে মিশ্রিত হইবে। বিবাহ- 
বেদিকার নীচে আমাদের উভয়ের ভগ্ন একসঙ্গে মণিয়াছে, 
_-আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।” এই কথা- 
গুলি এরূপ স্বরে বলিয়াছিল, এবং সেই সময়ে তাহার 
এরূপ একটা মুখের ভাব হইয়াছিল যে সেই দৃষ্ঠট আমার 
মনে "এখনও অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।” রাজপুরুষ 
মৈত্র ভয় দেখাইয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা 
করিলেন। সে মৃতু হাসিয়া বলিল, "আমার নাড়ী অনেক- 
ক্ষণ হুইল নিম্পন্দ হইয়াছে, আমার আত্মা দেহ হইতে 
প্রস্থান করিয়াছে; এখন একটু ভূমিথও ছাড়া আর আমার 
কিছুই নাই; সেই খানে আমার পতির ভন্মের গহিত 
আমাব ভন্ম মিপাইব। অগ্নিদাহে আমার কোন কষ্ট 
হইবে না; তার যদ্বি প্রমাণ চাও, উবে একটু আগুন * 
জ্বালাও; এ আগুনে আমার হাত পড়িবে, অথচ আমার 
একটুও কষ্ট হইবে না” * * * বাস্তবিকই তাহার নাড়ীর * 
স্পন্দন আর জানা যাইতেছিল না। কক 

“অবশেষে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমি অনুমতি 
পাঠাইস্না দিলাম__সে সম্বুষ্ঠ হইল। তিন ঘটিকার পূর্বেই 
সানের অনুষ্ঠান শেষ হইল। * * * ন্নারনর পর একটা 
পান চাহিল; পান চিবাইযা উঠিয়া দীড়াইল ; এবং এক- 
হস্ত তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্বদ্ধে এবং অপর হস্ত তাহার 
লৰাতুষ্পুত্ৰের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, ধীরে ধীরে চিতাগ্নির 
দিকে অগ্রসর হইল। আমি শাস্তি পাহারা রাখিয়াছিলাম। 
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সে উঠিবামাত্র চিতায় আগুন দেওয়া হইল; চিতা তখনই 
প্রজ্ঘলিত হইল। চিতা প্রায় দ্ড়ে-শ গজ দূরে ছিল। 
সে প্রশান্ত ভাবে, হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং 
একবার থামিয়া আকাশের দিকে নেত্রপাত করিয়া বলিল, 
“নাথ | উহারা কেন আমাকে পাঁচ দিন তোমা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল ?” যেখানে শান্ত্রির পাহারা ছিল, 
সেই খানে আসিয়া পৌছিলে, যাদের কাধের উপর ভর 
দিয়া চলিতেছিল সেই আত্মীয়েবা সেই খানে দীড়াইল। 
॥ বৃদ্ধা চিতাকে প্ৰদক্ষিণ করিল, তাহার পর একবার 
থামিল, এবং মন্ত্র উচ্চারণ ক্রিতে করিতে, কতকগুলি 
ফুল আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, শাস্ত- 
ভাবে ও দৃঢ়চিত্তে চিতারোহুণ করিয়া অনলের মধ্যস্থলে- 
প্রবেশ করিল। এবং পিছনে ঠেসান দিয়া বসিয়া অনলে 
দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখ হইতে একটি হাহুতাশ-বাক্য 
বাহির হইল না যন্ত্রণার কোন চিহ্ুমাত্র প্রকাশ করিল 
না। * » * তার আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্তায় কর! 
হইবে যদি এ কথা আমি না বলি যে তাহারা এ কাজ 
হইতে বিধবাকে বিরত করিবার জন্তু অনেক চেষ্টা 
ক্রিয়াছিল।” 

কিন্ত এ কথাও এখানে বল| আঁবশ্তক, অন্ত সকল 
পরিবারেরই যে এই পরিবারের মত ব্যবহার তাহা হে । 


চূড়ান্ত মুহূর্তে কত সতী এই অনুষ্ঠান হইতে পরাজ্ধুখ হয়! - 


কিন্তু” তাহাদের আত্মীয় স্বজন ইচ্ছাপূর্বাক মাৰক সেবন 
করিয়| উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগকে চিতা স্থানে লইয়া যায় 
এবং অনলে নিক্ষেপ করিবার *জন্য তাহাদিগকে ঘিরিয়া 
থাকে। ৷ 

সহমরণ প্রথা রহিত করা কাজটা ভাল সন্দেহ নাই। 
কিন্তু একটা দয়ার কাধে ইংরাজ সরকারের অন্রাগ 
আকর্ষণ ক্রা-_সে কাজটা আরও ভাল। কিন্তু এইখানেই 
কি বিধবার সমস্ত কষ্টের অবসান হুইল? তাহার অন্ত 
আনুসঙ্গিক কষ্ট নিবাবণের উপায় কি? সরকার হিন্দু- 
বিধবাকে সহমরণ হইতে রক্ষা করায় হিন্দুসমাজ ও হিন্দু- 
পরিবার ইহার প্রুতিশোধ লইল। অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া, 
অভিশপ্ত হইয়া, কলঙ্কিত হইয়া, অপর্যাপ্ত তিরস্কার ও 
উৎপীড়নে " মৰ্ম্মাহত হইয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া 


প্রবাসী । 
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কিংবা বেস্তাবৃত্তি অবলম্বন কর! ছাড়া হতভাগ্য বিধবার 
আর কোন উপায় রহিল না। পাঁচ বৎসরের বিধবাই 
হউক, ত্রিশ বৎসরের বিধবাই হউক, বাস্তবিক বিধবাই 
হউক, বা নামমাত্র বিধবাই হউক-_তাহার পুনর্বিবাহ 
নিষিদ্ধ। সে জন্মের মত বিধবা! 

১৮৫৬ খৃষ্টাবো, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্জভাষায় একথানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহার গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর । 
উপদেশের সহিত দৃষ্টান্ত মিলিত করিবার অন্ত, তিনি একটি 
বিধবার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দেন। এই পুস্তক 
প্রকাশ, সেই সময়কার একটা বিশেষ ঘটনা । প্রথম 
মুদ্ৰান্কনের দুই হাজার খণ্ড এক সপ্তাহের মধ্যেই নিঃশেষিত 


হয়। যে দেশে 'অণুপরিমাণ লোক পড়িতে পারে, সে দেশের _. 


পক্ষে ইহা কম কথা নহে! ইহার তুলনায় শাস্তণিষ্ট ব্ৰাহ্মণ- 
দের উদ্ভানে গকর হাড় নিক্ষেপ করাও কম নিল্মার বিষয়! 
তাতে আবাব বিদ্যাসাগর শাস্ত্বচনের দ্বারা তাহার মতের 
পোষকতা করিয়াছিলেন, ইহা আরও ধৃষ্টতার কথা । তিনি 
দেখাইযাছেন, পরাশব বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। 
উত্তরকালে যে সব নিষেধ বচন শঠতাপূর্বক শাস্ত্রের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়| হইয়াছে তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রন্থ 
হইতে পারে ন| ৷ বিস্তাসাগরের প্রস্তাবে, ইংরাজ সরকার, 
আইনের দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করিয়া দিতে সম্মত 
হইলেন। কিন্তু আইন-কাহুন এ স্থলে নিক্ষল.) কেন না, 
মহাপ্রভাবশালী বর্ণভেদ প্রথা, রাজবিধির আশ্রিত বিধবাকে 
জাতিচ্যুত করিল, সর্বপ্রকার স্বত্বাধিকার হইতে সে বঞ্চিত 
এই রূপ ঘোষণা করিল । এক দিকে আইনের অনুমোদন, 


আর একদিকে হিন্দুসমাজের নামঞ্ুরি! হিন্দুসমাজের মতে 


ইহা বিবাহ নহে, ইহা নিছক বেশ্যাপরিগ্রহ । 

বিদ্ভাসাগরের হস্তম্থলিত পতাকাটি বোম্বায়ের সংবাদপত্র 
প্রকাশক পাসি ম্যালাবারী আবার তুলিয়া লইলেন। 
সমিতির পন্ সমিতি, মন্ত্ৰণা সভার পর মন্ত্ৰণা সভার বন্দোবস্ত 
ক্রিয়া তিনি তাহার হলন্ত বাণীকে, পুরাতন হিন্মুস্থানের 
হৃধয়দেপে--এমন কি, প্রতিবাদীদিগের মধ্যেও লইয়া 


গেলেন। লোকমতকে আন্দোলিত করা--আইনের দ্বারা", 


ইংরাজ সরকারকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত 
করাই তাঁহার উদ্েষ্য। বিদ্যাসাগরের প্রার্থনায় ১৮৫৬ 


bd 


৪র্ঘ সংখ্যা | ] 


ভাবে সংশোধন করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন, যাহাতে 


সুই আইনের বলে পুনর্বিবাহিতা৷ বিধবার স্বত্বাধিকার 


, অগ্রসর তাহাৰা সমাজবিপ্রবকারী । 


গ্ৰ থাকে। এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক, 


“যাহাতে পুনর্কিবাহিতা বিধবা জাতিচ্যুত হইতে না পারে। 


ম্যালাবারী জাতির বিরুদ্ধে, পরিবাবের বিকদ্ধে আইনের 
আশ্রধ চাহিন্বেন। ইংরাঁজ সরকার মনে করিলেন, এই 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে তাঁহাদের কোন গুরুতর 
আপত্তি নাই। কিন্তু কাজে তাহারা কিছুই করিলেন না, 
তাঁহারা বলিল্ন,-“যথেষ্ট সংখ্যক লোক যখন ইহার জন্য 
প্রার্থনা করিবে, তখনই আমরা! কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইব।” ইঙ্গ- 
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন কাজের পরিচালক বা প্রথম প্রবর্তক 
হইবার অভিযান রাখেন না-_তীহারা শুধু লোকমতের 
অনুসরণ কয়েন । 

সংস্কার কার্ধযে ইংরাঞ্জ-সরকার নিশ্চয়ই বহুকাল অপেক্ষা 
করিয়া থাকিবেন। কেন না, এদেশে, লোকমত বড়ই 
মস্থরগামী। হিরপ্রথা ও চির সংস্কারের প্রভাবে এখানকার 
অধিকসংখ্যক লোকই বিধবাঁবিবাহের বিবোধী পক্ষ। 
পক্ষান্তরে যাহরা সংস্কারকাধ্যে সাহসপূর্বক সর্বাপেক্ষা 
কংগ্রেসের সংস্কারক 
দল কি চাহেন? সামান্রিক-মন্ত্রণা-পরিষৎ এখন কি চাঁহেন? 


- পতিকে না জানিয়াও পতি-বিয়োগে যাহাদিগকে চিরজীবন 


রা 


শোক-চিহ্ব ধারণ করিতে হয় কেবল সেই বাল-বিধবাঁদের 
বিবাহ যাহাতে অনুমোদিত হয়-_তীহারা শুধু ইহাই চাহেন। 
পাতিব্ৰত্যধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কি অপূৰ্ব্ব ধারণা ! কিন্ত সব কথা 
এখানে বলা আবশ্যক এ স্থলে ধর্মের সহিত মানব স্বাৰ্থ 
জড়িত। বিধবারাঁও যদি বিবাহের প্রার্থী হয়, তাহা হইলে 
এ দেশে যত না গ্রাহক তাহা অপেক্ষা মালের আমদানী 
বেশী হুইযা পড়ে। বৰ্ত্তমান অবস্থায়, বিবাহ-বাঁজারে 
কুমারীদের পূর-পুরী লাভ। 
বাল্যবিবাহই যত অনিষ্টের মুল। কোন পরিবারের 
কোলের শিশুরও বিবাহ দেওয়া হয়--ইহাতে নিজের 


ধবিধা ছাড়া আর কাহারও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করা 


হয় না। এই স্থলে পারিবারিক স্বার্থ ই সৰ্ব্বোপরি প্রভুত্ব 
করে। পরিবারের কর্তৃপক্ষ আপনার ইচ্ছা অম্ুসারে, 


সমসাময়িক ভারত । < 
খৃষ্টাব্দে যে বিধবাবিবাহের আইন জারী হয়, সেই আইন এই . 
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আপনার স্বার্থ অনুসারে যেমন একদিকে নবজাত কন্তা- 
সন্তানকে হত্যা করেন, বিধবাকে চিতাঁনলে দগ্ধ করেন, 
সেইরূপ বালিকারও বিবাহ দিয়া থাকেন। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৯১ খ্ীষ্টাব্দের আদমহ্থমারির 
হিসাব-অঙ্ক, নীরব জ্বলন্ত ভাষায় সমস্ত গূঢ় কথা প্রকাশ 
করিমাছে। দশ বৎসরের কম বয়সের ২০ লক্ষ বিবাহিতা 
বালিকা; তন্মধ্যে ৬২,০০* বালিকা! বিধবা হয়। ৫ বৎসরের 
কম বয়সের ৫*১৯ পুং-শিশুব বিবাহ হয। এইসব অপরিপক্ক 
বিবাহের পরিণাম অতীব বীভৎস। আমর! দেখিয়াছি 
কতক সংখ্যক ক্ষুদ্র বালিকা চিরবৈধব্য ভোগ করে এবং 
আর কৃতকগুলির জন্ত আইনসঙ্গত বলাৎকার নির্দিষ্ট ' 
আক্ৰর অপরিপক্ক পাত্রের বিবাহ নিষেধ করিয়ছিলেন। 
হিন্মুধৰ্ম্মের বন্ধের মধ্যেই, সুসংস্কত ধৰ্ম্মসম্প্ৰদায়সকল বাক্য 
ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার বিষময় পরিণামের কথা প্রচার 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে রামমোহন রায় যে 
ব্ৰাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং যেখানে রামমোহন রায়ের 
অস্তরগত মূল-ভাবটি বহুকাল যাবৎ অক্ষুগ্ন ছিল, সেই 
্রাহ্মদমাজের চেষ্টায়, বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিয়তম সীমা, 
পুরুষের অন্ত ১৮ বদর ও স্ত্রীলোকের জন্য ১৪ বৎসর 
নির্ধারিত হইল। এস্‌ মেন্‌ সাহেব এই আইনের পাঁগুলিপি 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। এই দুঃসাহসিক উন্নতি- 
সাধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রাচীন সম্প্রদায় হইতে তীব্র 
প্রতিবাদ সমুখিত হইল। এই প্রতিবাদে সরকার বাহাহুর 
আবার একটু পিছাইয়া গেলেন। এই আইন ব্ৰাঙ্মদের 
মধ্যেই বন্ধ রহিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি নব'বব|হিত| 
বালিকা, তাহার নির্লজ্জ পতির হস্তে অকালে সমৰ্পিত হওয়ায়, 
বলাৎকারের ফলে ,মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্তরীসবত্বসমর্থক 
ম্যালাবারি, এই কলম্ককাহিনী চারিদিকে খুব ধ্বনিত প্রতি- 
ধ্বনিত করিয় তুলিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় মন্ত্রণা-সভা, 
বালিকার বিবাহ-যোগ্য বয়সের নিম্নতম সীমার বৃদ্ধি করিবার 
জন্য প্রার্থী হইলেন। সাধারণের ধর্শজ্ঞান এইবার মৰ্ম্মাহত 
হওয়ায়, ইংরাজ সরকার বাধ্য হইয়! বিবাহের চরম-পরিণতির 
নিয়তম সীম! বাড়াইয়া দ্বাদশব্্ষ নির্ধারিত করিলেন | 

চতুর্দশ সামাজিক মন্ত্রণাসভা-যাঁহার অধিবেশনে ১৯০০ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ডিসেম্বরের শেষে আমি উপস্থিত ছিলাম__মেই 
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সভা, সমানসংস্কারের যে প্রথম আদৰ্শ প্রস্তুত করেন, 
তাহাতে “সামাজিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর” বলিয়া 
স্ত্ীশিক্ষার প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়। সীলোককে যে বিস্তা- 
শিক্ষা দিতে হইবে একথা এযাঁবৎকাল কাহারও মনে উদ্বয় 
হয় নাই। আজও পৰ্য্যন্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে অর্ধ শতকরা 
মাত্র লেখাপড়া জানে। তাই, কোন হিন্দু গৃহের গৃহিণী, 
যিনি সকল বিষয়েই অজ্ঞ, এবং যাহার দীক্ষাপ্ডরুও তাহারই 
মত অজ্ঞ, অনুম্নত, নিয় পদবীর একজন ব্রা্মণ,- সেই গৃহিণীর 
নিকট, যাহা কিছু একটু নূতন, তাহাই বিভীষিকাময়, সামান্ত 
যে, কোন পৰিবৰ্ত্তন তাহাই ন্বান্তিকতার সামিল। মন্ত্রণা- 
সভার সভাপতি, সেই সব লৌকিক ও পারমার্থিক সভা- 
সমিতির প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিয়াছেন ধাহারা 
বালিকাদের জন্তু বিগ্র/লয় ও বিধবাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। প্রথমেই খুষটধর্ম গ্রচারকেরা এই বিষয়ে পথ 
দেখান। বঙ্গদেশে ব্ৰাহ্মসমাজ, প্রথম-পাঁঠ্যের ও উচ্চ- 
পাঠ্যের বিস্তালয় ও শিক্ষয়িত্ৰীর শিক্ষালয় স্থাপন করেন। 
স্ত্রীশিক্ষার অন্য কলিকাতায় বেশ একটা ব্ধিষু বিদ্যালয় 
আছে; ডিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন) এই বিস্তালয়ের 
‘প্রতিষ্ঠাতা, পরে ইংরাঞ্জ সরকারও ইহার উন্নতিকল্পে অর্থ 
সাহায্য করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের একজন 
ছাএী, বি,এ,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বোম্বাই নগরে ন্অনেক 
গুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে। পাৰ্গিরাই সেখানে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া আছে। মান্দ্রালেও বড় বড় সহর মাত্রেই 
সত্রীশিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 
তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহ যদিও সকলের জন্তই অবারিত,-- 
সেখানে ব্ৰাহ্মণ কন্যা ছাড়া অন্ত বর্ণের বালিকাদ্রে বড় 
একট! দেখিতে পাওয়া যায় না। ৰি 

সাধারণের সংস্কার এই---বিদ্বাশিক্ষা ব্ৰাহ্মণেব-_- একমাত্ৰ 
ব্ৰাহ্মণেরই কাৰ্য্য। ব্ৰাহ্মণই অন্যের হইয়া জ্ঞানামুশীলন 
করিবে, চিন্তা করিবে। আমি কলিকাতায় বালিকা {বিদ্তালয়ে 
প্রবেশ করিবার দুর্লভ অনুগ্ৰহ ও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 
বালিকারা সবাই উচ্চ-বর্ণের। উহাদের অনুজ্জল রং, লম্বা 
কৌক্ড়া চুল, সুজা নাক,__ হঠাৎ দক্ষিণ যুরৌপের বালিকা 
বলিয়া ভ্ৰম হইতে পারে। কিন্তু উহাদের সেরূপ উজ্জল 
দীৰ্থীয়ত চক্ষু নহে, তবে তাহাদের্ই মত কালে চুল। 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


বিগ্ঠালস্বের পাঠ্য বিষয় বিস্তৃত; ইংরাজী, সংস্কৃত, অল্প গণিত। 
একজন শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলিলেন )--পছ্ঃখের বিষয়, 
আসাদের সমস্তই পগুশ্ৰম। শিক্ষার অর্থপথেই, বালিকার! 
আমাদিগকে ছাড়িয়া পতিগৃহে প্রবেশ করে। কেন নর 
উহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিতা। শিক্ষযিত্রী একটি 
৮৯ বৎসরের বালিকাকে দেখাইয়! বলিলেন) “এই দেখুন, 
এই বালিকাটি বেশ বুদ্ধিমতী কিন্তু উহার স্বামীর আদেশ 
আসিয়াছে আগামী বৎসরেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া তাহার নিকট 
যাইতে হইবে।” কলুর বলদের মত উহার! একট! গণ্ডির 
মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকের অবস্থার 
সংস্কার করিতে চাও,---উহাদিগকে শিক্ষা দেও, স্বাধীনতার 
ইচ্ছা উহাদের মনে উদ্রেক কর। কিন্তু ইহার প্রতিবন্ধক খু 
এই £--উহাদের এই দাসত্ব বিদ্যমানে শিক্ষা উহাদের পক্ষে 
অসম্ভব । 

রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুর! বালিকাঁ-বিস্তালয়কে সমাজের 
শত্ৰু বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, সে-কালের মেয়েরা 
পাক করিত, স্বামীর ঘর-সংসার দেখিত, গৃহের বিগ্রহকে 
সজ্জিত করিত, এবং অপদেবতাকে তাড়াইবার জন্য ঘরের 
মেজেতে গোবর লেপন করিত । আর অধিক কি চাও? 
ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারা, যাহাতে চিত্তবিনোদন 
হয়’ এরূপ ধরণের কথা বলা, স্বামীর জীবনের,__ স্বামীর 
চন্তাকল্পনার অংশভাগী হওয়া--এ সমস্ত স্থৃগৃহিণীর কাজ - 
নহে। ইহা নর্তকীর কাল; জাপানে এই সমস্ত কাজ 
*গেইশারা* করিয়া থাকে। আমি একজন জরাপানীকে 
একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম £--“তোমাদের পার্লেমেন্টে 
ভাল ভাল বক্তা আছে ক্ষি?” তিনি বলিলেন ঃ--“ন|, 
আমাদের গেইশা নর্তকী আছে। ইহাদের কথাবার্তা খুব 
সরস” বড় বড় গেইশারা- রসিকতার আফিস খুলিয়া 
বসে। তাহার্দের চোখাল-চোখাঁল সরস কথাগুল! সহরের 
সমস্ত লোকের মুখে-মুখে চলিতে থাকে, গেইশারা- মন্ত্ৰি 
ভবনে যাতায়াত করে, এবং গেইশাঁদের গৃহে সাঁদরে গৃহীত - 
হওয়া একজন- রাজ-সচিবেৰ পক্ষেও পরম গৌরবের বিষয় । 
তা ছাড়া, এই শ্রেণীর রমনীরাঁ বিবিধ বিদ্ধা্ম পারদর্শী হয় 
বলিয়া ইহারাই জাপানী সমাজে (712:7155) বাণী 
উপাধি প্রাপ্ত হয়? অতএব দেখ, এসিয়ায় স্্রীলৌকদিগকে 





= ধর্থ সংখ্যা ৷ ] 


বিষ্যাশিক্ষা দিলে কিরূপ বিভ্রাট ঘটে । তাই এখানে শিক্ষার 
মর্যাদা কমিয়! গিয়াছে । এখানে অজ্ঞতাই “গেবস্ত” রমণীর 
বিশেষ লক্ষণ । ৰ 
মনে হইতেছে, আমি একবার কোন গৃহস্থের বৈঠক- 
খানায় একটি হিন্দু মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি নিজে 
কোন কথ] না কহিয়া খুব সলজ্জভাবে তাহার স্বামীর কথা 
শুনিতেছিলেন। আমি লাহোরের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় বক্তার 
মঞ্চে অনেকগুলি মহিলাকে দেখিয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে 
একটি মহিলা, পুক্ষ শ্ৰোতৃবর্গের সম্মুখে সাহসপূর্বাক সম্ভাষণ 
_করিয়াছিলেন। যে সকল মহিলা অবরোধ হইতে বাহির 
হইয়াছে, যাহার! ইংরেজীধরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, 
৯-০ যাহার! নানাপ্রকারে আত্মবিনোদন করিয়া থাকে, যাহার! 
নিমন্ত্ৰিত হইয়া মিত্ৰগৃহে যাতায়াত করে, নিজের বৈঠকপাঁনায় 
পুরুষ মিত্রদ্বিগকে নিমন্তুণ করে, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। 
গোঁড়া হিন্দুর ভ'ষায় বলিতে গেলে, অল্প মহিলাই এ রোগে 
আক্রান্ত। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুরা বলে--যহাতে জঘন্ত প্রেমের 
দৃশ্য সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত এইরূপ নাটক নভেল 
উহার! পাঠ করে। তবু ফরাসী নভেল এখনও ভারতে 
প্রবেশ লাভ কবে নাই। জাতীয় ধৰ্ম্মজান যাহার জন্তু 
সণস্ক হইয়| উঠিয়াছে, সেই নভেলগুলা কিরূপ ধরণের ? 
উহাতে হাবভাবের বর্ণনা আছে এইবপ দোষারোপ করা 
--হয়। তাহাতে প্রসাধনকক্ষের বর্ণনা আছে। আমাদের 


নভেল লেখকের! এরূপ কক্ষের বর্ণনা করিতে পারিলে ত. 


খুবই খুদী হয়। চুড়ান্ত অপরাধ এই :--কতকগুলি মহিলা 
আপনাদেব স্বামীর সহিত একত্র বসিয়া যুরোপীয় খাদ্য 
আহার কবে। অবশ্য ইহার অন্ত তাহারা জাতিচ্যুতি দণ্ডে 
দণ্ডনীয় । 

আমি যখন ভারতের উত্তর প্রদেশে কপুরতলায় ছিলাম, 
"সেখানকার কালেজেব একজন অধ্যাপক প্রায়ই আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি লাঙ্বোরের বিশ্ব- 
টি বিদ্যালয়ের পবীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী ৷ 
* জৈন ধৰ্ম্ম বৌদ্ধংর্শের নিকট আত্মীয়। এই জৈনধৰ্ম্মট| যে 
/ কি, কেহই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাধ্যা করিতে পারে না। কোন 
মুরোগীয়ের সহিত এক সঙ্গে চুরটের ধুমপান কর! নিষিদ্ধ 
নহে, তাই তিনি ইচ্ছাপুর্বক আমার নিকট হইতে একটা 


সমসাময়িক ভারত । 


২১৩ 


চুরট গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহাকে চা পান করিতে 
অন্রোধ করায় তিনি নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
আমাদের নারীপুজায় যেরূপ বিস্মিত এমন আর কিছুতে 
নহে। তিনি বলিলেন--"তোমবা নারীকে কুলঙ্গির মধ্যে 
রাখিয়া দেবতার মত পূজা কর।” আমি বলিলাম--“না, 
আয়র| এসিয়র লোকের মত নারীকে দাসী জ্ঞান করি না; 
আমাদের সমকক্ষ, আমাদের সঙ্গিনী বলিয়া মনে করি। 
ইহাতে তোমাদের মাতার প্রতি-পত্নীর প্রতি সম্মানের 
অভাব প্রকাশ পায়-_উহার্দিগকে পায়ের নীচে রাখা নিছক 
স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে।” এই কথায় তিনি 
বশিয়া উঠিলেন,__সআমার জী ত কিছুতেই বঞ্চিত নহে; 
ভবে কিনা আমার আহার হইয়া গেলে, তিনি আহার 
করিতে পান এই মাত্ৰ । তিনি মনে করেন, স্বামীর আগে 
আহার করিলে, স্বামীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ কব! হয়। 
আমার স্ত্রী আমার সহিত একত্র আহার করেন না, একত্র 
শয়ন করেন ন1। স্ত্রীর সহিত সর্বদা একসঙ্গে থাকাটা 
ভাল নহে। স্ত্রী একটা প্রলোভনের সামগ্রী*। তাহার 
পরেও এইরূপ বলিতে লাগিলেন ঃ--"“এবিষয়ে আপনাদের 
কিরূপ রীতিনীতি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার 
বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হয়। আমাদের রমণীর! ত সতীত্বের 
আদৰশন্কল, কিন্তু আপনাদের * * * সেরূপ খ্যাতি 
নাই বলিয়াই ত শোন! যায়। অন্ততঃ ইংরাজের মুখে শোন! 
যায়, আপনাদের রমণীদের সতীত্ব নাই_-.আবার ফরাঁসীর 
মুখে শোনা যায়, ইংরাজ রমণী আরও খারাপ * * *। 
তাহার পর আরও একটা *কথা বলিলেন ;--"আমার মনে 
হয় স্ত্রীলোকের! শিশুর মত। তারা কাওজ্ঞানশৃন্ত ; হয় ত 
একটা খাদের ধার দিয়া চলিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসে, 
আরও কত নির্ব,দ্ধিতার কাজ *করে-_-তাহাদিগকে এমন 
কঠিন ও সুক্ষ্ম লৌহজাল দিয়া বেষ্টন করা উচিত ষে তাঁহার 
ভিতর "দিয়া গলিয়৷ যাইতে না পারে।” 

সমাজবদ্ধনের শুভফল সমন্ধে ভারতের কিছুই শিখিবার 
নাই। সমাজ যে উৎপীড়ন করে, তাহার বিনিময়ে সমাজ 
ব্্ণভেদপ্রথার দ্বারা কতকগুলি উপকারও, করিয়! থাকে। 
কেন ন! বর্ণভেদগ্রথা, কতকটা সমাজে নীতি রক্ষার দিকে 
প্রভাব প্রকটিত করে; দরিদ্র ও বোগীব সেবাভার গ্রহণ 


এ 


জা ভাৰ রা 


মীমাংসা করিয়াছে। এখন ভারত, সমাজের মধ্যে শুধু 


স্বাধীনতা! প্রবর্তিত করুক | অন্নপানীয়ের মত এই স্বাধীনতাও 
তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্তঠক। আর আমি দেখিতেছি, 
ভারতও এই অভাব এখন তীব্রকপে অম্থুভৰ করিতেছে । 
আজ কাল বর্ণভেঘ-নিরপেক্ষ সমাজ সর্বত্রই গঠিত হইতেছে। 
তাহাদের মতণ্রচারই উন্নতি সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 
প্রতি বৎসর খুষ্টমাসের সময়ে ষে সামাজিক মন্ত্ৰণামভার 
অধিবেশন হয়, সেখানে স্থানীয় সভাসমিভি হইতে 
প্রতিনিধিগণ আসিয়া সন্মিলিত হুয়েন। তাহাদের মতামত 
সংগ্রহ করিয়া যাহা সমস্ত দেশের পক্ষে হিতকর, মন্ত্রীসভা 
এরূপ সংস্কারের অনুমোদন করিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা 
করেন। 

অবশ্য, উন্নতি মন্থরগতি । পশ্চাতে একটা! দীর্ঘ গুকভার 


-- অতীতকে টানিয়া লইয়া পুরাতন ভারত কতদূর হইতে 


শু 


চলিয়া আসিতেছে। আধুনিকভাঁব গ্রহণ করা তাহার 
পক্ষে বড়ই কষ্টকর সন্দেহ নাই। কেন না, যাহা দীর্ঘ- 
কালব্যাপী ধ্যানের বিষয় সেই আদর্শকে এখন ভারতসস্তান- 
দিগের ছাড়িতে হইবে ) বিশেষতঃ বর্ণভেদসমাজেরও ধর্মের 
অসংখ্য নিষেধ-গ্রন্থি একে একে উন্মোচন করিতে হইবে, 
ধৈর্ধাসহকারে এই সকল বন্ধন খুলিয়া ফেলিতে হইবে ** । 
উপসংহারে, ১৯০০ থুষ্টাব্দের মন্ত্রণাসভার সভাপতির 
কথাণ্ডীলি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :--*যে বিষয়ে আমি 
নিজে লিপ্ত ও যে বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ সেই 
_বাল-ধিধবার বিবাহ সম্বদ্ধে এই সুযোগে আপনাদের 
নিকট কিছু বলিতে চাহি £--আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় 


* করিয়া বলিতেছি, পাঁচ বৎসর হইল, দীৰ্ঘ, চিন্তা ও গভীর 


অনুসন্ধানের পর তবে আমি“সাহস করিয়া আমার স্বজাতীয় 
কোন যুবকের সহিত, আমার বিধবা কন্তার বিবাহ দ্বিয়াছি। 
কাশী, প্রয়াগ ও অন্তান্ত স্থানেব প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের 
আমি মত সংগ্রহণ্করিয়াছি। এবং এ কথা বলা বাহুল্য যে 
মগ পরাশর প্রভৃতি সমস্ত প্রামাণিক স্বৃতিশান্স হইতেই 
ইহার বৈধতা সম্বন্ধে অমুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব 
দেখা যাইতেছে, শাস্ত্ৰ এই সংস্কারের অনুকুল * + * এই 
প্রমঙ্গে, অনিন্মের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি, 


প্রবাসী | 


[৭য় ভায়া! 


আমার বিধা কনার বিবাহের পর আরও পঞ্চাশটি বাল 


বিধবার শাস্ত্ৰানুষায়ী বিবাহ হইয়া গিষাছে। তাহারা 
সকলেই উচ্চকুলসমূত |” পাঁচ বৎসরে পঞ্চাশটি ! তবেই 
প্রতি বৎসরে ঠিক্‌ দশটি করিয়া হইল। ইহা লক্ষ্য করিও, 
এ শুধু বাল-বিধবার বিবাহ ৷ এ স্থলে যিনি সংস্কারক তিনি 
সযাক্তবিপ্লবকারী কিংবা পাষণ্ড নহেন; কেন না, তিনি 
তাহার পোষাকতায় শাস্তকে ও ধর্মকে সাক্ষী মানিয়াছেন। 
শীস্তের নিকট সকলেই নতশির। শাস্ত্রীয় বচনের উল্টা 
ব্যখ্যা হইলেও, শাস্ত্ৰীয় বচন গুনিব| মাত্র দৃঢ়সঙ্কল্ 
প্রতিবাদীও সসম্বমে পথ ছাড়িয়া দেয়। 


শ্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর। 


পাপা 


গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ । 


লক্ষণাবতর তুলনায় তাঁহার দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 
কিন্তু পঞ্যটকগণের নিকট তাহাই সমধিক সুপরিচিত। 
যাহারা হৌতৃহল চরিতার্থ করিবার জন্তই গৌড়-পরিদৰ্শনের 
ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহারা দক্ষিণাংশ দৰ্শন করিয়াই 
প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। 

উত্তরাংশের স্তায় দৃক্ষিণাংশও উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ; 
তাহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পুর্বে মৃত্প্রাচীর। এই মৃৎ- 
প্রেচীর উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রধাবিত। তাহার 
সহিত ভাশীরথীর যোগ রক্ষা করিয়া আরও তিনটি মৃত্প্রাচীর 
বর্তমান ভাছে;--তাহা পূৰ্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। তাহাকে ভেদ্ব 
করিয়া ইংরেজবাজার হইতে নবাবগঞ্জ পৰ্য্যন্ত একটি 
আধুনিক রাজপথ প্রচলিত হ্ইয়াছে। ইহাই একালের 
প্রধান ব্রাক্পথ,_শকটচাঁলনার উপযোগী বলিয়া উল্লিখিত,_ 
কিন্ত গ্রীন্বে ধূলিধৃসরিত, বর্ষায় কর্দীমান্ুলিপ্ত। সেকালের 
রাজপথ এরূণ ছিল না। তাহা ইষ্টকাচ্ছাদিত ছিল। এখনও 
স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের 


লোকের নিকট এই সকল বা অদ্তাপি প্শর্ণি” নামে, 


পৰ্বিচিত। & 
স্পর্ণি* ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পূৰ্ব্ব পশ্চিমে 
দীর্ঘ পুরাতন মৃৎপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 


\ 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 


পাৰ্শ্বে যে পুরাতন পরিখা বর্তমান ছিল, তাহা এখনও 


সম্পূর্ণবপে বিলুপ্ত হয় নাই। এখানে কোনও নগরতোবণ, 


বর্তমান নাই। আধুনিক রাজপথ এখানে আসিয়া প্রাচীর 


_ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই স্থানের নাম “কাটাগড় ৷” 


গড় কাটিয়া রাজপথ নিৰ্ম্মাণ করিবার সময় হইতে এই নাম 
প্রচলিত হইষাছে। এই স্থানে মৃত্প্রাচীরে আরোহণ করিয়া 
গ্রাম্যপথ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে ভাগীরথী পর্য্যন্ত গমন 
করিলে, যেস্থান প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার নাম,--“পাতাল- 
চততী*। অবস্থান দেখিলে মনে হয়,--এই পর্যন্তই লক্ষণা- 
বতীর দক্ষিণ সীমা। ইহার দক্ষিণে যে নগরোপক বর্তমান 
ছিল, পাঠানশাসন সময়ে তাহাই রাজধানীতে পরিণত 


. হইয়াছিল। “কাটাগড়" নূতন পুরাতন উভয় নগুরের 


সন্ধিস্থল। ইহার অদুরে--পশ্চিমদিকে--“চা্দদ্বর” নামক 
নগৱতোরণ;--লোকে সেই নগরতোরণ দিয়া উভয়নগরে 
যাতায়াত করিত। এখন উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশে গমন 
করিতে হইলে, সকলেই প্রচলিত রাজপথের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। সুতরাং "পাতা'লচণ্ডী” এবং “চাঁদদ্বার" 
পধ্যটকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে না । 

" *কাটাগড়” ছাড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণা ভিমুখে' অগ্রসর 
হইলে, আবার একটি পূৰ্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ মৃত্প্রাচীর দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানে “কোতুয়ালীদ্বার” নামক নগরতোরণ 


, বর্ধমান আছে। তাহার ভিতর দিয়া পুরাতন রাজপথ 


সা 


প্রচলিত ছিল। এখানে আসিয়া আধুনিক রাজপথ পুরাতন 
রাজপথের সহিত মিশিয়! গিয়াছে । ইহার দক্ষিণে নগরো- 
পক ১ তাহার নাম ফিরোজপুর । উত্তরে “চাঁদদ্বার,” 
দক্ষিণে কোতুয়ালীঘার, পুর্বে মৃৎপ্রাচীর, পশ্চিমে ভাগীরথী,-- 
এই চতুঃসীমার মধ্যে পাঠান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
এখন “গৌড়” বলিতে মালদহের লোকে এই স্থানকেই 
দেখাইয়া দিয়া থাকেন। ইহার সর্বত্র. ছোট বড় অসংখ্য 
জলাশয়। কচিৎ ছুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম; তাহার নিকটে 


- এবং দুরে বিজন বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে হলচালনার 


হৃত্রপাত হইয়াছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য 'দৃশ্য,---(১) 


/ পিয়াসবাড়ী, (২) রামকেলি, (৩) বাঁরছুয়ারী (৪) গৌড়-দুর্গ 


* 


(৫) ফিরোজ মিনার (৬) ছোট সাঁগরদীঘি (৭) তাতিপাড়া 
(৮) লোটন মম্‌জেদ এবং (৯) কোতুয়ালীদ্বার। 


গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ । 


২১৫ 


পিয়াসবাড়ী। 
প্রচলিত রাজপথের পূৰ্ব্ব পার্শ্বে একটি উচ্চভূমির উপর 
এক “ডাক বাঙ্গলা” নিৰ্ম্মিত হইয়াছে তথায় বিশ্রামের 
সুব্যবস্থা আছে। সেই বিশ্রামাগারের পশ্চান্তাগে একটি 
সুন্দর সবোবর। তাহারই নাম “পিয়াস বাড়ী!” 

* পিয়াঁসবাড়ীর নাম পিয়াসবাড়ী হইল কেন, আবুল্‌ 
ফঞ্জল্‌ তাঁহার এক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
“এই সরোবরের জল এরূপ বিষাক্ত ছিল যে পান করিলেই 
মৃত্যু হইত। যাহারা প্রাণদপ্ডাক্তা প্রাপ্ত হইত, তাহারা 
এখানে কারাকদ্ধ হইত। তাঁহাদের পক্ষে পিপাসার সময়ে 
এই সরোবরের জল ভিন্ন অন্ত কোন পানীয় লাভের ব্যবস্থা 
ছিল না। হতভাগারা যতক্ষণ পারিত, পিপাসা সহ 
করিত ;-_অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হুইয়া জল পান 
করিত; এবং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। সম্রাট আকৃবর 
এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন ।” 

এই কাহিনী. কতদূর সত্য, এতকাল পরে তাঁহার 
মীমাংসা করিবার উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 
মেজর ক্রাঙ্কগিন্‌ গৌড় পরিদর্শন করিয়া যে সচিত্র গৌড় 
বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই সরোবরের 
জল “উপাদেয়” বলিয়া উল্লিখিত আছে। জল এখনও তক্‌ 
তক্‌ ক্ষরিতেছে; লোকেও তাহা! ব্যবহার করিয়া থাকে। 
কখন এই সরোবরের জল বিষাক্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, 
লোকে এখনও বিষাক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিত ;--সাহস 
করিয়া বিষাক্ত জল ব্যবহার করিত না । মহামারীতে অনেক 
সরোবরের জনই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াৰ্ছিল; এখনও অনেক 


 সরোবরের জল অস্বাস্থ্যকর। পধ্যটকগণ সেই ভয়ে কোন 


সরোবরের জলই স্পৰ্শ করেন না। 

পিয়াসবাড়ীর অনতিদুরে আর একটি সরোবর আছে। 
সেখানে এক ফকিরের “আস্তানা দেখিতে পংওয়! যায়। 
সরোবস্লীটি কুন্তীরে পরিপূর্ণ। লোকে কুম্ভীরকে “সির্নি” 
দিয়া কাম্যফল লাভ করে,_এইবপ জনক্রন্তি ফকিরকে ও 
কুস্তীর্দলকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সরোবরতীরে 
অষ্টালিকাঁদি বর্তমান ছিল ঠ_-তাহার ধব্তসাবশ্ষে পড়িয়া 
রহিয়াছে ১ কিন্ত সেকালে এখানে কি ছিল, তাহার জন- 
শ্ৰুতি পধ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! 


২১৬ 
__ গৌড়ের সকল সরোববেই কুন্তীরের আতিশয্য। বৃহৎ 
কুস্তীর-_অনংখ্য কুম্ভীর- জলে এবং সরোবরতীরে (কখন 
কথন) কুস্তীর ভিন্ন আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। 
ফকিরের কুম্ভীর পোষ. মানিয়া গিয়াছে। খাস্ত লাভের 
লোভে এই সকল কুস্তীর ফকিরের আহ্বানে নিকটে অগ্রসর 
হইয়া থাকে যাহারা কিছুই' বিশ্বাস করে না, তাহার্নাও 
কৌতুক দেখিবার জন্তু খাগ্যদান করিয়া থাকে । এক সময়ে 
বনে বাঘ এবং সরোঁবরে কুম্ভীর গৌড়ের ধ্বংসাবশেষকে 
বিভীষিকাময় করিয়া রাখিয়াছিল। শিকারীদিগের চেষ্টায় 
ব্যাপ্রতীতি ক্রমেই দূরীভূত হইত্ছছে। কিন্তু কুস্তীর এখনও 
সরোববে অক্ষুণ্ণ প্রতার্পে আধিপত্য রক্ষা করিতেছে । 
রামকেলী। 

পিয়াসবাড়ীর নিকট একটি গ্রাম্যপথ পশ্চিম দিক্‌ হইতে 
আসিয়া প্ৰচলিত রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই 
গ্রীম্যপথ বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি সুপরিচিত পুণ্যপথ। 
এই পথের পার্থ রামকেলি গ্রাম। তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের 
সংক্রান্তি উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে মেলা বসিয়া থাকে। এই 
মেলা বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। ইহা একটি পুরাতন 
মেলা। রামকেলি গ্রামে হোসেন শাহ বাদশাহের সুবিখ্যাত 
মন্ত্রী “দবির খাশ" এবং “সাকর মল্লিক” বাস করিতেন। 
তাঁহারা ছুই সহোদর ছিলেন। উভয়েই হিন্দু, সদংশজাত, 
সুপণ্ডিত। শাসনকৌশলের জন্য বাদশাহের দরবারে 
তাহারা সর্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া ছিলেন। তাহারা 
এখনও বাঙ্গালীর ‘নিকট স্থপরিচিত,_চিরশ্মরণীক্প ৷ তাঁহা- 
দের প্রকৃত নাম রঁপ ঘনাতন ;/*-"দবির খাশ” ও "সাকর 


মল্লিক” বাদশাহ প্রদত্ত উপাঁধিমাত্র। রামকেলি গ্রামে < 


ইহাদের বাসস্থলীর শেষ স্থৃতিচিহ-_একটি স্থবৃহৎ সরোবর 
এখনও “বর্তমান আছে? তাহার নাম-_প্রূপসাগর |” 
বহুকাল পূর্বে বাঙ্গালী ভক্তসমাঁজ প্রূপসাঁগরের* ঘাট 
বীধাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতৈছে। 

রামকেলির”সকল কথাই রূপসাগরের কথা। বাদ্ধশাহের 


বিচক্ষণ মন্ত্ৰিযুগল ব্ূপসাগরে, ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 


নাম সংসার-সাগত্ন | শ্রশ্্য্য, পদ্সধ্যাদ্৷, রাজভক্তি মোহজাল 
বিস্তৃত করিয়! ভ্রাতৃযুগলকে রাজদরবারের রূপসাগরে ঘিবিয়া 
রাখিয়াছিল। তখন গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে আর এক রূপসাগরের 


প্রবাসী । 


Ed 


[ ৭ম ভাগ । 
প্রবল তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত তাঁহার 
কথা প্রচার করিবার অন্ত হরিনামামৃতরসে গ্রাম নগর প্লাবিত 
করিতে কবিতে রামকেলিতে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
এখানে আসিয়া একটি কেলিকদম্বমূলে আসন গ্রহণ করেন । 
স্থৃতিচিহ রক্ষার জন্য বৃক্ষমূলে একটি ইষ্টকবেদ্বিকা নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছিল ; তাহাও কালক্ৰমে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 
সেখানে বসিয়া, মহাপ্রভুব মুখে প্রকৃত রূপসাগরের কথা 
শুনিয়া, রূপদনাতন চিরজীবনের জন্য তাহাতে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে 
চিরপ্রস্থান করিলে, তাহাদের পুণ্যাশ্রম বৈষ্ণবসমাজের প্রধান 
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁহাদের লেখনী বৈষ্ণব-সাহিত্য 
রচনায় নুতন 'আবেগ উপস্থিত করে ;--তাঁহাদের আদৰ্শ" 
জীবন জক্তসমাজে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এখন 
তাহার কথা বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। যে স্রোত এইবপে 
ভারতব্-প্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রামকেলি গ্রামই তাহার 
পুণ্য প্রত্বণ। তাহার ধুলিধূঘরিত গ্রামাপথে,_কেলি- 
কদক্সমূলে,_ূপসাগর তটে,--অদ্যাপি কত ভক্ত সাষ্টাঙ্গে 
গ্রণিপাজ করিয়া, নামসংকীৰ্ত্তনে বনভূমি মুখরিত করিয়া 
থাকেন! এখনও রামকেলির “এপাট” রক্ষার জন্য বৈষ্ণব- 
গণ এখান বাস করিতেছেন। কিন্তু রামকেলির বাহ্দূপ্ত 
শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে ! 

বারছুয়ারী । 


রাম:কলির অনতিদুরে প্বারছুয়ারী” নামক সুবিখ্যাত 


-অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। তাহার পূর্বদিকে একটি বৃহৎ 


প্রাণ,--উত্তর দক্ষিণ এবং পূৰ্ব্বদিক হইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করিবার জন্ত তিনটি তোরণ দ্বার। পূৰ্ব্ব তোরণ দ্বারের 
সন্মুখে এক সুবৃহৎ সরোবর । তাহা এখন জলজ লতাালে 
সমাচ্ছন্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোরণ দ্বাবের ভগ্নদশা, বার- 
দুঘারীর তগ্রদশা, তিস্তিড়ীবৃক্ষের অক্ষুণ্ন প্রতাপে এই স্থানকে 
বিজনবনে পরিণত করিয়াছিল। কতকাল এই ভাবে 
কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আবাঁর- 
জীর্ণ সংস্কার আবন্ধ হইয়াছে। , | 
বারহয়ারী একটি “জুমা মন্জেৰ” | তিন*দিকের তিনটি ॥ 
তোরণ ভার দিয়া সহত্র সহস্র উপাসক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত 
হইত। প্রাঙ্গণের ‘সম্মুখেই মস্জেদ, -১৮* ফুট দীর্ঘ, ৮০ 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


ফুট প্রস্থ, ৪০ ফুট উচ্চ, উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ চারিটি 
গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত,--তাহার উপর ৪৪ গম্বুজ নিৰ্ম্মিত হইয়া 
ছিল। ছয়টি মিনার এই মস্জেদেব শোভা বৰ্দ্ধন করিত। 
.. সম্মুখের একাদশ প্রবেশ দ্বার অদ্যাপি বর্তমান আছে। এখন 
একটি কক্ষের, একাদশ গম্থজের, এবং একাদশ প্রবেশ দ্বারের 
জীল্পংস্কার সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সন্মুখ হইতে দেখিলে, 
পূর্বাবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। প্রাঙ্গণে আর 


বৃক্ষলতাব প্রাছূর্ভাব নাই,তৌরণ দ্বাবও পুনর্গঠিত ' 


হইতেছে,--দুই চারিটি তিন্তিডীবৃক্ষ ভিন্ন দৃষ্টিপথের অবরোধ- 
জনক বনজলল তিবোহিত হইয়াছে। 

ইহাতে বাদশাঁছের নমাজের স্থান ছিল। তাহাতে 
প্রবেশ করিবার জন্য স্বতন্ত্ৰ প্ৰবেশ কক্ষ দেখিতে পাওয়া 
যাইত। মস্জেদের ফলকলিপি বর্তমান নাই। মেজর 
ফ্রাঙ্কলিন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে রাজকার্যো লিগ থাকি- 
বার সময়ে রাজমহল হইতে গৌড় পর্যাস্ত পরিদর্শন কবিয়া যে 
সচিত্র বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বিলাতে 
সুরক্ষিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাঁওয়! যায়, তখন 
পর্যন্তও এই মস্জেদের ফলকলিপি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল ৷ 
১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বাঁদশাহেব পুত্র নসরিৎ শাহ 
বাদশাহের উদ্দেঘাগে এই বিচিত্র উপাসন| মন্দির নিৰ্ম্মিত হয়। 

বারছুয়ারী বৃহৎ এবং সুন্দর । ইহা সেই জন্যই স্থবি- 
খ্যাতি। সন্মুখের যে কক্ষটির জীর্ণসংস্কার সমাপ্ত হইয়াছে, 
তাহা প্রথম কক্ষ--বারান্দা মাত্র। তাহার উত্তর দক্ষিণে 
দুইটি দ্বাব। সকল দ্বারই খিলানযুক্ত। উত্তর দিকের 
দ্বারের সম্মুখে ষ্টাড়াইয়| দৃক্ষিণাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে, 
গঠনগৌরবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। খিলাঁনের পর 
খিলান,_ ক্রমে দূব হইতে আরও দুরে প্রসারিত বলিয়া, 
এক অপূৰ্ব্ব দর্শনমোহে দর্শকচিত্ত অভিভূত করে )-নমনে 
হয়, সম্মুখে এক অন্তহীন দৃশ্যপট সুবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। 
ভিতরে বাহিরে--সকল স্বানেই,--ইষ্টক প্রস্তরের ক্লাককাধ্য 
_ চিন্বাকর্ষণ করিতেছে । যাহা আছে, তাহাতেই, যাহা নাই 
তাহার জন্য হৃদয় মন অব্যক্ত বেদনা ভরে অবসন্ন হইয়া 
পড়ে | সকলের *শেষ কক্ষে মাধ, প্রস্তরময়-_সুন্দর | 
মাথার উপর হইতে ছাদ ভাঙ্গিয়| পড়িয়! গিয়াছে; স্থতরাং 
সমাধিগুলি ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে Le 


গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ | 
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* এই সমুচ্চ উপাসনা মন্দির উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া, বহুদূর হইতে লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিত। 
এখন চারিদিকে বিজন বন। নিকটে না আনিলে, বাব- 
দুয়ারী দেখিতে পাওষা যায় না। কিন্ত এখন আর এক 
নুতন সৌন্দধ্য পরিদর্শকগণকে আনন্দ দান করে। “বার- 
ছুয়ান্রী* কত সুবর্ণ ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা 
করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ ইহাকে “মোনা মস্‌জেদ”* 
বলিয়া বর্ণনা করিয়| গিয়াছেন। 

ফিরোজ-মিনার । 

যে উচ্চ তুমিথণ্ডের উপর “বারদুয়ারী” নিৰ্ম্মিত হইযা- 
ছিল, তাহা পূৰ্ব্ব পশ্চিম উভয় পাৰ্শ্বে দুইটি পুরাতন রাজপথ 
বর্তমান ছিল) যাহা উভয় তোবণ দ্বাবের সন্মুখে আসিয়া 
পরম্পরের সহিত মিলিত হইত। এখনও এই উভয় বাঁজ- 
পথেব সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম পার্থ রাজপথ 
ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতিদূরে রাজ্রদুর্গের 
সুবিখ্যাত প্রখলদবওয়াজা” দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পূর্ব 
পার্থের রাজপথ ধরিয়া! দক্ষিণীভিমুখে অগ্রসর হইলে, অনতি- 
দুরে “ফিরোজ-মিনার* দেখিতে পাওয়া যায়। বাজছুর্গের 
পরিথার বাহিরে এই “মিনার” নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, 
ইহার পূর্বদিকে রাজপথ, তাহার পূৰ্ব্বে সরোবর ;--পশ্চিমে 
পরিখা, তাহার পশ্চিমে ছুর্ণপ্রাচীর ৷ 

আশাপীর নামক এক মুসলমান ফকির কিছুকাল «এই 
“মিনারে” বান করিয়াছিলেন । এ কালের লোকে তাহার 
নামেই মিনারেব পরিচয় প্রদান করিত। * কি উদ্দেশ্যে এই 
মিনার নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা! নির্ণয় কবিবাব উপায় নাই। 
কেহ বলেন, _-উপাঁসকগণকে সমবেত হইবার জন্ত আহ্বান 
করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মিনার নিৰ্ম্মিত হইয়া থাঁকিবে। 
যদি তাহাই হয়, তবে এখানে কেন? নিকটে ত কোন 
উপাসন্লষ দেখিতে পাওয়া যায় না? নিকটে কেবল 


এ As the mcsque bears no mark whatever of gold, its 


name “Sona musj1d” must, in my opinion, ‘have Orig1- 
nated in the bulkiness of the materials and the expense 
of the erectioz, as both the stone and marble of which 
it is composed are of great $blidity and durability, and 
were 110 ৫0006 brought fiom a considerable dis-ance.— 
Francklin's Report. 
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বাজছর্থ,-মিনারে আরোহণ কবিলে, তাহার অভ্যন্তর 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

ইহা বরং প্রহরিমন্দির বলিষাই প্রতিভাত হয়। উচ্চে 
৮০ ফুট, পরিধিতে ৩২ ফুট,--যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর । 
ইহার একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, তাহা! বিচিত্র কাককার্য্য 
খচিত কুষ্ণমৰ্ম্মরে স্থরচিত। শীর্ষদেশের গমুজ ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়া গিয়াছে, সোপানাবলী ঝড় বৃষ্টিতে বিপধ্যন্ত হইতেছে, 
পৰ্য্যটকগণ উনবিংশ শতাব্দীর থম হইতে ইষ্টকগাত্রে 
আপন নাম খোদিত করিয়া আসিতেছেন। এত দিনের 
পর ইহার আংশিক জীর্ণ স্মস্কার আরব হইয়াছে । এই 
মিনারের নিয়ন্তর প্রস্তরময়, তাহার উপর ইষ্টকসজ্জা। 
প্রস্তরগুলি পূৰ্ব্বে কোনও দেবমন্দিরের শোভাবর্ধান করিত ) 
এখনও তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। 

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদশাহ মালিক ইন্দিল 
এই মিনার নির্মিত করেন বলিয়া ই্য়া্টকুত বাঙ্গালার ইতি- 
হামে লিখিত আছে। এখন কোনও ফলকলিপি বৰ্ত্তমান 
নাই; তাহা! এক সমষে গুয়া মলতীর কুঠিতে রক্ষিত ছিল। 
রিয়াজ রচয়িতা গোলাম হোসেন বলেন,_-এই মিলার 
হাবৃশী নরপতি ফিরোজশাহার কীর্তি,-তাহাই পুর1তত্ববিৎ 
পপ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। নিরক্ষর কৃষকগণের নিকট ইহা 
একটি "চেরাগদানী* নামে পরিচিত। এখন ইহার*নিকটে 
হলকর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে। 

* তাতিপাড়া। 

মিনার ছাড়িয়া আরও কিয়দ্দর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর 
হইলে, পুনরায় আধুনিক রাজপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই পথের পার্থ একটি পুরাতন মন্জেদের ধ্বংসাবশেষ, 
তাহা এখন তাঁতিপাড়া মস্জেদ বলিয়া সুপরিচিত । তাহাতে 
কোনও ফলকলিপি বর্তমান নাই,--তাহা কোথায় গিয়াছে, 
তাহারও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা তর্কবিতর্কের 
পর অনেকে ইহাকে ১৪৮০ খৃষ্টাবো রচিত বলিয়া ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াৰ্ছেন ৷ 

ইহার নাম “্তাতিপাড়া মস্‌জেদ্‌প হইল কেন, তাহাও 
অল্প কৌতূহলের বিষয় নয়! স্থানের নামানুসারে নাম- 
করণ করিতে হইলে, ইহাকে প“্মহাজনটোলার মস্জেব” 
বলিতে হয়। নিকটে ডাঁতিপাড়া বলিয়া কোনও স্থান 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাবও জীর্ঘসংস্কার আরম্ভ 


হুইয়াহে। ইহার ইষ্টকসজ্জা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বাহিরে খোদিত ইষ্টকের রচনাপাঁরিপাটা, অভ্যন্তরে বিচিত্র 
প্রস্তরলুম্ভের অপুর্ব সমাবেশ। সন্মুখের প্রাঙ্গণে অনাবৃত. 
স্থানে সমাধিপ্রস্তরের নিয়ে কাহার মৃতদেহ কবর-শায়িত 
হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবাব উপায় নাই। 
লোট্রন মস্জেদ । 

উনতিপাড়া ছাড়িয়া অন্নদূৱ দক্ষিণে অগ্রসব হইলেই 
ভারতবখ্যাত লোট্রন মস্জেদ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
ইহা! বহুকাল বৃক্ষলতাঁয় সমাচ্ছন্ন ছিল; সম্প্ৰতি জীর্ণসংস্কার 
আরব্ধ হইবার পর আবার ইহার শোভা স্পষ্টতর হইয়া 
উঠিতেছে। 

ইহার রচনা-পারিপাট্যের বিশেষত্ব আছে। প্রথম 
বিশেষত্ব ইষ্টকমজ্জা | বাহিরের ইষ্টকগুলি নানাবর্ণে সুচিত্ৰিত 
মস্থণ--চাক্‌চিক্যময়--বৰ্ণসামঞ্জস্তে চিত্তাকৰ্ষক। হরিৎ 


সীত এবং শ্বেতবর্ণের ইষ্টকগুলি এয়ন সুকৌশলে ষথাবিন্তস্ত 


রহিয়াছে যে দেখিলে, বর্ণবাহুল্যে নেত্রজাঁল! উপস্থিত 
হয় না. দেখিয়া দেখিবার আশা পরিতৃপ্তি লাভ করে ন|। 
কোন্‌ পুরাকালে এ দেশের লোকে ইষ্টকগাত্র সুরঞ্জিত 
করিতে শিখিয়াছিল, এখন সে কলানৈপুণ্য কোথায় চলিয়া 
গিয়াছেঃ_-ভাবিলে বিশ্রয়ে অভিভূত হইতে হয় 

গঙনকৌশলেরও বিশেষত্বের অভাব নাই। পূর্বদিকে - 
৫৮০ ফুট পরিধিযুক্ত সরোবর । তাহার তীরে মস্জেদ,-_ 
তাহাতে আটটি মিনার, -সকলগুলি জোড়া মিনার ।- সন্মুখে 
একটি খিলানযুক্ত বারান্দা--৫০ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ, 
৩৫ ফুট উচ্চ, তাহা পার হইলেই মুল ক্ক্ষ। তাহা 
৩৬ ফুট দীর্ঘ, ৩৬ ফুট প্রস্থ_-উপরে একটি মাত্র প্রকাণ্ড 
গৰুঞ্। পুরাতন কৃষ্ণমৰ্ম্মবল্তম্ভের উপর গম্বুজের ভারকেন্ৰ 
সুসংস্থ্পিত। দেখিলে মনে হয়, এই মস্জেদ বুঝি ইষ্টক 
প্রস্তরের বিচিত্র স্বপ্রমন্দির ! 

ইহা কাহার কীর্তি, জনশ্ৰুতি ভিন্ন তাহাঁর অন্ত প্রমাণ-. 
বর্তমান নাই। লোকে বলে, ইহা বাদশাহের নর্ভকীর 
কীর্তি_-তাহার নামান্্সারেই ইহার মাম, *লোট্টন-, 
মস্জেদ্। ফলকলিপি ছিল, তাহার শৃন্তস্থান পড়িয়া 
রহিয়াহে। 





৪র্থ সংখ্যা।] পিসির এবঙাৰলী। ২১৯ 


পপ 


জীৱন যখন এই নে পরিদর্শন কবেন, ন মৃগনাতি, চুয প্রভৃতি বর হৰি গনী বত হইত। এ 
গন্ধকণা চানষ! 
তিনি লিখিয়া (5 উত্তর ভারতবর্ষে ইহ! ফল। এক্ষণে আমর! বৈলাতিক মোহে হিতবোধশৃন্য হইয়া হুটিযাছি। 
তু নি গাঞজিপুবের গোলাপজল. :আতব তেল আমাদের আর রুচিবেচন নহে 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্দির দর্শন করেন নাই।৭ তাহার বর্ণনা আতবেব মধ্যে আমর! মুসলমানী উগ্রগন্ধ অনুভব করিয়া নাসিক! কুঞ্চিত 
পাঠ করিলে, দেখিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহল প্রবল করি; বেলা, চামেলি, হেন! স্থরভিত গন্ধ তৈলে আমর! পাঁডাগেষে 
হইয়া থাকে। দো কৌতু ৰ রি তি বহত ইহা আনে প্রতি পরযুঙা ঘ্যবস্থ।। আমর! ঘৈলাতিক 
হয়না। যাহ! আছে তাহাতে, যাহা নাই তাহার জন্য মোহের আকর্ষণে গোলাপজল ফেলিয়া হোয়াইট বৌজ, চেবি ভাষলেট 


অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় মন অবসন্ন হইষা পড়ে। ধরিযাছিলাম ; বেলী, চামেলি, হেন! ছাডিয়| ল্যাভেণ্ডাব রোজ মেবির 
- উগ্তগন্ধে প্রাণ চ|লিবাছিলাম। এবনে| এই স্বদেশীপ্রচেষ্টাব দিনেই কি 
কোতুয়ালী দ্বার । আমাদেৰ মতি ফিরিয়াছে_ বিলাতী এসে বিলাতী শিশিতে দেশী বলিষ| 


লোন-মস্জেদের একক্রোশ দক্ষিণে কোতুযালী-দ্বার,__ য্যবসাদার চাঁলাইয়া দিতেছে, আর! দিনে ডাকাতি বুঝিয়াও ঘরেব 
পানে ফিরিতে ত চাহিতেছি না; ঘৈলাতিক হগন্ধে সুবভিত কেশতৈলে 
নগরের দক্ষিণসীম'র প্রহুরিমন্দির | দ্বারেব উভয় পার্শ্বে সত্তিষ্ক প্রতিদিন সিক্ত করিতেছি, স্তি বিকাৰ ত’ কই খুচিতেছে ন| । 
» প্রহরিসেনার বাসস্থান ছিল, তাহা এখন ধ্বংসদবশায় নিপতিত এৰা ঘরে পরে সতর্ক কৰিতে আৰম্ভ কবিয়|ছি, যদি এখনে| আমাদের 
হ্য়। 
হইয়াছে। খিলানটি ৪০ ফুট উচ্চ, তাহার নীচে রাজপথ। ভারতীয় পুবাশালার শিলবিভাগেব প্রযুক্ত ডেভিড হুপার আমাদের 
কোতুয়ালীখ্বাব দুর হইতে দেখিতে বৃহৎ এবং সুন্মর। দেশেব গন্ধ ভাগারের যে সন্ধান জানাইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে 
তাহার ভগ্রাবস্থার প্রবাসীর পাঠকদিগের গৌচব করিবাব চেষ্টা করিতেছি। 
টি সহিত বনজঙ্গলেব সামগ্র্ত সংস্থাপিত উবাযু-গন্ধ-তৈল (.55670051 0:15) ভাবতেব একটি মহ| ল[ভ- 
হইয়াছে। এই খানে দক্ষিণসীমাব মৃত্প্রাচীর। বাহিরে জনক পণ্য হইতে পাবে। উবাধু-গন্ধ-তৈল উগ্র যিচিত্র গন্ধ বিশিষ্ট এবং 
নগরোপকঠ,--ভিতরে অনতিদুরে উত্তর কোণে সম্পুর্ণৰপে উবাধু। অনেক উবাবু গন্ধতৈল (যেমন তার্সিণ ) শুধু 
9: ৰ বদ অঙ্গার ও উদ্যানের মিশ্রণ; কোন কোন তৈলে অন্নঙ্গানও থাকে। 
"ছোট সাগরদীঘি*-_-৩০০০ ফুট দীর্ঘ, বিটি ফুট অনেক তৈলে তরল উদঙ্গার (Hyd৮০০৭৮b০০) সহ কঠিন অন্নঞ্স(নিক 
প্রস্থ। ইহার তীরে “মাত্রাসাব” ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া না ey থাকে; এক্স তেলের তলায় দানা বাধে। উদ্বাযু-গন্ধ- 
ন প্রায়ই উন্তিজ্জ এবং পুষ্প ( ষেমন গোলাপ ) পত্র (তুলনী ) ত্বক 
রহিয়াছে,--তাহা হোসেন শাহার কীণ্তি বলিয়া সুপরিচিত । (কমলাৰ খোদা) এবং ফলে (গৌরী ও যোয়ান প্রভৃতি ) উদ্ভিদের সকল 
মালদহের ভূতপূর্ধব কালেক্টার মিঃ কিং সাহেব এই অবস্থায় পাওয়া যায। 
নগরতোরণের অনতিদুরে এক প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়া- লা নিম্নলিখিত প্রকার * বুম: কিন সি 
ছিলেন। তদনুসারে তিনি ৮৬০ হিজরী শকে কোতুয়ালী- (১) উদ্ভিজ্জ পদাৰ্থ চোলাই করা অৰ্থাৎ গরম জলে ফুটাইবা ঘা 
হার মাহমুদ শাহ বাদশাহ কৰ্তৃক নিৰ্ম্মিত বলিয়া ব্যক্ত ঘনীভূত করিয়া লওয়া। উবাযু-গন্ধ তৈল জলা অপেক্ষা অধিক তাপে 
করিব নিয়ছেন। ক্ষটিত হইলেও জলবাল্পেৰ সহিত তৈলধাষ্প নিঃস্থত হয়, এবং ঘনীভূত 
হি 3 হইয়| জল হইতে পৃথক হইয়| পডে। চোলাইকাধ্য আগুণের তাপে 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। করিলে কঠিন পদার্থ সকল পুডিয়| কলা হইয়া জমাট বধিযা যাব; 
এই অন্থবিধা বাম্পতাঁপ প্রযোগে নিরাকৃত হইতে পারে। 
(২) যে নকল কলে তৈলকোধ বেশ*বড় বড় তাহ! চোলাই ন! 
শি পসমিতির প্রবন্ধাবলী | * করিয়া স্পঞ্জ ও দস্তগৰ্ত বাঁটির সাহায্যে তৈল সংগৃহীত হইতে পাঁরে। 
উবায়ু-গন্ধ-তৈল | (৩) কম্ল| ঘ| অন্য জাতী লেবুব ধোঁসায যথেষ্ট ভৈল থাকে; 
ন চাপ দ্বিধা পিষিষ! তৈল বাহির করা যাঁধ। 
আমাদের ভাবত ফুলময়ী গন্ধরাণী ; ঘনের তৃণ, গুল্ম, লতা; ফুল, ফল, ৪74৮৪ তপ্তজলে তরলীকৃত উ্ভিজ্ঞ স্নেহে 
গ্থীজ ; এমন কি কাষ্ঠ ও জন্ততে পর্য্যন্ত তাহার সৌগন্ধসম্ভার সঞ্চিত পুষ্প মন্জিত করিয়া! রাখিলে সেই স্নেহ পদাৰ্থ পুষ্পবাসিত হইখা উঠ; 
বহিয়াছে। আমাদের দেশে পূৰ্ব্বে অগুক চন্দন, ধুপ, ধুনা, গুগ ওল, সেই পুষ্পবাসিত স্নেহ হুরাসাব মিশ্রিত করিয়া! .নাডিয| লইলে পুষ্পসাব 
I have not myself met“ with anything superior পৃথক হইয়া পড়ে। টি . 
to it for elegance of style, lightness of construction, (৫) সুগন্ধ-শৌষণ সেহপ্রসেকেবই মত অন্ত উপায় । কাচের পাত্ৰে 
or tasteful decoration in any part of upper 11170095652. = একস্তব বস! পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়| দিতে হয, এবং প্রত্যহ পুৰাশ্তন পুষ্প 
— Franklin's Report. * | ঘদলাইফা নূতন পুষ্প স্থাপন কবিতে হয, এইরূপে সেই পুচ্পাচ্ছাদিত হীন 





২২০ 
বসাস্তর পুষ্পসংসর্গে প্রাণে প্রাণে অস্তরে অস্তবে পুষ্পপ্রেমে ঘিভোব হইযা 
পুষ্পবাঁসিত হইয! উঠে। 

১৯*২-৩ সালে ভারত হইতে ৭,৭০,৮৭২ টাকার গন্ধতৈল বিদেশে 
বপ্তানি হইয়াছিল। মধ্যভাঁরতই তৃণতৈলের খনি। 

এ দ্বেশের উষাযু-গন্ধ-তৈলেব মধ্যে বোজ। তৈল সৰ্ব্ব প্ৰধান৷ ইহা 
বোজা! নামক এক প্রকার তৃণ হইতে পাওয়| যায ; এই তৃণ ভারতের 
সৰ্ব্বপ্ৰদ্বেশে জম্মে। খুব সম্ভব ১৮ শতাব্দীতে খান্দেণেব অভ্যুদযের সময় 
এই তৈল সেই দেশে প্রথম চোলাই হয়। ১৮২৭ সালে ডাঃ ম্যক্লবেল 
ও ১৮২৭ সালে জে, ফরসীথ সাহেব ইহা প্রথম যুরোপ-গোচৰ করেন। 
আগষ্ট মাসেব শেষে ইহাতে ফুল আরস্ত হয় এবং অক্টোবর, নভেম্বর্লেৰ 
, শেষে প্রচুব পুষ্প প্রসঘ করে: সেই সময়ে ইহ! হইতে অধিক তৈল 
পাওয়! যাব। ৮* বৎদব পূৰ্ব্বে যেবপে চোলাই হইত এখনে! সেই 
প্রথাই প্রচলিত। মৃদ্চুল্লীর উপব লোহার হাঁড়িতে গাছ জ্বাল দেওয| 
হয়। হাঁডিব বদ্ধ মুখেব উপর ৫/৬ফুট লম্বা ২টা সোজা নল সংযুক্ত 
থাকে; সেই নল বহিষ| ঘাম্প ছুইট। জলনিমজ্জিত তাজ্সপাত্ৰের মধ্যে 
যায়। ঠাণ্ডা পাত্রে গিয়| বাষ্প জমিব| তবল হয়। ২৪ ঘণ্টায় ৪ বাব 
চোলাই করিয়! /১ সের তেল পাঁওয়া যাইতে পারে। এক মবনুমে 
১৪* সণ তৈল পাঁওযা যায়। খাদ্দেশ প্রদেশে এই তৈল প্রচুর চোলাই 
হয। এই তৈল গুণেব তারতম্যান্ুসাবে ২১ হইতে ৪) পাউণ্ড বিক্রয় 
হয়। এই তৃণ সর্ব্বত্রজ ; অল্প মুলধনেই কাৰ্য্য বেশ চলে। এই তৈল 
দ্বিধিধ; এক হক্ব মৃচুগদ্ধ, তাহাকে “নতিয়া, বলে; অন্ত কৃষ্ণা 
এবং উগ্র গন্ধী তাহাকে “সৌফিযা” ধলে। এই তৈলে কেবৌসিন, তাৰ্পিণ, 
রেডি প্রভৃতি তৈলেব ভেজ।ল দেওষা সহজ; কিন্তু কষেক ফোটা সাদ! 
ব্লটিং কাগজে রাখিয়া তাপ দিলেও যদি ব্লটিং কাগজে তেলেব দাগ থাকিব| 
যায়, তবেই বুঝা বাঁধবে তেলে ভেলীল আছে, কারণ বিশুদ্ধ রোজ! 
তৈল উবাধু, উত্তাপে সমস্তই উবিষ! যায় ও কাগজে দাগ থাকে ন|। 
অন্যান্ত রাসায়নিক পরীক্ষাভেও ধবা পড়ে। এই তৈল যুরোপে গোলা- 
পেব আতবের সঙ্গে মিশ্রিত কবা হয। আবব ও ভুকাঁরা ইহা দ্বারা 
কেশতৈল করে; এবং অন্যবিধ সুগন্ধী ও সাবান ব্যবসাযে ইহ। যথেষ্ট 
ঘাবহৃত হয। ইহার ব্যঘসাষ এ দেশে ক্ৰমশ বর্ধিত হইতেছে । ১৯*৫-৬ 

২৩৪৩৬ গ্যালন (/৩%* ছটাকে এক গ্যালন ) তৈল ৫,৫১,৪২৫) 

রপ্তানি হইয়াছে। ইহাব উৎপন্ন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে মূল্য ক্ৰমশঃ 
কমিতেছে; কিন্তু অধিক বিক্রয় হইলে এক দিকের ক্ষতি অন্ত দিকে 
পূরণ হইব| বাইধে। সকল দেশের তৈলেব মধ্যে স্পেন দেশের তৈল 
সর্ধবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উঁৎসম তৈল আৱ কোন দেশে এ পৰ্য্যন্ত উৎপন্ন হয় 
নাই । পৰিমাণ সম্বন্ধে ভাবতের সমকক্ষ আর কোন দেশ নহে | 
তৈলোঁৎপাঁদক নেমু-তৃণ ভাবতে জন্মে, ইহার স্বাদ ও গন্ধ নেমুর 
মত। ইহা হইতে লোহিতাভ গীতবৰ্ণ তৈল নিঃস্থত হব। এই তৈল 
দক্ষিণভাঁরতে উৎপন্ন হয়, এঘং এই ব্যবসায় আধুনিক । ১৮৩২ সালে 
ইহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, জানা যায়, তৎপূর্বের কোন সংবাদ 
জানা যায় ন|। ত্রিবাঙ্ধুর কোচিনে বৎসবে ছযমাস ধরিয়! এই যাস 
কাঁচা তাজা প্রচুব পাঁওযা যাধ। ইহা! হইতেও তৈল চোলাই করিষ। 
বাহির করিতে হুয়। প্রত্যেক চোঁলাইষে এক কোষার্ট তৈল পাওযা 
যায়; তৎপরিমাণি তৈলেব মূল্য প্রা তিন টাকা। ২৪ ঘণ্টার চোলাইযে 
এক পাঁইট তেল পাওষা যায। এই ব্যবদাঁধ দক্ষিণভা বতে ক্ৰমশঃ পরি- 
চিত হইয়| বিস্তৃতিলাভ কবিতেছে। এক্ষণে ঘন্ত স্বভাঁবজাত তৃণেব 
উপর নির্ভর করিয়া ন| থাকিয়| তৃণ,চাষের চেষ্টা চলিতেছে । 

তেল ফিলটার করিধা লইলে উৎকৃষ্ট যলিয়া পবিগদিত হষ। 
১৯*৫-৬ সালে মান্ত্রীজ হইতে উবাধূ-গন্ধ-তৈল (প্রধানত নেমুতৃণ তৈল ) 
২৬৭৫ গ্যালন ১৫৪১৪১ টাকায় বুগ্তানি হইযাছে। পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব ঘত্সবে 


প্রবাসী । 


[৭ম হি 


তৈল পাবা তিনগুণ অধিক হইলেও মূল্যে অধিক তারতম্য ঘটে 
নাই। কেবল ১৯০২-৩ সালে পরিমাণ ৬২৫৮ গ্যালনের মুল্য ২৪২৩১৯ 
টাঁকা হইয়াছিল। 

এই তৈল নানাঘিধ এসেন্স প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয। যঘত্বীপে 
এই য্যফ্সাষ -আবস্ত হইযাছে। দিঙ্গাপুব, সিংহল, টক্কিন, আফিকা, 
ব্ৰেঞজিল, ‘ওষেষ্ট ইণ্ডিজ প্ৰভৃতি স্থানে অল্প অল্প কবিয়| প্রচলিত হইতেছে | 
ব্যবসাষ ক্ষত্রেব ধিস্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে যুরোপে ইহার আবস্ককতার বৃদ্ধি 
হইতেছে ; সুতবাং ভাবতের ঘ্যযসাবের ক্ষতি-সম্ভাঘন| নাই । 

সিংহল একবপ নেমুতৈল প্রচুব উৎপন্ন হয়। ইহাকে (Citronella 
011) ঘলে। প্রতি একর জমিতে শীতকালে ৫ হতে ১* কোধাট” 
বোতল ও গ্ৰীষ্মকালে ১৬ হইতে ২* যোতল তৈল উৎপন্ন হয়। ৪**** 
হইতে ৫,*** একব জমিতে এই তৃণ উৎপন্ন হইতেছে । ইহ! নেমুতৃণ 
তৈল অপেক্ষা অল্সমূল্য ; এজন্য ইহ! নেমুতৈলে ভেজাল দেওয়া হয। 

তৃণতৈল ব্যতীত চন্দনতৈল ভাঁরতেব প্রধান পণ্য। চন্দন কাঠের 
আঁদর প্রাচ্য প্রতীচ্যে সমান। সহীশূর রাজ্যে চন্দন প্রচুব জন্মে। 

হবৰ্ণমেণ্ট ইহার তৈল উৎপাদন কবিষ| দেশবিদেশে প্রেবণ কবেন।, 
হি কবিব! তৈল বাহির করা হয়। মূল হইতে প্রচুব পরিমাণে, 

অতি উৎকৃষ্ট তৈল পাঁওষ| যায়। একষণ কাষ্ঠ হইতে কয়েক দিন ধরিযা 
চোলাই কিয়া ১* আউন্স তেল মিলে । ইহার মূল্য ৮) টাকায় ১ পাউণ্ড 
: ১৬ আঁউঙ্স)। যুবোগীয কাঁবখানাঘ তৈলেব. পৰমাণ অধিক ও 
গুণের উৎকর্ষ হয। 

চন্দন তৈল আতরের আঁধার (১৪৪০) রূপে ব্যঘহৃত হয়। আভরের 
মধ্যে গে'ল।পী আতবই উৎকৃষ্ট । ছুই শতাব্দী ধবিয! গাজিপুব গোলাপী 
আতর ও জলের জন্য প্রসিদ্ধ হইবা উঠিবাছে। ১ লক্ষ গোলাপের 
প্রাণেব দৌরভটুকু ঘনীভূত হইয় তিন ডুম আতব বা ১** যোতল জল 
তৈয়ারি হয। পাঁবন্ত হইতে প্রতি ঘৎসর ২**** হইতে ৩**** গ্যালন 
গোলাপভ্রল বোম্বাই বন্দবে আমদানি হয। গোলাঁপজল দ্বিবিধ ‘এক- 
আতিসি' বা একঘাঁবের চোলাইপ্রাপ্ত এবং ‘দৌো-আতিসি' ঘা ছইঘার 
চোলাই ক্ষব|। মুল্য ২* পাউণ্ড কাবার ৪ হইতে ৪॥* টাকা । 

তার্পিণ তৈল চিল পাইনেব তৈলাক্ত আঠ| হইতে চোলাই প্রাপ্ত 
উবায়ু-গল-তৈল। ডেরাডুন, নৈনিতাল, কাংডা প্রভৃতি স্থানে কাবখান! 
আছে। প্রতি ঘৎসব সেখানে ২**** গ্যালন তৈল প্রস্তুত হয়, এবং 
মমস্তই দেশেই ওঁধধাৰ্থ, সমরধিভাগে, রেলধিভাগে, ৰং ও বাৰ্ণিশের জন্ত 
ব্যবহৃত হয। 

বা মিটার ন নীলগিবি পাহাড়ে প্রধান য্যধনায পণ্য । 
পূর্ব্বে নলআঠা গাছ জ্বালানি কপে ধ্যবহ্ৃত হইত । ২০ বৎসর পূৰ্ব্বে 
উহার পত! উতকামন্দ উদ্ভিজ্ঞ-উদ্তানে প্রথম চোলাই করা হয। এই 
তৈল সংক্রামক ব্যাধিবীজনাশসক্ষম ঘলিয়| মহামায়ির সময রুমালে 
প্রচুর ঘ্যবহৃত হয়। 

কৰ্গ বও ঘনীভূত তৈল পদাৰ্থ--ইহ| ভাবতে উৎপন্ন কবিষার চেষ্ট| 
চলিতেছে। ইহা! চীন, জাপান হইতে এ দেশে আমদানী হয। ইহাব 
গাছ এন্দশের জমিব উপযোগী; কিন্তু কর্প র প্রসঘেব উপযুক্ত হইতে 
গাছেব ৫এহইতে ১০, বৎসব লাগে । এই অন্ত কেহ এই কার্য 
হস্তক্ষেপ কবিতে অগ্রসব হুইতেছেন না। কিন্ত দেশেব ধনবৃদ্ধিব জন্য. 
ও উত্তরকালে পুত্রপৌভ্রাদির অন্নোপাঁয়েব অন্য আপাত স্বার্থ ত্যাগ 
করিয! উদ্যোগী পুরুষের এই কাধ্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। দশ ব্থদব 
বধসেব শীছেব পাত| হইতে অল্প অঁজ কর্প র সংগ্রহণকরা যাইতে পাঁবে। 

প্ৰশনী তৈল" ও ষমানী আরক ভারতে ঘহু পৰিচিত ও সর্বত্র 
যোয়ানেশ্ব তৈল অল্প তাপেও উড়িয়| যায এবং ভলাষ দান। বাধে ; সেই 
দানাকে “যোয়ানের ফুল” বলে। ইহ' থাইমলের স্মধন্মী। মধ্যভাবতে 


র্থ সংখ্যা। ] 


বলা ভার 1৭ ৮১ টাকা। যোবানেৰ 
মত সেহময় বহু ফল আছে; অল্প চেষ্টায় যাহা হইতে তেল বাহিব করিয়া! 
লাভবান হওয়! যাইতে পাবে! 

Winter-6reen 0il গন্ধ ও ওষধিগুণের জন্য আমেরিকায় বিশেষ 

_ আদৃত। ইহা খুব ঘলঘান কীটাপুনাশক ও শোধক, আঁপিসেব কালি 
বা আঠীতে ছু এক ফোটা দিলে কালি বা আঠা জমিতে পারে না । 
দক্ষিণ ভারতের নীলগিবি ও অন্তান্ত পাহাডে এই গাছ জন্মে। চোলাই 
করিয়া তেল সহজেই পাওয়া যায়। 

“গৰ্জ্জন তেল ঘ| কাঠতৈল” আসাম ও ব্ৰহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। ইহাব 
ওষধিগুণ থাকায় এবং বহু দ্রব্য নির্মাণের উপজীব্য খলিয| ইহার কাটতি 
ক্রমশঃ বাঁডিতেছে। 

এক্ষণে কএকটি দেশীয় স্নগন্ধির উল্লেখ করিধা, প্রঘন্ধের উপসংহার 
কবিব সেই সকল সুগন্ধি ইউরোপে আকাক্ষিিত; প্রস্তুত করিয| রপ্তানি 
করিতে পাঁবিলে কাটতি নিশ্চিত। অল্প মূলধনেই ষ্যবসায় আরম্ভ হইতে 
পাবে। সেই সকল সুগন্ধ টাটক| উপাদানে প্রস্তুত কবা দরকার | 

“চম্পক-পুষ্পসাঁর" মুরোপে বড় আঁদৃত এবং ইহার অভাধ যথেষ্ট | 

৯্ুপ এন্ফ,টত হইলেই সংগ্রহ করিব| চোলাই করিতে হয়ঃ কিংবা 
প্রস্ষ,টত পুষ্প অধিক এক সঙ্গে ন| পাইলে স্নেহপ্রসেক যা হৃগক্ব 
শোষণ প্রশালীতে পুষ্পসার ক্রমে ক্রমে আহত হইতে পারে। 

“কেয়া-সার” ঘুরোপসমাদূত আব একটি সুগন্ধি | কেযার স্নিগ্ধ মধুর 

* গন্ধ ধড় চিত্তপ্ৰসাদক ৷ বাঁজাবে সচরাচর যে তৈল পাওয়া যায় তাহা 
পুষ্প নিমজ্জিত রাখিব| হুবাঁনিত তিলের তৈল। এই উপায়ে কেধার 
অতীন্তৰিয়, অবর্ণনশক্য সধুময বুক্ষন্থুবাঁস টুকু ধরা পড়ে না। চোলাই 
কবিয়া লইলে হয় ত সে টুকু ধরা দিতে পাবে। কেওডার জলও বহু 
সমাদৃত। কেওড়ার গাছ ভাবত, পারস্য ও আরধ দেশে জন্মে। 

“০৪৪১০ (?) ফুল” (১০৪০৪ জাতীষ) বাংল! ও পঞ্জাবে ঘন্ অবস্থায় 

ক ইহার পীত ফুল গুলি যখন ফুটিয়া উঠে তখন সমগ্র বায়ুমণ্ডল 

হইযা উঠে। গাঁছের চাষ করিলে প্রতিগাছে ২ পাউণ্ড ফুল 
4,৬! যায় প্রতি একর জমিতে ৫০% ৬:১ টাকাব ফুল উৎপন্ন 
গারে। ইহ! হইতে অতি চমৎকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়, এবং 

(পে ইহার অত্যন্ত অভাঘ। 

ফান্দে কা।সি-পোমেড্‌ প্রস্তুত হয়, চৰ্ব্বির মধ্যে ফুল বাধিযা চর্বি 
সুগৃদ্ধি করিযা লওয়া হয। ২ পাউণ্ড ফুল ১ পাউণ্ড চব্বিতে নিমজ্জিত 
কর! হয়। উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত রাখিয! ছাঁকিয়! গালিষ| লওয়! হয় 
এবং শিটিগুলিতে চাপ দিয়া বসা. বাঁহির করা হয়। ভারতে জাস্তব 
বসার পরিবর্তে মোম জাতীয় পদার্থ (petroleum wax, concrete 
oil, kokam butter প্ৰভৃতি ) ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৫ বৎসর 
পূৰ্ব্বে ভারতঙ্গাত কাসি-পোমেড লণ্ডনে রপ্তানি হইযাছিল এবং ফবাসী 
পৌমেড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিঘেচিত হইযাছিল। এই ঘ্যঘসাষ প্রথম 
প্ৰবৰ্ত্তকের মৃত্যুতে বন্ধ হইযাছে, এক্ষণে যে ইহ! প্রথম উজ্জ্রীধিত কল্সিবে, 
তাহার লাভ নির্ধারিত । 

"Patchouli তৈল” সুগন্ধি প্ৰস্তুতেৰ নিতান্ত আবশ্তকীয় উপাদান। 
মালয় ও চীনে pogostemon patchouli গাছ জন্মে । পশ্চিম ভারতে 

৯0980950000 জাতীষ নান| গাছ পাওয়। যায়; সেই সকল গাছ 
উগ্রগন্ধী ; চোলাই করিলে নিঃসন্দেহ গন্ধতৈল প্রাপ্ত হওষ| যায়। 

উপবি বর্ণিত প্রধান উপাদানগুলিব সঙ্গে নিম্নলিখিত গম্ধতৈলের 
উপাদানগুলি উল্লিখিত হইতে পারে :_* 

প্নাগকেশব” (ফুল ), লাল নাগকেশর ( ফুল ), সুদাব ( গীছড়া ), 
লঙ্কা! (ফল ), মিলকরণই (? পাতা ), হালিম ( গাত| ), নেমু (ফুল, 
ফল, পাঁত| ), বেল (পাত), ৮০০৭ apple (? পাত| ), 79705 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। 
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( তৈলাক্ত আঠা ), রানি (বীজ), আলুযোখবা (বীজ ) নস্তাবোক (0) 
10909 (? ফল ও পাতা ), সা-জিরা ( ফল ), 1506] (ফল), জিরা 
(ফল), 88508 (মূল ) %21107520 (মূল ), 85. (গাছ), 
মুণ্ডি (ফুল), ধরণ যোধিদ (? গাছ ), পিপুল ( ফুল ), worm wood 
(গাছড়া ), P৪৮ (? মূল), মৌলসিরি (1? ফুল ); বজনীগন্ধা 
(ফুল ) যু'ই (ফুল ), খবের চাপা! ( ফুল ) ৪০১৩০ 1208 ( পাত| ), 
নিসিন্দ! ( পাতা ), Vitex 5০119 (1 পাতা), তুকুসী ( গাছডা ), 
মিঠা তুলসী ( গাছড| ), রামতুলসী ( গাঁছড| ), ল্যাভেণ্ডাব ( গাঁছড। ), 
wild mint (পাছড়া ), marjoram ( গাহড়| ), wild thyme, 
17990 (1 গাছড| ), পান (পাতা ), দারুচিনি (ত্বক ও পত্র), 
litsea 001521638. (পাতা), অগব (কাঠ) ঘেদমুক্ধ, (ফুল) 
juniper berries (ফল), দেধদারু (আঠা), চন্ত্মূল| (কন্দ ), 
কপুর কচরি ( কন্দ ), গন্ধমাতৃ ( মূল ), ১৯০০৮ 896 (1), কালজীরা 
( বীজ ), 2mbrette ( বীজ ) ইত্যা্ি। 
প্রযুক্ত জে, এন, বন্দ্যোপাধ্যাষ মহাশযও উবাধু-পন্ধ-তৈল সম্বন্ধে এক 
ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধ লিখিবাছিলেন। তিনি ঘ্যফসাধ্য ধাতঘ বকযন্স্ৰের পবিধর্তে 
মাটিব হাড়ি দ্বার! বকযন্ত্ৰ প্ৰস্তুত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। যীহাব| 
নেমুতূণ বা পিপারমেন্টভৃপ চাব করিতে ইচ্ছুক, ভীহাৰ| নামমাত্র ঘ্যবে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ধী্জ পাইতে পায়েন। 
জীমগ্জুপ্ৰিয় মালাকব | * 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 
ভারতের চালের ব্যবস৷। 


১৯০৬-০৭ সালে যত খাদ্শস্ত বিদেশে রধ্যানি হইয়াছে 
তন্মধ্যে শতকরা ৬৬'৯৫ মূল্যের চাল গিয়াছে; পূৰ্ব্ব বৎসর 
গিয়াছিল*শতকরা ৬৩১; এ বৎসর বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, তবুও 
রপ্তানি বাঁড়িয়াছে। ভারতীয় ভ্রব্যজাতের রগ্ডানি মোটের 
উপর কিছু কমিয়াছে; পূৰ্ব বৎসর শতকরা ১১৮৮ রপ্তানি 
হইয়াছিল, এ বৎসর হইয়াছে ১০'৭! 

সরকারী ব্যবসায় পত্র ইণ্ডিয়ান ট্রে জর্নযাল্‌ বলেন, 
যে যুক্ত বঙ্গে চালের দাম বাঁড়িলেও, পাটের ব্যবসায়ে চাষীর . 
খুব লাভ হইতেছে। $০ কোটি টাকার পাট বেচিয়া সাড়ে 
পনর কোটি টাকা নেট আয় হইয়াছে; সেই টাক! হইতে 
গত বৎসর সাড়ে চারি কোটি টাকার চাল আমদানি করি- 
য়াছে; পূৰ্ব্ব বৎসর পাট রপ্তানি করিয়াছে একা যুক্তব্গ 
হইতে প্রায় ১৭ কোটি টাকার। অতএব ছুঃখটা কোথা৷ 
হইতে হুইল, বরং ত চাষীর অবস্থার উন্নতিই দেখা যাইতেছে ! 

জাঁপান ভারত হইতে চাল, লইত ; এখন জাপান কিছু 
কম লইতেছে। এখন ভারতের চালের প্রধান খরিদদার 
নিংহল। গত বৎসর সিংহল ৪ কোটি টাকার চাল লই- 
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য়াছে। চীন, মিশর, জর্শনী, ব্রিটিশ দ্বীপ, অষ্টীয়া, হঙ্গেরী 
প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় চাল প্রভূত পরিমাণে যায়। 
জন্মনী বিদেশী খরিদদারদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিতেছে। 

আঁকাড়া চালের রপ্তানি কিছু কমিয়াছে। কেবল সিংহল 
কীড়া আঁকাঁড়ীর কোন বাছবিচার করে না। য়ুরোপীয় 
রাজ্যে ভিক্ষার চালেও কড়া আঁকাড়ার বিচার দেখিয়; হাঁসি 
পায়৷ আমাদের দরিদ্রের ঘরে কাড়া আঁকাড়া যাহা 
যত কটি থাকিয়া যায়, তাহাই লাভ। 

ভারতে কাপড়ের আমদানি । 

সমগ্র আমদানি পণ্যের তুলনায় ১৯০৫-০৬ সালে আম- 
দানি কাপড়ের পরিমাণ ছিল শতকর! ৩৭"৯, আর এ বৎসর 
(১৯০৬-০৭ সালে ) কমিয়! হইয়াছে ৩৪৮। গত বৎসরের 
আমদানি কাপড়ের মূল্য ছিল, ৩৯ কোটি, ১ লক্ষ, ৭৭ হাঁজার) 
এ বৎসর হইয়াছে ৩৭ কোটি, ৬৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। 
অর্থাৎ বিদেশের কবল হইতে এ বৎসর ভারতের ১ কোটি 
৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা রক্ষা পাইয়াছে শুধু এক কাপ- 
ডের বাবতে। 

কোরা কাপড় শতকর! ৩.৭ কমিয়াছে, ধোঁয়া ১৩৫, 
এবং রঙিন ৩'১ কমিয়াছে। বাংলায় দুইটি মাত্র কাপড়ের 
কল আছে, বাংলায় এজন্য ৯০,০৫,৫২,০০০ গজ অর্থাৎ 
সমগ্র আমদানি কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৬৯ গজ কোর! 
বিদেশী কাপড় লওয়া হইয়াছে, ১৯০৫-০৬ সালে শতকরা 
৭৪ গজ লওয়া হইয়াছিল। 

কোরা কামিজের কাপড়, কোৱা ও ধোঁয়া মলমল প্রভৃতি 
কয়েক প্রকারের কাপড় গত* বৎসর অপেক্ষা অধিক আম- 
দানি হইয়াছে । কোর! চাদর, ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির আঁদ- 
দানি হ্বাস বেশ হইয়াছে । সরকারী ব্যবসায়-পত্তরিকাঁয় এই 
সকল কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার এক পংক্তি 


উদ্ধত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। 

‘All the others show a decline which in the case of 
grey chadars, dhuties, sans and scarves 1s very marked.’ 
—The Indian Trade Journal, 13-607. 


বিগত ছুই বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে ছিট, টুইল 
কেমরিক ও «মসলিন কাপড় অত্যন্ত অধিক আমদানি 
হইয়াছে। এক কালে আমাদের ভারতের মসলিন ও ছিট 
আইন করিয়া বিলাতে আমদানি বন্ধ করিতে হইয়াছিল। 


প্রবাসী | 


_ [৭ম ভাগ। 
তারপ্র কলে কৌশলে আমাদের সেই উন্নত শিল্প নষ্ট করিয়া 
এখন বিলাত ভারতে মসলিন ও ছিট রপ্তানি করিতেছে ) 
অদৃষ্টের রূঢ় উপহাস! ভারত নিরাশ্রয় দুৰ্বল, রাঁজশক্তি 
প্রজাশক্তির প্রতিকূল; প্রজাশক্তিকে বল সঞ্চয় করিয়া - 
রাজ্জশক্তিকে শিল্পপণ্য রক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে। 
আমরা শ্বদেশীত্রত গ্রহণ করিয়া এ বৎসর ভারতের প্রায় 
দেড়ক্কোটি টাকা রক্ষা করিয়াছি? এই ব্রত আরো দৃঢ়রপে 
সম্পূর্ণ করিতে হইবে; আত্ম বলি দিয়া, স্বার্থ ভুলিয়া আরব্ধ 
ত্রত উদঘাপন করিতে হইবে। সরকার বলেন যে স্বদেশীব্রত 
পণ্ড হইয়াছে ; কিন্তু সরকারী রিপোর্টেই সরকারেব কথার 
অযাথাৰ্থ্য দিব্য প্রমাণিত হইতেছে । আমরা জয়ী হইতেছি, 
কিন্ত আমাদের দেশমান্ত গায়কবাড়ের উপদেশ স্বরণ রাখিতে 
হইবে; তিনি যথাৰ্থ ই বলিয়াছেন “আমাদের আনন্দে 
উৎফুল্ল হুইবারও কোন কারণ নাই, নিরাশায় মুহ্যমান 
হইবারও কোন কারণ নাই 1, ৷ 

এ বৎসর ভারতের কলে কোৱা ধুতি, কামিজের কাপড়, 
চাদর প্রভৃতি শতকর! ১-১৫ অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। টুকরা 
ধোয়া কোর! কাপড় শতকরা! ৫৮১ অধিক হইয়াছে। 

শুয়ং ইংলণ্ডের যুক্ত সাম্ৰাজ্য হইতে শতকরা ৯৯৩ কোর! 
কাপভ, ৯৮২৫ ধোয়া কাপড়, ৯৫৪ রঙিন্‌ কাপড় আমদানি 
হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ইংলগ্ডের 
অধিক হইয়াছে। সাধু সাবধান! 

এ বৎসর ব্যবসায়ে পাকা! ১:৪২ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
হইয়াছ ; গত বৎসর ২৪ লক্ষ টাকা সরকারেব আয় 
হইয়া ইল। 

মোজা ইংলণ্ড হইতে শতকরা ৪৬ জোড়া আসে ; বাকি 
আসে জাপান, জৰ্ম্মনী, ইতালি, অষ্টি য়া, বেলজিয়ম ও ফ্রান্স 
হইভে। জাপানই ক্রমশ প্রাধান্ত লাভ করিতেছে। 

এ বৎসর ভারতেব কাঁচা মাল ও শশ্ত রপ্তানি গত বৎসর 
অপেক্ষা* বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বব বৎসব অপেক্ষা 
অনেক কমিয়াছে। ভারত কৃযিপ্রধান দেশ, শস্তরক্ষা* 
না করিতে পারিলেই অনশন ও দুর্ভিক্ষ অনিবাধ্য। আমর! 
কি ঠেকিয়াও শিখিব না, পোড়া দে্গর চৈতন্য হইবে 
কবে; মোহনিদ্রা কবে ঘুচিবে? বাংলা হইতে ২২৪৪২ 
লক্ষ টাকার কাঁচা মাল ও শম্ত রপ্তানি হইয়াছে । শশ্তের 


৪ৰ্থ সংখ্যা । ] 


মধ্যে তিসি, সরিষা, তিল, তুলার বীজ, পোল্তদানা, এরণ্ড 
বীজ প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হইয়াছে। বিদেশে তুলাব বীজ 
হইতে তৈল বাহির করিয়া লয় ও তাহার খোল পণুথাস্ত 
হয়) ভারতের তুলার বীজ, তিসি সরিষা তিল অপেক্ষা সস্তা 
বলিয়া বিদেশে ইহার খুব কাটতি। কিন্তু আমাদের ঘরের 
গক ছাগল খাস্তাভাবে কঙ্কালসার ; ঘরেব ছেলে দুধ না 
পাইয়া শীর্ণ কণ্ন, দেশ পরপদানত। যতদিন ভারতে খাস্তের 
সংস্থান না হইবে, ততদিন স্বরাজের আশা ব্যর্থ হইবে। 
বীরভোগ্যা বন্থদ্ধনা ; যার লাঠি তার মাঁট-_এসব প্রবাদের 


গুঢসত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হুইবে। 
কাঁচা মালের শতকরা ৩২*৯২ অংশ পাট ,রপ্তানি হয়। 
"এ বৎসর পাট যথেষ্ট রপ্তানি হইয়াছে। মহাশয় () অত্র 


ফেজার আনন্দে নৃত্য করিতেছেন বোধ হয়। এবার ১৫ 
কোটি টাকা *পাটের ব্যবসায়ে লত্য হইয়াছে, কিন্তু চাষা 
রূপার চাঁকতি চিবাইয়া খাইবে কি? তা ছাড়া, এই ১৫ 
কোটির কতটুকু অংশ সে পাইয়াছে? শশ্তক্ষেত্র পাটে গ্রাস 
করিতেছে, তাহার উপায় কি? 

লোহা ল্ড়, কর্তরী প্রভৃতি ভারতীয় সমগ্র আমদানির 
শতকরা ১১:৭৪ অংশ । এবৎসর উহাব মূল্য ৩৯'৪৮ লক্ষ 
টাক! বুদ্ধি হইয়াছে। এই বিভাগের জিনিষের মধ্যে ছুরী, 
কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি, চাষের য্ত্ৰাদি, কল কজ! ও অন্ঠান্ত যন্ত্ৰ 
হাতিয়ার, সেলাইয়ের কল, কলাইকরা লোহার বাসন 
প্রধান! কলাইকরা লোহার বাঁসনের আমদানি গত বৎসর 
অপেক্ষা ৯৩৬২৭ টাকার অধিক হুইয়াছে। ছুরী কাচির 
আমদানি বাড়ে নাই বলিলেও হয়। চাঁষের যন্ত্রাদি অনেক 
আসিয়াছে, এবং এই সকল এখন অধিক আমদানি হওয়া 
শুভজনক। ল্যাম্প আলো ৬'৭ লক্ষ টাকার অধিক 
আসিয়াছে; এই একটা ব্যবসায় আমাদের দেশে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হইতেছে) এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার খর 
আলোকের দিনে আমাদের সনাতন মৃৎপ্রদীপ 'আর কেহ 
_-জালাইবে ইহ! মনে করাই হাস্তোঙ্গীপক; কিন্তু উন্নত 
গ্রণালীর ল্যাম্প প্রদীপ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদের 
দেশে একেবারেই হইতেছে না। 

এ বৎসর মদের আমদানি অনেক কমিয়াছে। কেন? 
্বদেশীরতধারী মাতাল ধান্তেশ্বরীর সেবা করিতেছে, না 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 


২২৩ 


লোকে মদের অপকারিতা বুৰিয় মদ ছাড়িতেছে ? বরিশাল 
ও সাহারানপুরে "ভাল মদ তৈয়ারিও হইতেছে। 

রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি গত বৎসর ছিল ৬৮৯ লক্ষ 
টাকার, এ বৎসর হইয়াছে ৬৮৭ লক্ষ টাকায়। প্রায় 
সমানই আছে। 

ESE PORTE TEE 
রপ্তানি হয় । এই চামড়া বিদেশে গিয়া কষ হইয়া আবার 
ভারতে ফিরিয়া আসে । আমাদের ঘরের চামড়! বহুমূল্যে 
আমরা বিদেশীর কাছে ক্রয় করিয়া ফিরাইয়! লই । চামড়া 
কষ করার ব্যবসায় অতি লাভজনক; কৃতবিস্ত যুবক্গণ 
কেরাণীগিরি ও জাতির মমতা ত্যাগ করিয়া এ দিকে মনো- 
যোগী হইলে দেশের অর্থরক্ষ! ও তাঁহাদের অর্থাগম উভয়ই 
হয়। বড়লোক হইবার সহজ পন্থা এখনও খোলা আছে 
ক্ষকরা চামড়ার ব্যবসায়ে । কীচা চামড়ার রপ্তানি প্রতি 
বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে । 

কল যন্ত্ৰ এ বৎসর ৮৭৩২ লক্ষ টাকাব অধিক আসিয়াছে । 

থাত্ত পেয় ১১২৮৭ লক্ষ টাকার অধিক আসিয়াছে । 
ইহার মধ্যে শতকরা ৮৫ টাকার চিনি আসিয়াছে । 

রেশম আমদানি অনেক কমিয়াছে। রপ্তানি খুব 
বাড়িয়াছে। EN 

সমগ্র ভারতের আমদানি বিবরণ মোটামুটি জান! গেল। 
এক্ষণে ১৯০৫--১৯০৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায়, ১৯০৬-১১০৭ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বিলাতী আমদানীর বিবরণ হইতে কয়েকটি 
প্রধান পণ্যের তালিকা নিয়ে উদ্ধত হইতেছে। এই 
তালিকা সংগ্রহে ‘বসুমতী’ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। 


১৯০%--১৯০৬ ১৯৩১-১৯৩৭ 
= টাকা ।, টাকা। 
বস্ত্ৰ ২১,৪৪,৫৬,৩৭৬ ১৮৬২১৭৯১৪৪২ 
চিনি , ৪১০০১২০১৯২০ 8,৭১,১১,৫৭৩ 
ছুরি কাটি ৭৫১০৯,০৩১ ৮৭১৬৩,৭৩০ 
লবণ ৫৩,৩০১৪৬৫ ৫২,৮২১৪৪০ 
মন্ত ৫৪,৩৫,৯৬৭ ৫০,৩৯,৭৩৬ 
পশমের জিনিস ৬৪৮,৬৪১ * 88,৭১,২৯৭ 
তৈয়ারী পোষাক ৫১,২২,৫২৭ 82,৮৪,০৮০ 
খান্ত দ্রব্য ৩৯,১৯৫,১৩৮ 8১,৬৮,৮৮৮ 


২২৪ 
১৯০৫-১৯০৬ ১৯০৬--১৯০৭ 
টাকা। টাকা । 
কাচের দ্রব্য ও কাচ ৩৩,৫০,৫৪৪ ৩৮,২৬,৩৭২ 
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড ১৫,৪৭,৯৫৭ ১৮,৫৫,৫৩৯ 
দিয়াশলাই _' ১৭,৪৮,৭৬২ ২৭,৬৩,৭৮৭ 
চিঠির কাগজ, কলম, 
পেন্সিল ইত্যাদি ১০১৩৩,২৮৫ ১০,৯৩,৮৩০ 
রেশমের দ্রব্যাদি ১১,৩০১৭৫১ ৯,৮৯,৭৯৭ 
স্বৰ্ণাদির অলঙ্কার ৬৩,২৯,৫৪৩ ৯,০৫,০৭৯ 
খেলানা ৮,২৯,২৯৩ ৮,০৬,৪৯৫ 
সাবান ৬,৬৪,৪১২ ৬,৯৪,৬৪৫ 
সিগারেট ২২,৯২,৬৪৬ ১৯,৫৪,৫০১ , 


বিদ্বেশী বস্ত্ৰের আমদানী কমিয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসরের 
২১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা হইতে এ বসব ১৮ কোটী ৬২ 
লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস ছিল, বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় 
কমিতেছে বটে, কিন্ত সুতার আমদানী বাড়িতেছে। কিন্তু 
সরকারী বিবরণে প্রকাশ,_স্ুতার আমদাঁনীও কমিয়া 
গিয়াছে। ১৯০৫--১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে এক কোটা 
হুই লক্ষ টাকার সুতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯০৬__ 
১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৮৩ লক্ষ টাকার স্থৃতা আসিয়াছে। ' 

৯৩১ হইতে ৪* নম্বর মোটা সমতার আমদানী অত্যন্ত 
কমিয়! গিয়াছে। ৩০ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত সুতা 
সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে | অরূপ মোটা সুতা এ 
দেশের চরকায় অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। এ দেশের 
কলে ও চরকায় এইরূপ সুতা প্রস্তুত হুইতেছে। তাই 
মোটা সুতার আমদানী কুমিয়াছে। * 

এ দেশে অনেক মোজার কল চলিতেছে । মোজার 
জন্তু ১৬ নং হইতে ৩০ নং পৰ্য্যন্ত মোটা সুতার স্লামদানী 
অধিক হুইয়াছে। চেষ্টা করিলে মৌজার স্থতাও এ দেশে 
প্রস্তুত হইতে পারে । আজ কাল ঘরে ঘরে যেমন মোজার 
কল চলিতেছে সেই সঙ্গে চরকার প্রবর্ত্তন করিলে বিদেশী 
সুতার অপেক্ষা থাকে না। 5 

স্বদেশী তীতীর| সাধারণতঃ ৫০ ও তদুর্ধ নম্বরের সুতায় 
বস্ত্র বুনিয়া থাকে। এইরূপ সুতার আমদানী বাড়িতেছে। 


প্রবাসী I 


৭ম ভাঁগ। 


বাঙ্গালী যদি ‘মিহি’র মায়া ত্যাগ করিয়া মোটা কাপড়ের 
ভক্ত হুন, তাহা হইলে সুস্ম সুতার আমদানী কমিতে পারে। 
নিরন্ন দেশে এখনো মিহি মোটার বিচার কেন? বিলাসিতা 
কি অমাদের অপরিহার্য ? বিলাসী জাতির অভ্যুদয় কখন 
হয় নাই, হইবে না। অতএব সর্ব প্রষত্বে বিলাসিতা ত্যাগ 
করিয়া যতিব্রত আচরণ করিতে হুইবে। যাহারা hope- 
1৪9৪1. বিলাসের দাস, তাহাদের বাবুয়ান! চরিতার্থ করিবার 
মত ছিনিষ আমাদের দেশেও ত’ যথেষ্ট আছে। বিলাতীর 
মায়! ছাড়িয়া স্বদেশী বাবুয়ানা মন্দের ভালো । 
১৯০৫--৬ অব এ দেশে বিলাত হইতে ১৩৩ কোটী 
৬০ তক্ষ গক্জ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর 
কোটী গজ কাপড় আসিয়াছে। কোরা কাপড় ৯. 
চালাত ধোয়া ৫ কোটী ১০ লক্ষ ও রঙ্গীন ছিট 
প্রভৃতি ২ কোটা ৮* লক্ষ কম আমদানী হইয়াছে 
বিদ্বেশী লবণের আমদানী কিছু কমিয়াছে; কিন্ত বিলাতী 
লবণের আমদানী গতপূর্ক বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। 
১৯০* হইতে ১৯০৫ পর্যস্ত প্রতি বৎসর গড়ে ২৮ লক্ষ 
টাকার বিলাতী সন এ দেশে আসিয়াছে। ১৯০৫-৬ 
খৃষ্টাব্দে কমিয়া ২৪ লক্ষ টাকায় নামিয়াছিল। গত বৎসর 
আবার ২৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। মান্দ্রাজী ও বোষাই 
লবণের আমদানী কমিয়াছে। সরকার বলেন, স্বদেশী ক্রমে 
পঞ্তত্বলাভ করিতেছে, তাই স্বদেশী মুনের আমদানী কমি- 
তেছে। সত্য কি? 
বাস্তবিক তাহা নহে। স্বদেশী মুমূর্ষু হইলে বিলাতী বস্তু 
ও স্তর আমদানী কমিত না। স্বদেশী লবণের আমদানীর 
সুযোগ ও সুবিধা অল্প। এদেশের লবণের খনি, হুদ, পৰ্ব্বত 
ইংরেনের হস্তগত। যে দেশ লবণাঘু-মেখলায় পরিবেষ্টিত, 
সে দৈশও বিদেশ হইতে লবণের আমদানী হয়, ইহা 
রাজার পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে! রাজার পক্ষে বণিকের 
ধৰ্ম্ম অত্যান্ত অশোভন। বোধ করি, তাহা পাপ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে! - 
বিলাতী মদের আমদানী,৪ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। 
সিগারেটের আঁমদানী কমিয়াছে; এ খাতে হাসের 
গরিমাণ_সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ৷ গুতনুচনা সন্দেহ 
নাই। 


৪র্ঘ সংখ্যা |] 
পশমের কাপড়ের আমদানী খাতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা 
কম হইয়াছে। 

১৯%--৬ অবো ১* লক্ষ ৯৩ সহস্ৰ টাকার জুতা এ 
দেশে আসিদাছিল। গত বৎসর ৬ লক্ষ ৪১ টাকায় 
নামিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার 
বিলাতী জুতা লইতেছে। ইহা অপেক্ষা আত্মমধ্যাদার 
অভাবের পরিচয় আর কি হইতে পারে? বিলাতী জুতা 
কি এতই ভাল! ্রীচরণ-কমলে দেশী জুতা কি নিতান্তই 
অশোভন? বিলাতী জুতা যে ক্রমে উর্গামী হইতেছে 
সে দিকে কি এখনো লক্ষ্য নাই? হায় মূঢ় অধঃপতিত 
জাতি? চৈতন্ত কবে হইবে? * \ 

বিদেশী চিনির আমদানী খুব বাড়িয়াছে। কিন্ত খাস 
ইংলণ্ডের চিনির আমদানী ১৪ লক্ষ ছিল, ১১ লক্ষ হইয়াছে। 
জৰ্ম্মানীর চিনির আমদানী ১৪ লক্ষ ছিল, ৭৩ লক্ষ হইয়াছে 
আবার চিনি ৭৬ লক্ষ হইতে একবারে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ 
টাকায় উঠিয়াছে। = 

বিদেশী চিনি এ দেশে আসিয়া ‘স্বদেশী’ মুর্তি ধারণ 
করিতেছে। চিনির ব্যবসায় বাঙলা হইতে প্রায় লুপ্ত 
হইতেছে । বাঙ্গালী সাবধান! জাবা হইতে গুড়ও আমদানি 
হইতে আরম্ভ, হইতেছে। যাহারা বিদেশী চিনি চিনিবার 
গোলযোগে গুড় খান তাঁহারা সাবধান। জাবার চিনি এত 
সম্তা যে চিনি আনিয়া তাহা গলাইয়া গুড়ে পরিবর্তিত করিয়া 
আমাদের দেশী গুড়ের দামে বিক্রয় করিলেও লাভ থাকে। 


এখন ত’ চিনির সঙ্গে গুড়ও আসিতেছে, সোণাঁয় সোহাগ! ! 


কিন্ত এখনো সময় আছে-_গুড় ও চিনির কারবারে প্রবৃত্ত 
হও । বেহারে আখের চাষ ইংরেজ চাষীর হস্তগত হইয়াছে 
বাংলা রক্ষা কর। নতুবা সব যায়, তাই বলি এখনও 
সাবধান! ৷ 
তামাকের চায। , 

চাষের সকল বিভাগেই পাশ্চাত্য জগতে এত নূতন 
উন্নত প্রণালী অনুচ্যত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত 
* হইতেছে যে পুরাতন যেমন তেমন উপায়ে চাষ করিলে সেই 
চাষোৎপন দ্রব্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কখন আমল পাইতে 
পারে না। আমাদের দেশ কৃষি-গ্রধান দেশ; আমাদের 
দেশের প্রধান কর্তব্য সঞ্চয় হইলেও আধুনিক জীবন-যাত্রা- 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 


২২৫ 
নির্বাহ'উপযোগী পদার্থ সমস্তই আমাদের দেশে পাওয়া যায় 
না বলিয়! পরঘেশের সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রমুক্ত 
রাখিতে আমরা বাধ্য । শিল্পজাত ও সোণ! রপা লোহা প্রভৃতি 
খনিজ পদাৰ্থ কিছু কিছু আমাদের পরদেশ হইতে লইতেই 
হইবে, এবং তৎপরিবর্তে অস্মদ্দেশস্ুলভ ক্ৃষিধন পরদেশকে 
দিতেই হইবে। কিন্তু যদি পরদেশ জাত কৃষি ধনের সমকক্ষ 
দ্রব্য আমরা উৎপন্ন করিতে না পারি তবে আমর! কখনই 
লাভবান হইতে পারিব না। পুরাতন যেমন তেমন চাষে 
কৃষিধন ত ভালো হয়ই না, অধিকৃত্ধ উৎপন্ন পরিমাণের 
অনুপাতে অন্তদেশ অপেক্ষী খরচ বেশি পড়ে, খারাপ জিনিষ 
বেশি দাম দিয়া লইবার গরজ কাহারো নাই, অতএব 
সংশোধনের উপায় করিতে না পারিলে প্রতিযোগিতায় 
পরাজয় অনিবার্য । এই জন্ত চাল, গম, চা, পাট, তামাক, 
প্রভৃতি সকল কৃষিবিভাগে চাঁষপদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নতি 
অত্যাবস্তক হইয়াছে । যে পদার্থের চাষ করিতে হইবে 
তাহা কোন দেশে অধিক গৃহীত হয় তাহা জানিয়া সেই 
দেশের উপযোগী করিয়া কৃষিধন উৎপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিলেই প্রকৃত লাভবান হওয়া যায়। সকল কৃষিধন 
অপেক্ষা তামাকের চাষ অন্তান্ত দেশে এমন উন্নত হইয়াছে 
ষে শীঘ্র ভারতে ইহার চাষের উন্নতি না করিলে এই ব্যবসায় 
একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
অনুষ্ঠিত প্রণালী আমাদের দেশেও প্রবর্তিত করা,নিতাস্ত 
আবশ্যক হইয়াছে । তামাকের পাতা এক প্রকারের হইলে 
আর্ত হয়; কিন্তু নানাগ্রকারের পাড়া একত্র করিয়া কোন 
খরিদার লইতে চাহে না 

যুক্ত রাজ্যের চাঁরাচাঁষ বিভাগ হইতে তামাক চাষ সম্বন্ধে, 


এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোন কাজের জন্ 


কিরূপ তামাক প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপ চাবে উৎপন্ন 
হয়ঃ্তাহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হুইয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম যে 
বহিঃসঙ্গমে সন্তানোৎপত্তি হয়। কিন্তু ডারউইন দেখাইয়া 
গিয়াছেন যে তামাক প্রাকৃতিক ব্যাপক নিয়মের বহির্ভত, 
তামাক আত্মরমণ। তামাকের আত্মপরাগনিষিক্তপু্প 
হইতে যেমন উত্তম সম্পরণময়, সতেজ পাতা প্রচুর জন্মে, 
পরসলমোৎপর বৃক্ষ হইতে তেমন হয় না । ‘বিশেষ উদ্দেশ 
ৰা বিশেষ দেশের উপযোগী করিয়া তামাক উৎপন্ন করিতে 


২২৬ 


হইলে দুইটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্তক--(১) সষত্ব পরীক্ষার 
দ্বারা ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত গুণসম্পন্ন চারাগুলিকে নির্বাচন করা 
এবং (২) সেই চারাগুলিকে বীজের জন্তু রক্ষা করা । এবং 
অপছন্দ অকৰ্ম্মণ্য নিকৃষ্ট চারার পুষ্পপরাগ যাহাতে নির্বাচিত 
চারাগুলির পুষ্পমধ্যে নিষিক্ত হইয়া সান্ধ্য উৎপাদন না 
করিতে পারে এজন্য হাস্কা অথচ দৃঢ় কাগজের ঠুজি তৈয়াত্ম 
করিয়া নির্বাচিত চারার ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া। 
ইহাতে বহিঃসঙ্গম নিবারিত হইলে আত্মরমণ দ্বারা তামাকের 
যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা সাক্করধ্য-বিরহিত ও বাঞ্ছিত 
গুণসম্পন্ন হইবে। * 

আমেরিকার চাষবিভাগের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনেক 
মুল্যবান উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সামান্য অংশের 
ভাবার্থ মাত্র এখানে লিখিত হইতেছে । কৌতুহলী পাঠক 
বা-ইচ্ছুক চাষী সেই বিজ্ঞাপনের কপি পাইতে অভিলাষী 


হইলে নিয়লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে পাইবেন £--- 

B. T. Galoway Esg., Chief of the Bureau of Plant 
Industry, Department of Agriculture, Washington, 
U.S. A., for a copy of the Bulletin No. 96 on the 
subject of ‘Tobacco Breeding.’ 


যে ক্ষেত্রে তামাক প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রের 
কোনো অংশ অনুর্ধর হইলে চাষা তাহা সহজেই ধরিতে 
পারে এবং সার দিয়া বা চাষের পাইট করিয়া জমির "সে 
দোষ সুংশোধন করিয়া লওয়া যায়। জমি সর্বত্র সমান 
উর্ধর হইলেও তামাকের চারা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে 
বুঝা যায় যে সর্বত্র চারা ঠিক এক প্রকারেরই হয় না। 
তামাক পাতার সংখ্যা, আকার, পাঁকিবার সময়, ফুলের গঠন 
ও আকার প্রভৃতি সকল গাছে সমান দেখা যায় না। 
" সমগুণসম্পন্ন তামাক পাতা উৎপন্ন করিবার-পক্ষে এই, স্কল 
ব্যাঘাত উপেক্ষণীয় নহে। তামাকপাতা বিভিন্ন প্রকারেরং 
উৎপন্ন হইলে, একত্র বিক্রয় করিলে দাম হয় না, বাছিয়া 
বিক্ৰয় করিতে গেলেও খরচ ও শ্রম পোষায় না। অতএব 
একই ক্ষেত্রে যাহাতে একইবিধ তামাকপাত| উৎপন্ন হয় 
তাঁহারই চেষ্টা করা উচিত। ত 

তাঁমাকপাতার* অসমতার প্রধান কারণ, পাঁরস্পরিক- 
সঙ্গম। উদ্ভিজ্জ জগতেও জীব জগতের মত পুং ও স্ত্রী 
জাতির সঙ্গম ব্যতিরিক্ত সম্তান উৎপন্ন হয় না। পুং পুষ্পের 


. প্রবাসী । | 


[ ৭ম ভাগ। 
পরাগ স্ত্রী পুষ্পের গর্ভ কেশরে নিষিক্ত হইলে সন্তানজণ 
অর্থাৎ বীঙ্গ জন্মে। পারস্পরিকসঙ্গম মানে এক গাছের 
পুং পুষ্প হইতে পরাগ আসিয়া! অন্তগাছের স্ত্রী পুষ্পে নিষিক্ত 
হওয়া। পারস্পরিকসঙ্গমোৎপন্ন উদ্ভিদ সাঙ্কধয্য প্রাপ্ত হয়, 
সন্তান পিতা বা মাতা কাহারো মৃতনই হয় না। এজন্ত 


সঙ্করবীজ ফদলের সমতা! পাইবার পক্ষে বিদ্বকারী। ক্ষেত্রে - 


পতঙ্গ বা বয়ু দ্বাবা এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে পরাগ বাহিত 
হয়; যে যকল চারা অকর্মণ্য তাহার সহিত ভালো গাছের 
সঙ্গম হইলে সঙ্কর সন্তান উদ্দেশ্ত-উপযৌগী ভালো হয় 
না। ছুইট ভালো গাছের সঙ্গমোৎপন্ন সন্তানও অনেক 
সময্ন অকর্মৃণ্য হইয়া পড়ে। ভালো ভালে! কয়েকটি চারার 
ফুল র্ঁখিরা সকল গাছের ফুল ফুটিবার পূর্বেই কুড়ি 
থাকিতেই ভাঙ্গিয়া দিয়াও নিস্তার পাওয়| যায় না। অন্ত 
চারার হয় ত একটি অসময়ে ফুল ফুটিয়া সকল গাঁছগুলিকে 
নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ পারস্পরিকসঙ্গম দ্বারা বহুবিধ 
চার! উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 

তামাকের অসমতার আর একটি কারণ অপোক্ত বীজ 
ব্যবহার। বীজ ভালো করিয়া পাকিবার পূর্বেই ফসল কাটিয়া 
ফেলা হয়] অপোক্ত বীজগুটিগুলি কুটিয়া থেঁতো করিয়া 
বা হাতে রগড়াইয়া বীজদানাগুলি বাহির কর! হয়। পোক্ত 
বীজের সহিত অপোক্ত বীজ মিশিয়া যায় ; সেই মিশ্রিত বীজ 
উপ্ত হইলে প্রথমে অপোক্ত বীল হইতেই সতেজ চার! নিৰ্গত 
হয়, এবং থে চার! প্রথমে নির্গত হয়, তাহাই উঠাইয়া 
ক্ষেত্রে পুনল্পন করা হয়। এই চারার পাতা ছোট, কর্কশ, 
কুরকুট্টে ও অকৰ্ম্মদ্য হয়। অপৌক্ত বীজের চারা নানাবিধ 
রোণ ও বিপত্তিদ্বারাও আক্রান্ত হইয়া থাকে। 

জমিতে অত্যধিক সার প্রয়োগ করিলেই তামাকপাতার 
অসনতা ধটে। সারালে| অমির পাতা খুব বড় হয়, কিন্তু 
রং, গন্ধ ও তেজ ভালো হয় না। সার দিয়া প্রচুর ফসল 
পাইবার ইচ্ছা করিলে বীজনির্বাচনে বিশেষ সতর্ক না হইলে 
বাঞ্ছিত ফসল পাওয়া ছুফর। চু 

অমি না আবহ-অবস্থার পরিবর্তনেও তামাকপাতার - 
অসমত৷| ঘটে। গরম দেশ হইতে শীতের, দেশে বীজ লইয়া 
গেলে ফসল সমান হয় ন! । কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজগুলিকে 
আবহ-অভ্যন্ত করিয়া লইলে পর বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। 


৪ৰ্থ সংখ্য! |] ৰি 


জমিতে বে গুলি উৎকট চারা থাকে সেইগুলি রাখিয়া 
অপকৃষ্টগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। উৎকৃষ্ট চারার 
সম্ততি নিতান্ত অপকৃষ্ট হয় না। ক্রমাগত এইরূপ সযত্ 
সংজনন দ্বাবা উৎকৃষ্ট ফসল পাঁওয়া সম্ভব হইতে পারে। 

পারস্পরিক সঙ্গম দ্বারা নানা প্রকারের তামাক উৎপন্ন 
করা যাইতে পারে। ছুইটি উৎকুষ্টজাতীয় চারার সাঙ্কধ্য 
সাধন করিয়া দোষশূন্য উৎকৃষ্ট চারাও উৎপন্ন হইতে দেখা 
গিয়াছে। পারম্পরিক সঙ্গম দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার 
জন্তু নিম্নলিখিত উপাঁয়ট অনুষ্ঠিত হইতে পাঁরে--যে সকল 
ফুল ১২1১৩ ঘণ্টাব মধ্যে ফুটা সম্ভব সেইগুলি রাখিয়া আর 
সকল ফুলের বৃতি (বাঁটির মত অংশ যাহার উপর ফুলের 
পাপড়ি থাকে ), প্রস্ফটিত ফুল, কুঁড়ি ছিড়িয়া ফেলিস্ছে হয়। 
অবশিষ্ট ফুলগুলি সযক্ষে প্রস্ফ,টিত করিয়া খাসি করিয়া 
দিতে হয় অর্থাৎ চিমটা দিয়া ধরিয়া কাঁচি দিয়া 
পু্পকেশরের শিরোভাঁগ কাটিয়া পরাগকোষ দূর করিয়া 
দিতে হয়। বৈকাল বেলা খাসিয়া করিতে হয়। খাসিয়া 
করিয়া কাগজের ঠুসি দ্বারা ফুলগুলিকে ঢাকিয়া দিতে হয়, 
যেন পতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা অন্তপুষ্পের রেণু পুষ্প মধ্যে নিষিক্ত 
না হয়) পবদিন প্রাতঃকালে খাসিয়া করা ফুলগুলিতে 
পরাগ-নিষেকের সময় হয়; কিন্তু কেশরের ডগায় আঠালো 
রস সঞ্চিত হইয়াছে কি না দেখিষ! প্রতিপুষ্পে পরাগনিষেক 
করিতে হয়। পুং চারা হইতে নরুণের ডগাঁষ করিয়! পরাগ 
লইয়| কেশরোলাত আঠালো রসে লাগাইয়া দিতে হয়। তুলি 
বা তুলা দ্বারা পরাগ দিলে সমস্ত পরাগ নিঃশেষ করিয়া 
দেওয়া যায না কিছু না কিছু তুলিতে লাগিয়া থাকে; ইহাতে- 
ভিন্ন ভিন্ন গাছের পরাগ একত্র মিশ্রিত হইয়া অবাঞ্চিত 
সাঙ্কধ্য উৎপন্ন করিতে পারে । নকণ দ্বারা পরাগ দিলে 
প্রত্যেক বাবেই নকণ পরিষ্কার করিয়া লওয়া, যায়। 
পরাগ নিষিক্ত হইলেই ফুলগুলিকে কাগজের ঠুলি দিয়া 
ঢাঁকিয়া দিতে হয়, এবং যত দিন না বীজ*্বাধে এবং 
পাবম্পরিক স্ঙ্গমসম্ভাবন| তিরোহিত হয়, ততদিন ফুল 
ঢাকিয়া রাখিতে হয়। 

তামাকের «একটা বীজগুচির মধ্যে বহু বীজদানা থাকে । 
নির্বাচন দ্বারা বীজ সংগ্রহ কবিলে যথাভিলযিত ফসল উৎপন্ন 
করা কঠিন হয় না। সাধারণ আকাবেয় একটা বীজগুটির 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য । 


ভারতের মধ্যে কলিকাতা ও নহরতলি হইতে ৬৭ আবেদন 


২২৭ 


মধ্যে বির, ৮০০০ বীজ দানা থাকে; এবং একটা 
চারায় ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বীজ দান! পাওয়া যায়। এই 
অসংখ্য বীজের মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট বীজ বাছিয়া লইলে 
সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা । যে চারার পাতা বড় বা সংখ্যায় 
অধিক হয় তাহাতে বীজ অল্প হয়। কিন্তু তাহা হইলেও 
ফেনে বীজ উৎপন্ন করে তাহা একটা ফসলের পক্ষে যথেষ্ট । 
ভাল গাছের বীজ লইয়া পারস্পরিক সঙ্গম রোধ করিয়া চাষ 
করিলে অত্যুৎকৃষ্ট তামাক পাওয়া যাইতে পারে 


ভারতের পেটেন্ট ৷* 

যদি পেটেন্ট আফিসেয় হিসাবের উপব নির্ভর করিয়া 
কোন দেশের উদ্ভাবনী শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় 
তবে ভারতের অবস্থা আশাপ্রছ নহে। জন সংখ্যার 
অনুপাতে ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
তুলনায় ৯০০ গুণ কম ও গ্রেট বিটেন অপেক্ষা ৭০* গুণ 
কম। নিম্নের তালিকা হইতে এক বৎসরে অন্ত দেশের 
তুলনায় ভারতের পেটেণ্ট গ্রহণের আবেদনের সংখ্যা পাওয়া 


পু নং. জনসখা। একটি আবেদন প্রতি 

আবেদন সংখ্যা 
সমগ্র ভারত ২০৯ ২৯, ৪* লক্ষ ১৪ লক্ষ 
কলিকাতা ৬৭ ১১.২ ,, ১৬৭** শত 
ঘাংলা ৭৬ ৭৮ ৪ ১০ লক্ষ ৩২ হালাব 
বোম্বাই ৪৫ ২৫.৫ ৫ লক্ষ ৬৬ হাঁঙ্গাব 
অপ ২ ৬, ৩ হাজার * 
গ্রেট ব্ৰিটেন ২ ৪ ২ হাজ"র 
যুক্তরাজ্্য (মার্কিন) ৪৮৫. ৮ ১৬৭ শত 


জগতের মধ্যে HOE রেল উদ্ভাবনপটু। এবং 
ভারত নিরষ্টতম ৷ 

১৯০৬ সালে, ৬২*টি আবেদন হুইয়াছিল। তন্মধ্যে * 
ভারতের বাহিরের ৪১১, ভারতের ফুরোপীয় দ্বাবা ১৪৪, 
এবং খাঁটি দেশীয় আবেদন মোটে ৬৫টি। ভারতের বাহির 
হইতে যে আবেদন আসিয়াছিল তাহার হিসাব এই,_ইংলগু, 
স্কটলও, আয়ৰ্লগু ১৯৪, মার্কিন ৭৭, ব্রিটিশ ‘উপনিবেশ ৫৩, 
ফ্ৰান্স ২৬, জৰ্ম্মনী ২৫, অষ্ট্ৰিয়া ১৩, ইতালী ৯, বেলজিয়ম ৬, 
হলও ৩, রুষ ৩, ডেনমার্ক ১, ট্যুনিস > ঘ্রোট ৪১১ ৷ 


‘The Indian Trade Journal হইতে । 
গু 


২২৮ 


হইয়াছিল ; বাংলার অপরাপর অংশ হইতে কেবল মাত্র 
৯টি আবেদন হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে ঠিক ইহার 
উপ্টা; সহর বোম্বাই হইতে ১৩ ও বাঁহিরের ৩২। বাংলা 
ও বোম্বাই প্রদেশে দেশীয়ের আবেদন হইয়াছিল ১৯টি 
করিয়া ৩৮টি। বাংলায় বাকি ৫৭টি ও বোম্বাইয়ের বাকি 
২৬টি অপর দেশীয়ের দারা হুইয়াছিল। মান্দ্ৰাজের মোট ২৬ 
ও পঞ্জবের ১৬ আবেদনের মধ্যে দেশীয়ের ছিল ৬টি করিয়া 
১২টি। যুক্ত প্রদেশে ১৩ টির মধ্যে ৫টি দেশী, পূৰ্ব্ব বে ৭টির 
মধ্যে ৩টি, এবং ভারতের-অপরাপর অংশ হইতে মোট ২৬টির 
মধ্যে ৭টি পেটেন্টের আবেদন দেশীয়ের ছারা হইয়াছিল 

দেশীয় লোকের দ্বারা উদ্ভাবনের সংখ্যা ক্রমশ বাঁড়িতেছে। 
পেটেন্ট গ্রহণের অন্ত আবেদনেব তালিকা হইতে ইহা বুঝা 
যায়। নিমে তালিকা প্রদত্ত হইল £__ 


ঘৎ্সর সংখ্যা বৎসর সংখ্যা বৎসর সংখ্য। : 
১৮৯৪ ৩২ ১৯০৯ ৪৫ ১৯০৬ ৬৫ 

১৮৯৫ ৪২ ১৯৯১ 
১৮৯৬ ৪৯ ১৯০২ 
১৮৯৭ ১৯৬৩ ৪৭ 
১৮৯৮ ৪৫4 ১৯. ৬৭ 
১৮৯৯ ১৯:৫ ৭১ 


উদ্ভাবন বিষয়ে উন্নতি যথেট সন্তোষজনক নহে। কিন্ত 
বিগত শিল্প-সমিতিতে মহারাজ গায়কবাড়ের কথা এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । তিনি বলিষাছিলেন__: আমাদিগের যান্ত্রিক উন্নতি 
আধুনিক জাতিসমূহের যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সহিত সমতা 
রাখিতে সমর্থ নতৈ, ইহার কারণ আমীদের দেশের বুদ্ধিবিস্তা- 


৫৩ 


৩৪ 


সম্পন্ন জাতিগণ সহস্রাধিক বৎসর শিল্পচৰ্চ্চা ত্যাগ করিয়াছেন 


এবং শিল্পের ভার “অপেক্ষাকৃত শ্হীনবিস্ত ' অন্নবুদ্ধি জাতির 
মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। কাঁকশিল্পের প্রতিভা আমাদের 
দেশে যথেষ্ট আছে এবং কারুকর শ্রেণীর দক্ষতা "ও-স্বতন্ত্ৰতার 
মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে. . পাওয়া যায়।- যদি 
কারুশিল্প বিশেষ জাতিব নিজস্ব সেই জাতিনিবিন্ধ ব্যবসাতে 
না থাকিয়া সমগ্র দেশের সকল জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে, ব্ৰাহ্মণ ও *মৌলবীর শিশুসস্তানগণ. বাল্যকাল হইতে 
যদি যন্ত্র ব্যবহারে শিক্ষিত দীক্ষিত হয়, যদি প্রত্যেক. -কৃতবিদ্ধ 
যুবক (গ্রাজুয়েট ) ধাহাঢ্লিগের যন্ত্রবিস্তা ও কারুশিল্পের প্রতি 
ঝৌঁক ও অনুরাগ আছে তাহারা চুক্তা বেতনের কাধ্যের 
জন্তু লালায়িত হুইয়া ন| ফিরিয়া সেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 
তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জাতীয় প্রতিতা সাহিত্য ও 
চিন্তায় এবং শিল্প ও উদ্ভাবনে তুল্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত 
হুইবে ।’ 


স্বদ্বেন প্রচেষ্টার ফলে পেটেন্ট অফিসে শুধু তীতের -- 


শিল্পের ‘কচু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কুম্ভকারী 
(Potters), কাচ, দিয়াশলাই, পেন্সিল, চামড়া এবং সাবান 
প্রভৃতি ব্বসায় আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সব শিলে 
অন্ণিক্ষিত লোকের উপর কোন উদ্ভাবন আশা করা যায় 
না, অন্ত দেশের উদ্ভাবিত প্রণালীই এখন দেশে প্রচলিত 
ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে৷ - 

ভারতের খাঁটি দেশী লোকের মধ্যে বা স্থায়ী বাসিন্দা 
মধ্যে টিতূবনের "অভাবের কারণ এ দেশের মূলধন ও শিল্প 
প্রস্তুত প্রণালীর অবস্থা- হইতে বুঝা যায় । এ দেশের যত 
বড় কারবারের মূলধন অধিকাংশ বিদেশী; এবং ফলাও 
কারখানার কলবল বিদেশের আমদানী । এদেশে যদি 
কখন উন্নত প্রণালীর কল উদ্ভাবনের কল্পনা জাগ্রত হয়, 
তাহা সুবিধার অভাবে কার্যে পরিণত হইতে পারে না। 
কারণ বিদেশের পুরাতন ধরনের কলেই যখন কাজ চলিয়া 
যায় তখন আর নূতন সংশোধনের আবশ্যক বোধ হয় না। 


আরো ভারতের প্রধান পণ্যদ্রব্য- কাচা মাল বা প্রায় কাচা 


মূল। "আমাদের দেশে পূৰ্ব্বাপৰ বয়নশিল্পেরই প্রচলন ও 
উন্নতি ‘চইয়াছিল, এখনো সেইজন্য সকলের বেক সেই . 
দিকেই দ্বেখা যায়। নবশিক্ষিত বা নব প্রচলিত ব্যবসায় 
সমুদয় সকল শক্তি কাৰ্য্যনিৰ্বাহ করিতেই ব্যয়িত হইয়া 
*্যয়, ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও পুরাতন না হইলে সেই ব্যব- 
নায়েব কারুকরগণ নব নব উদ্ভাবনের প্রতি অবহিত বা 
চেষ্টিত হইতে পারে না । কিন্তু এ দেশে যন্ত্রবলের প্রচলন 
বৃদ্ধির ₹জে সঙ্গে মূলধন ও জনশক্তি ক্রমশ অল্প আবদ্ধ 
হইতেছে, এক্ষণে সেই অনাবন্ধ মূলধন ও জনশক্তি নিত্য 
নব নব উদ্ভধবনে নিযুক্ত হইয়া দেশেব কল্যাণ করিবে আশা 
করা যাং। _ 
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—and Philosophy. 


র্থ সংখ্যা । ] 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা 
৬ বরেন দত্ত । 

_ ২৪ পরগণা বারাঁসতের কত্ত বংশীয়েরা তথায় পাণ্ডিত্যের জন্য 
বিখ্যাত। ইহারা বালীর দত্ত ও “দত্ত চৌধুরী*নামে অভিহিত। 
এই বংশে ইংরাঁজী ১৮৭১ সালের ১৮ই জুন রবিবারে শ্রীধুত 
বরেন দত্ত বারাসতে জন্মগ্রহণ করেন। বরেন বাবুব পিতাকে 
স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র কৰ্ম্ম করিতে হয়। ১৫ বংসর 
বয়সে বরেন বাবু মুলের জিলাস্ুল হইতে প্রথম বিভাগে 
এট্টাহ্দ পাস করেন৷ পরবত্মর তাঁহার পিতার মৃত্যু 
হওয়ায় তাহাকে কিছুকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া, দিতে হয় । 

এই বৎসর বরেন বাবু আগ্রা কলেজে প্রবেশ করিয়া 
যথাক্রমে এফ এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত 


উত্তীর্ণ হন1 তিনি এম, এ, দিয়াছিলেন বটে কিন্তু পাস 
হইতে পারেন নাই। আগ্রা কলেজের বাৎসরিক বিবরণীতে 
লিখিত আছে--- 


“For the M. A. degree we sent up 9 candidates 
and 8 were successful, This might be considered very 
satisfactory were 1t not that the only student, who 
failed, was by far 209 ablest of the class. It is clear 
that the examination 12 Philosophy was much harder 
than the 62500808000 1n other subjects. All who 
tock English, Physics and Chemistry satisfied the 
examiners while the one student who took Philosophy, 
though the ablest man in the class, was plucked. It 
195 perhaps impossible to make the different subjects of 
equal difficulty, but such glaring mequality should 
be avoided." (Agra College Annual Report, dated 
22nd July, 1866). 


আগ্রা কলেঞ্জের প্রিন্সিপাল মিঃ এ, টম্সন্‌ সাহেব 
তাহার ১৮৯৬ নালের ১* ই মার্চ তারিখের পত্র এইরূপ 
লিখিয়াছেন__ 


মঃ Mr. Dutt has greatly distinguished him- 
self 21} all his classes but specially in English literature 
I have seldom seen a 
student with 53001900055 for speculative studies.” 


ইংরাজী ১৮৯৭ সালের ২* শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে টম্‌সন্‌ 
সাহেব পুনরায় লিখিয়া গিয়াছেন--- 


“Babu , Barendranath Dutt is qne of the ৪0125 
students I have ever had and among native graduates, 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


২২৯ 
2 2 man to teach নি মৰ or রিনা 
02000 068০৮ + ক কলা 

এম্‌, এ, পরীক্ষার পর তিনি কয়েক মাস এলাহাবাদে 
Examiner, Public Works Accounts আফিসে 
কৰ্ম্ম করেন। কিন্ত আফিসের গোলামী ভাল না লাগায় 
প্ৰ বৰ্ম্মে ইস্তাফা দেন। ওঁ বৎসর আগষ্ট মাসে দরবার হাই 
ইংরাজী স্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার হইয়া নেপালে যান ও 
ডিসেম্বর মাসে ফিরিয়া আসেন। ইংরাজী ১৮৯৮ সালের মার্চ 
মাসে নেপালের জঙ্গীলাটের পুভ্রদের শিক্ষক হইয়া তিনি 
পুনরায় নেপালে যাঁন। ওঁ বৎসর ডিমেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনের 
Royal Asiatic Societyর মেম্বর হন। ইংরাজী 
১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে তাহার ছাত্রদের হঠাৎ মৃত্যু 
হওয়ায় তিনি নেপাল পরিত্যাগ করেন। 

কিছু দিন বসিয়া থাকিয়া ডিসেম্বর মাসে তিনি দ্বারভাঙ্গা 
জিলার মধুবাণী হাই ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হন। 
ইংরাজী ১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি বিলাতের Roya! র 
Society of Literatureaর ফেলো হ'ন। ইতিপূর্বে 
শ্ৰীযুত রমেশদ্ত্ত ব্যতীত অন্ত কোন বাঙ্গালী এই সম্মান 
প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীুত এন্‌, ঘোষ ইহাদেব পরে 
হইয়াছেন। ' 

ও বৎসর মে মাসে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে 
মধুবাণীর কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মধুবাণী স্কুলের 
সেক্রেটারী মিঃ, এ, ডবলিউ, ওয়াটসন, আই, সি/এস্‌ 
মহোদয় তাহার সমন্ধে এইবপ লিখিয়া গিয়াছেন__ 


* * * 5575. impressed me by" his knowledge of 
English, which he both speaks and wnites extremely 
well” + *+ 


অতঃপর তিনি, বারাসতে ফিরিয়া আসেন কিন্তু জুলাই 
মাসে তাহার গুণবতী পত্নীর অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
এ গুকতর পোক লাঘবের জন্ত পুনরায় কৰ্ম্ম লইয়া নভেম্বর 
মাসে নেপালে যান। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি 
বিলাতের Society of Artsaর মেম্বর হয়েন । নেপালে 
পূৰ্ব্বস্বতির বৃশ্চিক জ্বালায় তাহাকে ১৯৯২ লালের ডিসেম্বর 
মাসে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাঃ হইতে হস্ম। 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি আইনু পড়িতে 
আরম্ভ করেন ও নহি ঠাকুর আইন পরীক্ষায় 


২৩০ 


(Tagore Law Examination) উত্তীর্ণ হয়েন ন কিন্ত 


বি, এল্‌, পরীক্ষা দেন নাই। ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার 
শক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে আইন পরীক্ষা 
দিতে পরামর্শ দিত কিন্তু ওকালতী দ্বারা জীবনযাত্রা! নিৰ্ব্বাহ 
করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই--কেবলমাত্র এই সম্বন্ধে 
জ্ঞানের জন্যই তিনি আইন পড়িয়াছিলেন। _ = 
মানবের কষ্ট নিবারণের জন্য তাহার ব্রাবরই ডাক্তার 
হইবার বাসন! ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এ ইচ্ছা 


ফলবতী হয় নাই। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার বিলম্ব 


হইতেছে দেখিয়া তিনি ইদানীং নিজে নিজে হোমিওপ্যাথী 


, শিক্ষা করিয়া প্রতিবাসিগণের উপকার সাধন করিতেন । - 


এই সময় বর্গ-ব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন লইয়া সমগ্র 
বঙ্গদেশে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং বরেন বাবুও 
প্রাণপণে উহাতে যোগ দেন। তাঁহার অধিকাংশ কৰ্ম্মই 


রক্তব সম্পর হইত, কিন্তু বারাসতের অনেক অধিবাসীর 


-- নিশ্চে্টতা ও স্বদেশিতার বিরুদ্ধীচরণ জন্য তাহাকে মর্ম্মাহত 
হইয়া! তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
কিন্তু কথায় বলে “্স্বভাবন! যায় ম*লে )” বারাঁসতের 
গ্ৰ সকল অধিবাসী জাত্যভিমানে উচ্চ হইলেও প্রায়ই 


এপ অধ্বরপ নিরক্ষর । তাহারা স্বদেশিতার উচ্চ ভাব অনুভব 


করিতে না পারিয়া তাহার স্বদেশী সভা করিবার’ চেষ্টায় 
সাধ্যমত বিপক্ষতা করিতে লাগিল। অবশেষে প্ৰধানতঃ 
তাহারই চেষ্টায় বিখ্যাত স্বদেশসেবক সকল আসিয়া 
বারাসতের অসাড় প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিতে চেষ্টা 
করিলেন ক্ষণেকের জন্তু বাঁরাসতের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া 
উঠিল, কিন্তু গেলে ছুঃখ হয়, বারাসত আবার নীরব 


" ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পাড়িয়ে এখন বিদেশী দ্রব্যে বাঁরাসত 


প্রাধিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক - রাখি বন্ধনের 
সময় তিনি কতিপয় স্বুদশভক্ত ছাত্রেব সাহায্যে জাতি 
ও ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে রাখিসৃন্ত পাঠ করিয়া স্বহস্তে সকলের 
মণিবন্ধে রাখি বীধিয়& দেন। বারাসতের 'অনেক ভদ্র 
ব্যক্তি চাকরী যাইবার ভয়ে ইহাতে যোগ দেন নাই। 
বরেন বাবু স্বথায় ও কার্যে সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিলেন 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাং তিনি “বয়কটের” পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। 


প্রবাসী । 


0 
ইনানী ১৯০৫ ৷! সালের শেষে “নেপালের নির্বাসিত 
রাজভ্রাতার পুত্রদের শিক্ষক হইয়া তিনি মধ্য প্রদেশের 
সাগর নামক স্থানে যান, কিন্তু কয়েক মাস পরেই সে বৰ্ম্ম 
পরিত্যগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আমেন। কিছুদিন 
পরে তিনি এলাহাবাদে চলিয়া যান ও সেখানে অবস্থিতি 
কালে ১৯০৭ সালের ই এপ্রিল তাৰিখে প্লেগ রোগে 
আক্রান্ত হইয়া ৯ই তারিখে প্রায় ৩৫ বৎসর ১* মাস বয়সে 
ইইলীল| সম্বরণ করেন। 

তাহার সততা, অমায়িকতা ও পরছ্ঃখকাত্রতার জন্ত 
তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। বিপদে পড়িলে লোকে 
সর্ধাে তাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। তাহার জান 
উপ্নাৰ্জ্জনর স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। এমন দিন প্রায়" 
দ্বেখিতে পাওয়া হননি Lbs জিত 


বিষয় শিক্ষা না করিয়াছেন। ঞ্ী 


প্রবাসী রাজপরিবার । 
রাজা শ্বামানন্দ দে বাহাদুর ১৮১৭ খৃষ্ঠাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
বালেশ্বরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তাম্বুলি, এবং 
যে সব দে হুগলি জেলাস্থিত মায়াঁপুরেব অধিবাসী ছিলেন 
লাজ শুাৰ্মাননা ভীহারই বংশধর। তিনি যৌবনে কুৎসিৎ 
প্রলোভনে মত্ত না হইয়া কায়মনোবাক্যে আপন কর্তব্য কৰ্ম্মে - 
সনোনিবেশ করেন। তাহার দক্ষতাপূর্ণ স্নবন্দোবস্ত, 
সততা 3 সদ্ব্যয় দ্বারা তিনি পৈতৃক সম্পত্তির আরও আয় 
বুদ্ধি করেন। তাঁহার কাধ্যকলাপ, উদ্দারতা, বদান্ততা, 
অনাথ সাঁতুর ও নিরাশয়ের সেবা কাৰ্য্যে আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি 
সগুণ স্বারা এই উড়িষ্যা অঞ্চলে যশস্বী ও সৰ্ব্বজন সমাদৃত 
হুন * তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে পুরীস্থিত 
জগননাদের গুণিচা মন্দির সংস্কার করাইয়া দেন। ১৮৬৬ সালে 
উড়িম্যা প্রদেশের দুর্ভিক্ষে তিনি শত সহশ্র দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত 
লোককে অকাতরে চাউল ও বস্তু প্রদান করেন। সুদ না লইয়। 
তাহার রাইয়তদের ধান্ত ও টাকা খ$ দিয়া ও বিপদাপূর 
প্রজাদের অনেক রাজস্ব মাপ" করিয়া প্রজাদের শাস্ত করেন। 
এই সমস্ত অর্থের সমষ্টি প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। তিনি উত্তর 
পশ্চিম ও মান্দ্ৰাৱ'প্ৰদেশের এবং আয়ল্লগ্ডের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে 


৪র্থ সংখ্যা ৷] 


কিনি টাকা দিছেন দরিদ্র পারি 
দের শিক্ষার জন্ত তিনি অনেক গুলি বালক ও বালিকা 
বিদ্তালয়ের ব্যয় ভার নির্বাহ কবেন, আরও তিনি এই 


---প্রদেশের অনেক বিগ্ভালয়ের গৃহ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন 


এবং অনেক গুলির আংশিক ব্যয়ভার বহন করেন। 
প্রিন্স অব ওয়েল্ছএর ভারতবর্ষে .শুভাগমনের 
স্বরণার্থে তিনি ৮২ টাকা করিয়া মুই বৎসরের হুইটী 
বৃত্তি নির্ধারিত করিম্নাছেন। যে সব ছাত্র বালেশ্বর 
জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিবে ও 
গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইবে না তাহারা এই বৃত্তি পাইবে । এই 
টাক। বর্তমানে ভত্রক এ্টান্স স্কুলের জন্তু ওর ফণ্ডের 
সদস্তগণ কর্তৃক নিরূপিত হুইয়াছে। ১৮৭৪ সালে তিনি 
বালেশ্বরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, 
এবং চিকিৎসা্লবের জন্ত একটা উপযুক্ত বাটা নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন, এবং বাৎসরিক ৫০০২ টাকা আয়ের একটা ক্ষুদ্র 
জমিদারী উক্ত চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্ত নির্ধারিত 
করিয়াছেন। তিনি কোন প্রকার মূল্য না লইয়া প্রদেশ 
দিয়া যে সমুদ্র তীরবর্তী খাল যাইতেছে তাহাব 
অন্ত অনেক জমী গভর্ণমেন্টকে দিয়াছেন । তিনি এই জেলায় 
বিভিন্ন কমিটার মেম্বর স্বরূপ থাকিয়া গভর্ণমেন্টের কার্য 
করিয়াছেন। তিনি ষথাবিহিতরূপে মহারাণী ভারতেশ্বরীর 
- জুবিলী মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। আরও এই নগর দিয়া 
যে সমস্ত তীৰ্থধাত্ৰী ও নিঃস্ব লোক যায় তাহাদিগকে দৈনিক 
অনেক পরিমাণে অর্থ বিতরণ করেন। এবপ রাজ্ভক্তিরও 
এই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী দান ও কার্যের অন্ত ১৮৭৫ 
সালে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি ও ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী 
মাসে রাঁজা উপাধি ১৮৮৭ সালে মহোরাণীর জুবিলী উপলক্ষে 
রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে *এই 
সম্মানজনক উপাধি অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। 
১৮৮৮ সালের অক্টোবর মালে ৭১ বৎসর বয়সে স্ত্রী, হুই পুত্ৰ 
ও চারি কন্তা রাখিয়া! ভবলীল! শেষ করিলেন। শোক- 
বিহ্বলা রাণী পুণ্যশীল মী বিচ্ছেদে দিনে দিনে দগ্ধহৃদয়| হইয়া 
১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে মর্তভূমি ত্যাগ করিয়া পরলোকে 
স্বামিসঙ্গিনী হইলেন। কুমার বৈকুষ্ঠনাথ দে (বৰ্ত্তমান 
রাজা বাহাদুর ) স্বৰ্গীয় রাজা বাহাদুরের জোট পুত্ৰ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


২৩১ 


গ্ৰ oe সৌ; 


রাজা বৈকুঠনাথ দে বাহাদুর ৯, ১৮৫২ খুটাৰ জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহার মত নিৰ্ম্মল চরিত্র ও অমায়িক হোক অল্পই 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্ত 
কয়েকটা বিস্তালয় স্থাপন করিয়াছেন। মহারাণীর জুবিলী 
স্মরণার্থে একটা মধ্য বাঙ্গাল! বিদ্ধালয় স্থাপন করিয়াছেন। 
সংস্কতু শিক্ষার উন্নতি কল্পে ৪০ ও ৫০ টাকার ছুইটী 
বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়াছেন, এবং গত বিশ বৎসর হইতে 
সমস্ত কমিটার মেম্বর ও অবৈতনিক বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্ৰেটের 
কার্য করিতেছেন, মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্রী্ট বোর্ডের 
ভাইন্‌ চেয়ারম্যান হইয়াছেন, এবং বালেশ্বর জাতীয় সমাজের 
সভাপতি হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণদাস পাল হুল, টাউনহল 
ও" পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্ভোগী এবং চাদবালী হীস- 
পাতাল এবং তীর্ঘঘাত্রী ফণ্ডের সম্পাদক। গবর্ষেন্ট 
ইহার সৎকার্যে উৎসাহ দেখিয়া ইহাকে একখানি সন্মান. 
সুচক প্রশংসাপত্র দেন ও ব্যবস্থাপক সভায় উড়িষ্যার মেম্বর 
নিযুক্ত করেন; ইনিই উড়িয়ার প্রথম মেশ্বর। ইহার 
একটী সুদ্রাযন্ত্র আছে। তাহাতে এই প্রদেশের শিক্ষার 

সুবিধার জন্ত বিস্ভালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক ও মাটি 
ছাপা হইয়া থাকে। j 
জ্রীরাখালদাস পালধি। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । ৰ 


আমবা অনেকে চাহিয়াছিলাম যে যদি লালা লাজপত্রায় 
দোষী হন, তাহা হইলে প্রকাশ্ত আদালতে তাঁহার বিচার 
হউক। এখন দেখিতেছি, তাঁহার বিচার না হইযা ভালই 
হইয়াছে। রাওয়লপ্্ডির নেতাদের যেরূপ বিচার হইতেছে, 
ভগবান নিরুষ্টতম অপরাধীকেও ওবূপ বিচার হইতে রক্ষা 
ককন | তাহাদিগকে, অন্তায় করিয়া, জামীনে পালাল দেওয়া 
হয নাই। জেলে তাঁহাদের যেরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, 
তাহাতে বিচাব শেষ হইবার পূৰ্ব্বে কাহারও কাহারও 
অস্তিমকাল উপস্থিত হওয়া আশ্চধ্যের বিষয় হইবে না। 
পঞ্জাবে যে সকল ঘটনা সম্প্ৰতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে 
সকলে, আমাদের আর একটা বিপদ বাড়িতেছে; বুবিয়া 
লউন। ভারতে গবমেন্ট ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া 
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এক প্রদেশবাসী ও অন্য প্রদেশবাসীর মধ্যে, ঝগড়া বিদ্বেষ 
জন্মান বা বাড়ান, এই নীতির লক্ষ্য। এখন এই নীতির 
কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। এখন-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের 
মধ্যে ঝগড়া ও বিদ্বেরজন্মান, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি 
ও পরম্পরে বিশ্বাস নষ্ট কবা বা বাড়িতে না দেওয়া, গবমেণ্টের 
উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হইতেছে। পঞ্জাবে চাষীদের অসন্তোষ 


দুর করিবার-জন্ত গবর্মেন্ট. খালের জলের খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত 


রাখিয়াছেন এবং পঞ্জাব উপনিবেশ-আইন না-মঞ্জুর করিয়াছেন। 


' এদিকে কিন্তু শিক্ষিত নেতাগ্রণ- নিৰ্বাসিত ও উৎপীড়িত 


হইতেছেন ৷ . পঞ্জাবের লায়ালপুর এবং অন্যত্র ইতরাজ রাজ- 
পুরুষগণ সাধারণ লোকদিগকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন 
যে শিক্ষিত লোকেরা, তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে,'সরকারই তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী ও “মা-বাপ?। 

মলী সাহেব পার্লেমেন্টের বক্তৃতায় শিক্ষিত লোকর্দিগকে 
ইংলগের শত্ৰু এবং বাকী সমুদয় ভারতবাধীকে ইংলণ্ডের 
বন্ধু বলিয়াছেন। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় 'শিক্ষিত লোকদিগকে 
তিনি চুটাইতে ভয় পান নাই; কারণ কলমের খোঁচায় 


চট... বন্কৃতাতেও হাড় ভাঙ্গে না ;--শিক্ষিত 
লোকেরা ঠেঙ্গাইতে জানে না। অপরদিকে তিনি কোটি 


কোটি অশিক্ষিত লোককে নরমক্থায় নিজেব দলেন্টানিতে 
চেষ্টা করিতেছেন)-_তাহার! গৌয়ার লোক কি-না; কি 
জাঁনি কবে ক্ষেপিয়া উঠে। 

কিন্ত বৃথা এ চেষ্টা। ভারতবাসী সবাই এক দলের 
লোক। আমি টুঁকলম লিখিন্ে জানি, কিন্তু আমারই জ্ঞাতি 
কুটুষের মধ্যে নিরক্ষর লোক আছে। যাহা হউক, আমাদের 
সময়ে সাবধান হওয়া এবং দলাঁদলি নষ্ট করা ভাল৷ 

এখন প্রত্যেক শিক্ষিত লোক প্রতিজ্ঞা 
করিয়া নিজের কিছু সময় নিয়মিতরূপে 
সাধারণ চাষী, মুটে মজুর ও কারিগর শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে এরূপ ভাবে যাপন করুন, 
যাহাতে স্বামাজিকত! ও পরস্পর ঘনিষ্ঠতা 
বাড়ে। ইহা খুব দরক'রী কাজ ৷. 

মলী সাহেব যে আমাদিগকে ইংলগডের শক্র বলিয়াছেন, 


.প্রবার্সী। 
চলেন। হিন্দু মুসলমানে, ব্ৰাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণেতর জাতিতে, ৰ 
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তাহাতে আমরা ভয় পাই নাই। তিনি কিছা সমুদয় ইংরাজি 


“জাতি আমাদের ভাগ্যবিধাতা নহেন। বিধাতা সৰ্বোপৰি 


আর একজন আছেন, যাহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহার পূর্বেও 
অনেক সত্রাট, অনেক সাম্রাজ্য, অনেক মহাবল পরাক্ৰান্ত - 
জাতি, ধূলিসাৎ হইয়াছে। - সেই -বিধাতাপুরুষের নিকট 
অপরাধী হওয়াকেই আমর! ভয়ের কারণ মনে করি। 
সাহার নিকট অপরাধী বলিয়াই আমরা পতিত হুইয়াছি ও 
বরহ্য়াছি। কিন্তু মলীসাহেব যে'আমাদিগকে শক্র, বলিয়াছেন, 
সেটা থ্থ্যা কথা । অবশ্য আমাদেরও মাস্থুষের শরীর ; অত্যা- 
চার, অবিচার করিলে আমাদেরও রাগ হয়, ঘেষ হয় কিন্তু 
আমরা রাগ ও দ্বেষের বশবত্বী হইয়া, ইংলণ্ডের অনিষ্ট 
করিবার জন্য দিনরাত চেষ্টিত নহি। আমরা অন্য জাতির . 
মত স্বধীন ও সুথী;হইতে চাই। - ইহাই আমাদের 
চেষ্টা। ইহাতে যদি ইংলণ্ডের হানি হয়, .কষ্ট হয়, তাহা 
একটা আম্ুসঙ্গিক ব্যাপার ; তাহা, আমাদের. মূল উদ্দেশ্য 
নয়। তা ছাড়া, ইংরাজের-বড় অহঙ্কার বাঁড়িয়াছে; 'অর্থের, 
সাম্রাজ্যের, ক্ষমতার অহস্কার। যদি ইংলগ্ডের দৰ্প চূণ হইয়া 
ইংরাজনরিত্রে একটু দীনত|, আধ্যাত্মিকতা, সাত্বিকতা আসে, 
তাহাতে ইংলগ্ডের ক্ষতি না লাভ? . আমাদের প্রাচ্য 
সেকেলে বুদ্ধিতে ত লাভ বলিয়াই মনে হয়। যাহা! হউক 
সে চিত্তায় আমাদের প্রয়োজন নাই । আমরা নিজের হিত 
চিন্তা ভরি। . 

. মলী সাহেব যে ভারতের সাধারণ লোঁকধিগকে ই:লণ্ডের 
বদ্ধ মনে করিতেছেন, সেটাও ভুল। ইংরাজ রাজত্বে অন্নকষ্ট 
অত্যন্ত বেশী, রোগে মৃত্যুও ধুব ঘটে। অনশন, রোগেমৃত্যু ও 
কষ্টভেগ সাধারণ লোকদের, মধ্যেই ঘটে। সুতরাং এইজন্ত 


তাহার ইংলওকে দুহাত তুলিয়া আশীর্ববাদ করিবে বলিয়া ত 


মনে লয় না। তবে, তাহার! খবরের, কাগজে লিখিয়া বা 
বক্তৃতা করিয়া নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সমর্থ নয় 
বটে। ণ্তাহারা. হয়ত পরে অন্ত প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে! 

মর্নী সাহেব কতরুগুলি বিষয়ে উভারতশাসন কার্ধের 
সংস্কার করিবেন বলিয়াছের্ন। (১) ব্যবস্থাপক সভ-র সভ্য 
সংখ্যা বাড়িবে, কিন্ত সরকারী সভ্যের সংখ্যা বেশীই থকিবে। 
অর্থাৎ তোমরা ‘যত ইচ্ছা চেঁচাইতে পার। কি ভয়ানক 


৪ৰ্থ সংখ্যা ।] 


জাৱা (২) ড্ৰ “নোটেবল্‌" অর্থাৎ অভিলাতদের 
পরামৰ্শদাতৃ সভা হইবে। অর্থাৎ সবকারের ধামাধরা 
কতকগুলি আহাম্মক বা দেশের -শক্রব মুখ দিয়! গবর্মেন্ট 


২১ শিক্ষিত লোকদের মতের বিকদ্ধ ও নিজের সুবিধাজনক 


মত কিছু বলাইয়া লইয়া নিজের কাধ্যোঙ্ধার করিবেন । 
ইংরাঁজ নিজের দেশে .লর্ড.বা অভিজাতদ্দিগের মুণ্ডপাঁতের 
ব্যবস্থা করিতেছেন) কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর 
লোকদ্দিগকেই “natural leaders of the people” 
অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা বলিতেছেন। তা, 
আমর! যেবপ গায়া, জাতি, তাহাতে আমাদের দেশের 
মধ্যে যাহারা প্গাধাতম” তাহাদিগকেই . ত আমাদের 
. স্বাভাবিক নেতা বলা উচিত। (৩) একজন বা ছুঙ্জন ভারত- 
বাসীকে বিলাতী ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য কর! হইবে। 
এই ভারতবলদী এক বা হুই অন্ত. সভ্য যখন কর্তা 
স্বয়ং নিযুক্ত করিবেন, তখন আমাদের হিতকারী লোক 
যে নিযুক্ত হইবেন, সে বিষয়ে স্থিরতা নাই। হইলেও 
তিনি বা তাঁহারা হংসমধ্যে বকো যথ| হুইবেন। 
(৪) ভারতগবমেন্ট হইতে প্রাদ্েশিক্‌ গবমেন্টগুলিকে 
কতকটা স্বাধীন কর! হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগকে আরও 
ষথেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ দেওয়া হইবে । (৫) সৈনিক- 
বিভাগের কিছু-খরচ ভারতের স্কন্ধ হইতে ইংলগ্ডের স্কন্ধে 
চাপান যায় কিনা, তাহার বিচার ক্রা যাইবে। অর্থাৎ 
১২ টাকা রেহাই দিয়া ১০২ টাকা অন্ত উপায়ে লইবার 
ব্যবস্থা হইবে। যেমন ওয়েল্বী কমিশন ভারতকে ৩৭1০ 
লক্ষ টাকা রেহাই দিয়ছিলেন। এদিকে ১৮৮৪-৮৫ সালে 
ভারতের সৈনিক ব্যয় ছিল, ১৭৯ কোটি, ১৯০৬-০৭ সালে 
হইয়াছে ৩২৮ কোটি । অর্থাৎ রেহাই.দেওয়! হুইল ৩৭০ 
লক্ষ, কিন্তু অন্ত দিকে বাড়ান হইল ১৫ কোটি! 
“কর্তার কি দয়া!” 
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মর্লী বলিয়াছেন তিনি যতদূর ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে 


পারেন, ততৰিন ভারতে একপ্রভূত্ব-মুলক শাসন 
চলিবে, প্রদারাণস্বায়ত্বণাসন পাইবে না) ইংরাজের ভারত- 
শাসন করা উচিত ও ইংরাজ ভারতশাসন করিবেন। মিঃ 
ম্লী ঞকট বিনয়ী হইলে মন্দ হইত ন|। ভবিষ্যতে কি 


বিবিধ প্রসঙ্ক। 
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আছে, তাহা হাঁজারটা মর্লী একত্র হইলেও বলিতে পাবে 
না। তীহার মতে আমবা নিজের দেশ শাসন করিতে 
পারি .ন!; এ বিষয়ে অল্প অধিকার পাইবারও অনুপযুক্ত । 
ভারতে খাযত্বশীসন চলিতে পাবে কিনা, তাহার বিচার 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পরে কবা যাইবে। 

, ভেলা বলেন, ইংরাজ .ভাঁরতবাসীর উপকাঁরার্থ ভারত- 
শাসন করিতেতছন। ইংরাজ চলিয়া গেলে ভয়ানক রক্তা- 
রক্তি হইবে; অর্থাৎ এই রক্তারক্তি নিবারণের জন্য ইংরাজ 
এ দেশে আছেন। আমরা! বলি, ইংরাজ নিন্দের স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্তই ভারত শাসন “করিতেছেন ; তবে, আহ্্যঙ্গিক 
ভাবে কিম্বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি ভারতেব কিছু 
উপকার হইয়া যায় তাহাতে ইংরাজের .আপত্তি নাই। 
ষেমন মেষপালকের মেষের উপকার করা, অথবা গ্রাম্য 
কথায়, “তোমার থে ভালবাসা, .য়েমষন মুসলমানের* মুরগী 
পোষা*। আর এই যে চোকরাঙ্গানি, যে, আমরা! চলিয়া 
গেলে তোমরা কাটাকাটি .করিবে ; তা’ ম্হাশয়েরা নিজ 
মহান্ুভব্তাগুণে ভালয় ভালয় স্ব-ইচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করিবেন, এবপত আমরা হখনও মনে করি নাই। 
সুতরাং রক্তারক্তির ভয়টা মনেই হয় নাই। যদি কখন 


'ভারতবাসীর প্রক্যপ্রভাবৰে ইংসাজকে ভারত ছাড়িতে 


হয়, ত, সেই প্রক্যই. রক্তারক্তি হইতে দিবে না। আর, 
রক্তারক্তি ব্যতীত প্লেগেও ত মানুষ মবে। তা ছাড়া, আপনা- 
দের আশ্রিত লোক গুণ্ডা লাগাইয়া 'ধর্ববঙ্গে অরার্জকতা 
উপস্থিত করিয়াছে, এই অভিযোগ প্রকাশ্য . সংবাদপত্রে 
পড়িয়াছি, কিন্ত আপনাৰের উত্তর এখনও পড়ি নাই। 
আর ষদি এতই দয়ার শরীর যে রক্তারক্তি নিবারণের জন্তু 


এখানে আপনার! ,সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া আসিয়া- 


ছেন, তাহা হইলে, প্রভুগণ, একবার রুণিয়ায় রক্তারক্তির 
প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে হয় না? সেটা ইংলগ্ডের 
খুব কাঁছে। 

. ইংলগ্ডের শক্তি ও পি আছে। . সাঁহসও কতকটা 
আছে। কিন্তু সত্য কৃথা বলিবার'সাঁহস নাই। 





* মুসলমান যদুগণ মাফ, করিবেন । "আমাদের সান্থিক হিন্দু পের 
অনেকেও আজক।ল “উষধার্থে মুনমী আদর করিতেছেন। 


২৩৪ 


তল» সি তি 


পলাশির যুদ্ধে ক্লাইৰ ভয়ানক বীর  দেখাইয়াছিলেন, 
তদ্বারাই ভারতসামাজ্য জয় হইয়াছে, ইংরাজ নিজেকে 
এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন! এবার আবার গত 
২৩শে জুন যুদ্ধের দেড়শত বৎসর পরে বিলাঁতে স্কুলের 
ছাত্রদিগকে ছুটি দিয়া আমোদ করান হইয়াছে; (তোমরা 
হয় ত ভাবিতেছ এট! রাজনৈতিক ব্যাপার, স্কুলের ছাত্মদের 
ইহার সঙ্গে যোগ কেন? "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়!” ) 
জালিয়াৎ রলাইবের প্রস্তরমূর্তির জন্তু সত্যবাদী কর্জন টাকা 
তুলিতেছেন। আমাদের ইতিহাসজ্ঞান অন্ত রকম। আমরা 
পড়িয়াছি যে, পলাশির যুদ্ধকে ফু না বলিলেও চলে । ইংরা- 
জের জিতের কারণ-_ইংরাজের বিষর্মাত ভাঙ্গিবার পূর্বেই 
আলীবদ্দীর মৃত্যু, সিরাজদ্দৌলার চরিত্রহীনতা ও অকৰ্ম্মণ্যতা, 
মীরজাফর ও কয়েকজন প্রধান হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতা, 
জাতীয় চরিত্রে দলাদলির আতিশয্য এবং ক্লাইবের 
জ্রালিয়াতী। কোন পক্ষেরই গৌরব করিবার কিছু নাই। 
যদি কিছু থাকেত, মীরমদন, মোহনলাল ও সিন্ক্রের 
আছে। 

পাঁজিতে দেখিতে পাই “যে দেবীর আগমন ভিন্ন ভিন্ন 
বৎসর ভিন্ন ভিন্ন যানে হয়। পূর্বববঙ্গে এ বৎসর দেবীর 
পরিবর্তে গজারোহণে উপদেবতার আবির্ভাব হইয়ান্থে ;-- 
বৃটিশ-হস্তী। ছবি ডষ্টব্য। 





বর্তমান সংখ্যায় আমরা “ক্বষ্ণ ও শিশুপাল” নামক 
রবিবৰ্ম্মার অঙ্কিত “মূল তৈল ভিত্রের প্রতিলিপি দ্বিলাম। 
যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয় যজ্ঞের সময়ে হস্থিনাপুরে সমুদয় রাজা 
একত্ৰ হইয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে ভীষ্ম যুধ্ঠিরকে মাল্য দিয়া 


সমুদয় নৃপতিকে সন্মান প্রদর্শন করিতে বলেন। যুধিষ্ঠির ' 


ভীষ্মকে জিজ্ঞাস! করেন ষে কাঁহাকে সর্বাগ্রে মাল্য দেওয়া 
উচিত? ভীষ্ম কৃষ্ণের নাম করেন। তাহাতে কৃষ্ণের শত্ৰু 
ও প্রতিদ্বন্থী শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া; তরবারি হস্তে কৃষ্ণের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূৰ্ব্বক, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে গালি 
দিতে আরম্ভ কুরেন। ভীম ও সহদেব বিপরীত দিক 
হইতে শিশুপাঁলকে শান্তি দ্বিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছেন। 
ক শাস্তভাবে স্মিতমুখে সহদেবের হাত ধরিয়া তাঁহাকে 


7৬ 


নিবারণ করিতেছেন | ইহাই চিত্রের ব্ষির | রবিবন্থা কোন 
চিত্রেই রষ্ণকে কৃষ্ণবৰ্ণ করিয়া অঙ্কিত করেন নাই ৷ 


শা 


বর্তনান সংখ্যায় আমরা সিটি কলেজের ভূতপূৰ্ব্ব অধ্যক্ষ 
পরলোবগত পুণ্যাত্ম৷ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্ৰ দত্ত মহাশয়ের একটি 
চিত্র মুদ্রিত করিলম। এবার স্থানাভাবে তাহার জীবন- 
চরিত ছিতে পারিলাঁম না। আগামী মাসে দিব । : 

রাজপুকর্লষেরা হাতীর মত। হাতীর খাবার দীত এক 
রকম, দেখাবার দাঁত আর এক রকম। রাজপুরুষদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য এক রকম, প্রকাশ্য উদ্দেশ্য আর এক রকম। 
ইংরাজের শ্বদেশীর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু বয়কট 
লোকটা ভারি বেয়াদব ও ছূর্বৃত্ত। যাহা হউক, আমরা 
দোজান্ু'জ এই বুঝিয়াছি যে গবমে্টি বঙ্গে, বিশেষতঃ পূৰ্ব্ব- ' 
বঙ্গে, এবং আরও বিশেষ করিয়া বরিশালে, শ্বদেশীর উচ্ছেদ 
সাধনে, স্ততঃ, উহাকে 1,065 অর্থাৎ ভাল মানুষ অর্থাৎ 
গোবেচানী অর্থাৎ নিরীহ অর্থাৎ ম্যাঞ্চেষ্টারের আয় কমাঁইতে 
অসমর্থ, করিতে, কৃতসংকল্প হইয়াছেন ৷’ 

অতএব সকলে স্বদেশীকে রাখিতে কোমর বীধুন ৷ 

ইংরজীতে একটা কথা আছে, You can take a, 
horse to the water, but you can not make 
him drink: ঘোড়াকে জলের কাছে লইয়া যাইতে পার, 
কিন্তু ( তাহার ইচ্ছার বিকদ্ধে )-তাহাকে জল খাওয়াইতে 
পার না। আমাদেরও'বাজার, দোকান, বিলাতী কাপড়ে, 
চিনিতে, হুনে- বোঝাই হইতে পারে) কিন্তু আমর! যদি 
ঘোড়ার চেয়েও অধম না হই, তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে 
এ সব জিনিস কিনাইতে পারিবে না । 

সম্মুধে পুজার বাজার । হয় লক্ষ লক্ষ টাকা দেশ ছাড়া 
হইবে, নন দেশে থাকিবে । এখন একবার সকলে আগুন, 
এবং সকল স্থলে প্রকাশ্ত সভা করা সৃস্তব না হইলেও, শত 
প্রকার উপায়ে সকলকে জাগাইয়া তুলুন।. কেবল বিদেশী 
কিনিব লা বলিলে হইবে না; নিবি উৎপন্ন করাই 
প্রধান কাজ । 

হে ভগবান্‌, আমাদের ৱ্বদয়ে যদি কোন ধৰ্ম্মবিগহিত 
ইচ্ছা না যাকে, তাহা হইলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ কর। 





৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] ব্যাধি ও প্রতিকার । ২৩৫ 
৷ কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা 
অগ্নি-মন্ত্র। অগ্নি-মন্ত্ৰে কি না 
(আর্যেরা প্রাচীনকালে অনাধ্যদিগকে কিপ্রকার তাডন| করিতেন, (৩) 
তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু গণ্ডশবরাদি জাতির মধ্যে এখনও যে 
প্রকার ব্ৰাহ্মণ বিদ্বেষ, তাহাতে তাডন| অস্বীকার করা যাব না গণ্ডাদি নিন শৰ বুজি URS, 
জাতির লোক কদাচ বরাহ্মণেৰ জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে ন1। অনাৰ্ধ্যদিগের ন শীনের ধূমে বিলাইতে বিষ, 
শরীবে কিছু কিছু আৰ্য চিহ্ন দেখিয়া ফরসাইথ সাহেব আৰধ্যকৃত অনেক মরণে আদেশ দিতেছে স্বদেশ, 
পাপ অনুমান কবেন। নিপুরম্‌ ও বুডিওঠ ( যেলেবি ) প্রভৃতি স্থানের পাঁলিবি কিনা? 
বিশাল ভগ্মস্ত,প হইতে অনার্যা-নাশ অনুমিত হয। (]. R. A. 9.. 1899) সুজি হলাহল শোণিত তরল 
অনার্ধ্যে! ভস্মে বিষ ধিকীর্ণ করিব| আর্য সমাজ জর্জরিত করিতেছে; ঢালিবি কিনা? 
এইরূপ কল্পনায় কবিতাটি লিখিত। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই জাগে অপমান বিদ্ধ্যসমান ) 
বিবোধী কথা গডিতে অরুচি হইবে কি?) ঘোচে কি মরণ বিনি? 
৷ আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা 
2 র্যা অগ্নি-মন্ত্ৰে কি না 
হবে গঁৰীক্ষা তোমার দীক্ষা | শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার । 
অগ্নি-মন্ত্ৰেকি না? 
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায় 
দ্বলিতেছে অরি চরণ তলায় ; 
রি ৮ ব্যাধি ও প্রতিকার। 
পারিবি কিনা? কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে 
দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব খুবই একটা নাড়! পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের 
পারিবি কিন? লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুবিয়াছে। স্টো এই 
লভগো মৃত্যু জিনিতে শক্ত ষে আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে 
যে করে তোমারে স্বণা; বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেণ্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
তবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পানে না। 
অগ্নি-মন্ত্রেকি না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদুব পর তাহা অমাদের 
দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়! “কানে! 
(২) দিন বুঝিতে পারে নাই। টি 
ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ i কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর 
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ; গুদ্ধত্যেরসহিত অবজ্ঞা করিতে পাঁরিল কোন্‌ সাঁছ স এই 
কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অন্ত্ৰ * প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলি নীড়িত 
ধরিবি কিন!? করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একাস্ত অভাব 
নানিয়া রি , স্বণিত শরীর প্রকাশ পাইয়াছে--কিন্তু গুধু কি তাই? এই কি প্রবীণ 
মরিবি কিনা? রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা ? রাজাই যেন আমাদের প্র কিন্ত 
পাশৰ আচার নিষ্ঠুরতার রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য 
নিশ্চয় আছে সীমা। করিয়া চলিতে পরে? ৰ 


২৩৬ 
যখন দ্ৰেখি--পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের 
ব্যথ নহে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা 
যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিবপ সম্পূর্ণ পরের 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজেব 
শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা 
আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাঁধা জ্ঞান করিয়াও 
অল্পমাত্র বীকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের 
মনেও উপায় চিন্তার অন্ত একটা ক্ষোভ জন্মে। 

কিন্ত আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদুর উপেক্ষাব 
কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির 
আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমর! বিচ্ছিন্ন,বিভক্ত । আমাদের 
ইচ্ছা অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে 


পারে না। সুতরাং কোনে! কারণে ইহার সঙ্গে আপোষ _ 


করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় 
আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা ষদ্দি মনের 
আবেগে কিছু উচ্চক্ণ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের 
লোকের! সেই অশক্ত আশ্ফালনকে, কখনই বরদাস্ত করিতে 
পাবেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে 
তাহা স্পন্ধ৷ ৷ 

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবাব শক্তি আমাদের কোথায় 
আহে তাহা একাগ্রসনে খুজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। 
ইহা স্বাভাবিক । এই ইচ্ছার তাড়নাতেই “স্বদেশী” 
উদ্বোগ হঠাৎ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিষ কিনি 
বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব 
ধথানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্ৰণন্ত 
নাই কিন্তু যদি আমর! এক হুইযা বুলিতে পারি যে, বরং 
কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিষ আমরা কিনিব না, 
তবে সেখানে তোমাধিগকে হার মানিতে হইবে। , 

ইহার অনেক পূৰ্ব্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে 
চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে নানা আকারে 
দেখা দিতেছিল-_স্ুতর।ং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। 
তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির 
মাথায় এই উদ্ভেগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না ৷ 

কিন্তু সশস্ত্ৰ ও নিবন্ত, উভয় প্রকার যুদ্ধেই নিজের 


প্রবাসী। 
শি ও দলবল বিচার কবিয়া চলিতে হয় আস্ফালন 


[ ৭ম ভাগ। 


করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা’ ছাড়া একমুহূর্ভেই 
যুদ্ধং দেহি বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাড়ায় পরমুহূর্তেই 
তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা 
যখন দেশে পলিটিকাল বক্তৃতা-সভায় তাল কিয়া 
দাড়াইলাম--বলিলাম, এবার আমাদের লড়াই সুক হইল, 
তখন আমরা ।নজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই 
লই নাই! তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে 
যতই ভালবাসি না কেন, দ্বেশকে ঠিকমত কেহ (কোনে 
দিন জানি না। ৰ 

চিরদিন আমাদিগকে দুৰ্বল বলিয়া ঘ্বণা করিয়া 
আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ 
কোনো বাধ! দেন৷ নাই। মনে করিয়াছিলেন এ সমস্তই 1 
কন্গ্রেসী চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের 
বড়াই। 

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কন্গ্রেসের মলয়মাকত- 
হিল্লোল নয়, ছুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা 
বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের 
পালা পূরাদমে আরম্ভ হইল। 

কিন্ত ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুন না 
কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ 
নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ প্রকার বে-আইনী-_ 
ভূতের কাও তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিকন্ধ। অন্ন বয়সে 
অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্তু যে সব ইংরেজ এ 
দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেন্সি প্রকৃতি বিগড়িয়া * 
ষায়--এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির 
মনকে আধিপত্যেব নেশায় অভ্যন্ত করিয়া আনিতেছে। 
তবু, আজিও ইংলগবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি 
একটা সম্বমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত 
ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন ব্যাপারে হাঙ্গামার 
পালা সহজে আরম্ভ হয না__ইংরেজই তাহাতে বাধ! দেয়। 
এই অন্ত ফুলার তাহার দলবল লটুয়া একদা পূর্বববঙ্গে 
যেবপ বে-ইংরাঁজি দাপার্দীপি সুক লেন, তাহা 
ভদ্র ইংরেজ পক্ষের দৃষ্টিতে বড়ই অশোভন হইয়া! উঠিয়া 
ছিল। চৃ 


৪র্ঘ সংখ্যা | ] 

এখানকার ক্ষুদ্ৰ ইংরেজদিগের ও একটা ভারি মুস্কিল 
আছে। তাহারা যখন ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় 
গুড়: করিয়া দিতে চায় তখন স্বদ্বেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের 
-ঠেলাঠেলি পড়ে তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে 
খুব কিয়! হাতচালাইয়া! লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার 
করে না__কারণ অল্পে অল্পে আমাঁদেরি শিল এবং আমাদেরই 
নোড়া লইয়া আঁমাদেরই- দাতের গোড়া একটি একটি 
করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তৰ্জ্জন তাড়ন 
ব্যাপারে হাত পাঁকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপরক্ষেত্র 
আমাদের দেশের মত আর কোথাও নাই। কিন্ত সুদ্র- 
পারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনো 
_ সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান্‌ কায়দাকে লজ্জা 
করিবার সংস্কার এখনে! তাহাদের আছে। 

এই জন্ত* আমাদের মত অন্তহীন সহাঁয়হীনেরা যখন 
কোনে! একটা মৰ্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ 
করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্ৰ ইংরেজদের মধ্যে হাত-নিম্‌পিস্‌ 
ও দীত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়--তখন বৃহৎ 
ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ওঁদাধ্য তাহাদের কাছে 
অত্যন্ত অসহ হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েণ্টালদের 
সঙ্গে এ রকম চাম ঠিক নয়-_যেমন অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়। লইয়া 
ইহাবিগকে পৌকষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুটি চাপিয়া 
ধরিয়া ইহাদ্বিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে 
তবে ইহার! নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে। 

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার অন্ত ক্ষুদ্র 
ইংরেজকে বিস্তর বাঁজেচাল চাঁলিতে ও কাপুরুষতা৷ অবলম্বন 
করিতে হয়। এই সমস্ত আধমরা লোকদ্বিগকেও মারিবার 
জন্তু মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না। বোয়ার যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে এবং সেই সময়ে যে ভুরি ভুরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা 
হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্ধদ্ধিকে পরাস্ত করিবার 
জন্য । কিন্তু আদর! যে এমন নিরুপায়, আমাদের* সম্বন্ধেও 
প্র” পায়ের জাল! মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে 
যে.এত ক্ষুদ্ৰতা 
তুলিতে হয় ইংরেজ হংরেজকে হয়ত ভুলাইতে 
পারে কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা 
কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে “তাহাদের কাজ 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া . 


২৩৭ 


উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মত সম্তম নষ্ট 
হয়। ৮ 

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় 
আমর! খন কীদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র 
নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
দিলাম। এই ম্পর্থায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট 
গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম 
যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশয্যা 
আশ্রয় করিবার অভিপ্ৰায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দীড়াইয়া! 
থাকিবে? * 

অপরপক্ষে অন্ত্ৰ ধরিবে না এ কথা মনে করিয়া যুদ্ধে 
নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্ৰুজলে তাহার 
পৰিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই 
মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের 
আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির 
উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের 
হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্ত 
ছুই একটা মাথা ফাটাফাটি ঘটিলেই আমর! এমন ভাব করি 
কেন যেন মহাগ্রলয় উপস্থিত হুইল? ভাবিয়া দেখদেখি 
ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা! 
জমিয়! উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে 
আমরা বন্দে মাতরম্‌ হাকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত 
করিব তবু তাহাদের সেই হাতের স্তায়দণ্ড অন্যায়ের দিবে 
কিছুমাত্র টলিবে না। 4৪ 

কিন্ত এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, স্তায়দওটা 
মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই 
সে হাত টলে। আজ নিয় আদালত হইতে সুরু করিয়া 
হাইকোট পর্য্যন্ত স্বদেশী মাম্লায় স্তায়ের কাটা যে নানা 
ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আচ্চর্ধ্ 
হইতেছি ততই দেখ! যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়া- 
ছিলাম। * 

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ কথা! 
বলা চলিত যে রাগ ছ্েষের দ্বারা, আইনকে টলিতে দেওয়া 
উচিত নহে, তাহাতে অধৰ্ম্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি 
এ সমস্তই সদ্যুক্তি তাহাতে সন্দেহে নাই। কিন্তু ইহার উপর 


২৩৮ 


পতিত 


যাহা ঘটে, যাহ! ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসন্নত, আমরা 
দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অগ্তথা হইবে 
বিধাতার উপরে আমাদের এত বড় কোনে! দাবী নাই। 
সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ার তাঁটা রৌদ্র বৃষ্টি সমস্ত বিচার ও 
স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি ‘ভবে 
নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড 
ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না। 

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখি- 
তেই হইবে যে, ষে কোনো কারণেই এবং যে কোনো 
উপায়েই হউক ইংরেজের ষদি আমরা কোনো ক্ষতি কাঁরতে 
যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং 
সে সেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই 
সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমর! 
বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চম্বরে নিজের বড়াই 
করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্বের প্রতি উচ্চস্বরে 
আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম-_ইহাতে 
আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোঁটারই প্রমাণ হয় 
নাই। ৰ 

এই ত দেখিতেছি যুদ্ধের আরস্তে আমরা বিপক্ষকে ভুল 
বুবিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে 
কথাও স্বীকার করিতে হইবে। 
- আজ আমর! সকলেই এই কথা বলিষা আক্ষেপ 
করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কাটা যদি সত্যই 
হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে 
যতগুলি সুযোগ আছে,ইংরেজ তাহা বনঞ্জের দিকে টানিবে 
না ইংরেজকে আঁমরা এত বড় নিৰ্ব্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়া থাকিব এমন কি কারণ ঘটিয়াছে? 5 

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পাবে 
এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা 
তত গুকুতর বিষয় নয়। শনি ত ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ 
করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান 
হইতে হৃইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শক্ত 
সেখানে জোর করিবেই_ আজ যদি না করে ত কাল 


প্রবাসী । 


করিবে, এক শত্ৰু যদি না করে ত অন্ত শত্ৰু করিবে-- 


[ ৭ম ভাগ। 


অতএব শক্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে। 

হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা 
পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়| আসি- 
তেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের 
কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই। 

অভ্যস্ত পাপের সমন্ধে আমাদের চৈতন্ত থাকে না। 
এইজন্য সেই সয়তান যখন উগ্ৰমূৰ্ত্তি ধরিয়া উঠে তখন 
সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হুইবে। হিন্দু মুসলমানের 
মাঝখানটাতে কতবড় যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা 
যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দ্বিত তবে 
ইহাকে আমর! স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই *. 
পাইতাম না। 

পরিচয় ত পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা 
করিতেছি না। যাহা আমর! কোনে! মতেই দেখিতে চাই 
নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া 
দিলেন-_ভাহাঁতে আমাদের কৰ্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল__ 
অপমান ও দুঃখের একপেষ হইল) কিন্তু ছুঃখের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্ৰা কেবল বাড়িতেই 
থাকিবে। | 

আর মিথ্যাকথা বলিবাব কোনো প্রয়োজন নাই। 
এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসল- - 
মানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল 
স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। 

আমর! বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের 
ফল, এক নদীব জল, এক হুূর্যের আলোক ভোগ করিয়া 
আঁসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই 
সুখতুঃখে মানুয--তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ 
মনুয্যোচিত, যাহ! ধৰ্ম্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় 
নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি 
পাপ আমর! পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা 
বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পকে ঈশ্বর কোনো 
মতেই ক্ষম! করিতে পারেন না । 

আঁমরা জানি বাংল! দেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে 
হিন্দু সলমানে বসে ন|--ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে 


৪র্থ সংখ্য! ৷ ] 


এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হু'কার জল ফেলিয়া 
দেওয়া হয়। 

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায় শান্তর 
ত মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্ৰে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে 
পরস্পরকে এমন করিষ! ঘ্বণা করিবার ত কোনো বিধান 
দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধাঁনই হয় তবে সে শাস্ত্ৰ 
লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজ্েয় প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে 
না। মাম্থষকে ঘ্বণ! করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর 
হাতে জল খাইলে ষাহাদের পবকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান 
করিয়া যাহাদিগকে জাঁতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে 
চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা 
. ষাহাদিগকে শ্রেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই শ্নেচ্ছের 
অবজ্ঞা! তাহাদিগকে সহ করিতে হুইবেই । 

মানুষকে যানুয বলিয়া গণ্য করা যাহাঁদের অভ্যাস নহে, 
পরম্পরের অ‘ধকার যাহারা সুল্মাতিনুন্ম ভাবে সীমাবদ্ধ 
কবিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত; যাহারা সামান্য স্থলনেই 
আপনার লোককে ত্যাগ" করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ 
করিতে জানে না; সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার 
নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসৰ্গ নানা 
আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সৰ্ব্বদাই সতর্ক হইয়া 
থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্কাল হইতেই 
হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, 
এঁক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য, অপমান 
ও অধীনতার হাত" হইতে তাহাঁবা কোন দিন নিষ্কৃতি 
পাইবে না। 

যাহা ভউক্‌ “বষকট্‌” যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির 
হইলাম এবং দেশধর্ম্ম গুরুর নিকট হইতে স্ববাজমন্ত্রও গ্রহণ 
করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যতকিছু 
বাধা সমস্তই বাঁহিবে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার 
কারণ কিছুই নাই! এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার 
বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধতা এমন স্নকঠোর সুস্পষ্ট আকারে 
দেখাইয়া দিলেন /ধ আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা 
"নিজেরাই নিৰ্ক্লেদির দলনেক উপাঁর, অগ্রসর হইবার প্রতি- 
বন্ধক, একথা যখন নিঃসংশয়বপে ধরা পড়িল তখন এই 
কথাই আমািগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 
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করিতে হইবে; কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের 
পাপ হইতে। 

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাধের উপরে এমন করিয়া 
যে চাপিয়া বসিয়াছে সেকি কেবল নিজের জোরে ? আমা- 
দের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের 
ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র ; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় 
পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোবে 
অথবা বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার 
কোনে! সহজ পথ নাই। 

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ 
হইয়! উঠিবে তাহা নহে" দেশকে আপন চেষ্টায় আপন 
দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্ৰ সুখ স্বাস্থ্য শিক্ষা 
দীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপগ্রধান 
সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকেই দেশের জন্য প্রাণপণ 
করিয়া থাকে ইহা যেখান্কার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে 
জানে সেখানে স্বদেশ যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য এত 
বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজিপড়া 
সহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া 
বলে আমর! উভয়ে “ভাই”--তথন এই ভাই কথাটার 
মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে 
আমরা “চাষা বেটা” বলিয়া জানি, যাহাদের স্ৃথছুঃখের মূল্য 
আমাদের কাছে অতি সামান্য, বাঁহাঁদের অবস্থা জানিতে 
হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত তথ্যতলিকা 
পড়িতে হয়, সুদিনে ছুর্দিনে আমর! যাহাদের ছায়া মাড়াই না, 
আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি ্পর্ঘা প্রন্কাশ করিবার বেলায় 
তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কে পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে 
চড়া দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্থাব গুতা খাইতে আহ্বান 
করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। 
সন্দেহ জন্মিষ/ও ছিল। কোনো বিখ্যাত “স্বদেশী” প্রচা- 
রকের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গের মুসলম'ন শ্রোতারা 
তীহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে 
বাবুরা বোধ কবি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাহারা 
বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদেব 
স্নেহ সম্ভাষণের মধ্যে ঠিক স্থবট! যে লাগেনা তাহা তাহাদের 
বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যে প্রেমের 


২৪০ 


বোধ হয়--সে উদ্দেশ্য খুব বড় হইতে পারে, হউক্‌ তাহার 
নাম “বয়কট” বা প্ৰ্বরাজ”, দেশের উন্নতি বা আর কিছু। 
মামুয বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া ন্নেহবশত আমর! 
যঁদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভাল বাসিতাম, ইংরেজি 
শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘষ্টাইয়া 
মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পাঁরিত-_তাহাদেব মাবখানে 
থাকিয়া তাহাদের আপন হইযা তাহাদের সর্বপ্রকার 
হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা ধ্রমালন্ত না থাকিত 
তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুগ্জে তাহাদিগকে ডাক'পাড়িলে 
সেটা অসঙ্গত গুনিতে হইত না। 

হিন্দু মুমলমান এক হইলে পরস্পরের কৃত সুবিধা 
একদিন কোন সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝা- 
ইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া 
থাকিতে পারি নাই যে, স্থবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনি- 
বার নহে; ছুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম্ম ভাল 
চলে কিন্ত সেইটেই ছুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু 
হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি 
পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্য্যকর নহে । আসল কথা, আমরা 
একদেশে এক সুখছুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা 
মান্য, আমরা যদি এক না হই তবে সে লক্জা,-সেণশ্ধৰ্ম্ম ; 
আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান_ আমরা ঈশবরকৃত সেই 
ধৰ্ণৌর বন্ধনবশত শুধু সুবিধা নহে অস্থবিধাও একত্রে ভোগ 
করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মন্তুয্যত্বে ধিক্‌! 
আমাদের পরস্পরেধ মধ্যে, সুবিধার চৰ্চ্চা নহে, প্রেমের চৰ্চ্চা, 
নিঃস্বাৰ্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে 
তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত 
হইলেও তাঁহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব। 

এইজস্ অস্যকাঁর অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে 
একথা বলিতে হইতেছে যে স্পর্ঘা করিবার লড়াই করিবার 
দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে 
একটা বিলাসের স্বন্নপ হইতে পারে কিন্তু অণক্তের পক্ষে 
তাহা দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় 
হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল” আমাদের আছে কি? শুধু 
ভাই নয়; যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা 
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আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে হিসাবটা কি ভালবূপ 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে ? যে নৌকায় কোনোমতে 
ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে সুক করিলে যদ্নি 
তাহার ফাটগুল| দিয়া জল- উঠিতে থাকে তবে সেটাকে - 
আমর! এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন? এই নৃত্য- 
ব্যাপাবে আমি আপত্তি করিতে চাই না কিন্তু ইহাই যদি 
আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত 
গ্ৰ ফাটাপ্ুলে| সারাইয়া লইতে হইবে ত }--তাহাতে বিলম্ব 
হুইবে। তা হইবে বটে কিন্ত জগতের মধ্যে আমরা এমন 
পুণ্য করি নাই ষে ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, 
দুর্লভ ধনলাভও করিব, অথচ বিলম্বও ঘটবে ন| । 

তবে করিতে হইবে কি? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে - 
স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট- 
বৃপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন 
আর নৃতন দলই হউন যিনি পারেন একটা কাজের আয়ো- 
ভন করুন। প্রমাণ করুন ষে দেশের ভার তাহারা লইতে 
পারেন। তাঁহাদের :মত কি সে তবারঘার শুনিয়াছি, 
তাঁহাদের কাজ কি কেবল সেইটেই দেখ! হইল ন|। দেশের 
সমস্ত সমৰ্থ্যকে একত্ৰে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর 
দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের 
অন্নবস্ত্ৰ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া 
তোল! আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি 
আমাদের কোনো প্রকার কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মশঙ্ক্প না থাকে 
তবে আজিকার এই "আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিক্ষল 
অব্সাদের মধ্যে ধাক| দিয়া ফেলিয়া! দিবে। 

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া 
তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে 
অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ওুঁদ্বত্য 
করিতে ফাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট 
হয়। গভিনীকে সমস্ত অপঘাত-.হইতে নিজেকে বীচাইয়া 
সাবধানে চলিতে হয়-_সেই সতর্কতা নহে, তাহা 
তাঁহার কর্তব্য । ঢ় 

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্ম্মচেষ্টায় আসিয়া 
পৌঁছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, একথা যখন 


দে 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন :দেশের যে সকল 
যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাদের প্রতি একটিমাত্র 
পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার 


মধ্যে নিস্তক্বভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো 
কথা বনিয়না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের - 


চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পারো খ্বরের 
কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনে! 
একটি পল্লীর মাবখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো দিন 
ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, 
আশ! দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ 
বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৃৎসংসারের অবজ্ঞার 
অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও 
্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্ঠাষ হইতে, 
অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা কর। নূতন বা পুরাতন 
কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের 
অন্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও 
অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে 
অগ্রসর হইতে থাক। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে 
শক্তি কেবলি নষ্ট করিতেছি সত্য আত্মগ্রয়োগে তাহাকে 
খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্ত 


বলিয়া ছোট বলিয়া অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা 


অন্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের 
থাকে! আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু 
একটা! করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করি- 
বার জন্য পাঁচকে পনেরো করিষা ফলাইয়া! কেবলি সাগর- 
পারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিষা 
যেন না মনে করি। দেশের এক একটি জায়গায় এক একটি 
মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে কোনো 
একটি কৰ্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্ৰতিষ্ঠিত করিতে" থাকুন 
এই আমাদের সাধন] ৷ জ্ছামরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি 
না, আমাদের হাতে সমন্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা 
কর্মের নানা টানিয়া “বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের 
হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে. পারি না--এই কারণেই আমরা 
কামনা করি কিন্তু সাধনার বেল! চোখে অন্ধকার দেখিতে 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


২৪১ 


ধাকি--কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সুক্ষ্ম নিয়মাবলী 
রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অস্ত থাকে না, কিন্তু 
নিয়ম খাটাইযা বাধা কাটাইষ| সিদ্ধির পথে চলিবাঁর দৃঢ় 
সঙ্কল্প শক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই 
দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতৈ হুইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা 
ঘুচে.ন।__কারণ উত্তেজন| আড়ন্বরের কাঙাঁল-_এবং আড়- 
স্বর কৰ্ম্ম নষ্ট করিবার সয়তান। আজ নানা স্থানে নান! 
কাজ লইয়া আমর! নানা লোকে যদ্নি লাগিয়া থাকি তবেই 
গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাঁকা হইতে থাকিবে। 
এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং 
স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ এক দিন উপস্থিত হইবে | 
তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র 
কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না। 

এ কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে বার্থ আশার 
আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই 
আত্মাভিমাঁন আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একটা উপায়। 
বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালীর সকল চেষ্টার নিক্ষলতা যখন 
সুম্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল 
তখন আমাদের অভিমান অলোঁড়িত হইয়| উঠিল। এই 
অভিমানের তাড়নায় আমর! নিজ্বকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ 


করিবান্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে 


যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। 
কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের 
সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা 
আমাদের দুৰ্ব্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে 
অভিমাঁনকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংঙ্কল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ 
শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ 'অভিমানকে অতিমাত্রায় 
প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতা 
আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ 
নিক্ষল ভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়৷ বেড়ানো শিশুকেই 
শোভা পাঁয়।, অভিমান ষখন বিলম্ব সহিতে না পারে, 
তখন তাহা কৰ্ম্মকে তেজ না দিয়া কৰ্ম্মের অক্লুরকে ছারখার 
করিয়া ফেলে । যে দ্দিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল 
সেই দিন হইতেই আমরা আকাশ কীপাইয়| বড়াই করিতে 


২৪২ 
আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা 
ম্যাঞ্চেষ্টরের রুট বন্ধ করিব, লিভারপুলের ছুই চক্ষু জলে 
ভাসাইয়া দ্বিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কি? 
ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা । আইন বিচলিত 
হইলেই আমর! বলি এ যে মগের মুলুক হইল-_মর্লির 
মুখে লিবারেল নীতির উপ্ট| কথা শুনিলেই আমর! বলি এ 
কি পূবের স্থধ্য পশ্চিমে উঠিল ! 

আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমাঁনকে নিজের 
মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের 
তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার 
করিবে। এতদিন যে সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে 
টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আঁজ মন দিবার মৃত 
ধৈর্য্য আমাদের জন্মিবে। 

কাজের কি অন্ত আছে! আমরা কিছুই কি করিয়াছি | 


একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখ দেশ আমাদের হইতে কত . 


দূরে, কত সুদুরে | আমাদের “ঘর হইতে তাঙিনা! বিদেশ ৷” 
সমস্ত ভারতবর্ষের কথ! ভাবিলেত মাথা ঘুরিয়! যায়--গুদ্ধ 
মাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই 
বাংলাদেশও জ্ঞ'নে প্রেমে কৰ্ম্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে 
‘কতই দুরে! ইহার -জন্ত আমর! কতটুকুই বা দিতেছি, 
কতটুকুইবা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার প্রস্তই বা 
আমাদের চেষ্টা কত সামান্ত! নিজের মন এবং ব্যবহার 
সত্যরপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বল দেশের প্রতি 
আমাদের ওঁদাসীন্ত কি সুগভীর ! ইহার কোন্‌ ছঃখে কোন্‌ 
অভাবে কোন্‌ সৌনধ্যে কৌন্‌ সম্পদে আমাদের চিন্তকে 
এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে 
আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আ্বাপন সময় ও সামর্থ্যের 
বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে | আমর! শিক্ষিত 
কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি , লোকের 
_ মাঝখানে একটা মহাসমুত্রের ব্যবধান। ভ্রেত'যুগের সেতুবন্ধন 
কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের 
এই. সমুদ্রে সেতু বাধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। 
সকল. বিষয়ে কল কাঁজই রাফি পড়িয়া আছে। 

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান 
জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 
বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা! সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তত। 


আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই । তোমরা ' 
যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমার্দিগকে অবস্তা ৷ 


করিতে পারি। 
এই কটা কথ! খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের 
দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক্‌। কিন্ত 
এখনি আমর! সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও 
বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা! যাহা পারিব তাহার গোড়া 
যদি মারিয়! দিই তবে আমাদের অদ্ভকার সমস্ত আস্ফালন 
একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত 
হুইবে । 
বড়াই করিয়| নিজের ও অন্তের কাছে দুর্বলতা! ঢাকিতে 
গিয়া সেই হুৰ্ব্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে”থাকিলে 
এমন একদিন আসিবে যে দিন আমর! নিজেকে অন্তায়র্ূপে 
অবিশ্বাস করিব--মিনের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে 
অস্বীকার করিব--স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্ৰৰ্ম্মভাকে 
আড়ম্বর পূৰ্ব্বক আশ্রয় করিব--অকালে উৎপীড়ন সহ 
করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। 
অতএব পুরুষোচিত ধৈধ্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে 
একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ 
আমার্দিগকে এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ 
করিয়াছি আমর! কত বড় ভয়ঙ্কর সে আলোচনায় কাহারে! 
কোনো লাভ নাই; বৰ্জ্জন আমাদিগকে কেমন করিয়া 
মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কত বড় 
অন্ায় ধমকটা দিলেন সে কথা লইয়া অনবরত একসভা 
হইতে আর এক স্ভায় এক কাগজ হইতে আর এককাঁগজে 
মুষলধারে অশ্রবর্ষণ করিয়া! কোনে! ফল নাই। এখন স্পষ্ট 
করিয়া বল কি কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম 
স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও ত তাহার একটা 
সুক আছে, সেটা একসময়ে ত ধবাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ 


— 


ত আকাশকুস্থম নয়, একটা =কার্য্যপরম্পরার মধ্য দিয়া ত 


তাহাকে লাভ করিতে হইবে--নুতন্‌ বা পুরাতন বা যে 
দলই হউন, তাঁহাদের সেই কাজের কোথায়, 
তাঁহাদের প্ল্যান্‌ কি, তাঁহাদের আয়োজন কি? কর্ম্মশুন্ত 
উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একাস্ত ক্লান্তি ও 


৪্থ সংখ্যা। ] | চেতনা। 


বা আনিবেই ইহা ‘মহবাহ্মভাবের ধৰ্ম্ম- কেলি মণ 


জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়! 
যাওয়া না হয়। যে অসংষম চরিত্রহূর্বলতাঁর বিলাঁসমাত্র 


- "তাহাকে সবলে স্বণ| করিয়া কর্মের নিঃশবনিষ্ঠার মধ্যে 


য 


আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আশিয়াছে--এ 
সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


লুন্দর | 


হে সুন্দয়! 
সচন্ন পুষ্পদলে পুণ্য-শ্লোক দল 
উদ্দেশে করেন পুজা চরণ-ক্মল, 
আনন্দে উঠেছে ভরি, হৃদয় কলস 
স্পর্শ-রসনায় পান করি নব রস। 
উষার কাননে ফোটা নীরদেব ফুলে 
অর্ধ্য দান করিয়াছি শ্রীচরণ-সুলে, 
সৌন্দর্য পেয়েছি যেথা, হে সুন্দরতম 
আহরিয়! ওই পদে সঁপেছি মরম, 
স্বৰ্গীয় কিরণে স্ফীত শিশু কলিকায় 
আজি কবি ওই পদে সঁপিবারে চায় । 


ees ০৯ সি সি 


এ পুষ্প ভরিয়া যাবে, কল্যাণে তোমার 

্বার্থ-বিষে করিবে না হৃদয় আধার, 

চির লাবণ্যের মাঝে হইয়া মগন 

শিশু যেন দেখে নিতি তোমারি শ্বপন। 
-শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী 


শী 


চেতনা । 


বুঝিনি তোমারে ; তাই, এত হাহাকার ! 
অতৃপ্তির দাবানলে হৃদয়ু আমার 

তাই সদা দহিয়াছে,_চিতার সমান 
জলিয়াছে সে আগুণ ন! লভি নিৰ্ব্বাণ} 


- আগে যদি জানিতাম, আছে আজনম 


ও বক্ষে লুকানো প্রেম সাগরের সম 

আগে যদি ভাঁবিতাম, ওই আঁখি-কোণে 
নিত্য ঝরে কার লাগি মুকুত! নির্জনে ; 
আগে যদি ক্ষণতরে ওই দৃষ্টি মাঝে 

পারিতাঁম নেহারিতে--যে করুণ! রাজে 
এই হতভাগ্য তরে,-_তা'' হ’লে জীবন 
নিরাশায় জ্বলে’ পুড়ে” হ'ত না এমন! 

‘বুবিতাম তাহা হ'লে- বিশ্বে যাহা নাই, 
লুকানো রয়েছে তব প্রাণে মোর তা’ই। 

_ প্রীবেবরুদার রায় চৌধুরী * 


৬১, ৬২নং বৌবাজার স্ট্রীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচুন্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 





ভীগ্ষের প্রতিজ্ঞা ৷ ১ 
খ্বিবন্মী কর্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্ৰ হইতে । 
তাহার পত্র শ্রীযক্ত রামবৰ্ম্মার অন্নমতি অনুসারে । 





« সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থুন্দরম্‌ ৷” 











“নায়মাত্ম| বলহীনেন লভ্যঃ । ” 
৭ম ভাগ ৷ | ভাদ্র, ১৩১৪ । | ৫ম সংখ্যা । 
ছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কাণাকে কাণা বলিলেই 
খালাম। তাহাদের রাগের বা ছুঃখের কারণ হয়। পদ্মচক্ষুবিপিষ্ট 
প্রথম পরিচ্ছেদ । ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্্র বাবুও 


বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্ৰ বাবু কলিকাতায় শ্বশ্তরালয়ে 
আসিয়াছেন। 


নগেন্জ বাবু একজন পূর্ববঙ্গের ডেপুটি,ম্যাজিষ্টৰেট্‌! তিনি. 


সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূৰ্ব্ব- 
স্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতায় 
রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে 
আসিয়াঁছেন। 

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির 
অধিবেশন । শিল্প-প্রদর্শনী ত পূর্ববাবধিই খুলিয়াছে। 

নগেন্দ্ৰ বাবুর শ্বস্তরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর 
মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সবজজ। তাহার তিনটি শ্তালক 
আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেন্ট 
আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি.তাদৃশ কিছু করেন 
না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান । 
_ নগেন্জ বাবুল বয়ঃক্ৰম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ 
বৎলর ডেপুটি হইয়াছেন। ইমি এম্‌, এ, পরীক্ষায় প্রথম 
হুইয়াছিলেন, বিস্তাবুদ্ধি যথেষ্ঠ আছে, সেই জন্ত ইহার 
শালী-শালাজগণ ইহাকে নিঃসঙ্কোচে ‘ঘটিরাম’ বলিয়া 
ডাকেন। মূৰ্খ ভেপুটির নামই দীনবন্ধু ‘ঘটিরাম’ রাখিয়া- 


ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন ন৷ । 

কন্গ্ৰেম্‌ অধিবেশনের পূৰ্ব্ব দিন। ডেপুটি বাবু চা পান 
করিয়া বসিয়া আছেন। তাহার ছোট শ্যালক ও শ্তালিকাগণ 
তাহাকে ঘিরিয়! বসিয়া গল্প করিতেছে। 

গিরীন্দ্রনাথ বলিল--“ফরিদ্সিংহে এখন আর কোনও 
হাঙ্গাম আছে না কি?” ৰু 

পহাঙ্গাম| হুজ্জ& এখন আর কিছু নেই |” 

ইন্দুমতী বলিল---"স্বদ্বেণী,কৈমন চলছে?” 

“মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে 
কাগজে যে রকমটা পড়তাম, তেমন ত কৈ দেখিনে 1” 

সত্যেন্দ্ৰ বলিল__“তা ত হুবারই কথা । বরাবর সমান 
তেঞ্জটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম 

_দেখেছিলাম--* 

ডেপুটি বাবু বলিলেন--“তোমাদেব কলকাতার চেয়ে 
ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকান্তভাবে 
সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য} এক 
এক লাঠি কান্ধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে ।” 

ছোট শ্যালক বলিল-__প্জাতীয় বিভ্ভালয়ের ছেলেরা ?” 

“অধিকাংশই তাই। অন্ত ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।” 


২৪৬ 


“মাষ্টারেরা কিছু বলে না ?” 

“হাল ছেড়ে দিয়েছে ।” 

“পুলিস 1” 

“পুলিসকে তাঁরা থোঁড়াই কেয়ার করে। বৈকালে 
বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর 
ছেলেরা বলছে--‘এজি এজি সিপাহী দেখো হাম পিকেট 
করতা হায়'_-আর পিকেটিং করছে।” 

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্ৰ 
বলিল “আচ্ছা নগেন বাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে 
এবার খোঁকাকে জাতীয় বিস্তালয়ে ভর্তি করে দেবেন ?* 

নগেন্দ্ৰ বাবু হাসিষ| বলিলেন--“আরে সর্বনাশ | চাকরি 
যাঁবে।” 

“চাকরি না-গেলে আপনি দিতেন ?* 

পনিশ্চয়ই। তাঁর আর কথা আছে ?” 

গিরীন্দ্র,বলিল-__"এমন চাকরি করেন কেন ?* 

প্থাব কি?” 

“কেন আপনার ত ল-লেকচর কমপ্লিট রয়েছে। ওকা- 
লতীটে পাঁস করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে 
আরম্ভ করুন|” 

“আর কি বুড়ো বয়সে একজামিন পাস করা.পোষায় 
ভাই!” 

* ইন্দুমতী বলিল--পফিরিঙ্গীর চাঁকরি ছাড়বেন না তাই 
বলুন। আচ্ছা, আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর সপক্ষে 
না বিপক্ষে ?” পু 

“সপক্ষে । এই দেখনা, পঞ্চাশ টাকাব দেশী কাপড় 
চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।* 

“কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি ?” 

“যায়, কিন্তু দাম বেশী ৷” 

সত্যেন্দ্ৰ হাসিয়| বলিল “বুঝতে পারিস্নে ইন্দু! সেখানে 
কিনলে পাজ্ছ সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান 
থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চেন ৷” 

নগেন্র বাবু হাসিয়া বলিলেন--“তাতেই বা ক্ষতি কি। 
লুকিয়ে পুণ্য কর্ম করাতে কিঁ কোন হানি আছে?” 

“তাঁ নেই। তবে প্রকান্তে যেন পাপ করবেন না ৷” 

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুন! গেল। 


প্রবাসী | 


[৭ম নাহ 


সকলে বলিল" মাতৃপুজক- -দমিতি কন্তেসের অন্তে 
ভিক্ষা করতে এসেছে ৷” 

সকলে বাহিরে গিয়া দীড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় 
পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহবা 
খোল বাঁজাইতেছে, কেহ ব! পঞ্চম বাঁজাইতেছে, কাহারও 
হস্তে “বন্দে মাতরম্‌’ অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি 
বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে 
সমস্বরে গান করিতেছে 


বাটার সকলেই, কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, 
থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্ত্র বাবু একখানি 
দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন। 

নোট খানি দেখিয়া, খাতাপেন্সিলধারী একজন যুবক 
আসিয়| বলিল- “মহাশয়ের নাম ?” 

নগেন্ত্ৰ বাবু বলিলেন--“নাম দরকার কি?” 

“পাচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম 
আছে।” 

“তবে লিখুন “জনৈক বন্ধু” = 

সত্যন্দ ব্‌লিল--“ওহে, লেখ জনৈক ডেপুটি। ইনি 
পূর্ববঙ্গের একটি ডেপুটি ৷” 

গিরীন্জ বাবু বলিলেন--“না, না। জনৈক বন্ধু রি 
লিখে নাও ৷” 

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান 
প্রস্থান করিল। রা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

সন্ধ্যা হইয়'ছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় 

বিদ্ভালয়ের বালক পদ্বচারণ! করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, 


গাহিতে গাহিতে 


মে সংখ্যা । ] 
একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিষ্ধুট 
হাতে করিয়া বাহির হইল। 

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন 


২বলিল--”ওহে, কি রকম বিছুট কিনলে দেখি ?* 


] 
[J 


লোকটি বিদ্ধুটের বাক্স দেখাইল। 

ছেলেরা বলিল _-*ছি ছি, এ যে বিলাতী ৷” 

“কাহে বাৰু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়” 

"তুমি হিন্দু ন! মুসলমান ?” 

প্মুসলমান ৷” 

এক জন ছেলে বলিগ,-“বিলাতী চীজ হারাম 
হায়।” ন 

লোকটি বলিল--"তোব| তোবা। শশা বাত মৎ 
বোলিয়ে বাবু ।” 

“কত দাম ‘নলে ?* 

“দেড় রূপি |” 

“্অ্টা দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী 
বিটের টিন এক টাকার পাওয়া যায়।” 

লোকটা সাহেবের চাপরাঁশি। তাহার মনিব একজন 
চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান 
করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিষ্কুটের জন্য 
দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদ্বি ইহার অপেক্ষা ভাল 


--বিষ্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ 


কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল-_“সচ, বাত বাবু ?” 

ছেলেরা! একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল--“হী, সত্য বৈ 
কি! চল তোমাকে দেশী বিুটের টিন দেখাই। এস, এ 
টিনটা ফিরে দিবে এস ৷” 

চারি পাঁচ ষ্মন বালক সে চাঁপরাশিকে লইয়া সওদাগরের 
দোকানে গেল। কিন্ত সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছু- 
তেই রাজি হইল না। সে বলিল--“একে স্বদেশীর জালায় 
বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। 
একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহ! আর কোন ক্রমেই 
ফিরিয়া লইব না ।” 

তথন বালকেরা দোকানের" বাহিরে আসিয়া নিজেদের 
মধ্যে পরামর্শ করিয়! স্থির করিল, তাহার! নিজ ব্যয়ে এক 
টন বিষ্ণু কিনিয়া দিবে। চাঁপরাশিকে বলিল-_“দেখ, 


খালাস। 


২৪৭ 


তোমার ও টিন আমানের দাও। আসর! এক টিন দেশী 
বিছুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি ৷” ন 

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বাগকেরা 
তাহাকে একটিন দেশী বিষ্কুট কিনিয়া দিল। 

চাপরাশি বলিল--“বাবু ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। 
হামার! বাকী আট আনা পয়স| ?” 

ছাত্রের দোকানে বলিল-_-“আট আন! পয়সা দিন ত। 
ঘড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।” 
আট আনা লইয়া বালকের! চাপরাশিকে দিল। 

চাপরাশি পরসাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল--“বাবু, 
আচ্ছা বিছ্ণুট তো ?” 

“বহুৎ আচ্ছা । খাকে দেখে! ৷ আউর কভি বিলাতী 
বিষ্ুট মৎ খাও। হারাম হায়।” 

"তোবা তোবা” বলিয়! চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে 
রওনা! হইল। 

ছেলেরা বলিল--“ভাই, এ টিনটাকে “বনোমাতিরন্, করা 
যাক এস।” বলিয়া, টিন খুলিয়া, বিষ্ধুটগুল| রাজপৎে ছড়া- 
ইয়া দিল। তখন সকলে ‘বন্দেমাতরম্‌’ এবং বিদেশী 
বাণিজ্যে কর পদ্বাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিছুটের 
উপর নৃত্য করিতে লাগিল। হুই এক মিনিটেই সমস্ত 
বিছুট চুৰ্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুত্র করিয়া ফেলিল। 
এক জন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া ক্রিয়া, এক 
লাখিতে রাস্তার পাৰ্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন 
সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল । 

চাপরাশি অল্প দুর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। 
আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পাধিল-ন!। 
পথচারী এক জনন্তে জিজ্ঞাসা করিল-_“বাবুলোগ পাগলা 
হুয়া না ক্যা?” রঃ 

মে বলিল---“বন্দে মাতরম্‌ হইয়া অবধি লেড়লালোক 
কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না ।”, 

“কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্‌ ?” 

“নেই নেই, বন্দেমাতরম্।” 

“উ ক্যা হায়?” ৰু 

*ক্যা জানে ভাই { একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকে! 
দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোক এ বাৎ বোলতা হায়।” 


২৪৮ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

নগদ আঁট আনা পয়সা ‘লভ্য’ করিয়া, চাপরাশি প্রফুল্ল 
মনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিল সাহেব 
বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। 

চাঁপরা'শিকে দেখিয়া, অত্যান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“কেঁও এভ্তা দেরী কিয়া ?” বলিয়া বিফুটের টিন 
হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । “হিন্দু বিষ্ণুটণ 
দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাঁপবাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া 
সজোরে চুড়িয়া মাঁরিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে 
দীড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিয়ে পড়িয়া গেল। টিনের 
আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। 

সাহেব, পতনে দৃকৃপাত না করিয়া বলিলেন__প্ড্যাম 
শৃয়ারকা বাচ্চা_ ইয়া দেশী বিফিট কাহে লায়া ?” 

চাঁপরাশি ভষে কীপিতে কাপিতে উঠিয়া বারান্দায় 
আসিল! বলিল--“হুজুর--হাম বিলাতী বিছুট পহিলে 
লিয়া থা। লেকিন-__-" 

"ক্যা হুয়া ?” 

“লেকিন ইস্কুলকে লেড়কালোক---* চাপরাশি আট 
আন! পয়সার মায়! পরিত্যাগ করিয়া বলিতে ষাইতেছিল যে, 
বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিুটই ভাল শুনিয়া তাহাই 
লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশৰ্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলি- 
লেন_“ইস্কুলকে লেড়কা লোক? বন্দেমাতরম্‌? ছিন্‌ 
লিয়| ?” 

এতক্ষণে চাপরাশিপুক্গব অকুল সমুদ্রে কুল পাইল। 
বলিল--“ই হুজুর, ছিন লিয়|” 
“কাহেকো দিয়া ?” 
“ছুজুর, উওলোগ বিশ পচাশ আ্দমি--হাম একেলা, 
কেয়া করে ?” 

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহ| পাঠ করিয়া, থাকেন, 
হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন--“ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, 
পুলিসকো কাঁহে নেই বোলায়া ?” 

চাপরাণি বলিল-_“হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ 
চিনলায়া, হুভুরণ লেকিন কোই কনেটিবিল নেহি আয়া। 
লেড়কালোক, বিছুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 
“বন্দুক মারো না ক্যা বোল্যুক সব বিছুট পায়েরসে চুর চুর 


প্রবাসী। 


[ন জাগ; 


বযরদিবা। হাম ক্যা করে" ছজ্রকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা 
হায়, হামার! পাস আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ত্র 
একঠো দেশী বকস লে লিয়া। এক রূপিয়া সে তো 
বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব পরবর ।” 

সাহেব বলিলেন-_সআচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা 
পাস আভি যাতা। লেড়কালোককে৷ হাম জেহেল মে 
ভেজেগা ।” বলিয়া টুপী লইয়া, ক্রোধে কাপিতে কাপিতে 
চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ম্যজিষ্টরেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি 
দেখালে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও 
ছিলেন। জু ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতে- 
ছিলেন। জয়েন্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেম- - 
দ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবের! হুইস্কি পেগ এবং 
মেম সাহেবের! ভার্মুথ পান করিতেছিলেন । * 

চা-কর সাহেবু নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া 
দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ 
করিয়াই বলিলেন--”৮৪:০ sorry to intrude—” 
তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন ৷ 

ম্য জিষ্ট্ৰেট সাহেব গুনিয়| আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। 
পুলিস সাহেবকে বলিলেন-_”] say—this is serious.” 

পুলিস সাহেব বলিলেন--"আমি এখনই যাইতেছি।* 
বলিয়া, তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির 
হুইলেন। আৰৰ্দ্দলিকে বলিলেন-_“কোতোয়ালী দারোগাকে 
আভি ভাকবাঙ্লামে আনে কহে৷ ৷” 

সাহেবদ্বয় তখন ডাঁকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
চা-কর ব্বলিলেন--€৮[15 really very good of you 
to take so much trouble.” 

*পুলিস সাহেব বলিলেন--“দিন দিন “বন্দে মাতরম? 
নিউসেন্দ অসহনীয় হইয়া দঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই 
জাতীয় ইস্ভালয়ের ছেলেদের কাজ।” | 

চা দাহেব বলিলেন--“৬1,116 ye wait for your 
Daroga, may I offer you a peg?” 

“Thanks, I don’t mind.” 

বোতল, গেলাম ও সোভাওয়াটার বাহির হইল। 
হাভানা চুরট বাহির হইল । ছুই জনে দেশের বর্তমান 


খা ০০ 


৫ম সংখ্যা । | 


অবস্থা, বাঙ্গালীর বেয়াদবি, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে 
"শ্বেত বাবু” গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে 
লাগিলেন! 

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া 
দীড়াইল। 

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন--“দারোগা, আজ 
বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জান্তা ?” 

“হী হুজুর, আভি খবর মিলা ৷” 

পক্যা ৯০807 লিয়| ?” 

“হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাস মে জমাদার মোতায়েন 
কিয়া ।” ন ৷ 

“ফরিয়াদী ইহ হায়, ইতালা লিখ লেও।” 

“যো হুকুম হুজুর”--বলিয়| দারোগা চাপরাশিকে লইয়া 
বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার 
লিখিতে লাগিক। বলা বাছল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, 
চাঁপরাশি দারোগাকেও সেইবপ বলিল। , লিখিতে লিখিতে 
দারোগা বলিল--”কোথাও জখম আছে ?* 

চাপরাশি, সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জথম 
হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল। 

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবি- 
লেন_্ভ্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।” 
-- দারোগা লিখিয়া লইল--“বাদ্দী কপালে জখম ও কাপড়ে 

রক্তের দাগ দেখাইল 1» 
এতেলা গ্রহণ হইলে--পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন 
"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে 
হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না ।” হুকুম 
দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান 
করিলেন ৷ ৰু 
দারোগা! চা-কর সাহেবকে বলিল---“হুজুর আপনার 
এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্ত’একটু চুটি 
“দিতে হইবে |” * 
. "Allright. চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী 
দেখলাও |” 
চাঁপরাঁশি বলিল--"হুদ্ধুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি 
হইয়াঁছিল। চিনিতে পারিব কি?” 


খালাস। 


২৪৯ 
সাহেব রাগিয়া বলিলেন--“শূয়ার, নেহি পচানে সকো, 
হাম তুমকো ডিদ্‌মিন্‌ করেগা ।” 

প্ৰহ্থৎ খুব ছজুর”--বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল। 

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র 
না করিয়া, একবারে জাতীয় বিষ্ভালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া 
উপস্থিত হুইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। 
ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি 
পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, 
তাহাদেরই মধ্যে তিন জনকে চাপরাশি অল্লানবদনে সেনাক্ত 
করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। 

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জনিত 
না। বালকত্রয় বলিল-_-প্দারোগা সাহেব, আমাদের কেন 
গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?” 

দারোগা বলিল--“কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম 
হইবে।” বলিয়া দারোগ| তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় 
তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়! দিল। 

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাসপাতালে লইয়া 
গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা 


করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল-- 
প্থানায় চল ।” 
“কৰেন 7” 
“আসামী চিনিবার জন্ত |” 5 
“আসামী ত চিনিয়া দিলাম ।” 


“আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া! চিনিয়া রাখিবে 
এস। কাল কোন ডেপুটি ধাবু আসিবে; অন্তান্ত ছেলেদের 
সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাড় করাইয়া দিবে। ‘তখন 
তোমায় আসামী চিনিয়া বাহিরু করিতে হইবে। না 
পারিলে, মোকৰ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। 
থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিন জনকে চিনি রাঁখ।” 

“দেৱী হইলে সাহেব গোস| হইবে যে।» 

প্যাও, সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস ৷” 

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়! চুটি 
চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন; এবং মনে ধনে বলিলেন_ 
ণ্ড্যাম্‌ নেটিভ, পুলিস্‌ এই রকম ৫15150765ই বটে ।» 

দারোগা তখন, বাজার ও *অন্তত্র হইতে আরও তিন 


২৫০ 


ses ree 


চারিজন লোক এবং লওঘাগরকে আাঙ্গীশ্বরূপ _ডাকাইয়া 
আনিল। পুলিসের শাসনে তাহার! যাহা দেখিয়াছে তাহা 
এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল। 
'অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্ৰয়কে চিনিষাও 


লইল। 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 

এই মোকর্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্ৰ বাবুর 
উপর। 

সন্ধা উত্তীৰ্ণ হইয়াছে। ডেপুটি বাবু কাছারি হইতে 
ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, জ্ন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া 
আরাম করিতেছেন। 

নগেন্দ্র বাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাহার 
নাম চারুশীলা। 

চারুণীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; 

“আজ মনট! এমন ভার ভার দেখছি কেন ?” 

নগেন্দ্ৰ বাবু বলিলেন-__“না,__ এমন কিছু নয় ।” 

গৃহিণী কিন্তু গুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগি- 
লেন। শেষে ডেপুটি বাবু বলিলেন--“ছেলেদের মামলাটা, 
এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে ৷” 

চারুশীলা বলিলেন--“তোমার কাছে হবে? সে ত 


ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।* 


৬ “কি ভাবনা?” 

“যে কার কাছে বা মোকর্দমাটা! পড়ে, হয়ত সাহেবদের 
খুনী করবার জন্তে অবিচার করে ছেলে তিনাটিকে জেলেই 
পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম ।” 

সাহার স্বাধীনচিন্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটি 
বাবু মনে মনে একটু হাঁসিলেন। বক্লিলেন--“যদি প্রমাণ 
হয়, তা হলে ত .ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত 
আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না । 

চারুণীলা বলিলেন-_-পছি ! অবিচার কেন করবে 
যদি বাল্তবিক প্রমাণ হয়,--ওর| আমার আপনার ছেলে 
হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না! কিন্ত আমি যে 
রকম শুনলাম,*ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই ৷” 

“কোথায় শুনলে?” 

“এই সে দিন মুচ্সেফ বাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণ 


পরবাসী । 


[এৰ ভাগ। 


দিযছিনীৰ । : সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাঁপ- 
রাশিকে রাজি করে, তার কাছ থেকে বিলিতি বিন্তুটের টিন 
কিনে নিষেছে ) নিয়ে ভেঙেছে ৷ কেড়েও নেয় নি, মারেও 
নি। তা ছাড়া যে তিন অন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা 
মোটে সেখানে ছিলও না, কিছুই জানে না 1” 

ডেপুটি বাবু একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন--"এ 
সব প্রমণে হয় ভবে না ।” 

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে 
জানে ।” 

«প্রমাণ হয় ত ভালই ৷” 

“আর যদি প্রমাণ নাই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা 
করে ছেড়ে দিও। আহা! ছেলে মানুষ, না বুঝে যদি একটা 
অন্ঠায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে 
যেমন অন্ত কয়েক জায়গায় হয়েছে?” * 

কিন্তু ডেপুটি বাবুর মনের বিষগ্ৰত| দূর হইল ন|। এই 
সময় আর্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব লিখিয়াছেন কল্য প্রাতে ৮টাঁর সময় ডেপুটি বাবু 
যেন গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়। নগেন্্রবাবু সাহেব 
ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী 
হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া 
অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দরবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। 
এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাহাকে আফিস কক্ষে 
লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল-_“সাহেব ছোট হাজরী 
থাইতেছেন, এখনই আসিবেন । 

সাহেব আসিয়া করম্্দান করিয়া নগেন্দ্ৰৰাবুকে বসাইলেন, 
বলিলেন, “এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ ?” 

£এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।” 

“ম্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা 
নাই ?” * 

“কই তেমন ত কিছু দেখি না ৷” 

“This Swadeshi is a damned 2০৮7 লগে 
বাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন ?” 

“তাজা” 

“ষথাৰ্থ স্বদেণী-_অর্থাৎ দেশের শিরোরতির যথার্থ চেষ্টা, 
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সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি 
আছে। কিন্তু এই হাল্লা,--কাপড় পৌঁড়ান, এ সব কি?” 
নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন-_ “ওগুলো ভাল নয়।* 

“By the ৬৪- সেই বিঞষ্কিটের মোকর্দমাটা আপনার 
ফাইলে আছে না?” 

“আজ্ঞা হা |” 

“উঃ__ছেলেদের কি স্পর্ধা ! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া 
কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিছিট গুলা রাস্তায় ছড়াইয়া 
তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে । এসব ছেলে 
এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে বড হইলে 
ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা 
" হওয়া আবশ্তক ৷” 

নগেন্ব্ববাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব 
রহিলেন। = 

সাহেব বলিলেন--*নগেন্দবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান 
মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় 
দুৰ্ম্ম, ল্য ।” 

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্তনে নগেন্দ্ৰ বাবু খুসী হইয়া 
বলিলেন--“হা মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় হুৰ্ম্মল্য। 
দুধ চারি আনা করিয়া সের” 

“আমি যখন ভাগলপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, 
সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুগী পাওয়া যাইত। 
এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। 
সেখানে আট টাকায় বাবুর্চি, বেয়ারা, প্রভৃতি পাইতাম। 
এখানে পনেরো! টাকা দিতে হয় 1” 

পঠন সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্খ্য। 
আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।” 

“আপনি এখন কোন্‌ গ্রেডে আছেন ?” 

"আড়াই শত।” 

“কৃত দিন 1” 

“প্রায় তিন বৎসর ।” 

* শতি-_-ন- বৎসর | Shame! ‘Tis a down- 
right 583.036 { আমি আপনার 5ervi০e Bok দেখিয়া 
তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্ত, শীঘ্রই কমিশনার 
সাহেবকে লিখিব ।* 


খালাস । 
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নগেন্দ্ৰ বাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ 
দ্বিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া ষ্াড়াইয়া বলিলেন_"We!! 
Nagendra Babu, I won’t detain you longer”-— 
বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। 

যাইবার সময় বলিলেন--“স্বদ্বেশী সন্ধন্ধে বিশেষ কোন 
সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This 
Swadeshi must be stamped out at any cost.” 

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্ৰ বাবু বলি- 
লেন_-হ হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব” 

বাহিরে যাহারা পূৰ্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াঁছিল, 
তাহাদের প্রতি গর্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ বাবু গাড়ীতে 


উঠিলেন। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

ধাৰ্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যে দিন 
তাহার! গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল 
বাবু জামিন হইয়া তাহাদিকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। 
তাহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমুল্য সময় নষ্ট করিয়া, 
মোকর্দামার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন । 

চাপরাশি পূৰ্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে 
আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব তাহাকে বিষ্ণুটের 
টিন ছুড়িয়। মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। 
সে অস্বীকার করিল। বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরীই 
ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে । 

চা-কর সাহেবও, ভ্যান্ট-নেটাভের পপদান্থুসরণ করিয়া, 
বিজ্কুটের টিন ছুড়িয়া মার! সাফ, অস্বীকার করিলেন । 

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিষ্কুট ভাঙ্গ! সম্বন্ধে 
সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। 
ভাঙ্গা বিফুটের টিনটা এবং ধূলি মিশ্রিত বিষ্ণুটের গুঁড়া কাগজে 
মুড়িয়া পুলিস কর্তৃক ‘এগঞ্জিবিট” হইল। 

সওদাগর আসামীব্রয়কে সেনাক্ত করিয়ানলিল, ইহারা 
এবং অপর কষেকজন চাঁপরাশি সহ বিষুটের টিন ফিরাইয়া 
দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়|, গেলে, কিঞ্চিৎ 
পরে দূর হইতে মুহ্মূ্ ‘বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শুনিয়াছিল। 
জেরায় বলিল ইন্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট 
পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্ত 
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তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্ৰুতা 
নাই। 

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন-__“কপালের জখম 
কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বার! হইয়াছে ।” জেরায় বলিলেন 
“চড় দ্বারা ওরূপ অথম হওয়া অসম্ভব ।” 

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্তু 
দিন ধাৰ্য্য হইল। 

স্বদেশী দোকানের কর্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটন| বলিল, 
আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে ডকে কেহ নাই। * 

একজন ডাক্তার বলিলেন তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, 
চাঁপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিফুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে 
দেখিয়াছেন। দেশী বিছ্ুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে 
সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাঁও দেখিয়াছেন। পুলি- 
সের জেরায় ডাক্তার বাবু স্বীকার করিলেন যে স্বদেশী 
দোকানে তাহার দুই শত টাকার শ্রেয়ার আছে এবং তিনি 
নিজে একজন পাকা শ্বদেশী। 

ডাকবাঙ্গালার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর 
সাহেব যে চাঁপরাশিকে টিন ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে 
বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার 
হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল ন| ৷ পুলিসের জেরায় 
খীক্সদাম! স্বীকার করিল যে উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে 
তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুগীর ৱেষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি 
ফরচাইস দেন। লন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্য- 
গণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যাঁয়। তাহাতে মাসে 
মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপাৰ্জ্জন হইয়া থাকে। 

মোকৰ্দমা শেষ হইল! হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় 
বাহির হইবে। 

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটি বাবু হুই তিন দিনষ্ধড়াচূড়া 
বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। 
লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। 

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। 
বিস্তর ইন্কুলের বালক আসিয়াছে! অস্তান্ত লোকও 
আসিয়াছে। 

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত 


প্রবাসী । 
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হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড 
এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়! জরিমানা । 

রায় শুনিয়' ছেলের দল বন্দে মাতরম্‌ বলিয়া! চীৎকার 
করিয়া উঠিল। পুলিন অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালক- 
গণকে আদালত গৃহ হইতে অপস্থত করিয়া দিল। 

আসামী পক্ষের প্ৰধান উকীল কালীকান্ত বাবু রায় 
চাহিয়া পাঠ করিলেন । বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর 
সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে। 
কিন্তু সে সকল ‘minor 0150:979,70169--উহাতে বরং 
এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে 
কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গানার সময় পনেরো 
কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ 
ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, 
অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে ছেলেরা 
চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে কিন্তু 
ডাক্তার বলিতেছেন কোনও কঠিন শাণিত দ্রব্যে ওঁ ক্ষত 
হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর 
উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে ঘটনা মিথ্যা । 
কিন্তু ভামার বিবেচনায় ওঁ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় 
হইয়াছিল যে তাহাঁকে বালকের! ঠিক কি প্রকারে আঘাত 
করিয়াছে তাহা স্বরণ রাখা তাহার পক্ষে অসস্ভব। সাফাই 
সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোনও সংশয় 
নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদ্বেশীর দল। উকীল বলিয়া- 
ছেন ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথ! 
মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে 
খানসামা উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে 
বারোমাসের এরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত 
সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। 
ইত্যাদি ৷, গতা 
উকীল বাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া, জজ 
সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম 
লইলেন । শি 

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণ রবে বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি করিয়া উঠুল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, 
তাহাতে বালকত্ৰয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী 


ES 
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টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে 

লাগিল 
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, 
মোদের বাঁধন ততই টুটবে। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

সেদিন ডেপুটি বাবু পন মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া 
আসিয়াছে। ডেপুটি বাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়। 

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীল! মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, 
চুপ করিয়া, বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটি 
তা বাৰু বুঝিলেন এ বিমৰ্ষতার কারণ কি। 

বস্তু পরিবর্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হুইয়া, 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি গো, অমন করে বসে কেন ?* 

চারুশীল! নিকত্বর ৷ 

“কি হয়েছে ?” 

“মাথাটা ধরেছে ।* _ 

“মাথা ধরেছে ? কখন ধরল? এস দেখি, কমালে একটু 
ওডিকলোঁন ভিজিয়ে মাথায় বেধে দিই। এখনি সেরে 
যাবে ।” 

চাকশীল! স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন,_-প্থাক, 
__ দরকার নেই ।” 

ভাব গতিক দেখিয়া, নগেন্দ্ বাবু সরিয়া গেলেন । 

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন 
গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত ৷ 
নগেন্ বাবু জল খাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা 
দরিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন 
পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জল খাবার ফ্রেলিয় 

--_ ৰাখিয়া, কেবল চা টুকু নিঃশেষে পান করিলেন । 

'_ _ তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান *করিলেন। 
শেষে, উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন । 
তিনি তখনও সেইব্ধ ভাবেই বসিয়া আছেন । 

* * ধীরে ধীরে বলিলেন-- “মাথাটা একটু সারল ?” 

চাকশীলা সক্ষেতে জানাইলেন, সারে নাই। 
নগেন বাবু তাহার হাতটি ধরিয়া! বলিলেন--"এস এস 
উঠে এস। আঁঙ্চ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে 


“ 


খালাম। 
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করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে 
বসে রইলে।” 

স্বামীর আগ্রহাঁতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। 
নগেন বাবু বলিলেন--“আজ সাহেব আমার ৫০২ বেতন 
বৃদ্ধিব অন্তে কমিশনর সাহেবকে অন্থুরোধপত্র লিখেছেন ৷” 

এ কথা শুনিয়া, চাকশীলার চক্ষুধুগল দিয়া প্রধলবেগে 
অশ্রু বহিল। 

নগেন বাবু বলিলেন--“ওকি, চোখের জল ফেল কেন ?” 
বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতুটি ধরিয়া, অন্ত হাতে চোখের 
জল মুছ্ছাইতে চেষ্টা করিলেন। 

চাঁকশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন--“ওগো 
আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, 
কোনোও কথা বলো! না।” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। 

নগেন্দ্ৰ বাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর 
একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে 
করিতে তাহার মানসিক অশান্তি আরও বদ্ধিত হইয়া 
উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
সে দিন কি ছিলেন, আর আজ কি হুইয়াছেন। আজ 
চাক্শীলা তাহাকে কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ 
করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলক্কিত। পবিত্ৰ 
বিচারাঁসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার 
করিয়া আসিয়াছেন আই কি প্রথম ?--কিনের জন্য? 
কেবল দগ্ধোদরের জন্ত। বনুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, 
ধৰ্ম্বুদ্ধি, বিবেক, কর্তবানিষ্ঠাঃ শুধু দঞ্চেদিরের জন্ত ভাসাইয়া 
দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্বকালে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত 
ডেপুটিরা ঘুষ লইত) তাহাদের মার্জনা ছিল। স্নশিক্ষাভি- 
মানী নগেন্দ্ৰ বাবু গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পৰবৃদ্ধিশ্বৰূপ 
ঘুষ লইয়া! বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি 
মাৰ্জ্জন আছে? 

ডেপুটি বাবু এই সকল কথা মনে" মনে চিন্তা 
করিয়া, অস্থৃভাঁপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির 
হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির 
হইলেন। অস্কার অন্ধকার পথ খুজিয়া সেই পথগুলিতে 
অনেকক্ষণ বেড়াইলেন। | 
সারারাত্রি ভাল নিদ্ৰা হইল না। 
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পরদিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভূত্যকে 
বলিলেন_-“আজ মফস্বল যাইব।” সকালে আহারাদি 
করিয়া প্রস্তুত হইলেন। 

ইহা শুনিয়া চারুণীলা আঁসিলেন। স্বামীর মুখপানে 
চাহিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া 
সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয! বলি- 
লেন--“কবে ফিরবে ?* 

“কাল সকালেই ফিরব ।” 

“দেরী কোরো না।” 

“কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি ?” 

স্বামীর এই অভিমানবাঁক্যে চাক্ষশীলার কোমলহদয় 
ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে 
অশ্রুপাঁত করিতে লাঁগিলেন। 

নগেন্দ বাবু বলিলেন--“ওকি--ওকি--শাস্ত হও। 
এখনি কেউ এসে পড়বে ৷” 

কিন্তু চাকশীলার ছুঃখ দ্বিগুণ বঞ্চিত হইল। 

নগেন্দ্ৰ বাবু বলিলেন--“তোমার এ দুঃখ আমি আর 
দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি 
করলে তুমি সুখী হও বল।» 


চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপচ্যত করিয়া. বলি-- 


লেন--“আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?” 
= “কি, বল।” 

*এ চাঁকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্তে 
অধৰ্ম্ম করতে হয়,*সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমাব 
তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোণ! বপো 
চাইনে। তুমি যদি মাষ্টীরি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ 
টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব ৷” 

এ কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু একমুহূর্ত মাত্র ভাবিলেন। 
ভাবিয়া বলিলেন-_ “তাই হবে ।” 

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দীড়াইয়াছিল। টেণের সময় 
সন্নিকট । ডেপুটি বাবু বলিলেন--“তাই হবে। তুমি 
কেঁদ না |" বুলিয়া পত্নীকে সঙ্গেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে 
আসিলেন। 

+ + ক * 


পরদিন প্রভাতে চাপরাণি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটি 


প্রবাসী । 


| সাজার 


বাবু তখনও মফল হইতে ফেরেন নহি। চারুণীলা দেখি- 
লেন কয়েক খানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র । 
এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া 
দেখিলেন, "সন্ধ্যা পত্রিকা। “ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা” 
নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে__তাহার চারি পার্শ্বে লাল 
কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দামার উল্লেখ করিয়া 
সন্ধ্যা” তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি 
দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য চারুণীলার 
রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, 
তাহাও এ তারিখের "সদ্ধ্যা”_-এ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা 
রেখাক্কিত। এইবপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা “সন্ধ্যা” 
কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্ত্র বাবুর নামে পাঠাইয়া 
দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় 
সমস্ত “সন্ধ্যা” গুলি চারুশীলা-লইয়৷ জ্বলন্ত চুন্লীমধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। _ ৰ 

বেলা ৯টার সময় ডেপুটি বাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি 
আহারাদি করিষ| কাছারি গেলেন । 

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন---“আজ ইস্কুল গেলি নে?” 

“না আজ যাব না।” 

“কেন, ছুটি আছে না কি?” 

ণ্না।” 

“তবে ?” 

“ইস্কুলে গেলে ছেলের! আমাঁয়__”'বলিয়া বালক আর 
বলিতে পারিল না । তাহার চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল 
পড়িতে লাগিল । ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্তান্ত বালকেরা 
তাহাকে অপমান করিয়াছে। 

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন-_“আচ্ছ! তবে থাক। 
আমারও একটু কাজ আছে৷” 

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
বাহির হইলেন। কালীকাস্ত বাবু উকীলের বাড়ী bs 
তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ক্কবিলেন। 

_ সে দ্বিন সেখানে আরও ছুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত 
হুইয়াছিলেন। ,চাকশীলাকে দেখিয়া অন্তান্ত মহিলারা 
কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। 


৫ম সংখ্যা। ] 


কালীকান্ত বাবুর স্ৰী তাহাকে অভ্যৰ্থনা করিয়া বনাইলেন। 
কিন্তু সে অস্যার্থনা পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বারের মত সাঁদর নহে। 
চারুশীলাঁ বসিয়া, অনান্য কথার পর, ছেলেদের মোক- 


'- - দমার কথা তুলিলেন। 


একটি মহিলা বলিলেন-- 
হয়েছে ।” 


কালীকাস্ত' বাবুর স্ত্রী বলিলেন--“আপিলে বোধ হয় 
টিকবে না, ও'বা বলছিলেন» 


একজন বলিলেন-_“তবে যদি স্বদেশী মোকর্দিমা বলে 
সাঁহেবেরা অবিচার করে” 


চাঁকশীল! জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আপ্থিলের দিন কবে 


“ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় 


১”. হয়েছে জানেন?” 


“কবে ঠিক বলতে পাঁরিনে । হর 

“ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে 
আসুক” 

“সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? 
এরাই করবেন এখন ৷” 

চাঁকশীলা অবনত মস্তকে বলিল--“টাক| আমি দেব ।” 

এ কথাঁষ সকলেই একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্ত 
বাবুর স্ত্রী বলিলেন--“আপনি দেবেন কেন ?” 

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা! ব্যক্ত কবিলেন 


পা"; না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়.। কিন্তু তাহার 


চক্ষু দুইটি জলপূৰ্ণ হইয়া আঁসিল। বলিলেন-_“আপনারা 
এই মোকর্দ্মায় ছেলেদের সাহায্যের অন্ত কত টাকা ব্যয়, 
কত ত্যাগস্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু 
ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক 
জোড়া বালা এক জোড়া অনন্ত এনেছি । এ বেচলে হাজার 
টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা" থেকে 
ছেলেদের আপিলেব দিন কোন .ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার 
বন্দোবস্ত ককন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, 


-- ভার উপায় করুন ৮’ ইহ! বলিতে বলিতে চাঁকশীলার ?গু 


বহিয়া অশ্ৰু ঝরিল। ৰ 
কালীকান্ত বাবুর জী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন 
“আচ্ছা, উনি বাড়ী আস্মুন, ও কে বলবে| 1” 
এই ঘটনায় অন্তান্ত মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। 


খালাস । 
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তাঁহারা তখন চাক্লণীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে 
লাগিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে চাকশীলা বিদায়গ্রহণ করিবা স্বভবনে 
ফিরিয়া আদিলেন। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

ছেলেদের আপিল শেষ হুইয়া গিয়াছে। বলিকাতা 
হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুভেই কিছু 
হইল ন! জর্জ সাহেব আপিল ডভিসমিস করিলেন । ছেলের! 
জেলে গিয়াছে । হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে । 

এ দিকে নগেন্ছবাবুর স্ত্রী ষে গহনা বিক্রয় করয়! ছেলে- 
দের সাহায্য করিয়াছেন, তাহ! সহরময় রাষ্ট্র হইবা গিয়াছে। 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া 
অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতে- 
ছেন। ইতি মধ্যে একদিন কার্যোঁপলক্ষে সাছ্বে খাঁস- 
কামরায় নগেন্পবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ণ পূর্ব 
বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার 
মত দাঁড়াইয়! থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুবাইশাঁ দিতে 
হইয়াছিল। 

কয়েক দিন পরে নগেন্বাবুর একটা রায়, অঙ্ক সাহেব 
উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না 
থাকিলেও, কাৰ্য্যে ভুল ধরিষা, সাহেব আঁমলাগণের সমক্ষেই 
নগেন্দ্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটুক্তি করিলেন । ৩৫ 

নগেন্দরবাবু কৰ্ম্মত্যাগ করিবার জন্ত প্রস্ততই হইয়াছেন । 
কলিকাতায় গিয়া, আইন পরীক্ষা দিষা,»ওকাঁলতী ভরিবেন। 
মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্ৰীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইনা থাকে। 
মাসখানেকের মধ্যেই কৰ্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ 
স্থির হইয়াছে। * 

জজ সাহেব কর্তৃক ছেলেদের আপিল 'ডিনমিশের ছুই 
এক দ্রিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। পুর্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝ মাঝে তিনি 
মাখিষ্ট্ৰেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর 
যান নাই। ; 

সে দিন প্রভাতে পোষাক্ষ পরিয়া, গাড়ী করিয়, নগেন্দ 
বাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিন্ম কাঁড' 
পাঁঠাইয় দিলেন । ম্যাঁজি&্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম 
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অপেক্ষা করাইতেন; চূণাপুটি দরের লোক আসিলে তাহা- 
দিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ 
চাপরাশি ফিরিয়া, তাহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া 
সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল! 

সেখানে কয়েকজন চুণাপুটি পূর্ব হইতেই বসিয়াছিল। 
তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্স্রবাবু পায়চারি 
কৰিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুবিলেন, সাহেব তাঁহাকে 
ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে ৷ 

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাঁপ- 
রাশি চুটিয়া বাহির হইয়া বলিল--“বাবু, জুতাকা আওয়াজ 
মৎ করিয়ে, সাহেব গোস্সাঁ হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।” 

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন 
করিলেন। চুণাপু'টিগণ তাহাকে দেখিয়া সসম্বমে একটু 
সরিয়া বসিল। 

ইতিমধ্যে আরও ছইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে 
বসিল। নগেন্দ বাবু কমাঁল বাহির করিয়া মুছমুহু কপালের 
ঘাম মুছিতে লাঁগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কঠরোধ হইয়া 
আসিতে লাগিল। 

ক্ৰমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আপিস কামরায় 
আমিঙেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন--নগেন্দ্র বাবুকে 
নয় যীহারা নগেন্র বাবুর পূৰ্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাহাদের 
একে একে ডাক পড়িল। যাহারা পরে আসিয়াছিলেন 
তাহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্র বাবু একা বেঞ্চে 
অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। * 

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল তাহা 
তিনিই জানেন এবং তাঁড়ার ইষ্টদেবতই জানেন। এই 
সময়ের মধ্যে নগেন্দ্ৰ বাবু দস্তে দত্ত দৃঢ়বন্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন, কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নুহে,-- 
অদ্ধই। , 

অবশেষে নগেন্ত্ বাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে, 
মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ 
করিলেন। *’ 5 

অন্দ্দিনের মত, সাহেব আজ 
সহিত করমর্দীন করিলেন না ৷‘ 


= 


উঠিয়া ষ্টাড়াইয়া তাহার 


প্রবাসী। 
কিছা বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাহাদিগকে 


[ ৭ম ভাগ । 


পগুভমৰ্ণিং সার ।” 
*গুড্মর্ণিং বাবু |” 
বাবু!-অন্ত দিন হইলে সাহেব বলিতেন__নগেন্জ বাবু । 
সাহেব বিলক্ষণ জ-নিতেন, শুধু “বাবু” বলিয়া সম্ভাষিত হইলে 
পদস্থ বাললী অপমান বোধ করে । 

নগেস্থ বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাহার মন 
কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নুতন 
বেদনা অনুভব করিলেন ন! । 

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন--“সহরে এখন 
ত্বদেশীর অবস্থা কিরূপ ?” 

নগেক্ বাবু বলিলেন--“ভালই ৷” 

“গুনিয়া সুখী হইলাম! ইহা বিফিট-মোকর্দমায় 
কঠিন শাস্তির সুফল ৷” 

নগেস্ণ বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। *বলিলেন--- 
“আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই 
অর্থাৎ স্ব-দ্ীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই 
মোকর্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে” 

, সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হুইয়া নগেন্ বাবুর মুখ 

পানে চাহিলেন। বলিলেন-__-“তবে "ভালই কেন বলিলেন? 
আপনিও কি একজন স্বদেশী না কি?” 

নগেন্ত বাবু গর্বিত ভাবে বলিলেন__পম্বদেশী আন্দোলন 
হইয়া অ্ধি এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে 


" নাই ।* 


সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হুইয়া উঠিল। তিনি 
জানিতে” যে অনেক সরকারী কর্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া 
ব্বদেশীয়ত রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া 
দৰ্প ত তেহ করে না। তিনি বুঝিলেন যে এই ওুদ্ধত্য 
প্রকাশ বরিয়া, নগেন্দ্ৰ বাবু সন্ত প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ: 
লইতেছেন। স্বুদ্ধি উড়াঁয় হেসে এই নীতির অনুসরণ 
করিয়া সাহৈব বলিলেন_“হা আমি গুনিয়াছি, বাঙ্গালী 
মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের ডনপেক্ষাও দৃঢ়তর।* 
বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই 
বলিলেন--“By the wa্য--শুনিলাম না কি আপনার স্ত্রী 
ওঁ মোকৰ্দ্দদার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ' ছেলেদের 
সাহায্য করিয়াছেন ? ইহা! সত্য না কি?” 


মে সংখ্যা । ] 


ELE aaa 


করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন ৷” 

সাহেব নিজ স্থৈধ্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। 
"আবার তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন 
“এটা কি গভর্ণমেন্টের বিকদ্ধাচরণ নয় ?* 
চু নগেন্দ্ৰ বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন--“সম্ভবতঃ, 

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেন্টের চাকর 
নহেন।” 

ক্রোধের সহিত বিশ্বয় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য 
করিতে লাগিল। তিনি এত দিন চাঁকবি করিতেছেন, এ 
প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অগ্ভাবধি,শুনেন নাই। 
“সাহেব বুঝিলেন, আঙ্গ নগেন্দ্ৰ বাবু তাঁহাকে অপমান করি- 
বার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ 
ওঁষধও সাহেবের কাছে আছে ' তাহা প্রয়োগ করিলে 
_ গকরিগতগাণ বাঙালী এখনি নতায হইয়া সাহেবের 
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। 

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন-_“সে কথা যাউক।' আঞ্জ 
যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার 
কাজকর্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখ! যাইতেছে । আপনি যি 
এখনি সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধ 
পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হুইবেই, হয় ত বা 
-আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পাঁরি।” 

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্ বাবুর সুখের পানে 
সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন-_-ওঁধধ ধরিল কি না। বাবুর 
মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমা প্রাপ্তিব 
জন্তু আকুল হইয়া উঠিবেন। 

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্ৰ বাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, 


একটু স্বণামিশ্ৰিত হাঁস্তরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 


তাহা শ্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে 
আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।* * 
সাহেব অধিকতর, আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন--"তাহার 
অৰ্থ কি?” ৰ 
"আমি স্থির করিয়াছি, কৰ্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। 
অন্ই আফিসে আমার কর্মত্যাগ পত্র আপনার হস্তগত 
হুইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, 


খালাস। 


শট পীত = 


-"সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন 


২৫৭ 
বিলম্ব না হয়, অন্থগ্রহপূর্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত 
বাধিত হইব।* 

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। 
বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা, এক কথায় 
ছাড়িতে উদ্ভত হইয়াছে? 

নগেন্দ্ৰ বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। 
দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন--“আমি আর আপনার 
সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্নিং।” 

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া, বলিলেন 
“গুডমৰ্ণিং 1” 

* ক ক 

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্ৰ বাবুর চাকরির শেষ 
দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাহার এজলাসেব বাহিরে 
বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে । অনেকের 
হাতে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বঙ্জা ৷ 

তিনি বাহির হইবা মাত্র বালকের! তাহাকে পুষ্পমাল্যে 
বিভূষিত করিল. একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। 
তাহাতে নগেন্দ্ৰ বাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ 
করিল। 


কিন্তু নগেন্দ্ৰ বাবু সম্মত হইলেন না। 
বালকের! জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া 
আজ তাঁহাকে তাহার! টানিয়া লইয়া যাইবে। ৰ 


পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর 
লোক যাইতেছিল। ব্যাপার থানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল--"একি, বাহে? বাবুর সাদি নাকি?” 

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল--“আমার পছন্দ হয়, 
বাবুর জ্যাল হয়েছিল, «আজ খালাস হইছে ।” 

এ দিকে, বালকের! নগেন্দ বাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর 
পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্ৰবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন 
না) অন্যদিনের মতই পদ্বত্রজে গৃহে প্রত্যাবর্তন, করিলেন। 
ছুইমাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনৰ্ম্বিলন 
সংঘটিত হইল। 

পীপ্রজতকুমার মুখোপাধ্যায় ৷ 


২৫৮ 
দুর্গ । 

গৌড়ের ইতিহাস-বিখ্যাত পূৰ্ব্ব-সৌভাগ্য বর্তমান নাই। 
কিন্তু গৌড়-ছৰ্গের সমুন্নত সিংহদ্বার এখনও জরাপলিত 
কলেবরে দণ্ডায়মান আছে। তাহার উপর কত বৃহৎ বৃক্ষ 
অঙ্গবিস্তার করিয়াছিল! গমুজ ভাঙ্গিয়! গিয়াহিল; খিলান 
ফাটিয়া ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছিল। এখন কিছু কিছু জীর্দ- 
সংস্কার আরব হইয়াছে সরা 

সন্মুখে সিংহদ্বার। তাঁহার নাম “দখল-দরওয়াজা।” 
তাহার উভয় পাৰ্শ্ব হইতে প্রাচীর এবং পরিখার আরুস্ত। 
সিংহঘার উত্তীর্ণ হইয়া, প্রাসাদ পর্যন্ত গমন করিতে হইলে 
আরও অনেক তোরণ দ্বার অতিক্রম করিতে হইত। 
" তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান. আছে। ছুর্গাভ্ন্তরে বিজন 
বন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে কদলীকানন প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে। প্রাচীরের উপরে বিজন বন, তাহা এখনও 
অঙ্ষুঃুপ্ৰতাপে চারিদিক ঢাকিয়া , রাখিতেছে। ছুর্গমধ্যে 
দৃষ্তাবলীর অভাব নাই। তন্মধ্যে (১) দখল-দরওয়াজা 
(২). বাইসগজী, (৩) কদম রস্থল, এবং (৪) পূৰ্ব্বদবার 
উল্লেখ-যোগ্য ৷ - 

দখল্‌-দরওয়াজা। 

_ দখল-দরওয়াজা বৃহৎ এবং স্ুন্দর। তাহা ইষ্টকপ্রস্তরে 
বুচিত, বিচিত্র কাক্লকাধ্যে বিভূষিত, সমুন্নত মিনার গুজে 
্ক্ষিত। এই সিংহদ্বার উত্তরমুখে অবস্থিত। উত্তর 
হইতে দক্ষিণে আসিতে সিংহঘারের সন্মুখভাগ দেখিতে 
পায়| যায় । সম্মুখে অত্যুচ্চ খিলান ; তাহা উত্তর দক্ষিণ 
লম্ব ; তাঁহার ভিতর দিয়া প্রবেশ পথ। এই প্রবেশপথটি 
১১২ ফুট দীর্ঘ-_তাহার উভয় প্রার্থে প্রহরী কক্ষ,-_ 
মন্তকের উপর একটিমাত্র দীর্ঘ খিলান। সিংহদ্বারের সন্মুখ- 
ভাগ ৭* ফুট, চারি কোণে চারিটি মিনার, দেখিতে 
মস্জেদের মত মনোহর। ছ্বারদেশে কোনও ফলকলিপি 
বর্তমান নাই। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বার্কাক শাহ 
বাদশাহ এই সুবৃহৎ দুবার নিৰ্ম্মিত করিয়াছিলেন, বলিয়া 
থ্তিহাসিকগণ অনুমান কর্লিয়া থাকেন। 

হর্গের আয়তন বৃহৎ নহে। দীৰ্ঘে অর্থক্রোশ ;-- 
্রস্থে ৬০০ হইতে ৮০* এুঁজ। রেখিতে বহুভুজ ক্ষেত্রের 


প্রবাসী । 
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স্ায়,-তাহার বিস্তার অপেক্ষা বধ্য অত্যন্ত অধিক। 
পশ্চিমপাৰ্শ্বে ভাগীরথীল্রোত প্রবাহিত ছিল- ‘সে দিকে 
প্রাচীর পরিখার আড়ম্বর নাই; ভাগীরথী পরিথার ন্যায় 
দুৰ্গরম্বা করিত ৷ প্রাচীর পাৰ্মশ্বে ইইকের আচ্ছাদন ছিল, 
তাহা অভ্যন্তরে মৃত্তিকাল্ড,প; উপরে স্থানে স্থানে প্রহরী 
মন্দির ।' এখন প্রহরী মন্দির বর্তমান নাই; ইষ্টকের 
আচ্ছারনও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

নেকালের প্রচলিত সমর কৌশলের পক্ষে গৌঁড়-ছুর্গ 
অভেল্প বলিয়াই পরিচিত ছিল। .. তথাপি এই দূুৰ্গ্বারে 
সমর কোলাহলের অভাব ছিল ,না। ইহা অনেকবার 
অবরুদ্ধ, ও পরাভূত হইয়াছে; অনেকবার ইহার নিকট 
পরাভূত হইয়া আক্রমণকারিগণ প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। = সুতরাং এই দুর্গ-দ্বার অনেক জয় পরাজয়ের 
অতীত সাক্ষী বলিয়া পধ্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিয়া 
থাকে। 

ইহার গঠন-কৌশল চির: যাহারা এই রাঁজ- 
দুর্গ নচনা করিয়াছিল, তাহারা ইহাকে সুদৃঢ় করিয়াই 
নিরন্ত হয় নাই; ইহাকে সুন্দর করিবার জন্তও অকাতরে 
অর্থবয় করিয়াছিল। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার 
অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। রাজপ্রাসাদ বর্তমান 
নাই। তাহার চতুর্দিকে যে বিচিত্র প্রাচীর বর্তমান ছিল, 
তাহাই কিয়রংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
নাম *বাইশগজী 1” 

বাইশ গজী ৷ 

হুৰ্গাভ্যস্তরেই রাজপ্রাসাদ বর্তমান ছিল। তাহা তিনটি 
মহকে বিভক্ত ছিল। সকল মহলেই অট্টালিকা! এবং সরে! 
বর দেখিতে পাওয়া যাইত, অট্টালিকা বর্তমান নাই; 
সন্নোবর তিনটি এখনও বর্তমান আছে। ইহার একটি 
সরোবর প্রস্তরবেষ্টিত। এই তিন মহল যে প্রাচীরে বেষ্টিত 
ছিল তাহারই নাম বাইশ গজী, _তাহ। ২২ গজ উচ্চ 
ইষ্টক নিৰ্ম্মিত-_স্নদৃঢ় এবং সুন্দর, এখন সর্বত্র প্রাচীর 
বর্তমান নাই ; যাহা আছে, তাহার উপরেও সুবৃহৎ, অস্বথ 
এবং তিন্তিড়ী বৃক্ষ ! প্রাচীরের, তলদেশের বিস্তার ১৮ ফুট; 
শিখনদেশের বিস্তার ৯ ফুট হইবে। প্রাচীরের বর্ণ রক্তাভ ; 
স্তরে স্তরে ইষ্টক রাঁণি সুসজ্জিত, শীর্ষ স্থানে খোদিত ইষ্টকের 
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পুষ্পহার। ফ্রাঙ্কলিন যখন বাইশগনী পবিদর্শন করেন, 
তখনও তাহার সোৌনাধ্য বৃক্ষলতাঁয় এখনকার মত আচ্ছন্ন 
_ হইয়া পড়ে নাই। তিনি বিস্মিতনেত্রে এই বিচিত্র প্রাসাদ- 
প্রাচীর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,--“নীৰ্যদেশে 
| খোদিত ইষ্টকের বিচিত্র পুষ্পশোভার প্ৰাচুৰ্য্য। 
সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পূৰ্ব্বে তাহা তিন মহলে 
বিভক্ত ছিল। প্রথম মহল প্রকাশ্য দরবার মহল। দ্বিতীয় 
মহল বাদশাহের খাঁসমহল। তৃতীয় মহল বেগম মহল। 
পশ্চিম পার্শ্বে বিখ্যাত ‘‘চাদদ্বার” বর্তমান ছিল; তাহা 
মুসলমান স্থাপত্যের মহামূল্য ইষ্টকপ্রস্তরময় রচন! কৌশলে 
স্বরচিত হইয়াছিল। এখন দিন দিন ধ্বংস দশায় নিপতিত 
"হইতেছে; তথাপ সে ধ্বংসাবশেষ এখনও সৌন্দর্য 
গাস্তীর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে ।** 

ফ্রেটন সাহেব প্টাঁদ দ্বারের” একটি চিত্র রাখিয়া 
গিয়াছেন। এই রাজছুর্গ, এই রাজপ্রাসাদ, এই বাজ- 
অন্তঃপুর এবং এই বিচিত্র প্রাচীর বেষ্টিত মহাঁল সকল 
সেকালে কত বিচিত্র ঘটনা দর্শন করিয়াছে, তাহার কথা 
স্বরণ করিলে স্বগ্নমোহে অভিভূত হইতে হয়। বঙ্গসাহি- 
ত্যের উপন্তাসলেখকগণ স্বটের গৌরব লাভ করিতে 
লালায়িত; কিন্তু স্কটের ন্যায় স্বদেশের পুরাতন দৃশাবলী 
_লইয়া উপন্তাস রচনার জন্তু লালায়িত হইলে, এই সকল 
দৃষ্য বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিত। 

মহল তিনটি পর্যায় ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণে অবস্থিত। 
বাইশ গজীর অভ্যন্তরে যে ভূমিখণ্ড অবস্থিত ছিল, তাহা 
উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত। প্রথম মহল, দরবার 
মহল,-_সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ। তাহাতে যে সরোবব আছে। 
তাহাও বৃহৎ নহে। দরবার মহলের দক্ষিণে বাদশাহের 


‘The upper part 02 the parapet 1s decorated with 
a profusion of flower work carved in the brick. The 
palace 28 entirely in ruins. It was formerly divided 
into three parts, v1m—the public hall of audience, the 
dwelling house of ths sovereign, and the Impenal 
Harem. At its western entfance formerly stood the 
famous:Chand Durwaza, built of .brick and stone in 
2 rich style of Musalman architecture. 
ing daily to cecay, though its remains are ven still 
magnificent.—TFrancklin's Report, 
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খাস মহল; তাহার দক্ষিণে বেগম মহল লে; আয়তনে এই 
উভয় মহল প্রায় সমতুল্য। তিন মহলের সমগ্র ভুমির 
আয়তন ৭০০ গঙ দীর্ঘ ২৫০ গজ গ্রস্থ। সুতরাং বাইশ 
গজী প্রাচীর ১৯০০ গজ দীর্ঘ ছিল বলিয়া ধরিয়া নইতে 
হইবে। এক মহল হইতে অন্য মহলের পার্থক্য রক্ষা পূৰ্ব্ব 
পশ্চিম লম্বা আরও হুইটি প্রাচীর ছিল, তাহাঁও বাইশশজী। 
সর্বসাকল্যে বাইশ গজীর পরিমাপ ২৪০* গজের কম হইবে 
না। এপ প্রাচীর রচনায় কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, 
কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? টৃ 

বাইশ গলীর বিচিত্র কীৰ্ত্তি কাহার, তঘিষয়ে কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত প্রমাণ বর্তমান ছিল। গুয়া- 
মালতীর কুঠিতে একখানি প্রস্তর ফলকের খোদিত লি'সিতে 
ফ্রাঙ্চলিন সে বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহার মূল ও ইংরাঞ্জি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,_খৃষ্টীয় ১৪৬৬ অবে বাদশাহ 
বাৰ্ব্মক শাহ কর্তৃক এই বিচিত্র প্রাচীর, প্রাসাদ ও সরোবর 
এবং পুষ্পোপ্বান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দখল-দরওয়াজা 
এবং বাইশ গজীর গঠন প্রতিভার মধ্যে যে সামন্তন্ত দেখতে 
পাওয়া যায়, তাহা ফলকলিপির অনুকূল। সিংহদ্বার হইতে 
অস্তঃপুর পর্য্যন্ত সমস্তই এক বাদশাহের অতুল কীর্ডি_-এক 
ভাবে স্থগঠিত;--এক ভাবে স্ুরক্ষিত,_এক ভাবে সুসজ্জিত 
--বৃহৎ এবং সুন্দর ।* | ৰ 

দুঃখের বিষয় এই যে,--বাইশ গজী রক্ষা করিবার জন্ত 
জীর্ণ সংস্কার আরন্ধ হয় নাই! তাহা ব্ছব্যয়সাধ্য নলিয়া 
পরিত্যক্ত হইতেছে! 

বাইশ গজীর বাহিরে--উত্তর দিকে--হুর্গাভ্যন্ত:র যে 
উক্ত প্রান্তর পড়িয়া*রহিয়াছে, তাহাতে কদলীবন জল্পগ্রহণ 
কবিতেছে। এই স্থানে সুবিখ্যাত বাদশাহ হোসেন লাহার 
সমধি,-*তাহা এখন অনাদরে বিলয় প্রাপ্ত হইতে 





+ যে কবি ফলকলিপি বচন| কবিয়াছিলেন, তিনি এই সকল কীর্তি 


সংস্থাপক বাঁদশাহের কথা স্মবণ কবিয়| লিখিযা গিগ্লাছিলেদ,_-চ০/ 
ever let us pray to the Almighty for the Prosper-.ty of 
this monarch, so long as the feathered tribe shall 
warble forth 00.610 notes in this garden.” এখনও, =্লক্ঠ 
বিহঙ্গগণ এখানে প্রভাতে সন্ধ্যায় গান ৰা বিবত হয় নাই কিন্ত 
সে উদ্যান নাই--তাহার স্থানে বনভুমি ধর্তসান 
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গৌড়কীত্তির সহিত হোসেন শাহার নাম চিরসংঘুক্ত রহিবে; 
বাঙ্গালার সাহিত্য-ইতিহাঁস হইতেও হোমেন শাহার নাম 
বিলুপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার সমাধি বিলুপ্ত 
হইয়া যাইতেছে! 

হুৰ্গাভ্যস্তরে, শাহীমহলের পূর্বদিকে এক পুরাতন 
সরোবর, তাহার পূৰ্ব্বে কদম-রস্ুল,*-__তাহা নানা কারণে 
অস্তাপি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 

কদম বরস্থল। 

"ভারতবর্ষে প্রস্তরনির্ল্িত পদচিহ্কের অভাব নাই। 
গয়াধামের বিষ্ণুপাদপদ্ম সর্বত্র স্থুপরিচিত। “কদম রসুল” 
সেইরূপ প্রস্তবনিৰ্ম্মিত পাদপদ্ম,--মহম্মদের পাদপদ্ম। 
লোকে বলে,--ইহ! আরবদেশের মদিনা নগর হইতে বাদশাহ 
হোমেন শাহ কর্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিল। 

কদম রসুল গৌড়ে আনীত হুইয়াও একস্থানে রক্ষিত 
হয় নাই। হোসেন শাহ ইহাকে কোথায় বাঁখিতেন, তাহা 
জানিবার উপায় নাই। তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত 
হইয়| গিয়াছে । তাঁহার পুত্র নসরিৎ শাহ ১৫৩০--৩১ 
খৃষ্টাব্দে এক বিচিত্র মস্জেদ নিৰ্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে “কদম- 
রম্থল” সুসংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই মন্জেদও "কদম 
রসুল” নামে পরিচিত হইয়াছে। ফলকলিপি অদ্যাপি 
বর্তমান ; তাঁহাতেই এই কাহিনী প্রাধ হওয়া যায়। কিন্তু 
স্মস্জেদ মধ্যে "কদম রসুল” নাই। তাহা যে কীলকের 
উপর সংস্থাপিত ছিল সেই কীলক ও বেদী পড়িয়া রহিয়াছে! 
নবাব সিরাজদৌল| কদম রস্নয়্কে গৌড়ের নিবিড় বন হতে 
মুরশিদাবাদে লইয়া গিয়াছিলেন। মীরজাফর খা তাহাকে 
আবার গোড়ে পুনঃ সংস্থাপিত করেন। রাভেন্ণা তাহাকে 
এই মস্জেদে প্রতিষ্ঠিত" থাকার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। 
কিন্ত তাহ! মস্জেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকটস্থ 
একটি পল্লীগ্রামে এক “ক্দম-রস্থল” আছে,__তাহার অধি- 
কারী বন্বেন--ইহাই সেই ইতিহাস বিখ্যাত “কদম 
রঙ্ুল |” 

“কদম রস্থল’ না থাকিলেও, মস্জেদেয় মাহাত্ম্য আছে। 
লোকে এখনও এখানে সমবেত হইয়| উপাঁসনাদি করিয়া 
থাকে! ইহা মুণডিপূজাব প্রকারভেদ মাত্র। কোন্‌ সময় 
হইতে মুসলমান সমাজে” “কদ্বম বৃস্মলের” পুজা পদ্ধতি 


প্রবাসী। 


৭ম ভাগ। 


প্রচক্তি হইয়াছে, তাহা একটি প্তিহাঁসিক কৌতৃহলের 
ব্যাপার। 

ম্স্জেদটি সুদৃঢ় এবং সুন্দর। চারি কোণে ছাদের * 
উপর চারিটি কৃষ্ণ মৰ্ম্মবের সুদৃশ্য মিনার ছিল; এখন একটি 
মাত্র ্বস্থানে বর্তমান আছে। এই মস্জেদ পুরাতন রাজপথ \ 
পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত, সম্মুখে তোরণদ্বার--ভিতরে প্রাঙ্গণ_ 
প্রাঙ্গণের সন্মুখে মন্জেদ। এখানে দুইটি প্রাণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। একটিতে “কদম রন্থল” মদ্জেদ) অপরটিতে 
'একটি ইষ্টক নিৰ্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকারে সমাধিগৃং-- 
তাহ! ফতে খাঁর সমাধি বলিয়া কথিত। | 

তোরণদ্থারে এবং প্রাচীরগাত্রে ফলকলিপি সংযুক্ত , 
আছে; তাহা অন্ত স্থান হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। = 
কারণ, একটি লিপি হিজরী ৮৮৫ সালের ইউসফ শাহা 
বাদশহু নির্শ্মিত মসঞ্জেদের ফলকলিপি বলিয়া উল্লিখিত । 

ক্রম রক্সুলের বর্তমান মস্জেদ এবং তাহার মাহাত্ম্য = 
পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,__গৌড়ের 
বাদশ হগণ এখানে বহুমূল্য ইষ্টক প্রন্তরে নানা স্থাপত্য 
কীর্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাদলেব ইঞ্জি- 
নিয়াহগণ অনেক প্রস্তর লইয়া গিয়াছেন।* 

মেজর ফ্রাঙ্কলিন বলেন_-এই খানেই হোসেন শাহার 
সমাহিমন্দির বর্তমান ছিল। তাহা মালদহের লোকে, 
স্বীকার করে না। ফ্রান্কলিন এই স্থান পরিদর্শন করিবার 
সময় বৃষ্ঠাবলীর অবস্থা ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তিনি 
এখানে আসিয়া শ্বেত ও নীল বর্ণের সুরঞ্জিত ইষ্টকে সুসজ্জিত 
ভিভ্িগাত্র দর্শন করিয়াছিলেন । তাহা এখন দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এখন কেবল ইষ্টক প্রস্তরের বাহুণয,-- 
যাহ! কহ্‌ অপহৃবণ করে নাই--তাহাই পড়িয়া রহিয়াছে! 
তথাশি মস্জেদ বিলঙ্গণ মনোহর | 

মস্জেদের তিনদিকে বারান্দা মধাস্থলে মূল কক্ষ। 
তাহাত বেদীৰ উপর “কদম রসুল” প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন 
কক্ষমধ্যে একটি অতি পুরাতন কাষ্ট-নির্শ্মিত বৃহৎ সিন্ধুকের' 
সাজ পড়িয়া রহিয়াছে ।* তাহা এখানে রহিয়াছে কেন, 
কেহ তাহার সহুত্তর প্রদান করিতে পারে না। মদিনা 
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হইতে এই সিন্ধুকে “কদম রন্ুল” আনীত হইযাঁ থাকিলে, 
ইহাকে মস্জেদে স্বানদান করিবার কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
কিন্তু ইহাও অনুদান মাত্ৰ 
পূৰ্ব্ব দ্বার। 

কদম রম্থলের নিকটেই পূৰ্ব্বদ্বার,--খিলানেব উভয় 
পার্থ প্রহ্রীকক্ষ, মধ্যস্থলে রাজপথ । ইহা অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। ইহার রচনা প্রণালীব সহিত অন্তান্ত নগর- 
দ্বাবের রচনা ?ণালীর সামঞ্জন্ত নাই। গৌড় পরিত্যক্ত 
হইবার পর সময়ে সময়ে তথায় রাজধানী সংস্থাপনের চেষ্টা 
হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে শাহসুজার এই নগরছ্বার নিৰ্ম্মিত 
করিবার কথা রাভেন্দা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার 
পার্শ্বে পুরাতন নগরদ্বার বর্তমান ছিল, তাহাব সম্মুখে 
রাঁজকাবাগার; তাহার ভূগর্ভনিহিত অন্ধকার কক্ষ এখনও 
বর্তমান আছে। | 

পূর্কাদ্বারের ইষ্টকরচনা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
তাঁহার প্রধান প্রমাণ__বাঁলি চুণের আচ্ছাদন। গড়ের 
অন্ত কোনও ভিত্তি গাত্রে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাঁওয়া 
যায় না। বালি চুর্ণের “আন্তর’” ষে আধুনিক, তাহা সৰ্ব্বত্ৰ 
সুপরিচিত। | 

| শ্রীমক্ষয়কুমার মৈত্ৰে।। 


_ শিণ্প সমিতির প্রবন্ধাবলী । 


ক্রোম ট্যানিঙ্‌। 


( শ্রীযুক্ত আলফ্ৰেড চ্যাটারটন কৃত প্রধন্ধ হইতে )। 

কাঁচ! বা কষকরা চামড| ভারতের রপ্তানি পণ্যজাতেব মধ্যে আদর হিসাযে 

। প্রতি বংসব গড়ে » কোটি টাকার চামড| রপ্তানি হয়, গত 
বৎসখ ১৪ কোটি টাকার হইন্নাছিল। 

এই চামড়া কষ হইব| কতক অমনি গৌটা এবং কতক সৌখিন জব্যে 
পৰিণত হইয়া ফিরিযা আসে। এই আমদানি ভ্রধ্যজাতেব মূল্য পৰিমাণ 
২৫/৩* লক্ষ টাক| ৷ এই মহাঁলাভজনক ব্যবসা ভাবতীয় দ্বাব| সম্পূর্ণ 
হস্তগত হয় ত’ নাও হইতে পায়ে, কিন্তু ভারতের চামড| বিদেশে গিব| 
যেবপ সুন্দৰ কয হইব| আসে, সেইরাপ কষ যে এদেশেও হইতে পাবে, 


+  ভাঁহ! সকলে কেন বুঝেন না৷? 


দেশীয় ধর্তমান কবকর| প্রণালী অতি প্রাচীন এবং ভজ্জাত চামড়। 
ভাল হওয়া অসম্ভব। পল্ী-মুচির হচ্ছে চামড়া তৈয়াবি এবং গঠন উভয়ই 
স্তস্ত শ্রসবিভাগের অভাধে যে কদর্য চামড| প্রস্তুত হয়, তাহা হইতেই 
জুতা, ঘোডাব সান, মৌশক, জল তুলিবার ‘মোট’ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। 
সামান্ উপায়ে প্রস্তুত চামড়াজাত দ্রব্য স্থায়ী ও স্বগ্রী হইতে পাবে ন| । 
দরিদ্র ভারতবাসিগণই এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করে এবং ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। 


nn 


শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী। 


২৬১ 


চৰ্ম্মব্যধসায়ে উন্নতি করিতে পাবিলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও দরিগ্রের আশীৰ্ব্বাদ 
লাঁভ হইবে। 

চামড| কষের নানা প্ৰণালীব মধো ক্রোম ট্যানিঙ্‌ বোধ হয় সৰ্ব্বোৎ- 
কৃষ্ট। ক্রোম একপ্রকার ধাতু , ইহার দ্বার! চামড! কষ কবিলে চামডা 
নান! বর্ণের হয এবং জলবারক হয। শান্দ্রীঙ্গের বহু কাবিগবেব বিশ্বাস 
ছিল যে এদেশের আঘহ-অবস্থায় ক্রোম প্রণালী অসস্ভব। অনেব পবাদ্গ| 
বিফল তইযাছিল। তাহাব কারণ আর কিছুই নহে,_-সকলে যুবোপে 
কাটতিব যোগ্য চৰ্ম্ম প্রস্তুতেব চুরাশ৷ করিযাঁছিলেন ; ভাবতের আন্গাকমত 
ষথাসম্তৰ উত্তম চৰ্ম্ম প্ৰস্তুতে কেহ মনোষোগ কৰবেন নাই। 


শেষোক্ত উদ্দেশ্যে পরীক্ষাব জন্য মান্স।জ্ঞ গভৰ্ণমেণ্ট দুই হাজা টাকা 
মঞ্জুৰ কবেন। কৰ্ম্মে অগ্রসর হইযা বহু বিফলতা! অতিক্রম করিয়া 
সফলতার নিকটন্থ হইতে হইয়াছে। Procter's ‘Principles of 
Leather Manufacture’ নামক গ্ৰন্থ হইতে এবং ভাবতসচিব নিযুক্ত 
একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ কাবিগবেব নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া! গিরাছিল। 
এ দেশ ব্যবহার্য সকল প্রকাব চৰ্ন্নবস্তু নিৰ্দ্মাণোপযোগী উত্তম চৰ্ম উৎপন্ন 
হইতেছে; এঘং কালে এই ক্রোমকষ প্রণালী ভাবতীয প্রচনিত সামান্য 
প্রণালী অতিক্রম করিয়! সাঁধারণ-আঁদূত হইবে আশ! কর! যাব। 

ক্রোম প্রপালীজাত চৰ্ম্ম দেশীয় সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালীজাত চর্ম অপেক্ষা 
অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণকাল স্থাবী ; ব্যযপক্ষে উভয প্রথাষ পাৰ্থক্য অন্নই। 

ক্রোম প্ৰণালীজত চর্্মের রঙ্‌ ভাবত ফিকা নীল এঘং স্জ্সমিশ্ৰণে 
কষ করিলে চৰ্ম্ম প্রায সাদ! হয়। উভবিধ বর্ণ ই অপছন্দ নহে। কষ 
সম্পূৰ্ণ হইলে চামড| ইচ্ছামত নানাবিধ ঘর্ণে রঞ্জিত কবিয়া লওয| বাইতেও 
পারে। মাল্দ্রাজ্ের এই পৰীক্ষাশালাসঞ্জাত চৰ্ম্ম আমদানি বিল্যতী চৰ্ম্ম 
অপেক্ষা হীনগুণ হইলেও অন্ত মূল্য ঘলিব| এ দেশে বেশ সমাদৃত 
হইযাছে। আধুনিক চৰ্ম্ম প্রস্তুতকারক কূল য্যবহাব করিলে মূল্য আবে 
হাস হইবে এবং বিলাতী চামডাকে একেবারে যাজার হইতে অপস্থত 
করিতে পারিবে মনে হয়। 


ক্রোম চৰ্ম্মের গুণাগুণ ৷ 
(১) বৃক্ষত্বক ঘার| কষকর! সাধারণ চৰ্ম্ম অপেক্ষা ইহ ওজন 


, হাক্ষা! র্লাসা্সণিক দ্ৰব্য মিশ্রণে কষ হয বলিয়| তরত্বক কষব মত 


ক্রোমকষে চৰ্ম্মে গুরুত্ব সংযোগ হয় না। (২)বক্ষল কযস্বত চৰ্ম্ম 
অপেক্ষা! ক্রোম চৰ্ম্ম দৃঢ় অথচ অতি কোমল, এজন্য পাছুকাৰ উপবেব 
সাঁজেব পক্ষে ইহা অতি উপযুক্ত) ব্যাগ, পোর্টগ্যণ্টো প্রভৃতির অঙ্ক 
দেশী প্রণীলীজাত কঠিন চ|মডা উপযুক্ত। (৩) যদি খুব সাধানতার 
সহিত কবকব! ন! হয়, তবে ক্রোম প্রণালীতে চামডার আঁশ সাধারণ 
প্রণালী অপেক্ষা অধিক চুডাইয| যায, ইহ! অনেক কাজে দো” বলিযা 
গণিত হয। সাবধানতাঁষ এ দোষ নিবারিত হয এবং চামড| লধিকতব 
দৃঢ় হয। ক্রোমচৰ্ন্মে ঘোডার সাজ, কলের পেটি খুব ভাল হয। জুতার 
তলাও খুধু মজবুত হয়। ক্ৰোমচৰ্ম্মে জুতার তলা করিলে এক অনুবিধ| 
এই যে জলে ডিজিলে মস্থণ স্থানে পদস্বলন সম্ভ।ধন! অত্যন্ত অধিক। 
(৪) সাধারণ চৰ্ম্ম জলে ভিজিলে কষের কতক সম্গুলা জলে ধুইযা 
ঘাহির হইয়! যায় ; এবং ভিজির়| শুকাইলে কডা ও কঠিন হইয়া উঠে। 
ক্রোম চৰ্ম্ম অধিকক্ষণ জলে ভিজিয়! থাকিলেও কোন রা অবস্থা 
ব্যতিক্ৰম ঘটে ন| ৷ গৃরস জলে সিদ্ধ কবিলে সাধৃবণ চর্ম একেবাবে 
নষ্ট হইয়া যা, কিন্তু ক্ৰোমৰ্শ্বের প্ৰান কোন ক্ষতিই হয় না। ক্োমচৰ্শ্ম 
সাধাবণ জল কাঁদা স্যাতায অধিকৃত থাকে। স্টাতা দেশেৰ পক্ষে ইহা 
উপযোগী | মধ্যে মধ্যে কোনকপ পালিশ লাগাইলে ইহা! আবে! জলবাবক 
হয়, না লাগাইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় ন| । 


২৬২ 
চৰ্ম্ম। 
ক্লোমাৰ্ম্ম প্ৰস্তুত কবিতে খুব ভাল চামডা পাঁওযা আবশহ্যক । পাতলা 
চামড়া কবাইখানা হইতে সংগ্রহ হইতে পারে। মোটা চামডাব জন্ভা 
মহিবেব চাঁমডা মন্দ নঘ| কোন কোন চামড়| প্রযোজনাতিবিজ্ঞ মোটা 
হয ; কলে চিবিয়| লওষ| সহজ, স্বল্লব্যয় ও সুবিধাজনক ; কলের 
অভাবে চামড| চাছিয়! পাতল! করিতে ঘহু চৰ্ম্ম, শ্রম ও সময় অপথায় হয়। 
কলিকাতাব বাজাবের লঘণ-আর্সেনিক দ্বাব| তত চামড| বেশ উপযোগী৷ 
ভাল ধাছুরের চামডা পাঁওযা কঠিন; অভাবে ছাগল ভেডাব চামড। 
চলিতে পারে। 
লোমসহ বস্তু পণুব চৰ্ম্ম রক্ষায় অনেফেব সথ আছে। ক্রোম 
প্রণালীতে ব্যাত্র, ভলুক, হরিণ প্রভৃতি লোমশ চৰ্ম্ম প্রস্তুত হইতে পাৰে; 
ক্রোম মিশ্রণে লোমেব কোন ক্ষতি হব ন|। কুম্তীর ও সৰ্প-চৰ্ম্ম ( সর্প- 
চর্দ মহিলাদ্বিগেব কোমর বন্ধ কলিতে আজ কাল যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হুইতেছে। ) এই উপাষে সুন্দর প্রস্তুত হ্য। ভাবতে সর্প বুদ্ধীর 


প্রচুর ; অক্ষত অচ্ছিন্ন চৰ্ম্ম ক্রোম ট্যানিঙ্‌ করিব| বিশেষ লাভজনক 
ধ্যবসাধ কর! যাইতে পারে। 


ট্যানিঙের পূর্ববাহ্থানুষ্ঠাতব্য প্রক্রিয়া | 


প্রথমত চামড| উত্তমরূপে বক্ত ও ধূলিকর্দম শূন্য কবিযা লইয়। ২৪ 
ঘণ্টা জলে ভিজাইব! রাখিতে হইবে। চ|সডা বেশ নরম হইলে কয়েকবার 
জল ব্দলাইয়া উহ! বেশ করিয়া ধৌত করিতে হইবে । লবণরক্ষিত ব| 
টাটকা চামড! খুব ভাল করিযা ধুইতে হয। তৎপরে চুণেব হৃদে ফেলিতে 
হয়। চুণের চারিটি হুদ করিয়। প্রথসটাতে অতি পুৰাতন বাখিবা পব 
পর অপেক্ষাকৃত নূতন নূতন চুণ' বাখিতে হয়; চতুৰ্থ হুদে টাটকা চূণ 
থাকিথে। চামড। প্রত্যেক হদে ২॥* দিবস করিয়া বাখিয| একে একে 
চাঁরিটাতেই রাখিতে হয; এই চুণখাওযানতে এইবূপে ১০ দিন ধ্যবিত 
হয়। তৎপৰে প্রচলিত উপায়ে চামড়াকে মাংসলোম শূন্য কবিয়া 
চাঁমড| 5০000068 করিতে হয। চুশখাঁওযানর সময় লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যে চুণের তেজে চামড়া ফুলিষ! উঠিবে কিন্তু চামড়া অত্যধিক 
খাইযা যাইবে না। ইহাতে সাধধান না হইলে প্রস্তুত চশমা উত্তম 
হইতৈ পারে না। জুতার তলার জন্য চামড! তৈয়ারি কৰিতে 
অধিক সতৰ্কতা আবস্তক। Sulphide ০£ 99172 ব্যবহার করিলে 
অল্প চুণ খাঁওধাইলে চলে। উহাব ব্যবহার প্রণালী এইবপ £_ 
এক পাউণ্ড (আধ নেব) সৌভিযম নলফাইড যত অল্প পৰিমাণ জলে 
সম্ভব গুলিযা| তাহাতে ৬ হইতে ৮ পাউণ্ড টাটকা জলসংযোগে শ্র,টিত 
গু'ড়া শামুকেব চুপ যোগ করিব! উত্তমবূপে নাডিঘ! তাহাতে ক্রমে ক্রমে 
জল মিশ্রিত কবি! ঘন লেই তৈধাব কবিতে হইধে। এই লেই তিন 
ঘণ্টা ধিতাইলে চামড়াব মাংসেব দিকে মাখাইয়াঁ চামড়া ডাজিয়া ঠাণ্ডা 
স্যাত| জাযগাঁধ ২৪ ঘণ্ট! ৰাখিব| দিলে দেখ! যাইবে ষে লোম সকল 
শিথিল হইয| শিয়াছে। তখন সাধারণ উপায়ে চামড! লোম শুন্য করিয! 
ফেলিতে হয। লোম শৃম্ত কবিষা চামড| জলে যুইষ| ফেলিষ্ট| টাটকা 
চুপের গাঁমলায় ২৪ ঘণ্টা রাখিবা দিলে ফুলিা! উঠে। তখন তাহাকে 
5০৫708 কবিতে হয়। তৎগবে চামড| একেবাবে চু হীন করিবার 
জন্য জলে ফেলিয়া প| দিয়! মাডাইব| রগড়াইবা কাঁচিতে হয। তৎপরেও 
যে চূণ লাগিয়া থাকে তাহা ১** ভাগ জনে '৭৫ ভাগ lactic acid 
মিশাইফা মিশ্রণ প্রস্তুত করিব| ক্রামডা ভিনাইয| দিতে হয়। এই 
মিশ্রণে ভিজিলে চাঁমডাঁব ফুল! কমিয়| য'য় এবং স্পর্শে মস্থণ পিচ্ছল 
বোধ হয়? চামড়া একেধাবে চুপহীন হইয়াছে কি না জানিতে 
হইলে স্থলাংশ হইতে একটু *্চামড়া কাটিয়া সেই কাটা চামড়ায় 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


এক কৌটা _ স্্রানারসিশ্রিত pheno! phthalein দিলে বদি 
চামডাখণ্ড লাল হইয়া যায, তথে বুঝিতে হইবে তখনো তাহাতে চু 
আছে এবং চৰ্ম্মখণ্ডেৰ বর্ণব্যতিক্রম না ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে উহ! চুণ 
হীন হইযাছে। প্রত্যেক চৰ্ম্ম এই পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইলে তাহ! 19000 


201d 5014401 হইতে উঠাইয়! পৰিষ্ধাব জলে ভাল করিব| ধুইয়া লইতে 
হ্য। 


জ্বরান। 


তৎপরে চামডার লোমেব দিকের আশে টান নিষারণের জন্য চামড়ায় 
যে ফটকিবি প্রয়োগ করা হয তাহাকে 7:01126€ ঘা! জ্বরান কহে। 
pickling solution এইরাপ £--চুপহীন জলশুন্ত চাঁমড়াব প্রত্যেক 
১* পাউণ্ডের জন্য পটাশ ফটকিবি ( potas ৪1010 ) ৬ পাউণ্ড এবং 
৪ পাঁউণ্ড সাঁধাবণ লবণ একট! বড় আবৰর্দ্ভনসম্ভৰ পিপার মধ্যে রাখিয়া 
যথেষ্ট পরিমাণ জলে গুলিতে হইঘে। এই মিশ্রণ-পিপায চামড়া ২৪ 
ঘণ্টা! রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পিপা! খুবাইয়া পাক দিতে হইষে। 

ক্রোম ট্যানিঙ্ণ্যদিও হৃদে বা গামলাধ হইতে পারে, তথাপি এরূপ 
আবর্তন-সম্ভব পিপ| ব্যবহার কব! হৃখিধাঙন্ননক। এই পিপা অনেকটা 
বিলাতী মাখনতোল! কলের প্রণালীতে প্রস্তুত কবা হইয়াছে। মান্তানে 
ঘ্যবহৃত পিপার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ফুট এঘং চৌড় ৩ হইতে সাড়ে ৪ ফুট। 
বর্তমানে উহ! কুলি ফাহাষ্যে ঘুরাঁন হয়; পৰে কৰ্ম্ম বাহুল্যেব সঙ্গে সঙ্গে 
কলের ব্যযস্থ। হইতে পাবিবে। হাতের ঘলে মিনিটে ২।৩ ঘাবের অধিক 
শিপ! ঘুরান যায না, কলের সাহায্যে পিপাব আয়তন অনুযায়ী মিনিটে ৪ 
হতে ৮ "বাব ঘুবান যাইবে । ট্যানিঙেব জন্য অল্পধেগ চলিতে পারে; 
কিন্তু ধৌত কবায ও চুণশৃন্ করিতে খুব জোরে পাক দেওযা দবফাব। 
পৈপাব মধ্যে শক্ত কণ্ঠের খোঁটা সংলগ্ন কর! দবকার, তাহাতে পিপাঁৰ 
আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চামড! ফিবিয়। ঘুবিষ| উষ্টিয়! যাঁয়। উপবি 
ঘৰ্ণিত দমকল প্রক্রিযার এই পিপা কল ব্যবহৃত হইতে পারে, এখং ইহাতে 
কৰ্ম্মও সহত্র ও কুবিধাজনক হইব| থাকে । 

ক্রোমট্যানিউ । 

এই উপায়ে চাঁমড| তৈয়ারি কবিষার, দুইটি প্রণালী আছে; উহ|--- 
(১) সকৃতৎধাধন ও (২) দ্বিত্বধাধন বলা যাইতে পারে । দ্বিত্বধাধন প্ৰণালীতে 
চৰ্ম্ম ভাল হয় এখং অল্প অসতর্কতায়ই চৰ্ম্ম নষ্ট হইবাব সন্তাবনা থাকে ন| । 

ট্যানিঙেব অন্য বাজারে বহুবিধ ট্যানিঙ-দ্ৰব বিক্রয় হয; নানাবিধ 
রাসায়নিক ভ্রষ্য নিজেব| মিশাইয! ব্যবহার করিতে ভুল ভ্রান্তি হইতে 
পারে কিন্তু সেই সকল প্রস্তুত সিশ্রদ্বব ঘাবহাবে প্রতিধাবে একপ্রকার 
চৰ্ম্ম উৎপাদন কর! যায এবং তাহা! নষ্ট হইবারও আশঙ্ক| থাকে না। 
সকল তৈধারি মসলার মধ্যে Martin Dennis Chrome Tannage 
Company of Newark, New Jersey, কৃতি Tanohn ও Lepi- 
til, Dollfus and Gausser of Milan কুত Chromo-Chrome 
পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। Pr০০teঃ সাহেষেব পুস্তকের ২১২ 
পৃষ্ঠা লিখিত সরল পদ্ধতিতেও ঠিক তুল্য ফল পাওয়া যায়। তাহা 
এই২_-১* পাউণ্ড ক্রোম এলাম (ফটকিরি) ৪ গ্যালন জলে গুলিয়! 
ট্যানিগু-্রঘ প্রস্তুত কবিতে হব। ফটকিবি প'্ডা করিয়া লইলে মিশ্রণ- 
কাৰ্য্য পীত হয। তৎপবে সাধারণ কাপডকাচ৷ সোডা ৩ বা সাড়ে তিন 
পাউণ্ড জলে গুলিয়! ফটকিরিব জলে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয! মিশ্রিত 
হইষ| জল ফুটিয়| উঠিলে মিশ্রগটিকে বেশ করিয়া নাড়িবা গুলিষা লইলেই 
ক্রোষট্যানিঙের মসলা হইল। সোড| অধিক সংযুক্ত হইলে জলের 
তলাব থিতানি পড়ে ইহাতে মূল্যবান মসলা অনর্থক নষ্ট হয। এজনক 
সতর্কতা আবন্কক। মান্্াজে (১:০৪ 51907 ছু আনায এক পাউণ্ড 


৫ম সংখ্যা । ] 


পাওয়া যায়, এবং সেই মসলায় তিন পাউণ্ড তৈয়াবি চামডা প্রস্তুত 
পাওয়া যায়। সোড| এক আনায় এক পাউণ্ড; এবং এক পাউণ্ড 
সোডা ১* পাউণ্ড চামড়া তৈয়ার হইতে পবে' অতএব দেখ! 
যাইতেছে মাঁধাবণ প্রচলিত বন্ধল-কষপ্ৰণালী হইতে ক্রোমকষপ্রণালী 


--আয়সাধ্য নহে। উপরে ক্রোমদ্রয প্রস্ততেব যে ভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে 


} 


1 


ৰে 


(১৭ পাউও ক্রোম ৪ গ্যালন জলে) তাহাতে ক্রোম শত কব| ২৫ ভাগ 
থাকে; উহা! হইতে জল সংযোগে তবল কবির! কাজ কবিতে হয়। 
ট্যানিং শতকবা একগ্ঠাঁগে আনন্ত করিষ| পাঁচ ভাগে শেষ করিতে হয। 


ট্যানিং পূৰ্ব্বোচিখিত পিপার - মধ্যে করিতে হষ। সাবি সাবি গিপ| 


/ রাখিয। প্রথমটিতে অল্প মসলাব ট্যানিংদ্রধ রাখিব| ক্ৰমশ ভাগ বাডাইতে 


হয়; এবং ৫** হইতে ৬** পাউণ্ড চামড| প্রথম হইতে শেষ পিপা 
পর্য্যন্ত ডুধাইয়| ডুথাইযা লইয়| যাইতে হয়। চীমডাব dwn 
৪7৭০ ন! হয়, এজন্ত প্রথম পিপায় ১৫ পাউণ্ড মোডিযম্‌ সলফেট 
(Sodium Sulphate) যোগ কব| উচিত। ট্যানিং সম্পন্ন কবার 
সময় চামডার স্থূলতার উপর নির্ভব কবে। ছাগল ভেড়ীব চামড! কযেক 
ঘণ্টায, গকব চামড়া এক হইতে তিন দিনে এবং মহিষের চামডা ৭ হইতে 
"১, দিনে মমাপ্তকষ হয । দিঘাবাত্ৰি পিপ| ঘুবাইলে সময় কম লাগে, 
কলে ঘুরাইলে আবে! অল্প সমবে হয়। যখন চামডাব নীল বং হয় 
এবং চামডাব মধোও সাদ! সান! দাগ দেখ! যায় না, তখন ট্যানিং সম্পূর্ণ 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অতিরিক্ত ট্যানিডে চামড| থাবাপ হয, এবং 
শীস্র ভঙ্গুৰ ও অকৰ্ম্মণ্য হইয়া উঠে ; ইহাব প্রতিকার অভিজ্ঞতাঁসাঁপেক্ষ। 
চামড! সমস্থল ন| হইলে ট্যানিং দ্রযে দিবাব পূৰ্ব্বে চাছিবা সমস্থুল 
করিষ! লওয| দরকার, কাবণ স্থুলাংশ ধিলম্বে এঘং পাতল| অংশ শীত 
কষ হইব| যাব। 


যখন বুঝা গেল যে ট্যানিং সম্পূর্ণ হইয়াছে, তখন চাঁমড! মসলার 
জল হইতে তুলিয়| কাঠের ঘোঁডাঞ্চির উপব উপর্যুপরি মেলিয়| রাখিতে 
হয, ২৪ ঘণ্টা মসলা ভিতরে শুধিঘ! চাঁমডা| শুকায়। চাঁমডাঁষ তৎপরেও 
যে মসল! থাকে তাহাতে পন্ধবত্রাবক (93219010750 acid ) থাকে, 
উহ! চামডার অনিষ্টকাবক। ক্রোম চামড়া ভাল ন। হওযাব তিনটি 


এ. প্রধান কারণ (১) অতিরিক্ত চুণ খাওধান, (২) অতিবিক্ত মসলা খাওযান 


এবং (৩) গন্ধকত্ৰাধক দূর না কব|। দ্রাথক দূব করিঘার জন্ত চামড়া 
উত্তদয়পে অল ঘদলাইয়। বদলাইয়া ধৌত করিয়া পিপায সোহাগ! মিশ্রিত 
জলে ধৌত করিতে হয়। নেই মিশ্রণে শতকর! আঁধভাগ এবং ১০* 
পাউণ্ড ভিজ! চামড়াৰ অন্য পাউণ্ড হিসাবে সোহাগ! সংযোগ কবিতে 
হয়। দ্রাবক সম্পূর্ণ দূর হইযাছে কিন! তজ্জন্ত লিটমস্‌ কাগজ (Litmus 
Paper): ভিজাইয। দেখিতে হয। যখন পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গেল 
যে চামড়া জাবকশুহ্য হইযাছে, তখন সোহাগা মিশ্রণ হইতে তুলিব 
কযেকধার জল ঘদলাইয়| ধুইয়া ফেল! দরকাব। 


তেল-সাবান প্রয়োগ । 


৬ সাবানের জলে তেল ফেটিয়া ফেন! হইলে তাহাতে ক্রোম চামড়া 


ভিজাইলে চামড়া ঘেশ নবম ও নমনীয় হব। যদি চামডায রং কর! 
না হয়, তথে ক্রোমট্যানিভেয় ইহাই শেষ প্রক্রিয়া । ইহাকে ইংরাঁজিতে 





“ হলুদ্ৰমাথা ও জধাফুলনাধ| কাগজ সহজে তৈয়াবি করা যায় 
এবং উহ! লিটমাঁস কাগজের কাজ করে। লিটমাঁস কাগজের ধর্ণ 
জ্ৰাধকসংযোগে পরিবর্তিত হইয়! যায়, এবং ভাহট্ুতই বুঝ! যায় যে 
চামড়ায় ভ্রাধক আছে কিনা ।--কেখক | 


শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী । 


২৬৩ 
fat-l1qu০ring খলে। এই প্রক্রিবাঁয য্যবহাধ্য সাবান নিম্নলিখিত 
উপাষে প্রস্তুত করিতে হয়ঃ 

একট! কাঠের টে ১** পাউণ্ড বেডিব তেল রাখ এবং ২* পাউণ্ড 
কষ্টিক পটাশ (024560 2০065) জলে গুলিব! ঠাও! হইতে দেও । 
ঠাণ্ডা হইলে পটীশ দ্ৰথ ধীরে ধীরে তেলে ঢাল এবং তেল ক্রমাগত 
নাঁডিতে থাক। পনব মিনিট নাঁডিব! ঘেশ কবিয়| উভয় পদার্থ মিশ্রিত 
কর। ২৪ ঘণ্ট! পৰে সেই সাথান ব্যবহার উপযোগী হইবে। 

[7৪01:০£ কৰিতে ৭ পাউণ্ড সাবান ২ গ্যালন ফুটন্ত গরম জলে 
গুলিষ| সমপরিমাণ রেডিব তেলের সঙ্গে মিশাইয়! ফুটাইয়! লইষ| ফেনন- 
যন্ত্রে (05075151267) ঢালিষ! ফেনাইয়! তুলিতে হয়; ২ পাউণ্ড ডিমের 
হবিদ্ৰা-মংশ যোগ করিলে চামডা অতি উৎকৃষ্ট হয়। একটি টিনের 
চোং সাডে তিন ফুট উচ্চ দশ ইঞ্চি বেধ, তাহাতে পিচকারীর মত গাটি এক 
মুখে সংলগ্ন, এবং দীটিব মুখ বহু ছিত্তুময় হইলেই ফেননযন্ত্ৰ হয়। সাবান 
মিশ্রিত তেল উহাতে ঢালিয! 8টি চালাইলেই ফেনিত হুইয! উঠিবে। 
ফেনিত তেল গবম জলের সাহত নিৰ্ব্বিঘাদে মিশাইবা যায। জলের 
কাজ বা সাধারণ মোটামুটি কাঁজেব জন্য চামড়ায় যথাশক্তি তেল শোষণ 
করান ভাল; ইহাতে চামড়ার মূর্তি কিছু মধল| হইলেও মঞ্ঞবুত ও স্থাধী 
হয! 

চামড়ায় সাধান ফেনা সংযোগের জঙ্কও ঘূর্ণীপিপা ব্যবহৃত হয়। 
পূৰ্ব্বে পিপায় গবম জল ঢালিয়| গরম করিয়। লইতে হয়। তৎ্পরে ১৪, 
ডিগ্ৰী ফারেনহিট তাপপ্ৰাপ্ত জলে সাবান-ফেনা তরল করিষ! লইষ| পিপার 
চামডায় ঢালিয়| পিপ। পাক দিতে হব। আধ ঘণ্টা পরে দেখ যাইবে 
বে সব জল চাসড়। শোষণ করিয়া লইয়াছে। তখন চামড়া উঠাইয়| 
কাঠের ঘোড়াঞ্চির উপর ছড়াইয়। কয়েক ঘণ্টার জঙ্ক শুকাইতে দ্বিতে 
হয়। তৎপরে পাঁঘবের টেবিলের উপব ফেলিয়া পালিশ করিয়! কাঠের 
ফেমে টাঙাঁইয়| শুকাইয়া লইতে হয়। গুকাইলে খোঁটাঘসা (পশ্চিমে 
মুচির! এই খোঁটাকে “বেউঙ্গি' যলে) করিষ! লইলে চামড়া অতি কোমল, 
মন্থণ ও চকচকে হয। এতক্ষণে প্রকৃত ক্রোমচাষড়া প্রস্তুত হইল। 
যদি চামড। দেখিতে স্ত্রী করিতে হয, তষে সাবান ফেনা কম শোষণ 
করাইতে হয়, এবং খেটাই করিয়া ফরাশী-খডিব গু'ড। সোজা পিঠে 
ছড়াইয়| দিতে হয। চামড়ার যে পিঠে মাংস থাকে সে পিঠ অসমর্তল 
ও কৰ্কশ হয, তাঁহার নিধারণ আষগ্তক হইলে কলের অভাবে হাতে 
টাছিয় পরিষ্কার করিতে হয়। 


জুতারতলার চামড়৷ 

তৈয়াৰ কবিতে পূর্ব্বোন্ত সকল প্রণালীই অবলম্বন করিতে হয, 
মোট! চামড়া! বলিয়! সম্পন্ন হইতে ৭ হইতে ১* দিন সময় লয় এবং 
দ্রাকশুন্য হইয়াছে কিনা*খুব সতর্কতা-সহকারে পরীক্ষা কর! দবকার। 
ইহাতে সাবানফেন| প্রযোগের বোধ হয দরকার হয় না।- ৫* পাউণ্ড 
ধর্দাপ্যারাফিন, সাডে বার পাউণ্ড চৰ্ব্বি ও আড়াই পাউণ্ড ধুন| একত্র 
চিটকে তাম্মুর যা এলুমিনিবম পাতে রাখিয়৷ আগুনে গরলাইয়া খুব উত্তপ্ত 
থাকিতে চামড। তাহাতে ডুবাইলে চামড়ার ভিতবের ছিদ্র সকল 
ভরিয়! চামড়া নিরেট যায়ুশৃষ্য হয। বাবু বুদদ উদ্গতি হওয়| বন্ধ 
হইলে চামড়! তুলিযা! মিশ্রপ্রলেপ ঝরিতে দিতে হ্য। ঠাণ্ডা হইলে 
চামড়া খুব চাপ দিয়া গুটাইয়| লইতে হয়। 


রঙিন চামড়া । * 


জুতা, ঘোঁড়ীর সাজ প্রভৃতিব জন্য চামড়া কালো ঘা ঘুদামি বং 
করিতে হয়; ইহাতেই চামডার মুল্য বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । ৪1106 (নীল 
ধা আলকাতর! হইতে প্রস্তুত একপ্রকান্ধ রং) বড মহার্ঘ্য। Avaram 


২৬৪ 


গাছের ছাল ইহাব সন্ত! পবিবর্ত। ট্যানিং-দ্রধে শতকর| ৫ ভাগ ছাল 
দিয়! চামড়া আধঘণ্টা পিপাই করিতে হয়; তারপব ধৌত কবিয়! 
বাইক্রোমেট পটাশত্ৰবে পুনরায় পিপাই করিতে হইযে। ১০* পাউণ্ড 
চাঁমডাব জন্য ৮ আউন্স উক্ত লবণ দরকার তৎপবে সাঁধান-ফেনাই 
কৰিয়| সাধারণ উপায়ে কাঁধ্য সম্পন্ন কবিতে হইথে। ত্বকেব কষ 
বিলম্বিত করিলে বং গাঢ় হয। অল্প কয কৰিলে বাদামি রং হয। 

জুতাব উপবের সাজেব চামড| খুব নরম কবিতে হইলে একটু 
অধিক চুণ খাওযাইতে হয। nile রং কবিবা বংটাকে স্থাষী 
করিধাব জন্ত উদ্ভিব্জকযপ্রক্রিয অবলম্বন করা উচিত। ইহাঁতেও 
25220 ছাল বেশ উপযোগী! চাঁম্ডাব ওজনেৰ শতকর। ৫ ভাগ 
ছাল লইতে হব। এই প্রক্রিযাকে ইংকাজিতে 00288 বলে। 
আধঘন্টা ধবিয়| ১৪*০ ফ| তাপে পিপাই করিব! কযেকবাব জল ব্দলাইয! 
ধুইব! ছডাইয| শুক[ইয়া লইলে চামডার গীতাত বং হয। এক্ষণে 
১৬*০ ফা তাপে পিপাব মধ্যে চামডাঁর ওজনের শতকর! ৫ ভাগ সাবান- 
ফেন।ই করিয়া শীতল ও শুদ্ধ কবিবাব অন্ত ছড়াইয! টেবিলে বিছাইযা 
দিতে হয। শীতল হইলে গবম জলে চামড়ার উপরেব তেল ধুইব! ফেল! 
দরকার নতুঘ| রং সৰ্ব্বত্ৰ সমভাষেব হয না। আজ কাল বহুবিধ রঙের 
মসলা পাওয়| যায, সে সকল দ্বাবা ইচ্ছামত বং হইতে পাবে। 

মান্ত্ৰাজের কাবখানাঁষ প্রধানত নি্লিখিত চাবিচি দিশ্রণ বিভিন্ন রং 
উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

(১) ৪ আউলা 15179901005 substitute ও ১ আউন্স new acid 
brown 

(২) ৩ আউন্স Phosphine substitute, ও ৩ আউল new acid 
1১:০১ সিকি আউন্স acid green. 

৩) ৪ আউন্স [15037012506 substitute, ৩ আউন্স new acid 
brown. 

(৪) « আউন্স Phosphine substitute ২ আউন্স new acid 
br০wn, এক-পঞ্চমাংশ আউন্স acid green, 


রঙিন্‌ মসলাব পরিমাণ চামড়া অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। ভেড়ার 
ঙ্গমড়ার জন্য আধ আউন্স, গরুর পাতল| চামড়ার জন্ক এক আউন্সেব 
কিছু বেণী। 971186 বং গরম জলে গুলিয়। ছ"1কিষ| ফিলটার করিয়া 
চওয়! উচিত; ১৫.৭ ফ তাপে পিপাঁব মধ্যে রং কৰা দরকার । প্রথমে 
আবশ্যকীয় রঙের অর্েকটা দিয়! পিপুইি করিয়! ১৫ মিনিট পবে অবশিষ্ট 
অর্ধেক বং যোগ করিতে হয়! আধ ঘণ্ট] পরে ধার আন! অংশ রং পিপ| 
হইতে চালিয়। ফেনিয়| ডিম্বের হরিস্রাংশ চামড়।ব ওজনের শতকর| ১ ভাগ 
হিসাবে যোগ করিয়! আরে! ২* মিনিট পিপাই করিয়া ঘোড়াঞ্চির উপর 
শুকাইতে দিধ। চামড়াব উপরু পিঠ ২০ ভাগ ক্লিশারিন মিশ্রিত জল দিব| 
ঘষিয়া ধুইয়া দিতে হয়। সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হইবার পূর্বের উঠাইযা খোটাই 
করিতে হয়। তৎপরে বং আরে! ভাল কবিতে হইলে শতকবা! আধ ভাগ 
রঙ মিশ্রিত জলেব প্রলেপ নবম তুলি দিয়া চামডার সদর পিঠ মাধাইয। 
দিতে হয়। এবং তৎপরে আবার খোঁটাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে গুকাইয়| 
568501 করিতে হয 1 


Seasoning. 


৩ আউন্য ড্িমব সাদা ও এক পাউণ্ড দুধ জলে মিশাইয়! এক গ্যালন 
কর এবং সমস্ত মিশ্রণ রঙিন হধ এমত পবিমাণ রঙ সংযোগ কব। 
পাঁতলা কবিযা এই রঙ চাঁমডার মোজা! পিঠে মাখাইয়! শুকাইয়| দোলন 
যন্ত্রে পালিশ করিব| পুনরায় খোঁটাই করিয়! পুনরায় ৪০250178 মিশ্ৰণ 
সাখাইয় পালিশ করিয! লইলেই*চ।মডা খ্যবহারোপযোগী হয। 


প্রবাদা। 


[এম ভাগ । 
কালে! রং। 


Corvroline 15. 1 aniline রঙের উপব থয়েরেব প্রলেপ দেওয়। 
অপেক্ষা Haematine ঘা 1০৪৮০০৭৫ কাঠেৰ তরলসাঁরের প্রযোগের পৃব 
হীরাকষেন প্রলেপ (1912089 9017815 ) লাগাইলে কাধ্য ভাল 
হুয। চীস্ডাঁব ওজনের শতকব! দেড় ভাগ লগউডসার জল মিশ্রিত কবিয়! 
লগউডসারর ছুই আনা অংশ কাপড কাচ! সোডা তাহাতে মিশ্রিত কর। 
এই মিশ্রণ চামড। প্রথমে পিপাঁই কবিষ| আধ ঘণ্টাৰ চামড়ার রং নীলকৃষ্ণ 
হইলে গিলি! হইতে উঠাইয়! চামড়াব সদর পিঠ ভাল কবিযা পালিশ কব। 
তৎপরে টেষিলেব উপর মাংসপিঠ উপর দিকে করিয়া চামড়| খিছাইয়। ছুই 
পাশ মুড়িয়। াংসপিঠ একেবারে ঢাকিয়া ফেল এবং চাঁপিয| ঘসিষ| এমন 
ভাষে ছুই পাৰ্থ আটকাইয়া দেও যেন খুলিযা মাংসপিঠ বাহির হইযা না 
পড়ে। তৎপরে শতকরা ১ ভাগ হীরাকয়ের মিশ্রণে চাঁমডা দুইবার 
চুবাইয়| ছলিয়া গবন জলে ধুইষ| ফেলিলে দেখা ষাইথে যে হীবাঁকষের 
লোহা লণউডনারের সহিত বাঁসাধনিক সংযোগে চামড়ার রং লীলকুষঃ 
হইতে গ'চকুষ্ণ কুরিয়! দিযাছে। এই লোগ মাংসপিঠে লাগিলে চামড়া 
খারাপ হইয! যাঁয়। এবং হারাকয চামডায় লাপিষ! থাকিলে সাবান 
ফেনাই ভাধ্যকর হয না, এজন্য হীবাকষের সামান্য কণীও ধুইয়া দুর 
কব! উচিত। সাবান ফেনাই সৰ্ব্বত্ৰ সমান। কেঘল seasoning 
মনল! ঘাবামি চামড়ার মনল! হইতে পৃথক ৷ কালে! চাঁমড্রার seasoning 
মসলা এই £-- 

এক কোয়টগ্বম জলে ২ আউন্স লগউড্‌সাব গুলিয়! ঠাও| হইতে 
দেও; ১ কৌয়াৰ্ট ঠাও| জলে তিন-চতুর্থাংশ আউন্স হীবাকষ গুণিয়া দেও। 
১ পাঁইট রক্ত, ১ পাইট দুধ, ও আধ আউন্স গ্লিসিরিন এক কোঁযার্ট জলে 
তরল করিয়া লও ৷ ইহার সহিত লগউড্সার মিশ্র ভাল করিয়! মিশ্রিত 
কর; তখপরে হীবাকষেব জল ঢালিয়| মিশাইয়! আরে! জল চালিয়া সমস্ত 
মিশ্রটাকে ১ গ্যালন কব। একটা স্পঞ্জ দিয়! পাতল| করিষ! চামড়াষ 
মাখাইয় চামড়। অল্প ভি! থাকিতে পূৰ্ব্ববৎ খে।টাই পালিশ করিলেই 
চাঁমড়া। ম্যঘহাধ্য হইল। 


মিশ্র-কষ। 

কেন কোন অংশে ক্রোম চামড়া বক্ষলকষেব চামড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
এ জন্তু মশ্র-কষ প্রণালী অবলম্বন কবিলে উভয় প্রণালীর সুবিধা ও 
সদ্‌গুণ সংযোগে চামড| অতি উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু মিশ্র-কষ ধ্যয়সাধ্য। 
যদি মিশ-কষেব পন পুনবায় রং করা ন! হয়, তাহা হইলে বাদামি রং কর! 
ক্রোম চ'সড়ার তুলা মূলা হয় । শিশ্র-কবেব স্বাভাবিক রং অরুচিকর নহে। 

মিশু-কবের ভ্রিধিধ উপাঁয়। (১) উভয় কষের মসলা মিশ্রিত করিয়া 
কষ কর । এউপাঁষ এখনে! পরীক্ষিত হয় নাই। (২) ক্রোম-কষ 
করিয| পরে ব্ষ-কষ কর। ব| (৩ )বন্ধল-কষ করিয়| ক্রোম-কষ কর|। 
এই ভর প্রণালীতে ফল একধিধই হয়। 

Avram ঘৃক্ষলে কয করার পর হবিতকীর কব ব| চব্বাঁ শোষণ 
করাইঘ-ব পূৰ্ব্বে দেশী চামারেব কাছে কষকর! চামড়া কিনিয়| ক্রোম-কষ 
করিয়া অতি উৎকৃষ্ট চামড়া উৎপন্ন হইয়াছে। খুব সৌখীন জুতাব তলার 
জন্য এই চামড়| অতি উপবুক্ত। ঘোড়াব সাজ করিলে ঘৰ্বায় জলে 
অধিকৃত থাকে। জুতার উপরেব সাজও খুবংভাল ও মল্রবুত হয়, ' অথচ- 
নরম জলবারক প্ৰভৃতি ক্রোম চামড়ার সকল গুণই ইহাতে থাকে ৷ 

ক্রোম-কষের খরচ । 

সম্পন্ন চামডাঁর প্রতি পাউণ্ডে দেশীয় কাবখানায় দুই হইতে আড়াই 


আন! খরচ পড়ে। (ক্রাষ-কষে তিন আনা! খরচ পড়ে । ক্রোম-কষে চামড়ার 
ওজন বৃদ্ধি হয় ন'; ইহ! ধরিয়| হিমাব করিলে যক্ষলকষের অপেক্ষা 


~ 


হম সংখা] 


তা HE) বীর ৰ. ৰ 
কিন্তু সে সব চামড| কেবল ভাল কাঁজের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

ক্রোম-কষেব কাববারে অধিক মুলধন আঁধদ্ধ করিতে হয় না, কাবণ 
ইহাতে কান্ত খুব শীঘ্র সম্পন্ন হয়। দেশীয় প্রণীলীতে কলকারখানার 
-দরকাব নাই । ইহাতে দরকার । কিন্তু যে পবিষাণ মূলধন মুক্ত থাকে 
তাহা ঘায় কবিলে যন্তরাদি সংগৃহীত হইতে পাবে। 

পসংহার । 

বই বাধার চামভাঁব জন্য ৪৮৪190) কলের কষকরা চাঁসডা! উপযুক্ত 
নহে। উহাতে catechol ann থাকে, তাহা বই বীধাব চামডাঁর 
উপযোগী নহে; বই বীধাঁৰ চামডা pyrogallol tannin ঘ্বার| 
উৎকৃষ্ট হয। হরিতকী যহেড| ও 0:1-111 কষে pyrogallol 
0070, আঁছে প্রতি ব্থনব বহু পৰিমাণ হরিতকী ঘহেডা! বিদেশে 
রপ্তানী হইবা! যাঁষ ; দেশেব উৎপন্ন দ্রব্য দেশের কাজে লাগান যাষ কি নী 
একবার চিন্তা ও চেষ্ট| কবিযা দেখ! দবকাব। গৃহপালিত পণ্ডচৰ্ম্ম বিদেশে 
রপ্তানি হইয়। যায, তাহাও একটা লাঁভজনক* ব্যবসাধসামগ্ৰী। 
আমাদেব দেশে গক দাগ! প্রথ। খহুপ্রচলিভ ; ইহাতে চামড| খারাপ হয়। 
এ বিষয়ে দৃষ্টি বাখিয়| ক্রমশ এ প্রথা বহিত করিবাব চেষ্টা কবাও উচিত। 
একটু সতর্কতা ও চেষ্ট| করিলে আমাদের লূত, পবহস্তগত ধন-সামগ্ৰী 
আমর! আবার ফিরিয়া পাইতে পারি, তাহা ভাল কৰিযা বুবিয়া দেখা 
দরকার হইয়াছে। 

জীমঞুপ্রিয় মালাকর। 


দুই রকম কৰি-- 
হেমচন্দ্ৰ ও রবীক্নাথ। 


কবিদের শ্ৰেণীবিভাগ ৷ 
"মোটামুটি" কাবিদের দুই দৃল আছে। একদল তাঁহাদের 
যুগের ভাব ও চিন্তার প্রতিধ্বনি ক্রেন; তীহাদের কাব্যে 


আমরা পড়ি-- 
What oft was thought, but ne'er so well express'd. 


ইহারা নিজ নিজ সময়ের প্রতিনিধি কবি (representative 
১০৪৪); যেমন ইংলগ্ডে টেনিসন্। ভাষার লালিত্যে ও 
তেজে ইহাদেব পদ্য গুলি সমসাময়িক লোকদের হৃদয় অধিকার 
করে; কিন্তু ওর পদ্যগুলিতে অভিব্যক্ত ভাবগুলি সে সময়ের 
প্রধান প্রধান লোকদের অস্তবে আগে থেকেই ছিল। 
এই সব কবির! দলের সঙ্গে সঙ্গে চলেন, অগ্ৰে নহে। তবে, 
তাঁহাদের ভাবগুলি তৎক্ষণাৎ বুঝা যায়, তাহাবের প্রতিপত্তি 
ও আদর অতি শীঘ্ৰ ও বহুজনব্যাপী হয়। সেই সময়ের 
লোকের! তাহাদিগকে নিজের বক্তা বলিয়া গ্রহণ করে, পথ 
ঘাটের লোকেবাও তাহাদের কথাগুলি আবৃত্তি করে। 


ছুই রকম কবি__হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৷ 
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আর এক শ্রেণীর কবির! ভবিষ্যতের দূত; তাঁহারা এক 
রকম ঈশ্বর প্রেরিত পুকষ বা prope, নবমন্ত্র ঘোষণা করিতে 
আসেন, এবং প্রায সব সময়েই প্রেবিত পুকষেব পুরস্কার 
পাইয়া থাকেন, --হয় দরিদ্র অজ্ঞাত যশোহীন জীবন যাপন 
করেন, না হয় লাঠি ও টিলেব সাহায্যে তাহাদের অভ্যর্থনা 
কৰিয়া প্রচার কাধ্য সংক্ষেপ করা হয়। তাহাঁদেন ভাব 
কেহ তখন তখন বুঝে না; কারণ তাহা! সে সময়ের অনেক 
অগ্রবন্তী। এ ভাবগুলি এত নূতন, আমাঁদের সংস্কারেব 
এত বিবোঁধী, যে আমরা কবিকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত কবি। 

কিন্তু সময়-স্ৰোত বহিত্তে থাকে; ক্রমে আমাদের মনো- 
বিকাশ হয়; নূতন ভাব আর তত নূতন তত 'কন্তৃত- 
কিমাকার বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমরা কবিকে 
বুঝিতে আরম্ভ করি, স্বীকার করি “লোকটা ত ঠিক বলে- 
ছিল। কি আশ্চৰ্য্য সে" এত বৎসর আগে এ যব কথা 
জেনেছিল !” তখন মৃত কবির ভিটের চাবিদিকে ভক্তগণ 
একত্র হন ; তাহার মতে দীক্ষিত হইয়া কত যুবক মেই মত 
প্রচার করিতে ব্রতী হয়। এইবপে তাঁহার ভাব ক্রমে জগৎ 
জয় করে। যেমন ইংবাঁজী গাথায় পড়া যায় যে সেনাপতি 
পাসি ( Percy of Northumberland ) মৃত হইয়াও 
এক যুদ্ধ জিভিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর কবিদের স্থধ কম, 
কিন্তু গৌরব বেশী। 

হেমচন্দ্ৰ তাহার সমসাময়িকদের বক্তা ছিলেন, ভবিষ্যৎ 
যুগের দূত ছিলেন না । কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে হেয় 
জ্ঞান করিতেছি না। আমি এখনই দেখাইব যে তাহার 
কাজের কত মূল্য ও কত গৌরব ছিল।” 

হেমচন্দ্ৰ ও তাঁহার যুগ । 

হেমচন্দ্ৰের যৌবেনে শিক্ষিত ভারত এক নূতন ভাবে 
নাচিয়া উঠিয়াছিল, এক নূতন মদে মাতোয়ারা হইয়াছিল। 
পাশ্চাত্যু-জ্ঞান ততদিনে অনেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়া 
ফেলিয়াছিল) শিক্ষিতেরা তখন বাড়ী বাড়ী কর্তার পদে 
উঠিয়াছিলেন, কারণ ততদিনে খাঁটি সেকেলে বুড়োর দল 
প্রায় অনৃষ্ত হইয়াছিল। বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হওয়ায় উচ্চ 
শিক্ষা সৰ্ব্বত্ৰ বিস্তৃত ও সাধুরণভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল; 
আর আগেকার মত মিশনবি স্কুল ও হিন্দু কলেজ, পাশকরা 
অনকত “কেষ্ট বন্দো”তে আবদ্ধ ছিল না। এই নব 
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শ্রোতৃবর্গ এক ভাবে সংযুক্ত, এক বক্তার বাণী ইহাদের 
সকলের কাছে পৌঁছিতে পারে। 

এই শিক্ষিত দল তখন মহা আশয় আশ্বাসিত হইয়া 
সমাজ-সংস্কার, জাতীয় উন্নতি, রাজনৈতিক আন্দোলন 
প্রভৃতি জনহিতকর কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহা- 
দের বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যাতে--অতি নিকট ভবিষ্যতে-_ 
সব কুসংস্কার, সব কুশীসন, সব কুনীতি দুর হইবে) অতি 
শীঘ্ৰ জ্ঞানের রাজত্ব আরম্ভ হইবে । এই মহা কার্যে একজন 
বক্তার একজন গায়কের আবশ্র । গান সঙ্গে না থাকিলে 
প্রচার সফল হয় না, এ কথা মেথডিষ্টযর্ম্মের প্রবর্তকেরা 
বেশ জানিতেন ; বাগীশ্রেষ্ঠ জর্জ হুইট্‌ফিল্ড ধর্ম্মপ্রচার করি- 
তেন আর কিন্নর কণ্ঠে চাৰ্লস্‌ ওএস্‌লি ব্রন্মসঙ্গীত গাহিতেন) 
তাহাতে ইংলগ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যস্ত 
জনসাধারণ নব ধৰ্ম্মে নাচিয়া উঠিয়াছিল । 

হেমচন্দ্ৰ সেই সময়ের গায়ক, কাব্যে সেই ভাঁবগুলির 
প্রতিনিধি। তাঁহার ওজন্বী অথচ স্ুললিত ভাষা অতি 
শীপ্র সহ সহসৰ হৃদয়ে বঙ্কারিত হইতে লাগিল, সহজ সহজ 
পাঠককে নবভাবে দীক্ষিত করিল। সুধু বক্তৃতা বা পুস্তিকা 
(pamphlet ) দারা এ কার্য করিতে বড় বিলম্ব হইত, 
ও উহ] বড় কঠিন হইত। আমাদের কবির পক্ষে এ 
কি গৌরব নহে? 

তাহার সামাজিকত। (০0115065150 )। 

-এই কাৰ্য্যে হেমচন্দ্রের মনের ছুইটী বিশেষ বৃত্তি বড়ই 
সাহায্য করিয়াছিল। প্রথম, ্টাহার কাব্যে সামাজিকতা 
অতি সুন্দর পরিশ্কট হয় ; তিনি যাহা ভাবেন যাহা করেন 
তাহা দশের জন্য, লোকসমষ্টির জন্তঃ একাকী ঘরের 
কোণায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে এমন লোকের বা পপর্ণ- 
কুটীরে অতি বিষ” নিৰ্জ্জন বনবাসীর প্রতি উদ্দেশ করিয়া 
হেমচন্দ্রের কবিতা গীত হয় নাই। ভাঁহার প্রতিছত্রে দেখা 
যায় যে তিনি সৰ্ব্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি জনসমষ্টির 
মধ্যে একজন ; যেন এ জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে একা দাঁড়াইয়া 
নীরবে অন্ত সব লোককে দেখ্যিতছেন, এরকম তাঁহার মনের 
ভাব নহে! সপ্তকোটি ভ্ৰাতার সঙ্গে একত্র দলবদ্ধ হইয়া 
অগ্রসর হইতেছেন, সপ্তকোটি কের কল-কল-নিনাদের সুর 


প্রবাসা । 
শিক্ষিতেরা একটি গঠিত দল হইয়া দীড়াইয়াছিলেন ১০ এই 


| ৭ম ভাগ! 


-তনিই ধরাইয়া দিতেছেন এবং নিজেও তাহাতে যোগ 
দিতেছেন ইহাই তাহার ভাব। 

হেমচন্দ্রের প্রায় সব পণ্ভেই এই সামাজিকতা আছে। 
কি বিদ্ধগিরি কি পদ্মের মৃণাল কি কালচক্র যাহাই কৰি 
দেখেন তাহাতেই তিনি জাতি ও দেশের কথা ভাবেন; _ 
শুধু এ দেশ নহে অগতেব অন্তান্ত দেশও ভীহার মনে গণ 
আবার সতাহার কতকগুলি কবিতা শ্ৰেণীবিশেষকে লইশা। | 
এমন ক্রি “শিশুর হাসিতে” পর্য্যন্ত এই সার্বজনীন ভাব 
আছে; তিনি একা এই স্থখকর দৃশ্য উপভোগ করিতে- 
ছেন না 


দেখিলে শিশুর হাসি জীধিত যে জন 
কে ন, ভাসে, কে ন! চাষ, 
আধার দেখিতে তায়? 

এক মাত্র আছে অই অধিলমোহন--- 


জাতি দেশ ধর্ণভেদ, ধৰ্ম্মভে নাই 
শিশুর হাঁসির কাছে, 
সবি পড়ে থাকে পাছে 
ষেথানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই 


এমনকি রাত্রে একাকী 
--ঘসয়| যমুনাতটে হেয়িয়| গগন, 
ক্ষণে ক্ষণে হলে। মনে কত যে ভাবন|, 
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আসত্মযন্ধু জন । 


হেমচন্দ্ৰ ‘বঙ্জনচিন্তায় পর্য্যন্ত দেশ ও জনসমাজকে ভুলিতে 
পারেন ল! নি £ 

এই ভাবের পূর্ণবিকাশ তাহা ্বদেশ-৫প্রমস্থচক পঞ্য- 
গুলিতে | এক্ষেত্রে হেম সর্বশ্রে্ঠ। এগুলি আমাদের 
সকলেরই হৃদয়ে গাথা আছে, সুতরাং বেশী কথা বলার 
প্রয়োজন নাই। 

হেমচন্দ্ৰের রাজনৈতিক কব্তাগুলির সঙ্গে রবীন্দরনাথের* 
সেই মত কবিতার তুলনা করিলেই বুঝ! যায় হেমচন্দ্ৰ কত 
সামাজিক, রবীন্দ্র কত একক (individualistic )। 
রবীন্দ্র দেশের দশা ভাবিয়া যেন একা একধারে দাড়াইয়া 
থ:কেন, নলে মেশেন না। তাহার এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
পন্ত “তয়ি ভূবনমনোমোহিনী* এবং “সে যে আমার 
জননী রে |” ° 


পপ 


প্রবন্ধ ১৩*৯ সালে রচিত। তখন ববীন্্রমাঁধের “বাউল” ঘাহির 
. হয নাই। 


৫ম সংখ্যা । ] 


প্রথমটিতে কবি দেশের কথা বলেন; আকাশ নদী সমুদ্র 
ক্ষেত্র বনের কথা আছে, এদেশের মানুষদের কথা 
নাই। অপ্তকোটাক্ঠকলকলনিনাদের একটু শব্দও নাই।* 
শ্আধ্যাবৰ্ত্তজয়ী পুকষ যাহারা, সেই বংশোদ্ভৰ জাতির” 
নামগন্ধও নাই। পঞ্ঘটি পড়িয়া মনে হয় ভূবনমনো- 
মোহিনী বুঝি নিঃসন্ত!ন | 
“সে যে আমার জননী রে!” এই পদ্যেব বিশেষত্ব 
“আমার” এই কথাটিতে,-কবি একা একপাশে দীাড়াইয়া 
দুর হইতে জননীর কুপুত্রদের ব্যবহার দেখিতেছেন, লজ্জায় 
অধোবদন, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়, একা হইয়াও জননীর সেবায় 
ব্রতী। আর সমস্ত লোক যাহাই ককক না কেন তিনি 
এক নিজ কর্তব্য করিবেন, কাহারও মুখ চাহিবেন না। 
এই মনের তেজ, এই এককতা ধৰ্ম্মসংস্কারকের হৃদয়ের পুত 
অগ্নিণিখা ৷ *[০ be in a minority of one কম 
সাহসের কথা নহে। 
হেমচন্ত্র, কিন্তু, কুলাঙ্গার ভ্ৰাতাদিগকেও আহ্বান 
করিতেছেন, তাহাদের কাছে যাইয়া হাত ধরিঘ! টানিতে- 
ছেন। হেমচন্দ্ৰ বলেন “আমরা,” রবীন্দ্র বলেন “আমি;* 
ইহাই উভয়ের পার্থক্য । এই জন্য ববীন্দ্রকে aristocrat 
হেমচন্ত্রকে 161700:8£ বলি। [ একথা তাহার পৈত্রিক 
সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে) কারণ মিণ্টন মধ্যবিত্ত 
_ অবস্থাব লোক হইলেও 9:1560072 এবং শেলী রাঁয়- 
বাহাছুরের (Baronet) জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হইলেও democrat.] 
হেমচন্দ্রেব সামাঁজিকতার আর একটি অবশ্তম্তাবী ফল 
তাঁহার রচনার ধবণ। তাঁহার ছবিগুলি বড় বড়, পটখাঁনি 
পরিপূর্ণ, দৃশ্য হুদূরব্যাপী,--যেন প্রাসাদগবাক্ষ হইতে জন- 
সমষ্টি দেখিতেছি, যেন পর্বতশিখর হইতে দেশ জনপদ 
নদনদীর ছবি আঁকা হইয়াছে। তাহার'রঙ্গ অতি স্পষ্ট, 
পরিসীমার রেখাশুলি অতি পরিষ্কার । 
তাহার কাব্যে চিরন্তন সহজ ভাব । 
(Eternal Primary Feelings.) 
* হেমচন্দ্ৰ যে সকল ভাব ভীষ্ধার কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহা অতি সবল অতি সনাতন; তাহা প্রাচীনকালেও 


* ইহার উত্তব “প্রথম সামব্য তব ধনভঘনে*নহে। প্রথম বটে, 


কিন্তু এধন কি? 


ছুই রকম কবি--হেমচন্দ্ৰ ও রবীন্দ্রনাথ। 
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ছিল এবং ভবিষ্যতেও অনেক লোকের হৃদয়ে থাকিবে । 
মুটে মজুরও তাহা বুঝিতে পারে। দয়া, প্রেম, দ্বণা, প্রতি- 
হিংসা, পুত্রন্নেহ, প্রভৃতি মানবজাতির প্রাথমিক ভাব গুলিতে 
কিছু কঠিনতা! নাই, বুঝিতে বিস্তা বা সভ্যতা আবশ্তক হয় 
না। প্রাচীন জগতের প্রশ্নগুলি (problems) বড় সহজ 
ছিল, লোকের মনের বাসনাগুলি বড় স্পষ্ট, অবিকৃত ও 
অমিশ্র ছিল। এই জন্তু হোমার ও বান্মীকির এত পশার। 
তীহারা যেসব মনোবৃত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন, 
তাহা অতি সাদাসিদে অতি সহজে বুঝা যায়। এই জন্ত 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীত কৃষকেরা পর্য্যন্ত গায়। এদ্গন্য 
ভেনিস নগরের মাঝিরা নৌকা চালাইতে চালাইতে কৰি 
ট্যাসোর “জেরুজিলম বিজ্জয়’’ মহাকাব্যের ছত্রগুলি পালাক্রমে 
আবৃত্তি করিতে থাকে৷ 

কিন্ত এর সঙ্গে একট অন্ুবিধাও ছায়ার মত লাগিয়া 
আছে। বর্তমান জগতের গ্রশ্নগুলি এত সহ নহে; সমাজ 
ও শিক্ষা যেমন বাড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটিল 
ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমরা আর প্রাথমিক 
মনোবৃতিগুলি দ্বারা বড় একট! পরিচালিত হই না, এখন 
সুস্মতর ভাঁবগুলি (secondary 16611089) আমাদের 
হৃদয়ে রাজত্ব করে। স্থতরাং এখনকার কবির কাজ বড়ই 
কঠিন। একেত, তাঁর মালমশলা জটিল, তায় আবার ও 
গুলিকে সহজে কবিতার ছাচে চাল! যায় না। কম লোকেই 
উহা! বুঝে, অথচ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিলে, 
তথায় প্রতিধ্বনি স্থষ্টি করিতে না পারিদ্ধল, কবিতা বিফল 
হয়। ইউরোপে কেবল গেটে এবং জর্জ ইলিয়ট্‌ এই কাজ 
হাতে লন; এবং তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারেন নাই। 
কিন্তু বিচক্ষণ পাঠকেরা আর সেকেলে কবি বা ওপন্যাসিকের 
লেখায় সন্তুষ্ট নন) তাহারা তাহা ছেলে বেলার যোগ্য 
বলিয়া ননে করেন। কাজেই ইউরোপে সরল, সাধারণ 
কবিতা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

হেমচন্দ্ৰ ধন আসরে নামেন তত আগে এসব নূতন 
প্রশ্ন এদেশের কাব্যে কেন ইংলণ্ডেও বড় স্থান পায় নাই, তাই 
তাহার লেখায় এদের আভাস নাঁই। আমাদের মধ্যে কেবল 
রবীন্দ্র এই নুতনতম যুগের ভাব অভিব্যক্ত করার চেষ্টা কবিয়া- 
ছেন এবং আশ্চর্য সফলও হঁইয়াছেন। যদি পদ্ধ বলিতে 
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“জীবনের সমালোঁচনা”* বুঝি তবে হেমের অনেক কবিতা 
পদ্ম নহে। আর যদি পদ্য “ভাবময়ী চিন্তা” impassioned 
thought হয় তবে হেমের পদ্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
নহে; তিনি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর পদ্য লিখিয়াছেন। 
তার এক একটা রচনা পড়িয়া উঠিবার সময় বোধ হয় না 
যে আগে যাহা ছিলুম সেই মানুষই রহিয়াছি; অনুভব করি 
যে মনটা বিচলিত উচ্ছসিত হইয়াছে, এই নীচ ধুলো- 
মাখা জগৎ হইতে উঁচু হইতে ইচ্ছা হয়,__ইহাই পদ্ভের কাজ। 
অন্তদৃষ্তি ও বিশ্লেষণের অভাব । 

নবপ্রথার শ্ৰেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র নাথে অন্তু ্টি 10:০৬ 
7০০0০ বড় বেশী; তিনি মনের ভাব গুলি অতি সহুস্মভাবে 
বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন। বড়ই তলাইয়| দেখেন; একটি 


মাত্র হৃদয় অথবা! এক হৃদয়ের 'ভাববিশেষ লইয়া তাহাকে" 


এত নাঁড়িয়! চাড়িয়া উলটিয়া পালটিয়া পুষ্থানুপুঙ্খৰপে পরীক্ষা 
করেন যে তাহার কোন ভগ্নাংশেরও দৃষ্টি এড়াইবার যো 
নাই। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের পক্ষে ইহার একটি 
বিশেষ কারণ আছে। 


রাজনৈতিক নৈরাশ ও অধুনিক কবিতা ৷ 


হেমচন্দ্রের যৌবনে যে প্রবল আশা ও স্বদেশপ্রেম . 


বাঙ্গলাকে নাচাইয়াছিল, তাহা চলিয়| গেল; কারণ ফল 
লাশাছবপ হয় নাই। নৈরাশ উৎসাহের স্থান অধিকার 
করিল। নেতারা "সুমেক হইতে কুমারী অবধি” জগত্জয়ের 
আশা অনেক দিনু হইল ছাড়িয়া দিয়াছেন) শুধু ছুটো মোটা 
খেয়ে মোটা পরে মানসন্ত্রম বজায় রেখে দেশের লোক দেশে 
থাকবে এই ভাবনায় ব্যস্ত] সমাঁজ-সংস্কারের স্ৰোত ও 
প্রতিহত নিবর্তিত হয়েছে। নুতন স্বচ্ছ জলের পূৰ্ণ উচ্ছ্বাসের 
স্থানে শুধু কাদা ও কঙ্কর হাতে লাগৃছে, আমাদের উদ্ভম 
উৎসাহ বহির্জগত হতে প্রতিহত পরাম্ধুখ হয়ে,আমাদের 
গৃহে ও হবদূয়ে আবদ্ধ হয়েছে। যে জলরাশি মাঠের উপর 
দিয়! বিস্তারিত হলে লোকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ, 
তাহাই সঙ্কীৰ্ণ বাধের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় স্ফীত ভীষণ, 
দ্রুতগামী হয়েছে। মানসদৃষ্টি সংকুচিত হওয়ায় আমাদের 

* মাধু আৰ্শল্ড নামক সমালোচক-শরেঞ্ঠের মত ;_-এখনও সকলে 
অনুমোদন করেন নাই। ৰ 





প্রবাসী | 


৭ম ভাগ । 


introspective করে তুলেছে; আমাদের ভাঁবগুলি বেশী 
গভীর, বেশী সক্ষম, বেশী তীব্ৰ। 

ব্ললন্দ্ৰনাথ ভিন্ন আমাদেব আর কোনও কবি বা ওঁপন্যা- 
নিক এত স্থষ্মমন্নপে চরিত্রে ব্যবচ্ছেদ করেন নাই, আর 
কেহই হৃদয়ের নিয় হইতে নিয়তর স্তরে প্রবেশ করেন নাই। 
এর সঙ্গে তুলনায় হেমনবীনের রচনাকে অনেক সময় 
সেকেলে বাঁধাগদ্‌ (০০০৮৩০:০:৪]) এর মত বোধ হয়। 
এই দেখুন হেমচন্দ্ৰ তাহার “ কালচক্র” “ অশোকতরু” 
“জীবন মরীচিক1” প্রভৃতি অনেকপদ্ধে নিজ জীবনে বিফল- 
তার কথা বলে আক্ষেপ করেছেন; ইহার ধরণ একরকম, 
এট! আমাদেৱ সুপরিচিত, কতকটা সেকেলে । আর 
দেখুন রবীন্দ্র ব্যর্থমনোরথে গাইতেছেন £-- 


ৰেবি। আমি আসিয়াছে অনেক যন্ত্র শুনাতে গান 
অনেক যন্ত্র আনি। ৪. * 
আমি আনিয়াছি ছিন্ন তন্ত্ৰী নীরব ম্লান 
এই দীন বীণ! খানি। 
তুমি জান ওগো! করি নাই হেলা 
পথে প্রান্তরে কবি নাই খেল! 
শুধু সাধিষাছি ঘসি সারাবেলা! 
শতেক বার। 
নু 2 ফ 
স্তবহীন তাই রয়েছি দীডায়ে সাবাটি ক্ষণ 
আনিয়াছি পীতহীন| 
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন 
ছিন্নতন্ত্ৰী বীণ! । 


চু ৰ 


সঃ সং 
য| কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধম 
দিতেছি চরণে আসি-- 
অকৃত কাৰ্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান 
বিফল বাসনারাশি। 


এই ছুই শ্রেনীর ভাবের মধ্যে কত তফাৎ তাহা সহজেই 
বুঝা ষয়। রবীন্দ্র সংসার-যুদ্ধে পরাস্ত) কর্ণাক্ষেত্রে চেষ্টার 
সঞ্চমভ| পান নাই; তাহার সাধনা সিদ্ধ হয় নাই। কিন্ত 
তিনি তাহাতে নিজের অন্তরে অপমানিত বা ক্ষুব্ধ বোধ 
করিতেছেন না। “‘জগত্সভার কাছে অজ্ঞাত অখ্যাত” 
হউন না কেন, উচ্চ আদর্শ (14০81) ছাড়েন নাই। 
তাহার আরাধ্য। দেবীর কাছে সেই ভগ্রমনোরথ সেই বিফল- 
বাসনা উপহার দিতেছেন ) কারণ সব পরাজয়ই লজ্জার 
কথা নহে, সব সফলতাই গুণের (প্রমাণ নহে? স্মুধু 
চেষ্টা, এমন কি হতাশযুদ্ধ, প্রকৃত পুরুষত্বের পরিচয় দেয়। 


মে ম সংখ্যা ৰ 


মহৎ শন অসিদ্ধ নেও: মহৎ ৰ হেমচন্ে 
এ ভাবের আভাস নাই। _ 
‘কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, এরূপ পদ্বে বহুবাপী 


মানবভাঁব (broad human interest )এর উদ্রেক কর! 


যাইতে পারে না। এবপ পদ্ঘে ষাহাবা মগ্ন হন তাঁহারা 

শিক্ষিত সমাজে সংখ্যায় কম। তাই, যখন সুধু ছুই 

একটি লোক রবীর সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া বলিতে থাকেন-- 
দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চবণ তলে 


অথবা, 


নাথ যাৰ যাহা আছে তার তাই থাক, 

আমি থাকি চির লাঁষ্কিত, 
গুধু তুমি এ জীবনে, নবনে নষনে, 

থাঁক থাক চির বাঞ্ছিত। 


তখন সহস্ৰ সহস্ৰ হতাশ কঠ হেমের প্রতিধ্বনি করিবে 
জীবন এমন ভ্ৰম, আগে কে জানিত বে? 


কাব্যগঠন ক্ষমতা ৷ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি হুস্মে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার কাব্য- 
গঠন ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। যেমন তরীহার ছোট গল্পগুলি 
বড় সুন্দর, উৎকর্ষের চিরমসীমায় পৌছিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ 


(Construction) 


কা" নভেলগুলি তাহা নহে। কাব্যগঠন অর্থাৎ মালমশলার 


ঠিক আয়োজন ও বিস্কাস কবিতে মাইকেল প্রথম, তাবপর 
হেম, তারপব রবি। কিন্তু মাঈকেপও প্রথম শ্রেণীর 
নহেন। 

যে শিল্পী তাজমহলের নক্সা (212) আঁকিয়াছিল 
তাহার প্রতিভা একমত, আর যে কাবিগব তাজের একটি 
্রস্তরক্চলক লইযা তাহাতে অতিসুক্ বিশ রকম গাঁণর 
বসাইয়াছে (720381০) তাহার প্রতিভা অন্ত মত। 

অথবা যেমন একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ছয়মাস ধরিয়া 
“একটি কপি গাছ আঁকে, প্রত্যেক পাভাব প্রত্যেক ভাজটি 
রক্কটি বেখাটি সযত্নে নকল করে; অথচ সেই সময়ের মধ্যে 
মাইকেল-এঞ্জেলোর মত ইতালীর চিত্রকর বোমের প্রকাণ্ড 
নাদের ভিতরের ছাদ কৃত সয় বেগি ও দেবদুতের 
চিত্রে পূৰ্ণ করিয়া ফেলেন ৷ 


ছুই রকম কৰি--হেমচ রীনা 


রি 


কিম্বা যেমন ডাক্তার র্‌ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে | লহাযো 
রোগীর একবিন্দু রক্তে কত সহস্ৰ ভরের পোক! আছে 
তাহা গণেন, অথচ সেই সমযের মধো 08৮75: যা 
[.1002559 শত শত জস্ত ও উত্ভিদকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে 
সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ কবেন। 

রবীন্দ্র অপুবীক্ষণধারী ডাক্তার বা ওলন্দাজ চিত্ৰকৰ; 
মাইকেল, হেম, বঙ্কিম ঠিক মাঁউকেল-এঞ্জেলোর মত। 
গন্ধে “আনন্দমঠ” ও “চোখের বালী’ * এই দুই শ্রেণীর 
পাৰ্থক্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। 

প্রকৃতিবর্ণন | 

হেমের স্বভাববর্ণনার প্রধান লক্ষণ এই ছদুটি- ইহা 
উপমামূলক এবং মানব-সংস্ষ্ট । কবি পদ্মের মৃণাল ছেখিলেন 
আর অমনি তাহার সাদৃশ্যে জাতীয় উত্থান পতনের কথা 
মনে হইল') বিদ্য্যগিরি দেখিয়া অমনি সেকাল ও একালের 
পার্থক্য মনে পড়িয়া গেল। কোন একটি পাখীর ডাক 
শুনিয়া সেই মত প্ৰেয়সীর কথা হৃদয়ে জাগিল। অশোক- 
তরু, যমুনাতট, সকলই গাছ বা নদী ছাড়া অন্ত ভাবনা 
কবির হৃদয়ে জাগ্রত করে। অর্থাৎ বৃক্ষ নরী পৰ্ব্বত 
প্রভৃতিতে কবি যেন জীবন দেখিতে পান না) ও গুলির 
নিজের কোন মূলা বা আদর নাই) তাহারা কেবল এই 
অন্ত সৃষ্ট হইযাছে যে উপমার পদার্থ হইয়া কবির হৃদয়ে 
অপর কোন দ্রবোর- জাতি, দেশ, মানবজীবন, অতীত 
স্মৃতি প্রভৃতির ভাব আনিয়া দিবে, অথবা উহাদ্রে রঙ্গ 
গন্ধ শব্দ আমাদের বাহেন্দিধ তৃপ্ত করিবে। সুতরাং এই 
“অপর কোন দ্রব্য”ই হেমের নিকট প্রকৃতির চেয়ে বেশী 
আদরমীয়ণ ' 

হেমচন্দ্ৰ প্ৰকৃতি-বৰ্ণন| করিতে গিয়া সুধু প্রকৃতির 
দৃশ্য লইয়ই সন্তুষ্ট থাকিতে পাবেন না ; উহার সঙ্গে চানবকে 
সংযোগ করিয়া দিতে না পারিলে অস্থখী হন। অর্থাৎ 
প্রকৃতি মানবের কাজের মানবের মনোবৃত্তির” পট back- 
87090 মাত্র হইয়া দীড়ায়। 

নবীনের ভাবও ঠিক এই স্তত ; ৰু 


'_ + আমাৰ দৃষ্টাসট| ঠিক হয নাই।" “চোঁখেব ঘালীতে” বাই গঠন- 
নৈপুণ্য আছে। ৰ 


২৭০ 


দ্র লী 


বিজলী যেন “স্থববালাগণের রূপজ্যোতি,” “বঙ্গের 
দশা দেখিতে মৃহুৰ্ভেক গগন-গবাক্ষ খুলিয়া চমকিছে ৷” 


তামসী রজনী শেষে সুনীল অন্বরে 

ঘক্কিম রজত বেথ! ভাসিল এখনি, 

ঘঙ্গ ভবিষ্যত, আহা, ভাবিয়া অন্তবে 

হয়েছে কস্কীলশেষ যেন নিশামণি । 
অথবা, 

কালি যাহ! অস্ত্রে অস্ত্ৰে হবে বিদাবিত 

আজি সেই রজভূমি নীরব, নিজিত। 


এই সব স্থানে ‘যেন’ কথাটা যেন বড় অক্ষরে লেখা 
বলিয়া বোধ হয়। এখানেও ঠিক সেই মত উপমাঁর 
প্রীধান্ত, সেই মত মানবের সঙ্গে সংযোগ, সেই মত 
প্রকৃতির নিজন্ব স্বত্বের অনাদর। এ বিষয়ে হেম নবীন 
. বাইরনের শ্রেণীর । দুই জনেরই reflective landscape 
Painting. ইংরাঞ্জ কবি বহিরন Childe Harold 
নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছেন ; যেখানেই যান প্রকৃতি 
দেখিয়া মানবের কথা মনে জাগে; হয নিজের জীবনের 
ঘটনা ও অবস্থা না হয় ওঁ এ দেশের অতীত ইতিহাস ও 
সাহিত্য । শুইট্প্রারল্যাও দেশে প্রশাস্ত লিমান্‌ হুদ দেখিলেন, 
অমনি সংসারের জালা ঝঞ্াট ত্যাগ করিয়া একান্তে বিশ্রাম 
করিবার ইচ্ছা হইল। ফেরারা নগরে গেলেন অমনি 
_ তথাকার কবি ট্যাসোর স্মৃতি তাহাব হৃদয়ে জাগিষ! উঠিল। 
ভেনিসে গিয়া কেবল সেই মহানগবের পূৰ্ব্ব গৌরব ও 
“"তত্সংস্ষ্ট নাটক ও কাব্যগুলির কথাই বলিলেন। রোমে 
গিয়া কেবল কল্পনার চক্ষে তাহার অতীত ইতিহাসের 
ঘটনা ও বীরগণঁকে দেখিতে থাঁকেন। হেমেরও তাহাই 
কিন্তু রবির প্রকৃতিবৰ্ণন| সম্পূর্ণ ভিন্ন ; ইহা সুঙ্ম আধ্যাত্মিক, 
idealised. তাঁহার চক্ষে প্রকৃতি নিজেই আদরের জিনিষ, 
উহার জীবন আছে, মনোবৃত্তি আছে, অন্ুভবক্ষমতা 
আছে, হৃদয় আছে। জগৎ জড় নহে, সেও একটা প্রাণী। 
আমরা একটু তলহিয়া দেখিলেই সেই প্রকাতির প্রাণ 
ধরিতে পায়ি। * 
যেমন, রবীন্দ্র পুরীতে গিয়া সমুদ্র দেখছেন। সমুদ্রের 
বর্ণ শব্ধ অক্লার কিছুই তাঁহার মন আকৃষ্ট করিল না) 
এমনি সমুদ্রের উপমায় সমূদ্ৰ ভুলিয়া মানবজীবনের অস্থায়িত্ব 
বাণ্যনামাজ্যের বিনাশ প্রভৃতি কথাও ভাবিলেন না। 
তিনি ভাঁবিলেন, মুদ্রা এমন করে কেন? এটা ক 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 


অন্ধ উন্মাদ? অন্ধ প্রান্কৃতিক নিয়মের বশে আদিতেছে 
ও যাইতছে ? জড় পদাৰ্থ মাত্ৰ ? 

কব এ বিশ্বাসে মনকে বুঝাইতে পাঁরিলেন না। তিনি 
সমুদ্রের হৃদয়ের সঙ্গে নিজ হৃদয় যোগ করিয়া দিয়া তাহার 


অন্তনিহুত ভাব বুঝিয়। ফেলিলেন, বলিলেন, 
হে আদি জননী সিন্ধু! বহুদ্ধর। সন্তান তোমার, 
একমাত্ৰ কন্া তব কোলে। তাই তন্ত্র! নাহি আর, 
চক্ষে তব, 
“তাই”ত ; এতক্ষণে সমুদ্রের গুড় রহস্ত টের পাওয়া গেল; 
ওটা আমাদের মতই ভ্বদয়যুক্ত কেবল চেহারাটা ভিন্ন। 
আর এখন উহার ব্যবহার অদ্ভুত বোধ হয় না) অতি 
সরল, এমন কু।ঞ্জকৰ্ম্মত প্রত্যহ (অন্যত্ৰ) কত দেখিতেছি। 
একি সুগন্ধীর দেহ খেল! J 
অন্থুনিধি ছল করি দেখাইযা মিথ্যা অবহেলা - 
ধীবি ধীরি পা টিপিধা পিছু হটি’ চলি যাও দুবে, 
যেন ছেডে যেতে চাও--আঁবার আনন্দপূর্ণ থরে 
উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝ'পিয়া পড় বুকে 
রাশি বাশি শুভ্র হাস্যে, অক্রজলে শ্লেহগৰ্ব্ব সুখে 
আৰ্দ্ৰ করি দিষে যাও ধবিত্রীর নির্মল ললাট 
আশীৰ্ব্বাদে । 


অর্থাৎ কবি দেখিলেন যে, সমুদ্রেরও প্রাণ আছে, অনুভূতি 
আছে; সে প্রাণ মেয়ের অন্ত পাগল হইয়াছে, তাই 
মেয়েটিকে এত রকমে খেলা স্নেহ দিতেছে। এতক্ষণে 
সমুদ্রের আচরণের একটা কারণ বুঝা গেল, সমুদ্রের সঙ্গে 
সহৃদয় পাঠকের একটা সহানুভূতি ও সম্বন্ধ দাড়াইল। 
এরূপ বর্ণনায় রবীন্তৰ*ত অদ্বিতীয়; এর পাশে “হেম- ? 
নবীল্রে নাইকো জীয়িভুরি!” তাহাদের বর্ণনা যেন 
conventional বোধ হয়! 
ভাষা ৷ 
তাষার বঙ্কারে ও বেগে, লালিত্য ও তেজের সন্মিলনে 
হেমচন্দ্ৰ অদ্বিতীয়। যখন তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন 
আমান্দর দেশের পূর্ববর্তী কবিদের পাঠকগণ আশ্চধ্য 
হুইয়াছুলেন যে, বাঙগলাভাষায়ও এমন জিনিষ হইতে 
পারে! রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভাষার বর্ণনা এ 
প্রবলে হইতে পারে না। ৰু 
৩ যদুনাথ সরকার । 


* কবির হৃৰষেৰ সঙ্গে প্রকৃতিব অন্তরের যোগ হইলে কবিষে 


কেমন দ্বিব্যচক্ষু পান তাহা বষীন্ব্ৰন'থেৰ ছোট গল্প গুলিতে সুন্দর দেখা 


“ষাহ। গ্ৰীষ্মেব ঠিক ছপুৰ বেলাৰ জনপ্ৰাণীর নিস্ভৰূতাৰ মধ্যে গুকুতির 


বে অস্ছ.ট স্বৰ জাগিব! উঠে তাহা আর কোন লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন? 


। 
f 


1 


৫ম সংখ্যা।] 


সি পর 


ঢাকার আকা | 
গত ফাস্তন মাসের প্রবাসীতে শিল্পসমিতির প্রবদ্ধাবলীর 


-২-মধ্যে তুলার চাষের প্রসঙ্গে ঢাকার ভূতপূৰ্ব্ব এক রেসিডেণ্টের 


ঢাকার বস্রব্যবসায় সম্বন্ধে এক পুস্তকের উল্লেখ ছিল। 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঢাকার বস্তুব্যবসায় কিরূপ 
ছিল এই পুস্তকে তাঁহার বিশদ বিবরণ আছে। আমরা 
সংক্ষেপে সেই পুস্তকের সার সঙ্কলন করিয়া পাঠকগণকে 
অবগত করাইতে চেষ্টা করিব। 
শিল্পস্থান ৷ 
প্রাচ্য দেশের মধ্যে ভারত বস্তুণিল্লের প্রাচীনতম স্থান 


ষ এবং এখান হইতেই এই শিল্প পারস্ত ও মিশরের মধ্য দিয়া 


1 


মুরোপে নীত হয়। সমগ্র ভারতেই কার্পাস শিল্পের প্রসার 
ও প্রচলন ছিল; কিন্তু তন্মধ্যে বাংলাতেই এই শিল্পের পূর্ণ 
সৌষ্ঠটব ও পরিণতি হইয়াছিল এবং বাংলার মধ্যে ঢাকা সৰ্ব্ব 
প্রধান। বাংলার বস্ত্র সম্বন্ধে ই, বেন্স নামক একজন ইংরাজ 
লেখক ব্রিটেনে কার্পাসশিল্পের ইতিহাস নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে বাংলার কোন কোন বস্তু এমন সুক্ষ্ম যে মনে 
হয় ইহা কোন পরী বা পতঙ্গ কীটের বয়ন, মানুষেব হস্তজাত 
নহে। এই প্রদেশের মসলিন খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বিখ্যাত হুইয়াছিল। 


ধ--২ ঢাকা জেলার মধ্যে ঢাকা, সোণ! রগ, ডুমরোয়, তীতবাদী, 


জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থান কার্পাস 
শিল্পের আড়ং হিল। 

ঢাকার বন্ত্রশিল্পের খ্যাতি প্রসিদ্ধ পর্যটক্‌ টেভানিয়ের 
ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবন্ধ দেখা যায়। এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট 
হইয়া ঢাকায় সৰ্ব্ব দেশের লোক সমবেত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
কুঠি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্ত গীজ, ওনন্দাজ, 
ইংরাজ, ফরাসী ও আন্ম্মানী প্রধান । ১৮৫০ সালে ঢাকার 
তন্তবায় সংখ্যা ছিল ৭৫০ ঘর। 

সোণারগাকে লোকে সচরাচর পৈনাম বলে। ইহা 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত। বিক্রমপুর প্রকৃত বঙ্গদেশের রাজ- 
ধানী ছিল। শের সাহের সময়ের কবব, মসজিদ পুফকরিণী 
প্রভৃতি সোগারগীয় দেখা যায়। এখানকার অধিবাসী 
প্রধানত মুমলমান। ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফঞ্জল ও 


ঢাকার বস্তৰব্যবসায়। 


মদ 


র্যাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ সোনারগীয়ের রত “প্রশংসা পিগি 
করিয়া গিয়াছেন। নুক্ষ মসলিন ও ফুলদার কাঁপডের অন্ত 
এই সহর প্রসিদ্ধ চিল। দষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
এখানে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল এবং তাহাদের খাতায় 
১৩১৪ শত তাঁতির নাম লিখিত ছিল। এক্ষণে ( ১৮৫০ 
সালে) তাতির সংখ্যা ৩০০ ঘর। 

ডুমরোয় সাভারের নিকটে, বংশী নদীর তীরে ইহা 
এই প্রদেশের প্রাচীনতম শিল্পস্থান। অধিবাসী এধানতঃ 
হিন্দু। এখানে বস্তু অপেক্ষা সুহ্ম বন্ত্রের উপযোগী সুসুস্ম 
সুত্র অধিক উৎপন্ন হয়। অঁতির সংখ্যা ৪০০ ঘর। 

তীতবাদী লক্ষীয়া নদীর তীরে, কাপাসিয়ার নিকটে! 
উত্তম তুলা এই প্রদেশে উৎপন্ন হয়) সেই জন্তু এই এদেশের 
নামই হইয়াছে কাপাসিয়া । স্থক্ম মসলিনও খুব ভালে! 
হয়। তীাতির সংখ্যা ২০০ ঘর। 

জঙ্গলবাঁড়ী ব্রহ্মপুত্রের পূৰ্ব্বধারে। পূর্বে চাকার অন্তর্গত 
ছিল; এক্ষণে ময়মনসিংহের অন্তৰ্গত। এককানে সমৃদ্ধ 
শিল্পসহর ছিল কিন্ত এক্ষণে তাতির সংখ্যা মোটে ১ * ঘর। 
সিরাজ-উদ্দৌলার সময় ৭০০ ঘর তাতি রাজকৰ্ম্মচারীদিসোর উৎ- 
পাত অত্যাচারে এই সহর ছাড়িয়! অন্তত্র চলিয়া যাঁয় 73০19, 
Considerations on Indian Affairs, p. 194 I 

বাজিতপুর এক্ষণে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হইয়াছে। 
এই প্রদেশের উৎপন্ন তুলা অত্যুত্তম এবং ঢাকার ক্মতম 
মসলিন এখানেই প্রস্তুত হইত। 

মুরাপাড়া, বালিয়াপাড়! এবং লক্ষীয়| নর্দীতীরব্তী আরে! 
কয়েকখানি গ্রামেও কয়েক প্প্রকারের মসলিন প্রস্তত হইত। 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত আঁবছল্লাপুরে রেশম তুলায় মিশ্রিত 
একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কালোকোপা, ভেলালপুর 
(ঢাকা), এবং ত্রিপুরার অন্তর্গত" নার/য়ণপুর, টান্পুর ও 
শ্রীরামপুরে মোটা কাপড় উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত স্চিন স্থান 
ব্যবসায়ের প্রধান আড়ং ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি 
হইতে মোটা কাপড় ও ছিট মুরোপে প্রচুর রপ্তানি ভইত। _ 

' ভুলা । 

ঢাকাব মসলিনের জন্য তুলা সেই প্রদেশেই উৎপন্ন 
হইত। এই তুলার গাছ বাংলার সাধারণ তুলা হইতে কিছু 
বিভিন্ন প্রকারের ছিল ( See Roxburgh’s Flora 


২৭২ 


Indica, Vol. ]]],; Pp. 184); সাধারণ তুলা অপেক্ষা 
ঢাকার তৃলার আঁশ দীর্ঘ সুস্ম ও কোমল হইত । এই ‘দেশী’ 
তুলাকে সাধারণত “ফোটি' বলিত। “বৈরা়তি' নামক 
তুলা! হইতেও স্থক্ষ্ম মসলিন উৎপন্ন হইত, কিন্তু ঢাকায় ইহার 
অধিক আদর ছিল না। ব্ৰহ্মপুত্ৰত মেঘন| ও উহারই শাখা 
নদী সকলের ধারে ধারে তুলার চাষ হইত। ১৮০০ সালের 
ঢাকার বাঁণিজ্য-রেসিডেন্ট বলিয়াছেন যে ঢাকার ফিরিঙগী 
বাজার হইতে ইদিলপুর পথ্যস্ত ৪* মাইল ভূভ'গে কার্পা- 
সের চাষ হইত এবং ইহার তুল্য তুলা জগতে আর কুত্রাপি 
হইত না। লক্ষীয়| নদী হইন্তে ধলেশ্বরী রূপগঞ্জ পর্য্যন্ত ও 
রাজসাহীর (1) ভূষণ! প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত কার্পাস চাষ 
ছিল। বৎসরে ছইবার-_এপ্রেল-মে ও সেপ্টেম্বর-অক্টো- 


বরে- তুলা জন্মিত। ধান কাটিয়া বিচালীতে আগুন লাগাইয়া" 


সেই ছাই সার প্রাপ্ত অমি চষিয়া তাহাতেই তুলা বপন করা 
হইত। তুলার সহিত পধ্যায়ক্রমে ধান বা তিলের চাষ 
করা প্রথা ছিল। বাকইরাই পাটের চাষ ভালো করিত। 
বীজের গায়ে যে তুল! লাগিয়া থাকে তাহা হইতেই মসলিনের 
সুন্ম সূত্র প্রস্তুত হইত; তাহার পরের তুলায় মাঝারী সুতা 
ও তাহার পরের তুলায় মোটা সুতা হইত। একট কার্পাস- 
কোষের মধ্যের তুলার এই তারতম্য টুকু ঢাকার তাতিরা 
ধরিয়া সুক্ষ্ম সুত্র উৎপাদনে চরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। 
৬ শ্রীশ্মের তুলা অপেক্ষা শারদী তুলা নিকৃষ্ট হইত। তুলার 
দাম গড়ে মণ প্রতি ৩২ টাকা মাত্র ছিল। 

গারো পাহাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভূত স্থানে “ভোগা, 
নামক এক প্রকার মোটা তুলা জন্মিত। মৃজাপুর ও আরা- 
কান হইতেও প্রচুর তুলা ঢাকায় আমদানি করা হইত। 
বহ্মযুদ্ধের পরে (১৮২৪ ) আরাকান হষ্টুতে তুলার আমদানি 


বন্ধ হইয়া যায়। 
কাট্না কাটা । ৫ 

কাপাসের কোয়া হইতে স্ত্রীলোকেরা তুলা বাহুর করিয়া 
পরিষ্কার করিত। বোয়াল মাছের কান্‌কো ও দাত চিরুণী 
রূপে ব্যবহৃত হইত । চালতা গাছের কাঠে তৈয়ারি তক্তার 
উপর তুলা স্বাখিয়া একট| লৌহশলাকা তৃলায় জড়াইয়া 
জড়াইয়ু আঁশ হইতে বীন্জ ছাড়ান হইত। তৎপরে একটা 
ধনুক দিয়া তুলা ঘুনিত হইত। পেজা তুলা গোলা কাঠের 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
গায়ে জড়াইয়া কাঠ খুলিয়া জড়ান তুলা দুইখান তক্তাঁর মধ্যে 
চাপিয়া রাখা হইত। তার পরে নলীতে জড়াইয়! কুঁচে 
মাছের নরম চামড়ায় ঢাকিয়া রাখা হইত, যেন ধুলা মাটি 
লাগিয়া ময়লা না হয়। ৷ 

সমস্ত সুস্থ সুত্র হিন্দুমেয়েরা প্রস্তুত করিত। এই কাজে 
বিষম ধৈধ্যের দরকার ; ধৈর্য্যগুণে হিন্দুমেয়ে জগতে অপরা- 
জিতা ; ডাক্তার কুক্‌ টেলর বলিয়াছেন যে হিন্দুর মেয়েদের 
এমন একটি অনন্তস্থলভ ক্ষীণভাবে স্পর্শ করিবার শক্তি 
আছে যাহাতে তাহাদের পেশীবলের অভাব পুরণ হুইয়া যায়। 
ত্রিশ বৎসরের নুন্নবয়স্কারাই সুক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করিতে 
পারে। সুতা তৈয়ারির তোড়জোড় একটা চুবড়ীতে থাকে" 
তোড়জোড়ের প্রধান--‘পুনি’ (তুলার নলী ), হান্কা লোহা 
বা বাশের টাকু, কাদায় বসান একটা ঝিনুক বা শামুক; 
একটা ছোট পাথর বাটাতে একটু চা খড়ির গঁড়া। টাকু 
একটা মোটা স্থচের মত, তলার দিকে একটা বড় মটরের 
মত একটু মাটি লাগান। সুত্রবয়নকারিণী বসিয়া বামহন্তে 
তুলার নলী ধরিয়া থাকে ও মাটিতে আটকান বিম্কুকের 
থোলের উপর টাকু একটু কাত করিয়! রাখিয়া ডাহিনহাতের 
তর্জনী ও বৃদ্ধাসু!লর সাহায্যে পাক দিয়া তুলার এক একটি 
আপ টানিয়া সুতা প্রস্তুত করে। মধ্যে মধ্যে আঙ.লে 
খড়ির গুড়া লাগাইয়া লয়। থানিক স্থতা পাকান হইলে 
তাহা টাকু হইতে খুপিয়৷ নাটাইয়ে জড়াইয়া রাখা হয়।_. 
বাতাস জলীয়বাষ্পশূত্ত থাকিলে সুতা ভাল হয় না) এইজন্ত 
সুত্রবয়নের সুবিধাজনক সময় প্রাতঃকাল বা বৈকাল ও 
সদ্ধ্যা। সুয্যোদয়ের পূর্বেই সুক্মতম সুত্র বয়ন করা হয়। 
যদি প্রাতঃকালেও বাতাস শুদ্ধ বোধ হয় তবে একটা চিট্‌কে 
পাত্রে জল রাধিয়। তাহার উপর সুতা পাকান হয়, পাত্রের 
জল-গরমে বাষ্পীভূত হইয়া তুলার আশ সরস রাখে। 

পূৰ্ব্বে দিল্লীর দরবারে যে সুত্র প্রেরিত হইত তাহার 
১৫০ হাত সুতার ওজন হইত গড়ে ১ রতি মাত্র। ১৪০ 
হাতে ১ রতি যে সুতা তাহার “পৃড়েন ও ১৬০ হাতে >. 
রতি ওজনের সুতার ‘টানা’ করা হইত। সোণারগীয় 
১৭৫ হাত সুতার ওজন ১ গঁতি হইত। ১৮৪৬ সালে এই 
বক্ষামান পুস্তক রচায়তা রেসিডেণ্ট সাহেব দেখিয়াছিলেন 
যে আধসের তুলা হইতে ২৫০ মাইল লম্বা তা তৈরারী 


{ 


} 


মেঁ সংখ্যা! ] 


হুইয়াছিল। ডাক্তার কুক টেলার বলিয়াছেন যে অণুবীক্ষণের 
সাহায্য ব্যতীত এই সকল সুতার অসমতা ও বন্ধুরতা পরি- 
লক্ষিত হয় না; হিন্দু রমণীর স্পৰ্শানুভাব্‌কতা এত স্ূক্ষ্ম। 


"--একজন বয়নকারিণী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সু'্ঠা কাটিলে মাসে 


এক তোলা স্থতা কাটিতে পারে। এই চবম পরিমাণ । 
সুসুন্ম হুত্রের এক তোলার দাম ৮২ টাকা মাত্র ৷ 
মোটা “ভোগা” তুলার হৃতা চবকায় কাটা হয়। এই 
তুলা যুন্ুরীর! পি জিয়া ধুনিয়া দেয়। 
বয়ন | 
মসলিন বয়নের কয়েকটি ক্রম, যথা £--স্থতার পাইট ও 
সুতা গুটান, টানা খাটান, টানায় নলী পরান না সানা 


দেওয়া ও বয়ন। 


ল পা 


সুতা প্রথমে নলীতে জড়ান থাকে বা ফেটির আকারে 
থাকে। সেই স্থতার নলী বা ফেট জলে ভিঙ্জাইয়! দেয়। 
তার পরে একটা কাঠি নলীর মধ্যে পরায়, কাঠিটা এমন 
হওয়া চাই যেন নলীট! তাহাব উপর ঘুরিতে পারে; একটা 
বাশের বাখাঁরী অৰ্দ্ধেক চিরিয়া ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে 
কাঠিগুদ্ধ ননী আটকাইয়া বী পায়ের বুড়া আঙুলের ফাঁসে 
চাঁপিয়া ধরিয়া নাটাইয়ে সুতা জড়াইয়া লয়; নাটাই 
একটা নারিকেল মালার উপর রাখিয়া ডান হাতে পাক দেয়, 
বা হাতে নলী হইতে সুত! খুলিয়া লয়। 

টানার সুতা তিন দিন জলে ভিজান থাকে; প্রত্যহ 
দুইবার জল ব্ঘল করা হয। চতুর্থ দ্বিনে সুতার ফেট 
জড়াইয়া তাহার মধ্যে দুইটা লাঠি দিয়া জৌরে মোড়া দিয়া 
রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়৷ হয়। তার পরে রান্নার হাঁড়ির 
তলান ভূষাকালী মিশ্রিত জলে মোড়া খুলিয়া সুতা ডুবাইয়া 
ছুই দিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর জল নিংড়াইয়| কাঠিতে 
টাঙাইয়া ছায়ায় গুকাইতে দেয়। আবার শুকাইলে এক 
রাত্রি জলে ভিলাইয়া রাখে। তৎপর দিন একটা পিড়ির 
উপর সুতা খুলিয়া খৈয়ের মাঁড়ের সঙ্গে গুঁড়া চুণ মিশাইয়া 
সুতায় মাথান হয়। , মুর সময় হইতে সুতায় ধানের মাড় 
দেওয়া ভারতে প্রচলিত দেখা যায়। তার পরে নাটাহিয়ে 
জড়াইয়া জড়াইয়| রোদ্রে দেয়। তৎ্পরে সুতার শ্রেণী 
বিভাগ করে; অতি সুস্ম সুতা টানার ডাহিন দিকে, তার 
চেয়ে একটু মোট! বাঘ দিকে, তাঁর চেয়ে "মোটা মধ্য স্থলে 


ঢাকার বস্ত্রব্যবসীয়। 


২৭৩ 


দেওয়া হয়। এই হইল সাদা মসলিনের টানা। ডুরে 
মসলিনের জন্য হই খেই স্থতা একত্র পাকা ইয়া একটা ডুরেব 
টানা করে; এবং চারখানা মসলিনে চার খেই একত্র 
পাকায়। 

পোড়েন বা ভর্ণার সুতা আগে প্রস্তুত কৰে না। 
বয়ন আরস্তের দুদিন আগে প্রস্তুত করে। এক দিনের 
কা চলে এতখ(নি সৃতা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইযা রাখে। 
পরদিন জল শুকাইয়া মাড় দিয়া লয়। যতদিন না কাপড় 
বোন! শেষ হয় ততদিন রোজ্জকাব সুতা রোজ প্রস্তুত 
করিতে থাকে। * 

টানার স্থান তীতির গৃহের সন্নিহিত কোন গাছতলায় 
ফাঁকা জায়গ!। ৪টা খুটা পুতে, খুঁটাব মধো মধ্য ছটা 
ছুটা করিয়া শরকাঠি পুতে। তাতি ছুই হাতে হুইট' স্থতার 
নাটাই লইয়| সেই বোটা ও কাঠির গায়ে জড়াইয়! জড়াইয়া 
দেয়। তার পরে সান! পরায়। একটা বেতের এক মুখ 
থেঁতো করিয়া সেই কুঁচি দ্বারা সুতার জোট ছাড়াইয়া দেয় 
(ইহাকে “ঝাড়নি' বলে) এবং ‘জোয়া’ নামক ধন্থকারুতি 
বেত দিয়া সুতা গুলিকে সমান্তরাল করিয়। দেয়। ভৎপরে 
একটা দাওার গায়ে সেই সুতার টান! জড়াইক্সা গৃহে আনে, 
তাত তাতির গৃহমধ্যেই থাকে। 

চার কোণে চার খুঁটি পৌতা থাকে, খুঁটির উপর লম্বা- 
লম্বিভাবে দুইটা বাঁশ বাধা থাকে, তাহার উপরে তাতে 
‘দাপ্ডাদড়ি’ আশ্রিত থাকে। 

মাকু নুপানীকাঠে প্রস্তুত হয়, দুই কোণে লোহা বাধান 
থাকে। মাকুর মধ্যে ছিত্র থাকে, সেইখানে সুতার নলী 
পরান হয়, এবং নলীর স্থত| মাকুর কোণের এক ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া খুলিয়া খুলিয়া, বাহির হইয়া যায় । টানার সভার মধ্য 
দিয়া মাকু একদিক হইতে অপরদিকে যাতায়াত করিতে 
থাকে ও নলীর সুতা খুলিয়া ভরণা বয়ন করে। ভাবতের 
হিন্দু তত্তবায়দিগের মাকু চালাইবার অদাধারণ ক্ষমতা। 
প্রসিদ্ধ ্রতিহাসিক অৰ্ম্মে বলেন, যে যন্ত্ৰ লইয়া হিন্দু তাতি 
সুসুদ্ম মসলিন বয়ন করে, সেই যন্ত্রে যুরোপীয় তাতির 
অনমনীয় মোটা আঙুল মোট, ক্যাধিশ গড়া বুনিভে পারে 
কি না সন্দেহ। বয়নের সময় ঘর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্তু 
মাকু, নলী প্রভৃতিতে তৈল মার্লাইয়া দেয় এবং একটা নল 


২৭৪ 
ধেঁতো৷ করিয়া সেই কুঁচি সর্ষপ তৈলে ডুবাইয়| মাঝে মাঝে 
টানার উপর বুলাইয়! দেয়। ১০1১২ ইঞ্চি কাপড় বুনা হয় 
আর তাহার উপর একটু করিয়া চুণের জ্বল ছড়াইয়া ‘নাটা- 
নারে’ জড়াইয়! রাখে। দ্বিপ্রহরে কাপড় ভালো হয় না, 
এজন্ত প্রাতঃ-সন্ধ্যায় তাতির! কাপড় বুনিয়! থাকে । আষাঢ় 
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বায়ুমওল জলবান্প পূর্ণ থাকে, ওঁ তিন 
মাসই বস্তু বয়নের উত্তম সময়। গরম শুথার সময় তাঁতের 
নীচে চিটকে পাত্রে জল রাখিয়া! বাষ্প সংগ্রহ করে। বাম্পা- 
ভাব হইলে সুতা ছিড়িয়া যায়। 

শুধু টানা তৈয়ারি করিতে দুজন লোকের ১০ হইতে 
৩০ দিন লাগে। দুঞ্জন লোকে বুনিতে আরম্ভ করিলে 
সাধারণ কাপড় ১০ হইতে ১৫ দিন, সুক্ষ্ম ২০ দিন, সুক্ষ 
৩০ দিন, অতি সুক্ষ ৪০1৪৫ দিন এবং অতি সুক্ষ্ম ডুবে বা 
চারখানা বুনিতে ৬০ দিন লাগে। ৭1৮০২ টাকার মলমল 
থান বুনিতে ৫৬ মাস লাগে । 

ফুলদার জামদানি কাপড় বুনিতে ফুলের নক্সা! কাগজে 
আঁকিয়া সেই কাগজ টানার নীচে ধরে ও তাহারই রেখার 
অনুমরণ করিয়া ফুল বুনে । “ 

কাপড়ের নাম ও প্রকার । 

মসলিন সাধারণত ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ চৌড়া হয়। 
মসলিনের ছুই পাশে ছিলা থাকে । মিশরের মমী [ অর্থাৎ 
ল্মক্ষিত মৃতদেহ ] শরীরে জড়ান কাপড় ঠিক মদলিনের 
মত ছিলাদার ; হাজার হাজার বৎসর অবিকৃত রহিয়াছে । 
মসলিনের মধ্যে প্রধান গুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল__ 

(১) মলমল খাস--অর্থাৎ থাম রাজারাজড়ার ঘরে 
ব্যবহারের জন্তু ইহাই ‘আদি’ অর্থাৎ ১৭ গজ লম্বা 
১ হাত চৌড়া। ওজ্পন ৮ তোল! ৬ আনা। মুল্য ১০০২ 
টাকা ৷ হাতের অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়' গলিয়া যাইতে পারে। 
ইহাকে লুতাজালের সহিত তুলনা করিলেও অন্যুক্তি হয় 
ন|। ইহা বড় ঘরের মেয়েরা পরিধান করিতেন। নগ্নতা 
নিবারিত কেমন করিয়া হইভ? 

হিঃ ঝুন!--অর্থাৎ হুক্ষ্ম। দেশীয় নৰ্তক: গায়িকারা 

ং অনুধ্যচ্পপ্তা অন্তঃপুরিকারাই শুধু ব্যবহার করে। 
ই “ছুলবা+ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে-_কক্তিরাঁজ 
কোশলরাজকে এই বস্তু উপঢৌকন দ্বিয়াছিলেন ৷ এই বসত 


প্রবাসী । 


== 


- এই বস্ত্ৰ পরিধান নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


[ ৭ম ভাগ। 


ছী নামী এক ক ডিক্ষুণীর হস্তগত হয়) 
সে ইহা পরিধান করিয়া প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হয়, 
তাহার নগ্নতা আবরিত হয় নাই। তদবধি ভিক্ষুণীদিগের 
টেবানিয়ে তাঁহার- 
ভ্রমণক-হিনীর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, এবংবিধ বস্তু বিদ্বেশে 
রপ্তানি হইতে পারিত না, মোগল দরবারে ও দরবারী 
আমির ওমরাহ'দগের জন্তই সমস্ত ক্রীত হইত। পুরস্ত্রীরা 
গীষ্মক'লের পোষাক করিতেন এই কাপড়ে এবং রাজা- 


বাঁজড়ারা এই বস্ত্রপরিহতা রমণী লাম্তলীল! দেখিয়া বড়ই 


কৌতুক অনুভব করিতেন। 

(৩) রং--বুনার মত উলঙ্গ বাহার কাপড়। 

(৪) আব্-রবান্-অর্থাৎ বহমান ( রবান্‌ ) অল ( আব্‌ ){_ 
সম্ৰাট ওরংজেব তাঁহার কন্তার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে সকল 
অঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে দেখিয়া কঙল্গাকে ভৎসন| 
করিয়া ছলেন। কন্তা তহ্ত্তরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ত’ 
আবরুত্ব জন্ত সাত সাতটা জামা পাঁরয়াছিলেন। নবাব 
আলীবন্ধী খায়ের আমলে একখান! আব্কয়1 কাপড় ঘাসের 
উপর মলিয়| দেওয়া হইয়াছল সেই কাপড় ঘাসের মধ্যে 
অনৃষ্ত হইয়া গিয্নাছিল, একটা গাভী চরিতে চরিতে ঘাসের 
সঙ্গে গোট! কাপড় খানাই খাইয়া ফেলিয়াছিল। 

(৫) সরকার ৯১৯৬২ শাসনক্র্তাদের জন্ত 
প্রস্তুত হইত। রর 

(৬) খাসা- ইহার উত্কৃষ্টতম কাপড়ের নাম জঙ্গল- 
খাসা ৷ . 

(-) শুব-নাম- প্রভাত শিশির, বা 

_ শব্‌নাম-সদ্ঘ্যার শিশির 

(৮) আলব্ল্লা--এই বস্ত্ৰ গ্ৰীক যোদ্ধারা বৰ্ম্মের উপর 
পরিত্‌ ; সেই পরিচ্ছদের নাম ছিল ‘আবোল’ ৷ 

(৯) তন্-জেব-_-তন্‌ মানে দেহ, জেব মানে অলঙ্কার। 

(০) তরহ-উন্দাম--প্রায় উলঙ্গ 0) ৷ 

(১১) নয়ন-সুথ--নয়নানন্দকর , বস্ত্ৰ বলিয়া এই নাম 
হইয়াহে। | 

(১২) বদন-থাস--কেবল দেহ, এই বস্ত্র পরিলে দেহ 
ভিন্ন হন্ত লক্ষ্য হয় না বলিয়া বোধ হয় এই নাম। 

(১৩) শর-কন্দ--শিরোবদ্ধন, পাগড়ীর কাপড়। 
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(১৪) সরবতী--সরবতের মত পাঁতলা ; বা 


শর্-বুট --শিরোবেষ্টন, পাগড়ীর কাপড়। 
(১৫) কামিজ--জামার কাপড়। জ।রর কাজ করা 


--পোষাক পৰিয়া তাহার উপর এই কাপড়ের “জামা” (কুঞ্চিত, 


) 


স্তর বিন্তস্ত আগুদ্ফ লম্বিত এক প্রকার পরিচ্ছদ) পরিলে 
জরি সাটিনেব জলুষ সাবা কাপড়ের সুক্ষ-স্তর ভেদ করিয়া 
বাহির হইত) -ষেন বাম্পভরা বাধুস্তরের মধ্য দিয়া নক্ষত্র 
দ্যুতির চমকানিটুকু, আধো গুপ্ত আধে| ব্যক্ত । 

(১৬) ডুবিয়া | 

(১৭) চারণানা। 

(১৮) জামদ্বানি--লতা পাত! ফুলকাট| কাপড়। সম্রাট 
ওরংজেবের জন্য ২৫০২ টাকায় ১ থান জামদানি তৈয়ারি 
হুইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ বেজ] খাঁর অন্ত ফি 
থান ৪৫৯২ টাকা করিয়া পড়িত। 

বাইবেল উল্লিখিত (Ezekiel ১৮1১ 10; 73) মেশি 
নামক বস্ত্র বোধ হয় মসলিন (See Harris's Natural 
History of the Bible.) অতি পুরাকালে ভারতের 
এই বন্তর প্যালেষ্টাইনে নীত হইত ইহার প্রমাণ বাইবেলে ভূরি 
ভুরি পাওয়া যায়। (89005 34, 24, 23)। খৃষ্টের 
জন্মের বহু পূৰ্ব্বে ভারত বিদেশকে বস্ত্র সরবরাহ করিত। 
অধ্যাপক উইলসন তাঁহার খণেদ সংহিতার ভূমিকায় লিখিয়া- 
ছেন যে ভারতীগণ শিল্পকুণলী সমুদ্রযাত্রিক ব্যবসায়ী জাতি 
ছিল। হায়, সে দিন আমাদের কেন গেল, আবার কবেই 
বা ফিরিয়া! আসিবে ! 

ঢাকার কাপড়ের খ্যাতি রোমক দ্বাৰ্শনিকদ্বিগের রচনায় 
ও জুভেনালের বঙ্গকবিতার মধ্যে দেখা যায়। প্রাচীনেরা 
এই বস্তুকে হাওয়ার কাপড়’ (52653 (50115) আখ্যা 


'_ দিয়াছিলেন। ঢাঁকার মসলিন গজ কতক ফু দিয়া উড়াইয়া 


দেওয়া যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছিল না হাওষার মত 
অদৃশ্য বলিয়া? 

এরিয়াঁনের পুক্তকেও ইহার উল্লেখ দেখ! যাষ। এরিষাঁন 
মিশরবাসী গ্রীক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোঁক। তুলাকে 
প্রাচীন লাটিন লেখকগণ খলিতেন 'কার্বাসস,, হিক্র 'কার্পাস 
পারস্ত “কার্বাস» সংস্কৃত ‘কাৰ্পাস’। 

ছুইজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গীয 'বস্তেব খ্যাতি লিপি- 


ঢাকার বস্ত্রব্যবসাঁয়। 


২৭৫ 
বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (নবম পতাঁবী)। নবম হইতে ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যে ইহার কোন উল্লেখ আর দেখ! ষয় না। 
১৫৮৬ সালে ইংরাজ পর্যটক র্যালফ্‌ ফিচ সোনাব্গীয়ের 
মসলিনকে পর্বোৎকষ্ট বলিয়াছেন। সাম্ৰাজী হুরজাহান 
বঙ্গের বস্তুশিয়ের বিশেষ সাহাষ্যকারিণী ছিলেন। তাঁহার ' 
সময়ে ঢাকার সৃতি কাপড় ও মালদহের রেশমী কাপড় 
রাজদরবারের প্রধান পরিচ্ছদ বলিয়া গণ্য হইত । 

সুক্ষ্ম মসলিনে হাজার হইতে দেড়হাজার স্থতাব টানা 
থাকে। মসলিনে ছুই আড়াই হাজার স্থতার টান পর্য্যন্ত 
থাকিলেও তাহার সুক্ষ্মত৷ অন্ত দেশের কারিগরের অমায়ত্ত। 

চাকায় মসলিন ভিন্ন নিম্নলিখিত বস্ত্ৰ সকল বয়ন করা 
হইত £_ 

(১) বাফতা-_পারস্ত শব মানে ‘বোন|’। ট্যাভার্নিয়ে 
ইহার ছুই থান প্রায় ১৫০ টাকায় ভড়ৌচে বিক্ৰয় হইতে 
দেখিয়াছিলেন। হিন্দু স্ত্রীলোকের পরিধেয়। 

(২) বুন্নি- লাল বা কালে! পাড়ওয়াল| ৷ মুসলমান মহি- 
লার পরিধেয় । 

(৩) একপার্টা-_উড়ানি কপে ব্যবহৃত হইত | 

(৪) জোড়--ব্ৰাহ্মণের পরিধেয় । 

(৫) শাড়ী--পাড়ওয়াল| পরিধেয় । 

(৬) ধুতি--ধৌত করা যায় বলিয়া এই নাম। 

(৭) হাশ্মাম--সনানের সময়ের জন্তু, মোটা কাপড়। 
শীতের সময় উড়ানিও হয়। 

(৮) গামোছা! ৷ 

(৯) গজি, গড়া- দরিদ্রের পরিধেয় । মৃতাবরণী। 

মুগা রেশম মিশাইয়াও প্রায় ৩০ প্রকার কাপভ প্রস্তুত 
হইত। তন্মধ্যে প্রধান :--কুটাওকমী, নওবুটি, আজিজুলা, 
লচক, কাণিদা (ফুলদার)। এই সকল “মালদীকী, 
(মালদুহকী আর্থাৎ মালদ্রহের) কাপড়ের অন্তর | এই 
সকল কাপড় আরব, ব্রহ্ম, মিশর, তুকী দেশে যাইত। 
মুসলমান বিয়ের সঙ্গে এই প্রকার মিশ্রিত উপাদানে বস্তু- 
বয়ন প্রণালী মালদহ হইতে ঢাকায় প্রবস্তিত হয়। ঘালদহের 
‘এল|চী’ ছছেপিঠ সমান) ও ঞশরু (সদর অন্দর পিঠওয়ালা) 
কাপড় মুসলমান অধিকারের বহুপূর্কা হইতেই প্রসি্ধ ছিল। 
রাণী হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেই রেশমের বস্ত্র বয়ন করিত, 


২৭৬ 
কেহ হীন কাজ মনে করিয়া লজ্জা করিত না। পূর্ববকার 
সত্রীলোকদিগের:-কি হিন্দু কি মুসলমান-_বস্তর বয়নই অবসর- 
বিনোদন কাৰ্য্য ছিল। ১৮২৮ সালে বিলাতী সুতা দেশে 
চুকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সর্বনাশ করিয়াছে। কায়স্থ পুকষগণও 


এই ব্যবসাষ করিতে হীনতা বোধ করিত না। তাঁতি 
ছাড়া যুগীরাও তাঁতের কাজ করিত। 


ভীতি ও ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত । 

তাতির ব্যবসায়ে পাকা লোককে “কারিগর” বলিত, 
এবং শিক্ষার্থীকে “নিকারী” বঁলিত। যাহারা স্থতার পাট 
করে তাহাদের মজুরী দৈনিক দেড় আনা, সাধারণ মসলিন 
বয়নকারী তাঁতির মজুরী ছুই তিন আনা, ফুলদাব মসলিন 
করার মজুরী চারি আনা অথবা ৭টী ফুলে এক আনা। 
শৈশব হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া শিক্ষা অভ্যাস ও জন্মগত 
ক্ষমতায় এক একঞ্জন কারুকর অদ্ভুতকর্ম্মা হইত। তখন 

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ছিল-_ 
১৭৬০ 


১৮০০ ১০৩৭ 


সালে সালে সালে 
চাউল ১/০ মণ |০-দ* ১২০ ০২ 
লবণ ১/০ মণ ১০ ৫২ ৫২ 
সর্ষপ তৈল ১/০ ৩1০ ৫২ ৭. 


ছুমিকরও তখন অত্যন্প ছিল। এখন ত’ সাহেবের অভর 
পকেট ভরাইবার চেষ্টায় কর বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
কাপড়িয়া মহাদ্রেনেরা কাপড় হাটে লইয়া গিয়া হাতে বা 
' গজে মাপিয়| বেঁচিত। পাঁইকার, সুকিম, নাখোদারা 
১অধিক পরিমাণে কিনিয়া খুচরা বেচিত। দালালের! 
খরিদদার যুটাইয়া দিয়া কমিশন পাইতণ 
ঢাকায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি ছিল। দালালের 
মারফতে কুঠিতে কাপড় ক্রীত হইত । কুঠিয়ালন্তণ দরিদ্র 
লোভী তাভিদ্িগকে অগ্রিম দাদন দিয়া মাল একচেটিয়া 
করিয়া রাখিবাছিল। 'য।চনদার যে দর বলিয়া দিত 
তাতিদিগকে সেই দরে কাপড় বিক্রয় করিতে হইত। প্রসিদ্ধ 
মনীষী বার্ক বলিয়াছেন থে তীঁত্রা বৎসরে যত টাকার 
কাপড় উৎপন্ন করিতে পাবে তদপেক্ষাও অধিক টাকা জ্রোর 
করিয়া তাতিিগকে দান ধদওয়া হইত। এইরূপে তাতিরা 


প্রবালী। 


[ ৭ম ভাগ। 
চিরজীবনের জন্য দাসত্বখণে আবদ্ধ হইয়া নিধ্যাভিত 
জর্জরিত হইত । 

কাপড় ধোলাই-_পাঁইট-_প্যাক করা । _ 

অ'বুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন যে সোণারগাঁয়ের কাছে 
শতরশুণ্ড! নামক স্থানের জলে কাপড় কাচিলে দিব্য পরিষ্কার 
হইত। ট্যাবার্ণিয়ে ব্যারোচি নামক স্থানের নদীর জলের 
এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন । নারায়ণদিয়া হইতে তেজ-গী 
পর্যন্ত হৃভাগের জলের এই খ্যাতি এখনো আছে। তেজগার 
সমৃদ্ধির সময় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাি প্রভৃতি কুঠিয়ালের 
ধোলাই কারখানা প্র স্থানে ছিল। নারায়ণদিয়ায় কূপের 
জলে কাপড় ধোয়া হইত। 

কাপড় গামলায় ভিজাইয়া আড়ভাবে খাঁজকাটা| তক্তার 
উপর োপা আছড়াষ। সুগম মসলিন আছড়ায় না। 
তৎপরে সাবান+ সাজিমাটির জলে কাপড ভিজায়। তৎপরে 
ঘাসের উপর ছড়াইয়া দিয়া জল ছড়া দেয়; অর্ধ শুষ্ক হইলে 
ভাটিতে দেয়। সমস্ত রাত্রি ভীঁটিতে থাকার পর কাপড় 
বাহির করিষা ম্বারজলে ডুবায় এবং আবার শুকায় আবার 
ভাঁটিতে দেয়, এইরূপে ১০1১২ বার ভাটিতে দিলে কাপড় 
সুপুত্র হয়। অবশেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া নেমুর রসমিশ্রিত 
জলে ডুবায় ; নেমুর রসে কাপড় কাচিলে এমন সাদা হয় যে 
চোখ ঝলসিয়া যায়। রেশমমিশ্রিত কাপড় কাচিতে নেমুর_ 
রসের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করে, ইহাতে রেশম উজ্জ্বল হয়। 
তৎপরে রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া লয়। 

এক থান মসলিন কাচিতে ৩০২ হইতে ১৬০২ টাকা 
পর্য্যন্ত খরচ পড়ে৷ | 

কাপড় কাঁচা হইলে 'নাঁরদীয়!” কাপড়ের পাট করে। 
জখয়ি স্থানে জলের আছড়া দিয়া নাগফেনীর কাঁটার চিরুণী 
দিয়া দ্িন্ডে পড়! সুতা সরাইয়া সমান করিয়া দেয়। ইহা- 
দিগকে ‘কাটাদ্বার’ও বলে। 

‘বুন্ধুগর’ রকুকৰ্ম্ম করিয়া ছেঁড়া ফুটা, স্থতার গিঁট সারিয়া 
দেয় । 





সাধান মুসলমানগণ এদেশে প্রথম প্রবর্তিত কষেন। ‘সাবুন’ 
আরবীষ কথ|। চীকাঁর সাবান তৎকালে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত 
ছিল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আদৃত ছিল। সাঁঘানের প্রচলন হওয়ার 
পূৰ্ব্বে কলাব বাসনার ক্ষার ব্যবহৃত হইত । 


মে সখ্য | | 


পাগুৰী’ মনলিনের সকল প্রকার দাগ দুব করে। 
আমকল শাকের রস দিয়া লোহার দাগ উঠায়। অন্তবিধ 
i চা চুণ ও খনিজক্ষাব ব্যবহার করে। 
| গর” তেঁতুল কাঠের তক্তার উপর মসলিন বিছাইয়া 
চা দেয় আর মস্থণ শাঁখ ঘসিয়া পালিশ করিয়া 
দেয়! | 

নস্ত্ীওয়ালা, অবশেষে ইস্ত্রী করে। ফুলদার মসলিন 
উপর নীচে কাগজের মধ্যে রাখিয়া তবে ইঞ্জী করে। এই 
লাব্দ বোধ হয় মুদলমানদিগের দ্বারা ভারতে প্রবর্তিত 
হট্য়াছে। 

'নারদীয়া” কাপড় ভাঁজ করে, “বস্তাবন' প্যাক করে। 
ছুখানা তক্তার মধ্যে কাপড় রাখিয়া দড়ি বাঁধিয়া সেই 
দড়িতে হুইটা লাঠি লাগাইয়া মোড় দিয়া! দিয়া গাঁট কশে। 
ট্যাবার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে মহম্মদ আলি বেগ পারস্তের 
দূত ভারতে ছিলেন। পারস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহকে 
একটি মুক্ত! খচিত নারিকেল খোল উপঢৌকন দেন। সেই 
নারিকেল খোঁলের মধ্যে ৬০ হাত লম্বা মসলিনের পাগড়ী 


ছিল। 
সূচীকৰ্ম্ম । 
ভারতে সুচীকর্ম্ম প্রাষ মুসলমানসম্প্ৰদায়ের মধ্যে আবদ্ধ । 
_ ধুবীজাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন হিন্দুৱা ইহার চৰ্চ্চা করে না। 
" সুক্ষ্ম হুচীকৰ্ম্ম ও বেল চিকণ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল 


মিশরে। নবম শতাব্দীতে মিশর আরব গ্রীসেব সঙ্গে বঙ্গের * 


ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল, সেই সময় উহা বঙ্গে আসিয়া থাকিবে। 
কিন্ত এলিজাবেথের সময় ১৫৪* সালে একজন ভাবতী 
প্রথমে ইংলণ্ডে সুচী নির্শীণ-পদ্ধতি প্রবর্তিত করে) 
প্রবর্তকের মৃত্যুর সঙ্গে সেই সহজ শিরও সুপ্ত হইয়া ১৫৬০ 
সালে পুনরুদ্দ্ধ হয় (See Art of Needle Work hg 
the Countess of Wilton, p. 254 ). 

সীবন শিল্পের মধ্যে “মিলাই? সাধারণ। সিলাইকর 
ন্দৰ্জ্জা’ প্রায় মুদলমার্ন। তৎপরে ‘রফুগর’ ; ইহাবা সক্ষম 
মসলিন হইতে ২০ গজ সুতা ৱাহির করিয়া সেই খানে 
অন্ত একটা সুতা বেমালুম পরাইয়া দিতে পারে। মসলিন 
ধোলাই হওয়ার পর যদি কোন এক খেই স্তা ঈষৎ 
স্থল বোধ হয়, রফুগর তাহা বাহির করিয়া সরু সুতা 

৫ 


চাকার ব্রার 
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পরাইয়া দেয়। ইহাকে নাই, বলে। প্রায় সকল 
বৃফুগর আফিংখোর, নেশা না লাগিলে ভালো কাজ করিতে 
পারে ন। 

জর-দো-জী (embroidery) বা ফুলকাঁটা কিনারা 
কবা ঢাকার প্রসিদ্ধ শিল্প। এখানকার সোণা রূপা বা 
রেশমের কাজকর! কাপড় ফ্ৰান্সে যাইত। বিবি গোকার 
পক্ষ দ্বারাও শাল কম[ল মসলিন মশারীতে ফুলকাট| হইত। 
শঙ্ম| চুমকীর নকাৰী কাজ করিতে কাপড়ের উপর খড়িব 
নক্সা আঁকিয়া দাগে দাগে সেলাই করা হয়। এই ব্যত্দাধী- 
দিগকে ‘জরদোজ’ বলে। 
" চিকণকারী বা চিকণদোজী-_জালিফুলকাটা। ইহা 
এক্ষণে বঙ্গদেশে পুপ্ত হইয়! গিয়াছে। এক্ষণে লক্ষে] সহরের 
চিকণের কাজ পৃথিবীর মধ্যে, সুপরিচিত ও সমাদৃত । 

মুগা রেশম দিয়! ফুলকাটা কিনারাকে “কাশিদা” বলে। 
এই ফুল একটু মোটা বকমের। এই রকম ফুলকাটা বস্তু 
বসোরা ও জেড্ডাতে খুব বিক্রয় হয। 

রং। 

রংয়ের কারবার ঢাকায় উন্নত হয় নাই। কাপড়ে 
পাড়, নামাবলী ইত্যাদির জন্তু শুধু লাল, কালো, নীল 
রংয়ের সুতা প্রস্তুত করা হইত। রংয়ীদের নাম “পট্টোয়া” 
ও ‘চিপিকার’। চিপিকারগণ কাঠের ছাঁচে রং লাগাইয়া! 
কাপড় ছাপিত, যেমন করিয়া এখন বৃন্দাবনী কাপড় লক্ষেঞ 
ছিট প্রভৃতি ছাপে। 

ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অঞ্চপতন। 

ভারতের বস্ত্রের সুখ্যাতি এরিয়ান, প্রিনি, ফা হিয়ান, 
ইবন্‌ বাতুতা, টেবাণিষে প্রভৃতি প্রাচীন বিদেশীরা করিয়া 
গিয়াছেন। তখন ভারতীগণ অর্ণঘপোত চালনা করিয়া 
“সমুদ্রযাত্রা” করিত ও ‘ম্নেচ্ছছ ও ‘যবন’ রাজ্যের সঙ্গে 
ব্যবসায় খ্যপদেশে সংশ্লিষ্ট ছিল, তখন জাত যাইবার ভয় 
ছিল না। ততৎপরে ভারতের ব্যবসায় মুসলমাচনর হস্তগত 
হয়, হিন্দুগণ ভখন বিধি নিষেধের জাল জড়াইয়া দিব্য 
নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিবার ষে!গাড় করিতেছিল। তৎপরে 
উদ্ভোগী পুকষসিংহ যুক্লোপীয়গণ ভারতে পদার্পণ করিতে 
লাগিল। ১৫১৮ সালে প্রথম পৰ্ভু গীজগণ বাংলায় 
আসে। এই সময় হইতে * ষোড়শ শতাব্দী পৰাস্ত 
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পর্তুলীজগণকে কখন একক কখন আরাকানের মগ- 
_ দিগের সাহায্যে মুসলমান রাজগণের সহিত যুদ্ধলিগ্ত দেখ! 
যায় ; বাংলার অননগ্রাস কাঁড়িয়া লইবার চেষ্টার এই স্থত্ৰপাত। 
এই সময় চট্টগ্রাম, বাকল! চন্দ্রদীপ, সোশারগ, সপ্তগ্রাম, 
তামলিপ্তি, বাংল| (ঢাকা ) ব্যবসায়েব প্রধান আড়ং ছিল। 
১৬৬৬ সালে ইঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঢাকাঁষ কুঠি প্রতিষ্ঠা 
করে। ইহাই চরম দুর্দশার কারণ। কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার 
কাহিনী সকলেই অল্প বিস্তর পরিজ্ঞাত আছেন, তাহার বর্ণনা 
, নিপ্রয়োজন। আজ কাল লাট মিন্টোর জবরদস্তি আইনের 
আমলে সত্য কথা প্রকাণও নিষেধ। অতএব ইঙ্গিতে ইংরাজের 
অত্যাচার বুঝিতে হইবে--সাধু সাবধান! এত চেষ্টার 
পরেও গ্লাসগো জেলায় মসলিন বুনিতে পারে এমন তাতি 
৬।৭ জন ও ম্যাঞ্চেষ্টারে ১ জন পাওয়া যায় কিন! সন্দেহ 
{ White on Weaving. ) 

কোম্পানি স্তানটিতে জব চার্ণকের তত্বাবধানে ১৬৯১ 
সালে কুঠি নির্মাণ করেন। তাহাই ১৬৯৯ সালে ফোর্ট 
উইলিয়ম ( কলিকাতাব কেল্লা ) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সময় 
দেশী কারিগর, ব্যবসাদার ও মোগল দরবারকে ফাঁকি দিবার 
জন্তু ইংরাজের চুরি জুয়াচুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চন! ব্যাপারের ষে 
কোন ইতিহাস সাক্ষ্য, দিবে। সেই সময় ইংলণ্ডে এক গজ 
মসলিন ২২২ ২৩৭ টাকায় বিক্রয় হইত। ১৭০০ সালে 
»ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় মাল ইংলণ্ডে আমদানি বন্ধ 
করিবার জন্ত এক আইন করে। 
নিয়লিখিত বস্তু ইংলেণ্ডে গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়: 

ম্লমল, আবরুয়ী, ঝুনা, রং, তর্-উন্নাম্‌, তাঞ্জেব, 
জামদানী, ডুরিয়া ও খাসা । 

১৭০১ মালে ঢাকাই মসলিনের* উপর শতকরা ১৫২ 
টাকা শুদ্ধ নির্ধারিত হয়। | 

১৬৬৬ সালে ওলন্দান্গ বণিকগণও ঢাব্বয় যথেষ্ট 
প্রতিপত্তিশ্বলী হইয়াছিল । তাহার! জাপান ও য়ুরোপে বস্ত্ৰ 
প্রেরণ করিত । ১৭৮১ সালে তাহাদের কুঠি ইংরাজেরা 
জবরদস্তি দখল করিয়া অধ্যক্ষকে বন্দী করে। 

ফরাশীগণ বাংলায় ১৩৮৮ সালে আসে এবং ১৭২৬ 
সাল হইতে ঢাকায় ব্যবসায় আরম্ভ কবে। ১৭৭৮ সালে 
ইংরাজ ইহাদের কুঠি কাঁড়িত্না লয়। ১৭৮৩ সালে ফিরাইয়া 


প্রবাসী । 


সেই আইনে বাংলার: 


[ ৭ম ভাগ। 


দেয়। আবার ১৭৯৩ সালে লইয়া ফিরাইয়া দেয়। ১৮০৩ 
সালে তৃতীয় বর দখল করিয়া ১৮১৫ সালে ফরাশীদিগকে 
ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৩০ সালে ফরাশী গভর্ণমেন্ট 


ইহা! ঢাকার লোককে বিক্রয় করে। রঃ 
মু্ণিদাবাদ্রে জগৎসেঠ তাঁতি ছিলেন। তীহারে! 
বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। 


১৮১৭ সালে ইংরাজের কুঠি বন্ধ হইয়| যায়। যুরোপে 
কাটতি বদ্ধ হওয়ায় ও যুরোপের সন্ত! কাপড়ের প্রতি- 
যোগিতায় বাংলার বস্তুশিল্প চিবনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ব্যবসায়ের অবনতির সঙ্গে সহব গ্রাম হইয়াছে কোথাও বা 
একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াছে। ঢাকার সমৃদ্ধির সময়ে 
ঢাকা সহর ১৫ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। ১৮০, সালে ঢাকার 
জন সংখ্যা ছিল ছুই লক্ষ, ১৮৩৮ মালে ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় 
হইযা ছিল মোটে ৬৮ হাজাব, আঙুল “কাটা তাতিরা 
অকৰ্ম্মণ্য হইয়া চাষে মন দিল, মাকু ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিল। 
ইংরাঁজ গোড়া কাটিয়া আগায জল ঢালিতে ম্ববুত ; ঢাকার 
বস্ত্র ব্যবসায় নষ্ট করিয়া ঢাকায় দুইবাব মার্কিণের তুলা 
চাষের চেষ্টা হইয়াছিল, চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। 

এই সমস্ত হইতে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায়ের অবনতির 
হুত্রপাত ১৭৯৩ সাল হইতে ধরা যাইতে পারে, সেই সময় 
ইংলগ্ডে কলের তাঁত প্রচলিত হয়। 

ঢাকার এই নষ্টশিল্প আবার কবে প্রবুদ্ধ হইবে ঈশ্বর 
জনেন। 


গোরা। 


১। 


শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নিৰ্ম্মল . 
বৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী 
ঘোড়ার বিরাম ন।ই, ফেরিওয়ালা অবিশ্ৰাম হীকিয়| চলিয়াছে, 
যাহারা আপ্সে, কালেজে, আদালতে যাইবে তাহাদের 
জন্য বাসায় বাসায় মাছু তরকারীর চুপৃড়ি আসিয়াছে ও 
রান্নাঘরে উনান আলাইবার ধোযা উঠিয়াছে--কিন্তু তবু 
এত বড় এই যে কাজের সহব কঠিনহৃদয় কলিকাতা 
ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোণার আলোকের 


শশা 


৫ম সংখ্যা । ] 


ধারা আজ যেন একটা অপূৰ্ব্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া 
চলিয়াছে। - | 

এমন দিনের বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার 
বাসার দোতলাব বারান্দা একলা দীড়াইয়া ব্াস্তায় জনতার 
চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেকদিন চুকিয়া 
গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের 
অবস্থাটা এইরূপ। সভাসমিতি চালানো এবং খবরেব 
কাগজ লেখায় মন দিয়াছে__কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়া 
উঠে নাই। অন্তত আজ সকাল বেলায় কি করিবে তাহা 
ভাবিয়া না পাইয়া তাহাব মনট! চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। 
পাশের বাড়ির ছাতের উপব গোটাতিনেক কাক কি 
লইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং চড়ুইদম্পতি তাহার 
বারান্দার এক, কোণে বাসা নিৰ্ম্মাণব্যাপারে পরস্পরকে 
কিচিমিচি শব্দে উৎসাহ দিতেছিল--সেই সমস্ত অব্যক্ত 
কাকলী বিনয়েব মনের মধ্যে একটা কোন্‌ অস্পষ্ট ভাঁবা- 
বেগকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। 

আলখাল্লা পরা একট! বাউল নিকটে দোকানের সাম্‌নে 
টাড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল 
"থাঁচাব ভিতর অচিন্‌ পাখী 

কম্নে আসে যাষ-_ 
ধবতে পার্কে মনোধেডি 
দিতে পাখীর পায় ।” 

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিযা এই 
অচিন্‌ পাখীর গানটা লিখিয়া লয়, কিন্ত ভোর রাত্রে যেমন 
শীত-শীত কবে অথচ গাঁয়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে 
উত্তম থাকে না তেমনি একটা আলস্তের ভাবে বাঁউলকে 
ডাকা হুইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল এ অচেনা 
পাখীর স্থরটা মনের মধ্যে গুন্‌ গুন্‌ করিতে লাগিল। 

এমন সময় ঠিক তাহার বাসার সাম্নেই একটা ঠিকা 
গাঁড়ির উপর একটা মস্ত নুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং 
ঠিকা গাডির একটা চাকা ভাঙ্গিয়া দিয়া দৃক্পাত না করিয়া 
বেগে" চলিয়া গেল। ঠিকা গাড়িটা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া না 
পড়িয়া একপাশে কাত হইয়া পড়িল। 

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তার বাহির হইয়া, দেখিল গাড়ি 
হইতে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, 


গোরা। 
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এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবাঁর 
উপক্রম করিতেছেন। 

বিনয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং 
তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
“আপনার লাগেনি ত ?* 

তিনি “না, কিছু হয় নি” বলিয়া হাসিবার চেষ্টা 
করিলেন ,_-সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তনি, 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাঁহাকে 
ধরিয়া ফেলিল ও উৎকঠিত্, মেয়েটিকে কছিল-_-”এই 
সামনেই আমার বাড়ী ; ভিতরে চলুন ৷” 

বৃদ্ধকে বিছানায় শোয়ানো হইলে মেয়েটি চারিদ্ীকে 
তাকাইয়া দেখিল ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা অছে। 
তখনি সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লইয়া বৃদ্ধের 
মুখে ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বিনয়কে 
কহিল, _”একজন ডাক্তার ডাঁকৃলে হয় না?” 

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়া 
আনিতে বেহার| পাঠাইয়া দিল। 

ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, ভেলের 
শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই 
মেয়েটির পিছনে দ্রাড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে 
চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। টি 

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া 
পড়াগুন| করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা কিছু 
পরিচয় সে সমস্তই বইয়ের ভিত্ন দিয়া । নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই। 

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া 
পড়িয়াছে সে কি স্থন্দর মুখ মুখের প্রত্যেক রেখা আলাদা 
করিয়া দেখিবার মত তাহার চোখের অভিজ্ঞতা ছিল না। 
কেবল সেই উদ্বিগ্ন স্লেহে/আনত তরুণ মুখের কোমলতা- 
মণ্ডিত উজ্জলত| বিনয়ের চোখে স্থষটির সম্ভঃপ্রকা শত 
একটি নূতন বিস্ময়ের মত ঠেকিল। 

একটু পরেই বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া গম!” বলিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। “মেয়েটি তখন ছুই চক্ষু ছলু ছল্‌ 
করিয়! বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ, নীচু করিয়৷ আর্ন্বরে 
জিজ্ঞাসা করিল,*--"বাবা ! তোমার কোথায় লেগেছে 17 
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«এ আমি কোথায় এসেছি” বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার 
উপক্রম করিতেই বিনয় সন্মুখে আসিয়া কহিল--"উঠ্‌বেন 
না--একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আস্‌চে ।” 

তখন তাহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন 
“মাথার এই খানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্চে কিন্তু গুরুতর 
কিছুই নয়।” 

সেই মুহূর্তেই ডাক্তার জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন-_তিনিও বলিলেন বিশেষ কিছুই 
' নয়। একটু গরম দুধ দিয়া অল্প ব্রাণ্ডি খাইবার ব্যবস্থা 
করিয়া ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেয়ে তাহার মনের, ভাব বুঝিয়া 
কহিল-_প্বাবা, ব্যস্ত হুচ্চ কেন? ডাক্তারের ভিজিট ও 
ওষুধের দাম বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেব।” বলিয়া সে বিনয়ের 
মুখের দিকে চাহিল। 


সেকি আশ্চর্য্য চক্ষু। সে চক্ষু বড় কি ছোট, কালো - 


কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না-_ প্রথম নজরেই মনে 
হয় এই দৃষ্টির একটা অসনদিঞ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে 
_ সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহ! একটা স্থির শক্তিতে পূৰ্ণ ৷ 
"বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল,--"ভিজিট অতি সামান্ত, 
সেজন্যে-_সে আপনারা-_সে আমি--* 
মেয়েটি তাহার মুখের দ্বিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা 
শঠিকমত শেষ করিতেই পারিল না। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা 
যে তাহাকে লইতেই হইবে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় 
রহিল না। ৰ 5 
বৃদ্ধ কহিলেন,_-“দেখুন আমার অন্তে, ব্রাণ্ডিব দরকার 
নেই” 5 ৷ 
_ কন্তা তাহাকে বাধী দিয়া কহিল,__“কেন বাবা, ডাক্তার- 
বাবু যে বলে গেলেন ৷” 
বৃদ্ধ কহিলেন, "ডাক্তাররা অমন বলে থাঁকে, ওটা 
ওদের একটা কুসংস্কাব। আমার যেটুকু দুৰ্ব্বলতা আছে 
একটু গরম দুধ খেলেই যাবে ।” 
বেহার| একবাটি গবম দুধ ও এক শিশি দাওয়াইথানার 
ব্রাঙ্ডি আনিয়া বিছানার “একধারে রাখিয়া দিল। মেয়েটি 
ব্ৰাঙির শিশি লইক্স! কহিল-_“আমি বেশি দেব না কিন্ত 
ডাক্তার যখন বলে গেছে তখন ওটা মান্তে হবে” ।--বলিয়া 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
দুধের সঙ্গে ফোটা কয়েক ব্ৰাঙি মিশাইয়া দিল এবং স্বহস্তে 
বাটি ধরিয়া বৃদ্ধকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিল, 
বৃদ্ধ কোনো আপত্তি করিলেন না। দুধ খাইয়া বল পাইলে _ 
বৃদ্ধ বিনয়কে কহিলেন--“এবারে আমরা যাই। আপনাকে 
বড় কষ্ট দিলুম 1» 

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, -"একটা - 
গাড়ি ৷” | ন 

বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,__“আবার কেন শুকে ব্যস্ত 
করা? আমাদের বাসা ত কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব৷” 

মেয়েটি বলিল--“ন| বাবা, সে হতে পারে না!” 

বৃদ্ধ ইহার উপর কোনো কথা কহিলেন না এবং বিনয় 
নিজে গিয়া শাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার } 
পূৰ্ব্বে বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আপনার নামটি 
কি?” | 

বিনয়। আমার নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 

বৃদ্ধ কহিলেন,--“আমার নাম পরেশচন্্র ভট্টাচার্য্য | 
নিকটেই ৭৮ নম্বর বাড়িতে থাকি। কখনো অবকাশমত 


_ষদি আমাদের ওখানে যান ত বড় খুসি হব।” 


মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে ছুই চোখ তুলিয়া নীরবে 
এই অন্থরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই 
গাড়িতে উঠিয়া তাহাদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু 
সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া ন! পাইয়া দীড়াইয়া ' 
রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোট 
একটি নমস্কার করিল। এই নমস্কারের জন্ত বিনয় একে- 
বারেই প্রস্তুত ছিল ন! এইগ্রন্ঠ হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতি- 
নমস্কার করিতেই পারিল না । এইটুকু ক্রুটি লইয়া বাড়িতে 
ফিরিয়া সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। 
ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত বিনয় 
নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল__মনে 
হইল আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল। কোন্‌ কোন্‌ সময়ে "কি কর! উচিত ছিল, 
কি বলা উচিত ছিল, ভাহ| লইয়া মনে মনে কেবলি বৃথা 
আন্দোলন করিতে লাঁগিল। ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিল 
যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়া- 
ছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে-_সেটা 


কমল পা ই 
ন 


৫ম সংখ্যা । |] ৷ 


সুরে ওঁ গানটা বাঁজিতে লাগিল--- 
খীচাব ভিতব অচিন্‌ পাখী 
কম্নে আনে যাব৷ 

বেলা বাড়িয| চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রথর হইয়া উঠিল, 
গাঁড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় 
তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন 
অপূৰ্ব্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদন! তাহাব বয়সে 
কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং 
চারিদিকের কুৎসিৎ কলিকাতা মায়াপুবীর সত হুইয়া 
উঠিল ১ ষে রাজ্যে অসম্ভব-সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয়, 
এবং অপরূপ বূপ লইয়া! দেখা দেয় বিনয় যেন সেই নিয়ম- 
ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে। এই বর্ষা প্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত 
আভা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার 
রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল--তাহার অন্তঃকরণের সন্মুখে 
একটা জ্যোভির্শয় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের 
সমস্ত তুচ্ছতাঁকে একেবাবে আড়াল করিয়া দিল। বিনয়ের 
ইচ্ছা করিতে লাগিল নিজের পরিপুর্ণতাঁকে আশ্চধ্যরূপে 
প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার কোনো উপায় না পাইয়া 
তাহার চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল। অত্যন্ত সামান্ত 
লোকের মতই সে আপনার পরিচয় দিয়াছে--তাহার বাসাটা 
অত্যন্ত তুচ্ছ, জিনিষপত্র নিতাস্ত এলোমেলো, বিছানাটা 
পরিষ্কার নয, কোনো কোনে! দিন তাহার ঘরে সে ফুলের 
তোড়া সাজাইয়া রাখে কিন্তু এম্নি দুর্ভাগ্য সেদিন তাহার 
ঘরে একটা ফুলের পাপৃড়িও ছিল না; সকলেই বলে বিনয় 
সভাস্থলে মুখে মুখে যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারে কালে 
সে একজন মন্ত বক্তা হইয়া উঠিবে কিন্তু সেদিন সে এমন 
একটা কথাও বলে নাই যাহাতে তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র 
প্রমাণ হয়। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যদি এমন 
হইতে পারিত যে সেই বড় গাড়িটা যখন তাহাদের গাড়ির 
উপর আসিয়! পড়িবার উপক্ৰম করিতেছে আমি বিদ্যুদ্বেগে 
রাস্তার মাবখানে আসিয়া স্মৃতি অনায়াসে সেই উদ্দাম 
জুড়ি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইয়া দ্বিতাম | নিজের সেই 
কাল্পনিক বিভ্রমের ছবি যখন তাহার মুনের মধ্যে জাগ্রত 
হইয়া উঠিল তখন একবার আয়নায় নিজের চেহারা না 


গোরা । 
তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। তাঁহার মনের মধ্যে বাউলের 


২৮১ 


দেখিয়া থাকিতে পারিল না--দেখিয়া মাথা ন৷ড়িল--তাহার 


দেহরচন| সম্বন্ধে বিশ্বকৰ্ম্মার অবহেলায় মনে মনে অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ হইয়| বারান্দায় আসিয়া দীড়াইল। 

এমন সময় দেখিল একটি সাত আট বছবের ছেলে 
রাস্তায় দীড়াইয়া তাঁহার বাঁড়ির নম্বর দেখিতেছে। বিনয় 
উপর হইতে বলিল,-_“এই যে, এই বাড়িই বটে '” ছেলেটি 
যে তাহারই বাড়ির নম্বর খু জিতেছিল সে সম্বদ্থে তাহার. 
মনে সন্দেহ মাত্র হয় নাই। তাড়াতাড়ি বিনয় সিঁড়ির 
উপর চটিজুতা চট্‌ চট্ট করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল-- 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়ন' তাঁহার 
মুখের দিকে চাহিল! সে কহিল--“দিদি আমাকে পাঠিয়ে 
দিয়েছে।* এই বলিয়া বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র 
দিল। হু 
বিনয় চিঠিখানি লইয়া প্রথমে লেফাফার উপরটাতে 
দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদের ইংরেজি অক্ষরে তাহান 
নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই কেবল কয়েকটি 
টাকা আছে। 

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাতে 
কোনোমতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহার গল| ধরিয়া তাহান্ছে 
দোতাঁলার ঘরে লইয়া গেল। 

ছেলেটির রং তাহার দিদির চেয়ে কালো কিন্তু মুখে 
ছাদে কতকটা সাদৃশ্ত আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনষ্ট 
মনে ভারি একটা স্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল। 

ছেলেটিও বেশ সপ্রতিভ। সে মরে ঢুকিয়া দেয়ালে 
একটা ছবি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল--"এ কার ছবি ?” 

বিনয় কহিল--“এ আমার একজন বন্ধুর ছবি ৮ 

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল-*প্বন্ধুর ছবি? আপনা 
বন্ধু কে?” 

বিনয় হাসিয়া কহিল,-প্তুমি তাঁকে চিনবে না] 
আমার বন্ধু গৌরমোহন, তাঁকে গোরা রলি। আমর! 
ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েচি ৷” 

“এখনে পড়েন ?* 

“না এখন আর পড়িনি ৷*- 

পআপনাব স-ব পড়া হয়ে গেছে ?” 

বিনয় এই ছোট ছেলেব "কাছেও গর্ব করিবার প্রলো- 


২৮২ 
ভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল__“হা, সব পড়া হয়ে 
গেছে ।” - 

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিল। সে 
বোধ হয় ভাঁবিল এত বিস্তা মেও কত দিনে শেষ করিতে 
পারিবে! 

বিনয়। “তোমার নাম কি?” 

“আমার নাম শ্রীসতীপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৷” 

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল-_-“মুখোঁপাঁধায় ?” 

তাহার পরে একটু একটু করিয়া প্রিয় পাওয়া গেল। 
পরেশ বাবু ইহাদের পিতা নহেন: তিনি ইহাদের ছুই ভাই 
বোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার 
দিদির নাম আগে ছিল রাধারাণী__পরেশ বাবুর স্ত্রী তাহা 
পরিবর্তন করিয়! “নুচরিতা” নাম রাখিয়াছেন। 

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব হইয়া 
গেল। সতীশ যখন বাড়ি যাইতে উদ্যত হুইল বিনয় কহিল 
-_প্তুমি এক্‌ল| যেতে পাঁর্বে ?” 

সে গর্ব করিয়া কহিল-_”আঁমি ত এক্‌লা যাই।» 


বিনয় কহিল--“চল আমি তোমাকে পৌঁছে দিই গে।* - 


তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়! সতীশ 
ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “কেন আমি ত একলা যেতে পারি!” 
এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিন্ময়কর 
ৃষ্টান্স্তর সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় 
কেন তাহার বাড়ির দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার 
ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল না। 

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল--“আপনি ভিতরে আসবেন না ?* 

বিনয় সমস্ত মনকে দমন করিয়া কহিল--“আৱর একদিন 
আস্ব ৷” ন 6 

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিনয় সেই শিরোনামা লেখা 
লেফাফা পকেট হইতে বাহির করিয়া অনেকক্ষণ বেখিল__ 
প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাদ একরকম মুখস্থ হইয়া গেল 
তার পরে টাকা সমেত সেই লেফাফা বাক্সের মধ্যে ষত্র করিয়! 
রাখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনে! দুঃসময়ে খরচ 
করিবে এমন সম্ভাবনা রহিল নাশ 

- ২। 
বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের বন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারি 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
হইয়া পড়িয়াচে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব 
শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ 
কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে সুখ গু'জিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া 
চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ্‌টিপ্‌ 
করিয়া কেবলি বর্ষণ হইয়াছে ; সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে 
কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়! লইয়া 
যাইবার মত বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেলা চারটে 


০ শা 


হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে কিন্তু মেঘের গতিক ভাপ নয়। এই- _ 


রূপ আসচ বৃষ্টির আশঙ্কায় সধ্ধ্যাবেলায় নিৰ্জ্জন ঘরের মধ্যে 
যখন মন টেকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় 
না সেই সময়টাতে ছুটি লোক একটি দোতলা বাড়ির স্যাৎ- 
সেঁতে ছাতে দুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে। 

এই ছুই বন্ধু যখন ছোট ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া 
আসিয়| এই ছাতে ছুটাছুটি খেল! কবিয়াছে ; পরীক্ষার পূর্বে 
উভয়ে চীৎকার করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এই 
ছাঁতে জ্রুতপদে পাগলের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে ; 
গৰ্ম্মিকালে কলেজ হুইতে ফিরিয় রাত্রে এই ছাঁতের উপরেই 
আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন 


রাত্রি দুইটা হুইয়! গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়া যখন ' 


তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তখন চমকিয়া জাগিয়া 
উঠিয়া দেখিয়াছে সেই খানেই মাছুরের উপরে দুইজনে 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাঁলেজে পাস করা যখন একটাও 
আর বাকি রহিল না তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার 
করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে 
এই ছুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি, এবং আর 
একজন তাহার সেক্রেটরি। 

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন ; তাহাকে 
আত্মীয় ব্রা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের 
সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। 
তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিতমহাণয় রজতগিরি বলিয়া 
ডাঁকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের শাদা 
হল্দের আভা তাঁহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই।" 
মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, ছুই হাতের মুঠা 
যেন বাঘের থাবার মুত ব্ড়--গলার আওয়াজ এমনি মোটা 
ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে “কেরে” বলিয়া চম্কিয়া! উঠিতে 


। 
1 


মে সংখ্যা |] 


হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্ীক রকমের বড় এবং 
অতিরিক্ত রকমের মজ্বুৎ; চোয়াল এবং চিবুকেব হাড় 
যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় 'অর্গলের মত; চোখের উপর ভ্ররেখা 


। নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপাঁলট! কানের দিকে 


চওড়া হুইয়া গেছে। ওষ্ঠাধব পাঁৎলা এবং চাঁপা ; তাহার 
উপরে নাকটা খাঁডার মত ঝুঁকিয়া আছে। ছুই চোখ 
ছোট কিন্তু তীক্ষ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটাব মত 
অতি দুর অনৃষ্ঠের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিষা আছে অথচ এক 
মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিষা কাছের জিনিষকেও বিদ্যুতের 
মত আঘাত করিতে পাবে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী 
বল! যায় না, কিন্ত তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, 


1” সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই। 


॥ 


ৰ’ 


এ 


আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকের মতঁ নম্র, অথচ উজ্জল; স্বভাবের সৌকুমাধ্য ও 
বুদ্ধিব প্রথরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা 
দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া 
আসিয়াছে ; গোরা কোনে! মতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে 
পারিত ন| পাঠ্য বিষয়ে গোরার তেমন আসক্তিই ছিল 
না) বিনযের মত সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত 


-্ন।। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেঞ্দের পরীক্ষা কয়টার 


ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া 
_আনিয়াছে। 
গোরা বলিতেছিল,__*শেনি বলি! নিবারণ যে ব্ৰাহ্মদের 
নিন্দে করছিল, তাতে এই বুঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ 
স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এতে তুমি হঠাৎ অমন ক্ষাপা! 
হয়ে উঠলে কেন?” 
4 বিনয়। কি আশ্চর্য ! এ সব্বক্জে যে কোন প্রন চল্‌তে 
পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না । 
গোরা । তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেচে। 
একদল লোক সমাজের বাধন ছিড়ে সব বিষয়ে উপ্টোরকম 
করে চলবে আর সমাজের লোক তাদের অবিচলিতভাবে 
সুবিচার করবে এ স্বভাবের ন্নন্ম নয়। সমাজের লোকে 
তাদের ভুল বুঝবেই, তার! সোজা ভাবে যেটা করবে, এদের 
চোখে সেটা বাঁকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভাল এদের কাছে 
মন্দ হয়ে দীড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ 


গোরা | 
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ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শান্তি আছে এও তাঁর 
মধ্যে একটা। _ 

বিনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভাল তা আমি 
বলতে পাৰিনে । 

গোবাঁ একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল--“আমার ভালয় 
কাজ নাই। পৃথিবীতে ভাল হুচারজন যদি থাকে ত থাক্‌ 
কিন্তু বাকি সবাই যেন স্বাভাবিক হয়! নইলে কাজও চলে 
না প্রাণও বাঁচে না! ব্ৰাহ্ম হয়ে বাহাছুরী করবার সখ যাদেব 
আছে অব্রাহ্গরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিলে করবে 
এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতৈই হবে| তারাও বুক ফুলিয়ে 
বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন 
বাহবা দিয়ে চল্বে জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের 
সুবিধে হত ন!। 

বিনয়। আমি দলেব নিন্দের কথা বল্‌চিনে--বাক্তি- 
গত 

গোরা। দলের নিন্দে আবার নিন্দে কিসের! দে ত 
মতামত বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই ত চাই। আচ্ছা 
সাধু পুকষ, তুমি নিন্দে করতে না? 

বিনয়। করতুম। খুবই করতুম-- কিন্তু সেজন্যে আমি 
লজ্জিত আছি। $ 

গোরা তাহার ডান হাতের মুঠা শক্ত করিয়া কহিল-- 
“না, বিনয়, এ চল্বে না, কিছুতেই না।” ° 

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পবে কহিল-_ 
“কেন কি হয়েচে? তোমার ভয় কিষের 1 , 

গোরা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি তুমি নিজেকে 
দুর্বল করে ফেল্চ ! 

বিনয় ঈষৎ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল---শদূৰ্ব্বল! 
তুমি জান, আমি ইচ্ছে করলে এখনি তাঁদের বাড়ি যেতে 
পারি-* তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন---কিন্তু আমি 
যাই নি ৷” ন 
গোরা। কিন্ত এই যে যাও নি সেই কথাটা কিছুতেই 
ভূল্তে পারচ না। দিন রাত্রি কেবল ভাবচ, যাই নি, যাই 
নি, আমি তাঁদের বাড়ী যাই “নি--এর চেয়ে যে যাওয়াই 
ভাল। টু " 

বিনয়। তবে কি যেতেই বল? 


২৮৪ 


গোরা নিজের জান্থ চাপডাইয়া কহিল--“না, আমি 
যেতে বলি নে। আমি তোমাকে লিখে পড়ে দিচ্চি, যে 
দিন তুমি যাবে সে দিন একেবারে পুরে।পুরিই যাবে। তার 
পর দিন থেকেই তাদের বাড়ি থান! খেতে স্থুক করবে এবং 
ব্ৰাহ্ম সমাজে নাম লিখিয়ে একেবারে দিখ্বিজয়ী প্রচারক হয়ে 
উঠবে। 

বিনয়। ব্লকি! তারপরে? 

গোরা । আর তার পরে! মরার বাঁড়া ত গাল নাই! 
ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার 
আচার বিচার কিছুই থাকবে নাঁ, কম্পাস-ভাঙা কাঁগারীর 
মত তোমার পূর্ব পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে--তখন 
মনে হবে জাহাঁজ বন্দরে উত্তীর্ণ কবাই কুসংস্কার, সঙ্কীৰ্ণত|-- 
কেবল না-হক্‌ ভেসে চলে যাওয়াই. যথার্থ জাহাজ চালানে! ৷ 
কিন্তু এ সব কথা নিয়ে বকাবকি করতে আমার ধৈর্য্য থাকে 
না__ আমি বলি তুমি যাও! অধঃপাতের মুখের সামনে পা 
বাড়িয়ে দাড়িয়ে থেকে আমাদের শুদ্ধ কেন ভয়ে-ভয়ে রেখে 
দিয়েচ ? 

বিনয় হাসিয়া উঠিল, কহিল, “ডাক্তার আশা ছেড়ে 
দিলেই যে রোগী সব সময়ে মরে তা নয়। আমি ত নিদেন 
কালের কোনো লক্ষণ বুঝতে পারচিনে ।” 

গোরা । পারচ না? 

* বিনয়। না। 

গোরা । নাড়ি ছাড়ে-ছাঁড়ে করচে না? 

বিনয়।, না, ঘ্িব্যি জোর আছে। 

গোরা । মনে হচ্চে না যে, জীহন্তে যদি পরিবেষণ করে 
তবে শ্নেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ? 

বিনয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল) কহিল,-_-”গোরা, 
বস্‌, এইবার থামে| ৷” 

, গোর|। কেন এর মধ্যে তআক্রর কোনো কথ নেই । 
শ্রীহস্ত ৬ অন্ধ্যম্পন্ত নয়। পুরুষ মানুষের সঙ্গে যার শেক্‌- 
হাও, চলে মেই পবিত্র করপল্পবের উল্লেখটি পধ্যস্ত যখন 
তোমার সহ হচ্চে না, তদা ন সংশে মরণায় সঞ্জয়। 

বিনয়। দেখ গোরা, আমি শ্ৰীজাতিকে ভক্তি করে 
থাকি- আমাদের শাস্তেও-- 
গোরা । জীৱাতিকে মে ভাবে ভক্তি করচ তাঁর জন্তে 


প্রবাসী । 
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শাস্ত্ৰের দোহাই পেড় না! ওকে ভক্তি বলে না, যা| বলে 
তা যদি মুখে আনি ত মারতে আস্বে। 

বিনয়। এ তুমি গায়ের ঞোরে বল্চ। 

গোর৷। শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন প্পুজার্থা গৃহদীপ্তয়ঃ 1”. 
তারা পুজার্থা কেন না গৃহকে দীপ্তি দেন, পুৰুষ মানুষের 
হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন বলে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে 
মান দেওয়া হয় তাকে পুজা! ন! বল্লেই ভাল হয়। 

বিনয়। কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে 
কি একট বড় ভাবের উপর ওরকম ক্টাক্ষপাঁত করা উচিত! 

গোরা অধীর হইয়া কহিল, “বিষ্ণু, এখন যখন তোমার 
বিচার করবার বুজি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নও 
-_আমি বল্চি বিলিতি শাস্ত্ৰে জীজাতি সম্বন্ধে যে সমস্ত 
অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্চে বাসনা। স্ত্রী- 
জাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষমী 
গৃহিণীর আাসন---সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাদের যে স্তব 
করা হয়, তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্দের 
মত তোমার মূনটা যে কারণে পরেশ বাবুর বাড়ির চারদিকে 
ঘুবচে, ইংরিজিতে তাকে বলে থাকে ‘লাভ্‌’--কিন্তু ইংরেজের 
নকল করে ওঁ "লাভ, ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা 
চরম পুরুবার্থ বলে উপাসনা করতে হবে এমন বাঁদরামি যেন 
তোমাবে না পেয়ে বসে !” 

বিনন ক্ষাহত তাজা! ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া 
কহিল-_“আঃ গোরা, থাক্‌, যথেষ্ট হয়েছে 1” 

গোরি। কোথায় যথেষ্ট হয়েচে | কিছুই হয় নি! 
স্ত্ৰী আর পুকষকে তাদের স্বস্থানে বেশ সহজ করে দেখতে 
শিখিনি বলেই আমরা কতকগুলো কবিত্ব জমা করে 
তুলেচি ! 

বিনয় কহিল-__-"আচ্ছ! মানচি স্ত্ৰী পুরুষের সন্বদ্ধ ঠিক যে 
জায়গাটাঁতে থাকলে সহজ হতে পারত আমরা প্রবৃত্তির 
ঝৌকে নেট! লঙ্ঘন করি এবং সেটাকে মিথো করে তুলি 
কিন্তু এই অপরাঁধটা কি কেবল বিদেশীরই? এ সম্বন্ধে 
ইংরেজের কবিত্ব ষদ্বি মিথ্যে «হয় ত আমর! এ যে কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগ নিষে সর্বদা বাড়াবাড়ি করে থাকি সেটাও ত 
মিখ্যে ! মানুষের প্রকৃতি যা| নিয়ে সহজে আত্মবিস্থৃত হয়ে 
গড়ে তার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার অন্তে কেউ বা 
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৫ম সংখ্যা |] 


প্রেমের সৌন্দর্য্য অংশকেই কবিত্বের দ্বারা উজ্জ্বল করে 
তুলে তার মন্দটাকে লজ্জ দেয়, আর কেউ ব| ওর মন্দটাকেই 
বড় করে তুলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের বিধান দিয়ে থাকে; 
ও দুটো কেবল ছুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভিন্ন রকম 
প্রণালী। একটাঁকেই যি নিন্দে কর তবে অন্তটাকেও 
রেয়াৎ করলে চল্বে না । 

গোরা । লাঁঃ আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। তোমার 
অবস্থা তেমন খারাপ হয় নি! এখনো যখন ফিলজ্রফি 
তোমার মাথায় খেলচে তখন নির্ভয়ে তুমি “লাভ করতে 
পার কিন্ত সময় থাকতে নিজেকে সাম্লে নিয়ো হিতৈষী 
বন্ধুত্বের এই অন্থবোধ । ত 

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,---আঃ তুমি কি পাগল হয়েচ? 
আমার আবাব ‘লাভৃ’{ তবে এ কথা আমাকে স্বীকার 
করতেই হবে যে, পরেশ বাঁবুদের আমি যেটুকু দেখেচি এবং 
গুদের সম্বন্ধে যা গুনেছি তাতে গুদের প্রতি আমার যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা হয়েচে বোধ করি তাই গুদের ঘবের ভিতরকার জীবন 
যাত্রাটা কি রকম সেটা জানবার জন্যে আমার একট! 
আকর্ষণ হয়েছিল। 

গোরা। উত্তম কথা, সেই আকর্ষণটাই সাম্লে চল্তে 
হবে। গুদের সমন্ধে প্রাণীবৃত্তান্তের অধ্যায়টা না হয় 
অনাবিষ্কতই রইল। বিশেষত ওঁর| হলেন শিকারী প্রাণী, 
গুদের ভিতরকাঁর ব্যাপাব জানতে গিয়ে শেষকাঁলে এতদুর 
পৰ্য্যন্ত ভিতরে যেতে পাব যে তোমার,টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার 
জো থাক্‌বে না। 

বিনয়। দেখ, তোমার একটা দোষ আছে। তুমি 
মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই 
দিয়েচেন, আর আমর! সবাই দুর্বল প্রাণী। 

কথাটা গোরাকে হঠাৎ যেন নূতন করিয়া ঠোঁকল। 
সে উৎসাহবেগে বিনয়ের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল 
“ঠিক বলেচ-_প্রটে আমর দোষ__ আমার মন্ত দোষ !” 

বিনয়। উঃ, ওঘ্ন চেয়েও তোমার আর একটা মস্ত 
দোষ আছে। অন্ত লোকের, শিরীড়ার উপরে কতটা 
আঘাত সয় তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই 
নেই। 

এমন সময় গোরার বড় বৈমান্র ভাই মহিম তাহার 


ত 


গোঁরা। 


২৮৫ 


পরিপুষ্ট শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাপাইতে উপরে আসিয়া 
কহিলেন--গোরা! = 

গোরা তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিড়াইয়া 
কহিল--"আজ্ঞে 1” 

মহিম । দেখতে এলেম বৰ্ষাৰ জলধরপটল ভামাদের 
ছাতের উপরে গর্জন করতে নেমেচে কি না। আজ 
ব্যাপারখানা কি? ইংরেজ্জকে বুঝি এতক্ষণে ভারত্সমুদ্রের 
অর্ধেকটা পথ পার করে দিয়েচ? ইংরেজের বিশেষ কোনে! 
লোকসান দেখচিনে, কিন্তু নীচের ঘবে মাথাধরে বড় বৌ 
পড়ে আছে সিংহনাদে তারই যা অস্থবিধে হচ্চে। 

এই বলিয়া মহিম নীচে চলিয়া গেলেন ৷ 

গোরা লজ্জা পাইয়া দীড়াইয়। রহিল- লজ্জার সঙ্গে 
ভিতরে একটু রাগও জ্বল্নিতে লাগিল, তাহ! নিষ্জের বা 
অন্তের পরে ঠিক বলা যায় না। একটু পরে সে ধীরে বীবে 
যেন আপন মনে কহিল--“সব বিষয়েই, যতটা দরকার, 
আমি তার চেষে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা বে 
অন্তের পক্ষে কতটা অসহ তা আমার ঠিক মনে থাকে না |” 

বিনয় গৌরের কাছে আসিয়া সন্গেহে তার হাত ধরিল। 

৩। 

গোরা ও বিনয় ছাত হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম 
করিতেছে এমন সময় গোরার মা উপরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বিনয় তাঁহার পায়ের ধূল| লইয়া প্রণাম করিল + 

গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখিলে গোরার মা বলিয়া 
মনে হয় না। তিনি ছিপুছিপে পাগুলা, আঁটসীট শক্ত ; 
চুল যদি বা কিছু কিছু পাকিয়া থাকে বাহির হইতে দেখা 
যায় না) হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার বয়স চল্লিশেরও 
কম। মুখের বেড় অতাস্ত স্বকুমারঃ নাকের ঠোটেব বুকের 
ললাঁটের বেখা কে যেন যত্নে কুঁদ্বিয়া কাটিয়াছে ; গরীরের 
সমস্তই *বাহুল্যবৰ্জ্জিত,__মুখে একটি পরিফার ও সতেজ 
বুদ্ধির ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। .রং স্টামবর্ণ, 
গোরার রঙের সঙ্গে তাহার কোনোই তুলনা হয় না। 
তাঁহাকে দেখিবাঁমাত্রই একটা জিনিষ সকলের চোখে পড়ে 
তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন। আমরা যে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জামা বা 
শেমিজ পর! যদিও নব্য দলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে 


২৮৬ 


তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতাস্তই খুষ্টানী বলিয়া 
অগ্রাহ করিতেন। আননাময়ীর স্বামী কৃষ্চদ্য়াল বাবু 
কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, আনন্দময়ী তাহাব সঙ্গে 
ছেলেবেল! হইতে পশ্চিমে কাটাইয়াছেন, তাই ভাল করিয়া 
গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের 
বিষয় এ সংস্কার তাহার মনে স্থান পায় নাই। ঘর ছুয়ার 
মাজিয়! ঘষিয়| ধুইয়া মুছিয়া, বাঁধিয়া বাড়িয়া, সেলাই করিয়া, 
গুণৃতি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, বৌদ্ৰে দিয়া, 
আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর খবর লইয়া তবু তাহার সময় যেন 
ফুরাইতে চাহে না। শরীরে অসুখ করিলে তিনি কোনো- 
মতেই তাহাকে আমল দিতে চাঁন ন|---বলেন--“অস্ুথে ত 
আমার কিছু হবে না, কাজ না করতে পেলে বাঁচব কি 
করে?” ঠি 
গোরার মা উপরে আসিয়া কহিলেন--“গোরার গলা 
যখনি নীচে থেকে শোনা যায় তখনি বুঝতে পারি বিন 
নিশ্চয়ই এসেচে। ক'দিন বাড়ি একেবারে চুপচাপ ছিল-_ 
কি হয়েচে বল্‌ ত বাছা? আসিস্নি কেন? অস্থুথ বিহ্থ 
করেনি ত?” 

বিনয় কুষ্ঠিত হইয়া কহিল-_পনা, মা, অস্থথ না,_-ষে 
বৃষ্টিবাদল !” 

গোরা কৃহিল--“তাই বই কি! এর পরে বৃষ্টিবাদল 
ফখন ধরে যাবে তখন বিনয় বল্বেন যে রোদ পড়েছে! 
দেবতার উপর দোষ দিলে দেবতা ত কোনো জবাব করেন 
না--আসল মনের ক্রুথা অন্তর্যাম়ীই জানেন” 

বিনয় কহিল-_“গোর! তুমি কি বাঁজে বক্‌চ !” 

আনন্দময়ী কহিলেন_্তা সত্যি বাছা, অমন করে 
বল্তে নেই। মানুষের মন কখনো'* ভাল থাকে কখনো 
মন্দ থাকে, সব সময় কি সমান যায়! তা নিয়ে কথা পাঁড়তে 
গেলে উৎপাত করা হয়। তা আয় বিন, আম্বর ঘরে 
আয়, তোর জ্বন্তে খাবার ঠিক করেচি ৷” 

গোরা জোর করিয়া মাথা নাঁড়িয়া কহিল-_পনা, মা, 
সে হচ্চে না, তোমার ঘরে আমি বিনয়কে-খেতে দেব না ৷” 

আনন্দময়ী। ইস্‌ তাইণ্ত! কেন, বাপু, তোকে ত 
আমি ফোনে! দিন খেতে বলিনে--এদিকে তোর বাপ ত 
ভয়ঙ্কর শুদ্ধাচারী হয়ে উঠেচেন--স্বপাক না হলে খাঁন না। 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ ।. 


বিন্ন আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর মত ওর গোড়ামি নেই, 
তুই কেবল ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চাস্‌ ৷ 

গোবা। সে কথা ঠিক, আমি জোর কবেই ওকে 
ঠেকিয়ে রাখ্ব। তোমার ওঁ খৃষ্টান দাসী লছ.মিয়াটাকে = 
না বিদায় করে দিলে তোমার ঘবে খাওয়া চল্বে না। 

আনন্দময়ী। ওবে গোরা, অমন কথা তুই মুখে 
আনিস্নে। চিরদিন ওর হাতে তুই খেয়েছিদ--ও তোকে 
ছেলেবেল! থেকে মানব করেচে। এই সেদিন পর্য্যন্ত ওব 
হাতের তৈরি চাট্‌নি না হলে তোর যে খাওয়া ক্লচত না! 
ছোটবেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া ষে করে 
তোকে সেবা করে বাঁচিয়েচে সে আমি কোনে! দিন ভুল্তে 
পারব না। 

গোরা । ওকে পেন্সন্‌ দাও, জমি কিনে দাও, ঘর 
করে দাও, যা খুসি কর, কিন্তু ওকে রাখা চল্বে না মা ! 

আনন্দময়ী। গোরা, তুই মনে করিস্‌ টাকা দিলেই 
সব খণ শোধ হনে যায়! ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, 
তোকে না দেখতে পেলে ও মরে যাবে। 

গোরা । তবে তোমার খুস ওকে রাখ! কিন্তু বিনু 
তোমার ঘবে খেতে পাবে না। যা নিয়ম তা মান্তেই হবে, 
কিছুতেই তার অন্তথা হতে পারে না। মা, তুমি এত বড় 
অধ্যাপকের বংশের মেয়ে তুমি যে আঁচার পালন করে চল . 
না এ কিন্তু-_ 

আনন্দনয়ী। ওগো, তোমার মা আগে আচার পালন 
করেই চল্ত; তাই নিয়ে অনেক চোখের জল ফেল 
হয়েচে--তখন তুমি ছিলে কোথায়? রোজ শিব গড়ে পুজো ' 
করতে বম্তুদ আর তোমাব বাব! এসে টান মেরে ফেলে 
ফেলে দিতেন । তখন অপরিচিত বামুনের হাতেও ভাত খেতে 
আমি ঘেন্না কর্ত। সেকালে রেলগাড়ি বেশি দুর ছিল 
না- গোকর গাড়িতে, ডাক গাড়িতে, পান্ধীতে, উটের উপর 
চড়ে কতদিন ধরে কৃত উপোস করে কাটিয়েচি--তোমার 
বাবা কি সহজে আমার আচার ভাংতে*-পেরেছিলেন ? তিনি 
জীকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে তার সায়েব 
মনিবরা তাঁকে বাহবা দিত, তার মাইনেই বেড়ে গেল 
রী জন্যেই তাঁকে এক জায়গায় অনেক দিন রেখে দিত-- 
প্রায় নড়াতে চাঁইত ন| এখন ত বুড়ো বয়সে চাক্‌রি 


সি 


| 
| 


| 


স 
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ছেড়ে দিয়ে রাশ বাপ টাকা নিয়ে তিনি হঠাৎ উণ্টে খুব 
শুচি হয়ে দাড়িয়েচেন কিন্ত আমি ত পারব না! আমার 
সাতপুকষের সংস্কাৰ একটা একটা করে নিৰ্ম্মল করা হয়েছে 


--সেকি এখন আর বল্লেই ফেরে? 


গোরা ৷ আচ্ছা, তোমার পূর্বপুকষদের কথা ছেড়ে 
দ্বাও--তীরা ত কেউ কোনো আপত্তি করতে আঁস্চেন না। 
কিন্তু আমাদের খাতিরে তোমাকে কতকগুলো জিনিষ মেনে 
চল্তেই হবে। না হয় শাস্ত্রের মান নাই রাখ্‌লে, সেহের 
মান রাখতে হবে ত! 

আনন্দমরী। ওরে অত করে আমাকে কি বোবাচ্চিদ্‌! 
আমার মনে কি হয় সে আমিই জানি? আমার স্বামী, 
আমার ছেলে _আঁমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল 
বাধৃতে লাগল তবে আমার আর স্থখ কি নিয়ে! কিন্ত 
তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিষে দিষেচি তা 
জানি? ছোট ছেলেকে বুকে; তুলে নিলেই বুঝতে পাবা 
যায যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সেকথা 
যে দিন বুঝেচি সে দিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেচি যে 
আমি যদি খৃষ্টান বলে ছোট জাত বলে কাউকে স্ব্ণা করি 
তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবেন। 
তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো! করে থাক্‌ আমি 
পৃথিবীব সকল জাতের হাতেই জ্বল খাব! 

আজ আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া বিনয়ের মনে হঠাৎ কি 
একটা অস্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা দিল। সে একবার 
আনন্মময়ীর ও একবার গোরার মুখের দিকে তাঁকাইল কিন্তু 
তখনি মন হইতে সকল তর্কের উপক্রম দুর করিয়া দিল। 

গোর! কহিল__ম!, তোমার যুক্তিটা ভাল বোঝা গেল 
না। যারা বিচার করে শাস্ত্ৰ মেনে চলে তাদের ঘবেও ত 
ছেলে বেচে থাকে আর ঈশ্বর তোমার সম্বদ্ধেই বিশেষ "আইন 
থাটাবেন এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? 

আনন্দময়ী ৷ যিনি তোকে দিয়েচেন বুদ্ধিও তিনি 
দিয়েছেন । তা আমি কি করব বল্‌! আমার এতে কোনো! 

হাঁতখনেই। কিন্তু ওবে গাগল্, তোর পাগ্লামি দেখে আমি 

হাস্ব কি কীদ্ব তা ভেবে পাইনে। যাঁক্‌ সে সব কথা যাক্‌। 

তবে বিনয় আমার ঘরে খাবে না? , 

গোরা । ও ত এখনি সুযোগ পেলেই ছোটে, লোভটি 


গোরা । 
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ওর ষোলো আনা । কিন্তু মা, আমি যেতে দেব না। ও 
যে বামুনের ছেলে, ছুটো মিষ্টি দিয়ে সে কথা ওকে ভোলালে 
চল্বে না। ওকে অনেক ত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তি 
সাম্লাঁতে হবে, তবে ওর জন্মেব গৌবব রাখতে পারবে । 
মা, তুমি কিন্তু রাগ কোরো না! আমি তোমার পায়ের ধুলো 
নিচ্চি! 

আনন্দময়ী। আমি রাঁগ কবব! তুই বলিস্‌ কি! তুই 
যা করচিস্‌ এ তুই জ্ঞানে করচিন্‌ নে, তা আমি তোকে বলে 
দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে তোকে মানুষ করলুম 
বটে কিন্তু--যাই হোক্‌গে, তুঁই যাকে ধৰ্ম্ম বলে বেতাদ্‌ সে 
আমার মানা চল্বে নানা হয়, তুই আমার ঘরে আমার 
হাতে নাই খেলি--কিন্ত তোকে ত দুসন্ধে দেখতে পূব, সেই 
আমার ঢের। বিনয়, তুমি মুখটি অমন মলিন করো না 
বাপ,_-তোমার মনটি নরম, তুমি ভাব্চ আমি হুঃখ পেলুম_- 
কিছু না বাপ! আর একদিন নিমন্ত্রণ করে খুব ভাল বামুনের 
হাতেই তোমাকে খাইযে দেব--তার ভাবনা কি! আমি 
কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতের জল খাব, সে আমি সবাইকে 
বলে রাখুচি। 

গোঁরার মা নীচে চলিয়া গেলেন। বিনয় চুপ করিয়! 
কিছুক্ষণ দীড়াইয়া রহিল-_তাহার পর ধীরে ধীরে অহিল__ 
“গোরা, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে!” 

গোরা। কার বাড়াবাড়ি ? ৬ 

বিনয়। তোমার। 

গোরা । এক চুল বাড়াবাড়ি নয় } যেখানে যাব সীমা 
আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোন ছুতোয় 
সুচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ত করলে শেষকালে কিছুই বাকি 
থাকে না ৷ ্ু 

বিনয়! কিন্তু মা যে! 

গৌঁরা। মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে 
কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে! আমার মার মত মা 
ক’জনের আছে ! কিন্ত আচার ষদ্নি না মান্তে স্ুক করি 
তবে এক দিন হয় ত মাকেও মানব না । দেখ বিনয়, 
তোমাকে একটা কথা বলি" মনে রেখো--হৃদয় 'জনিষটা 
অতি উত্তম কিন্ত সকলের চেয়ে উত্তম নয়। 

বিনয় কিছুক্ষণ পরে এটু ইতস্তত করিয়! বলিল-- 


২৮৮ 


দেখ, গোরা, আজ মার কথা শুনে আমার মনেব ভিতরে কি 
রকম একটা নাড়াচাড়া হচ্চে । আমার বোধ হচ্চে যেন মার 
মনে কি একটা কথ! আছে সেইটে তিনি আমাদেব বোঝাতে 
পাঁরচেন না তাই কষ্ট পাচ্চেন। 

গোর! অধীর হুইয়া কহিল__“আঃ বিনয়, অত কনা 
নিয়ে খেলিয়ো নাঁ__ওতে কেবলি সময় নষ্ট হয় আর কোন 
ফল হয় না।” - | 

বিনয়। তুমি পৃথিবীর কোন জিনিষের দিকে - কখনও 
ভাল করে তাকাও না; তাই যেটা তোমার নজরে পড়ে না 
সেটাকেই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও। ‘কিন্তু 
আমি তোমাকে বলচি আমি কতবাঁর দেখেচি মা যেন কিসের 
জন্যে একটা ভাবনা পুষে রেখেছেন--কি যেন একটা ঠিক 
মত মিলিয়ে দিতে পারচেন না-_ «সই জন্যে ও'র ঘরকরনাব 
ভিতরে একটা দুঃখ আছে। গোরা, তুমি ও'র কথাগুলো 
একটু কান পেতে'গুনো | - 

গোরা । কান পেতে যতটা শোনা যায় তা আমি গুনে 
থাকি--তার চেয়ে বেশী শোন্বার চেষ্টা কবলে. ভূল শোঁন- 
“বার সম্ভাবনা আছে বলে সে চেষ্টাই করিনে। 

৷ [ ক্ৰমশ ] 

জীরবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর । 


ৰ উমেশচন্দ্ৰ দত্ত 

ব্মনিষ্ঠো পৃহস্থঃ স্তাৎ তত্বজ্ঞানপরাধণঃ। 

যৎ যৎ কর্দপ্রকুবধীতি তনু ৰহ্মণি-মমৰ্পযেৎ ॥ 
ভারতবর্ষে একথা অতি পুরাতন। কত কত সাধু মহাজন 
এই আদর্শ বক্ষে লইয়া জীবন গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন, 
কিন্ত কয়জন সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন“জানি ন| ৷ ' যাহারা 
হইয়াছেন প্রকৃতই তাঁহারা ধন্ত। এই ধন্ত পুরুষদিগের 
মধ্যে আমাদের উমেশচন্দ্র একজন, ইহাতে সন্দেহ নাই । 

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অস্তঃপাতী মজিলপুর গ্রামে 

উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম ৮ হরমোহন 
দত্ত। তাহার জননী সর্বমহগলা অতি ধর্মশীলা সুগৃহিণী 
ছিলেন। অষ্টমবর্ষে পিতৃহী হইয়া তিনি জননীর এবং 
পিতামহীর ম্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হন। গ্রামের 
বঙ্গবিষ্ভালয়ে তাঁহার পাঠারস্ত হয়। তিনি সুখ্যাতির সহিত 


প্রবাসী । 


[| ৭ম ভাগ |} 


প্রথমবিভাগে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং 
তাহাতেই ইংরাঙ্গী পাঠ করিবার কথঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া 
লন। ভবানীপুবের লণ্ডন মিশন কলেজ হইতে প্রবেশিকা 
পাশ করিয়া তাহাতেও বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তিলাভ 
করিতে না পারিলে সম্ভবতঃ তাঁহার আর পড়াশুনা অসম্ভব 
হইয়া উঠিত। তিনি যে এই সময় সুদ্ধ নিজের পড়াশুনা 
চালাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু পারিবারিক 
ভার বহন করিবার ভন্তও তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। 
এই নিমিত্ত তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
করিতে.হইল। ইহাতে তাহার পড়াশুনার যে যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছিল তাহৃতে সন্দেহ নাই? যাহা হউক তিনি নিতান্ত 


দীনভাবে জীবন যাঁপন করিয়া আপনার কর্তব্য কোন প্রকারে _' 


সাধন করিতে লাগিলেন । একটা বাড়ীব নিম্নতলে একটা 
ঘর ভাড়া করিয়া আপনার বাসা স্থির করিলেন, স্বহস্তে 
পাক করিতেন এবং ছেলে পড়াইয়া যে সময় টুকু বাঁচিত 
তাহাঁতেই কোন প্রকারে নিজের পাঠ প্রস্তুত করিষা 
লইতেন। সেই বাঁটাতে যে সকল লোক বাস করিতেন 
তাহাদের অনেকেই জুরাসক্ত ছিলেন ও সুরাপান করিয়া 
মন্ততার বশে নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। ইহাতে 
তাহার যে স্ুদ্ধ পড়াগুনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল 
তাহা নয়, কিন্তু তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। 


এই সমস্ত কারণে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নিরতিশয় _ 


বিকাশপ্রাপ্ড হইল। -এই সময়ে আবার যখন আত্মীয় 
স্বজনের জানিতে পাঁরিলেন যে তিনি বৃত্তি ও অন্তান্ত উপায়ে 


অর্থ উপাৰ্জ্জন করেন তখন তাহারা তাঁহার পরিবারভুক্ত - 


হইতে “আসিলেন। তিনি অবিকৃতচিত্তে সকলের ভার 
বহন করিয়াও আপনার পাঠাঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। যদি 
তিনি সুক্তপ্রাণে সুদ্ধ কেবল পাঠ ও আত্মোরতি লইয়া 
থাকিতে পারিতেন তাহা! হইলে তিনি আরও উচ্চতর স্থান 
অধিকার করিতে পাঁরিতেন। এই ঘোরতর জীবনসংগ্রামের 
ভিতর ঘনম্বী উমেশচন্দর ফাঁ্ট আর্টস পাশ করিয়া মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশ করিলেন ৷, কিন্তু সেখানে ছুই বৎসরের 
অধিক কাল পড়িতে পারিলেন ন|। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে 


আত্মীয়ের জন্যও বাধিতে হইত। 


* এই সময়ে উহাকে যেমন আপনাঁব জন্য তেমনই ২৩ জন 
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৫ম সংখ্যা । ] 
নিগীড়িত হইয়' সংসারভারাক্রান্ত যুবক মেডিক্যাল কলেজ 
ছাঁড়িলেন এবং শিক্ষকতা কাধ্যে ব্রতী হইলেন। জীবনে 


এ ব্রত আর পরিত্যাগ করেন নাই। এই অবস্থাতেই 
১৮৬৭ খুষ্টাকে তিনি বিএ, পাণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে 


বিচরণের পথ কৃথঞ্চিৎ সুগম করিয়া লইলেন। ইহার পর. 


হিন্দু স্কুল, কোন্নগর, হাই ইংলিস স্কুল, বেথুন কলেজ এবং 
হরিনাভির ইংরাজী স্কুল, খন যেখানে কাজ করিয়াছেন 
সেখানেই সকলের প্ৰীতি ও শ্ৰদ্ধাভাজন হইয়াছেন। হুরি- 
নাভি স্কুলে থাকিতে থাকিতে তাহাব- প্রকৃতি সর্বতোমুখী 
‘হইয়া ফুটিয়া উঠল। 

কর্মক্ষেত্রেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যাযয়। এতদিন 
“_উমেশচন্ত্ৰ জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। 
এইজন্য অনুকুল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহার 
নিশ্বাস ফেলিবাঁর অবকাশ ছিল না। একদিকে যেমন 
জ্ঞানার্জনের জন্ত সকল প্রকার ক্লেশ দুঃখ বাঁধা বিদ্বের মধ্যে 
পডিয়| ঘোরতর সংগ্রামে লিগ ছিলেন, আর একদিকে 
ধর্মকে জীবনের বস্তু করিবার জন্য ঘোরতর সাধনায় নিরত 
হইয়াছিলেন। পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েব 
্রস্থাবলীই নাকি তাঁহার মনোরাঁজ্যে সত্য গ্ভাঁয় মঙ্গলের 
মহস্তাব সমূহ সাবিত করিয়াছিল। ক্রমে তিনি ব্ৰাহ্ম 
সমাজের সহিভ যুক্ত হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্কেই তিনি 
মেডিক্যাল কলেত্র ছাড়িয়াহিলেন, সুতরাং ধৰ্ম্মামুণীলনে ও 
ধর্মসাধনায় অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তিনি ধৰ্ম্মকে 
জীবন হইতে হুৃতন্ত্র বস্তু বলিয়া বুঝিতেন না, তাই যাহা 
কিছু সত্য স্তায় ও মঙ্গল বলিয়া জানিতেন, তাহাই জীবনে 
পরিণত করিবার জন্তু ব্যগ্ৰ হইয়া উঠিতেন। পরলোকগত 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যাকুলচিত্ব উৎসাহী 
যুবকদিগের আসঙ্গ আরও তীহাকে অনুরাগী করিয়া তুলিল। 
জ্ঞান ভক্তি এবং কৰ্ম্ম মধুরভাবে তাঁহার জীবনে একান্ত 
সন্মিলিত হইতে লাঁগিল। এই সামঞ্জস্ভোর ফলস্বরূপ তিনি 
বিশ্বাদামুরপ ব্ৰাহ্মমসতে বিবাহ করিবার অন্ত প্রস্তুত হইলেন। 
এই সময়ে তাহার বয়স ২৫ বগ্ুসর এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স 
নয় বৎসর মাত্র । পণ্ডিত হেমচন্দর বিদ্যারত্ব মহৰ্ষি দেবেন্্র- 
নাথের পদ্ধতি অনুসারে আচাধ্যের কাধ্য সম্পন্ন করেন। 

তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের প্রতিবেশী মণ্ডলী এ সময় 


উমেশচন্দ্র দত্ত । 
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যে কেবল নিদ্ৰিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার! মৃত ছিলেন 
না। তাঁহারাও আপনাদের বিশ্বাস মত উমেশচন্দ্রকে তাঁহার 
অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত রাঁখিবার বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে তখনকার সমাজ এবং তাহাব 
নিগ্রহভাজন, কেহই মৃত ছিলেন না, ইহারই প্রমাণ 
পাওয়া যায় এবং উভয়েরই প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়া বাইতে 
পারে না। উমেশচন্ত্র বিনয় ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাযোগে একে 
একে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । যখন 
তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হইল, তখন গ্রামের ক্ষমভাঁশালী 
পুরুষগণ দোকানদাবদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, যেন কেহ 
বিধৰ্ম্মীদিগের নিকট মৃতসৎকারের জন্য কাষ্ঠ বিক্রয় না 
করে। সুতরাং উমেশচন্দ্র এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 
সমস্ত দোকান ঘুরিয়াও একখানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেন না। রাত্রি হইয়া গেল, কিন্ত একজন লোকও 
তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য আসিলেন না। তখন 
তাহারা ছুভাই কুঠার হস্তে আপনারাই বাড়ীর এক বৃহৎ 
আমর বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও পিতামহীর সহকার- 
কাধ্য,নির্বাহিত করিলেন। শ্রাদ্ধের সময়েও তাহারা যথেষ্ট 
বাধা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইলেন। উষেশচন্দ্র শেষে কচ্কাতা 
হইতে ব্রন্মোপাঁসকর্দিগকে নিমস্ত্রিত করিয়া আনিগেন, এবং 
ব্ৰহ্মোপাসন| সহকারে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন। 
হরিনাভির ক্ষেত্রেই তাঁহার জীবন প্রথম পল্লবিত ও 
কুহ্থমিত হইয়া নব সৌন্দধ্য স্ফ্রিত হুইয়া উঠিল। এখানে 
তিনি প্রধানশিক্ষকরূপে অনেক কল্যাণকর বাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিবার সষোগ পাইলেন। অনেকগুলি আত্মার 
ভার বিধাতা ইহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি ষেরূপে 
সে ভার প্রীতি ও অনুরাগের সহিত-বহন করিতে লাগিলেন 
তাহাতে যে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত লোক আপনানিগকে 
গৌরবান্ধিত মনে করিতে পারেন। তাঁহার অকৃত্রিম ভাল- 
বাসায় তাহার ছাত্রগণ মুগ্ধ ও তাহার প্রতি একাস্ত অনুরাগী 
হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে গুক, কিন্ত 
ব্যবহারে অকৃত্রিম বন্ধুব স্তায় ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত 
ও সহবাসে তাহাদের অনেকেই! বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া- 
ছিল। এখানে তিনি ক্রমে ব্ৰাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্ত 
উৎসাহিত হইলেন! তাঁহার*কোন কোন বন্ধু এবং 
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ছাত্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। একটী ঘরে 
ব্রহ্দোপাসনা আরম্ভ করিয়া দিলে, কথা শীঘ্ৰ প্রচারিত 
হইয়া পড়িল। তখন সামাজিকগণ বিবোধী হইয়া স্বভাবতঃ 
নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
পর্য্স্তও অবিচলিতভাবে সমাজের কাধ্য সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। কিন্তু বিধাতার এমনই বিধান যে সাধুকার্যের 
সিদ্ধির অন্তই যেন বিঘ্নবূপ পূৰ্ণাহুতির একান্ত প্রয়োজন 
হইয়া উঠে। একদিন উপাসনা .কবিতেছেন এমন সময়ে 
সহসা কতকগুলি লোঁক তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
উপাসনা ভায়া দিল, এবং যাহারা নিশ্চিন্তে উপাসনাব 
আনন্দভোঁগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ গ্রহারের 
তিক্তরস আস্বাদন করিতে দিলেন! ভক্তিসাধনায় বিভীষিকা 
চিরদিনই পরম ওঁষধ। ইহাতে কৃত্রিম ভক্তি অচিরে চূর্ণ 
বিচুর্ণ হয় কিন্তু সরল ভক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া জীবন 
যৌবনে গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠে। এখানকার সামাঁজিকগণ 
বেশ উদ্ভোগী-পুরুষ ছিলেন ) তাহারা এখানেই ক্ষান্ত না 
হইয়া মনেই ব্ৰহ্মোপাসনার গৃহে এক কালীমুন্তি স্থাপিত 
করিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্ত অবিলম্বে ' সেবাঁয়ত 
নিযুক্ত করিলেন। এ পর্য্যন্ত সামাজিকগণ যাহা কর্তব্য 
মনে করিয়াছিলেন তাহা ঠিকই করিরাছেন, ইহাতে তীাহা- 
দ্বিগের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু তাহার 
* পির যখন উমেপচন্ত্র প্রতিবেশীগণকে এই কথা জানাইলেন 
তখন তাঁহারা অল্লনিবদনে বলিলেন, আমরা আঁজ্ন্মকাঁল 
ওটিকে কালীমন্দিরবলিয়া জানি ৷ 

উমেশচন্ত্রের আর প্রত্যুত্তর করিবার কিছুই থাকিল 
ন|। এখন তিনি কি করিবেন এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। ভক্তের ভগবান সহায়’ হইলেন। তাহাকে 
নিরুপায় দেখিয়া একজন ভদ্রলোক তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন, যতদিন আপনাদের উপাসনার জন্য আঁর কোন 
স্থান না হয়, ‘আমার বাড়ীতেই আপনারা উপাসনা 
করিবেন। তিক্তের মধ্যে উমেশচন্ত্র ভগবানের করুণার 
মধুরতার আস্বাদন পাইলেন। যথন পরবর্তীকালে এই 
বিদ্বেষী সামাজিকগণ স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ভূমি 
দান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তখন উমেশচন্দ্রের কৃতজ্ঞ- 
হৃদয়ে কি অমৃতশাস্তির” প্লাবন উঠিয়াছিল; বিধাতাই 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


তাহার সাক্ষী হইয়া রহিয়ছেন। তাহার উদারতা, সেহ- 
শীলতা এবং ধৰ্ম্মমীবনের প্রভাব গ্রামবাসীর্দিগকে একেবাবে 
আপনাব করিয়া তুলিল। যখন কলিকাতায় উর্বরভূমিতে 
এই ক্শ্মিষ্ঠ কৃষক আপনার কর্ম্মস্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইলেন_ 


. তখনও হরিন।ভিতে প্রতি সপ্তাহে যাইয়া উপাসনা করিতেন 


এবং বার্ষিক উৎসবাদি নিয়মিতবূপে সম্পন্ন করিষা অপার 
প্ৰীতি অনুভব করিতেন। 

কলিকাতাই তাঁহার শেষ এবং প্রধান কৰ্ম্মক্ষেত্র। 
এখানে তাঁহার প্ৰিয়তম সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ, সিটি 
কলেজ এবং মূকবধির বিস্তালয় তাঁহার নীরব প্রাণপাতের ' 
সাক্ষ্য প্রদান’ করিতেছে। কত অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম, 
উৎসাহ্ময় রাব্রিজাগরণ, সাংসারিক ক্লেশ এবং স্বার্থনাশের " 
পর সিদ্ধির মুখ দেখিয়াছেন কে তাহা বলিয়া উঠিতে পারে? 
কোনও সাধুকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে পদে পদে বাঁধা বিঘ্ন 
তে! আছেই, সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্ছনা যেন শতমুখী হইয়া ভয়ঙ্কর- 
রূপে নিগৃহীত করিতে থাকে । অর্থের অনটনে কতবার 
অন্ধকার দেখিতে হইয়াছে; উমেশচন্ত্র কেবল অবিচ্ছিন্ন 
উদ্ভম ও অদম্য অধ্যবসায়বলে কুলপ্ৰাপ্ড হইয়া দী্ডাইতে 
পারিয়াছিলেন। সমস্ত'ঝটিকা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন 
কথন কোন অভিযোগ করেন নাই। ব্ৰাহ্মসমাজের নানা 
বিভাগে, সিটি কলেজের নানা ক্ষেত্রে, মুকবধির বিদ্তালয়ে, = 
অনাঁথবন্ধু সমিতিতে, ভাঁরতসভায়, সিনেট হাউসে, একটা 
মানুষ যেন দশ জন হইয়া খাঁটিতেন, অথচ কোলাহল নাই। 
এমন নিম্পৃহ, নিষ্কাম, পাস্ত, আত্মসংযত, কৰ্ম্মযোগী সচরাচর 
প্রকৃতই বড় ছুল্পত। 

তিনি নরনারী উভয়েরই সেবার জন্য যেন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে সেই মহাব্রত উদ্ভাপিত করিতে 
চেষ্ট! কবিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে 
হয়। পুরুষদিগের জন্য যেমন ভাবিয়াছেন এবং থাটিক্াছেন, 


. নারীজাতির জন্যও তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 


বামাবোধিনী পত্রিকা, বেথুন কলেজ এবং ব্রাহ্মবালিকা 
শিক্ষায় তাহার অদ্ভুত অগগ্মত্যাগের সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে। 
“নরনাবী সাধাবণেব সমান অধিকাৰ 
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার 1” 
নরনারীর সমান অধিকারে তাহা চিরদিন অটল বিশ্বাস 


মৈ সংখ্যা । ] 


| ছিল, এবং সেই জন্যই নরনারী সাধারণের জন্ত সমানভাবে 


খাটয়া গিয়াছেন। নারী চবিত্রে তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা 
ছিল। শিক্ষা পাইলে রমণীও যে পুকষদিগের স্তায় জ্ঞানে 


'_ ধৰ্ম্মে উন্নত হইতে পাবেন ইহা তাহার আস্তবিক বিশ্বাস ছিল 


1 


1 


উপ 


এবং সেই বিশ্বাস বলেই তিনি তাঁহাদের জন্য পূর্ণপ্রাণে খাটিয়া 
গিষাছেন। 'বাঁদাবোধিনী” সেই বিশ্বাস ও আন্মোৎসর্গের 
অন্ততম ফল। পষতালিশ বৎসর এই কার্যে তিনি তিল 
তিল করিয়! লীববে আত্মবলিদান কবিয়াছেন, ইহাতে 
সহানুভূতি করিবার বা সংবাদ লইবার বেশী কেহ ছিল না। 
মানব সমাজে ধাঁহার! অবস্থাপন্ন, তাহাদেব জ্ঞান ধৰ্ম্ম- 
নীতি লাভের ভন্ক ত খাটিয়াছেনই, যাহারা দীন দরিদ্র এবং 
"অদ্গহীন তাহাদের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাদিয়ছে। তাহার 
মুকবধির বিস্তালয় তাহার উদার ও প্রশস্ত হৃদয়েব পরিচষ 
দান করিতেছে যখন তিনি মিটি কলেজের একটা ক্ষুদ্ৰ 
কক্ষে ইহার প্রণম হুত্রপাত কবেন তখন তিনি আশাও 
করিতে পারেন নাই যে পরিণাঁমে তিনি ইহাকে এমন 
গৌরবের জিনিহ করিয়া তুলিতে পারিবেন । তিনি ব্ৰহ্ম নামে 
বীজ বপন করিলেন এবং ব্ৰহ্ম কপার উপর নির্ভর করিয়া 
একান্ত চিত্তে সবল প্রাণে থাটিয়া যাইতে লাগিলেন। না 
অর্থ, না ছাত্র, না শিক্ষক, সুদ্ধ আশা ও বিশ্বাস বলে নিষ্ঠার 
সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর 
লোকের দ্বারে ছারে ঘুরিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
এ দেশে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়| যায় না, আর কেহ হইলে 
এই একটা মাত্র ঘটনাতেই তাহার সমস্ত উদ্ধম ও উৎসাহ জল 
করিয়! ফেলিত কিন্ত তিনি ভীত বা নিকৎসাহ হইবার 
লোক ছিলেন না । তিনি বিষ্ঞালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ 
মহাঁশয়কে ইংলুগডে পাঠাইয়া তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া 
আনিলেন। এ দিকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপুল অধ্যবসায় 
সহকারে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মিউনিসিপালিটির 


২ সাহায্যে এবং গবর্ণমেন্টের সহানুভূতি লাভে কৃতকাৰ্য্য হইয়া 


বিছ্ঞালয়ের একটী বাড়ীব অন্ত উদ্েগী হইলেন। দেশের 


সন্তাস্ত এবং মধ্য বন্ত লোকেরাও *তাহার সহায়তা করিতে . 


লাগিলেন ; এবং একটা সুন্দর সুগ্রণস্ত বিগ্ভামন্দির তাহার 
অকাতর আত্মদানের পুরস্কার স্বরূপ উখিত হুইল। 
তাহার অনাখবদ্ধু সমিতি এবং গিরিশ দ।তব্যভাগার 


উমেশচন্দ্র দত্ত । 


২১৯১ 


হইতে কি কম দীন দরিদ্র অনাথ ও অসহায় বিধবা জন 
সাহায্য লাভ করিয়াছে? তাঁহার এই সমস্ত কার্য 
পরলোকগত বাবু শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত 
স্বৰূপ ছিলেন ৷ সম্ভবতঃ মুকবধির বিস্ভালয়ের সূত্রপাত 
হইতে উমেশচন্দ্র আপনার এই অনুরূপ আড়ম্বরশূন্ঠ কন্মী 
পুরুষের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার 
এই মধুর যোগস্থত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। মাঘোৎসব উপলক্ষে 
দক্লিদ্ৰদিগের মধ্যে যে অর্থ বিতরিত হইত, উমেশচন্দ্ৰ তাহার 
একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অল্প দিন হইল জয়নগব 
মঞ্জিলপুর প্রভৃতি স্থানে ঘোঁরতর অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। 
উমেশচন্দ্ৰ উদ্ভোগী হইয়া একটী কমিটি স্থাপন করেন, এবং 
অর্থসাহাষ্যদানে অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এতত্যতীত তাঁহার নীবব গুপ্রদানের কথা কে বলিয়া উঠিতে 
পারে? তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরহুঃখ নিবারণে 
তাহার হস্ত নিয়ত মুক্ত ছিল। 

আমাদের দেশে উচ্চ নীচ, জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকাংশ 
লোকেই অল্পবিস্তর মাদক সেবন করিতে করিতে বীভত্সবপে 
মনুষ্যত্ব বিসৰ্জ্জন দিয়া থাকেন। যাহাতে এক বিন্দু মনুষ্যত্ব 
লাভ হয়, তাহাতে এক তিল যত্ন নাই, কিন্তু পণুভাবাপন্ন 
হইয়া মরিবার জন্ত মানবসস্তান লালায়িত, সত্য সত্যই 
এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর! সুদ্ধ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত লোকেবা 
মোহের বশীভূত হইয়া মাদকসেবী হইয়া পড়িতেছে তাহ? 
নয় কিন্তু জ্ঞানগৌরবে যাহাঁদের মস্তক উন্নত তাহাবাও 
যখন হিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত হইয়া তুচ্ছ* আমোদপিপাসায় 


*মাদকসেবনে মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পড়েন তখন দেশের 


কল্যাণাকাঙ্ষী চিন্তাশীল পুরুষগণ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না। এই রূপ কতকগুলি পুরুষের যত্বে মাদকতা 
নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। উমেশচন্ত্র তাহার সভ্য হন; 
এবং যত ধঁদিন সভ্য ছিলেন, কখনও উদাসীন সভা হইয়া 
থাকেন নাই। শুনিয়াছি তিনি পবিত্রতারঙ্ষিণী সভারও 
সভ্য ছিলেন। 

লেখা পড়া সহস্ৰ সহস্ৰ লোকে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে; 
কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত লোক কয়জন? জ্ঞানোপাজ্জন করিয়া 
কৃতিত্বলাভের দৃষ্টান্ত বিরল নয়; কিন্তু প্রকৃত কৃতী" লোক 
সত্য সত্যই বিরল। অনেকেরই* জীবনে কোন উচ্চ আদর্শ 


২৯২ 


আছে বলিয়া মনে হয় ন৷ অর্থ এবং যশ উপার্জ্জনই যেন 
মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য ইহা হইতে উচ্চতর আর কিছু 
সাধনার বস্তু থাকিতে পারে, ইহা যেন তাহাদের মনেই হয় 
না। সুতরাং অধিকাংশ জীবনের পরিণাম সেই সৰ্ব্বসাক্ষী 
স্ক্ষ্মৃষ্টির কাছে এক মুষ্টি চিতাভস্মের অতিবিস্ত আর কিছুই 
নয়। এরূপ জ্ঞানার্জন 'ও কৃতিত্বলাভ একেবারে বিড়ম্বন! 
না হইলেও, বড় বেশী কিছু নয়, ইহা সত্য। উমেশচন্ত্রের 
কাৰ্য্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে 
তিনি প্রত্যেক লৰজ্ঞানকে সত্যের নিকষে পরীক্ষিত করিয়! 
লইতেন। যাহা রাখিবার তাহা রাখিতেন ; যাহা না রাখিবার 
তাহা অস্থির ক্লেদবৎ পরিত্যাগ করিতেন, ইহাতে তাঁহার 
.- নিকট নূতন বা পুর্লাতনে ভেদাভেদ ছিল না। যখন জ্ঞান 
এইবপে বিশুদ্ধ, সংস্কাঁরমার্জিত "এবং রুচি সরস ও সঙ্গত 
হইয়া উঠিল তখন তাঁহার উদার হৃদয় দেশেব কল্যাণকামী 
হইয়| উঠিল। এই অন্ত তিনি অর্থ ও.যশের পথ পরিহার 
কবিয়! সত্য ন্যায় ও মঙ্গলের . পথ অনুসরণ করিবার 
অন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনি ধৰ্ম্ম লইয়া তৃপ্ত 
রহিয়াছেন, তা নয় সকলকে ধৰ্ম্মপথে আহ্বান করিয়াছেন; 
তিনি আপনি জ্ঞানার্জনের সুখে সুখী হইয়াছেন, তা নয় 
কিন্তু সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন এবং সমাজের 
সৰ্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর করিবার অন্ত আজীবন সংগ্রাম করিয়া 
িয়ছেন। বিশুদ্ধ ও উন্নত সমাজের অঙ্গীভূত হওয়া অতীব 
সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা বিধাতার কপার দান ৷ এই উদ্দেশ্যে 
ধৰ্ম্মে, জ্ঞানে এবং সুমাঞ্ধিত বর্বচতে শোভন সমাজ দেখিবাব 
জন্ত তাঁহার প্রাণের গভীব আকিঞ্চন ছিল। ভারতসংস্কারক 
ও বামাবোধিনী তাহার সেই আকিঞ্চনের ফল। ইহাতে 
তিনি জীবনক্ষেত্রে কৰ্ম্মকুশল কৃষকের ন্যায় যাহা উপাৰ্জ্জন 
করিয়াছেন, উদ্দারপ্রাণে এবং মুক্তহন্তে তাহাই দেশের 
নরনারীকে বিতরণ করিয়া আপনাকে ধন্ত মাধিয়াছেন। 
তাহার ভারতসংস্কারক বেশ গ্রতিপত্তিশালী কাগঞ্জ 
হইয়াছিল ; এমন কি গবর্ণমেন্ট কোন সময়ে যখন সমস্ত 
কাগজের সম্পাদকদ্বিগকে নিমন্ত্রণ করেন, বাজলা কাগক্তের 
মধ্যে সোমপ্রকাশ এবং ভাঁরতসংস্কারক সেই সন্মান ণাভ 
করিয়াছিল। 

তিনি যাহা ভাল বলিয়া মনে করিতেন সাধ্যাঙ্সারে তাহা 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ। 


সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতাৰ্থ মনে করিতেন। গুণী ও 
সৎকর্ম্মশীল পুরুষের গৌরব ও সন্মানরক্ষাও তাহাদের মধ্যে 
একটী। ইহা না করিয়া তিনি থাঁকিতে পারিবেন কেন? 
তাই প্রতি বৎসর দেখিতে পাই, ভক্তিমান পুরোহিতের 
টায় ফুলচন্দনে পুষ্পপাত্র সাঁজাইয়া ভক্ত এবং অনুরাগী 
বন্ধুগণ সঙ্গে, ডেভিড হেয়ার, মহাকবি মধুসুদন, ডিঙ্কওয়াটার 
বেথুন প্রভৃতি কৃতী ও সৎকৰ্ম্মণীল পুরুষদিগকে প্ৰীতি ও 
কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দান করিবার জন্য চলিয়াছেন। সেই 
সময়কার তাহার মুখত্ৰীতে আগ্রহ ও বিনয়ে এমন কোমল 
সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, যে তখন তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া 
থাকা যাইত না । 

তাহার দেহ ক্ষীণ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে অতুল বল ধারণ ১ 
করিতেন। তাই তাঁহাকে কখন ক্লান্ত হইতে বা বিশ্রাম 
শয্যায় শয়ন কবিতে দেখা যাইত ন|। কোন না কোন 
ক্ষেত্রে কিছু না কিছু করিতেছেনই, দিন এবং রাত্রি সমভাবে 
খাটিয়| চলিয়াছেন কিন্তু মুখ কখন মলিন হয় নাই। কেমন 
করিয়া তিনি এ শক্তি লাভ করিলেন? কোথা হইতে তাঁহার 
এ অক্ষয় শক্তি সঞ্চার হইত? যে অমৃত খনির সন্ধান পাইয়া 
তিনি অক্লান্ত কণ্মিষ্ঠ পুরুষে পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন, 
সেই সম্বন্ধে ছু একটা কথা কহিয়া আজিকার এ প্রবন্ধ শেষ 
করিব। £ 

বহ্মদমাজে বড় একট! সাধন ভজন নাই, অনেকেরই _ 
এই ধারণা ৷ ইহার মূলে কতক পরিমাণে সত্য আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সাধন ভজন একেবারেই নাই 
ইহা সত্য নহে। অনেকে নিক্সমিতবপ উপাসনা সাধন 
করিয়া! থাকেন এবং অনেকে নাঁনাপ্রকার নামজপাদি গুপ্ত 
সাধনও করিয়া থাকেন। উমেশ্চন্্র নিয়মিতরূপে প্রতিদিন 
উপাঁপনাদি করিতেন। কি নিষ্ঠা ও অন্তদৃষ্টির সহিত তিনি 
উপাসনাদি করিতেন, ধাহারা গভীরভাবে তাঁহার উপাস্নায় 
যোগদান করিয়াছেন ভাঁহারাই তাহ! জানেন। প্রতিদিনের , ৷ 
জীবনের সহিত ইহার সামঞ্জন্ত রক্ষা করিবার একটা আস্তরিক “€ 
চেষ্টা সততই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি 
প্রত্যক্ষ দেবতার পুজা করিতেন, প্রত্যক্ষভাবে পূজা করিতেন 
এবং জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারই আদেশ বহন করিতেছেন, 
তাহারই কৰ্ম্ম সাধিত করিতেছেন এবং তাহারই সম্তানগণের 


| 
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মে সংখ্যা |] 
সেবা করিতেছেন ইহা! প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। আগে 
প্রার্থনা না করিয়া তাহার কাছে আপনার দুর্ব্বলতা না 
জানাইয়া এবং ভীহাব কৃপা ভিক্ষা না করিয়! কোন কার্ষোই 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং গভূই তাঁহার শক্তিপ্রাণ, 
প্রভুই তাহার বুদ্ধি ভরসা এবং প্রভুই তাঁহার কার্য্যের 
পরিণাম ফল ইহা জানিতেন। এই ভজন্ত এই কৰ্ম্মযোগ 
তাহার কাছে মধুময় হইয়াছিল। তিনি উপাসনাকুটারে 
অতীন্দিয় রাজ্যে যে সমস্ত তত্ব পাইতেন, জীবনের ক্ষেত্রে 
তাহাঁর সহিত লামগ্রস্ত রক্ষা কবিয়া চলিতেন; নিলে প্রভুব 
নিকট যে অসত্যাচারী কপটী হইয়া যান। তাঁহার ভিতরের 
এবং বাহিরের জীবন যে একই ছাঁচে গঠিত হইতেছিল, তাঁহার 
কাৰ্য্য প্রণালী হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায। তীহার 
পিতা, সখা, গুরু, সকল আত্মীয়ের পরম ্লাস্মীয় তাহার 


“সমস্ত কার্যের 2 ধান উৎস ছিলেন। ভুল ভ্রান্তি, পদস্থলন, 


অপরাধ তাহার কাছে নিবেদন করিয়া শান্ত হইতেন। 

কিন্তু তিনি উপাসনা ব্যতীত অন্তান্ত সাধনও করিতেন। 
যোগসাধনায় তনি বেশ অগ্রসর হইতেছিলেন ইহাও 
আমরা জানিভাম। যাহাতে ভগবান লাভ হয়, যাহাতে 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্পষ্টতর ও মধুরতর হইয়া আসে, তাহারই 
তিনি অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতে তিনি শাস্তিও পাইতেন 
বলিয়া বেশ মনে হয। তবে এ সমস্ত কথা বাহিরে প্রকাশ 
করা বোধ হয়, সমীচীন বলিয়া মনে করিতেন না এবং 
করাও উচিত বলিয়া মনে করি ন| | যেখানে যোগ তপস্তায় 
কৃতী পুকষের কথা শুনিতে পাইতেন সেখানেই প্তৃণাদপি 
সুনীচ” হৃদয়খনি লইয়া বিনআঅমুখে দীন ভিথারীর ভ্তায় 


ৰ উপস্থিত হইতেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত 


সমভাবে মিশিতেন, সমস্ত সাধুভক্ত জনের চরণতলে বসিতেন, 
এবং সমস্ত ক্ষেত্র হইতেই ভগবানের কৃপার দান সংগৃহীত 
করিতেন। “জ্ঞান ভক্তি কৰ্ম্মযোগ্ের” এমন মধুর মিশ্রণ, 
এমন সুন্দর অ,ভব্যক্তি আর বড় দেখিতে পাঁওয়া যায় না। 
তাহার ক্ষুদ্ৰ প্রাণ মহাপ্রাণকে বরণ কবিতে শিখিয়াছিল 
তাহার উদার প্রেম বিশ্বসংসারকে আপন করিতে শিথিয়া- 
ছিল। যাহা “তনি প্রভুর নিকট হইতে আদান করিতে- 
ছিলেন তাহাই তিনি বিশ্বসংসারকে প্রদান করিতেছিলেন। 
সুতরাং ইহাতে তাঁহার অহঙ্কার ছিল না, গৌরব 
ছিল না, আড়ম্বর ছিল লা, আশা বা আকাজ্জা ছিল না। 


তাঁহার প্রভু হেমন নীরবেই কাজ করিয়া যাইতেছেন, তিনিও 


সেইরূপ নীরহেই কাজ করিতে শিথিয়াছিলেন। জ্ঞান এবং 
ভক্তির সহিত কর্মের যোগন্ুত্রৎ কিরূপে তাহাতে মিলিত 
হইয়াছিল যদি আমরা ইহা হইতে না বুঝিতে পারি তবে 
তাহার চরিত্র বুঝিতে পারা আমাদের সাধ্য নয় । 

বাহিরে তাহাকে দেখিলে কেহই তাহাকে “বড়লোক” 
বা প্রতিভাশাসী পুকৰ বলিয়া মনে করিতে পাঁরিত 


৭ 


উমেশচন্দ্র দত্ত। 


২৯৩ 
না। তাহার বাহ্‌মুত্তি আদৌ আকর্ষণের বস্তু ছিল 
না; কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্ম শক্তি ও সদ্‌গুণে এমন 
বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যে অনেক বড়লোক এবং 
অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও তাঁহার নিকট জড়ের সুসজ্জিত 
মুর্তি ব্যতীত আব কিছুই নহে। যাহার অন্তর স্থন্দর, তাহার 
বাহিরও সুন্দর হইয়া উঠে। সাধনায় মানুষ কতদূর উন্নত 
হইতে পারে উমেশচন্দ্রই তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। তিনটি 
বিশেষ সাধনায তিনি পূর্ণ মনোযোগী হইয়াছিলেন, আর 
তাহারই সিদ্ধিতেই তিনি পৌরুষলাভ করিয়া গিয়াছেন ৷ 
প্রথমতঃ তাঁহার শক্তি যতই ক্ষুদ্র থাকুক না কেন, তাহার 
বিকাশের জন্তু তিনি কখনও ক্রুটী বা অবহেলা করেন নাই। 
সদ্বাবহারেই শক্তির উপচয়, নতুবা! অপচয় অবগুম্ভাবী 
দ্বিতীয়তঃ বিধাতা তাঁহাকে যে সময়টুক দিয়াছিলেন তাহার 
সদ্ব্যবহারে তিনি কখনও শৈথিল্য কবেন নাই। বিধাতার 
দ্বানের উপেক্ষা তিনি জানিতেন না) সেই জন্তু বিধাতাও 
তাহাকে কৃতিত্ব দানে কৃপণতা করেন নাই, বরঞ্চ গৌরবের 
মুকুটদানে পুরস্কৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ কর্তব্যকে তিনি 
কখনই ক্ষুদ্র মনে করিতেন না। যতই সামান্য হউক, 
অবহেলায় বা আলস্তে তাহা ফেলিয়া রাখিতে শিখেন নাই। 
ফলতঃ যাহ! কিছু তাহার কাছে আসিত, যত্ন, নিষ্ঠা ও সদ্ব্য- 
বহারের গুণে তাহা হইতেই কিছু না কিছু করিয়া তুলিতেন। 
একগাছি তৃণ একটী বাদুকণা তাহার কাছে উপেক্ষার বস্তু 
ছিল না। সুতরাং সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং শক্তি ও 
বস্তুর সন্্যবহার তাঁহাকে পৌরুষদান করিয়াছিল। 
তিনি ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সাধনাও 

তাহার সুক্ষ্মতর হইয়! উঠিয়াছিল। ধৰ্ম্ম ষে লোকদেখান 
কোন আড়ম্বর বিশেষ নয়, কিন্তু প্রকৃত জীবনের বস্তু, ইহ 
অতি সুস্মরূপেই বুবিয়াছিলেন। তাই তিনি সাধনার দ্বারা 
তাহাকে জীবনে পরিণত করিতে নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন। 

তৃণাদপি স্ননীচেন, তরোরপি সহিষুণ! 

অমানিন| মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদ! হবিঃ। 
ইহা তিনি পাঠ করিলেন লোকের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশের 
জন্য নয়, বেদী হইতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নয় কিন্ত নিজের 
জীবনে পরিণত করিবার জন্য। ধাহারা তাহার সহিত 
মিশিয়াছেন, তাহারাই জানেন ইহার প্রত্যেক কথাই তিনি 
কিবপে জীবনে পরিণত ও আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। 

সুধিশালমিদঘিশ্বম্‌ পৰিত্ৰম্‌ ব্ৰহ্মসন্দিরম্‌, 

চেতঃ সুনিৰ্শ্মমম্তীৰ্থং সত্যংশাস্ত্ৰ মনশ্বরম্; 

বিশ্বাসে! ধৰ্ম্মমূলংহি শ্রীতিঃ পবম সাধনম্‌, 

স্বাৰ্থনাশস্ত বৈবাগ্যম্‌ ব্রান্দৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ৷ 
তিনি ইহা পুস্তক এবং পত্রিকার শোভা এবং গৌরববর্ধনের 
জন্য রচিত মনে করিতেন না; কিন্তু ধর্মাজীবনের অবিনাশী 
উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা গিরিকন্দরে 


২৯৪ 


ৰা প্োতৃমগ্ুীর মধ্যে পাঠও ব্যাখা করিয়া গৌরব অনুভব 
করিবার জন্ত গ্রহণ করেন নাই কিন্তু জনসমাঁজে, পরম পুরুষের 
প্রত্যক্ষ লীলাক্ষেত্রে, গুতিদিনের গরতিমুহর্তে জীবনের অনল- 
পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হইবেন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি ব্ৰহ্মমদ্দিরের উপদেশ শুনিতেন ভাবা ও ভাবে মুগ্ধ 
হইয়া ছটা প্রশংসায় কথার শেষ করিবার জন্য নয়, কিন্তু 
আত্মার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল বলিয়া! গ্রহণ করিবার অন্ত | 
কোন কথাই, কোন সত্যই তাঁহার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন 
বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু মনে হইত, বরক্ষণক্তিপুর্ণ জীবস্ত বীজ 
যাহার সমাদর ও সদ্ব্যবহার করিলে, কালে স্থবৃক্ষপে পরিণত 
হইয়া অমৃত ফল প্রসব করিতে পারে। ফলতঃ তিনি 
সকল কাজেই এবং জীবনের সমস্ত বিভাগে সুষমা ও সামপ্জন্ত 
রক্ষা করিয়া যাহাতে ভগবানের সন্তান নামের উপযুক্ত হইতে 
পারেন, সেই চেষ্টা, সেই সাধনাই করিয়াছেন। ভগবানই 
' জানেন তীহার সে সাধনা কতদূর ফলবতী হইয়াছে। 
কিছু দিন হইল তাহার পত্মীবিয়োগ হইলে পর, সমস্ত 

সংসার ও ছোট ছোট সস্তানগুলির প্রতিপালনের ভার 
তাহারই উপর পতিত হয়। তিনিও জননীর ন্যায় তাহাদের 
লালন পালন করিতে থাকেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার 
বয়ঃপ্রাপ্তা কমন্তাগুলি সুশিক্ষা লাভ করিয়া শ্বামিহন্তে প্রদত্তা 
হুইয়াছিলেন সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ভাঁহাব জীবনে 

কন্ত[প্যেবং পালনীষ| শিক্ষনীযাতি যত্বতঃ 

দেষা বরায বিদুষে ধনবন্বসমস্বিত| । 
এ কথার যথাসম্ভব সার্থকতা হইয়াছে বলিতে পারা যায়। 

৬ ছুই বৎসর হইতে তাহাব শরীর ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল 
এবং বহুমূত্ৰ রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। গত ১লা জুন 
মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের বার্ষিকী সম্ভাষ অধ্যক্ষতা করিয়া- 
ছেন। ইহাই জনসাধারণের সমক্ষে তাহার শেষ কাঁজ। 
তাহার পরেই তাঁহার বোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইল। তিনি 
দার্জিলিং যাওয়া স্থির কবিয়া সেখানে প্রস্থান করিলেন। 
সেখানকার শীত তাহার দুর্বল শয়ীরে অসহ হওয়ায় তিনি 
একেবারেই অবসন্ন হইয়| পড়িলেন। এই অবস্থায় মহাকষ্টে 
তাহাকে কলিকাতায় তাহার প্দত্তনিবাসে, আনা হইল। 
এখানে আসিয়া দুদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। শাঁস্ত ভাবে, 
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে স্তিমিত দীপ নির্ধাণপ্রায় হইয়া 
আঁসিল। ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় সাধু- 


পুরুষের পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং - 


অমৃতের কোলে নব চেতন! নব জাগ্রতি লাভ করিবার জন্ত 
অনন্তযুখী হইয়া ইহলোকেি লীলা শেষ করিলেন। যাহা 
জড়, জড়ে মিলিল; যাহা চৈতন্য, চৈতন্তের অন্বেষণে অনস্তের 
পথে ধাবিত হইল। 





প্রবাসী | 


(লংফেলোর ইভ্যাঞ্জেলীন হইতে অমুবাদিত 1) 


[ ৭ম 
দলিত ত কুম্বুম 1. 


প্রথম অধ্যায়। 
এই পুরাতন বন, অশ্বখের তরু 


, মরমরে দীর্ঘ তার বাহু প্রসারিয়া। 


* ফুলে ফুলে ছিল পূর্ণ। পূর্বদিকে ছিল - 
* ইহার প্রথম অধ্যায ১৩*৮ সালেব পরিচারিকা় 


হুইয়াছিল। 


'আকুল 


শৈবালে আবৃত, পরি শ্যামল বসন 
গোধূলি আলোকে যেন ধীর ব্রহ্মচারী 
কহিছেন সবাকারে ভবিষ্যত বাণী। 
অদূরে প্রস্তর খণ্ডে পড়িছে উছসি 
আকুল সাগরবারি। সমীরণে বহি 
আসিছে গম্ভীর ধ্বনি, ক্ষুদ্ৰ বনভূমি 
সেই প্রতিধ্বনি বুকে উঠিছে কীপিয়| ৷ 
এই সেই বনভূমি ! কোথা তবে সেই 
জীবন্ত হৃদয়গুলি, মুগ-শিশু সম 
শিকারীর বংশীরবে উঠিত নাচিয়!। 
কোথা সে কুটারগুলি দরিদ্রসম্পদ, 
গ্রামবাসী চাষী সব রহিত ষথায়। 
মানবজীবন যেন গিয়াছে বহিয়া, 

নদীর তরঙ্গ সম কাননের তলে; 
যাদের ধরণীছায়া আছিল ঘিরিয়া 

তবু হৃদয়েতে ছিল ত্বরগের আলো! ৷ 
ভেঙ্গেছে কালের শোতে সেই গৃহগুলি, 
গৃহবাসী চিরতরে লয়েছে বিদায়, 

শুষ্ক পাতা, ধূলি সম পড়েছে ছড়ায়ে। 
দুরন্ত ঝটিকা যেন লইয়া তাদের 
উড়াইয়া ফেলে দেছে সাগর মাঝার | 
কিছু নেই, স্থতি শুধু রয়েছে এখনো । 
যদি গো বিশ্বাস কর শুন এ কাহিনী, 
স্নেহ, প্রেমে ভর! সেই আশা বালিকার, 
ধৈৰ্য্য, সহিষ্ণুতা যার অতুল ধরায়। 
নারীর সৌন্দর্য্য মাঝে কি অসীম প্রেম । 
যার এ কাহিনী আজ(ও) সে বিজন বনে 
উচ্্বাসভরে গাহে তরুলতা। 
গ্রাম্য বালিকার প্রেম, পুরাতন সেই - 
গ্রামবাসীদের সুখ আনন্দ আলয়। 


নই পুরাতন রে মের তটে 
ছিল ক্ষুদ্ৰ গ্রাম এক৷ উপত্যকা তার 
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মিরর নি 
সেথয় চরিত গিয়া । গ্রামবাসী মিলে 
উন্নভ প্রাচীর এক করেছিল সেথা, 
যেন না প্রান্তরে পশে জোযারের জল। 
ছুরস্ত শীতের কালে খুলে দিত দ্বার, 
থেভ্তি সাগর বারি প্রান্তর মাঝার ৷ 
পশ্চিমে দক্ষিণে ছিল শক্ত ক্ষেত্রগুলি 
বিস্তৃত হইয়া সেই সমতল ভূমে। 
উত্তরেতে পুরাতন স্থুনিবিড় বন 
উন্নত পর্বতশ্রেণী পরশে গগন। 
সমুদ্র কুয়াসা দেখা বেঁধে আছে ঘর, 
রাখিয়া ছুইটি আঁখি গ্রামের উপর ৷ 
সেই গ্রামে গৃহগুলি রঙ্গীন সুন্দর, * 
ক্ষুদ্ৰ সে কুটীর তবু শোভা অন্গুপম। 
নিদাম্ব মধ্যান্কে যবে অস্তগামী রবি, 
রঞ্জিত করিয়া'দিত গ্রাম্য পথগুলি, 
বাতায়নে গৃহদ্বারে পড়িত ছড়ায়ে, 
সে সময়ে গ্রাম্যনারী বালিকা সকলে 
বসিয়! রহিত সবে। কারো বা বসন 


নীল শুধু, কারে! লাল, কারো শুভ্র বেশ, 


অলস্‌ ভাঁবেতে কাটে স্গিগ্ধ সন্ধ্যাবেলা, 
মৃতু বথা কহে বৃদ্ধা, বালিকা যোঁড়শী__ 
খুলিয়া দিয়াছে কণ্ঠ সঙ্গীত তবঙ্গে। 
সেই পথে আসিতেন গ্রাম্য পুরোহিত, 
বালক বালিকা সবে, অসীম পুলকে 
চুটিয়া বাইত কাছে, কারো! চুমি মুখ 
কারে বা আশীষ করি তুষিতেন সবে। 
সদয় মহাত্মা তিনি, শিশুদের লয়ে 
যেতেন সেথায় যেথা, বৃদ্ধা, বালা, নারী 
সন্ত্রমে দীড়াত হেরি, তাহাদের সবে 
জিজ্ঞাসেন সে দিনের শুভ সমাচার | 
তারপ্ৰ ক্লান্ত দেহে, শষ্য ক্ষেত্র হতে 
আসিছে গ্রামের লোক। ক্ৰমে অস্তগামী 
রবি ডুবে, ধর! জাগে গোধুলি আলোকে, 
মন্দির হইতে আসে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি। 
প্রতি গৃহে বাহিরায় নীলধূম শিখা ৷ 
আনল, আরাম, শাস্তি, ভরা গৃহ গুলি। 
সেইখানে, সেই গ্রামে আনন্দ পুলকে 
গ্রামবাসী বাস করে, ষ্্রের পেমে, 
মাননের প্রাণভরা মেহের মাঝার । 
ভয়হীন দ্বেষহীন, সরল উদার, 

কখলো সভয়ে তারা রুধেনাক দ্বার; 
সে গ্রমে দুরাত্বা নাই দুয়ার উন্মুক্ত 


দলিত কুম্ম । 


দিবসের আলে।সম, গৃহবাসী হৃদি 
তেমনি উদার । ধনী আর দরিদ্রতে 
নাহিক প্ৰভেদ । হৃদয় শোণিত সম 
তান! যেন আপনার সহোদর ভাই । 
সেইখানে কিছু দূরে সমুদ্রের তটে 
বীরবল বাস করে। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে 
সর্বাপেক্ষা ধনশাঁলী, শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
একাকী কৃষক তার একটি দৃহিতা, 
নষনের মণি সেই ষোড়শী নলিনী 
ক্ষুদ্র গ্রামে বিকশিত সৌন্দৰ্য্য লতিকা । 
বৃদ্ধ সে কৃষক, তারম্মস্তক উপরে 

কত যে গিয়াছে শীত নাহিক সীমানা । 
তবুও সে দৃঢ় আজি, যেমন অদূরে 
প্রাচীন পাঁদপ স্থির তুষারে আবৃত । 
শুভ্র তুষারের মত কেশদাম গুলি 
তেমনি মস্তকে তার শোভিছে কেমন। 
নষন প্রফুল্ল হয় নলিনীরে হেরি, 
সপ্তৰশ বসন্তের আনদ্দপ্রতিম| ৷ 
কালো ছুটি আঁখি তারা অদূরে যেমন 
ক্ষুদ্ৰ ককের মাঝে শোতে ক্ষুদ্ৰ ফল। 
কালো বটে কিন্ত সেই ঘন পদ্ম জালে 
কি সুন্দৰ শোভে তার সে ছুটি নযন। 
গ্রামের উৎসব কালে নবীন বসনে 
আবরি স্থচাক তন্থ নলিনী সুন্দৰী 
হাসি মুখে দেয় সবে আহার যতনে। 
কি শোভা সুন্দর ভাসে সে মুখের পরে। 
কি শোভা তখন ষবে নিদাঘ এভাতে 
গুনি দুরে মন্দিরের আহ্বান সঙ্গীত, 
যায় সেথা পুজিবারেশ সুনীল বসনে, 
গুভ্র আবরণে ঢাকি মস্তক যতনে। 
শ্রবশেতে নীলছুল, অতি পুরাতন 
তাহাদের যনের সঞ্চিত সম্পত্তি 
জননী কন্যারে দেয় এই বংশরীতি ৷ 
সর্বাপেক্ষা যে স্বৰ্গীয় মধুর আলোক 
*খেলিছে আননে তার, ছার মর দ্রব্য 
বাড়াতে পারে কি শোভা সে আলোর চেয়ে * 
উপামন! সাঙ্গ করি, কহি মনোকথা 

গৃহে ফিরে, ঈশ্বরের দত্ত পবিত্রতা 

থেলে তার সাবা অঙ্গে | বীরবল গৃহ 
শোভিতেছে সিন্ধু তর্টে; সম্মুখে তাহার, 
ছায়াদান করে সদা বৃহৎ পাদপ। 

বন্য লতিকায় ঘেবা গৃহ্দ্বার গুলি 

সেই স্থানে বিশ্রামের সুন্দর আসন! 
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কোথা বা পালিত পণ্ড আনন্দে খেলিছে, 
সম্মুখে শস্যের স্ত,প যতনে সঞ্চিত ৷ 
যতনে পালিত সেই বিহঙ্গের দল, 
কলকঞে গায় গান ৷ অদূর কাননে 
ঢাঁলিছে অমৃত ধারা বনের বিহগ ৷ 
এইরূপে শাস্তি সুখে ঈশ্বর প্রসাদ 
কৃষক কাঁটায় দিন। অন্দরী নলিনী 
গৃহ কাজ করে স্থুখে। উপাসনা গৃহে 
কত যে যুবক তারা উপাসনা ভুলি 
চেয়ে থাকে মুখে তার। ইষ্ট দেবী সম 
যেন সে তাদের কাছে । কত যে যুবক 
এসেছিল বিবাহার্থে। কেহ বা! অধীরে, 
চেয়ে থাকে পথ পানে সে যাবে বলিয়া | 
একটি মুখের বাণী শুনিবাঁর তরে, 
চাহে কেহ আশা! ভর্রে। কহে কেহ তারে 
সুমধুর প্রেমবাণী। সে চাহে না কভু 
ফিরিয়া তাদের পাঁনে। হ্ৃদয়েতে তার 
একমাত্র দেবতার পবিত্র আসন ! 
বিমল প্রণয়ী তার, তারে বাসে ভাল। 
বিমলের পিতা সেথা শির্পকৰ্ম্মকার, 
সুমন্ত তাহার নাম্‌, ষশ যেন এনে 

বাঁধা আছে চিরদিন হুয়ারেতে তার। 
বীরবল সনে তার বন্ধুতার ভোর 
পড়েছে শৈশব হতে। বাদক বালিকা 
ফুটিয়া উঠিয়া ছিল, এক বৃত্তে যেন 
দুইটি কুসুম সম। শৈশবে তাহারা 
দৌহে দৌহাকার ছিল খেলিবার সাথী। 
গ্রাম্য পুবোহিত দোঁহে সাদরে যতনে 
দিইতেঁন শিক্ষা নব, শিখাতেন গান৷ 
পাঠ সাঙ্গ হলে তার! চলে ষেত ছুটে । 
শিল্পকার গৃহ দ্বারে রহিত দুজনে, 
দেখিত সে. শিল্প গুলি বিস্মিত হইয়া। 
শরতের সন্ধ্যাকালে আধার ঘনায় 
আসিত যখন ধীরে, সেই শিখা-পানে 
রহিত চাহিয়া দৌহে। সহসা স্ফুলির্ 
উড়িয়া যাইত দূরে অনল হইতে, = 
হাসিয়া বলিত তারা পরী মেয়ে গুলি 
যেতেছে তাদের সেই মন্দিরে আপন ৷ 
বিহঙ্ষের মত তারা আনন্দ উল্লাসে 
চুটিয়া বেড়াত সেই পর্বতের তলে, 
প্রাস্তরের মাঝে তারা অন্বেষিভ কভু 
সেই বনভূমেঅসুল্য প্রস্তর খণ্ডে 
মায়াপুৱী হতে পাখী আনে যা কুলায়। 


প্রবাসী । 
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এইরূপে কাটে দিন দেখিতে দেখিতে । 
বাল্য খেলা সাঙ্গ হল। বিমল এখন 
হয়েছে নবীন যুবা, আনন তাহার 

স্নি্চ প্রভাতের মত সুন্দর সরল। 
তাহারি সে আলো নিয়ে আলো হয় ধরা ৷ 
গিয়াছে বালিকা কাল। নলিনী এখন 
ষোড়শী সুন্দরী, সেই হৃদয়ে তাহার 
রমণীর আশা সুখ জাগিছে সদাই। 
হাসির সুখের যেন কনক কিরণ 

বলে সবে নলিনীরে। কিছু দিন পরে 
সে যখন যাবে তার পতির গেহেতে 
আনন্দিত হবে গৃহ সে আলোক পেয়ে; 
প্রেমে পুণ্যে পূর্ণ হবে; প্রভাতকমল 
সুন্দর শিশুর মুখ উঠব ফুটে I 


পুনঃ ধর! পরে হ’ল 3 বিকাশ, 
ববির কিরণে হ’ল সবি আলোময়, 
বিহঙ্গ গাহিয়া সদা মধু কলকণ্ঠে 
উড়িছে বিমানপথে। শম্তভার লয়ে 
কৃষক সঞ্চিছে যত্বে। ক্ষুদ্র গ্রামে হল 


-ছুরস্ত শীতের পরে বসন্ত সঞ্চার । 


নীহারে আবৃত ধর! হল আলোময়। 
কুন্ুমন্ুরভিবাহী মলয় সমীর 


-বহে ধীরে ৬ । শুষ্ক মান ধর! হল 


পরিয়া ৰিকচ সেই শ্যামল বসন। 
চঞ্চল সাগরবারি প্রণাস্ত বিমল । 
শাস্তির আলয় শোভে যেন সেই গ্রাম। 
একই রাগিণী মধু বান্জে চারিধারে 
প্রকৃতি ও মানবের প্রফুল্ল অন্তরে । 
বালক বালিকা খেলে, আনন্দের ধ্বনি 
আসিছে সুদুর হতে । বিহঙ্গ গুঞ্জন 
যেন প্রণয়ীর মৃদু প্রণয়বচন ৷ 

উপরে মহান রবি চাহি প্রেমভরে 
পরিয়া কিরণময় বিচিত্র বসন ৷ 

সে বিমল আভা কভু পঢ়িছে শিশিরে 
কভু পল্পবেতে জ্বলে, উজলে কিরণ 
যেন কৃত মণিময় অপূৰ্ব্ব ভূষণ। 
আপনার কাধ্য ভার সাধিয়া যতনে, 
দিবস বিদায় নিল গোধূলির কাছে। 
গৌধুলি আপন সেই নীরবতা লয়ে 
নেমে এল ধরা পথে, নক্ষত্ৰভূষণ 


1 


| 


= সি 


৫ম সংখ্যা ] 


অস্ত" * 


শোভিছে অলকে তার। পণ্ডপাল সব 
গৃহে ফিরে গেল পথে উড়াইয়া ধূলি, 
জানাইল আগমন ধরায সন্ধ্যার। 
গোধূলির স্নান আলো! ধীরে নিতে গেল। 
বিমল গগনে শোভে চন্দ্ৰকর হাসি। 
নলিনীর উদ্ানেতে ফুল রাশি রাশি 
হাসিয়া ফুটিরা আছে, সমীর নীরবে 
চোরের মতন ধীরে চুরি করে যায় 
মধুর সুবাস তার। 
সেই সম্ধ্যাবেলা 

ন লনীর পিতা বসি গৃহেতে আপন, 
চাহিয়া প্রদীপ পানে । অগ্নিশিখা যেন 
মু সমীরের ভরে উঠিছে কীপিয়া, 
কখনো প্রাচীরে ছায়া কখনো মিলায়। 
বৃদ্ধ চেয়ে আত্মহারা, সহসা বিস্বৃত 
ভানন্দ উল্লাসে গায় সুখের সঙ্গীত। 
কত অতীতের কথা, সেই বৃদ্ধ বুকে 
হল প্রভাসিত। যেন ভার বাল্যকাল 
এসেছে সন্মুখে, এমনি সুখের দিনে 
সুখের শৈশবে কাটে জননীর অঙ্কে 
কি সুখ তখন? নলিনী বসিয়া আছে 
জনকের পাশে, বিস্মিত চাহিয়া আছে 
স্হস| শুনিয়| সেই জনকের কণ্ঠে 
আবেগ উল্লাস ভরা স্থরহীন গান। 
গান সাঙ্গ হন । 

নীরবে বসিয়া দ্রোহে 
সহসা শুনিল দূরে পদ্বশব্দ কার। 
সন্মুখে খুলিয়। গেল গৃহের দুয়ার । 
বৃদ্ধ জানে আসিয়াছে শৈশবের প্ৰিয় 
বন্ধু সুমন্ত তাহার । নলিনী জানিল 
তীর সাথে আগমন প্রেম দেবতার । 
‘প্ৰিয় বন্ধু এস এস”, কহে বীরবল, 
"তোমার বিহনে শুন্ত আসন তোমার, 


এস কহি পূৰ্ব্ব কথ৷৷” নলিনী তখন * 


সাদরে আনিয়া দিল মিষ্টায় যতনে। 
সুমন্ত বিষাদে কহে “সুখী বীরবল, 
কখনো তোমার মন হুঃখ ছায়া এসে 
করেনা মলিন, তুমি শুধু কৌতুকেতে 
হাসি খেলা লয়ে, হুরযে কাটাও দিন। 
জান না কি আমাদের বিমল আকাশে 
পড়েছে মেঘের ছায়া? কে জানে তেমন 


- হবে না মোদের ভাগ্য অন্ধবরশরময়? 


শুন নাই সিন্ধু তটে রাজার তরণী 


দলিত কুসম্থম ৷ 


আসিয়াছে? কেন যে এসেছে এই গ্রামে 


জানেনাক কেহ। এই আজ্ঞা প্রচারিল 
কল্য ধৰ্ম্ম মন্দিরেতে গ্রামবাসী জনে 
যাইতে হইবে। গ্রামবাসী মনে হায় 
কত যে সন্দেহ, জাগে কত শত ভয়!” 
কহে নলিনীর পিতা “কিছু নয় ভাই, 
মিত্র ভাবে আসিয়াছে রাজার ভরণী; 
বুঝি রাজ্যে শস্ত নাই, ফলেনি সুফল, 


২৯৭ 


সে হেতু এসেছে তার| ৷” গ্রামবাসী জন 


বলে না তা” ”, কহে পুঃন ব্যাকুলিত হয়ে 
সুমন্ত বালক সম। অজানা বিষাদে 
পরিপূর্ণ হিয়া তাঁর, "জান না কি ভাই, 
কত গ্রামে কত শত সরল বিশ্বাসী 
গ্রামবাসী জনে রাজা দিল নিৰ্ব্বাসন, 
এ গ্রামের বহু লোক চলে গেছে ভয়ে 
নিবিড় গহন ধনে। সভষে কম্পিত 
হৃদি, কত লোক ভাই আছে অপেক্ষায়, 
কি জানি কি ঘটিবেক অনৃষ্টে তাদের 
বিনা মেঘে বুঝি কাল হবে বদ্ৰাঘাত। 
বুঝি অন্ত্ররাশি সব লইবে ছিনিয়া 
কে জানিছে রাজ আজ্ঞা |” 
“নিরাপদ মোরা” 
হাসিয়া কহিল সেই কৌতুকী কৃষক ৷ 
“নাহি অস্ত্র, নাহি যন্ত্র, মোর! অন্তহীন, 
নাহি আমাদের তবে কোনই বিপদ । 
কেন বন্ধু ভাবিতেছ বিষাদ ভাবনা ? 
আজি নিশাকালে কোন বিষাদ তিমির 
আসিতে দিব না এই গৃহের দুয়ারে। 
জান না কি সারাদিন কত্‌,পরিশ্ৰমে 
নূতন করিয়া পুনঃ রচেছি যতনে 
শধ্যাগার বর্ষতরে, এস ছুই জনে 
আমাদের সন্তানের আনন্দের তরে 
রহিব আনন্দে।” সম্মুখের বাতায়নে 
বিমল নলিনী মোহে; নলিনী শুনিল 
পিতার হরষ বার্তা, সরমে চঞ্চল 
হইল আরক্ত তার কপোলযুগল। 
কৃষকের শেষ কথা হয়নি বিলীন, 
হেন কালে খুলি দ্বার করিল প্রবেশ 
বৃদ্ধ গ্রাম্য পুরোহিত প্রধান সবার ৷ 


[ক্রমশ] 


প্রীসরোজকুমণরী দেবী ৷ 


ন 


২৯৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ । 

ভীন্মের প্রতিজ্ঞার কথা হিন্দুসমাজে সৰ্ব্বজনবিদিত। তাঁহার 
পিতা শাস্তন্থ ধীবর দাশরাঁজের কন্ত| সত্যবতীকে দেখিয়া 
বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। দাঁশরাক্স এই কারণে এই 
বিবাহে অসন্মতি প্রকাশ করেন, যে শাস্তন্ুর পুত্র দেবব্রত 
থাকিতে সত্যবতীর পুত্র জন্মিলে সে ত রাজা ,.হুইতে পাবিবে 
না। ইহাতে শাস্তন্থ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। দেবব্রত 
তাহা লক্ষ্য করিয়া কারণ অনুসন্ধান করেন, ও তাহা ঞ্জানিতে 
পাৰিয়া দাশরাজকে বলেন যে ন্তিনি রাঁজসিংহাঁসনে নিজের 
সমুদয় দাবী পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহাতে দাশবাঁজ 
এই আপত্তি উত্থাপন করেন, যে দেবব্রত না হয় নিজের 
দাবী ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান হইলে তাহারা 
ছাঁড়িবে কেন? তাহাতে, দেবব্রত, কখনও বিবাহ করিবেন 
না, এই প্রতিজ্ঞা করেন ৷ এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করায় তিনি 
ভীগ্ম নামে পরিচিত হন। এই 'উপাখ্যানটি রবিবর্মার 
“ভীমের প্রতিজ্ঞা” নামক চিত্রের বিষয়। তীগ্ম উর্ধাদিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে- 
ছেন। ভবিষ্যতে রাজপদ ত্যাগের চিহুস্ববপ তিনি নিজ 
উষ্ণীষ দাশরাঁজকে দিয়াছেন। . নিকটে একজন পারিষদ 
দণ্ডায়মান । স্বল্নপাসা মত্যবৰ্তী ব্ৰীড়াসঙ্কুচিতা। বয়ঃস্থা 
সুটুলোকটি তাহার মাতা ৷ ছেলেটি ভীহার ভাই। সকলে 
স্মরণ রাখিবেন কর-মর্দন প্রাচীন আধ্য প্রথা । 

রবিবর্ম্মার পুত্ৰ শরীফুল রাম" বর্মার অঙ্কিত “স্নানান্তে* 
নামক ছবির কোন ব্যাখ্যার প্রযোজন নাই। ইহার বিষয় 
সহজবোধ্য । J টু 


শী 


ভারতবর্ষের সর্বত্র গবর্ণমেন্ট প্রজাদসন কাধ্যে ব্যস্ত 
আছেন। ইহাতে কেহ বা ভয় পাইতেছেন, কেহ বা রাগ 
করিতেছেন, কেহ বা গবর্ণমেন্টকে গালাগালি ছিতেছেন। 
ধাহারা ভীত হইয়াছেন, তীহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই 
ভাল। আমরা ইংরাজের প্রভুত্বে ও স্বার্থে আঘাত করিলেও 
ইতরাজ চুপ করিয়া থাঁকিবেন, ইহা আশা করা! বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক নহে। আমরা বে পতিত দশা হইতে উঠিতে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
চাই, তাহার ভিত্তি ইংরাঁজের সহিষ্ণুতা, স্তায়পরতা বা সদ্বা- 
শয়তার উপর স্থাপন করা ভুল। ভগবানের স্তায়বিধান 
এবং আত্মবলের উপর জাতীয় অভ্যুদয়ের ভিত্তি স্থাপিত 
হওয়া উচিত। জাতীয় অভ্যুত্থানের পথ কোন দেশেই 
কখনও পুষ্পাকীর্ণ দেখা যায় নাই। ফাহারা এই পথের 
পথিক, ঠাঁহাদের সুখে ছুঃখে সমভাববিশিষ্ট, সম্পদে বিপদে 


“নির্বিকার হওয়া উচিত; এবং তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ 


হইবে, দেশের সেবা ; কোনও ক্ষুত্্র ব! বৃহৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ 
নহে। তাহাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাঁপণ, সর্বন্বপণ, 
প্রাণপণ করিতে হইবে। কারণ, এই ত সবে উৎপীড়নের 
আরম্ভ। এখন ছুইজনের নির্বাসন, কয়েকজনের জেল ও 
জরিমানা এবং ছুইটি ছাপাখানা বাজেশাপ্ত হুইয়াছে। 
শত ব্যক্তির নির্বাসন ও কারাবাস, বহুসংখ্যক লোকের 
প্রাণদণ্ড, স্থলবিশেষে তোপে উড়ান, অনেকের সৰ্ব্বস্ব 
বাজেয়াঁশ, এ সমস্তই এখনও বাকী আছে। এই ভীষণ 
ভবিষ্যৎ বীঁহারা কল্পনা কবিতে ভয় পান, বিশ্বাস করিতে 
চাছেন না, তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করুন। কিবপ মিথ্যা 
কথা বিলতে টেলিগ্রাফ ক্রিয়া! এদেশের ইংরাজেরা বিলাতের 
লোকনিগকে এদেশের লোকদের বিকন্ধে ক্ষেপাইয়া তুলি- 
তেছে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। সকলে বুঝিয়া রাখুন, 
ইংরাজের সামাজ্য মানে ভারতবর্ষ ; ভারতে ইংরাজের এক- 
চেটিয়া ওতুত্ব নষ্ট হইলে ইংরাজ ইউরোপের একটা সামান্ত ৯ 
জাতি হইয়া পড়িবে ) সুতরাং ইংরাজ ভারতবাসীকে চাপিয়া 
রাখিতে প্রাণপণ করিবে । এই সকল বুঝিয়া, ধাঁহাদের সাহস 
হইবে না. তাহারা চুপ করিয়া থাকুন ; কিন্তু এই অনুগ্ৰহটুকু 
ককন, যেন ভণ্ডামি করিয়া ইংরাজের পায়ে না পড়েন! 
যীহাদের সাহস হইবে, তাঁহারা দেশের কাজে প্রবৃত্ত থাকুন; 
পরিবারিস্ক সকলকে সর্বপ্রকার বিপদের জন্তু প্রস্তুত করুন। 
ধৰ্ম্মবিগহিত কোন কাজ না করিষা, কাহারও প্রতি উৎপীড়ন 
অত্যাচার ন! করিয়া দেশের কাজ করুন; কিন্তু হুৰ্বূল ও 
উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকুন। ফলা- - 
ফল ভগবননের হাতে। ধৰ্শ্মের জয় হইবেই হইবে। 


কততগুলি লোকের দণ্ড হইতেছে? দুদিন পরে আপা- 
ততঃ সব খামিযা যাইতে পারে, না থাঁমিতেও পারে। ইহা 
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স্নানান্তে । 
রীযুক্ত* রামবর্মারুত অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে ৷ 
শিল্পীর অনুমতি অনুসারে । 
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হা বলা যায় না। 

নলয় ভারানিগের পশ্চাতে গোয়েন্দা 

গকে সম্পূর্ণরূপে কাপুরুষ করিবার আয়োজন 

তছে। যে অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে তাহারা 
মনে করিয়া ভক্তি করিবে, সেই পূজনীয় ব্যক্তি- 
[হাদের পশ্চাতে গোয়েন্দার কাজ করিতে হই- 
কোন অধ্যাপক ও শিক্ষক ইতিমধ্যেই 

তেৰ পুতুলস্বরূপ হইয়| এই স্বণিত কাজ করি- 
ধিক তাহাদিগকে ! গবর্ণমেন্ট সৰ্ব্বত্ৰ ষে ছাত্রাবাস- 
জ ও স্কুলের জন্য এত ব্যগ্রতা * দেখাইতেছেন, 
কলের জন্তু নয়; তাহাদিগকে সৰ্ব্বদা দাগী 
নজরবন্দী রাখিবার জন্য। এই গোয়েন্দার 

ত হার্দিগকে রক্ষ করিতে না পারিলে 
শিক্ষা কেমন করিয়া হইবে, ভবিষ্যতে 

সন করিবার জন্য লোকই বা কোথায় পাওয়া 
তএব, আমাদের ছাত্রদের স্থুশিক্ষার বন্দোবস্ত 
গকে করিতে হইবে । চাকরী ও ওকালতী, জীবি- 
ছুই পথই স্বাধীন শিক্ষায় বদ্ধ হইবে। ন্মুতরাং 
প্রথম স্বাধীন বৃত্তিশিক্ষা স্বাধীন শিক্ষার প্রধান 


মানে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, জমীদারে রায়তে, 
ন প্রদেশবাসীর মধ্যে, গবর্ণমেন্ট সর্ব প্রযড়ে ঝগড়া 
ছেন, এবং বরাবর বাধাইবেন। কেন না, গবৰ্ণ- 


এই ভেদনীতিই প্রধান সম্বল। আমাদিগকে 
কার বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে "স্তাব 
করিতে হইবে। মুখের সম্ভাৰ নহে, চিন্তার, 
টা সন্তাব। কেন না, ভিতরে বিষ থাকিলে 


পুরুষের উন্নতি, সম্ভবও নয়, এবং সম্ভব 
দেশের উন্নতি হইবে না; কারণ নারী ( দেশের 
অর্ধেক। হইলেও, নারীর নিজের আত্মার জ 
জ্ঞানলাভের, ধৰ্ম্মলাভের, মোক্ষলাঁভের সকল পথ 
চাই। বাঁলবিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে আমা 
ভরসা পড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে এবং পরে ত 
তাহাদের অনেকে ত পাপপক্কে নিমগ্ন হই 
জাতীয় চরিত্র হীন হইয়া যাইতেছে। 

হে স্বদেশপ্রেমিক, সকলদিকে দৃষ্টি র 
উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। র্‌ 


যিনি যে প্রকারে পারেন, সাধারণ নিরগ 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন। প্রত্যেক শিক্ষিত 
একজন লোককেও শিক্ষাদান করুন। 

ভারতবর্ষের প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া : 
হইয়াছে। তাহার পর এক একটি করিয়! * 
সিপাহী হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত : 
অথচ সকলেরই এই অধিকার থাকা উচিত 
তেলেঙ্গা আগে সৈন্য হইত; এখন আর হা 
মারাঠা ব্ৰাহ্মণ আর সৈন্য হইতে পারে না। 
এখন যাহারা সিপাহী হয়, .তাহাদিগকেও হ 
বিভাগ হইতে তাড়ান হইবে । কারণ, ভারত 
এশিয়ার আর কোন্‌ কোন্‌ জাতি ও আফ্রি ৰ 
জাতিকে সৈন্য ক্রা যাইতে পারে, তাহার 
সরকার পক্ষ হইতে অনেকবার করা হইয়াছে। 
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র যে কামান, ভারতব 
কোন সম্পর্ক নাই। ভারতবাসী খুব ভাল গোল 
কিন্তু এখন কেহ গোলন্দাজ হইতে পায় না। : 

এই প্রকারে যে নানা উপায়ে । 





ন বার পশ্ তেছে 
ঘা আপনার কাধ্যপ্রণালী ও জয়লাভের কোন লাভ নাই। কিন্তু এবিধ ' 


র, তাঁহাকে লোকে বিচক্ষণ মনে করে না। চরিত্রে বীরত্ব সঞ্চারিত, সংরক্ষিত ও বর্ধিত 


লাভের চেষ্টাও এক প্রকার যুদ্ধ। 








* তীৰ্থসোপানে । 
= মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর কর্তৃক অঙ্কিত । 


Kuntaline Press, Calcutta. 





_ এম ভাগ। | 


নাগরিক ভারত । 
বোম্বাই । 


(পিরিউর ফরাসী হইতে ) 
ইতিপূর্বে যাহ| কিছু সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা! পুরণ কবিবার 
জন্তু জাহাজের অক্লান্ত জ্কু-দীড়টা উন্মত্েব ন্যায় ক্রতবেগে 
চলিতেছিল, পূৰ্ব্লাহ ১১ টার সময় একটা উপকূলের নিকটে 
জাহাজ পৌছিবামাত্র স্কুর বেগটা আস্তে আন্তে কমিয়া 
, আসিল। সেই উপকূল ভূমির অস্ফট ব্লেথা,--যাহা প্রত্যক্ষ 
অপেক্ষা অমুমানের দ্বারাই বেশী জানা যাইতেছে--উহাই 
বোম্বাই নগর এবং সেখান হইতে আরও দূরে- পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষ ‘‘‘ ষাত্ৰাপথের সমস্ত সুরম্য দৃষ্ত এই সময়ে যাত্রী 
মাত্রেরই ন্মরণপথে পতিত হইল; লোহিত সমুদ্র, এই 
খতুকালে আদপে গরম নহে; উহার প্রসারিত নীল মস্থণ 
গালিচার উপর দিয়া আমাদের জাহাজ পিছলাইয়া কেমন 


১. বেমালুম চলিয়াছিল; তারতসমুল্র যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক 


তরঙ্গাকুল, তাহাব ফেনময় উত্তাল তব্্গভঙ্গ জাহাজের শাদা 
গলুয়ের উপর কেমন" আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই, উষ্ণ বাষ্পমগ্ন::শীৰ্ণকায় তটভূমি, দিগন্ত 
হইতে বাহির হইয়া পড়িল ; এবং আমাদেয জাহাজ, বিচিত্র 


১৩১৪ । | ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 
রঙ্গের বয়াগুলাঁর অন্থসরণ করিয়া, হরিৎশ্ঠামল ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দ্বীপের ধার দিয়া, মরাঠা গিরি-দুর্গ সমূহের নীচে 
দিয়া ধীরে ধীরে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ কবিল। বনিক! 
উত্তোলিত হইল, ভারতের জনবিশ্রুত নাট্যদৃপ্ত নেত্র সমন্ধে 
উদ্্ঘাটিত হইল। Prince's Dockaর ঘাট জনপূর্ণ ঠা 
যুবোপীয় ভারতযাত্রীর ও শিল্পমেলার দর্শকবৃন্দের ভূতা পরি- 
চারকে সমাচ্ছন্ন ; প্রথমেই দেখা গেল কতকগুলি বালিকা, 
কতক গুলি পাসী রমণী ; উহাদের কালে! কালো সুন্দর চোখ 
সোনার চসমায় ঢাকা ; পরিধানে লাল সবুজ ও জর্দা শাড়ী । 
পাৰ্সী পুরুষদিগের মাথায় মোম্্‌জাম! কাপড়ের ধুচনী টুপি, 
উহারা আমাদের জাহাজের৫উপর উঠিয়া পড়িল । কতক- 
গুলা কুলি, পাঁগড়ীর আকারে মাথায় নেক্ড়া জড়ান, নগ্ন 
গাত্র ও নগ্ন জঙ্ঘা; হল্দে রং, শীর্ণকায়, কুষ্টক্ষতে গাত্র 
আচ্ছন্ন, দেখিতে জেলখানার কয়েদীর মত, উহারা যাত্রীদের 
বোজ্ক| বুজকী হেপাঁজৎ করিতেছে ;--এই সব মাল গকর 
গাড়ীতে উঠিবে ৷ 

আমার পার্শ্বে এইরূপ বিস্বয়োচ্ছ্াম শুনিতে পাইলামঃ__ 
“কি চমৎকার বৃহৎ বন্দর ! আমাদের দ্বারা এ কাজ কখনই 
হইয়া উঠিত ন1!” আমি সেদিকে না ফিরিয়াই বুঝিলাম, 
একজন ফরাসী এই কথা বলিতেছে। স্কসমৃদ্ধ বন্ধের দৃষ্ঠটি 
অতি সুন্দর, দেখিয়া! মুগ্ধ হইতে হয়। স্থরম্য দ্বীপগুলি 


৩০২ 


মহাঁবলীর ন্যায় শীস্তভাবে অবস্থিত। শাদা শাদা! রণতরী, 
মাস্তলের জটিল অরণ্য, কত জাতির রাষ্ট্রীয় পতাকা, ডকের 
_ ঘেরা-জল, ডকের সুদীর্ঘ বাধা ঘাট, বন্দরের অসীম উদ্চম- 
তৎপরতা এই সমস্ত আমাদের বিদ্বেষপূর্ণ প্রশংসা-বিমুখ 
কৰ্ণকুহরেও বিজয়ী ইংরাজের বিজয়সঙ্গীত উচ্চকঠে গান 
করিতেছে। . 

বন্দরের কোণে একটি ক্ষুদ্র ফলক--যাহা কাহারও বড় 
একটা মনোযোগ আকর্ষন করে ন|---সেই ফলকে এই কথা 
গুলি লেখা আছে ঃ--“একজন পার্সী বিশ্বকৰ্ম্মার স্বতঃ প্রবৃত্ত 
চেষ্টায় ও তাঁহার মতলব অনুসারে, ১৮২১ খুষ্টান্দে এই 
 বন্দরটি নিখাত হয়।” যাহারা বোম্বাই নগরের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের স্বাক্ষর রহিয়াহে। জাহ'জ হইতে 
সহসা নামিয়া ভারতভ্রমণকারীর চক্ষু ঝলসিয়! যায়, তাই 
এই ক্ষুদ্র ফলকটির প্রতি লক্ষ্য ন! করা তাহার সম্বন্ধে 
মার্জনীয়। 

বোম্বাই একটি আধুনিক নগর, বর্তমান ভারতের লক্ষণগুলি 
ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বিগ্তমান। যেখানে, এখন এই বন্দর, এই 
নগর, এই সব ডক, ব্যাঙ্ক, কালেজ, বাজার অবস্থিত 
এবং যাহা দেখিয়া নব আগন্তক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয় 
তিন শতাব্ধি পূৰ্ব্বে সেইখানে, অস্বাস্থ্যকর সমুদ্রুতীরের 
উপর, কেবল কতকগুলি ধীবর-কুটার পুঞ্জীকৃত ছিল। 
ভগবানের রৌদ্রবৃষ্টিতে লালিত এই ক্ষুদ্র গ্রামটি প্রথমে 
ওলন্বাঁজদিগের উপনিবেশ ছিল, পরে ইংরাজের হাতে 
আসিয়া উহা আঁ জনাকীর্ণনগর হইয়া উঠিয়াছে। উহা 
এখন ৮ লক্ষ লোক্ষের বসতি; শুধু হংকং শাংঘাই বলিয়া 
নহে--সমস্ত এসিয়ার মধ্যে উহাই জর্ধাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। 
যে সকল নগর, ব্রিটানিকী শাস্তির বিশাল ছারাতলে থাকিয়া 
পরিবর্ধিত হইয়াছে তাহীর মধ্যে ইহা অন্ততম। এই নগরটি 
ক্রমাগত বুদ্ধিলাভ করিয়াছে; পক্ষান্তরে মহারাঁজাদিগের পুরা- 
তন নগরসকল পোপ পাইয়াছে কিংবা এক ভাবেই বহিয়া 
গিয়াছে । সেই সকল অমল-ধবল নগর যাহ! পবিত্র নদীর ধারে 
কিংবা সুশ্যামল তাঁলীবনের মধ্যে অবস্থিত,__সেই দিল্লি, যাহা 
শুত্র-্থচ্ছপ্রস্তর-বসনে আচ্ছাদিত; সেই আগ্রা যাহা গণ্ুজ- 
কিরীটে বিভূষিত ; সেই হাইদরাবাদ যাহ! মলমল বস্ত্ৰে 
মণ্ডিত বলিলেও হয়; সেই বাঁরানসী, যাহার সরু সরু মিনার 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 
স্তম্ভ, সোনার মন্দির, দীর্ঘ প্রসারিত প্রাসাদ ও ঘাট গঙ্গার 
উপর প্রতিবিশ্বি, ও সকল নগরে রাজকীয় মহোৎ্সবের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ যদি না থাকিত তাহা হইলে 
উহাধিগকে শুধু রাজাদের বাসস্থান, গড়বন্ধ ছাউনী কিংবা 
তীৰ্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই মনে হইত। যে সময় 
হইতে রাঁজদরবার উঠিয়াগিয়াছে, সেই সময় হইতেই, ওঁ 
সকল নগরের অধিকাংশই অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে যে 
সকল নগর ইংরাজের আশ্রিত তাহারাই ইংরাজ লম্কর-ছাউনীর 
খরচে কোন প্রকারে ঠাট বজায় রাখিয়াছে। এক সময়ে 
যে সকল নগর ইন্ত্রপুরী তুল্য ছিল এখন তাহা মরুভূমিতে 
পরিণত ; উহাদের জমকাল ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে উদ্দাম 
বনজঙ্গলে সমাচ্ছিন্ন, ও বিস্থৃতির অতল গর্ভে বিলীন। ফতে- 
পুর-সিক্রী, আকবরের মহিমান্বিত রাজধানী ; যে ফকীর 
সেখানে অলৌকিক কাণ্ড করিযাছিল, তাহার নাতীরা 
সেখানে এখন আশ্রয় লইয়াছে; কেউটে গোখরো, বাঘ, 
হিন্দু--সকলে মিলিয়া একত্র বাস করিতেছে। ইংরাজ 
রাঁজপুরুষেরা সুলতানদিগের কক্ষ, বাদশাহের গুপ্তগৃহ 
আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে। 

ইংরাজের অধিকারে এই সকল নগরের কোন সুবিধা 
হয় নাই। কেবল যে সকল নগর, রেলপথের চৌমাখায় 
অবস্থিত এবং এই কারণে বণিকদিগের সুবিধাজনক বিপণি-_ 
রূপে পরিণত--তাহারাই এখন বীচিয়া রহিয়াছে । _ 
বিলাতের আমদানী-মাল ওঁ খানে জমা হয় এবং ওর খান 
হইতে অন্তান্ত স্থানে বিতরিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
সাধারণতঃ এ সকল নগরের তেমন অভিবুদ্ধি হয় নাই। 
নাগরিক জনসংখ্যার অতিরেক-অংশ,-_জনাকীর্ণ গ্রাম 
গল্লির অভিমুখেই পুনঃপ্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন নগরে, 
কারখানার ধূমধবজ, তুলার কল, পাঁটের কল দেখিয়! মনে 
করিও না প্র নগরটি দ্বিতীয় মাঞ্চেষ্টার কিংবা শিকাগে| ৷ 
ইংরাজ তুলা-ওয়াল| যাহার! ভারতের ছোট ছোট ব্যবসায়ের 
বিলোপসাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছিল, তাহারা ভারতের বৃহৎ 
শিল্পব্যবসায়ের প্রতিও বিন্দুমাত্র ন্নেহমমতা প্রদর্শন করে নাই। = 
ভয়ানক প্রতিদ্বণী এই ইংরাজেরা ভারতে থাকিয়াই ভারতের 
বৃহৎশিল্প-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতী-গুদ্ধ বসাইয়াছে। সেই 
সব বিনষ্ট ছোট, ছোট ব্যবসায়ের স্থান কলকারখানা 
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যে অধিকার করিয়াছে ( যদিও সংখ্যায় খুব কম ) সে দোষ 
কলকারখানার নহে। বোম্বাই নগরের সমৃদ্ধি একটু অনন্ত 
সাধারণ। ভাবতভ্রমণকারীর! সমুদ্র হইতে দেখিতে পান, 


-২ফ্মধ্বজগুল! তাঁল-নারীকেলের স্থান অধিকার করিয়াছে; 


কিন্তু তাহাদের এই ধাবণা! যে ভ্রান্ত তাহা অনতিবিলম্বেই তীহা- 
দের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহারা মনে করেন, বোম্বায়ে যাহা কিছু 
দেখিতেছেন তাহা বুঝি ভারতের সৰ্ব্বত্ৰই দেখিতে পাইবেন। 
কিন্তু কা্পাঁস-শিল্পব্যবসায়ের বোধাই-_একমাত্র বোম্বাই-ই 
কেন্্রস্ান। বোম্বাই ত আর সমস্ত ভারত নহে । অন্তান্ত যে 
সকল নগর আজকাল খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কলকারখানা 
তাহাদের সেই সমৃদ্ধির কারণ নহে; কারখানার কাজে 
অপেক্ষাকৃত অল্প লোকই ব্যাপৃত। ‘সে সমৃদ্ধির কারণ, 
ইংরাজের বাণিজ্য ব্যবসায়, ইংরাজের ব্যান্ক। উপকূলের বড় 
বড় বন্দর, করাচি, কলিকাতা, মাদ্ৰাজ, আত্যন্তরিক প্রদেশের 
বিপণিস্থানসমূহ যাহা রেলপথের চৌমাথায় অবস্থিত 
-_ইহারাই ইংরাজ্দের আমলে উপকৃত হইয়াছে। 

বিভিন্ন কারণে বোম্বাই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । বোম্বাই 
একটা বৃহৎ বন্দর, বোম্বাই বাণিজ্যের নগর, বোম্বাই 
কলকারখানার নগর। উহার উপসাঁগরের এরূপ সুন্দর 
সংস্থান যে তাহাতেই সমস্ত ভারতের অনন্তসাধারণ 
স্বাভাবিক বন্দর হইয়া দীড়াইয়াছে। যে সকল জাতি 


খুব উত্তমশীল ও বুদ্ধিমান তাহারাই এই বিশ্বনাগরিক 


নগরে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। যাহারা বোম্বাইকে 
সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পার্সীরাই প্রধান । 
এই দেখ, আমাদের বোষ্বায়ের প্রখ্যাত কন্সল, তাহার 
১৯০৪-১৭ই জুনের বাযিক বিবরণীতে কি লিখিয়াছেনঃ--- 
"এই পাশ্চাত্য ভারতে, পর-পর দুইবার দুর্ভিক্ষ হইয়া 
গেল--তা ছাড়া ১৮৯৬ হইতে মহামারী এখানে স্থায়ী‘হইয়| 
দীড়াইয়াছে_এ সমস্ত সত্বেও, এই বৃহৎ বন্দবের এরূপ 
সুন্দর সংস্থান, ( য়ুরোপ হইতে ভারত-প্রবেশের পক্ষে এরূপ 
উপযোগী বন্দর আরু দ্বিতীয় নাই ) অত্রত্য বণিকদিগের 
এরূপ উদ্ধমশীলতা, কার্পাস-শিল্পের এরূপ উন্নত অবস্থা, 
রপ্তানী মালের এবপ প্রভাব যে; বোম্বায়ের বিস্তৃত বাণিজ্য 
ব্যবসার, মুহূর্তের ভন্ত বিপন্ন হয় নাই ।” 

বন্দরেব সৌদ্দধ্য, বৃহত্ব, ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে 


নাগরিক ভারত । 


৩০৬ 


আমি পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি। এখানকার প্রতিকূল সাগর-তীরের 
উপর প্রকৃতির অনুকূল দৃষ্টি; মাদ্রাজ, পঙ্ডিচারি, আরও 
অন্তান্ত উপকূলবর্তী নগরে এরূপ স্বভাবদত্ত আশয় স্থান 
নাই; তাই যে কাজ প্রকৃতি সেখানে আরম্ভ করিয়াছেন তাহ! 
সম্পূর্ণ করা ভিন্ন মানুষের আর বেশী কিছু করিবার আবশ্যক 
হয় না। জলের ডক্‌, ডাঙ্গার ডক্‌, ঘাট, যন্ত্র-সবপ্তাঃ প্রভৃতি 
কিছুরই বোন্বাই-বন্দরে অভাব নাই। এখানে জাহালের বহুল 
গতিবিধি। বোঘাই কন্মলের রিপোর্টে প্রন্দশ;-- 
৭১৯০২-১৯০৩ খুষ্টাব্বে,বিদেশ হইতে ৯১১ জাহাজ ( ৫৬৪ 
বাষ্পীয় পোত ও ৩৪৭ পালের জাহাজ ) ১২৮০১৬৫ টন 
ওজনের মাল লইয়া আসিয়াছে; এবং এখান হইতে ৭২৮ 
জাহাজ (৪৯২ বাম্পীয় পোত ও ২৩৬ পালের জাহাজ ) 
১২০৪২৯৩ টন্‌ ওজনের মাল লইয়া বাহির হইয়াছে । সব 
সমেত ১৬৩৯ জাহাজ ও ২৪৯৪৫৫৮ টন্‌ ওজনের মাল; 
ইহার দ্বারা বোন্বায়ের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা আন্দাজ 
পাওয়া যাঁর।* বড় বড় জাহাজের কোম্পানী--ফরাসী, 
ইটালীয়, জাপানী “পেনিন্স্থলার,” “মেসাজেয়ার স্যারিটিম্” 
“নিপৌ য়ুসেন কাইশা”--এই সকল কোম্পানীন জাহাজ 
বোষায়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। সমস্ত ভাতের যে 
বাণিজ্য তাহার এক-তৃতীয়াংশ একা বোম্বায়ের। 

বোম্বাই এসিয়ার ম্যাঞ্েষ্টার। যে ছোট ছোট পাহাড়ে 
নগরটি বেষ্টিত, সেই পাহাড়ের উপর হইতে দেখিতে পাওয়া 
যায়,_তাশ নারিকেলের শ্যামল কুঞ্জ হইতে উচ্চ ধুমধ্বজ 
সকল বাহির হইয়াছে। সমস্ত ভারতে যে সুতা ও কাপড়ের 
কল আহে তাঁহার মুল ধন'৩ কোটি "বিশ লক্ষ মুদ্রা এবং 
উহাতে ১৮০,০০০ মঞ্জুর (স্ত্রী ও পুরুষ) খাটি! থাকে। 
সমস্ত ভাবতে ১৯২ ক্লারখান| ও ৫০ লক্ষ টাকু (Spindle) 
বোম্বায়ের ৮০টা কারখানা ও ২০ লক্ষ টাকু এবং 
উহাতে ৮৬০০০ মজুর খাটে। এই উজ্জল ঢিত্রে ছায়ার 
ভাগও আছে। হস্থত| ও কাপড়ের শ্ৰেষ্ঠ খনদর--প্রায় 
একমাত্র খন্দের_চীন | এক্ষণে, মুদ্রাবিনিময়েন অস্থিরতা 
ও রূপার চিরস্থায়ী ঘাট্‌তি--ইহাই ইহার গুরুতর প্রতিবন্ধক । 
কিন্তু একমাত্র প্রতিবন্ধক নহে। দেশোৎ্প্ন দ্রবাজাতের 
উপর শতকরা ৩১1৩২ হারে শুন্ধ চাপাইয়াএই ব্যবুসায়টিকে 
ভারাক্রান্ত কর! হইয়াছে; কিন্তু আসলে এ শুদ্বের চাপ 
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আরও অধিক; কেন না, ইহার দ্বারা রপ্তানি সংযত 
হইয়াছে এবং ভারতের আভ্যস্তরিক বাজাৱেও বিক্রয়ের 
বাঁধা ঘটিয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, ম্যাঞ্চে্টারেরই প্ররো- 
চনায় এই সকল প্রতিদন্দথী তরুণ শিল্পের উপর শুল্ক 
স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দেশীয় তরুণ শিল্পের এমনি জীবনী- 
শক্তি যে স্যাঞ্চেষ্টারের বিদ্বেষ দৃষ্টি সত্বেও, ইহা পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা করিয়৷ অল্পে অল্পে এখানকার বাজার রখল করিয়া 
লইয়াছে। এখন ভারতের এই চেষ্টা-_এবং এই চেষ্টায় 
ভারত কতকটা সফলও হইয়াছে--যাহাতে লম্বা আঁশের 
তুলা এ দেশে উৎপন্ন করিয়া এবং উহা হইতে উৎরুষ্ট সুতা 
প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ 
করিতে পারে। 

বোম্বাই একটি বিশ্বজনিক নগর। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, ভারতের প্রধান প্রধান জাতির এখানে আড্ডা 
গাঁড়িয়াছে। মস্জিব, গির্জা, অগ্নি-মন্দির, দেবালয়, বিভিন্ন 
ধর্ম ও বিভিন্ন সভ্যতা এখানে পাশাপাশি বাস করিতেছে__ 
তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ নাই, বৈরভাব নাই। কেন না, 
বিদ্বেষপূর্ণ অন্ব-ধর্শমত্ততা, এই গৌরবোজ্জল হর্ষোৎফুলল 
নগরের একাস্ত রুচিবিরুদ্ধ। ' 

নগরের সুরোপীয় অঞ্চলটি, বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া 
একান্তে অবস্থিত। চওড়া চওড়া রাস্তা, বিহারভূমি, 
ক্রীড়াভূমি__সমস্তই সৌরকরে পরিপ্লাবিত। গৃহ সকল এরূপ 
বৃহদায়তন ও উচ্চ যে তাহা দেখিয়া অপর কোন রাজধানীর 
ঈর্ষা জন্মিতে পারে। দেশীয় লোকদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
গৃহ এবং রাজপুকর্ষদের বাঁস৬বনও এবপ জমকাঁল যে 
দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এস্থলে বিজেতাদিগের গুণ- 
গুলির স্তায় দোষগুলিও উপযোগী ।, এই সব গ্ররুভার 
জমকাঁল ইমারৎ,_বিজেতাদিগের ইচ্ছা ও প্রভাব বিলক্ষণ 
বাক্ত করিতেছে । ইহাই “সিটি” নামে অভিহিত--এই 
সিট রাজকাধ্যের ও সরকারী কাছারির মুখ্য স্থান।” প্রধান 
রাজপথ দিয়া যদি চল ত দেখিবে রাস্তার হু-ধারে বড় বড় 
ব্যাঙ্কের নাম লেখ|--“হংকং ব্যান্ক* ‘“শ্যাঙ্কাই ব্যান্ধিং 
করপোরেশান,” প্চার্টাড, এসিয়া” “অষ্ট্ৰেলিয়া ও চাইনা 
ব্যাঙ্ক" *য়োকোহাম! শ্পেশি ব্যাঙ্ক” “কৌতোয়ায দেস্কৎ" 
ব্যাঙ্ক-_তা ছাড়া বড় বড় জাহাজের কোম্পানি--“মেস্যাজেয়ার 


প্রবাসী । 
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ম্যারিটীম্” “পেনিনস্থলার”--বড় বড় সংবাদপত্রের আফিস্‌ 
-_বীমা-কোম্পানীর আফিস্‌, হোটেল, ক্লুব এবং ছোট 
ছোট অনেকগুলি যুরোগীয় দোকান---ষেথানে বাছা-বাছা ধর- 
ণের সৌধীন দ্রব্যমামগ্রী বিক্রীত হয়। এঅঞ্চলে কোন প্রকার _ 
জীবন-উদ্তমের ভাব দেখা যায় না। শ্বাসরোধী উত্তপ্ত 
রাস্তাগুল জনশুন্ত; এই অনলবধী সুর্যের প্রথর কিরণে, 
পথে কেহ চলিতে সাহস করে না। বাড়ীর জানালাগুলা 
ধেন নীরম্দু ভাবে অষ্টেপৃষ্ঠে রুদ্ধ। তবে কি লোকের! নিদ্রা 
যাইতেছে 1--ন| ৷ মৌচাকের ভিতরে প্রবেশ কর-_দেখিবে 
প্রত্যেকেই আপন আপন নিদ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আছে---কেহ 
বা কাঠগড়ার মধ্যে, কেহ বা আফিস-ঘরে ;_ গাঁয়ের ফতুয়া 
খুলিয়া, কামির্জের আস্তিন গুটাইয়া, বিজলি-পাখার ঠাণ্ডা 
বাতাসের নীচে, এসীয়াবাসীর ধরণে ধীরেস্স্থে নিয়মিতভাবে 
কাজ করিয়া যাইতেছে। উদ্দিপরা খানসামার! জরির পাগড়ী 
পরিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে । 

সূর্য্য যখন দিগন্তে চলিয়া পড়ে তখনই য়ুরোপীয় সহরটা 
জাগিয়া উঠে। সমুদ্রের সন্মুখে, বেড়াইবার রাস্তায়, সেই 
সময়, মক্মলের পাড়ে বিভূষিত উজ্জল শাড়ী পরিহিতা 
পাসী-মহিলাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। লন্টেনিস্‌ ও 
ক্রিকেট্-ক্রীড়কদিগের দ্বারা তত্রত্য শাদ্বলভূমি আচ্ছন্ন। 
সম্মুখে সমুদ্র প্রসারিত--ধীরে ধীরে স্থধ্য অন্ত যাই- 
তেছে;--পাৰ্সি ও ইংরাজের মধ্যে ক্রিকেটের-. 
প্রতিযোগিতা চলিতেছে--কি চমৎকার তৃশ্ত!_এই 
মৌসমের ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা । বোষায়ের একজন 
ভূতপূৰ্ব গবর্ণর এইরূপ লিখিয়াছেনঃ__হয় ত আমি এই 
বিষয়ে একটু বেশী পক্ষপাতী, কিন্ত আমার মনে হয় 
বন্ধের প্যারেডংভূমিতে প্রেসিডেন্সির ১১ জন ও পার্সীদের 
মধ্যে, যখন ক্রিকেট খেলা হয় তখন তাহ দেখিয়া 
ইংরাজের রাষ্ট্রপরিচালনশক্তির যতটা আমরা পরিচয় 
পাই এমন আর কিছুতে নহে। একট! ত্রিকোণের 
বাহুর উপর কতকগুলা জঁকাল ইমারত রহিয়াছে। একদল 
ইংরেজ ও একদল দেশীয় লোকের মধ্যে বাজির খেলা! 
চলিতেছে ; ১০২০ হাঁজার* লোক খুব ওঁত্স্বক্যের সহিত 
খেলা দেখিতেছে--বেশ সপ্তাবে, শিষ্টভাবে, ক্রীড়াশীলভাবে 
নিরীক্ষণ কৰিতেছে।” 
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_ দেশ হইতে নির্বাসিত হয়। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


নমনীয়, মুন্তু-হৃদরয়, বহিঃপ্রভাবের বশবর্তী, পরকীয় 
সভ্যতার সমস্ত বিষয় (88517512607) সাত্মীকরণে স্ুপটু 
পাশ্চাত্য চিন্তা-কর্পনার প্রতি--পাশ্চাত্য ধরণধারণের প্রতি 


--আঅজাগ-দৃষ্টি, “কজো লোক, সাহিত্যিক রচনায় সিদ্ধহস্ত, 


ক্রিকেট খেলায় শ্রেষ্ঠ, সৰ্ব্ব বিষয়ে "আধুনিক*__এই পার্সী- 
দের মত এমন আব কে আছে? তা ছাড়া, উহার! খুব 
পুৰাতন জাতি__স্বকীয় অতীতের প্রতি যারপর নাই অনু- 
রক্ত। উহাদের সমাজ ক্ষুদ্র জনসংখ্যা নব্বই হাজারের 
অধিক নহে। কিন্তু যে বীৰ্য্য উত্তম, যে সামাজিক বন্ধন এই 
জাতিকে বজায় রাখিয়াছে, তাহা অসাধারণ। যে ঘটনা- 
সুত্রে বোস্বাই সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা এই £-পার্সীরা পারন্ত 
মুসলমানেরা তলোয়ারের 
বলে, উহাদ্বিগকে মহম্মদীয় ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
উহারা পলাইয়! প্রথমে সুরাটে, তাহার পর, বোম্বায়ে 
আগমন করে। আজ উহার! বেশ বৰ্ধধিষু, বেশ ধনশালী ; 
উহাদের ঘনিষ্ঠ সামাজিকতা! (৪0110275 ), উহাদের 
বিস্তালয়, উহাদের অৰর্থসাহায্যজনিত বিবিধ অনুষ্ঠান--এই 
সকলের দকণ, উহারা আজ সমস্ত ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শিক্ষিত; _অনক্ষর লোকের অনুপাত শতকরা সাত হইতে 
পাঁচ মাত্র_এবং উহারা সৰ্বাপেক্ষা স্থনীতিপরায়ণ, কেন 
না, বেস্টা-শ্রেণীর মধ্যে একটিও পার্সী রমণী দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

এই বৃহৎ নগরীর প্রত্যেক রাস্তাতেই কতকগুলি কাজের 
লোক যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। মাথায় 
সাদা ধুচুনী টুপি কিংবা মোমজামা কাপড়ে মণ্ডিত ধুচ্‌নী- 
টুপি--তাহাতে মটরের মত সাদা সাদা ফুট্‌কি। ইহারাই 
পার্সী। আবার সন্ধ্যার সময়, দেখিতে পাই, উহারা 
“বোটানি-বে্র সমুদ্র-তীরে, কৃতাঞ্জলিপুটে দগ্ডায়- 
মান হইয়া আগ্রহসহকারে অন্তমান হুধ্যদেবের স্তবস্তুতি 
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন খুব আগ্রহের সহিত 
_উচ্চৈম্রে মন্ত্রপাঠ করিতেছে । পরে, স্বকীয় যন্ঞহত্রের 
ছুই প্রান্ত টানিয়া টঙ্কারধ্বনি করিয়া, প্রশাস্ত তরঙ্গরাজির 
নিকটে আসিয়া কনকোজ্জল তরল বালুকার মধ্যে হাত 
ভুবাইতেছে। এই সমুক্রতীর, এই অস্তমান হুধ্য, দিগন্তের 
উপর বেগনি রঙ্গের এই তাঁলপত্রাবলী,-*সমস্ত মিলিয়া 


নাগরিক ভারত । 


৩০৫ 
পুজার্চনার নিমিত্ত ইহাই তাহাদের বিশাল ল্ব্মন্দির। 
বোম্বাই নগরের যে পাহাড়টি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, বাছিয়! 
বাছিয়া তাহাবই উপর, তালকুঞ্জের মধ্যে--গুদ্মপুষ্পের মধ্যে 
--৭টা স্তম্ভ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই উহাদের শ্মশান । 
একদিন অপরাহে, বাগ্দাদের প্রধান-পাদ্রির সহিত, আমি 
এই স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে গুভ্রবসনধারী 
পুরোহিতগণ, তাহার পর অনুষাত্রীবর্গ আসিল; শব-মন্দিবের 
চুড়াদেশে শব স্থাপিত হইল। ন্যাড়া-মাথা শকুলীর বাঁক, 
উদ্যান প্রাচীরের উপর কাঁলো ফিতার আকারে, সারি সারি 
বসিণাছিল, শব দেখিবামাত্ৰ ঝ্বাপাইয়া পড়িয়া উহাকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ছি'ড়িতে লাগিল। 

পার্সীদের মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃবন্ধন, ইহা হইতেই 
উহাদের সাধারণ সশ্মিলিত-স্বার্থের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। 
উহার! যেমন আপনাদের উন্নতির জন্ত--সেইরূপ সমস্ত 
বোম্বায়ের উন্নতির জন্ত অনেক কাজ করিয়াছে। উহাদের 
উদ্বার-হৃদয় মানবহিতৈষী মহাত্মাগণ--পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, 
হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। একটা কোন সার্বজনিক 
স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে গিয়া তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধকায় মুভিটি 
দেখ-_তাহার নীচে দেখিতে পাইবে এই কথাগুলি লেখা 
রহিয়াছে :_"ইনি একজন পাসী, ইনি এক লক্ষ, হুই লক্ষ 
টাকা দান করিয়াছেন” এইরূপে উহারা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ 
কালেজ ও “মউনিসিপাল পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছে। 
এইবপে উহারা,_ধিনি বদান্ততায় Rockfller ও 
(০20058£1ওর সমকক্ষ সেই তাতার প্রভৃত অর্থ-সাহায্ে 
গবেষণা-মন্নির স্থাপনে উদ্যত ইইয়াছে। প্রত্যেক ইমারতের 
উপর, প্রত্যেক প্রত্তরের উপর বিখনাদি পাঠ করিরা ভারত- 
পৰ্য্যটক, পার্সী-উত্বমনুতৎপরতার পরিচয় পান। যে দিন 
আমি পৌছিপাঁম সেই দিনেরই অপরাহ্নে, বেড়াইতে 
বেড়াইতে একটা গলির ভিতরে, আমার হোটেলের নিকট 
ইহার আর একটা নিদর্শন পাইলাম :- “ফরাসী-সাহিত্য- 
সম্মিলনী।* একট! সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। ধুচ্‌নী- 
টুপি-পরা একটি গম্ভীর প্রকৃতির লোক আসিয়া দ্বার খুলিযা 
দিলেন! অনমার বিশ্বয়-রঞ্জিত, মুখভাব দেখিয়া একটু 
হাঁসিলেন এবং আমাকে পঠন-শালায় ও পুস্তকাঁগাঁরে. লইয়া 
গেলেন। পুস্তকাগারটি বেশ প্রশস্ত, মনোরম, সুপরিচিত 
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গছে পূর্ণ; পুস্তকের নাম, লেখকের নাম--সব আমার 
পরিচিত। আমার দেশ হইতে বহু যোজন দুরে--এই 
খানেই, বিষপনচিত্ত রাষ্ট্রপতি কার্ণোর আমলের, এবং শস্তক্লন্ত 
রাষ্ট্রপতি ফোরের আমলের সংবাদপত্র ও সমালোচনী 
পত্রিকাদি দেখিলাম । মনে হইল যেন আমি হঠাৎ ফরাসী 
মফম্বল-গ্রদেশের কোন একটি ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া পড়ি- 
য়াছি। এই সম্মিলনীটি একটি পাসী-প্রতিষ্ঠান। একজন 
পার্সী বণিক আভিঙ্কাত্যের উপাধি মনে করিয়! গর্কোর সহিত 
"পেতি” নাম ধারণ করেন) ইনিই এই সন্থিলনীটি স্থাপন 
করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাবীতে, ফরাসী নাবিকগণ তাহার 
কোন পূর্বপুকষকে এই নামটি প্রদান করিয়াছিল । 

যুরোপীয় অঞ্চলের সীমান্ত হইতে পার্সী-সহর আর্ত 
হইয়াছে) তাহার আরও দূরে হিন্দু-সহর, মুসলমান-সহর। 
এটা যেন আর এক জগৎ,_ একবারেই অপরিচিত ) যেন 
মুহূর্তের মধ্যে যোজন পথ দূরে--উহারই সংলগ্ন অথচ সম্পূর্ণ- 
রূপে পৃথক যেন আর এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
এমন কি, একজন ইংরাজ আপনার ঘোঁড়াকেও এখানে 
আনিতে সাহস করে না। আমাদের প্যারিসের তরুবীথি- 
বিশিষ্ট সৌখীন লোকের অঞ্চলটির মত, তাহার পর- 
পারে আর সমস্ত স্থান যেন ইংরাজের পক্ষে অপরিচিত পল্লী- 
প্রদেশ। ইহাই বেশীয়দের সহর। কিন্ত আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতেছি, পরিব্র।জকের দৃষ্টিতে এই পাৰ্সী রাস্তার বাড়ীগুলিতে 
একটা খামখেয়ালী ধরণের নিজত্ব আছে-_ উহার গবাক্ষ 
বারাগাদিতে বেশ একটু মৌলিকতা প্রকাশ পায়। কিন্ত 
বোম্বাই অপেক্ষাকৃত একটি নূতন সহর। ইহা অপেক্ষা সুরাট, 
কিংবা লাহোর, কিংবা কোন পারস্ত-সহর, কিংবা পৃতিগন্ধ 
আঁবর্জনাময় বারাণসীও আমার ভাল হ্বাগে! এখানে নগরটা! 
বেদী তাড়াতাড়ী বাড়িয়া উঠিয়াছে,_মেই সঙ্গে কতকগুলা 
মস্জিদ ও দেবালয়ও তাড়াতাড়ি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে! হিন্দু- 
বাড়ীগুলাকে গোলাপী, হুল্দে কিংবা নীল পাথুরে রঙ্গে রঞ্জিত 
করিয়া কারুকার্যের অভাব অতি সহজে পুরণ করা হইয়াছে। 
আমাদের বৃষ্টিবহল দেশে, এইরূপ রং-5ং করিলে রং-মাখানো 
সং-এর মুখের মত মনে হুইত্ব। কিন্তু এই সুষ্তামল তালী- 
বনের দেশে, প্রাচ্য সুর্য প্রভার এমনি মহিমা__( সুধ্য একটা 
মস্ত যাদুকর )--যুরোগীয় অঞ্চলের এক ঘেয়ে: ধূসরতা 


রবার্সী। = 
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দেখিয়া আসিয়া এই সমস্ত বিচিত্র বর্ণে নেত্র পরিতৃপ্ত 
হ্য়। 

শ্তাল মূৰ্ঙধিতে রাস্তাগুল! পরিপূর্ণ” _লম্বোদ্র নগ্ন শিশু) 
স্ত্ৰীলোক্রো এমন সুন্দররূপে কাপড় পরিয়াছে যে উহাদের _ 
সুনম্য শ্যামল গায়ের গড়ন বেশ প্রকাশ পাইতেছে ; মুণ্ডিত- 
মস্তক লোক,__তাহাদের দৃষ্টি অদ্ভুত ; ক্ষতাচ্ছ্ন পাংশুবর্ণ 
কতকগুলা কস্কাল-সার লোক, করুণ-কোমল, হতাঁধ-বিহ্বল- 
দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। 
এই সব অবসন্ন, কুষ্চিত-গতি, মনুষ্য-ডিত্বের ঝাঁক, প্রখর 
রৌদ্র মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, মহামারীর মধ্যে পড়িয়া 
রহিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ-__মহামারীতে প্রতিদিন 
১৫০০ লোক “মরিতেছে। ইহাই দেশীয় সহর। - একটা. 
দেবালরের দ্বারদেশে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য 
আমি বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কেন না, আমি দেখিতে 
পাইলাম-_অত্যতন্তর-প্রদেশে একটা রজতময় প্রকাণ্ড বৃষ 
রহিয়াছে; হন্তের ঘর্ষণে, উহার গাত্র মন্ছণ হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু আমি শ্লেচ্ছ, মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে আমার 
পা ধুইয়| ফেলিতে হইবে। মুহূর্তের মধ্যে, ছিন্নবন্ত্র ক্ষুধিত 
লোক, তীর্থযাত্রীর দল, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের আমাকে ঘিরিয়! 
ফেলিল, ভিক্ষা না দিলে আমাকে এক পাও নড়িতে দিবে 
না। পাছে আমার উপস্থিতিতে মন্দিরের উপর বজ্জপাত 
হয় এই আশঙ্কায় যেন উহারা বাহু উত্তোলন করিয়া আমার _ 
পথ আটকাইতে লাগিল ! 
. একট! সক ও নীচু দোকান-ঘরে, একজন দোকানদার, 
বুদ্ধের মত অচল ভাবে বসিয়া আছে; গোল-গাল মুখ; 
চোখে অস্পষ্ট হাসির ভাব । আমি নিকট দিয়! যখন চলিয়া 
গেলাম, আমাকে তাঁকাইয়া দেখিল। গ্রাম-সন্বদ্ধীয় পরি- 
চ্ছেদে আমি এই ব্যক্তিদের কথা কিছুই বলি নাই। 
বলি নাই কেন?-_-অবশ্ত, গ্রামপল্লিতে দোকান যে 
একেবারে নাই তাহা নহে। আজকাল সেখানেও 
দোকান দেখিতে পাওয়া যায়--বুলি নাই এই অন্য, 
যেহেতু গ্রামপল্লীর যেরূপ সমাঁজগঠন, তাহাতে সেই 
আদিকাঁলের ধরণে গঠিত" গ্রামপন্লীতে দোকান জিনিসটা 
অনাবশ্তক। দোকান সম্প্রতি প্রচলিত হুইয়াছে--এবং 
উহা এই পন্নীসমাজের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। 


৯ ne ee চে ~~ 
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হয় নাই। 


ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] 


গ্রাম মাত্রই আপনাতে আপনি পধ্যপ্ত৷ উহার নিজের 
কারিগর লোক আছে---তাহারাই গ্রামের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী 
যোগাইয়া থাকে । মধ্যবর্তী কোন লোক নাই। পাৰ্শ্ববৰ্তী 


_ গ্রামগুলি স্বকীয় অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য, পরস্পরের সহিত 


বিনিময় করে। কোন একটা পছন্দসই নূতন জিনিস প্রস্তুত 
হইলে, প্রথমে সেই গ্রামে ফেরিওয়ালা, তাহার পর ব্যাপারী 
প্রবেশ করে। এই বেণিয়াদের যতই প্রতিপত্তি ধন প্ৰীশৰ্য্য 
হউক না কেন, গল্লীসমাজ তাহাদিগকে আমলে আনে না। 
প্লীসমাঁজ উহাঁদিগকে দ্বণার চক্ষে দেখে। কিন্তু নগরের 
মধ্যে ইহারা রাজা বলিলেই হয়। যুরোপীয় প্রতিযোগিতাষ, 
কারিগরশ্রেণী যন্তটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, দোকানদারের! ততটা 
বিলাসদ্্ব্য ছাড়া, উহারা সমস্ত বিলাতী 
জিনিসই বিক্রয় করিয়! থাকে ;--কাপড়-চোপড়, পেরেক, 
লোহা, মোমবাতি, কেবোসিন, এমন কি ফোটোগ্রাফের 
উপকরণ পর্যস্ত। ইহারা বিদেশী বণিকর্দিগকেও বাজার 
হইতে বেদখল করিয়াছে। কিন্তু ইহারা খুব অল্প লাভেই 
সন্তষ্ট। বিলাতী বণিকদেব অনেক খরচ, সুতরাং উহার! 
অত্যন্ত মহার্ধ্য মূল্যে জিনিস বিক্রয় করে। যদি হিন্দু 
দোঁকানদারদের বাবহার খাটি হইত--অর্থাৎ উহার! বাণিজ্য 
বিষয়ে খাটি ব্যবহারের মূল্য বুঝিত--তাহা হইলে যুরোপীয় 
প্রতিষোগীরা এখানে দোকানপাট বদ্ধ করিয়া কোন্‌ কালে 


_ স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। ইহা সত্বেও, বর্তমান ইংরাজের 


আমলে, যেমন কুশীদৰ্জীবীর তেমনি ব্যাপারী বেশিয়ারও 
বেশী কিছু আক্ষেপ করিবার বিষয় আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। বেণিয়| ধনশাঁলী হইয়া উঠিলে, বাহিরে তাহার 
ধন প্রশ্বধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ন|; উহাদের বৈভব 
আড়ুম্বরের সহিত লোকের সন্থুথে প্রদর্শিত হয় না। 
এখন কোন বিবাদের আশঙ্ক! ন! থাকিলেও, সম্পূর্ণদূপে 
আত্মপ্রকাশ করিতে বেশিয়ারা সাহস পায় না। সেকালে, 
বিলাস-বিভবের কোন প্রকার নিদর্শন দেখাইলেই আপনার 


৷ বিপদ্ব আপনি ডাকিয়া আনা হইত--আপনাকে অপরাধী 


বলিয়া যেন ঘোষণা করা হুইত। ক্যান্টন নগরস্থ ধনাঢ্য 
বণিক, দোকানে পণ্যদ্রব্য যে জবে সাজাইয়া রাখে তাহা 
অতি জন্য ; সে ম্যাপ্তারিনের কৌতুহলী দৃষ্টিকে সৰ্ব্বদাই 
ভয় করে; তাহার দোকানে প্রবেশ কর-_ত্বাহার জিনিসের 


নাগরিক ভারত। 


৩০৭ 


কিছুই অদ্ধিসদ্ধ পাইবে না। ভারতেও এইরূপ--এবং 
ইহাব মূলে একই হেতু বিদ্বমান। কেন না,বিবাদের আশঙ্কা 
চলিয়া গেলেও, অবিশ্বাসের ভাব এখনও রহিয়াছে। বিলাস 
বিভবের সামগ্ৰী সমস্তই গ্রচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, লুকায়িত। 
দোকানদার তোমার চক্ষের সন্মুখে ছোটখাট অল্পমূল্যের 
জিনিস ভিন্ন কোন মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে সাহস 
করিবে না--যদ্দি বাহির করে তাও আবার অর্থ অন্ধকারের 
মধ্যে। এই জন্যই বোম্বাই নগরে-_-এমন কি ভারতের 
নগর মাত্রেই--হয় ত দোকানের জিনিসগুলা খুব কৌতৃহল- 
জনক, বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের দ্বারা চিত্রবৎ সুশোভন, ঝকঝকে 
চক্চকে, কিন্তু দোঁকাঁনটি দেখিলে মনে হুইবে অতীব দীন- 
ভাবাপন্ন। আসলে তাহা নহে। 

কিন্ত হুধ্য--প্রাচ্যদেশের হুষ্য--একটি অপূৰ্ব্ব যাদুকর-- 
কত চিত্তবিমোহন পরীদৃষ্টের স্থাষ্ট করিয়া চক্ষু বূলসাইয়া 
দেয়; দোকানের খেলো জিনিসের উপর--খেলো কাপড়ের 
উপর, স্থধ্য-রশ্মির একটা স্বৰ্ণয় অবগুঠন নিক্ষেপ করে। 
ভারতের আর সমস্ত নগরের মত বোম্বায়ের দেশী সহরটিও 
অপরিষ্কৃত, কিন্তু কলিকাতার মত অতটা অপরিক্লত নহে। 
কলিকাতা নদ্দামা ; বারাণসী আবার তারও বাড়া _গোঁব-. 
রের টিবি। কিন্তু চীনে সহরের তুলনায় কলিকাভাও স্বৰ্গ । 
চীনের রান্তাগুলাকে ময়লার নাল! বলিলেও চলে। 
কোন ইংলণ্ডীয়, সহর যেরূপ পরিষ্কৃত, বোম্বাই সেইরূপ 
পরিষ্কৃত। বোষায়ের নালা নার্দীমা যদি কুগঠিত হয়, যদি 
রাস্তাঘাট ভাল করিয়! ধৌত না হয়, মলরাশিতে ও পচা 
মাংসে সর্বদাই সমাচ্ছন্ন থাকৈ--( অব্য অন্যান্য প্রাচ্য 
নগরের মত নহে ) তবে সে দোষ, দেশী মুযুনিসিপ্যালিটীর-_ 
তা ছাড়া নিশ্চয় জানিবে, সে দোষ নুর্যের-_পধ্যন্য দেবের 
শকুনি গৃধিনী আদি শিকারী পক্ষীর--কেন না,সহর পরিষ্কৃত 
রাখিবার ভার ইহাদেরই উপর! 

প্রাচ্য ভূখণ্ডে,--এমন কি, বোধ করি সমস্ত ভূমণ্ডলে-- 
পরিফার পরিচ্ছন্নতা! জাপানীদের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে; 
ইহা জাঁপানীদের উদ্ভাবিত জিনিস। উহাদের বাঁড়ীগুলি 
দেখ ধুলার নাম গন্ধ নাই $ উহাদের নগরাদি এবপ 
পরিষ্কত, এরূপ শোভনসুন্দর, এরূপ সযত্রে পরিধৌত, এরূপ 
নিখুঁতভাবে পরিমার্জিত, দেখিলে মনে হয় যেন সম্ভ স্নান 


৩০৮ 


করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। ভারতে স্বাস্থ্যবিধানতব্বর 
অন্তিত্বমাত্র নাই। প্রত্যেকেই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে 
বাস করিতেছে-_কেহই আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করে না। 
এ কথা স্বীকার করি, বিষত্ন উপকরণাদি প্রয়োগ করিয়া 
বাজারের বাষুকে বিশোধিত কর! ইংরাজের পক্ষে অতীব 
ছুবহ ব্যাপার। তাহা অপেক্ষা সহজ পনঙ্থা--ষেথানে 
মামারীতে শত সহশ্র লোক ' প্রতিদিন মরিতেছে--সেই 
বায়ূহ্ষ্ট স্থানের বাহিরে এবং যত দুর সম্ভব দূরে গিয়া 
বাস কর!। স্বাস্থ্াকর কোন উপায় অবলম্বন করিতে 
গেলে, জনসাধারণের সমস্ত, অন্ধবিশ্বাস: তাহার বিরুদ্ধে 
দণায়মান হয়, _ইহাহি একটা বিষম আশঙ্কার বিষয়। যখন 
নাঁলার যোগে গঙ্গাজল কলিকাতায় প্রথম আন৷ হয়, তখন 
ভক্তের| গঙ্গামাহাত্ম্যের হানি হুইল বলিয়া চীৎকার 
করিয়াছিল। দিব্য নদীদিগকে এইরূপে কারাবদ্ধ করিয়া 
রাখিবার অন্মতি দিতে কে সাহস করিবে? এই দৃষ্টান্তটিতে 
একটা! শিক্ষা পাওযা যায়। হিন্দুর! সহজেই অনৃষ্টের হাতে 
আত্মনমর্পণ করে। যাহা কাধ্যে পরিণত হইয়ছে, তাহা 
তাহারা! গ্রহণ করে। দেশীয় মিউনিসিপালিটাকর্তৃক 
বোম্বায়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লর্ড রিপনের 
আমল" হইতে, ভারতের অধিকাংশ নগরের স্তায়, বোম্বাই 
নগরেও স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। অনেকগুলি 
প্রখ্যাত লোক এই সমস্ত পৌরসভার সভাপতি হইয়াছেন ৷ 
রমেশদত্ত বলেন, “বঙ্গের স্বায়ত্পাসন-পৌরসভাও অনেক 
ভাল কাজ করিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্নতিসাধন করিয়াছে, 
নালানৰ্দ্বামার উন্নতির জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছে, পানীয় জলের 
বন্দোবস্ত করিয়াছে ।” 

হরিৎ-্ামল তক্লকুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত, সাগর-বায়ুর 
মধুর হিল্লোলে আন্দোলিত, সুমি, আবৃত, ধূলিময় শ্বীসরোধী 
সহর হইতে দুরে অবস্থিত যে-পকল বাগান-বাড়ী আছে 
_ দরিদ্র মহামারী উহাদের ত্বর্ণপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না * * ব্লাঙ্জকৰ্ম্মচারী, 
বণিক, কারখানা-ওয়ালা»' যুরোগীয় উপনিবেশী, ধনাঢ্য দেশীয় 
লোক, অধিকারচ্যুত অগ্ন্পিতি, ক্ষুদে রাজা, নির্বাসিত 
রাজকুমার, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও পাসী-_ইহারাই বান্দোরায় 
বাস করেন। সেখানকার সমাজ, হিন্দু ও পাৰ্সী--এই 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
হুই সমাজ লইয়া গঠিত। ই সমাঁজটি মিশরগঠন, চিত্ৰ 
শোভন ও জ্ঞানোজ্জল, কিন্তু উহাতে রমণীর অস্তিত্ব নাই। 

১৯০ অবের ১৪ই ডিসেম্বরে, বিচারপতি তয়াবজীৱ 


কন্তার বিবাহ-উপলক্ষে যে সাম্ধ্যসমাগম হইয়াছিল, তাহাতে-- 


উক্ত সমস্ত সমাঙ্গমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। 
বড় আদালতের বিচারপতি তয়াবজী বোরাসম্প্রদায়ের 


লোক। গোড়ায় বোরার! ধনাঢ্য হিন্দু বণিক ছিল, পরে মুসল . 
মানধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয়। লোকে বলে, বোরাদের কুবেরের . 
'এঁখবৰ্য্য। উহারা বিলাসবিভবে রাজাদিগকেও ম্লান করিয়া ফেলে। 


যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারে না,_-নিমস্ত্রিতদিগের 
বিনোদনার্থ একজন প্রাচাদেশবাসী আপনাকে সর্বস্বান্ত 
করিয়াও কি আগ্রহের সহিত উৎসবের আয়োজন করিয়া 
থাকে! ' 

বিশাল উদ্ভান। তালীকুঞ্জের ফাকের মধ্য দিয়া শাস্ত 
সমুদ্ৰ ঈষৎ দেখা যাইতেছে। শ্রীন্মদেশস্থলভ মধুর আলোকে 
সমুদ্র দৃগ্ধ-খবল আভা ধারণ করিয়াছে। উদ্ধান আলোকে 
আলোকময়। গাছে গাছে আলোক-মালা-_বিচিত্রবর্ণের ছোট 
ছোট কাঁচের ন্যাম্প,__যেন অগ্নিময় ফলের গুচ্ছ বুলিয়া রহি- 
য়াছে। প্রাচীর, গড়ানে দেওয়াল, ফুলের কেয়ারী; কাঠের লঘু 


| 


৷ 


MN 


সেতু” সমন্তই আলোকে উদ্ভাসিত; যেন রত্মুকুট, হীরা- .. 


মুক্তার নদী ঝিকৃষিক্‌ করিয়া জলিতেছে ; আলোকের যে 
কত রকম খামখেয়ালী নক্সা তার আর ইয়ন্তা নাই। যেন 
আকাশের তারা শিল্পীর যাছুমন্ত্রে, ধরাতলে ‘শ্যামল পল্লবের 
মধ্যে, নামিয়া আসিয়াছে । এই মায়া-কাননে, হুই, দল 
বাদক পালায় পালায় সঙ্গীতের আলাপ করিতেছে। টেবিল 
খাস্ভারে ভারাক্রান্ত ;- আস্ত জীব-জন্ত, নানারঙ্গে রঞ্জিত 
পিষ্টকের সৌধাবলী ; বরফের চাক্‌লা, স্থরাপূর্ণ পাত্র ;-- 
প্রাচ্য দেশীয় লুকলসের (7,4051159) নৈশ. প্রমোদোৎসব। 
পুত্র ও জামাতায় বেষ্টিত হইয়া বিচারপতি তয়াবজি মজ্লিল- 
ঘবের প্রবেশ-পথে আমাদিগকে অভ্যর্থনা! করিলেন। তাহার 
মাথাটি গোল ও তল্তলে_ মুখের চাঁরিধারে হুম শ্মশ্ৰুৱাজী ; 
ছোট-ছোট চোখশ_তার উপর স্থল সোনার-চস্ম!) হাঁসি- 
মুখ-) “ভাল-মান্সি' ও মার্জিত রুচি সমস্ত মুখমণ্ডল হইতে 
যেন উচ্ছসিত হুইতেছে। তিনি ফরাসী ভাষায় সম্ভাষণ 
করিয়া বলিলেন ঃ--“ভাল আছেন?” এবং এই কথা 
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{ 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


বলিয়া তাড়াতপড়ি অনেকগুলি নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তির হস্ত কম্পন 
করিলেন; প্রত্যেকেরই হাতে এক একটি ছোট-ছোট ফুলের 
তোড়া দিয়া তাহার উপর একটু গোলাপজল ছিটাইয়া 
_ দেওয়া হইল। এই মায়াকানন-_যেখানে প্রত্যেক বৃক্ষই 
যেন এক একটি ঝাঁড়-লষ্ঠন, প্রত্যেক তক্লকুঞ্হ এক একটি 
আতদ-বাজির নক্সা,_-এইখানে সকল জাতীয় লোক, 
সকল শতাব্দির সর্বপ্রকার পরিচ্ছদ্রধারী লোক একত্র 
হইয়াছে--'তাহাদের ঝকমকে বিচিত্র বেশভূষা হইতে 
বিদ্যুচ্ছট৷,- ক্রিণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উদ্ভানভূমির দীপ্ত 
আলোকে বিলীন হইতেছে। রাঁজপুরুষ ও কন্সল্দের 
পরিচ্ছদ,-_চুমৃকি ও সন্মান-ভূষণে সমাচ্ছন্ন, পাসি-পুরোহিতের 
. শুভ্র বসন, শুভ্র উদ্ধীষ-_পার্সি রমণীর জর্দা রঙ্গের শাড়ী 


কিন্তু হায়! এই রমণীর সংখ্যা বড়ই কম; রাণী ভিক্টো-. 


রিয়ার অভ্যর্থনা পাইয়! ধাঁহারা সন্মানিত এইরূপ দুইটি 
প্রখ্যাত সুন্দরীকে দেখিলাম ; আর দেখিলাম, কতকগুলি 
রাজপুত রাজকুমার ;_-ক্ংখাপের পরিচ্ছদ-_গলায় হীরা 
মুক্তার কঠমাল' মাথায় শোভন শ্রীপচ্কল্কাভূষিত শাদা, 
বেগ্তী, জর্দা রঙ্গের পাগৃড়ী। তাহাদের সুস্ম শ্বশ্ৰু মুখের 
ছইধারে তালবৃস্তের স্তায় বিস্তারিত এবং তাহার ছুই প্রান্ত 
বিকুঞ্চিত ৷ উহাদের জ্বলন্ত চক্ষু, উহাদের পিত্বলবর্ণ উজ্জল 
গাত্র, বৃক্ষনিঃ্ঘত আলোকচ্ছটায় আরও যেন দীপ্তি 
পাইতেছে। 


লা" 
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এই সমস্ত দৃশ্য খুবই উজ্জল, কিন্তু প্রমোদময় নহে) 
ইহাতে কি যেন একটা অভাব আছে। উপরে, আর একটা 
উৎসব চলিতেছে ; উহ! লোকলোচনের অদৃশ্য; কেবল 
অনুমানে বুঝা! যাইতেছে, সেখানেও খুব আলোর ঘটা। সে 
সপ্তম স্বৰ্গ আমাদের অনধিগম্য- সেখানে আমাদের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ; উহা! রমণীদের উৎসব; সেখানে রমণীর! পুত্তপ্লিকার 
সায় সজ্জিত হইয়া আছে? উহাদের মধ্যে, নববিবাহিতা 
বালিকা অবগুঠনে আচ্ছাদিত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ 
করিতেছে । স্বীয় পতি ছাড়া আর কোন পুকযই তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছে না। 

জীনজ্যাতিৰিস্ৰৰনাথ ঠাকুর ৷ 


সপ্ত 


হীরক প্রস্তুত করা। 


৩০৯ 


লী তত ত," 


সকলেই জানেন হীরক একপ্রকার বহুমুল্য খনিজ বত্ন। 
হীরক ছারা কাচ কাট! যায় তাহাঁও অনেকে বিদিত 
আছেন। এই যে সে দিন বোয়ার যুদ্ধ হইয়া গেল, 
বলিতে গেলে তাহ! কেবল মাত্র কিম্বালির হীরকের খনির 
জন্তু 

শুধু কিষ্বালিতে এত হীরক পাওয়| গিয়াছে যে যদি 
যৃত পাওয়া যায় সকল গুলিই বাজারে দেওয়া হইত তাহা 
হইলে হীরকের বছসূল্যতা লোপ পাইত। সেই জন্ 
কিষালির খনির স্বত্বাধিকারিগণ অল্পে অল্পে হীরক বাজারে 
দ্বিতেছেন। হুই এক বৎসর পূৰ্ব্বে ্ খনি হইতে এক 
অতি বৃহৎ হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে । হীরকের উজ্জ্বলতা 
ও মনোহাঁরিত্বের বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজ্জন নাই। 
আমার যখন মনে হয় যে “কোহিনুর” ভারতবর্ষে বহুকাল 
ছিল, তখনই আমার জদয়ে এক অহঙ্কারের ভাব আসে। 
আট নয় বৎসর আগে সকলের বিশ্বাস ছিল হীরক কখনও 
মানুষে প্রস্তত করিতে পারিবে ন|। কিন্তু বিজ্ঞানের 
অসাধ্য কিছুই নাই। হীরকও মাঙ্ছযে তৈয়ারী করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

আমি অন্ত হীরক প্রস্তত করিবার প্রণালী পাঠকগণকে 
উপহার দ্বিব। আমি বিজ্ঞানবিৎ নহি এবং আমার জ্ঞানও 
অতি সামান্য; অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিব। 
পাঠকপাঠিকাগণের ধৈধাচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা নাই। 

জলে লবণ কিন্বা চিনি নিক্ষেপ কূরিলে তাহা গুণিয়া 
যায়। ছাঁকিলে আর তাহা বাহির কর! যায় না। বোধ 
হয় লবণটা দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। যদি একটু জলে 
আস্তে আস্তে চিনি’ বা সোরা দিতে থাকি, খানিকক্ষণ 
পরে আর যত দিই না কেন আর গুলিবে না। কিন্তু 
যদি জন্টা একটু গরম করি তাহা হইলে আর একটু 
সোরা দ্রবীভূত হইবে। তাহার পর তাহা হীকিয়া যদি 
আবার ঠাণ্ডা করি, দেখা যাইবে আবার খানিকটা সোরা 
তলিয়ে পড়েছে। ইহাতে বোঝা গেল যে গরম জলে 
যতটা সোরা দ্রবীভূত হয়, ঠাণ্ডা জলে ততটা হয় ন| ৷ 

আর একটা কথা পাঠৰ: মহাশয়কে বলিয়া রাখা 
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্রয়োজন।  বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে অঙ্গার, 
গ্রাফাইট্‌ (যাহা হইতে লেড, পেনসিল ভৈয়ারি হয়) ও 
হীরক একই বস্ত। তফাৎ এই, হীরক অন্তান্ত প্রকার 


অঙ্গার হইতে ক্ঠিনতর। কথাটা শুনিলে সহজে প্রত্যয় - 


হয় না যে জাজ্বল্যমান বহুমূল্য হীরক অতি হেয় দগ্ধ 
কাষ্ঠের সহিত একই বস্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রমাণ অকাট্য । 

জলে যেমন সোরা গলিয়া যায়, গলিত লোহাঁতেও 
কয়লা! সেইরূপ দ্রবীভূত হইয়া যায়। লোহা উত্তপ্ত করিলে 
প্রথমে লাল, পরে সাদা হয় এবং পরে দ্রবীভূত হয়, তখন 
খানিকটা কয়লা উহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহা অদৃশ্য 
হয়। কিন্ত বেশী উত্তপ্ত দ্রব লৌহে যতটা কয়লা গুলিয়! 
যায়, অপেক্ষাকৃত শীতল করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক 
কম গোলে। কাজেই তখন খানিকটা কয়ল| তলিয়ে পড়ে। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে কোনও প্রকার অঙ্গারই 
দেওয়া হউক না কেন, পরিশেষে যে অঙ্গার তলিয়ে পড়ে 
সেটা গ্রাফাইট। অর্থাৎ খুব উত্তপ্ত দ্রবীভূত লৌহে 
কিয়ৎ পরিমাণ ভূসোকালি বা কাঠের কয়লা বা হাড়ের কয়লা 
কি অন্ত কোনও প্রকার অঙ্গার দাও তাহ! দ্রব হইবে। 
তাহার পর তাহাকে ঠাও| কর, দেখিবে খানিকটা গ্রাফাইট 
তলিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এই প্রকারে অন্য প্রকার 
অঙ্গ রও গ্রাফাইট অঙ্গারে পরিণত হয়। 

ইহা দেখিয়া ফ্রান্সের রসায়নবিৎ আচার্য্য মৌয়াসা 
(01০1552.) স্থির করিলেন যে যদি এই প্রক্ৰিয়া বেশী 
চাঁপের তলে (under a very great pressure) কর| 
যায় তাহা হইলে গ্রাকীইট অঙ্গার না হইয়া গ্রাফাইট অপেক্ষা 
.কঠিনতর হীরক অল্গার প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি 
নিম্নলিখিত মতে কাৰ্য্য অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহাতে 
সফল মনোরথ হইয়াছের্ন'। 

তিনি কিয়ৎ পরিমাণ খাঁটি লৌহ ও অতি বিশুদ্ধ অঙ্গার 
(চিনি দাহ করিয়া প্রস্তুত) একটা চুণের * মুচিতে 
(০1501015 ) লইলেন। তাহার পর তাহা উপর হইতে 
উত্তপ্ত করা হয়। বৈদ্যুতিক এক প্রকার চুন্নী আছে 
তাহার উত্তাপ ৩৫০০০ হইতে, ৪০০০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্‌। 
বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখাৎ গুঁনিয়াছি যে 
তাহাতে পাথরের ইট পর্যন্ত গলিয়া যায়। কলিকাতা 


প্রবাসী। 


[ৰ ক! 


হারিসন রোডে পূর্বে যে বৈদ্যাতিক আলো ছিল ইহা পায় 
তজ্ৰপ। সেই বৈদ্যুতিক চুঘ্লিতে এই লৌহ ও অঙ্গার উত্তপ্ত 
করা হয়। লৌহ গলিয়া গেল এবং তাহাতে অঙ্গার দ্রবীভূত 
হইয়া গেল। ক্ষণকাঁল পরে সেই উজ্জল শ্বেত বর্ণ মুচিটিকে __ 
দ্রবীভূত সীসার মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়-। দ্রবীভূত সীসার 
উত্তাপ ৩০*০ হইতে ৪০০০। যদিও ইহারও উত্তাপ বড় 
কম নয় কিন্তু বৈচ্যুতিক চুল্লীর তুলনায় ইহ! অতীব লীতল। 
সুতরাং হঠাৎ এরূপ ঠা হইয়া যাওয়ায় মুচির উপরিভাগ 
ঠাণ্ডা! হয় এবং উপরিস্থিত লৌহ কঠিন হইয়া যায়। অর্থাৎ 
এখন একটি ক্ষুদ্রকায় লৌহ গোলকের ভিতর কিয়ৎ 
পরিমাণ দ্রব লৌহ ও অঙ্গার রহিল। এই গোঁলকটীকে 
এখন ক্রমে ক্রমে শীতল করা হয়। জল যেমন .জমিলে .. 
আয়তনে বর্ধিত হয়, অঙ্গার যুক্ত লৌহ ( cast iron )ও 
সেইরূপ জমিয়া গেলে বর্দ্ধিতায়তন হয়। কাজেই যখন এই 
গোঁলকস্থিত লৌহ ও অঙ্গার জমিতে থাকে তখন ইহা খুব . 
বাড়িতে চেষ্টা করে এবং গোলকের উপর খুব চাপ পড়ে। 
গোলকটীও লৌহের, কাজেই ইহাও খুব কঠিন, সুতরাং চাঁপ 
আরও বেশী হয়। 

যখন সমস্তটা জুড়াইয়া গিয়াছে এবং জমিয়া কঠিন = 
হইয়াছে তখন ইহার উপর নানাপ্রকার দ্রাবক ( Aqua 
regia, hydrofluoric acid, mixture of nitric 
acid and potassium chlorate, etc. ) প্রয়োগ করা _ 
হয়। বহুকাল ব্যাপিয়া এবং সতর্কতার সহিত এই প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন হইলে পর এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় আণুবীক্ষণিক 
ছাকনি পড়িয়া থাকে যাহা কিছুতেই দ্রবীভূত হয় না। 
অণুবীক্ষণ সাহায্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই বিন্দুগুলি 
হীরক বিন্দু। 

ডনবপ্ত একথা বল! আবশ্যক যে এই প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্ৰিয়া দ্বারা কখনই কোহিনুর, প্রভৃতি উজ্জল এবং 
বৃহদায়তন হীরক প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত যাহা 
এতকাল পর্য্ত ঈশ্বরের ক্ষমতাধীন ছিল, সেই প্রকার একটা 
কাৰ্য্য যে মন্তুষোর ছারা সাধিত হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে 
কম অস্কারের কথা নয়। *আঁর.যে ব্যক্তির মস্তি হইতে 
এই অপূৰ্ব্ব উত্তাবনী শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তিনিও যে বড় 
সামান্য লোক নন্ন, ইহা! তাহারও পরিচায়ক। হঃখৈর 


Et 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] দলিত কুসুম | 


সহিত বলিতে হইতেছে যে সেই জগদ্বিখ্যাত অসামান্য 
পণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য মৌযাসা এক মাস হইল নরদেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন। 

এইবপে হীরক প্রস্তুত হওয়ায় পৃথিবীতে হীরকস্থষ্টর 


₹ এক অভিনব তথ্য বাহির হইয়াছে। পর সংখ্যায় সে বিষয়ে 


আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 
শ্রীবীরেন্্রকুমার বসু । 


দলিত কুস্থম ৷ 


দলপতি আসি গৃহে করিল প্রবেশ 
অতি বৃদ্ধ, কিন্তু তবু, সমুদ্রের বুকে 
তরণী ক্ষেপণী যেন পড়িলে হুইয়া 
ভাঙ্গে না কথন, সেই মত বৃদ্ধ সেই 
তবু দৃঢ় অতি, শুভ্র দীর্ঘ কেশরাশি 
ছড়ায়েছে স্কন্ধ দেশে, উন্নত ললাটে। 
আছিল তাহার প্রিয় বালক বালিকা, 
তবুও গ্রামের শিশু তাহারে হেরিয়া 
কোলেতে উঠিতে চায় । তাহারে পাইয়া 
ক্ষুদ্র শিশু-হিয়াগুলি হরষে ভাসিত। 
যদিও জ্ঞানেতে পুর্ণ, স্থির স্তায়বান, 
তবু তার প্রাণ শুভ্র শিশুর সমান । 
সকলে বাঁসিত ভাল, শিশুদের কাছে 
তিনি সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰিয় শুনাতেন তিনি 
দুর বনাস্তর কথা, দানব রাক্ষস 
আসিয়! বেড়াত যেথা । পরীর কাহিনী--; 
যাহারা নিশীথ কালে শিশুদের কক্ষে 
আসি ভাসিয়া বেড়ায় । এইরূপে সব 
তুষ্ট করিতেন তিনি বালক বালিকা । 
দলপতি আসি গৃহে করিলে প্রবেশ 
সুমন্ত কহিল তারে পপিতা ধর্মামস্ত 
অশ্পনি কি গুনেছেন গ্ৰাম্য সমাচার ? 
কেন যে এসেছে তরী পারেন ৰলিতে ?” 


= ছে 


ধীর ভাবে ধর্মমস্ত কহিল! তখন 
“শুনেছি অনেক বৎস, নাহি জ্ঞান মোর 
কি হেতু এসেছে তারা । তবে মনে মোর 
অনেকের মত হয় সন্দেহ সতত, 
আমাদের সুখ শাস্তি এসেছে নাশিতে 1” 
সমস্ত আবেগভর| ব্যাকুলিত স্বরে 
কহিল তখন "এই কি ধৰ্ম্মের বল, 
দুর্কালের পরাজয় সবলের কাছে? 
মানবের এই ধৰ্ম্ম স্তায়ের বিচার ?” 
ধর্মমস্ত ধীরে ধীরে বলিলেন পুনঃ 
"মানব অন্তায় করে, কিন্তু স্লায়বান 
জগদীশ, শেষে হয় জয় চির দিন 
সত্য ওন্তায়ের। গুন অতি পুরাতন 
একটি কাহিনী যাহা চিরদিন তরে 
গাঁথিয়া রেখেছি সদা অন্তরে আমার ৷ 
অতি পুরাতন দেশ ( মনে নাই নাম) 
বেদীর উপরে এক প্রস্তরের মুর্তি 
ছিল বিচারক, বাম হস্তে ছিল তার 
পাত্র এক, দক্ষিণেতে তীক্ষ তরবার, 
সেথা হত প্রত্যেকের দোষের বিচার । 
ভুল ক্রমে নীড় ভ্রমে কোনও বিহঙ্গ 
কথন বাঁধিলে বাঁসা, তীক্ষ তরবার 
অমনি করিত শেষ সহসা তাহার। 
স্তায়ের বিচার স্থল, লৌহ হস্তে যেন 
সেথায় হইত সব"দোষের বিচার । 
সহসা ঘটনা এক ঘটিল সেথায় 

ধনী গৃহ হতে চুরি গেল মুক্তাহার 
পড়িল সন্দেহ এক দাসীর উপর। 
বিচার হইলে শেষ, লভি প্ৰাণদণ্ড 
আজ্ঞা, প্রস্তরের মুর্তি পানে অগ্রসরি 
গেল বালা, যেথা আছে তীক্ষ্ণ তরবাঁর। 
স্বৰ্গীয় পিতার কাছে তার নির্দোধিতা 
গেল চলি। সহস! সে দ্বেশ-ভুমি যেন 
ছুরস্ত ঝটিকা আসি নিল উড়াইয়া! । 
দেবতার রোষানল বজ্জরূপ ধরি 


৩১১ 


৩১২ 


পড়িল মূর্তির পরে, হস্ত হতে তার 


তীক্ষ্ন তরবার খসি পড়িল ভাঙ্গিয়| । 
বাম হস্তে পাত্র সেই, ধূলি চূৰ্ণ সম 
ধূলিতে মিলায়ে গেল। সেই খানে ক্ষুদ্ৰ 
এক বিহঙ্গের নীড়ে সেই মুক্তাহার ৷” 
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হন ধৰ্ম্মসন্ত, 
সুমন্ত আসন ছাড়ি কহিবারে কথা 
উঠিল দীঁড়ায়ে, কিন্তু তবু বাক্যহীন 
হৃদয়ের কথা তার ভাতিল আননে, 
যেন বাতায়নে শুত্র স্বমান তুষার। 
পিতার পাইয়া আজ্ঞা নলিনী তখন 
স্বহস্তে নিৰ্ম্মিত সেই মিষ্টার যতনে 
দিয়ে গেল। ধৰ্ম্মমন্ত আনন্দেতে অতি 
করিয়া আহার, নলিনী "ও বিমলেরে 
করিলেন আশীর্বাদ ডাকিয়া যতনে ৷ 
সম্ভাষণ করি সেই বৃদ্ধ দুইজনে 
লইলা বিদায় । 

নলিনী তখন আসি 
খেলিবার পাশ৷ আনি রাখিল সন্মুখে। 
হরষ উল্লাসে মাতি বৃদ্ধ দুই জনে 
খেলিতে লাগিল। কেহ হাসে যবে তার 
জয়লক্ষ্মী আসে, কভু বা নীরবে রয়। 
সেইকালে বাতায়নে প্রণয়ী ঢুজন 
গোপনে পুলকে কয় প্রণয়ের কথা 
অতি মৃদু শ্বরে। দেখিছে দুজনে চেয়ে 


.ক্মন সুন্দর ওই চন্দ্রের কিরণ 


পড়েছে সমুদ্র বক্ষে, যারে বন্ধে ধরি 
চঞ্চল সাগরবারি স্থির অচঞ্চল। 
রজত কিরণধারা পড়েছে কেমন 


স্যাম দূর্বাদল বুকে। আকাশ প্রাণে * 


শত শত তারা-ফুল ফুটেছে কেমন, 
তারা যেন দেবতার পভুলনা আমায়” 
হইল অতীত সন্ধ্যা, দূর ঘণ্টাধ্বনি 


খ Forget-me-not এক প্রকাৰ ফুল । 


প্রবাসী । 


জানাল প্রহর গত! অতিথি হুন 


লি 


উঠিয়া বিদায় লয়। দুয়ারে দীড়ায়ে 
নলিনী ও বিমলের প্রেম কথা যেন 
হয় নাক শেষ। যায় আর ফিরে চায়। 
শয়নে গেলেন পিতা, নিভায়ে প্রদীপ 
নলিনী চলিল! ধীরে কক্ষে আপনার । 
তাহারি মতন, তার শয়নের কক্ষ 
মহামূল্য দ্রব্ভারে নহে স্থরঞ্জিত 
তবে তার গৃহ দ্রব্য সুসজ্জিত সব । 
যতনে সিন্দুকে তার শিল্প কৰ্ম্ম গুলি 
তোলা আছে, যবে যাবে পতির আলয়ে 
দিবে তারে এই সব স্বহস্তে নির্মিত 
যতনের উপহার । নিভায়ে প্রদীপ 
দীাড়াইল এসে ধীরে বাতায়ন পাশে, 
মুক্ত বাতায়ন দিয়া চাদের কিরণ 
সহ ধারায় গৃহে পড়িছে তাহার । 
যেন সমুদ্রের স্ফীত তরঙ্গের মত। 
নলিনী সুন্দরী যেন সেই চন্দ্রালোকে 
আরও সুন্দর। স্বপনেও জানিত না 
অদুরেতে বৃক্ষতলে প্রণয়ী তাহার 
তাহারি ছায়ার পানে অনিমেষ আঁখি 
নেহারিছে, নলিনীর হৃদয়ের পটে 
ভাসিছে যাহার ছবি। সহসা কেমন 
বিষাদের ভাব বুকে জাগিল তাহার। 
যেমন সহসা এক ক্ষুদ্ৰ মেঘ খণ্ড 

করে দিল অন্ধকার, নিভে গেল সেই 
চন্ত্ৰমার দীপ্ত আলো। নলিনী তখন 
ধীরে ধীরে গেল তার শয্যায় আপন। 

৪ 

হইল প্রভাত অতি মধুর বিমল, 
রাঙা রবি আলো দেয় ক্ষুদ্র গ্রাম পরে। 
নিশির শিশির সিক্ত স্যাম দুৰ্ব্বাদল, 
ধীরে ধীরে বহে ফাঁয় সুরভি সমীর । 
সিন্ধতটে তরীগুলি, তরঙ্গ হিল্লোলে 
ছুলিতেছে, কাপিতেছে, ছায়াগুলি ভাসে 
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~ 
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নির্মল সলিল বুকে । সঞ্জীব হয়েছে 
ক্ষুদ্ৰ গ্রাম দিবসের লভি আলো! রাশি ৷ 
গ্রামের উৎসবে আজি যাইতেছে সবে 
আনন্দে করিয়! সাজ নব পরিচ্ছদে । 
পথ ঘাট পরিপূর্ণ, নর নারী দল 
যাইতেছে পরে পরে। সে দিনের তরে 
কার্ধা বন্ধ হইয়াছে, নাহি কোলাহল। 
পথ শুধু জনলোতে গিয়াছে ভরিয়া । 
প্রফুল্ল রবির করে সোনালী প্রভাতে, 
গৃহ দ্বারে বসি সবে কহিতেছে কথা ৷ 
প্রতি গৃহ পূর্ণ আজি আনন্দ উৎসবে, 
শীস্তিভরা এই ক্ষুদ্র গ্রামটীতে যেন 
সকলেই সকলের সহোদর ভাই । 


'ৰীরবল গৃহ আজি উৎসব তবঙ্গে 


ভাঁসিতেছে। হাস্তমুখী প্রফুল্ল নলিনী 
পিতার অতিথি দলে সাদরে যতনে 
অভ্যর্থনা করিতেছে। স্বহস্তে প্রস্তুত 
দিতেছে মিষ্টান্ন আনি । সকলে উল্লাসে 
শত আশীর্বাদ ধারা বরষে তাহায়। 


উন্মুক্ত আকাশ তলে, ফলভারে নত 
বৃক্ষতলে এক, বিস্তৃত আসন খানি 
পড়েছে সেথায়। গ্রামবাসী লোক যত 
আসিছে আনন্দে, নলিনী ও বিমলেব 
পরিণয় হ’ল স্থির, সেই সে কারণে 
পিতা তার করেছেন এত আঁয়োজন। 
বীরবল নুমন্তের হরষ অসীম। 
অদুরেতে ক্ষুদ্র এক বৃক্ষের তলায় 
বীণা বাঁজাইয়া ধীরে, গাহিতেছে গান 
সঙ্গীত নিপুণ এক সেই গ্রামবাসী 
মহিমা তাহার নাম। মহিমার সেই 
মুক্ত শুত্র কেশ উড়ে মৃদুল সমীরে। 
কি আনন্দ প্রভাঁসিত এসে বৃদ্ধ আননে। 
হৃদবের ভাব রাশি সঙ্গীতে ঢালিয়া, 
বীণা বাজাইয়া বৃদ্ধ গাহিতেছে গাঁন। 


দলিত কুস্থম ৷ 


অদুরে শ্যামল সেই প্রাস্তরের পরে 
আনন্দে হরষে নাচে বালক বালিকা । 
সে দিনের সে উৎসবে সবাকার চেয়ে, 
নলিনীর রূপরাশি সুন্দর অতুল। 
শ্ৰেষ্ঠ যুবকের মাঝে সুদার বিমল। 


এরপে কাটিয়া গেল মধুর প্রভাত, 
সহসা মন্দির হ'তে আসিল ভাসিয়া 
বন্দ গরজন সম দুর ঘণ্টাধ্বনি। 
মন্দির ভরিয়া গেল মনুষ্য তরঙ্গে, 
রমণীর দল সব নীরব আতঙ্কে 
দীড়াইয়া আছে সেই মন্দির প্রাঙ্গনে | 
কেহ বা অদুরে যেথা! সমাধি মন্দির 
দীড়াইয়া আছে তথা । যেথা হতে দুরে 
দেখা যায় কাননের প্রফুল্ল আনন, 
শাম পল্পবের হার যে পরেছে গলে। 
তারপর সেনাপতি তরণী হইতে 
নামিয়া এলেন ধীরে মন্দিরে সেথায় । 
সেনাদের সেই বাস্ত শত বঞ্জসম ‘ 
ধ্বনিত হুইল যেন নির্জন প্রদেশে 
সুধু ক্ষণতরে। তারপর স্তব্ধ সব। 
শবে হইল রুদ্ধ মন্দির ছুয়ার ৷ 
নিস্তব্ধ হইতে আজ্ঞা দিয়! সকলেরে, 
সেনাপতি কহিলেন উৰ্দ্ধে তুলি বাহু 
দেখাইয়া! নামাঙ্কিত, রাজার গোহর। 
“অন্ত হতে বন্দী এই গ্রামবাসী সবে 
রাজার অনুজ্ঞা ইহা। দয়াবান তিনি 
কি হেতু তোমরা সবে সে দয়ার পরে 
দিলে হেন প্রতিদান ?-তোমরাই জান! 
এই ক্লেণকর কৰ্ম্মে কাতর হৃদয় 
যদিও হয়েছে মোর, তবু রাজ-আছজ্ঞা 
অব্য পালিতে হবে। অভিলাষ তার 
করিলাম ব্যক্ত আমি, তোমাদের এই 
গৃহ দ্বার, ধন, রত্ব পশুদের প্রতি, 
আজি হতে তোমাদের নাহি অধিকার । 


৩১৩ 


— 


৩৯৪ 


এ রাজ্য হইতে তোমাদের নির্বাসন 


হবে আজি হতে, তোমরা! প্ৰস্তুত হও । 
ঈশ্বরেব কাছে করি আকুল প্রার্থনা, 
যে রাজ্যেতে যাবে সবে, লেখ! গিয়া যেন 


বিশ্বাসী হইয়া থেক। শাস্তি পেও সেথা। 


বন্দী সব, রাঁজ আজ্ঞা, করিম প্রচার 
পালহ?এখনি তাহা |” এই কথা বলি 
স্তব্ধ হন সেনাপতি । 

৷ সহসা যেমন 
বিমল বসস্তকালে, ঢুরস্ত ঝটকা 
উড়াইয়া লয়ে যায় গৃহ চালগুলি, 
ঢেকে দেয় দীপ্ত রবি মেঘ অদ্ধকার ; 
তেমনি এ কথা গুনি শ্রোতারাই সব 
ক্ষণেক নীরবে রহি, একত্রে সহস| 
আকুল কাঁতরকণ্ঠে করি কোলাহল, 
অধীর আকুল হয়ে উন্মাদের মত 
ছুটে গেল দ্বার পথে । হায় বৃথা আশা, 
হয়েছে দুয়ার রুদ্ধ চিরজন্ম তরে। 
বৃথা আশা পলাবার। আকুল কণ্ঠের 
ধ্বনি হইল ধ্বনিত। সম্মুখে আসিয়া 
তুলি উৰ্দ্ধে ছুই হস্ত শিল্পী কর্মকার 
সুমন্ত আসিয়া, (সমুদ্রের ক্ষুব্ধ বুকে 
ফেনোর্দির মাঝে যেন শুভ্র কণা এক ) 
আবেশে আরক্ত মুখে, মুক্তকণ্ঠে কহে 
"যাক রাজ্জ্যি রাজবংশ সমুডের তলে, 
আমাদের গৃহশূন্ত যে করিল আজ”-_ 
কথা ন| হইতে শেষ সেন! একজন 
আসিয়া সবলে ধরি লইল তাহারে । 
এইরূপ কোলাহল ক্রোধের মাঝার, 
সহসা খুলিল ঘার। বৃদ্ধ ধর্ম্মমন্ত = 
আসিলেন, পিতাসম তিনি সবাকার। 
গম্ভীর আনন তা দৃঢ়তায় ভরা ৷ 


= আসিয়া সম্মুখে সেই ধৰ্ম্মবেদী পরে 


দাঁড়াইয়া, তুলি হস্ত অনুজ্ঞা করিল! 
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নিস্তব্ধ হইতে সবে। কহিলেন তিনি, 
গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি পরদ্ঃখে ভর! । 
প্ৰত্সগণ কি করিছ উন্মাদের প্রায়, 
আজীবন কত ক্লেশ করিয়া! স্বীকার 
শিখাইন্থ তোমাদের পরম্পরে প্রেম 
করিবারে, এই ফল ফলিল তাহার? 
কত ক্লেশে কথ! মোর কাৰ্য্যে পরিণত 
করেছিম্স, এরি মাঝে সব পাসরিলে ? 
এরি মাঝে ভুলে গেলে বিশ্বাসীর প্রাণে 
চির প্রেম? সব চেয়ে ক্ষমপ্শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম । 
ভুলে গেছ এই রাজ্য শান্তির আলয় ? 
এইরূপে অবহেলা করিছ তাহার? 
উপরে চাহিয়া দেখ স্বীয় পিতার 
দুঃখে প্রাণ প্রেমময়, অশ্রপুর্ণ আখি 


চাহিয়া মোদের পানে । তিনি কি কাতরে 


এই কথ! আমাদের শিখাতে সতত 
ব্যাকুল হুইয়! নাই ‘পিতা ক্ষমা কর’ ? 
এস মোরা! ক্ষমা ধৰ্ম্ম করিব পালন। 
এস সবে কহি ভাই ‘পিত| ক্ষমা কর’ ৷” 
কথা সাঙ্গ না হইতে অশান্ত হৃদয় 
গ্রামবাসী লোক, দুঃখে উঠিল কাঁদিয়া | 
জান্গ পাতি ভূমে বসি কাতর ক্রন্দনে 
যুড়ি কর কহে সবে “পিতা ক্ষমা কর” 
তারপর পুরোহিত প্রশাস্ত মহান 
প্রার্থনা করেন তিনি সকলের তরে । 
সুগভীর দুঃখ ভরা স্থৃকণ্ তাঁহার, 
গ্রামবাসী ভাঙ্গা-কঠে আকুল আবেশে 
গাহিতে লাগিল সঙ্গে সুর মিলাইয়| । 
জান্থপাঁতি যুড়ি কর, অশ্ৰুপূৰ্ণ আঁখি 
স্বগীয় পিতারে সবে জানায় বেদনা ৷ 


, এই কথা ক্রমে ক্রমে, হইল প্রচার 


গ্রামে, রমনী সকলে পাগলিনীসম 
ছুটিতেছে প্রতি’গৃহে । বালক বালিকা 
নীরবে চাহিয়া মুখে। এমনি সময়ে 
নলিনী ভূষিত আঁখি চাহি পথ পানে, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


নি 


ৰ 


দৃষ্টি দূরে নাহি যায়, অস্তগাঁমী রবি 
হয়েছে প্রথরতর। স্থকোঁমল করে 
কখনো আবৰি আঁখি কভু চায় দূরে। 
গৃহসজ্জা তার, অধতনে পড়ে আছে, 
পিতার আসন শূন্য । আহার সামগ্রী 
প্রস্তত হয়েছে সব। ধীরে ধীরে যবে 
সুৰ্য্য আলো! ডুবে যায় ঘন তরুছায় 
সুদূর প্রাস্তর পরে। সহসা কেমন 
অজানা ছুঃখের ভারে অবসাদ হিয়া 
হল নলিনীর | হৃদয়ের মাঝে তাঁর 
প্রেম আর ক্ষমাধৰ্ম্ম উঠিল জাগিয়া 
আপনা ভুলিয়া বালা, ছাড়ি গৃহ ছার 
পল্লীপথে ছুটে গেল ৷ গুনিল তখন 
সে সংবাদ। তবু দৃঢ় হিয়া কহিতেছে 
সকলেরে “তাজ ভয় অবোধ রমণী” 
যারা গৃহ হার! হয়ে চলে যায় আজি 
কোন দূব বনাস্তরে। শ্ৰান্ত শিশুগুলি 
চরণে শৃঙ্খল সম যেতেছে জড়ায়ে। 


অন্ত গেল রবি, সেই আরক্ত আননে _- 


পড়িল আসিয়া যেন রজনীর ছায়!। 


দুর মন্দিরেতে হল মৃত্‌ শঙ্খধ্বনি ৷ 
অদূরে মন্দির তলে সমাধির স্থান, 
নলিনী পাষাণ মুর্তি দীড়ায়ে সেথায় । 
চাহিয়া রহেছে সেই রুদ্ধ দ্বার পানে, 
কভু বাতায়নে, হৃদয়ের অস্তঃপুর 
ছাড়ি, প্রাণ যেন তার আসিল ছুটিয়া, 
আকুল আবেগে বালা ‘বিমল’ বলিয়া 
ডাকিল কাতরে। সেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি 
বুকে জাগিয়া উঠিল, এল না উত্তর । 
কেহ তারে দিল নাক সাড়া, অবশেষে 
অবসাদ ভরা হিয়া, পিতার ভবনে 
ফিরিল নলিনী পুন। এসেই শূন্ত ঘর 
সেই সুসজ্জিত দ্রব্য। হৃদয়ে তাহার 
কি ঝটিকা বহিতে লাগিল। শুষ্ত ঘরে 


মল-মাস ও পাঁজী। 


৩১৫ 


যেন কত বিষাদের ছায়া ঘুরিতেছে। - 
নিজ পদ শব্দে বালা উঠিছে চমকি। 
গভীর রজনী কালে বারিধারা ঝরি 
২ পড়ে বৃক্ষ পরে। সেই শব্দে যেন হৃদি 
উঠিছে কীপিয়া তার। মাঝে মাঝে জলে 
বিছ্যতের আলো সেই বাতায়ন পরে। 
গরজিছে বস্তু, যেন জানায় তাহারে 
ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, তারি রাজ্য তিনি 
করেন শাসন ৷ কবে কার কথা তার 
মনে পড়ে গেল, করে গুনেছিল সেই 
স্বর্গের বিচার কথা । তাহাই ন্মবিয়া 
করি আকুল প্রার্থনা, ঘুমায়ে পড়িল 
শান্ত হিয়া সুকুমারী নলিনী তখন ৷ 
সী * [ক্রমশঃ] 
জ্রীসরোজকুমারী দেবী । 


মল-মাস ও পাজী । 
উত্তর। 
গত জ্যৈষ্ঠ-মাসের ‘প্রবাসী’র ‘মল-মাস ও পান্রী’ নামক 
প্রবন্ধ সম্পর্কে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। এখানে 
যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া যাইতেছে । 
* কেহ বলিয়াছেন, ‘প্রবন্ধ দ্বারা প্রচলিত পাঁজীর গুদ্ধতা- 
সমন্ধে সন্দেহ বাড়িয়াছে, এবং কোন্‌ পাঁজী ভুল কোন্‌ 
পাঁজী ভুল নহে তাহা স্পষ্ট বল! হয় নাই’ 
যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর 
করিবার উপায়ও হইবে। প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা যতক্ষণ 
জানা না যায়, ততক্ষণ কাজ হয়'না। এই পাঁজী ভুল, 
প্ী পাঁজী নহে, এ কথা বলা সহজ নহে । প্রত্যেক পাঁজীতে 
নানা কথী থাকে। সে সব ভুল, বলিতে পারা যায় কি? 
তার পর ভুল আর ঠিক, সকলের পক্ষে সমান নহে। কেহ 
শাস্্রবাদী, কেহ প্রত্যক্ষবাদী। প্রাচীন শাস্ত্রমতে গণনা 
করিলে ভুল আসিতে পারে, এ কথা কেহ কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারেন না, কেহ বা মনে করিতে কষ্টবোধ করেন! 
তাহার! সকল কথা জানেন না, কিংবা শুনিতে পান না। 


৩১৬ 
এই হেতু প্রাীনের প্রতি অবজ্ঞা আশঙ্কা করিয়া কষ্টবোধ 
করেন! 

কেবল যে পাঁজীতে সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহা নহে। 
আমাদের সমাজের প্রায় যাবতীয় অঙ্গেই তর্ক উঠিতেছে। 
নতুবা কু-সংস্কার, সমাঁজ-সংস্কার, ইত্যাদি কথা শোনা 
যাইত না। দেশে সময়োপযোগী বাবস্থার পক্ষপাতী কতজন 
আছেন? আমরা মুখে অনেক কথ| মানি, কাজে মানি 
না। 

পাজীর সংস্কার আবশ্যক হইতে পারে, এ কথা প্রত্যক্ষ- 
বাদী অবশ্য স্বীকার করিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও 
প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, নতুবা তাহারা সেই আদি ব্ৰহ্মস্দ্ধিস্তের 

ংবার সংস্কার করিতেন না, আমরাও নানা সিদ্ধান্তের 
নাম শুনিতাম না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পাঁজীর 
বিভিন্নতা দেখিতাম না।  মহেশচন্দ্ৰ ন্যায়রত্র, মহাশয় ও 
তাহার সহযোগী পণ্ডিতের এ সকল বিষয় দেখাইয়া 
গিয়াছেন। 

বোষ্বাইর পঞ্চাঙ্গশোধন-সভার মন্তব্য পড়িলে মনে 
হয়, সভা সমুদয় গ্রহগণিতের সংস্কারের আঁবশ্ঠকতা 
অনুমোদন করেন না। অপর কথা কি, গ্রহরাজ স্র্যকেই 
ছাড়িয়াছেন, তাঁহার গতি দৃকৃতুল্য করিবার সংকল্প করেন 
নাই! অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা বটে। যে গ্রহ আমাদের 
বৎসর ও মাস মাঁপিভেছেন, তাঁহার মাপা ঠিক হইতেছে 
কিনা, ইহা দেখায় সর্বসাধারণের স্বার্থ আছে। বুধগ্রহ 
মেষে থাকুন আর বৃষে থাকুন, তাহাতে সমাজ-কাজের 
ব্যাঘাত হয় না। "কিন্ত জাঁজ ১লা বৈশাখ কি কাল 
১ল| বৈশাখ, ইহা সকলেরই জানা আবশ্তক। পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষীরা বলেন, কোন তারা হইতে গিয়া -সেই তারাঁতে 
ফিরিয়া আসিতে সর্ঘের ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯০ 
সেকেণ্ড লাঁগে। আমাদের স্র্ধসিদ্ধান্ত পাইযাছিলেন, 
৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ১২ মিনিট ৩৬, সেকেণ্ডণ ইহাই 
আমাদের বৎসরের পরিমাণ; অর্থাৎ প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা 
প্রায় আৎ মিনিট বেশী। বোশ্বাইর পঞ্চাল-শোধন-সভা 
এই প্রায় আ মিনিট বেশী বাখিতে বলিয়াছেন। কেন 
বলিয়াছেন, তাহা বলা ছুক্বর। সে সভায় ধাহারা উপস্থিত 
ছিলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। যে কারণই হউক, 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ । 
দেখা যইতেছে সে সভা সম্পূৰ্ণ প্রত্যক্ষবাদী হইতে পারেন 
পাই। 

যতদুর জানি, বোধহয় কেবল শ্রীযুক্ত বেঙ্কটেশ কেতকর 
তাহার পাঁঞ্জীতে সৌব বৎসরের প্রকৃত পরিমাণ শ্বীকার_ 
করিয়াছেন । এই বৎসরের “বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” এক- 
খানি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি, হুর্যসিদ্ধান্তের পরিমাণ 
স্বীকৃত হইয়াছে।* এই পাঁজীর ভূমিকা হইতে বালা 
পাঁজী সম্বন্ধে কএকটি কথা পাইতেছি। আরও দেখিতেছি, 
এই পীজীতে প্রাচীন দেশাস্তর সংশোধিত হুইয়াছে। অথচ 
সৌর ব্ষপরিমাণ হয় নাই। না হইবার বিশেষ কারণ 
থাকিবে। যে কারণই হউক, দেখা যাইতেছে এই পাঁজীও 
সম্পূর্ণ “বিশুদ্ধপনহে। 

৮ বাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় যত্ব ও পরিশ্রম পূর্বক “বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত সঞ্জিকা’ প্রচারিত করিয়! গিয়াছেন। তাহার কৃত 
কর্মে ব্রাঙ্গালাদেশের উপকার হইয়াছে। আশা করি, 
তাঁহার ‘শিষ্য শীশরত্চন্্ৰ চট্টোপাধ্যায় পাজীর উন্নতিবিষয়ে 
সৰ্ব্বদা দচেষ্ট থাকিবেন। কলহে সমাজের মঙ্গল হয় না, 
এই কঞ্থ স্বরণ রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে ৮ মাধব 
বাবুর ষত্ব সফল হইবে। "স্বদেশী সরল ফলিত পঞ্জিকার’ 
‘স্বদেশী’ বিশেষণের প্রয়োজন বুঝিলাম না। দেশের পাজী 
বিদেশেন হইতে পারে কি? বোধ হয়, ফল গণনা এই 
পাঁজীর প্রধান বিষয়, নতুবা ‘ফলিত’ বিশেষণ কেন? যদি. 
তাহা না হয়, তাহা হইলে ৮ মাধব বাবুর পাজী থাকিতে 
এই পাঁজীর প্রয়োনন বুঝি না ৷ 

৮ মাধব বাবুর পাঁজী দৃক্তুল্য গণিতের পক্ষপাতী । 
কাণীর ৮ বাপুদেব শীস্ত্রীর পাঁজীও তাই। দেখিতেছি, 
উভয় পীর্জীর অয়নাংশ এক। অতএব বালল| ও বিহারের 
অন্ততঃ হুইথানি পাঁজীর এক্য আছে। ওড়িশীর পাঁজীও 





* এই পঁজীতে আছে, ১৩১৩ সালে ৩* চৈত্রে বৈশাখ প্রবেশ দং 
২৮৩৯, এবং ১৩১৪ সালে ৩* চৈত্রে.দং 8৪1১০1৩১। সুতরাং ৩৩৬৫1১৫1৩১1 
৩১ দিন দাদি ৩৬৫1৬।১২/৩৬ দিন ঘণ্টাদ্রি। এই বৎসবেব “ফলিত 
পঞ্জিকাঁধ বৈশাখ প্রবেশ দং ২৮৩৯ লেখা আছে, কিন্ত আগামী ঘৰ্ব প্রবেশ 
দ্বং লেখা নাই। গত বৎসরের গ্রীজীতে দেখিতেছি, ১৩১২ সালের ৩* 
চৈত্রে বৈশাখ প্রবেশ দং ১৩৩৩৮ । সুতরাং ১৩১৩ সালে বর্ষ পরিমাণ 
৩৬৫|১৫|৫1৫২ দিন দণ্ডাদি-==৩৬৫৷৬৷২৷২১ দিন ঘণ্টাদি। বর্ষ পরিমাণ 
কম হইবার কারণ গ্রাইলাম ন| ৷ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
দৃকতুলা গণিতের পক্ষপাতী । তবে, এই পাঁজীর আধার 


ভিন্ন হওয়াতে গণিতে অনস্বল্প প্রতেদ পড়ে। বিশেষ 
'প্রভেদ অয়নাংশে, ৬ বাঁপুদেবের ও ৬ মাধব বাবুর অয়নাংশ 


---_স্মপেক্ষা প্রায় ১৫ কল! অধিক । 


Ed 


কোন্‌ অয্ননাংশ ঠিক, একথা ম্যৈষ্ঠের প্রবন্ধে স্পষ্ট 
লেখা না থাকাতে কোন কোন পাঠক বিরক্ত হইয়াছেন। 
আমি মূল কথা আলোচনা করিয়াছি, ঠিক কত অংশ বলা 
বিকল! হইবে তাহা পীজীকার গণিয়া দেখিবেন। দেশের 
পাঁজীর বর্তমান অবস্থায় হৃর্ধসিদ্ধান্তের বৎসর ত্যাগ করা 
সুবিধাজনক বোধ হয় না। বোম্বাইর সভায় দেশের প্রায় 
দেড়শত গণ্যমান্ত জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা 
যখন এই বর্ষপরিমাণের পক্ষপাতী, তখন উহার সংস্কারের 
চেষ্টা বৃথা । 

৮ মাধব বাবুর পাঁজীতে বর্ষপরিমাণ শোধিত হয় নাই, 
কিন্তু মাঁস-পবিমাঁণ হইয়াছে। ল্যৈষ্ঠের প্রবন্ধে দেখান 
গিয়াছে যে, পূৰ্ব্বকালের মাসের পরিমাণ একালে ঠিক নাই। 
কোন কোন মাসের দিনদগ্ডাঁদি পরিমাণে অত্যন্ত প্রতেদ 
ঘটিয়াছে। ফলে ৮ মাধব বাবুর পীঁজীর তারিখ আর 
গুপ্তপ্রেণ ইত্যাদির পাঁজীব কোন কোন মাসের তারিখে 
এক দিনের তফাত ঘ'টতেছে। এ বিষিয়ে ‘ফলিত পীঁজী”ও 
৬ মাধব বাবুর পান্জীর. মত। সে যাহা হউক, এইখানে 


এ এমন এক কথা আসিতেছে, তাহার মীমাংসা সর্বসাধারণের 


আবশ্তক। পত্র লিখিতে, দলীল লিখিতে, অন্তান্ত সাংসারিক 
কাজে কোন্‌ পাঁজীর তারিখ দেওয়া! যাইবে? বাঙ্গলা ও 
ওড়িয়া পাঁজীর তারিখ মিলে না, বৎসর সংখ্যা_-সালেও 
কোন কোন মাস মিলে না। ফলে, যেমন অন্থান্ত প্রদেশের 
লোকের সহিত পত্র বিনিময় করিতে ইংরাজী সন তারিখ 
দিতে হইতেছে, বাঙ্গাল! দেশেও বাঙ্গল| সন তারিখের বদলে 
ইংরাজী সন তারিখ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। ইহা 
কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। একটা স্থল প্রতিকার এই যে, 
মাসের তারিখের সঙ্গে রারের নাম লেখা, কিম্বা পাজীর নাম 
লেখা। কিন্তু এই এক উপসর্গ টানিয়া আনা ভাল বোধ 
হয় না। | 

আসল কথা, আমাদের পাঁজী হুন্মাতিসুগ্থ বৈজ্ঞানিক 
ভাবে লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা লৌকিক কাজের 


৩ 


. মল-মাস ও পাজী । 


৩১৭ 
পক্ষে উপযোগী নহে। অঙ্ক কযিলে কোন জিনিষের দামে 
এক পয়সার শত কিনব! সহভ্ৰভাগ নৃনাধিক হইতে পারে। 
কিন্তু তা বলিয়া কোন দোকানী কিম্বা খরিদদার পয়সাকে 
শত কিম্বা সহস্ৰ ভাগে কাটিতে বসে না। আঁধলা, কি বড় 
জোর পাইতেই দামের চুড়ান্ত মীমাংসা হয়। আমাদের 
পাজী বলে, আধলা কি পাই লইলে দোষ হুইবে, পয়সা 
কাটিয়া ঠিক শত কি সহত্রভাগ লইতে হইবে। ইংরাজী 
বর্ষের পরিমাণ, মাসের পরিমাণ দিন ধরিয়া নির্দিষ্ট আছে, 
আমাদের সে সুবিধা নাই, পাঁজী না দেখিলে আঁজ মাসের 
কতদিন, তাহা বলিবার জো নাই। স্বর্য-সিন্ধান্তের বর্ষ 
পরিমাণ লইয়া যদি, মনে করুন, এমন এক নিয়ম করা 
যায় যে, 
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১৮৫ ১৮০ 

এবং প্রতি চতুৰ্থ বৎসরে আশ্বিন মাসে একদিন বাড়িবে 
কিন্তু অষ্টাবিংশ বৎসরে বাড়িবে না, তাহা হইলে মাসের 
তারিখের তরে পানী খুলিতে হয় না। অত অত দিনে এ এ 
মাস গণা ভাল কি মন্দ, সে কথা নহে। আসল কথা, 
সর্বসাধারণের পক্ষে বৎসরের ও মাসের দিন গণা সহজ 
করা। পাঁজীকার দণ্ড পল বিপল অন্ুপল গণিয়া যান, 
কেহ নিষেধ করে না। তিনি মনে রাখুন, সুক্ষ্ম গণিতে 
সাধারণ লোকের কোন প্রয়োজন নাই । 

আমাদের পাঁজীতে ফলগণনা যতই থাকুক, ফলগণনার 
মূলে গণ্তি আছে। কিন্ত সকল পাঠকই যে ফলগণনা চান, 
কিংবা প্রচুর পরিমাণে চান, এমন নহে। অতএব পাঁজীর 
গণিত ও ফলিতভাগ যথাসাধ্য পৃথক্‌ রাখিলে ভাল। সংবাদ 
পত্রে দেখিয়াছি, এ বৎসরের রাজা রবি কি বুধ, তাহা 
লইয়া কোন কোন পাঁজী কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষে 
কে রাজা সাব্যস্ত হইলেন, তাহা অবগত নহি. * ষিনিই 
হউন, পঞ্জিকাকার বলিতে পারেন কি, রাজ-ফল মন্ত্রীফল 


৩১৮ 
ঠিক মিলিয়া থাকে? গত দশ পনব বৎসরের রাজার ফল 
কতদুর মিলিয়াছিল, তাহ! দেখাইয়া বিবাদী দল স্ব স্ব মত 
প্রমাণ করিলে সাধারণে কলহের গুরুত্ব বুঝিতে পারিত। 
আর একটা পথও ছিল। বৎসরেব রাজ! মন্ত্ৰী ইত্যাদি 
গণনার মূল কি, কে কবে এইরূপ গণনা আরম্ভ করেন, 
ততসমুদয় দেখা ইলে সত্য উদ্ধারের পথ সুগম হইত । যিনি 
পীঁজীকে ফল-প্রধান গ্রন্থ করিতে চাঁন, তিনি ইংরাজী 
‘স্লেডকিএলের আল্মাঁনাকের' ( Zadkiel’s Almanac ) 
মতন গত বৎসরের গণিত ফল কতদূর মিলিয়াছে, তাহা 
দেখাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হুইবার সম্ভাবনা । 

সে যাহা হউক, পাঁজীর গণনার প্রমাণ বা আধার স্পষ্ট 
নির্দেশ করা আবশ্যক মনে করি; দুঃখের বিষয়ঃ “বিশুদ্ধ 
সিন্ধান্ত পঞ্জিকা’তেও এই ত্রুটি দেখা যায়। এক পৃষ্ঠের মধ্যে 
প্রমাণ সকলের নাম দেওয়া যাইতে পারে। কোন্‌ স্থানের 
নিমিত্ত গ্রহ গণিত হইয়াছে, সে স্থানের অক্ষাংশ এবং 
দেশাস্তর (উজ্জয়িনী হইতে এবং ‘সাধারণ সময়ে’-_-রেলের 
সময়ে )' গ্রহগণিতের আধার বা সারণী কি, ইত্যাদি প্রধান 
প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
পাজী সঘদ্ধে আর এক কথা বলা যাইতেছে। “বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত’ পান্দীতে কলিকাতার সায়াহব ৫৫৩২৫ ঘণ্টাদি 
সময়ের ক্ষটগ্রহ লিখিত থাকে। কিন্ত ইহাতে গণনার 
অসুবিধা হয়। এমন ভাঙ্গাভাঙ্গি সময় না লইয়! বিলাতী 
ঘড়ীর ১২টা কি ৬টা,__এইরপ কোন সময় লইলে ভাল 
হয়। আমাদের অন্তান্ত পীত্ীতে সুর্যোদর কালের স্ফ্‌ট- 
গ্রহ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাও স্থবিধ৷ জনক নহে। 
কারণ প্রত্যহ সূর্যোদয় একই সময়ে হয় না, সকল স্থানেও 
কোনো দিন একই সময়ে হয় না। য়ুখন বিলাতী ঘড়ীর 
ঘণ্টা মিনিট দণ্ড পলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, 
তখন প্রাতে ৬টার ্ফটগ্রহ লিখিলে সকল স্থানের লোকের 
পক্ষে সুবিধা হয়। 

বাঞ্চলা দেশ হইতে অনেক পাঁজী বাহির হয়। পাঁজী- 
কারেরা এক সভায় মিলিত হইতে পারেন না কি? জানি, 
শাস্ত্ৰবাদী প্রত্যক্ষবাদী, এই হুই দল আছেন। মতের 
এই প্রত্লেদ থাঁকিতেও পাঁজীকাঁরদিগের এক সভা থাকিতে 
পারে না কি? পাঁজীর সাধারণ উন্নতি, দেশে বৃক্-জ্যোতিষ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
(practical astronomy) শিক্ষার ব্যবস্থা, অন্যান্ত 
প্রদেশের পাজীর অবস্থা আলোচন! এই সভার চেষ্টা হইতে 
পারে। শুনিতেছি, বঙ্গদেশের প্রিষনাথ স্বামী পুরীর সমুদ্র 
তটে বেদান্ত ও জ্যোতিষ শিখিবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে- _ 
ছেন। তিনি নিজের অর্থে এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
জ্যোতিষ শিক্ষার পক্ষে এই স্থান উপযুক্ত নহে। তথাপি 
দেখা যাইতেছে, এক জনের চেষ্টায় যাহ! সম্পন্ন হইবার 
সম্ভাবনা, বাঙ্গলার বহুজনের চেষ্টায় তাহা অক্লেশে সুচাকরূপে, 
সম্পন্ন হইতে পারে। আমার সামান্ত বিবেচনায় এইরূপ 
সভা এবং দৃক্‌ জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে পাঁজীর 
গোলমাল শীঘ্র মিটিবে ন| । 
" প্রীযোগেণচন্দ্র রায় । 


পপি 


বালিকা বিধবার বিবাহ । 


যোল বৎসর পুর্বে শ্রাবণমাসে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বর্্র 
বিদ্ভামাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। বৎসর বৎসর নানা স্থানে 
তাঁহার জন্য শোকসভা হইয়া থাকে । কিন্তু অনেক সভায় 
তাহার প্রধান কীর্তি বালবিধবার বিবাহপ্রচলন চেষ্টার উল্লেখ 
পর্য্যন্ত হয় না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। বালিকা- 
বিধবাদের প্রতি এই অত্যাচার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে 
আমাদের সমাজিক অধোগতির একটি প্রধান কারণ। - 
যদি তাহা না হইত, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি অত্যা- 
চার বন্ধ কর! আমাদের কর্তব্য হইত। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আমাদের দেশে, বাঁলবিধ- 
বার বিবাহ শীন্সবিকদ্ধ, একথা এখন আর কোন যথার্থ- 
শান্তজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু এখন শিক্ষিত 
হৃদয়হীন লোকেরা আর একটা তথাকথিত যুক্তির প্রয়োগ 
করেন। ১৩১০ সালের মাঘ মাসের “উদ্বোধন” কাগজে 
এই যুক্তিটি ছিল। তাহার উত্তরে আমরা! ১৩১১ সালের 
বৈশাখমাসের কাগজে লিখিয়াছিলাম $+ | 


প্রধন্ধ লেখক বলিতেছেন ১-_ 

বিধবাঘিবাহ সমাজে চলে গৈলে বিধবাদের জ্বালাগুলি কুমারীদেব 
পৌঁয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্য! স্বভাবতঃ পুকষের চেয়ে বেশী । ইত্যাদি। 

প্রথম ভিজ্ঞান্ত এই যে “মেযেদের সংখ্যা স্বভাঘতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী” 
এই তথ্যটি লেখক কৌধায় গাইলেন? পৃথিবীর সৰ্ব্বত্ৰ স্ীপুরুষের আপে- 


AL. 


LL 


শু 


কা 


ডৰে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। 1 ] 


ক্ষিক সংখ্যা একবপ নহে। বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষ এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ ঘৈপরীতা দৃষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ আঁমবা ভাবতবর্ধের সেন্সস- 
বিপোটের তৃতীয অধ্যায় হইতে নিয়ে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত কবিতেছি £-- 
“With very few exceptions, the females outnumber 
the males in all European countries, but in India the 
_ Yeverse 15 the case, and in the whole country taken 
“together there are only 963 females to 7,000 males. 
‘The general result 15 shared by all provinces and states 
except the Central Provinces and Madras, where there 
15 a marked excess of females, and Bengal where the 
two sexes are on a par. In the last-mentioned pro- 
Yinces females are i212 marked defect 01} the renter part 
of Bengal Proper, and in excess throughout Bihar, 
Onissa and Chota Nagpur. ‘The deficiency of females 
is extraordinarily great in Coorg, Baluchistan, the 
Punjab and Kashmir, where it exceeds 1 in 9, and 1s 
almost as marked in Ajmir and the Rajputana Agency: 
Women are also 1n a clear minority in the 
দি 6894-4310, ]ব311]} Bengal, Assam and Burma.’ 


(Vol. I, p. 107.) 

ইউরোপে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদেব সংখ্যা বেদ, ভারতবর্ষে কম। 
সতরাং ইউরোপের সামাক্তিক অভিজ্ঞতা! হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন 

খল| উচিত নয়। ভরেতধর্ষেবও সব প্রদেশে স্ত্রীপুরুষেব সংখ্যা এক- 
পিনহে। বিহার, ওডিযা. ছোট নাগপুব, মান্ত্ৰ৷ ও মধ্যপ্রদেশে স্ত্রীলোক 

+ উত্তব-যঙ্গ, বঙ্গের অধিকাংশ স্থান, আসাম, কৃর্গ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে 
স্ত্রীলোক কম। সুতরাং নরনাবীর সংখ্যাত নুযনাধিক্য অনুসাবে যদি 
বৈবাহিক নিয়ম চালাইতে হয়, তাহ! ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন 
নিয়ম এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন খে স্বতন্ত্র নিয়ম চালান 
উচিত! কেবল তাহাই নয়। দেখা উঠি." নকান্‌ যাঁধগার হিন্দু নর- 
নারীর! সংখ্যা কত। কারণ, হিন্দু মুদলমানে বিবাহ হয় না। শুধু 
তাহাতেও চলিবে না। দেখিতে হইবে, ব্ৰাহ্মণাদি জাতিব যে শ্রেণীর, 
যে মেণোব, যে প্রকার কুলীন ষংশজার্দির পরস্পর বিবাহ হষ, তাহাদের 
মধ্যে ম্রনারীর সংখ্যা কিক্পপ। নতুব| কেমন করিয়া নিয়ম চালান 
যাইথে 

যাহ! হউক, ভারতঘর্ষে নরনারীব মোট সংখ্যা অনুমারে প্রবন্ধ- 
লেখকেব যুক্তি ভিত্তিহীন হুইয়! পড়িতেছে; কারণ, মেয়েদের সংখ্যা 
পুরুষদের চেয়ে বেশী ত নযই, সমানও নয £_বরং কম। সুতরাং সংখ্যা 
দেখিষা তর্ক করিতে হইলে ঘবং ঘলিতে হয যে, বিধবাধিবাঁহ হওয়াই 





করে। কারণ, তাইানেস ৪ 
মুয়াচোরের ব্রাহ্মণেতর জাতির কম্তাকে অনেক সময় ব্ৰাহ্মণকন্থ| বলিযা 
চালাইয়| দেষ। গুঙ্গবৃত প্ৰদেশেও এরুপ হয) এই সে দিন বোস্বাইয়েব 
অনেক ভাটিয়া স্বদেশে পাত্রী না পাইয়| উত্তর-ভারতে নিজেদের মত এক 
জাতির কঙ্ক বিবাহ করিয়! সসাজচ্যুত হয়, এঘং ভতজ্জগ্য আদালতে 
মানহানির মোকদ্দম। পৰ্যভ হয়। সুতবাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের 
_ যুক্তি ভারতে খাটে না। 

তাহাব পর, যদি মেয়েদের সংখ্য। বেশী হয, ভাহ! হইলে কুমারীরা 
যাহাতে অন্ততঃ একযাব ধিধাহ করিতে, পায়, তজ্জস্ত না হয বিধবাবিষাহ 
অপ্রচলিতই বহির। কিন্তু যেখানে” পুরুষদের সংখ্যা বেশী ( যেমন 
ভাবতবর্ষে ), তথাষ ধিপত্বীকগণ দ্বিতীষ, তৃতীষ ব| চতুৰ্থ খাব বিধাহ 
করে কি হিসাবে? প্রবন্ধ-লেখক তাহাদ্বেব বন্ধ করিতে 
পারিবেন কি? শুধু সংখ্যা ধরিয়া সামাজিক নিয়ম প্রবর্তন বা রহিত 


বালিকা বিধবার বিবাহ । 
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করিতে হইলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ঘন্থবিবাহ এবং অন্য অনেক 
প্রদেশে ঘহুপত্যাত্মক বিবাহ (90150:9) চাঁলাইতে হইঘে। 
সর্বাপেক্ষা গুকতর কথা এই ৷ প্রবদ্ধ-লেখক বলিতেছেন,--- 

“বিধবাঁদেব একবাবের অধিক পতিলাভের অবদর দেওষা হযে, ভীবা 
[কুমারীর। ] একধাবও পাবে না।” কিন্তু যাহাব| শৈশব ঝা বাল্যে 
বিধবা হয, কোন্‌ বুদ্ধিসান সত্যবাদী ব্যক্তি বুকে হাত দিব| বলিতে 
পাবেন যে, তাহাদের প্রকৃত প্রস্তাঘে পতিলাভ ঘটিয়ছে? অথচ 
ভাবতবর্ষে হিন্দুসমাপ্জের এরূপ ও -ঘিধবার সংখ্য! সামান্য 
নয। কত তাহা নিয়ে দেখাইতেছি £-- 

বধস। 

কউ ore 

১-- ২ 

হা ৩ 


সংখ্যা । 
৮৫৯ 
১০৩৯ 
১৮৮৬ 
৩-- ৪ ৩৭৩২ 
৪. ৫ জনন ৰ ৮১৮৩ 
৭৮৪০৭ 
১৮-১৫ ২২৭৩৬৭ 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে ব্ৰীমতী এনি ৰি বিধবাবিধাহেব বিরুদ্ধে এইরূপ 
যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সকল বয়স ও অবস্থার নবনারীর 
সংখ্যাৰ উপৰ নিজেব যুক্তিব ভিত্তি স্থাপন কৰেন নাই। তিনি বলেন 
যে বিবাহধোগ্য ঘর অপেক্ষা! ধিধাহযোগ্য। কন্তাব সংখ্যা বেশী; কিন্তু 
তাহার মতে কোন্‌ বয়সের নবনারী ঘিবাহযোগ্য তাহা তিনি ঘলেন নাই। 
যাহ! হউক, গ্রমতী বেসান্টেব যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষা। যলবত্তর ;-- 
অবঞ্ঠ যদি ভিত্তিট| পাক! ভয়! কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা নয। কারণ, 
সমগ্র ভারতে হিন্দুদেব মধ্যে ১ হইতে ২* ঘৎসর বযন্ক অবিবাহিত 
নরনারীর সখ্য! নিক্ললিখিত রূপ £-- 


৫০১৪ 





বয়স। পুরুষ। ন্ত্ৰী। 
+ ৫ ১২৫৭৬৪৯৩ ১২৮৮৩৫২১ 
৫-১০ ১৩১৩১২১৯ ১১৯৬০৯৬১ 
১৮-১৫ ১১১১১২৯১ ৫৬৩৪৩২৭ 
১৫-২০ ৬১১৮৫৪ S১৬৮০০৫ 
[ মোট < 8২৪৬৭৮৫৭ ৩১৬৪৬৮১৪ ] 


পাঁচ ও তদ্নিম্ন থবন্ধ অবিবাহিত নরনাবীর মধ্যে বালিকা কিছু বেশী; 
কিন্তু তেমনি তর যমে [ এবং মোটের উপর ] অত্যন্তই কম। বিবাহিত, 
অধিধাহিত, যিধব| ও বিপত্নীক; সৰ্ব্ববিধ অবস্থায় নরনাবীব সংখ্যার 
অনুপাত, তালিকাষ উল্লিখিত বনে ঠিক্‌ এরূপ দীডায়। কেবল বাঙ্গলা 
দেশ ধৰিলেও সংখ্যার অনুপাত এইরূপ দীডায়। খাহল্য ভয়ে তাহা 
এইলে উদ্ধত করিলাম ন্রা। 

তাহাৰ পৰ আর এক কথ|। প্রবদ্ধ-লেখক এবং বিবি ধেসাণ্টের 
যুক্তি সারধান্‌ বলিয়া ধবিধা লইলেও, বাঁলধিধবাদের বিবাহ কেন না 
হইবে? তাহাদের ত যথাৰ্থ বিধাহ হয় নাই। তৰে কোন্‌ স্থাযের ধলে 
তাহাদিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্থলে পাপানলে দগ্ধ কর? 

তত্তিন্ন, বিধব| ও কুমারীব অবস্থ! কি এক, যে ধলিতেছেন, যে, 
“বিধবাবিধাহ সমাজে চলে গেলে বিধধাদের জ্বালাগুলি কুমাবীদের 
পৌযাঁতে হবে?” কুলীনের ঘরে কুমারীর! কি বিধধাদের মৃত সমুদয় 
গুভকাধ্য হইতে দুরীভুত হন, ন! জীবনের সমুদয় সাধ আব্তাদে বেশভূযায় 
জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন ? তা'ছাড়া,*কুম।বীদের আশ! আছে ও থাকিধে; 
ধিধবাদের আশা কোথায়? আশা মানুষকে কেবল যে নখে রাখে তাহা 
নয়, সংপথেও রাথে। যাহারা নিরাশ ও হতাশ, তাঁহার! আশাস্বিত 
অপেক্ষা সহজে কুপথগামী হয়। ন 
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আমব! বলি, বাঁলবিধঘাঁদের বিবাহ দেওয়| সর্ববতোভাষে কর্তব্য। 
পুনৰ্য্বিঘাহিত| বালধিধবাকে বিষাহিত| কন্যা অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
মনে কয়| উচিত নব। অন্ত বিধযাদেব কথ! স্বতন্ত্ৰ। যাঁহার| প্রকৃত 
প্রস্তাষে খিবাহিতা হইয়াছেন, সাহাবা সম্তানবতী, এরূপ বিধবাঁদের বিবাহ 
হওয়া খাঁঞ্চনীয় নহে। 

আমাদের দেশে অনেকে মনে কবেন যে, বিধবাদিগকে খিবাহ করিতে 


>; লে সকল বহদেব বিধবাই বিবাহ করিবে, সুতরাং সামাজিক আদর্শ 


হীন হইবে ও সামাজিক ধিশৃত্থল| ঘটিবে। কিন্তু বাস্তধিক এরূপ মূনে 
করা ভুল। ইউরোপে বিধঘাঁর বিধাহ সামাক্তিক রীতিবিরুদ্ধ নহে।' 
কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই যে, এ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১*** ধিপত্বীক 
আছে, তথায় ২৫০« বিধবা আছে। ইহার অর্থ এই যে নাবীপ্রকৃতিতে 
স্বভাবতই একনিষ্ঠত| অধিক । স্থযোগ পাইলেও, যত বিপত্নীক পুনরায় 
ধিবাহ কবে, তত বিধবা! কখনই বিবাহ কৰিবে ন| ! অতএষ, সামাজিক 
গণিতত, বশ, রে তুই দিয় সকলকে ঘি, লোকনিন্দা 

ও সমাজচ্যুতিব ভয় অগ্রাহা করিয়া সকলে বালধিষঘার বিধাহ প্রচলিত 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। 


নিয়ে আমরা ১৯০১ সালের আদমন্ুমারী অনুসারে 
বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীতে হিন্দু বিধবার তালিকা দিতেছি £__ 
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ইহার মধ্যে ১৫ ও তন্নিয়বয়স্কা বিধবারা বালবিধব| ; 
তাহার উৰ্দ্ধ বয়সের বিধবাদের মধ্যেও অনেকে বালিকা বয়সে 
বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার 
কোন উপায় নাই। 

অনেকে বলেন, বৈধব্য পূৰ্ব্বজন্মের কর্শোর ফল। উহা 
কে খণ্ডাইবে ? আচ্ছা, তাহা নু! হয় মানিয়া লইলাম। কিন্ত 
তাহা হইলে পুরুষের যে স্ত্রী মরে, তাহাও ত কর্মফল । তবে 
বিপত্ধীকদের বিবাহ দিয়া কর্মফল থও্ডান যায় কেমন করিয়া? 


প্রবাসী | 


[এৰ ভান 


যে অল্পসংখ্যক বালবিধবার হিন্দুসমাজে বিবাহ হইয়াছে, 
তাহাদের কর্মফল খণ্ডিল কেমন করিয়! ? তা ছাড়া, কেবল 
বৈধব্যই যে পূৰ্ব্বজম্মের কর্মের ফলে ঘটে, এরূপ ত কেহ 
বিশ্বাস করে না; অন্তান্ত যাহা কিছু বিপদ ঘটে, কর্ম্মফল- _ 
বাদীর| তড্সমুদয়কেই পূৰ্ব্বজন্মের কর্মের ফল মনে করেন। 
তাহাই যচ হইল, এবং কর্মফল খণ্ডাইবার চেষ্টা যদি বৃথা 
হয়, তাহ! হইলে, কাহারও পীড়া হইলে ডাক্তার কবিরাজ 
ডাকা হয় কেন? যুক্তি অনুসারে চলিতে হইলে, হয় কোন -* 
বিপদেরই প্রতীকার চেষ্টা করা উচিত নয়; নতুবা সকল 
বিপদেরই বানবের সাধ্যায়ত্ত প্রতীকার চেষ্টা অবস্ত কর্তব্য । 

বাজল দেশে বিধবাবিবাহের চেষ্টা একেবারেই হইতেছে 
না, এমন বলা" যায় না। তবে, অত্যন্ত কম হইতেছে, 
বলিতে হুইবে। একটি শুভ লক্ষণ এই যে আলিপুরের 
লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দেবেন্তরন্র ঘোষ মহাশয়ের মত 
মান্তগণ্য ব্যক্তি স্বীয় বিধবা কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, এবং 
বিবাহস্থলে সার্‌ চন্দ্ৰমাধ্বু ঘোষ, বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগুতোষ 
মুখোপাধ্যার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত 
ছিলেন। ইহারা চে অনেক বালবিধবার দুঃখ 
মোচন হইতে পার। 

অবশ্য আমরা একথ| বলি না নি রা 
বিবাহ দেওয়া ভিন্ন আর তাহাদের ছুঃখমোচনের ও সৎপথে 
রাখিবার স্নন্ত উপায় নাই। তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া 
নিঞ্জের ভবপপোষণ করিতে সক্ষম করা যাইতে পারে। 
প্রকৃত ব্রলচধ্য শিক্ষা দিয়া তাহার্দিগকে সেবাব্রতধারিণী 


করা যাইতে পারে। সমাজে পুরুষেরা কেবল ইন্দ্ৰিয়- 
সুখ খুজিলে দেওয়া 
যায় না।. যাহারা তে চান, 


তাঁহার! নিচজ ভাল হউন। নিজের জন্য সুখ আরাম, 
আমোঘগ্রমোদ, এবং বিধবার জন্য ইন্দ্ৰিয়নিগ্ৰহ ও তগস্তা, 
এ ব্যবস্থা যেমন হান্তকর ও অবজ্ঞেয়, তেমনই নিষ্ষল।' 
অনেতে বিবাহ অপেক্ষা কৌমাধ্যকে শ্ৰেষ্ঠ মনে করেন। 
যদি বিবাহ মানে ইন্জিয়চৰ্্চাই হয়, তবে এই মত ঠিক্‌। 
কিন্তু বিবাহের উচ্চ উদ্দেশ্য ধরিলে ইহা! ঠিক্‌ নয়। ইহাঠিক্‌ 
হইলে, কাহারও মাতৃভক্তি বা পিতৃতক্তি থাকিতে পারে না। 











৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] 
পেকিন রাজপুরীর খোজাগণ। 
রাজপুরীর মধ্যে পুকষের যত কাঁধ্য তাহা খোজাগণ কর্তৃক 
_ সম্পন্ন হইয়া থা:ক। এই খোজাগণমধ্যে নানা শ্রেণীর ও 
নানা অবস্থার লোক আছে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চ- 
শিক্ষিত ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, কেহ কেহ উচ্চ মাণ্ডারিনের 
, পদে উন্নীত, অনেকে অতি বুদ্ধিমান ও দুমাঞ্দিত লোক। 
আর কতকগুলি নিয়শ্রেণীর লোক । তাহারা মজুরের কাৰ্ধ্য 
করিয়া থাকে এই সকল খোঁজাঁগণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট 
গায়ক, বাদক ও অভিনয়কারী আছে। এই খোজাগণ 
রাজপুরীর দ্বাররক্ষক, মালি, ঝাঁড়ুদার, পাচক, ভাণ্ডারি, 
শরীররক্ষক, পরিচারক, আঁরদালী, কেরাণী' এবং অধ্য- 


টি ক্লে কাব কারা থাকে। সম্রাট ও সম্রার্ভীর অন্দর 


মহলে স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্ৰ খোজার দল আছে; সেই সেই দলের 
সর্বোপরে এক প্রধান খোঁজ! ( chief eunuch ) আছে। 
এই প্রধান খে"জার অধীনে ছয় জন সরদার বা জমাদার 
খোজা আছে। ইহাদের প্রায় সকলেই বুদ্ধিমান ও চতুর 
_ লোক। উদ্ভানের মালির, পাঁচকগণের, দ্বাররক্ষক বা শরীর- 
রক্ষকগণের গুত্যেক দলের উপর এক এক জন জমাদ্বার 
খোজা আছে। সর্বোপরি সেই প্রধান খোজা । 

সম্রাট ও বুদ্ধা সমাজ্ঞীর আপন আপন অধীনস্থ সৰ্ব্বপ্ৰধান 


__ খোজার রাজপুরীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে ' সুধু 


রাজপুরীতেও নহে, রাজপুরীর বাহিরেও ইহাদের বিলক্ষণ 
আধিপত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ সমাট ও সমাজ্ঞার 
নিকট যত মোকদমা আইসে বা দরখাস্ত প্রেরিত হইয়া 
থাকে সে সমস্তই এই প্রধান খোঁজার হাত দিয়া পেশ হইয়া 
থাকে। এই সুযোগে ইহার! যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া 
থাকে। পেকিনে উচ্চ রাজকৰ্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা রাণীর 
প্রধান খোঁজাকে নানা উৎকোচ ও ভেট দিয়া বাধ্য রাখিয়া 
থাকে। 

সম্ৰাট প্রায় সর্বদাই রাজপুরীতে অবকণ্ধ থাকেন। 
তাই বাহিরের সংবাদ এ গুপ্তামুসদ্ধান প্রভৃতির কাধ্য এই 
প্রধান খোজার সাহায্যে সম্পন্ন*হইয়া থাকে। ইহাদের 
সাহায্যেও গোয়েন্নাগিরিতে সম্রাট অনেক গোপনীয় রাজকার্ষ্য 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন। শ্বর্থরাহজ্যর শাসনকর্তা 


পেকিন রাঁজপুরীর খোজাগণ। 


৩২১ 
(Ruler of the Celestial Empire) যদি রমণী হন, 
তখন তাহার এই প্রধান খোজার সাহায্য ভিন্ন শাসন কাৰ্য্য 
চাঁলাইবার সাধ্য নাই। কারণ এই রমণী শাঁসনকর্্ত এক 
দরবার গৃহ ভিন্ন অন্তত্র বা অন্ত সময়ে অপর কোন 
রাজপুরুষগণের সঙ্গে কথাবর্ভা বলিতে পারেন না। এই জন্তু 
সম্ৰাজীর অধীনস্থ সর্বপ্রধান খোজার এত আধিপত্য | বৃদ্ধা 
মহারাণীর সর্বপ্রধান খোঁজা লি-লিয়েন-ইং একজন অসাধারণ 
বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী লোক। ইহার বয়স এখন যাট বৎসর 
হইয়াছে। বর্তমানে এই ব্যক্তি রাজ্জপুরীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
খোঁজা। সর্বপ্রধান খোজা লি-লিয়েন-ইং-র পরেই স্থ-ই 
নামক আর একজন খোজা আছে এই ব্যক্তিও হিলক্ষণ 
বুদ্ধিশাঁলী লোক। 

রাজপুরীর মধ্যস্থ এই সকল খোজাগণের অপরাধের 
শীস্তিবিধানের অন্য একজন স্বতন্ত্র খোজা! আছে। উচ্চপদস্থ 
খোজা কর্মচারিগণের কোন অপরাধের জন্ত অর্থনগ কবা 
হইয়া থাকে, নিয়তর পদে অবনত করা হইয়া থাকে, কখন 
কখন তাহাদের পদমর্ধ্যাদার চিহনস্বরূপ শিরোভূষণের হৃড়া বা 
গুটিকা (80000) হরণ করা হইয়া থাকে। নিযশ্রেণীর 
খোঁজাগণের অর্থদণ্ড বা শারীরদণ্ড বিধান করা হইয়া খ্বাকে। 

প্রত্যেক উচ্চপদস্থ খোঁজাগণের অধীনে কতকগুলি 
শিক্ষানবিশ খোজা থাকে। তাহাদিগকে রাজপুরীর আদৰ 
কায়দা, রীতিনীতি ও অন্তান্ত কাধ্যগুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে । 

রাজমাঁত। অহিফেন সেবনের বড় বিরোধী। তিনি তাহার 
খোজাগণের মধ্যে কাহারো অহিফেন সৈবনের কথা টের 
পাইলে, তাহাঁকে বিশেষ ভাবে কঠিন শাস্তি দিয়া থকেন। 
কাহাকেও উচ্চ পদ হইতে অবনত করিয়া থাকেন, কাহাকেও 
বা রাজপুরী হইতে কিয়ৎকালের ভজন্ত নির্বাসিত করিয়া 
থাকেন। তিনি গন্ধ দ্বার অনেক সময় ধরিয়া ফেলেন ৷ 

"কতকগুলি সামাজিক রীতি । 

রাঞ্পরিবারের কোন কুমারের বিবাহ দিতে হইলে 
উচ্চবংশীয় সম্ত্ৰাস্তকুলের কুমারীদিগকে রাজপুরীতে আনিয়া 
উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের 
রাজপরিবারের বিবাহ প্রণালীও নাকি এই ধরণের । মাঞ্চু- 
কুমারীগ?কে স্বৰ্ণথচিত, নানা শিল্প কার্য বিশিষ্ট পরিচ্ছদ 


/ 
রি 


৩২২ 
পরিধান করাইয়া লাঁলবর্ণের পষ্ট বস্তাচ্ছাদিত শিবিকায় 
. আরোহণ করাইয়া রাজপুরী মধ্যে আনা হইয়া থাকে। এই 
কুমারীগণের সঙ্গে আত্মীয় সধবাগণ যাইয়া থাকেন। কুমারী- 
গণের মধ্যে কেহ অক্পবয়ন্ধা কেহ বা পূর্ণবয়স্কাও থাকেন। 
কন্তা রাজপ্রাসাদে নীত হই'ল তাহাকে সৰ্ব্বপ্রথমে রাঁজ- 
মাতাকে প্রণাম করিতে হয় এবং পরে নব সমাজ্ঞাকে 
প্রণাম করা হইলে রাজপুরী হইতে যে উপঢৌকন 
প্রেরিত হইয়াছিল তজ্জন্ত ধন্তবাদ প্রদান করা হইয়া থাকে। 
এই রূপে সামাজিক শিষ্টাচারাদি কার্য সম্পন্ন হইলে 
আঁহারাদি সম্পন্ন করার পর কুমারীগণ রাজপুরী পরিত্যাগ 
. করিয়া থাকে। 

কন্তা জন্মিলে চীনারা উহা একটা! দুর্ভাগ্য মনে করে। 
কন্যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাঁসিলেও, সেই বন্ঠা পিতৃ- 
পুরুষগণের অন্নজল দানে বঞ্চিত,"ইহাই এই দুঃখের কারণ। 
সেই জন্য সকলেই পুত্রকাঁমনা করিয়া থাকে। মাঞ্চুগণের 
কন্তা সকলও . চীনাদিগের কন্তাগণেব স্তায় পিতৃপুরুষের 
শ্রান্ধাদি হইতে বঞ্চিত। এবিষয়টী ঠিক হিন্দুগপের মত। 
কেন না হিন্দুরমণী বিবাহিত হইয়া গোত্রাস্তর হইলেই পিতৃ- 
পুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তবে 
পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ তাঁহারা ত্রি-রাত্রিতে সম্পন্ন করিতে 
সমর্থ হন। মাঞ্চুবালিকাগণ চীনাবালিকাগণ অপেক্ষা 
পিতৃগৃহে অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে। 
এবিষয়ে তাঁহারা আমেরিকার বালিকাগণের ন্যায় স্বাধীন। 
একদা ওয়াশিংটনে চীনগবর্ণমেন্টের মাঞ্চুদূত নাকি মিশ, 
কার্পকে বলিয়াছিলেন যে *আৈরিকার বালিকাগণের স্ায় 
অবিবাহিতা মাঞ্চুবালিকাগণ পিতৃগৃহে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মাঞ্চু 
বালিকাগ্ণণের পিতৃগৃহে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বোধ করি 
পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের বালিকাগণের তাদৃশ ক্ষমতা 
নাই।” কুমারী কার্ল এবং মাঞ্চু রাঁজদুত নিশ্চয়ই ব্ৰহ্ম 
দেশের খবর রাখেন না। ব্রহ্মদেশীর! কুমারীগণের যে 
স্বাধীনতা, তাহা তাহারা জানিলে এমন দৃঢ়তার সহিত 
উক্ত কথা বলিতে পারিতেন না। 

মাঞ্চু পরিবারের অবিবাহিতা বালিকা তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার স্তায় পরিবার মধ্যে আধিপত্য করিতে পারে। 
একটা অবিবাহিতা ছোট বালিক! তাহার ছি? বয়সের 
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প্রবাসী । 
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জ্যেষ্ঠ ভাতার পত্নীর উপর কতৃত্ব করিয়া থাকে। এমন কি. 
এই বালিকার পারিবারিক স্বত্বও দাবিতে নিজ মাতা হইতেও 
সে শ্ৰেষ্ঠা, কারণ ভাহার মাতা “অন্ত পরিবারের কন্তা” 
বইত নষ। পিতা তাঁহার জ্রোষ্টা কন্তার অসম্মতিতে 
তাহার সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। বিবা- 
হিতা কন্যাগণও পিতৃগৃহে অবস্থান কালে পরিবারের ভৃত্য- 
গণকে বাহাল বরখাস্ত করিতে পারেন এবং আপন ভ্রাতৃবধু- 
গণের উপর ইহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কারণ ভ্রাভৃবধূগণ 
অপর বংশের কন্যা । এই কন্যাগণ আপন ভ্রাতৃতনয়গণের 
শিক্ষার ও লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার লইয়া থাকেন। 
এবিষয়ে সম্তানগণের মাতাগণ আপন আপন পুত্রগণের 
উপর তাদৃশ "কর্তৃত্ব করিতে পারেন না যাদৃশ তাঁহাদের. 
ননদগণ কর্তৃত্ব করিতে পারেন। তাহার কারণ ভ্রাতৃ- 
বধৃগণের সমন্ধ ধার করা, তাহারা অন্য বংশের কথ, 
বংখজাত কন্তাগণের সঙ্গে রক্তমাংসের সন্বন্ধ। আমাদিগের 
দেখেও এক সময়ে ভ্ৰাতৃবধুগণ ননঘের কর্তৃত্বাধীনে থাঁকিতেন, 
পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এখনও ননদের কর্তৃত্ব আছে। অনেক 
সময় শুনা যাইত যে অমুকের ঘরে শ্বাগুড়ী-ননদের বড় 
জ্বালা সহ করিতে হয়। কিন্তু এইক্ষণ সহরে ও বড় বড় 
পল্লীতে “বাবু বধৃগণ*” ননদকে আর বড় আমল দেন না, 
বরং অনেক ননদকে ভ্রাতৃবধূগণের যন্ত্ৰণা সহ করিতে হয়। 

মাঞ্চু কুমারীগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিবাহ দিবার = 
নিয়ম নাই। কোন কোন কুমারী আজীবন কুমারী অবস্থায়ই 
থাকে। অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে শেষ বয়সেও পতি গ্রহণ 
করিয়া থাকে । যে সকল চিরকুমারীর মৃত্যু হয়, তাহা দিগের 
মৃত্যু উপলক্ষে মহা- ধূমধামের সহিত উৎসব হইয়া থাকে 
এবং তাহাদের জন্ত স্থৃতিমন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে । 

পেকিন রাজপুরীর মধ্যে অল্পবয়স্ক বাঁলকগণ, স্ত্রীলোক- 
গণ ও খোজাগণ ভিন্ন অপর পুকষ যাইতে পারেনা বর্তমান 
রাঁজমাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন বিধায় দরবারগৃহে মাত্র রাজ- 
পুরুষগণের সঙ্গে রাজ কাঁধ্য করিয়া থাকেন। 

মাঞ্চুগণ দীর্ঘকায় ও সবল শরীর বিশিষ্ট লোক। তাঁহারা 
নানা পুরুষোচিত ক্রীড়া ভাল বাসেন, যেমন অশ্বারোহণ, 
তীরন্দাজী, তরবারি ও বর্শা লইয়া ক্রীড়া ইত্যাদি । ইহারা 
অন্বারোহণে ও * তীরন্দীজীতে বিলক্ষণ দক্ষ! চীনাঁগণ 


৬ষঠ সংখ্যা। ] 


‘অপেক্ষা ইহারা সমব প্রিষ হাতি। কুমারী কাৰ্ল লিখি- 
যাছেন যে বর্তমানে ইংরেন্দ জাতি যে পোলো! ( Polo ) 


" ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ধার 


= 


_ করিয়াছেন এবং ভারতবামী তাতারগণ হইতে ঠিক রী ক্ৰীড়া 


প্রণালী ধার করিয়াছিলেন। মাঞ্চ তাতাবগণের মধ্যে 
এখনও এঁ পেলোক্রীডার চলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঞ্চ 
অভিজ্ঞাতবর্গের বংশানুক্ৰমিক সামরিক মর্যাদা আছে। 

অশ্বারোভণে ও তীবন্দাজীতে পটু তাঁহারা সত্বর 
উচ্চ পদে উন্নীত হইয়া থাকেন। মাঞ্চুগণ সামরিক শৌধ্য 
বীৰ্য্যে এক সময়ে অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষ 
নূ-চি তাতারগণ ( Nu-ci 12155 ) কেবল যে চীনদেশ 


জয় করিয়াছিলেন এমন নহে কিন্তু হুন্‌ ( মণ ) নামে এই 


জাতীয় লোক এক সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং ভারতবর্$ও আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঞ্চুগণের 
আর আজকাল তাঁদূশ সামরিক যণঃ নাই। তীহাবা এখন 
চীনাদের সংস্পর্শে আসিয়৷ শাস্তিপ্রিয় জাঁতিরপে পরিণত 
হইয়াছেন। 

বর্তমানে মাঞ্চগণ চীনাদিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া থাকেন। এরূপ কথিত আছে যে মাঞ্চুগণ চীনরাজ্য 


ঢ2ু জয় করিলে, দওস্বরূপ বা ভাহাদের রাজত্বের বিশেষত্বের 


পি 


স্বরূপ সমস্ত চীনা পুরুষদিগকে শিরোমুণ্ডন করাইয়া একটা 


২৮ করিয়া টিকি বাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে এরূপ টিকি 


না রাখিত তাহার শ্রিশ্ছেদদণ্ড বিধান করা হইত। এই 
প্রথা আজ আড়াইশত বৎসর যাবত প্রচলিত হইলেও এখন 
এই টিকিরাখ। প্রণালী এমন ভাবে জাতীয় আচারে পরিণত 
হইয়াছে যে ইহা কোন চীনার মাথায় না থাকিলে সে 
সমাজে স্থান পায় না। যেমন আমাদের ব্রাঙ্মণগণের উপবীত 
না থাকিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে, বেণী চীনাদের তাদুশ। 
সম্রাট স্বয়ং শিরোমুওন করিয়া মাথায় বেণী রাখিয়! থাকেন। 
উচ্চ মাধু, র'জকর্ম্মচারিগণ মাথায় তাদৃশ বেণী রাখেন। 
এখানে কাইম আফিসে একজন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ মাঁধুঃ 
কেরাণী আছেন। তাহারা বহুপুরুষ যাবত ক্যানটনে বাস 
করিয়া চীনা হইয়া গিয়াছেন। ভিনি বলেন যে টিকি রাখা 
মাঞ্চগণের জাতীয় রীতি । মাঞ্চু অভিজাতবর্গ যখন বাজ 
দরবারে গমন করেন, বা রাজকীয় উৎসবে মোগদান করেন 

\ 


== 


পেকিন রাজপুরীর খোজাগণ J 


৩২৩ 


তখন তাহারা অতি বান পরিজ পরিধান করিয়া 
থাকেন। রত্বসণ্ডিত কোমর বদ্ধ, জেডপ্রস্তর-খচিত চশমার 
থাপ, রত্ব-মণ্ডিত শিরোভূষণ প্রভৃতি নানা প্রকার আভরণ 
তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সম্রাট স্বয়ং এত জাক 
জমক ভাল বাসেন না। 

মাঞ্চু রমণীগণ লম্বা ও চোলা গাউন পরিধান করেন, 
কোমরের চিহ্নও দেখিবার সাধ্য নাই। মাঞ্চ রমণীগণের শিরো- 
ভূষণ চীন রমণীগণের শিরোভূষণের সদৃশ নহে। মস্তকের 
পশ্চাতে খোঁপা কিছু উন্নত এবং ছুই দিকে লম্বা পক্ষ বিশিষ্ট । 
এই খোঁপা দেখিতে বাছুড়ের, পাখার সদৃশ দেখায়। এ 
খোঁপা কৃষ্ণ বর্ণ পট্ট বস্তু, নানা রত্র-খচিত কৃত্রিম পুষ্প ও 
স্বাভাবিক পুষ্প দ্বারা রচিত হুইয়া থাঁকে। চীনাদিগের 
ন্যায় মাঞ্চুগণ মধ্যেও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে 
সাহ্বগণ এই সকল একাধিক স্ত্রী কে উপপত্ধী 
( ৫০৪০০৮৷০০) আখ্যা দিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহারা 
উপপত্নী রূপে গৃহীত বা ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের সন্মান 
ও স্বত্ব আছে, তবে ইহারা প্রথমা পত্নীর সমকক্ষ নহে। 
চীনা্দিগের বিবাহের নিয়ম আমাদ্বিগের বিবাহের নিয়মের 
সম্পূর্ণ বিপরিত। বালকগণের যৌবনে পদার্পন করিতে না 
করিতেই তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু 
বালিকাগণ যুবতী হইয়া কএক বৎসর থাকিলেও কাহারো 
আপত্তি নাই। ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
অনেকে কুমারী অবস্থায় থাকে। কিন্তু পুরুষগণের তত 
বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকার নিয়ম নাই। আমা- 
দিগের দেশে বাঁলিকাগণ বাঁধ বৎসর* অতিক্রম করিলেও 
আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কি করিয়া বন্তাকে গৃহের বাহিব 
করিতে হুইবে সেই চিন্তায় কন্তার পিতা চিস্তা-সাগরে মগ্ন 
হইয়া থাকেন। কন্যার বয়স তের চৌদ্দ বৎসর হইলে 
কন্যাকর্তার নিন্দার শেষ থাকে না । কিন্তু আবার রাটীয় 
শ্রেণীর কুঁলীনগণের পূৰ্ব্ব পুরুষগণের নরকগামী হইবার 
ভয় নাই। কেন না অনেকের ঘরেই বিশ পঁচিশ বৎসরের 
আইবড় কন্যা থাকে। কি বিপরীত ব্যবস্থা! 

চীনাদিগের পত্বীগণ প্রায়ই স্বামীগণ হইতে ছুই, তিন, 
চারি পাঁচ বা ছয় সত বৎসরের বড় হইয়া থাকে। আমা- 
দিগের বাসার নিকট এক চীনা মুসলমানের একটা মেয়ে এবং 
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একটা ছেলে আছে। মেয়েটা বয়সে বড়। মেয়ের 
বয়স এখন ২৮২৯ বৎসর হইবে। তবুও তাহার বিবাহ হয় 
নাই কিন্ত তাহার কনিষ্ঠ ভাইয়ের ১৮ বৎসর বয়সেই বিবাহ 
হইয়াছে। 

কোন ব্যক্তির প্রথমা পত্ধীকে অপর পত্নী সকল ভক্তি 
অদ্ধা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত সপত্নী কলহ প্রায়ই 
দৃষ্ট হয় না। সপত্নী ও সপতী-পুত্রগণের প্রতি হিংসা ঘেষে 
ভাব এদেশে নাই। প্রথমা-পত্নী অপর সপতীগণের সন্তান 
দিগকে আদরে লাঁলনপালন করিয়া থাকেন। 

চীন সম্রাট যে অনেক সময়ে একাধিক পত্রী গ্রহণ করিয়া 
থাকেন তাহ! যে তাঁহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা 
নহে, অনেক সময়ে উচ্চ বংশীয় বন্তাদিগকে তাঁহাকে 
উপযাঁচক হইয়া উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে। 
রাজবংশের সঙ্গে কুটুখিতা স্থাপনের জন্য অনেকে লালায়িত 
হইয়া এই প্রকার বিবাহ দিয়া সম্রাটকে বাধ্য করিয়া 
থাকেন। কালে এই সকল কন্যা সমাটের মাত! হইবে, 
অনেকের এই উচ্চ আশাও থাকে। 


ভূমি-কম্প। 

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের পৃথিবীকে নানা দৈব 
উপদ্রব সহ করিয়া আসিতে হইতেছে। অতি অল্পকাল 
মধ্যে সান্ক্রান্সিসূকো» চিলি, কিংষ্ন্‌ এবং ুমাত্রাদদি স্থানে 
যে কয়েকটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাতে 
সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয় ।* মনে হয় যেন পৃথিবীর উপর 
দিয়া এক একটা খণ্ড প্রলয় চলিয়া গেছে। 

ভূ-কম্পন পৃথিবীর চিরসঙ্গী। অতি প্রাচীনকলে যখন 
পৃথিবী অত্যন্ত উষ্ণাবস্থায় ছিল, বড় বড় ভূমিকম্প তখনকার 
একটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত। বড় বড় 
পাহাড় পৰ্ব্বত ও সাগর মহাসাগর সেই সকল উৎপাতেরই 
এক একটা মহাকীর্তি বলিয়া অম্নুমিত হইয়া আসিতেছে । 
কিন্তু এখন পৃথিবীর আর সে অবস্থা নাই। প্রাচীনকালের 
অগ্নিময় পৃথিবী তাঁপ-বিকিরণ করিতে করিতে এখন অগ্নি- 
গর্ভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জঠরাষ্মির পরিচয় আমরা 
কেবল আগ্নেয় গিরির অগ্নযযুৎপাঁত এবং মৃদু ভূ-কম্পনে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
দেখিয়া আসিতেছিলাম। কাজেই গত কয়েক বৎসরের বড় 
বড় ভুমিকম্পগুলি বৈজ্ঞানিকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াহে । 

ভূমিকম্পের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক 
অনেক কথ! বলিয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাই- 
টির এক বিশেষ অধিবেশনে বর্তমান কালের দৈব উপত্রব- 
গুলিব আলোচন| কালে লর্ড কেল্ভিন্‌ (Lord Kelvin) 
এ সমন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন, সে গুলি বড় 
সারগর্ভ: আমর! বর্তমান প্রবন্ধে তাহারি আলোচন! 
করিব। 

লর্ড কেল্ভিনের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, 
এই জলম্লময় পৃথিবীর গোড়ার খবর কিছু জানা আবশ্যক । 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্‌ পণ্ডিতগণ এ সমন্ধে কি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ইহাদের 
সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিতেন, সৃষ্টির পূৰ্ব্বে আমাদের 
পৃথিবীর খঠনোপাদান, অতি সুক্ষ্ম পরমাণুর আকারে মহা- 
কাশের কোটি কোটি যোজন বিছ্ৃত স্থান অধিকার করিয়া 
পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং প্রত্যেক পরমাণু সমান্তরাল গতিতে 
(Parallzl motion) ছুটাছুটি করিত । কিন্তু এই সমাপ্ত- 
রাল গজিবশিষ্ট পরমাগুগুলি যে কি প্রকারে মিলিত হইয়া, 
এই পৃথিলিতে বিচিত্র পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে, পূর্বোক্ত 
প্রাচীন শঙ্ডিতগণ তাহার মীমাংসা করেন নাই। লর্ড 
কেল্ভিন্‌ বলিতেছেন, পৃথিবীর গঠনোপাদানগুলিকে সমাস্ত- 
রাল-গতিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে জগৎ-রচনার মূল 
প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ মহাকাশে পরিব্যাপ্ত 
বিচ্ছিন্ন শরমাণুগুলির প্রত্যেকেরই প্রথমে এক একটি 
কেন্দ্রাভিমুখী গতি ছিল, এবং ইহা দ্বারাই নান! জাতীয় 
পরম্ম্ণু কাছাকাছি হইয়া ও জোটু বাধিয়া নানাপদার্থের 
উৎপত্তি ক্রিয়াছে। 

জোটু বাধিতে আরম্ভ করিলেই, তছ্‌ৎপন্ন পদার্থের ঘনত্ব 
জল মৃত্তিকাঁদির অনুরূপ হয় নাই। লৰ্ড কেল্ভিন্‌ হিসাব 
করিয়া দেখ্াইয়াছেন, ও অবস্থায় পদার্থের গুরুত্ব সম্ভবতঃ 
জল অপেক্ষাও প্রায় দশগুণ লঘু ছিল; এবং ইহার পর 
পরমাণুগুলি আরে! কাছাকাছি হইয়া পড়িলে, আমাদের 
পরিচিত নানা ধৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল । 
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বহু যোষ্ন স্থান ব্যাপ্ত পরমাণুগুলির প্রত্যেকেই এক- 
কেন্দ্রের দিকে চালিত হইলে, দূরাগত অণুরু ধাক্কায় কেন্দ্ৰ-ই 
সঞ্চিত অণুওলির উপর একটা প্রবল চাপ পড়িবার কথা । 
লর্ড কেল্‌ভিন এই চাপের পরিমাণ তাহার হিসাবে দেখাইয়া- 


ছেন! চলিষ্কু পদার্থ কোন স্থানে আসিয়া প্রবলবেগে ধাক্কা 


bl 


দিলে, প্রথমে আহত স্থান একটি প্রবল চাপ পায়, কিন্তু পর 


মুহূর্তে পদার্থ টি প্রতিহত হইয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ 


করিলে, তখন আহত স্থানে আর কোন চাপই থাকে না। 
লর্ড কেল্ভিন বলিতেছেন, কেন্দ্ৰাভিমুখী পরমাণুগডলির ঘাত- 
গ্রতিধাতে, কেন্দ্রের নিকটবন্তী স্থানের চাপ কিছুকাল ধরিয়া 
ঠিক্‌ পূর্বোক্ত প্রকারে তালে তালে বাড়িয়া কমিয়া চলিয়া- 


ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই চঞ্চলত|* কত দিন ছিল.. 


ঠিক্‌ বলা যায় না। সম্ভবতঃ পরমাণুগুলি কালক্ৰমে অগুতে 
পরিণত হইয়া পড়িলে পৃথিবীর ও অস্থিরতার অবসান হুইয়া 
ছিল। লৰ্ড কেল্ভিন্‌ বলেন, এই অবস্থায় পৃথিবী তরল 
পদাৰ্থময্ন ছিল, এবং এই খানেই সৃষ্টির আরম্তভ। পৃথিবী 
সেই সময় হুর্যের স্থায় উজ্জল ছিল, এবং তাপ বিকিরণ 
করিতে করিতে ইহার বহুকাল পরে ভৃপৃষ্ঠের উপরটা এক 
কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 

কোন জিনিষকে সঙ্কুচিত করিলে, তাহা দ্বার! জিনিষটিতে 
তাপের উৎপত্তি হয়। এজন্য পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন 
আবরণে আচ্ছন্ন হওয়া সত্বেও, তাহার ভিতরের তাপ সহসা 
কমে নাই। বন্ধুচনের প্রভাবে ভিতরের উষ্ণতা! বরং বহু- 
কাল ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল ; এবং পরে তাপের মাত্রা 
চরম হইয়| দীড়াইলে, উপরের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরটাও 
শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
. তরল পদার্থের উপরের অংশ জমাট বীধিয়! ঘনতর ও 


_ ভারি হইয়া শড়িলে, উপরকাঁর ভারি জিনিষগুলার ভাঙ্গিয়া 


চুরিয়া নীচে নামিবার সম্ভাবনা ৷ কেলতিন্‌ অনুমান করিতে 
ছেন, পৃথিবীর কঠিন আবরণের এ্র-প্রকার ভাঙাচোরা এক- 
কালে পৃথিবীতে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, এবং ইহাতে 
পৃষ্ঠদেশ হইতে আগত 'বৃহৎ বৃহৎ কঠিন স্ত.প গুলি ভিতরকার 
উত্তপ্ত তরল পদার্থে সঞ্চিত হইতে আরস্ত করিয়াছিল। 
লর্ড কেলভিন এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
বলিতেছেন, বর্তমান কালে ভূগর্ভ কখনই নিছক্‌ তরল 
# 
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পদাৰ্থময় নয়। উপরকার গুরুভাব বিশিষ্ট কঠন আববণ 
গুলি ভাঙিয| চুরিয়া তাহাতে নিমজ্জিত থাকায় এখন ভূগর্ভ 
কটিন ও তরল উভয় পদার্ঘময় হইয়া দাড়াই়াছে। 

ভূপৃষ্ঠের জমাট অংশেৰ পূর্বোক্ত প্রকার ভাঙাচোরাকে 
লর্ড কেলতিন্‌ আগ্নেয়গিরির অগ্ন)দগমন ও ভূ-কম্পনের কারণ 
বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইনি বলেন, কালক্রমে পৃথিবীর 
কঠিন আবরণটি খুব গভীর হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহার ভাঙাচোরার কাজ এখনো পূর্বের স্তায়ই চলিতেছে। 
কাজেই ভূপৃষ্ঠের গভীর অংশের মাটিপাথর যখন ভাডিয়া 
ভূগর্ভস্থ দ্রবপদার্থে ডুবিতে আরস্ত করে, তখন সেই ত্রবপদার্থ 
উছ্‌লিয়| বহিৰ্গত হইবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করে। বড় বড় 
আগ্নেয়গিরির গহ্বরগুলি ভূগৰ্ভের খুব গভীর অংগ পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত থাকে। কাজেই এ সকল ছিদ্রপথে সেই উচ্ছলিত 
গলিত ধাতু যে, বাহির হইফ্স তৃপৃষ্ঠকে প্লাবিত করিবে তাহাতে 
আশ্চধ্য কি? ইহাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্দগম। লর্ড কেল- 
ভিন্‌ ভূ-কম্পনকেও ওঁ আভ্যন্তরীন আন্দোলনের কাৰ্য্য 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ ভূপৃষ্ঠের গভীর স্থানের 
মৃত্তিকাপ্রস্তরাদি ষখন ভাঙিয়া চুরিয়! ভূগর্ভে পতিত্ত হইতে 
আরম্ত করে, তখন সেই আন্দোলনে পৃথিবী কম্পত ন! 
হইয়া থাকিতে পারে না। 

পৃথিবী কালক্রমে শীতল হইয়া পড়িতেছে, কাজেই উহার 
ভিতরকার ত্ৰবপদাৰ্থ যে শীতল হইয়া এককালে কিন হইয়া 
পড়িবে, তাহা নিশ্চয়। এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, দূর- 
ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্তটা জমাট বাঁধিয়া “গেলে, আগ্নেয় 
গিরির অগ্ন)তপাত ও ভূ-কম্ম্বন কি বন্ধ হইয়া যাইবে ? 

লৰ্ড কেলভিন্‌ এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাহার 
মতে ভবিষ্যতে আগ্নেয়গিরির অগ্নদিগরণ নিশ্চই লোপ 
পাইবে। অতি প্রাচীনকালে ভুঁপৃষ্ঠে অনেক বড় বড় 
আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু পৃথিবী শীতল হওর সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলিতে আর বড় অগ্নির চিহ্ন দেখ: নায় না। 
সুতরাং বিস্বভিয়স প্রভৃতি ষে কয়েকটি সজীব আগ্নেয়গিরি 
আছে, তাহারাও যে কালক্রমে নিৰ্বাপিত হইয়া যাইবে, 
তাহা আমরা বেশ অনুমান কবিতে পারি। ভূমিকম্পের 
লোপ সম্বন্ধে কিন্তু লর্ড কেৱঁভিন্‌ বিশেষ আশ্বা। প্ৰদান 
করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে তাহার মত এই যে" ভূগৰ্ভস্থ 


৩২৬ 


সমগ্র গলিত পদার্থ শীতল হইয়া জনাট বাঁধিয়া গেলেও, 
ভূগর্ভের আকুষ্চন রোধ পাইবে না । তখন পৃথিবীৰ ভিতরে 
বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের ষ্ছষ্টি হইতে থাকিবে, এবং সময়ে সময়ে 
উপরকার মাটি পাথর ভাঙিযা পড়িয়া সেই সকল গহ্বর পূৰ্ণ 
কৰিতে থাকিবে । কাজেই এই প্রকার ভাঙা চোঁবাব দ্বাবা 
পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্ণমাত্রাতেই চলিতে থাকিবে। 

ভূপৃষ্ঠের মাটি ভাঙিয়া পড়িয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বর পূৰ্ণ করিতে 
থাকিলে যে, ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, কষেকটি আধুনিক 
ভূমিকম্পের কার্য আলোচনা করিলে, আমরা তাহা বেশ 
বুঝিতে পারি। সম্প্রতি সুষাত্রা দ্বীপে বে বৃহৎ ভূমিকম্প 
হইয়া গেছে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠ অনেকটা নীচু হইয়া একটি 
সহরের কতক অংশকে প্রায় সমুদ্রতলশায়ী করিয়াছে। 
গত ১৮৯৭ সালের বাংলা দেশের বৃহৎ ভূমিকম্পের কথা 
পাঠকের অবশ্যই স্বরণ আছে । ইহাতেও উত্তর বঙ্গের 
অনেক স্থানকে উচুনীচু হইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি 
জাপানে যে এক ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহাতে তথাঁকাব 
একটি স্থান প্রায় ২০ ফুট নীচু হইয়| গেছে। সুতরাং ভূমি- 
কম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলভিনের বর্তমান সিদ্ধান্তটি 
ষে অন্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 

প্রীজগদানন্দ রায় । 


সাম 


গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ । 


সেকালে নগর রচনার একটি নির্দিষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। 
সকল নগরেই নগরপ্রাচীর, নগরদ্বার, নগরপবিথা দেখিতে 
পাওযা যাইত। তাঁহার অভ্যন্তরে ব্লাণদুৰ্গ ;--বাজদুৰ্গের 
অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ ;--সকল স্থানেই এইবপ রচনা- 
প্রণালী অনুন্থত হইত। গৌড়েও সেই চিনপ্রচলিত প্রথা 
বর্তমান ছিল। নগরে সকল শ্রেণীর নাগরিকের স্থান 
সংকুলন হইত না। অনেকে নগবোপকণ্ঠে বাস করিতেন। 
তাহার চতুর্দিকে কোন পরিখা বা প্রাচীর না থাকিলেও, 
নগরের গ্ঠায় নগরোপিক&৪ বিবিধ অট্টালিকায় সুশো- 
ভিত .থাকিত। কখন কখন বিবিধ বাম্জকাধ্যালয় 
পর্য্যন্ত উপকণ্ঠেই স্থান প্রাপ্ত হইত। এই জন্তু প্রাচীন 


প্রবাসী । 
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নগরের তথ্যান্সন্ধীন করিতে হইলে, নগরৌপকঠেরও 
অনুসন্ধান করিতে হয়। গৌড়ের নগরোপকণ্ঠের নাম 
ফিরোজপুর । 
তাহা এখন “পিরোজপুর” নামেও কথিত হইয়া থাকে। 
এই উপভঠ নগবের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। “কোতোয়ালী 
দ্বারের দক্ষিণে _-নগরপরিথাব বাঁহিরে,-বহুদূর পর্য্যন্ত 
নগরোপকঞ বর্তমান ছিল। এখনও তাহার নানা চিন্ত 
বর্তমান আছে। ৭কোতোয়ালীদ্বারের” ভিতর দিয়া যে 
পুরাতন ব্লাজপথ প্রচলিত ছিল, তাহার উপর পুরাতন সেতু 
বর্তমান ছিল। সেতু পার হইয়া রাজ্জপথ অনেকদূর পধ্যস্ত 
দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার উভয় পাৰ্শ্বে কত 
সরোবর স্থাপি সেকালের সৌভাগ্যগৰ্ব্বের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। যেখানে এখন সরোবর ও ভগ্রাবশেষ মাত্র 
পড়িয়া বহিয়াছে, সেখানে--সেকালে---কত উদ্ভান, কত 
অট্টালিকা, কত উপাসনালয়, কত রাজকার্ধযালয় নিয়ত 
জনকোলহুলে মুখবিত হইত, কে তাহার সম্যক্‌ সমাচার 
সংগৃহীত করিতে পারে? এখন অনেক স্থান বিজন বনে 
পরিণত হইয়াছে; তাহার মধ্যে এখানে সেখানে অনেক 
পুরাতন গ্রাম দেখিতে পাওয়! যায় ;_-সকল গ্রামই বিচিত্ৰ 
পুরাকাহিনীর রঙ্গভূমি। মারীভয়ের সময়ে নগর ত্যাগ 
করিয়া অনেকে নগরোঁপকণ্ঠে পলায়ন করিয়াছিলেন; 
গৌড় প'রত্যক্ত হইলেও, এই কারণে, নগরোপকঠ সহসা. 
পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। সেখানে থাকিয়া নাগরিক ও 
রাজপুরুদগণ পুনরায় নগর রক্ষাব আয়োজন করিয়াছিলেন । 
পরে রালধানী অন্ত স্থানে সংস্থাপিত হইলে, নগরের ন্যায় 
নগরোপকণ্ঠও পবিত্যন্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে 
নগরোবঞ্ঠেও বিবিধ দৃপ্ঠাবলীর ভগ্মাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে (১) বালুয়াদীর্ধি (২) ফিরোজপুরের তোৱরণদ্বার 
(৩) শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি, (৪) সোনা-মস্জেদ্, এবং 
(৫) টাক্ণাল দীঘি অগ্ভাপি পধ্যটকগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত 
করিয়া ণাকে। 
বালুয়! দীঘি । 

আরতনে সাগরদীধিধ সমকক্ষ না! হইলেও, স্ুবৃহৎ 
সরোবর বলিয়া উল্লিখিত হইতে পাবে। সরোবর কেন,_ 
ইহাকে হুদ বঙ্গিলেই সুসঙ্গত হয়। প্রাকৃতিক শোভা এই 


| 
সু 


পর্ণ 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


পুরাতন সরে:বরকে উল্লেখযোগ্য করিয়| রাখিয়াছে। জল 
তক্‌ তক্‌ করিতেছে,--তাহাতে শৈবালদামের প্রাহুূর্ভাব 
নাই। এক তীরে রাজ্গপথ,--সে দিকের বনজঙ্গল তিরো- 


_ হিত হইয়| গিয়াছে। অপর তীরে তাঁলবন,_সরোবরের 


স্বচ্ছ সলিলে তাহার প্রতিবিষ্ব পতিত হইয়া জলেস্থলে এক 
অপূর্ব্ব দৃগ্ত-সামপ্রস্তের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে। 
দেখিবামাত্র বলিতে হয়,--বৃহৎ এবং সুন্দর! পশ্চিমতীরের 
রাজ পথের পশ্চিমে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি 
আধুনিক অট্রালিকা ;--তাহ| মহারাজ হুধ্যকান্ত আচার্য্য 
বাহাদুরের বালুয়৷ দীঘির কাছারী বাঁড়ী। এই বাড়ী গৌঁড়- 
পৰ্য্যটকগণের চিরশ্মরণীয়। পরিক্লান্ত পর্যটক এখানে 
আসিয়া যে আতিথ্যলাভ করেন, তাহা মকভূমিব মৃগতৃষ্ষিকা- 
তাড়িত তৃষ্ণার্ত পথিকের বারি প্রপাতলাভের স্ায়_অচিস্তিত- 
পুর্ব, উপানেয়। বাদুয়াদীঘির আয়তন, ৫০০ গজ দীখ, 
২০০ গঞ্জ প্রন্থ। 

“কো[তোয়।লীঘ্বার” উত্তীৰ্ণ হইয়া বালুষাদীধি পধ্যস্ত 
আসিতে, এবং বালুয়াদীঘি ছাড়িযা আবার দক্ষিণাভিমুখে 
অগ্রর হইতে পথপার্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সরোবর ও ইষ্টক 
প্রস্তরের ভগ্রন্ত,প দেখিতে পাওয়া যায়। তাহ! এখন বন 
জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইলেও, সেকালের সৌভাগ্যগর্কের আভাস 
প্রধান করে। এক সময়ে এই নগরোপক$ যে জননিবাসে 


পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে সংশয় থাকে না।* 


প্ৰালুয়া দীঘিব” নাম বালুয়াদীঘি হইল কেন, তাহাতে 


কৌতুহল প্রকাশ করিবামাত্র রাখালবালকেরা বলিয়া দেয়,_ , 


ইহার তলদেশ বালুকাময়। বোধ হয় সেই জন্তই ইহার জল 
এখনও উপাদেয়। জলে কুস্তীরের অ[তিশয্য ৷ এখান হইতে 
এক ক্রোশ দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, একটি বিচিত্র তোরণ- 
স্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাঁরই অভ্ভযন্তরে 


শাহ নিয়ামতুল্যার সমাধি | 
এই তোৱণদ্বার "পিরোজপুর দ্বার” নামে কথিত | 


- ৰাভেন্‌শ! ইহাকে সেই নামেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। 





“ Prostrate domes, mingled with carved lintels, 
and inoumsrable bricks, are seen lying in confusion 
on all sides, and show how dense must have been the 
populatior of this suburb.— Ravenshaw. 


গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ। 
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প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নগরদ্বার নহে) নিয়ামতুল্যার সমাধি 
ক্ষেত্রের প্রবেশ ছার। এই দ্বার এখন ধ্বংসদ্শায় পতিত 
হইয়াছে ;-মিনার ও গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, _খিলান 
ধৰিয়া গিয়াছে, সন্ুখের দৃপ্ত বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হইয়া 
রহিয়াছে। বিষাদের বিষ বায়ু শন্‌ পন্‌ করিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে। এখানে পদার্পণ করিলে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া 
পড়ে ! 

শাহ নিয়ামতুল্লা একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। 
তাহাব বংশধরগণ অগ্ভাপি বর্তমান আছেন। নিয়ামতুল্লা 
গড়ের নগবোপকণ্ঠেই বাম করিতেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার দ্েহাস্তর সংঘটিত হয়। সুতরাং গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবার পরেও নিয়ামতুল্লা জীবিত ছিলেন। তাহার সমাধি 
মন্দির, মস্জের এবং তোরপদ্বারের ভগ্মীবণেষ দৰ্শন করিলে 
স্বীকার করিতে হয়,__গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরেও 
নগরোপকণ্ঠের সৌভাগ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল। 
খান্জাহান্‌ নামক কোনও ভক্ত কর্তৃক ১৫৬৩ খ্রীষ্টাবে 
নিয়ামতুল্লার তোরণ দ্বার নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, ফণকলিপিতে 
তাহা লিখিত আছে। সন্মুখে বৃহৎ সরোবর, তাহার তীরে 
মস্জেদ এবং সমাধিমন্দির নিয়ামতুল্লার প্রাধান্যের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । তাহার স্থৃতিরক্ষার জন্য বার্ষিক ৬০০০ 
টাকা আয়ের ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন সকল চেষ্টাই 
বিফল হইয়া পড়িতেছে। সেকাপে যাহাব স্থৃতিরক্ষার জন্য 
তক্তসমাজ এত আয়োজন করিয়াছিলেন, একালেব লোকে 
তাহার নাম পধ্যস্ত বিস্থৃত হইতে বসিয়াছেন! এখন যাহারা 
এই অঞ্চলে পুরাকীন্তির অনুসন্ধান করিতে শুভাগম্ন করিয়া 
থাকেন, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য 

লোনা মস্জেদ । 

নিয়ামতুল্লার সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্বে--প্রায় অন্ধ মাইল 
ব্যবধানে-_গৌড়ের বিখ্যাত কীন্ডিচিহ-_সোনা মস্জেব। 
ইহার নাম “সোনা মস্জেদ’ হইল কেন, তাঁহার কোন 
সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাকে গৌড়ীয় স্থাপত্য 
কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

কৃষ্ণ মৰ্ম্মর স্তম্ভেব উপর *বিচিত্র খিলান, তাহার উপর 
পঞ্চদশ গম্বুজ, এই মস্জেদের বাহ খোঁভার সহিত গঠন- 
কৌশলের সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া ইহাকে পর্যটকগণের 
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বিস্ময়ের আঁধার করিয়া রাখিরাছে। ইহা সত্য সত্যই-- 
বৃহৎ এবং সুন্দর | 

সম্বুখে দীড়াইয়! প্রস্তর শিল্পের সুম্পাতিহুক্ম রেখাপাত 
লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আশা পরিতৃপ্ত হয না) দেখিয়া 
আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়,_আবার দেখিষা-বহুবার 
দেখিয়া--দৰ্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না | সন্মুখে মন্যণ, চাক্‌- 
চিক্যময়, কৃষ্ণমৰ্ম্মৰ ফলক ; তাহাতে কত লতাপাতা, কত 
অপূর্ব শিল্পকৌশলে খোদিত হইয়া রহিয়াছে! 

সম্প্রতি যে জীর্ণসস্কার আরব্ধ হইয়াছে, তাঁহার কল্যাণে 
প্রাণ পরিষ্কৃত হইয়াছে, খিলাঁন সংস্কৃত হইতেছে, হৰ্ম্মল 
স্ুবিন্যস্ত হইতেছে । যাহা ছিল, তাহা নাই। হৰ্ম্মতলে 
শ্থেত-কৃষ্ণ বর্ণনমাবেশযুক্ত চিত্রিত ইষ্টক নুবিন্যস্ত ছিল, 
দেখিতে বহুমূল্য গালিচাব ন্যায় বোধ হইত। লোকে তাহা 
তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, _-এখন অনাবৃত হর্ম্্যতল মৃত্তিকাময়। 
তাহার সহিত ভিত্বিগাত্রের সুকুমার শিল্পকৌশল সামগ্রন্ত 
হাঁরাইয়া গৌরবৱীন হ্ইয়াছে। একখানি খোদিত প্রস্তর 
প্রবেশদ্বারের বামপার্খ্ হইতে অপহৃত হ্ইয়াছিল। আগ্রা, 
বারাণমী এবং পাঁটনার কারিগরগণ সেখানে ঠিক সেইরূপ 
আর একখানি খোদিত প্রস্তর সংযুক্ত করিয। নিয়া প্রমাণ 
করিয়া দিয়াছে--এখনও ভারতবর্ষে প্রস্তরশিল্পীর অভাব 
উপস্থিত হয নাই! 

এই মস্জেদে বাদপাহের তথত-_অর্থাৎ পৃথক সমুচ্চ 
উপাসনা বেদী_-বর্তমান ছিল। এখনও তাহা সম্পূৰ্ণৰূপে 
ধবংসপ্রাপ্ত-হয় নাই! একটি স্বতন্ত্ৰ প্রবেশকক্ষ দিয়া বাদশাহ 
তাহাতে আরোহণ করিতেন। ইহাতে বোধ হয় নগরোপ- 
কণ্ঠেও বাদশাহের গুভদৃষ্টি পতিত হইত । 

ফলক্লিপির যে অংশে সন তারি খোদিত ছিল, সেই 
অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা কৃষ্ণমৰ্ম্মর খণ্ড অপহরণ 
করিবার প্রলোভনে পরিদর্শন ক্লেশ স্বীকার করিতেন, 
ভীহার! শাণিত অন্ত্রাঘাতে অনেক শিল্পাদৰ্শ ক্ষত বিক্ষত 
করিয়া গিয়াছেন। যাহা আছে, তাহা--এই সকল অত্যা- 
চারে জর্জরিত কলেবরে কাঁলযাপন করিতেছে । তথাপি 
সোনা মস্জেদ একটি অতুলনীয় কীৰ্তিচিহ্ন ৷ 

কাহার কীর্তি? ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
হোসেন শাহার শাসন সময়ে অলি মহম্মদ কর্তৃক এই বিচিত্ৰ 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ । 


মস্ঞ্জেদ নির্মিত হইয়াছিল। অলি মহম্মদের উপাধি-- 
মজলিস্-উল্-মজালিস্‌-মন্ত্থর--তিনি একজন বিশিষ্ট রাজ- 
কর্মচারী মাত্র। এই মস্জেদের বাদশীহী উপাসনাবেদী 
ইহাকে বাদশাহের কীর্তি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেছে । -- 
তাহার আরও একটি প্রমাণ সোনামস্জেদের নিৰ্ম্মাণ স্থান 
তাহার সম্মুখে যে সুবৃহৎ সরোবর, তাহা রাঞ্জকীয় সরোবর, 
তাহার নাম 
টাকশাল দীঘি। 

এই দীঘি এখন অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহার 
তীরে যে টাঁকশালের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়! যায়, 
তাহার নাম রাজমুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া এক সময়ে স্বদেশে 
বিদেশে লোকসমাজে সুপরিচিত ছিল। টাকশালের নাম - 
ছিল__প্ফিরোজীবাঁদ।৮ হিজরী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সালের 
"ফিরোজ্জাবাদী মুদ্ৰা” ইতিহাস পাঠকের নিকট স্থুপরিচিত। 
*ফিরোজাবাদ” কোথায় ছিল, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের 
অভাব হয় নাই। টমাম্‌ সাহেব তাহার পাঠান-মুদ্রা- 
বিষয়ক প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্রকৃম্যানের উপদেশে “ফিরোজা- 
বাদকে” পাতুয়ার নগরোপকঠ- বলিয়| নির্দিষ্ট করিয়া 
গিয়াছেন। পৌও, বর্ধনের নিকটে “ফিরোজাবাদ” আছে; 
গৌড়ের নগরোপকঠেও “ফিরোজপুর” আছে। এখানে 
দীঘিট অগ্তাপি টাকশাল দীঘি নামে স্নপরিচিত-আছে; এবং 
তাহার তীরে বহমূল্য প্রস্তর স্তম্ভাদির অসদ্ভাব নাই। 
হিজরী ৭৪২ হইতে ৭৯৯ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত “ফিরোজাবাদী 
মুদ্রা” এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পাতুয়া 
অপেক্ষা গৌড়ের প্রাধান্ত বর্তমান থাকায়, ইহাকেই সেই 
পুরাতন টাঁকশালের স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 





স্থসমাচার । 
(১). 
বোধিদ্ৰম-তলে মুক্ত শুদ্ধ 
দেব অমিতাঁভ অমৃত বুদ্ধ! 
নরহিত তরে উদিল ধৰ্ম্ম ;_- 
* লুকানে| মন্ত্ৰে ৰেদ নাই। 


বা" 


৬ষ্ঠ সংখ্য।। ] 


পা 


বলি, হোম, বাগ্‌, দুরে পড়ে থাক্‌; 
অনলে সমিধে মেধ নাই। 
(২) 
দ্বিজ বা শূদ্ৰ সাধু বা পতিত, 
কি পুরুষ নারী, এসগো ত্বরিত ; 
পরহিতে সাধ পরম কৰ্ম্ম ১ _ 
পুণ্য আনিবে বেদ নাই। 
করি প্রাণদান পাবে নব প্রাণ; 
প্রীতি-বন্ধনে ছেদ নাই। 
(৩) 
স্বৰ্গ-কামন|-হোমের অনল 
স্বাৰ্থের তাপে দহেরে কেবল; * 
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আনে মধুবায়ু সাধনাই ; 
শাখায় অতুল বিনয়ের ফুল 
গন্ধে জাগায় চেতনাই । 
(৪) 


_ আকাশের মত অসীম উদার 


নির্ধাণ পথে সম অধিকার ! 
গুনি সমাচার তৃপ্ত কর্ণ-__ 
নরে নরে আব ভেদ নাই। 
ব্যাধি, জরা, হুখ, মরণ আসুক, _ 


জালিম সিংহ । ৩২৯ 


তোমারি পরশ তাহে এবে! যদিও করেছে বিধি 
এতদূর ব্যবধান তোমায় আমায় ; তব হৃদি 

তবু আছে এ হৃদয়’ পরে! আজি ধ্বনিছে সেথায় 
ছুটি হৃদয়ের তাল ! সদা তুমি রয়েছ হেথার 
মিশাইয়া মোর সব কাজে সকল স্বপন সনে 

দ্ৰাক্ষা যথা মিশে রহি মদিরার রসে সঙ্গোপনে 

দেয় তারে আপনাঁরি সরস আব্বাদ ! স্নান মুখে 
ডাকি যবে মোর তরে সকাতরে ব্ধাতা-সমুখে 
শোনেন তোমারি নাম মোর নাম অভ্যন্তর মাঝে, 
হেরিছেন মম আঁখিজলে,তোমারি নয়নজল রাজে! 


এতিহাসিক বীর বালক 
জালিম সিংহ । 


( মুশিনাবাদের সুবিশাল গরিবিধ! প্রান্তবে ১৭৪, খ্রীষ্টাব্দে সিংহানন 
লইয়! ঘাঙ্গালাব নবাব সরফর|জ খাব সহিত তদীয় জনুচর,আলিবদ্দী 
খাঁর যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটে, তাহার ফলাফল ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত 
নহে। কিন্তু এই যুদ্ধে নবাধেব একতম র।জপুত সেনাপতি বিজয় 
সিংহেব নবমবর্ধাঘ শিশু সন্তান জালিম সিংহ যে অপূৰ্ব্ব পিতৃডক্তি ও 
শৌধা প্রদর্শন কবিষাছিলেন, তাং| অনেকের নিকট অজ্ঞাত। সে 
যচি ত্র বীর-গাথ| চিরকাল ভাবতের গৃহে গৃহে কীৰ্ত্তিত হওষা উচিত। 
আম'র ক্ষুদ্ৰ লেখনী আজ সে পুণা-কাহিনী সংস্পৃষ্ট হইয়া ধন্য হইল। ) 


খেদ নাই তাহে খেদ নাই৷ _ প্রভাত তখন হয়ে এল 
শ্রীবিজয়চ্্র মজুমদার। উঠে 
লক্ষ বীরের শ্রার মাঞ্চে_ 
এল তপ্ত শোণিত ছুটে! 
বিদেশী কবিতা । 58715 
বীরেধ কণ্ঠ আকাশ চুমি 
From Mrs, Browning. ফুটে--- 
তবে য'ও তুমি। ওগো জানি তবু চিরদিন আমি ১" বজাত তর হুর এলা 
তোমারি ছায়ার পাশে আজি হতে রব দিনযামী। সহ্য উঠে-উঠে! 
মোর শ্ল্ গৃহ দ্বারে, কোন দিন নাহি হবে মনে উঠিল গৰ্জ্জি হাজার কামান 
তোমা ছাড়া চলিয়াছি শূন্তগ্এই বিজন ভুবনে ছুটিল গুলি গোল|-- 
আপন হৃদয় ভার লয়ে! শুভ্র দিবালোকে যবে কাল-সমুদ্ৰে মুহূর্ভেকে 


নেহাত্রিব আপনার করতল খানি, জেগে রবে 


সি 


জাগিল ভীষণ দোলা | 


আপনি নবাব করীর পরে 

দীপ্ত অসি বস্ত্ৰ-করে 
খোল|-- 

উঠিল গৰ্জ্জি হাজার কামান 
ছুটিল গুলি গোলা ! 


_ আলিবদ্দীর সৈম্ত হতে 


মারিণ কেবা বাণ-- 
লুটান নবাব হাওদা মাঝে 
গেলবে বুঝি প্রাণ ! 
বিদ্রোহী দল গরজে সুখে 
নবাব-সৈন্ত নহেরে দুখে 
মস্লনান-_ 
গেছেন নবাব-আছে ত বীধ্য 
আছে ত দেহে প্রাণ! 


সৈন্তাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ 

হুঙ্কারে ঘোর স্বনে--- 
কাপিছে উর্ধে তীক্ষ্ণ শৈলা 

শঙ্কর যেন রণে! 
বিদ্ৰোহী-সেন| তৃণের প্রায় 
আঘাতে তাহার ভাসিয়ে যায় 

. ক্ষণে 
সৈন্তাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ 
* হুঙ্কারেঘোর স্বনে ! 


আলিবদ্দীর বিশাল বক্ষ * 
সম্মুখেতে হেরি 
আস্ফালিয়! দারুণ বর্ষা 
শুন্তে দিলেন এড়ি ! 
পূৰ্ব্ব জন্মের পুণ্য-ফলে 
বৰ্ষ| গেল রসাতলে 
পড়ি 
অরি দলে হর্ষ-ধ্বনি 


জাগিল আকাশ ঘেরি! 
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সহসা এক জ্বলন্ত গোল! 
কাল-দণগ্ড সম 

বিজয় সিংহের শিরে আসি 
ঘাতিল নিরম্ম ! 

ইষ্ঠদেবে ক্মরিয়া বীর ' 

নিলেন শয্যা বীরের চির 
রম 

বিজয় সিংহে গোলা যখন 
ঘাতিল নিরমম ! 


‘আগশু-মুক্ত লোতের মত 
আলিবদ্দীর দূল 

দলিতে সে বীর-বপুঃ 
হইল চঞ্চল | 

ক্ষুদ্ৰ অসি ঘুরায়ে দ্রুত 

গৰ্জ্জিল কেবা-“আছেৱে কত 
বল-- 

ছুবিরে আমার পিতার দেহ 
ওরে অরির দল!” 


বর্ষ নয়ের শিশু জালিম 
শঙ্কা নাহিক বুকে 
নিমেষ তরে স্তব্ধ সবাই 
বিস্ময়ে কৌতুকে। 
তারপরেতে ছুটল তেজে 
আলিবর্দী কহেন নিজে 
ডেকে 
“ক্ষান্ত হও সৈন্ত আমার 
যুদ্ধ গেছে চুকে !” 


উর্ধে রৈল তোলা ক্বপাণ 
হাত রইল তীর-- 


বিশাল চমু মুহূর্তেকে 
* সাগর হেন স্থির! 
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ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


অনিবর্ী কহেন সবে 

“নোষাও ওগো সগৌববে 
শ্রি-- 

ক্ষুদ্ৰ শিশু জালিম সিংহ 
বীবেব সেবা বীব ![*৮ 


যোদ্ধা এক জালিম সিংহে 
স্বন্ধে নিল তুলি’ 
মহানন্দে জয়-ধ্বনি 
সবাই দিল মিলি’ ! 
বিজয় সিংহের মৃত-কাষ 
বাজ্গপুত দেন] বহিয়ে হাষ 
শুশীনে গেল চলি। 
রীবেই বুঝে বীবেৰ মৰ্ম্ম 
বিবাদ বিবোধ ভুলি! 


ধন্য জালিম সিংহ-শিশু 

শত ধৰন্ত তুমি__ 
ধন্য তোমার পিতামাতা 

সন্ত জন্মভূমি ! 
তোমরি ধ্যানে জাগুক্‌ তারা 
আজিকে ভয়ে বয়েছে যাবা 

ঘুমি--- 
ধন্য জালিম সিংহ-শি্ড 

শত ধন্ত তুমি! 

শ্রীজীবেন্ত্র কুমার দত্ত । 


“উপনিষদের উপদেশ”। 
( সমালোচনা ও প্রকৃত ব্যাখ্যা ৷)" 


সমালোচনার জহা আদবা 'উপনিধদেব উপদেশ’ নামক একখানি প্রস্থ, 


পাইষাছি। গ্রহ্বকাব শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বব ভট্টাচাৰ্য বিস্লাবত্ব, এম্‌. এ। 
গ্ৰন্থখানি ৩৬৬ পৃষ্ঠাৰ সম্পূর্ণ, ইহা ঘ্যতীত ১৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ 


- অধতবণিক! আছে। পুত্তংকৰ কাঁগর্জ ভাল, ছাপ! হুন্দব, বিষষ স্তি 


উৎকৃষ্ট - ইহাতে ব্রন্মবিদ্য| আলোচিত হইযাছে। __ 
গ্রন্থকাঁরের উদ্দেশ্য । 


বিপ্যাব্ত্ব মহাশয় অখতবণিকাঁতে লিখিবাছেন যে “এই বর্তমান গ্রন্থে 
আমব| ছুই বৃহৎ উপনিষদেব ( ছান্দোগ্য ও বৃহদারগ্যক ) সমস্ত আখ্য|- 


উপনিষদের উপদেশ। 


৩৩১ 


যিকাই গ্রহণ কৰিবাছি : এবং শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদও সমপূৰ্ণবপে নিক 
কৰিয়া দিয়াছি। পাঠক দেখিঘেন আমর! ভাঁষ্যানুবাদে কোন স্থলই 
পরিত্যাগ কবি নাই। আমাদেব এই ভাষানুবাদ অক্ষরামুক্রমে নহে; 
মহাত্ম| শঙ্ধৰাচাধ্যেব অদ্বৈতবাদেব প্রকৃত তাতপৰ্য্য কিবপ এঘং তাহাৰ 
ভাষোর গূঢ় অভিসন্ধি কি প্রকাৰ সেই দিকে বিশেষে লক্ষ্য রাখিয! অনুবাদ 
কর! হইযাছে '” 

আমবা মনোযোগেৰ সন্ধিত এই গ্রস্থখানি পাঠ কবিযাঁছি কিন্তু গ্ৰন্থকার 
অধতরণিকাঁতে যাহ! বলিষাছেন, তাহাৰ কোন পবিচয পাইলাম না। 
উপনিষদ যন্তটী কি এ গ্রন্থ পড়িয৷ তাহ! বুঝা যায় না; শঙ্কব ভাষাও 
যথাযথ অনুদিত হয় নাই। অনেক স্থলে ভাষ্যেব ভাবাৰ্থ দেও 
হইষাছে ঘটে কিন্তু ইহাঁব মধ্যে গ্রন্থকাব এমন অনেক কথ! গু'জিয়! 
দিযাছেন--যাহ| উপনিষদ ও শঙ্কৰ ভাষ্য উচযেবই বিবোধী। নিয়ে 
আঁগবা কেবল মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

মৈত্তেষী-যাজ্ঞঘচ্ষ্া সংবাদে খমি একস্থলে বলিতেছেন যে. পতিব প্রতি 
প্রণয বশতঃ পতি প্ৰিষ হয না, স্ত্রীধ প্রতি প্রণয় বশতঃ স্ত্রী প্রিয় হয না, 
অপত্যেব প্রতি প্রীতি বশভঃ অপত্য প্রিষ হয না, বিত্ত, পশু, ব্ৰাহ্মণ 
ক্ষত্ৰি স্বৰ্গাদি লোক, দেখগণ, বেদ ও ভূতাদির প্রতি প্রীতি ঘশতঃ 
এ সমুদধ প্রিয় হয় ন/-_একমাত্র নিজের প্রতি প্রীতি বশতঃই এ সমুদয় 
প্রিয় হয স্থতব!ং আপনাকেই (আত্মাকেই) দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন 
কবিতে হইবে। ইহাব ভাঁষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে জাযাপতিপুত্রাদিব 
প্রতি ধৈরাগ্য উৎপন্ন কবিয। ইহাঁদিগকে ত্যাগ কবিবাব জন্তু এই সমুদয 
কথার অবতারণা কন! হইয়াছে (সম হোদাচ অম্বতত্বসাধনং খৈবাগ্য- 
মুগদিদিক্ষুঃ, জায়াপতিপুত্রাদিভে]| বিবাগমুৎপাদযতি তথসদ্যাসায )। 
কিন্তু উক্ত শ্ৰুতিব ভাষ্যানুবাদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন--- 

“নিজের ছোট ছোট আত্ম গণ্ডী'হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রীতি ক্রমে 
ঘাঁড়াইতে হয। আত্মনিষ্ট প্রীতিকে পবকীধ শ্রীতিতে, পবকীয় প্রীতিকে 
ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশেব প্রীতিতে ক্রমে সম্প্রসারিত করিধ! ক্রমে ক্রমে 
সমগ্র মানব সমাজেব প্রীতিতে নিমজ্জিত কবিতে হয়। এই সম্প্রসারণ 
ক্রমে বিশ্বপ্রীতিতে পরিণত কবিষ! ব্ৰহ্ম-প্ৰেমে যাইয়া পধ্যঘসিত হয।” 
পৃঃ ১৮৯ । 
'_ শঙ্কৰ ঘলিতেছেন এই অংশ বৈবাগ্যসূচক কিন্তু বিদ্যারতু মহাশয় 
বলিতেছেন ইহা অনুরাগস্থচক। গ্রদ্বকাব শঙ্কবভ|ষ্য 'অনুবাদ ন! কবিধ| 
নিজেব কতকগুলি মত গ্ৰন্থে চুকাইষ| দিযাছেন অথচ ঘলিতেছেন “যাহ! 
শ্ৰুতি ও ভাষ্যে উক্ত হয় নাই এমন কোন কথা আমরা এ গ্ৰন্থে বলি 
নাই।” পৃঃ ৩৮। ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয এইবপ কত স্থল যে বিকৃত ব্যাখ)| 
বিলি তাহার ইযত্তা নাই। 


বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা | 


আমাদেৰ দেশেব কোন, একখান! শান্ত আলোচনা কৰিতে গেলেই 
তাহার একটী বৈজ্ঞানিক ব্যাখা] দিতে হইবে। Kelvin, Crookes 
ইত্যাদি ধৈজ্ঞানিকগণ আজকাল যে হৃষ্টিতত্ব আবিষ্ধীর কবিষাছেন, 
খ্বিগণ অতি প্রাচীন কালেই সে তত্ব অবগত ছিলেন। তাহাৰ প্ৰহাণ-- 
সনুদ্রমস্থন। কপিলেৰ ‘প্ৰকৃতি’ ও পিজ্ঞানেব 'ঈখব যে একই বস্তু 
তাহাতে কি আব সন্দেহ আছে? জাতিভেদ যে প্রবর্তিত হইযাছিল 
ভাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে খধিগণ তড়িৎ ও চুক-তত্ব অবগত 
ছিলেন। আর বিঝুব দশ অবতাব- সে ত 'ডাকইন'এব বিকাঁশবাদ। 
কে।কিলেম্বব বাবুও ইহাব তিনটা প্রমাণ দিযাছেন। প্রথম প্রমাণ এই 
যে এতবেয উপ য'ছে পয প্রথসে পঞ্চতন্মাত্ৰ, তৎপৰ অগ্নি, 
অশ্ব এবং সর্বশেষে মনুযোৱর টি ছয়। 
প্রথমে অগ্নি, বায়ু, সুর্য 








৩৩২ 


তৎপর জল ও পৃথিবী, তৎপর অন্ন ( অৰ্থাৎ জডপদার্থ) এবং সৰ্ব্বশেষে 
শবীব ( অৰ্থাৎ প্রাণিবর্গ) ) হৃষ্ট হইযাছে। ্স্থকারেব মতে জল ও পৃথিবী 
স্বষ্টিব পর জডপদাৰ্থেব স্তি। তবে ত দেখিতেছি জল এবং পৃথিবী জড- 
পদার্থ নহে। আমাদের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল' তৃতীষ যুক্তি অকাটা। 
শ্রুতি যখন বলিতেছেন সনুষালে।ক অপেন্ধা গন্ধৰ্ব্বলেক শ্রেষ্ঠ, গন্ধৰ্ব্বলে।ক 
অপেক্ষ! পিতৃদোক শ্রেষ্ট, পিতৃলোক অপেক্ষ! দেবলোক শ্রেষ্ঠ, তখন আব 
কোন সন্দেহই থাকিতে পাবে না যে খধিগণ ক্রমবিকাশ বাদ অবগত 
ছিলেন। পৃঃ ৩৭ এবং ৩৮। 

ভারতবর্ষ অতি অন্ভুত দেশ। এখানে ফলেই 'ডাকইন’ হইয়া 
জন্মগ্রহণ কবে! একট! কচি খেক! সেও সেদিন বলিতেছিল__“ই*ছুল 
(ইন্দুর ) চে ( =চেষে ) বেলাল ( = বিড়াল ) বল ( ঘড় ), বেলাল চে 
কুকুল ঘল, কুকুল চে গলু বল, গলু চে গোল! ( = ঘে|ড| ) বল, গোল! 
চে আতি (= হাতী) ঘল" , ঠিক ডারুইনেবই কথ|। আশাকবি 
গ্রন্থকার দ্বিতীয সংস্করণে এই যুক্তিটী গ্রন্থে নিবিষ্ট কবিষ| দিখেন। 

পূৰ্ব্বে যাহ! বলা হইল তাহ প্ত ক্রমবিকাশেব মতে সৃষ্ট । উপ- 
নিষদে অন্তপ্রকার স্থাষ্টির বিববণও আছে এবং তাহ|ও খাঁটি খিজ্ঞানেৰ 
মত। গ্রন্থকার বলিতেছেন £-- 

“যৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে বিশ্বে কতকগুলি শক্তিই এক একটা খিশেষ 
বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইযা কোথাও বৃক্ষ, কোথাও লতা,,কোথ|ও 
প্রাণিদবেহে অভিব্যক্ত হইয! থাকে । ধৈল্ঞানিক জানেন সকল পদার্থই 
শজিরই রূপাত্তর”। পৃঃ ২২। 

এই অমূল্য সত্যটা বা আমবা শেষে ভুলিষ| য৷ই--এইজ্তন্ত গ্ৰন্থকার 
আমাদিগকে ইহা বার বার ম্মবণ কবাইয! দিয়াছেন। বিদ্যারত্ব সহাশয 
বলেন-_খাষিগণও এই তত্ব অবগত ছিলেন। তাহাব শ্রুতি-প্রসাণ এই যে 
“প্রাণ হইতে জ্রগতেব উৎপত্তি” এই ‘প্রাণ’ অর্ধ £০:০৪ অর্থাৎ জড় 
শক্তি। অন্য প্রমাণও আছে। শ্রতিতে লিখিত আছে যে এ জগৎ 
অগ্রি-সোসাত্মক। সেস অর্থ অন্ন অর্থ।ৎ জড় পৰার্থ এবং অগ্নি অর্থ শক্তি 
অর্থাৎ 10806. আর প্রাণ যে জমে প্রতিষ্ঠিত তাহ|ও উপনিষদেব কখ|। 
স্নতবাং উপনিষদ ঘলিতেছেন যে অডশক্তি হইতেই এ জগৎ উৎপন্ন 
হুইযাছে। পৃঃ ১* | 

রবি যাঁবুব গৌড়ীয় পণ্ডিত এক স্থলে বলিযাছেন "ব্যখ্যা করিতে 
পারি উলট পাঁলট"। কাজেও দেখিতেছি'তাহ"ই। 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নাকি প্রমাণ করিয়ছন যে অডশক্তিই ঘনীভূত 
হইয়া এই জগৎকপে পবিণত হইযাছে। আমরা জিজ্ঞাস। কবি “কোন্‌ 
বৈজ্ঞানিকেব -কাবখান।মু, এই সতাট। প্রমাণিত হইযাছে ?" বিদ্যার 
মহাশয় কি Conservation of Eneryএব কথাটা! গুনেন নাই? 
এক শক্তি অপব শক্তিতে রূপাস্তবিত হইতে পাবে -বিস্ত শক্তির পরিমাণ 
ঠিকই থাকে । শুধু তাঁহাই নহে Conservation of Matter নামক 
আবও একটী বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। জড় পদার্থের কপ পবিবর্তিত 
হইতে পাবে কিন্তু ইহাব পবিনাণেৰ হাম বৃদ্ধি নাই । স্থতরাং বিজ্ঞান- 
মতে শক্তিও কপন জডে পৰিণত হয না এবং জডও কথন শক্তিতে 
গবিণত হয ন( ৷ . 

গরশ্বকাব নিজ্গমত সমর্থন কবিধাঁব সন্ত First Principles হইতে 
কথেকটা স্থল উদ্ধত করিযাছেন। কিন্তু তাহাতে গ্রন্তকাবেৰ মত 
স্মর্থিত্‌ হ্য ন! । শক্তি ঘনীভূত হইয়| জড়াকার প্রাপ্ত হয ইহ! Spencer 
কোন স্থলেই বলেন নাই--প্রস্ত ঘলিধ|ছেন যে জড যে সৃষ্ট হইতে পাবে 
তাহা ভাষ! বাষ লা ( the creation of matter 1s unthinkable 


পৃঃ ১৭৮ )। 5pencer স্পেন্সাঁধ বাহাল" শজ্ঞান দ্ব[র| বিশ্লে- 
বণ ( Psychological analy ন্ন-বাহা জগৎ 
কৰাই তাহার 


নানবাস্মাব নিকট কি ভ।” 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 
উদ্দেশ্য (1785 thiougheut thought matter under the 
form present to the consciousness পৃ ৫৭৮)। তিনি বিচার 
কবিয| বুধিষাছেন যে যাহা জগৎ আত্মাব নিকট শক্তিবাপেই প্রকাশিত 
হইব! থাকে (79106 15 the ultimate component of thought 
into which our conception of external existences are 
resolvable পৃঃ ৫৭৮ )1 যেমন কোন কোন দার্শনিক খলেন এ জগৎ... 
আমারই নকট অমুভূতিব (10০2) আকারেই প্রকাশিত হইযা থাকে 
স্পেন্সাবও তেমনি বলিয়াছেন_এ জগৎ আত্মাতে শক্তির আকাবেই 
প্রতিভাত হইব! থাঁকে। তিন যাহ! ধলিয়াছেন তাহ! দীর্শনিকের 
কথা- বৈজ্ঞানিকের আবিদ্ধি যা নহে। 

আর প্রাণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়ছে--্রস্থকার ইহার তীৎপর্যও 
বুঝিতে পারেন নাই। আমব| জ্ঞান, প্রজ্ঞা ঘা চৈতন্ত বলিতে যাহা বুঝি, 
খুঁধিগণ সেই অর্থেই এখানে প্রাণশব্ব ব্যবহার করিয়াছেন। কৌবীতকী 
উপনিষদে বলা হইবাছে--“যে| ধৈ প্ৰাণঃ স। প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা স প্ৰাণঃ 
৩.৪ | সমুদ্রয়ই যে প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁহ! উপনিষদেব একটী প্রসিদ্ধ 
উপদেশ। ধর্তম।ন যুগেও অনেক দার্শনিক পৃণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
কবিয়াছেন যে এ অগৎ.জ্ঞানেরই ধিকাব। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই মত 


অধ্যাত্মবাদ (105911507) নামে খ্যাত। ালাকি-অঙ্গাতশক্র সংবাদেও- 
এই মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
দার্শনিক ব্যাখ্যা । 


শঙ্কবাচাধ্য প্রমুখ পণ্ডিতগবেব মতে মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, আত্ম! 
হইতে পৃথক আত্ম। অসঙ্গ, নিৰ্ব্বিকাৰ এবং নিদ্ধিষ। নিৰ্ম্মল ক্ষটিকেব 
নিকট জবাকুন্বম থাকিলে যেমন শ্কটিককে রক্তবর্ণ ঘলিয়! ভ্রম ইয়-_ 
তেমনি সনাদ্িব সান্নিধ্য বশত£ই আত্মাকে ইন্দিধ সংযুক্ত ঘলিয়| মনে 
হ্য। বিত্ত বিদ্যারত্ব মহাঁশয অবতবণিকীভে মন ও আন্মকে একই 
বস্তু ঘলিষ ঘৰ্ণন| কবিধাছেন। কোন স্থলে লেখ। আছে মনেরই অনুভূতি 
(পৃঃ ২৮, ) আবাৰ অনুভূতি অ'স্নায়ই একথাও বল। হইযাছে ( পৃঃ৩*, ) 
কোন স্থলে বল! হইয।ছে---বিচ’র কৰবেন আক্ম| ( পৃঃ ৩১) আবাব ইহাও 
বলা হইবছে যে মনই হিচাব করি! থাকে ( পৃঃ ২৯) | 

ঘিদ্যারত্ন মহাশয় আত্ম! ও জগৎকে বিশ্লেষণ কবিষ| বুবিয়াছেন যে 
দেশ ও কাল মনেরই সুত্র এবং যন এই ত্র ছুইটী দ্বাব| অনুভূতিগুলিকে. 
সুত্ৰিত ও গ্রধিত কবিয়| লয়। পৃঃ ২৮। “এ অনুভূতিগুলির কীবণ আমার 
ঘাহিবেই অযস্থিত--আস| হইতে ভিন্ন দেশে অবস্থিত। (পৃঃ ৩. ) ৷” 
আমর! জিজ্ঞাস! কবি দেশ ও কাল যদি মনেবই ব্যাপ(ৰ হইল তবে দেশ 
ও কালে অবস্থিত বস্তু মনের ঝছিবে হইবে কি প্রকাবে? একটী খাস 
যদি ঘবের মধ্যে থাকে বাক্সেব ভিতবেব টাক| কি ঘবেৰ ঘাহিবে থাকিতে 
পারে? ভার একস্বলে লিখিত আছে “যাঁছিরেব এ কারণটী হইতে 
অনুভূতিগুলি আস্তে আমিম! উপস্থিত হষ।” বিদ্যাবস্র মহ।শযেব 
মতে অনুভুতি আজ্মাবই অবস্থা ( States ০1 consciousness পৃঃ ৩১)। 
অনুভূতি আস্মাব খাহিব হইতে আইনে--ইহাব অর্থ এই যে আত্মার 
অবস্থা প্রবমতঃ আত্মাব বাহিৰে ভাঁসিয| ভাগিষ| বেডাঁধ তৎপৰ ইহা! 
আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়! আজান অধস্থ! কি আত্মা ঘাহিবে থাকিতে 
পাবে? গ্ৰন্থকাৰ আবও বলেন “আমা অনুভূতিগুলি হইতে পৃথক ।” 
(পৃ ৩*)। আজ্ম। আন্মাব অধস্থ। হইতে পৃথক্‌-_-ইহ| এক অদভুত সিদ্ধাস্ত। . 


সাংখ্য ও বেদান্ত । 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন সাংখ্য ও বেদান্তে প্রকৃত পক্ষে কোন মতদৈধ 


নাই। কিন্তু প্ৰকৃত কথা তাহ! নহে। ইহাদিগেৰ পার্থক্য মৌলিক। 
ঘেদাস্ক ঘলেন পবক্তদ একসময়ে ভেদবহিত হইযা অধ্যক্ত বপে ত্তমান 


" ৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
ছিল লে চি হা, EEE পরিণত হইয়াছে। 
মাংখ্য বলেন ভেন বহিত অব্যক্ত কখনই আপন আপনি ব্যক্ত হইতে 
পাবে লা! ইহ্‌কে বাক্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকা! 
আধহাক। এই খানেই সাংখ্য বেদাস্তে বিরোধ । এই স্থষ্টিতত্ব উদ্ঘাটন 
* করিবার জন্য শঙ্কৰ যাঁধ।বাঁদেব আশ্ৰয় গ্রহণ করিষাছেন কিন্তু মায়ার 

অস্তিত্ব স্বীকাব করাষ অদ্বৈতবাদেব মূলে কুঠাবাঘাত কবা হইয়াছে। 

আব মাঁধাঁকে ঘদি ব্রহ্মেব শক্তি বলিয়া স্বীকাব কর! হয তাহাতেও নিস্তার 
নাই, কারণ অব্যক্ত স্বগতভেদ রহিত । অধ্যক্তে শক্তি আঁবে।প করিলে 
অবাক্তের অধাক্তত্ব বিনষ্ট হইয়| যায। সাংখ্যের উত্তর দিতে গিখ! শঙ্কব 
নিজেই আত্মধিরোধে পড়িয়াছেন। প্রকৃত কথা এই বেদীস্ত সাংখ্যের 
উত্তব দিতে পারেন নাঁই। নব্য বেদান্তেব সহিত তুলনা করিলে বলা 
যাইতে পারে যে বেদাস্তের পরত্রহ্ম=সাংখ্যেব প্রকৃতি ; শঙ্করেব মায়|= 
সাংখোব পুরুষ । ধিস্যাবত্ব মহাঁশষ যে প্রকৃতিকে মাযাব সহিত এবং 
পুকঘকে ব্রদ্মেব সহিত তুলন! কবিযাছেন তাহ! সম্পূৰ্ণ ভমাত্মক | তষে 
এদোষ কেবল ইহ্তাব নহে--এ প্রকাঁব ভ্রম অনেকেই করিযাছেন। 
বেদাস্তে অনেক স্থলে পরত্রন্ধ পুরুষ (17907) ) ঘল! হইযাছে। এইজন্ 
“অনেকেৰ বিশ্বাস ব্ৰহ্ম ও সাংখোর পুৰুষ একই । 

দেদ্বান্তেব মুক্তি অর্থ পরব্রন্ধে নিৰ্বাণ, সাঁংখামতে মুক্তি অর্থ কৈষল্য। 
বেদান্তে জীবাত্ম| প্ৰমাত্মার সহিত মিলিত হয়--সাংখ্যমতে জীব প্রকৃতি 
হইতে পৃথক হইষা যাঁয়। একের লক্ষ্য অদ্বৈত, অপরের লক্ষ্য দ্বৈতৈ। 
অথচ লোকে সাংখ্য যেদাস্তে মমন্থব কবিতে সাহসী হয়। 

সাঁখ্যদর্শন সমন্ধে বিস্যারত্ব মহীশষের আঁব একটা মস্তঘ্য এই যে 
প্রকৃতি অর্থ জড় (পৃঃ ৪৯)। এমত অত্যন্ত হ্রমাত্মক। সাংখ্যের হ্ুষ্টিক্ৰম 
এই £- প্রকৃতি, বুদ্ধি বা প্রধান, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনাঁদি একাদশ 
ইস্ত্রি এখং পঞ্চমহাঁভূত। বুদ্ধি হইতে আস্ত করিয়া ইন্ল্রি পর্য্যন্ত 
১৮টা বস্তুই অজড. সর্বশেষে ৫টা জডকৃত। বৃদ্ধি অহস্কাঁঝাদি যে প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন হইযছে-_-সে প্রকৃতি কখন জড় হইতে পাবে না_জড়ের 
উৎপত্তি সর্বশেষে । সাংখ্যকে জড়বাদ ন! বলিয! অধ্যাত্মখাদ বা বিজ্ঞান- 


< খাদই (09813507 ধলা উচিত | 


ব্ৰহ্ম | 
শি শঙ্কৰ একজন ঘোব অধৈতবাদী--তিনি ব্ৰহ্মে স্বগতভেদও স্বীকার 
কবেন ন|। সমুদ্ৰ একটা বস্তু-_কিন্তু একচী বস্তু হইলেও ইহাতে স্বগত- 
ভেদ বর্তমান বহিযাছে কারণ জল তরঙ্গ, ফেন বুদ্ধ দ ইত্যাদি ভিন্নতা 
সমুদ্ৰে দেখিতে পাওয়া যাষ। ব্ৰহ্ম বস্তুতে এ প্ৰকাব কোনও ভেদ ঘর্তমান 
নাই (বৃহঃ <!১ ভাষ্য )। ক্ৰযুপ্তিতে যেমন জীবাত্ম| একাকার ধারণ 
কবে ব্ৰহ্মেব অবস্থা নিত্যই ডদ্ৰপ। কোন কোন উপনিষদে লিখিত 
আছে. আত্মাব প্রকৃত স্বরূপ সুযুপ্তি অবস্থা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতব। স্থুযু- 
প্তিতে আব্বা স্বৰূপ ধাবণ করে ঘটে কিন্তু তখনও ইহাৰ মধ্যে পার্থকোব 
বীজ লুক্কায়িত থাকে । সেই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা যাহাতে পার্থক্যের 
বীজ একঘাবেই থাকে ন| | এই অবস্থাব নাম তুরীয অবস্থা। সযুপ্তি 
ও তুরীয অবস্থাই ষদি আত্মাব প্রকুত অবস্থা হয তখন বলিতে হুইবে--- 
আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভেদরহিত ও যাঁহাভেদরহিত। ইনি--অনন্তবং অধান্তং--- 
_ অন্তব ভেদ বহিত ও বাহাভেদ রহিত (বৃহঃ ৪1৫1১৩)। সুতবাং দ্বৈতবাদ 
সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমাত্মক ৷ শঙ্কর এ মণ্ড উপনিষদ্‌ হইতেই গ্রহণ বরিযাছেন। 
নেহ নানান্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্োতি ব ইহ নানেৰ পশ্ডতি। 

বৃহঃ 818১৯ । 

প্ই'হাতে নানাত্ব নাই; ঘে ইহাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু অপেক্ষাও 
মৃত্যুপ্ৰাপ্ত হয” । মৈত্রেষী যাজ্ঞবন্ধ্য সংঘাদেও এই সত অতি বিশদভাবে 
প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্যাবত্ন মহাশয় উপনিষদ’ ত 


ৰ 


উপনিষদের উপদেশ । 


লাস 2৯১৩০ 


৩৩৩ 


২ লা ৯টি সিল তা লট শা ত সদা 


ঘলিতেছেন প্ব্রহ্মচৈতন্ রি এক ; যাহা ঘহ 
তাহা একেরই অভিব্যক্তি । সেই এককে যেমন কেহ লোপ করিতে 
পারে না, তত্রুপ এই যন্তবও লোপ সম্ভব নহে” ( পৃঃ ৫৯ ) ৷ 

বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং' ধলা হইযাছে ( তৈত্তিরীয 
২২)। শঙ্কর ইহার এইরূপ ষ্যাখ্য| দিয়াছেন। ব্ৰহ্ম সত্যং অর্থাৎ 
ব্ৰহ্ম অপবিবৰ্দ্ধনীয় তাহাতে কোন প্রকার বিকার নাই। ব্ৰহ্ম জ্ঞানহরপ 
এবং এই সঙ্গে সঙ্গেই ঘল| হইয়াছে যে ব্ৰহ্ম সত্যস্বৰূপ ও অননস্তম্বৰূপ। 
সুতরাং ত্রন্মে জ্ঞান কর্তৃত্ব আরোপ কর! যায না (জ্ঞান শবো ব্ৰহ্ম 
বিশেষপৃত্বাৎ সত্যানস্তাভ্যাং সহ, নহি সত্যতা অনস্ত। চ জ্ঞাঁনকর্ধৃতে 
সতুপপদ্যত্যে। যেখানে জ্ঞানকর্তৃত্ব সেই খাঁনেই কাঁধ্য সেই স্বলেই 
পবিবর্তন স্নতবাং জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্ৰক্্মকে সত্য ও অনন্ত ধলা 
ষাষ না ( জ্ঞানকর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভষেৎ অনন্তঞ্চ )। 
হৈতবাদী কিম্বা ঘৈতাৰৈতবাদী ইহাব অন্যরাপ ব্যাখ্যা দিতে পাবেন কিন্তু 
শঙ্কৰ ব্ৰহ্মকে জ্ঞাত! বলিতে প্রস্তুত প্নহেন। বিদ্যার শঙ্কবের অদ্বৈত- 
তৰ্বের তাৎপর্ধ্য বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন £--ব্ৰহ্মচৈতন্তই জ্ঞাতা-_ 
ভ্ৰষ্ট এবং এই শক্তি তাহাঁৰ দৃষ্ত। তিনি বিষয়ী ইহাঁবিষধ তিনি 
পুরুষ ইহ্‌! প্রকৃতি ( পৃঃ ২৭২ )। আশ্চর্য্যের বিষষ শঙ্কর যাহ! থলেন-_- 
শিষ্য ঠিক তাহার ঘিপরীত কথাই বলিতেছেন। যদি বল! যায় ব্ৰহ্ম 
নিজশক্কি অর্থাৎ নিজেকেই জাদেন--তাহ| হইলেও ব্ৰহ্ম পরিবর্তন 
স্বীকার কর! হইল, ব্রন্মে স্বগত ভেদ স্বীকার কর! হইল ব্রহ্মেব অনন্তত্ব 
অস্বীকার কয়| হইল কাবণ শঙ্কৰ বলেন ব্রহ্মকে জ্ঞাত! ঘলিলে জ্ঞান 
ও জ্ঞেয হইতে জ্ঞাতাকে পৃথক কবা হয়--তাহ| হইলে অনস্তত্ব কোথা 
রহিল? (জ্ঞান করতে চ জ্ঞেয-জ্ঞানাভ্যাং প্রধিভত্তমিত্যনস্ততা ন স্তাত)। 

শঙ্কর ব্রহ্মের বিকার স্বীকার কবেন না, তিনি বিধর্তবাদী-_পরিণীম- 
বাদী নহেন। কিন্তু তাহাব শিষ্য খলিতেছেন ‘বিশ্ব সেই সংস্তরই 
রূপান্তরিত অবস্থা ( পৃঃ ২১ ) “এজগৎ ব্রন্মশক্তিবই যিকাব’ (পৃঃ ১৮)। 
“এ জগৎ ব্রন্দেব প্রাণ শক্তিৰ বিকাব’,' '্রন্দের জ্ঞানশক্তির বিকার! 
(পৃঃ ২৫) ইত্যাদি । এ সমুদ্ৰয স্থলে নানা ভাষাষ বিকাঁববাদের কথাই 
বল! হইতেছে। 7 

গ্রন্থকার বলিতে চাহেন ব্ৰহ্মেব কোন পরিবর্তন নাই--পরিঘৰ্ত্বন হয 
কেবল ভীহার শক্তিব! ব্রহ্মশক্তি কি ব্ৰহ্মসৰ্বাহাড়া ? শক্তি কি ব্ৰহ্ম- 
নিরপেক্ষ হইয়! কার্ধা কবিতে পারে? ব্ৰহ্মশক্তি যখন ব্ৰহ্মর অন্তর্গত, 
শক্তির সহিত যখন শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ তখন শক্তির বিকার স্বীকার 
কেবিলেই যল| হইল যে শক্তিমানেরও বিকাব হয়। এখানে ঘল! আবন্যক 
যে শঙ্কব বন্ধে শক্তি আরোপি করিতে প্রস্তুত নহের্নী। 

উপনিষদের প্রকৃত মত কি এবং শঙ্কর সেই মত প্রকৃত ভাষে ব্যাথা! 
করিষাছেন কি না! এস্থলে তাহা আলোচনা কব! সম্ভব নহে। তবে 
এইমাত্ৰ বল! যাইতে পাবে যে উপনিষদে যেমন ব্ৰহ্মকে আন্তর ও ঘাঁহাভেদ 
বহিত ভাবে বর্ণনা করা হহঁযাছে তেমনি ব্ৰহ্মে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইচ্ছা, 
আলোচনা, ভষ, তপস্ত| ইত্যাদিও আরোপ করা হইযাছে। শঙ্কর 
নান! প্রকাব ধিকৃত ব্যাথা! দ্বাৰা! এই সমুদষ স্থলেব প্রকৃত অর্থ উডাইয়া 
দিতে চেষ্টা ফববিয়াছেন। আমরা শঙ্করের এ উদ্বামকে প্রশংসা করিতে 
পারি না। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বল! আবশ্যক বে উপনিষদের 
সমুদ্ধধ স্থলেই যে ব্ৰহ্মবিদ্যার আলোচনা কর! হইযাছে তাহা নহে। 
সমুদয় উপনিষদ একব্যক্তির রচন! নহে এবং এমন অনেক উপনিষদ আছে 
যাহাব ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন খধিব রচনা! কোন কেন অংশ 
ষাগযজ্ঞ বিষয়ক এঘং কোন অংশ বা, পৌরাণিক আধ্যায়িকায় পূর্ণ। 
এ সমুদয় অংশের মতামত লইয়া! উপনিষদেব বিচাব কর! উচিত নহে। 
দেখিতে হইবে উপনিষদের গতি কোন দিকে। যদি সত্যানুরাগী " হুইব! 
উপনিষদ্‌ অধ্যঘন কব যায়_তাহা হইলে বুঝা যাইবে অধৈতঘাদই 


৩৩৪ 


খবিগণের লক্ষ্য এবং এই অছৈতবাঁদ মৈত্রেখী-যাজ্রবন্ধ্য সংঘাঁদে এবং 


জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে পবাকাঠা। লাভ কবিয়াছে। এই সমুদয় স্থলে * 


ষাজ্বক্য যে তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন--শঙ্কর অনেক স্থলে তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে যে বিশিষ্টাদ্বৈতঘাদ, পরিণাসযাদ 
ইত্যাদি মত নাই তাহা নহে। 


জীবাত্ম৷ ৷ 


আমর! ভাষায় ‘জীবাত্মা’ 'পরমাত্ম' উভয় শব্দই য্াখহাব করিয়া 
থাকি কিন্তু উপনিষদে কেবল আয! শব্দই ষ্যবহৃত হইবাছে। ইহার 
কাবণ এই খষিগণ কেবল একটা আত্মারই অস্তিত্ব স্বীকাব কৰিতেন। 
তত্বমসি ( ছান্দোগ্য ৬), অহং ব্ৰহ্মাস্মি ( বৃহঃ ১৪1১০ ), অয়মাক্স। ব্ৰহ্ম 
(মাওঃ ১), সোহহম্‌ ( ঈশ ১৬) ইত্যাদি মহাঁবাক্য দ্বাব| জীব ও বহ্ষেব 
একত দেখান হুইয়াছে। তবে সে একত্ব কি প্রকার সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। কোন খধি ঘলেন জীক ব্ৰহ্মের অংশ ( ব্ৰহ্মসুত্ৰ ১81২* )7 
কাহারও মতে জীব ব্ৰহ্মের বিকার (১1৪1২১) এবং কাশকৃত্স খধিব 
মতে অধিকৃত পরব্রন্াই জীঘ (218২২ )। ভাষ্যে শঙ্করাচাধ্য কাশকৃতস্লেব 
মতই সমর্থন করিষাছেন। উপনিষদেব শঙ্কর ভাবেও এই মত গৃহীত 
হুইযাছে। ইহঁদ্বিগের মতে যিনি জীধাত্ম! তিনিই পরমা্মা এবং যিনি 
পরমায্স| তিনিই জীবাস্ম|। বৈদাস্তিকদিগের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না 
কেন জীঘাক্স। যে পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট তাহা! কেহই স্বীকাব কৰেন ন|। 
কিন্তু শঙ্কৰ শিষ্য কোঁকিলেশ্বব বাবু ছুই একটী স্থলে এই স্থষ্টিবাদই 
প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন ‘জীব-চৈতন্যা ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই 
উদ্ত ত’ (পৃঃ ২৬১)। এই জগৎ এবং জীব সেই সংশ্বরপেবই শক্তি 
সন্ভূত (পৃঃ ২৪ ) |. জীযাত্মার জ্ঞান বিষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা 
অদ্ভুত কথ! বলিযাছেন। 

“প্রাণ শক্তিই ঘনীভূত হইয়া দেহের অবয়ধ ও ইন্দ্ৰিযগোলকগুলি 
নিৰ্ম্মাণ করিবাছে সেই আশ্রয়েই প্রাণশক্তি দর্শন শ্রবণীদি বিবিধ 
ক্রিষ| করিতেছে। অতএষ জীবের জ্ঞানশক্তিকে প্রতপৃশক্তিরই শেষ 
অভিব্যক্তি ঘল| যায়”। (পৃঃ ১৭)। প্রস্থকারের মতে প্রাণশক্তি-.০:০০ 
স্জড়ুশক্তি (পৃঃ ৯, ১*)। গ্রন্থের অন্স্থলে বলা হইযাছে যে ‘জ্ঞানই 
আত্মার স্বৰূপ এবং ইন্ৰিয়গুলি জ্ঞানোপলব্ধিব স্বার' (পৃ ১১৭)। সিদ্ধান্ত 
অতি অদ্ভুত হইব দাডাইল্--দ্ৰানই আত্মার স্বরূপ আধার এই জ্ঞানশক্তি 
জডশক্তিরই রপাস্তর সুতরাং আত্মার স্ববপ জডশক্তিরই পরিণাম। 
ঘল| যাহুল্য এ মত উপনিষদ্‌ ও শঙ্কব-ভাষ্য উভয়েরই বিরোধী । 


"_ হীন্দ্রয়। 


গ্ৰন্থকার বলেন “সেই ত্রন্ষেরই জ্ঞান--এই বিশ্বে শব্দ ষ্পর্শাদদিব 
আকার ধাবণ কিয়! ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া পড়িযাছে। প্রকৃতি এই 
অভিধ্যক্তিব দ্বার সাত্র-*সেই বিকাশের উপায় মাত্র। এই প্রকৃতি 
ইন্দরিয়াদিব আকাঁব ধারণ ন| করিলে--বিষযাকারে দেখ! ন! দিলে 
আমব ব্ৰহ্মেব ব্বৰপই জানিতাম না, তাহাৰ জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্যের 
কোন পরিচয লাভ কবিতে সমর্থ হইতাম না” ( পৃঃ ১৩২। 

গ্রন্থে অন্থস্থলে লিখিত আছে যে “অজ্ঞানতা বশতই আত্মার সংসার- 
দশ! কল্পিত হইযা থাকে; প্রকৃত পক্ষে আত্মা অনংসারী। বজ্জুতে 
সর্পজ্ঞাঁন, শুক্তিতে রঞ্রতজ্ঞান এবং আকাশেব মমিনত| যেমন ভ্রম মাত্ৰ-- 
সেইরূপ আমাদেব ইল্রিয়কল্পিত শব্দ-্পর্থ-নুখছুঃখাদির অনুভূতিও 
অজ্ঞানতাঁবিজৃপ্তিত। ইন্দরিয়গ্ুলিব স্বভাঁষই এই যে উহার! ব্রহ্স্ববাপকে 
আবৃত করিয়| রাখে।” (পৃঃ ১১৩)। 

কৈ আত্মবিবোধ। একস্থলে বল] হইল ইন্্রি না থাকিলে ব্রহ্ষেব 
স্বরূপ জানা যাইত ন| অপর স্থলে উক্ত হইল যে ইন্দিয়সমূহ ব্ৰহ্মকে 


প্রবাসী । 


ভাগ ৷ 
আবৃত করিয়া রাখে। সত ৷ ৰখা এই শেঘোজ মতটাই শঙ্কৰে 
এবং প্রথম মতটীকে শঙ্কবের ঘাড়ে চাপান হইযাছে। 
জগৎ | 


আমরা যে এই জগৎ দেখিতেছি ইহা কি? শঙ্কর দর্শনে এ জগতের 
স্থান নাই। 

প্রথমতঃ- ব্রহ্ম ১১১১৮ সুতরাং জগত্নামে কোন বস্তু 
থাকিতে পারে ন|। 

দ্বিতীষতঃ--এ জগতকে ও ধৰ্ম যাইতে পারে না কারণ এ জগৎ 
গবিবর্ততনশীল ও নানাত্রে পূর্ণ কিন্তু ব্ৰহ্ম অপরিবর্তনীয় এবং ভেদরহিত । 

তৃতীরতঃ-_এ জগৎ ব্ৰহ্মেব অংশও হইতে পারে ন| কারণ ব্ৰহ্ম অথও 
এবং অনস্ত। জগৎকে ব্রন্দের অংশ বলিয়। স্বীকার করিলে ব্রন্ধে ভেদও 
স্বীকার কর! হয়। 

চতুর্ঘতঃ- জগৎ ব্ৰহ্মশক্তিব বিকাশ ঘ! ঘিকাব--একথাঁও খল! যায ' 
না। যেখানে শক্তি সেই খানেই পব্বিবর্তন। স্থতরাং ব্রচ্ধে শক্তি আরোপ 
কর! যাইতে পাঁবে না। আর যেখানে শক্তিই নাই সেখানে শক্তির বিকাশ 
হইযে কি প্রকাবে? 

পৃঞ্চমতঃ--এ জগৎ বরন্মেব বিকাব ইহাও স্বীকার কব! যায় না কারণ 
ব্ৰহ্ম নত্যম্বরূপ অপবিধর্তনীর সত্বা । 

তবে এ জগৎ কি? শঙ্কৰ এখানে খিধর্তবাদী! তিনি বলেন 
এ জগৎ ভ্রান্তি হই আর কিছুই নহে। রজ্জুতে যেমন সর্পত্রস, শুক্তিতে 
যেমন রজত ভ্রম, তেমনি ব্রন্দে জগৎ ভ্রম. হইয়া থাকে । স্থতরাং 
এজগৎ দেখিয়া কখনই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করা, যাইতে পারে ন|। বিদ্যার 
মহাশয়ও একম্থলে ঘলিবাছেন মংসারদশ৷ অক্জানতাবিজৃভিত ; ইন্তিয়- 
গুলিব স্বভাবই এই যে উহার! ব্ৰহ্মবন্পপকে আবৃত করিয! বাখে। তিনি 
আঁবও বলেন রজ্জুর অযয়থে যেমন সৰ্পেব আকার বলিয়! বুদ্ধি জন্মে, 
সেইবপ ত্রন্গে মনুষ্য বুদ্ধিকল্পিত বিশ্বের বাপ অনুভূত হয় ( পৃঃ ১৬ ) ৷ 

“সর্বশক্তিমান সর্ধবজ্ঞান স্ব্ধপ একমাত্র সৎ ব্ৰহ্ম বস্তু। তাহাই একমাত্র 
সত্য; আর সমুদ্ধধ বিকার বলিয়া! মিথ্যা (পৃঃ ৫৭ )। 

কিন্তু গ্রন্থকার এখানেও শঙ্কৰ ও উপনিষদেব নামে নিজের মত 
চালাইতে ভুলেন নাই,। তিনি বলিতেছেন £-- 

পদাৰ্থ মাই মেই বরদশতিব বিকাশ_ বঙ্গোরই দ্যোতক, সুখ)” 
ছঃখাদি ব্রহ্মীনন্দেরই অভিব্যক্তি। এ বিশ্বনংসার তাহারই স্বরূপের 
পরিচষ দির! চলিতেছে ।” (পৃঃ ৩১৬)। প্যীহার তথ্বদর্শা তাহারা 
বুঝেন যে, সেই অনন্ত শক্তিন্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্ত এই স্থুল ব্ৰহ্মাকারে 
অভিথ্যক্ত। বিশ্বের যাবতীধ পদার্থ ডাহীরই রূপ ঠাহারই অভিব্যক্তি” 
(পৃঃ ১৫০ )। “এই জগৎ ও জীব সেই ত্রন্মণক্তিবই শতিস্ৰস্ুত বলিয়! 
উহারাও সত্য পদাৰ্থ--মিথ্য| ঘ! অলীক নহে। তরঙ্গের স্বরূপ বলিয়া 
ঘন্ততঃ নাসবপগুলি সত্য ও নিত্য” (পৃঃ ২৪ )। 

* এজগৎ ব্রন্দেব বিকার, বঙ্গচৈতহ্যেৰ বিকার, ব্ৰহ্মণক্তিব ধিকার 
নাম ও রূপ ব্রন্মেবই স্বরূপ ইত্যাদি অনেক কথাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন। 
ঘল| যাহুল্য এ সমুদয় মতই শঙ্কৰ মত বিরোধী । ঘিদ্যারত্র মহ।শষ যে 
কাবণে জগৎকে একস্থলে সত্য বলিষাছেন ঠিক সেই কারণেই অস্থ 
স্থলে মিথ্যা বলিয়াছেন। মূল কথ! গন্থকাবেব মনেৰ ভাব এজগৎ , 
ব্রন্ের প্রকাশ স্থতবাং সত্য কিন্তু শঙ্ববেধ মতে সায় দিতে গিযা বলিতে , 
হইযাছে এন্রগৎ অক্ঞানতাব্কিভিত সুতরাং মিথ্যা । 


যুক্তি | 
ধিদ্যারত্ব মুহাশয় বলিয়াছেন, “কেহ কেহ যলেন পুরুষ মুক্তিলাভ * 
করিলে যতদিন সংসারে থাকিবেন ততদিন কোন প্রকার আচরণ করিতে 


লা” 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


হয না এবং মৃত্যুর পবও তিনি লীন হইয়! যান। কিন্তু উপনিষদের 
এবং ভাষ্যকাৰ শ্করাচার্যের মত সেঝপ নহে।” (পৃঃ ১১৩ ১১৪)। 
নিজ্ঞ মত সমৰ্থন কবিতে যাইয| গ্রস্বকার শঙ্কৰভাষোব বিকৃত ও 
বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়ছেন। তৈত্তিবীয় উপনিষদেব একত্থলে সাধক 
বলিতেছেন $--"আমি অন্ন. আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্লীদ ( অন্ন- 


* ভোক), আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ ইত্যাদি।" ইহাব ভাব্যে শঙ্কর 


ঘলিয়াছেন যে এ প্রকাব ভাব ব্যবহাঁবিক মাত্র কিন্তু ইহ! পরমার্থ ঘস্ত 
নহে ( ন পরমাথ বহু )। শঙ্কৰ আরও ঘলেন, ইহা অর্থবাদ ঘা ভ্বতিবাদ 
( ব্ৰহ্মবিদ্য| কান্য: সর্বভাবন্ত স্তত্যর্থ মুচ্যতে )। অর্থবাদেৰ কথাটা 
গোপন রাখিয়! ইহার পূৰ্ব্ব ও পব হইতে গ্রন্থকাব ভাষ্য উদ্ধত করিয়াছেন 
এবং যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেটুকুরও প্রকৃত ব্যাখ্যা কবা হব 
নাই। 'আঁসি অন্ন'--“আঁমি অন্নাদ' ইত্যাদি প্রকৃত অদ্বৈতবাদের কথা 
নহে কাবণ এ ভবস্থার ‘আমি,’ ‘অন্ন’ ‘অন্ন ভোজন’ ইত্যাদি ভেদজ্ঞান 
রহিযাছে। ইহাকে সধিকল্পক অবস্থা ধলা যাইতে পাবে কিন্তু শঙ্করেব 
মতে নির্ধ্বিকল্পত অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা । তৈত্তিবীয় উপনিষদে মোক্ষ 
ধিষয়ে আমব! যে আদর্শ পাইযাছি বৃহদাবণ্যক ও ছান্দোগ্যে তাহা 
অপেক্গাও শ্রেষ্ঠতর উপদেশ দেওষ| হইয়াছে । যাঁঞ্জবক্্য বলিতেছেন, 


এ প্যতক্ষণ দ্বৈত এইরূপ ভ্রম থাকে, তখন এক অপবকে দেখে, স্রাণ 


করে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রথণ কবে, মনন কবে, স্পর্শ 
করে এবং অবগত হয় কিন্তু যখন ‘সবই আত্ম’ এই জ্ঞান হয তখন 
কিরাপে কে কাহাকে দর্শন কবিষে, আপ্রাণ কবিষে আস্বাদন করিবে, 
অভিযাঁদন করি, শ্রবণ করিবে মনন করিবে, স্পর্শ কবিবে ও অবগত 
হইধে 1” ( বৃহ: ২৪)। মোক্ষ অবস্থা সমুদ্র ভেদেব অতীত । ইহার 
প্রমাণ স্বযুপ্তি। সৃহুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বৰূপ প্রাপ্ত হয় (ছান্দোঃ ৩।৮।১)। 
এই অবস্থাধ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ কোন পার্থক্য থাকে ন| ৷ 
“প্রান্ত আত্ম! কর্তৃক সম্পরিধস্ত হইলে পুরুষ অন্তর এবং বাহ্য কিছুই 
জানিতে পারেন না, এই অবস্থায় পিতা অপিতা! হযেন, মাতা অমাতা, 
লোক অলোক, দেবগণ অদেব, বেদ্সসমূহ অঘেদ হয়েন; ইত্যাদি 
(বৃহঃ ৪1৩২১,২২)। 

বিদ্যাবত্ব মহাশয় বলেন মুক্তিলাভ করিলেও “জগতের মঙ্গলার্থ 
কর্ম কব! যাইতে পারে” (পৃঃ ২২৮)। অসম্ভব । যে অবস্থাব অন্তর ও 


বাহ কোন জ্ঞানই থকে ন|---সে সমযে কে কাহার জন্তু কিবপে কোন . 


কাৰ্য্য করিবে? এ অবস্থা! বিধিধ্যবস্থার অবস্থা নহে, ইহা! সম্ভব অসম্ভবেব 
কথা । আব উপনিষদ স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি কেন সাধু কৰ্ম্ম করি 
নাই, আমি কেন পাঁপকশ্ম করিয়াছি তাহ! তাহাকে সন্তপ্ত করে না। 
(তৈত্তিঃ ব্ৰহ্মান্দ্দ্বলী) | 

মৃত্যুর পর আঁস্মা যে পরবঙ্গে ধিলীন হয় তাহাঁও উপনিষদের মত। 

যেমন প্রবহমান নদী সমুহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ কবিয়াঁ সমুদ্রে 
অদৃশ্য হব সেইক্নপ জ্ঞানী ঘ্যক্তি নাম ও রূপ হইতে যিমুক্ত হইয়| পরাৎপর 
দিবাপুরুধে প্রবেশ করেন। (মুওঃ ৩ ২৮)। 

যাঁজধন্ধ্যও বলেন "সৃত্যুর পর আত্মা বিলীন হয় এবং তাহার আর 
সংজ্ঞা থাকে =|! বৃহঃ ৪1১৫1১৩ ৷ 

হৃতরাং দেখ! যাইতেছে ঘিদ্যারত্ব মহাশয় মুক্তি বিষয়ে যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন শঙ্কব্ভায্যে এবং উপনিষদে তাহ! সমধিত হয় নাই। 

আমাদের সমালোচনা সুদীর্ঘ হইয। পড়িল--এই খানেই উপসংহার 
কর! কর্তব্য! তৰে একটা মন্তব্য প্রকাশ করা নিতান্ত আবস্তক 
যলিয়| মনে হইতেছে । কোকিলেম্বজ বাবু ব্ৰহ্ম, জীব ও জগৎ বিষয়ে 
নিজে যে সমুদয় সত প্রকাশ কবিয়াছেন তাহার অধিকাংশ মতেব সহিতই 
আমাদের সহানুভূতি আছে। এজগ্রৎ ব্রন্মেবই ইচ্ছা ব্রহ্মেরই শক্তি 
এজগতে তীহাঁরই জ্ঞান প্রীতি ও সৌন্দর্য খিভাসিত হইতেছে । ব্ৰহ্ম 


ব্যাধি প্রতিকার । 


৩৩৫ 


নিত্যক্রিযাশীল আর আর মুঝ্তপুক্ষ কৰ্ম্মে অতীত হইবে ইহ! কি 
কাজেব কথা ? এ সমুদ্ৰৰ বিষয়ে গ্রস্থকাবেব সহিত আমাদের মতভেদ 
নাই। তিনি যদি এই সমুদ্রধ মতকে নিজেব মত বলিয়। প্রচার কবিতেন 
আমর! অত্যন্ত স্থুখীহইতাম। তিনি উপনিষদ ও শঙ্ষরের নামে এই 
সমুদ্ৰ প্ৰচাৰ করিতেছেন ঘলিয়াই সত্যেব অনুরোধে আমাদিগকে 
প্রতিধাদ করিতে হইষাছে। 

মহেশচল্র ঘোষ। 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


শ্রাবণের প্রবাসীতে ববি বাঁবুব ‘ব্যাধি ও প্রতিকাঁৰ” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি পড়িয়া যে কয়টা কথা মনে হুইল, তাহাই লিখিতেছি। 
বলা বাহুল্য যে প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। 

ছুবৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক 
অবসাদে, কতকট! ইংবেজের ভ্রাকুটিদর্শনে আমর এখন 
ঠা্ড হইয়া পড়িতেছি। "রবি বাবুও সময় বুঝিয় আমা- 
দিগকে বলিতেছেন, মাভামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, 
এখন কাজ কর। 

আজ যিনি আমাদিগকে আক্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্ত 
উপদেশ দ্বিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে এই নূতন 
অধ্যায়ের আরস্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। 
ইংরেজের নিকট ‘আবেদন নিবেদন” করিয়া তাহ-র প্রসাদ 
গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা 
না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যে টুকু পাওয়া 
যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের বহুদিন পুর্ব হইতেই 
রবি বাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন ) এবং বঙ্গ 
বিভাগের কিছুদিন পূৰ্ব্ব হইত তাহার কণ্ঠস্বর অত্যস্ত উচ্চ ও 
অত্যস্ত তীব্র হইরা মুহুমুহুঃ ও কথা আমাদের কাণে প্রবেশ 
করাইতেছিল। অকন্মাৎ বঙ্গবিভাগের ধাক্কা পাইয়া 
বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ প্রায় একধাক্যে কোলাহল করিয়া 
বলিয়া উঠিল, না আমরা আর ইংরেজের কাছে ঘেঁষিব না, 
উহাদের ছায়া! স্পর্শ করিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিব না । 
আমরা এখন বুঝিলাম, যে ইংরেজ তোষামোছ্র কেহ নয়; 
কেহু ভাবিলেন ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া বরং কিছু আদায় 
হইতে পারে; অন্তে বলিলেন, ভয় দেখানর প্রয়োজন 
নাই, যে টুকু পার, নিজে কর, ইংরেজের নিকট কাঙালেব 
মত হাত পাতিও না ৷ এইরূপে একরকমেরই বা আমরা 


৩৩৬ 


পাঁচ জনে পাঁচ রকমে ঘোঁরাইর! সাজাইয়| বলিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কাহারও ছিল আন্ফালন 
বেশী, কাহার ছিল ডিপ্লোমাসি বেশী। আমরা! দলবীধিয়া 
“স্বদেশী” হইয়া পড়িলাম। বঙ্গবিভাগের পুর্বে আমাদের 
সমুদয় চেষ্টা ছিল ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির অভিমুখে, পরে 
চেষ্টা দীড়াইল পরাঙ্মুখে। 

স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্র 
নাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দ্বিতে ক্রুটি করে নাই। বেশ 
মনে আছে, ৩*শে আখ্বিনের পূৰ্ব্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় 
তাহার এক একটা নৃতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর 
আমাদের সায়ুতন্ন কীপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল 
ও অনাবশ্তক আস্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই; 
কিন্ত সে সময়টায় যে উত্তেঘনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, 
তাহার জন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অন্ন ছিল না। 

উত্তেজনার বশে আমরা দুইবৎসর ধরিয়া ইংরেজের 
অনুগ্ৰহ লইব নাঃ ইংরেজের পীসনয্ত্র অচল করিয়! দিব 
বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি) এবং ইংরেজরাজা 
যখন সেই লাফালা ফিতে ধৈর্য্রষ্ট হইয়! লগুড় তুলিয়া আমাদের 
গলা চাপিয়| ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক 
আশ্ফালনের নিস্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতে- 
ছেন--ও পথে চলিলে হইবে না-_মাতামাতি লাফালাফির 
কৰ্ম্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে। 

কাজ করিতে হইবে__এই কথাটা নুতন নহে। আমাদের 
আশ্ফালনের ও চীৎকারের মাত্রা মখন চরমে উঠিয়াছিল, 
তখনও এক দল--ব্লাহার| বৈজ্ঞের দল বলিয়া পরিচিত 
তাহারা কেবলই বলিতেছিলেন- চীৎকার ছাড়, কাজ 
কর। দুঃখের বিষয় এই যে তীহারাও “কাজ কর” 
“কাজ কর” বলিয়া চীৎকার করিয়া কেবল চীতকারের 
পরিমাশই বাড়াইতেছিলেন ; উপদেশের পরিবর্তে তাহারা 
স্বয়ং কিঞ্চিৎ কাজ করিলে আমরা একটা কর্ত্তব্যের আদর্শ 
দেখিতে পাইতাম, দেশও উপকৃত হইত। 

এ:পক্ষ হইতে বলা হইতেছিল, কেন আমরা কি কেবলই 
েঁচাইতেছি? কাঁজ কি কিছুই করিতেছি না? শ্রাবণের 
গ্রবাসীরই “কৃষি শিল্প বাণিজ্য” প্রবন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, আমরা 
এক বৎসরে ভারতে আমদানি কাপড়ের মূল্য ৩৯ কোটি 


প্রবাসাঁ। 


[ ৭ম ভাগ। 


টাকা হইতে ৩৭ কোটি টাকায় নামাইয়াছি, ইহা কি কাজ 
নহে? আর এই যে বঙ্গলক্মী মিল, শিক্ষা-পরিষৎ, টেক্‌- 
নিকাল ইন্‌ষ্টটুট, ইত্যাধি,-এ সকল কি কাজ নহে? 
ছুই বৎসরের চেষ্টার পক্ষে ইহা কি একবারেই নগণ্য? 
রবীন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই এ সকলকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষ 
করেন না; বরং উহার্দিগকে গণ্য করিয়াই আরও একটু 
ভিতরে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, কেবল বড় বড় 
কাজ কেন, আরও ছোট ছোট কাজ আমাদের অনেক 
আছে; যে যেমন ব্যক্তি, সে তেমনই ভাবে আপনার 
ক্ষমতার অনুযায়ী কাজ হাতে লইয়া লাগিয়া যাও; দেশের 
গাঁয়ে গায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য) শাস্তিরক্ষা কৃষি, শিল্প, অন্নদান, 
বিচার, ইত্যাদি সহস্র ছোট বড় কাজ আমাদের কর্তব্য 


রহিয়াছে, উহাতে যে ফেমনে পার, লাগিয়া! যাঁও। অর্থাৎ * 


গতবৎসর পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য কেমন বাড়ী 


বাড়ী ভিক্ষা করিয়া চাদ! সংগ্রহ হইয়াছিল, সেইকপ কাজ-- _ 


শিল্প-শিক্ষা-সভ1 যেমন চাঁদা তুলিয়া ছাত্রদিগকে বিদেশে 
পাঠাইতেছেন, তেমনি কাজ,--নিয় শিক্ষা ও মধ্য শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য যেমন বঙ্গের নানাস্থানে জাতীয় বিস্তালয় 
স্থাপিত হইতেছে সেইরূপ কাজ, _জেলাঁয় জেলায় কন্ফারেন্স 
বসিয়া যে সকল কাজের জন্য রেজোলউশন কর! হইতেছে, 


রেজোলিউশনের পরিবর্তে সেই সকল কাজ,__্বদেশী ভলন্টা- _ 


য়ারেরা শান্তিরক্ষা ও স্বদেশীগ্রচারের জন্য যেমন হাটে মাঠে 


ঘুরিতেছেন, মাথার পাগড়ি ও হাতের লাঠি কতকটা সংবরণ ১ 1 


করিয়া সেইরূপ কাজ--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত যে কাজের জন্য 
সর্বসাঁধারণকে ডাকিতেছেন কিন্ত সাড়া পাইতেছেন না, 
সেইরূপ কাজ---এই ধরণের এবং আরও নানান্‌ ধরণের কাজ 
আমাদিগকে হাতে লইতে হইবে। এবং এইবপ কান্দ 
হাতে লইয়া তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিলে 
গায়ের বল বাড়িবে, নিজের আভ্যন্তরিক শক্তির সহিত 
সবিশেষ পরিচয় ঘটবে এবং দেশের লোকের সহিত 
কর্ম্মসুত্রের অথবা কর্ম্মরজ্জুর বন্ধনযোগে “স্বদেশ” নামক কাল্প- 


নিক বন্তটার কাঁ্পনিকত্ব ঘুচিবে এবং "স্বদেশের সহিত মৰ্ম্মগত - 


সম্বন্ধ ও তৎসহকারে স্বদেশ্রে প্রতি শ্ৰদ্ধাভক্তি অনুরাগ স্থাপিত 
হইবে। দল পাকাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে, ভাল; 
দল পাক|ইতে নু! পার, আপনার চেষ্টায় যে যা পার হাতে 


r 


স্- 


৬ষ্ঠ সংখ্য। । ] 
লও ) তাহাতেই স্বদেশের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, 
স্বদেশকে অস্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয় ভাবে চিনিতে পারিবে, 
স্বজাতি একটা জীবন্ত রক্তমাংসে গঠিত পদার্থ বলিয়া জানিতে 


< পারিবে। রবিবাবুর উপদেশের তাৎপর্য আমি ইহাই 


'বুৰিয়াছি। 


আরও বুঝিয়াছি যে রবি বাবু কেবল “কাজ কর ‘কাজ 
কর’ বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্ৰাই বাঁড়াইতেছেন 
না বরং কোন্‌ পথে কাজ কর! যাইতে পাবে, তাহার দুই 
একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়| দেখাইতেছেন । 

আজ রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিতেছেন, বহুবৎসর হইল 
মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঠিক সেইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
যাহার! তাহার পুষ্পাঞ্জলি ও সামাজিক প্রবন্ধ পুস্তকের 


চা সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন, তিনি কিরূপ 


লগা 


স্পষ্ট ভাষায এই উপদেশ স্বজাতিকে দিয়া গিয়াছেন। 
ইংরেজকে তিনি বেশ করিয়া চিনিতেন-_রবি বাবুও যেমন 
চেনেন তিনিও তেমনি চিনিতেন_-তবে তাহার ভাষায় 
সেরূপ তীব্রতা, বা উত্তেজনা ছিল না, তিনি কাটা ঘায়ে 
নুনের ছিটা দিয়! রোগীকে নাচাইতেন নাঁ_কিস্ত তিনি 
আমাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আমাদের 
কোন্‌ পথে চলিতে হুইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাকে বন্দনা 
করিতে বলিয়াছেন, ভূদেবও সেই মাঁকেই আমাদের 


_ আরাধ্যা স্বরূপে দেখিয়াছেন--এবং বলিয়াছেন_ শক্তি 


সঞ্চয় ভিন্ন আমরা সেই জননীর পূজায় সফল হইব 
না। আমাদিগকে সর্ধতোভাবে সংযম শিক্ষা করিতে 
হইবে__পআমাদিগকে কুর্ম্মনীতি অবলম্বন করিতে হইবে” 
--যতদিন আমরা স্বভাবতঃ দুর্বল, ততদিন আমাদের 
পিঠ কাছিমের খোলার মত শক্ত করিয়া সেই খোলার 
আড়ালে লুকাইয়৷ শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। শক্তি 
জন্মাইবার পূৰ্ব্বে গল| বাড়াইয়া দীত দেখাইলে মরণ ক্ৰুব। 

প্রবাসীর প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবুর উপদেশকে আমি 


- ভূর্দেব বাবুর সেই পুরাতন উপদেশ হইতে অভিন্ন মনে 
” করি) এবং অস্বাভাবিক আশ্ফালনে বলক্ষয় অবশাস্তাবী 


জানিয়া এই পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট 
করিতেও কুন্তিত নহি। 
গন্তব্য পথ বলিয়া! নির্দেশ করিব বটে, কিন্তু সেই পথেও 


ব্যাধি ৪ প্রতিকার ৷ 


৬৩৭ 


কাঁটা আছে, কি না ভাবিবাঁর বিষয়। বাস্তবিকই আমরা 
সেই পথেও বিন! বাধায় চলিতে পাইব কি মা, তাহা 
ভাবিবার সময় আসিয়াছে। 

ধাহারা বলেন, রাজনীতির চর্চা পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল অন্তান্ত উপায়ে স্বহস্তে স্বদেশের হিতকৰ্ম্ম সাধনে 
নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, তাহাদের উপদেণও 
বিচার পূর্বক গ্রহণ করিতে হুইবে। শ্রদধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি এই উপদেশ দিয়াছেন। 
এইরূপ অনেকেই বলিতেছেন, ‘স্বদ্দেশীকে’ রাজনীতির-সহিত 
জড়ান একবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের ‘অনেষ্ট স্বদেশী’ 
থাকাই কর্তব্য। এই শেষ কথাটা আমি একেবারেই 
বুঝিতে পারি না। দেশের শিলের উন্নতিই “অনেষ্ট ঘদেশীর, 
একমাত্র উদ্দেশ | কিন্ত যখন আমাদের শিক্টের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি শিল্পের ক্ষতি অবশ্তস্ভাবী, আমর! 
যে পবিমাণে নিজের তৈয়ারি জিনিস ব্যবহার করিব 
বিলাঁতের তৈয়ারি জিনিসের আমদানি ঠিক সেই শরিমাঁণে 
কমিয়া যাইবে, তখন এই “অনেষ্ট স্বদেশীই’ বা কিবপে 
মাথা তুলিবে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। য্যাঞ্চেষ্টাবের 
শিল্পীর কোষে অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মন্তুরের! 
অন্নাভাবে মনিবের জানাল! ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের 
শাঁসননীতি নিদ্ৰামগ্ন হইয়া নাক ডাঁকাইবে, ইহা! ক বিশ্বীস্ত? 
যতদিন ইংরাজের বাণিক্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট 
থাকিবে, ততদিন অনেষ্ট স্বদেশীর মাথা তুলিবান ক্ষমতা 
কতটুকু? বলা বাহুল্য, বাইবেলের ইংলগীয় রাজসংন্করণমধ্যে 
বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে বেয়ন্বেট ধরিতেশকোথাঁও নিহেধ নাই। 

শুধু শিল্পবাণিজ্য কেন, আজ যদি ইংরেক্স বলেন, 
তোমাদের স্থাপিত বিদ্তালয়গুলিতে বাঁজভক্তি শ্থাইবার 
সম্যক ব্যবস্থা নাই, উঁহ! উঠাইয়া দেয়! হউক; তখ্ন এক 
অডিনান্দের ধাক্কায় কলিকাতায় শিক্ষাপরিষৎ ও টেন্নিক।ল 
ইন্‌ষ্টিটুট্‌ণ হইতে বোলপুরের ব্ৰহ্মধ্যাত্ৰম পধ্যস্ত সমস্তই 
জীলাসংবরণে বাধ্য হইবে। আর যাহারা অ'দ কাল 
জাহাজে চাপিয়া জাপান মার্কিন প্রভাতি মুলুকে শিল শিক্ষা 
করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা যে জাহাজে চাপেন, স্বদেশী 
কোম্পানি সে জাহাজের পরিচালক নহেন, তাহাও মনে 
রাখা কর্তব্য; বিদেশে যাইয়া এদেশের ছেলেরা সীতিত্রষ্ 


৩৩৮ 


হইতেছে, এই হেতুবাদে বিংশশতাব্দীর শাস্ত্রে যে সমুদ্র 
যাত্রা নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা কে বলিবে? ফলে চীৎকার 
না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কাজ 
করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আঁছে কি? এবং এখনও 
যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবে কি? 
ধাহারা বলেন, আমরা কেবল চীৎকারেই পটু, কাজ 
করিতে আমাদের কোন পুৰুষেই জানে না, তাঁহাদের কথা 
বিচাৰ্য্য । দেড়শত বৎসর আগে যখন উমিটাদের দলীলে 
ক্লাইবের শ্রীহস্ত পড়ে নাই, তখন এদেশের কাজ কে করিত? 
তখন কি এদেশে কোন কাজ, হইত না? সকলেই যোগে 
মগ্ন হইয়া বসিয়া থাঁকিত? হিন্দু মুসলমানের দেশ তথন 
ত হিন্দু মুসলমানেই চালাইয়াছে। এবং বলা বাহুল্য, 
রাজার কর্তব্য তখন অতি অল্পই ছিল, দেশের প্রায় যাবতীয় 
কাজ দেশের লোকেই চালাইত। রাজা ও রাঁজপুরুষেরা 
অতি অন্ন কাজই করিতেন ; তাঁহারা পরের সহিত লড়াই 
করিতেন, বাহিরে শত্ৰু না থাকিলে পরম্পর ঝগড়া করিয়া 
সময় কাটাইতেন, ছোট বড় বিদ্রোহ দমন করিতেন, 
ফৌজদার ও কাজি রাখিয়া শাস্তিরক্ষা ও বিচার আচার 
কিছু কিছু চালাইতেন ; রাজার দরবারে যে অর্থ প্রবেশ লাভ 
করিত, তাহার প্রার্থনা শুনিতেন, এবং মাঝে মিশালে বড় বড় 
রাজপথ বাধিয়া দিতেন বা তাহার আশে পাশে সরাই খুলিয়া, 
পুকুর কাটাইয়া, গাছ লাগাইয়া পথিকের উপকার করিতেন। 
কখনও বা নিফর জমি পুরস্কার দিয়া গুণীলোকের ও 
পণ্ডিতলোকের সম্মান করিয়া ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের ও বিস্যাচচ্চার ও 
গুণগরিমার সাহাধ্য করিক্তন। আঁর দেশের বাকি 
সমুদয় কাজ ত দেশের লোকেই চালাইত। দেশের 
জমিদারের ছোট খাট রাজার মত শাস্তিরক্ষা বিচার 
আচার, বিদ্যাচর্চাদির ব্যবস্থা করিতেন? গৃহস্থ লোকে পুকুর 


কাটিয়া গাছ পু'তিয়া সাধারণের উপকার করিত ; ভট্টাচাধ্যেরা = 


টোলে বসিয়া তাঁৎকালিক উচ্চশিক্ষার ও গুরুমহাঁপয় পাঠ- 
শালায় বসিয়া নিয়শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, কথকের! ও 
যাল্রাওয়ালারা কাব্যামোদের সহিত নী|ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিত। গাঁয়ের “দশে” মিলিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিত, 
‘পঞ্চায়েত’ মিলিয়া সামাজিক দুষর্খের দণ্ড দিয়া তাহার 
গ্রতিবিধাঁন করিত ইত্যাদি। আজ কাল যে সকল কাজ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 


সরকারের হাতে অথবা সরকারের অধীন বিশ্ববিদ্যালয়, 
মিউনিফিপাঁলিটি, ডিষ্রীক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতির . 
হাতে, সেধালে সেই সকল কাজ্জ দেশের লোকেই সম্পাদন 
করিত। কেহ বা ধর্মপ্রবৃতিতে, কেহ বা বাহবা লইবার 
জন্য কবিত, কেহব| দায়ে পড়িয়া করিত। কিন্তু দেশের 
কাজ ত চলিয়া যাইত। আর আজ কাল যেমন সরকারের 
নিয়োজিত নান! দল আছে, তখনও এই সকল সাধারণ 
কাজ চালাইবার জন্ত নানা দল আপনা হতেই স্থষ্ট 
হইয়াছিন। গ্রামের লোকে দল বাঁধিরা গ্রামের কাজ 
চালাইত, ব্ৰাহ্মণ কায়স্থাদি -উচ্চবর্ণের লোক আপন 
আপন সমাঞ্জ শাসন করিতেন, কামার, কুমার ছুতার . 
প্রভৃতি শিল্পীয় দলে আপন আপন ‘জাতি’ ব্যবসায়ের 
রক্ষার ব্যবস্থা করিত ও আপন আপন শিশ্পী-সমাজের 
আত্যন্তরিক শৃঙ্খল! স্থাপনের ব্যবস্থা করিত। এ সকল ' 
ত সর্বকনপরিচিত কথা । হইতে পারে, এ কালের মত 
ঢাক ঢোল ছিল না, এত রিপোর্ট লেখালেখি হইত না, এত 
কালী কলম লালফিতার খরচ হইত না) হইতে পারে, এত 
শৃঙ্খল! ও এত শীনন ছিল না, এত বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত না) 
রেলওয়ে ছিল না, ডাকঘর ছিল না, এত আদালত ইস্কুল 
পুলিশ ইত্যাদি ছিল না। নাই বা থাকিল? একশ বত্সর _ 
আগে পৃথিবীর কোন্‌ দেশেই বা রেলওয়ে ডাকঘর ছিল, _ 
কালী কলম লালফিতার এত খরচ ছিল? বরং লোকে, 
কাণাকাণি করে, তখন এত দুর্ভিক্ষ ছিল না, ম্যালেরিয়া / 
ছিল না, কলেবা ছিল না ইত্যাদি । 

যাক্‌, এত বড় একটা বিশাল দেশের কাজকর্ম স্তপাঁকার 
করিলে বিশালই হয়, এবং সেই বিশাল কার্জকর্শ বত ছোট 
আকারেই হউক, সেকালে চলিয়া বাইত এবং রাজার সম্যক 
সাহায্য ব্যতীতও দেশটা বর্তমান ছিল; দেশ ভুড়িয়া এই 
জনসভ্বও বর্তমান ছিল। রাজশাসনের অভাবে বঙ্গদেশ 
বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায় নাই। বঙ্গদেশ ছিল বলিয়া ইংরেজ 
আব উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। পুরাতন চৌদ্দ - 
পুরুষে কোন রকমে কায়ক্লেশে দেপটাকে এতদিন ধরিয়া 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? বলিয়াই ইংরেজ আজ এখানে 
দাড়াইবার স্থান পাইয়াছেন। 

যাহারা এতকাল ধরিয়া এই বিচিত্র দেশের বিচিত্র 


পপ 


NN 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] 
জনসজ্বের যাবতীয় কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, ভাহাদেরই 
অধস্তন পুরুষেরা এই কয়বত্সর মধ্যে কাধ করিবার 
শক্তি এক কালেই হারাইয়া বসিল, এ কিরূপ? এখন 


+ লোকে কাজ করিতে পাবে না, কেবলই চীৎকার করে; 


* পরা 


লা 


যে কান্ত করিতে বলে, সেও কেবল চীৎকারই বাড়ায়। 
ইংরেজ রাজত্বের আগে দেশের সমস্ত কাজ আমরাই 
চালাইতাম, ‘কন্ধ ইংরেজ রাজত্বে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া 
পড়িয়াছি। আমরা আজ কাল কাজ করি না, ইংরেজ সর- 
কারের হাভে কাজ করিবার অধিকার অর্পণ করিষাছি, এবং 
তাঁহারা যে কাজটুকু আমাদের হাতে দ্বিতেছেন, তাহাদের 
সম্পূর্ণ অধীন, অনুগত হইয়া সেই টুকুতেই তৃপ্ত থাকিতেছি। 
ভগবান্‌ আমাদিগকে কৰ্ম্মে অধিকার দিয়ীছিলেন, ফলের 
অধিকার দেন নাই, আমরা! কিন্তু কর্মের অধিকারট| ইংরেজ 
রাজার হাতে দিয়াছি, এবং তাহার ফলে অধিকারী হইবার 
আশায় সন্তু আছি। একালে যাহাকে Self Government 
বলে বা স্বাষত্তশীসন বলে, তাহার অর্থ কি? আমাদের 
স্বায়ত্তবশাসনের অর্থ ইংরেজ রাজার আয়ত্ত শাসন। বড় 
জোর তাহার অনুমতি ও অনুগ্রহক্রমে তাহার অনুগত 
থাকিয়া যে "াসনক্ষমতাটুকু আমরা পাই, তাহাই আমাদের 
স্বা়তশাসল  ইংরেজের স্থাপিত বা তাহার নিয়ন্ত্ৰিত 
ছোট বড় শাসন-যস্ত্র আমাদিগকে উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, 


নিয়িক্ষা দিতেছে, আমাদেব শান্তিরক্ষা হইতে দুর্ভিক্ষে ' 


অন্নদান পষ্যস্ত করিতেছে, আমাদের পথঘাট তৈয়ার কর! 
হইতে নৰ্দমা পরিষ্কার পর্য্যন্ত করিতেছে, আমাদের চিকিৎসা 
করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মরক্মা করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ 
আর কিছুদিন পরে আমাদের রন্ধনশালায় ও বাঁসরঘরে 
প্রবেশ লাভ করিবে। আমরা পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি, ও 
ক্ৰমশঃ সৰ্ন্নতোভাবে পরতন্ত্র হইয়া পড়িব। আমাদের 
সমুদয় কাজ রাজাব হাতে দিবা৷ আমরা অতুল শাস্তি ও 
চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছি, ইহা সত্য কথা ; কিন্তু ইহা 
প্রতিরোধের উপাষ কি? 

ইহাব উত্তর হইবে_কেন তোমরা পরের হাতে এ 
সকল দিতেহ? এ সকল *কাজ রাজার হাতে না দিয়া 
নিজের হাতে গ্রহণ কেন করিতেছ না? ববীন্দ্র বাবু বলিয়া 
আমিতেছেন, রাঁজার হাতে কাজের ভার দেওয়াটা ঠিক হয় 


ব্যাধি ও প্রতিকার 
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নাই। কৰ্ম্মভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই রবীন্দ্র বাবুর 
উপদেশ এবং আলিকার স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত 
শিক্ষাই ইহাই আমি এইখানে প্রশ্ন তুলিব, বাস্তবিকই আমরা 
কৰ্ম্মে অধিকার ইংরেজের হাতে আপনা হইতে তুলিয়া দিতেছি, 
না, ইংরেজ উহ! আমাদিগকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়াই, 
আমাদের অনুমতির বা ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই, আপনা 
হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন? আমি স্পষ্টই দেখিতেছি 
আমাদের ‘মা বাপ’ সরকার নিতান্তই আমাদের হিতচিকীর্যা- 
প্রণোদিত হইয়া আমাদের হাত হইতে সকল কাই ক্রমশঃ 
হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের ইচ্ছার বা অনুমতির 
কোন অপেক্ষাই করিতেছেন না । ইংরেজ শাসনের ইতি- 
হাসই ইহাই। ইংরেজকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি সত্য, 
কিন্ত আমরা নিজে হইতে ইংরেজকে কোন কাধ্যভার দিই 
নাই, ইংরেজ নিজ হইতে.উহা গ্রহণ করিয়াছেন; আমর! 
তাহাতে আপত্তি করি সাই, বা আপত্তি করিবার আমাদের 
কোন ক্ষমতাই দেখিনাই। বাহার হাতে এখন বাষ্ট্রণক্তি-_ 
বেয়নেট সমেত রাষ্ট্রশক্তি-_নিহিত আছে তিনিই একে একে 
আমাদিগকে কৰ্ম্মে অব্যাহতি দিয়! স্বহস্তে সকল অধিকার গ্রাস 
করিতেছেন। আমরা কিরূপে ইহার প্রতিরোধ করিব? 
ইংরেজের . এই হিতচিকীর্ষায় বাধা দিবার বা আপত্তি 
করিবার আমাদের কোন শক্তি আছে কি? 

একটা উদ্দাহরণ লওয়! যাক। সম্প্রতি একটা কথা 
উঠিয়াছে, গবর্মেন্ট বিনা বেতনে দেশের মধ্যে নিম্নশিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবেন; এবং চাই কি দেশের যাবতীয় বালককে 
সেই শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিবেন + গবর্ষেন্টের আজকাল 
আৰ্থিক অবস্থা সচ্ছল; বিনা বেতনে নিয়শিক্ষার বাবস্থা 
গবৰ্মেণ্টের পক্ষে অসাধ্য নহে; দেশশুদ্ধ বালককে শিক্ষা- 
গ্রহণে বাধ্য কর! আপাততঃ সাধ্য না হইতে পারে; কিন্ত 
কখনই যে হইবে না, তাহ! বলিতে পারি না'। Free edu- 
০2087. ও compulsory educationaz প্রসঙ্গ শুনি- 
য়াই আমাদের শ্বদেশীদের মধ্যে অনেকে আহ্লাদে আটখানা 
হইয়াছেন ; আমাদের মত ভুক্তভোগী, যাহারা সরকারি 
নিমনশিক্ষার রস আব্বানন করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের কিন্ত 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। যে শিশুদের স্কন্ধে উপর 
এই শিক্ষার ভার চাপিবে, তাহাদের ভবিষৎ ভাবিয়া 
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আমরা আকুল হইতেছি। সে কথা যাক্‌। গবর্মেন্ট যদি 
আমাদের হিতার্থ হইয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিয়া 
ফেলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার শিশুকে সরকারের 
অধীন বা সরকারের অনুমোদিত পাঠশালায় প্রেরণে বাধ্য 
করেন, তাহা হইলে আমরা উহা ঠেকাইব কিরূপে? নিয়- 
শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নৃতন ট্যাক্স দেওয়া ব্যতীত আমাদের 
অন্ত কাৰ্য্য কি থাকিবে? সেদিনকার এক জেলা-কনফারেন্সে 
রেজেলিউপন হইয়াছে দেখিলাম, যে এই শিক্ষাবিধাঁনে যেন 
দেশের লোকের কর্তৃত্ব থাকে । গবর্মেন্ট দয়া করিয়া দেশের 
লোককে কিছু কর্তৃত্ব দিতে পারেন। কিন্তু এখনও উচ্চ 
ও মধ্য শিক্ষার জন্য যাহার! নিজ ব্যয়ে স্কুল কালেজ স্থাপনা 
ও পরিচালনা করিতেছেন, তীহাদেরও আপনার স্থাপিত 
স্কুল কাজেজের উপর কিছু কর্তৃত্ব না আছে এমন নহে। 
কিন্ত সে কর্তৃত্বের মূল্য কি? রিঞলি সাকু্লারেই তাহার 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ। গব- 
মেণ্টের বিনা অনুমতিতে বা অন্থমোদনে যদি কেহ ছেলে- 
দিগকে ক, খ, শিখাইবার জন্ত পাঠশালা খুলিতে না পায়, 
তাহা হইলে দেশে শিক্ষাবিস্তার সমন্ধে দেশের লোকের 
কর্তব্য কি থাকিবে, ইহাই আমার জিজ্ঞান্ত ? 

গবর্মেন্টের সর্বগ্রাসী শক্তি সহআঅবাছ প্রসারণ করিয়া 
নগরে গ্রামে গৃহকোণে সৰ্ব্বত্ৰ যেখানে আমাদের যাহা কিছু 
স্বাধিকার ছিল, সমস্তই করতলগ্রস্ত করিতেছে ও করিতে 
থাকিবে, আমরা গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া! তাহাদের অনু- 
মোদিত প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহের স্বাতন্ত্য পাইব 
মাত্র। ইহাই বর্তমান কালেগ্ন ভয়াবহ সত্য। কথা 
হইতেছে, এস্থলে আমাদের কর্তব্য কি? ু 

বর্তমান কালে আমাদের যে কোন কাজ নাই, ইহা বলা 
আমার উদেশ্য নহে ; এখনও অনেক কাজ আমাদের কর্তব্য 
রহিয়াছে, সেখানে সবকারি হস্ত এখনও প্রসারিত হয় নাই। 
সে সকল কাজ আমর! এখনও কিছুদিন স্বাধীন ভাবে কঁরিতে 
পারি। আর বাস্তবিকই আমরা কর্তব্যকর্ণে নিতান্ত পরাত্মুখ 
হইয়াও কিছুই যে করিতেছি না, এমনও নহে। দেশের 
বিশালতায় দৃষ্টি করিলে এখনও বোধ হয় প্রতিপন্ন হইবে, 
যে গবর্মেন্ট আমাদের- বৃহৎ সমাজতন্ত্রের ষতটুকু কাজ 
চালাইতেছেন, দেশের লোকের সমবেত শক্তি তার চেয়ে 


প্রবাসী। 
বহুগুণ কাজ চাগাইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে যেকপ 


[ ৭ম ভাগ। 


ভাবে চৌকিদার, দফাদ্বরি ও পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্টের পাহারা 
বসিতে চলিল, তাহাতে এই কর্মক্ষমতাটুকু আর কতদিন 


থাকিবে, তাহা চিন্তনীয় হইদা পড়িয়াছে। পুলিস দারোগার _ 


সঙ্গে ইস্কুলের দারোগা যখন প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরের উপর 
প্রনুত্ব চালাইবে, তখন আমাদের কি গতি হইবে, তাহাই 
চিন্তনীষ । বলা বাহুল্য দে ভবিষ্যতের ভাবনায় আজি 
হইতে জড়ত্ব ও নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিতে আমি বলিতেছি 
না। কিন্তু যে প্রদঙ্গ আঙ্গ বিচারাধীন, তাহাতে ভবিষ্যতের 
ভাবনা একবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। আজ না হয়, 
আমাদের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে এবং আজিও 
আমরা তৎপর হইয়া কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া অনেক 
কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু ছুই দিন পরে খন 
গবর্মে্টের বৃত্তি ও প্রসাদের লোভে আমাদের স্বদেশীরাই 
প্রত্যেক কাজে আমাদের পথ আগলাইয়া দীড়াইবেন, ও 
তাহাদের পশ্চাতে পিউনিটিব পুলিস ও গুর্থা সৈন্য লাঠি ও 
সঙ্গীন উচাইয়া দীড়াইবে, তখন আমরা কি করিব? দয়াময় 
সরকাৰ বাহাহুরের এই অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ আমরা 
থামাইব কিরূপে ? 

আমাদের ব্যাধি যাহা তাহা নিৰ্ণীত হইয়াছে, সকলে 
বুঝিতে না পারেন, অনেকেই বুঝিয়াছেন-_কিন্ত প্রতিকারের 
উপায় এখনও সুনির্দিষ্ট হুইয়”ছে, বলিতে পারি না। এক 
এক সময় শেষ ভাবিয়! হাল ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া 
পড়িতে হয়। = : 

আমার কিন্তু মনে হয়, যে সম্পূর্ণ হতাশ না হইলেও 
চলে। আমাদের নামে নানা অপবাদ প্রচলিত আছে। 
আমাদের মধ্যে যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বজাতির সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লিখিবার জন্য কলম ধরেন, তিনিই স্বজাতির ভীকতা, 
কাপুকষতা, এবং চরিত্রহীন্তার উল্লেখ করিয়া এক 
পশলা গাণিবৃষ্টি করিয়া আরম্ভ করেন; যেন তাহারা স্বয়ং 
ধর সকল দোষ হইতে একবারে বিষুক্ত। -এই সকল 
নিষ্ষল্ক তারাপতির আলোক বিতবণ হইতে বিধাতা 
আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্য দেশের লোকের তুলনায় 
আমরা যে একবারেই হীন ও মনুষ্যত্বরহিত, ইহা স্বীকারে 
আমি কুষ্টিত। সজ্ঞনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, হিতকারিতা॥ এমন 
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কি শ্বার্থত্যাগে, আমরা যে অন্য দেশেব লোকের তুলনায় 
অধম, তাহারও নিঃসংশয় প্রমাণ আমি পাই নাই। পরি- 
বারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, আত্মীয় 


কয়র প্রতি, কুটুন্বেব প্রতি, অতিথির প্রতি, মনুষ্বের প্রতি, 


পিল 


সি 


r 


কৰ্ত্তব্য সাধনে এদেশেব লোক যে অন্যদেশের লোকের 
তুলনায় হীন, ইভা এখনও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
নহি। মোটের উপব এদেশের লোকেরা ধৰ্ম্মবলে অন্য 
দেশের লোক্কের তুলনায় হীন, তাহাও স্বীকার করিতে 
পাঁবিতেছি ন| প্রশ্ন উঠিতে পারে, তথাপি আমাদেব এট 
দশ| কেন? 

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি, আমাদের একটা 
গৌড়ার জিনিসেব অভাব আছে। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু 
প্রতিবেশী, মনুষ্যসাধারণ এ সকলের প্রতিই আমাদের কর্তব্য- 
জ্ঞান আছে ও সেই কর্তব্যে নিষ্ঠা আছে; কিন্তু আমাদের 
আপন আপন সঙ্ধীৰ্ণ সমাজ অপেক্ষা বৃহত্তর সমাজ, সমস্ত 
দেশ ব্যাপিয়া যে সমাজ বিস্তৃত, সেই সমাজের প্রতি আমাদেব 
কৰ্ত্তবাজ্ঞান লাই। হুগলি জেলার লোক দিনাজপুরের 
লোককে কুটুম্ববোধে বা স্বজাতিবোঁধে (সবর্ণবোধে) বা 
স্বধৰ্ম্মাবোধে আদর সন্মান করিতে পারে, তাহার সহিত 
এরূপ কোন সম্পর্ক বা পৰিচয় না থাকিলেও মনুষ্যবোধে 
তাঁহার সন্মান করিতে পারে; কিন্তু স্বদেশীবোধে যে বিশেষ 


সন্মান ও বিশেষ সমবেদনা আবশ্যক, তাহা দেখাইতে জানে 


না। আমানের সমাজের মধ্যে ছোট বড় নানা দল আছে; 
প্রত্যেক দল আপন দলের স্বার্থরক্ষার জন্ত নিযুক্ত আছে; কিন্তু 
গোটা দেশব্যাপী জনসজ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য গোটা দেশব্যাপী 
কোন দল নাই। বাঞ্গল! দেশ সম্বন্ধেই এই কথা; বৃহত্তর 
ভাবতবর্ষকে গ্রহণ করিলে ইহা আবও স্পষ্ট হয়। বাজপুত 
রাজপুতের, শিখ শিখের, মরাঠা সরাঠীর সহিত দল বাঁধিতে 
পারে ও অনেক সময় বাধিয়াছে। কিন্তু রাজপুত শিখ মরাঠা 
একীভূত হইয়! সাধারণ স্বার্থ মিলাইয়! ভারতব্যাগী দলের 
স্ষ্টি করে নই, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান একত্র হুইয়া 
ভারতব্যাপী ‘নেশন’ উৎপন্ন হয় নাই। বাঙ্গালী গৃহস্থ 
পঞ্জাবী অতিথিকে সম্মান করিতে পারেন, পাঞ্জাবীর 
বিপদে সমবেদ্ন! দেখাইতে পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবীর প্রতিও 
যেমন পারেন. জৰ্ম্মান ফরাসী ইংরেজের প্রতিও সেইকূপই 
চা 


ব্যাধি ও প্রতিকার | 
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পারেন। পাঞ্জাবী মনুষ্য--এমন কি--তিনি হি'্দু--এই 
বলিয়া বাঙ্গালী মানুষ তাঁহার প্রতি সমবেদনা নেখাইতে 
পারেন, কিন্তু পাঞ্জাবী যে ভাঁরতবাসী, অতএব নাগালীর 
নিকট আত্মীয়, এই জ্ঞানটুকু তাহার নাই। এইখানেই 
আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভাব বহিয়া গিয়াছে, এবং 
একটা প্রকাণ্ড ছিত্র রহিয়াছে ; এবং এই ছিদ্ৰেই প্রবেশ 
করিয়া পরে আমাদের উপর প্রভূত্ব স্থাপন করিয়াছে ও 
আমাঘিগের উপর প্রভুত্ব চালাইতেছে। 

ষে সকল ধ্তিহাসিক কারণে আমাদের এই ভ্ভাবটুকু 
রহিয়! গিয়াছে, স্থানাস্তরে তাঁহার আলোচনা করিয়াছিলাম, 
এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই) বিস্তু এই 
অভাব যে আছে, এবং উহাই আমাদের সর্বপ্রধান অভাব, 
ইহা স্বীকার্ধ্য। ইংরেঞ্স রাঁজপুরুষও ইহা জানেন; ভাহারাও 
কথায় কথায় বলেন, ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক নামমাত্ৰ 
ভারতবর্ষে নেশন নাই। এবং যত দিন ভারতবর্দে নেশন 
না জন্মিবে, ততদিন তাহারা অপ্রতিহত প্রভাবে স্বেচ্ছাচার 
কবিবেন; তাহাতে আমরা বাধা দিতে পারিব না । 

আমাদের বাঁলকেরা আজ “বন্দেমাতরম্* গাহিয়া রাজ- 
পুকষের কর্ণজাঁলা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ভান্বতবৰ্ষের 
জনসাধারণ এই মাতা কোন্‌ মাতা তাহা আদৌ জানে না । 
তাহাদের কর্তব্য আপনার গৃহ, গ্রাম, গোত্র, কুল, জাতি 
(caste) ও ধৰ্ম্ম (£9112102) এই সকলের সঙ্কীৰ্ণ পরিধির 
মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ আছে, এবং এই সকল সঙ্ধীর্ণ পরিধির 
বাহিরে আসিয়া একবারে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া! 
অখণ্ড মানবের উপরও ছড়াইয়া পত়িয়াছে। কিন্তু আর 
একটা মাঝামাঝি ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের সীমা স্বদেশের অর্থাৎ 
ভারতবর্ষের সীমার সুহিত অভিন্ন, সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
প্রসারিত ও বিশেষভাবে আবদ্ধ' হয় নাই। ভারতের 
ত্রিণ কোটি লোকের অধিকার, লোকই জানে না যে তাহারা 
ভারতবাসী। 

আমাদের এই যে অভাব, ইহা চরিত্রগত অভাব নহে, 
ইহা জ্ঞানগত অভাব। আমাদের প্র জ্ঞানটাই নাই। 
আমাদের শিক্ষিতসম্্রদায় এই জ্ঞানটা বৈদেশিকের ইতিহাস 
ও বৈর্দেশিকের সাহিত্য হইতে উপার্জন করিয়াছেন, কিন্ত 
তাঁহারা যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাহা এখনও জনসঙ্ঘ 
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মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই, জনসক্ঘ এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ 
অজ্ঞান । ৷ 

শিক্ষিতসম্প্রদায় বিদেশ হইতে এই জ্ঞানটা সঞ্চয় 
করিয়া একটা ভারতব্যাগী নেশন তৈয়ারের জন্য অন্পবিস্তর 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের দেশব্যাপী শাসনের 
সহিত রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর ও খবরের কাগজ এই 
বিষয়ে তাহাদের সহায় হইয়াছে ; এবং ইহারই ফলে 
দেশের মধ্যে কংগ্রেস প্রভৃতি নেশন নির্মাণের যন্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যে কিছু চেষ্টা, তাঁহাদের 
আপনার সম্প্রদায়মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে; অশিক্ষিত 
জনসত্বের প্রতি তাঁহারা করণদৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রাণের বেদনা লইয়া প্রবেশ 
করেন নাই। বরং তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার উৎকট 
অভিমান তাহাদিগকে অশিক্ষিতের স্পর্শ হইতে অনেক 
উৰ্দ্ধে রাখিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিপুল ব্যবধানের 
সৃষ্টি করিয়াছিল। বাচাল শিক্ষিতসম্প্রদায় আপনাকে মূক 
অশিক্ষিত অনসজ্বের বিশ্বস্ত ও নির্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া! 
জাহির করিয়! আদিতেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব কল্পনার 
কোন অধিকার তাহাদের এ পর্য্যন্ত ছিল না। রাজপুরুষেরাও 
‘তাহাদ্নিগকে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল’ বলিয়া বিদ্ৰপ 
করিয়া আসিতেছেন। গায়ের লোকেও সেই আপনি- 
মোড়লের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন খোঁজ খবর রাখিত না। 
অন্ততঃ সেই মোড়লদের ভাষা তাহাদের বোধগম্য ছিল 
না, তাহাদের ব্যবহার তাহাদের গ্রীতিগ্রদ ছিল না, এবং 
তাহাদের সমবেদনার* কোন পাঁক্ষাৎ পরিচয় এ পর্যন্ত 
তাহাদের বুদ্ধিগম্য ভাবে তাহারা পায় নাই। এক পুকুর 
জলের উপর এক ফৌটা তেল যেমন ছড়াইয়া পড়িয়া 
ভাসিয়| বেড়ায় মাত্র, তাহারাও এই বিশাল জনসমুদ্রের 
উপরে নিঃসম্পর্কভাবে ভাসিয়! বেড়াইতেন মাত্ৰ ৷ 

বর্তমান আন্দোলনের একটা শুভলক্ষণ এই বেশাক্ষত 
সম্প্রদায়ের এই মুক জনসঙ্বের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন 
শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন, যে রাজদ্বারে মাথা না ভাঙিয়া 
এই জনসঙ্বের দুয়ারে গিয়া বসিতে হইবে। জনকতক শিক্ষিত 
লোকে বসিয়া ম্যাঞ্েষ্টারকে বয়কট করা চলিবে না, পাড়াৰ্গায়ের 
চাষার হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাকে বিলাতী কাপড়ের 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 


প্র ছি 


অন্বেষণে নিষেধ করিতে হয়ে বাহ! আমাদের হত 


তাহা রাজাকে না জানাইয়া এই জনসজ্যকে জানাইতে 


হইবে; যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা এই লনসভ্বের প্রতি 


সম্পাদন করিতে হইবে। শিক্ষিতসম্প্রদায় এইটুকু বুবিয়া সক 


ছেন বলিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের যা একটু সফলতা 
হইয়াছে। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন ভাষায় কথা 
কহিতে হইয়াছে, যাহা জনসাধারণে বুঝিতে পারে; তাহা- 
দিগকে এখন ছুই একটা কাঞজ্জ করিতে হইয়াছে, যাহাতে 
জনসাধারণ মনে করিতে পারে, ইহারা স্বর্গের দেবতা নহেন, 
আমাদেরই ঘরের লোক। ু 


১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট যখন ঘোষণা কর! হইল, = 


আমরা গৃহস্থালীর জিনিষের অন্য ইংরেজ 'দোকানদারের 


পি 


দ্বারস্থ হইব না, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, বে সত 


প্রতিজ্ঞা বুড়ামান্ষের ছেলে খেলার মত উপহাস্য না হইয়া 
তাহার বেশী কিছু হইবে। কিন্তু দেশের প্রতি চাহিয়া 


দেশের লোককে ডাক দিবা মাত্র দেশের লোক এমন ভাবে 
সাড়া দিল, যাহা বঙ্গদেশের আধুনিক ইতিহাসে আর কখনও - 


ঘটে নাই। দেশ হইতে তার পরে সাগরগর্জনের মত 
যে জনকোঁলাহল উঠিষাছিল, আজিকার অবসাদের দিনেও 


তাহা আমাদের কাণে বাজিতেছে এবং শীতল রক্তকে আবার -_ 


একটু বেগে বহাইতেছে। আমাদের নেতৃবর্গ, তখন যাহারা 
জনমগ্ডলীকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার! এখন পশ্চাতে হঠিয়া- 
ছেন; তাহাদের পরাত্মুখতা দেখিয়া জনসাধারণ খানিকটা! 
কোলাহল করিয়া 'ও তৎপরিবর্তে কিছু রাজ্জনিগ্রহ সহ করিয়া 
এখন নীরব হইতে চলিয়াছে কিন্তু এই হুই বৎসরের ইতিহাসে 
সপ্ৰমাণ করিয়াছে, যে অনুরাগের সহিত ডাকিতে পারিলে 
দেশের জনমগুলী সাড়া দিতে পারে। এবং যদিও ব্গমাতার 
কোৱে বসিয়াও দেশের সস্তানমণ্ডলী মাকে কখনও 
দেখে নাই; তথাপি মায়ের নাম ধরিয়া ডাক দিলে তাহাদের 
হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা বেগে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ 
অধ্যাপক সীলির ভাষায়, যদিও ভারতবর্ষে নেশন নাই, 
তথাপি এমন বীজ আছে যাহা হইতে নেশন জন্মিতে পারে। 
সেই বীজে যে প্রাণশক্তি" নিহিত আছে, তাহা সুযোগ 
পাইলে অস্কুরিত, বর্ধিত ও ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিতে 
পারে। i 


গু 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


. -. কিন্তু ভঙ্কুরিত করিতে হইণো সেই বীজে শ্রদ্ধার সহিত 
অবহিত হইয়া জলসেক করিতে হইবে । এই জলসেকের 
কাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে। বীজ এখন আপনার 
অস্তিত্ব আপনি অবগত নহে। তাহার প্রাণ আছে, কিন্তু 
চেতনা নাই; যে চেতন! থাকিলে আপনার অস্তিত্ব জানিতে 
পারা যায়, সে চেতনা নাই। বীজকে বীচাইয়| রাখিতে 
হইবে ও বাড়াইতে হইবে; কালে দে চেতাইয়া উঠিবে ও 
জানিবে যে ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির আবাসভূমি; 
হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী পঞ্জাবী ধনী দরিদ্র সেই মহাজাতির 
অন্তৰ্গত; আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান, আমিই বাঙ্গালী, 
আমিই পঞ্জাবী, আমিই সেই ভারতবাসী মহাজাতি। 

বল! বাহুলা সেই বীজটির প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে সহস্ৰ 
বস্তু উদ্ধৃত হুইয়া আছে। সাবধানে সঙ্গোপনে সেই অন্পপ্রাণ 
বীজকে এখন রক্ষা করা আবশ্তক। অন্ধুরোদগমের পূর্বেই 
বস্ত্ৰ নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিষ্যতের ভরসা থাকিবে না৷ ইহারই 
নাম “কুর্শবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে বলসঞ্চয়__আতন্থানিক 
ও অস্বাভাবিক আক্কালনেও ষেবপ ইহার প্রাণহানির 
শঙ্কা আছে, সেইরূপ নিষ্ঠার অভাব, অনুরাগে 
অভাব, যাহা বিজ্ঞের দল দেখাইতেছেন-_সেই অভাবেও 
তাহ! শুকাইদ্রা যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রন্ধার সহিত 
নিরলস হইয়া সেই বীজে জলসেক করাই আমাদের প্রধান 
কাজ এবং যন্তদিন আমাদের কাজের পথ বন্ধ ন! হয়, ততদিন 
যে কাজটুকু আমাদের সাধ্য তাহার সম্পাদনেই সেই জলসেক 
হইবে, ইহ-ও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চাই কি, 
কাজের পথ সর্বতোভাবে কন্ধ হইবার পূর্বেই বীজ অন্কুরে 
পরিণত হইতে পারে, এবং অঙ্কুর একবাঁব গজাইয়া উঠিলে 
তাহার ধ্বংস সাধন হয় ত প্রতিকূল শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্য 
হইবে না। কাজেই রবীন্দ্র বাবুর সহিত মানিয়া লইলাম, 
হাতের কাছে যাহার যে কাজ আছে, তাহাকে সেই' কাজেই 
লাগিতে হইবে । ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যাগ করিয়া বর্তমানে 
যাহ! সাধ্য তাহা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। 

কিন্ত এই কান্দ করিবে কে? দেশের লোক বদি স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত থাক্রিত, তাহা হইলে ত উপদেশের 
কোন দরকারই হইত না। কিন্ত চোখের উপর দেখিতেছি 
দেশের লোক আপনার করায়ন্ত কাজ ক্রিতে সম্পূৰ্ণ প্রস্তুত 


ব্যাধি ও প্রতিকার । 


A ৩৪৩ 


নহে। প্রস্তুত নহে বলিয়াই কাঁজ কর কাঁজ কর বলিয়া অবিরত 
চীৎকার করিতে হইতেছে, কিন্তু যে কাজে অলস, কাজের 
পরিশ্রম স্বীকারে যে অনিচ্ছুক, কাজে অনভাসে যার 
কর্ম্মেন্দিয় জড়ত্বগ্রস্ত, উপদেশের দ্বারা তাহাকে কাজে লাগান 
যায় না। ভবিষ্যতের অনিষ্টের আশঙ্কাও এপ অলসকে 
ও অক্ষমকে কর্তব্যকাজে নিযুক্ত করিতে পারে না এখানে 
উপদেশের বিশেষ কাধ্যকারিতা নাই। কৰ্ম্মে প্রেরক 
জ্ঞানও নহে, বুদ্ধিও নহে, কর্মে প্রেরণ করে ভাবে ভাবের 
প্রবাহে মানুষ কর্মে প্রেরিত হয়, ও অসাধ্য সাধনা করিয়া 
ফেলে। মনুষ্য জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী। ভুহৎ জন- 
সজেব সময়ে অসময়ে যে ভাবের স্রোত বহিয়| বায়, তখন 
সেই স্রোতের বেগে বাঁধাবিস্ব ভাসিয়া যায়, তখন মুক বাঁচাল 
হইয়া উঠে, পঙ্গু তখন গিরিলজ্নে সমর্থ হয়। যাহাদের 
কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয় নিশ্চেষ্ট হইয়া বুসিয়াছিল, সহসা স্নায়বিব উত্তেজন! 
পাইয়া সেই -সকল কৰ্্বেন্দ্ৰিয় কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া! উঠে। জ্ঞানের অভাবে হয় ত কাজ পায় না, বুদ্ধির 
অভাবে হয় ত বিপথে প্রেরিত হয়, বিচার শত্তির অভাবে 
হয়ত উণ্ট| কাজ করিয়া বসে, কিন্তু ভাবের তাড়নায় কাজের 
জন্য ব্যাকুল হুয়। এই ভাবের তাড়নায় উত্তেভিত হইবার 
শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার কারণ 
থাকে না। যদি ভাবের উত্তেজনাও স্বাযুষন্ত্রকে উত্তেজিত 
করিতে না পারে, ষদি স্নায়বিক পক্ষাথাতে শরীর অবশ হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে কিন্ত কোন আশাই থাকে না 

গত আন্দোলনে যে দেশের মধ্যে একটা ভাবের ঢেউ 
উঠিয়া'ছিল, তাহা অস্বীকারের উপতুয় নাই। উহা হয় ত 
আন্দোলন মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছে, অথবা কতকগুলা 
অকাৰ্য্য করিয়া ফেলিয়াছে ; নেতার অভাবে, নিচারশক্কির 
অভাবে, অভ্যাসের ও জ্ঞানের ম্মভাবে, কি ক'জ করিবে 
কোন্‌ কাজে হাত দিবে, তাহার ঠাহর পায় নাই। কিন্তু 
ইহ প্রতিপন্ন হইয়। গিয়াছে, ভারতবর্ষের সমাজ-শযীর 
নিজীব নহে। এবং ভাবের প্রবাহটা যখন বঙ্গদেশ হইতে 
ভারতবর্ষের সমস্ত পরিধি পধ্যস্ত আক্রমণ করিয়াছে, ও 
ব্রিটিশসিংহও তাহার কেশ সামলাইতে না পার্িয়া লাঙ্গুল 
আস্ফালন ও দস্তবিকাশ কল্সিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন এই 
ভাবপ্রবাহকে কোন ভাবুকের ভাবৃকামি বা 'বালচাপল্য 


৩৪৪ 
বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছে 
যে ভারতবর্ষে নেশন” নাই বটে, থাকিলে ভারতের প্রতি 
সাধু মলির ব্যবহার অগ্তবপ হইত-_কিন্ত নেশনের বীজ 
আছে; যদি তাহা প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ রক্ষা করিয়া! 
ভূমি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহা 
হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্ত আকার ধারণ 
করিবে। 

কাজেই এই ছুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিক্ষল 
আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্র বাবুও 
প্রস্তুত নহেন--কেন না এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিতে যে কয়জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি 
তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী । জনস্জ্ৰ মধ্যে ভাবের প্রবাহ 
পরিচালনার প্রধান অধিকার-__সাহিতাকের। রবীন্দ্রনাথ 
স্বদেশী-ডাষার সাহায্যে যে সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন 
ও করিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নূতন নূতন তরঙ্গ উৎ- 
পর্ন হইয়াছে, সময় সময় তুফানের স্থষ্টি হইয়াছে -বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তরণী ছাড়িয়া দিয়া আজ যদি 
তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ 
দোষ নিরপরাধ আরোহীদিগের উপর মোল আনা না 
চাপাইয়| স্বয়ং কতকট| গ্রহণ করিবেন। 

ফলে স্বদেশী আন্দোলনে আর কোন কাজ না হউক 
কোন কাঁজই হয় নাই তাহা স্বীকার করিতেছি না কোন 
বড় কাজ না হউক, অন্ততঃ আমাদের মনে একটা আশা 
জাগাইয়া দিয়াছে । ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয় যে 
'বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনিতে ব্যাকুজ হইয়া! উঠিবে, ইতিপূৰ্বে 
তাহার কোন প্রমাণ, কোন লক্ষণই ছিল না। এতদিন 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ তাহাদের শিক্ষালন্ধ আতীয় 
ভাবের একটা অভিনয়’ করিতেন মাত্র; জনসঙ্ঘ কেবল 
অভিনয় দেখিত মাত্র, অথবা তাহাঁও দেখিত না। দেখিলেও 
এই অভিনয়ের সহিত তাহাদের ষে কোন সম্পর্ক*আছে, 
তাহা আদৌ জানিত না। এখন বেশব্যাপী জনসঙ্ব 
না হউক, সেই জনসজ্বের কিয়দংশ সেই ভাবের 
প্রবাহে ডুব দিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের সায়ুতন্ত্ৰীতে একটা 
আঘাত অনুভব করিয়াছে, তাহাদের আত্মার মধ্যে 
একটা নবোদগত অপরিচিতপূর্ধ্ব অনমুদূতপূর্কা বেদনার 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
ও আকাঙ্কার প্রেরণা পাইয়া আপনাতে নবমমুষ্যত্বের 


কুস্তি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল্তার ও আত্মবিস্বৃতির 
আনন্দ আস্বাদন করিয়াছে । ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন 


তারিখে আমরা একদিনের জন্য বিচার বিতর্ক পরিহার ৮ 


করিয়া হে উন্মাদনার জাহ্নবী প্রবাহে সাঁতার দিয়া লইয়াছি, 
তাহাতে আমাদের সারা জীবনের সঞ্চিত ক্লে অনেকটা 
ধুইয়া গিয়াছে; এবং ইহার কল আমরা আজীবন ভোগ 
করিব। ভারতের ভাগ্যে বিধাতা যাহাই লিখুন, সেদিনকার, 
ও তৎপরবন্তী কয়েকটা মাসের উপাজ্জিত নূতন ভাবাবেগ 
আমাদের জীবনে একবারে নিক্ষল হইবে না ।- 

যীহার| অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই মহাভাবের 
উচ্ছলিত প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা! করিয়াছেন, তাহাদের 
বিজ্ঞতার প্রশংসা করিব, কিন্তু তাহাদের আত্মপ্রবঞ্চনার 
ভাগ লইতে যাইব না । 

মোটের উপর আমি বলিতে চাহি যে, পরের উপর 
কর্মের ভার অর্পণ করায় অথবা পরে আমাদিগকে কৰ্ম্মভার 
হইতে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা যে কেবল কর্ম্মক্ষমতা ও 
কৰ্ম্মপটুতা হারাইয়াছি এমন নহে; আমরা কর্মে প্রবৃত্তি 
পর্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের কর্মেন্রিয়ের পরি- 
চালক পেশীগুলিই যে কেবল অড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন 
নহে, আমাদের স্বায়ুযন্ত্ৰ পধ্যস্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। এমন সময়ে ভাবের বৈছ্যতী প্রয়োগে সেই 
পক্ষাঘাত দূর করা আবশ্তক; এবং ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়া রোগীর 
শয্যাপাৰ্শ্বে বসয়| আছেন, তখন আমরা একবারে ভরসা 
হারাই নাহি। উত্তেজনাবলে রোগীর অঙ্গপ্রত্যন্পের অস্বাভা- 
বিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া 
থাকেন, আমর! বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ দেখিয়া আশী- 
দ্বিত হইয়া উঠিয়াছি। 

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে দুএকটী কথ! বলিয়া এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে দল না 


ৰল 


ৰ 


বীধিলে ভারতব্যাপী নেশন গঠিত হইবে না, ইহা সকলেই _ 


বুঝেন; এবং ইংরেজও ইহা খুব ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়াই 
উভয়ের মধ্যে বিদ্বেবন্ধি ধূমাইতে দেখিয়া এতটা খুদী আছেন ; 
মন্দ লোকে বলে, আগুনে কুলার বাতাস দিতেও তিনি ক্ৰটী 


ওষ্ঠ সংখ্য |] 
করিতেছেন লা । উভয়ের মিলনের পথে যে একটা স্বাভ|- 
বিক নস্তরায় মাছে, তাহা বলাও বাহুল্যমাত্র। উভয়ের 
মধ্যে একটা স্বাভাবিক ও সাহজিক বিদ্বেষ ভাব আছে, 


১৯১ _তাহাও অস্বীকার করি না। এবং যাহা বিদ্বেষ তাহা পাপ, 


ইহা'ও বলা বহুল্য। হিন্দু বহু দেবতার পূজা করেন, এমন 
কি মাটির গ্রতিম! পুজা করেন, ইহা মুসলমানের পক্ষে 
অসহ; এবং মুসলমান গোঁহত্যা করেন, ইহাঁও হিন্দুর পক্ষে 
অসহা। বিহ্বেষের মূল এই থানে; এবং এই মূল উৎপাঁটিত 
হইবার যখন কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না, তখন এই 
স্বাভাবিক বিদছেষ যে কোনও কালে যাইবে, তাহারও উপায় 
দেখি না ৷ 

“বাঙ্গল| দেশের অনেক স্থানে এক আসনে হিন্দু মুসলমান 
বসে না, ঘরে মুসলমান আসিলে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া 
হয়, ইহার অল ফেলিয়া দেওয়া হয়” ইত্যাদি ষে কয়টি 
কারণের উল্লেখ রবিবাবুর প্রবন্ধ মধ্যে দেখিলাম, সে কারণ 
গুলিকে ততটা ভয়াবহ মনে করি নাঁ। হিন্দুর শাস্ত্ৰে এরূপ 
বিধান থাক আর নাই থাক, মুসলমানেরা! ইহ! জানেন যে, 
হিন্দু জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, উহা শাস্ত্রবিধানবৎই 
মানিয়া থাকেন। আজ কাল রাগের মাথায় হিন্দুর বিকদ্ধে 
অছিল| খুজিতে গিয়া মুসলমানের! যদি ওঁ সকল কথার 
উল্লেখ কবিয়াও থাকেন, তথাপি ইহা সত্য যে বহুকাঁলের একত্র 


»বাসে বাঙ্গলা দেশের মুসলমান হিন্দুর এবপ ব্যবহারে অভ্যস্ত 


~~ 


0 


হইয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দুর ও ব্যবহার যে মুসলমানের ‘প্রতি 
ঘৃণার ব্যঞ্জক নহে, কেবল হিন্দুর শাস্ত্ৰভক্তি বা লোকাচার 
ভক্তিরই ফল মাত্র, তাহাও মানিয়া লইয়াছেন। ওর ব্যব- 
হারের আমি কোনরূপ সমর্থন করিতেছি না, এবং এ 
ব্যবহারের মূলে যে দ্বণা নাই, তাহাও ঝলিতেছি না। মূলে 
দ্বণ। থাকিলেও উহা এখন সামাজিক প্রথা বা convention 
মাত্রে পরিণত হুইয়াছে। হিন্দু যেমন পুতুল পুজা করে, 
মেইবপ পান আহার উপবেশন প্রভৃতি বিষয়েও কতকগুলি 
অদ্ভূত নিয়মের বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করে,--মুসলমান 
সমাজ ইহা বছ বৎসরের একত্রবাসে স্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছেন, এবং একত্র সন্তাবে বাস’ করিতে হইলে এ বিষয়ে 
হিন্দুকে ক্ষমা করি! চলিতে হইবে, ইহাও মুসলমান সমাজ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমান সমাজ দেখিতেছেন 


ব্যাধি ও প্রতিকার। 
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ও জানেন, পানাহারাদি বিষয়ে এই সকল অদ্ভুত খুঁটিনাটি 
যে কেবল মুসলমানের প্রতি ব্যবহারেই আছে, তাহা নহে, 
হিন্দু সমাজের ভিতরে বিবিধ স্তরের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার 
মধ্যেও আছে । হিন্দু সমাজের মধ্যে তিন টাঁক' বেতনের 
ব্ৰাহ্মণ দরোয়ান বা ব্ৰাহ্মণ পাচক তাহার শূদ্ৰ মনিব লক্ষপতি 
হইলেও তাহার হস্তের অন্ন জল গ্রহণ করে না ; এই ব্যব- 
হারের মূলে লক্ষপতির পূর্বপুরুষের প্রতি তাহার ভৃত্যেব 
পূৰ্ব্বপুক্ষের দ্বণা বর্তমান থাকিলেও এ কালে উহা আর 
ঘ্বণার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় না; শুদ্র মনিব তাহার 
ব্ৰাহ্মণ চাকরের এ ব্যবহারকে*কখনই বেয়াদবি বলিয়া! গ্রহণ 
করেন না, উহা| তিনি সহিয়া যাইতে শিথিয়াছেন। মুসল- 
মান সমাজও সেইরূপ হিন্দুর এই ব্যবহার সহিয়লইতে 
শিখিয়াছেন। শিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই মে এ পর্য্যন্ত 
হিন্দুর এ ব্যবহারে কোন মুসলমানকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা 
যায় নাই। হিন্দু মুসলমানে এককালে যতই কাটাকাটি 
মারামারি চলুক না) বহু গপত বৎসর ধরিয়া কাহার একগ্রামে 
পাশাপাশি বাস করিয়াছেন ; হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব ও 
সামাজিক কুটম্বিতা যতদুর সম্ভব তাহাও চলিয়াছে; হিন্দুর 
ঘরে মুসলমান ও মুসলমানের ঘরে হিন্দু বিশ্বাসের সহিত 
চাকরি করিয়াছেন ও করিতেছেন; অথচ উভয়ের ধৰ্ম্মগত বা 
আচারগত ব্যবহার লইয়া উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদের 
কথা এত দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ধর্মের ও 
আচারের এরূপ পার্থক্য সত্বেও উভয়ে পরস্পরকে ক্ষমা 
করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। 

অন্নপানাদিগত আচার দুরের কথা, হিন্দু ও মুসলমানের 
পরস্পর বিদ্বেষের যাহা মূলগত কারণ_ একের পক্ষে 
প্রতিমা পূজা ও অক্তের পক্ষে গোহত্যা--এই মূলগত 
কারণ বর্তমান থাকতেও উভয় সম্প্রদায় বহু শত বৎসর 
ধরিয়া একত্র সন্ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
মাঝে মাঝে এই কারণে বিবাদ বিসংবাদ কি দাঙ্গা হাল্সামা 
না ঘটিয়াছে, তাহা নহে, কিন্ত এত বড় সমাজের মধ্যে 
উহা নগণ্য । ভারতবর্ষের হাওয়াব গুণেই হউক, আর 
যে কারণেই হউক, হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের এই মূলগভ 
সাংঘাতিক কারণ সত্বেও পবস্পরকে ক্ষ! করিতে 
শিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের তপোবনে বাঘে হরিণে একত্ৰ 
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সঞ্চরণ করিত। ভারতবর্ষের মাহাত্মে হিন্দুর চোখে যিনি 
স্ন্চ্ছ, এবং মুসলমানের চোখে যিনি কাফের, তাহারা উভয়েই 
পরস্পরকে ক্ষমা! করিয়া নিৰ্ব্বিরোধে বাস করিতে শিখিয়া- 
ছেন। উভয় পক্ষেই ইহাতে কঠোর সংঘমের পরিচয় 
দিয়াছেন, এবং এই সংযম হইতেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে 
শিখিয়াছেন। 

মুসলমান যখন আরবের মরুভূমি হইতে অসিহস্তে ইসলাম 
প্রচারে বাহির হুইয়াছিলেন, তখন ধরাতলে বিধৰ্ম্মার অস্তিত্ব 
অবশিষ্ট রাখা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। তাহাদের 
দুৰ্গম প্রতাপে যে সকল রাজু ও সাম্রাজ্য তাহাদের করতল- 
গত হইয়াছিল, তাহার কুত্রাপি তাহারা অন্ত ধর্মের অবশেষ 
মাত্র রাখেন নাই। প্রবল প্রতাপ পারন্তসাআাজ্য সমস্ত 
এবং রোমসাম্রাঞ্যের অধিকাংশই অচিরে তাহাদের করায়ত্ব 
হইয়াছিল এবং আজি পর্য্যন্ত সেই বিশাল মহাদেশের 
মধ্যে ইসলামের সর্বতোমুখ প্রাধান্য অব্যাহত আছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রনীতি ও 
সমাজনীতি ব্দণাইয়া লইতে হুইয়াছিল। ভারতবর্ষেও 
তাহার! ইসলাম প্রচারের জন্ত চেষ্টার ক্রুটী করেন নাই। 
কিন্তু ভারতবর্ষের কিয়দংশমাত্র অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ 
করিলেন, সমুদয় ভারতবর্ষ ইসলামের অধিকৃত হইল না। 
ভারতবর্ষের বার আনার অধিকও হিন্দু থাকিয়া গেল। 


মুসলমান হিন্দুর পার্শ্বে বাস করিয়া ভারতবাসী হইলেন, 


এবং ধৰ্ম্ম ও আচার বিষয়ে উৎকট বিদ্বেষের কারণ বর্তমান 
থাকিলেও হিন্দুকে ক্ষমা করিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন ৷ 
ইহা প্রতিহাসিক সত্য যে, মুসলমান হিন্দুকে কেবল ক্ষমা 
করেন নাই, কেবল সহিয়া লন নাই, তিনি হিন্দুকে শ্রদ্ধা 
করিতে শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের 
ইতিহাস বিশেষতঃ মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাস ইহার সাক্ষী । 
এই ক্ষমা ও শ্রদ্ধার বীজ তাহার ধর্দের মূ্মধ্যে বর্তমান 
ছিল, নতুবা বাগদাদের খলিফাগণের, রাজসভায়ি আমরা 
গ্রীক ও হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান শান্ত আলোচিত হইতে 
দেখিতাম না। এইখানে শ্রীষ্টানে ও সুসলমানে আকাশ 
পাতাল ভেদ। খ্ৰীষ্টান রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্ব হাতে পাইবামাত্র 
গ্রীক জাতির অতুল্য প্রতিভাৰ্জ্জিত বিস্তাসম্পত্ভিকে ধ্বংসমুখে 
প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিল; ক্ষুত্র গ্রীস ও বৃহৎ গ্রীসের 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
যেখানে যেখানে গ্রীক বিস্তার আলোচনা হইত, সেই 
সমুদয় বিভ্ভামন্দির ধ্বংস করিয়া ইউরোপ হইতে জ্ঞানের 
আলোক একবারে নিবাইয়! দিয়াছিল। আর মুসলমান 
তাহার ধৰ্ম্মপ্ৰচারকের তিরোভাবের পর শত বৎসর যাইতে / 
না যাইতে খ্ৰীষ্টানের নিৰ্ম্মিত সমাধিব অভ্যস্তর হইতে সেই 
প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া তাহাতে 
ইসলামের সোণার কাঠি ঠেকাইয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত 


করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রীক বিদ্ভাকে বীচাইয়াছিলেন, 


তাই আজিকার গ্রীষ্টানেরা গ্রীক সভ্যতার ভিত্তির উপর আপন 
সভ্যতা গঠনের অবকাশ পাইয়া ধন্ত হইয়াছেন ৷ 

ধৰ্ম্মতি ও আচারগত উৎকট পার্থক্য ও পরস্পর 
বিদ্বেষের হেতু বর্তমান সত্বেও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে 
ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করিতে জানেন, এবং সেই জন্তু ভারতবর্ষে 
উভয়ের গ্রীতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে । ইংরেজ কথায় কথায় 
বড়াই করিয়া থাকেন, আমরা চলিয়া গেলেই ভারতবর্ষের 
হিন্দু মুসলমান পরম্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাহাদের 
এ বড়াই আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে ন| ৷ 

দক্ষিণদেশে হায়দ্রাবাদে নিজাম মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজের 
উপর আধিপত্য করিতেছেন আর উত্তরদেশে কাশ্মীরে 


জনুপতি মুখ্যতঃ মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতে- _ 


ছেন; কিন্তু কোথাওত হিন্দু মুসলমানে চুরি চাঁলাচালি 
শুনিতে পাই না। ইংরেজের গ্রতুশক্তি গ্রহণের পুর্বে 
শত বৎসরের মধ্যে পঞ্জাব ব্যতীত অন্ত কোথাও হিন্দু 
মুসলমানের পরস্পর ছুরি চালাচালির কথা শুনি না; পঞ্জাবেও 
যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষ কারণে। 

ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পরকে 
যেমন আপন করিতে জানে, তেমন পৃথিবীর আর কোন 
জাতি জানে না? অন্ততঃ কোন খ্ৰীষ্টান জাতি জানে না। 
হিন্দু মুসলমান ত এতকাল ধরিয়া একগ্রীমে, এমন কি, 
এক ঘরের মধ্যে, এক ছাদের নীচে, বাস করিয়া আসিতে- 
ছেন; কিন্ত খীষ্টান কোথায় মুসলমানের সান্নিধ্য সহিয়াছেন, 
তাহা ইতিহাসে লেখে না। হিন্পানি দেশে মুসলমান . 
বিদ্ধার এবং জ্ঞানের অলোক জ্ালিয়| খ্ৰীষ্টান ইউরোপের 
বর্বরতার অন্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর 
খ্ৰীষ্টান সেই হি্পানি দেশে লব্ধগ্রবেশ হইয়া কি অমানুষিক 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


অত্যাচার বাবা মুর জাতিকে আটলাটিক পার করিয়া 
দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা বৰ্ণিত আছে। গ্রানাডা ও 
কর্ডোবার স্মৃতিচিহ্ন অস্তাপি হিম্পানি দেশ পাষাণ প্রাসাদের 


= _'্রংসাবশেষে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু খীষ্টানের রাজ্যমধ্যে 


[নৰে 


ল্ধ 


মূরজাতির বংশধর কেহ বাস করে না--যাহারা আলহান্ব 
নির্মাণ করিয়াছিল, যাহারা খ্রীষ্টানকে চিকিৎসাশীস্ত্র 
শিখাইয়াছিল, যাহারা রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতিষশীস্তর, শিল্প- 
কলা শিখাইয়াছিল, যাহার| অঙ্ক রাখিতে শিখাইয়াঁছিল, 
খ্ীষ্টানাধিকৃত ইউরোপের কোন অংশে তাহাদের প্রবেশাধি- 
কার ছিল না। তুকস্কের সুলতান আজিও রোমসাম্ৰাজ্যের 
রাজধানীতে সেপ্টসোফিয়ার গির্জার পাশে মসজিদ রক্ষা 


>> করিতেছেন বটে; কিন্ত তিনিও খ্রীষ্টান ইউরোপের দেহে 
' কণ্টকমাত্ৰ। খ্ৰীষ্টান ইউরোপে তাঁহার বসতি নিয়মের 


ব্যভিচার মাত্র। তুকন্ক সাত্রাজের প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহাস তাহার সাক্ষী। 

মুসলমানের কথা দুরে যাক, যে ইহুদী জাতির নিকট 
্রীষ্টানেরা তাহাদের ধৰ্ম্মশাস্ত ও ধর্ম প্রচারক পাইয়াছে, সেই 
ইহুদী জাতির প্রতিবেশিত্ব যাহারা সহ করিতে পারে 
নাই, তাহাদের মুখে এ সকল উদ্ধতবাক্য শোভা পায় 
না। খ্রীষ্টাল-ইউরোপ স্বদেশচ্যাত ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত 
আশ্রয়-ভিখাত্রি ইহুদীব উপর কিরূপ পিশাচের মত 


B করিয়াছে, ইহুদীর শোণিত-রপ্জিত গ্ৰীষ্টান-ইউরোপের 


~ 
ৰ 


ৰ 


ইতিহাস তাহাব সাক্ষী রহিয়াছে। আজ পর্যন্ত খ্ৰীষ্টান 
কুশিয়ার রাজপথকে নিরীহ ইন্ুদীর রক্তল্রোতে কিরূপে 
কর্দমাক্ত করিতেছে, তাহা আমরা দিনের পর দিন সংবাদ- 
পত্রে পাঠ করিয়া শিহরিতেছি ; কিন্তু খ্রীষ্টান-ইউরোপের 
দয়াবৃত্তি তাহাতে উত্তেজিত হয় না। অলমতি বিস্তরেণ। 

ফলে আদ পূৰ্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমাজে যে বিদ্বেষের 
উৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার তেমন 
কারণ দেখি না। মুসলমান যে কারণেই হউক, ক্ষণেকের 


+ অন্ত আত্মবিস্থত হইয়া হিন্দুপ্ৰতিবাসী ও হিন্দুভ্ৰাতার 


মনে দাকণ ক্লেশ দিয়াছেন, কিন্তু কালে তাঁহারা আপনার 
ভ্ৰম বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ করিনা) এবং যে হৃষীকেশ 
তাহাদিগকে এই বিপথে চালাইয়াছেন, সেই হৃষীকেশের 
চরণে প্রণিপাত্ব করিয়া আপনার সাহজিক বুদ্ধির প্রেরণায় 
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পুনরায় চলিবেন, ইহা স্বীকার করি। “তিনি নৃঝিবেন 

যে, হৃষীকেশ তীহারও নহেন, হিন্দুরও নহেন, হৃষীকেশ 
কেবল আপনারই । এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইত্তে কিছু 
সময় লাগিতে পারে; বিশেষতঃ যে জাতি দূর্বল দ'রদ্র ও 
সর্তোভাবে পরাধীন, তাহার বুদ্ধির উন্মেষ হইলেও তদ্বমু- 
সারে কর্ম্মসাধনে আরও বিলম্ব ঘটতে পারে। কিন্তু 
*কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথী--" তন্মধ্যে মানব- 
সমাজের জীবনেতিহাসের চক্র শত সহস্র বৎসর ধরিয়া 
আবর্তন করিবে__হিন্দুর এই ক্ষণেকের জন্তু অস্ব”ভাবিক 
আস্ফালন দেখিয়াও যেমন অমর চিন্তিত নহি, মুসলমানের 
এই ক্ষণেকের জন্ত মভিভ্রমেও .আমরা চিন্তিত হইবার 


সম্যক্‌ হেতু দেখি না! 
জীরামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী। 


“ব্যাধি ও প্রতিকার ।” 
জীবুক্ত দেবকুমার রাঁ চৌধুরী ১৩১৩ ' সালের ন্তোষ্ঠাসে “ব্যাধি ও 
প্রতিকার" নামক একখানি পুস্তিকা রচন! কবিয়| প্রকাশ করিয়াছেন । 
অদ্য তাহ| পাঠ করিয়! আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে 
গত শ্রাবণ মাসের “প্রধাসী” পত্রে আমার “ব্যাধি ও প্রতিকার” প্রবন্ধে 
আমি হিন্দুমুদলমানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি 
জীযুক্ত দেখকুমাবেব গ্রন্থে তাহ! হন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। অধচ 
সে সময়ে হিন্দুমুসলমাঁনের সংঘর্ষ উৎকট হইয়! উঠে নাই। গ্রন্থকার 
এই গ্রস্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভ।রতঘর্ধের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়৷ যে প্রাজ্ঞত! প্রকাশ করিধছেন, তাহাতে দেশের প্রধানগণের 
নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ কবিযাছেন;--ঠাঁহার প্রতি আমাৰ 
শ্রদ্ধা জাগন করিয়| পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোং করি। 
২১শে শ্রাবণ, ১৩১৪। ঠাকুর। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৷ 


সুখখমষের হুখন্বপ্স- জীমপিমোহন বন্ধ প্রশীত। ক্ষুদ্র পুস্তিকা ৩২ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ, মূল্য চারি আন1। এখাঁনি একটি ঘ্যর্থ প্রেমিকের ১৬টি সন্দৰ্ভে 
পরিসমাপ্ত চিরপুরাতন একঘেয়ে দার্শনিক 'রকমের হা হতাশ ! ভাষার 
মধ্যেও হি ও ‘হিন্দুধৰ্ম্ম ও হিন্দুত্ব মৰ্ত্িমতী হই! ধিবাঁজ 


অলি, জীবের দত প্রণীত গীতিকাধা, মুল্য !* আন]। 
১০২ পৃষ্ঠায় সম্পূৰ্ণ, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম ও সন্মিলনে চাবি অংশে বিভক্ত । 
পুস্তিকাথানি কর্ণের মত কবি নবীনচন্ত্ৰ দাসের প্ৰশংস|-ৰুবচ আঁটিয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্থতরাং আমাদের ঘাক্যবাণ ইহার বর্শে চন্দ 
ঠেকিয়! থান খান হুইয়া ভূতলে পডিলেও আমর! ঘলিতে বাধ হইতেছি 
যে, ভিত্তি’ পরিচ্ছেদের কবিতাগুলি ববীন্দ্রনাখেব ‘নৈবেদ্য’ ও ‘খেয়ার' 
কোন কোন কবিতাব ক্ষীণ অনুবৃত্তি সার । ‘প্ৰীতি’ অংশের ঈ-সম্মিলন 
কধিতাটি মন্দ হয় নাই। “প্রেম অংশ নিতান্ত সাধাবণ; 'কম্মিলনে'র 
মধ্যে কোন কোন কবিতা মন্দ হয় নাই। লেখকের কধিন শক্তির 
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পরিচয় প্রত্যেক কিতাঁতেই পাওষা যায়, কেষল বিষষ নিৰ্ব্বাচনের 
হ্ৃতন্ত্ৰত| না থাকায় পুবাতন স্নবেৰ প্রতিধ্বনি মনে হুয। 

ঘঙ্গসাহিত্যের একপৃষ্ঠ৷-- গ্ৰীইনুপ্ৰকাশ ঘন্দ্যোপাধ্যায প্রণীত, মুল্য 
1৮* আনা, ৬* পৃষ্ঠা। এই পুত্তিকাষ খ্যাত অখ্যাত যঙ্গকবিব মধ্যে 
বলদেব পালিত, বিহীরিলাল চক্রবর্তী, ছাবকানাখ গুপ্ত, দ্বারকানাথ 
গোপাধ্যাধ, প্রমদাচবণ সেন, অধবলাল সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মলুমদার, রাঁষ 
রাধানাথ রষ বাহাদুৰ ও তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যাষেব সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 
কাধ্য-মমালোচন| দেওষ| হইযাছে। ইহাব কোন কোন প্রঘন্ধ পূৰ্য্বে 
প্রবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবপ পুস্তক ঘঙ্গসাঁহিত্যে বিরল, 
অতএব সর্বত্র সমাদৃত হওয়| উচিত। কথষি ছ্বারকানাথ গুপ্তেব কবিতা! 
সাধারণের অপরিচিত ধলিলেও চলে; কিন্তু তাহার কধিভাব যে সকল 
অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহ! অতিশয হুন্দর। অল্প পরিসবে কবিদিগেব 
যথাৰ্থ যাহা কাব্যজীবন তাহার পরিচয় লেখক ভাল কবিয়। দিতে পারেন 
নাই। সর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট ও অসম্পূৰ্ণ হইয়াছে শ্ৰেষ্ঠ কথি বিহারিলালেব 
নিবন্ধটি। লেখক কবির পরিচয় অপেক্ষা! মানুষের পবিচবই অধিক 
দিয়াছেন; অল্প পবিসরের মধ্যে কবিকে বুঝাইতে বংশ বৰ্ণনা ও জন্ম- 
তারিখে স্থান পূর্ণ ন| করিয়া কধির কবিত্ব বিশ্লেষণে সে স্থান পূর্ণ করিলে 
সন্ধায় হইত। 

ষোডনী---জ্রীপ্ৰভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় প্ৰণীত ১৬টি গল্পের সমষ্টি। 
মূল্য ১৫* টাকা, ৩*১ পৃষ্ঠা । সকল গল্পগুলিই প্রবাসী, ডাবতী যা 
বঙ্গদর্শনে পূৰ্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ইহার পুনঃ পরিচয় 
নিশ্রযোজন; কিন্তু আমর! অনুরোধ না কবিলেও যাহাব হাতে পড়িবে, 
তাহাকে পুনৰ্ব্বাব পাঠ করিতেই হইবে , প্রভাত বাবু ছোট গল্প লেখায় 
সিদ্ধহস্ত প্রত্যেক গল্পের মধ্যে একটি সরস রসিকতা (যাহাকে 
ইংরাজিতে যলে 1720200:) জাগাইয়। রাখার ক্ষমতা প্রভাত বাবুর 
নিতান্ত দিজন্ব। এই গল্সগুচ্ছের মধ্যে 'প্রপয় পৰিণাম! ‘বলঘান 
জীমাতা, ‘খান্ত সাপ’ প্রভৃতি গল্প কখন পুরাতন হইঘাব নহে। 

অশোকা ও হাঁসি ও অশ্রু প্রীসবোজকুমারী দেখী প্রণীত, মূল্য য্থ|- 
ক্রমে ১৫* ও ১ টাক| ৷ লেখিকা! বঙ্গসাহিত্য সমাজে প্রখ্যাতা, তাহার 
এই ছুই কবিতা! পুস্তক বহুজ্জন প্রশংসিত । এ পুস্তকদ্ধব নূতন কবিয়া 
প্রশংসাব অপেক্ষা! রাখে নাঁ। বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইধে যে, 
ইহার কবিত্ব ঘছ পুরুষ কবিরও সাধনালভ্য। ইহ! অনুকরণ নহে, 


হৃদধের ভাষ ও উচ্ছাস সকল সরস সহজ ভাষায় য্যক্ত হহবাছে। 


লেখিকার কৃতিত্বের পরিচষ বহু ইংরাজি কবিতার সরস সুন্দর অনুবাদে 
আরো পরিস্ষট হইয়াছে আমরা আনন্দের সহিত ঘন্থু কধিতা পাঠ 
করিয়াছি। 

ধর্মানন্ন প্রবদ্ধাবলী-_তৃতীষ খণ্ড-গীধৰ্ম্মাননা মহাভারতী প্রণীত, 
মূল্য ১ টাক । এই থণ্ডে ২৬টি নান! সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধ পুনমুক্রিত হইযাছে এরং কোন প্রধন্ধ ক্ষোন স্থানে কঘে বচিত ও 
কোন পত্রিকাধ কবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি দীর্ঘ ‘নির্ঘণ্ট’ 
দেওয়| হুইযাছে। এবং ‘ধিশ্বপধ্যটক জীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভ।রতী 
মহাশয়ের ( যুবাকালে) অষ্ট্ৰেলিযা যাত্রার’ আলোকচিত্রও এই পুস্তকে 
দেওয়| হইয়াছে। কতকগুলি প্রবন্ধ বহু জ্ঞাতঘ্য তথ্যে পূৰ্ণ হইলেও 
অপরিমার্জিত ভাষার শিথিলতাব জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবাছে। ভাড়ামিই 
00 নহে, গালি দেওযাই সঃ নহে এবং নিন্দাই সংশোধনের 
একমাত্র পন্থা! নহে, ইহ! যে আমরা মনে রাখি ন! ইহা! বডই পরিতাপের 
ধিষয়। কোন কোন প্রবন্ধ অবাস্তর কথার বাঁচালতা মাত্র, যথা এক 
পেয়ালা মদ, জুতা আর গু'তা, রোয়ী ছে"ডা পণ্ডিত ইত্যাদি । 

কাহিনী বা ক্ষুদ্ৰ গল্প --এীনবোনজ্ৰকুমারী দেখী বিরচিত, মূল্য ১ টাকা, 
৩১৬ পৃষ্ঠা । গল্পগুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত কব| যায়, প্রথম পাঁচটি 


প্রবাসী । 


[৭ম ভাগ। 


গল্প যাহার উপজীব্য অনুবাগ ( post-nuptial 1055) এবং শেষের 
ছয়টি গল্প যাহার উপজীষ্য পূর্ব্বরাগ (ante-nuptial 1০96) অনুরাগের 
চিত্রগুলি বেমন ফুটিবাছে পূর্ববরাগেবগুলি সেরূপ ফুটে নাই, এবং তাহা 
আমাদের দেশে ভাল করিয়া ফুটিতেও পাবে না। গল্পগুলির আখ্যানঘন্ত 
বিশেষ কিছু না হইলেও এবং ছোট গল্প নেখাব ৪৮ গঞ্পগুলিতে না 
থাকিলেও, শুধু নারীচবিত্রেব নিপুণ বিশ্লেষণে গল্পগুলি সুখপাঠ্য 
চিত্তাকৰ্ষক হইয়াছে। নাবীর মান অভিমান, ঈর্ষা সন্দেহ, সেবা যত্ন 
আত্মহারা প্রেম ও ব্যাকুলতা, নারী যেমন চিত্ৰিত করিতে পারেন, এমন 
পুরুষে পাবেন না প্রতিভাবান পুরুষ লেখক যাহ| কল্পনা অঞ্চিত 
করিবেন, নাবী তাহ! প্রত্যক্ষ অনুভব করিযা প্রকাশ করেন। এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব সহিত প্রতিভার সংযোগ হইযাছিল খলিয়াই জর্জ ইলিষট 
প্রভৃতি প্রতীচা স্ত্রীলেখিকাঁৰ এত সফলতা লাভ হুইয়াছিল। লেখিকাঁও 
এই ক্ষেত্রে অনুশীলন করিলে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিষেন আশ! কর! 
যায ' পুস্তকের মধ্যে ‘আগত মেল’ প্রভৃতি ছু একটি শিথিল পদ প্রযোগ 
থাকিলেও ভাষ| গ্রশংসাযোগ্য, ক্লচি মাৰ্জ্দিত, অথচ কোথাও সবসতার 
অভাব হয় নাই। , 
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সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও গাথা- - 


সাহিত্য । 


(কাশীস্থ বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের অন্তর্গত স্থহৎ 
সমিতিতে আলোচিত) ৷ 


অধুনা সংস্কৃতভাষা বলিলে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে, 
তাহাকে এক ভাষা| বলিয়া নিৰ্ণয় করা অনেক সময়ে হুঃসাধ্য। _ 
বেদে ষে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ সংস্কৃজ্ঞের 
নিকট সম্পূর্ণ দুৰ্ব্বোধ্য। পক্ষান্তরে যাহারা জয়দেবের ললিত 
পদ্দলহরী বা শঙ্করাচাধ্যের মোহমুদ্গর মণিরত্মমাল! অনায়াসে 
বুঝেন, ভাষাগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও তাঁহার! মাঘ 
ভারবীর লিপিচাতুধ্যে নিপুণতার সহিত পরিচিত হওয়া, 
তাদৃ* অন্নায়াসসাধ্য বিবেচনা করেন না। স্থতরাং সংস্কৃত 
ভাষাব যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, তাহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনুশীলন 
ব্যতিরেকে, কেহই আপনাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় 
দিতে পারেন না। আবার কেবল সংস্কৃতের স্তরগুলিতেই 
নৈপুণ্যলাভ করিলে যথেষ্ট হইল না, সংস্কৃত হইতে রূপাস্তরিত 
হইয়া যে নানা জাতীয় প্রাপ্ষিত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেগুলির সম্যক আলোচনাও নিতাস্ত আবশ্যক, নচেৎ 
জগত্ঞ্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির সুধাস্বাদনে চিরকালই বঞ্চিত 
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ষ্ঠ সংখ্যা |] 


থাকিতে হয়। < এতদ্যতীত দর্শন সমূহের তুলনা দারা 
অনুশীলন ও বৌদ্ধাৰ্দিধৰ্ম্মের ক্ৰমবিকাশ পৰ্য্যালোচনা করিতে 
গেলে, গাথা ও পালিনামক ভাষাছয়ের অনুণীলনও অপরি- 


---হরধ্য। তাই বলিতে হয, “সংস্কৃত” কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক 
শ্ক্ষ্মর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ভাষাবৈষম্য নির্দেশ করিতে 


চি 


পা 


গেলে, ইহাই অনুমিত হয় যে, যে নিয়মের বশবর্ত হইয়া 
সৌরমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থ সমূহ দিন দিন নূতন আকার 
ধারণ করিতেছে, ভাষাও বিশ্বনিয়স্তার সে নিয়মের বহিভূর্তি 
নহে। ভাষ"ও জীবদেহের গ্ভায় ক্রমপরিশমনশীল! ; অর্থাৎ 
যেমন শরীরতৰ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মন্ুষ্য-পরাবের 
ক্রমিক পরিবর্তনে সপ্ত বৎসরে নূতন দেহের সমাবেশ 
হয়, সেইবপ পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রাচীন 
ভাষাও কালবশে কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া নবীন উপাদান 
গ্রহণ করে। এক স্তরের ভাষা . পরবর্তী স্তরে অব্যবহার্ধ্য 
বোধে পরিত্যক্ত হইয়া কিবপে নৃতন আকার ধারণ করিতে 
প্রয়াসিনী, অধুনা! প্রচলিত ভাষার দৃষ্টান্ত : সাহায্যও 
পর্যালোচনা! করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ।1 

সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে, 
প্রথমতঃ বৈদিক ভাষাম্ুশ্ীলন উপলক্ষে, খখেধ সংহিতার 
নিম্নলিখিত মন্ত্র উদাহরণ স্বৰূপ পরিগৃহীত হইতে পারেঃ 

“নঃ গিতেব শুনবেহগ্নে সুপায়নে| ভব। 
সচস্বা ন স্বস্তয়ে | ১১1৯ 

ইহার সুপায়নে| (শুভ প্রাপক ) ও সচস্বা (সমবেত ) এই 
শব্ধ দ্বয়ের অর্থ আমাদিগের সাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান হইতে 
সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। সুস্থ (পুত্র) স্বস্তি (মঙ্গল) 
নিতান্ত অপ্রচলিত না হইলেও, পরবর্তী সংস্কতে ক্রমশঃ 


সংকীৰ্ণ হইয়া আসিয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। 


এইরূপ রয়ি, চক্ষণ, বীতয়ে, রাধাংসি, শুংভস্তি, কৃম্মহি, 
স্বণীত প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত বৈদিক প্রয়োগের ভুরি ভুরি 
উদাহরণ প্রদত্ত হইতে পারে; এবং কবি, বিপ্র, অহি 
প্রভৃতি অধুনা প্রচলিত অনেক শব বেদে ভিন্নার্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু এই বৈদিকভাষাই ব্ৰাহ্মণ 
আরণাকের মধ্য দিয়া ক্ৰমশঃ রূপাস্তরিত হইয়া উপনিষদের 
সহজ বোধ্য ভাবায় পরিণত হইয়াছে ; যথা, 

“যদেব সাক্ষাদপবোক্ষাদ্‌ ব্ৰহ্ম, য আত্মা সৰ্ব্বাস্তরস্তং মে 

ব্যাচক্ষেযত্যেষ ত আত্মা! সৰ্ব্বাস্তর ইতি “( বৃহদারণ্যক, ৩ অঃ, ৫ বাঃ) 
নৈসৰ্গিক নিয়মানুসারে বেদের ভাষা এইরূপে কিয়ৎপরিমাঁণে 
সংস্কার প্রাপ্ত হইলেও, বৈদিক ভাষার ছুই একটি অপ্রচলিত 


শব বিন্যাসে সৰ্ব্বথা “সংস্কৃত” পদবাচ্য হইতে পায় লাই ;_ 


” মহা কবি বালিদাসের অভিজ্ঞান গশকুম্ভন নামক সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সংস্কৃত 


নাটকেই একাধিক প্রকার প্রাকৃত ভাষার প্রযোগ দেখা যাঁয়। 
শু এ সম্বন্ধে ‘বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য" গ্রন্থে দীনেশচজ্ত্র সেন মহাশয়েব 
আলোচনা মাতৃভাষার গৌববানুমন্ধিত্হ মাত্রেবই অবর্ঠ পাঠ্য । 


৭ 


ংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও গাথা-সাহিত্য । 


৩৪৯ 
এই জন্য সরলতর হইলেও উপনিষদের রচনা বৈদিক ভাষারই 
অন্তনিবিষ্ট। তাহার পর সৌন্রিক যুগের সুত্র সমূহের রচনা 
ভাষালোচনার পক্ষে তাদৃশ অনুকুল নহে বলিয়া, আমরা 
সহজেই তাহা অতিক্রম করিয়া, ইতিহাস পুরাণের অক্ষয়- 
ভাণ্ডার দ্বারে উপনীত হই। পৌরাণিক সাহিত্যে ভাষা 
সংস্কৃত আকার ধারণ করিলেও রামায়ণ মহাভারত প্রমুখ 
বিশুদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থে ব্যাকরণবিরোধী বা আধ্য প্রয়োগ 
নিতাস্ত বিরল নহে দেখিয়া মনে হয়, ব্যাকরণের বন্ধনমুক্ত 
হইবার জন্তু ভাষার যুদ্ধ ঘোষণার অতিপ্ৰাচীন কাল হইতেই 
স্থত্ৰপাত হইয়া অগ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। কারণ সংস্কৃত 
সাহিত্যের চরম উন্নতি ও ভাষাগত বিগুদ্ধির সময়েও, 
যেমন 


“বাত্যেকতোহস্ত শিখরং পতিরোধ ধীনাম্‌ 


আধিক্কতোহরণপুরঃসর একতোহৰকঃ। 

তেজোছয়ন্ত বুগপদ্ধ্যমনোদয়াভ্যাং 

লোকে! নিয়ম্মত ইবাত্মদশাত্তরেযু !” ৰ 
(অভিজ্ঞান শৰুম্ভল, ৪ অঙ্ক) 


প্রভৃতির বর্ণনা পারিপাট্যে বিমুগ্ধ হইতে হয়, আবার 
‘ত্রিয়স্বকং সংযমিনং দদৰ্শ’ (কুমার সম্ভব ৪৪ ) ইত্যাদি 
‘মহাকবি প্রয়োগ’ পরিদর্শনে, ব্যাকরণের সুদৃঢ় নিগড়চ্ছেদন 
প্রয়াসে নিজ্জীব ভাষারও স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া, 
ততোধিক আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হয়। এই ব্যাকরণ-নিরপেক্ষ- 
তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, দেখিতে পাওয়া যায়, 
বৈদিক ধাতু ও শবরূপাদির যেরূপ সরল পদ্ধতি ছিল, 
সাহিত্যিক যুগের ব্যাকরণের বাঁধাবাধিতে ক্রমশঃ তাহারা 
যারপর নাই জটিল ভাব ধারণ করে। সংখ্যাবাহুল্যহেতু 
ক্রিয়াপদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে স্মরণ সীমার অতীত ভিন্ন 
ভিন্ন আকারে নিৰ্ব্বাহিত হইত। তাহার উপর কাব্যজগতে 
ছন্দের বন্ধনও নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত 
সাহিত্যের মুকুটমণি কালিদাসও যে পূৰ্ণমাত্ৰায় সংস্কৃত ব্যাক- 
রণের আম্গত্য স্বীকার করিয়া চলিতে পারেন নাই, ছন্দ- 
ব্যাকরণের কঠোর বন্ধনই তাহার প্রধান কারণ। এবপ 
অবস্থায়, অপেক্ষাকৃত অন্নধীশক্তিসম্পন্ন লেখকগণ যে অভি- 
রিক্ত স্বাতন্ত্র অবলম্বন পূৰ্ব্বক এস্থাদি' প্ৰণয়ন প্রয়াসী হইবেন 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তীহারা ভাবকে ভাষার বন্ধনে 
আবদ্ধ রাখিয়া সম্যক্‌ প্রস্করিত হইতে না দেওয়া স্তাষ্য 
বিবেচনা না করিয়া, পূর্বপ্রচলিত ভাষার এরূপ স্বাধীন 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যে বৈয়াকরণ-বন্বনবিনিমুক্ততা- 
হেতু সরলতর বলিয়া তাহদিগের ভাষা জনসাঁধারণে অত্যধিক 
আদঘরণীয় হইয়া উঠিল।* তাহাদিগের রচনা কালে সংস্কৃত 


২৯২২০ 
+ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৮ প্যারিচা মিত্র মহোদয় প্রবর্তিত ভাবার উল্লেখ 


করা যাইতে পারে। আজকাল বাহারা সংস্কতনিরপেক্ষ ফঙ্গভাষার 
একান্ত পক্ষপাতী তাহার! শ্রীযুক্ত বধীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশষেব নুপ্রসিদ্ধ 


৩৫০ 

হইতে, এরূপ বিসদৃশ হইয়া পড়িল যে অতঃপর প্রাচীন 
নামের যোগ্য বিবেচিত না হইয়া নৃতন নূতন আখ্যা প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্বিরক্ষণণীলদল 
হইতেও, ইহার! ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, এই ভাষা- 
সংস্কারকদলের সহানুভূতি রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় অতিক্রম 
করিয়া নবীন ধৰ্ম্মসংস্কারকদিগের সহিত ক্রমশঃ গাঢ় হইতে 
গাঢ়তর হইতে লাগিল। সুতরাং এই মীমাংসাই আমাদিগের 
নিকট স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়,--সংস্কৃত ভাষাই জন- 
সাধারণের রুচির বশবর্ভিনী হইয়া অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া 


তে নি 


কালবশে অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া, ভারতে অধুনা 


প্রচলিত নানা প্রকার প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপাদানীভূত 
প্রাচীন সংস্কৃত মাতৃভাষা! সমূহ্বেরে উৎপত্তি হইয়াছে । 
নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধমাহিত্যে এক প্রকার নূতন 
ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। তাহা বিশুদ্ধ সংস্কতও নহে,_কারণ 
তাহাতে সংস্কতব্যাকরণের নিয়মগুলি সৰ্ব্বথা প্রতিপালিভ 
হয় নাই! অথচ পালি বা প্রাকৃত ভাষার কোন শাখা 
বিশেষ ব্লিয়াও পরিগৃহীত হইতে পারে না,_ কারণ তাহাতে 
ভাষা ষে পরিমাণে রূপান্তরিত ও বিকৃত হয়, উল্লিখিত ভাষায় 
আদৌ ততটা দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রের 
প্রাকৃত ভাষা বুঝিতে যেটুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, 
ইহ! বুঝিতে তাহারও প্রয়োজন না হইয়া মাতৃভাষার স্তায় 
সহজেই ইহার অর্থ বোধ হয়। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রত্নতত্ববিদ্‌ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন---অভিহিত- 
পুর্ব গ্রন্থগুলির কবিতোপনিবদ্ধ কাহিনীগুলি এই 
জাতীয় বিচিত্র ভাষার এবং গগ্ভাংশ বিশুদ্ধ সংস্কতে 
লিখিত। এই জাতীয় কবিতা প্রায় অধ্যায় শেষে ও 
কখন কখন মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইত কিন্তু গ্ৰন্থ প্রারস্তে কখনও 
ব্যবহৃত হয় নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তৰ্গত মহাবৈগুস্ত স্থত্ৰ- 
গুলিতেই এই কাবিতিকভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। 


জাতীয় সঙ্গীভটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন গদ্ত ও 
গন্াদি রচনায় সংস্কৃতঘহল ভাষার উপযোগিতা কিবঝপ।-_ 

“অধি ভূষন-মনোমোহিনি | অয় নিৰ্ম্মলসুধ্য-করোজ্জল ধরণি। 

* অনকজননী-জননি | 

অন্বরচুন্বিতভালহিমাঁচল, গুলৰতুযার-কিয়ীচিনি | 

প্রথম প্রভাত উদ্দয় তব গগনে, প্রথম সামরয তয তপোবনে, 

প্রথম প্রচারিত তব ঘনভঘনে, জ্ঞান, ধৰ্ম্ম কত কাঁব্যকাহিনী, 

চিবকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশধিদেশে ধিতরিছ অন্ন 

জাহুবী-বমুনা! বিগলিত করুণ পুণ্যপী যুব-্তন্তধাহিনি !* 
কথোপকথনের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষায় অন্পধিত্তর ব্যবধান জগতের 
প্রায় সমস্ত জাতির ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয, তাহ! বিস্মৃত হওযা উচিত 
নহে। সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষা" প্রদর্তনের যোগ্যাযোগ্যত| জীযুক্ত 
চন্দ্ৰনাথ বৃন্থ মহাশয় ‘বর্তমান খাঙ্গল| সাহিত্যের প্রকৃতি’ নামক পুস্তিকায় 
সুন্দৰ দেখাইয়াছেন। 


প্রবাসী । 


5 ত ১ শশী সি? 


ল্লিতবিস্তর নামক সুপরিচিত বুদ্ধচরিত গ্রন্থে ইহার 
সুপরিস্ফ্‌ট আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়। গাথার প্রথম তত্বনির্ণায়ক 
সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ইউজিনবর্ণফ, ইহাকে সংস্কৃত 
পালিপ্রারুত সংমিশ্ৰিত অশিষ্টপ্রযুক্ত সংস্কৃতভাষারপে 


[ ৭ম ভাগ। . 


a 


নির্দেশ 
করিয়াছেন। আধুনিক হিদ্দীকবিতার স্তায় ্রয়োজনাহুসারেশ 


হুস্বদীর্ঘ বর্ণের সংযোজন বিয়োজনের আকুঞ্চন সম্প্রসারণের 
স্বাধীনতার অপব্যবহার বশতই এই নূতন ভাষার সৃষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। স্থুলতঃ সংস্কৃতের সহিত 
ইহার প্রকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্যই পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসনের অনুবর্ত্তন ও সেই 
সঙ্গে ছন্দোভঙ্গের দোষাদি পরিহার- পূৰ্ব্বক কবিতা রচনা 
করা অনেকের পক্ষে সুখসাধ্য বা গ্রীতিগ্রদ হইত না 
বলিয়াই রচনার এই স্বাধীন পথ অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। 
দীৰ্ঘবৰ্ণ স্থানে "হুস্বাদেশ, হলন্তবর্ণের শেষবর্ণের ও অন্ত্য 
অনুস্বারের পরিহার প্রভৃতি ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব 
পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপের জটিলত্ব 
একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া, সরলতর প্রয়োগে একই 
ক্রিয়া নানা বচনপুকষ্লিঙ্গের সহিত অন্থিত হইয়াছে। 
বাক্যসমাবেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অমুস্থত হইলেও, 
সমাসবন্ধের নিয়মগুলি সুবিধামত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
ছন্দোবছের নিয়ম অব্যাহত করিবার জন্য ভাষার প্রাথমিক 
বিকৃতি সাধিত হইলেও, শেষ পর্যন্ত গাথা কবিতাগুলি 
ছন্দঃপ্রকরণের সম্পূর্ণ অনুবৰ্ত্তন করিতেও সমর্থ হয় নাই__ 
ক্রমে তাহাতেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্ৰা অবলম্বিত হইয়াছে ।* 
ইউঞ্জিনবৰ্ণ (ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত বিষয়ক 
গ্রন্থে) গাথার উৎপত্তি বিষয়ে হেতুদ্বয়ের অন্তর 
সম্ভব স্থির করিয়া, এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ৷-- 





* মিত্ৰমহোদয় গাথার বিশেষত্ব সম্বন্ধে ((/nd0-Aryans, Vol. 17, 
৮9. 279-86) নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন।-_ 

ক--ছন্দঘটিত £--- 

(১) দীর্ঘাকরণ; ষথা,রোদসান (সংস্কৃত-রুদমানি) শ্মিতামুখী (স্মিতমুখী), 
করোথ (কুরুখ)। 

(২) হৃত্বীকরণ; যথা, ধরেত্তি (ধারয়স্তি), ক্ষিপ্ত (ক্ষিপ্ত |), প্রভ (প্রভা), 
লভেন্,(লাভেন)। 

(৩) অক্ষর ধিশেষের অপচাবণ ; যথা, নিশ্চরো। (নিশ্চচার), মনা 
(দনমঃ), সঙ্গে (সৰ্ব্ব জগতে), ইম দৃষ্ট বন্থাং (ইমাংদৃষ্ট অবস্থাং)। 

(৪) দীর্ঘন্বর খা যুক্তয্যঞ্জনের ব্যবচ্ছেদ ; যথা, কিলেশ (ক্লেশ), শিরী 
(শ্ৰী), পুজারাহম্‌ (পূজাৰ্হম্‌), বজিরিকার (ধজ্রকার), শক্ষিতং (শত্তৎ) 

(৫) 'হ’ দ্বাব| উচ্চাধাবৰ্ণের পৃথক্‌ করণ |" 

খ--পাথার প্রাদেশিকত্ব £--- 

(১) লিঙ্গ ঘচন কাঁরকবিষয়ঞ্ক অনবধানত| ।_ 

(২) শৰ্মরপেয় সংক্ষেপ থা বিভক্তির লোপ সাধন। 

(৩) অপত্রংশ বিধান ;--বথা, অযু (সুংত্ৰয়ঃ), কহিং (কুত্ৰ, কেন), 
মি (মহৃং, সয়া) তি কৈয়া), তম| (তস্ত), অনভিঃ (এভিঃ) | - 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 

বুদ্ধের নবধর্থ প্রচারের অব্যবহিত পরেই গাথা- 
সাহিত্যের পুষ্ট সাধিত হওয়ায় সংস্কৃত ও পালির 
মধাবর্তিনী ভাষারপে তৎকালে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল, 
স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ, অল্পশিক্ষিত জনগণ কবিতা 
রচনার কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করায়, তাহাদিগের দ্বারা 
ব্যাকরণের কঠিন শাসনের বিদ্ৰোহাচরণ নিবন্ধন সংস্কৃতভাষা 
ক্রমশঃ এইরূপ বিকৃত আকার ধারণ করে।--নিশ্চিত 
প্রমাথাভাবে উক্ত ফরাসী পণ্ডিত কোন স্থিরসিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে না পারিলেও, দ্বিতীয় হেতুর প্রতি তাহার 
কতকটা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে, বৈপুল্য 
সুত্রগুলি সম্ভবতঃ সিদ্ধুপারে বা কাশ্মীরে রচিত। তদ্দেশে 
সংস্কৃতভাষার ভাদৃশ চৰ্চ্চা না থাকায়, তাহাদিগের সংস্কৃত 
রচনায় প্রাদেশিক শবাদি অনু প্রবিষ্ট হওয়ায় ভাষা ক্রমশঃ 
অবিগ্দ্ধ হইয়! গাথা আকারে পরিণত হয়। অধ্যাপক 
লাসেনও এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ 
মহোদয় বর্ণফের দ্বিতীয় হেতুর প্রতিবাধাবসরে বলেন )-- 
বৈপুল্য সুত্ৰগুলির গন্ভাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত ও তাহাতে 
্তায়শাস্ত্রের জটিল যুক্তি ও কুট দাৰ্শনিক মীমাংসার সমাবেশ 
পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের রচয়িতাগণ যে 
সংস্কৃতভাষায় অব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া "যে এরূপ তাষাবিপর্য্যয় 
ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বুদ্ধ- 
নির্বাণের তিনশ'ত বৎসর মধ্যেই তাহার যে বিশ্বস্ত জীবনী 
সংকলিত হয়, তাহার উপকরণ নিকটবর্তী স্থান সমূহে 
সংগৃহীত না হইয়া, যে সুদুর কাশ্মীর বা কান্দাহার হইতে 


আনীত হইয়ছিল। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার 


চ্বর| যায় না স্মৃতরাং মিত্রমহ্বোদয় বলেন- বুদ্ধের সম- 
কালীন ও পনবর্তী চারণ বা ভাটগণ জনসাধারণ প্রচলিত 
ভাষায় বুদ্ধের উপদেশ ও মাহাত্ম্য কবিতাগ্রথিত করিয়া 
বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে গান করিয়া 
জীবিকানির্বাঘ করিত।1 মহাবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ 


(৪) ধাতুরুপের নবীনত্ব উদ্ভাবন;__যথা, ভোতি ভেঘতি), অনুভবিয়াং 


(ননুতুয়), ওরুহিত্ব 'অবরুহা), উখি (উত্তিষ্ট), শুনিত্া (শ্রত্বা)। 
গ-_গাথার বরণ বিন্কাস সং্কৃতানুযায়ী। 
অন মিউর (Sanskrit Texts PP. 119-122) আরও কতকগুলি 
বৈচিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) স্থখিধ| হইলেই শব্দমাত্রকে অকারাস্ত 
যা উকারস্তের স্তান দহজরাপে পরিণত করা হইত । তকারাসন্ত শব্দের 
থস্থানে স্ত আদেশ করিয়া লওয়| হইত। (৩) শব্দ বিশেষের সহিত 
'এভিঃ’ বিভক্তি যোগ কবিলেই তৃতীয়ার খহুঘচন হইত। (৪) সপ্তমী 


7 বিভক্তি ই-ঘ্বার! নিষ্পন্ন হইত"। (৫) বিশেষ্য ও সৰ্ব্বনামের সহিত প্রায়শঃ 


্ার্থে ক-প্রত্যয় হইতে দেখা যায়। (৬) অপির গাথারপান্তর পি। 
(এ) গাথার অধিকাংশ ক্ৰিয়াই পাঁলির অনুষ্ধপ, কিন্তু কতকগাল বিচিত্র ; 
যথা, বর্ষি (ধর্ষিতা), স্মরি (স্বৃতং), অদির্শসি (পঙ্কতি, অগ্ৰাক্ষীৎ) ইত্যাদি । 

"+ পৃথারাজরাদে। প্রভৃতি চারণ রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই অনুমানের 
পোষকতা করে। if 


ংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও গাঁথা-সাঁহিত্য । 


৩৫১ 
গ্রন্থ মিত্র মহোদয়ের প্রতিজ্ঞারই সমর্থন করে। তাহাতে 
লিখিত আছে, বৌদ্ধ শান্ত গীত হইত। কবিতোপনিবদ্ধ না 
হইলে শাস্ত্ৰ গীত হওয়া সম্ভাবিত নহে; এবং সেই গানোঁপ- 
যোগিনী কবিতা গাথা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে 
বলিয়া গ্রতীতি জন্মে না। বিশেষতঃ বৈপুল্য সুব্গুলির 
গস্ভাংশের পর গাথা সন্নিবেশের পূৰ্ব্বে “তত্রেদমুচ্যতে (এ 
বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে)” এই বাক্যের সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰয়োগ 
দর্শনে, ইহাই প্রমাণিত হয়,-চারণগণ ইহার ভাষাগত 
পুষ্টি ও বিস্তৃত সাধন করিয়া, ইহাকে ধৰ্ম্মোপদেশের প্রধান 
অঙ্গ করিয়া তুলেন। 
, মোক্ষমূলের, ওয়েবর প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ববিদ্গণ মিত্রমহো- 
দয়ের সিদ্ধান্তের অনুবৰ্ত্তন করেন। জন মিউরের অন্ত মানও, 
মতের অমুকুল। তিনি বলেন, প্রচীনকাল 
হইতেই ষে সংস্কৃত রূপান্তরিত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রদেশের 
কথোপকথনের ভাষাঁবিশেষে পরিণত হইতেছিল, গাথার 
দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয় | কেবল তর্কের অনুৱেধে যদি 
কেহ গাথাকে বুদ্ধের সমকালবর্তী লোক প্রচলিত ভাষা 
স্বীকার করিতে আপত্তি কবেন, ইহা! যে প্রাচীনকাঁলের লিখিত 
ভাষা ছিল, তাহা স্বীকার করা ব্যতীত তাঁহার গত্যত্ত্র নাই। 
অধ্যাপক বেন্ফী স্থলতঃ মিত্রমহাশয়ের অনুবৰ্ত্তন বরিলেও 
তিনি বলেন, বৌদ্ধধৰ্ম্মে একান্তবিশ্বাসী চারণগণ মমাঁজের 
নিয়ন্তর হইতে উদ্ভূত বলিয়াই, তাহাদিগের হস্তে সংস্কৃত 
ভাষার দুৰ্গতি উপস্থিত হওয়ায় গাথার স্ষ্টি হইয়াছে । তাহার 
এই অতিরিক্ত মতটুকু সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না । কারণ 
বৌদ্ধাচাৰ্যাগণের যে সমস্ত গাথাগ্রস্থাদি অস্তাপি প্রচলিত 
আছে, তাহা যে অশিক্ষিত জনগণের লেখনী গ্রস্থত নহে, 
তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ 
বৌদ্ধধর্মের অনভিমত হইলেও, বৌদ্ধসমাজ হইতে জাত্য- 
ভিমান একেবারে প্রশমিত হওয়া দুরে থাকুক, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়- 
গণের প্রাধান্তই বরং বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের 
জীবনকালে ব্ৰাহ্মণ মৌদ্গলায়ন ও সারিপুত্র বৌদ্ধ সংঘের 
শ্ৰেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বুদ্ধনিৰ্ব্বাণের পরও 
ব্রাহ্মণজাতীয় মহাকাশ্ঠপই বৌদ্ধগুরুর পদে অধিরড় হন। 
ধৰ্ম্মপদ প্রমুখ প্রামাণিক বৌদ্ধশাস্ত্ৰাদিতেও ব্ৰাহ্মণবৰ্গেত্ব প্রতি 
যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে।* এবপ স্থলে হীন জাতীয় 
দিগের দ্বাপ্দা গাথাপ্রথিত বৌদ্বশান্ত্র রচিত তইয়াছে, এরূপ 
কল্পনার কোনই সারবন্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। 
টর্ণার বলেন, বৌদ্বধর্থের প্রথম প্রচার ও প্রসার পাঁলি- 
ভাষা সাহাঁষ্যেই নিষ্পাদিত। অথচ তিনি স্বসম্পার্দিত 
মহাবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধগ্ুস্থের ভূমিকায় স্বীকার 


করিয়াছেন, অশোকপুত্র মহেন্দ্ৰ তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গতি সংগৃহীত 





* “ন ত্ৰাহ্মণসূস প্রহরেষ্য নাস্ত মুগ্ধ ব্ৰাহ্মণে৷ | 


৩৫২ 


বৌদ্ধশাস্ত্ৰ সমূহ সিংহ্লীয় ভাষায় অমুবাদিত করেন এবং 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেই অনুবাদ পাঁলিভাষায় অনুদিত 
হয়। মূল বৌন্ধশান্ত্পুঞ্জ পাঁলিভাষায় রচিত হইয়া থাকিলে, 
তাহাতেই পুনরায় অনুবাদের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তাই 
উপলব্ধি করা যায় না। ন্মুতরাং স্বীকাব করিতে হয়, বুদ্ধের 
উপদেশ পালিভাষায় প্রদত্ত না হইয়া, পালির জননী স্বরূপা 
অপর কোন ভাষার দ্বারা নবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। 
“গাথা সংস্কৃত ও পাঁলির মধ্যবস্তিনী ভাষা’ বর্ণ প্রমুখ পণ্ডিত- 
ধুরন্ধরগণের স্বীকারোক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয়, শাক্যমুনির 
আবির্ভাবকাঁলে গাথাই জনসাধারণ প্রচলিত ভাষা ছিল এবং 
_ “ঘি ব্ৰাহ্মণসূম হস্তারং ততোধি যন্ত মুফতি ৷” 
দু ধন্পগদ ২৩৷৭ | 

ব্ৰাহ্মণকে প্রহাব করিবে না, তীঁহাব প্ৰতি কোপ প্রদর্শন করিবে ন| । 
ব্রাহ্মণ হস্তাকে ধিক্‌,ষে তাহাব প্রতি অস্ত্ৰাদি নিক্ষেপ করে তাঁহাকে ধিক্‌। 
ভগবান্‌ অমিতাভ প্রচার কাধ্যের সুগমতা সম্পাদন মানসে 
সংস্কৃতের পরিহার করিয়া লোকগ্রচলিত ভাষাতেই উপদেশ 
দানের নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া ষে জনশ্ৰুতি আছে, 
তাহাতে ও পূর্ব্বোদাহত প্রমাণ সাহায্যে অবধারিত হয়, 
পালির পূৰ্ব্বে সংস্কতাপত্রষ্ট যে গাথ| লৌকিক ভাষারূপে 
প্রচলিত ছিল, বোধিশ্বত্বের রসনা সংশ্লেষদপ সৌভাগ্যোদয় 
পাঁলির জন্মগ্রহণের পূৰ্ব্বে তাহারই পক্ষে সৰ্ব্বথা সম্ভব, এবং 
ক্রমে বহুযুগের আবর্তনে পালি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃদ্বায়ের 
অধিকারার্থিনী হইলে, তাহারও সেই ভাগ্যোদয়ের সুত্রপাত 
হয়।* ইতিহাস পাঁঠে অবগত হওয়া যায়, অশোকের অনু- 
শাসনাবলীতেই পালিভাষা লোকশিক্ষার্থ সৰ্ব্ব প্রথম ব্যবহৃত 
হয়। এরূপ বলিলে মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবিত মতের সহিত 
কোনরূপ অসামঞ্জন্ত উপস্থিত হইতেছে না। কারণ তাহার 


প্রবাসী । 
জন্তই সহজবোধ্য গাথা কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে । 


| ৭ম ভাগ । 


সংস্কৃতবিদ্গণের বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গগ্ধসন্দর্ডে 
এই জাতীয় কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া বৌদ্ধাচাধ্যগণ পণ্ডিত 
মূৰ্খ, ইতরভতদ্ৰ, সকলেরই সমান উপদেশ ও উপকার লাভের 


সরল উপায় উদ্ভাবন করেন। আমাদিগের দেশের পুরাণ-_ 


পাঠের দৃষ্াস্তটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। মহাভারত রামায়ণ ভাগবতাঁদির মুল আবৃত্তির 
সময়ে যষেবপ সংস্কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ ও অধ্যাপকসম্প্রদায় শ্রোতৃরূপে 


পরিরৃষ্ট হন, আবার কথকদিগের লৌকিক দৃষ্টাস্তাদি সমন্বিত - 


সরস ও শ্রুতিমধুর বৈকালিক ব্যাখ্যাকালে অপণ্ডিত ভদ্র, 
ইতর, স্ত্রী, বালক, যুবক সকলেই সমান আগ্রহসহকারে 
তাহা শ্রবণ করেন ৷ এইরূপ একটি সম্পূর্ণ সমাজের সকল 
সম্প্রদায়ই একই অনুষ্ঠানে সমান ধৰ্ম্ম শিক্ষালাভে সমর্থ 
হইয়া থাকে * ইহা হইতে বৌদ্ধদ্রিগের বৈপুল্য সুত্রগুলিতে 
সংস্কৃত ও গাথা উভয় প্রকার ভাষাসমাবেশের সারবস্তা 
অবধারিত হয়। অতএব বলিতে হয়, _গন্ভাংশ পাঠে 
পণ্ডিতগণ আকৃষ্ট হইলে, গাথাংশ দ্বারা অশিক্ষিত জন- 
সমুহও তাহাদিগের সাহায্যে ধৰ্ম্মোপদেশ লাভ করিবে, 
এই উদ্দেশ্যেই গাথাবিমিশ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির উৎপত্তি হইয়া 
থাকিবে। ইহা ব্যতীত ভাষাঘয় গ্রথিত শাস্ত্ৰপ্ৰণয়নের 
অপর কোন লৌকিক প্রয়োজন নির্ণয় করা সুকঠিন। 
গাথার স্বরূপ অবগতির জন্ত কয়েকটি কবিতা উদ্ধত 
করিয়! প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিলে, তত্বানুসদ্ধিৎস্থ 
পাঠকগণ কৰ্তৃক তাহা উপেক্ষিত না হইয়া, বরং উল্লিখিত 


প্রতিহাসিক ধ্ৰুব সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে কেহুই সাহসী 


মতগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের সহায়করূপে সাদরে পরি- 
গৃহীত হইতে পারৈ। অভিহিতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি ৰ 
সিদ্ধান্তেও সংস্কৃতের প্রথম বিকৃত্বি, গাথা, গাথার রূপান্তর 
পালি 1, পালির পরিণাম শৌরসেনী, ভ্রাবিড়ী পাঞ্চালী 


প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাসমূহ, এবং এই বিভিন্ন প্রাদ্বে- 
শিক প্রাকৃত হইতেই উপস্থিত হিন্দী, বাঙ্গলা, মরাঠী প্রমুখ 


হন নাই;- প্রত্যেকেই স্ব স্ব গবেষণ! ও যুক্তির সাহায্যে = 
এক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন মাত্র। হয়ত 

তত্বজিজ্ঞান্থ পাঠকের অনুসন্ধানোদ্দীপিত আলোকসম্পাতে ৮ 
নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়| জগতের গোচরীভূত হইতে ' 


আধুনিক ভারতীয় ভারতী নিচয়ের উৎপত্তি হুইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে তাহার মত, সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত বলিয়াই 
বোধ হয়। ' 

পূর্কোদান্ৃত তাত্বিকগণের মতসমন্থয়ে ইহাই প্রভীত 


হয় যে, বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ও ধর্মে আস্থা বৃদ্ধি করিবার 


* গাধার আলোচনা! প্রসঙ্গে লেখকের পালিভাষাবিষয়ক মত কিয়ৎ 
পরিমাণে পরিবর্তন কবিতে হইয়াছে। সে জন্ক তিনি মিত্র সহাশয়ের 
নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ । 

+ পালিভাষাবিদ্‌ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র ঘিদ্যাভুযণ 
এম, এ, মহাশয়ের হ্যায়, আমর! পালির সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর 
বা তত্তুল্য প্রাচীনত্ব স্বীকার কবিতে পারি ন| । 


পারে। ভারতেতিহাসের অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কুক্ষিতে কত 


যে অমূল্য রত্বরাজি অন্তৰ্নিহিত রহিয়াছে, তাহার ইয়তা ক 


নাইণ৷ বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে এক এক করিয়া তাহা- 
দিগকে মানবচন্ষুর সন্মুখে ধরিতে পারিলে, স্বপ্রভায় তাহারা 
আধুনিক সভ্যজগতের চক্ষুও ঝলসিত করিতে সমর্থ । 
এক প্রতিহাসিক গবেষণার দ্বারাই সেই প্রচ্ছন্ন মণিনিচয়ের 


উদ্ধারসাধন সম্ভব ।-_এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই, ৫. 


স্বদেশপ্রেমী মনীষীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার অন্ত, 
এই বিস্বৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ভাষাটির ক্ষুদ্র আলোচন] 


বঙ্গীয় পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী - 


হইলাম!  * 


ষ্ঠ সংখ্যা 


রচনা ওপৰে বুদ্ধসংক্ৰান্ত নিম্বোদ্ধুত গাথাগুলি 
স্মরণীয় £_ 
"আরোগ্যত। চ ভঘতে যথা স্বপ্নক্ৰীড়া, ব্যাধিৰ্তয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং। 
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষে! ইম দৃষ্ট্বস্থাং, ভ্রীড়াধতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংভ্ভিতাঁং ব| ?” 
রোগরাহিতা ত ন্বপ্রত্রীড়ার সভার, ব্যাধি ভয় কি ভরানকরূপ 
ধারণ করে? কৌন বিজ্ঞ পুরুষ এরূপ অবস্থ। প্রত্যক্ষ কবিয়৷ ক্রীড়ামোদে 
আসক্ত হইতে পৰে? 
“যদি জর ন ভরে! নৈব ব্যাধিমৃত্যুঃ, তথাপি চ মহদ্দ,খং পঞ্চফন্কং ধবস্তো|। 
কিং পুন জরব্যাধি মৃত্যুনিত্যামুযদ্ধাঃ, সাধু প্রতিনিবর্ত্য চিন্তরিযোপ্রমোচং ৷” 
যদি জরাব্যাধে মৃত্যু না থাকিত, তথাপি পঞ্চস্বন্ধ ধাবণই মহদ্দ খের 
আকর। জরান্যাধিমৃত্যুর নিত্যানুসঙ্গী মমুষ্যের আর কথ| কি? অতএব 
হে সাধু! প্রতিনিবৃত্ত হইযা ঘুক্কিব উপায় চিন্তা করিব। 
"ইচ্ছামি দেঘ জয|মহা নাক্রমেযা, শুভবর্ণযৌবনস্থিতো ভবিব নিত্যকালং। 
আরোগ্য প্রাপ্ত, তধিনোচভবেত ব্যাধিবমিভাযুষ্চ ভবি নোচ ভবেত মৃত্যুঃ । 
হে দে আনম ইচ্ছা করি, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, 
কান্তিময যৌৰনে যেন চিরকাল অবস্থিত থাকি । রোগনির্্ম ক্রি প্রার্থনা 
করি-_গীড়া হেন না হয়। অমিত আয়ু হয ও মৃত্যু না হয়। 
“কামজলভম'না বহন্তে তথাপি, লঙ্কা চ তৃপ্তি ন বিন্দঘন্তি 
যদ্াপুরে অবশসৎ. তজ্জয়ন্তে, তদ মহন্দ,খ জনেন্তি ঘোরকামষ| ৷” 
কামনার অলাঁতে দগ্ধ হইতে হয়, লাভেও তৃপ্তি হয় না। ঘশহীন 
শবীরে যখন ত'হার উৎপত্তি হয়, ঘোরকাঁমনায় সে সময়ে মহৎ দুঃখ 
উৎপাদন করে। 
“অহমপি যিপুলান্‌ বনহ্ত কামান্‌ , তথপি চ ইন্ত্রীসহত্রান্‌ দর্শনীষান্‌। 
অনভিরণভবেহ নিৰ্গণতাহাহং, পরমশিবাধরবোধি প্রাপ্ত, কামঃ ॥” 
আমিও সহস্র সহস্র সৃূৰূপ| স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া পরম মঙ্গলময় 
শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানপিপানায় বিপুল কামনা পরিহার করিয় নির্গত হুইয়াছি। 
“ইযং পুনক্নতা প্ৰসন্ন ব্ৰহ্মতেন অধিস্থ প্রবর্তবি চক্রং। 
এবঞ্চ অযুধৰ্ম্মগালয মে স্তাৎ স চ মম ব্ৰহ্মক্ৰমে নিপত্যযাচেৎ |” 
আমি ব্রহ্মে অধিষ্ঠত হইয়া ধর্মচত্র প্রবর্তন কবিধ, আমার এই ধৰ্ম্ম 
সকলের গ্রাহ্য ছুউক।--তখন এই প্রসন্ন জনসমূহ নতি স্বীকার পুরঃসব 
' আমার নিকট প্ৰাৰ্থন| করিধে। 
বারাণসীপ্রবাসী 


ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 
গোরা। 
৪ 


বিশুদ্ধ মত হিসাবে একটা কথা যেমনতর শুনিতে হয় 
মানুষের উপর ওয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার 
সেই একান্ত নিশ্চিত ভাবটা থাকে না--অস্তত বিনয়ের 
কাছে থাবে না। বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই 
_ তর্কের সময় সে একটু! মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে 
কিন্তু ব্যবহরের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশি না 
মানিয়া থাকিতে পারে না। «এমন কি, গোরার প্রচারিত 
মতগুলি ক্নিয় যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতটা মতের 
খাতিরে আর কতটা গোরার প্রতি তাহুর একাস্ত ভাল- 
বাসার টানে তাহা বলা শক্ত। 


গোরা | 
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গোরাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বাসায় ফরিবার 
সময় বর্ষার সন্ধ্যায় যখন সে কাদা বাঁচাইয়া ধীরে ধীয়ে রাস্তায় 
চলিতেছিল তখন মত এবং মানুষে তাঁহার মনের মধ্যে 
একটা দ্বন্থ বাধাইয়া দিয়াছিল। 

এখনকার কালের নানাপ্রকার প্রকাশ্য এবং গোপন 
আঘাত হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষ করিয়া চলিতে চায় তবে 
খাওয়া ছোঁওয়া প্রভৃতি সকল-বিষয়ে তাহাকে বিশেষ ভাবে 
সতর্ক হইতে হইবে এই মতটি বিনয় গোরার মু হইতে 
অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে ; এ লইয়া বিরুদ্ধ লোকদের 
সঙ্গে সে তীক্ষভাবে তর্ক "করিয়াছে ; বলিয়াছে শক্ৰ যখন 
কেল্লাকে চারিদিকে আক্রমণ করিয়াছে তখন এই কেল্লার 
প্রত্যেক পথ গলি দরজা জানলা প্রত্যেক ছিদ্রটি বদ্ধ 
করিয়া প্রাণ দিয়া ষদি রক্ষা করিতে থাকি, তবে তাহাকে 
উদ্দারতার অভাব বলে না। 

কিন্তু আজ ও ষে আনন্দময়ীর ঘৰে গোর! তাহার খাওয়া 
নিষেধ করিয়া দিল ইহার আঘাত ভিতরে ভিতরে তাহাকে 
কেবলি বেদনা দিতে লাগিল। 

বিনয়ের বাপ ছিল না, মাকেও সে অল্পবয়সে 
হারাইয়াছে; খুড়া থাকেন দেশে, এবং ছেলেবেল হইতেই 
পড়াশুনা লইয়া বিনয় কলিকাতার বাসায় একলা মানুষ 
হুইয়াছে। গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বশ্থনে বিনয় যে দিন হইতে 
আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেই দিন হইতেই স্তাহাকে মা 
বলিয়াই জানিয়াছে । কতদিন তাহার ঘরে গিয়া সে কাড়া- 
কাড়ি করিয়া উৎপাত করিয়া! খাইয়াছে; আহাষ্ের অংশ 
বিভাগ লইষা আনন্দময়ী গোরার প্রতি পক্ষপাত করিয়া! 
থাকেন এই অপবাদ দিয়া কতদিন সে তাহার প্র-ত কৃত্রিম 
ঈর্ষা প্রকাশ কবিয়াছে ! ছুই চারিদিন বিনয় কাছে না 
আসিলেই আনন্দময়ী যে কতটা উৎকষ্টিত হইয়া উঠিতেন) 
বিনয়কে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবেন এই প্রত্যাশায় কতদিন 
তিনি তাহাদের সভাভদের জন্য উত্সুক চিত্তে অপেক্ষা 
করিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা বিনয় সমস্তই জানিত। সেই 
বিনয় আজ সামাজিক দ্বণায় আনন্দময়ীর ঘরে গিয়া যাইবে না 
ইহা কি আনন্দময়ী,সহিতে পারেন; না বিনয় সল্বে। 

“ইহার পর হইতে ভাল বামুনের হাতে মা আমাকে 
খাওয়াইবেন। নিজের হাতে আর কখনো খাওয়াইবেন 
না-_ এ! কথা মা হাসিমুখ করিয়া বলিলেন ; কিন্তু এষে 
মৰ্ম্মান্তিক কথা !* এই কথাটাই বিনয় বারবার মনের মধ্যে 
তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌছিল। 

শৃন্ঠঘর অন্ধকার হইয়া আছে; চারিদিকে কা'গ পত্র বই 
এলোমেলো ছড়ানো) দেয়াশেলাই ধরাইয়া বিনয় তেলের 
সে জালাইল,--সেঞ্জের উপর বেহারাঁর করকোঠী জানা চিরে 
অঙ্কিত; লিখিবার টেবিলের উপর যে একটা শাদা কাপড়ের 
আবরণ আছে তাহার নানান্‌ জায়গায় কালী এব: তেলের 
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দাগ) এই ঘরে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। মানুষের 


সঙ্গ এবং স্েহের অভাব আজ তাহার বুক যেন চাপিয়া 
ধরিল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা এই সমস্ত কর্তব্যকে 
সে কোনোমতেই স্পষ্ট এবং সত্য করিয়! তুলিতে পারিল না 
ইহার চেয়ে ঢের সত্য সেই ‘অচিন পাঁখী”যে একদিন শ্রাবণের 
উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে খাঁচার কাছে আসিয়া আবার খাঁচার 
কাছ হইতে চলিয়া গেছে। কিন্ত সেই অচিন পাখীর কথা 
বিনয় কোনো! মতেই মনে আমল দিবে না, কোনো মতেই ন1। 
সেই জন্ত মনকে আশ্রয় দিবার জন্য যে আনন্দময়ীর ঘব 
হইতে গোরা তাহাকে ফিরাইয়| দিয়াছে সেই ঘরুটির ছবি 
মনে আঁকিতে লাগিল। 

পথ্থের কাঁজকরা উজ্জ্বল মেঝে পরিফার তক্‌ তক্‌ 
করিতেছে; এক ধারে তক্তপোষের উপর শাদা রাজহাসের 
পাখার মত কোমল নিৰ্ম্মল বিছানা পাতা রহিয়াছে; বিছা- 
নার পাশেই একট! ছোট টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি 
এতক্ষণে জালানো হইয়াছে; মা নিশ্চয়ই নানা রঙের সুতা 
লইয়া সেই বাতির কাছে ঝুঁকিয়া' কাঁথার উপর শিল্পকাজ 
করিতেছেন, লছমিয়| নীচে মেঝের উপর বসিয়। তাহার 
বাকা উচ্চারণের বাংলায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, মা 
তাহার' অধিকাংশই কাণে আনিতেছেন না। মা যখন 
মনে কোনো কষ্ট পান তখন শিল্পকাজ লইয়া পড়েন-- 
তাহার সেই কৰ্ম্মনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবির প্রতি বিনয় 
তাহার মনের দৃষ্টি নিবন্ধ করিল ; সে মনে মনে কহিল, এই 
মুখের সেহদীধি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ 
হইতে রক্ষা করুক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমা- 
স্বরূপ হউক, আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্তব্য 
দৃঢ় রাখুক। তাহাকে মনে মনে একবার মা বলিয়া ডাকিল 
এবং কহিল তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয় এ কথা 
কোন শাস্ত্রের গ্রমাণেই স্বীকার করিব না। 

নিস্তব্ধ ঘরে বড় ঘচ্চিটা টিক্‌টুক্‌ করিয়া চলিতে লাগিল; 
ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহ্‌ হইয়া উঠিল। আলোর 
কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকৃটিকি পোকা ধরিতেছে-_ 
তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল 
এবং একটা ছাতা লইয়| ঘর হইতে বাহির হইল। 

কি করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না । বোধ হয় 
আনন্দময়ীর কাছে ফিরিয়া যাইবে এই মতই তাহার মনের 
অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন্‌ এক সময় তাহার মনে উঠিল 
আজ রবিবার, আজ ব্ৰাহ্ম সভায় কেশব বাবুর ৰক্তৃতা 
শুনিতে যাই 1-_এ কথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমস্ত দ্বিধা 
দূর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা 
গুনিবার সময় যে বড় বেশি নাই তাহা সে জানিত তবু 
তাহার সুষ্কল্প বিচলিত হইল ন! । 

যথাস্থানে পৌছিয়া দেখিল উপাসকের! বাহির হইয়া 


প্রবাসী । [ 


এম ভাগ ৷ 
45187876775 25 ৪:52 
আসিতেছে । ছাতা মাথায় রাস্তার ধাবে এক কোণে সে 
টাড়াইল--মন্দির হইতে সেই মুহূর্তেই পরেশ বাবু শাস্ত 
প্রসন্ন মুখে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাহার পরিজন 
চার পাঁচটা ছিল--বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল এক জনের 
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তরুণ মুখ রাস্তার গ্যাসের আলোকে ক্ষণকালের অন্ত” 


দেখিল-_তাহার পরে গাড়ির চাকার শব্ধ হইল এবং এই 
দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্ধদের মত 
মিলাইয়! গেল। 

বিনয় ইংরেজি নভেল যথেষ্ট পড়িয়াছে কিন্তু বাঙালী 
ভদ্রঘরের সংস্কার তাহার যাইবে কোথায়? এমন করিয়া 


‘মনের মধ্যে আগ্রহ লইয়া কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে চেষ্টা 


করা যে সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর এবং নিজের 
পক্ষে গৰ্হিত এ কথা সে কোন তর্কের দ্বারা মন হইতে 
তাড়াইতে পারে না। তাই বিনয়ের মনের মধ্যে হর্ষের 


এ 


সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত একটা গ্লানি জন্মিতে লাগিল । মনে " + 


হুইল আমার একটা যেন পতন হইতেছে । গোরার সঙ্গে 
যদিচ সে তর্ক করিয়া আসিয়াছে তবু যেখানে সামাজিক 
অধিকার ‘নাই সেখানে কোনো স্লীলোককে প্রেমের চক্ষে 
দেখা তাহার চিরজীবনের সংস্কারে বাধিতে লাগিল । 

অথচ এই যে একটি পুলকের টান ইহ! একেবারে সম্পূর্ণ 
ছিড়িয়া ফেলিবার জন্তু তাহার মনের সমস্ত ইচ্ছাকে জাগা- 
ইয়া তুলিতে পারিল না। সেই জন্তই একবাব যখন মনে 
করিল গোরার কাছে যাই যাইতে পারিল না। গোরা যে 
কঠোর হস্তে তাহার মনের ভিতরকার মাধুর্যের অস্কুরগুলিকে 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে এ কল্পনাও তাহার সহা হইল না । 
আজ থাক্‌, তাহার প্রাণের তার যে কাপিয়! কাপিয়া বাজিয়া 
উঠিতেছে আজ রাত্রে এমনি বাঁজিতে থাকুক্‌। 

টিপ্টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল-_রাত্রিও যথেষ্ট 
হইয়াছে তবু বিনয় ঘুরিয়া ৭৮ নম্বর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া 
নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭৮ নম্বরের ঘবের 
ভিতর হইতে আলোর আভা দেখা গেল কিন্তু পাছে তাহার 
অপরাধ ধরা পড়ে এই জন্ত বিনয় ভাল করিয়া চাহিয়া 
দেখিতে পারিল ন|--তাহার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিতে 
লাগিলু। 

বাসায় আসিয়া বাক্স খুলিয়া সেই রুমাঁলটি বাহির 
করিল। রুমাল খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সেই টাকা- 
ওয়াল! লেফাফা বাহির করিল। লেফাফার উপরে তাহার 
নিজের নামের অক্ষরগুলি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল- বাবু 
বিনয়ভূষণ চ্যাটাজ্দি। মনে হইল, অক্ষরগুলি যেন কথা 
কহিতেছে, তাহার নায় যেন কে ডাঁকিল। অচিন পাখী 
অদৃশ্য হইতে কেন এমন করিয়া ডাকিতেছে! 
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মায়া, বিকার ! ভারতবর্ষের ভারতীদেবী তাহার পবিত্র 
বীণায় মুণালতন্থর মত যে শুভ্র তারটি বীধিয়াছেন সেই 
তারে ইহার কোনো সুরই বাজে না! হায়রে ভারতবর্ষ | 
তবে তুমি আমার সমস্ত মনকে তোমার সত্যে ভরিয়া তোল, 
- তাহা হইলে এ মায়া আপনিই সরিয়! যাইবে । তুমি আমার 
প্রাণকে কাড়িয় লও, আমাকে মরিবার জন্তু প্রস্তুত কর, 
আমাকে বীচিবাঁর জঙ্গ বল দাও, সমস্ত দিনে রাত্রে এক 
মুহূর্তের জন্য যেন আমার মধ্যে কোনো শূন্ততা ন! থাকে! 

এই বলিয়া বিনয় প্রাণপণে তাহার মনে একটা জোর 
আনিবার চেষ্ট করিল। তাঁরতবর্ষকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষৰপে 
সমস্ত অস্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে চাহিল। ইতিহাসের 
যে সকল বীর নিজের দেশকে অগৌরব হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্তু অসহ দুঃখ সহিয়াছেন, তাহারা নিজের দেশকে কতই 
একান্ত সতা, ধনের চেয়ে সত্য, প্রাণের চেয়ে সত্য,_ 
বলিয়া আনিয়াছিলেন, বিনয় সেই আদর্শে নিজের দেশকে 
হৃদয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাইবার জন্য ছুই মুঠা শক্ত করিয়া 
নিজের সমস্ত চেতনাকে জাগাতে চাহিল। কিন্তু কতটুকু 
ফল হইল! ভারতবর্ষ, স্বদেশ, মাতৃভূমি অসংলগ্ন বাম্পরাশির 
মত তাহার করনাদৃষ্টিকে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করিয়া, ভাসিতে 
লাগিল,--বাস্তৎ পদার্থের মত তাহার বক্ষকে ভরিয়া তুলিয়া 
ধরা দিল না। কিন্তু ওঁ যে মায়াকে, যে ভালবাসাকে আমর! 
টানিতে চেষ্টা করি না, যে আমাঁদেরি মন প্রাণ সমস্তই টানিয়া 
লয় সে ত এমন ফাঁকা নয়! 

বিনয় বাসায় না গিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে যখন 
গোরার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন বর্ষার দীর্ঘদিন শেষ 
হইয়া সন্ধার অন্ধকাব দেখা দিয়াছে । গোরা সেই সময়ে 
“আলো জালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে। 

গোরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল--“কি গোঁ, 
বিনয়, হাওয়া কোন্দ্িক থেকে বইচে ?* 

বিনয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল-_“গোরা', 
তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি__ভাঁরতবর্ষ তোমার 
কাছে খুব সত্য * খুব স্পষ্ট ? তুমি ত দিনরাত্রি তাঁকে মনে 
রাখ, কিন্তু কি রকম করে মনে রাখ ?” 

গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষদৃষ্টি লইয়া 
বিনয়ের মুখের নিকে চাহিল--তাহার পরে কলমটা রাখিয়া 
চৌকির পিঠের দিকে ঠেস্‌ দিয়া কহিল--“জাহাজের কাণ্ডেন 
যখন সমুদ্রে প'ড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে 
-বিশ্রামে সমুদ্র পারের কন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় 
আমার ভারতবর্ধকে আমি তেম্নি করে মনে রেখেচি।” 

বিনয়। কোথায় তোমার সেঁই ভারতবর্ষ? 

গোরা বুজে হাত দিয়া কহিল--“আমার এই খাঁনকার 
কম্পাস্টা দিনরাত যেখানে কাটা ফিরিয়ে আছে সেই খানে, 
তোমার মাৰ্শমান্‌ সাহেবের হিষ্টি অফ, ইত্ডিয়ার মধ্যে নয়।” 


গোরা । 
' বিনয়। তোমার কাঁটা যেদিকে সেদিকে কিছু একটা 
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আছে কি? 

গোর! উত্তেঞ্জিত হইয়া কৃহিল--“আছে নাত কি? 
আমি পথ ভুল্তে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমার 
সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণসবরূপ ভারতবর্ষ 
_ ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূৰ্ণ, ধৰ্ম্মে পূৰ্ণ-_সে ভারতবর্ষ কোথাও 
নেই ! আছে কেবল চারিদ্বিকের এই মিথ্যেটা ! এই তোমার 
কলকাতা সহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক 
ইটকাঠের বুদ |_ ছোঃ | এ সমস্ত কি ছোট, কি ফাকি, 
কি কদৰ্য্য !” 

বলিয়া গোরা! বিনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া রহিল--বিনয় কোমো উত্তর না করিয়া ভাবিতে 
লাগিল। গোরা কহিল, “এই যেখানে আমরা পড়চি 
শুনচি, চাকরীর উমেদ্বারি করে বেড়াচ্চি, দশটা পাঁচটায় 
ভূতের খাটুনি থেটে কিষে করচি তার কিছুই ঠিকান! নেই, 
এই যাছুকরের মিথ্যে ভূরতবর্টাকেই আমর! সত্য বলে 
ঠাউরেচি বলেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে 
মিথ্যে কৰ্ম্মকে কৰ্ম্ম বলে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্চি-_ 
এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনে রকম 
চেষ্টায় প্রাণ পাব | আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরচি। 
একটি সভ্য ভারতবর্ষ আছে-_পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেই খানে 
স্থিতি না হণে আমর! কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্ণ প্রাণ- 
রসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলচি আৱ সমস্ত 
ভুলে”_কেতাবের বিছ্যে, খেতাবের মায়া, উদ্নবৃত্তির লোভন 
সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ 
ভাষাতে হবে_-ডুবি ত ডুব্ব, মরি ত মর্ব। সাৰে আমি 
ভারতবর্ষের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মুর্তি কোনে! দিন তুল্ভে 
পারিনে !”. 

বিনয়। এসব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি 
সত্যি বল্ড? ঙ ত 

গোর! মেঘের মত গৰ্জ্জিয়া কহিল--“সত্যিই বল্চ !” 

বিনয়। যার! তোমার মৃত দেখতে পাচ্চে না? 

গোরা মুঠা বাঁধিয়া কহিল--পতাদের দেখিয়ে দিতে 
হবে। এই ত আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না 
দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন্‌ উশছায়ার 
কাছে? "ভারতবর্ষের সর্বাজীন মুষ্তিটা সবার কাছে তুলে 
ধর- লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে। তখন স্কি দ্বারে 
দ্বারে চাদ! সেধে বেড়াতে হবে? প্রাণ দেবার জন্ঠে ঠেলা- 
ঠেলি পড়ে যাবে। 

বিনয়। হয় আমাকে সংসারের দশজনের মভ ভেসে 
চলে যেতে দাও নইলে আমাকে সেই মূর্তি দেখাও ! 

গোরা। সাধনা কর! যদি বিশ্বাস মনে থাকে তাহলে 
কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে । আমাদের সৌখীন প্যাটি- 
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য়ট্দের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই তাই তারা নিজের 
এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। 
স্বয়ং কুবের যদি তাদের সেধে বর দিতে আসেন তাহলে 
তারা বোধ হয় লাট সাহেবের চাপরাশির গিণ্টিকরা তকমা- 
টাব বেশি আর কিছু সাহস করে চ'ইতেই পারেন না! 
তাদের বিশ্বাস নেই তাই ভরসা নেই। 

বিনয়। গোরা, সকলের প্রকৃতি সমান নয়। তুমি 
নিজের বিশ্বাস নিজের ভিতরেই পেয়েছ, এবং নিজের 
আশ্রয় নিজের জোরেই খাড়া করে রাখতে পার তাই 
অন্তের অবস্থা ঠিক বুক্তে পাব না। আমি বলচি তুমি 
আমাকে যা হয় একট! কাজে লাগিয়ে দাও,--দিনরাত 
আমাকে খাটিয়ে নাঁও-_নইছল তোমার কাছে যতক্ষণ 
থাকি মনে হয় যেন একটা কি পেলুম-_তার পরে দূরে 
গেলে এমন কিছু হাতের কাছে পাইনে যেটাকে আঁকৃড়ে 
ধরে থাকতে পারি । 

গোরা । কাজের কথা বল্চ? এখন আমাদের একমাত্র 
কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সঙ্কোচহীন 
সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের 
মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা 
করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে হুৰ্ব্বল কবে 
ফেলেচি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার 
করলে তার পরে আমরা কাজ করবার ঠিক ক্ষেন্রুটি পাব। 
এখন যে কোনো কাঞ্জ করতে চাই লে কেবল ইতিহাসের 
ইণ্ছুলবইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে ওঠে। সেই 
ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনো! সত্যভাবে- আমাদের সমস্ত 
প্রাণ মন দিতে পারব? ভাতে কেবল নিজেদের হীন 
করেই তৃল্ব। 

এমন সময় হাতে একটা হু'ক| লইয়া মৃহ্মন্দ অলস 


[ 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ | 
ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে 
ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং 
গোটাছয়েক পান বাটায় লইয়! রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের 
এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটি 
একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা আসিয়া ভুটিবে, তখন সদর- 
দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার সভা বসিবে। 
[ ক্রমশঃ। 
[ ভার সংখ্যার ২৭৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে মুদ্রিত গানের শেষ 
ছত্রটি “দিতেম পাখীর পায়” হইবে ।] 


মেঘদুত হইতে গৃহীত! সিদ্ধগণ অতি পবিভ্রচেত! দেব- 
জাতীয় জীব। কথিত আছে হে ইহারা অণিমা, লঘিমা, 
প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা, 
এই আটটি সিদ্ধি নামক গুণবিশিষ্ট । সিদ্ধযুগল আকাশপথে 
যাইতে যাইতে মেঘদর্শনে, পাছে জল লাগিয়া বীণা নষ্ট হইয়া 
যায়, এই আশঙ্কায় উৎসুক নেত্রে মেঘের দিকে তাঁকাইতে- 
ছেন। ইহাই ছবির বিষয়। 

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুবন্ধরেব চিত্রের বিষয় একটি 
হিন্দু তীর্থের ঘাট প্রাতঃকালের চিত্র । যে তরুণী ঘাটে 
নামিতেছেন, তাঁহাব মুখে রোদ লাঁগিতেছে। উভয় নারীরই 
মুখের ভাবে কেমন পবিত্ৰত| ও নারীচরিত্রের গৌরব ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ইহারা মহারাষ্ট্ৰীয়া হিন্দুনারী। অববোধের জড়- ' 
সড় ভাব এখানে নাই। , এ 


৬১, ৬২নং বৌবাজার ঠীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপুর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


খতুসংহার, 


* মেঘারৃত রজনীতে প্রেমাম্পদের উদ্দেশে ৷ 
বর্ষা বৰ্ণন, ১০ম শ্লোক )। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কি 


ত চিত্র হ 


ll 
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“জত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরমূ.।” 
নায়মাত্ম৷ বলহীনেন লভ্যঃ |” 


কার্তিক, 


৭ম ভাগ | | 


গোরা। 


মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোঁবা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দীড়াইল। 
মহিম হু'কায় টান দিতে দিতে কহিল, ভারত উদ্ধারে ব্যস্ত 
আছ আপাতত ভাইকে উদ্ধাব কব ত! 

গোবা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। মহিম 


রর” কহিলেন__ “আমাদের আপিসেব নতুন যে বড় সাহেব হয়েছে 


-_তাঁর ডালকুত্তাব মত চেহাঁবা__সে বেটা ভাবি পাঁজি। 
সে বাবুদেব বলে বেবুন্_কারো মা মবে গেলে ছুটি দিতে 
চায় না, বলে মিথ্যে কথা-_কোনে! মাসেই কোনো বাঙালী 
আম্লার গোট মাইনে পাবাব যো নেই, অরিমানায় 
জরিষানাঁ় একেবারে শতছিদ্ৰ করে ফেলে। কাগজে তার 
নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিল-_সে বেটা ঠাঁউরেচে আমারই 
কর্ম। নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবাব 
স্বনামে তার একটা কড়া! প্রতিবাদ না লিখলে টি কৃতে 


' দেবে না। তোমবা ত য়ুনিভৰ্গিটির জলধি মন্থন কবে 


ছুই বন্ধ উঠেছ-__এই চিঠিখানা একটু ভাল কবে লিখে 
দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে even-handed 


Justice, never-failing generosity, | kind courte- 


০॥5৷e55 ইত্যাদি ইত্যাদি । 





$৩১৪ । | ৭ম সংখ্যা । 
গোরা চুপ কবিয়া রহিল। বিনয় হাসিয় কহিল, 
“দাদা|, অতগুলো মিথ্যা কথা একনিশ্বাসে চালাবেন ?" 
মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচবেৎ। অনেক দিন ওদেব 
সংসৰ্গ করেছি, আমাৰ কাছে কিছুই অবিদিত নেই। 'ওবা 
যা মিথ্যে কথা জমাতে পারে সে তাবিফ কবিতে হয়। 
দরকার হলে ওদের কিছু বাঁধে না; একজন যদি মিছে 
বলে ত শেয়ালের মত আব সব কটাই সেই এক স্থবে 
হুকাহুয়া কবে ওঠে, আমাদেব মত একজন আর একজনকে 
ধরিয়ে দিয়ে বাহবা! নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো 
ওবেব ঠকাঁলে পাপ নেই যদি না পড়ি ধ্বা! 
- বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া টানিয়া 
হাসিতে লাঁগিলেন- বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পাবিল না। 
মহিম কহিলেন-__"তোমরা ওদের মুখের উপব সত্যি 
কথা বলে ওদেব অপ্রতিভ কবতে চাও! এমূনি বুদ্ধি 
যদি ভগক্মন তোমাদের না দেবেন তবে দেশের এমন দশা 
হবে কেন ? এট! ত বুঝ্তে হবে, ধার গায়েব জোর আছে 
'বাহাছুরি কবে তার চুরি ধবিয়ে দিতে গেলে সে লজ্জায় 
মাথা হেট কবে থাকে না। সে উল্টে তার সিধকাটিট! 
তুলে পবম সাধুব মতই হুঙ্কাব দিয়ে মারতে আসে। সতি 


কিনা বল ।” ২২. 


বিনয়। সত্যি বইকি। 








৩৫৮" 


মহিম। তার চেয়ে মিছে কথার ঘানি থেকে বিনি 
পয়সায় যে তেলটুকু বেরয় তাঁবি এক আধ ছটাক তাব 
পায়ে মালিশ করে যদি বলি, সাধুজি, বাবা পবমহংস, দয়া 
করে বুলিটা একটু ঝাড়, ওব ধুলো পেলেও বেঁচে যাব; 
তা হলে তোমারি ঘবেব মালের অন্তত একটা অংশ হয় ত 
তোমারি ঘরে ফিবে আস্তে পারে অথচ শাস্তিভঙ্গেরও 
আশঙ্কা থাকে না। যদি বুঝে দেখত একেই বলে 
পেটিযটিজ্ম। কিন্তু আমার ভায়া চট্‌চে। ও ্থিদু হয়ে 
অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে, ওব সাম্নে আজ 


আমার কথাগুলো ঠিক বড় ,ভায়ের মত হল না। কিন্তু- 


কি করব, ভাই, মিছে কথা সম্বন্ধেও ত সত্যি কথাটা! বলতে 
হবে| বিনয়, সেই লেখাটা কিন্তু চাই। বোস, আমার 
নোট লেখা আছে, সেটা নিয়ে আসি। 

বলিয়া মহিম তামাক টানিতে টানিতে বাহির হইয়া 
গেলেন। গোরা বিনয়কে কহিল--“বিন্তু, তুমি দ্বাদার ঘরে 
গিয়ে ওঁকে ঠেকাও গে। আমি লেখাটা শেষ কবে ফেলি ৷” 

২ ৬ 

““ওগো শুন্চ? আমি তোমার পূজোর ঘরে ঢুক্‌চিনে, 
ভয় নেই। আহিক শেষ হলে একবাৰ ওরে যেয়ো-_ 
তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছজন নূতন সন্ন্যাসী যখন 
এসেচে তখন কিছুকাল তোমার আব দেখা পাব না জানি 
সেই জন্তে বলতে এলুম। ভুলো না, একবাব যেয়ো ৷” 

এই বলিয়া আনন্দময়ী ঘবকর্নার কাজে ফিরিয়া 
গেলেন। 

কৃষ্ণদয়াল বাবু ্তাঁবর্ণ দোহার! গোছের মানুষ, মাথায় 
বেশি লম্বা নহেন। মুখের মধ্যে বড় বড় দুইটা চোখ সব 
চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় সমস্তই কীচাপাকা গৌফে 
দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্বদাই গেরুয়া বঙেব পট্টবন্ত 
পরিয়া আছেন; হাতের কাছে পিতলের কমগুলু, পায়ে 
খড়ম। মাঁপাব সাম্নেব দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে-_ 
বাকি বড় বড় -চুল গ্রন্থি দিয়া মাথাব উপবে একটা চূড়া 
করিয়া বাধা । | 

একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পণ্টনের গোবাদের সঙ্গে 
মিশিয়া মদ মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। 


০০ 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


লোঁকদিগকে গাঁয়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া 
জ্ঞান করিতেন ; এখন না মানেন এমন জিনিষ নাই। 
নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহাব কাছে নূতন সাধনার পন্থা 
শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগুদ পথ এবং যৌগের 
নিগুঢ় প্রণালীর জন্য ইহার লুব্বতাঁৰ অবধি নাই। তান্ত্রিক 
সাধন! অভ্যাস কবিবেন বলিয়া কৃষ্ণদয়াল কিছুদিন উপদেশ 
লইতেছিলেন এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুবোহিতের সন্ধান 
পাইয়া সম্প্রতি তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব কবিয়! যখন মাবা 
যান তখন ইহার বয়স তেইশ বছব। মাতার মৃত্যুর কারণ 
বলিয়া রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাহার শ্বশুববাঁড়ি রাখিয়া 
কৃফদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের বৌকে একেবারে পশ্চিমে . 
চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই, কাশীবাসী সাৰ্ব্বভৌম 
মহাশয়েব পিতৃহীন! পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ কবেন। 

পশ্চিমেই কৃষ্ণদয়াল চাঁকবীব জোগাড় করিলেন এবং 
মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি কবিয়া লইলেন। 
ইতিমধ্যে সার্বভৌমের মৃত্যু হইল ; অন্ত কোনো অভিভাবক 
না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল। 

ইত্তিমধ্যে যখন সিপাহিদের ম্যুটিনি বাধিল সেই সময়ে 
কৌশলে ছুইএকজন উচ্চপদস্থ ইংবেজেব প্রাণরক্ষা করিয়া 
ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যুটিনিব কিছুকাল 
পরেই কাজি ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া" 
কিছুদিন কাঁশীতে কাটাইলেন। গোঁবাব বয়স যখন বছব 
পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণদয়াল কলিকাতায় আসিরা তাঁহার 
বড় ছেলে মহিমকে তাহার মামাব বাড়ী হইতে নিজের 
কাছে আঁনাইয়া মানুষ করিলেন। এখন মহিম. পিতাব 
মুরুব্বিদেব অনুগ্রহে সরকাঁবী খাতাঞ্জিখানায় খুব তেজের 
সঙ্গে লাজ চালাইতেছে। 

গোঁবা শিশুকাঁল হইতেই তাঁহাব পাড়ার এবং ইস্কুলেব 
ছেলের সর্দারি কবিত। মাষ্টাব পণ্ডিতেব জীবন অসহ 
করিয়া তোলাই তাহাব প্রধান কাঙ্গ এবং আমোদ ছিল। 
একটু বয়স হুইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে "স্বাধীনতা-হীনতায় 
কে বাঁচিতে চায় হে” এবং**বিংশতি কোটি মানবের বাস” 
আড়াই, ইংবেজিভাষায় বক্তৃতা কবিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের 
দলপতি হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার 
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আরম্ভ কবিল তখন ক্ৃষ্ণদয়াল বাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত 
কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল। 
-১- বাঁহিরেব লোকের কাছে গোরার প্রতিপত্তি দেখিতে 


দেখিতে বাড়িয়া উঠিল ; কিন্তু ঘরে কাহাবে| কাছে সে বড় - 
_ আমল পাইল না। মহিম তখন চাকরী কবে--'সে গোরাকে 
কখন বা "পেটিয়টু জ্যাঠা” কখন বা “হবিশ মুখুষ্যে দি 


সেকেণ্ড” বলিয়া নানা প্রকাবে দমন কবিতে চেষ্টা কবিয়াছিল। 
তখন দাঁদাঁব সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি 
হইবার উপক্রম হইত। আনন্দময়ী গোরার ইংবেজ-বিদ্বেষে 
মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেন-_ তাঁহাকে নানা- 
প্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনে! ফলই 
হইত না। গোঁবা রাস্তার ঘাটে কোনো স্থষোগে ইংরেজের 
সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্ত মনে করিত । 

এ দিকে কেশব বাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গো! ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ; আবার 
এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া 
উঠিলেন। এমন কি, গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই তিন ঘব লইয়া তিনি 
নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই 
মহলের দ্বারের কাছে “সাধনাশ্ৰম”” নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলকে 

“লট্‌কাইয়া দিলেন। 

বাপের এই কাঁগুকারখানায় গোরার মন বিদ্ৰোহী হইয়া 
উঠিল। সে বলিল--"আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ করিতে 
পারি নাঁ_এ আমাবচক্ষুশূল।”-_এই উপলক্ষে গোরা তাহার 
বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কবিয়া একেবাঁৰে বাহির 
হইয়| যাইবাব উপক্রম করিয়াছিল-_আনন্দময়ী তাহাকে 
কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। * 
. বাপের কাছে যে সকল ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইতে 
লাগিল গোরা জো পাইলেই তাঁহাদেব সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া 
/ধিত। সেত তর্ক নয় প্ৰায় ঘুষী বলিলেই হয়। তাহাদের 
অনেকেরই পাণ্ডিত্য অতি যৎসামান্য এবং অর্থলোভ 
অপরিমিত ছিল; গোবাকে তাহারা পারিয়া উঠিতেন না, 
তাহাকে বাঘেব মত ভয় কবিতেন। ইহাদের মধ্যে কেবল 
হবচন্্র বিস্ধাবাগীশেব প্রতি গোবাব শ্রদ্ধা জন্মিল । 


গোৱা | 
ডিম্ব ভেদ কৰিয়া গোরা ব্রহ্কমভায় কাকলী বিস্তাৰ কৰিতে 
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বেদান্ত চৰ্চ্চা করিবাব ব্রন্ত কৃষ্ণদবাল বিদ্যাবাগীশকে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবা প্রথমেই ইহাব সঙ্গে উদ্ধত- 
ভাবে লড়াই করিতে গিয়া দেখিল লড়াই চলে না। লোঁকটি 
যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাহার নতেব ওুদাধ্য অতি 
আশ্চর্য । কেবল সংস্কৃত পড়িয়া এমন তীক্ষ অথচ প্রশস্ত 
বুদ্ধি যে হইতে পাবে গোরা তাহা কল্পনাও করিতে পাঁবিত 
না। বিস্তাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শীস্তিতে পূর্ণ এমন একটি 
অবিচলিত ধৈৰ্য্য ও গভীরতা ছিল যে তীহাব কাছে নিজেকে 
সংযত না কবা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রেব 
কাছে গোবা বেদ্ান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা 
কোনো কাজ্জ আধাআধি বকম করিতে পারে না স্থতরাং 
দর্শন আলোচনাব মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া গেল। 

ঘটনাক্রমে এই সময়ে একজন ইংরেজ মিশনারি কোনে! 
সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশে 
লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। গোরা ত একেবাবে 
আগুন হইয়া উঠিল। যদিচ সে নিজে অবকাশ পাঁইলেই 
শাস্ত্ৰ ও লোকাচারের নিন্দা ক্রিয়া বিরুদ্ধমতের লোককে 
যত রকম করিয়া পারে পীড়া দিত তবু হিন্দুসমাজের প্রতি 
বিদেশী লোকের অবজ্ঞা তাহাকে যেন অঙ্কুশে আহত করিয়া 
তুলিল। 

সংবাদপত্রে গোব| লড়াই স্থর্‌ কবিল। অপর পক্ষে 
হিদ্দুসমাজকে যতগুলি দোষ দিয়াছিল গোরা তাহার একটাও 
এবং একটুও স্বীকার করিল না। দুই পক্ষে অনেক উত্তর 
চালাচালি হইলে পর সম্পাদক বলিলেন আমরা আর বেণী 
চিঠিপত্র ছাপিব না। 

কিন্তু গোবাব তখন বোখ চড়িয়া গেছে। সে “হিঙুয়িজ্ম্‌” 
নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল---তাহাতে 
তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শান্ত ধাটিয়া হিন্দুধর্ম ও 
সমাজের জুনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া 
গেল। 

এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া 
গোরা আস্তে আন্তে নিজের ওকাঁলতির কাছে নিজে হার 
মানিল। গোরা বলিল, আমাব*আপন দেশকে বিদেশী 
আদালতে আসামীর মত খাড়া করিয়! বিদেশীর আইন 
তাহাঁব বিচাব করিতে আমর! দিবই না। বিলাতের ন 


৩৬০ 


সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল কবিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, 
গৌরবও বোধ কবিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশেব 
আঁচাব, বিশ্বাস, শান্তর ও সমাজেব জন্য পরেব ‘ও নিজেব 
কাছে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা 
১ কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্ধে মাথায় করিয়া 
লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে বক্ষা কবিব। 
“_ এই বলিয়া গোবা গঙ্গান্নান ও সম্ব্যাহ্নিক করিতে লাগিল, 
টিকি রাখিল, খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচাব কবিয়া চলিল। 
এখন হইতে প্রত্যহ সকাল বেলায় সে বাপ মায়েৰ পায়েব 
ধুলা লয়, যে মহিমকে সে বায় কথায় ইংরেজি ভাষায় 
" পক্যাডঞ ও পন্নব্” বলিয়া অভিহিত করিতে ছাঁড়িত না, 
তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাড়ায়, প্রণাম কবে) মহিম এই 
হঠাৎ ভক্তি লইয়া তাহাকে যাহা ,মুখে আসে তাহাই বলে, 
কিন্ত গোরা তাঁহার কোনো জবাব করে না। ৷ 
গোরা তাঁহার উপদেশে ও আচরণে দেশে একদল 
লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাঁহারা যেন একটা টানা- 
টানির হাত হইতে বাচিয়া গেল ; হাফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 
আমরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়! জবাবদিহি 
কারে! কাছে করিতে চাই না-_কেবল আমর! যোলো আনা 
অনুভব করিতে চাই ষে আমরা আমরাই! 
কিন্ত দয়াল গোরারে এই নৃতন পরিবর্তনে যে খুসি 
হইলেন তাহা মনে হইল ন|। এমন কি, তিনি একদিন 
গোরাকে ডাকিয়া বলিলেন--“দেখ বাবা, হিন্মুশাস্ত বড় 
গভীর জিনিষ। খররিরা যে ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তা 
তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কৰ্ম্ম নয় । আমার বিবেচনায় 
না বুঝে এ নিয়ে নাঁড়াচাঁড়া না কবাই ভাল। তুমি ছেলে- 
মানুষ ববাবর ইংরেজি পড়ে মানুষ হয়েচ, তুমি যে ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের দিকে ঝুঁকেছিলে সেটা তোমার ঠিক অধিকারেব 
মতই কাজ করেছিলে । সেই জন্তেই আমি তাড়ে কিছুই 
বাগ করিনি ব্বঞ্চ খুসিই ছিলুম। কিন্তু এখন তুমি যে পথে 
চলেচ এটা ঠিক ভাল ঠেকচে না ৷ এ তোমার পথই নয়।” 
গোঁবা কহিল, প্বলেনকি বাবা ? আমি যে হিন্দু হিন্ু- 
ধৰ্ম্মেব গুড় মৰ্ম্ম আজ না বুঝি ত কাল বুঝ্ব-_-কোনো কালে 
বুঝি তবু এই পথে চল্তেই হবে। হিন্দুসমাঁজেব 
পূৰ্ব্বজন্মেব সম্বন্ধ কাটাতে পাবিনি বলেই ত এ জন্মে 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ। 


ব্রাহ্মণের ঘবে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই 
হিনদুধর্শের ও হিন্দুসমাজেব ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে 
উত্তীৰ্ণ হব। যদি কখনে! ভুলে অন্ত পথের দিকে একটু 
হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে ৷” 

রি নেননি মাখা নীতিতে মাত 
“কিন্তু, বাবা, হিন্দু বল্লেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান 
হওয়া সোজা, খ্রীষ্টান যে-সে হতে পারে-_কিস্তু হিন্দু! 
বাস্রে ' ও বড় শক্ত কথা। 

গেরা। সেতঠিক্‌। কিন্ত আমি যখন হিন্দু হয়ে 
জন্মেছি, তখন ত সিংহতার পার হয়ে এসেছি। এখন 
ঠিক্মত সাঁধন.করে গেলেই অল্পে অল্পে এগতে পার্ব ! 

কফ্দয়াল। বাবা, তর্কে তোমাকে ঠিকটি বোঝাতে 
পারব লা। তবে তুমি যা বল্‌চ সেও সত্য। যার যেটা 
কর্মফল, নিৰ্দিষ্ট ধর্ম, তাকে একদিন ঘুরেফিরে সেই ধর্মের 
পথেই আস্তে হবে__কেউ আট্কাতে পার্বে না। ভগ- 
বানের ইচ্ছে! আমবা কি কর্তে পারি! আমরা ত 
উপলক্ষ্য! 

কৰ্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোহ্হংবাদ এবং ভক্তি- 
তত্ব সমন্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন 
পরস্পরের মধ্যে যে কোনে! প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন, 
আছে তাহা অন্থভবমাত্র করেন ন৷ ৷ 

৭ 

আজ আহ্কিক ও স্নানাহাব সারিয়| কৃষ্ণদয়াল অনেকদিন 
পবে আননাময়ীব ঘরের মেজেব উপব নিজের কম্বলের 
আসনটি পাতিয়া সাবধানে চারিদিকেব সমস্ত সংস্রব হইতে 
যেন বিবিক্ত হইয়া! খাড়া হইয়া বসিলেন। 

আনন্দময়ী কহিলেন-_”ওগো, তুমি ত তপস্তা কবচ, 
ঘরের কথা কিছু ভাব না, কিন্তু আমি যে গোরার জন্যে 
সৰ্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে গেলুম।” 

কৃষ্ণদয়াল) কেন, ভয় কিসেব ? 

আনন্দময়ী। তা আমি ঠিক বুল্তে পারিনে। কিন্তু. 
আমার যেন মনে হচ্চে গোরা আজকাল এই যে হিদুয়ানী 
আরম্ত করেছে এ ওকে কখনই সইবে না, এ ভাবে চল্তে 
গেলে শেষকালে একট! কি বিপদ ঘট্বে। আমি ত 
তোমাকে তখনি বলেছিলুম ওর পৈতে দিয়ো না। তখন 


৭ম সংখ্য। ৷ ] 
যে তুমি কিছুই মান্তে না? বল্পে গলায় এক গাছা স্থতো 
পরিয়ে দিলে তাতে কারো কিছু আসে যায় না। কিন্তু শুধু 
ত স্থতো নয এখন ওকে ঠেকাবে কোথায় ? 


২ কৃষ্ণদয়াল। বেশ! সব দোষ বুঝি আমাব ! গোড়ায় 


তুমি যে ভুল করলে। তুমি যে ওকে কোনোমতেই ছাড়তে 
চাইলে না। তখন আমিও গোঁয়ার গোছের ছিলুম- ধর্শ- 
কৰ্ম্ম কোনো কিছুর ত জ্ঞান ছিল না। এখন হলে কি এমন 
কাজ কবতে পারতুম ! 

আনন্দময়ী। কিন্তু যাই বল, আমি যে কিছু অধৰ্ম্ম 
করেছি সে আমি কোনোমতে মান্তে পারব না। তোমার 
ত মনে আছে ছেলে হবার জন্তে আমি কি না করেছি--যে 
যে বলেছে তাই শুনেছি-__কত মাছুলি কত মন্তর নিয়েছি 
সে ত তুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম যেন সাজি ভরে 
টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুবেব পুজো করতে বসেচি--এক 
সময় চেয়ে দেখি সাঁজিতে ফুল নেই, ফুলের মত ধব্ধবে 
একটি ছোট্র ছেলে; আহা সে কি দেখেছিলুম সে কি বল্ব, 
আমার ছুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ ল--তাকে তাড়া- 
তাড়ি কোলে দুলে নিতে যাব আর ঘুম ভেঙে গেল। তার 
দশ দিন না যেতেই ত গোরাকে পেলুম--সে আমার 
ঠাকুরের দান সেকি আর কারো যে আমি কাউকে ফিরিয়ে 
দেব! আর জন্মে তাকে গর্ভে ধাবণ করে বোধ হয় অনেক 


“* কষ্ট পেয়েছিলুম তাই আজ সে আমাকে মা বল্তে এসেচে। 


চারিদিকে তখন মারামাঁবি কাটাকাটি, নিজের প্রাণের ভয়েই 
মবি--সেই সময়ে রাত ছুপুবে সে যখন আমাদের বাড়িতে 
এসে লুকোলো তুমি ত তাকে ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে বাখতেই 
চাও না আমি তোমাকে ভাড়িয়ে তাকে গোয়াল ঘরে 
লুকিয়ে রাখ্‌লুম। সেই বাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে ত 
মারা গেল। সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে আমি যদি না 
বাঁচাতুম ত সে কি বাঁচ্ত ! তোমার কি ! তুমি ত পাঁদ্রির 
হাঁতে ওকে দিতে চেয়েছিলে। কেন! পাঁদ্রিকে দিতে যাব 
কেন? পাঁদ্রি কি ওরু মা বাপ, না, ওব প্রাণরক্ষা করেচে ? 
এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে 
কম! তুমি যাই বল, এ ছেলে বিনি আমাকে দিয়েচেন তিনি 
স্বয়ং যদি না নেন্‌ তবে প্রাণ গেলেও আর কাউকে নিতে 
দিচ্চিনে। & 


গোরা । 


৩৬১ 


কৃষ্ণদয়াল। সে ত জানি। তা, তোঁমাব গোবাকে 
নিয়ে তুমি থাক, আমি ত কখনো তাতে কোনো বাধ! 
দিইনি। কিন্ত ওকে ছেলে বলে পবিচয় দিয়ে তাব পরে 
ওর পৈতে না দিলে ত সমাজে মান্বে না। তাই পৈতে 
কাজেই দিতে হল। এখন কেবল ছুটি কথা ভাববাব 
আছে। ন্তাঁয়ত আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত মহিমেরই 
প্রাপ্য--তাই-- 

আনন্দময়ী। কে তোমার বিষয় সম্পত্তির অংশ নিতে 
চায়! তুমি যত টাকা কবেচ সব তুমি মহিমকে দিয়ে যেয়ে! 
গোরা তার এক পয়সাও নেবে না। ও পুকষ মামুষ, 
লেখাপড়া শিখেচে, নিজে খেটে উপার্জন কবে খাবে--ও 
পরের ধনে ভাগ বসাতে যাবে কেন! ও বেঁচে থাক্‌ সেই 
আমার ঢের__-আমাব আর কোনো সম্পত্তির দরকাব নেই। 

কৃষ্ণদয়াল। না, ওকে একেবারে বঞ্চিত করব না। 
জারগিবটা ওকেই দিয়ে দেব_কালে তাঁব মুনফা বছবে 
হাঁজাব টাকা হতে পাঁকবে। এখন ভাবনার কথা হচ্চে 
ওর বিবাহ দেওয়া নিয়ে। পূৰ্ব্বে যা করেচি তা কবেচি--- 
কিন্তু এখন ত হিন্দুমতে ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়ে দিতে 
পারব না__তা এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর! 

আনন্দময়ী। হায় হায়! তুমি মনে কর তোমার মত 
পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে 
আমার ধৰ্ম্মভান নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়েই বা দেব 
কেন, আর রাগ করবই বা কি জন্তে ? 

কৃষ্ণদয়াল। বল কি! তুমি যে বামুনের মেয়ে | 

আনন্দময়ী। তা হুইনা" বামুনের মেয়ে } বাম্নাই করা 
ত আমি ছেড়েই দিয়েছি । এ তৃ মহিমেব বিয়ের সময় 
আমার খীষ্টানী চাল বলে কুটুম্বরা গোল করতে চেয়েছিল--- 
আমি তাই ইচ্ছে করেই তফাৎ হয়ে ছিলুম, কথাটি কইনি। 
পৃথিবীনুদ্ধ লোক আমাকে খ্ৰীষ্টান বলে, আরো কত কি 
কথা কয-_ আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি--তা খ্ৰীষ্টান কি 
মানুষ নয় | তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানেব 
এত আদবের তবে তিনি একবার পাঠানেব একবাব মোগ- 
লেব একবার খ্রীষ্টানের পায়ে, এমন কবে তোমাদের মাথা 
মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ? 


কৃষদয়াল। ও সব অনেক কথা, তুমি hi 


৬৩৬২ 
সে সব বুঝবে না। কিন্ত সমৰ একটা আছে--সেটা ত 
বোঝ, সেটা তোমার মেনে চলাই উচিত৷ 


আনন্দময়ী। আমাব বুঝে কাজ নেই। আমি এই 
বুঝি যে গোরাকে আমি যখন ছেলে বলে মানুষ করেচি 


তখন আচার বিচারেব ভড়ং কবতে গেলে সমাজ থাক্‌ আর : 


না থাক্‌ ধৰ্ম্ম থাক্‌বে না! আমি কেবল সেই ধর্মের ভয়েই 
কোনে দিন কিছুই লুকোইনে--আমি যে কিছু মানচিনে 
সে সকলকেই জান্তে দিই, আব সকলেবই ঘ্বণা কুড়িয়ে 
চুপ করে পড়ে থাকি। কেবল একটি কথাই লুকিয়েছি, 
তারই জন্তে ভয়ে ভয়ে সারা হয়ে গেলুম ঠাকুর কখন্‌ কি 
কবেন। দেখ, আমার মনে হয় গোবাকে সকল কথা বলে 
ফেলি, তার পরে অনুষ্টে যা থাকে তাই হবে। 

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়| বলিয়া উঠিলেন, “না, না, আমি 
বেঁচে থাকৃতে কোনো! মতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে 
তজানই। এ কথা গুন্লে সে কিযে করে বস্বে তা কিছুই 
বলা যায় না । তাঁর পরে সমাজে একটা হুলস্থূল পড়ে যাবে। 
সুধু তাই! এদিকে গবর্ণমেন্ট, কি করে তাও বলা যায় না । 
যদিও গোরার বাপ লড়াইয়ে মারা গেছে, ওর মাও ত মরেচে 
জানি কিন্ত সব হাঙ্গাম চুকে গেলে মেজেষ্টরিতে খবর দেওয়া 
উচিত ছিল। এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে 
পড়ে তাহলে আমার সাধন ভঞ্জন সমস্ত মাটি হবে, আরো 
কি বিপদ ঘটে বলা যার না।» 

আনন্দময়ী নিকত্বর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদয়াল 
কিছুক্ষণ পরে কহিলেন গোরার বিবাহ সমন্ধে আমি একটা 
পরামর্শ মনে মনে করেচি। পরেশ ভটচাজ, আমার সঙ্গে 
একসঙ্গে পড়ত। . সে স্কুলুইন্স্পেক্টবি কাজে পেন্সন্‌ নিয়ে 
সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে । সে ঘোর ব্রাঙ্গ। শুনেছি 
তাঁব ঘবে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোবাকে তার 
বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যাতায়াত করতে 
করতে পবেশেব কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যেতেও 
পাঁরে। তাব পরে প্রজাপতির নিৰ্ব্বদ্ধ। . 

আনন্দময়ী। বল কি! গোরা ত্রাঙ্গব বাড়ি যাতায়াত 
করবে? সে দিন ওব আব নেষ্টু। 

বলিতে বলিতেই স্বয়ং গোরা তাহাব মেঘনন্্র স্বরে “মা” 


তি প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদয়ালকে এখানে 


প্রবাসী । 
বিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছু আশ্চর্য্য হইয় গেল। 


৭ম ভাগ | 


আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৌরাব কাছে গিয়া দুই চক্ষে 
স্নেহ বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন--“কি, বাবা, কি 
চাই?” 

“না বিশেষ কিছু না, এখন থাক্‌ !*---বলিয়া গোরা 
ফিরিবার উপক্রম করিল | 

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন-_“একটু বোস, একটা কথা আছে। 
আমার একটি ত্রাহ্মবন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এসেচেন তিনি 
হেদো তলায় থাকেন ৷” 

গোরা । পরেশ বাবু নাকি! 

কৃষ্ণদয়াল।, তুমি তাকে জান্লে কি কবে? 

গোরা । বিনয় তাঁব বাঁড়ির কাছেই থাকে, তার কাছে 
তাদের গল্প শুনেছি । 

কুষ্ণদরাল। আমি ইচ্ছা কবি তুমি তাঁদের খবব নিয়ে 
এস। 

গোরা আপন মনে 17 
বলিল-_”আচ্ছা আমি কালই যাব ৷” 

আনন্দময়ী কিছু আশ্চর্য হইলেন। 

গোব| একটু ভাবিয়াই আবার কহিল-_“না, কাল ত 
আমার যাওয়া হবে ন!।” 

কৃষ্ণদ্যাল। কেন? 

গোরা, কাল আমাকে ত্ৰিবেণী যেতে হবে। 

কৃষ্ণদয়াল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, “ত্ৰিবেণী 1” 

গোরা। কাল ুষ্যগ্রহণেব স্নান ৷ 

আনন্দময়ী। তুই অবাক্‌ করলি গোরা । স্নান কবতে 
চাঁদ কলকাতার গঙ্গা আছে। ত্ৰিবেণী না হলে তোর স্নান 
হবে না তুই যে দেশস্থদ্ধ সকল লোককেই ছাড়িয়ে উঠ্‌লি! 

গেইরা তাঁহার কোনো! উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল'। 

গোরা যে ত্বিবেণীতে স্নান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে 
তাহার কারণ এই যে সেখ'নে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র 
হুইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গ্রোরা নিজেকে এক 
করিয়া মিলাইয়া দেশেব একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপ- 


- নাকে সমর্পণ করিতে ও দেশেব হৃদয়েব আন্দোলনকে 


আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব কবিতে চায়। যেখানে 
গোৱা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহাব সমস্ত 


/ "=< 


৭ম সংখ্যা | | 


সঙ্কোচ, সমস্ত পূৰ্ব্ব সংস্কার সবলে পৰিত্যাগ করিয়া দেশের 
সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া ষ্টাড়াইয়া মনের সঙ্গে 
বলিতে চায়, “আমি তোমাদের, তোমরা আমাব ৷” 

৮ 


ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল রাত্রির মধ্যেই আকাশ 
পবিষ্ধকার হইয়া গেছে। সকাল বেলাকার আলোটি দুধের 
ছেলের হাসির মত নিৰ্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। ছুই একটা 
শাদা মেঘ নিতাস্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া 
বেড়াইতেছে 

বিনয় জাগিয়া উঠিয়া খোলা জানাল! দিয়া আকাশে 


. চাহ্বামাত্রই আর একটি নিৰ্ম্মল প্রভাতেরু স্বতি তাহার 


মনে জাগিয়| উঠিল। তাঁহার নীচের ঘবের বিছানায় 
পরেশ শুইয়া আছেন; হৃচরিত! শিয়রের কাছে বসিয়া ; 
তাহার উদ্বেগনত মুখে কপালের .ছুই ধাবে চুলগুলি ঝুঁকিয়া 
পড়িয়াছে, তাঁহার চোখের বড় বড় পল্লব বৃদ্ধেব অচেতন 
মুখের উপর স্বন্ধ ছায়া বর্ষণ করিতেছে, এক হাতে সে 
মাঝে মাঝে কমাঁল ভিজাইয়া আন্তে আস্তে বৃদ্ধেব কপালে 
বুলাইয়া দিভেছে। আর এক হাতে পাখা করিতেছে, 
এই শ্নেহের দৃশ্য এই সেবার দৃশ্য এমন সুস্পষ্ট করিয়া 
তাহাঁৰ মনে জাগিল, বিশেষতঃ সেই সেবাঁকুশল হাত 


ঞ থানিব বাধুধ্য এমনি "তাহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া 


তুলিল যে, নিজেব সম্বন্ধে সে নিজেই বিস্মিত হইল। 
ঘুমের মধ্যেও কি এই স্থৃতির ধাবা! ভিতবে ভিতবে বহিতে- 
ছিল? তাই চেতনার প্রথম অভ্যুদয়েই সেই স্থৃতি তাহার 
মনের মধ্যে এক মুহূর্তে প্রকাশ পাইল ! 

সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণের মধ্যে এমন 
একটা উৎসাহের সঞ্চার হইল যে, তাহাকে আর বিছানায় 
পড়িয়া থাকিতে দিল না। সে তখনি উঠিয়া মুখ খুইয়া 
কাপড় ছাড়ির প্রস্তুত হুইল। যেন আজ কি একটা 
হইবে, যেন আজ তাহার একটা বিশেষ দিন, এই ভাবে 


_ তাহার মনেব ভিতবটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অথচ হাতে 


কোনে! কাজ নাই, ঘবে কোনো লোক নাই। বিনয় 
আপনার উত্তমেব কোনো! বিষয় না পাইয়া একেবারে 
রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িল। গোবার বাড়ীর পথে 
কিছু দূৰ গিয়া কোনে! মতেই সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল 


গোরা । 


৩৬৩ 


না। গোবাব কাছে গেলে প্রতিদিন যে সকল কথাব 
আলোচনা হইয়া থাকে, আজ সে সকল কথায় বিনয়ের 
কোনো রুচি রহিল না। 

ভাবতবর্ষের সনাতন ধৰ্ম্ম, সমাজ, ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি 
প্রভৃতি ছাড়া মানুষেব আর যে কোনো বিষয়ে কোনে! 
ভাবনা বা বেদনা থাকিতে পারে গোরার তাহাতে খেয়ালই 
ছিল না, সে যেন আর সমস্তকেই অবজ্ঞা কবিত, সেই 
অন্ত গোরাব সঙ্গ বিনয়ের পক্ষে আজ কেমন যেন কর্কশ 
বোধ হইল। দে তখনি ফিবিয়া বাসাঁধ আঁসিল ! চার 
খুলিয়া রাখিয়া দোতলা রাস্তার ধারের বাঁবান্দায় আসিয়া 
ঈ্াড়াইতেই দেখিল পবেশ। এক হাতে লাঠি ও অন্ত 
হাতে সতীশেব হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া ধীবে ধীবে চলিয়া- 
ছেন। সতীশ বিনয়কে বারান্দায় দেখিতে পাইয়'ই হাত 
তালি দিয়া প্বিনয় বাবু” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। 
পরেশও মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিনয়কে দেখিতে পাইলেন। 
বিনয় তাড়াতাড়ি নীচে যেমন নামিয়া আসিল, যতীশকে 
লইয়া পবেশও তাহার বাসাব মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 

সতীশ বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল,_“বিলয় বাবু 
আপনি যে সে দিন বল্লেন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, কই, 
গেলেন না ত ?” ll 

বিনয় সঙ্গেহে সতীশেব পিঠে হাত দিয়! হাসিতে 
লাগিল। পরেশ সাবধানে তাঁহাব লাঠিগাছটি টেবিলের 
গায়ে ঠেম্‌ দিয়া দাড় করাইয়া চৌকিতে বসিলেন ও 
কহিলেন, «সে দিন আপনি ন! থাক্‌লে আমাদের ভারি 
মুস্কিল হত। বড় উপকাৰ কবেচেন সি 
করেচি ?” 

সতীশ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “আচ্ছা, বিনয় 
বাবু, আপনার কুকুব নেই?” 

বিনয় হাসিয়া কহিল, “কুকুর ? না, কুকুর নেই 1” 

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,--“কেন, কুকুব রাখেন নি 
কেন?” 

বিনষ কহিল, _“কুকুরেব ক্রথাট! কখনো মনে হয় নি।” 

পৰবেশ কহিলেন, __গুন্লুম সে দিন সতীশ 
এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত কবে গেছে । 


৩৬৪ 
ও এত বকে যে, ওব দিদি ওকে বক্তিয়াব খিলিজি নাম 
দিয়েছে ৷” রং 
বিনয় কহিল,_“আমিও খুকুবকৃতে পাবি তাই আমাদের 
হুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে । কি বল সতীশ বাবু?” 
সতীশ এ কথাব কোনো উত্তৰ দিল না? কিন্তু ' পাছে 
তাহাঁব নূতন নামকবণ লইষা বিনয়েব কাছে তাহাব গৌরব 
হানি হয় সেই জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এবং কহিল, 
“বেশ ত ভালই ত! বক্তিয়ার খিলিজি ভালই ত! আচ্ছা 
বিনয় বাবু, বক্তিয়ার খিলিজি ত লড়াই কবেছিল? সেত 
বাংল! দেশ জিতে নিয়েছিল ?% 

বিনয় হাঁসিয়া কহিল,_-“আগে সে লড়াই করত, এখন 
আর লড়াইয়েব দরকার হয় মা, এখন সে শুধু বতা 
করে। আব বাংলা দেশ জিতেও নেয় ।” 

এম্নি করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। পরেশ 
সকলের চেয়ে কম কথা কহিয়াছিলেন,_তিনি কেবল 
প্রসন্ন শাস্তমুখে মাঝে মাঝে হাসিয়াছেন এবং দুটো একটা 
কথায় যোগ দিয়াছেন। বিদায় লইবার সময় চৌকি হইতে 
উঠিয়া বলিলেন,-“আমাদের আটাত্বব নম্ববের বাড়ীটা 
এখান থেকে ববাবব ডানহাতি গিয়ে--* 

সতীশ কহিল, “উনি আমাদের বাড়ী জানেন। উনি 
যে সে দিন আমার সঙ্গে ববাবৰ আমাদের দবন্গ! পর্য্যন্ত 
গিয়েছিলেন ৷” 

এ কথায় লজ্জা পাইবাব কোনোই প্রয়োজন ছিল 
না কিন্তু বিনয় মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিল। যেন 
কি একটা তাহাব ধবা পড়িয়া গেল। 

বৃদ্ধ কহিলেন__তকে'তি আপনি আমাদের বাড়ী জাঁনেন। 
তাহলে যদি কখনো আপনার-- 

বিনয়। . সে আর বল্তে হবে ন৷--ষখনি--- 

পরেশ। আমাদের এ ত একই পাড়া কেবল 
কলকাতা! বলেই এত দিন চেনাশোনা হয় নি। 

বিনয় রাস্তা পর্য্যন্ত পবেশকে পৌঁছাইয়! দ্রিল। দ্বারের 
কাছে কিছুক্ষণ সে দীড়াইয়া রহিল। পরেশ লাঠি লইয়া 
ধীরে ধীরে চলিলেন_ আর লতীশ ক্ৰমাগত বকিতে বকিতে 


তার সুঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
ৰন মনে মল হত লা, গণ বাদ ন 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ ৷ 


এমন বৃদ্ধ দেখি নাই, পায়েব ধূলা লইতে ইচ্ছা কবে। 
আব, সতীশ ছেলেটি কি চমৎকার ! বাঁচিয়৷ থাকিলে এ 
একজন মান্গুয হইবে__যেমন বুদ্ধি তেম্‌নি সরলতা । 

এই বৃদ্ধ এবং বালকটি যতই ভাল হৌক এত অন্পক্ষণেব 
পবিচষে তাহাদেব সম্বন্ধে এতটা পবিমাণে ভক্তি ও স্নেহের 
উচ্ছাস সাধাবণতঃ সম্ভবপর হইতে পাবিত না। কিন্ত 
বিনয়েব মনটা এমন অবস্থায় ছিল যে, সে অধিক পরিচয়ের 
অপেক্ষা রাখে নাই। 


তাহার পরে বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল--পবেশ 
বাবুর বাড়ী ত যাইতেই হইবে, নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে 
না। এই ভদ্রতা রক্ষা করিতে সে মুহুর্তকাল বিলম্ব 
কবে এমন তাহার ইচ্ছা ছিল না অথচ সেই 
যাইতে একট! বিপুল সঙ্কোচ বোধ কবিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যেও কতবাব পবেশ বাবুর দ্বাবেব কাছে গিয়া সে. 
ফিরিয়া আসিয়াছে। কখনো এরূপ সমাজে বিনয় মেশে 
নাই। কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, কিসে সেখানকার . 
শিষ্টতাব ব্যতিক্রম ঘটতে পারে তাহা তাহার কিছুই জানা 
ছিল ন| ৷ নিজেকে পাছে লেশমাত্র হান্তকব বা অপবাধী 
কবিয়া তোলে এই ভাবনা তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। 
কিন্তু সকলেব চেয়ে তাহাব সঙ্কোচ এই ছিল যে, তাহার 
মনেব ভিতরকাঁর কথাটা লইয়া ভদ্রমহিলার মুখেব দ্বিকে 
সে চাহিবে কি করিয়া? 

এছাড়া ভিতরে ভিতরে আব একট! বাধা তাহাকে 
টানিতেছিল। গোবার ‘নিষেধকে সে ভুলিয়া থাঁকিবাঁর 
চেষ্টা করিতেছিল কিন্ত কোনে! মতে ভুলিতে পাঁবিতেছিল 
না। শোঁপনে তাহা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। সেযে 
ভাবতবর্ষেব নিষেধ! সব চেয়ে ভারতবর্ষকেই মাঁনিবে 
বলিয়৷ ইহার! যে দল বাঁধিয়া কোমর বাঁধিয়া দীড়াইয়াছে! 
কিন্তু তাজ বিনয়ের এ কি ঘটিল? ভারতবর্ষের বাধা 
তাহার কাছে অসহ বলিয়া বোধ হইতেছে ! 

চাঁকব আসিয়| খবব দিল আহাৰ, প্রস্তত-_কিন্তু এখনো - 
বিনয়ের স্মানও হয় নাই। , বাবোটা বাজিয়া গেছে। হঠাৎ 
এক সময়ে বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল, “আমি 
খাব না, তোর! যাঁ!” বলিয়া ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাস্তায় 
বাহির হইয়া পড়িল-_একটা চাদবও কাধে লইল না। 


খম সংখ্যা।] 


বাধ গোবর বাড়ীতে দির উপস্থিত হইল। বিনয় 
জানিত আম্হা্ট ষ্্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া হিন্দু- 
হিতৈষীর আপিস বসিয়াছে; প্রতিদিন ম্ধ্যাহযে গোরা 


"..আপিসে গিয়া সমস্ত বাংলাদেশে তাহার দলের লোক 


যেখানে যে আছে সবাইকে পত্র লিখিয়া জাগ্রত কবিয়| 
রাঁখে। এই খানেই তাহার ভক্তরা তাহার মুখে উপদেশ 
শুনিতে আসে এবং তাঁহার সহকারিতা করিয়া নিজেকে 
ধন্য মনে কবে। 

সেদিনও গোরা সেই আঁপিসের কাজে গিয়াছিল। 
বিনয় একেবাঁবে যেন দৌড়িয়া অস্তঃপুরে আননাময়ীর ঘরে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী তখন ভাত খাইতে 
- ব্সিয়াছিলেন এবং লছমিয়! তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে 
পাখা কবিতেছিল। 

আনন্দময়ী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, 
কি হয়েছে তোর ?” - 

বিনয় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল,_- 
ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও।” 

আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “তবেই ত মুস্কিলে 
ফেল্লি বামুন ঠাকুব চলে গেছে-_-তোরা যে আবার*-_ 

' বিনয় কহিল,_-"আমি কি বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে 
এলুম ! তা হলে আমার বাঁসাব বামুন কি দোষ করলে? 
“আমি তোমাব পাতের প্রসাদ খাব -মা। লছমিয়া, দে ত 
আনাকে এক গ্লাস জল এনে!” 

লছ্‌মিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া 
খাইয়া ফেলিল। তখন আনন্দমধী আব একটা থালা 
আনাইয়া নিজেব পাঁতের ভাত সঙ্গেহে সযত্নে মাখিয়া 
সেই থাঁলে তুলিয়া দিতে 35529 
বুভুক্ষব মত তাহাই থাইতে লাগিল । 

আনন্দময়ীর মনেব একটা বেদনা আজ দূব হইল। 
তাহাব মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বিনয়েরও বুকের একটা 
' বোবা যেন নামিয়া গেল। আনন্দময়ী বালিশের খোল 
সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন, কেয়াখয়ের তৈরি করিবার 
জন্য পাশের ঘবে কেয়াফুল জড় হইয়াছিল তাহাবই গন্ধ 
আসিতে লাগিল, বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের কাছে উর্দোখিত 


“কি রে বিনয়, 


“মা বড় 


একটা হাতে মাথা রাখিবা আঁধশোওয়া বকমে পড়িয়া রহিল, 


EY 


গোরা ! 


৩৬৫ 


এবং পৃথিবীর আর সমস্ত ভুলিয়া ঠিক সেই আগেকাব 
দিনের মত আনন্দে বকিয়া যাইতে লাগিল । 
৯ 

এই একটা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেই বিনয়েব হৃৰয়েব নূতন 
বন্তা আরে| যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল। আনন্দময়ীর ঘব 
হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া সে যেন একেবাবে উড়িয়া 
চলিল; মাটিব স্পর্শ তাঁহার যেন পায়ে ঠেকিল না; তাহাব 
ইচ্ছা কবিতে লাগিল মনেব যে কথাটা লইয়া সে এ কয়দিন 
সঙ্কোচে পীড়িত হইয়াছে তাহাই আজ মুখ তুলিয়া সকলেব 
কাছে ঘোষণ| করিয়া দেয়। * 

বাড়িতে আসিয়| তাঁহার টেবিলেব সাম্‌নে কাগজ কলম 
লইয়া বসিল__একটা কিছু লিখিতে পাবিলে সে বাচিয়া যায় 
কিন্তু একলাইনও লেখা হইল না। কেবল ভাবিতে ভাবিতে 
অন্যমনস্কভাবে কতকগুলা ছবি আঁকিল; সে ছবির শিল্প- 
কলা যে সাধারণের কাছে প্রকাশ কবিবাব নহে 
বিনয়ের ব্যবহাবেই তাহার প্রমাঁণ হইল, কলম ফেলিয়া 
দিয়া কাগজখানা সে টুকৃবা টুকৃবা কবিয়| ছিড়িয৷ 
ফেলিল। 

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক্‌ 
পরেশ বাবুৰ বাড়ি যাইবই। তাই কোনমতে তিনটে না 
বাজিতেই মুখ ধুইয়া সাফ কাপড় পবিয়া প্রস্তুত হইল__ 
কেবল জুতাটা সম্বন্ধে তাহার মনে অত্যন্ত দিধা জন্মিল, 
বহুকালেব নির্দয় ব্যবহারে জুতাটা একটু ছিড়িয়৷ আসিয়া- 
ছিল, ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে,সে মন্বোষযোগমাত্র কবে নাই, 
আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল জুতাঁটা বদল করিতে 
পাবিলে ভাল হইত, এ জুতা দেখিলে নিশ্চয় লোকে হাসিবে 
এমনো মনে কবিতে পারে আমি কৃপণ) এখনি গাড়ি 
কবিয়া জুতাব দোকানে গিয়া জুতা কিনিবার জন্য বিনর ব্যস্ত 
হইল- ঝঁকস খুলিষা দেখিল হাতে টাকা নাই, বাড়ি হইতে 
টাকা আসিতে আবো দিনদুয়েক দেরি আছে; সেই 
লেফাঁফাঁব মধ্যে যে টাকা আছে সেটা বাহিব করিয়া নাড়িয়া 
চাঁড়িয়া আবাব লেফাফাব মধ্যে রাখিয়া দিল। তখন 
কৌচাটা লম্বা করিয়া ঝুঁলাইয়া দিন্দা জুতাটা যথাসম্ভব ঢাকিয়া 
চলিবার সঙ্কল্প কবিয়| বিনয় বাহির হইল। কি কথা উঠলে 
বিনয় তাঁহার কিরূপ উত্তৰ দিবে তাহাই সে মনে 


৩৬৬ 
আওড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছুই ভাবিয়া 
পাইল ন| । 

বিনয় যে মূহুর্তে ৭৮ নঘ্বরের দরজার কাছে আসিয়া 
পৌছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। 

“আস্সন আস্থন, বিনয় বাবু, বড় খুসি হলুম।” এই 
বলিয়া পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার 
ঘরটাতে লইয়| গিয়া বসাইলেন। একটি ছোট টেবিল, 
তাহার এক ধারে পিঠওয়াল| বেঞ্চি, অন্তধাবে একটা কাঠের 
_ ও বেতের চৌকি? দেয়ালে" একদিকে যিশুখুষ্টের একটি 
বং করা ছবি এবং অন্তর্দিকে কেশব বাবুর ফোটোগ্রাফ। 
টেবিলের উপর দুই চাবি দিনের খবরেব কাগজ ভাজ করা, 
তাহার উপরে শীষাব কাগজ চাপা । কোণে একটি ছোট 
আলমারি তাহার উপরের থাকে থিয়োডোব পার্কাবের বই 
সাবি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে । আলমারির 
মাথার উপরে একটি গ্লোব কাপড় দিয়! ঢাকা রহিয়াছে। 

বিনয় তাহার কৌচার প্রান্ত সাবধানে জুতার উপবে 
ছড়াইয়া দিয়া বসিল। তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিগু ক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল তাহাব পিঠের দিকের 
খোল! দর্জা দিয়া যদি কেহ ঘবেব ভিতরে আসিয়া প্রবেশ 
করে। 

পরেশ কহিলেন,_-“সোঁমবাবে সুচরিতা আমার একটি 
বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে যায় সেখানে সতীশেব একটি সমবয়সী 
ছেলে আছে তাই সত্তীশও তাঁর সঙ্গে গেছে। আমি তাদেব 
সেখানে পৌঁছে দিয়ে ফিবে আস্চি। আব একটু দেরি 
হইলেই ত আপনার সঙ্গে দেখ! হত ন| ৷” 

খবরটা শুনিয়া বিনয় একইকাঁলে একটা আশাভঙ্গের 
খোঁচা এবং আরাম মনের মধ্যে অনুভব কবিল। কোচাটার 
প্রতি আর তাহার দৃষ্টি বহিল না এবং পরেশেব সঙ্গে তাহাঁব 
কথাবার্তা দিব্য সহজ হইয়া আসিল। 

গল্প করিতে করিতে একে একে পবেশ আজ বিনয়ের 
সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন। বিনয়ের বাপ মা নাই; 
খুড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে" থাকিয়া বিষয় কৰ্ম্ম দেখেন। 

খুড়তুত দুই ভাই তাহাব সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া 
পুন! কবিত--বড়টি উকীল হইয়া তাঁহাদের জেল! কোর্টে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
ব্যবসার চাঁলাইতেছে, ছোঁটটি কলিকাতায় থাকিতেই ওলা- 
উঠা হইয়া মারা গিয়াছে। খুড়ার ইচ্ছা বিনয় ডেপুটি 
ম্যাজি্টরেটির চেষ্টা করে কিন্তু বিনয় কোনো! চেষ্টাই ন! কবিয়া 
নান! বাজ কাজে নিযুক্ত আছে। 

এমন করিয়া প্রায় একঘণ্ট৷ কাটিয়া গেল। বিনা 
প্রয়োজনে আর বেশিক্ষণ থাকিলে অভদ্রতা হয় তাই বিনয় 
উঠিয়া পড়িল কহিল, “বন্ধু সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হল 
না দুঃখ রইল তাঁকে খবর দেবেন আমি এসেছিলুম ৷” 

পরেশ বাবু কহিলেন, “আর একটু বদ্লেই তাদেব সঙ্গে 
দেখা হত। তাদের ফেরবার আর বড় দেরি নাই।» 

এই কথাটুকুব উপরে নির্ভর কবিয়! আবার বসিয়া 
পড়িতে বিনয়ের লজ্জা বোধ হইল। আর একটু পীড়াপীড়ি 
করিলে সে বসিতে পারিত--কিন্ত পরেশ অধিক কথা বলিবার 
বা গীড়াগীড়ি কবিবাঁর লোক নহেন, স্থতরাং বিদায় লইতে 
হইল। পরেশ বলিলেন, “আপনি মাঝে মাঝে এলে খুসি হব।” 

রাস্তার বাহির হইয়া বিনয় বাড়ির দিকে ফিরিবাব 
কোনো প্রয়োজন অনুভব কবিল না। সেখানে কোনে! 
কাজ নাই। বিনয় কাগজে লিখিয়া থাঁকে--তাঁহার ইংরেজি 
লেখার নকলে খুব তারিফ কবে কিন্তু গত কয় দিন হইতে 
লিখিতে বসিলে লেখা মাথায় আমে না। টেবিলের সাম্নে 
বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাই দায়--মন ছট্ফট্‌ করিয়া উঠে। 
বিনয় তই আজ বিন! কারণেই উল্টা দিকে চলিল। 

ছুপ যাইতেই একটি বালককণ্ঠের চীতকারধবনি শুনিতে 
পাইল “বিনয় বাবু, বিনয় বাবু!” 

মুখ তুলিয়া দেখিল একটি ভাড়াটে গাড়ির দরজার 
কাছে কু কিয়! পড়িয়া সতীশ তাঁহাকে ডাকাডাকি কবিতেছে। 
গাড়ির ভিতবেব আসনে খানিকটা শাড়ি খানিকটা শাদা 
জামীর সান্তিন যেটুকু দেখা গেল তাহাতে আরোহীটি যে 
কে তাল! বুঝিতে কোন সন্দেহ রহিল ন| ৷ 
বাঙালী ভদ্রতাব সংস্কার অন্থসাবে গাড়ির দিকে দৃষ্টি 


~~ 


সি 


রক্ষা করা বিনয়েব পক্ষে শক্ত হইয়|* উঠিল, ইতিমধ্যে সেই -! 


ধানেই শাড়ি হইতে নামিম্া সতীশ আসিয়া তাঁহার হাত 
ধবিল-_কহিল “চলুন আমাদের বাড়ি !” 

বিন্য কহিহ্লা--“আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকে এখনি 
আসচি !” 


৮ 


511 


সতীশ} বা, আমরা যে ছিলুম না, আবার চলুন! 

সতীশেব পীড়াগীড়ি বিনয় অগ্রাহ কবিতে পাবিল না । 
বন্দীকে লইয় বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সতীশ উচ্চস্বরে 

"বাশ বিনয় বাবুকে এনেছি 1” 

বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহিব হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 
“শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন, শীঘ্র ছাড়া পাঁবেন না। সতীশ 
তোর দিদিকে ডেকে দে।” 

বিনয় ঘরে আসিয়া বসিল, তাহাব হ্ৃংপিও বেগে উঠিতে 
পড়িতে লাগিল। পরেশ কহিলেন প্হীপিয়ে পড়েচেন বুঝি! 
সতীশ ভারি চ্বস্ত ছেলে!” 

ঘবে যখন সতীশ তাহার দিদিকে লইয়া প্রবেশ করিল 


_ তখন বিনয় নিজের ছেঁড়া জুতার উপর কৌচার অগ্রভাগ 


মেলিয়া দিয়া সেই দিকে চোখ রাখিয়া! বসিয়া ছিল। প্রথমে 
সে একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব কবিল-_তাহাঁব পরে শুনিল 
পরেশ বাবু বলিতেছেন__“রাঁধে, বিনয় বাবু এসেছেন। 
এঁকে ত তুমি জানই।” 

বিনয় চ'কিতেব মত মুখ তুলিয়া দেখিল সুচরিতা 
তাহাকে নমস্কার কিয়া সামনের চৌকিতে বসিল-_এবার 
বিনয় প্রতিনমস্কার করিতে ভূলিল না। 

স্থচবিতা কহিল---"উনি রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। ওঁকে 
দেখবা মাত্র সতীশকে আর ধরে রাখা গেল না, সে গাড়ি 


৮থেকে নেমেই ওঁকে টেনে নিয়ে এল। আপনি হয় ত 


কোনো কাজে যাচ্ছিলেন আপনার ত কোনো অসুবিধে 
হয়নি !” 

সুচৰিতা বিনয়কে সম্বোধন করিয়া কোনে! কথা কহিবে 
বিনয় তাহ! প্রত্যাশাই কবে নাই। সে কুষ্টিত হইয়া ব্যস্ত 
হইয়া বলিয়া উঠিল-_“না, আমার কোনো কাজ ছিল না, 
অন্থবিধে কিছুই হয়নি।” 

পথ তত কণিছ বমি কর 
চাবিটা দাও না। আমাদের সেই আৰ্গিনটা এনে বিনয় 


_ বাবুকে দেখাই 1” 


সুচবিতা হাসিয়া কহিল--"এই বুঝি সুক হল! যাব 
সঙ্গে বক্তিয়ানের ভাব হবে তাঁর আর রক্ষে নেই-_আর্গিন 
ত তাঁকে শুনতেই হবে__আঁরে। অনেক দুঃখ তার কপালে 
আঁছে। বিনয় বাবু, আপনার এই বন্ধুটি ছোট কিন্তু এর 


গোঁা । 


৩৬৭ 


বন্ধুত্বৰ য়ায় বড় বেশি__সহ্‌ করতে পাৰবেন কি না 
জানিনে।” 

বিনয় সুচরিভার এইরূপ অকুষ্ঠিত আলাপে কেমন 
করিয়া বেশ সহজে যোগ দিবে কোনো! মতেই ভাবিয়া পাইল 
না। লজ্জা করিবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিরাও কোনে! 
প্রকাঁবে ভাঙাচোরা করিয়া একটা জবাব দিল--“না, কিছুই 
নাঁ_আঁপনি সে-_-মামি-_-আমাবও বেশ ভালই লাগে। 
. সতীশ তাহার দিদির কাছ হইতে চাবি আদায় করিয়া 
আর্গিন আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা চৌকা কাচের 
আবরণের মধ্যে ভরঙ্গিত সমুন্দ্রের অনুকরণে নীল রং করা 
কাপড়েব উপর একট! খেলার জাহাজ রহিয়াছে । সতীশ 
চাবি দিয়া দম লাগাইতেই আর্গিনের সুরে তালে জাহাঁজটা 
ছুলিতে লাগিল এবং সতীশ একবার জাহাজের দিকেও 
একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনেব অস্থিরতা সম্বরণ 
করিতে পারিল না। 

এমনি করিয়া সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প কবিয়া 
বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙিয়! গেল এবং ক্রমে সুচরিতাব সঙ্গে 
মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কথা কহাঁও তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইল না। 

সতীশ অপ্রাসঙ্গিক হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল 
“আপনাব বন্ধুকে একদিন আমাদের এথানে আনবেন না ?” 

ইহা হইতে বিনয়েব বন্ধুসন্বন্ধে প্রপ্ন উঠিয়া পড়িল। 
পৰেশবাবুব| নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন তাহারা গোরা 
সম্বন্ধে কিছুই জাঁনিতেন না। বিনয়, তাহার বন্ধুৰ কথা 
আলোচনা করিতে কবিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গোরার 
যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিরূপ প্রশস্ত, 
তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল তাহা বলিতে গিয়া বিনয় যেন 
কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা যে একদিন সমস্ত 
ভারতবর্ষেব মাথার উপরে মধ্যাহ্ন হুধ্যেব মত প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিবে--বিনষ কহিল, এ বিষয়ে আমাৰ সন্দেহ মাত্ৰ নাই। 

বলিতে বলিতে বিনয়ের মুখে যেন একটা জ্যোতি 
দেখা দিল, তাহার সমস্ত সঙ্কোচ একেবাঁবে কাটিয়া গেল। 
এমন কি, গোবার মত সম্বন্ধে পরেশবাবুর সঙ্গে হুই একটা 
বাদ প্রতিবাদও হইল। বিনয় বলিল--"গোবা যে হিন্দু 
সমাজের সমস্তই অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারচে তার কাঁধ 


৩৬৮ 


সে খুব একটা বড় জায়গ| থেকে ভাবতবর্ষকে দেখ্‌চে। তার 
কাছে ভারতবর্ষেব ছোট বড় সমল্তই একটা মহৎ এক্যেব 
মধ্যে একটা বৃহৎ সঙ্গীতের মধ্যে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা 
দিচ্চে। সে রকম কবে দেখা আমাদেব সকলের পক্ষে 
সম্ভব নয় বলে ভারতবর্ষকে টুক্‌রো টুক্বো করে বিদেশী 
আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর প্রতি কেবলি অবিচাব কবি ৷” 
স্ুচবিতা কহিল--“আপনি কি বলেন জাঁতিভেদটা 


! ভাল ?” এমন ভাবে কহিল যেন ও সম্বন্ধে কোনো তর্কই 


৪ 


চলিতে পাবে না। 

বিনয় কহিল--“জাতিভেদটা ভালও নয় মন্দ্ও নয়। 
অর্থাৎ কোথাও ভাল, কোথাও মন্দ। যদি জিজ্ঞাসা কৰেন, 
হাত জিনিষটা কি ভাল--আমি বল্ব সমস্ত শরীরের সঙ্গে 
মিলিষে দেখ্‌লে ভাল। যদি বলেন ওড়বার পক্ষে কি ভাল ? 
আমি বল্ব, ন|। তেম্‌নি ডানা জিনিষটাও ধববাব পক্ষে 
ভাল নষ ।* 

স্থচবিতা উত্তেজিত হইয়া কহিল--“আমি ও সমস্ত 
কথা বুঝতে পাবিনে। আমি জিজ্ঞাসা করচি আপনি 
জাতিভেদ কি মানেন ?” 

আর কাবো.সঙ্গে তর্ক উঠিলে বিনয় জোব কবিয়াই 
বলিত--হঁ| মানি। আজ তাহাব তেমন জোর করিয়া 
বলিতে বাধিল। ইহা কি তাহাব ভীরুতা, অথবা জাতিভেদ 
মানি বলিলে কথাটা যতদুব পৌঁছে আজ তাহার মন ততদুর 
পর্যন্ত যাইতে স্বীকার করিল না--তাহা নিশ্চয় বলা যায় 
না। ৬ ০ 
পৰবেশ পাছে তর্কটা বেশি দূর যায় বলিয়া এই খানেই 
বাঁধা দিয়া কহিলেন--“বীধে তোমাব মাকে এবং সকলকে 
ডেকে আন-_এঁব সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিই ৷” 

সুচরিতা ঘব হইতে বাহিব হইয়া যাইতেই সতীশ 
তাহাব সঙ্গে বকিতে বকিতে লাফাইতে লাফাইডত চলিয়া 
গেল | 

বিনয় একটা অভূতপূৰ্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিল। এ পধ্যস্ত বিনয় বড় কাহাবো সঙ্গে মেশে নাই। 
বলিতে গেলে জীবনে গোবাঁই তাহাৰ একমাত্র বন্ধু ছিল। 
গোবা নিজেব সমস্ত মত, উৎসাহ, সঙ্কল্প লইয়া বিনয়কে 
)মাচ্ছন্ন কবিয়াছিল। বিনয় সেই জন্ত কেবল মত প্রকাশ 


প্রবাসী। 


৭ম ভাগ। 
এবং তাহা লইয়া তর্ক কবিতেই পটু ছিল। প্রবন্ধ লেখা, 
সভাস্থলে বক্তৃতা করা তাহাব পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া 
আসিয়াছিল। কিন্তু লোকজনদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে 
আলাপ করা কিম্বা একটা শাদা চিঠি লেখা তাঁহার দ্বারা 
সহজে হইতে পাবিত না! । সেই অন্ত বিনয় আজ যখন 
পরেশবাবুর বাড়ি আসিল তখন পাছে সুচরিতাব সঙ্গে 
তাহাব দেখা হয় এ ভয় তাহার মনে জাঁগিতেছিল-_অথচ 
দেখা না হওয়ার নৈরাশ্য ভাহাব পক্ষে কষ্টকব হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। অবশেষে সুচবিতাব সঙ্গে আলাপ যখন তাহার কাছে 
অনেকটা! সোজা হইয়া উঠিল তখন বিনয়ের বুকেব মধ্য 
হইতে একটা ,ষেন মস্ত ভাব নামিয়া গেল। সে যে 
সুচরিতাব সঙ্গে মুখামুখি বসিয়া এমন করিয়া কথ! কহিতেছে 
ইহা তাহাব কাছে প্রতিক্ষণেই একটা পবম বিস্ময়কর 
সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাল কৰিয়া 
সুচরিতাব মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিতেছিল নাঁ_ 
পাছে ত'হাদের কথার লোতে বাঁধা পড়ে--পাছে সুচরিতা 
কিছু মনে করে, পাছে তাহার নিজেবও মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া 
উঠে। কিন্তু কি আনন্দ! পাখী প্রথম উড়িতে 
পাঁবিলে যে আনন্দ__ এও সেই বকম! একদিকে নিজের 
ডানাব শক্তি অনুভব কবা--আর একদিকে নীলাঁকাশের 
অনন্ত রহস্তেব প্রথম আম্বাদ লাভ করা। বিনয়ের কাছে 
এই ছোট সামান্য ঘরের মধ্যে অনির্বচনীয় আবিভূর্ত 
হইল ১ -তাহার শরীব যদি স্বচ্ছ হইত তবে তাহার শরীরের 
সমস্ত রোমকূপ ভেদ কবিয়া হর্ষ আলোকবশ্মিব মত বাহিবে 
ছুটিয়া পড়িত ৷ 

পরেশবাবু বিনয়কে তাহার কলেজেব পূৰ্ব্ব অধ্যাপকদেব 
সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন ;--বিনয় একটা বিশেষ 
আননৈর সঙ্গে তাহাব উত্তর দিল-_ধেন তাঁহার সেই. পূৰ্ব্ব- 
স্মৃতি তাহাব কাছে মধুর । বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল__- 
পরেশবাবু কি চমৎকাব লোক-_কি অমায়িক প্রকৃতি ! আমি 
উহার চেয়ে বয়সে কত ছোট কিন্ত তবু আমাকে কতই - 
লমাদব কবিতেছেন ! এখনকার কালের লোকের মধ্যে 
এ বকম ভদ্রতা কিন্তু দেখা যায় না! 

কিছুক্ষণ পরে সুচবিত ঘবে প্রবেশ কবিয়া বলিল--- 
বাবা, মা তোমাদের উপরের বারান্দায় আস্তে বল্লেন। 


৭ম সংখ্যা। | 


সুচৰিতা ভি গেল এবং পরেশ চিত 
দোতলার বারান্দায় লইয়া গেলেন। 
[ক্রমশ । 


সপ 


পোষাক পরিচ্ছদ । 


আমাদেব দেশেব পোষাক পবিচ্ছদ লইয়া একটা বিতণ্ডা 
চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া 
উচিত, তৎসন্বন্ধে আমাবে! দুই একটি কথা বলিবাব আছে। 
তাহা বলিবাব প্রলোভন সংববণ করিতে পাঁবিতেছি না, 
< বলিয়াই এই প্রবদ্ধেব অবতারণা । 

খাতুপর্য্যায়ে আবহবিপ্লব হইতে দেহ বক্ষা কবিবাব 
জগ্যই বোধ হয় পবিচ্ছদেব প্রথম আবশ্যকতা উপলব্ধি 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় কাবণ হয ত’ মান্ুষেব পগ্ডপ্রকৃতিকে 
সংযত রাখিবাঁব জন্ত। ক্রমে পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হইয়া নগ্নতা 
মান্থষেব নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে লাঁগিল। তথন মান্- 
ষেব সৌন্দধ্য-বুদ্ধি দেহকে সাজাইবাব ভাব গ্রহণ করিল। 
যাহ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা! ক্রমশ নিতান্ত নিজস্ব 
হইয়া উঠিল। 

প্রকৃতি যাহা সুন্দৰ সমস্তই মুক্ত নগ। বিধাতাব শ্রেষ্ঠ 


“-* ছষ্টি মানুষ, ধবাতলে যাহাবা ঈশ্বরের সকল প্রশ্বর্যেব আংশিক 


প্রকাশ, তাহার! যদি আপনার দেহ আবৃত করিতে বাধ্য 
হইয়াছে, তবে তাহাকে দেহের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া 


পরিচ্ছদ ব্যবহাব করিতে হুইবে। মনুষ্যদেহে অশোভন, - 


অসুন্দর আদৌ কিছু ছিল না, দেহ যে দেশে যতখানি আবৃত 


হইযাছে, সে দেশে ততখানি নগ্রদেহেব প্রতি অবজ্ঞা ও _ 


অরুচি আসিয়া পড়িষাছে। বিলাঁতেব মহিলাঁবা পাঁদশ্খল্ফ 
দেখিলে অশ্লীলদৃশ্ত মনে কবেন ; আমাদেব দেশে প্রীয়নগ্ন 
দেহ কাহারো মনে কোনো কুভাব জাগ্রত কবে না। 
পরিচ্ছদ যখন মান্মুষেব অনিবার্য, তখন তাহা অন্ততপক্ষে 
দেহের সহিত সমঞ্জস হওয়া উচিত। দেহ-সৌন্ঠব, অঙ্গ- 
যা গুপ্ত বা লুপ্ত করিয়া! দেয় যে পবিচ্ছদ তাহা প্রকৃতির 
প্রতি অত্যাচাব, বিধাতার প্রতি অপমান। ভগবান যে 
দেহ চবমশিল্প বোধে ওচাঁর কবিয়াছেন, তাহাকে দ্বণ্য গোপ্য 


পোষাক পরিচ্ছদ । 


৩৬৯১ 


বনের আন ৰয় আনাৰ নিজহাতে কঠা উগখানে 
তাহাব উন্নতি কবিতে চাহি, তবে আমরা বিধাতাব কাৰ্য্যে 
সংশোঁধক বিচাঁবক বা সমালোচক হইয়া উঠি। 

দেহ আত্মাব আধাঁর। পরিচ্ছদ দেহেব সাধার। 


. পরিচ্ছদ, দেহ ও আত্মাব মধ্যে এমন সামঞ্জন্ত বিধান কবিতে 


হইবে যে পোষাকের চাপে দেহ আত্মা খৰ্ব্ব হইয়া ন' পড়ে। 
মানুষেব কাৰ্য্য প্রকৃতিকে সাহায্য কবিবে, তাহা একৃতিকে 
ছাপাইযা চলিতে চাঁহিলেই বিরোধ হইতে আপনাকে বিনাশেব 
পথে টানিতে থাকিবে 

অতএব ইহ! স্থির যে পরিচ্ছদ ও দেহুমনেব সামঞ্জস্ত 
কবিতে হইবে। যাহা স্থন্দৰ তাহ! চিবানন্দময়; মানুষেব 
সৌন্দরধ্য-বুদ্ধি সত্যশিবন্থন্দরের প্রতিফলন, তাই সে স্থন্দবেব 
ভিতর দ্বিষ৷ মহাঁসুন্দবেব আভাস পাষ। সৌন্বব্য চিত্ত 
প্রসন্ন কবে চিত্তেব প্রসন্নতা আত্মাকে নিৰ্ম্মল কবে. নিৰ্ম্মল 
আত্মা সুন্দবেব উপভোগে সত্যশিবের অভিমুখী হয় তাই 
আমাদের দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্ৰতম তুচ্ছতম বস্তুকেও আমবা 
সুন্দৰ দেখিতে চাহি; মানুষের প্রত্যেক ক্ষুধিত' প্রবৃত্তি 
সৌন্দধ্য ভোগের জন্য লোলুপ হইয়া সুন্দরকে লক্ষ্য করিয়াই 
ছুটে, পথেব মাঝে যাহা পায় তাহাই গ্রাস কবে না। সৌন্দ- 
ধ্যেব উপাসনা মান্ুষেব নিত্যকাঁলেব উপাসনা ; যে অবহিত 
হইরা তাহা বুঝিতে পারে সে সৌন্দর্যেব মাঝে শিব ও 
সত্যেব আভাস পাইয়া ধন্ত হয়। সৌন্দর্য জগছ্যাপারেব 
মধ্যে ঈশ্ববের এঁশ্বয্যকে প্রকাশ কবে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে 
আনন্দময়েব আভাস দেয়। অতএব ইহাঁও স্থির যে পবিচ্ছদ 
সুন্দর হওয়া আবস্তক। " * 

যে দেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে গরিমাণ পবিপুষ্ট হইয়াছে, 
সে দেশে সেই পৰিমাণ পবিচ্ছদপাবিপার্যও পূর্ণতা লাভ 
কৰিষাছে। ভাবত, মিশব, গ্রীস ও বোমে আধ্যাস্মিকতাব 
দিক হইতে সৌনরধ্য চর্চা বা সৌন্দ্যচর্চ্চার দিক হইতে 
আধ্যাত্মিকতা প্রস্ষুট হইয়াছিল ; তাই দেখা যায় এই সকল 
দেশেব পবিচ্ছদ বাহুল্যহীন তবুও সুন্দব, কাবণ তাহাবা 
দেহ মন ও পবিচ্ছদেব সামঞ্রস্ত বক্ষা কবিয়| চলিয়াছে। 
মধ্যযুগের যুবোঁপও শুধু ইহক্কাল লইয়াই এতদূর উন্মত্ত 
হইয়া উঠে নাই, তখন তাহাব পোষাকও দেহকে ক্িষ্ট পিষ্ট 
নষ্ট করিয়া উদ্দাম আস্ফালনের জন্তই রচিত হয় নাই) সে 


৩৭০ 
দেহসৌনাধ্যকে ব্যক্ত প্রস্ফুট করিবার জন্যই ব্যগ্ৰ ছিল। 
বর্তমান যুগে প্রতীচ্যে যে সংগ্রামকোলাহল জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে সকল জাতি নেশাব পাকে ঘুবপাক খাইয়া 
মরিতেছে, তাহাদেব এখন অধ্যাত্ম চিন্তাব অবসব নাই; 
সকলে ইহা! লইয়া মত্ত, পরত্রের ভাবনা কে করে? সুবিধা 
লইয়া ব্যস্ত, সৌন্দর্য্যচর্চা এখন পবাহত। এই যে প্রতীচ্যেব 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ তাহা শাস্তসমাহিত প্রাচ্যপ্রাচীরে আঘাত 
করিতেছে; কিন্তু তথাপি সৌভাগ্যবশে প্রাচ্য এখনো 
আধ্যাত্মিকতা হাঁবায় নাই। যাহারা কর্ম্মেও জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাবাও সুবিধার পোষাক ক্ষণিকের খোলসের 
মত অবসর পাঁইলেই পরিহার করে। 

দেহের সহিত সামঞ্জস্ত হইতে পাবে দ্বিবিধ পরিচ্ছদের | 
দেহ্যষ্টির প্রকৃত অন্ুকারী পিনন্ধ পবিচ্ছদ বা প্রচুর শিথিল 
প্রিচ্ছদ। প্রথমবিধ পরিচ্ছদ 'যুবোপের মধ্যযুগে স্পেন, 
ইংলও প্রভৃতি সুদূব পশ্চিমপ্রদেশে প্রাহুর্ভৃতি হইয়াছিল; 
দ্বিতীয়বিধ পবিচ্ছদ মিশব, গ্রীস, রোমে কিছুদিন গৃহীত 
হইয়াছিল এবং তাহা প্রাচ্য ভূখগ্ডেব চিরস্তন কালের নিজস্ব 
বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সৌন্দধ্য আমাদের প্রয়োজনের অধিক, 
অথচ সৌন্দধ্যই আমাদের নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় ৷ 

পিনদ্ধ পরিচ্ছদে দেহের প্রত্যেক অঙ্গরেখা আবৃত অথচ 
স্পষ্ট থাকে; মনুষ্যদেহের বিচিত্র উতানপতন, বিবিধ খজুবক্ৰ 
গঠনলীলা, মুক্তভাবে প্রকট হইয়া মানুষকে মুগ্ধ কবিয়া 
ললিত-সৌনর্য্েব চিন্তার ও উপলব্ধির অবসর প্রদান কবে। 
শিথিলপগ্রচুব পরিচ্ছদও ঠিক নেইরপই দেহকে আবৃত 
কবিয়াও ব্যক্ত করে। শিথিল পবিচ্ছদ দেহখানিতে 
গড়াইয়৷ জড়াইয়! ধরে» প্রতি অঙ্গের অবয়ব স্পষ্ট হইয়া 
উঠে। শিখিলপ্রচুব পরিচ্ছদের অধিক বাহাব তাহার 
স্তরবিস্তাসে। স্তরে স্তরে স্তবে কুঞ্চিত গুল্ফিত হইয়া 
দেহলতাকে প্রচুরপুষ্পপল্পববিভূষণা লতাটির মত শশয্য- 
সৌনার্য্যে ভরিয়া তুলে। এই প্রাচুধ্য জগতেব সঙ্গে মানুষের 
কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না বাধিয়া আনন্দের সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছে। এই স্তরবিন্তত্ত কুঞ্চিত পরিচ্ছদ নয়নানন্দ- 
কর, তাই ইহা চিত্রকলার ,সাধনার ধন হইয়াছে। হায় 
হতভাগ্য বঞ্চিত যুরোপ, সৌন্দধ্যস্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য, 
আবন্দ-অমরাব আঁস্বাদ পাইবার জন্য, সত্যশিবসুন্দবের 


ৰঙ 
৮ 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ ৷ 
সহজ উপলব্ধির জন্য তোমাকে পরের দ্বাবস্থ হইতে 
হয়। ন - 

সৌন্দধ্য-বুদ্ধিই ক্ৰমশঃ মানুষকে প্রয়োজনাতিবিক্ত 
প্রাচুর্য, এবং প্রাচুধ্য হইতে শোভনতাব দিকে, শোভনতা _. 
হইতে আনন্দে, আনন্দ হইতে সত্যশিবের দিকে অগ্রসর 
কবিয়া দিতেছে । ইহাই উপলব্ধি করিয়া ভাৰত ধন্ত 
হইয়াছে? য়ুবোপ উপলব্ধি কবিতে পাবে নাই বলিয়াই 
ছুই দিন অন্তর ফ্যাশান পবিবর্ভন কৰিতেছে, বিরাম নাই, 
তৃপ্তি নাই, ফ্যাশানের ফ্যাসাদ মাবাত্বক হইয়া গ্রাস কবিতে 
উদ্ধত হইয়াছে। স্কুবোপেব মন তবন্ব-সংগ্রামে নিবিষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, সৌন্দধ্যেব ঠিক মৰ্ম্মস্থানেব রস-উৎসের সন্ধান 
তাহার মিগিতৈছে না; তুচ্ছকে ধরিয়া সৌন্দধ্যবোধেব, 
চরিতার্থতা মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছে) ভুল ভাঙিলেই = 
আবাৰ অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া ফিরিতেছে। য়ুরোপেব 
কলাকুশলগণ হয় সৰ্ব্ববাহুল্যরিক্ত নগ্নসৌনাধ্যের আরাধনা 
করিয়াছেন কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ প্রচুর কুঞ্চিত পরিচ্ছদেব 
স্তুতি প্রচার করিয়াছেন। কোন শিল্পনিপুণ কলাঁবান 
যুরোপের কাটাছীটা চোঙারুতি পোষাক দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন 
নাই; চিত্রান্ধনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই--কেবল 
এক মিন হেনরিয়েটা ভিন্ন, যিনি যুরোপীয় জ্রীপরিচ্ছদে 
সৌন্দর্যের বিকাশ লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

বৈলাতিক মোহের সঙ্ধীর্ণ পরিধির মধ্যে কোন কিছু _- 
চক্ষে সুন্দর শোভন বলিয়া লাগিলেও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দধ্যেব 
সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার খৰ্ব্বত| কুণ্রীতা ধরা পড়ে। 
বৈলাতিক পোষাক পরিবর্তিত হইতে হইতে পুরুষের পোষাক 
চোঁভায়, ও স্ত্রীলোকেব পোষাক অনাবশ্তক আড়ম্বরে পরিণত 
হইয়াছে) ইহাতে প্ৰাচুধ্য যথেষ্ট, প্রয়োজনের অত্যন্ত 
অতিরিক্ত, কিন্ত দেহেব সহিত সামঞ্জস্ত নাই বলিয়া, দেহকে 
একেবারে গুপ্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহা আনন্দ 
দেয় না। সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান যে বিচিত্রতা অর্থাৎ 
বিরোধেৰ মধ্যে সামঞ্জন্ত তাহা য়ুরোপীয় পোষাকে নাই। সেই _ 
একঘেয়ে চোঙা টুপি, চোঙ| কুণ্ডি, চোঙ! পাজামা, চোঙা জুতা 
অথবা দৃঢ়পিনদ্ধ কৰ্শেট ও অনাবস্তক মোটা কাপড়ের স্ত,প। 
এই প্রকাৰ পোষাকে দেহেব নমনীয়তা কমনীয়তা তিবোহিত 
হইষ! যায়, অঙ্গীব্যবেব সুললিত গঠনলীলা গুপ্ত হইয়া 


৭ম সংখ্যা । ] 


৮ জী স্পট দদা তৰ 


সুক্ষ্মবন্ত্ৰের প্রাচুর্য্য যেমন স্তরবিন্তন্ত কুঞ্চনগত হইয়াও দেহকে, 
দেহের প্রত্যেক অবয়বের গঠনভঙ্গিকে গোপন করে না, 
" মোটা কাপড় তেমন পাবে না, ইহার প্রচুরতা দেহকে 
খর্ব করিয়া আপনাব চাঁকচিক্যময় মহার্থ্য মাহাত্মযই ঘোষণা 
করে। য়ুরোপের আবহ অবস্থা যখন মোটা কাপড় 
ব্যবহাঁবে বাধ্য কবিতেছে তখন তাহা শালীন শৌভনভাবে 
যথাসম্ভব দেহের অনুকারী হইলেই সৌন্দর্য্য রক্ষা হয়, 
নচেৎ অন্ত কোন উপায় নাই। 

পবিচ্ছদ কেবল সুবিধার খাতিরে নিয়মিত হইলে 
সৌন্দধ্য ত’ নষ্ট হয়ই, আত্মাও সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারের 
খু নিকট খৰ্ব্ব হইয়া পড়ে; শুধু অসংযমের প্রলয়োৎসবে 
তাওব নৃত্যই পবম পুকষার্থ নহে; এঁহিক জীবনের হৃৎ- 
স্তস্তনচাকচিক্যলাভ অপেক্ষা মহত্তর অন্ত কিছু লাভ আছে, 
যাহা ভুলিলে মামুষেব চলিবে না, যাহা ত্যাগ করিলে 
মানুষ আর মানুষ থাকিবে না। আহ্ণব বিকাশ ও আনন্দ, 
দেহের প্রকাশ ও আরাম, দেহ ও কালের সহিত সামঞ্জস্ত 
যে পরিচ্ছদ সম্পাদন করিতে সক্ষম, তাহাকেই যথাসম্ভব 
কর্মক্ষম করিয়া বরণ করাই শ্রেয়; তাহা আত্মার প্রেয় 
বলিয়াই শ্রেয়, উদ্দাম উচ্ছ বল প্রবৃত্তির প্রেয় বলিয়া নহে। 
জগৎ বিবোধময়; যে যত বিরোধেব সামঞ্জস্ত করিয়া 
- লইতে পারিবে সে তত পূর্ণতাৰ দিকে অগ্রসর হইবে। 
সেই সামঞ্জস্তেব মধ্যে যদি চেষ্টা জাগ্রত দেখা যায়, তবে 
"সে সামঞ্জস্ত কারাগৃহের শাস্তির মত। যাহা সহজ ও 
অক্রিষ্ট তাহাই শাস্ত ও শুভ। এই সামঞ্জস্তকে গৃহসামগ্রী, 
জীবননির্বাহপ্রণালী, শয়ন ভোজন প্রভৃতিতেও বিস্তৃত 
কবিতে হইবে। সেই সামঞ্জস্য যদি চিরস্তন চিবাত্যস্ত 
প্রথার সঙ্গে ঘটে তবেই তাহা সহজ স্বাভাবিক ও অকিিষ্ট, 
নতুবা তাভা জাগ্রত চেষ্টাবিকৃতি--শৈলসন্থুল সাগরের মত, 
তরণীভঙ্গের আশঙ্কা প্রতি পদে পদে। এই জন্য দেশে 
দেশে কালে কালে সৌন্দধ্যেব বিকাশ বিভিন্ন প্রণালীতে 
বিভিন্ন উপায়ে ঘটিয়াছে ; এই অন্তাই যাহা একের পথ্য, 
তাহা অপরের বিদ্নকর। আমবা বৈলাতিক মোহে অনেক 
হাবাইয়া পরান্থকাৰী হইয়া ক্লিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু চক্ষুৰ আনন্দ 
শিল্পীর সাধনাব বস্তু আমাদের পরিচ্ছদ আমবা যেন বিসৰ্জ্জন 


পোষাক পরিচ্ছদ । 
পড়ে, আড়ষ্ট বিকৃত নরনারী মূৰ্ত্তি দেখিয়া চিত্ত ব্যথা পাঁর। 


৩৭১ 


ত. চলল চলে দিপা 


না দিই। আমাদের রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে স্তজাতির 
পোষাকের পরিবর্ভনের আবশ্তকতা অনেকেই উপলব্ধি 
করিতেছেন; কিন্তু বৈলাতিকের কদধ্য অনুকরণে আয়াব 
সজ্জা যাহা দেশীয় খৃষ্টান সম্প্ৰদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 
আরো! অশ্লীল, অধিকতর কুরুচির ; তাহা দেখিব! চিত্ত 
ব্যাহত হুইয়া বিমুখ হয়। স্ত্রীলোকের লজ্জার ব্সরুণিমা 
যখন সমগ্র দেহখানিকে বেষ্টন কবিয়া ধবে, তখন আব 
কৃত্রিম আববণ আবশ্যক বোধ হয় না, আবরণের সকল দৈত্য 
সকল অভাব তাহাতে পূর্ণ হইয়া উঠে। যদি পরিবর্তন 
আনিতে হয়, তাহ! বিদেশের ছাঁচে ঢালিয়া নহে, খাঁটি স্বদেশী 
চাই। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী রমণীব বা দক্ষিণের কোন কোন 
প্রদেশের বস্তু পবিধানভর্গী সহজে গৃহীত হইতে শারে__ 
তাহা শালীনতাময় অতি সুন্দর। যদি সাংসাবিক কর্মের . 
ব্যগ্ৰ উৎসাহের খাতিবে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিবর্তনের 
আবশ্যক হয়, তবে তাহাঁও হিন্দুস্থানী পুরুষের রীতিতে 
পবিবন্তিত হওয়া উচিত। পাঁজাম! ব্যবহার-_বশেষত 
রমণীব-__তাহা! দেশী প্রথা হইলেও আমাদের দেশের অনুপ- 
যোগী এবং অশোভন, অসুন্দর, কুরুচিপ্রন্থত। আমাদের 
জীবনের অনেক সুখ উহা হইয়াছে; কিন্তু এখনো বাস্তা 
ঘাটে বাহিব হইলে বিচিত্র বর্ণের শিথিল পরিচ্ছদে উড্চীন 
অঞ্চল দোলায়িত হইয়া যে আনন্দ উৎসবে আমাদিগকে 
প্রতিনিয়ত আহ্বান কবে, তাহা ঘুচাইয়! শুধু একঘেয়ে চোঙা 
পোষাঁকের কালো আর কালো আর কালো আমাদের প্রাণকে 
প্রতিনিয়ত যেন মৃত্যুব বিভীষিকা না দেখায়। প্রকৃতি মুক্তহস্তে 
আমাদেব দেশে বর্ণগন্ধগান ঢালিয়| দিয়াছেন, ধবিত্রীব শ্যাম- 
শোভা মুছিয়া আমরা যেন পবিত্র গোময় লেপন না কবি। 
প্রকৃতিব বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া আমাদেব ছেহ মনকে 
ভূষিত করিতে পাবিলেই প্রকৃতিৰ ক্রোড়ে মাঁনবেব 
অবস্থান্েব সার্থকত! হয়। বাহিবেব সহিত অস্তবের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাহিরকে সুন্দব সজ্জিত করিয়া বাখিতে 
পারিলে অন্তর আপনা হইতে সুন্দৰ সজ্জিত হইয়া উঠিবে; 
সকল কৰ্ম্মসংঘাতেব মধ্যে প্রসন্নতা হারাইবে না; সকল 
ক্ষুদ্ৰতার উর্দ্ধে উঠিয়া সত্যশিবঙ্ুন্দরের আনন্দীভাঁস উপলব্ধি 
করিয়া ধন্ত ও বরেণ্য হইতে পাবিব। 
চাক বন্দোপাধ্যায়, 


৩৭২ 


কাৰ্ণেগী কারু-বিষ্যালয় । 

দাতাশ্রে কার্ণেগীব নাম সৰ্ব্বজন বিদিত। তিনি আমেবিকায় 
কাকবিদ্ধা শিক্ষা জন্য পিটস্বর্গ সহবকে ছয় কোটি টাকা 
দান করিয়াছিলেন। সেই বিপুল দানের অমৃতফল স্বরূপ 
কার্ণেগী কাকুবিগ্যালয়েব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

বর্তমান খৃষ্টীর বর্ষের ১১ই এপ্রেণ মহা সমারোহে বিদ্ালষের 
নূতন প্রাসাদকন্প অট্টালিকা উৎসৰ্গীকৃত হইয়াছে। এই 
বিস্তালয়ে কাকবিদ্যার সকল বিভাগেরই শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। বক্ৰিয়াসিদ্ধ (practi£21) বৈজ্ঞানিকশিক্ষ! হইতে 
আরম্ভ কবিয়! কামার, কুমাব, ছুতাব, চামার, -প্রন্বর 
(যাহারা জলের কল, গ্যাসের কল বা ড্রেন ইত্যাদি 
মেবামত করে), যান্ত্ৰিক (॥e০hএani০5) প্রভৃতি সকল 
" কারু বিভাগ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,” এবং প্রত্যেক বিভাগে 
শত শত ছাত্র পবম আগ্রহে শিল্পে শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা 
করিতেছে। এই বিদ্বালয়েব বহু শত শাখা বিদ্যালয়ে 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শাঁখা বিগ্ভালয়গুলি প্রধান বিস্যামন্দিব্বেই 
নিকটে নিকটে অবস্থিত, এবং সকল বিদ্যালয় ৯৬ বিধা 
জমী অধিকাব কবিয়া আছে। 

দাতা কার্ণেগী ১৯০০ সালে কুব্বকল্প দান করেন) 
১৯০৫ সালে বিগ্ভালয়ে ছাত্র প্রথম লওয়া হয়। এক্ষণে 
গড়ে ৮০০ ছাত্ৰ কারু শিখিতেছে। 

বিষ্ঞামন্দিবের সম্মুখ দৃষ্য (507128০) লম্বা আধ- 
মাইল বিস্তৃত; পশ্চাৎভাগ অত বিস্তৃত নহে; ছাত্রসখ্যা 
বৃদ্ধি কার্যাবাছিল্যেব* সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ভামন্দির বাড়িয়া চলিবে 
এমন আয়তন বাঁখা হইয়াছে। বিগ্ভামনিবটি দেখিতে 
যেমন স্বন্দর ও গল্ভীবপ্রভাবী (1071905708) হইয়াছে, 
আলোক বাতাসেব প্রাচুধ্য ব্যবস্থার তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং 
অগ্নিবোঁধক (2:9:001) বলিয়া তেমনি নিরাপদ হ্ইয়াছে। 

কাধ্যগত বিজ্ঞান- (Applied Science) শাখাঁষ 
সর্বাপেক্ষা, অধিক ছাত্র শিক্ষা কবে। প্রায় ৫০০ 
ছাত্র এই বিভাগেব বিভিন্ন শাখায নিযুক্ত হইয়াছে। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য দিব্লৃয় ও রাত্রিতে ছুই সময়েই 
দেওয়া হয়। কৰ্ম্মনিযুক্ত লোকে দিনেব বেলা অবসব 
পায় না, বাত্রিতে তাহাদেব অবসব ; তাহারাঁও যাহাতে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
শিক্ষাব সুবিধায় বঞ্চিত না হয় এজন্য নৈশশিক্ষারও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । কাধ্যগত বিজ্ঞানবিভাগের প্রধান প্রধান 
শাখাব নাম লিখিত হইল *__ধাঁতববিষ্যা, ব্যবসায়িক রসায়ন, 
বৈহ্যত-রসায়ন, সৌধ-নল্পা, রেলপথ নিৰ্ম্মাণ, ম্যুনিসিপাল - 
ইঞ্জিনিযরিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন, -বৈছ্যুত-যস্ত্রের 
গঠন ও পরীক্ষা, সাধাবণ যন্ত্রগঠন, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত 
প্রণালী, ধাতু গলাই ও শোধন, খনিজ বিদ্যা ইত্যাদি। 

এই সকল কাধ্যকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
শিক্ষাবিত বন্দোবস্ত আছে। কাধ্যসিদ্ধ পরীক্ষাব সঙ্গে 
সঙ্গে ছত্রদিগকে বক্তৃতা ও আবৃত্তি করিতে হয়। প্রায় 
সকল বিভাগেই অঙ্কশান্তেব শিক্ষা দেওবা হইয়া থাকে। 
কাৰ্য্যযত বিজ্ঞানেৰ নৈশশ্রেণীর শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর," 
কাৰণ প্রমজীবীগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পব বাত্রির 
বিশ্রীমকাল হইতে অধিক সময় শিক্ষার জন্য ত ব্যয় 
করিতে পাবে না, কাজেই অল্প অল্প করিষা তাহাদিগকে 
অধিক দ্নি শিক্ষা করিতে হয়। 

কারু শিক্ষায় . শিল্পসৌনদরধ্য ও নক্সার (att and 
8৭০৪৪) জ্ঞান খুব পুষ্ট হওয়া উচিত, এজন্য এই বিদ্যালয়ের 
একটি কিভাগে যেখানে প্র বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার 
নাম কার্যকরী নক্সা বিভাগ (School of Applied 
12688) | এই বিভাগ নূতন খোলা হইলেও সকলের 
আগ্রহ ও আকাঁঙ্ষা এই দিকে ধাবিত হইয়াছে। স্থাপত্য-" 
শিল্প প্রস্থতিতে নক্সাব জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধির অনুশীলন 
অত্যাবস্তক বলিয়া যে সকল লোক ইঞ্জিনিয়র বা ডাফ্ট্‌স্‌- 
ম্যানেব কাজ কবে তাহারাও রাত্রিকালে শিক্ষা পাইতে 
আসিয়া শ্বাকে । 

শিক্মানবিলী বিভাগ সম্ভবপর বিবিধ কর্মশালায় বিভক্ত । 
এই ন্লিভগের উদ্দেশ্য যুবকদিগকে যান্ত্রিকতা, আদর্শ নমুনার 
নক্সা কব, ছাচে ঢালাই কবা, কামাব ও-রাজমিন্ত্রীর কাজ, 
গৃহপ্রাচীৰ বা সাইনবোর্ড চিত্র করা, প্রশ্বর ও বৈদ্যুত-তারের 
কাজ করা প্রভৃতি শিখাইয়া কোন্‌ লাভজনক কাজের 
উপযুক্ত কবিয়া দেওয়া । কোন দোকানে শিক্ষানবিশী 
কবিয়া হাহা শিক্ষা করা! যাঁয, এই বিদ্ধালযে সেই সময়ের 
মধ্যে তচপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে অধিকতর শিক্ষা দেওয়া 
হয়। হু 


+ 





র।বণের রাজমভায় বন্দা হন্দ 
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এই বিস্তারে এতো বাৰণ ভি জি 
সিদ্ধ (Thecretical and Practical) জ্ঞানশিক্ষা 
দিয়া চতুর কুশলী কারুকর কবিয়া তোলা হয়। দোকানে 
ৰা কারখানায় কাজ শিখিলে শুধু ক্রিয়াসিদ্ধ শিক্ষা হয়, 
ওঁপপত্তিক শিক্ষা অভাবে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ ও চিন্তাশীলতার 
পরিমার্জন হয় না। এই বিদ্যালয়ে সেই ক্ৰুটিব সংশোধন 
হয়। কৰ্ম্মকুশলতাব সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া কাঁককরদিগের 
প্রতিভা প্রকাশের অবদব ঘটে ও স্থবিধা ঘটিলে তাহাবা 
জীবনে প্রভূত উন্নতি কবিতে পাবে। 
এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগেব শিক্ষাবও ব্যবস্থা আছে। 
জীবিভাগেও দিবা ও নৈশ অধিবেশন হয়। স্ত্ৰীলোকদিগকে 
প্র বক তৈয়াবি, নক্সা, ঘবকরণা গৃহস্থালীব কাজ, 
} গৃহিণীপনা, হিসব নিকাশ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
স্রীলোক যে যে ক্্মের উপযোগী এমন সকলবিধ কৰ্ম্মই 
তাহাদিগকে শিক্ষা দিবাব বন্দোবস্ত এই বিস্তালয়ে আছে । 
বিদ্যালয় গৃহে যন্ত্রসাহায্যে জল, হাওয়া, তাপ, আলোক 
প্রভৃতি যোগান হয়। ঘবেব দেয়ালের মধ্যে মধ্যে নল 
আছে, তাহার ভিতব দিয়! গরম জল চালাইয়া ঘব গবম 
করা হয়, কাৰণ আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ। 
প্রতি বসব ছাত্রসংখ্যা বাঁড়িতেছে। শীঘ্রই বিদ্যা- 
মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই বিষ্ভালষে 
“একজন অধিনায়ক, একজন অধ্যক্ষ ও ৬৬ জন অধ্যাপক 
ও শিক্ষক আছেন। 
দাতা কার্ণেঈ ৫ই এপ্রেল তারিখে ১৮ কোটি টাকা 
দান করেন, তন্মধ্যে ৬ কোঁটি টাকা কাঁকবিদ্যাব জন্তু 
এই বিদ্যালয়ে ভাগে পড়িয়াছে। এই বিগ্ভালবের বৃত্তান্ত 
মধ্যে মধ্যে প্রীয়ই Scientific American কাগজে 
প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন? 
এই বিগ্যালদ্রেব তুলনায় আমাদেব দেশেব কাঁক- 
বিদ্যালয়গুলি অতি ক্ষুদ্র বোধ হইবে। কিন্তু ধন- 
-কুবেবের বসতিভূমি অন্রকাপুবী সদৃশ আমেবিকা যাহা 
একেব দানে পৰিপুষ্ট হইতেছে, আমাদেব দরিদ্রদেশে 
তাহা সমবেত দানে সাধিত কবিতে হইবে। দানশৌও 
তাত| আমাদের দেশে নিতান্তই দুৰ্লভ, তাঁহাব উপব 
প্রতিকূল বাজশভ্তি আমাদের অভ্যুদয়েব শত অস্তবায় 


বাংলায় বিদেশী রুটি-বিস্ধুট 
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উঠাইতে ব্যস্ত ইহা ক্ষোতেব বিষয় হইলেও অপ্রিকার্ধয 
বা নিবাশ্বানজনক নহে। 


বাংলায় বিদেশী কুটি-বিস্কুট ৷ 


আমরা এমন পরভাগ্যোপজীবী হইয়া উঠিয়াছি যে এখন 
হিতোপদেশেব হিত-উপদেশ স্মৰণ হয় যে “ষজ্জীবনং তন্নরণং, 
যন্মরণং সোহস্ত বিশ্রামঃ ৷” , স্বৰ্গীয় মনোমোহন ঘোষ নাকি 
ক্ষোভকাতির হইয়া বলিয়াছিলেন যে ‘আমার আস্তরিক ইচ্ছা 
যে ভারত মহাসাগর উচ্ছ,সিত উদ্বেলিত হইয়া ভারতৰস্ষের 
উপরদিয়া একবাব পাঁচ মিনিটেব জন্য, সুনিশ্চিত হ'বাব 
জন্য দশ মিনিটের অন্য, প্রলয়তাওবে নাচিয়া যাক! ভারতেব 
নাম পৃথিবীৰ পৃষ্ঠ হইতে’ সকল কলঙ্কপ্রলেপসহ মৃছিয়া 
ধুইয়া লুপ্ত হইয়| যাক।’+ ইহা অন্তগূর্টঘনব্যথ চিত্তের 
নিরাশ্বাসজনিত মৰ্ম্মস্তদ আর্তনাদ! আমরা যে বিরূপ 
পরভাগ্যোপজীবী হইয়াছি তাহ! সরকারি ব্যবসায় পত্রিক্কার 
হিসাবে বিদেশ হইতে বাংলায় ক্ষটি বিস্কুটের আমনি 
দেখিলে বুঝা যায়। আমবা শুধু বস্ত্ৰের জন্যই পবের দ্বরদ্থ 
নহি, বিদেশী বণিক রুটি পিষ্টক গড়িয়া না মুখে ধ্িদে 
পেট ভরে ন| ৷ আমাদেৰ মুখে মায়েব অন্ন আর রুচে না! 
অপবশ্বা কিং ভবিষ্যতি! তাহা ভবিতব্যতাই জানেন। 
সবকারি পত্রে প্রকাশ যে বৈলাতিক খাদ্যের পবিমার 
পাবিপাট্যেব অন্ত ও যান্ত্ৰিক উপায়ে উহা প্রস্তুত বলিয়া উহার 
এদেশে আদর ! এদেশে দেশীয় যে ঈব পিষ্টক কাত্রথনা 
হইয়াছে, তাহার তৈযাবি বিস্কুট-ক্ল্টিব তুলনায় বিদেশীয় 
জিনিষ যে কত ভালো তাহ! প্রকাশ হইয়াছে। এবং মেই 
তুলনায় সমালোচনা বৈদেশিক খাদক আমদানির সাহায্য 
করিয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গবাবুবা দেশী খাস্ভের অপকৃষ্টতা 
দেখিয়া লৌলহান রসনাঁয় বিলাতী টিনেব দিকে ঝুঁকির! 
পড়িয়া আমদানি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ক্লে 
কথা! বাঁঙাঁলীব এই ছপ্দিনে এই বাক্য গৌরবের না 
লজ্জাব, খ্যাতির ন! পরিহাসেব* তাহা সবকারি পত্রিকা 
* Let the Indian Ocean sweep over India for five 


minutes, to make the result doubly surelIl would say 
for ten minutes, 
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পড়িয়া ঠিক বুঝা যায় না। পাঠকের চিত্তবৃত্তি অন্থুসারে 
ইহার টীকাভাত্য হইবে, আমি বেচার৷ সংগ্রহকাঁর আমি কিছু 
বলিতে চাহি না। _ 

নিয়ে গত পাঁচ বৎসরে কোন বিদেশ হইতে কত বিস্কুট 
বাংলার কত আসিয়াছে তাহার তালিক| দেওয়া গেল। 


পরিমাণ । 


ভারত ঘহিতূ'ত ১৯০২-০৩ ১৯৬৩-৭৪ ১৯০৪-০৫ ১৯৪৫-*৬ 2 
ব্রিটিশ রাজত্ব পাঁউণ্ড পাউণ্ড পাঁউও পাউণ্ড পাউণ্ড 
হইতে মোট 


আঁমদানি। ১৬৩২০৬৮ ৪১১৩২৩৫ ৪৪৫২৯, 8৬৫১৪০৯ ৫,৯৫৮,৬ 


অন্টান্ত বিদেশ 
॥ হইতে । ৫৮৩১৯ ৬৭৩৬৮৮ ২১৯৮৮৮ ৫৫৩৯৬২ ৫২৪৮৪৯ 
এতন্মধ্যে 
বাংলার অংশ । ৩৮৯৮৮৮ ৭৭,৫৬৭ ০৯০২১৪০ ৯৩৮৬৭২ ৯3৮৫২৭৯ 
মূল্য । 
ভারত যহিভূ্তি ১৯.২-*৩ ১৯১৩-০৪ ১৯০৪-০৫ ১৯০৫-০৬ ১৯০৭-০৮ 
ব্ৰিটিশ রাজন্ধ টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা 
হইতে মোট 
জামদানি। ৬৫৯৩২৫ ১৬৪২,১২ ১৬৪৪৬৫৬ ১৯৩৬*৭৫ ২১৪৭৭১৫ 
জন্তান্য ধিদেশ 
হইতে । ১৪৬৮৯ ১৬২৭৫১ ৫৫৪৮০ ১৪৩৪৪৩ ১৩৬৫৭৩ 
এতদ্ধধ্যে Ee 


বাংলার অংশ। ১a৫৫৫৮ ৩৬৭০৬১ ৪8২২৫২২ ৪8১৪৫৫৯ ৪৫8০৮ 
বিস্কুট ভারত-সাম্ৰাজ্্ের মধ্যে অধিক লইয়াছে বন্ধদেশ, 
তৎপরে বোম্বাই, তারপব বাংলা। কিন্তু তবু কি আমর! 
কম টাকাটা বিদেশের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। যে অষ্ট্ৰেলিয়া 
ভারতীয়কে তাহার মাটিতে পা দিতে দেয় না, তাঁহাকেই 
আমবা দিয়াছি বর্তমান বৎসবে ৬৭৪৬৬২ টাকা । ইহার 
মত লঙ্জাহীনতার পরিচয় আব কিসে হইতে পারে? 
ভাবতে যদি কেহ বিস্কুটের কারবার করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে তাঁহার মনে রাখিতে হইবে যে ভাম্নত গ্ৰীষ্ম 
প্রধান দেশ, ময়দার কাই শীঘ্র গাঁজিয়| উঠে ; এখানে 
গ্যাসভরা রুটি অঙ্কারা দিয়া তৈয়ার করা উচিত। এইরূপ 
প্রণালীতে রুটি গড়িতে হাত দিয়া ছুঁইবার আবশ্যক হয় 
না; এবং সরকারী পত্রিকা মনে করেন যে গোঁড়া হিন্দুবাও 
হাত দিয়াঁ না-হৌয়া রুটি খাইতে কোন দ্বিধা করিবেন না। 
এক তাহাদের ইহাও জানা উচিত যে বৈলাতিক কটি-বিস্ধুটও 


= শ্রবাসী। 


WE... 


যান্ত্রিক উপায়ে তৈয়ারি হয়, হাত দিয়া ছোঁয়া হয় না। 
অতএব তাঁহাদের খাইবার আপত্তি কি থাকিতে পারে ? 
বাংলায় ৫৮ সহরে বিস্কুট রুটির কারবার আঁছে। 
ব্যবসারীগণ গ্যাসভরা রুটি গড়িতে আর্ত কবিলে জিনির্য 
ভাল হয় ও লাভও বেশি হইতে পারে। বিস্কুট কুটির 
কারখনোয় মুসলমান কারিগরই বেশী, তারপর হিন্দু ক্রিম্চান 
কুটিওয়ালা আসানসোল ও খড়াপুর ব্যতীত অন্তত্র নাই। 





কোকেন-অভ্যান। 


সমগ্র ভারতীয় মাদকনিবারিণী সমিতিতে শ্রীযুক্ত ডি, 
হুপার কোকেন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্তমান - 
প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত স্কলন। . 

উন্মাদ রোগের একজন বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন 
যে কোকেন নরসমাজের তৃতীয় শক্ত, সুরা প্রথম, অহিফেন 
দ্বিতীব। চিকিৎসকেবা বলেন কোঁকেন-প্রভাবে সর্বাপেক্ষা 
অধিক মস্তিষ্ষবিকৃতি ঘটে । কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে 
প্রথমে ইহার ব্যবহার সুরা বা অহিফেন-অভ্যাসের প্রতিকার 
কল্পে প্রবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা ওঁষধির 
অভ্যাস এক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 

কোকা গাছ হইতে কোকেন হয়; উহা! তিসির গাছের 
মত ঝোপ গাছ। দক্ষিণ আমেরিকায় এগ্ডিস পাহাড়ের ঢালু 
জায়গায় ইহাব খুব চাষ হয়; পেক প্রদেশে ইহার শুদ্ধ পাতা 
একটি প্রধান ব্যবসার সামগ্রী। আমরা যেমন উত্তেজক 
বলিয়া পান খাইয়া থাকি, দক্ষিণ আমেরিকগণ সেইরূপ 
কোকার পাতা প্রচুর ব্যবহার কবে। প্রত্যেকের কাছে 
একটি বটুয়া ভরা কোকা পাত! ও চূণ থাকে; এবং মাঝে 
মাঝে কোঁকা পাতায় চূণ লাগাইয়া চর্কণ কবে। 

তাহারা বলে যে এই পাতা খাইলে অন্ন আহারেও 
অধিক পরিশ্রম কবা যায়, এবং উচু পাহাড়ে উঠিতে নিশ্বাস 
লইতে কষ্ট হয় না। কোন কোন* যুরোপীয়, যাহারা এঁ-. 
সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, কোকার প্রশংসা! করিয়া 
লিখিষাছেন ষে ইহা মাদকদ্রব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প 
অপকারী। কিন্ত কেহ কেহ ইহাঁও বলেন যে ইহাতে 
অভ্যস্ত হইলে বা অত্যধিক ব্যবহাব কবিলে ইহা অন্তান্ত 


EC 


“~~ 


দস সংখ্যা । ] 


সঞ্চয় ঘটাইয়া থাকে। 


কোকেন-অভ্যাস। 
মাদকের মতই প্রলাপ, চিত্তৰ ও জনে মস্তিষ্কে রক্ত- 


৩৭৫ 
গণ ইহার মন্ত তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার করে। কোকেন 
চিনির সহিত মিশাইয়া গুড়া করিয়া নস্ত হয়। কোকেন 


৫০ বৎসর পূৰ্ব্বে কোকার পাতার উত্তেজক পদার্থ খাওয়া বা সুচীপিচকারী দ্বারা ত্বকেব নীচে নিফিক্ত করা 


গুঁড়া, গন্ধহীন ও ঈষৎ ভিক্তত্বাদ। ১৮৬০ সালে ইহাব 


-শবীর অসাড় কবিবার ক্ষমতা পরিজ্ঞাত থাকিলেও ১৮৮৪ 


সালে প্রথম ইহা শরীর অসাড় কবিবাব জন্য ব্যবহৃত হষ। 
ভিয়েনার ডাক্তাব সি কোলাব ইহা প্রথম ব্যবহার কবেন ৷ 


১৮৮৪ সালে তিনিই প্রচার কবেন যে কোকেন প্রয়োগে 


স্থানিক অসাড়তা উৎপন্ন হয়, এজন্য অস্ত্র-চিকিৎসায়, 
‘বিশেষতঃ চক্ষু অস্ত অরিতে, ইহা বড় সুন্দুর সাহাষ্যকাবী 
হইতে পাবে। তদবঘি ইহা চক্ষু ও দত্ত চিকিৎসকদিগের 
আদরেব সামগ্রী হইয়া চিকিৎসকসমাজে সমাদৃত হইতেছে। 

অন্তান্ত গুণের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় যে কোকেন খাইলে 
স্নায়ু সকলেব আরাম, ইন্দ্ৰিয় সকলের উত্তেজনা এবং এক 
রকম নেশা উৎপন্ন হইয়া আনন্দকব মাঁনসবিভ্রম উৎপন্ন 
হয়। যতক্ষণ এই মাঁদকগ্রভাব শরীবে থাকে ততক্ষণ 
সেই আনন্দাম্ূভূতি বোধ হয়, প্রভাব কমিয়া গেলেই আর 
এক মাত্ৰ৷ সেবন করিয়া কৃত্রিম আনন্দান্থুভূতি প্রবাহিত 
রাখিবার অদম্য লালসা হয়। বয়স্ক পুরুষ জীবনসংগ্রামের 
ক্লান্তি অবসাদ দূর কবিবার জন্তু ইহা ব্যবহার করে, বালকেরা 


ক্লোন চর্চার স্থবিধার জন্তু ইহাব উত্তেজনা আকাঁজ্কা করে, 


এ স্‌ 
সখ 


সুন্দরী ধনিকবমণীগণ বিলাসবিভব লীলাঠাটে ক্লান্ত হইয়া 
অবসাদ গোপন করিবার জন্ত কোকেনেব সেবা করে। 
কবির কথায় ইহার অভ্যাসের ফল হয়--- 
“একবার পানে আবে! পিয়াঁসা, 
ছুবারে জড়তা বচনে, 
তিনবারে তনু আর ত’ বহে না, 
মূবছে মুদিয়ে নয়নে !” 
হায়, যাহারা দুর্কলেমনা তাহাদের কিছুতে চৈতন্ত হয় না, 
অলীক আনন্দের সন্ধানে কোকেনের দাস হইয়া পড়ে। 
কোঁকেন-অভ্যাস আমেবিকাঁয় বহু বিস্তৃত। সমাঁজেব 
ছুই প্রান্ত ধনী ও দরিদ্র_ ইহা বাবা বিষম আক্রান্ত প্রতি 
বৎসর ইহার আমদানি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ‘দিব্যদৃষ্টি’ 
বা ীপুচক্ষু নামে ধনীদিগের নিকট সমাদৃত হয়। কাঞ্ি- 


+ কোকেন নামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা! স্বেতবর্ণের দানাদীব৮ অপেক্ষা নস্ত টানিলে শীঘ্ৰ মস্তিষ্কে, গিয়া পৌঁছে] এই 


অভ্যাসের ফলস্বরূপ বাতুলালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে 
এবং সে দেশের আদিম অধিবাসী একেবারে ধ্বংসনুপ্ত হইবার 
আশঙ্কা হইয়াছে । ১৯০২-০৩ সালের মধ্যে চারিটি কোকেন 
ব্যবহাৰ নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; ইহাতে কিছু 
উপকার দেখা যাইতেছে । সেই আইনে ডাক্তারের ব্যবস্থা 
ব্যতীত কোকেন বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; ডক্তারের 
অনুমতি ব্যতীত এক ব্যবস্থাব পুনগ্রহণ বারণ হুইযাঁছে; 
এবং ডাক্তারেবা অভ্যন্তদ্দিগকে কোকেনের ব্যবস্থা করিতে 
পাঁবিবেন না বিধি হইয়াছে। 

ইংলগ্ডে এই অভ্যাস অজ্ঞাত নহে। কোজেনখোর 
সেখানে সহজে কোকেন পায় না; ডাক্তাবের ব্যবস্থা লইয়া 
একাধিক ডাক্তারখানা হইতে ব্যবস্থা দেখাইয়া কোকেন 
সংগ্রহ করিয়া মৌতাত চালাইয়া থাকে । ইংলণ্ডে ইহা বিষ- 
শ্রণীভূক্ত ; এজন্য যাহাঁকে তাহাকে শীঘ্ৰ বিক্রয় কবা হয় না। 

বিংশ শতাব্দীব উগ্র সভ্যতার ধন্ধে পড়িয়া ভাবতেও 
কোকেন অধিকাব বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতা! বোম্বাই 
ত ইহার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আফিং 
গাঁজার সেবক প্রায় তাহারাই কোঁকেন-ভক্ত দেশ যাঁয়। 
কোকেনখোরের! স্বীকার করে যে ইহার এমনি উৎকট 
মোহিনী যে একবার খাইলেই ইহার, অভ্যাস ছাড় দুষ্কব 
হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মূল্যবান 
পদার্থ চিকিৎদকেব শিশির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; ইহার . 
মাদকত্ব সকলে কেমন করিয়া জানিল, এবং কেমন করিয়া 
নিরয় ভারতে এই ব্যয়সাধ্য নেশা এমন প্রসার প্রাপ্ত হইল। 
জনশ্রুতি যে এই আমিবি নেশা ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় 
সংক্রমিত হয়। ভাগলপুর জেলাটা নাকি একেবাৰে 
কোকেনখোরের আড্ডা । আমি ( বর্তমান লেখক ) জানি, 
ভাগলপুরের নিকটস্থ কোন প্রসিদ্ধ জমিদাৰ দুনিয়'ব সকল 
রকম নেশা করিয়া এমন পাকা নেশাখোর হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন যে নেশা তাঁহাব নিকট হাব মানিয়া লজ্জা শাইয়া- 
ছিল। অবশেষে নেশাব সেবা কোকেনসেবা করিয় তিনি 


৬৪৬ 


কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করেন। তাহা হইতেই হয় ত দেশেব 
এই পরম অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। 

কলিকাতায় কয়েকজন মাড়োয়ারী ও মুসলমান ব্যবসায়ী 
_ কোকেন পাইকারী বিক্রয় কবে এক ডাম শিশির মূল্য ০ 
২০ টাকা । খুচরা বিক্রয় ছোট ছোট দোকানে ও পান- 
ওয়ালাদের দ্বারা হয়। ( অনেকে পাঁনেব সঙ্গে কোকেন 
খায় জানি )। ২০ টাকার এক শিশি কোকেন খুচরা 
বিক্রয় করিয়া ৩২ টাকা পাঁওয়া ষায়। কোঁকেনেব খবিদাব 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এ 
রোগ শনৈঃ শনৈঃ প্রন্থত হইতেছে। কলকাতার মায়ে 
মারা বাপে খেদান রাস্তার ছেলেগুলো পয়সাব অভাবে 
ছিচকে চুরি করিয়া মৌতাত সংগ্রহ কবে। ১৯০১ সালে 
আলিপুরের প্রধান জেলখানায় ২০* বালক অপরাধীর মধ্যে 
৩৭ জন কোকেনখোর ছিল। " 

কোকেন ব্যবসায় বন্ধ কবিবাব চেষ্টা সত্বেও বঙ্গের 
আবকারী বিভাগেব রিপোর্ট হইতে কোকেনের ক্রমবর্ধিষু 
বিপুল আমদানি জানা! যায়। লুকাইয়া কোকেন বিক্রয়ের 
অপরাধে ১৯০২--০৩ সালে ৬৯ জন, ১৯০৩---০৪ সালে 
১৯০, ১৯০৪-০৫ সালে ১৯৮ ও ১৯০৫-_-০৬ সালে ২১৪ 
জন শান্তি পাইয়াছে। গত বৎসর ২১৪ জনের মধ্যে 
কলিকাতায় ১৮৮, ২৪ পরগণা ৮, হুগলি ৭, মুল্লের ও 
ভাগ্নলপুরে ৪ জন করিয়৷ ৮ জন, পূণিয়াতে ২ জন। গত 
বৎসর ডিটেক্টিভ বিভাগ ইংলও হইতে অন্যায় আমদানি 
ছুই টিন কোকেন ধরিয়াছিল, সেই টিনের উপর লেবেল 
আঁটা লেখা ছিল ‘ছাপান গান’। এইরূপ কত ছদ্মবেশে 
যে কোকেন ভারতে অ$সিতেছে তাহাব কে ইয়ত্তা করিতে 
পারে? সেই ছদ্ম কোকেনেব আ'মদানিকারের হাজার 
টাকা জরিমানা হইয়াছিল এবং উপযুক্তই হইয়াছিল। 

ফরাশী চন্দননগর, মোবাদাবাদ, লক্ষৌ এবং যুক্তপ্ৰদেশেব 
অন্তান্ত স্থান হইতে গোপনে কলিকাতায় কোকেন চালান 
হয়। গত বৎসর যুক্তপ্ৰদেশে কোকেন আবকাবী মাগুলের 
অধীন ছিল না) এজন্ত এক আউদ্দ কোকেন যুক্তপ্রদেশে 
৫০২ টাকায় পাওয়া যাইত, কুলিকাতার সেই এক আউিন্দের 
মূল্য ৯০২ টাঁকা। গোপন আমদানিতে কলিকাঁতার ব্যব- 
সারীবা প্রভূত লাভবান হুইত। গত বসব একজন হিন্দু- 


প্রবাসী । 
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ভনী পুরুধ ও একজন ভালক ক িকাতার যি) তাহানের 
বিছানাৰ মোট অসম্ভব ভারি বোধ হওয়ায় অনুসন্ধান দ্বারা 
তাহাঁদেব বালিশেব তুলার ভিতর হইতে কয়েক শিশি 
একোঁকেন বাহির হয়। খুচবা বিক্রয়ের জন্তু ৬০ গ্রেণের _ 
অধিক বাখিবাব নিয়ম নাই। খুচরা বিক্রেতারা পুরিয়া 
বাঁধিয়া কোকেন বিক্ৰয় করে; তাহাঁদিগের চুরি বিক্ৰয় ধরা 
দুঞ্ধর। কোকেনেব মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় খুচরা 
বিক্রেতারা কোকেনেব সঙ্গে সোডা -বা তথ্বিধ সাদা গুঁড়া 
মিশাইয়া পুরিয়া বাধিয়া বিক্রয় কবে। 

এই অভ্যাস কলিকাতার গণ্ডি পার হইয়া কলের 
মজুরদের মধ্যে বাহিরেও প্রন্থত হইতেছে। বর্ধমানের 
সেকবারা রাত্রি জাগিয়া গহন| গড়িবার জন্ত কোকেন 
ধরিয়াছে। মজঃফবণুবে ধনী ও মাতব্বর লোকের মধ্যে 
এ অভ্যাস অধিক দেখা ষায়। সারণ ও মুঙ্গেরে অসৎ স্থানে 
পাপ উদ্দেশ্যে ইহার মাদকতাব সহায়তা গ্রহণ করা হয়। 
ভাগলপুরে কোকেন স্কুলেব বালকদিগকে উৎসন্ন দিতেছে। 
কোকেনেৰ ব্যবসায় রোধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 

বোম্বাই সহরে নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে কোকেন 
আক্রমণ করিয়াছে। ১৯০০ সালে বাংলা হইতে এই 
কুভ্যাস বোম্বাই সহরে প্রবর্তিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি । 
১৯০২ সালে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোকেন 
বোম্বাই সহরে বিক্রয় হইয়াছিল। পাতার পুরিয়ায় পান-.‘ 
স্থপারীব দোকানে প্রকান্তভাবে ইহা! বিক্ৰয় হয়। ১৯০২ 
সালে প্রশ্ন উঠে যে ইহা মাদকশ্ৰেণীভুক্ত হইবে কি না। 
যে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাপ্রভু বিচার করেন তাঁহার অপার বুদ্ধিতে 
স্থির হয় যে কোকেন মাদক নহে, কারণ ইহা ত পানীয় 
নহে। এই অদ্ভুত নৈয়ায়িকের বিচার হাইকোর্টে আপীল 
হওয়ায় রহিত হইয়া কোকেন মাদক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় 
এবং তাহাব বিক্রয় অনুমতিসাপেক্ষ করা হয়। 

গত বসব দিল্লীতে ইহার খুব প্রচার হুইয়াছে। ইহার 
আকর্ষণ হিন্দুমুসূলমান, বাঁলকবৃদ্ধ, স্্ীপুরুষ কাঁহাকেই বাদ 
দেয় নাই। প্রত্যহ হাঁজার শিশি বিক্রয় হইয়াছে এবং 
ধনীগৃহেব ছুলালগণ প্রত্যহ ৫৬ শিশি উজাড় করিতে পটু। 
পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইহার বিক্রয় বন্ধ করিবার অন্ত ঘোষণা 
বর্লিয়ছেন। * 
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অহিফেন বিক্রুয়ে কড়াকড়ি করা হয়। তখন বেঙ্গুনেব' 


বর্দিজ ও চীনা আফিংখোরেরা আফিংসার ও কোঁকেনেব 
1 শরণাঁগত হয়। কোঁকেনেব বিক্রয়ে কড়াকড়ি হওয়ায় 
গোপন বিক্রয় আবস্ত হইয়াছে। গোঁপনবিক্রেতাদিগকে 
শান্তি দেওয়া হইতেছে। 

কোকেনের সর্বনাশ গ্রাস হইতে ভাবতকে রক্ষা করিতে 
ব্যক্তিগত ও স্মবেত চেষ্টাব আবশ্যক হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট 
আইন দ্বারা চেষ্টত হইয়াছেন। ইহা এক্ষণে গাঁজা, ভাং, 
আিং প্ৰভৃতিৰ মত অনুমতি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহ 
বিক্ৰয় করিলে দণ্ডনীয় হয়। ১৯০২ সালে আরো ব্যবস্থা 
হইয়াছে যে প্রকৃত চিকিৎসা উপলক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন কারণে 
{ কোকেন বিক্ৰম হইতে পারিবে না। এইজন্ত বিশিষ্ট ওঁষধ- 
বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহাকেও কোকেন বিক্রয়ের অনুমতি 
দেওয়া হয় লা। খুচরা বিক্রেতারা ৬০ গ্রেণের অধিক 
এককালে বাৰিতে পারিবে না। ! 

যে পদার্থ সেবনে স্বাস্থ্যহানি এবং দুর্বল লোকের প্রাণ- 
হানি হইতে পরে তাহাব প্রসার নিবারণ জন্য সকল ভারত- 
হিতেচ্ছু মহাশয়ের কর্তব্য। সময়ের একটি সাবধান-বাঁণী 
' অনেককে রলতলের পিচ্ছিলপথে বক্ষা করিয়া নিরাপদ 
করিতে সক্ষম হয়। 


= 
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যেখানে কািন্দীম্ৰোত আসিয়া মহানন্দাল্রোতের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, তাঁহার অনতিদূরে-_অপর তীবে--মালদহ। 
তাহা এখন “পুরাতন মালদহ” নামে পরিচিত। ইংরেজাবাদ 
মালদহ নামে পরিচিত হইবার পর, তাঁহার সহিত পার্থক্য- 
সুচনার জন্য এই নাম প্রচলিত হুইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
ইংরেজাবাদ তাধুনিক নগর, মালদহ পুরাতন স্থান। তথায় 
'_ আঁচীনত্বেব যথেষ্ট পবিচুয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কোন্‌ সময়ে এই পুবাতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাহার তথ্যাবিফারের সম্ভাবন! নীঁই। সকল স্থানই কাল- 
ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িরাছে। তথাপি মালদহেব অনতিদুব- 
বর্তী সুবৃহৎ লরোবরাঁদি দর্শন করিলে, ইহাকে পুরাকাঁলের 


পুরাতন মালদহু। 
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সম্পন্ন নগর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।* প্রাকৃতিক 
সংস্থান এবপ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অনুকুল। উভয় শ্োতস্বতীর 
সম্মিলন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই পুরাতন নগর এক সময়ে 
পৌগু,বর্ধনের প্রবেশদ্বাব বলিষা পরিচিত হইয়ছিল। 
এখনও মালদহ হইতে পৌগু বর্ধন পর্য্যন্ত একটি পুরাতন 
রাজপথের চিহ্ন নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কাটরা। 

মালদহ নগবপ্রাচীর ও নগবতোরণে সুরক্ষিত ছিল। 
প্রাচীর নাই; তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া র্হিয়াছে। 
তাহাকে একাঁলেব লোকে “কাটরা” বলিয়া! অভিহিত কুরিয়া- 
ছেন। “কাটরা” কত পুরাতন, অধিবাসিগণ তাহাব কোনও 
সছুত্তব প্রদান করিতে পারেন না। গঠনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ 
করিলে, ইহাঁকে নগরতোরণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। 
মধ্যস্থলে বাঁজপথ, তাহাব উপর থিলানযুক্ত নগবতোবণ, 
সুদৃঢ় প্রস্তরগঠিত বলিয়া এখনও সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত 
হইতে পারে নাই। ইহাব পার্খে এবং শিখরদেশে প্রহয়ী- 
মন্দির বর্তমান ছিল। শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, 
ভূগর্ডে প্রহ্রীমন্দির প্রোথিত হইয়া বহিয়াছে, লভাগুলে 
ভগ্নাবশ্বেষ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নগরের দক্গিণাংশে 
আর একটি নগবতোঁরণের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয় যায়। 
উভয় তোরণেব রচনাপ্রণাঁলীর তুলনা করিলে, +ক্ষিণ- 
তোরণকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিতে হয়। প্রাচীন 
তোরণ পরবর্তীযুগে “কাটরা” রূপে ব্যবহৃত হইত। বণি- 
কেরা তথায় বিবিধ পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত করিয়া, তথা হইতে 
পৌগু বর্ধনে ক্রয় বিক্ৰয়, ব্যাপারে লিপ্ত হইত। তৎহত্রে 
এই নগরতোরণটি “কাটরা” নামে প্ৰবিচিত হইয়া থাঁকবে। 
রাভেন্শা ইহাকে দুৰ্গদ্বার বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন |" 


মালদহের ইতিহাসলেখক, ইলাহিবন্স স্বপ্রণীত “শুরশেদ 


মাল্লদহের অনতিঘুরে উত্তর দক্ষিণ লম্বা অনেক সুবৃহৎ সবোবর 
হিন্দুবীর্তিব পরিচুয় প্রদান করিতেছে । 

+ “The Katrah or Fort Gate stands near the river, 
and leads to a strong enclosure, which appears, 21 late 
years, to have been used as a Sarai or resting place for 
travellers. Itissaid to have answered former-y asa 
place of safety for valuable merchandise 18:0050 at old 
Maldah, and intended for transmission to the Court 
at Panduah,’ p. 42. 


৩৭৮ 


জাহা” নামক হস্তলিখিত পারম্তভাষানিবদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থে 
লিখিয়| গিয়াছেন, -“হিজরী ৭৫৪ সালে ( ১৩৫৩ খ্রীষ্টাবে ) 
দিল্লীশ্বব ফিরোজশাহ গৌড়াধিপতি সামস্থা্দীন ইলিয়াসকে 
বশীভূত করিবার আশার মাঁলদহে . সেনাসমাবেশ রুরিয়া 
পৌগু)বর্ধন অবরোধ করিয়াছিলেন। তৎকালে নগরতোবণ 
সম্রাটের “সরাই”.রূপে ব্যবহৃত হুইয়াছিল।” ফিরোজশাহ 
পৌতুবর্দন অবরোধ করিবার কথা ইতিহাসে উল্লিখিত 
আছে। তিনি মালদহে সেনাসমাবেশ করিবার কথা ইলাহি- 
বন্পেব পূর্বেও লোকসমাজে সুপরিচিত -ছিল।. রিয়াঁজ- 
রচয়িতা গোলাম হোসেন সলেমী তাহার উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন।* মাঁলদহের এক্ট. পল্লী এখনও “ফিরোজপুর* 
নামে কথিত হইয়া আসিতেছে । এই সকল কারণে “কাট- 
বাকে” দুৰ্গদ্বার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তাহা এখন 
প্রশান্ত ভাবে ধ্বংদকালের প্রতীক্ষার নীরবে দিন গণনা 
করিতেছে। পুবাকাঁলে কত কলহ কোলাহল তাহাকে নিয়ত 
মুখরিত করিত, কত জয় পরাজয় তাহাকে রুধিরাক্ত করিত, 
কত বীর প্রতাপ তাহার সম্দুখবন্তী হইয়া সহসা স্তম্ভিত 
হইয়| পড়িত ১-সে কাহিনী এখন জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া গ্রিয়াছে!- ন ন 

মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হইবার পর এই প্রদেশ দীর্ঘ- 
কাল মুসলমানের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
বৌদ্ধ এবং হিন্দু যুগের পুরাতন নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া ' 
গিয়াছে এক সময়ে এই নগর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল ৷“ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই বাদশাহ্‌.আরজ- 
জেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৮৬ 
খৃষ্টাব্দে ইহাব... অনুরবর্তী ইংবাজবাঁজার নামক স্থানে 
বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত, করিয়াছিলেন। মালদহের, প্রধান 
রাজপথের উভয়পার্শ্বে যে সকল অট্টালিকা বৰ্ত্তমান আছে, 
তাহার কক্ষগুলি এরূপ ক্ষুদ্ৰায়তন বে তাহার প্রতি দৃষ্টি 

4 Sultan Firuz Shah in the year 754 H set out for 
Lakhnauti, and after forced marches, reached 01059 to 
the city of Pandua, which was then the metropolis of 
Bengal. ‘The Emperor encamped ata place whichis 
still called. “Firuzabad.'t—Riaz, p. 100. 

+ কোন কোন মুসলমান মস্জেদে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির হইতে 


অপহৃত পস্তরাদি এখনও দেখিতে পাওয়া! যায় । পুরাতন বিলুপ্ত হইয়াছে 
কেন, ইহাঁতেই তাঁহার আভান প্রাপ্ত হওয়া যায়। 





প্রবাসী । 


গম ভাগ। 


সঞ্চালন করিলে হাঁডসংবরণ বরা, কটন হইয়া পড়ে। 
বলা বাহুল্য, ইহাঁতেই ভৎকালেব সমৃদ্ধির পরিচয় সুস্পষ্ট 
প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। 


নিমাসরাই। 


মানদহেব অনতিদূরে, মহানন্দার অপর তীরে, নিমা- 
সরাই নামক একটি পল্লী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহা-আজ 
কাল মাঁলদহের প্রসিদ্ধ আত্মর প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে। " সেকালে এখানে একটি প্রস্তবনির্শিত 
অত্যুচ্চ প্রহ্রীমন্দিব প্রতিষ্টিত হ্ইয়াছিল। তাহার শিখর 
দেশ ভাঙ্িয়া গিয়াছে, কিন্ত এখনও ধাহা- আছে, তাহাতেই 
পর্য্যটকশণ তাহার প্রতি বিশ্ময়বিক্ফীরিত নেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিয়া থাকেন। - এই প্রহ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে বহুসংখ্যক | 
প্রস্তরকীলক সংযুক্ত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ 
তাহার প্রয়োজন ব্যক্ত কবিতে পারেন না। দেখিলে মনে 

মন্দির রচন! করিবাব সময়ে এই সকল কীলক অবলম্বন 
করিয়া শ্রমজীবিগণ ইভাতে আরোহুণ-অবরোহণ করিত, 
কিন্ত এল্লপ' অনুমান নিতাস্ত অসূন্গত।- বচন! কাৰ্য্য শেষ 
হইবার পরেও এই সকল কীলক ‘‘দুরীকৃত হয় নাই কেন? 
ইহাতেই বোধ হয়,_কীলকগুলি ' অবশ্যই অন্ত কোনও 
প্রয়োজন সাধনের জন্য সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। সে প্রয়োজন 
কি? শক্ৰ সেনাব আগমন সংবাদ প্রচারিত করিবার জন্গ₹ 
তাহাতে মশাল বাঁধিয়া দেওয়া হইত,_এইরূপ একটি জন- 
শ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রত প্রয়োজন যাহাই হউক, 
তাহা যে প্রহবীমন্দিরের , কাৰ্য্য’ সাধনের ' জন্যই এরূপভাবে 
নিৰ্ম্মিত হুইয়াছিল, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না । মহা- 
নন্দার উভয়তীরে এইরূপ-ছুইটি প্রহ্বীমন্দির দেখিয়া স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায়, এক সময়ে এই. স্থান সবিশেষ সুরক্ষিত 
ছিল। বিপ্লবযুগে প্রধান. প্রধান বাণিজ্য স্থানেও নগর- 
প্রাচীর এরং নগরতোরণ নিৰ্ম্মিত হইত], ভারতবর্ষে সেরূপ 


সুরক্ষিত বাঁণিজ্যস্থানেব অনেক নিদর্শন এখনও দেখিতে / 


পাওয়া যায়। রাভেন্শা পুরাতন মালছহের সকল ধ্বংসাব- = 
শেষেব পবিচয় প্রদান করেন নাই। এই স্থানে আরও 
অনেক ধ্বংসাবশেষ পড়িয়| রহিয়াছে । কতকগুলি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ যোগ্য 





নগবদ্বার । 


ঠা 
৮2) 


দ্‌ 


পুৱাতন মালদহ ৷ 





৭ম সংখ্যা ।] 
সোনা মস্জেদ। 
তন্মধ্যে "সোনা মস্জেদ” একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতন 
_ কীন্তি। সেকালে এই প্রদেশে “সোনা মস্জেদের” ছড়াছড়ি 
হইয়াছিল। গৌড়ে “সোনা মস্জেদ” আছে; পৌগুবর্ধনেও 
"সোনা মস্জেদ” আছে;--মালদহে না থাকিবে কেন? 
মালদহের লোকে মালদহের “সোনা মস্জেদ” বলিয়া যাহার 
নামকরণ কবিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রসিদ্ধ “সোনা 
মস্জেদের” সমকক্ষ নহে। তাহা একটি সাধারণ সমাধি- 
মন্দির প্রস্তরফলবে দেখিতে পাঁওয়া যায়, হিজরী ৯৭৪ 
সালে (১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে) মাসুম নামক কোনও ব্যক্তি এই 
মস্জেদ নিৰ্ম্মিত করাইয়াছিলেন। মাসুম একজন বণিক্‌ 
বলিয়া রাভেন্শার গ্রন্থে উল্লিখিত। ইলাহিবক্সও “মাসুম 
সওদাগর” বলিয়া পরিচয় প্রদান কবিয়| গিয়াছেন। এই 
মস্জেদটি নগরের যে অংশে অবস্থিত, তাহা “মোঁগলটোলা” 
নামেও কথিত হইয়া থাকে। গৌঁড়ের ইতিহাসবিখ্যাত 
সম্পন্ন জনপদ মোগলশাঁসনের অধীন হইয়াও প্রতিষ্ঠা রক্ষায় 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিল। মোগলশাসন সময়ে সওদাগরদিগের 
পক্ষেও এরূপ একটি সমাধিমন্দির রচনা কবিবাঁব সামর্থ 
ছিল। ইহাব সাক্ষীরূপে মাসুম সওদাগরেব সমাধিমন্দিব 
অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। ইংরাঁজশাসন সময়ে তাহার 
জীর্ণসংস্কার সাধিত করাইবার উপযুক্ত মুসলমান সওদাগর 
মালদহ অঞ্চলে দেখিতে পাঁওয়! যায় না। কালের করাল 
কবলে সকল পুরাঁকীতিই দিন দিন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে! 
সরুবরী ৷ 
মালদহেব একাংশের নাম “সরবরী”। তাহাকে - কেহ 
কেহ সুসংস্কৃত করিয়া “শর্করী”রপেও লিখিয়া থাকেন। 
এই নামের সঙ্গে যে প্রতিহাসিক ঘটনার সংশ্রব ছিল? তাহা 
. এই অসঙ্গত সংস্কারম্পৃহায় ক্ৰমে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 
‘সরবরীর’ প্রকৃত নাম কি ছিল, এবং তাহার সহিত কোন্‌ 
- প্রতিহাসিক ঘটনাব সংঅব ছিল, ইলাহিবক্‌স তাহার পরিচয়- 
দানে জন্য লিখিয়া গিয়াছেন/--"পুরাতন মালদহের এই 
মহল্লার প্রকৃত নাম “শির-বরী”। মুসলমান . সাধুপুরুষ 
মুর কুতবের পুত্র হজরত আনওয়াব সাহ্বে গৌড়াধিপতি 
গণেশেব আদেশে স্থবর্ণগ্রীমে নিহত হইলে, ভাঁহাব দেহ- 


পুরাতন মালদহ |. 


৩৭৯ 
বিচ্যুত মস্তক এই স্থানে সমাধিনিহিত হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
ইহা একটি তীৰ্থ মধ্যে পরিগণিত।” কাটরার উত্তরে, 
রাজপথের পশ্চিমপার্শ্বে, অগ্ভাপি এই “তীৰ্থস্থান” দেখিতে 
পাঁওয়া যায়। মালদহের লোকে ইহাকে “মালদহের পীরের 
আস্তানা” বলিয়| ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন,--“এই পীরের নামান্ুসারেই মালদহেব নাম মালদহ 
হুইয়াছে।” ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীর নিকট মুখে মুখে কত 
অলৌকিক কাহিনী ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত হইয়া 
আসিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে, ইহাতে বিশ্বিত হইবার 
কারণ থাকে না। 

চাবিদিকে পুরাঁকীর্তির ধবংসাবশেষ,--তাহাঁর কেন্দ্রস্থলে 
মালদহ অবস্থিত।- সুতরাং পুরাতন ইষ্টক প্রস্তর সংগ্ৰহেৰ 
পক্ষে মালদহ বিলক্ষণ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কেবল 
ইষ্টক প্রস্তৰ- কেন, মালদহের লোকে পুরাতন ফলকলিপি 
সংগৃহীত করিতেও ক্রাট করে নাই। এইরূপে এই নগরে 
কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মস্জেদে পুবাতন ফলকলিপি 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে পর্যটকগণ নান! ভ্রমপ্রমাদে 
পতিত হইয়া থাকেন। অনেকে এই সকল প্রাচীন ফলক- 
লিপি পাঠ করিয়া, আধুনিক মন্দিবকেও প্রাচীন বলিয়া 
সিদ্ধান্ত কবিয়া গিয়/ছেন। একপ ভ্রমপ্রমাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 

গে শাক মোহন ৷ 
- পুরাতন মালদ্রহের “শাক মোহন” নামক মহল্লায় 
ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাঁজপথেব পশ্চিম পার্শ্বে সেখ ফকির মহম্মদ ও তাঁহার 
পুত্র সেখ ভিথা যে মস্জেদ নিৰ্ম্মিত করিয়াছিলেন, তাহাতে 
এইরূপ একটি পুবাতন ফলকলিপি সংযুক্ত আছে। এই 
ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে নান! সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। 
জেনারল কানিংহাম ইহার উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন ) . 
সৌসাইটির পত্রিকাতেও ইহাঁৰ আলোচন! মুদ্রিত হইয়াছে; 
ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার রহস্তোদঘাটনেব জন্য যখন 
ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে হস্তক্ষেপ কৰেন, তখন তাহা 
অস্পষ্ট বলিয়| পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইলাহিবক্সেব গ্রন্থে 
এই ফলকলিপির একটি অবিকল প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট 
রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাঁওয়া ষায়,-“গৌড়াধিপতি 
বাৰ্ব্মক শাহেব পুত্র ইউসফ শাহেব প্রতিষ্ঠিত হিজবী ৮৭৬ 
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সালের কোনও পুৰাতন মন্জেদ হইতে এই কলকলিপি 
সংগৃহীত হুইয়া ফকির মহম্মদের মস্জেদে সংযুক্ত হইয়াছিল” 
তোগরা অক্ষবে খোদিত ফলকলিপি সকলে পাঠ কবিতে 
পারে নাঃ অনেক লিপির প্রথমেই কোরাঁণোক্ত পুরা” 
উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাবণে লোকে 
ফলকলিপিকে পবিত্র শ্লোক মনে কবিয়৷ পূজা করিত; 
পরবর্তীকালে মস্জেদ বচন! কবিতে গিয়া, তাহার পবিভ্রতা- 
বৃদ্ধির আশায়, তাহাতে পুবাঁতন ফলকলিপি সংযুক্ত করিয়া 
দিতে ইতস্ততঃ কবিত না। মালদহেব এক মুসলমান 
কৃষক ধৰ্ম্মপালের একখানি ভাত্রশাসনকে এইরূপে পূজা 
করিত। সে জীবিত থাকিতে তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত 
হয় নাই। তাহার মৃত্যুব পর তাহা স্ত্রীব নিকট হইতে 
মালদহের কালেক্টাব স্বৰ্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় 
তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন দেখা 
গিয়াছিল,_মুসলমান কৃষক কত সন্তৰ্পণে সিন্দুৰ লেপন কবিয়া 
ফলকলিপির অক্ষবগুলি ঢাকিয়া ফেলিয়'ছিল ! এই প্রবৃত্তি 
কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও, ইহাব কল্যপণে অনেক পুবাতিন 
লিপি অদ্যাপি সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে । শাক মোহনের 
ফলক লিপি এইরূপে আবিষ্কৃত হইবার পব একটি নূতন 
প্রতিহাসিক গবেষণার হুত্রপাত হয়। সচবাচর প্রচলিত 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,_হিজরী ৮৭৯ সাল পৰ্য্যস্ত 
বার্বক শাহ গৌড়েশ্বর ছিলেন। হিজরী ৮৭৬ সালে তাঁহার 
পুত্রের ফলকলিপি কিরূপে বিশ্বাস ফোগ্য বলিয়া পরিচিত 
হইতে পারে? ইলাহ্বিক্স এই সংশয়েব অবতারণ| কবিয়া 
তাহার কোন সহৃত্তর প্রদান করেন নাই! অধ্যাপক ব্লক- 
ম্যান নানা অনুমানেব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়া, এই ফলকলিপির 
সহিত প্রচলিত ইতিহাসের সামঞ্জস্ত বক্ষাব চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে অনামঞজন্তের আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছিল কেন, তাহাই ববং নিবতিশষ কৌলূহলের 
ব্যাপাঁৰ। গৌড়ের অন্তান্তি ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া 
যায়ি,-যেখানে তাহা বাদশাহ কর্তৃক সংস্থাপিত, সেখানে সে 
কথা স্পঞ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। এই ফলকলিপিতে 
বাৰ্ব্বক শাহ বাদশাহ বলিয়া উল্লিখিত; তাহার পুত্র কেবল 
বাদশাহের পুত্র বলিয়াই উল্লিথিত। সুতরাং এই ফলক- 
লিপি খোদিত হইবার সময়ে বার্কাক শাহই বাদশাহ ছিলেন ৷ 
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জাহাব পুত্র একটি মদ্জেদ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
আপন পবিচয় বিজ্ঞাপনের অন্ত পিতার নাম উল্লিখিত করিয়া 
গিয়াছেন ; স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন না বলিয়া, আপন নামের 
সহিত সেরূপ উপাধিব সংযোগ করিয়া যান নাই ! 
ৰ মস্জেদ । 

মালদহের আর একটি দর্শনীয় মস্জেদের নাম “ফুটি 
মম্জেদ।” ইহার নিকটে সমাধি আছে । মস্জেদটি ফাটিয়া 
গিয়াছে বলিয়াই ইহার এরূপ অদ্ভুত নাম প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে ইহাতে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত আছে তাহাতে 
দেখিতে পাওয়া যায,--খান মওয়াজ্জাম নামক এক ব্যক্তি 
ইহাব নিৰ্মাণকৰ্তা । এই মন্জেদ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছিল বলিয়! অধ্যাপক ব্লকম্যান সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন' 
ইলাহিবক্স ইহাব যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সহিত অধ্যাপক ব্লকম্যানের উদ্ধত পাঠে কিছু কিছু ইতর- 
বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মস্জেদটি এখনও ব্যব- 
হৃত হইয়! থাকে। 

পুরাকালে কোন মহল্লার কিরূপ লোঁকেব বসতি ছিল, 
এই সকল পুবাঁকীর্তি দেখিয়া তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান 
কবিতে পারা ষাঁয়। সেকালের বৃহৎ নগর একালে ক্ষুদ্র 
পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পুরাতন মস্‌- 
জেদ ধরিয়া সীম! নিৰ্ণয় করিতে গেলে, পুরাতন মালদহকে 
একটি বৃহৎ নগব বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হয়। অন্ান্ত বৃহৎ 
বাঁজনগবের ন্যায় পুবাতন মানদহেরও নগরোপকণ্ঠ বৰ্ত্তমান 
ছিল। এখন তাহ! জনশূন্য হুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । কৃষক- 
গণ যেখানে হলকর্ষণ করিতেছে, সেখানে হয়ত বাঁজপ্রসাদ 
বর্তমান ছিল। যেখানে একদিন দিল্লীশ্বর শিবির সন্নিবেশ 
কবিয়া পৌগু,বর্ধঘন অববোধ কবিবাঁব আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন, সেখানে হয়ত এক দরিদ্র কৃষক কুটীর প্রাঙ্গণে 
উপবিষ্ট হইয়া নিত্য দুর্ভিক্ষের কঠোর পীড়নে আকাশের 
দিকে চাহিয়া চাহিরা কপালে কবাঘাত কবিতেছে ! 

অভ্যস্তরের অবস্থা যেবূপ হউক ন|‘কেন, নদীবক্ষ হইতে 
পুবাতন মাঁলদহের দৃশ্য এখন্‌ও বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। 
যেন একখানি চিত্ৰপট স্ববিন্যন্ত হইয়া বহিষাছে! নদীতীরের 
সোপানাবলী ও *দেবমন্দির তাহাব শোভা আরও উদ্ভাসিত 
করিয়| তুলিয়াছে। এই নগব অল্পকাল পূর্বেও শির বাণি- 
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জ্যের জন্তু ভুবনবিখ্যাত ছিল। সে শিল্প দেখিতে দেখিতে 
বিলুপ্ত হইয়া গেল, সে বাণিজ্য এখন কথ! মাত্রে পর্যবসিত 
_ হইয়া পড়িল! এই সকল কারণে পুবাতিন মালদহে পদার্পণ 
_ করিলেই হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও 
যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাঁহাঁও বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে! এখন এখানে ম্যালেবিয়া--অন্নাভাব--অশিক্ষিত 
মুসলমানগণেব অসঙ্গত আস্ফাঁলন-_দুর্দশাঁব ছুবতিক্রমণীয় 
দুঃস্বপ্নের মত নিবস্তব লোকচিত্ত অবসন্ন কবিয়া ফেলি- 
তেছে! - 
পৌস্ত বর্ধন । 

পুবাঁতন মালদহ হইতে পৌগু বর্ধন পর্যন্ত বে রাজপথ 
{_ প্রচলিত আছে, তাঁহা একটি পুরাতন বাঁজপথ। সম্প্রতি 
তাহার পুরাতন চিহ্লাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন 
পূর্বেও স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টকের আচ্ছাদন ও পথ- 
পার্বস্থ ইষ্টকরচিত পয়:প্রণালীর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া 
যাইত। এই পথ বাঙ্গালীর একটি চিরপরিচিত পুণ্যপথ বলিয়া 
কথিত হইতে পাবে। এই পথে যুগযুগাস্তর হইতে কত বিজয় 
যাত্রা বহির্গত হইত। এখন ইহ! জনশূন্ত অরণ্যে মধ্যে 
অগৌববে কাঁলযাঁপন করিতেছে। উভয় পার্শ্বে, নিকটে 
এবং দুরে, যে সকল অতীতসাক্গী সবোবব পড়িয়া বহিয়াছে, 
০০ তাহাই এখন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসন সময়ের একমাত্র পরিচয়- 
স্থল। এক সময়ে এই সকল পুরাতন সবোবরতীবে বহু- 
সংখ্যক মন্দিব, বিহাব, চৈত্য, সংঘাঁবাম বর্তমান ছিল। 
পরবর্তী যুগের বিজেতৃগণ তাহা হইতে উপাদান সংগৃহীত 
কবিয়া, প্রাসাদ প্রাচীর উপাসনালষ ও সমাধিমন্দিৰ বচন 
কৰায়, এখন বাহা আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
আকারে প্রতিভাত হইতেছে । তথাপি অভিনিবেশ সহকারে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে, এখনও এই সকল দৃশ্যমান অট্রালিকার 
ইষ্টক প্রস্তরের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগেব অনেক অক্রান্ত 
স্থৃতিচিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পৌওুবর্ধনেব এই বিশেষত্ব 
"তাহাকে অন্ুসন্ধাননিপুণ পধ্যটকগণেব নিকট সুপবিচিত 
কৰিয়া রাখিয়াছে। পূৰ্ব্বে এই *শ্রেণীর স্মৃতিচিহ্ন সহজেই 
দৃষ্টিপথে পতিত হইত। ক্রমে সে সকল স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে। যে পারিয়াছে, সে অপহরণ* কবিতে ক্ৰুটি 
কবে নাই। কতকগুলি কলিকাতায় পুঞ্জীকৃত হইয়াছে; 


পুরাতন মালদহ । 
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কতকগুলি এখনও ইংরেজ-বাজারে সংগৃহীত হইয়া 
রহিয়াছে ; কতকগুলি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহাব 
সন্ধান প্রদান করিতে পারে না! এই প্রদেশে যে বহুসংখ্যক 
হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বর্তমান ছিল, তাহার কথ! হিয়াঙ্গথ- 
সাঙ্গের ত্রমণকাহিনীতে এবং “রাজতবঙ্গিল'" নামক 
রাশ্মীরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
অধিকাংশই প্রস্তরনির্মিত ছিল। তাহা সহস৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হুইয়া লোঁকলোচনের অন্তৰ্হিত হইবাঁব আঁশঙ্কী ছিল না। 
পরবর্তাঁযুগে তাহার ইষ্টক প্রন্তব অন্ত প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
না হইলে, অগ্াপি অনেক নিদর্শন স্বস্থানে আত্মরক্ষা! কবিতে 
পারিত।* . 

পুরাকালেব পৌগু বর্ধন নদীতীবেই অবস্থিত ছিল। 
এখন যাহা পৌ বৰ্দ্ধন নালম পবিচিত, তাহা নদীতীব হইতে 
কিয়দ্দরে অবস্থিত। কিন্তু নদী যে পুবাকাল হইতে এক 
স্থানেই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন কবিতে 
সাহস হয় না। সচবাচব মহানন্দাতীরস্থ “বালিয়া নবাবগঞ্জ” 
নামক স্থান হইতে পর্যটকগণ পৌগু বর্ধনে যাত্রা করিয়া 
থাকেন। এই স্থান হইতে পৌগু.বর্ধন ৫ মাইলেব অধিক 
নহে। এখানে যে-রাঁজপথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 
আধুনিক। তাহাব পার্থে পুরাতন নদীখাতের আভাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এখন যাহা আছে, তাহা নগবতোরণ, সমাধিমন্দিব, 
অথবা উপাসনালয়। তাহা একস্থানে প্রতিষ্ঠিত নহে। 
জনশূন্য অরণ্যেব মধ্যে, এখানে সেখানে, নানা স্থানে, 
দূরে দুরে পড়িয়া রহিয়াছে। যখন্‌ পৌ বর্ধনে রাজধানী 
ছিল, তখন তাঁহার আয়তন অধিক ছিল। এখন সে 
পুরাতন রাঁজধানীব সীমানির্দেশের সম্ভাবনা নাই। 

মুদলমাঁনাধিকাঁব প্রবর্তিত হইবার পর দিল্লীশ্বরের পৌও - 
বর্ধন অধবোধ কবিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া 
বায়। সে অবরোৌধবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, 
পৌতু বর্ধন নগৰ প্রাচীবে এবং রাজছর্গে সুরক্ষিত ছিল। 


কিন্তু দুর্গ বা ছর্গপ্রাচীবের কেনন চিহ্ণ বা পুরাতন পরিখা 


* TJts remains afford stronger evidence than do 
those of Gods, of its having been constructed mainly 
from the materials of Hindu buildings.—Ravenshayw’s 
Gour, p. 44 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল স্থানই সমতল, কেবল 


পুরাতন অট্রালিকাদিব ধ্বংসাবশেষে কোন কোন স্থান 
ঈষৎ উচ্চভূমি বলিয়া প্রতিভাত হয়। 

পৌগু,বর্ধন এরূপ নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল যে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে পধ্যটকগণ পদার্পণ 
করিতে পারিতেন না। রাঁভেন্শা যখন পৌ্,বর্ধনের 
পুবাকীন্তির চিত্র সংগ্রহেব জন্ ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন 
তাহাকে ছুই শত কাঠুরিয়া লইয়া পথ পরিষ্কার করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। _বিংশতি বৎসর পূর্বেও 
গজারোহ্ণ ব্যতীত পৌগুবর্ঘম পরিদর্শনের অন্ত উপায় 
ছিল না। এক্ষণে সাঁওতালদিগেব নধ্যবসায়ে বনস্থল 
পরিষ্কত হইতেছে, পধ্যটকগণের আশ্রয়্নাভেব জন্য একটি 
ডাকবাংলাও নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। নিকট দিয়া নুতন রেলপথ 
নিৰ্ম্মিত হইতেছে বলিয়া অনেক স্থান পরিষ্কৃত হইবাব 
সুত্রপাঁত হইয়াছে। 

বাভন্শা লিখিয়! গিয়াছেন,__পৌপ্ু,বর্ধন - তিনক্রোশ 
দীর্ঘ ও অর্ধাক্রোশ প্রস্থ ছিল। ইহা অবশ্যই অন্তমান 
মাত্র । বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদির অবস্থান পর্যবেক্ষণ 
করিয়াই রাভেনশা এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। 

পৌওু বৰদ্ধনের অধিকাংশ সবোবব উত্তব'দক্ষিণ লম্বা। 
ইহাঁতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা হিন্দু শাসন সময়ের 
পুরাতন সবোবব। সবোবরগুলি প্রায় সমভূমির সহিত 
মিশিষা বহিয়াছে। তাহাঁতেও প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কোনু কোন্‌, সবোবয়ে এখনও পদ্মবন 
দেখিতে পাওষা যায়।* 

রাজপথ দিয়া অগ্র্গব হইলে, প্রথমে যাহা দৃষ্টিপথে 
পতিত হয় তাহা একটি তোঁরণদ্বাব। তাঁহার ভিতর দিয়া 
“বাইশ হাজারী” নামক জায়গীরে গমন করিতে হয়। 
তথায় মকছুম শাহ জালালের সমাধিমন্দির বর্তমান, আছে। 
শাহ জালাল একজন সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ। তাঁহার জীবন- 
কাহিনীর সহিত অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া 
রহিয়াছে। 

Like Gour, 1t is covered with innumerable tanks, 
some of great age, and nearly all of them having their 


greatest length from north to south, as evidence of 
thar Hindu origin.—Ravenshaw’s 0087, Pp. 44- 


প্রবাসী । 


৭ম ভাগ। 

_ বাইশ হাজারী” ছাড়িয়া আব একটু উত্তরাস্তে অগ্রসর 
হইলে, আর একটি জায়গীর। তাহার নাম “ছয় হাঁজারী।* 
তথায় স্থুব কুতব আলম নামক সাধু পুরুষের সমাধিমন্দির 


বর্তমান রহিয়াছে। তাহার জীবন কাহিনীর সহিতও অনেক-__ 


অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। 

এই দুইজন মুসলমান সাধুপুকষের জীবন কাহিনীর সহিত 
এদেশের ইতিহাসের অনেক কাহিনী জড়িত হুইয়া রহিয়াছে। 
সুতরাং পধ্যটকগগণ ইতিহাঁসজ্ঞ হইলে, এখানে উপনীত 
হুইবামাত্র, নানা পুরাতন্ব স্থতিপথে উদিত হইয়া থাকে । 

ক্রমে উত্তরান্তে আরও কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইলে, পৌঙু.- 
বঞ্ধনের অন্তান্ত,ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন কীৰ্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে সোনা মস্জেদ, একলক্ষী, এবং আদিনা 
সৰ্ব্বজন-পরিচিত। আদিনার এক মাইল পূর্বদিকে “সাতাইশ 
ঘর” নামক পুবাতন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে। নিকটে যে সরে'বর আছে, তাহা উত্তবদক্ষিণে 
দীর্ঘ। এই স্থান ছূর্গবেষ্টিত ছিল বলিয়া অনুমান করিতে 
পারা যায়। প্রাসাদ এবং সরোবরের অবস্থান দেখিলে, 
ইহাকেই পুরাতন রাজধানীর স্থান বলিয়া নির্দেশ করিতে 
হয়। 

মুসল্মান-শাঁসন সময়ে একবার এক হিন্দুরাঁজা গৌড়ের 
সিংহাসন অধিকার কারয়া, গৌড়েশ্বৰ বলিয়! পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। ইতিহাস-বিমুখ ব্গদেশে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার 
নাম পৰ্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবাব উপক্রম হ্ইয়াছে। যে দেশের 
কবিকল্পনা লক্ষ্মণসেনের কান্মনিক পলায়নকাহিনী লইয়া কাব্য 
রচনা করতে লালায়িত হইয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে এই 
হিদ্দুনৰপতি অদ্যাপি কবিকুলের নিকট সমাদর লাভ করিতে 
পারেন নাই। তাঁহার কথা কেবল মুসলমান-লিখিত 
ইতিহাঁসেই, নীরবে কীটষ্ট হইতেছে । পারস্ত ভাষার 
বৰ্ণবিন্তান শৈথিল্যে তাঁহাব নাম কখন “গণেশ” কখন বা, 
“কংস” বলিয়া প্রচারিত হইতেছে ! এই হিন্দুনরপতি পৌপু, 
বর্ধনেই সিংহাসনে আরোহণ কবিয্ছিলেন। ইহার পুত্র - 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া, পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাঁহার সমাধিমন্দিরও পৌও,বর্ধনেই প্রতিষ্ঠিত 
বহিয়াছে। "সৃতাইশঘর” নামক যে পুৰাতন প্রাসাদ পড়িয়া 
রহিয়াছে, তাঁহার সহিত এই হিন্দুনরপতির সংশ্রব ছিল। 


৭ম সংখ্যা । ] 


এই সকল কারণে গৌড় অপেক্ষা পৌগু.র্দনের গৌরব 
কিছু অধিক বলিয়! বোধ হয়। রাজতরঙ্গিণীতে পৌগু বর্ধনের 
কথা আছে। তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন কথা। কবি 
- - কল্হন তাহা যেবপভাবে লিপিবদ্ধ কিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
গৌড়ীয় শৌর্ধাবীর্য্ের “পরিচয়ে, ও প্রভুভক্ত গৌড়ীয় সেনা- 
দলের অলৌকিক আত্মত্যাগকাহিনীতে ইতিহাস উজ্জল হইয়া 
রহিয়াছে। পৌগু,বর্ঘন কাহিনী নানা কারণেই বাঞ্গালীব 
গৌরব কাহিনী। তাহা সৰ্ব্বাংশেই বাঙ্গালীমাত্রের অকৃত্রিম 
গৌবব ঘোষণা কবিবাঁর যোগ্য হইয়া রহিয়াছে। 

পৌ্ড বন্ধনে উপনীত হইলে, একদিকে যেমন পুরাতন 
হিন্দু ও বৌদ্ধকীন্তির অপলাঁপ সাধনেব অন্রান্ত পৰিচয় প্রাপ্ত 
+ হইয়া হৃদয়মল অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অন্যদিকে নানা 
পুবাকীত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরব সংস্পর্শে হৃদয়মন পুলকিত 
হইয়া উঠে। 

পৌ বনে অন্তাপি পুরাতন প্রস্তর শিল্পের যে সকল 
নিদর্শন বনচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া বহিয়াছে, তাহা পৃথিবীব যে 
কোনও সভ্য দেশকে গৌরবাদ্ধিত কবিতে পাবিত। সে গৌরব 
কাহার ? যাহারা বহুদূব হইতে বহুক্লেশে প্রস্তব সংগৃহীত 
করিয়া, বিচিত্র দেবমন্দির রচনা কবিয়া, গঠনপ্রতিভার 
পরিচয় প্রদানে স্বজাতির নাম ভারতবিধ্যাত করিয়াছিল, 
২২ তাহারা এখন তাহাব গৌরব লাভ কবিতে পাঁবিতেছে না। 
" যাহাব! নিকটে উপকরণরাশি প্রাপ্ত হইয়া, মন্দির ভাঙ্গিয়া 
মদ্জেদ রচনা কবিয় গিয়াছে, পৌওু বর্ন এখন তাহাঁদেরই 
গৌরব ঘোষণা করিতেছে। সকল গ্রন্থে তাহাদের কথাই 
প্রধান কথা ৮_-সকল পর্যটকের মুখে তাহাদেব কথাই 
একমাত্র কথা। যাহারা বাহ্‌ ছাঁড়িয়া অভ্যন্তব দর্শন 
করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহারাই কেবল 
হিন্দুবৌদ্ধের বিলুপ্ত গৌরবের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার 
কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়াই 
সাঁধাবণ পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট কবিতে পারে নাই। এখন 
_ এই সকল পুলকীত্ির ব্দীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে বলিয়া 
হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শনগুঁলি আবাব আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। ইংরাজবাজ ভগ্নাবশিষ্ট অট্রালিকাব সৰ্ব্বাঙ্গ 
কেবল মুসলম ন গঠন কৌশলই পরিস্কুট কঠিয়া রাখিতেছেন! 

জীঅক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় ৷ 


লেখাপড়া । 


৩৮৩ 
লেখাপড়া । 
পুর্বরপুকষগণের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য পড়িতে 
শিক্ষা কবা প্রয়োজন। স্বোপাজ্জিত জ্ঞান পরিবৰ্ত্তী বিদ্যার্থী- 
দিগের জন্য সঞ্চয় কবিতে হইলে লিখিবার প্রয়োজন । 
এতত্যতীত সাংসারিক ব্যাপার নির্বাহেব জন্যও লেখাপড়া 
জানিতে হয়। যদিও লেখাপড়া জ্ঞানোপার্জনেব উপায় 
মাত্র, তথাপি জ্ঞানোপাৰ্জ্জনেব পক্ষে তাহা এতই প্রযো- 
জনীয যে অমূক লেখাপড়া জানে বলিলে সে লোঁক জ্ঞানী ও 
বিদ্বান ইহাই বুঝায় এবং লিখিতে পড়িতে জানে না বলিলে 
মূৰ্খ বলা হয়। এই কাবণে বিদ্যাৰ্থী শিশুদিগকে সর্বপ্রথমে 
লিখিতে ও পড়িতে শিখানর রীতি সকল সভ্য দেশেই 'প্রচ- 
লিত আছে। এইবপ প্রয়োজনীয় বিষষ যাহাতে স্থচাকরূপে 
সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে পিতামাতা! ও শিক্ষকেব বিশেষ চিন্তা 
ও মনোযোগ একান্ত বাঞ্ছনীষ। অনেকে বলিবেন লেখা 
পড়া ত বাড়ীতে এবং পাঠশালায় শিখান হইয়া থাকে এবং 
বিদ্ধার্থীরা বুদ্ধি ও পরিশ্রম অনুসাবে শিখিয়া থাকে ইহাব জন্য 
আবাব বিশেষ চিন্তা ও মনোযোগেব প্রয়োজন কি? 
শিশুদিগকে লেখা পড়া শিখাঁনর বীতি যেকপ সহজ বলিয়া 
আমাদের ধারণা আছে বাস্তবিক তত সহজ নহে। এই 
সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্নের অবতারণা কবাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য! 

য়ুরোপ ও আমেরিকাখণ্ডের পাঠশাল| সমূহে পড়িতে ও 
লিখিতে শিখাইবাব নানাপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। 
তাহাদের, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদও যথেষ্ট । 
কোনও রীতি একেবারে দোষশৃপ্ত*নহে । তবে যে ওশ৭- 
লীতে শিশুগণ সর্বাপেক্ষা অন্ন পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে সুচারু- 
রূপে লেখাপড়া শিখিতে পারে সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ। 







উৎকৃষ্ট রূপে লেখা 
নিকৃষ্ট। কোনও 
হইলে 


= উচ্চারণ. এবং 


৩৮৪ 
ক্রমে জটিল বিষয়েব শিক্ষা দিতে হইবে। আজ কাল সকল 
শিক্ষাশান্ত্রবিৎ পণ্ডিত এই দুইটি বিধি মানেন। যে প্রণা- 
লীতে যত অধিক পরিমাণে এই বিধিগুলি বক্ষিত হয় সেই 
প্রণালী তত উৎকৃষ্ট । আমবাঁও এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য 
বাখিয়া অন্মদ্দেশের প্রচলিত লেখাপড়া শিখানর প্ৰণালীৰ 
বিচার কৰিতে প্রবৃত্ত হইবে। 

ইদানীং আমাদের পাঠশালা সমূহে বালকদিগকে প্রথমে 
বর্ণমালা চিনিতে ও উচ্চারণ কবিতে শিখান হয়, তৎপরে 
বানান করিয়া এক একটি শব্দ উচ্চাবণ্‌ কবিতে শিখান হয়। 
বানান মুখস্থ করাইবাব উপৰ অধিক আগ্রহ দেখা যাঁয়। 
দুরূহ শব্দের বানান অভ্যস্ত করাইবার অভিপ্রায়ে প্রক্য, 
মাণিক্য, জাড্য, প্রভৃতি অনেক জটিল, ছূর্বোধ্য বা শিশু- 
দিগের একেবারেই অবোধ্য শব্দের বানান বার বাব আবৃত্তি 
করান হয়। মুদ্রিত পুস্তক কতকদুব পাঠ করাইবার পর 
লিখিতে দেওয়! হয়। এইরূপ রীতির কতকগুলি দোষ 
আছে। নিয়ে তাহাদের উল্লেখ ও বিচাঁ করা যাইতেছে। 

পাঠারস্তেই বৰ্ণমাল| পরিচিত ও কণ্ঠস্থ করান যে অস্বা- 
ভাবিক ও দুরহ তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। কোমলমতি শিশুদিগের পক্ষে অক্ষরগুলি 
হিজিবিজি চিহ্ন, বর্ণমালার উচ্চারণ বাগ্যস্ত্ের ব্যায়াম মাত্ৰ । 
উভয়ই অবোঁধ্য বা অর্থশৃন্ত, উদ্দেশ্তহীন ও প্রয়োজনহীন, সুত- 
রাং নীরস। তাড়নায় অক্ষৰ পবিচয় ও আবৃত্তি করিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত 
করিতে যে অধিক পবিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় তাহার আব 
আশ্চর্য্য কি? প্রথম হইতেই পাঁঠে শিশুদিগের বিতৃষ্ণা জম্মে। 
তাহাব| যে লেখাপড়াকে ছাহাঁদের শাসন কবিবার ও কষ্ট 
দিবার ব্যবস্থা বলিয়া মনে কবে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক 
বা অন্যায় নহে। ইংরাজী ভাষায় এক বর্ণের বিভিন্ন প্রকার 
রি এক প্রকার উচ্চাব* থাকাতে 
অতি হুরূহ ব্যাপার । 
বিশৃঙ্খলা সত্বেও অনেক 








প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


বিদ্ধপ কবিয়া থাঁকেন। তথাপি অনেক পণ্ডিত ও শিক্ষক 
ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া স্বীকাব কবেন। বাঙ্গালায় 
বৰ্ণমালা সুবিন্তপ্ত থাকায় শব্দ শিক্ষা আবদম্ভ কবিতে একপ 
আপত্তি হইতে পাবে না কেহ হয়ত বলিবেন বাঙ্গালায় - 
বর্ণমালা সুবিন্তস্ত থাকাতেই বর্ণমালার শিক্ষা আরম্ভ কবা 


' উচিত। কিন্তু বালকগণ লেখা পড়ায় কিছুদূর অগ্রসব 


না হুইলে তাহাদিগকে বর্ণমালাব শৃঙ্খলা ও প্রয়োজন 
শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত নহে। বখন 
শিশু কথা কহিতে শিখে, তখন যদি মা, বাবা, 
হাতি, পা, গক, প্রভৃতি পরিচিত পদার্থেব নাম না শিখাইয়া 
অ, আঁ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ করিতে শিখান হয় 
ও পবে বানান কবিয়া বএ আকার বা, বএ আকাব বা, 
বাবা, বলিতে শিখান হয় তাহা হইলে কতদিনে শিশু কথ! 
কহিতে শিখে বিবেচনা বা চেষ্টা করিব! দেখিলে বর্তমান 
গাঠনার বীতি কিরূপ অস্বাভাবিক এবং অধুক্তিসঙ্গত তাহা 
সহজেই বোধগম্য হইবে। যে প্রণাঁলীতে শিগুবা কথা 
কহিতে শিখে সেই প্রণালী অনুসারে লিখন ও পঠন শিক্ষা 
কবাই স্বাভাবিক। লিখন ও পঠন কথারই রূপস্তর মাত্র ৷ 
শিক্ষাশাস্ত্রের যে দুইটি বিধি উপবে উল্লিখিত হইয়াছে--- 
অর্থাৎ পরিচিত বিষয় হইতে ক্রমে অপরিচিত বিষয়েব এবং 
সরল হইতে আরম্ভ কবিয়! ক্রমে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া 
বর্তব্-_প্রচলিত পাঠনার রীতিতে সেই দুইটি বিধিরই 
অন্যথা হইয়া থাকে। পরিচিত শবেব শিক্ষা না দিয়! 
অপরিচিত বর্ণমালার শিক্ষা আঁবস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিধিব 
অন্তথা হয় কি না সে সম্বন্ধে কিছু মতাত্তর হইতে পারে। 
অনেকেরই ধারণা এই যে প্রথমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া 
এবং অক্ষব যোজনার দ্বারা শব্দ শিখাইয়া পরে সম্পূর্ণ বাক্য 
পাঠ কুরাইলেই সবল হইতে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া 
হয়। এই ধারণাটি ভ্ৰমাত্মক বাগ্যস্ত্রে অপরিগতি হেতু 
শিশুবা! সৰ্বপ্ৰথমে সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না 
বটে, তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিবারই চেষ্টা 
করে। দা বলিতে দাদা আসিতেছে কি দাদা খেলিতেছে, 
মা বলিতে মা আসিতেছে বী মা দাড়াইয়া আছে, প্রভৃতি 
এক একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ কবিবারই চেষ্টা করে। 
কিন্ত যখন বাক্যন্ত্র এপ পরিণত হয় যে ছোট ছোট কথা 


কুচ _ 


ৰ 


পৰি 


এম সংখ্যা ৷ ] 


আপনা আপনি কহিতে পারে, তখন আব দা, মা, উচ্চাবণ 
কবাইবার আবশ্যক নাই। যখন শিগুদিগকে লিখন ও 
পঠন শিক্ষা দিতে আবস্ত কর! হয়, তখন সম্পূর্ণ শব ও বাক্য 
তাহাদিগেব পবিচিত ও অভ্যস্ত, স্ুুতবাং অপেক্ষাকৃত 
বোধগম্য ও সহজ ৷ বর্ণ বা অক্ষব অপরিচিত ও অর্থহীন, 
স্বতবাং তাহা আয়ত্ত কবা অধিক ক্লেশকব। মা বা বাবা 
কিরূপ লেখা থাকে ব লিখিতে হয় তাহ! জানিতে শিশু- 
দিগের যেকপ কৌতুহল হইবে, এবং বুঝিতে পাঁবার জন্যও 
মন আকৃষ্ট হওযাঁব জন্য শব্দটিব বপ স্মরণ রাখিতে তাহাদের 
পক্ষে যেরূপ সহজ হইবে, কেবল ম, বা ব, বা আ অক্ষরের 
পরিচয় কবিতে ও স্বরণ রাখিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক 
ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হইবে। ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতেবা 
স্থির করিয়াছেন বে মানব সমাজে প্রথমে সম্পূর্ণ ভাব 
প্রকাঁশেব উপযুক্ত পদ বা শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং 
ভাঁষাব উন্নতি হইলে অনেক পবে মনীষী ব্যক্তিব দ্বারা 
বর্মালাব সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে 
মানববুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ বাক্য বা পদ অপেক্ষা বৰ্ণমালা” 
স্বভাঁবতঃ অধিক জটল। আরও বিবেচনা ককন যে, কোন 
দ্রব্যের সমগ্র রূপ বা আকাব চেনা ও স্মরণ বাখা যেরূপ 
সহজ সেই দ্রব্যেব প্রত্যেক অঙ্গের আঁকার চেনা ও ম্মরণ 
রাখা সেরূপ সহজ নহে। 

সকলেই নিজে নিজে ইহার পরীক্ষা কবিয়া দেখিতে 
পারেন। কলিকাতার অনেকে চেহাবা দেখিয়া কোন 
লোক ইংরাজ কি য়ুবোপের অপর জাতীয় তাহা সহজেই 
বলিয়! দিবেন, কিন্তু সেই নোকটিব কোন্‌ কোন্‌ অংশে একজন 
ইংরাজেব সহিত সাদৃশ্ত বা অসাদৃশ্ঠ আছে তাহা বলিতে 
পারিবেন না। এবপ বলিতে বিশেষ লক্ষ্য কবিয়| দেখা 
অবেশ্যক । শব্দের আকাব সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রফোজ্য। 
অধিক বয়সে যদি কেহ দেবনাঁগরী, অথবা উদ পার্শী বা 
অপব কোন অপবিচিত অক্ষবে লিখিত পুস্তক আগ্রহ- 


ঞঁ_ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে 


পারিবেন যে প্রথমে কেবল অক্ষর পরিচয় করা অপেক্ষা 
ছোট ছোট গল্প পড়িলে অপেক্ষাকৃত সহজে অক্ষব পরিচয় 
হয় এবং তাহা অধিক দিন স্মৰণ থাকে । অতএব প্রাবস্তে 
ছোট ছোট সমগ্র শব্দ ও বাক্য পাঠ কবান উচিত; শব্দ 


লেখাপড়া । 
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ও বাঁক্যগুলি শিশুদিগেব সচবাঁচব ব্যবহাবের উপযোগী 
হওয়া আবশ্ঠক। কিছুদূৰ অগ্রসব হইলে কতকটা আপনা 
আপনি কতকটা শিক্ষকেব সাহায্যে শিশুবা। বিশ্লেষণ দ্বাবা 
শবেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অক্ষবাদি চিনিতে শিখিবে। এবং 
পরে ব্্ণসমুদয়েব বৈষাকবণিক শৃঙ্খলা ও বিভাগ শিক্ষা 
দেওয়া যাইতে পাঁবে। ভাষা শিক্ষা আরম্তেই বাকরণ 
শিক্ষা হইতে পারে না। শিশুদিগকে প্রথমেই যে বর্ণমালা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ব্যাকবণ শিক্ষাব অঙ্গীভূত কবা| 
উচিত। | 

প্রচলিত বীতিব দ্বিতীয় দোষ এই যে প্রথমে কেবল 
পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয। লেখাপড়া এক সময়েই শিক্ষা! 
দেওয়া বিধেয়। বরং লিখিয়া পড়াই ভাল। লেখা শড়া” 
অর্থাৎ লেখাব পর পড়া এইরূপ ব্যবহাব থাকাতে ইহা বুঝা 
যায় যে আমাদের দেশে এই বিধি স্বীকৃত হ্ইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব, 
হইতে নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করিতেছি । 


“বাঙ্গলায় গড়া এবং লেখা একবারেই শিক্ষা দেওয়া বিধেষ। এত- 
দ্রেখীব প্রাচীন পাঠশালা সমস্তে এই রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু যাহাবা 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথারই একান্ত বশবত্তা তাঁহার! ক্রমে ক্রমে এই রীতি 
পরিত্যাগ কবিয়| ইংবাজী বীতি যে, প্রথমতঃ কেবল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া, 
তাহাই অধলম্বন করিতেছেন। তীহার| ধিবেচন। করুন ইংবাঁজীতে ছুই 
প্রকাৰ অক্ষব প্রচলিত আছে। ইংরাঁজদিগের পুস্তক সমস্ত একপ্রকার 
অক্ষবে মুদ্রিত হয, আর তাহাঁদিগেব হাতের লেখা অন্ত প্রকার। হুতরাং 
ইংৰাজীতে লেখাব এবং পড়ায় যেমন স্বাভাবিক প্রভেদ্ব হহইয়| উঠিয়াছে, 
ঘাঙ্গাল।য় মেইরূপ হইবাব আবগ্তকত| নাই। অপবস্ত, ইংরাজী" লেখা 
এঘং পড়ায় এইবপ স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলেও কোন কোন ইংজপ্ডীয় 
শিক্ষক স্বজ(তীষ ঘৰ্ণমালায শিক্ষা অধিক সহজ হইবে বলিষ| ধালকদিশকে 
ছাপার অক্গরগুলিও প্রথম হইর্তে লিখাইয়ী খাকেন। কি আর্য । 
ইংরাজেব| আমাদিগের মধ্যে কোন স্বরীতি দেখিলে তাহ! অবলম্বন 
করিতে কালখিলম্ব করে না; কিন্তু আমাঁদিগেব অনুচিকীৰ্ষ৷ বৃত্তি কেমন 
ঘলবতী হইযাছে, আমর! আপনাবদিগেব প্রচলিত কোন রীতির গুণাগুণ 
বিবেচনা ন! কবিয়াই, যাহাতে ইংরাপদিগেব কোন গন্ধ আছে, তাহা 
একেবাৰে গ্ৰহণ কবিয়| থাকি! কেহ কেহ ঘলিঝ| থাকেন যে কোমলমাত 
শিশুদ্দিগকে একেবাঁবে লেখ! পড়া ছুই ধরাইলে তাহাদিগেব পক্ষে অন্ত 
ভারবোধ ইইবে। ইহারা এখন বলিলেও বলিতে পরেন যে একেবাৰে 
ছুই পায়ে চল! বড় কঠিন ঘ্যাপার অতএব প্রথমতঃ একপায়ে চলিতে 
শিখাই ভাল | বস্তুতঃ যাঁহার! একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিবা 
এত বিষম ব্যাপার বোধ করেন, ভাহাবা কখনই বালকদিগকে শিক্ষ| 

চাবিপ্রকার অক্ষর ইংরাজীতে প্ৰচলিত আছে ধলা বাইতে প।বে। 
পুস্তকনকল ছুই প্রকার অক্ষৰে (০৭1৫৪1 ও 57৭1!) মুদ্রিত হয, এঘ: 
হাতের লেখাও ছইপ্রকাৰ অক্ষরের হইষ| থাকে । বধাল্লালায এক বণ 
একই প্রকাৰে মুদ্রিত ও লিখিত হয়। 
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রান করেন নাই। মানি রেডি বণিয়া ৰাত কাধ্যানু- 
রক্তি এখন প্রবল হ্য যে, শিশুর! লিখিবাব আদেশ পাইলে যেমত সন্তোষ 
প্রকাশ কবে এবং তৎকর্ম্মে যেমন মনঃসংযোগ কবে, শুভু ঘহি খুলিয়া 
ক, খ, গ, প্রভৃতি অক্ষরগুলির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত কবিতে কদাপি 
তেমন সন্তুষ্ট ব! মনোযোগী হয না। লিখিবার সময যত গুলি ইঞ্জিয়েব 
এবং মনোবৃত্তিব পরিচালন! হব কেঘল অক্মবগুলির দিকে চাহিষ| থাকিতে 
গেলে কখনই তত হয় ন| ৷ এই জন্ক শিশুরা লিখিতে যত ভালবাসে 
প্রথমতঃ পড়িতে তেমন ভালবাসে ন|। অপরস্ত কেহ কেহ বলিয়| 
থাকেন, লোকে আগে কথ| কষ পরে লেখে, অতএব লেখ! শিক্ষা শেষেই 
প্রকৃতিমিদ্ধ নিয়ম। তাঁহার! বিবেচনা করুন যে, লেখার অগ্রে কথা 
কহ! হয় বলিযা লেখার পূৰ্ব্বে পাঠ কব! হইতে পাবে ন| ৷ ফলতঃ এই 
বিষয় উপলক্ষ্যে অধিক খাক্যব্যয় করা অনাবস্যক । একেবারে লিখন ও 
পঠন শিক্ষা দেওয়াতে যে বিশেষ ফল দর্শে তাহা পরীক্ষা করিযা দেখিলেই 
প্রতীত হইবে” | 

বিশেষতঃ বাঙ্গালায় পুস্তকেব ও হাতেব লেখা একই 
প্রকার, যে অক্ষবটি হাতে করিয়া লিখিতে চেষ্টা কবিবে সেই 
অক্ষরটি মুদ্রিত পুস্তকে পড়িলে, তাহার আঁকার সহজেই 
হৃদ্‌গত হয় এবং উত্বমরূপ মনে থাকে। 

মুখে বানান অভ্যাস কবা প্রচলিত রীতিব তৃতীয় দোষ। 
ইহাব কতকটা আভাস প্রথমাংশে দেওয়া হইয়াছে। লিখিত 
শব্দের রূপ বা আঁকার স্মবণ রাখাই বানান শিক্ষার উদ্দেশ্য। 
দ্ধূপ বা আকাব দর্শনেন্দ্রিয়েই গ্ৰাহ, শ্রবণেন্জ্িয়ের নহে। 
শরবণেন্দ্রিয়েব সাহায্যে বানান শিক্ষা উত্তম হয় না। বানান 
মুখস্থ করিতে ধ্বনিগুলি কিছু মনে থাকে বটে কিন্তু এইরূপে 
শ্ক্ষা কবা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। বিশেষতঃ, কেবল কথা 
কহিবার জন্য বানান পরিচয় হইবার আবশ্যকতা নাই। তবে 
কাহারও কাঁহারও দৃষ্ট বিষয়েব স্মৃতি অপেক্ষা! শ্রুত বিষযের 
স্থৃতি অধিক প্রবল হয়এ সেই. স্থলে শ্রবণেন্দ্িয়ের সাহাষ্য 
অধিক পবিমাঁণে লওয়! যাইতে পাবে। প্রধানতঃ দৰ্শনেন্ৰিয়ের 
সাহায্যে অর্থাৎ লিখিয়া এবং পড়িয়া বানান শিক্ষা করাই 
প্রকৃতিসিদ্ধ। পড়া অপেক্ষা লেখাতে দর্শনক্রিয়া উৎকৃষ্ট 
রূপে হয়। কেবল দৃষ্টিপাত করিলে কোন পদার্থের আকারের 
সুক্ষ্ম সুগ্ম অলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয় না। হস্ত দ্বারা 
সেই আকারের প্রতিরূপ করিতে চেষ্টা করিলে সুন্ম সুক্ষ্ম অঙ্গের 
প্রতি মনোযোগ পড়ে ও আকাবটি স্থৃতিপটে দৃঢ় ভাবে 
অঙ্কিত হয়। যিনি একটু আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি 
ইহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পাবিবেন। অতএব লিখিয়া এবং 
পড়িয়াই বানান অভ্যাস করা কর্তব্য। লেখা পড়ায় একটু 
অগ্রয়র হইলে শিশুদিগেব নির্দিষ্ট পাঁঠেব পব শ্রুতিলিপিব 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 
ব্যবহাব মন্দ নয়। অনেক পাঠশালায় শিশুদিগকে “বানান 
করিয়া” পড়ান হুয়। ইহাতে তাহারা কখনও সুচারুরূপে 
পাঠ করিতে শিখে না। আটকাইয়া আটকাইয়া পড়া 
অভ্যাস হয়। কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পল্লী- 
গ্রামেব অল্পশিক্ষিত লোক কাশীদাসের মহাভারত বা কৃত্তি- 
বাসেব রাঁমারণ পড়িবার সময় প্রতি ছত্ৰে দুই একটি শব্দ 
মুখে ব'নান না করিয়া পড়িতে পারে ন শব্দগুলি অপবি- 
চিত বসিয়া যে তাহারা এরূপ কবে তাহা নহে। কুড়িবার 


"রামায়ণ মহাভারত শেষ করিয়া এবং অনেকাংশ কণ্ঠস্থ হইয়া 


গেলেও আঁবাব পড়িতে হইলে অভ্যাস বশত: তাহাঁব! 
সেইবা বানান, করিয়া পড়িবে। ৷ 

বঙ্গালাব বৰ্ণমাল! সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ইহার এক 
বর্ণের একই ধ্বনি এবং এক একটি ধ্বনির জন্য এক একটি 
বর্ণ; এবং সভ্য সমাজের প্রাষ সকল প্রকার স্বাভাবিক ধ্বনি 
ইহাব সাহায্যে লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে পাবা যায়। 
এরূপ সুচারুরূপে বিন্তন্ত বৰ্ণমাল| হিন্দুস্থানের বাহিবে আঁর 
কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। ইহা আমাদ্নিগের শ্লাঘাব 
বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্মবিন্তাস যে আমরা সম্পূৰ্ণ 
রূপে রক্ষা করিতেছি ন' তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং দোষের 
নিবারণ করিতে তৎপর হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য । 
জ,য) পু নও শ,ষ লস; বব) অ, ও (যথা! “অক্ষর'কে 
€ওক্ষরের হ্যায় উচ্চাবণ কবা হইয়া থাকে); এবং ই, ষ্টী; উ,‘ 
উর প্রভেদ উচ্চাবণে বড় রক্ষা হয় ন|। অক্ষর পরিচয় হইবার 
সময় এবং বানান কবিবার সময় মুখে হৃস্ব ই দীর্ঘ ঈ ; বৰ্গীয় 
জ, ন্তস্থ য; তালব্য শ, দস্তা স, প্রভৃতি বলা হয় বটে, কিন্তু 
স্বাভাবিক প্রভেদ অনুসারে আমরা উচ্চাঁবণের প্রভেদ করি 
না' পড়িবাব ও কথা কহিবাব সময় উচ্চারণেব প্রভেদ 
লক্ষ্য না কবার জন্য বানান মুখস্থ করিবার আয়াস স্বীকার 
কত্রিয়াও অনেক লোক শুদ্ধ করিয়া সকল কথা লিখিতে 
পাব না। অথচ উচ্চারণের প্রতি শিক্ষক মহাঁশয়েরা ও 
শিক্ষত লোকেবা লক্ষ্য করিলে শুদ্ধ লিখিতে একটুও ক্লেশ 
হইবার কথা নহে। যেহ্তু এক বর্ণের একই উচ্চারণ 
নির্দষ্ট আছে। যদি প্রথম হইতে শিশুদিগকে যথাযথ 
উচ্চাবণ করিতে শিখান হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ লিখিবার 
জন্য তাহাদিগকে যে এত পৰিশ্ৰম ও এত সময়ক্ষেপ কবিয়া 


৭ম সংখ্যা । ] 
বানান মুখস্থ কবিতে হয়, সে সকলেব কিছু প্রযোজন হয 
না। কেবল বহি পড়িবাব সময় শুদ্ধ উচ্চাবণ অভ্যাস 
করিলে যথেষ্ট হইবে না। কথোপকথনের সময়ও শুদ্ধ 
উচ্চাবণ অভ্যাস থাকা আবশ্যক । সুতরাং কেবল শিক্ষক- 
দিগেব চেষ্টার বিশুদ্ধ উচ্চাবণ সর্বতোভাঁবে বক্ষ! করা কঠিন। 
এবিষয়ে সকল শিক্ষিত লোকের মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মহারাষ্ট্র দেশে উচ্চারণেব শুদ্ধতা 
রক্ষিত হ্ইয়াছে। বাঙ্গালীগণ শুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত পড়িতে ও 
বলিতে পারেন না বলিয়া অপবদেশের লোক তাহাদিগকে 
বিদ্রপ কবিয়া থাকে। যুরোপীয় বি্বন্মগুলী তাহাদের 
অসম্পূর্ণ বর্ণমালার সংস্কার করিবার কত যত্ন করিতেছেন, 
আর আমবা হেলায় আমাদের বর্ণমালাকে বিকাবগ্রন্ত 
করিতেছি। 

উপরে যাহা! লিখিত হইল তাহাতে এই সিদ্ধান্ত 
করিবাঁব চেষ্টা করা হইয়াছে ষে লিখন ও পঠন একেবারেই 
আরম্ভ করা বিধেয়, বরং লিখন ডুয়িংএর বীতি অনুসারে 
প্রথমেই ধবাইতে পাব| ষায়। স্বাভাবিক কথা বার্তাব সময় 
শিশুরা যে সকল শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ কবে, প্রথমে সেই 
সকল লিখিতে ও পড়িতে দেওয়া কর্তব্য, এবং লিখন ও 
_ পঠনেৰ বিষয় ও ভাষা তাহাদের কথাবার্তার ধরণে হইলেই 
১ ভাল হয়। এই প্রবন্ধে অব্যক্ত ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া 


টি হইয়াছে যে, কোন ভাষায় লেখা ও পড়া আবন্ত করিবার 


পূৰ্ব্বে সেই ভাষায় শিশুরা তাহাদেব ভাব প্রকাশ কবিতে ও 
তাহাদের মধ্যে আপনাআপনি কথাবাৰ্তা কহিতে শিখিয়াছে। 
মাতৃভাষা সম্বন্ধে এই প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষিত হয় বটে কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সময় বিপরীত 
দিক হইতে আরম্ভ করা হয়। যেরূপে কথোপকথনের দ্বারা 
শিশু মাতৃভাষা শিখে, সেই প্রণালী অনুসারে অন্ান্ত ভাষার 
শিক্ষা আবস্ত হওয়া প্রকৃতি-সিদ্ধ। কথাবার্তা কহিতে 
শিখিবার পর, লিখন ও পঠন আরম্ত কালে, বর্ণমালা হইতে 
আরম্ত না! করিয়া শিশুদিগেব কথোপকথনের ব্যবহাঁরোপযোগী 
সম্পূর্ণ শব্ধ ও বাক্য লিখিতে পড়িতে শিখান শ্ৰেয়। পরে 
বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটি বর্ণের পরিচয় কবা যাইতে পাবে। 
বানান মুখস্থ করা ব্যর্থ পবিশ্রম মাত্র__লিখিয়া ও পড়িয়া 
বানান শিক্ষা করাই প্রক্ৃতি-সিদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালার 


বিজয়! দশমী । 


৩৮৭ 


প্রতি বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণেব প্রতি লক্ষ্য বাখিলে বানন শিক্ষা 
দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে না, এবং হৃস্ব দীর্ঘ জ্ঞান হাবা 
হইতে হয় না। উপরি উক্ত প্রণাঁলীতে শিক্ষা দিতে হইলে 
প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকে সংস্কাব কবিতে ও শিক্ষক মহাশয়- 
দিগকে পরিশ্রম স্বীকাব করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রণালী 
যদ্বি শিক্ষিত সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই 
প্রণালীতে-কাধ্য কবিবাব তাঁহাদের বাসনা হয়, তাহা হইলে 
উপযুক্ত পুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পুবণ হইতে 
অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিবে ন| ৷ 

.  জ্রুউপেন্্রচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 


বিজয়া দশমী । 
শরতের সদ্ধ্যাবূ কুয়াসাব জালে 
আবরি' ধুসব দেহ মুদিত মৃণাঁলে 
বরধিল ধীরে ধীরে হিমানীর জল; 
তরঙ্গেব লেখাহীন নীল নিবমল 


অগাধ সলিলবাশি কাঁপাইয়! ধীবে 
চঞ্চল মরালদল উত্তবিল তীবে। 


বিজয়া দশমী আজি; বিজন সন্ধ্যায় 
ভাবি আমি অতীতের সুন্দর সীমায় 
আব এক বিজয়া দশমী । সেই দিন, 
হেথা হ'তে কতদুরে-_বিষাঁদ-বিহীন 
বালুময় ভাগীরথী পুণ্য তটদেশে 

, দেখেছিনু কোন্‌ দৃশ্য পুলক-আবেশে 
বিস্ময়ে আবেগে ! সেই ঢুক দুরু বুক--- 
কত শত প্ৰেমোজ্জল পরিচিত মুখ 
ককণায় উচ্ছুসিত কৌতুহলময়__ 
দেখেছিন্থ শুভলগ্নে গোধূলি সময়। 

* জনহীন জাহ্বীব সেই তটদেশে 
নরনারী শত শত অজ্ঞাত আদেশে 


মিলেছিল কবিবারে প্রেম-বিনিময় ; 
যে ভূমি রহিত ঘুমেষ্-বিজনতাময় 

করিতে সার্থক তাবে ক্ষণেকের তরে 
এনেছিল জনশোত ; আর অকাতবে 


এনেছিল বহি’ তাব মহা কোলাহল 


' করুণ বিজয়া গীতি-শতেক চঞ্চল 


চবণ-রাজীব হু’তে মধুব নিকণ 
আপনি উঠিয়াছিল বিশ্ববিমোহন। 


সেই দিন, সেই স্িগ্ধ নৈশাকাশ তলে 
যাহারা বাধিয়াছিল তপ্ত বক্ষস্থলে 


এ মোব পঙ্কিল হৃদি আলিঙ্গন ডোবে, 


কোথা তারা আজি? কোন্‌ ছবছৃষ্ট মোবে 
আনিয়াছে এ প্রবাসে ? দূরে যাই যত 


. ব্যবধান বাড়ে--আৱরো| মৃণালের মত 


দীর্ঘ হয় যোগস্থত্ৰ মম হদয়েব। 


সেই বিজয়াব বাতে সমগ্র বিশ্বেব 
একখানি অকম্পিত ছবি অতুলন 
পূৰ্ণ কবেছিল- মোব কুটীব প্রাঙ্গন 
বসাল তমাল তাল মৌন সভাতলে 
নিতেছিল শিব পাতি আশীর্বাদছলে 
শবদিন্দু করজাল নীরব-গৌববে ৷ * 
কদ্ধদ্বাব উটজেব অধিবাসী সবে 
মুক্ত বাতাষন পাশে করিয়া শয়ন 
নিদ্ৰাব কোমল ক্রোড়ে ছিল অচেত্ন। 
শেফালি চরণমূলে অভিমান করি 
সন্ধ্যা হ'তে অবিবাম পড়েছিল ঝরি 
শেফালিকা রাশি বাশি হিমগন্ধমষ ; 
নৈশবাষু সনে তাব প্রেম-পরিচয় 
হতেছিল ক্ষণেক্ষণে, মান অভিমান-__ 
বিবহ মিলন, হাঁসি অশ্রুব নিদান। 


নাহি আসে দূব হ'তে, এ নির্জন পুব 
পুর্ণ কবিবাবে আধ’ স্বপ্র-জাগরণে ? 
হেথাও প্রতি আর্জি শ্যাম আস্তবণে 
ঢাকিয়াছে দেহথানি__কিন্ত কোথা তাং 
করুণ উৎসব গীতি, প্ৰীতি অর্খ্যভাব 


প্রবাসী 


৭ম ভাগ । 


অযাচিত? আলো হেথা দীপ্ত দীপশিখা 
কাঁপিছে সমীব সনে; বিশাল দীৰ্ঘিকা 
বহিয়াছে স্থিব হ’য়ে বিজন সম্ব্যায়। 
পূর্ণ জগতের গুধু আধখানা হায় 
পড়ে আছে হেথা ; আছে শুধু প্রকৃতির - 
শ্যাম নিষ্ঠ ছবিখানি স্থির সুগন্ভীর = 
অন্লান উজ্জল ! কোথা চঞ্চল মুখর 
জনমোত, জগতের মনোহরতর 
আর আধখানি * হৃদয় দুয়ার খুলি” 
অতীতে বসিয়াছিন্ বর্তমান ভুগি; 
চাহিলাম যবে পুনঃ আপনার পানে 
বিষম বেদনা আসি বাজিল পৰাণে; 
দেখিনু নীরব নিশি সুখ দুঃখ হীন 
হাঁসি গল্প গীত গান অতীতে বিলীন ৷ 
শ্রুনন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যয় 
প্রবাসী বাঙালীর কথা । 
ছরধিগম্য হিমাচল উত্তবণ পূৰ্ব্বক যে বাঙালী ইংরাজ শাসন- 
কালে ওম অজ্ঞাতপূর্বব নেপাল বাজ্যে কর্মব্যপদেশে গমন 
করেন তাঁহার নাম কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ' 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী কলিকাতা তালতলার। 
তিনি ১৮৪৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ কবেন। হিন্দুস্কুল 
ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বিস্তাভ্যাস. করিয়া ১৮৭১ সালে 
বি, এ, এবং ১৮৭২ লালে বি, এল, পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া 
নেপাল বাঁজদরবাবে মহাষন্্ী মহাবাজ| সার জঙ্গ বাহাদুরের 
এবং তাঁহার ভ্রাতা জেনারেল ধীব সমসের জঙ্গ বাঁণ! বাহাদুর 
সেনাপিতিব পুত্রদিগের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া নেপাল যাত্রা 
কবেন। তিনি নেপালে গিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ হৃত্রপাত 
কৰেন এবং তীহাবই উদ্তোগে নেপালে দরবার স্কুল ও 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয। আধুনিক প্রায় সকল পদস্থ 


" বাজকর্মচারীই চট্টোপাধ্যা্ মহাশয়েব নিকট শিক্ষিত। 


নেপালের বর্তমান মহামন্ত্রী ও মার্শাল শ্রীযুক্ত মহারাজ সার 
চন্দ্র সমসেব জঙ্গ*বাঁণা বাহাছুব বাল্যাবধি তাঁহাব নিকটেই 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
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Laan) 1] 


শুধু তিনি শিক্ষকতা কবিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। 
ভাবতের একদাত্র স্বাধীন রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতিব 
জন্ত তিনি যত্ুবান ছিলেন। মন্ত্রীগণও বহু গুক বিষয়ে 
তাঁহাব পবামর্শ গ্রহণ.করিতেন এবং তাঁহার বিজ্ঞতাব জন্য 
যথেষ্ট সম্মানও করিতেন। ১৮৭৭ সাঁলেব দিল্লী. নববারে 
তিনি নেপালী বাজদুতের প্রাইভেট মেক্রেটাবী নিযুক্ত হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

নেপাল দববার তাঁহাকে কিবপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন 
তাহার পৰিচয় দরবাব কর্তৃক.তাঁহাকে “সদ্দার’ উপাধি দানে 
পাওয়া যায়। গুর্খাগণ এই উপাধি খুব সম্মানজনক মনে 
করেন, এবং ইহা সহজলভ্য রায়বাহাদুবী খেতাব গোছের 
নহে। নেপ'ল গবৰ্ণমেণ্ট তাহাকে এই বহু আকাক্তিত 
দুর্লভ উপাধি দ্বাব৷ ভূষিত কৰেন । নেপালে এই উপাধি 
নেপালী ভিন্ন আব কোন জাতির কোন "লোক কখন পান 
নাই। 

ৰ EG As 
অবসর গ্রহণ করেন: কিন্ত তিনি যে প্রতীচ্য আদর্শ 
নেপাঁলীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার চেষ্টায় 
নেপাঁলীরা! যে উন্নতির স্বাদ পাইয়াছে এবং জাপানের অভ্যু- 
দয়ে তাহাদের আরো! যে উত্তেজনা আসিয়াছে তাহা নেপালী- 
দের ক্রমোন্নতি ও অত্যুন্নতির আকাজ্ঞায় -পরিস্বুট দেখা 
য্য়। আশা কৰা যায় অতি নিকট ভবিষ্যতে নেপালীবা 
"_ চীতের জাতীষত্ব গোষ্ঠীতে পৰিগণিত হইবে। জাপানী 
আদর্শে নেপলীরাও বহু শিক্ষিত যুবককে দেশ বিদেশে 
কলা, বিদ্যা, শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ কবিতেছেন। 

নেপালে বহু বাঙালী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বহু 
কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব স্বভাব 
চরিজ্রেব প্রভাবে নেপালীব| সকল বাঙালীকে সম্মানের চক্ষে 
দেখিয়া থাকে। ন 

চট্টোপাধায় মহাশয় নেপাল রাঁজ্যেব দপ্তব খুজিয়া ও 
বহু অনুসন্ধানেব দ্বারা ললঙ বাহাহুবেৰ এক জীবনী ও নেপাল 
রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নেপাল গভর্ণ- 
মেণ্টের সম্মতি না পাইয়া তাহা প্রকাশ" করিতে পারেন 
নাই। 

১৯০৬ সালে ১৭ই ফেব্ৰুয়াৰি হাব দেহাস্ত হইয়াছে। 


৫ 


অন্ধ আশ্রম ও বিদ্যালয় । 


৩৮০৯ 


জবার বহপরিজের কন রণ নেপালের ইতিহাস তিনি 
প্রকাশ করিয়া! যাইতে পারেন নাই। তীহাঁর দুইটি ভৃতবিস্ত 
উন্নতচিত্ত পুত্র আছেন, তাঁহাবা একটু সাহস করিয়| ও পুস্তক 
খানি প্রকাশ কবিলে ইংবাজের ইতিহাঁস-পবিত্যক্ বাঁ যত্ন- 
সংগুপ্ত বহু বিষর লোক সমাজে প্রকাশিত হইতে পারে। 
এখন তাহা প্রকাশিত কবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। 
ববং প্রকাশিত না কৰিলে তাঁহার শ্রম নিষ্ফল হইয়া যয়। 
তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ভারতের বহু 
সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। বাঙালীর শত্ৰু 
ইংলিশম্যানও তাহার প্রশংস! করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি ধীর; নম ও বিনয়ী লোক 
ছিলেন। তিনি আত্মবিলোপ করিয়! কৰ্ম্ম করিতেন, অনাড়- 
স্বর ও অল্পতাঁষী ছিলেন। তিনি বহু পরিবারকে অপক্ষপাঁতে 
পোষণ কবিতেন এবং গোপনে দানও তাহার যথেষ্ট হিল। 
সর্দীব কেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবলীব স্থুল 
ঘটনা সংগ্রহের জন্য আমি ইটালী পদ্মপুকুবেব শ্রীযুক্ত ললিত- 
মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়েব নিকট খণী। 
চাঁকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


অন্ধ আশ্রম ও বিষ্ভালয়। 


প্রকৃতিব নিগৃহীত সন্তান মুক বধির ও অন্ধ এতকাল সাজের, 
পরিবাঁবের ভারম্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু অভাবই 
উদ্ভাবনের জনক) ক্রমে এখন তাহাবাও স্বাণ্লম্বনেব 
উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধদিগের জন্য প্রাচীনত আশ্রম 
১২৬০ খৃষ্টাব্দে সেন্ট লুই কর্তৃক ফ্ৰান্সের পাবি নগরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৬৫৭ সালে জে, বাবস্থইলি বোধ হয় সর্বপ্রথম একটি 
অন্ধ বালিকাকে লিখিতে শিখান। ১৭৮৪ সালে পারি 
নগবে ভ্যালেন্সিয়! হয়ুই প্রথম অদ্ধকে রীতিমত শিক্ষাদিবার 
চেষ্টা কবেন। তাঁহারই গুভচেষ্টার ফলস্বরূপ এখন দেশে 
দেশে অন্ধদিগেব শিক্ষাশালা ও কৰ্ম্মশাল| প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! 
এই সকল অন্বপ্রতিষ্ঠান ছয় রকম--(১) ছাত্রাবাসসমস্থিত 
শিক্ষালয়, (২) যুক্ত শিক্ষা ও কর্মশালা, (৩) কর্মশালা, (৪) 
আশ্রম, (৫) যুক্ত আশ্রম ও স্থুল, (৬) যুক্ত আশ্রম ও 
কর্মশালা! । 


৩৯০ 


ৰু 


প্রাপ্তি হইয়া পবিপুষ্ট হয়। কিন্তু আমাদেব ভাবত উল্টা 
রাজাব দেশ, এখানকার বিদেশী রাজা লইতে জানেন, দিতে 
বড় কুষ্টিত। কলিকাতায় একটি অন্ধআশ্রম ও বিদ্যালয় 
আছে, গবর্ণমেন্ট ও ম্যুনিসিপাঁলিটি যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য 
স্বরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাব প্রাণ ও পোঁষক 
ইহারই প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত লাঁলবিহারী সাহা। ইহাব নাম 
স্বদেশী সভার সংবাদপাঠকদিগের নিকট অপবিচিত নহে। 
ইনি একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাব ইতিহাস 
সংক্ষেপত এই 

১৮৯৪ সালে লালবিহারী বাবু গার্থওয়েট সাহেবেব 
সহিত পবিচিত হইয়৷ তাঁহার নিকট অন্ধ শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ 
শিক্ষা কবেন। সেই সাহেব একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবাব সঙ্কল্প কবিয়| স্থিব কবেন যে লালবিহাবী বাবু সেই 
স্কুলেব শিক্ষক হইবেন। কিন্তু চাবি বৎসবেও তাহা কাৰ্য্যে 
পরিণত হইল না । 

১৮৯৭ সালেব নভেম্বব মাসে লালবিহাবী বাবু বেভারেণ্ড 
জিউসনেব সাক্ষাৎ লাভ কবেন। তিনি লাঁলবিহারী বাবুকে 
এক অন্বস্কুল খুলিতে বলেন। লালবিহাবী বাবু অর্থেব অসম্ভাৰ 
জ্ঞাপন করেন_ কাবণ অন্বগণ প্রায়ই অনাথ এবং তিনি 
_ নিজেও ধনবান নহেন। পাদরী সাহেব বাইবেলেব উক্তি 
উদ্ধার করিয়া বলেন “I'he Lord is my shepherd, 
I shall not want 5” অর্থাৎ ঈশ্বব আমাব বক্ষক, 
আমার কখন অভাব হুইবে না। তখন তাঁহাবা একটি গাছের 
তলে গিয়া উপাসনা কবিযা এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল 
প্রার্থনা কবেন। এই সঈশ্বববিশ্বাসের কথা যখন লালবিহারী 
বাবুব লেখাষ প্রথম পাঠ কবি, তখন আমি অশ্রুসংবরণ 
করিতে পাবি নাই । মঙ্গলময়েব গুভনামে যাহাব প্রতিষ্ঠা 
তাহার উন্নতি অবশ্ম্তব। মি 

তিনি এই স্কুলের বিষয়ে একটি ঘোষণা প্রচাৰ কবেন। 
সপ্তাহকাল পরে একজন অন্ধ তাঁহার নিকট শিক্ষাৰ্থী হইয়া 
উপস্থিত হন ৷ তখন লালবিহাবী বাবু বিলাতে পত্র লিখিয়া 
উন্নত শিক্ষা প্রণালী ও যনতার্দি আয়ত্ত কবিতে চেষ্টা কবেন। 

ক্রমে এক বৎসবে স্থলে আবো তিনটি বালক প্রবিষ্ট 


 হুয়। এক বসবে এই সব বালক লিখিতে পড়িতে পটু - 


* ২০ 


[৭ম ভাগ। 
হয়। ১৮৯৯ সালেব মাৰ্চ মাসে জেনাবেল এসেম্র্রি কলেজেব 
হলে এক সভা হয় এবং পবম ভক্তিভাজন স্বৰ্গীয় কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সভার নায়ক ছিলেন। আমি 
সেই স্ভায় উপস্থিত ছিলাম-_এবং একজন জন্মান্ধ লিখিতে- * 
পড়িতে অঙ্ক কশিতে পারে ইহা সকলেব নিকট অতি 
কৌতুহ্কর আনন্দব্যাপাৰ বোধ হুইয়াছিল। সেই সভায় 
কালী বাবু বালকদিগকে যে শ্রতিলিখন দেন তাহাবই এক 
খণ্ড অন্ধলিপি আমি লাঁলবিহারী বাবুর নিকট চাহিয়া লইয়া 
আজো সযত্নে বন্ধা করিতেছি । 

বর্তমানে এই স্কুলে ১৩ জন অধিবাসী ছাত্র ও ২ জন 
দিবসিহ ছাত্র আছে। প্রায় সকলেই অনাথ । দুইটি 
বালিকাও আছে। স্কুলের প্রথম ছাত্র এখন সেই স্কুলেই -ু 
শিক্ষকতা কবেন। আব একজন ছাত্র অধ্বিকাকাঁলনায় 
শিক্ষকতা কবেন, ছুই জন সঙ্গীত সম্প্ৰদায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
এবং অপর একজন বেতের কাককরী শিখিয়! মাসে ১৫/১৬২ 
টাকা অর্জন করিতেছেন। 

বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক আছেন। লালবিহাঁরী বাবুর 
পুত্রও শিক্ষকতা করেন। একজন সঙ্গীতশিক্ষক ও এক 
জন বেতির কাককরও আছেন । 

অশ্রষায়ী বালকেরা ইংরাজী তৃতীয় পুস্তক ও বোধোদয় 
পড়ে। ভগ্নাংশিক ভাগ অঙ্ক কশে। অন্ধ বালকেবা সাধারণ 
মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারে না) তাহার! হাতের অঙ্গ, ৷ 
স্পর্শে উঁচু উ'চু অক্ষব অনুভব কবিয়া পড়িতে শিখে ৷ সেই 
সকল স্রক্ষবও প্রচলিত অক্ষরের মত নহে) কতকগুলি 
সজ্জিত বিন্দুসমষ্টি মাত্র--যেমন খেলিবার তাসেব ছক্কা পঞ্জা 
চৌকা প্রত্ৃতি। কাগজের উপৰ স্থচ ফুটাইয়া অন্ধ বিন্দু 
সন্কেতে অক্ষব রচনা কবে, পবে সেই কাগজখানা উল্টাইয়া 
ধবির! স্থচিবিদ্ধ কাগজেব পৃষ্ঠে উচু উচু বিন্দুৰ উপব আঙুল 
বুলাইয়া করত ও অনর্গল গড়িয়া যাইতে পাবে। মুদ্রিত 
পুস্তকেব্‌ অভাবে শিক্ষা ব্যাঘাত ঘটিতেছে। লালবিহারী বাবু 
টাইপ দিযা এম্বস কবার মত করিয়া পুস্তক মুদ্রণের প্রথা ঝর 
উদ্ভাবন কবিষাছেন, কিন্তু অর্থাভাবে এই শুভকাধ্য সম্পন্ন 
হইতেছে না। অদ্ধদেব এই লিখন প্রণাঁলীকে উদ্ভাবধিতার 
নামানুসারে Braille system বলে। 
এই বিদ্যালয়ে জাতিধৰ্ম্ম নির্কিচাবে সকল অন্ধকে গ্রহণ 


৭ম সংখ্যা । ] 
করা হয়। বিষ্কালয়ে বেতন দিতে হয না, অধিকস্ত বাসস্থান 
আহাব ও অনন্ত আবন্তকীয় দ্রব্যাদি ছাত্রদিগকে দেওয়া 
হয়। লালবিহাবী বাবু প্ৰকৃত প্রাচ্য আদর্শে ষে মঙ্গলত্রুত 
গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে জয়যুক্ত কবিবেনই। 
ছাত্রগণকে যাদুর, চিক, চেয়াব প্রভৃতি বুনিতেও শিক্ষা 
দেওয়া হয়। অর্থ স্বচ্ছলতা ঘটিলে ছুতাব ও তাতির কাজ 
প্রভৃতিও শিক্ষা দিবাব বন্দোবস্ত হইতে পারে। 
লালবিহারী বাবু সঞ্চিত সর্বস্ব ও গৃহিণীব অলঙ্কাব বন্ধক 
দিয়া যে বিগ্ভালয়টিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে 
সাধাবণের স্বেচ্ছকৃত দানে এবং গবর্ণমেণ্ট ও ম্যুনিসিপাঁলিটিব 
প্রদত্ত ৫০০২ টাকা সাহায্যে একৰূপ চলিতেছে । কিন্তু 
-“ইহাৰ নিজস্ব গৃহ নাই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বিস্যালয় অবস্থিত, 
* মাসে ৬২৯ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হয়। এই শুভ অনুষ্ঠানের 
সহায় হইতে সকলকে অনুরোধ কবি। আজকাল এই 
বিগ্ভালয়েব পবি5য় বোধহয় অনেকেই পাইয়াছেন, কাবণ 
কলিকাতাব ছুইবারেব কংগ্রেস প্রদর্শনীতেই লালবিহাঁবী 
বাবুর ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিল। | 
এই বিস্তালন্নেব হু একটি ছাত্রের ইতিহাস বড় করুণ। 
একজন ধূর্ত একটি পাঞ্জাবী বালককে চুরি কবিয়া লইয়া 
“কলিকাতায় ভিক্ষা করাইয়| উপার্জন করিবাব জন্ত আনিয়া- 
ছিল। সেই আত্মীয় স্বজনের সঙ্গবিবহিত বালককে স্বক্লা- 
রাখিত এবং ভিক্ষাঁলন্ধ উপার্জন অল্প হইলে তাহাকে 
প্রহার পধ্যস্ত কবিত এই অবস্থায় সেই বালকটি অত্যন্ত 
পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে ক্যান্েল হাসপাতালে 
পাঠান হয়; সেখানকার কর্তারা তাহাকে অন্ধাশ্রমে পাঠাইয়া 
দেন। যখন সে অন্ধাশ্রমে আসিল তখন অতি কল্প ও সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ ছিল। নে ছবিতে স্কুলের একতান সম্প্রদায়ের বাম 
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাঁশি বাজাইতেছে দেখা যাইবে। 
সম্প্রতি একজন সাঁওতাঁলবালিকা আশ্রমে ভর্তি হইয়াছে। 
জঙ্গল বিভাগেব একজন কর্মচারী তাঁহাকে বনেব মধ্যে 
পাইয়াছিলেন। তাহার লম্বা চুল ও নখ ও উলঙ্গ নোংরা 
চেহার| দেখিয়া তাহাকে মানুষ মনন হইত না। সে কথা 
কহিতেও জানিত না । পনর দিন পবে সে সাঁওতালি দু 
একটা কথা বলিতে আবস্ত কবে। লালবিহল্লী বাবু সীও- 
তালি জানেনা] এখন সে অল্প অল্প কথা বলিতে পাবে, 


চিত্র পরিচয় । 


৩৯৯ 


এবং সাঁওতালি কথা বুঝিতে পারে। সে হাসিতে ও দৌড়া- 
দৌড়ি করিয়া খেলিতে ও উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে-_তাহার 
বয়স ১১১২ বৎসব। সে সাঁওতালি বুঝিতে পাবে বলিয়া 
মনে হয় যে সে অল্প বড় হইলে জঙ্গলে পবিত্যক্ত হইয়াছিল। 
এই স্কুলের মত আবো স্কুল ভারতেব প্রধান প্রধান, 
নগৰে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। 
চারুচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়। 


চিত্র পরিচয়। 


মহাবাজ শিবাজী সাতারার দুর্গচড় হইতে একদিন রেখিলেন 
তাহাব গুরু রামদাস স্বামী ভিক্ষায় চলিয়াছেন। শিবাজী 
ভাবিলেন ষে-- 
“সবই যার হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত, 
তারো নাই বাসনার শেষ ।” 
তখন তিনি একখানি পত্রে আপনার সমগ্র বাজ্য দান কিয়া 
গুৰুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গুরু শিষ্যকে কহিলেন 
“রাজ্য যদি মোবে দেবে কিকাঁজে লাগিবে এবে, 
কোন গুণ আছে তব, গুণী?” _ 
শিবাজী বলিলেন যে তিনি গুরুব সেবায় জীবন অতিবাহিত 
কবিবেন। তখন গুরু কহিলেন 


“তবে শোন, করিলি কঠিন পণ 
অনুবপ নিতে হবে ভার, 

এই আমি দিন কয়ে  * মোর সামে মোর হয়ে 
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বৃব ! 
চে চে ক 

পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কৰ্ম্ম 
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন ! 

বৎস, শবে এই লহ মো আশীর্বাদ সহ 
আমার গেকুয়া গাত্রবাস ; 

বৈবাগীর উত্তরীয় পতাকা! করিয়া নিয়ে| |” 


তদবধি মহাবাষ্ট্ৰদিগের গৈবিক পতাকা প্রচলিত হইয়াছে, 
ইহাব মধ্যে রাজধৰ্ম্মেৰ একটি গূঢ় উপদেশ আছে। রাজা 
যিনি, তিনি রাঁজ্যেব দীনতম ভিক্ষুকেরও প্রতিনিধি; তাহাকে 
উদাসীন বৈরাগীর মত রাজ্যৈশ্বধ্যে নিস্পৃহ থাকিব৷ বাজ্যেব 


৩৯২ 
মঙ্গল চিন্তা করিতে হুইবে। যিনি এমন তিনিই প্রকৃত 
বাজা, অন্ত সবে অত্যাচাবী। প্রাচ্যেব আদৰ্শ ইহাই, ইংরাজ 
এখন যাহাই বলুন না কেন। যে বাজ প্রাচ্যআদর্শ মানিয়া 
না! চলিবেন--তিনি কখন আমাদেব হ্ৃদয়রজ্যি অধিকার 
করিতে পারিবেন না। ই 

বর্তমান সংখ্যায় শিবাজীব যে ছুইথানি চিত্র প্রকাশিত 
হইল তাহা এই উপাখ্যানটি আশ্রয় কবিয়া অঙ্কিত। জিজ্ঞাস্স 
পাঠক রবিবাবুর কথাগ্রন্বে ইহার স্ন্দব বিবরণ দেখিতে 
পাইবেন। 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়েব অঙ্কিত যে চিত্রখানি 
আমর! এবাব প্রকাশ করিলাম, তাহাৰ বিষয় কালিদাসের 
খতুসংহাবেৰ বর্ষাবর্ণন হইতে গৃহীত। ছবিখানি মুখাবয়ব, 
অঙ্গভঙ্গি, পবিচ্ছদ ও অলঙ্কাব, সর্ধ্াবিষয়েই ভাবতবৰ্ষীয়। 

ইন্দ্ৰজিত স্বৰ্গ হইতে ইন্দ্ৰ ও দেবসভাব এক অক্গরাকে 
বন্দী কবিয়া বাবণের সভায় আনিয়াছেন, ইহাই রবিবর্ন্মার 
অঙ্কিত বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত ছবিখানির বিষয়। পরাজিত 
শত্রর সন্মান যে করিতে জানে না, সে বীর নহে । তাহার 
পতন অনিবার্য । যে নারীর অবমাননা কবে, সে পণ্ড 
অপেক্ষা হেয়, তাহার পতন অবস্থস্তাবী। রামায়ণের এই 
উপদেশ, বর্তমান চিত্ৰ হইতেও পাঁওয়া যায়। 


আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র । 


৬ ৯ 
"978, ILLINOIS STREET, 
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U. 5. A. 


গীচরণকমলেযু, 

এবারে ডাকের কি গোলমাল হয়েছিল, সমস্ত সপ্তাহ 
অপেক্ষা কবে রইলুম্‌ কোন চিঠিই এলো না)" ভাব্লুম্‌ 
তোমরা হয় ত খুব ব্যস্ত ছিলে তাই চিঠি দিতে পাঁরনি। 
তার পৰে সব চিঠি পত্র এসেছে । 

তোমাদের চিঠি সকালবেলা এসেছিল কিন্তু আমি সন্ধে- 
বেলায় সেগুলো পেলুম্‌। এই কয়েক ঘণ্টা তোমাদের চিঠি 
বর্জিত হওয়ার কারণ কি জান? এক জায়গায় বেড়াতে 
গিয়েছিলুম। তোমরা জান ত আমি পোকা সম্বন্ধে 


প্ৰবাসী । 


[৭ম ভাগ ৷ 


(Entomology) একটা কোর্স নিয়েছি। এই কোর্নে 
পোকাব অনুসন্ধানে ও তাদেব জীবনবৃত্তান্ত জান্তে প্রায়ই 
এদিক্‌ ওদিক্‌ যেতে হয়। এখান থেকে চৌদ্দ পনেহেো 
মাইল দুবে একটা জঙ্গলের মত আছে, সেখানে এখন একদল 
পঙ্গপাল দেখা দিয়েছে, তাই দেখতে অধ্যাপক আমাদেশ 
নিয়ে গিয়েছিলেন। পোকাব নাম শুনে তোমাদের নাল 
বকম মনে হ'তে পারে। সেই জন্যে বলে রাখি, কেবল রে 
পোকা খজ্তেই গিয়েছিলাম তা” নয়, চড়িভাতি করাও 
উদ্দেস্ত ছিল। 

জায়গাটাব নাম হচ্ছে Homer Park. পার্ক শুনে গড়েন 


' মাঠেব মত জায়গা আদবেই ভেব না। এই পার্কের ভিত 
মান্ষেব হাত একেবারেই নেই, একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক '' 


জঙ্গল। Public Park এই অর্থে যে, লোকেরা এর 
উপর ঘর 'বাড়ি না তোলে। ছুটিব দিন সকলে যা’তে 
এখানে এসে picnic করতে পারে, তার জন্তে এই জায়গা- 
টুকুতে যে রকম স্বাভাবিক জঙ্গল ছিল সেই রকমই বেছে 
দিয়েছে। 

আময়া বাসা থেকে সকা'লবেলায় বেকলুম, সঙ্গে কিছু 
পয়সা, পোকা সংগ্রহেব জন্তে জাল ও chloroform দেওয়া 
গোটা কতক শিশি ও একট! ছবি তোলাব জন্তে ছোট 
ক্যামেবা। সেখানে রেলগাঁড়ি যায় না, বৈদ্যুতিক রেলে 
যেতে হয়। সে’টা আব কিছু নয়, সাধারণ 
ট্রামেরই কিছু বড় সংস্করণ, _বেলগাঁড়িবই মত জোরে যায় 
আমাদেব বাড়ির কাছ দিয়েই সেটা চলে গেছে, কিন্তু-_- 
students’ rate জোগাড় কববাব জন্তে ট্রামগাঁড়িতে 
প্রথমে আমাদের নিকটেব সহর স্তাম্‌পেনে (01227709818. 
গেলুম। যাতায়াতের ভাড়া ৭০ সেপ্ট অর্থাৎ দু’টাক 
তিন আনা, কিন্তু আমর! ৪০ সেণ্টে পেলুম। অধ্যাপকদের 
সঙ্গে এইরকম কবে গেলে, এখানে সর্বত্রই এইবকম 
অৰ্দ্ধেক ভাড়াব যেতে দেয়। স্তাম্পেন্‌ থেকে সেই গাঁড়িতে 
প্রথমে ত আববানায় (U১) গেলুম। তাব পর 
সহর ছাড়িয়ে গাড়ি বররব মাঠ ও ক্ষেতের ভিতব দিয়ে 
চল্লো। এই জাযগাটা সত্যিই আমাদের দেশের মত 
যেতে যেতে মনন হচ্ছিল ঠিক যেন বর্ঘমানের কাছাকাছি 
বেলে ক’বে যাচ্ছি। দু’'ধারে ধানের বদলে কেবল ভুট্ট 


ত 


৭ম সংখ্যা । ] 


ও ষবেব ক্ষেত। . মাঝে মাঝে এক একটা গাঁছেব ঝৌপ্‌। 
তার ভিতর থেকে যদি দু'একটা বাঁশের ঝাড় ও খোঁড়ো! 
ঘরেব চাল উকি মাৰ্তো ত দেশেব সঙ্গে কোনো তফাৎ 
থাকত না। কিন্তু এখানে জান ত গ্রাম বলে কোনও 
জিনিস নেই, প্ৰসবৰ গাছেব ভিতব একটিমাত্র কবে চাঁষার 
ঘব, ঘব বলা চলে না, বেশ একটি স্থন্দৰ বাঁড়ি। এখানে 
জমিব ত কোনও অভাব নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের 
মধ্যে, এইরকম ঘব বেঁধে চাষারা দেশময ছড়িষে বয়েছে,_ 
কেবল সহবেব লোকেবাই ঘেঁসাঘেসি কবে একত্রে থাকে । 

এক একজন চাষার কত বড় বড় ক্ষেত তা আমাদের 
কোনো ধাবণা নেই। এ বোলপুবেব মৃঠটা বোধ হয় 
ছু'তিন জন মাত্ৰ অধিকার কবে থাকবে । যন্ত্রপাঁতিব এত 
উন্নতি করেছে যে, অত বড় ক্ষেত চাষ করতে বেশী 
লোকেরও দবকাঁব হয় না। প্রায় সমস্ত কাজই দু’তিন 
জনে করতে পারে। এই সব মাঠেব ভিতর দিয়ে গিয়ে 
একটা ছোট ষ্টেষণে আমাদের নামিয়ে দিলে। ষ্টেষণের 
কাছেই একটা ছোট restaurant, সেখানে সব রকম 
খাবাব পাওয়! যায়। কাছেই একট! ছোট নদী, গিরিধিব 
উঞ্জী নদীর চেয়ে চওড়া নয়, কিন্তু সব সময়েই অনেক জল 
থাকে, আব বনের ভিতর দিয়ে বেশ এঁকে বেঁকে চলে 
গেছে। 
) আমরা গাড়ি থেকে নেবেই পোকা দেখতে বেরুলুম,_ 
৮ নীর ধার দিয়ে বনেব ভিতব দিয়ে চল্লুম। খুব পরিষ্কার 
বনযেতানম্ব। ঘাস ও লতাপাতায় প্রায় কোমব পৰ্য্যস্ত 
ডুবে যায়। এবকম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে আমাদেব 
দেশে ভয় করে কখন সাঁপেব গায়ে পা পড়বে, এখানে সে 
সব কোন ভয় নেই। 

অনেক পোকামাকড় সংগ্রহ কবা| গেল। পঙ্গপাল 
জাতীয় যে পোকা বিশেষ ভাবে দেখতে গিয়েছিলুম, তা খুব 
দেখলুম্৮ সন্ত বন ছেয়ে ফেলেছে। ' এ ভাবি মজার 
- পোকা। পক্গপাঁল ঠিক্‌ নয়” কোথাও থেকে উড়ে আসে 
না। এক জায়গাতেই বরাবর থাকে, কিন্তু ১৭ বতৎসব 
অস্তব দেখা দেয়। এই পোকাগুলো এখন ডিম্‌ পাড়বে, 
তা থেকে যে পোকা হবে সেগুলি মাটিব ভিতর ১৭ বৎসর 
চুপ্চাপ্‌ থাক্‌বে ৷ তা’ব পৰ হঠাৎ বেরিয়ে এসে, এতদিনকাব 


আমেরিকা-প্রবাসীর পত্ৰ । 


৩৯৩ 
খোলস বদ্লে চাবিদিক্‌ ছেয়ে ফেল্বে, কিন্ত বিশেষ কিছু 
অনিষ্ট কবে না। 

আমাদেব অধ্যাপকের আদবেই প্রফেসরী ভাব নেই। 
ছেলেদেব সঙ্গে সর্বদাই গল্প ঠাট| চল্ছে। এদিকে লোকটি 
অসাধাবণ পণ্ডিত । তাঁব লেখা কীটতত্বের (Entomology) 
পাঠ্য পুস্তক প্রান সকল কলেজেই আজকাল পড়ানো হচ্ছে। 

আমাদের সঙ্গে তিনজন ছাত্রী ও বাকি সবই ছাত্র ছিল। 
মেয়েবা ঘণ্টা ছুয়ের পরই বাড়ি ফিরে গেল! আমর, সেই 
Restauranta ফিবে এলুম্‌। অর্থাৎ কি বুঝ্তে সাচ্ছো, 
জঙ্গলের ভিতর বেড়িয়ে বেড়িয়ে-_-উদবাঞ্সি বেশ্‌ জল্তে 
আরম্ভ করেছিল। খেয়ে দেয়ে আমরা একটা নৌকা! ভাড়া 
কর্লুম। আমার সঙ্গে ছু'জন ফিলিপিনে! ছেলে এসে যোগ 
দিলো। এখানে অনেকগুলো নৌকা ভাড়া দিবার জন্তে 
বাথে। এক একটা বোটে কেবল তিনজন মাত্র বস্‌তে 
পাবে। অনেক দিন পরে দাড় টান্তে খুব ভাল লাগ্‌ছিল। 
প্রায় মাইল দুই দাড় টান্লুম্‌। 

নদীটি এমন স্থন্দর যে কি বল্ব, বনেৰ ভিতন দিয়ে 
এঁকে বেঁকে গেছে। ছু ধাবের বড় বড় গাছ তাহ উপব 
ঝুঁকে পড়েছে। সেই পুল্টার কাছে গিরিধির উত্তর যেমন 
দেখতে অনেকটা সেই রকম। তবে অত উঁচু পাড় 
নয়, আর অনেক জল অথচ বেশী স্ৰোত নেই। বনেন ভিতৰ 
কেও কোথাও নেই মাঝে মাঝে নদীর ধারে ছ', একটা 
এ গুলো ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকে 
এখানে এসে সপ্তাহ খানেক্‌ বা পনেবো দিন গরচ্বে সময় 
এসে বাস করে। 182 

ফিরে এসে দেখি নদীর ধাঁবে,*একটা! খোলা অট্চালাব 
মৃত ঘরে, আমাদেব অধ্যাপক পিয়ানো বাজাচ্ছেন্‌ আর 
অনেকগুলি মেয়ে নাচ্ছেন, আমাদের সঙ্গীরাও এই নাচে 
যোগ দরিয়েছেন। এই ঘরটা নাচের জন্তেই রাখা । শুন্লুষ 
একদল মেয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিলেন! খাওয়া 
দাওয়ার পরে কি কর্বেন:ভেবে পাচ্ছিলেন না। তীদেব 
মধ্যে একজন আমাদেব অধ্যাপককে চিন্তেন। তাঁকে 
দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে পিয়ানো বাজাভে বসিয়ে 
দেন্‌ ও তারা নিজেবা নাচ্‌ সুক ক’বে দেন্‌। নাঁচেতে 
এ দেশের লোক পরিশ্রাস্ত হয় না। আমাব সাম্নেই হু’ 


log-cabin | 
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এক জন মেয়ে প্রায় ছু'ঘণ্টা নাচ্‌ চাঁলালেন। আমাদেব 
দু'জনের কাছে” ছবি তোল্বার ক্যামেরা ছিল। মেয়েব| 
ছবি তোল্বার জন্তে পীড়াপীড়ি আবস্ত করুলেন্‌। তাঁহাদের 
একটা ৪1০৮০]; তুমুম্‌। আরো ক’টা ছবি তুলেছি, কি রকম 
হয়েছে দেখে! । 

এই সব ব্যাপারের পর বাসায় ফিরে এলুম্‌। ফিরে 
এসে ব্যাক্ামাগারের (Gymnasium) ঠাণ্ডা কন্কনে 
জলে সঁতাব কেটে একটু ঠা হয়ে নিলুম্‌। সেদিন বেশ্‌ 
গবম পড়েছিল। বাসায় এসে দেখি, এক গাদা চিঠি ও 
কাগজ এসে বয়েছে। সন্তোষ আমাব সঙ্গে যায় নি। 
সে বেশ্‌ চিঠিপত্র পড়া শেষ করে পা ছড়িয়ে খববেব কাগজ 
পড়ছে। যায় নি বলে সে এক বেলা আগে চিঠি পেয়েছে। 
এজন্যে সে মনে করছে খুব ভালই, কবেছে। তোমাব কি 
মনে হয়? এ বকম একটা চড়িভাতির জন্যে এক বেলা চিঠি 
না দেখার ক্ষতিটা স্বীকাব করা যেতে পাবে না কি? ইতি 
৮ই শ্রাবণ রবিবার । 

সেবক, 
শ্রীবর্থী। 
২ 

শ্রীচরণকমলেযু, 

রথী পোকা সংগ্রহ কর্তে গিয়ে অনেক খবর সংগ্রহ 
ক'রে নিয়ে এসেছে। তবু তোমার চিঠিটা কত ছোট 
দেখেছো ত ? এবাবে ভেবেছিলুম রাস্তায় নিশ্চয় জাহাজডুবি 
হয়েছে। তাই এই তিনদিন ধৰে শোক করুছিলুম,_ 
চিঠিগুলে! নেহাৎ সমুদ্ৰে মারা গেল। তারপর শনিবাবের 
দিন অতগুলো৷ হাঁরানিধি *একসঙ্গে পেলে কাব না আনন্দ 
হয়? 

জানই ত ভায়া আজকাল কীটতব্বেব চর্চা কর্ছেন। 
পোকার সঙ্গে তাঁব কি বকম সম্ভীব সে ত দেখেইচ, ঘরেব 
মধ্যে কাঁচপোকা.কি আরসোলা দেখলে সে কি রকম অস্থিব 
হয়ে পড়তো । তাঁব অধ্যাপক আজকাল আদেশ দিয়েছেন 
পোকা দেখলেই বোতলে পুরবে। এখন পোকা তো 
আপনি আপনি বোতলে আসে না । রথীব কি রকম অগ্নি- 
পৰীক্ষা চল্ছে বুঝতেই পার্ছো৷ ! বেচারি সৰ্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে 
দেড়গজ লংক্লথ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ার়। কোথাও একটা 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


পোকার সন্ধান পেলেই তার উপর সেই দেড়গজ কাপড় 
নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তারপর ঘরে এনে, দরজা জানালা 
লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তৰ্পণে কার্পেটের উপর কাপড় 
বাড়তে থাকে। কার্পেটের উপর ইট পাট্‌কেল্‌ 
প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস পড়তে থাকে। কিন্তু হায়,-- 
ফড়িং জতটা এমনি দুৰ্বু'ত্ত যে, বিজ্ঞানের খাতিরেও একটা 
পা দান করুতে চায় ন| ! দিনান্তে বেচারি পরিশ্রাস্ত হয়ে 
ঘরে ফিরে এসে আলে| জেলে বসে থাকে, যদি একটা 
ফড়িং দৈনাৎ লাফিয়ে আলোর উপর পড়ে ! কিন্তু যে দিন 
থেকে ভায়া কীটতত্বেব সেই বড় বইটা ঘরে এনেছেন, 
সে দিন থেকে আলো দেখেও পোঁকাবা আব ঘরে আস্‌ছে 
না।' ং 

এই ত অবস্থা! কাল তাই যখন ভায়া বল্লেন “চল 
গোঁটাকতক্ক পোকা ধবে আনা যাক্‌;--জায়গ| শুন্চি বড় 
চমৎকার”__আমি তা’তে রাজি হলুম্‌ না? তাবপৰ ফিরে 
এসে অবধ্ধ ক্রমাগত আমাব কাছে গল্প কচ্ছে;---"কি 
চমৎকার | কি চমৎকার 1” 

ভায়ার চিঠিতে এ যে সব বর্ণনা কতটা! খাঁটি একবাব 
দেখতে যাব| ৷ তবে ফড়িং ধরা ব্যাপারটা! যে সত্য তা’তে 


আর সন্দেহ নেই। এক বোতল ফড়িং আমাদের পড়বার " 


ঘরের জানালায় সাজানো রয়েছে | ইতি ৮ই শ্রাবণ। 
, সেবক, 
শ্রীসম্তোষ। 
শ্রীচবণকমলেষু, 
গত ডাঁকের চিঠি কতকগুলো বাজে কথায় ভবাঁণে! 
গিয়েছিল। এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাকু। * 
বিশ্লেষ করে দেখবাব জন্যে যে মাটি পাঠাবার কথা 
আছে, তা যেন বেশী পরিমাণে পাঠানো না হয়। আমাদের 
অধ্যাপক [1. Hopkin বল্ছিলেন্‌ পদ্ম! বা বড় নদীর 
ধাবের মাটি পরীক্ষা করে বিশেষ ফল হবে না। ওবকম 
পলিপড়া জঙ্গির পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জ্বায়গায়--ভিন্ন ভিন্ন 
রকম ফল পাবার সম্ভাবনা । এ সকল জমি সাধারণতঃ 
খুব ভাল, স্থতবাং উর্বরতা (১০1? ) নিয়ে কোন 
হাঙ্গামা নেই, 12১028 প্রভৃতি নিয়েই যা কিছু গোলযোগ । 
অধ্যাপক বল্ছিলেন যে জমিতে বহুকাল ধরে চাষ হয়ে 
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এসেছে, ও চাষ কবে ক'রে যেখানে আর কোন ফদলই 
হয় না, এমন ক সুটিওয়াল কোন ফসলও ( Legume ) 
জগ্মাচ্ছে না, এ রকম পতিত জমি থেকে যদি খানিকটা 
মাটি পণওয়া যায়, তবে ভাল অনুসন্ধান চলে। অনেক 
জায়গায় ফ্সল হয় না, অর্থাৎ যাঁকে উসর জমি (Alkaline) 
বলে, তা’ব মটির দবকার নেই। যে জমি অনুর্কাব নয়, 
কিন্ত ফসল নিয়ে দিয়ে একবারে অবসন্ন ( exhausted ) 
হয়ে পড়েছে এই রকম জমির মাঁটিব দবকাব। এবকম 
জমিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, হয় ত কেবল একটা কোনও 
ধাতু ফুবিয়ে গেছে। সেইটা দিলেই আবার বেশ আবাদ 
করা যায়। বাঙ্গলাঁদেশের উত্তব দেশে ও বিহাব অঞ্চলে 
, এবকম জমি বোধ হয় অনেক আছে। তুমি হাতেব গোড়াব 
যেসব মাটিকে exhausted বলে মনে কর্বে, তা পাঠিয়ো। 
আর আমাচ্বে পরিচিত অপবিচিত যে কোন লোক যদি 
ওঁ বকম মাটি সংগ্রহ আমাব কাছে পাঠিয়ে দেন্, তা’ হ’লে 
আমাদেব অধ্যাপক দ্বাবা তা’ বিশ্লেষ কবিয়ে নিতে পারি। 
জমির গলদ কোথায় এবং তাতে কোন্‌ জিনিসটার অভাব 
আছে জান্লে, অতি অল্প খরচে জমিকে খুব ভাল কব! যেতে 
পার্বে। এখানকার চাষ আবাদে লোকে প্র রকম মাটি 
বিশ্লেষ করে সার দেষ,”_ আব রাশি বাশি ফসল পাঁষ। 

আমি আজকাল কেবলি যে মাটিই বিশ্লেষ কর্ছি তা 
" নয়, নানা রকমের £210 ও গরু ঘোড়াঁব থাগ্যবস্ত (fodder) 
বিশ্লেষ কবৃছি। আমাদেব দেশে অনেক সুটিওয়ালা ফসল 
(1e৪ume5 ) আছে, যা এদেশে কেও জানে না। সেগু- 
লির অল্প অক্ক নমুনা যদি কেঁও আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, 
তবে খুব ভাল হয়। এখানে যেসব স্নুটিওয়ালা ফসল আছে, 
তার চেয়ে পুিকব যদি ছু” একটা পাঁওষা! যায়, ভবে এখানে 
সেগুলো ভাবাঁদ সুক করানো যেতে পাবে। ব্জবা ও 
মাড় য় প্রভৃণ্তি ফসল এদেশে মোটেই নেই। সব চেয়ে যা’ 
ভাল বীন্ধ তাই পাঠালে ভাল হয়। এখানে স্থটিওয়ালা 
- ফসল মানুষে অতি অল্পই ব্যবহার কবে। লতাপাতা ফল 
সবস্থদ্ধ, তুলে ও শুকিয়ে, এবা গৃক ও ঘোড়াব থাবাব কূপে 
ব্যবহাব করে। 

আমাদের অধ্যাপক ডাক্তাব হপৃকিন্স্ সাহেব সে দিন 
বলছিলেন, দি পবীক্ষাব জন্যে আমাঁব কাছে কেউ মাটি 


আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র 


৩৯৫ 


“পাঠান, ভবে জমিটার সববকম খবর বেন তাঁব সঙ্গে লিখে 
পাঠান। অর্থাৎ জায়গাটা কোথায় এমনি ভাবে দেওয়া 
দরকার যেন, যে কেউ গিয়ে ঠিক্‌ সেই জায়গাটা খুঁজে বাব 
করতে পাঁবে। আমাদের অধ্যাপক বল্ছিলেন, উনি এক- 
সময়ে ভাবতবর্ষে নিশ্চয়ই যাঁবেন। যদি বিশেষ বিশেষ 
জায়গার মাটব বিশ্লেষে কোন বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তবে 
উনি হয় ত ও জায়গা গুলোতে নিজে গিয়েই উপস্থিত 
হবেন। 

কি রকমে মাটি সংগ্রহ করতে হয় তার খবব একটু 
লিখে দিচ্ছি। যদি কেউ আমার কাছে মাটি পাঠাতে চান্‌, 
তবে তিনি যেন এই উপায়ে নমুনা সংগ্রহ করেন_- 

যে সকল স্থান বাঁনেব জলে ভেসে যায় না, (অর্থাৎ নদী 
থেকে দুরে ), বা উপর থেকে যা’র উপরে ধোয়া জল জমে 
না, এ রকম বহুদুর বিস্তৃত সমতল জমিব মাটি সংগ্রহ কর! 
উচিত। মাটি তোল্বার আগর (4,867) ব্যবহার করা 
ভাল। যেখাঁনকার মাটি নিতে হবে, সেখানকার ঘাস 
সবিয়ে আগব ঘুরিয়ে ৬৭ ইঞ্চি বসাতে হবে। তাৰ পৰ 
সেটাকে টেনে উঠালেই খানিকটা মাটি উঠে আস্বে । এই 
রকমে ১০। ১৫ ফুট অন্তর.৬1৭ টা গর্তের মাটি সংগ্রহ করে 
মিশাঁতে হবে। এর আন্দাজ তিন ছটাক মাটি নিলে সেটা 
Surface Soil এর নমুনা হবে। 

এখন আবার সেই গর্তগুলোব কাছে গিয়ে আগর দিয়ে 
চেঁচে চেঁচে গর্ভ একটু বড় কবতে হবে। এর উদ্দেশ্য এই 
যে, নীচেকাঁর মাটি তোলবাব্ন সময় গ্লেন উপবকার মাটি তাব 
সঙ্গে চলে না আসে। এখন আগর ঘুবিয়ে ২৭ ইঞ্চি থেকে 
১৮ ইঞ্চি পধ্যস্ত মাটি তুলতে হবে | নীচেব মাটি শক্ত থাক্‌লে 
একেবারে তোলা যায় ন|। তিন চাবিবারে ভুল্তে হয়। 
সব গর্ভ থেকে এই রকম কবে মাটি নিয়ে, আগেকাব মত 
মিশিয়ে্তবে তিন ছটাক আন্দাজ সংগ্রহ কবে বাখলে, 
Sub-Surface Soil এর নমুনা পাওয়া যাবে। 

মাটি পাঠাবার সমন্ধে মোটামুটি সব খববই দিলুম। 
যদি কেউ চেষ্টা কবে পাঠান তবে, জমিব উন্নতি সম্বন্ধে যা 
কর্তব্য আমি তাঁকে জানাতে পাঁব্ৰো। চিঠির হিসাবে মাটি 
প্যাক কবে পাঠালে আধসেবে বোধ হয় 8৫ টাকা খবচ 
লাগে, কিন্তু 7১2:০51 পোষ্টে পাঠালে বোধ হয প্রত্যেক 
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সেবে বারো আনার টি না। সকল পেষ্ট 
আফিসেই এব সন্ধান পাওয়া যাবে। 


কাল এখানে একজন 'ভারতবর্ধীর ছেলে এসেছেন।. 


তার নাম, বি, ডি, পাঁড়ে-_বাঁড়ি আল্মোড়া। তিনি 
আমাব সঙ্গেই জাপানে এসেছিলেন। তার পব আমরা 
যখন আমেরিকার জন্যে জাপান ছাড় লুম তাঁব সপ্তাহথানেক 
পরে তিনি এখানে আস্বাঁর জন্তে বার হয়েছিলেন। কিন্তু 
জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে, তাঁকে আমেরিকায় 
নামতে দেয়নি। রলাজেই তাঁকে আবাব জাপানে ফিবে 
যেতে হয়েছিল। এক বৎসর সেখানে অনিচ্ছায় বাস করে, 
এবারে ভালয় ভালয় এসে নেমেহেন। বোধ হয় আমাদেব 
কৃষিকলেজেই পড় বেন। ইতি-_১৬ই শ্রাবণ। 
* সেবক, 
জীববী ৷. 


উদ্ভিদের নিদ্রা ।. 

অনেক গাছের পাতা সন্ধ্যাব সময় বুজিয়া আসে এবং প্রাতঃ- 
কালে দেখা যায় সেগুলি আবাবু-আপন| হইতেই খুলিয়া 
গেছে। বড় বৃষ্টি শীত রৌদ্র IES, 
চব্বিশ ঘণ্টা অস্তব এক একবার নিশ্চয়ই বুজিবে। উদ্ভিদ- 
তত্ববিদ্গণ এই ব্যাপাঁবটিকে উদ্ভিদেব নিদ্রা ৯:৮5 
movements) বলিয়াছেন-। ঢ় 

উদ্ভিদজীবনের এই স্থপরিচিত বিষয়টিব বিশেষ বিবরণ 
জানিতে চাহিলে, আধুনিক পত্ডিতেরা বলেন, আলোকপাত 
করিলে আমরা! পাতাব*যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, 
এটা সে রকমের ব্যাঁপাব নব। যে "দিক হইতে আলোক 
ফেলা যায়, সাধাবণতঃ নেই দিব অনুসারে পাতার নড়-চড় 
হয়। কিন্তু উদ্ভিদেব নিদ্রার জন্য পাঁতাব যে সঞ্চলন, তাহা 
আলোকপাতেব দিকেব (Directi০n) উপব নির্ভব করে 
না। অর্থাৎ আজ সন্ধ্যাব সময় যে পাতাটিকে নীচে নামিয়া 
বা উপবে উঠিয়! বুজিতে দেখিলে, আলোক যে দিক্‌ হইতেই 
পড়,ক না কেন, প্রতিদিনই ‘তাহাকে অস্তকাব যতই বুজিতে 
দেখিবে। স্থৃতবাঁং পাতাব সাঁধাবণ সঞ্চলন হইতে এই 
ব্যাপাবটা সম্পূৰ্ণ পৃথক। 


প্রবাসী। 
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উদ্ভিদতত্বিদ্গণ উভয়ের মধ্যে এই প্রকার এক স্বাতন্ত্য 
আনিয়া, নিদ্রাকে উদ্ভিদদেহের এক বিশেষ কাৰ্য্য বলিয়| 
সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাঁসী জগদ্বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তাব জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রত্যক্ষ পৰীক্ষা দ্বারা বৈদেশিক 
পণ্ডিজদিগেব নান! ভ্রম দেখাইয়াছেন। 

হে সকল পাঠক আচার্য্য বসু মহাশয়েব আবিষ্কাৰ 


- সম্বন্ধীয় পূর্বের প্রবন্ধগুলি পাঁঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ 
"হয় স্মব্ণ আছে, গাছের ডালপালার আঁকাবীকার তিনি 


একটিমাত্র কারণ দেখাইয়াছেন। গাছেব ' ডগা বা পাঁতার 
মূলেব, (0০1:789) উপর ও' নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন 
মাত্রায় উত্তেজনণীল হইয়া পড়ে, তথনই' কেবল আলোক - 
বা তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় আমরা ভীলপাতার নড়াচড়া 
দেখি। কারণ এ অবস্থায় অধিক উত্তেজনশীল পিঠ, কোন 
প্রকাব উত্তেজনা পাইলেই অপর পৃষ্ঠের তুলনায় অধিক 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কাজেই” তখন ডাল ৰা পাতাগুলি 
না বাঁকিয়া থাকিতে পাবে না। আচীর্ধ্য বসু মহাশয় এই 


ব্যাপাবটকে অবলম্বন কবিয়াই গাছেব নাঁনা অংশের নানা 


প্রকার সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিরাছেন, এবং এখন ইহাকেই 

অবলম্বন কবিয়া গাঁছের নিত্রারও ব্যাখ্যান দিতেছেন। 
আমবা পূর্বেই বলিযাছি, আলোকপাতে গাছের পাতাব 

নড়াচড় এবং নি্রাকালে সেগুলিব বুজিয়া যাওয়াকে আধুনিক 


- বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার বলিয়া স্থির কবিয়াছেন। 


আচার্য বসু মহাশয় ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 
প্রচলিভ সিদ্ধান্ত অনুসারে ধদি সত্যই নিদ্রা ব্যাপারটা 
উত্ভিদছেহের এক বিশেষ কাৰ্য্য হইত, এবং আলোকের 
প্রাখর্ষেব পরিবর্তন যদি তাহাৰ কাবণ হইত, তবে সন্ধ্যা 
অদ্ধকাৎ ঘনাইয়! আসিবা মতত্র আমর খোল! পাঁতীগুলিকে 
চোঁখেব সাম্নে সন্ত সপ্ত বুজিতে দেখিতাম। প্রাতঃকাল 
হইতে কন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্র পৰ্য্যবেক্ষণ কবিয়া আচার্য্য বস্স 
পাতাগুলিও ততই এক একটু কবিষা বুজিয়া আসে; এবং 
শেষে ফন্ধ্যার সময় তাহারা একবাবে বুজিয়া যার । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বোঁজার 
কাজটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদেই চলে, এবং দিনেব শেষে 





রামদ।স স্বামীকে শিবাজীর রাজাভিক্ষ। দান ৷ 


পম সংখ্যা। ] 


দাই ৰাজি চৰন পৌরনীতি এলেনা 
করিলে, তখন ভাহা আমাদের নজরে পড়ে। ইহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যান, আলোকেব প্রাখর্য্যেব আকস্মিক পরি- 


-বর্তনেব সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পাতাব নিমীলনেব যে সম্বন্ধ 


অন্লমাণ কবিয়া আসিতেছিলেন, তাহ! সত্যই ভূল। 

প্রচলিত চিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, স্থধ্যাস্ত- 
কাল হইতে পবদিনের উদয়কাঁল পর্য্যন্ত যে সুদীৰ্ঘ সময় চারি- 
দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট্‌ বাঁধিয়া 
সুপ্ত থাকে । কিন্তু প্রত্যক্ষ পৰীক্ষায় তাহা দেখা যায় না। 
রাত্রি যতই অঞ্সর হইতে থাকে, পাতাঁগুলিও ততই খুলিতে 
আরম্ভ করে, এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহার! সম্পূর্ণ উন্মী- 
লিত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ উন্মীলনেব জন্য অনেক গাছেব 
পাতি প্রভাত পথ্যস্তও অপেক্ষা কবে না। ছু'একটি গাছের 
পাতাকে মধ্যরাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখ! গিয়াছে। 
স্মুতবাং রাত্রিব অদ্ধকাককে কখনই উদ্ভিদের নিদ্রা অর্থাৎ 
পাতা বোঁজার কাবণ বলিয়া স্বীকাব কবা যায় না। আচাৰ্য্য 
বন্থ মহাশয় এই প্রকাবে পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম 
দেখাইয়াছেন, এবং এখানে অন্ধকারকেই পাতাব উন্মীলনেব 
কাবণ বলিয়া প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। 

ইতিপূর্বে “স্বতঃ সঞ্চলন” ও “পৌনঃপুনিক সাড়া” 


(49697025005 movements and multiple res- 


4 ০28) প্রভৃতি প্রবন্ধে বন-চাড়াল (Desmodium 


95:87) ইত্যদি কতকগুলি গাছের পাতা কি প্রকারে 
আপনা হইতেই উঠা নামা কবে তাহা আমবা উল্লেখ কবিষাছি 
এবং ও প্রসঙ্গে পাতার উঠা নামাব কাবণও দেখানো 


গিয়াছে। অ'চাৰ্য্য বস্তু মহাশয উদ্তিদেব নিদ্রা ও জাগবণকে . 


গর "স্বতঃ সঞ্চলনেরই” একটা উদাহবণ বলিয়া গণনা 
কবিয়াছেন। পার্থক্যেব মধ্যে এই যে, বন চাঁড়ালেব পাতা 


যেমন খুৰ ঘন ঘন উঠানামা করে, অপর বৃক্ষেব পাতাগুলি- 


সে প্রক'ব ন] কবিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অস্তব উঠিয়া নামিয়া 

জাগবণ ও নিত্রাব ভাণ কবে। বাহিরের উঞ্ণতাদির মাত্রা 

অগ্থুসারে বন উ'ড়াল গাছের পূতাব উঠানামা ইত্যাদি নান! 

পৰিবৰ্ত্তন সুক হয়, কিন্তু & সকল কাঁবণে উত্ভিদের নিদ্রা- 

কালের কোনই পরিবর্তন হয় না। বড় বৃষ্টি ও শীত গ্ৰীষ্ম 

প্রভৃতি নানা উপদ্রবেব ভিতবও গাছেব পাতা অতি ধীরে 
ঙ 


উদ্ভিদের নিদ্রা । 


৩৯৭ 


নামিতে নাঁমিতে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নামিয়| ও জোড় বাধিয়া 
সুযুপ্ত হইয়া পড়ে । 

এখন জিজ্ঞাস! কর! যাইতে পাবে, আলোকের উত্তেজনা 
দ্বাবাই যদি উদ্ভিদেব নিদ্রা উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে 
অর্থাৎ যখন আলোকের উত্তেজনা থাকে না, তথনো পাতা- 
গুলি কেন যথা সময়ে বুজিয়া আসে ? আচার্য্য বস্তু মহাশয় 
এই প্রশ্নটির অতি সুন্দর মীমাংসা! কবিয়াছেন। 

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবাব পূৰ্ব্বে, আলোকেব 
উত্তেজনার গাছেব পাতা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর কি প্রকাৰে 
উঠা নামা কবে_-তাহা জানা আবশ্তক। লাউ বা কুম্ড়া 
গাছের লতানো ডগার উপবেব পিঠ ক্রমাগত বোদ্র বৃষ্টি 
ইত্যাদিতে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া, নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় 
এদিক্‌টা অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে। এই লাউডগা 
লইয়া আলোচন! সুরু করা যাউক। 

মনে কবা যাউক ওঁ লতাটির উপর যেন সোজাস্নজি 
ভাবে সুর্যের আলোক আসিয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য 
সূর্যের আলোকের উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে। 
কাজেই বহুক্ষণ ধবিরা উপবের পিঠে স্থধ্যব আলোক 
পড়িতে থাকিলে, আলোকের উত্তেজনাটা ডগার ভিতব 
দিয়া নীচের পিঠে পৌছিবে। কিন্তু আমবা পূর্বেই বলিয়াছি, 
কুমড়ার ডগাব উপবের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজনশীল। এজন্য প্রত্যক্ষ হুর্্যালোক পাইয়া উপরকাব 
পিঠ যতটা উত্তেজিত হয়, নীচেকাৰ পিঠ পরিবাহিক 
উত্তেজনার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তেজিত হইয়া 
পড়ে। বৃক্ষেব কোন অঙ্গ উত্তেজিত হইলে, উহার সঙ্কোচ 
দ্বাবা উত্তেজনা অস্তিত্ব বুঝা যাক্ক। কাজেই স্থধ্যালোকে 
খন ডগাৰ উপবের পৃষ্ঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক 
উত্তেজিত হইষ| পড়ে, তখন নীচেব পিঠেব সঙ্কোচেব 
মাত্রা উপবেব তুলনায় খুব বাড়িয়া ষায়। 

কোন লম্বা জিনিসের নীচেকাব পিঠ উপরের পিঠ 
অপেক্ষা সঙ্কুচিত হইলে, তাহাৰ আঁকাবটা যে কি প্রকাঁব 
হইবে তাহা! অনুমান কবা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহাব 
ধন্গকাকাবে বীকিয়া যাওয়া* ব্যতীত আব উপায় নাই। 
আমাঘেব উদাহৃত কুম্ড়াব ডগাতেও অবিকল তাহাই 
দেখা যায়, বত বেলা অধিক হইতে আবস্ত কবে, ডগাটিও 
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৩৯৮ 


ততই ধন্ুকাকারে বাঁকিয়া মাটিতে মাথা গুজিতে আঁবস্ত 
করে। 

বৃক্ষপত্রের নামিয়া পড়া ব্যাপাঁবটাও প্রপ্রকারে হইয়া 
থাকে। যে সকল গাছের পাতা সন্ধ্যাকালে বুজিয়া আসে, 
তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাতার মূলের উপরকাব ও নীচেকাৰ 
পিঠ্‌ উদাহৃত লাউ গাছের ডগাঁর ন্যায় অসম উত্তেজনণীল 
থাকে। এজন্ত যখন স্থয্যানোক পত্রসূলের উপরকার পিঠে 
পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, কিন্তু সেই 
আঁলোকেব উত্তেজনাই যখন ধীবে বীবে প্রবাহিত হইয়া 
নীচের পিঠে পৌছায়, তখন তাহাঁতেই নীচেব পিঠ্‌ অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । আমরা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, 
কোন জিনিসেব কেবল এক পিঠ সঙ্কুচিত হইয়| পড়িলে, 
সেটির ধনুকাকারে বাঁকিয়! যাওয়াবই সম্ভাবনা | এখানেও 
অবিকল তাহাই হয়। পত্রমূল ধনুকাকাবে বাঁকিয়া 
পাতা সমেত নীচে নামিয়া পড়ে | 

আমবা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়াছি, বেলাবৃদ্ধিব সহিত 
পাঁতার নিমীলনও বৃদ্ধি পাঁয়। আচার্য্য বস্তু মহাশয় ইহাঝে! 
প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন, _-অলোক প্রথমে পত্রমূলের উপরকার পিঠেই 
পড়ে। কিন্তু এপিঠ্টা তত উত্তেজনাধীল নয়, কাজেই 
আলোক পড়িবা মার উত্তেজনার কাধ্য দেখা যায় না। 
কাল ক্রমে আলোকের উত্তেজনা উপর হুইতে নীচের পিঠে 
পৰিবাহিত হইয়া আসিলে পব তাহারি সঙ্কোচ দ্বাব| উত্তেজনার 
কাৰ্য্য প্রকাশ পায়। আলোক পড়িব| মাত্র পৰিবাহিত 
হইয়া, নীচে আসে ন| ৷“ বৃক্ষ বিশেষে এবং বৃক্ষের অঙ্গের 


অবস্থা বিশেষে পবিবাহনক্লেব হাস বৃদ্ধি হয়। স্থৃতবাং . 


আমরা যে গাছেব পাতাগুলিকে ধীবে ধীবে নামিয়া যাইতে 
দেখিব, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
আচার্য্য বস্থ মহাশয়েব পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতড়ে বেশ 
বুঝা যায়, সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিবা আসায় বৃক্ষপত্র 
সুযুপ্ত হয় না। সমস্তদিনের আলোকের উত্তেজনা পত্র- 
মূলের (081517)03 ) উপবপিঠ হইতে নীচের পিঠে 
আসিয়া, সন্ধ্যাকাঁলেই ওঁ পিঠের,সঙ্কোচের মাত্ৰা খুব বাড়াইয়া 
তুলে বলিয়া, আমবা ও নির্দিষ্ট সয়ে পাতাগুলিকে সুপ্ত 


হইতে দেখি। রাত্রিতে আর আলোকেব উত্তেজনা! থাকে - 
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প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
না। সঙ্কুচিত পত্রমূলের বিকৃত অগুসকণ প্রক্ৃতিস্থ হইবার 
বেশ সুযোগ পাইয়া যায়। আণবিক বিকার কাটিয়া গেলেই 
পত্রমূলও সঙ্কোচ ত্যাগ কবিয়া আবার সোজা হইয়া ্রাড়াইবার 
সুযোগ পার়। এজন্ত স্ুধ্যালোক বিরহিত রাজিই বৃক্ষপত্ৰেব : 
জাগরণ আনিয়া দেয়। 

আমরা পূৰ্বেই বলিয়াছি, গ্রভাত-ূর্যের আলোকেই 
বৃক্ষের পাঁতা খুলিয়া দেয় বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা 
তুল। পরীক্ষা করিলে কতক গাছের পাতাকে মধ্যরাত্রেই 
উন্মীলিত হইতে দেখা যায, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে 
বা প্রভাতেও খুলিতে দেখা গিয়া থাকে। আচার্য্য বসু মহাশয় - 
এই উন্মীলন কাল লইয়াও গবেষণা! করিয়াছেন। ইহার ফলে 
জানা গেছে, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অলোকের যে উত্তেজনাট| . 
বৃক্ষদেহে পতিত হয়, তাহার সকলি পাঁতাগুলিকে নাঁমাইতে 
ব্যত্নিত হয় না। উহার কতক অংশ উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত হইয়া 
থাকে, এবং ইহাই শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলিকে শীদ্ৰ 
শীঘ্র সুস্থ করিয়া উচু করাইবাব জন্তু ব্যয়িত হয়। সুতরাং 
বাহিরেব আলোকের উত্তেজনাঁকে অন্তনিহিত করিবার শক্তি 
যে সকল গাছের প্রবল, তাঁহাবাই যে সেই সঞ্চিত শক্তির 
সাহায্যে নিম্নমুখী পাঁতাগুলিকে শীঘ্র শীঘ্ব সোজ| করিয়া 
তুলিবে, তাহা আমর! বেশ বুঝিতে পাঁবি। শক্তি সঞ্চয় 
করিবাব ক্ষমতা সকল গাছের সমান নয়, কাঁজেই স্ুযুস্তির 
কালও সকল গাছে সমান দেখা যায় না। যে গাছ যত 
অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে, আলোকের 
উত্তেঞ্জনাকে সে তত শীঘ্র পবাঁভব করিয়া জাগবিত হইয়া 
পড়িবে। * 

পূৰ্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম কবিলে, পাঠক স্পষ্টই বুবিতে 
পাবিবেন, আচার্য্য বসু মহাশয় লজ্জাবতীৰ পাতাব উঠানামা, = 
বনচাড়াল গাছের পাতার নৃত্য এবং উদ্ভিদেব নিদ্ৰা প্রভৃতি 
যে, একই ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূৰ্ণ 
সত্য। লজ্জাবতী লতাঁকে স্পর্শ করিব! মাত্র, তাহাব পত্র- 
মূলেব উত্তেজনায় পাতাগুলি যেমন বুক্সিযা যায়, এবং উত্তে- 
জনাব ধাক্কা সামূলাইয়া লইলে সেগুলি যেমন কয়েক মিনিটেব 
মধ্যেই আবাব মাথা উঁচু “করিয়া দাড়ার, উত্ভিদেব নিদ্রা 
ব্যাপারটাও অবিকল তাই। পার্থক্যেব মধ্যে এই যে, 
লজ্জাবতী ও বনটাড়াঁল প্রভৃতি গাঁছেব পাতার উঠানামা 


৭ম সংখ্যা ।] 


খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, কিন্তু নিদ্রাজাগরণ শেষ 
হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। 

আমবা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন' আলোকের 
উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, তখনো! গাছের পাতা ঠিক্‌ সদ্ধযাব 
সময় সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আচাৰ্য্য 
বস্তু মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাঁউক্‌। 
বস্থ মহাশয় সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা আবদ্ধ 
বাখিয়! পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঘবে অণুমাত্ৰ 
আলোকেব অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের 
বসে ঠিক সন্ধ্যার সময পাতা গুটাইয়! ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল, 
এবং তাঁবপর ষণাঁসময়ে পাত! খুলিয়৷ জাগিয়া উঠিয়াছিল। 
'_ আচাৰ্য্য বন্থ মহাশয় সত্যই অভ্যাসেব বসে ওঁ ব্যাপাবটি 
সংঘটিত হয় বলিয়া ব্যাখ্যান দিয়াছেন। একটা উদ্দাহরণ 
দিলে বিষয়টা পরিষ্কাব হইবার সম্ভাবনা ৷ 

মনে করা যাউক একখণ্ড তাবেব ছুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে 
ধরিয়া, তাহাকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধবিয়া ঘন ঘন 
মোচড় দেওয়া গেল। প্রথমকাব ছু'চাব মোঁচড়ে একটু 
ব্লপ্রয়োগের আবশ্যক হইবে। কারণ প্রথম অবস্থাতেই 
তাবের অসাড় অণুগুলি এপ্রকার মৌচড়ে অভ্যস্ত হইতে 
পারে না, কাজেই ওঁ নাড়াচাড়া সড়গড় কবিয়া লইতে 
কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অণুগুলি বেশ সচল 
হইয়া ফঁড়াইলে, যদি মোচড় দেওয়া বন্ধ করিয়া তাঁবটিকে 
ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি তখনো আপনা 
আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড়,খাইতেছে। 

এই ব্যাপাবেব কাবণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, 
বলপ্রয়োগে জোর করিয়া অগুগুলিতে আন্দোলন সুরু 
করিলে, তাহার কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুদ্রিত হইয়া 
গুপ্তাবস্থায় থাকে; এবং তার পব বলের প্রয়োগ রহিত 
কবিব| মাত্র, সেই গুপ্ত শক্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অণু 
গুলিকে অবিকল পূর্বে ন্যায় নাড়া দিতে আরম্ভ করে। 

আলোকের উত্তেজনা সম্পূর্ণ বহিত হইলেও যে, গাছেব 
পাতার নিদ্রা ও জাগরণ দেখা ধাঁয়, জড়ের পূর্বোক্ত ধৰ্ম্মটি 
অবলম্বন কবিয়া আচাৰ্য্য বস্থ মহাশয় তাহার ব্যাখ্যান 
দিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, গাছেব পাঁতাগুলি প্রায় 
প্রতিদিনই উঠানামা করিয়া, পত্রমূলেব অণুগুলিব অবস্থা 


~~ 


লুখার বরব্যাঙ্ক । 
ঠিক্‌ উদাহৃত তারের অণুর মত করিয়া তুলে। কাজেই মেঘাচ্ছন্ন 


৩৯৯ 


দিনে বা অন্ধকার ঘরে যখন আলোকের উত্তেজন৷ মোটেই 
থাকে না, তখনো পূর্কেব সেই অভ্যাস বশতঃ অগুগুলি 
আন্দোলিত হইয়! গাছের পাঁতাগুলিকে ঠিক্‌ পূর্ব ন্যাঁয় 
উঠাইতে ও নামাইতে আরম্ভ করে। 

শ্রীঅগদানন্দ বরায়। 


লশবঁু 


লুথার বরব্যাঙ্ক। 


১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠের “প্রবাসী”তে “বৈজ্ঞানিক যাঁুকর” 
শীর্ষক প্রবন্ধে যে অন্ভুতকর্ম্ম পুকষশ্রেষ্ঠেব বিস্ময়জনক কাৰ্য্য- 
কলাঁপের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার জীবন 
কাহিনী বিবৃত কবা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । বে মতিমান মানব 
সার্ধদিসহত্রেব অধিক উদ্ভিদের সংস্কাব সাধন করিয়াছেন এবং 
বহুবিধ নূতন উদ্ভিদেব সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, যিনি অনেক 
অথাগ্ ও অনিষ্টকর ফলাদিকে স্থস্বাছ ও পুষ্টিকর থাগ্াদ্রব্য 
পরিণত কবিয়া জগতেব খাদ্ধভাণডারের উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছেন, যিনি নানা প্রকাব নূতন পুষ্পের স্থষ্টি করিয়া 'ও অনেক 
পুবাতন পুণ্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া জগতেব সৌন্দর্যের উৎকর্ষ 
বিধান করিয়াছেন, তাঁহার জীবনী হইতে আমাদের অনেক 
শিক্ষা লাভ হইতে পাঁবে। এই মহাপুকষের নাম লুখার 
ববব্যাঙ্ক। ৷ 
বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা বরব্যাঙ্কের ভাগ্যে ঘটে নাই। 
তিনি সামান্ত স্কুলের শিক্ষা মাত লাভ করিয়া বহু অধ্যয়ন ও 
পৰ্য্যবেক্ষণ দ্বারা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গুছুতত্ব সকল আয়ত্ত করিয়া 
জগতে সন্মানাৰ্হ হইয়াছেন। দারিদ্র্যজনিত শাবীরিক কষ্ট 
এবং লোকের অযথা বিদ্রুপ সহা কবিয়াও অধ্যবসায়বলে 
তিনি আজ কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন তিনি যে কাধ্যে ব্ৰতী 
হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রভূত ধন সঞ্চয় 
করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি ববাবর সংযতচিত্ত থাকিয়া 
পৃথিবীর উপকাব সাধনাৰ্থ আত্মোৎসর্ণ করিয়া আসিতেছেন। 
লুথাব ববব্যাস্ক খৃষ্টীয় ১৮৪৯,সালেব ৭ই মার্চ আমেবিকাৰ 
যুক্তপ্রদেশেব মাসাচুসেট্স্‌ বিভাগেৰ ল্যাংকাষ্টীব নগবে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন। তীহাব পিতা জাতিতে ইংরাজ এবং মাতা 
স্কচ ছিলেন। তিনি পিতা হইতে সাতিশয় অধ্যয়নস্পৃহা এনৃং 
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মাতা হইতে সচেতন পদাৰ্থেব মধ্যে যাহ! কিছু সুন্দর তৎপ্রতি 
অনুরাগ লাভ করিয়াছেন। বাল্যাবধি ববব্যাঙ্ক পুষ্প ও 
সকল জাতীয় উদ্ভিদ ভাল বাসেন। শিশুকে কোন দ্রব্য 
ব্রব্যাঙ্ধ এ বিষয়ে অতি শৈশব হইতে ভিন্ন প্রকৃতিব ছিলেন। 
তাহার মাতা ও ভগিনীগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন তিনি 
দোলায় শুইয়া থাকিতেন তখন যদি কেহ তাঁহাব হাতে 
একটি ফুল দিত তাহা হইলে তিনি বাল্যস্বভাবস্ূলভ 
আনন্দের সহিত সেটীকে ধবিয়া থাকিতেন এবং যতক্ষণ না 
উহা শুফ বা গন্ধহীন হইয়া যাইত ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত তিনি 
উহাকে ছিঁড়িতেন না বা ফেলিয়া দিতেন না। সাধাবণতঃ 
শিশুগণ কুকুব, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ুব প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত হয়; কিন্তু বরব্যাঙ্ক বৃক্ষলতাই সর্বাপেক্ষা অধিক 
ভাল বাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত পৃথিবীর সুন্দব বস্তুর 
প্রতি তাহার এই অনুবাগ বাড়িয়া আসিয়াছে। 

বিগ্ভালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া ব্রব্যাঙ্ক স্বীয় অধ্যয়নস্পৃহা 
ছাব! শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করিলেন। পুস্তক পাঠেচ্ছা তাঁহাব 
এত প্রবল ছিল যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রক্কৃতির বাহ্বস্ত বিষয়ে 
তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে এত অল্প বয়সে 
অন্ত বালকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় ন|। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত 
পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিতে পাঁবিতেন সে সমস্তই তিনি পুনঃ 
পুনঃ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। এ অভ্যাস তীহাতে 
চিরস্থায়ী হুইয়! গিয়াছে। কোন নব প্রকাশিত উপন্যাসে 
নায়কনাব্িকাব বিষয় তিনি কিছু না জানিতে পারেন, কিন্তু 
আজ পৰ্য্যন্ত বিজ্ঞান জগতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্তই 
তাহাব জানা আছে এবং প্রত্যেক আবিষ্কৃত তথ্যকে তিনি 
বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবচ্ছেদ করিয়া বুঝাইতে পাঁরেন। 
বাল্যাবস্থায় বরব্যাঙ্ক যে খেলাধুলা ভাল বাঁসিতেন না আহা 
নহে, অনেক সময় তিনি অস্তরেব সহিত খেলায় যোগ দিতেন) 
তবে খেলা অপেক্ষা পুস্তকপাঠ তাঁহার নিকট অধিক প্রিয় 
ছিল। 'আবার কবিহৃদয় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত 
হয় সেইরূপ তাহার হৃদয়ও প্রুুকৃতিক জগতেব মাধুধ্য দারা 
সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইত। 
একাডেমিতে পড়িয়াছিলেন। শীতকালে তথায় পড়িতেন 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
এবং বৎসরেব বাকী অংশে কোন কারখানায় কাজ কবিতেন। 
ল্যঙ্কাষ্টীরে একটা ভাল বড় পুস্তকাঁলয় ছিল; অবসর 
পাইলেই ববব্যান্ক পুস্তকাঁলয়টাতে যাইয়া পড়িতেন এবং 
তাহাব পিতার সফত্ব মনোনীত পুস্তকগুলিও পাঠ করিতেন। 
তাহাব পিতা ও পিতৃব্য আমেবিকাব দার্শনিক কবি ইমার- 
সনেব বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এখনও বরব্যাঙ্ক ইমাবসনের 
গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসেন ; বস্তুতঃ তিনি ইমারসনেব গ্রন্থ 
যত পড়িয়াছেন অন্ত কাহারও গ্রন্থ তত পড়েন নাই। 
তাহাব পিতৃব্য-পুত্র বিজ্ঞানচচ্চায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন 
এবং পদাৰ্থ বিজ্ঞানবিদি এগাঁসিজেব বন্ধু ছিলেন; : পরে 
নিজেও একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। এইরূপ 
সংসৰ্গ লুথাব ববব্যান্কেব ভবিষ্য জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছিল। | 

বালক বরব্যান্ক যখন কাবখানায় কাজ করিতেন, সেই 
সময় এক দিন তাঁতাব বুৰধিমত্তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত 
হইয়াছিল। তাঁহার বয়োবৃদ্ধের একটা তৃণচ্ছেদনকারী 
যন্ত্রের অংশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কবিতেছিলেন, 
কিন্ত কোন মতেই একটী অংশকে ঠিক স্থানে বসাইতে 
পারিতেছিলেন না; বরব্যাঙ্ক নিকটে ছিলেন, তিনি অগ্রসর 
হইয়া উক্ত অংশটাকে যথাস্থানে বসাইয়া দ্রিলেন। ইহা 
দেখিয়া সকলে সাশ্চর্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
কেমন করিয়া জানিলে এ লৌহখণ্ডটা এই স্থানের 1” 
বরব্যাঙ্ক উত্তবে বলিলেন, “কেন, আমি দেখিলাম আপনারা 
ইহাকে অন্ত স্থানে বসাইতে পাবিলেন না।” 

কাবখানায় কাজ কবিয়া ববব্যান্ক অল্প যাহা পাইতেন 
তাহাতে তাঁহার চলিত ন| ৷ এইজন্য তিনি এমন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হইলেন যন্বারা বার জন লোকের 
কাজ একজন দ্বারা সম্পাদিত হইতে 'পাঁবে। অবশেষে 
তীহাঁব উদ্যম ফলবাঁন হইল) তিনি এমন একটী কল 
প্রস্তুত করিলেন যাহ! দ্বাবা তাহাব কল্পনা কার্যে পরিণত 
হুইল। ইহাতে তীহাঁব পদোন্নতি অর্থোন্নতি উভয়ই হইল। 
সকলে তাঁহাকে এইরূপ ক্ষা্যে উৎসাহ প্রদান কবিতে 
লাগিল; কিন্ত তাঁহার জীবনেব মুখ্য উদ্ভেষ্য কল নিৰ্ম্মাণ 
কর! ছিল ন| ৷ তিনি বন্ধুগণের উপদেশ অগ্রাহ করিলেন । 
কল কাবখানাঁব কাজ আব ববব্যান্কের ভাল লাগিল 


ধম সংখ্যা । ] 


না। তিনি এ কাজ ছাঁড়িলেন, এবং শস্ত ও বীজোৎপাঁদন 
কবিয়! বাজাবে বিক্রয় আরস্ত করিলেন। একাজটা তাঁহাব 
স্বভাবামুযায়িক এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকুল ছিল। তিনি 
ইত্যপূর্কোই বৃক্ষলতাদির প্রকৃতিগত লক্ষণ সকল পৰ্য্যবেক্ষণ 
করিতে আবস্ত কবিয়াছিলেন। গোঁলআলুর বীজ উৎপাদন 
করিবার সময় তিনি দেখিলেন কতকগুলি আলুর হুবিদ্বর্ 
উপবিভাগে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে 
কেবল একটাতেই বীজগোলক রহিয়াছে। ইহা হইতে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যদি এই বীজ- 


_ - গোলককে রোপণ করা যায় ত ইহা হইতে উদ্ভূত আলু 


গুলির মধ্যে আবও অধিক বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচব হইবে। 
এই পৰীক্ষা হইতেই ববব্যাঙ্ক নামক উৎকৃষ্ট আলুব সৃষ্টি 
হইয়াছে। এই আুব বীজগোলক ববব্যান্ক দেড়শত 
ডলাব অর্থাৎ প্রায় ৪৭০ টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই 
আনুব চাষ করিয়া অন্তান্ত অনেক শস্ত ব্যবসায়ীরা বিশেষ 
লাভবান হইল। মাঁকিনজাঁতি এই বরব্যান্ক-আলু হইতে ২ 
কোটী ডলাবের অধিক অর্থাৎ ৬ কোটা ২৫ লক্ষ টাকার 
অধিক লাভ কবিয়াছে। আলুর চাষেব যেরূপ অবনতি 
হইতেছিল, আলু যেরূপ ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইতে অপরুষ্টতব 
হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকের ধারণা হইয়া- 
ছি” যে শীঘ্রই আলুব বিশেষ অভাব হইবে। ববব্যান্ক- 
আলুর স্থষ্টি হওয়ায় লোকের ধারণা একেবারে দুব হইয়াছে; 
এখন অভাব হওয়া দুরে থাকুক, পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট 
" আলু উৎপন্ন হইতেছে। 

বীজোৎপাদন কার্যে গ্রবৃত্ত হওয়ার, অল্পঘিন পবেই 
ব্রব্যাঙ্ক সুধ্যের উত্তাপে কাজ করিয়! অসুস্থ হইয়| পড়িলেন। 
এই জন্য তিনি স্থান পরিবর্তনের সঙ্কল্প করিলেন। কালি- 
ফণিয়ায় এই সময়ে নূতন বসবাস আবস্ত হইয়াছিল' এবং 
তথাকাব জলবায়ুও গৃহেব বাহিরে কাজ করাব পক্ষে 
অনুকুল । অতএব ব্রব্াঙ্ক কাঁলিফপিয়াঁয় যাইয়া বাস করা 
স্থির কবিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিফৰ্ণিয়ায় উপনীত 
হইলেন। এখানে চাষবাসের উপ্নযোগী অনেক জমি ছিল; 
কিন্তু জমি ক্রয় কবিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ কবিবার মত 
সংস্থান ববব্যাঙ্কেব তখন ছিল ন!। তিনি অন্ত কাহারও 
চাষ বাসের সাহাষ্য করিয়া কিছু সঞ্চয় কবিবাৰ ইচ্ছা 


লুখার বরব্যাঙ্ক ৷ 


৪০১ 
করিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃতকাধ্য হইলেন না। তখন 
কালিফর্ণিরার উৰ্ব্ববতা উৎপাদকতা বিষয়ে লোকে বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিল না; এই স্ধন্ত যাহার! অন্নস্বম্পন চাষবাস হরিতে- 
ছিল তাহাবা বরব্যান্কেব সাহায্য লইয়া কাৰ্য্য বিস্তার কবিতে 
ভরসা করিল না। ব্রব্যান্কের অল্প পুঁজি ক্রমে নিঃশেষ 
প্রায় হইয়া আসিল। কাজেই তাঁহাকে ছোট কাজ কবিয়া 
অতিকষ্টে জীবন রক্ষা করিতে হইল। এই সমর ভাঁহাকে 
এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে যে মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত < 
পান নাই। একবাব তিনি একজনের মুব্গীর বাসা এরিফাব 
কবিবার কাজ পাইলেন ; ইহাতে তিনি যাহা কিছু পাইতেন 
তদ্বার কেবল আহাঁরেরই সংস্থান হইত, ঘর ভাড়া করিয়া 
থাকিবার পয়সা কুলাইয়া উঠিত না; কাজেই তাহাকে সেই 
মুর্গীর বাসাতেই রাত্রিযাগ্নন করিতে হইত। এইরূপ নানা 
কষ্টে পড়িয়া তিনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইন্নে। এ 
অবস্থায় একটী প্রতিবেশিনী করুণন্ৃদয়া রমণীর সাহায্য না 
পাইলে বরব্যান্ক রোগমুক্ত হইতে পারিতেন না । বম্মণীটীব 
অবস্থাও ভাল ছিল না; কিন্ত তিনি আপনার পুত্র কন্ত-গণকে 
বঞ্চিত করিয়াও ববব্যান্ককে প্রত্যহ এক পাই দুগ্ধ 
থাওয়াইতেন। রোগমুক্ত হইবার পর ব্রব্যান্কের ভাগ্য 
কিছু প্রসন্ন হইল। তিনি ক্রমে যে ছুএকট! কাঁজ পাইলেন 
তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন এই 
সঞ্চিত অর্থদ্বারা তিনি একটু জমি ক্রয় করিয়! স্বাধীনভাবে 
বৃক্ষ ফল ও বীজ উৎপাদন কাৰ্য্য আরম্ভ করিলেন। 

একদিন তাঁহার নিকট বিশ সহতকুল (Prune) সাঁছের 
চার! যোগাইবাব কাঁজ আসিল। চাঁরাগুলি নয় মাসো মধ্যে 
দিতে হইবে। সাধারণতঃ কুলের চারা প্রস্তুত করিতে 
আড়াই হইতে তিন বৎসর লাগে; কিন্তু ববব্যাঙ্ক নয় মাসেব 
মধ্যই দিবার ভার লইলেন। যে সময়ে তিনি এ ভাব হইলেন 
সে সম্ধে এক বাদাম গাছ ছাড়া অন্ত কোন গাছ রোপণ 
করিলে তাঁহার কাধ্য সিদ্ধি হয় না, কারণ বাদাম গছ খুব 
শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। তিনি অনেকগুলি বাদ্বামগাছ বোপণ 
করাইলেন। যখন বাদাম গাঁছগুলি বড় হইয়া উঠিল তখন 
তিনি বিশ সহস্ৰ কুলেব অন্কুর বাঁদাম গাছের শাখায় লাগাইয়া 
দিলেন) বাদাম গাঁছের সঙ্গে সঙ্গে কুলের অঙ্কুর শীঘ্র গাছে 
পরিণত হইয়! বাড়িয়া চলিল। নয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতে 


৪০২ 
বিশ সহস্ৰ কুলের চারা তৈয়ার হইয়া গেল। ব্রব্যাঙ্কের 
পকেট ডলার পূর্ণ হইল। আজ বিশ বৎসর হইল এ ঘটনা! 
ঘটিয়াছিল। এখনও সেই কুলের বাগান উৎকৃষ্ট কুল 
উৎপাদন করিতেছে । 

এপধ্যস্ত গাছ, ফল ও বীজ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় 
করাই তাঁহার কাজ ছিল। কিন্তু ইহা তাঁহার জীবনের 
উদ্দেশ্য ছিল না; এজন্য একাজ তাহার অধিকদিন ভাল 
লাগিল না। তাহার অন্তরের মহৎ উদ্দেশ্য পুরাতনের 
সংস্কার করিয়া এবং নানা প্রকার নূতন ধরণের বৃক্ষাদির হট 
করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করা। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত 
স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন ৷ এতদিন বরব্যাঙ্ক যে কাজ করিতে- 
ছিলেন তাহা চালাইলে তিনি গ্রভৃত ধনের অধীশ্বর হইতে 
পারিতেন। ইতিমধ্যে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার বাধিক 
আয় দশ সহঅ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ হাজার ২ শত ৫০ 
টাকা হ্ইয়াছিল। কিন্তু একাজে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিলেন না। তিনি লোকহিতকর কাধ্যে জীবন উৎসর্গ 
করিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি 
কাহারও কথা গুনিলেন ন!। অনেকে কত ঠাট্টা বিদ্রপ' 
করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সেই 
দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত নব ফলপুষ্পাদির হুজন এবং 
পুরাতনের সংস্কার করাই তাহার একমাত্র কাজ হইয়া 
আসিতেছে। একাজ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। 
এ কাৰ্য্যে কিরূপ একাগ্রতা, পধ্যবেক্ষণ, পরিশ্রম ও অধ্যব- 
সায়ের প্রয়োজন তাহা দিয়লিখিস্ড বৃক্ষের তালিকা! ও তাহা- 
দের রোপণাদি ব্যাপারের প্রণালী হইতে বিশেষ উপলব্ধি 
কবিতে পারা য'য়। তাঁহার পরীক্ষাধীনে তিনলক্ষ নানা- 
প্রকার কুল, ষাট হাজার নানাবিধ পীচ, পাঁচ ছয় হাজার 
নানা রকম বাদান, হাজার লাল আলু, ছৃহাঁজাব নাশপাতী, 
এক হাজার আছর, তিন হাঁজার সেব, এক হাজার বিহিদানা, 
পাঁচ হাজার আখরোট, এবং অন্তান্ত বহুসংখ্যক ফলের গাছ 
রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় ফলের চারা! গাঁছগুলির মধ্যে 
যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইল, সেইগুলিকেই রাখা হইল, 
এবং বাকীগুলিকে একেবারে বিনষ্ট করা হইল। যে সকল 
গাছ এইরূপে বায়া বাঁখা হইল, তাহাদের শাখাগুধিকে 
ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাদের সমশ্রেণীর কোন বড় 


প্রবাসী । 
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গাঁছেব শাখার স্থানে স্থানে বসান হইল । ক্রমে এই টুকরাঁ- 
গুলি এক “একটা বৃক্ষে পরিণত হুইল ) ইহাতে প্রায় ছুই 
তিন বৎসর সময় লাগে। এই সকল নূতন বৃক্ষের মধ্যে 
আবার যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হুইল সেই গুলিকেই 
রক্ষা করা হইল। যতক্ষণ না এই রক্ষিত বৃক্ষগুলিব ফল 
সর্বোৎকৃষ্ট হয় ততক্ষণ এইক্ল্প পরীক্ষা চলিতে থাকে । 
সর্বাঙ্গস্বন্দব ও মনোমত না হইলে বৃক্ষের চারা বা ফলের 
বীজ বিক্রয় করা হয় না। এইরূপ বিক্ৰয়লব্ অর্থের প্রায় 
সমস্তই উক্তরূপ পরীক্ষাকাধ্যে ব্যয় হইয়া যায়। ইহা হইতে 
ব্রব্যাঙ্কের কিছুই সঞ্চয় হয় না। এরূপ আত্মত্যাগ কয়জন 
করিতে পারেন? বরব্যান্কের আত্মত্যাগের, তাহার অমান্ধু- 
ধিক পরিশ্রমের ফল অন্ত পাঁচজনে ভোগ করিতেছে) তাঁহার, 
আক্রোতসৰ্গ দ্বারা তাঁহার দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত ১ 
হইতেছে। তাঁহার সৃষ্ট নূতন ও উৎকৃষ্ট ফলাদির বীজ 
বপন করিয়া কত শত লোক লক্ষপতি হইয়াছেন এবং 
হইতেছেন। তাঁহাব নিজ দেশ আমেরিকারই বহুলক্ষ 


ডলার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। 

এক্ষণে বরব্যাক্কেব দৈনিক কার্যের একটা আভাস দিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহাব করিব। প্রাতঃকাঁলে শয্যা হইতে উঠি- 
বাব এবং "আহাবাদির বিষয়ে ববব্যান্ক কোন বাধাবাধি 
নিয়মের অধীন নন। কার্যের গুরুত্ব এবং শাঁবীবিক অব- 
স্থার উপর ইহা নির্ভব করে। বৎসরের সকল সময়ই বৃক্ষাদি 
রোপণ প্রভৃতি কাধ্য সমানভাবে চলে না। কোন কোন 
সময় বৃক্ষাদিব উৎকর্ষবিধাঁন বিষয়ে বিশেষ প্রশত্ত। সে 
সময়ে বরব্যান্কের হঁতে অনেক কাজ থাকে । তখন তিনি 
স্থৰ্য্যোদয় হইতে না হইতেই শয্যাত্যাগ কবেন এবং কয়েক 
ঘণ্টা অবিশ্ৰাস্ত পরিশ্রম করেন। সাধারণতঃ তিনি সাতটার 
সময় উঠেন এবং আটটার সময় প্রাতরাশ ভোজন করেন) 
কিন্ত যদি পূৰ্ব্বদিন অধিক পরিশ্রম করায় বিশেষ ক্লান্ত হইয়া 
থাকেন ত নয়টা বা দশটা পৰাস্ত নিদ্রা যান। তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস যে অধিকক্ষণ ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে শরীর ও ' 
মনের অধিকক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন । কখন কখন 
প্রাতরাশ ভোঁজনের পূৰ্বোই তাহাকে দ্ৰুত পদবিক্ষেপে 
বাগানের দূর প্রান্ত দেশেব দিকে যাইতে দেখা যাঁয়। এ 
সময় বাগানেব স্থানে স্থানে অনেক লোক বিশেষ বিশেষ 
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কার্য ব্যাপূত। " কেহ তৃণাদি জঙ্গলী আগাছা নিড়াইয়া 
ফেলিতেছে ; কেহ জমিতে কোন বিশেষ প্রকারের মাটা 
_ দিতেছে; কেহ বা চারাগাছ একস্থান হইতে তুলিয়া অন্ত- 
> স্থানে পুতিতেছে। এ সমস্ত কাজের তত্বাবধান ববব্যাঙ্ককে 
কবিতে হয়। প্রাতে হয় ত একবার সব কাজকর্ম দেখিয়া 
শুনিয়া যাইয়া প্রাতরাঁশ ভোজন কবেন। প্রাতরাঁশ ভোজন 
শেষ হইলে দু এক ঘণ্টা পঞ্জাদি লেখায় ক্ষেপণ করেন। 
এক সময় ছিল যখন তিনি সব পত্রেব উত্তব স্বহস্তে লিখি- 
তেন; কিন্তু এখন এত পত্রাদি আইসে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষষের উত্তব দানের ভাব অন্তহস্তে 
ন্যস্ত হইয়াছে। পৃথিবীৰ সকল দেশ হইতেই ববব্যান্ধের 
-. নিকট পত্র আসে। বৎসরে ৪* সহম্রের অধিক পত্রের 
উত্তর তাঁহাকে দিতে হয়। একবার ছুই মাসের মধ্যে 
১৫ হাজার পত্র আসিয়াছিল। কখন মধ্যাহ্লভোজন বেলা 
একটার সময় সমাধা হয়, কখন বা তিন চাঁবিটাঁৰ সময় হয়। 
অনেক সময় অপলান্কেও কিছুক্ষণ পত্র লেখাৰ ব্যয়িত হয়। 
তাহাব পৰ সৰ্য্যান্ত পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির পৰীক্ষা ও পৰ্য্যবেক্ষণাদি 
কাৰ্য্য চলিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ 
ধীবে ধীরে যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ কবে। ববব্যাঙ্ক প্রায়ই 
রাত্রি নয়টার মধ্যে শয়ন করেন। 

দিনের পর দিন বরব্যাঙ্ক লোকহিতেব জন্য অবিশাস্ত 


*্৮ পরিশ্রম করিয়। সলিয়াছেন। ৩৫ বৎসরের মধ্যে তিনি 


কখনও এককালে একমাস কাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন 
নাই। তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা নিমন্ত্ৰিত 
হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কাধ্যেব ক্ষতি হইল বলিয়া নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিতে পারেন নাই ' 

ফল পুষ্পের উতৎকর্ষসাধন অনেকেই কবিয়াছেন এবং 
কবিতেছেন, কিন্তু ববব্যান্ক যেরূপ প্রকৃতির অভিব্যক্তি- 
নিয়ম ও নিয়মপবম্পবা অসীম অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যেব সহিত 
পুঙথাস্পুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ কবিয়াছেন এবং তিনি যত নূতন 
-ধবণেক বৃক্ষাদিব সৃষ্টি বারিয়াছেন, অখাস্ত অনিষ্টকব ফলকে 
হিতকব মধুব ভোজ্যপদার্থে রূপাস্তুবিত কবিয়াছেন, সেরূপ 
অন্ত কেহ কবে নাই। অতএব বিজ্ঞান জগতে তীহার স্থান 
অতি উচ্চ ;' তিনি একজন অদ্ভুতকৰ্ম্মা মহাপুর্ৰন্ধ। 

শ্রীঅধবচন্্র মিত্ৰ । 


এ মুখখানি। 
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এ মুখখানি। 
“ওগো, রাণি, শুনেহ? 


“না, কি?” 
১৪5 


জা ওজাৰ TO PAR, 
টাদমুখখানি চুরি হয়ে গেছে ।” 

“সে কি বকম ?” 

“অজি En8li১৮৷৭৷nএ লিখেছে যে সে দিন যে 
তোমরা সব স্ব স্ব গৃহ আঁৰ্ধাব কৰে প্রদর্শনীতে ফুটে উঠে- 
ছিলে, তা একজন সাহেব টের পেয়ে এক হাতক্যামেবাব 
সাহায্যে সকলকে তুলে ফেলেছে; হেম বাবুব হত চাঁপা, 
শতদল, অপরাজিতা, চামেলি, মল্লিকা, একধাব হতে সব 
এ ফুটিয়ে নিয়েছে, কাউকে বাকী রাখেনি 

[31556 be the art that 020. immortalise 1” 

আমার স্ত্রী শিহবিয়৷ উঠিলেন, বলিলেন, “নাও, রঙ্গ 
রাখ, সত্যি বল কি হয়েছে?” ' 

আমি বলিলাম, “আর হবে কি,_তোমাদের সব ছবি 


' তুলেছে,--কেউ অবগুঠ্ঠনবতী, কেউ অবুঠনহীনা, কেউ 


মুগ্ধ নয়নে সাঁবানেব তাজ দেখিতেছেন, কেউ পুরান সখীর 
সহিত অনেক কাল পরে দেখা হয়েছে গল্প জুড়ে দেছেন, 
কেউ স্ত্ৰীস্বভাবস্থনলভ কলহামোদে প্রবৃত্ত হয়েছেন, নানা! 
বঙ্গে ভঙ্গে তোমাদের 10050751155 করেছে ।” 

“তাবপর ?” 

“তারপর, ভয় নাই, আর কিছু বড় কর্তে পায় নাই, 
চৌধুরী আপত্তি কবায় গুলা তীকে দ্রিয়াছে ; সে সব 
negative আৰ develop ও print হবে না ।” 

আমাব স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন, প্বাচলুম 1” 
তাঁহার পব একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, ' 
এ রকম করে ষে সেকি আমাদের “বে-আক্র' কর্ডে 


 পাঁবে ?” 


আমি বলিলাম, “বাণি, ‘আক্ৰ’ত তোমাদের হাতে, 
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তোমবা “বে-আক্র” না হলে জোর কবে আর তোমাদের 


কে ‘বে-আক্ৰ’ করবে ?” 

“না, তা নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই মনে কব 
যে, যদি আমার অজ্জাস্ত কেউ আমাব ছবি তোলে, তা সে 
ছেপে সকলকে দেখাতে পারে কি ?” 

উকীলের স্ত্রী বটে। আমি এবার হাসিয়া বলিলাম, 
“প্রশ্ন আমার অর্ধাঙ্গিনীব উপযুক্ত হযেছে সন্দেহ নাই, তবে 
প্রশ্ন কিছু কঠিন। তা কথাটা সোঁজাই হোক আব শক্তই 
হোক, ‘ফী’ না দিলে ত আমি মত দিন|, তুমি জান ৷” 

‘ফী’ তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। 

গৃহিণী বলিলেন, “তুমিত সকল সময়ই তত্ব আর স্বত্ব 
নিয়ে থাক, তা আজ আমিও হুটা আইনের কথা শুনব, 
ঘোমটা-স্বত্বটা কিরূপ ব্যাখ্যান কৰ।” 

আমি বলিলাম, “তবে অবধান কর। তুমি আইনের 
কথা শুনতে চা’চ্ছ, তাই বলি। এই পর্দা 555660, যাকে 
ভাল বাঙ্গলার বলে, ‘অবরোধপ্রথা” সেটা কবে হুল, কি 
করে হল, কেন হুল, সে প্রথাটা ভাল কি মন্দ, দেশে 
থাকবে কি না থাকবে, এ সব কথা আজকেব প্রশ্নের 
উত্তরে 151৩2: ; অন্য দিন জিজ্ঞাসা করো, কিষ্বা-- 
experts দের জিজ্ঞেস করাই ভাল--কোন পুরাতদ্ববিদ্‌ 
বা সমাজসংস্কারক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে| । আমি একটা 
1966" ধৰে আবম্ভ করি। "পর্ণ আমাদের দেশে অনেক 
স্থানেই আছে, মেয়েরা সকলেব সামনে বেবোয় না, যে 
সে লোকের যার তান বাড়াৰ মেয়েদের দেখবার অধিকাব 
নাই। কিন্তু তা বলেই সৰ্ব্বত্ৰ আদালতে এই পর্দাপ্রথা 
সম্মানিত হয় না। গুজবাটে পর্দাস্বত্ব মানা হয় কিন্ত 
বাঙ্গলাদেশে হয় না। অথচ গুজরাটে মেয়ের! বাঙ্গালীর 
মেয়েদের মত "পর্দীনিশীন” নহে। আর বোম্বাইয়ে ত 
কথাই নেই, সেখানে পৰ্দা বলিয়া কোন জিনিস নাই। 
বিকালে নান! রকমের রেশমী সাড়ী পবে সমুদ্রের কুলে 
ষথন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি বেড়াঁষ, তাদেব কি সুন্দবই 
দেখায়, এমন মনোহৰ দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখি 
নাই! বোম্বাইয়ের রমণী is an artiste in colours, 
আঁর তোঁমবা সব পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, ৪"এর চচ্চাব মধ্যে 
আপনা দেওয়া আর 'ব্যাফেলবধ।” ছবিগুলা দেওয়ালেতে 


প্রবাসী । 
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আটা” না একটু রুচি গুধরেছে, এখন বিবৰ 
হয়েছে!” 

“কেন, পিঞ্জরাবদ্ধ কি রকম কিছু বুঝ্তে ত পারি না। 
তুমি ত আমাকে কোথাও যেতে বারণ কর না। আমি” 
যে সে জায়গায় যেতে ভালবাসি না, তবে যেখানে যেতে 
ইচ্ছা হয় সেখানে ত যাই ।” 

ডি 
বাঙ্গালী মেয়েদের কথা বলছি। আমি বুঝতে পাবি না 
যে, যদি সুন্দর একটি জিনিস হয় ত তাকে আলমারিতে 
চাবিবন্ধ কবে কেন বেথে দেব। আর ষদি সুন্দর নাও 
হয় তবু পরমেশ্ববেব স্থষ্টি ত বটে। 

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে, ঘাস খিলাতে চাষ, 

উবাব কোলে হেলে ছুলে শিশিব সাথ! গায়। 
ধর, একটি সুন্দর গোঁলাপফুল ফুটেছে, আমি তাহাকে 
এনে আঁমাঁব বক্ষে ধারণ করলুম, কিন্তু তা বলে অন্য পাচ 
জনে তাব সৌন্দর্য্য কেন দেখবে না ?” 

"ছি! তুমি কি ক: বাহিরে বেকনো এক 
জিনিস, আব লাজ সরম ধৰ্ম্ম চবিত্র এ সঁব অন্ত জিনিস। 
স্বাধীনতাব সঙ্গে ষথেচ্ছাচারিতাকে ভুল করো না। এমন 
কবে পর্দা তুলোনা৷ যে” 

গ্আন্তেব touch defile করে? তা তুমি ঠিক বলেছ। 
তোমাদের ফুলেব সঙ্গে আর তুলনা কবব ন!।-_কথাঁর = 
প্রসঙ্গে কোথায় এসে পড়লুম দেখ। আমি বলছিলাম যে * 
বাঙ্গালাদেশে পৰ্দ্দাস্বত্ব স্বীকৃত হয় নাই। একজন মুসলমান 
জজ এ বিচাব ক্রুবে গেছেন। পশ্চিমের অপেক্ষা বাঙ্গল|- 
দেশে পর্দীটা যে কিছু কম তা ত দেখতে পাই না, সহরে ত 
কম নয়, পল্লিগ্রামে, যেখানে সকলেই সকলের মাসী পিসী 
বোন বউদ্দিদি, সে বকম আটাতাটি নাই বটে। তা পশ্চিমেও 
গ্রামে সহরের মতন হাঁফলাগা মত পর্দীব স্থষ্টি নাই। তবে 
সম্ত্ৰান্ত ঘবে, বিশেষ কবে মুসলমানদের মধ্যে, মেয়েবা একটু 
বড় হলে আব নিজেদেব চাঁদমুখ কোন কাঁলামুখকে দেখতে স্ব 
দেন না। কিন্তু এদেশ্রে পর্দাস্বত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্নই . 
উঠিতে পারে না। বিশ বৎসর হতে চল্ল স্তর জন্‌ এজ্‌ 
মহমুদ সাহেবের সঙ্গে বসে বিচার করে গেছেন যে পুরাতন 
প্রথা ও আঁচার অনুযাঁয়িক উত্তবপশ্চিম প্রদেশে right গে 
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Privacy আছে। এই মনে কর আমাদের পাশেৰ 
বাড়ীওয়ালা এমন কবে দোতলায় ঘর তুলিতে পারে না 
যে তোমাদের সব দেখতে পায়। তোমবা এ পিছনের 
বাগানে বেড়াও, বস; এখন যদি ও লোক ওব দেয়ালে 
একটা জানালা ফোঁটায়,_এমন একটা জানাল! যে তোমবা 
যদি বাগানে যাও ত তোমাদেব দেখতে পাওয়া যেতে 
পারে,__তাহলে তোমাদেব এরূপ পর্দাস্বত্ব আছে যে আমি 
নালিস কবে সে জানালাঁটা বন্ধ করিয়ে দিতে পাবি। 


এ প্রদেশের ইংবাজ জজেবা এ দেশে লোকেদের স্থানে 


নিজেদের স্থাপ্তি করে তাহাদের চোখ দিয়া এ সব জিনিস 
দেখবার চেষ্টা কবেছেন। মধ্যে একট! মোকদ্দম| হয়েছিল 
তাতে এই প্রমাণ হয় যে ছটা বাড়ী কাছাকাছি অনেক 
দিন হতে ছিল, আর এক বাড়ীর ছাঁতে উঠিলে অন্ত 
বাড়ীর ভিতর বাব উপর নীচে সব দেখা যেত। এই 
ছাত ঘিরে একটা দেয়াল দেওযা হতেছিল আব সেই 
দেয়ালে কতকগুলি ফোকব বাঁধা হয়। অন্য বাড়ীটি 
‘বেপদ্দা” হয়ে যা’চ্ছে বলে নালিশ হল। জেলার জজ বলিল 
যে পূৰ্ব্বে যতটা “বেপর্দা, ছির্ল তাব বেশী কিছু হয় নাই। 
হাইকোর্টে কিন্তু একজন বৃদ্ধ সাহেব জঙ্জ একথা মানিলেন 
না-। তিনি বলিলেন যে, পুর্বে যখন শুধু ছাঁত ছিল 
তখন সে ছাতে কেউ উঠুলে সকলে দেখতে পেত, অন্ত 
বাড়ীর মেয়েবা সবে যেতে পারত; কিন্তু এখন ছাঁতে 
আড়াল হওয়াতে দুষ্টলোকে অবলীলাক্রমে ওসব মেয়েদের 
দেখতে পাববে, তাদের পর্দা আব থাকবে €কাথায়? ওঁ 
মোকদ্দমায় এই বিচাব "ঠিক হয়েছিল কি ভুল হয়েছিল 
আমি বলতে চাই না, তবে আমি উদ্বাহণ স্বৰূপ এটা 
উল্লেখ কবলুম। সাহেব অজেরাও তোমাদেব পর্দা রক্ষা 
করবার জন্য ব্যস্ত আব এসব জিনিস দেশী * লোকের 
চোখে দেখতে চান। 

“এই গেল একরকম পর্দাস্বত্বেব বা ঘোঁমটান্বত্বেব কথা। 
কিন্তু এখনও তোমার প্রশ্নে উদ্ভব হয়নি। ভারতবর্ষে ও 
প্রশ্ন এখনও উঠেনি, বিলাতে উঠিলেও পাঁকারকমে বিচাব 
হয়নি, আমেরিকায় উঠেছে, বিচাব হযেছে, নূতন আইন 
পর্য্যন্ত হয়েছে। প্রশ্নটা পূৰ্ব্বে উঠতে পাঁবত না, কাবণ 
বেশী পুবাকালেব কথা যদি বল তখন ‘ফটোগ্রাফি’ ছিল না, 
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আব তাঁর পবের যদি কথাক কৰ instantaneous 
photography হয় ত উঠে নাই, কিম্বা যদি উঠে থাকে 
তার বহুল প্রচার হয় নাই। Stand camেeraয় তোমার 
বিনা অন্তুমতিতে তোমার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কেউ তোমাব ছবি 
তুলিতে পারে না। আর তুমি যদি পয়সা দিয়া ছবি তোলাও 
ত সে ছবি তোমাব, তুমি বারণ করিলে সে ছবি ছাপিয়া 
যাকে তাঁকে “ফটোগ্রাফর্‌ বেচতে পাবে ন|। কিন্তু যেখানে 
তুমি জানলে না, অনুবোধ করলে না, অনুমতি দিলে না, 
পযসাও খরচ কবলে না, আমি একটা হাঁতক্যামেবা পকেটে 
নিয়ে যেতে যেতে পথে তোমাকে দেখলাম, মুখখানি পসন্দ 
হল, ঝাঁ কবে একটা focal plane shutteraব expo- 
5Ure দিয়ে ফেব্রুম, কাকপক্ষীও হয ত টেব পেলে না-- 
সে স্থলে তোমাব কি স্বত্ব আছে? আমি সেই ছবি মনে 
কর ছাপ্লাম, পাঁচজন বন্ধুকে দিলাম, কাগজপত্রে বেবিয়ে 
গেল, সাধাবণ ‘হলে’ হোটেলে উঠিল, শেষটা হয় ত 
সিগাবেট বাক্সে কিম্বা কোন দৌকানেব বিজ্ঞাপনে এ মুখ- 
থানি শোভা পেতে লাগল,_তুমি কি কবতে পার? 
এই প্রশ্ন। বিখ্যাত উপন্তাসলেখিকা মাবি কোরেলির 
সম্প্রতি এইরূপ দুৰ্দশা হয়েছিল। আজকাল নাঁনাবকম 
ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড “উঠেছে দেখেছ। একজন এরূপ 
পোষ্টকার্ডে নানারূপ বিসদৃশ অবস্থায় মারি কৌরেলির মূর্তি 
ছাপিয়| বেচতে আৰম্ভ করেছিল। গ্রন্থকর্রী' নালিশ 
করেছেন, এখনও শেষ ফল কি হ’ল শুনি নাই, তবে ইংলণ্ডে 
আইনজ্ঞেবা কেহ কেহ বলেছেন যে মাহুষেব চেহাবায় 
আবার মুদ্রণস্বত্ব কি রকম হতে পাঁবে ? তুমি যদি একখানা 
বই লেখ, তোমার অনুমতি ব্যজিবেকে কেউ তাকে (অন্ততঃ 
একটা নির্দিষ্ট কাল পৰ্য্যস্ত) ছাঁপতে পাবে না। সে বই 
তোমাৰ জিনিস, তাতে তোমাব স্বত্ব আছে, সেই স্বত্বেধ 
বিঝোধে সেই জিনিসে ব্যবহাৰ আর কেউ কর্তে পাবে ন| ৷ 
কিন্তু যা তুমি নিজে স্থষ্টি কব নাই, যা পবমেশ্বরদত্ত, তাতে 
আবার কি রকম স্বত্ব, কি প্রকারের একাধিকাঁব, হতে 
পাবে? এইকপ বোধ হয় অনেকে ভাবেন। 

“আমেবিকাষ 1155 Rober5০৷ একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক 
ছিলেন--হয়ত এখনও আছেন। কেউ তাঁব অজ্ঞাতে তীর 
একখানা ছবি তুলে এক ময়দাব ফলওয়ালাকে বেচে দেয়। 
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সেই কলওয়াল! ২৫০০০ বিজ্ঞাপন ছাপায়, সবগুলিতে সেই 


শ্ত্ৰীলোকটির ছবি, তার নীচে লেখ! “I'he Flour of the 
Family.” এই ময়দার বিজ্ঞাপন দেশময় বিতরিত হয়, 
শ্তীলোকটিকে লয়ে লোকে অনেক ঠাট বিজ্রপ করে, তাহার 
মনে বড় কষ্ট হয়, শেষটা তাব অসুখ পধ্যন্ত হয়ে পড়ে। সে 
নালিশ করে যেন সে কলওয়ালা ও ছবি আর ছাঁপতে না 
পারে। ছুই আদালতে Miss Robers০0n মোকদ্দম! 
জেতেন, কিন্তু শেষ আদালতে হাবেন। চার জন জজ 
তাঁর বিপক্ষে মত দেন, তিন জন তাঁর সপক্ষে । তিন 
আদালতের জজেব সংখ্যা গুনিলে তীর পক্ষেই অধিক হয়। 
কিন্তু চীফ্‌ জষ্টিস্‌ পার্কর (ইনি একবার বসব তিনেক হল 
আমেরিকার President হবার চেষ্টা করেছিলেন,' তোমাৰ 
মনে থাকতে পাবে_ লোকটা ভাবি পণ্ডিত ) বলেন যে 
এরকম মৌকদাম! কখন হয় নি, মান ও দ্ৰব্য (reputation 
আর Pr০Pert)) ব জন্তই নালিস হতে পাবে, নূতন রকমেব 
একটা স্বত্ব জজেরা হুষ্টি কর্তে পারেন না, তবে সরকার 
যদি একটা নূতন আইন 'জারি কবেন সেটা আলাদা কথা। 
গুধু মনে কষ্ট হলেই ত নালিশ চলে না, যদি একটা right 
০f Privacy মানতে হয় ত কেবল ছবি ছাঁপা আটকাঁলেই 
ত হবে না, কাহারও আকৃতি প্রকৃতি মানসিক ভাব, 
পারিবারিক ব্যবহার, কিছুবি বিষয় কেউ লিখতে ব| বলতে 
পাবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর্তে হয়। অনেক লোক আছে 
যাদের বিষয় নিয়ে পাঁচজন ধেঁট করলে তাবা বড় সস্তষ্ট হয়; 
অনেক লোক আছেন যাঁর! public 2960, জন সাধাবণ 
তাঁহাদের সব কথা জানতে চায়। কি বকম কবে একটা 
নির্দিষ্ট দৃঢ় নিয়ম কর্তে পার? কোথায় ]}06 টানবে আর 
বলবে যে এতটা পর্দা! তুলতে পাঁর আর বেশী পারবে না। 
জজ্‌ “গ্রে” সার্দীর পক্ষ সমর্থন করে রায় লেখেন। তিনি 
বলেন যে শুধু বিষয় সম্পত্তি নিয়ে গোল হলেই আদালতের 
সাহায্য পাওয়! যাবে আর অন্যরূপ কষ্ট হলে পাবে না এ 
কথা ঠিক নয়। সামাজিক পবিবর্তনে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে 
নানারূপ নূতন ধবণেব কষ্ট হুষ্ট হতে পারে, এবং যদি স্বত্ব 
প্রমাণ হয়, তার প্রতিকাব কর্তে হবে। চিরকাল হতে 
মানুষের একটা কায়িক স্বত্ব স্বীকৃত হয়ে আস্্‌ছে--কেউ 
কাক গায়ে হাত তুলতে পাৰে না, এমন কি অপমানস্থচক 


প্রবাসী । 
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কিম্বা বিরক্তিজনক ইসারা ইঙ্গিতও কর্তে পারে না,_তবে 


তাব ছবি তুলে চতুর্দিকে বিলুবে কেমন করে? কেউ অন্ঠের 
রচনা ছাপাতে পারে না, তবে নিজের লাভের জন্তু, বিজ্ঞাপনের 
অন্ত, তার চেহারা ছাঁপবে কেমন কবে? New York- * 
এর আপীল আদালত বড় 58০98 0০৮: কিন্তু সাতজন 
জজের মধ্যে চারজন এ কথা মানলেন না। প্রতিবাদদীর 
জয় হ’ল। কিন্তু এ বিচারে ভবিষ্যতের জন্য সুফল ফলিল। 
New York Legislature নৃতন আইন জারি কবিলেন ; 
ওরূপ মোকন্দম! এবার হলে বাঁদীব নিশ্চয়ই জয় হবে। 

“আর একটি মোকদ্দমা আমেবিকায় হয়েছে তারও 
উল্লেখ করি। এ মোকদ্দমাঁটিতে একজন চিত্রকর Pavesich 
বাদী হন। একটি জীবনবীমা কোম্পানি এক বিজ্ঞাপন বার 
কবেছিল-_ছুইটি মানুষের ছবি, একটি ও চিত্রকরের, তাঁহার 
মাথার উপর লেখা “Do it now. The man who 
৫10” আর একটি রোগা বিশ্রী দীনহীন চেহাঁবা, তাহার 
উপর লেখা, “Do it while you can. The man 
who didn't.” আরও লেখা ছিল যে প্রথম মানুষটি এ 
কোম্পানিতে নিজেব জীবনবীমা করিয়া! সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। = 
Pavesich কখনও প্র কোম্পানিতে ভীবনবীম! করাননি 
এবং এই বিজ্ঞাপনে অপমানিত ও ক্ষুক্ধ বোধ করিলেন। 
তিনি নালিশ করলেন খেসার| পাবার জন্য । Georgiaর 
Supreme Court সব-জজ একমত হয়ে_ চিত্রকরবাদীর 
পক্ষে রায় প্রকাশ কবিলেন। তাঁহারা বল্লেন প্রত্যেক 
মানুষের অধিকাৰ আছে সে খানিকটা নিজের জীবনেব 
নিজেব নিজস্বেব সর্বসাধাবণেব “কাছে প্রকাশ কর্তে পাবে, 
খানিকটা চাকা! বাখতে পাবে। একটা স্বত্ব আছে £০ be 
let alone, to have quiet. নিজের মত, নিজের চিন্তা 
নিজের ক্লল্নন- সকলে ছাপিতে পারে, প্রকাশ কর্তে পারে 
কিন্তু পবের চেহারা পবের, তাহা নিজের লাভেব জন্য প্রকাশ 
কর্তে পাবে ন৷ তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ, সমাঁজতুক্ত হয়েছ 
বলেই যে তোমার চেহারা চরিত্র ও, আভ্যন্তরীন জীবন 
সাঁধাবণকে দান করে ফেলেছ এ কোন শাস্ত্রে বলেনা । 
জজ ‘কর্‌’ লিখিলেন, “the right of privacy has its 
foundation in the instincts of nature,” এবং 


বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে অন্ত জজে অন্তরূপ রায় দিয়াছেন। 


৭ম সংখ্যা ৷] 
“সেকালে আমাদেব দেশে মুনিদেব মত এক হ'ত না, 
একাঁলে বিচাবাসনে অধিষ্ঠিত জজেদের মত এক হয় ন| ৷ 
্রস্থকারদেবও মত বিভিন্ন গ্রকারেব। ‘কুলি’ বলিতেছেন” 
“আমি নজীর চাইনি, আব তোমার ‘কুলি’ আর গ্ট্ীট্‌ 
আব “পমেরয়, কি বলেছে” তাও জান্তে চাঁহিনি। জানি 
পাঁচ গণ্ডা বইয়েতে যদি পঞ্চাশ বকম না লেখে ত বইগুলা 
অত যোটাই বা হয় কি কবে। আমি তোমার মত চাই 
তুমি কি মনে কব ?” 
... ভাবিলাম স্বামীর মহত্ব স্ত্রী ব্যতীত আর কে বুঝিবে? 
মনে একটু অহঙ্কাবও হইল। বলিলাম, “আমাব মত জঙট্টিস্‌ 
‘শ্ৰের’ সহিত এক, তোমার এ মুখখানি কথনও হোটেলের 
দেয়ালে পানের দোকানে টাঙ্গাবার জন্য সৃষ্ট হয়নি। যে 


ওমুখের 90510917091 নেয় সে চোব। 
আবাব ‘ফী’ পাইলাম, এটা সুক্বান!। 
শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


উকীলের বুদ্ধি। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সুবোধচন্ত্র হালদার আজ চাঁরি বৎসর যাবৎ ওকালতী 
_ কবিতেছেন, কিন্ত এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল--লোকটা তাঁরি 
চালাক চতুর, -উহাঁর পশার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না । 
কিন্তু হায়, তাহাদেব ভবিষ্যদ্বাণী নিক্ষল হইয়াছে! বাস্তবিক, 
বিস্তাবুদ্ধির অভাবে যে স্থবোঁধ বাবুব পশার হয় নাই---এমন 
কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্ভালয়েব উপাধিধারী যুবক,_ 
বিস্তার ছাপও তাঁহার নামেব পশ্চাতেই মুদ্ৰাঙ্ধিত। বুদ্ধিও 
তীহাঁৰ অনন্যসাধারণ ছিল। পাস কবিয়া তিনি দিনাজসাহী 
জেলায় গিয়া বর্সিবেন স্থির কবিলেন। শুনিয়াছিলেন, 
সেখানে কাযকৰ্ম্মও যথেষ্ট _এন্কং ‘বারও’ তেমন প্র নহে। 
যাত্রা করিবার পূৰ্ব্বে, ভবানীপুরে তীহাব এক স্বগ্রামের 
উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান তাহার হাতে একটি 
ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীল' বাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারেব 


উকীলের বুদ্ধি। 


৪০৭ 
পর বলিলেন--“আপনার কাছে আমাৰ একটি প্রার্থনা 
আছে ।” 

উকীল বাবু বলিলেন- “ব্যাপার কি ?” 

“আজ্ঞে, আপনার জন্তে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, 
আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।” 

উকীল বাবু কিছু কৌতৃহলাক্রানস্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা 
কবিলেন_ কি উপহার এনেছ হে?” 

সুবোধ তখন ধীরে ধীবে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহাব 
ভিতর হইতে বাহিব হইল-_একটি চক্চকে নূতন আলপাফাব 
চাপকান এবং একটি ঝক্বকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি 
বাহির করিয়া স্থবোধ বলিলেন--“এই গুলি অনুগ্রহ করে 
আপনাকে নিতে হবে ৷” 

উকীল বাবু স্থবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু 
বিস্মিত হইয়া বলিলেন--“ত| এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি?” 

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন__পমানে আছে।” 
“কি বল দিকিন ?” 

“এ- ছুটি আপনি নিয়ে--আপনাব পুরাঁণো চাপকান 


| আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।” 


এতক্ষণে উকীল বাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে 
পাঁইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন--“বেশ বেশ 
বুদ্ধি করেছ ভাল ।” 

সুবোধ বলিলেন---“আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন জায়গায় ওকাঁলভী 
করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল, তার উপব যদি 
নতুন শামলা আব চাপকান,দেখে, তু হলে কি মন্কেল আর 
কাছে ধেঁসবে ?” 

উকীল বাবু বলিলেন- “দেখ হে--আমি বলে দিচ্চি-- 
তুমি শীগ্‌গিরই পশার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারে 
উপযুক্ত লোক৷” 

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামল| সংগৃহীত হইল) 
নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবাব প্রয়াসে, স্থবোধচল্র 
কবিবাজী দোকান হইতে এক শিশি পাঁকতৈল কিনিয়া 
আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়! সন্মুখের চুলের 
কিয়নংশ শুভ্র কবিয়া ফেলিবৈন। কিন্তু একটা দুর্বলতার 
মুহূর্তে জীব নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেবিয়াছিলেন। 
পরদিন গুনিলেন বিড়ালে শিশিটা টেবিলেব উপর, হইতে 
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কেমন কবিরা ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেশটুকু নষ্ট 
হইয়| পিয়াছে। 

কিন্তু দিন কাল কি ভয়ানকই পড়িল। যে এত বুদ্ধি 
ধরে, যেও চাবি বসব ধবিয়! দিনাজসাহীব বাব লাইব্রেবীতে 
যাতায়াত করিয়া মকেল জুটাইতে পাবিল ন: ! 

সুবোধচন্দ্ৰের বাসাটি সদর রাস্তাব ধারেই। ক্ষুদ্ৰ দ্বিতল 
গৃহখাল্--বাল্তার উপর একটি ফাটক আছে--'তাহাব পব 
সামান্য একটু কম্পাউণ্ড--তাহার পব গৃহেৰ বাবান্দা। 
বাড়ীটির ভাড়া মাসে ২০২ কৰিয়া কিন্তু তিন চাবি মাস 
ভাড়া বকী পড়িয়া গিয়াছে! যে মুদ্রীর দোকান হইতে 
চাউল প্রভৃতি আদে-_তাঁহারও শ’ খানেক টাকা ধাব। 
বাড়ীওয়াল' ও মুন্নী স্থবোধ বাবুকে বিষম বিবক্ত কবিতে 
আরম্ভ ভবিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাহাব ধনরত্ব 
উপার্জল না হউক, তিনি দুইটি কন্তাবদ্ধ উপার্জন 
কবিতে দক্ষম হইয়াছেন। আব উপার্জন কবিয়াছেন একটি 
বন্ধুবত্ব_জগৎপ্রসন্ন বাবু। জগৎ বাবুব সঙ্গে তাঁহাব বিশেষ 
বন্ধুতা। জগৎ বাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহাব 
অবস্থা ভুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা 
স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুব পর, পুবাতিন মন্ধেলের 
মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ কবে নাই। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
শীতেধ গ্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় 


দিয়া সুবোধ বাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে ' 


এখন আর তাহাতে ভঁছোব লজ্জা নাই। গর্বের সহিত 
লোককে বলিয়া থাকেন--“দোকানদাব বেটাদেব বিশ্বাস 
নেই মশ্য়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভাব চিনি। 
‘লোকে মনে করে হলদে চিনি হলেই দেশী হয, শাদা দানাদার 
চিনিই কেবল বিদেশী। কিন্তু তা মহা ভুল। জাভা, 
মবিশ্স প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি বাশি হলদে চিনি আমদানি 
হচ্চে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিবাঁপদ মনে করি।” 

জুনোধ বাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা 
লইয়া. যাইবার জন্য বিকে ডাকাডাকি করিলেন কিন্তু সাড়া 
পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়"লা বাড়ীব মধ্যে 
লইয়া গেলেন স্ত্রীর নিকট শুনিলেন-_-আজ বি বাকী 
বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়! চলিয়া 


£ 


প্রবাসী ৷ 


[৭মভাগ। 
গিয়াছে। বলিয়াছে নালিস্‌ কবিয়া টাকা আদায় কবিয়া 
লইবে। | 

একটি দীৰ্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক 
ছিলিম তামাক সাজিয়া, স্নবোধচন্দ্ৰ বাহির হইয়৷ আসিলেন। 
কলেজে পাঠকালে, অন্তান্তি ‘ইয়ং বেঙ্গলেব” ন্তায়, তিনিও 
ধূমপান কবিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ 
উকীলগণ সকলেই ধূমপান কবিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর 
“ইত্যা্দি”ও পান কবেন। কেবল নব্য উকীলগণই সৰ্ব্ব- 
প্রকাৰ পানবিমুখ। দেখিয়া, অবিলম্বে সুবোধ বাবু দুই 
টাকা মুল্যেব এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট 
আনাব একসেব *তামাকে তাঁহাব পনেরো দিন চলিতে 
লাঁগিল। খবব লইয়া জানিলেন, “ইত্যাদি”র দাম অনেক--- 
তিন টাকাব কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতবাং 
ইত্যাদি কবিতে ক্ষান্ত বহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক 


 পোড়াইয়াও যখন পশাব হইল না, তখন সুবোধ বাবু এক- 


দিন রাগ কবিয়া তামাক পরিত্যাগ কবিয়াঁছিলেন। কিন্ত 
ছুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল-_“কম্লি* 
তাঁহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার 
করেন তাহা আট আন! সের নহে__চাঁবি আনা সেব মাত্র । 

শীতেব প্রভাত উত্তীর্ণ প্রায় । আজ ববিবার-_কাঁছারি 
যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত মনে স্থবোধচন্ত্ৰ ধূমপান করিতে 
ল[গিলেন__-আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
তাঁহাব সামান্য যাহা পৈত্রিক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া 
গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছে । এমন করিয়া কতদিন আর 
চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া 
অনেক স্থানে কৰ্ম্মেব জন্য আবেদন রুরিয়াছেন, কিন্তু কোনও 
ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে__-আয়ের 
অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন কবিয়া কিছু 
পাঁন_ কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় ন| ৷ ভাবিতে 
লাগিলেন--আর ধুমপান করিতে লাঁগিলেন। বাহিরে 
মোহুনভোগওয়ালা, “থি--গাঞ্য়|-ঘি”ওয়ালা বাস্তা দিয়! 
হীকিয়া যাইতেছে। মকেলহীন নিৰ্জ্জন গৃহে বসিয়া, চাবি 
আনা সেরেৰ একছিলিম তামাক সুবোধ বাবু নিঃশেষে ভস্ম 
করিয়া ফেলিলেন। 


সংখ্য1। ] 


এমন সময় বাহিবেব হাতাষ পদশব শর্ত হইল । কে 
আসে ? মকেল নহে ত? নিকটস্থ আলমাবিব মস্তক হইতে 
সুবোধ বাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ চট্‌ কবিয়া পাড়িয়া লইয়া 

মনোযোগেৰ সহিত তাহা পাঠ কবিতে লাগিলেন। 

পদশব্দ কম্পাউও হইতে বারান্দায় উঠিল। পব মুহূর্তে 
জগৎপ্রসন্ন বাবু প্রবেশ কবিলেন তাঁহাব হস্তে একখানি 
সংবাদপত্ৰ । 

ত্ৰীফ_ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধ বাবু বন্ধুকে স্বাগত- 
সম্ভাষণ কবিলেন।--“আবে এস এস_ এত সকালে কি 
মনে করে? 

“আব ভাই, বসে বসে কি করি-__আসাঁ" গেল একটু 
ক্টগন্প গুজব করতে |” 

“বেশ কবেছ। আমিও একলাটি ছট্ফটু কবে মব- 
ছিলাম। আজকেব বেঙ্গলী নাকি ? দেখি |” 

কাগজ লইয়া সুবোধ বাবু চাকরি থালিব বিজ্ঞাপন 
অন্বেষণ কবিতে লাগিলেন। জগৎ বাবু বলিলেন-_“শুনেছ? 
পরপ্ত বেলা ৭টার সময় ফুলাৰ সাহেব এসে পৌছবেন।” 

সুবোধ বলিল-_*৭টাঁব সময়? শুনে খুসী হুলাম। 
আমাব বাড়ী আসবেন না ত ?” 
'"_ জগৎ হাঁসিয়া বলিল--"বল| যায় কি? আসেনই যদি--- 
এত ভয় কেন?” 
- «না ভাই_ আমাৰ স্বদেশী ঘবকরণ|--তাতে বিটিও 
পালিয়েছে। তাঁকে খাতির করব কি করে?” 

প্থাতির যদি কবতে পাব, তা হলে সুবিধে করে নিতে 
পার- তা জান সুবোধ ? বেচারি যেখানে যাচ্চে,_কেউ 
খাতির কবছে না। কোনও মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনা 


করছে না--অনেক জায়গার ডিষ্টি ষ্ট বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দন * 


পত্র দেবাব প্রস্তাব করে বেসরকারী সভ্যদেব কাছে হাব 
মেনে যাচ্চে।” 

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিল--“খাতিব কবলে একটা 
-চাঁকরি বাকরি পাওয়া "যায় ত বল আমি নিজেই একটা 
অভিনন্দন পত্র দিয়ে ফেলি।” ৪ 

“শৌননি--পূৰ্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলাব সাহেবের 
নামে একটা কবিতা রচনা কবে, গভৰ্ণমেণ্টণ্নীডারেব পদ 
পেয়ে গেছে।” 


উকীলের বুদ্ধি। 


৪০৯ 


হুবোধচন্্ে জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত উপস্থিত 
হইল। পবিহাস কবিয়া যাহা প্রস্তাব কবিয়াছিলেন, হঠাৎ 
গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পধ্যালোচন| কবিতে 
আবম্ভ কবিলেন। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা কবিয়া বলিলেন 
“্যা বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট প্লীডাবি পেলে যে গো-জন্ম 
থেকে উদ্ধাব হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?” 

জগৎ বাবু কিন্তু কাটা পবিহাসের ভাবেই গ্রহণ 
করিলেন। বলিলেন-_«ইংরিজি কবিতা লিখতে পারবে?” 

"না । কখনও ছুটো কথা মেলাইনি ৷” 

“চেষ্টা করে দেখনা । একটা কবিতা লিখে সোণাব জলে 
ছাপিয়ে ফেল। ফুলাঁর সাহেব আসবাব দিন সেইটে বিতবণ 
কব,--আব ফুলাব সহেবকেও এক কাপি পাঠিয়ে দাও। 
এই ফরিদসিংহেব সরকাবী ‘উকীল মিউনিসিপাঁলিটিব চেয়াব- 
ম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি--তীকে নিয়ে গোলযোগ 
চলছে। চাই কি তাব পদটা পেয়ে যেতে পাঁব।” 

স্থবৌধ উত্তর না কবিয়া, কপালে হাত দিয়া, বিষম 
চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। 

জগৎপ্রসম্ন পূৰ্ব্বমত পরিহাসের স্ববে বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন-_"নাঁও, কাগজ কলম বেব কর। আমি না হয় 
তোমাৰ সাহায্য কবছি। ছেলেবেলা আমাৰ কবিতা 
লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায় ? Hai! 
Fuller—Lord of East Bengal—তার পর, কি 
মিল'কবা যায় বল দেখি ?” 

সুবোধ উত্তব না কবিয়া পূৰ্ব্ববৎ *্ভাবিতে লাগিলেন। 
জগৎ বলিলেন--"তার চেয়ে বরং Hail Bamfylde 
Fuller—Lord of half 890851--শুনতে বেশ 
গম্ভীর । মিল কবা যায় কি? “9085. এব সঙ্গে ‘11,’ 
‘call’, 1৪511’ অনেক মিলই ত আছে। হই! ই|---হয়েছে। 

[72118005105 Fuller—Lord of half Bengal, 
Hovw glad are Dinajshahi people all 


To—to— fl 
তাৰ পর কি হে? বলনা। সব, কবিতাটাই আমি বচন! 
কবব_-আঁর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেন্ট প্লীডার হবে?” 


সুবোধ বলিলেন--“ন| হে--কবিতাঁর কাঁধ নয়। মা 
আর একট! কথা ভাবছি ।* 


৪১০ 
“মনে হয়েছে। 

To welcome thee to their most ancient town, 

‘The worthy representative of the Crown. 
না। ‘Worthy’ কেটে কর ‘£10:1009’- সবটা শোন- 
দ্বিকিন--লিখেনাও--- 

Hail Bamtylde Fuller—Lord of half Bengal, 

How glad are Dinajshabi people all 


To welcome thee to their most ancient town 
The glorious representative of the Crown— 


লিখে ফেল--লিখে ফেল | এমন ভাবরত্ব হারিয়ে গেলে 
আব পাঁওয়া যাবে না ।” 

সুবোধ বলিলেন-_“দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা 
ধার দিতে পাব ?” 

জগৎ কৃত্রিম রোঁষ প্রদর্শন "করিয়া বলিলেন--“আচ্ছা 
বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্চে কবিতাব চর্চ্চা। এমন 
সময় বল্লে কিনা ‘টাকা ধার দিতে পার’? যাও আমি তোমায় 
কবিতা রচনায় সাহায্য করব না |” 

সুবোধের মুখে হাসি নাই। তীহাব ললাট কুঞ্চিত। 
বলিলেন-__প্না, . ঠাঁট্টা নয়। ' গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। 
আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে ।” 

পকি মত্লবটা গুনি ?* 

“বড় দীও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমাব মাথায় 
তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভ্ণমেপ্টকে ঠকিয়ে আমি একটা 
সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এসপাঁব কি ওস্‌পাব |* 

জগৎ একটু বিস্মিপ্ঠ হইয়া বঁলিলেন--“কি করতে চাও?” 

প্ফুলার সাহেবকে স্তুভ্যর্থনা করব ৷” 

শকি পাগল ! কে তুমি? বাজা নও, জমিদার নও, বড় 
চাকবিও কর না,__ তোমার অভার্থন! ফুলাব সাহেব নেবেই 
বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে 
নেমন্তন্ন করবেন? দববারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইন্টার- 
ভিউ কববার সুযোগ পাবে ?” 

*নাই পেলাম । কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করক-_ 
যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলেই 
কাধ্যোদ্ধার ।” 

জগৎ বাবুর মুখ হইতে হাস্ত পবিহাসেব ভাব এখন 
তিবোহিত। "কি পাগলামি করছ? দেশসুদ্ধ 


[ ৭ম ভাগ । 
লোক কেউ ফুলাব সাহেবকে অভ্যৰ্থনা করবে না--তুমি 
একা করবে! তুমি দেশপ্রোহীব মত নিজের স্বার্থের অন্তে ১ 
দেশনায়কদেব মতের বিরুদ্ধে কাষ কববে ?” 

স্থবোধ বলিলেন-_“অগৎ, তুমি ছেলে মানুষের মত কথা 
বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, 
জীব গহনা বিক্রী করে বাসা খরচ চালাচ্ছি, দেশনায়কেরা 
কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন_ “ওহে, 
তোমাব ঘরে আজ চাল আছে ত ?-- ছোট ছেলে মেয়েদের 
জন্তে আমি দুধ কিনতে পাঁবিনে-_-শুধু কোলের মেয়েটিব 
জন্তে একসের কবে দুধ নিই-_অন্ত ছেলে মেয়েদের আমার 
স্ত্রী সুজি সিদ্ধ কবে চিনি দিয়ে খাওয়ায়--তা তুমি খবর 
রাখ ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন বিই বেণীদিন _ 
টেকে না,_কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে 
মেজে আমার স্ত্রীর হাত ছটি শক্ত হয়ে গেছে । আমি যদি 
একটা সুযোগ পেয়ে, নিজেব উন্নতি করে নিতে পারি ত 
কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণ- 
মেপ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তাত নয়। 
গতর্ণমেপ্ট আমাদের ফাঁকি দিয়ে দেশথেকে সৰ্ব্বস্বট| নিয়ে 
যাচ্ছে--আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা! সবকাবী 
উকীলগিরি যদি নিতে পাবি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আব 
এ বকম কবে পাওনাদারেব কাছে প্রতিদিন অপমানিত 
হব,_ছেঁড়া জুতো!’ ছেঁড়া কাপড় পবে বেড়াব? __; ঢ় 

জগৎ্প্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলি- _ 
লেন-_"কি কর্বে স্থির করেছ ?” 

“বাড়ীটে বেশ কবে সাঁজাব।” 

“তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?” - 

“না তা হবে না। সেট! উপক্ৰমণিক| মাত্র। বীজবপন 
মাত্র। তারপব আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন 
অবস্থা হয়ে দাড়াবে ষে ফুলার সাহেবের স্ননজরে পড়ে যাব-- 


_ কাজ বাগিয়ে নেব!» 


“যোগাড়টি হবে ত? না শুধু লৌকগঞ্জনাই সাব হবে ?” -ধী 

শঠিক যোগাড় হবে+ কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে 
হবে লা।” 

“আমায় কি করতে হবে ?” 

“যখন যেমন যেমন বলব, তখন তেমন তেমন করবে। 


~~ 


৭ম সংখ্যা | ] 


আপাততঃ, আমি বাড়ী সাঁজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার 
খুব নিন্দে কবে বেড়াও ৷” 

“সে কাষ শক্ত নয়,--তা পারব।* 

“আর, খুব সাবধান, তোমাৰ আমাব মধ্যে যে এই 
ষড়যন্ত্রটি চলচে--বাইরের লোক কেউ যেন ঘূণাক্ষরে জানতে 
না পারে।” 

“তাঁর জন্তে ভয় নেই ৷” 

"তা হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই৷” 

“আচ্ছা-_আমি বাড়ী গিয়ে মুহুবীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।” 
বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্ৰোখন কবিলেন। ; 

সুবোধও তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে বাহিবে আমিলেন। যাই- 

“বার সময় জগৎ বলিলেন “দেখ, যড়যন্ত্ৰ জিনিষটের ভিতব 
একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাট! আমায় চেপে 

| ধরছে। এ খেল! মন্দনয় । তবে হার হবে কি জিৎ হবে-- 
সেইটিই সংশয় |” 

স্থবোঁধ বলিলেন--ষ্টশ্ববেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই 
উন্মাদ ব্যাধিটুকু “কিছুদিন টিকে যাঁক-_আমাদে বড় 
সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট ৷” 
“আব আমাৰ হাঁতষশ।” বলিয়া সহান্তে জগৎ স্ুবো- 
ধের কবমর্দন কবিবাঁর জন্য হস্ত প্ৰসাৰণ করিলেন। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৷ 

অন্ত সোমবাঁব। কল্য প্রভাতে নাট সাহেব আসিবেন। 
অথচ নগরবাসী কেহ কোনও উৎসবেব আয়োজন করিতেছে 
না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে 
জাগরুক রহিয়াছে। নূতন লাট সাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের 

চক্ষে দর্শন করিতেছে । মিউনিসিপালিটিব বে-সবকাবী 

সভ্যগণ অভিনন্দন কবিবার বিরুদ্ধে বেজুলিউনন করিয়া- 
ছেন। ডিঙ্বক্ট বোর্ডেব সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ 
চেষ্টা কবিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইতে. পারেন নাই। সেখানেও 
অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত কবিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষ 
ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় 
জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অঞ্সর ছিলেন-_তাহাঁদের 
অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ গীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ুপবিবর্তনেব 
জন্য নান! স্থানে প্রস্থান কবিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি 
জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব, রেজিষ্ট্রার 


৯ 


শল 


উ্ীলের বুধি 


8১১ 
“আঞ্চুমানি ইসুমিয়া” সভা গঠিত হইয়াছে--সেই সভাব 
পক্ষ হইতে দরবাবে লাট সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্ৰ 


দেওয়া হইবে। ছুঃখেব বিষয়, আঞ্ুমানেব বে-সরকাবী 


সভ্যগণের মধ্যে কেহুই ইংবাজি ভাষা ভাঁলরূপ অবগত 
ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দন পত্র পাঠ করে কে? 
এই বিষম সমস্তার বিষয় তাবষোগে অবগত হইয়া, চাকার 
নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি জানা পারিষদকে ছিনাঁজ- 
সাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। 

সোমবাব প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাঁসিগণ এক তাশ্চর্য্য 
ঘটনা অবলোকন কবিল। স্থবোধ বাবু উকীলেব বাটী 
সজ্জিত করিবার জন্য দশ বাবো জন লোক লাগিয়া গিয়াছে। 
বাশি বাশি বাউ ও দেবদারু পত্র আসিয়াছে। কয়েকটা 
সম্ভছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ 
বাবুর ফটকের উপব বাখারীব আর্চ তৈয়ারি হইয়' উঠিল। 
দেখিতে দেখিতে সে আর্চ দেবদাকপত্রে মণ্ডিত হইয়া 
উঠিল। ছুই পার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ বোপিত হইল। 
প্রত্যেক বৃক্ষেব নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূৰ্ণ 
ঘট। গৃহের জানালাগুলির চাবি পার্শ্বে গেঁদাফুলেব মালা 
সাজাইয় দেওয়া হইল। বাহিবেব দেওয়ালে স্থানে স্থানে 
বাউপাতাব বৃত্ত রচনা কবিয়া, তাহাব কেন্দ্রদেশে বিবিধ- 
বর্ণের ফুলেব গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুগ্পকে 
সজীব রাখিবাঁব জন্য এক ব্যক্তি ক্রমাগত সেগুলিতে জল- 
সেচন করতে লাগিল। ০ 

এই সমস্ত কবিতে বেলা একটা বাজিয়| গেল। ত'হাব 
পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া স্থ:বাধ 
বাবু পুলিস আঁফিসে ছুটিলেন। দরখান্তে প্রার্থন৷ ছিল 
যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদ্ুবেব 
শুভাগমন * উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যাব সময় নিন্গগুহেব 
কম্পাউণ্ডে কিছু বাজি পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া 
হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস সাহেব 
তাহা মঞ্জুব কবিয়া দিলেন। 

সুবোধচন্্ৰ বাটা ফিবিষা আসিয়া, বেশ পরিবর্তন করিয়া, 
আবাব গৃহদ্বার সজ্জিত কবিতে মন দ্রিলেন। একখানা 
লম্বা তক্তা আনাইয়া, তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাঁহাব 


a 


উপর লাল কাগজের কাটা অন্দরে ফুলার জা প্রতি 
স্বাগত সম্ভাষণহ্থচক শৰ্মসমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় 
জাতীয় বিস্তালয়েব কতিপয় যুবক ও বালক আসিয়া তাঁহাব 
সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাহাকে বিনীত 
নমস্কাব কবিয়া বলিল-_“আঁপনি এ কি.কবছেন ?” 

স্ুবোধচন্্র অত্যন্ত ভাল_মান্ষের মত বলিলেন--“কাল 
লাট সাহেব আসছেন কিনা,_তাই বাঁড়ীটে একটু সাজীচ্ছি।” 

“কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না__আপনি সাজাচ্ছেন কেন? 

“কেন, তাতে দোষটা কি ?” 

প্রন্রচ্ছেদের জন্যে সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে--- 
এই কি উৎসবেব সময় ?” 

“শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি ?--কেন এক বিলক 
সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।” | 

“আপনি কি তবে 'বঙ্গচ্ছেদ ' আনন্দের হি বলে মনে 
করেন ?” 


স্থবোধচন্দ্ৰ একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩*শে - 


আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল--তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া- 
ছিলেন--“ভাই বা্গালী- মায়ের অঙ্গে এ খড়গীঘাত-_ 
এ রুধিরপত- যতদিন এব প্রতিশোধ আমরা না নিতে পারব 
--ততদিন যেন কোন: বকম বিলাস বিলরমে আমরা মগ্ন 
না হই”--ইত্যাদি ৷ 

" স্থাবোধচন্ত্র নীরব রহিলেন। নর 
মিনতি কৰিল । একজন বলিল--“আপনাৰ পায়ে ধরি 
এসব ভেঙ্গে ফেলুনণ” * 

54243 করলার 
হবে ?” 

বালকেবা বলিল--“আপনাব যা খরচ হয়েছে বলুন,_ 
আমর! ইস্কুল থেকে চাঁদা তুলে--নিজেদের জলখাবাবেব 
পয়সা থেকে বাঁচিয়ে-_আপনাব ক্ষতিপূবণ বে দেব। 
অনুমতি করুন-_আঁমরা নিজে এসব ভেঙ্গে ফেলি 1” 

সুবোধ চন্দ্রেব বুকেব মধ্যে ঝনাৎ কবিয়া একটা ব্যথা 
বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহ! একমুহূর্তের জন্য মাত্র। একটু 
ক্রোধের ভাণ কবিয়! বলিলেন- “্যাঁও বাও বিবন্ত কোঁরোনা। 
সকল কাঁষেই তোমব! খোঁচা দিতে হি! যাও লেখা 
পড়া কবগে।” "৬ 


7 পাস 


-বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। 


[ ৭ম ভাগ । 


বালকেবা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল ৷ সুবোধ 
ভাবিলেন---এ সকল বালক যেরূপ ছুূর্দাস্ত, কি জানি রাত্রে 
যদি আসিয়| সব ভাঙ্গিয়া দেয় ? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া 
পুলিস সাহেবেবে কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন। 

সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন সাহেব বাড়ী নাই_ম্যাজি- 
রেট সাহেবেব কুঠীতে গিয়াছেন। স্থবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট, 
সাহেবেব বানলায় গিয়া, পুলিস সাহেবের নিকট নিজ কার্ড 
পাঠাইয়| দিলেন। ৷ 
" অবিলম্বে তাঁহাব আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস 
সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। স্থবোধ বাবু গিয়া উভয়কে 
সেলাম করিয়া দীড়াইলেন। _* 

"পুলিস সাহেব বলিলেন--“কি-বাবু ? কি চাই ?” ১ 
-* শ্হজুর, কাল লাট সাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমাৰ 
লোকপরম্পরায় শুনিলাম, 
ইস্কুলেব ছেলের! রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়! দিবে ।” 

পুলিস সাহেব বলিলেন_-“আঁপনি কি আজ বাজি 
পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন 1” 

“ঠা হুজুব--আমিই |” 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুলিস সাহেব বলিলেন--“ইহীবই 
কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।”- স্নমবোধকে বলিলেন-- 
“আচ্ছা সে অন্ত আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার 
বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত বাত্রি পাঁহাঁব! দিবাব জন্য আমি এখনি” 
চারিজন কনেষ্টবল হুকুম করিতেছি।” ৰ 
- ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্মিতযুখে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “আপনি 
উকীল?” - 

“আজ্ঞা ই| ।” 

“বেশ। আপনাব বাঁজভক্তি দেখিয়া সম্তষ্ট হইলাম। 
আপনি কল্য দরবাবে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন?” 

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন---“হুজুর, সেত আমার বিশেষ 
সৌভাগ্যেব কথা ৷” 

"অলবাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্ৰণ কাৰ্ড দিতেছি 
আপনার নামটি কি?” 

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড 
লইয়া, স্বহৃত্ত স্থবোধেব নাম পুবণ করিয়া, তাঁহাকে 
দিলেন। 
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রামদাস স্বামী,ও তাহার শিষ্য শিবাজী । 
আউদ্ধের পন্ত প্রতিনিধি পরিবারের শ্রীমস্তবালা সাহেব কর্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে । 


পম সংখ্যা । } 


সুবোধ বাৰু বুবকিয় সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া 
মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
ক্ষ ৰু চি 
পবদিন যথা সময়ে লাট সাহেবের আগমন হইল। 
পোষাক পরিয়, সুবোধ নিজ দ্বাবদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। 
লাট সাহেবেব ফীটন গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌছিল। 
কমিসনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। 
ফুলার সাহেবকে দেখিব! মাত্র সুবোধ নত মস্তকে সেলাম 
করিল। লাট সাহেব স্থিত মুখে, হস্তোত্রোলন কবিয়| তাঁহার 
সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলী বৃক্ষ পত্রপুষ্পের সজ্জা 
নিৰীক্ষণ কবিলেন। গেটের শীৰ্ষ দেশে শাদা জমির উপর 
লাল অক্ষবে লেখা ছিল-_ 
Long Live Fuller. 
Welcome to Dinajshahi. 


_ দেখিয়া একটু. মৃছ্হান্ত করিলেন। ক্রমে ফীটন অদৃষ্য হইয়া 


গেল। 
ফু + নু ৰ 
সজ্জিত হইয়াছে। বেলা! দশটাব সময় দরবাঁর। ৯টা বাজিলে 
পব, একখানি গাড়ী আনাইয়া সুবোধ বাবু দববাবে উপস্থিত 
হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্ত গাড়ীখানি বিদায় করিয়া 
দিলেন। প্রব্বজেই গৃহে ফিরিবেন। 
দরবারে লোকসংখ্যা অত্যস্তই অল্প । রাজা ও জমিদারের 
মধ্যে. ছুই তিন জন মাত্ৰ উপস্থিত আঁছেন। বাকী সমস্ত 
গবর্ণমেন্ট কর্মগরী-_ডেপুি, মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ 
করিবার জন্তু কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কাৰ্ড দেওয়া 
হইয়াছে।- ইহাতে গবীব আমলার! বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ি- 


য়াছে। তাহাঁদেব অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন" 


কাটাইয়৷ দের। কাছারি যাইবাব জন্তু একনট মাত্র পোষাক 
আছে তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও 
চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্ৰহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই 
তাহার! কাহারিরই সেই ছিন্ন টাপকান মলিন শামলা এবং 
তালি দেওয়া ভুতা পবিয়া আসিয়াছে--ন| আসিলে চাঁকবি 
যায়। ডেপুট মুনসেফ আমলা প্রভূচ্চি সরকারি চাকর 
ছাড়া, হিন্ইই বল আব মুসলমানই বল বেসবকারী লোক 


৮ 


উকীলে বুদ্ধি। 
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অত্যন্তই অয সখ্যক। আধ্যানি ইন্নামিয়ার জন পনেবো 
মুদলমান উপস্থিত হইয়াছেন । 

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নব্দন ফুলার সাহেব দববারে প্রবেশ 
করিলেন। হিন্দুগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইল। মুসলমানগণ 
“মবহাঁবা” বলিয়া উল্লাস প্রকাশ কবিল। আঞ্জুমানি 
ইসুমিয়ার অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। ফুলাব সাহেব 
ইংরাজি ও উর্দূ. ভাষায় বক্তৃতা কবিলেন। তাহার পৰ 
“ইণ্ট্রোডস্সনের” পাল| ৷ 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে 
লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন! সুবোধ বাবুও 
সাহস পূৰ্ব্বক ম্যাজিষ্ট্ৰেট্‌ সাহেবেব নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব তাহাকেও লাটসাহেবের নিকট পবিচিত 
করিয়া দিলেন। ফুলার্‌ সাহেব স্থবোধের সহিত করমর্দন 
করিয়া বলিলেন--“তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে 
সেলাম করিয়াছিলে ?” 

"আজ্ঞে হা ।” 

“তোমাব গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল । আমি তোমার 
স্ুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল ?” 

“আজ্ঞে হী ৷” 

“উকীলেব| ভাবি রাজদ্রোহী--আমি তাহাদেব উপৰ 
অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র বাবুর ইঙ্গিতে 
বাঁদবনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই ।” 

“আমি লোকের কথায় নিজ কর্তব্য বিশ্বত হই না।* 

পবেশ। তুমি বৈকালে সাঁকিটি হাউসে আমাব সঙ্গে 
প্রাইবেট ইপ্টাবভিউ করিতে আঁসিও।” বলিয়া ফুলার 
সাহেব স্থবোধকে বিদায় দিলেন? অন্যলোক “ইণ্ট্োডিউস” 
হইল। 

ক্রমে দববাব ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহিব হইষা| আসিতে- 
ছিলেন। এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাঁড়ি আসিয়া, 
পকেট হইতে একখানি প্রাইবেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড 
বাঁহিব কবিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন--“তোমাব 
অদৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন। [715 H০n০ঃ স্বয়ং তোমাকে আহ্বান 
কবিয়াছেন। . যথা সময় উপস্থিত হইও ৷” 

সুবোধচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 

হঠাৎ একি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎ প্রস্ন ঠাট্টা 
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জকা সলাত 


ইন্টারভিউ কবতে নিমন্ত্ৰণ হবে ?”__সবইত হইঁল। এখন 
গভৰ্ণমেণ্ট গ্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য ! যাহা 
্বপ্নাতীত ছিল, সেই সমস্ত ঘটিয়| যাইতেছে । তবে কি সুদিন 
উপস্থিত হইল ? এতদিনের পর কি গ্রহ্দশী খণ্ডিত হইল ? 

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে স্ুবোধান্ত্ 
গৃহাঁভিমুখে পদচালনা করিলেন। 

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক 
শাড়াইয়া পত্ৰপুষ্পসজ্জ| নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। লাঁট- 
সাহেব সঙ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা কবিয়াছেন। 
অনিমেষ নেত্ৰে স্থবোধ বাবু নিজ কীর্তি দেখিতে লাগিলেন। 
এমন সময় সহসা এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল । 

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দীড়াইয়া মুখবনেত্রে নিজ গৃহ- 
শোভা দেখিতেছিলেন,, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। 
সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদেব উপব হইতে, এক 
গামলা গোবর ও কাঁদা গোলা জল, সুবোধ বাবুর মন্তক 
লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল। 


স্থবোধচন্দ্ৰ চকিত নেত্রে উর্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 
কে বিজ্ধপের স্ববে চীৎকার করিয়া উঠিল “Long live 
Subodh Babu—Welcome to Pandemonium.” 

গোবর ও কাদা গোলা জল, 'তাহাব শামলা বহিয়া 
চাপকানে পতিত হইল। চাপকানিকে বঞ্জিত করিয়া 
-প্যাণ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। 
স্থবোধ বাবু জুতা চব্‌ চক্‌ করিতে কবিতে যথা সাধ্য ত্বরিত 
পদে নিজ গৃহে প্রবেশ কবিলেন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

সেই একটি মাত্র পোষাঁক__তাহা গেল নষ্ট হইয়া। 
এখন কি পরিয়| সুবোধ বাবু প্রাইবেট ইণ্টারবিউ কবিতে 
যান? 

স্বানাহার করিয়া, তিনি অনাথ বাবু ডেপুটির বাসায় 
ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়, একস্থট 
পোষাক ধার চাহিলেন।-_ 

ডেপুটি বাবু বলিলেন--“মহাশয় আচ্ছা, তা পোষাক না 
হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্মভোগ কেন ? আমর! 
গোলামী করছি-_-আমাঁদেব সবই করতে হয়। কিন্ত আপনাব 


প্রবাসী । 


করিয়া বলিয়াছিল-__প্দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট বাড়ী সাঁজানই বা কেন? দরবারে 


[ ৭ম ভাগ। 


লা শপ তলী তলা we 


যাওয়াই বা কেন? 
প্রাইবেট, ইপ্টারবিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন ?” 

সুবোধ বাবুর মুখ খানি ছোট হুইয়া গেল। বলিলেন 
“সাহেব নিজে বলেছেন-_না গেলে সেটা কি ঠিক হয় ?” 

ডেপুটি বাবুর হঠাৎ মনে হইল---এসব কথা এ লোকটাকে 
বলাই ভাঁল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে 
গিয়া বলিয়া দেয় তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া 
টানাটানি হইবে।  স্থতবাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন_ 
“না-তা যাবেন বৈকি! সাহেব নিজে বলেছেন- -অবিশ্যি 
আপনাব যাওয়াই উচিত। বস্থন পোষাকটা নিয়ে আসি।” 

প্রাইবেট ইণ্টারবিউ হইয়া গেল-_বাঁজিও পুড়িল। 
রাত্রি ৯টাব সময়, শাল মুড়ি দিয়া, সৃূবোধচন্দ্ৰ জগৎ বাবুর - 
গৃহে উপস্থিত হুইলেন। 

জগত্বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন-__“সাবাস্‌__সাবাস্‌। 
তুমি যা বল্লে তাই হল ষে। , তার পর লাটিসাহেবের কাছে 
গভর্ণমেষ্ট প্রীডাবিব কথা তুলেছিলে 1” 

« সুবোধ বলিলেন--“পাগল ! তা হলে যে সন্দেহ করবে। 
অতিভক্তি চোরেব লক্ষণ। সে সব এখনও দেরী আছে। 
এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে । ” 

“এবার কি করবে ?” 

“টেলিগ্রাফেব ফরম আছে? ৮ 

“অছে।” 

“ব্বে কব দিকিন থান কতক | * 

জগং বাবু টেলিগ্রাফের ফরম বাহির কবিলেন। স্থবোঁধ 
বলিলেন-- “বেঙ্গলী, অমৃতবাজাব আব বন্দেমাতরম্‌ কাগজে 
তাব পাঁঠাতে হবে । ৮ | 

“কিসের তাৰ ? * 

“আমাব কীত্তি।” __ ৷ 

“সে হয়ে গেছে। বেহ্ুলীর সংবাদ দাতা সুকুমার বাবু 
তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে বারের 
লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আব 
দববারে উপস্থিত ছিলে । ** - 

"আর সে গোবরজলের কথাটা ।” 

“সেটা বোধহয় লেখেন নি।” _ 

“আরে সেইটেই আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম 


৭ম সংখ্যা ] 


মুমাবিদ| করে এনেছি। রুমার বাবুর টেগিগ্রামে আমাব আমাৰ 
প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার । 
আব গোঁবরজলের কথাটা আব Welcome to Pande- 
_ দ০niumটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় 
dramatic হযেছে । সাধাবণের কল্পনাকে ভাবি উত্তেজিত 
কববে।* 

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ বওনা করিয়া 
দিলেন। 

পরদিন প্রাক্কালে সুবোধ বাবু সেই মাত্র গাত্রোখান 
করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে 
দুইজন দাবোগা আসিয়া উপস্থিত । একজন দারোগা বলিল 
_মিশায়- শুনলাম না কি কাল আপনি যখন দববার থেকে 
” ফিরছিলেন, তখন কে ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবব- 
গোল! জল ফেল্ছে ?” 

“ফেলেছিল বটে।” 

“এ কথা সাহেবদেব কাণে গেছে। পুলিস সাহেব আমা- 
দেব হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকৰ্দ্দম চালাতে ইচ্ছা 
কৰেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে 
আপনাকে সাহায্য কবব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিস গ্রহণীয় 
মোকৰ্দমা নয়। হলে আমরা কালই সে বাড়ীর ধাঁড়ি বাচ্ছা 
সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুবতাম। আপনি আঁজ 
একটা নালিম কবে দিন।” 

সুবোধ বাবু বলিলেন “কাউকে ত দে দেখতে পাইনি, 
কাব নামে নালিস কবব ?” 

“ও বাড়ীতে ছেলে পিলে যার! আছে তাদের নাম 
আমরা এখনি সংপ্রহ করে দিচ্ছি। আব তাঁদের বাপ, উকীল 
_ বাবুটি, তিনি নিশ্চয়ই ওদের 2১০: কবেছেন। তাঁবও নাম 
লাগিয়ে দিন।” 

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন 
প্পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন- আমি ত 
কাউকে দেখতে পাই নি: কাউকে সেনাক্ত কবতে পারব 
না। এ অবস্থায় নালিস কবলে কোনও ফল হবে না ।” 

দারোগা বাবুর। তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন। 

সুবোধ বাবু ধুমপান করিতে আরস্ত করিলেলু। ভাঁবিলেন 
_ “যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবব জল ঢেলেছিল-_তারা 


উকীলের বুদ্ধি। 


সা 


আন EET [ৰ 
হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তট! জড়িয়ে এমন একটা 
হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে আমাব কাৰ্য্য সিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব 
হবে না ।” 

বাস্তবিক তাহাই হইল । তিন দিনের মধ্যে দ্লেশময় 


"চী চী পড়িয়া গেল। ইংরাঁজি কাগজ হইতে এই সংবাদ 


নকল করিয়া বালা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গাঁলি- 
পূৰ্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিজেন_-“এমন 
স্বদেশপ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত কবা উচিত |” একজন 
বসিক লেখক “সুবোধ বাবুব পাপমুক্তি” নামক একটি 
কবিতায় লিখিলেন, গোববজল অতি পবিত্র জ্িনিষ। লাট- 
দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দন কবিয়া সুবোধ 
বাবুর যে পাপসঞ্চয় হইয়টছিল,_গোঁবরজলে তাহা ধৌত 
হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজেও 
সুবোধ বাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ 
লিখিলেন পূৰ্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত 
শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের 
হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহাবা নিজ রাঁজভক্তি প্রকাশ করিতে 
সক্ষম হন না। সুবোধ বাবুর সংসাহসের প্রশংসাঁও বাহির 
হইল। এ দিকে, দিনাজসাহীতে স্থবোধ বাবুর গঞ্জনাব 
সীমা রহিল ন| ৷ বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্তান্ত 
উকীলগণ তাহাকে গুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে 
লাগিলেন। স্থবোধ বাবুব অনুপস্থিতি কালে একজন উকীল 
একদিন জগত্বাবুকে বলিক্ষেন_“ক্িহে তোমার বন্ধুব 
মৎলব্টা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চায়, না 
কি হতে চায়?” ৷ 

জগত বাবু বাগিয়| বলিলেন--“আবে মশায়, জিজ্ঞাসা 
"করবেন না। ও লোকটার উপর মৰ্ম্মান্তিক চটে গেছি |” 

“তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা” 

প্বন্ধুত। { অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে 
অপমান বোধ হুয়।” 

“তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ভা হয়েছে? এমনটাই 
করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গৈল না কি?” _ 

জগৎ বাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন--“আমি ওর 
সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত৷ বন্ধ কবেছি।” 


৪১৬ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

লাটসাহেবেৰ প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান 
উকীল কিশোবীমোহন বাবুর পুত্রেব বিবাহ উপস্থিত হইল। 
কিশোরী বাবু বৃদ্ধ অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রক্কৃতিব লোক । 
স্মুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আবস্ত কবায় তিনিই 
কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন কবিয়া মাঝে মাঝে দুই এক 
কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন-_ “সুবোধ কাজটা 
যা কবেছে তা অত্যন্ত গৰ্হিত সন্দেহ নেই। ছেলে মানুষ, 
না বুঝে করে ফেলেছে । তাই বলে কি ওর উপর অমন 
কবে জুলুম কবতে আছে! আহ! বেচাবি কাগজে যা গালণ্টা 
থেষেছে অন্তলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, 
আব কেন? আর তোমবা! ও কথা উত্থাপন কোবে! ন| ৷” 
ফলতঃ ছুই চাবিজনেব পবামর্শ অগ্রাহ করিয়া তিনি স্থবোঁধ 
বাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ কবিলেন। 

সন্ধ্যাকাল। আফিসকক্ষে বসিয়া সুবোঁধচন্দ্র ধূমপান 
করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া, জগৎ বাবু আসিয়া দর্শন 
দিলেন'। , 

“এস এম--আব যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো 
মনের কথা বলবাব ফুবসৎ পাইনে ৷” 

জগৎ বাবু বলিলেন--“আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম 
জমিয়ে তুলেছ--আসতে ভয় করে পাছে ধরা পড়ে যাই। 
কিন্তু, আসল কাঁজেবত কোনও চিহ্ন দেখছি নে। কেবল 
কি গাঁল খেয়েই মবলে ?” 

“আসল কাজই হুবে। ভুল কবে গোড়া বাধি আগে। 
সবুরে মেওয়| ফলবে হে_মেওয়া ফলৰে |” 

“কাগজে দেখলাম" ফবিদসিংহের সরকারী উকীলেব 
চাকবি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দবখান্ত ঝেড়ে দাও না |” 

“না ভাই--এ খগপ্রলয়ের পর বারে আর সুবিধে 


হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল--ক্লিস্ত বার 
লাইব্রেরীতে কেউ আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে 
কি সুখ হবে ?” 

. “তবে কি করবে ?” 


“একট! ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে 
মাস গেলেই । হাকিম পদটাও লোভনীয় |” 
, "তবে তাই দরখাস্ত কর না।” 


প্রবাসী। 


[৭ম ভার? 


লি আর একটু গোঁড়া বাঁধি দীড়াও ৷” 

“আর কি গোড়া বাঁধবে ?” 

“একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘবে করে 
দাও; বস আর কিছু চাইনে। তা’হলেই ডেপুটিগিরি আমাৰ 
বাঁধা ৷” 

“আমি একলা একঘবে করলে ত হবে না।” 

জিডি রর 

গ্যাচ্চ নাকি ?” 

“অবিস্তি ।” 

“তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু 
গোলযোগ করেছিল। তারপব কিশোবী বাবু বলে কয়ে 
তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।” 

“ঞ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। যখন " 
খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা! গোলমাল বাধাও |” 

“তাঁর পর ।” 

“তার পর আমি উঠে আসব। তার পর লম্বা টেলিগ্রাম 
কাগজে কাগজে ।” 

জগৎ বাবু বলিলেন__”ন! হে--অত বাঁড়াবাড়িতে কায 
নেই। কাষটাও শক্ত । পারব ন| ৷” 

“পাঁরতেই হবে। এইটিই আসল-_-এরি উপব সব 
নির্ভব করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টেব কাছে 
আমার দাবীর জোর হবে।” 

অনেক বলা কহার পর জগৎ বানু রাজি হইলেন। : নর 
এক পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

প্রদিন নিমন্ত্ৰণ সভায় যথ্যুপরামৰ্শ কাৰ্য্য হইল। জগৎ 
বাবু উচিত মুহুর্তে বলিলেন-_“মহাঁশয়গণ, আমার ক্ষমা 
করব্নে-_আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম । 
স্থরোধ বাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার 
করলে আমাব জাতিপাঁত হবে।” 

এই কথ! শুনিয়া আবও কয়েকজন বলিল--“আমরাও 
খাব ন! |” বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল। 

সুবোধ বাবু উঠিয়া বলিলেন--“মশায়---একজনেব জন্তে * 
আপনার! এতজন কেন অঁভুক্ত ফিরে যাঁবেন? তার চেয়ে 
আমিই উঠে যাচ্ছি” বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। " 
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এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরী বাবু বড়ই বিপনন হইয়া 
পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, স্থবোধেব হাত 
ছুইখাঁনি ধরিয় ফেলিয়া বলিলেন--“ভাই, চলে যেও না। 
এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই” 

সুবোধ বাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়৷ বলিলেন__“এত 
অপমান সহ হয় ন| |” বলিয়া প্রস্থান কবিলেন। . 

বাড়ী আসিয়া, অন্তের বেনামীতে কাগজে কাগজে লব 
টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার 
হুলস্থল বাঁধিয়৷ গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ 
লিখিলেন---এইক্ল্প সামাজিক শাসন প্রবর্তন করিয়া দিনাজ- 
সাঁহী ষে সদ্ৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা সমস্ত দেশবাসীর 
অনুকরণযোগ্য ৷ 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

আৰও একসপ্তাহ কাটিয়াছে। আপিস কক্ষে বসিয়া 
সুবোধচন্দ্র জগৎ বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। 
সন্মুখে অগ্কার ইংলিশম্যান কাগজ খোল! রহিয়াছে। 
তাহাতে লেখা আছে-_“আমবা বিশবস্তসত্রে অবগত হইলাম 
--দিনাজসাহীব উকীল বাবু স্থবোধচন্দ্ৰ হালদারকে আসাম 
গবর্ণমেণ্ট ডেপুটি স্থপারিপ্টেগডণ্ট অব্‌ পুলিসের কৰ্ম্ম দিতে 
সংকল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরপ আইনজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয় ৷” 

সুবোধ বলিলেন--“তাইত হে! এ যে ভাবিয়ে তুল্লে। 
এত কাণ্ড করে--এত গাল খেয়ে-_শেষে পুলিসের চাকরি 1” 

জগৎ বাবু বলিলেন--“গবৰ্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে 
এ আড়াইশো টাকায় আবস্ত হবে--ডেপুচিগিরি ছুশো 
টাকা বৈ ত নর ?” 

“মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিন সময় পড়েছে 
আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্চেনা। দেখ, 
এই একমাস জাল স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত 
হয়ে উঠেছে। পুলিসে চাঁকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী 
হতে হবে। কোথায় কে বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে 
যাও তাঁকে বর।" কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতবম্‌ 
বলেছে-_মাঁর তার্‌ মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই 
আমি পারব না। তার, চেয়ে বারে আমার এ উপবাঁসই 
ভাল।” ৰু 


গ্রন্থ সঁম৷৷৮ন৷ । 
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তত = স্পাস্পিত ত 


জগৎ বাৰু বলিলেন “দেখ আমার বোধ হ্য় ডেপুটি 
গিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পাবলে গবর্ণমেণ্ট তোমায় 
তাই দিতে চাইত। সেটা গবর্ণমেপ্টকে জানানো ভাল। 
যাও শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারিব সঙ্গে 
দেখা কর!” 

“এখনও সবকাবী চিঠিপত্র কিছু পেলাম ন|--গুধু 
ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই চুটব ?” 

“ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।” 

তাহাই স্থির হইল। . সেই দিন রাত্রেই স্থবোধচন্দ্র শিলং 
যাত্রা কবিলেন। 

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, সুবোধ 
বাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি.ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। 

স্থবোধ বাবু এখন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্ৰেট্‌। সৌভাগ্য- 
বশতঃ এখনও তাহাকে কোনও স্বদেশী মৌকর্দমা বিচাব 
করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান 
কবেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহাব 
করেন। আবাব আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে । 

শীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় ৷ 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


১। তাম্বুল বণিকের উপধীত- ঞীহ্বিপ্রিয় কৌচ প্রণীত। কে, 
মহাশয় বলিতেছেন,_-“অ।মাঁদের গৈত| ছিল”; ইহাও লিখিয়াছেন যে, 
উ'হাদের জাতির ছজন লোক ইতিমধ্যেই পৈতা পরিয়াছেন। * কথ! এই 
ইহার! সকলেই পৈত| লইতে চাঁন। বঙ্গের বাহিরে শবর, গও প্রভৃতি 
অনাধ্যরাও খন পৈত পরে ; এবং কেহ নিষেধ করে ন|, তখন ডাহার! 
পৈত| পরিলে যে কেহ বাধা দিষেঁ, অথব| অধিক সন্মান পাইবেন, ইহার 
কোনটাই মনে হয় না। 

ইতিহাস ব| সাহিত্যের হিসাবে পুস্তিক্ষাধানিব কিছু মুল্য নাই; তবে 
অনেক জাতির লোকই পৈতা পরার ধুযা তুলিয়! এক একটা অদ্ভুত 
ইতিহাস স্থষ্টি করিতেছেন। যে দেশে ইতিহাস সংগ্রহে বিষম ভ্রম, সে 
দেশে এ সকল খেয়াল উপেক্ষা কর! চলে ন| | বেদে তাম্বুল ব। পানেব 
কথ! আছে, অতএব কচ্‌ মহাশয়ের! তৎকালের এক জাতিধিশেষের 
বংশধর, এ সকল কথ! হাসিয| উড়াইয দেওয়াই ভাল ঘটে। বৈদিক 
ও কারের যে নিগুঢ় তত্ব ব্যাখ্য। হুইয়াহ্ে, তাহ! অতি চমৎকাব। ঘদ্গ৷- 
ক্ষর যে খুব আধুনিক কালের কৃষ্টি, তাহ! অবন্ত গ্রস্থকার জানেন না। 
তাই তিনি গন্তীরভাবে লিখিয়াছেন, যে পেটের ভিতরে জ্রপটি ও'কারের 
মত আকার ধরিব! বসিয়া থাকে, ইত্যাদি । বঙ্গাক্ষরের রূপে বৈদিক 
ও"কারের উৎপত্তি নির্ণয় করার মত ইতিহাসই এদেশে ধেশী আদবের | 
একখানি তন্ত্রে ক অক্ষরের মহিমা বর্ণনায় তন্তক।র ধর! দিয়াছেন, যে 
তিনি দশম শতাৰ্মীর পরযত্ত। সময়ের বাঙ্গালী ; অথচ দেই তন্ত্র নাকি 
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সত্যযুগের রচনা ৷ একা কোচ, মহাশয়কে দিন্দা কবিলে কি হইবে? 
গ্রস্থবকাব বলেন, যে গানের স্বর ভাজিবার আগেও “ও' ও” কবিতে হয়। 
"তা না” হইতেও পাবে। নয় 

২ | Glimpses of Famine and Flood in East Bengal 
, - সহৃদয! ভগ্নী নিবেদিতা, দুর্ভিক্ষ এবং জলগ্লীঘনগীডিত পূৰ্ব্বঘঙ্গঘাসী- 
দিগের দুঃখে অশ্রপাত কবিয়াছেন। করুণায় অশ্ৰুবিন্দুগুলি মুক্তা 
অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর এবং মুল্যযান। তথ্যের সত্যতায়, ভাষের 
মূল্যে, কথিত্বের চমকে এবং ভাঁষার ব্বচ্ছতায এই মুক্তাহারগাঁছি সকলেবই 
আদরের সামঞ্জী। পাটের চাষ সম্বন্ধে লেখিক। যাহা লিখিয়াছেন, 
অনেক পত্রিকায় তাহাৰ অনুশীলন এবং সমালোচনা চলিতেছে। গ্রম্ব- 
খানির ছাপ। এষং কাগজ অতি পরিপাটি; অথচ মুল্য মোটে চারি 
আন৷ । ৰ 
৩। এপিক্‌টেটসের উপদেশ--জীম্যোতিবিন্ৰৰনাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্চ- 
লিত। ইউরোপেব অনেক সুবুদ্ধি এফং পণ্ডিতব্যক্তি মনে কবেন যে, 
এপিক্‌টেটস্‌ ও মাৰ্কাস্‌ অবিলিয়াস্‌ এপ্টোনিনসের উপদেশাবলী, খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মের 
শিক্ষা অপেক্ষাও চরিত্র গঠনে বেশী সহায। সে কথা যাহাই হউক, কিন্তু 
উপদেশ গুলি যে অমুল্য, তাহাতে ভুল নাইং। খস্নভাষায় এ জিনিষ এই 
প্রথম প্রচাবিত। গ্ৰন্থকার আমাদিগকে নিত্য নিত্য নূতন নুতন জিনিষ 
প্রাচীন আকর হইতে তুলিষা দিতেছেন। 

৪। প্রাচ্য ও পাশ্াত্য__ন্বদেশহিতৈষণ|। ভাল, কিন্তু যাহ| বিদেশে 
তাহাই অপবিত্র, এ ভাষ ঘড় অনিষ্টকর। আঁজ্রকালও উহার হিপবীত 
ভাষের লোক অনেক আছেন, ষাহাদের কাছে বিদেশের কুকুর স্বদেশের 
ঠাকুর অপেক্ষা পুজা। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রায় কথা কহিঘার মত 
ভাষায় এই উভরূপক্ষেরই দোষগুণ. সমালোচনা কবিযাঁছিলেন। সেই 
সমালোচনা, এখন মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হওয়ায় ভাল হইয়াছে। 

৫ | অঞ্জলি ত্রীজীধেন্ত্কুমার দত্ত প্রণীত। গুভক্ষণে দেশময় 
স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রীতির উচ্ছাস গ্রন্থকার যে 
কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহ! সুগাঠ্য এবং স্ুরচিত। 

৬ | নবউদ্দীপন-শ্রীসৈয়দ সিরাজী প্রণীত। এখানিও অগ্রলির 
শ্রেণীর কধিতা৷ প্রস্থ উদ্দীপনাপুর্ণ ভাঁষায হন্দুমুসলমানের মিলন 
কামনায় অনেক কধিত| লিখিত হইয়াছে! 

৭ ও ৮! মানস সরোবর ও গাৰ্হস্থ্য মন্যান--্রীমুনীন্ত প্রসাদ সৰ্ব্ব৷ধি- 
কারী প্রণীর্ত। উভয়গ্ৰন্থেই গস্ভ ও পদ্যে কবিত| আছে। গস্ভে কবিতা 
হয় না, তাহা! নয়; তধে যাহ! পছ্যো ফোটে নাই গন্তে তাহার প্রত্যাশ। 
করা বৃথা । শেষ গ্রন্থে যুক্তি ঘলে কোন নাস্তিক নাকি আঁত্তিক 
হইয়াছেন। দে খুব ভাল কথা এরপ' ফললাভেব পর যদি সাহিত্যের 
হাটে যশ উপার্জন ন| হয, তবে ক্ষতি কি? 

৯। অশ্বখাম| বিজয় ( কাঘ্য 2 শ্রীরাজনাথ গুহ নিষোগী প্রণীত । 
অসিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং এগার স্বর্গ বিশিষ্ট ; কাজেই এখানি মহা- 
কাব্য ।। রচনা বডই প্রাণশুস্ত ; অনেক কষ্টেও পড়িব| উঠিতে পারা 
যাহ না! 

প্ীসমালোচক্‌। 


শপ পপর 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন। । 


বঙ্গমংসাব--শ্রীশচীশচন্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৯৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, 
যুলা ১, টাক1। এই বই খানি নভেল ; পড়িয়া দেখিলাম ইহাতে 
যথারীতি মান, সাধ্যসাধনা, মুহমু হু মুচ্ছ, খুন, আত্মহত্যা, সন্ন্যাসী হওয়া, 
দীর্ঘ বন্ধুতা প্রভৃতি নভেলি অঙ্গের কিছুরই ত্রুটি নাই। অর্থাৎ নবীন 


প্রবাসা। 


[ ৭ম ভাগ। 


লেখকেব চাপল্য ইহাতে পূর্ণমাত্রায বিদ্যমান । ইহাতে কতকগুলি 
পুর্লষ"ও নারীচরিত্র বণিত হইয়াছে। ইহাদের একদল ধর্মপ্রাণ কর্তব্য- 
নিষ্ঠ ও অপরদল অসৎ ও ক্ুদুষিত। গ্রস্থকাব সৎ যুবকের পশ্চাতে 
কলুষিত চরিত্র বমণীকে ও প্রত্যেক সতীসাধ্বীর পশ্চাতে ঘৃণাচরিত্র 
পুরুষকে লেলাইব| দিয়! ব্যাধেব মত নিষ্ঠ,ব ক্রীড়া করিয়াছেন। শোণিত- 
সম্পৰ্কাম্বিত ভ্রাতাকে ভগ্নীর প্রতি কলুষ পোযণ করাইতেও গ্রন্থকার 
সঙ্কুচিত হন নাই। রক্তমাংসের অন্ত ছুটাছুটি ছাড| বঙ্গসংসারেব যুধক 
যুধতীর কি আর কোন কর্তৃব্য গ্রন্থকার খু'জির| পান নাই? ইহা 
বাস্তবিক বঙ্গসংসারের চিত্র ন! সয়তানের সংসারের ইতিহাস? “বঙ্গসংসাব” 
প্রত্যেক বঙ্গসংসার কর্তৃক সযত্নে পরিহর্তধ্য, এমন খই ন! ছাপিলেই 
ভালে! হইত । গ্রন্থকারের ভাষার মধ্যে ‘সশঙ্কিত প্রভৃতি য্যাকরণ- 
বিরুদ্ধ পদ ছুই একটা ও “নববর্ধ সদাগৃমে যেমন বৃক্ষদেহ নৃঘ “বিষ্বপত্ৰে” 
সমাচ্ছন্ন হব, প্রভৃতি রচনা-শৈথিল্য থাকিলেও তাহার ঘাংলা লিখিধার 
শক্তি আছে। ভবিষ্যতে আদর্শ উচ্চ করি! সংযত ভাবে লেখনী চালন| 
করিলে সফলতা! লাভ করিষেন সন্দেহ নাই। 

-- ব্পেকণা- পীনিস্তারিণী দেখী প্রন্নীত; মুল্য আট আনা, ৭৩ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। এখানির পূর্ব্বার্থে গম্ভকাহিনী, উত্তরার্ধে কতকগুলি কথিতা 
সন্নিবিষ্ট আছে। একটি ঘাঁলিকার মৃত্যুকাহিনী ও তাহারই শৌকোচ্ছ'সে 
পুস্তিকাখানির উন্তব। কবিতাগুলি আমাদেৰ ভালে৷ লাগে নাই, ছন্দের 
শিখিলত! ও ভাষের অগ্রগাঢ়ত| তাহার কাবণ। কিন্তু কাহিনীটি বেশ 
হইয়াছে। একটি বালিক| মাতীব সন্তান সম্ভব হইতে শিশুর মৃত্যু পধ্যস্ত 
সমস্ত ঘটন। যথাযথ ভাবে অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। 
নিত্য অণুভাশক্ক! মাতৃহৃদষের ব্যাকুল ঘেদন| পর্দায় পর্দায় উঠিয়া যে 
করুণচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সাতৃস্থানীয়ারই উপযুক্ত পুরুষ এমনটি 
প্রকাশ করিতে পারেন কিন! মনেকু। -. পুস্তকের ভাষা সুন্দর, লিখন- 
জি রুচি নুমাঞ্জিত। কলেষব অনুপাতে মূল্য অধিক বোধ 


I 

শিখা চার্ধা-ঠীকুর- গরীপ্রীশচজ্ চট্টোপাধ্যাধ প্ৰণীত, ৩৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ, 
মূল্য ১ টাক| মাত্র। এখানির শিবোনামায ঘন্ধানীর মধ্যে পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে যে, এখানি কাব্য। আমবাঁও দেখিলাম মিলের পর মিল 
গাঁথিয়| গ্ৰন্থ বিপুল হইয়| উাঠযাছে, কিন্তু কাব্যে লক্ষণেব সহিত ইহার 
বৈলক্ষণ্যই লক্ষিত হইল। ইহা তান্ত্রিক শিবাচার্ধা ঠাকুরের পদ্যসয় 
জীধনী, কিন্তু কাব্য নহে। লম্বা লম্বা সাত সর্গের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় 
কোখ।ও জুটিল না। গ্রস্থখানিতে আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের সহিত 


»গ্রাম্যকথাব অদভুত সংমিশ্রণ দেখ| যায়। “ছিল মধাধিত পুরী অতি 


সুশোভন সসাকীর্ণ মযটাদি হর্ম্য দেখান্তয়ে'__পুবী মধ্যবিত্ত হইলেও 
হইতে পারে কিন্ত'ঘধঃ মধ্যবিত' যে কি রকম ঠিক বুঝা গেল না। ইহাতে 
বহু অভুত শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার কতকগুলি উদ্ধত করিঘার 
প্রলোভন সংঘরণ করিতে পারিলাষ না। যথা £_-'অকণ্মাৎ দিন-দৈন্ত 
পেয়ে ধনরাশি, 'সাঁতিজন, আটকুড|, কু, ভাগ্যবান্‌’, 'জপ সাঙ্গ হ’লে 
শিব ত্রিভীগ প্রহরে,’ ‘আছিল সমাংদসীন। গাভী সুলক্ষণা,’ প্রশান্ত মূর্তি 
চারু অঙ্গের সৌফব,' 'অবনি, ‘গৃহাঙ্গিন৷” ‘দিগঘ্যাপী মসী” ‘ক্ষুত্ৰবম্ী 
বাম স্কন্ধে, ‘অন্তপুর্ন নাহঘারে,' "গৃহস্থ জাগৎ গণি, ‘আগুড়ি দেখি ন! 
কেন আসে কিন! সেই,’ 'যদ্দিস্তাৎ বাঁচে শিশু,’ ‘নীরব ষতেক জন, নিক্ম 
কিয়ৎক্ষণ, এ 
‘পালে পালে ভীমকায়, সারমেয়, ভূরিমায 

* ক * তাহাদের অধিরূল 

বিকট আরাবে ধৃত অখণ্ড শ্মশান’ । 

‘সদ্তঃ আধেশিত, শব,’ ‘আতঙ্গ,' ‘ক্লিশিত’ ‘স্বামী শস্ত সতী যাহা, ‘বস্কা! 
চিবু ধরি চুন্বিল। কত,’*‘নতুঘ| কৈষল্য কদাপি ন’বে’। “ত্রিতীয় নয়ন 


ৰ 


পূ 


~ 


৭য় সংখ্যা | ] 


ধিশাল ভালে, দেশে, 'আঁচার্য্ের ন'ঘে বৈকলা মনের,” ‘সশব্বিত; 
'কিযোদেশে তথ! গুডাগমন,’ ‘উষ্ণার বৈকালে, ‘তাড়িযাছে বুঝি আলয়ে 
তোমারে, ইত্যাদ্বি। 


তালিকার বিস্তৃতি ভযে নিরন্ত হইতে হইল। অভিধানহুর্লভ শব্দ- 


-- প্রয়োগ, সন্ধি শব্দসক্কোচ ও ধর্ণযোজন। সম্বন্ধে কথি একেধাবে নিবন্ধুশ । 


ইহাতে কবিত্বে পৰিচয় ‘কম্বু রবে,' ‘বিভোবিত মনে, কিন্তু ‘এত যে 
লাছন| হী তবু নাই'। কবি পাবস্তভাষ| সম্বন্ধে লিখিবাছেন ‘কিন্ত 
তাঁছে গ্রন্থ নাহিক এমন জ্ঞানের বৰ্দ্ধন সম্যক যাধ'। এবগ ভ্রান্ত মত 
ধ্যক্ত করিধাব ভাহার কতদূর অধিকাৰ আছে জানি না। গ্রন্থের পঞ্চম 
সর্গে শিখাচার্যে স্বপ্ননেৰ যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা! আরে! একটু 
সংযত হইলে ভালে| হইত। সমগ্র গ্রস্থেব মধ্যে আমাঁদেব ভালো 
লাগিয়াছে হিন্দু মুমলমান সম্বন্ধে একটি শ্লোক তাহা! আমব| উদ্ধত 
- করিলাদ। কি হিন্দুদিগকে বলিতেছেন 
“কেড়ে নিল রে ভুজবলে যারা 
সর্বস্ব তোদেব, হ’ল কিনা তারা * - 


ৰ ব্য হেব জাতি; হবে আত্মহাঁবা 


প্রাধান্য গরবে ফাটিয়া মব। 
জাতীয়ত্ব গুণে যারা একপ্রাণ,, 
ত্রিসন্ধ্য যে পূজে সৰ্ব্বশক্তিসান, 
উপান্ত তোদের, তারে হেয় জ্ঞান 

জানি না দুৰ্ম্মতি কি ব'লে কর ৷” 


এই গম্বখানি কুম্ভলীন প্ৰেমে সুৰ্্রিত। পুস্তক শেষে ছুই পৃষ্ঠ! ব্যাপী 
সংগুদ্ধিপত্র দিয়াও ভুল নির্মূল হয নাই, এত ছাপাব ভুল প্রেসের 
অধ্যাতিকর। প্রেনের কত্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে প্রেসেব লব্ধ 
প্রতিষ্ঠা ক্ষণ হইবে। 

এপিক্টেটমেব উপদেশ- এ্ীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুৰ প্রণীত, ৮* পৃষ্ঠা 
সম্পূর্ণ, মুল্য আট আনা, গ্রস্থকাঁব ক্রমান্বয়ে বহু গ্ৰন্থ অনুবাদ কবিবা 


_, বঙ্গভাঁষাব শ্রীবিধান করিতেছেন; ঠাহাঁব সেই শুভ চেষ্টার অন্যতম 


অমৃতময় ফল এই গ্রস্থখানি। গ্ৰন্থকার ভূমিকায় লিখিযাছেন ‘আমাদের 
এই দৈহুদশার দিনে. বাঁঞ্জভয়েয় দিনে, যদি আমৰ| এপিকৃটেটসেব 
উপদেশ অনুসারে চলি, তাহা হইলে শৌক তাপে সাত্বন| পাঁইঘ, বিপদে 
ধল পাইব, মৃত্যুকে জয় করিয় নির্ভয হইব’। অতএব প্রত্যেক 
আঁত্মহিতেচ্ছু, দেশহিতেচ্ছু ঘ্যক্তি এই পুস্তিকাখাঁনি পাঠ কবিবেন আশী 
করি। পাঠে অর্থব্যহ সার্থক হইবে এটুকু আঙাস আমব। দিতে পাঁবি। 
‘রাজশক্তি ও আত্মব্ল’ ‘ভয় ও অয, একথা নয কাজ,’ ‘রাষ্ট্র পবিচালন, 
"আত্মশক্তির জ্ঞান ও নাধনা' প্রভৃতি সম্বন্ধে এপিক্‌টেটমের উপদেশেৰ 
সাব সঙ্কলন পড়িয়াও আমাদের শিখিধাব যথেষ্ট ঘিযয় আছে। সান্যাল 
কোম্পানীর ছাঁপা- মুদ্রণ ও কাগঞ্জ দুই ভালো । - 
নবকত্ধম।লা__্ীসত্যেক্রনাথ ঠীকুব প্রদীত। মুল্য ১* টাঁক1। 
ইছাতে বেদ, উপনিষদ ও গীতার শ্রেষ্ঠ অংশ সকলের মূল ও যাঁংলা 
পদ্তামুখাদ আছে। বহু উত্তটু শ্লোক ও সংস্কৃত কাব্যেব রত্বসদৃশ লোকের 
- মুল ও পদ্যান্থবাদ, সমগ্র সেযদূত, অজধিলাঁপ, রতিঘিলাপ, মদনদহন, 
প্রভৃতিব মূল ও পদ্যানুবাদ আছে । কফ্ুকটি ইংৰাজি কবিতাব পদ্তামু- 
বাদ, তুকারামেব জীবনী ও অভঙ্গের পদ্য নুবার, পাবদীদ্বিগেব ইতিবৃত্ত 
প্রস্তুতি অসংখ্য রত্ব একত্র করিয়া গ্রন্থধ।নি বত্বমাল| হইয়াছে, অনুবাদ 
অধিকাংশই গ্রন্থকারেব নিজের, ঘিজেন্ত্র বাবু, জ্যোঁতিবিন্র বাবু ও 
বধীন্্র ঘাবুবও কিছু কিছু আছে। এই সদৃগ্ৰন্থখানি অবসব সহচর 
হইবাব একাস্ত উপযুক্ত। অনুবাদেব ভাষ! প্রাপ্রল, কিও অনুঘাদে 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন৷ । 


৪১৯ 
মেঘত প্রভৃতি কাব্যেব শ্লোকের বঙ্কাব ও গতি ষেবাপ সুন্দর রক্ষিত 
হইয়াছে, উপনিষদের অনুবাদে প্রাই মুলেব গান্ধীধ্য সেরূপ রক্ষিত হয় 
নাই। অনুবাদ প্রায়ই কেমন লঘু ও তবল হইয়া! গিয়াছে। “শৃমস্ত 
বিশ্বেই মৃতস্ত পুত্ৰ’ 'তৎসবিতুর্ববেণ্যম্‌, ‘নমস্তে সতে তে’ ইত্যাদি 
কতিপয় শ্লোকের অনুধাদ প্রায় মূলের মতই গম্ধীব ও সুন্দব হইয়াছে। 

পুস্তকে তিন খানি চিত্ৰও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম গ্রস্থকারের 
চিত্ৰ, দ্বিতীয় বিবহী যক্ষ ও তৃতীয় অৱ্তবিলাপ। 

ছিন্দন্থান--বচয়িতা ব্ৰীমতীশচন্ত্ৰ চৌধুরী, মূল্য দুই আন, মাত্ৰ, ২৪ 
পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই পুস্তকের শেষে ধিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে যে, 
“উপরোক্ত কত গ্রন্থথাঁনি পাঠে পাঠক, নবীন যুবকের নবীন উদ্যুস, অদ্ভুত 
চিন্তা, এবং প্রগ্নাদ ভাবুকত। দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত, ক্রোধিত, 
বোমাঞ্চিত, উত্তেজিত, চমৎকৃত হইবেন তত্বিযয়ে সন্দেহ নাই” । অভাগা 
আমরা ভারতের দুঃখে নবীন যুবকেব কযেকটি পদ্মময় হ! হুতাশেব 
মধ্যে উল্লিখিত কোন গুণই দেখিতে পাইলাম না; যাহা দেখিষাছি 
তাহাতে “ক্ষোভিত” হইযাছি। 
“হত কি ভাবতঘাসী ধিলাসে মগন, 
বিদেশীয় বিদ্যা আদি কবিতে অৰ্জ্জন, 


যাইত বিদেশে ধৰ্ম্ম দিব| বিসর্জন 
করিত কি হিন্দু হ'যে অখাদ্য ভোজন?" 
এই কি *নখীন যুবকেব নবীন উদ্ভাম ?” 


ধোকার দপ্তর- প্রমনোমোহন সেন ওপ্ত। এই শিশুপাঠ্য পুস্তক 
খাঁনির ছাপা বেশ ভাল হইবাছে। দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু ইহার 
লেখাঁব প্রশংসা করিতে পাবিলাম ন]। 

আকেখা-_ শ্রীদিজেন্্রলাল রায প্রণীত কতকগুলি কাব্য চিত্র! 
১১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য আট আন! মাত্র । এই কাব্য চিত্রগুলির ভাষ! 
প্রচলিত শিথিল কথিত, ও ছন্দ মাত্রিক, ইহাতে কাব্যের সরসত। ও মৰ্ম্ম" 
স্পর্শিত। বৃদ্ধি হইয়াছে; ইহ! প্রতিগৃহেব নিতা আলোচনাব ‘আটপৌরে’ 
গ্রিনিষ, ‘সৌখিন’ ছু এক জনেব গণ্ডির মধ্যে আটক পড়িয়া থাঁকিঘে না। 
এই কথিত শিথিল ভাষাতে কি সরস দ্বভাব ধর্ণনায়ও অপূৰ্ব্ব প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। হাস্ত ও অশ্রু যেন সহোঁদরের মত কবিতাগুলিব 
মধ্যে গলাগলি হইধ| আছে। কিন্তু “নেতা” চিত্রটির মধো নকল নেতা 
অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিদ্বেষেব ছবি অগ্নিক পরিক্ষৃ,ট দেখিয়া আমরা দুঃখিত 
হইযাছি। ‘নেতা’ ঘলিয! বীহাব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এ যিদ্ৰপ তাহাব 
যশোহানি কবিতে পাঁবিবে না, শুধু বিদ্রপকর্তীৰ প্রতিই জনসাধারণের 
শ্রদ্ধ! ক্ষুণ্ল হইবে। 

আধ্য-নীতি-ধিজ্ঞান--( উচ্চ পাঠ )।  জীগিৰীশচন্ত দত্ত প্রণীত। 
১৪২ পৃষ্ঠায সম্পূৰ্ণ, মূলা বাবে| আন! মাত্ৰ। এই পুস্তকখীনিতে নীতি, 
কর্তব্যাকর্তবা, গুরু, তুল্য ও কনিষ্ঠেব প্রতি ব্যবহাব ও পাপপুণ্যের 
প্রম্পবেব প্ৰতি প্রতিক্রিয! সম্বন্ধে কয়েকটি সুলিখিত সন্দর্ভ লিখিত 
হইযাছে। উপনিষদ, গীত|, মম, মহাভারত, হইতে বচন উদ্ধত কৰিব| 
বক্তব্য সমৰ্থিত হইয়াছে। প্রাচ্য দার্শনিক ভাবেব সহিত প্রতীচ্য 
ভাবেরও সামপ্তন্ত অলক্ষিতভাষে বক্ষিত হইযাছে। পুস্তকথানি পাঠ 
কবিয! আমরা সুধী হইবাছি। এই পুস্তকথানি বিশ্ববিস্তালষের পৰীক্ষাব 
পাঠ্য নির্দিষ্ট হইলে বালকদিগের নীতি ও কর্তব্য শিক্ষার সছুপাঁয় হয়। 
এবপ সুলিখিত স্ুমুদ্রিত পুস্তকের প্রুফ” সংশোধনে আঁবও একটু মনো- 
যোগী হওযা উচিত ছিল। 

সুত্রধব তত্ব-_অর্থাৎ হুত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকাব। 
ঞ্রবিহাবীল'ল রাম কর্তৃক প্রকাশিত | মূল্য লিখিত নাই। ‘এই 
ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকা ঘেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেলস, বিপোৰ্ট প্রভৃতি হইতে 


৪২০ ৷ প্রবাসী | 


বচন উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিবাব চেষ্টা হইয়াছে যে সুত্রধর জাতি বৈশ্য 
ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদেব কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই। এইবপ পুস্তক দেখিব| আমাদেৰ মনে হয আমাদেৰ দেশে উন্নত 
হইবার, হীনতাপক্ক বাড়িয়া ফেলি! মাখা তুলিবাব, একটা! বাসন! সকলেব 
মনেই জাগ্রত হইয়াছে। প্রথমে আনত্ম-অনুভূ;ত্ব (Self-consciousness) 
তাহা হইতে স্বত্ব-দাবি ( 561£-৭55600107 ) এবং তাহ| হইতে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা (50-7০৭0 ) লাভ হয়। আমাদের আত্ম-অনুভূতি 


লাভ ঘটয়াছে, তাহাব ফলে স্বত্ব দাবি কবিতে আরম্ভ কবিযাছি, ইহার - 


ফলে আত্ম প্ৰতিষ্ঠা অচিরে লাভ কবিব। আমাদেৰ গৃহমধ্যে নাবীগণ 
. হেয হইয়|ছিলেন, সমাজে ঘহু জাতি হেব হুইয়াছিলেন সৃতরাং সমাজও 
আবহমানকাল পরপদদলিত লাঞ্চিত হইবা আসিতেছে । চারিদিকে 
দাসত্ব করিযা কবিয়| আমব! এমন হেয হইধা গিযাছি-যে, আব! আমা- 
দের সাধ্য প্রাপ্য দাবি কবিতে কু ঠত হই. জোর কৰিয়া আদায় করা ত 
দুরেব কৃথ৷ ৷ যদি এক্ষণে প্রথমে আমাদের অন্তঃপুরিকার| আঁপনাদেব 
অধিকাৰ সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিব| লন, এবং সকল জাতি যদি 
আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত কবিয়| মাথ! তুলিয়া সমাজে ঈ'ড়াইতে পারেন, 
তাহা হইলে আমাদেব রাষ্ট্রীয় ঘাধীনত। লাভ নিতান্তই নিশার ব্বপনসম 
হইবে না। আমব। এই পুস্তকথানি প্রত্যেক স্ুত্রধবজাতীধ ধ্যক্তিকে 
পাঠ কৰিতে অনুরোধ কবি; তীহাঁবা ইহা পাঠ করিয়া আত্মমধ্যাদ| লাভ 
করিবেন। 

মাতৃপ্রেম_ এ্হরেশচন্ত্র চৌধুরী প্রসত, ৩, পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আন| ৷ 
এখানি গ্রস্থকারের স্বীয জননীব প্রতি ভক্তিব এবং উপকারকের প্রতি 
শ্ৰদ্ধার ছন্দৌময় উচ্ছবীস। ইহা নিতান্তই নি্ন্য জিনিষ, সাধাবণেব 
নহে। অতএঘ ইহাঁব দোষ গুণ আমবা বিচার কবিধ না, এবং 
গ্রন্থ কাঁবেবও উচিত ইহ! আঁপনাব আত্মীয় গোষ্ঠীৰ মধ্যেই আবদ্ধ রাখ|। 

রাখী-কঙ্কণু--স্বদেশী উপন্যাস, প্রথম খণ্ড প্রীগঙ্গীচরণ নাগ প্রণীত, 
১৫৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য দশ আন! । বরিশালে প্রথস স্বদেশীব্রত গ্রহণ 
উপলক্ষে দৃচব্রভ যুবকষুধতীদিগকে স্বদ্ৰেশদ্ৰোহী আত্মীয় স্বজন দ্বারাও 
যে ফিবপ নিগৃহীত হইতে হইযাছিল, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত 
হইযাছে।. এবং কি রকম লোক স্বদ্শে্রোহী হয় তাহারে! একটা 
সুন্দর পরিচয প্রদত্ত হইযাছে। লেখকেব ভাষাৰ উপর অধিকার আছে, 
ঘটনার কোন বিশেষ বৈচিত্র ন! থাকিলেও, পুস্তক খানি স্নখপাঠ্য 
হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিযাব জন্য সমুতহক বহিলাম। 

জ্ৰীমুদ্ৰাযান্ত্ৰিক । 





দলিত কুম্থম। 


চতুৰ্থ দিবস গত, জ্যোতিৰ্ম্ময় রবি 
হইল উদয়, পুনঃ গ্লে অস্তাচলে। * 
পঞ্চম দিবসে অতি মধুব প্রভাতে 
গাইয়া বিহঙ্গকুল জাগাইছে ধীবে 
গ্রামবাসী জনে । হবিৎ শস্তেব ক্ষেত্ৰ 


লা 


[ ৭ম ভাগ। 
সেথা হতে আসিতেছে গ্রাম্য নাবী যত 
আঁপনাব বহুমূল্য দ্রব্যভার লয়ে 
সমুদ্রের কুলে। আসে আর ফিরে চায় 
অশ্ৰু পূৰ্ণ আঁখি । দেখে চেয়ে যতনেব 
চির প্ৰিয় সুখ শাস্তি পূর্ণ নিকেতন। 
ক্রমে বৃক্ষ অস্তবালে ষায়নাক দেখা, 
আবরিল গৃহদ্বার কাননের ছায়। 
ক্ষুদ্ৰ শিশুগণ ধীরে খেদাইছে পণ্ড 
যতনে বক্ষের মাঝে খেলিবার দ্ৰব্য 
ধরিয়া চলেছে তারা, সভয়ে কাতবে। 


এই রূপে সিন্ধুকুলে বমণীরা সব 
আপনার দ্রবাভার রাখিল আনিয়া ৷ 
সারা দিনে কবে দিল তরণী বোঝাই। 
অপবান্ধে সূর্য্য যবে ধায় অন্তাচলে 
সহসা অদূরে শ্রুত হল বাগ্ঠরব। 
বমণীরা এক সাথে উঠিল সহসা 
লইয়া শিশুরে সবে। সহসা খুলিয়! 
গেল মন্দিবের দ্বার, সৈনিক সকল 
বেষ্টিয়া আনিল সেই গ্রামবাসী যত 
সরল মানবগণে | যেন তীর্থ যাত্রী 
কবিতেছে তীর্থ যাত্রা সকলে মিলিয়| ৷ 
এক সাথে গীত গাহি যাইতেছে তাঁবা 
দেখিবাঁরে আপনাব প্রিয় পৰিজন | 
গাহিতেছে যুবক সবে “দয়াময় পিতা 
দাও ধৈৰ্য্য দাও শক্তি ক্ষমা সহিষ্ণুত| |” 
বৃদ্ধ নবনারী গায় কণ্ঠ মিলাইয়া 
দয়াময় নামে লভে শাস্তি ধৈর্যা বল। 
উপবে আকুলকণে বিহঙ্গেব দল 
সহসা গাহিয়া গেল দেবাত্মার প্রায় । 
[ ক্ৰমশঃ । 


শ্রীসরোজকুমারী দেবী | - 





৬১, ৬২নং বৌবাদার সীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে সীপূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৷ 











* এম্‌ ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ ৷ 








স্বৰ্গ । 
স্বৰ্গ ? কোথা স্বৰ্গ ? তাহা আকাশে কি মৃত্যুর পবে নয়, 
স্বৰ্গ ভক্তেব স্বপ্ন নযক, স্বৰ্গ নয়ক মন্তিফে কবির, 
স্বৰ্গ-_সে পদাৰ্থ নয়ক, ধারণা নয়। মহা সমাধিব 
সাধন! সে; নয় সে স্থখেৰ স্থান।- বড় দুঃখময় ! 
চলেছে যে মহাছন্দে চূৰ্ণজ্যোতি অশ্রান্ত, অধীব, 
কোটি কোটি মহাশূন্তে, তাহাদেবও একটা স্বৰ্গ আছে। 
ক্ষুদ্রতম কীট যা মাটিব মধ্যে থাকে--পাছে 
কা’রও পাঁষে দলে’ যায়, তা’বও স্বৰ্গ আছে জেনো স্থির । 
স্বর্গে সাধনা যাহাৰ অন্ত নাইক; স্বৰ্ণ--মহা যোগ ; 
স্বৰ্গ--পবেব জন্য সহা; স্বৰ্গ-_পরেব জন্য দুঃখভোগ। 


এই যে স্থষ্টি--চলেছে সে একই মহা! লক্ষ্য লক্ষ্য কবে: 
কেন্দ্ৰ হতে ক্ষেপে, শূন্য হ'তে বিশ্বে, আত্ম হতে পবে। 
সভ্যতাও চলেছে সে একই দ্বিকে-_সেই স্বার্থ হ'তে 
পরার্থে, স্ব-বৃত্ত হতে প্রেমে, নেওয়া হতে দেওয়ায় । 
পবের জন্ত স্বইচ্ছায়ু তীৰ জালা মাথা পেতে’ নেওয়ায় 
যেই ছুঃখ-_সে-ই স্বৰ্ণ । সেইপ্মহা ছঃখ-মহাব্রতে 

বুদ্ধ ্রী্ট প্রীচৈতন্য পরেছিলেন ছিন্ন চীব-বেশ, 

সেই দুঃখের মহাছন্দে গেয়েছিলেন মহাঁকবিচয় ৷ 


| ৮ম সংখ্যা | 








কেন প্রশ্নের নাইক সীম! ? কেন বিশ্বের ছুঃখেব নাইক শেষ? 
--পাছে এ ব্ৰহ্মা হ'তে সেই স্বর্গ কভু লুপ্ত হব! 
কি কাজ তবে কর্কে মানুষ ? সেদিন কাহাব দুঃখ করে’ দুব 
ধন্য হ'বে? কি দুঃখে গাহিবে কবি--তাহার বগায় 
বাজাবে কি সুর ? 

সেই-ই পবম স্ুখ--পরেব দুঃখে কেঁদে যে সুখ স্যধুর | 
সৈই-ই গরীয়সী চিন্তা-_পবেব সুখের জন্য চিন্তা কর! ৷ 
সেই-ই পুণ্যকৰ্ম্ম--পবেব জন্য সহা, দুঃখ কবা দুব। . 
সেই-ই শ্রেয় ধৰ্ম্ম--পবের প্রতি প্রীতি অন্ুকম্পাভরা। 
সেই মহা ছুংখই স্বর্গ ! সেই,মহা দুঃখ--মহা সুখ ! 
সেই মহা সুখের কাছে স্বার্থের যা সম্ভোগ--সে কতটুক! 
সেই মহা গ্রীতিব কাছে স্থধ্যোদয়েশশধবেব মত 
স্বাৰ্থ পাণ্ডু হ’যে যায় ;_সে আলোকে বিশ্বে সমুদয় 
হেয়, কুৎসিৎ, অপবিত্র য|’---সৌন্দধ্যে উদ্ভাসিত হয় ! 
ক্রন্দন*নির্ববাক হয়ে যায়, ও স্বয়ং মৃত্যু হয় সে পদানত 

. জীদ্বিজেন্দ্রলাল বাঁয়। 


পৌগু বর্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরান । 
পৌওু বর্ধনেব ধ্বংসাবশেষ পৰিদৰ্শন কবিতে হইলে, পুরাতন 
ইতিহাসের সন্ধান লইতে হয়। সে ইতিহাঁৰ এখনও 


hh 


সুচাককপে সংকলিত হয় নাই। কোন্‌ পুবাকালে পৌঁগু- 
বর্ধনে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জনশ্ৰুতি 
পৰ্ধাস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে 
পৌবর্ধানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, _শ্ররণাভীত পুরাকাঁল 
হইতে পৌগুবর্ধন ভাবতবিখ্যাত বাজনগর বলিয়া" সৰ্ব্বত 
সুপরিচিত ছিল। তথায় এক সময়ে ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্ত 
দেখিতে পাওয়া যাইত ; তাহাঁব পব বৌদ্ধ ধর্ের প্রভাবে 
সকল স্থানই "ধৰ্ম্ম সংঘবদ্ধ” মন্ত্ৰে অনুপ্ৰাণিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই প্রদেশ এক সময়ে জ্ঞানালোচনার জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়া সুধীসমাঁজেও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। বৌদ্ধমতানুবক্ত পাল নরপালগণ পৌও বর্ধনেব নানা 
স্থানে রাঁজনগব ও বাঁজদর্গ প্রতিষ্ঠিত কবিয়া রাজ্যশাসনে 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজ্য কালক্ৰমে সেনবাঁজ- 
গণের করতলগত হুইবাঁব পব, তাহা আবাব মুসলমানের 
অধীন হইয়া পড়ে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, 
সকলেই এখন ক্রীড়াপটে বিবাঁজ কবিতেছেন। এখন 
তাহাদের বীববিক্রমের লীলাভূমি অরণ্যমাত্রে পধ্যবসিত 
হইয়াছে। 

বক্তিয়াব খিলিজি = এবং তাহাৰ অব্যবহিত পরবর্তী 
মুসলমান ভূপতিবর্গ পৌগু,বর্ধনে পদার্পণ করিষাহিলেন 
বলিয়া বোধ হয় ন|। তাহার! রাজ্যজয়েই ব্যাপৃত ছিলেন, 
প্রকৃত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাব পব গৌঁড়,_ 
তাহার পর পাখুয়,-তাহার পর আবার গৌড় রাজধানী 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ' ৷ 

বরেন্দ্ৰমণ্ডলেব অত্যান্ত স্থানেই বক্তিয়াব খিলিজি অধিকাব 
বিস্তার কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাধিকৃত রাজ্য মধ্যে 
শাসন-সংস্থাপনেব সুব্যবস্থা কবিবাব পূর্বেই বক্তিয়াব খিলিজি 
তিব্বত-বৃহির্গত হইয়াছিলেন। বর্ধনকোট হইতে দশ দিবস 
উত্তরাস্যে করতোয়াতীর অবলম্বন কবিয়া অগ্রসর হইবাব 
" পর বক্তিয়ার একটি প্রন্তরনির্মিত সেতু দেখিতে পাইয়া 
করতো য়! উত্তীৰ্ণ হইয়া পর্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
অধিকদুর আরোহণ কবিবাব পূর্বেই তাঁহাকে পৰাভূত হইয়া 
সেতুর নিকট প্রত্যাবর্তন কবিতে হইয়াছিল। সেখানে 
আসিয়া দেখিলেন,_ সেতু ভাগিয়া ফেলিয়া, দেশের লোকে 


Pd 


প্রবাসী। , / 


সি 


তাহাব প্রত্যাবর্তনের পথ অবকদ্ধ করিবার আয়োজন 
কবিতেহে ৷ তিনি একশত মাত্র অন্্চর সমভিব্যাহারে 
সম্তবণে নদী পাব হইয়া ভগ্মমনোবথে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
কৰিতে না কবিতে নির্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার 
প্রধান সেনাপতি মহম্মদ শেরাঁণ তখন রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত 
ছিলেন। তিনি দেবকোঁটে আঁসিযা সিংহাসনে আবোহণ 
করিলেন। হত্যাকাবী দিল্লীতে উপনীত হইয়া বাদশাহী 
সনন্দ লইয়া দেবকোট আক্রমণ করায়, পুনরায় গৃহকলহেব 
সুত্রপাত হইয়াছিল। তাহাতে শেরাণ নিহত হইলে, আলি 
মাইন খিলিজি সিংহাসনে আবোহণ করিয়া, সুলতান 
আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছুই বৎসরের মধ্যেই 
তাঁহার অত্যাচার অবিচারে লোকসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া 


উঠিল। তখন হাসামুদ্দীন তাহাকে পদচ্যুত ও নিহত 


করিয়া সিংহাসর্নে আরোহণ করেন। তিনি ঘিয়াস্নদ্দীন 
নাম গ্রহণ করিয়া দেবকোটি- হইতে গৌড় নগরে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গড়ের সুবৃহৎ মৃৎপ্রাচীর 
তীহাঁবই কীৰ্তিচিহ্ন বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। 

১২২৭ খৃষ্টাবে দিলীখর আলতমাস তথীয় পুত্র শাহজাদা 
নসিরুদ্দীনকে গৌড় আক্রমণে নিযুক্ত করেন। তিনি 
থ্য়াস্মুদ্দীনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, গৌড়ীয় সিংহাসন 
অধিকাৰ কবিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে আবার 
খিলিজি সামন্তগণ গৃহকলহে লিগ হইয়াছিলেন। আলা- 
উদ্দীন দৌলত শাহ সিংহাসনে উপবেশন কবিতে না কৰিতে, 
দিল্লীর ফৌজ আসিয়া তাঁহাকে পরাভূত কবিল; এবং 
আলাউদ্দীন জানি নামক এক,ব্যক্তিকে রাঁজপ্রতিনিধি পদে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয! দিল । জানি বর্ষ চতুষ্টয় বাজ্যভোগ করিয়া 
পবলোক গমন কবিলে, সইফউদ্দীন আইবক ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ 
পর্যাতু সিংহাসন অধিকাঁব কবিয়াছিলেন। - 

সইফউদ্দীনের পর তুঘান খাঁ। সম্ৰাট আল্তামস 
তীহাকেই সিংহাসন দান কবেন। আল্তামস-ছুহিতা 
সুলতান! বিজিয়া তাহাই স্থিব রাখিয়াছিলেন।_ এই সময়ে 


(১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) উড়িষ্যাধিপতি গৌড়ছৰ্গ আক্রমণ কবার, * 


দুৰ্গতিৰ একশেষ উপস্থিত" হইযাঁছিল। , গৌড়াধিপতি দুৰ্গ 
রক্ষাব সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া, দ্বিলীশ্ববেব শবণাগত 


৮ম সংখ্যা । | 


পূৰ্বেই, উড়িম্তাখিপতি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন" কবেন। তখন 
তুঘানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, স্বয়ং বাঁদশাহী কবিবাঁর 
আশায়, তৈমুর খাঁ ছুর্গাববোধ করেন। তুঘান পরাভূত 
হুইযা পলায়ন করায়, তৈমুব খাঁ সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু হুই বৎসরের মধ্যেই তৈমুর খাঁব মৃত্যু 
সংঘটিত হয়। তাহার পর দ্বাদশবৰ্ষব্যাপী গৃহকলহে গৌড়বাজ্য 
বিপৰ্য্যস্ত হইনাছিল,। মহিস্থদ্দীন স্থলতান হ্ইয়াছিলেন। 
তিনি আসাম জয় করিতে গিয়া, কামবপে পঞ্চত্বলাভ 
করিলেন। ইজুদ্গীন বল্বন্‌ সিংহাসনে আবোহণ করিলে, 
আবার নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন পৰ্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের 
বংশধরগণ পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা ,করিতেছিলেন। 
বল্বন্‌ পূর্ববঙ্গ আক্ৰমণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলে, আরসালান 
খা গৌড়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

১২৬৫ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এইরূপে গৌড়- 
নগর নান! বিপ্লবে বিপর্যস্ত হয়। অবশেষে দিল্লীশ্বরেব 
পুত্র নসিরুদ্বীন বোঘবা খা গৌড়ের সিংহাসনে আবোহণ 
করেন। তিনি ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত বাজ্যশাসন করিয়া 
পবলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র রুকমুদ্দীন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

ককনুদ্দীন বঙ্গদেশে প্রথম স্বাধীন সুলতান বলিয়া 
পবিচিত। তিনি কাই কাষুস নামে ইতিহাসে উল্লিখিত। 
- ভীাঁহাব পর তাঁহার ভ্রাতা ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া, ১৩১: খৃষ্টাব পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন কবিয়াছিলেন। 
ফিবোজ শাহাব পর ভাঁহাব পুত্র বোঘরা খাঁ সিংহাসনে 
আঁবোহণ কবেন। এই লময়ে আবার গৃহকলহ প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিল । বোঘব| থাকে পৰাভূত করিয়া, তাঁহাব 
ভ্রাতা বাহাঁছুর শাহ সিংহাসন গ্রহণ কবিলে, দ্বিল্লীশ্বৰ মহম্মদ 
তোগ্লক শাহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ কবেন। এইকপে 
করিয়াছিলেন! 

১৩২৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুত্দীনের মৃত্যু হয়। তখন দিল্লীব 
বাজপ্রতিনিধি কাদির খাঁ শারনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে পূৰ্ব্বঙ্গে মুসলমান-শাঁসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
স্থবর্ণগ্রামে বহ্বাম খাঁ বাজত্ব কবিতেন] তাঁহার মৃত্যু 
হইলে, ফকর উদ্দীন সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন অধিকাৰ করিয়া, 


পৌগু.বর্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত। 


৪২৩ 
গৌড়ছুৰ্গ আক্রমণ করেন, এবং কাদির খাঁকে নিহত করেন। 
কাদির খাঁব সেনাপতি আলি মোবাবক বাহুবলে ফকর 
উদ্দীনকে পরাভূত কবিয়া, আলিশাহ নানে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। 

১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস আসিয়া আলি মৌবারককে 
নিহত করিয়া, স্বয়ং সামস্নৃদ্দীন ইলিয়াস নামে সিংহাসনে 
আরোহণ কবেন। উপধুর্যপবি রাষ্্বিপ্লবে গৌড় বিধ্বস্ত 
হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্ত সামনুদ্দীন ইলিয়াস, গৌড় 
পরিত্যাগ কবিয়া পাওয়ায় ৰাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিরাহিলেন। 
১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বব ইহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত কবিয়া, 
ইহাকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়। স্বীকার করিবাহিলেন। 
ইহাবই পুত্রের নাম শেকন্দব শাহ। তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার পর. “আদিন|” নামক তুবনবিখ্যাত 
বিচিত্র মন্দির নির্মীণে হস্তক্ষেপ কবিয়া, তাহা সমাপ্ত হইবাব 
পূৰ্ব্বেই, নিহত হইয়াছিলেন। সে কাহিনী--কলম্বকাহিনী। 
পিতাকে নিহত করিয়া পুত্র সিংহাসনে আরোহণ কবিরা- 
ছিলেন। পুত্রের নাম খিয়ান্দ্দীন। তিনি হ্কবকুতব 
আলমেব সহাঁধ্যারী ছিলেন। পিতৃহস্তার নিধনকাহিনী 
ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ 
এই সময়ে বাইজিদ শাহ নামক একজনকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন; পবে নিজেই ১৪০৪ "খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের শাসন সময়ে .পাওঙুয়া 
আবার দেবমন্দিরে সুশোভিত হইয়া উঠিরাছিল। র'ভেন্শা 
লিখিয়া গিয়াছেন__ “গণেশ, দশ বৎসর হিন্দুমুদলমানের 
প্রিয়পাত্র হইয়া বাজ্যশাঁসন করিয়াছিলেন ।”* 

গণেশের পুত্রেব নাম জাঠমলব্ঘা যহু। তিনি মুললমান 
ধৰ্ম্ম গহণ কবিয়া, জালালুদ্দীন নামে সিংহাসনে অরোহগ 
করেন) এবং ১৪১৪ খৃষ্টাক হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
রাজ্য-্মসন করিরা পরলোক গমন কবেন। ইহার 
শাঁসন-সময় পাওুয়ার অভ্যুদয়যুগ। বাজধানী গৌড়নগরে 
স্থানান্তবিত হইলেও, পাওুয়া একেবাবে পরিত্যক্ত হং নাই। 
জালালুদ্রীনের- পুত্র আহমদশাহ সিংহাসনে অরোহণ 


*‘" He reigned for 10 762 making Pandua his 


capital, and his popularity with his Mahonedan 
subjects shows him to have been a sensible and telerant 
ruler.—Ravenshaw’s Gour, p. 99 
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করিয়া, নৃশংস নৰপতি বলিয়া পৰিচিত হইগ়াছিলেন। 


তাহাব ভৃত্যবৰ্গ তাঁহাকে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে নিহত কবিলে, 
ইলিয়াস শাহের বংশধব নসিরুত্দীন মহম্মদ শাহ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইহার সময়ে গৌড়-নগৰ আবার 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের পুত্র বার্ধাক শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, চতুর্দশ বর্ষ কাল নিকদ্বেগে 
বাজ্যশাসন কবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাৰ শাসন সময়েই 
ধ্বংসবীজ সংগৃহীত হয়। ইনি সেনাদলে ৮০০০ হাব্‌সী 
ক্রীত্দাসকে স্থানদান -করিয়াছিলেন। বার্কাক শাহেব 
পুত্র ইউসফ শাহ সাত বৎসর রাজ্যভোগ কিয়া, ১৪৮১ 
খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হইলে, তাঁহাব খুল্লতাত ফতে শাহ 
হাব্‌সী জ্রীতদাঁসদিগের প্রভুত্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া- 
“ছিলৈন। তাহাদিগকে দমন কবিতে গিয়া সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত 
হইল। তাঁহার! পাইক সেনাদলেব সহিত যোগবান করিয়া, 
১৪৮৭ খৃষ্টাবে প্রভুহত্যা করিয়া, 'বারিক নামক খোজাকে 
সুলতান শাহজাদা! নামে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল; 
বাজালার সিংহাসনে এইকপে এক নপুংসক সমাসীন হইল! 


তাহাকে অধিকদিন বাজ্যাভিনয় কবিতে হইল না। হাব্সী _ 


সেনাপতি মালিক .ইন্দিল ইহাকে নিহত কবিয়া, সইফ 
উদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে সিংহাসনে আবোহণ করিলেন । 
ইহার মিনাব অস্তাঁপি পফিবোজ মিনার” নামে বর্তমান 
আছে। 

ফিরোজ শাহেব পুর নস্ডি্দীন মহম্মদ শাহ। তিনি 
ভাল কবিয়| সিংহাসনে উপবেশন করিতে না কবিতেই, 
হাব্সী সেনা কর্তৃক নিত হন | আবার একজন হাব্সী 
মজফ্ফর শাহ নামে সিংহাসন অধিকাৰ কবেন। গড়ের 
সিংহাসন যখন এইবপে হাঁব্সী ক্রীতদাসদিগের ক্রীড়াকন্দুকে 
পরিণত হইয়াছিল, সেই সময়ে হোসেন শাহ, উজিরি 
করিতেন। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, 
মজফ্ফর .শাহকে পরাভূত ও নিহত করিয়া, সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। গৌড় আবার শাত্তমুক্তিধাবণ কবিল। 
হোসেন শাহ হাঁব্সী সেনাদণকে ও পাইিকগণকে নির্বাসিত 
করিয়া, শাস্তি সংস্থাপিত কবিয়াছিলেন। 

,হোঁদেন শাহের শাসনযুগ গৌড়ীয় ইতিহাসেৰ কল্যাণ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
যুগ। এই যুগে' মহাপ্রহু শীকৃষ্ণচৈতন্ত গৌড়ে পদার্পণ 
কবিয়াছিলেন, এবং সেই সুত্রে হোসেন শাহের প্রধান 
মন্ত্ৰী রূপসনাতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। হোসেন 
শাহেব -বিস্কান্থবাগ প্রবল ছিল। বঙ্গসাহিত্যও তাঁহার _» 
নিকট সমুচিত উৎসাহ লাভ কবিয়াছিল। তীহাব পুত্র 
নসরৎ শাহ পিতার স্তায় গোকবঞ্জন করিতেন। কিন্ত 
তিনি পাঁণিপথের মোঁগলপাঠানের তুমুল কলহে লোর্দীপক্ষ 
অবলম্বন করায়, বাবর তাঁহাব উচ্ছেদ সাধনের জন্য কৃত- 
সংকল্প হন। নসবৎ শাহ অনন্তোপায় হইয়া বন্ততা স্বীকার 
করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাৰ খোজাগণ 
তাহাকে নিহত করিয়া, তাঁহাব পুত্র ফিবোঁজ শাহকে 
সিংহাসন দান কবিয়াছিল। ফিরোজের খুল্লতাত মাসুদ ২, 
শাহ তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। * 
তাঁহাকে অধিক দ্বিন রাজ্যভোঁগ করিতে হুইল না। 
বিহারাধিপতি দেব আফগান ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগর 
অববোধ করিয়া, “তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।* 
সন্ধি হইলেও, রাজপ্রী বিনষ্ট হইয়া গেল)--মামুদর ভগ্ন- 
মনোরথে প্রাণত্যাগ কবিলেন ! সদুল্ল্যাপুরে ইহার সমাধি 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শেষ | তাঁহার পর গৌড় 
একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইয়া, দিল্লীশ্ববের অধীন 
হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর 
শাহের প্রতিনিধি মনায়েম খাব শাসন সময়ে গৌড়নগৰ ২১ 
মহামারীতে, জনশূন্য হইয়া, ক্রমে বিজন বনে পরিণত 


হইয়াছে ৷} 
* শৰীঅক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় | 


‘_ The Portuguese, as we are told by Faria Y 
Souza, sent on this occasion nine ships to 14901075015 
assistaace, but they did not reach Geour till after the 
City's surrender.—Ravenshaw's Gour, p. 10] note. 

+ From its sack by Sher Khan's officers, in 1537, 
and from its depopulation by the plague in 1575, it 
never subsequently recovered.—Ibid, p. 102. 


জমে যে সকল এ্রতিহাসিক তথা আঁখিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে “কী 


গৌডের ইতিহাস নুতন করিস লিখিবার প্রযোজন উপস্থিত হইয়াছে। 
ধ্বংসাবশেষ ছন কাৰ্বি নমে, বিশেষ রর পরত কৰ্ণপাত 
করিবাব প্রয়োজন হয না। সুতরাং ধ্বংসাবশেষের ঘৰ্গন| করিঘার 
সমযে সংক্ষিপ্ত ভাঙ্গব প্রচলিত কাহিনী বিবৃত হইল। বিশেষ কাহিনী 
*গৌড়কাহিনী” নামে স্বতন্ত্ৰভাবে লিখিত হইতেছে। 





আত্মবিক্রেত্রী ব্ৰহ্ম নারী। 














৮ম সংখ্যা ৷ ] 
বর্মা। ' 
(১) , 
১৮৮৬ খ্ৰীঃ সৰ জর্জ স্কট তত্প্রণীত বৰ্ম্মাব ইতিহাসের ভূমিকায় 

a 

“ft 1s relatzd of a member of Parliament that some 
7 years ago he met at dinner a Civihan from British 
Burma, home on leave. ‘The conversation turned on 
that country, and tHe legislator remarked, ‘Burma—oh, 


yes, Burma TI had 3, cousin who was out there for 
sometime, bu: he always called it Bermuda.’ ” 


কালক্রমে বৰ্ম্মা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগেব জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে ও 
হইতেছে, কিন্তু সাধাবণ ভাঁবতবাসীব নিকট বৰ্ম্মা ও হন- 
লুলুতে এখনও বিশেষ পার্থক্য নাই । 

উপস্থিত, পেটেব দায়ে বর্ম্মায় অনেক ভাবতবাসী 
আসিয়া পড়িয়াছেন, এবং এখনও প্রতি মেলে অনেকে 
আসিতেছেন। সুতবাং বর্ম্মা সম্বন্ধে ছুই এক কথা বলা 
_ বোধ হয় অপ্রসঙ্গিক হইবে না। 

ব্বৰ্ম্ম’ শব্দের উৎপত্তি লইয়া শব্দতত্ববিৎ পণ্ডিতদ্বিগেব 
মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত ‘বন্ম৷” 
শবেব অপভ্ৰংশ ‘বৰ্ম্ম । অপর পক্ষ বলেন, ‘বৰ্ম্মা’ চীন 
ভাষার বর্ম্মানিবাসী জাতিজ্ঞাপক শব্দ মাত্র। উভয় পক্ষই 
স্বমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রমাণ প্রয়োগ কবিতে ক্ষান্ত 
হন নাই এবং উভয় পক্ষেই বিচক্ষণ ব্যক্তির নাম দেখিতে 
পাওয়া ষায়। ফলতঃ বৰ্ম্মাদিগের রীতি, নীতি, আচাব, 
ব্যবহাব প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়, ভাব্তবর্ষের সহিত এক 
সময় বন্মার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং ব্ৰাহ্মণ্য-ধৰ্মম বৰ্ম্মার 
সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচনাবিত্ত ন| হইলেও স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। “মিন্ধান’ জেলায় “পাগান নামক একটা স্থান আছে। 
প্রবাদ আছে, পূৰ্ব্বে এই স্থান বৰ্ম্মব বাজধানী ছিল্‌ এবং 
এক প্রতাপশূলী নবপতি এই স্থানে বাস করিতেন। 
পাগানের পূর্বদৃদ্ধি অনেক দিন অন্তৰ্হিত হইয়াছে এবং 
এক্ষণে সেখানে রাশি রাশি ভগ্স্ত,প তাহাব পূৰ্ব্ব গৌরব 
স্মৰণ করাইয়া দিতেছে মাত্র । কথিত আছে এক সময়ে 
পাগানে ৯,৯৯৯ বৌদ্ধ মন্দিব ও থিহার ছিল। এপ জন- 
শ্ৰুতি, যে ওঁ সমস্ত বিহারের মধ্যে কোন কোনটা ভাবতবাসী 
শ্রমণদিগের ভাবাস স্থান ছিল। যে সমস্ত" মন্দিৰ এখনও 


বৰ্ম্ম৷। 
সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয় নাই তাহাদিগের নি্াণপ্রণালী অনুধাবন 


3২৫ 


করিলে বোধ হয় কতকগুলি নিশ্চয়ই ভারতবাসীর ফীৰ্ত্তি৷ 
ধ্বংসাবশেষ মুর্তি দেখিয়াও বোধ হয় তাহাদের মধ্যে নতক- 
গলি হিন্দু দেব দেবীব। হিন্দুদিগেব পক্ষে কাশ যেমন 
পবিত্র তীৰ্থক্ষেত্ৰ, মুসলমানদিগের পক্ষে মক্কা যেমন তীর্থ- 
ক্ষেত্র, এই পাগানও বন্মীবাসীদিগের পক্ষে সেইরূপ তীর্থ- 
ক্ষেত্র ; এখনও প্রতি বৎসব নির্দিষ্ট সময়ে যাত্ৰদল- 


' সমাকুলিত হইয়া পুণ্যক্ষেত্ৰ পাগান অল্প সময়েব অনন্ত পূৰ্ব্বত 


ধারণ করে। পাগান ব্যতীত বৰ্ম্মাব অন্তান্ত স্থানেও হিন্দু 
কীর্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। = 

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ১৫৮৬ 
খ্রীঃ বাল্ফ ফিচ্‌ নামক একজন ইংরাঁজ সর্বগুথমে বর্ম্মায় 
আগমন কবেন। ভারতের অন্যান্তি প্রদেশেব ন্যায় 
এখানেও বাণিজ্যব্যপদেশেই ইংরাজের প্রথম আগমন হয়। 
ব্লাল্ফ ফিচেব বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময় স্ডাবত- 
বর্ষেব অন্তান্ত প্রদেশেব ( বিশেষতঃ বঙ্গদেশেব ) সহিত 
বৰ্ম্মা বাণিজ্যহ্থত্ৰে বদ্ধ ছিল। ইহার আগমনে পর হইতে 
ইংরাজের সহিত বৰ্ম্মাব সাক্ষাৎ সুত্রে বাণিজ্য আবত্ত হয়। 
কিছু দিন পরে হলাগুনিবাঁসীদিগেব সহিত মনোমালিন্ত 
হওয়ায় ইংরাঁজেবাও তাহাদেব সহিত বর্ম! হইতে তাড়িত 
হুয়েন। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগ হইতে 
পুনরায় ইংরাজদিগের বৰ্ম্মায় আগমন আবস্ত হয়। ইংরাজের! 
এই সময়ে সিরিয়াম বন্দবে একটা কুঠী স্থাপন ভবেন। 
এই কুঠী স্থাপনার অর্দণতাব্দী পবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
তাৎকালিক প্রতিনিধি স্মার্ট সাহেধ বর্ম্মাব বাজনৈতিক 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে সিবিয়ামের কুঠী ভস্মীভূত 
হ্য়। ট 
এই সময় বৰ্ম্মায় বিভিন্ন সম্প্ৰদায়েব মধ্যে বিবাদ আৰম্ভ 
হয়। এই বিবাদ শেষ হইলে আলোং-ফার| বা আ!লান্পা 
শাস্তি নিদর্শন স্বৰূপ ১৭৫৭ খ্ৰীঃ বেঙ্গুন নগব স্থাপন ভবেন। 
এই রেঙ্গুনই বর্তমানকাঁলে বৰ্ম্মার রাজধানী। আনাল্পরা 
সমগ্ৰ বর্ম্মা প্ৰদেশেব একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন। ইহাঁব 
সময়েই উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ফবাশিশ জাতি 
বৰ্ম্মাব বাণিজ্য বিস্তারেব জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। ইনি 
ইংবাজদিগকে আবাকানের তীর হইতে অনুববর্তী নিগ্রেইস 


৪২৬ 


দ্বীপ দান করেন। ইহাব অল্প দিন পরে ১৭৫৯ খ্রীঃ সিরিয়াম 
বন্দবস্থ ফরাশিশ বণিকসম্প্রদায় পেগুয়ানদিগের সহিত 
ষড়যন্ত্র করার অপবাধে অভিযুক্ত হন। ইংরাঁজদিগেব সহিত 
খর ষড়যন্ত্রে কোনও সংশ্রব ছিল কি না বলিতে পারি না। 
কিন্তু, এ বৎসর নিগ্রেইস দ্বীপস্থ প্রায় সমুদায় ইংরাজদিগকে 
হত্যা করার কথা হওয়াতে বোধ হয় ইংরাঁজেবা ষড়যন্ত্রে 
সহিত একবাঁবে অসংশ্লিষ্ট ছিলেন না । ইংরাজেরা ক্ষতি- 
পূরণের দাবী কবিয়া কাপ্ডেন আভ্স্কে বর্ম্মায় প্রেবণ করেন; 
কিন্তু তিনি পৌছিবার পূর্বেই বাজা! আলোম্প্ার মৃত্যু ঘটে। 

আলোম্প্রাব মৃত্যুর পব তাহার দ্বিতীয় পুত্র সিন্‌-বিউ- 
শিন্‌ সিংহাসন অধিরোহণ করেন। এই সময়ে ইংরাজেরা 
_ভাবতবর্ধে নানারপে ব্যস্ত থাকায় নিগ্রেইস দ্বীপের হত্যা- 
কাণ্ডের প্রতিশোধ লইবাঁব অবসব পান নাই। সিন্্‌-বিউ- 


শিন্‌ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন তিনি মণিপুৰ হইতে ' 


মিকং নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড স্বরাজ্যভুক্ত কবেন, চীনদিগের 
সহিত কয়েকবাব যুদ্ধে জয়লাভ করেন, স্যাম রাজধানী 
আক্রমণ ও ধ্বংস করেন এবং শান রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব 
স্থাপন কবেন। ইহাঁব রাঁজত্বকাজের পর হইতে চীনের 
সহিত বর্দার আর বিশেষ কোনও মনোমালিন্য হয় নাই। 
চীনেবা কিন্ত সিন-বিউ-শিন্‌ কর্তৃক পরাভব স্বীকার করেন 
না। তাহাবা বলিয়া থাকেন, বহু পূৰ্ব্ব হইতে বৰ্ম্মার উপব 
তাহাদের আধিপত্য চলিয়া আদিতেছিল, এবং সিন্-বিউ- 
শিনের সময়েও সেই সমন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 
স্বাক্ষবিত হয়। . মা 
সিন্‌-বিউ-শিনের “মৃত্যুব পব সিংহাসন লইয়া তাঁহার 
বংশধরদিগের মধ্যে বিলাদ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে ১৭৮২ 
খ্রীঃ বো-ড-কায়া রাজ্যাধিকাব প্রাপ্ত হন। ইহার সময় 
হইতেই বম্মীব সহিত ইংরাজের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আরম্ভ 
হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষে গতর্ণর-জেনারেল,সর্‌ জন্‌ 
শোর বৰ্ম্মাব সহিত ইংরাঁজেব বাণিজ্যসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতব করিবাঁব 
নিমিত্ত এবং বৰ্ম্মায় ফরাশি ক্ষমতা বিস্তাব বন্ধ করিবার 
নিমিত্ত দুতত্বরূপ কাণ্তেন সাইমস্‌কে বর্ম্মারাজেব নিকট 
প্রেরণ করেন। ইংরাঁজেবা*বলিয়া থাকেন, যে ইতিমধ্যে 
বর্মারা চট্টগ্রাম সীমান্তে গোলযোগ উপস্থিত কবিয়/ছিলেন। 
কাণ্ডেন সাইমসের দৌত্যের ফলে রেগুনে ইংরাজ বেসিডেম্নি 


= 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ | 
স্থাপিত হয় এবং ক|!ণ্ডেন হিরাম্‌ কক্‌স্‌ গভর্ণর-জেনারেলের 
প্রতিনিধি হইয়া ১৭৯৬ অব্দে রেঙ্কুনে উপস্থিত হন; কিন্তু 
অন্নদিন পরেই বৰ্ম্মাদিগেব ব্যবহারে বিরক্ত হইয়| তিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ইংরাজ_/ 
ব্ণিকদিগের সহিত স্থানীয় রাজকর্মচারীদিগের মনোমালিন্য 
আবন্ত হয়। ইহার ফলে লর্ড ওয়েলেস্ণি পুনবায় কাণ্ডেন 
সাইমস্কে ১৮০২ খ্রীষ্টাবে বর্ম্মায় প্রেরণ করেন। -কথিত 
আছে কাণ্তেন সাইমস্‌ এই যাত্রার বিশেষরূপে নিগৃহীত ও 
অপমানিত হইয়| ফিরিয়া যান। ইহার পরেও ভারত 
গভর্ণমেন্ট বৰ্ম্মার সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্তু কয়েকবার বিফল 
প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইংরাজেবা বলিয়া থাকেন যে 
ফবাশির তরসাঁয় সাহসী হইয়াই বৰ্ম্মাবাজ এই সময় তঁহা-.. 
দিগেব সহিত অসঘ্যবহাব করিবাব স্পর্ধা করিয়াছিলেন। 

'_ ইহার পর ১৮২৫ ্রীষ্টাবে ইংরাঙ্গেরা বৰ্ম্মার সহিত যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন। ইংরাজ এ্তিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে 
এ সময়ে বৰ্ম্মা অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন এবং বৰ্ম্মারাজ্য স্থবিস্তীৰ্ণ 


- ছিল। মণিপুব, আসাম ও কাছাড় ওঁ সময় বৰ্ম্ম৷ বাজ্যভুক্ত 


ছিল। বৰ্ম্মা সৈনিকেরা অত্যন্ত সাহসী ও সুনিপুণ ছিল। 
প্রথমে সিলেট ও আসামে যুদ্ধ আবস্ত হয়, এবং বর্ম্মীরা 
ইংরাজ সৈন্তকে পবাভৃত করে। বৰ্ম্মা সেনাপতি মহা- 
বাওুলা কয়েকবাব ইংরাজদিগের দ্বাদশ সহশু সৈন্তকে বিত্রস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ১৮২৬ টানে ৯ 
ইয়ান্নেবুতে বৰ্ম্মার সহিত ইংরাজের সন্ধি হয়। সন্ধির ফলে 
আবাকান, টেনাসেরিম, মাৰ্টাবানেব কতক অংশ, কাছাড় 
ও আলাম ইংবাঁজেব! লাভ কুরেন, এবং মণিপুর “স্বাধীন 
অথচ ইংবাজেব অধীন” এইরূপ সাব্যস্ত হয়। 

যুদ্ধের পরেও বর্মীরাঁজ ইংরাজের সহিত অসম্ব্যবহার 
করিতে থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অবশ্য ইহা তাহার 
নিতান্ত ছরদৃষ্টেরই পরিচায়ক। লর্ড ডালহৌসি লিখিরাছেন, 
“of all the Eastern natives with which the । 
Government of India has, had to do, the রি 
Burmese are the most arrogant and over- 
‘bearing. 7 © 9” ভীলহৌসিব উক্তি দ্বার! ইংরাজেরা 
বুঝাইতে চাহেন ষে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্ম্মার বিরূদ্ধে যে দ্বিতীয় 
অভিযান প্রেরিত হয় তাহা অকারণ অথবা ইংরাজের রাজ্য- 


তর 


লিপ্পামূলক নহে 5৮৫৩ বীৰে বর্গের অতীত 
ওদ্ধত্যের জন্তু সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে ইংরাঁজবাঁজ পিণ্ড 
প্রদেশ স্ববাজ্যতুক্ত কবিষা লইলেন। এই অভিযানের সময় 
* বৰ্ম্মাবাজোর সহিত কোঁনওরূপ সদ্ধিস্থাপনও ইংবাজেরা 
আবশ্যক বিবেচনা কৰেন নাই। 

যে সময় বন্দীব সহিত ইংবাঁজের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয সে সময় 
রাজা মিগুন মিন বৰ্ম্মার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩৯ 
খ্ৰীঃ হইতে ১৮৬২ খ্ৰীঃ পর্য্যন্ত বর্ধা বাঁজসভায় রীতিমত 
কোনও ইংরাঁজ দূত ছিলেন না। ১৮৬২ খ্রীঃ সাঁব্‌ আর্থার 
ফেয়াব বন্মীব তদানীস্তন রাজধানী মন্দাঁলয় নগরে তীহাব 
একজন প্রতিনিধি বাখিয়া যান এবং এই সন্ধি কবেন যে 
_, ইরাবতী নদীর উপর ইংরাজবণিক অবাধে বাণিজ্য কবিতে 
" পারিবেন, এবং বৰ্ম্মাবণিকও অবাধে ইংবাঁজ বাজ্যান্তর্গত 
ইরাবতী নদীব অপরাংশে বাণিজ্যার্থে অবাধে যাতাযাত 
করিতে পারিবেন। ইংরাঁজেরা' বলিয়া থাকেন যে বর্মারাজ 
এই সন্ধিব সর্ভানু্ায়ী কার্য্য কবিতে কোনই চেষ্টা কবেন 
নাই। ১৮৬৭ খ্ৰীঃ জেনাবেল ফিচ্‌ বর্মার সহিত আব একটা 
সদ্ধি সংস্থাপন কবেন। এই সন্ধি অনুসাবে দশ বত্সরেব 
জন্য ইংরাঁজ বণ্কিকে বৰ্ম্মবাজ কতকগুলি স্নৰিধাদান কবিতে 
স্বীকৃত হয়েন এবং ইহা দ্ব'রা ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্েব সন্ধি পুনরায় 
দৃঢ়ীকৃত হর। কিন্তু এত সন্ধি সত্বেও ইংরাজরাজেব সহিত 
7 বৰ্ম্মাবাজেব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয় নাই। মন্দালয়ে যে ইংরাজ 
_ বেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহাকে ইংবাজ প্রজার দেওয়ানী মোকর্দমা 
বিচার কবিবার ক্ষমত দেওয়া হয়। এবং চীন ও বৰ্ম্মাব 
সীমান্ত প্ৰদেশে অবস্থিত ভাঁমোনগবে ইংবাজদিগের পলিটিক্যাল 
এজেন্সী স্থাপিত হয়। কথিত আছে এই সময়ে ইংরাঁজ- 
দুতকে র'্জদবন্বারে উপস্থিত হইতে হইলে পাদুকা ত্যাগ 
কবিয়া যাইতে হইত এবং রাজসভায় নতজান্ম ভুইয়া 
উপবিষ্ট হইতে হইত। ইংরাজেবা এই অপমাঁনকর নিয়ম 
উঠাইয়া দিবার জন্ত বৰ্ম্মাগভৰ্ণমেণ্টেব নিকট অনেক কাকুতি 
_ মিনতি করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই এই দেশাচাঁক দুব 
- করিতে পাবেন নাই। 

১৮৭৮ খ্ৰীঃ থিব সিংহাসনে আর্বোহণ কবেন। ইংবাঁজেবা 
বলিয়া থ:কেন রাঁজসভাসদদিগেব চক্রান্ত দ্বাবা তাহাকে 
সিংহাসনে অধিরঢ করান হয়, নতুবা তিনি উত্তবাধিকাব স্থত্রে 


রা | 


ই 


সিংহাসন লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। বাজনভায় 
চিরদিনই বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ও মান্য গণ্য ব্যক্তির সমাবেশ চয়। 
যদি তাহার! সকলে একমত হইয়া বাজবংশেব ব্যক্তিবিশেষকে 
যোগ্যতম পাত্র বলিয়া বিবেচনা কবেন, এবং যদি তালার 
এই নির্বাচন প্রজাসাধারণের অনভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে 
উত্ববাঁধিকাঁব সুত্রে সিংহাঁসনেব উপব যথেষ্ট দাবী ন' থাকিলেও 
বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা যায না। থিব দৃবদর্শী র'জ! ছিলেন 
বলিয়া বৌধহয়। সিংহাসন অধিরোহণের পর তিনি 
নিজরাজ্যে রাজ্জকার্য্য পবিচালন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে ক্ষমতা 
দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইংবাজেরা মনে কবিয়াঁছিলেন 
থিব তাহাদিগেব সহিত বিশেষ মিত্রতা কবিবেন, ফলে কিন্ত 
তাহা হয় নাই ৷ সিরাজ উদ্দৌলার ন্যায় থিবও ইংরাজচ্গিকে 
কখনও বিশ্বাস করেন নাই পরস্ত ঘ্বণা করিতেন তীহাঁব 
রাজ্য মধ্যে ইংরাজপ্রজা' অন্তায় কাৰ্য্য করিলে তাহাঁদেব 
ষথোচিত শান্তি বিধান করিতে কুষ্টিত হইতেননা ইংকাঞ্জেব 
জাহাজ সকল আটক কবিতেন, এবং তাহার উপর অনুসন্ধান 
কবিবাব আদেশ দিতেন। এ সমস্ত "অত্যাচার” ইংলাজেব 
তসহা হইয়া পড়ে। তাঁহাব উপর বাঁজঘণ্ড গ্রহণ কববাব 
তল্লদিন- পবেই থিব রাজপ্রাসাদে কতকগুলি রাজনশধর 
হত্যা কবেন। এ সকল বিবরণ অবস্থা ইংরাজের তবফ 
হইতে পাওয়া যায়। আজ যদি রত্বাগিরি হইতে মুক্ত হইয়া 
থিব স্ববাজ্যে স্বাধীন ভাবে দিন যাপন করিতে পারিতেন 
তাহা হইলে ইংবাঁজের বিববণ সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ ক'ববাব 
সুবিধা হইত। ইংবাজেবা বলিয়া থাকেন যে এই সমষে 
তাহাদের বেসিডেন্টের সহিত এবপ "অভদ্র ব্যবহার আবস্ত 
কবা হয়, যে ১৮৭৯ খ্রীঃ তাঁহাদেব গ্রবসিডেণ্ট মন্দালষ পবি- 
ত্যাগ কবিষা যান। গুন! যায় এই সময থিব একজন 
নিজবকৰ্ম্মবীকে একটা নূতন সন্ধিব খসড়ার সহিত ইংবাজ- 
রাজেব নিকট প্রেবণ কবেন। তাহার এই সদ্ছিব ৎসডাব 
সর্তগুলি জানি না, কিন্তু ইংবাঁজেবা বলেন যে এই সন্ধি 
অন্থসাবে তিনি অযথা ক্ষমতা যাঁরা কবিয়াছিলেন' ইংবাজেবা 
আবও বলেন, যে এখন হইতে থিব স্ববাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ 
অত্যাচাৰ আবম্ভ কৰবেন, এক্ং তাঁহাব অত্যাচাবে দেশ 
অবাজক হইয়া উঠে। দলে দলে দস্থ্যগণ ভীষণ সবণ্যে 
আশ্রয় লইতে থাকে এবং বাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ আঁবস্ত 


৪২৮ 


হয়। ইংবাজদিগের রাজ্যের পার্শ্বে অপব কোনও রাজ্যের 
এরূপ দুর্দশা দেখা ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব 
হইয়া পড়িল এবং থিবাব রাজ্যেব অবাজকত| ক্রমশঃ 
ইংরাজ অধিকৃত উচ্চ বর্ম্মাতেও অনুভূত হইতে লাগিল। 
১৮৮২ খৃঃ থিব পুনরায় সন্ধি প্রার্থনা কবিয়া দূত প্রেরণ 
কবেন, এবং লর্ড বিপন তাঁহাব প্ৰাৰ্থনা গ্রাহ্হ কবিবাব 
পূর্কোই তিনি দূতকে প্রত্যাগমন কবিবাব সাদেশ দেন। 
ইংবাজেরা মনে, করেন এই দূত প্রেবণ কেবল মাত্র ভাণ; 
প্রকৃত পক্ষে ইংবাজের যুদ্ধোত্বোগ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ 
করাই থিবর উদ্দেশ্য ছিল। 

এতদিনে বৌধ হর থিব বুঝিতে পাৰিয়াছিলেন যে 
একাকী ইংবাজেব সন্মুখীন হওয়া তাঁহাব সাধ্যায়ত্ত নহে। 
কারণ, এই সময় হইতে তিনি ফরাশি, ইতালী প্রভৃতি 
রাজ্যের সহিত সন্ধিহূত্রে আবদ্ধ হইবার বিশেষ প্রয়াস 
পাইতেছিলেন। শুনা! যায় ফবাশি কারিগর দ্বাব! স্বরাজ্য 
মধ্যে গুলি, গোলা, বন্দুক, কামান ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ করিবাবও 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। থিবর এই-সমস্ত আয়োজন 
ইংরাজ যে মনোমত বিবেচনা কবেন নাই, ইহা বলাই 
বাহুল্য । 
' এই সময়ে হাঁস্‌ নামক একজন ফরাশিশের প্ররো- 
চনায় থিব'বন্বে বর্থা ট্রেডিং কৰ্পোবেহ্যন নামক 
একদা বণিকসম্প্রদায়ের উপব অর্থদণ্ড করেন। এই 
বণিক সম্প্রদায়ের তবফ হইয়া ভারতগবর্ণমেপ্ট প্রতিবাদ 
কবেন, কিন্ত থিব সে প্রতিবাদ গ্রাহ না কবিয়া স্বীয় 
আঁদেশই বাহাল রাঁখেন। স্নতবাং ইংবাঁজ গবর্ণমেন্ট বৰ্ম্ম 
গবর্ণমেণ্টেব সহিত পবস্পবের সম্বন্ধ নিদ্দিষ্ট কব্বাব নিমিত্ত 
দূত প্রেরণ কবেন এবং ইহাও বলেন যে তাহাদেব প্রস্তাব 
অগ্রাহ করিলে যুদ্ধ ঘোষণা করা হুইবে। ইংবাঁজদিগেব 
প্রস্তাবে অসন্মত হইয়া থিব বন্মীবাসীদিগকে ইংরাজ্নের সহিত 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ১৮৮৫ খ্ৰীঃ এক রাজাজ্ঞা 
প্রচার করেন। এই যুদ্ধে পবিণাম কি হইল তাহাৰ 


উল্লেখ নিপ্রয়জন ৷ কেবল ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যেঁ 


এ বসব নভেম্বব মাঁসের শেষ তারিখে বৰ্ম্মার শেষ স্বাধীন 
নবপতি ইংবাঁজের নিকট বন্দী হইলেন। 
, , এতক্ষণ আমব| অতি সংক্ষেপে বৰ্ম্মর অতীত কাহিনী 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
বর্ণনা করিবাব চেষ্টা করিলাম। * বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ 
সংগৃহীত উপাদান হইতেই এই কাহিনী গ্রথিত। স্বাধী: 
ভাবে বিদেশী ভাষায় স্বদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে 
পারেন অথবা ইংবাঁজরচিত ইতিহাসে, সত্যাসত্য বিচা: 
করিতে পাবেন, বৰ্ম্মায এখনও সেরূপ কেহ জন্মগ্রহণ করে, 
নাই। শিক্ষাবিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে বৰ্ম্মার থিব যে বাঙ্গলার 
সিবাঁজেব ন্যায় ছুবপনেয় কলঙ্ককালিমা মুক্ত হইয়| হতভাগ, 
বাজকুনার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না এ কথা কে বলিতে 
পাবে > 
(২) 

১৯০১ খ্রীঃ আঁদমন্মারীব গণনান্ুসাঁবে বৰ্ম্মার লোক- 
সংখ্যা ১০,৪৯০,৬২৪ । বৰ্ম্মার মফস্বলে প্রত্যেক বর্গমাইিলে 
গড়ে €৯ জন লোক বাঁস কবে। ১৮৯১ খ্ৰীঃ হইতে ১৯০১ 
খ্ৰীঃ পর্যন্ত বৰ্ম্মায় শতকরা ৩৫৮ জন হিসাবে লোক বৃদ্ধি 
হইয়াহে ৷ গত ২০ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ ও অক্তান্য দেশ 
হইতে বৰ্ম্মায় অনেক লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখান হইতে 
অন্ত্দেশে বড় বেশী লোক যায় নাই। এখানকাব লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কাঁবণ। ১৯০১ সালে অন্তান্ত 
প্রদেনে জাত ৬০২,৫০০ জন শোক বন্মার লোকসংখ্যার 
মধ্যে ণণিত হইয়াছিল কিন্তু বৰ্ম্মায় জাত কেবল মাত্র ৯,৪৬৭ 
জন লোক অন্ত প্রদেশে গণিত হইয়াছিল । 

বৰ্স্মায় প্রধানত? জব, উদবাময়, বিস্চিকা ও বসন্ত এই 
কয় রোগেই মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
১৯০৫ খ্ৰীঃ ফেব্রুয়াবী মাস হইতে স্থানে স্থানে প্লেগও দেখ 
দিয়াছে। খাতু বিশেষে কোনও কোনও জেলায় হৃদরোগ, 
যক্ষ্মা ও উদ্ববাময়েব বিশেষ প্রকোপ লক্ষ্য হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ বর্ধাব স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। শীত কয়েকটা 
জেল! ব্যতীত অন্ত স্থানে একরূপ নাই বলিলেও চলে 
বেঙুনে শীতকালেও কেবলমাত্র লংক্লথেব শার্ট ব্যবহার 
কবিলেও কোন অসুবিধা হয় না। বর্ষাকালে ক্রমাগত 
সপ্তাহ পর্যন্ত অবিশ্বাস্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে । সে সময়ে মধে! 
মধ্যে শীতবস্ত্র ব্যবহাব করিলে আবাম বোধ হয়। এখানকার 
বৃষ্টিতে স্থানীয় লোকদেব* কোনও ক্ষতি হয় না। তাহার 
এত বর্ষাতেও বীতিমত কাজকর্ম করিতেছে, ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েবা "যেখানে একটু জল আবদ্ধ হইয়াছে, সেই- 
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শোয়ে ডেগুন প্যাগোডার (৫ 





কতকগুলি প্যাগোডা ৷ 


* নাই। 


৮ম সংখ্যা |] 


খানেই খেলা করতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ 
ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

বৰ্ম্মার অধিবাঁসীদিগেব মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আদৌ 
তাহাঁদেব মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ। ভারতবর্ষে 
প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম ও সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম -এতছ্ভয়ের 
সংমিশ্রণে বৰ্ম্মাৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। বৰ্ম্মাবাসী 
বৌদ্বেবা গ্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত ₹-১। মুলাগণ্ভী। 
২। মহাঁগণ্ভী। প্রথমোক্ত সম্প্ৰদীয় ভুক্ত বৌদ্ধেরা বাহ্যিক 
ক্রিষা কলাপে বিশেষ অনুবক্ত, শেষোক্ত সম্প্ৰদায় ভুক্ত 
বৌদ্ধেরা অদৃষ্টবাদী, তাহার! ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাঁব 
গ্রীতিসাধন বিষয়ে বিশেষ আস্থাবান নহে। উপরে যে উভয় 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ কবা হইল, তাহাদেব পবস্পরেব মধ্যে 
কোনও বপ দলাদলি নাই। উচ্চ বৰ্ম্মাব (Upper Burma) 
বৌদ্ধেব! তাহাদেব একজন দলপতি নির্বাচন কবে। এই 
দ্বলপতিব নাম “থাখা না বাঁইং* (thathanabaing)। অবশ্য, 
ইংবাজ আমলে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হইলে নির্বাচন 
সিদ্ধ হয় না। বৰ্ম্মার সকল স্থানেই ধর্শ্মন্দিব দেখিতে 
পাওয়া যাষ। এই মন্দির গুলিকে ইংরাজেরা pagodas 
(প্যাগোড|) বলিয়া থাকেন। মন্দিবগুলি ইষ্টকনিৰ্ম্মিত,আমাদেব 
দেশের ঘণ্টাঁৰ আঁকাবের। কোনও কোনও মন্দিরের উপবাংশ 
সোণাব পাত দিয়া মোড়া । এই সমস্ত ধৰ্ম্মমন্দির ব্যতীত 
৫ বৰ্ম্মায় অসংখ্য "্ফুজী-চঙ্গ” আছে। “ফুঙ্গী-চঙ্গ” পুরোহিত 
দিগের আশ্রম, বৌদ্ধ শ্রমণধিগের বিহাব। অধিকাংশ 
আশ্রমই কাঠ্নিৰ্ম্মিত তবে কতকগুলি ইষ্টক নির্মিতও 
দেখিতে পাওষা বায়। এই* সমস্ত আশ্রমগুলিই ইহাদ্বেব 
জাতীষ পাঠশালা । ধৰ্ম্মোপদেষ্টাই ইহাদের শিক্ষক। পল্লী- 
করে। বিদ্যাশিক্ষার পবেও ইহাব| কিছু দিন এই স্ৰমন্ত 
আশ্রমে বাম কবে। ইহাদের ধৰ্ম্মের নিয়ম এই যে প্রত্যেক 
পুৰুষকেই কিছু দিনেব জন্য পুবোহিতদিগেব সহিত আশ্রমে 
বাস করিতে হইবে। 
| এখানকার পর্বত্য জাঁতিগুলি বৌদ্ধ নহে। তাহারা 
মৃতব্যক্তিব আত্মাব উপাসনা করে। ভূত প্রেত বিশ্বাস 
করে। এমন কি নরহত্যা কবিয়াও ইষ্টদেবতুর শ্লীতিসাধন 
কবিতে ক্ষান্ত হয না। এতদ্্যতীত বৰ্ম্মায় হিন্দু, মুসলমান ও 


৬ 


ls বর্মা। 


3২০৯ 
খীষ্টানদিগেব সংখ্যাও নিতাস্ত অল্প নহে। ১৯০: খ্ৰীঃ 
আঘমন্থুমাবী অনুসাবে বর্ম্মার হিন্দুর সংখ্যা ২৮৫,৪৮৪; 
মুনলমানের সংখ্যা ৩৩৯,৪৪৬ ; খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১৪৭,২৫ । 
খ্ৰীষ্টানদিগের যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহাব মধ্যে বদ্ধাবাসী 
শরষ্টান সংখ্যা ১২১,১৯১ ৷ 

বৰ্ম্মর অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু বেশম 
ও স্থতাব বস্তবয়ন, স্বৰ্ণকাব, কৰ্ম্মকাব, কুম্ভকার, স্থত্র-্ব, ও 
তন্তান্য শিল্পকার্যেও অনেক লোক জীবিকার্জন =বিযা 
থাকে। সমগ্র অধিবাসী সংখ্যাব শতকরা! ৪"৩৪ বাণজ্যে 
ও ২৫৪ অন্তান্ত ব্যবসায় ব্যাপৃত। সরকাবী চাকুরীতে 
১৯১,৭৯৬ অর্থাৎ শতকরা ১৮৫ জন লোক ১৯০; খ্ৰীঃ 
নিযুক্ত ছিল। বৰ্ম্মায় ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা কম। ভিন্ন 
দেশেব সহিত বাণিজ্য বিষয়ে বর্ম্মাবাসীবা বিশেষ পটু _লিষা 
বোধ হয় না। রেঙ্গুনে যে সমস্ত চীনদেশীয় সওদাগর অছেন, 
তাহাদেবই ব্যবসায় বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। 

খাঁপ্ত সম্বন্ধে বর্্মাবাসীদিগেব বিশেষ কিছুতে অপত্তি 
আছে বলিব! বোধ হয় না। আমাদের ন্যায় ইহাৰ"ও ভাত 
খায়। তবে ইহাদের চাউল, সবই আতপ। আাদেব 
দেশের ন্যায় সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত কবিতে ইহারা জানে না। 
সকল রকম মৎস্ত মাংসই ইহার! খাব। পিয়াজ ও হস্থুনে 
ইহাবা বিশেষ অন্ুরক্ত। লবণাক্ত মৎস্ত ইহাবা বড় ভাল- 
বাসে। এই পচা শুফ মৎস্তের এরূপ দুৰ্গন্ধ যে অভ্যস্ত 
ব্যক্তি তাহ| সন্ত কবিতে পারে না। ষদি কেহ আঁমাদেব 
দেশ হইতে লোণা মাছের আন্মদানি,কবিতে পাবেন, তাহা 
হইলে তাহার বিশেষ লাভ'হুইবার সম্ভীবনা। কেহ কেহ 
সে ব্যবসা করিষা কিছু কিছু লাভবান হইয়াছেন। কিন্তু 
বিপুল আয়োজনে এ ব্যবসা করিবার চেষ্টা কেহই হরেন 
নাই। 

বস্রা্ি সম্বন্ধে ইহার! বেশ পরিষ্কাব পবিছন্ন। . অবস্থানু- 
সাবে অধিকাংশ লোকই রেশমী বস্তু পরিধান ব্বে। 
স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের বস্ত্রেব বিশেষ পার্থক্য লাই। 
আাঁদেব ন্যায় কাছা, কৌচা ইহাদের নাই। তবে বোঁনও 
কোনও পুরুষ কৌচার পরিবর্তে খানিকটা কাপড় নভিব 
নিকট গু'জিয়া রাখে। সকলেই সৰ্ব্বদা জামা গায়ে দেয়। 
পুরুষেব' মাথায় খানিকটা রেশমী বস্তু জড়াইয়া রা-খ। 


৪৩০ 


স্ত্রীলোকেবা এ বন্ত্রথ্ড ঘ্বাবা গলদেশ ও বক্ষদেশ আবৃত 
বাখে। তাহারা মস্তকে কোনও রূপ আঁবরণ ব্যবহাৰ করে 
" না। শানদেশের বমণীবা স্থতাব বস্ত্ৰ দ্বারা সমর সময় মস্তক 
আঁবুত বাঁখে দেখিতে পাওয়া যায । 

বর্মীবাসীদিগেব পোষাক পরিচ্ছদ যেবপ পবিষ্কাব 
পরিচ্ছন্ন, ইহাদের আবাঁসগৃহগুলি কিন্তু সেরূপ নহে। 
সকলেব গৃহেই বিলাতী দ্রব্যেব প্রাচুধ্য লক্ষিত হয়। বসিবার 
জন্তু দুই চারিখান! বড় বড় কাৰ্পেট সকলেব গৃহেই আছে। 
কিন্ত জিনিসগুলি গুছাইয়া| পবিষ্কারভাবে সজ্জিত বাখিতে 
সকলে জানে না। সহ্রবাঁসীব! সাহেবদের ন্যায় চেয়ার 
টেবিল ব্যবহাব করে, এবং বাসগৃহৈর চতুর্দিকে ফুলগাছেব 
টব সাজাইয়| রাখে। 

ইহাবা আমাদের ন্যায় মৃতব্যক্তিব দাহ কবে না। 


মৃতেব সমাধিই এখানকাৰ সাধারণ নিয়ম। কোনও কোনও = 


বিশিষ্ট পুবোহিত বা “ফুঙ্গী”র অস্তোষ্টিক্রিয়াব সময় বিশেষ 
সমারোহ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মৃতদেহ তৈলেব - 
মধ্যে রাখিয়া ইহাবা সকলে ভিক্ষা কবিষা অনেক অর্থ 
সংগ্রহ করে। এইরূপে কখনও কখনও মৃত্যুর বৎসবাস্তে 
মৃতব্যক্তির সৎকার হুইয়া থাকে। কাগজেব উপর ছবি 
আঁকিয়৷ বড় বড় মন্দিব বা প্যাগোডা প্রস্তুত কর! হয়। 
সেই স্থানে সকলেব সমক্ষে মৃতব্যক্তিব দাহ কবা হয়। 
ইহাকে “ফুঙ্গী বিযাঁন” বলে। এই উপলক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে 
অনেক লোক সমবেত হয়, এবং সেখানে দেশীয় যাত্রা ও 
অন্ঠান্ত আমোদপ্রমোদুও হইতে দেখা যায়। 

মৃতের জন্য আমাঁদেব দেশেব স্যার এখানে স্ত্ৰীলোকদের 
বিলাপ কবিতে দেখা প্ৰাষ না। মৃতের নিকট আত্মীষগণ 
(পুত্ৰ, কন্তা ইত্যাদি) কখনও কখনও বাষ্পমোচন করিয়া 
থাকে; কখনও কখনও বিলাপ করিবাব জন্য অপর লোক 
নিযুক্ত কবিবাঁব কথাও শুনা যায়। ও 

এখানকাঁৰ লোকেরা আমোদওএমোদ খুবই পছন্দ করে। 
সকল প্রকাব আমোঁদপ্রমোদকেই ইহারা-পোঁঞ (6) 
বলে। এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের মধ্যে ইহাদের দেশী 
থিয়েটারও আছে। তাহাতে পটাদিব কোনও ঘটা নাই, 
এবং প্রায় সকল অভিনয়েৰ উপাখ্যানভাগই ধৰ্ম্মমূলক 
এবং বুদ্ধের জীবনী হইতে গৃহীত। কোনও কোনও 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
অভিনয়ে শ্ত্ৰীলোকেরাও যোগদান কবে। নৌকার বাচ, 
ঘোড়দৌড়, গাড়ীদৌড়, ফুটবল, ঘুড়ী, দাবা, মার্কেল খেল! 
ও অন্যান্য আমাদের দেশে প্রচলিত প্রায় সকল প্রকাব 
ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুকে বৰ্ম্মাবাসীবা যোগদান করে। 

আঁমবা- যেমন নামেব পূৰ্ব্বে ‘জী’ শব্দ ব্যবহাঁব করি, 
ইহাবা তেমনি নামের পূৰ্ব্বে “মং” (319,078) শব্দ ব্যবহাব 
করে। স্ত্রীলোকদিগেব নামের পূৰ্ব্বে “মা” (2) শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। ৷ 

ইহাবা খুব সদালাপী। সকলেব সহিত মিশিতে খুব 
ইচ্ছুক। টুগীওয়ালাদিগকে বড় ভয় করে। কিন্তু আজি 
কালি সহবে বৰ্ম্মাবাসীর| টুপীওযাল| দেখিয়া মস্তক অবনত 
কবে না বলিয়া কোনও কোনও ইংবাজ লেখক আক্ষেপ 
কবিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাহেবদের ইচ্ছা নয় যে, ইহাদেব 
চক্ষু ফুটিয়া উঠে। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা এখানে নিতাস্ত অল্প, 
এবং এখনও সাহেব-প্রীতি ইহাদের খুব বেশী। ইহারা 
এখনও মনে কবে স্বদেশী বাজার রাজ্য অপেক্ষা ইহারা অধিক 
স্থখে আছে। বিলাতীপণ্যে ইহাদেব আপণ সকল পূর্ণ ; 
বিলাতী বস্ত্ৰে ইহাদের দেহ এখনও সম্পূর্ণৰপে আচ্ছাদিত 
না হইলেও, অতি অল্প সময়েই হইবে বলিয়া বোধ হয়; 
বিলাতী বুটে ,পদদ্বয় শোভিত ; বিলাতী ছত্ৰে ইহাদের 
মস্তক শীতল রাখে। 


বৰ্ম্মাবাসীদ্বিগেব বিবাহপ্রথা অনেকটা নুতনতৰ। পর্ণ 


সকল সভ্যজাতিব মধ্যেই বিবাহ প্রথাব সহিত ধৰ্ম্মেব নিকট 
সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বৰ্ম্মায় ঠিক তাহাব বিপ- 
রীত। বিবাহের সহিত ধৰ্ম্মেব এখানে কোনও সম্বন্ধ নাই। 
আমাদের দেশেব ন্যায়, এখানেও বব ও কন্তাব পিতামাতা 
নিজে অথবা ঘটক-নিষুক্ত করিয়া সম্বন্ধ স্থির কবিয়া থাকেন। 
কখনও কখনও পাত্রপান্রী পিতামাতাব সম্মতির অপেক্ষা 
না করিয়াই গান্ধৰ্ব মতে কাঁধ্য সম্পন্ন কবিয়া থাকেন। 
বিবাহোৎসবে এখানেও উভয় পক্ষের আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধবগণ 
মিষ্টান্নের দাবী রাখেন বাঁলিকাবিবাহ এখানে অপেক্ষাকৃত 
কম পুরুষ অথবা স্ত্রীর বিবাহের কোনও নির্দিষ্ট বয়স 
নাই। বিধবা বিবাহ “এখানে প্রচলিত আছে, স্মৃতবাং 
বিধবার সংখ্য এখানে খুব কম। স্বামী স্ত্রীর পরস্পব সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদ এখানে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে সামাজিক 


টে 


ৰ 


৮ম সংখ্যা । ] 
কোনও কলঙ্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে পূর্বে 
বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন প্রায়ই তাহা কমিয়া 
আসিতেছে, কিন্তু একেবাৰে যায় নাই। 
-(৩) 

বৰ্ম্মবাজের সহিত প্রথম যুদ্ধের পব, ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরা- 
জেবা আবাঁকান্‌ ও টেনাসেবিম্‌ প্রদেশদ্বয়্ অধিকার করেন। 
সেই সময় আরাকান্‌ প্রদেশ বাঙ্গলার শাঁসনকর্তার অধীনে 
বঙ্গপ্রদেশেব অংশবপে নির্দিষ্ট হয় এবং টেনাসেবিম্‌ প্রদেশের 
জন্য গভর্ণব-জেনাবেলেব অধীনে একজন কমিশনব নিযুক্ত 
হয়। পরে ১৮৫২ খ্রীঃ পিগু প্রদেশ ইংরাজশাসনাধীনে 


আসিলে পর, নার্টাবান্‌ টেনাসেবিমের কৃমিশনবেব অংশে = 


নিৰ্দিষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশেব জন্য একজন স্বতন্ত্র কমিশনব 
নিযুক্ত হয়। এই নূতন কমিশনবেব বাজধানী রেঙ্গুন সহরে 
স্থাপিত হয় এবং টেনানেরিম্‌ প্রদেশের কমিশনবেব স্তায় 
ইনিও গভর্ণর জেনাবেলেব অধীনস্থ কৰ্ম্চাবী বলিয়া নিৰ্দিষ্ট 
হন। ১৮৬২ খ্ৰীঃ ইংবাজ শাসনাধীন সমগ্র বর্মা প্রদেশের জন্ত 
চীফ্‌ কমিশনর্‌ নিযুক্ত হয়। বর্মার প্রথম চীফ্‌ কমিশনবৃ 
সার আর্থাব ফেয়ার্‌। তাঁহার পর ক্ৰমান্বয়ে জেনারেল্‌ এ, 
ফীচে, সব্‌ এপ্লি ইডেন্‌, সর্‌ বিভার্স টমসন্, সব চার্লদ্‌ 
এচিসন্‌, সর্‌ চার্লস্‌ বার্ণার্ড, সর্‌ চার্লন্‌ এষ্টওয়েট, সর্‌ 
এলেকজাগাব ম্যাকেঞ্জি ও সর্‌ ফ্রেডাবিক্‌ -ক্কায়ার এই আট 
০) জন বর্মীব-চীফ্‌ কমিশনব নিযুক্ত হন ৷ শেষ চীফ্‌ কমিশনব, 


বৰ্ম্ম৷ | 


৬৩১ 


বিভাগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। এই এক একটি 
বিভাগেব জন্য এক একজন কমিশনর নিযুক্ত ভাছেন। 
স্থুতবাং সমগ্র বৰ্ম্মায় চটী বিভাগীয় কমিশনব আছেন এই " 
৮জন কমিশনবের অধীনস্থ ৮টী প্রদেশের নাম £--- 
(১) আবাকান ; 
(২) পিগু ; 
(৩) ইরাবর্তী ; 
" (৪) টেনাসেরিম্‌ ; 
(৫) মাগোয়ে; 
(৬) মন্দালয় ; 
(৭) সাগাইন্‌; 
(৮) মিক্টিলা। 
কমিশনবর্দিগেব বেতন ২৭৫০২ সিভিল্‌ সাঁধিসের কৰ্ম্ম- 
চারী ( অথবা সাঁমবিক বিভাগের কৰ্ম্মচাবী যীহাব| সিভিল্‌ 
সার্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ) ব্যতীত অন্ত কেহ ভমিশনব 
হইতে পাবেন নাঁ। সমগ্র বন্মীপ্রদেশ ৩৭টী জেলায় বিভক্ত। 
প্রতি জেলায় গড়ে ২৫০,০০০ জন লোক বাস করে। 
জেলার কর্তাদিগেব নাম ডেপুটী কমিশনব। জেলার 
কর্তাদিগের পদগুলিও সাধারণতঃ সিভিল সার্ব্বসেত্র অন্ত- 
ভূক্তি। এই ৩৭টী জেলা» ৮২টা মহুকুমায় ব্িক্ত। মহ- 
কুমার শাঁসনকর্তাদিগের মধ্যেও অনেকগুলির পদ সিবিল 
সার্কিসের জন্য নির্দিষ্ট আছে। অবশিষ্টগুলি এক্ষ্রা অসিষ্ট্যাণ্ট 


নিম্ন (Lower) বৰ্ম্ম| । 


উচ্চ (Upper) বর্ম । 


সর্‌ ফ্রেডারিক্‌ ফ্রায়ারের সময় ১৮৯৭ খ্ৰীঃ বন্ধাপ্রদেশের জন্য -কমিশনার ( আমাদের দেশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ঠেট ) অথবা 


একজন ছোটলাটেব স্থাষ্ট হয় এবং ইনিই প্রথম ছোটলাট 
নির্বাচিত হন। তাহাক পর ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খ্ৰীঃ 
পর্য্যন্ত সব্‌ হিউ বার্ণদ্‌ ( এক্ষণে ভারত-সভাব সদস্ত ) বৰ্ম্মার 
ছোটলাট ছিজ্নে। বৰ্ম্মাব বর্তমান শাসনকর্তা সর হার্বার্ট 
থার্কেল হোয়াইট্‌। 

শাননকাধ্য পরিচালনেব জন্ত ছোটলাটের পাঁচ জন 
সেক্রেটাবী আছেন ৷ সেক্রেটারীদিগকে সাহায্য করিবাঁব 
জন্তু ৪ জন আগার সেক্রেটারী ও ছুই জন সহকারী-সেক্ৰে- 
টারী আছেন। তত্যতীত রাজ্য-শাসনসংক্ৰান্ত প্রত্যেক 
বিভাগেৰ অন্ত এক এক জন বিভাগীয় কর্তা আছেন। 

সমগ্র বৰ্ম্মপ্ৰদেশ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত £$- (১) 
উচ্চ (08860) ও ২) নিয় 0০০: বৰ্ম্মা। প্রত্যেক 


মিউক (আমাদের দেশীয় সূব্ডেপুট[) দাবা চালিত ।' মহকুমা- 
গুলি আবাৰ ১৯৪ টাঁউনশিপে বিভক্ত। টাউনশিপ- 
গুলি মিউক্‌ দিগের হস্তেই স্তস্ত্থাকে। ডেপুটী কমিশনব 
ব্যতীত প্রতি জেলায় একজন কবিয়| স্ুপারিস্টেণেন্ট অফ্‌ 
পুলিস ও সিভিল সাজ্জনও আছে। 
ুর্ব্বোক্ত আটটা বিভাগ ব্যতীত বৰ্ম্মায় আর তিনটা 
বিভাগ আছে যথা £_ 
(১) উত্তরশান্‌ রাজ্য 
(২)-দক্ষিণশান্‌ বাজ্য 
(৩) চীন পাৰ্ব্বত্যপ্ৰদেশ । 
এই তিনটা বিভাগের কর্তীদেব স্থপাঁরিন্টেণ্ডেণ্ট 
বলিয়া থাকে। এইগুলি এখনও দেশীয় রাজ্য . বলিয়া 


৪৩২ 


লইয়া এক একটী শান্‌ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। .বলা বাহুল্য 
" যে, সুপারিণ্টেণ্ডেপ্টের বিনাম্থয়তিতে ইহাদেব একপদও 
অগ্রসর হইবাব ক্ষমতা নাই। শান্‌ জঁমিদারদিগকে ‘সও- 
বোয়া’ বলে। একজন ‘সওবোয়ার’ মৃত্যু হইলে তাঁহাব 
উত্তবাঁধিকারীকেই সাধারণত; ‘সওবোয়া’ নিযুক্ত করা হয় 
এবং গভর্ণমেন্ট হইতে তাঁহাকে একখানি ‘সনন্দ’ অথবা 
নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তিনি সেই নিয়োগপত্রে লিখিত. 
নিয়মে প্রজাপাঁশন কবিতে বাধ্য থাকেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলেই সমুচিত শাস্তি পাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র ‘সও- 
- বোয়া’দিগেব মধ্যে নিয়লিখিত ৪ জন ‘সওবোয়|” অপেক্ষা- 
কৃত প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য ৯টা করিয়া তোপ 
ধ্বনি নির্দিষ্ট আছে £__ | l 

(১) কেংটাং ‘সওবোয়া’ 

(২) মংন্ই » 

(৩) সিপ নি 

(৪) ইয়ংহোয়ে » 

১৮৯৭ খ্ৰীঃ যখন বৰ্ম্মার জন্য ছোটলাটের স্থষ্ট হয়, সেই 
সময় একটা-ব্যবস্থাপক সভারও সি হয়। এই সভায় 
ছেটিলাট ব্যতীত ৯ জন সভ্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 
৯ জন সভ্যেব মধ্যে ৫ জন সরকারী ও ৪ জন বেসরকাবী। 
অন্থান্ত ব্যবস্থাপক সভার স্ভাষ এখানে সভ্যেবা যথেচ্ছ প্রশ্ন 
করিবার অথবা বাৎসরিক আয় ব্যয় নির্ধারণ বিষয়ে মন্তব্য 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হইতে বুঞ্চিত। 

১৯০৫ খ্ৰীঃ পর্য্যন্ত বৰ্ম্মায় বিচাব ও- শাসনবিভাগের 
বিশেষ কোনও পাৰ্থক্য” ছিল না। ৩ সময় দক্ষিণ বৰ্ম্মার 
জন্য ৫ জন বিভাগীয় বিচারকর্তা, ও ৭ জন ডিষ্টৰীক জজ 
নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্যতীত আমাদেব দেশের সবজজ 
ও মুন্দেফ শ্রেণীর কৰ্ম্মচানীও ওঁ সময় দক্ষিণ বৰ্ম্মায় নিযুক্ত 
. হুইয়াছেন। এখন প্রায় প্রধান প্রধান সকল স্থানেই বিচাৰ 
ও শাসন বিভিন্ন কর্মচারীব হস্তে স্তস্ত আছে। উচ্চ 
বৰ্ম্মায় কিন্ত এখনও সেরূপ ঘটে নাই। সেখানে বিভাগীষ 
কমিশনবগুলিই বিভাগীয় বিচাৰ ও শাসন কর্তা। কেবল 
মন্দালয়ে একজন ডি ্ট্রন্ট ও অতিরিক্ত সেসন জজ আছেন। 
উচ্চ বর্থার কোনও কোনও জেলার Headquarters 


প্রবাসী । 
পরিগণিত হয়| কতকগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শান্‌ জমিদারী 


| ৭ম ভাগ। 
Assistant নামক কর্মচারী আছেন বটে কিন্তু তাহাব| 
জেলার ডেপুটী কমিশনবদিগেব সহকারী ব্যতীত অন্ত কিছু 
নহেন। উত্তব বৰ্ম্মার সৰ্ব্বপ্রধান বিচারকের নাম জুডিশ্যাল 
কমিশনর। ইহাব কাছারী, মন্দালয়ে। বিভাগীয় * 
কমিশনরদিগের নিকট হইতে বে কোনও আপীল ইহারই 
নিকট নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। দক্ষিণ বৰ্ম্মায় একটা চীফকোর্ট 
আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দমা সম্বন্ধে কলিকাতা 
হাইকোর্টেব যে ক্ষমতা দক্ষিণ বর্ম্মায় চীফকোর্টেরও সেই 
ক্ষমতা। ১৯০০ খ্ৰীঃ এই চীফ, কোর্ট স্থাপিত হয়। এই 
বিচারালয়ে এখানে ৪ জন বিচাঁবক নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে 
দুইজন সিভিল সাৰ্ব্বিসের কৰ্ম্মাবী ও অপর দুইজন ব্যারিষ্টার 
জজ। এই বিচাবালয়েব বর্তমান বিচারপতি সর্‌ এডওয়ার্ড < 
ফক্স, পূৰ্ব্বে ব্যাবিষ্টারী কবিতেন। ৷ 

পূৰ্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ইংরাজ আমলের পূৰ্ব্ব হইতে 
এখন পর্য্যন্ত এদেশবাসীদিগেব প্রাথমিক শিক্ষা বৌদ্ধ-ধৰ্মম- 
যাজকদিগের- হস্তেই স্তস্ত আছে। ইংরাজেরাও এই প্রণালীব 


- পরিবর্তন আবশ্যক মনে কবেন নাই। এই সমস্ত বিদ্বামন্দিবে 


হুরহ বিষয় শিক্ষিত হয় ন|---সামান্য হস্তলিখন, পাটীগণিত, 
আবৃতি ইত্যাদি ইহাদেব শিক্ষিতব্য বিষয়। বৰ্ম্মায় অনেকগুলি 
মিশনরি স্কুল হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এখনও 
দেশীয় বিস্তামন্দিরগুলিই প্রধান স্থান অধিকাব করিয়া আছে। 
ফলতঃ এখানে উচ্চশিক্ষা বিস্তাবে সবকারেব বিশেষ আগ্রহ ছি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। বৰ্ম্মাব জন্য এখনও স্বতন্ত্ৰ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থষ্ট হয় নাই এবং শীঘ্ৰ হইবে একপ আশাও নাই। 
১৮৮২ খ্ৰীঃ এখানে একটা এডুতকশনাল সি্ডিকেটেব স্থষ্ট 
হুইয়াছে। এই সিঙিকেট স্থানীয় পরীক্ষা পৰিচালন কবেন 
ও নিয়শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারকে পবামর্শ দিয়া থাকেন। 
১৮৮৩ খ্রীঃ হইতে এই সিঙিকেটে একজন বাঙ্গালী সমস্ত 
কাৰ্য্য করিতেছেন ; ইহার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন, ব্যাবিষ্টাব 
এট্‌্‌-ল। রেঙ্গুনে একটী প্রথম শ্রেণীর সবকারী কলেজ 


_আছে। এই কলেজেও একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক-আছেন ) 


ইহীর নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দে, এম, এ, (বায় চাঁদ প্রেমটাদ 
বৃত্তি প্রাপ্ত )। রেঙ্ুনে একটী বেসরকারী দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কলেজ ,আছে। দুইটা কলেজই কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্ধ|লিয়ের অন্তভুক্ত। বর্ম্মায় স্ত্ৰীশিক্ষা ক্রমশঃই বিস্তৃত 
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৮ম সংখ্যা । ] 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সকল পবীক্ষা়ই স্ত্রীলোকের! 
উত্তীৰ্ণ হইয়াছেন। ১৯০৪ খ্ৰীঃ বর্ম্মাব ৪৭,৪৬৬ জন 
বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হঈতেছিল। এদেশে অববোধ প্রথা 
নাই) স্ত্রীলোকদ্িগেব মধ্যে শিক্ষাবিস্তৃতির ইহাই প্রধান 
কাঁবণ। ১৯০১ খ্ৰীঃ শতকরা ৫৬ জন বালিকা স্কুলে 
শিক্ষিত হইতেছিল। এখানকার কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা 
দিবাব কোনও ব্যবস্থা নাই। স্থতবাং যে সমস্ত বাঙ্গালী 


এখানে সপবিবাবে বাস কবিতেছেন, ভীাহাদ্বেব পুত্রকন্তাদেব 


শিক্ষার বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে । 
১৮৭৪ খ্ৰীঃ বৰ্ম্মায় প্রথম মিউনিসিপাল আইন পাস হয় 


এ এবং এ বতসব রেঙ্গুন, মৌলমীন, প্রোম, বেসিন, আকিয়াব, 


টংলু এবং হেন্জেদা এই ৭টা নগরে মিউনিসিপাঁলিটা স্থাপিত 
হয়| ওঁ সমস্ত মিউনিসিপাঁলিটাব সভ্য সেসমযে চীফ কমিশনর 
কর্তৃক নিযুক্ত হইত। ১৮৮২৩ খ্ৰীঃ নির্ববাচনপ্রথা বৰ্ম্মায় 
প্রথম প্রচলিত হয়; কিন্তু এই সভ্য-নির্বাচন প্রথা বর্ম্মায় 
এ পর্য্যন্ত সাধাবণেব নিকট আদ্ৃত হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীঃ 
বৰ্ম্মায় সর্বসমেত ৪২টা মিউনিসিপালিটা ছিল, তন্মধ্যে 
ছুইটাতে (বেগুন ও মন্দালয়) ১ লক্ষেব অধিক, ১৭টীতে ১০ 
হাঁজাবের অধিক কিন্তু ১ লক্ষেব কম, এবং ২৩টীাতে ১০ 
হাঁজারেব কম জনসংখ্যা ছিল। ১৯০৩-৪ খ্ৰীঃ বেঙ্গুন মিউনি- 
£ সিপালিটাতে গড়ে প্রত্যেককে ৬৪ পাই হিসাবে, এবং 
অন্তান্ত মিউনিনিপালিটাতে প্রত্যেককে গড়ে ১//৩ পাই 
হিসাবে কব দিতে হইত। ১৯০৪-৫ খ্রীঃ সমগ্র বৰ্ম্মায় 
মিউনিসিপালিটীর সভ্য ছিলেন ৫৪৩ জন, তন্মধ্যে ১৬১ জন 
সরকারী কর্মচারী, ২৬৮ জন সবকাবের তবফ হইতে 
নিয়োগ প্রাপ্ত ও অবশিষ্ট ১১৪ জন নির্বাচিত সভ্য | রেঙ্গুন 
মিউনিসিপালিটার সভাপতি একজন সিভিল সার্ধ্িসের 
কর্মচাবী, এবং অন্তান্ত মিউনিসিপালিটাগুলির সভাপতি 
জেলাব ডেপুটী কমিশনর, অথবা স্থানীয় প্রধান সবকারী 
কর্মচারী । ৰ 

রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটাব অবৃস্থা বেশ স্বচ্ছল। রেঙ্গুন 
_ হইতে ১৮ মাইল দূরে ‘হলগা’ নামে একটা স্থান আছে। 
সেখানে বহু অর্থ ব্যয় কবিয়া গভর্ণমেণ্ট এক্ুটা প্রকাণ্ড হুদ 
প্রস্তুত কবাইয়াছেন। এই হ্রদ হইতে বেঙ্গুনের অধিবাসীর 


বৰ্ম্মা। 
হইতেছে এইরূপ রি ধাৰণ|। রেঙ্গুন কলেজ হঁতে 


৪৩৩ 
জন্য জল আসিয়া থাকে। বেঙ্গুনেব ড্ৰেনগুলিরও অবস্থা বেশ 
ভাঁল। ১৯০৩৪ খ্ৰীঃ রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটাব আয় হইয়া 
ছিল ২৪ লক্ষ ও ব্যয় হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা 

বন্মায় ডি রি অথবা লোকাল্‌ বোর্ড নাই কিন্তু প্রত্যেক 
ডেপুটী কমিশনরেব অধীনে নিয় বর্ম্মাষ একটা করিয়া 
ডি ্িক্ট ফণ্ড ও উত্তর বর্ম্মায় একটা কবিয়া ডি রিট সেদ্‌ 
ঙ্ণ্ড আছে। দক্ষিণ বৰ্ম্মায় এই ফণ্ডেব আয় জমীব উপ _ 
নিদ্দিষ্ট. কর হইতে সঞ্চিত হয় এবং সমগ্র বর্ম্মায় পশ্বার 
খোয়াড়, পারঘাটা, বাজার ইত্যাঁদিব আয় এই ফণ্ডে সৰি 
হয়। ১৯০৩-৪ খ্ৰীঃ এই সকল ফণ্ডে ২৭ লক্ষেরও আঁ 
অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। এই সকল ফণ্ডে সঞ্চিত অর্থ হাঁ 
জেলাব রাস্তাগুলি মেরামত কবান হয়, এবং অন্যান্য লে।+ 
হিতকর কার্যে এই অর্থ, ব্যয়িত হয়। ১৯০৩-৪ খ্ৰীঃ এই 
সকল ফণ্ড হইতে সৰ্ব্ব সমেত ব্যয় হইয়াছিল ২৬ লক্ষ টাকা। 

বন্মীব প্রধান বেলওয়ে লাইন রেঙ্গুন হইতে বাহিব 
হইয়া মিচিনা পধ্যস্ত (৭২৪ মাইল ) গিয়াছে। এই প্রধান 
লাইন হইতে কতকগুলি শাখাও বাহির হইয়াছে । এই 
সমস্ত শাখা লাইনেব একটী মিওহং হইতে বাঁহির হইয়া 
উত্তর শান্‌ বাজ্যের অন্তর্গত লাঁশিও পর্য্যন্ত (১৮৭ মাইল ) 
গিয়াছে। এই শাখা লাইনে ১,৬২০ ফুট লম্বা একটী লৌহ 
ব্ত্ম আছে। এই লৌহ বন্ম্র সমতল ভূমি হইতে ৩২৫ ফুট 
উচ্চে দুইটা গিরিশৃঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। পূৰ্ব্বে যে 
প্রধান লাইনেৰ কথা বলা হইয়াছে সেটি কিন্তু এখানকার 
প্রথম লাইন নহে। ১৮৭৪ খ্ৰীঃ কেষ্লুন হইতে তোম পর্য্যন্ত 
( ১৬১ মাইল ) সর্বপ্রথম লাইন খোলা হয়। ১৮৯৬ খ্ৰীঃ 
পর্যন্ত বৰ্ম্মর বেল লাইনগুলি সঁরকাবেব অধীনে ছিল। 
১৮৯৭ খ্রীঃ বৰ্ম্ম৷ রেলওরেজ, কোম্পানী সবকারের সহিত 
লাইনগুলির বন্দোবস্ত কবিরা লয়। এ বন্দোবস্তে একপ 
ধার্য হক যে কোম্পানীর মূলধন ৩০১০০০১০০০৬৷ টাকাষ 
শতকব| ২২ টাকা সুদ বাদ দিয়া যে লাভ থাঁকিবে তাহ! 
সরকাব ও কোম্পানীব মধ্যে $ ও $ হিসাবে বিভক্ত হইবে। 
১৯০১ খ্ৰীঃ বৰ্ম্মায় সৰ্ব্বশপমেত ১,১৭৮ মাইল রেল লাইন ছিল, 
এবং গড়ে প্রত্যেক মাইলের জন্ঠ খবচ হইয়াছিল ৯৪,৩৯২২। 
ব্ম্মাব লাইনগুলি মিটাব গেজ, (metre gauge )।| 
এক্ষণে রেঙ্গুন ও মন্দালয়ে বৈদ্যুতিক ট্ৰামও চলিতেছে | 


৪8৩৪ - 


১৮৬১ খ্ৰীঃ যখন ভাবতীয় পুলিস আইন বিধিবদ্ধ হয়, 
সেই সময় বৰ্ম্মায় যথাযথ ভাবে পুলিসবিভাগেব স্থষ্টি হয । 
১৯৯১ খ্ৰীঃ পুলিস বিভাগে ১২,৮৭৯ জন কর্মচাবী ছিল। 
পুলিস বিভাগের নিম্নশ্রেণীৰ কৰ্ম্মচাবীর জন্তু স্থানীয় লোক 
গৃহীত হয়, কিন্তু সচবাচব দেখিতে পাওযা যায যে এ দেশীয় 
লোকে পুলিস বিভাগে চাকুরী গ্রহণ কবিতে অনিচ্ছুক। 
টিকটিকি পুলিসের কাৰ্য্য এ দেশীয় লোক দ্বাবা আদৌ 
চলে না। স্থানে স্থানে এখনও নিগ্রহ পুলিস নিযুক্ত 
হইয়া থাকে, এবং তাঁহাঁদেব ব্যয়ভার স্থানীয় লোকদিগকেই 
বহন করিতে হয়। বন্মার সকল স্থানেই পুলিস বিভাগে 
পাঁঞ্জাবদেশীয় লোক দেখিতে পাওয়| যায়। ১৮৮৮ খ্ৰীঃ 
বেৰ্ম্মায় প্রথম মিলিটারি পুলিসেব স্থষ্টি হয়। এই মিলিটাবি 
পুলিসের ১২টী ব্যাটালিয়ন বা দল আছে; তন্মধ্যে ১০টী উচ্চ 
বৰ্ম্মাব অন্ত ও ২টী নিম্ন বৰ্ম্মার জন্য নিযুক্ত আছে। মিলিটাবি 
পুলিসেও অধিকাংশ কর্মুচাবী ভারতবাসী। প্রত্যেক 
দলেব বর্তাম্ববপ এক একজন খাস গোরা কর্মচারী 


8 নিযুক্ত আছে, তাহাদেব অধীনে ভারতীয় কর্মচারী 


দ্বারাই এ বিভাগের কাৰ্য্য চলিতেছে । ১৯০৩ খ্ৰীঃ বন্মায় 
মিলিটারি পুণিসের সংখ্যা ছিল ১৫,০৬২। সিবিল পুলিসেব 
কর্মচারী দিগকে দা ও বন্দুক ব্যবহাৰ কব্তি দেওয়া হয়, 
এবং মিলিটাঁবি পুলিসেব কর্মচারী সামবিক বিভাগের 
কর্মচাবীর সায় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰে সুসজ্জিত থাকে । 

১৯০১ খ্রীঃ বন্মায় ৩২টী জেল ছিল, এবং ওঁ বসব 
'কয়েদীব সংখ্যা ছিল ৯১,৭৩১ বেঙ্গুন, ইন্সিন্‌ ও মন্দালয়ে 
৩টী বড় জেল আছে; এ গুলি এক একজন স্বতন্ত্র কর্মচারীর 
হন্তে ন্তস্ত থাকে। অন্তান্ত জেলগুলি জেলার সিবিল সার্জন 
অথবা অন্ত কোনও প্রধান সবকাবী ডাক্তারেব দ্বারা পরি- 
চালিত হয়। চিকিৎসা বিভাগে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালী 
ডাক্তারগণ কৰ্ম্ম করিতেছেন। ইহীদের মধ্যে "একজনের 
নাম উল্লেখ ষোগ্য। ইনি স্থখ্যাতির সহিত বহুদিন কৰ্ম্ম 
কবিয়া অল্পদ্দিন হইল কৰ্ম্ম হইতে অবসব লইয়াছেন। ইহীব 
* নাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুন্সী, এল্‌, এম্‌, এস্‌ ৷ 

বৰ্ম্ম হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিদেশে 
রপ্তানি হইয়া থাকেঃ_চাউল, কাঠ, খদির, চামড়া, পেট্ো- 
নিয়ম তৈল, রবার, তুলা ও মূল্যবান প্রস্তরাদি। বিদেশ 


প্রবাসী। 


[লভ 


হইতে বৰ্ম্মায় আমদানি হয়ঃ-_বেশম, লোণা| মস্ত, পশম, 

সুতা, চটের থলি, স্থপাবি, মদ, তামাক লৌহ, কল- 

কারখানার আবশ্যক দ্রব্যাদি, এবং চিনি। নিম্নলিখিত স্থান 

গুলি এখানকাৰ ‘প্রধান বাণিজ্যস্থান £--বেঙ্গুন, মৌলমীন, 

আবকিয়াঁব, বেসিন, ট্যাভয়, মাগুই, চ্যকফিউ, স্তাণ্ডোয়ে, 
মন্দালয, ভামো, পাকোকু, প্রোম, হেন্জেদা ও মিদ্ধ্যান। 
ঞ্জীঃ---- 


শপ 


যান 


১০ 
উপবে জনয রি ররর 
টেবিল ঘেবিষা চৌকি সাজানো । বেলিডের বাহিবে কার্ণি- 
শেব উপবে ছোট ছোট টবে পাতাবাহাব এবং ফুলে গাঁছ। 
বাবান্দাৰ উপব হইতে বাস্তাব ধাবের শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়া 
গাছেব বর্ষাজলধৌত পল্লবিত চিন্ধণতা৷ দেখা যাইতেছে। 

‘সুৰ্য্য তখনও অন্ত যায় নাই ; _পশ্চিম আকাশ হইতে 

ম্লান বৌদ্র সোজা হইয়া বাবান্দার এক প্রান্তে আসিবা 
ছে 

ছাতে তখন কেহ ছিল না। একটু পবেই সতীশ শাদা 
কালো রৌয়া-ওয়ালা এক ছোট কুকুর লইষা আসিয়া 
উপস্থিত হইল। তাহাঁব নাম ক্ষুদে। এই কুকুবেব যত 
বক্ষ বিস্তা ছিল সতীশ তাহা বিনযকে দেখাইয়া দিল। সে 
এক পা তুলিয়া সেলাম কবিল, মাথা মাটিতে ঠেকাইযা প্রণাম 
কবিল, একখণ্ড বিট দেখাইতেই ল্যাজেব উপৰ বসিয়া 
ছুই পা জড় করিয়া ভিক্ষা চাহিল;--এইকরলপে ক্ষুদে যে খ্যাতি 
অর্জন কবিল সতীণই তাহা আত্মসাৎ কবিয়া গৰ্ব্ব অনুভব 
কবিল_ ক্ষুদ্র এই ষশোলাভে লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না; 
বস্তুত যশেব চেয়ে বিছুট্টাকে সে ঢের বেশি সত্য বলিয়। 
গণ্য করিয়াছিল । 

কোন্‌ একটা ঘর হইতে মাঝে মাঁঝে মেয়েদের গলার 
খিল্থিল হাসি ও কৌতুকেব কণ্ঠস্বর এবং তাহাব সঙ্গে 
একজন পুকষেব গলাঁও শুনা যাইতেছিল। এই অপর্য্যাপ্ত 
হস্তি কৌতুক্রে শব্দে বিনয়েব মনের মধ্যে একটা অপূৰ্ব 
মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একট। যেন ঈর্ষাব বেদনা বহন করিয় 


পা 


৮ম যা 


আনিল। ঘৰের ভিতবে মেয়েদেব গলার এই আনন্দেৰ 
কলধ্বনি সে বন্রস হওয়া! অবধি এমন কবিয়! কখনো শুনে 
নাই। এই তানন্দেব মাধুধ্য তাহার এত কাছে উচ্ছ,সিত 
হইতেছে অথচ সে ইহাঁ হইতে এত দুবে ! সতীশ তাহাব 
কানের কাছে কি বকিতেছিল বিনয় তাহা মন দিয়া গুনিতেই 
পাঁবিল না । 

পবেশ বাবুর স্ত্রী তাহার তিন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া 
ছাঁতে আসিলেন--সঙ্গে একজন যুবক আসিল সে তাহাদেব 
দুব আত্মীয়। 

পবেশ বানুব স্ত্রীব নাম ববদাস্বন্নবী। তাঁহাব বষস অল্প 
নহে কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় যে বিশেষ যত্ব কৰিয়া সাজ 
. করিয়া আসিয়ছেন। বড় বয়স পর্যন্ত পাঁড়াগেঁয়ে মেয়ের 
'_ মত কাটাইয়! হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে 
_ সমান বেগে চলিবাব জন্তু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই 
জন্যই তাঁহাব কক্ষে শাড়ি বেশি থস্থস্‌ এবং উচু গোড়ালির 
জুতা বেশি খট্‌খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিষটা 
ব্ৰাহ্ম এবং কেন্টা অন্রান্ম তাঁহাবই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই 
অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেনু। সেই জন্তই বাধাবাণীব নাম 
পৰিবর্তন কবিয়| তিনি 'সুচবিতা বাধিয়াছেন। কোনো 
এক সম্পর্কে তাহাব এক শ্বশুর বহুদিন পবে বিদেশেব 
পাঠাইয়াছিল্ন_-পবেশ বাবু তখন কৰ্ম্ম উপলক্ষে অন্থপস্থিত 
ছিলেন। বব্দাস্ুন্মবী এই জামাইষঠীব উপহাব সমস্ত 
ফিবৎ পাঠাইগছিলেন। তিনি এ সকল ব্যাঁপাঁবকে কুসংস্কাব 
ও পৌত্তলিকদ্তার অঙ্গ বলিয়ু জ্ঞান করেন। মেয়েদেব পায়ে 
মৌজা দেওয়া এবং টুপি পবিয়া বাহিবে যাওয়াকে তিনি 
এমন ভাবে দেখেন যেন তাহাঁও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের 
একটা অঙ্গ। কোন ত্রাঙ্ম পবিবারে মাটিতে আসন পৃতিয়া 
খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ কবিষাছিলেন ষে 
আজকাল ব্ৰহ্মসমাজ পৌভলিবতার অভিমুখে পিছাইয়া 
পড়িতেছে। 

তাঁহার বড মেয়েব নাম লাবণ্য। সে মোটাসোটা, 
হাসিখুসি, লোকে সঙ্গ এবং গষ্টগুজব ভালবাসে। মুখটি 
গোলগাল, চোখ ছুটি বড়, বর্ণ উজ্জল শ্তাম। বেশভূষার 
ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু টিলা কিন্তু এ সমন্ধে তাহার 


গোঁরা। ৷ 
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মাতাৰ শাসনে তাহাকে চলিতে হয়। উচু গোড়ালির জুতা 
সে পবিতে সুবিধা বোধ কবে না, তবু না পৰিয়া উপায় 
নাই। বিকালে সাজ করিবার সময় মা স্বহন্তে তাহান মুখে 
পাউডার ও ছুই গালে বং লাগাইয়া দেন। একটু মোটা 
বলিয়া ববদাস্ুন্দরী তাহাব জামা এমনি আঁট কবিয়া তৈরি 
কবাইয়াছেন যে লাবণ্য যখন সাজিয়া বাহিব হইয় আসে 
তখন মনে হয় যেন তাহাকে পাটের বস্তাব মত কলে চাপ 
দিয়া আটিয়! বাধা হইয়াছে। 

মেজ মেয়েব নাম ললিতা । সে বড় মেঘের বিপরীত 
বলিলেই হয়। তাহাব দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, বোগা, 
রং আব একটু কালো, কথাবাৰ্তা বেশি কয় না, সে আপনার 
নিয়মে চলে, ইচ্ছা কবিলে কড়া কড়া কথা গুনাইয়া দিতে 
পারে। বরদাসুন্বরী তাহাকে মনে মনে ভয় করেন, সহজে 
তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে সাহস করেন না । 

ছোট লীলা, তাহার বয়স বছব দশেক হইবে। সে 
দৌড়ধাপ উপদ্রব করিতে মজবুৎ-_সতীশের সঙ্গে তাহাব 
ঠেলাঠেলি মারামাবি সৰ্ব্বদাই চলে। বিশেষত ক্ষুদে নামধারী 
কুকুরটার স্বত্বাধিকার লইয়া উভয়েব মধ্যে আজ পর্য্যন্ত 
কোনো মীমাংসা! হয় নাই। কুকুবের নিজের মত লইলে সে 
বোধ হয় উভয়েব মধ্যে কাহাকেও প্রভূরূপে নিৰ্বাচন কবিত 
না) তবু দুজননর মধ্যে সে বোধ কবি সতীশকেই কিঞ্চিৎ 
পছন্দ কবে। কারণ, লীলাব আদরের বেগ স্মরণ করা 
এই ছোট জন্তটাব পক্ষে সহজ ছিল না। বালিকার আদবেব 
চেয়ে বালকের শাসন তাহাব কাছে অপেক্ষাকৃত সুসহ্‌ ছিল। 
হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।, পরেশ বাবু কহিলেন-__ 
“এরই বাড়িতে সেদিন আমর!--*, 

বরদা কহিলেন--“ওঃ ! বড় উপকাব করেছেন 
আপনি,আমাদেব অনেক ধন্তবাদ জানবেন |” 

গুনিয়া বিনয় এত সঙ্কুচিত হইয়া গেল যে, ঠিকমত উত্তৰ 
দিতে পারিল ন৷ ৷ 

মেয়েদেব সঙ্গে বে যুবকটি আসিয়াছিল তাঁহার সঙ্গেও 


বিনয়ের আলাপ হইয়া গেল 1, তাহাব নাম স্নধীব। সে 


কলেজে বি এ পড়ে। চেহারাটি প্ৰিয়দৰ্শন, রং গৌব, 
চোখে চশমা, অন্ন গৌফেব বেখা উঠিয়াছে। ভাবখান| 


৪৩৬ 
অত্যন্ত চঞ্চল--এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে চায় না, একটা 
কিছু কবিবাঁব জন্য ব্যস্ত। সৰ্ব্বদাই মেয়েদের সঙ্গে ঠাট 
করিয়া বিবক্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়! বাখিয়াছে। 
মেয়েবাও তাহার প্রতি কেবলি তৰ্জ্জন কবিতেছে, কিন্তু 
সুর্ধীবকে নহিলে তাহাদের কোনোমতেই চলে না। সাৰ্কাস্‌ 
দেখাইতে, জুয়লজিকাল গার্ডনে লইয়া যাইতে, কোনো 
সখেব জিনিষ কিনিয়া আনিতে স্থধীব সর্বদাই প্রস্তত। 
মেয়েদেব সঙ্গে সুধীরেব অসঙ্কোচ জুগ্ভতাঁব ভাব বিনয়েব 
কাছে অত্যন্ত নূতন এবং বিশ্বয়কৰ ঠেকিল। প্রথমটা সে 
এইবপ ব্যবহাবকে মনে মনে নিন্দাই কবিল কিন্তু সেই 
নিন্দাব সঙ্গে একটু যেন ঈর্ধার ভাব মিশিতে লাঁগিল। 

ববদাস্ুন্দরী কহিলেন--“মনে হচ্চে আপনাকে যেন 
হুই একবার সমাজে দেখেচি।” 

বিনয়েব মনে হইল যেন তাহা কি একটা অপবাধ 
ধরা পড়িল। সে অনাঁবস্তক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল-- 
“হা, আমি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।” 

ববদান্ুন্ববী জিজ্ঞাসা কবিলেন--“আঁপনি বুঝি কলেজে 
পড়চেন ?” 

বিনয় কহিল-_না, এখন আর কলেজে পড়িনে ৷” 

বরদা কহিলেন_-“আপনি কলেজে কতদুব পর্য্যন্ত 
পড়েচেন ?” | * | 

বিনয় কহিল--“এম এ পাস করেচি।” 

গুনিয়| এই বালকেব মত চেহার| যুবকেব প্রতি বরদা- 
সুন্দরীব শ্রদ্ধা হইল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পবেশেব 
দিকে চাহিয়া কহিলেন-*“আমাব মন্থ যদি থাঁকৃত তবে সেও 
এতদিনে এম এ পাস কবে বের হত ।* 

ববদার প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন নয় বছব বয়সে মারা 
গেছে। যে কোনে! যুবক কোনো বড় পাস কবিয়াছে, 
বা বড় পদ পাইয়াছে, ভাল বই লিখিযাছে বা কোনো ভাল 
কাজ কবিয়াছে শুনেন, বরাঁৰ তখনি মনে হব মন্থ বাচিয়া 
থাকিলে তাহাব দ্বাবাও ঠিক এইগুলি ঘটিত। যাহা হউক 
সে যখন নাই তখন বর্তমানে জনসমাজে তাঁহার মেয়ে 
তিনটিব গুণ প্রচাবই বরদাস্ছুন্দরীর একটা বিশেষ কর্তব্যেব 
মধ্যে ছিল। তাহাব মেয়েরা যে খুব পড়াশুনা কবিতেছে 
একথা ববদা বিশেষ কবিয়া বিনয়কে জানাইজেন ;--মেম 


প্রবাসী ৷ - 
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তাঁহার মেয়েদের বুদ্ধি ও গুণপনা সমন্ধে কবে কি বলিষাছিল 
তাহাও বিনয়েব অগোচর বহিল নাঁ। যখন মেয়ে-ইস্কুলে 
প্রাইজ দিবাৰ সমর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণৰ এবং তাহার স্ত্রী 
আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে তোড়া দ্বিবাব জন্তু ইস্কুলেব 
সমস্ত মেয়েদেব মধ্যে লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া বাছিযা লওয়া 
হইয়াছিল এবং গবর্ণবের স্ত্রী লাবণ্যকে উতৎসাহজনক কি 
একটা! মিষ্টবাক্য বলিয়াছিলেন তাঁহাও বিনয় শুনিল। 
অবশেষে ববদা! লাবণ্যকে বলিলেন, “যে সেলাইটাব 
জন্তে তুমি প্রাইজ. পেষেছিলে সেইটে নিষে এস ত মা!” 
একটা পৰমেব সেলাই কবা টিয়াপাখীর মুন্তি এই বাড়ি 
আত্মীয় বন্ধুদেব নিকটে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের 
সহযোগিতায় এই জিনিষটা লাবণ্য অনেকদিল হুইল বচন! 
কবিয়াছিল--এই বচনায় লাবণ্যেব নিজেব কৃতিত্ব যে খুব 
বেশী ছিল তাহাও নহে--কিন্তু নূতন আলাগী মাত্রকেই 
এটা দেখাইতে হইবে সে ধাঁ কথা৷ পরেশ প্রথম প্রথম 
আপত্তি করিতেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিক্ষল জানিয়া এখন আর 
আপন্তিও কবেন না। এই পশমের টিয়াপাখীর রচনানৈপুণ্য 
লইয়া যখন বিনষ দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়াছে তখন 
বেহারা আসিয়া একখানি চিঠি পবেশেব হাতে দ্বিল ৷ 

চিঠি পড়িয়া পরেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন 
"বাবুকে উপবে নিয়ে আয় 1” 

বরদা! জিজ্ঞাসা করিলেন--“কে ?” 

পৰবেশ কহিলেন-_-"আমার ছেলেবেলাকাব বন্ধু কৃষ্ণদয়াল 
তাৰ ছেলেকে আমাদেব সঙ্গে পরিচষ করবাব জন্তে 
পাঠিয়েচেন।” 

- হঠাৎ বিনয়ের হৃৎপিণ্ড লাঁফাইয়! উঠিল এবং তাহার 
মুখ বিবর্ণ হইয়| গেল। তাহার পরক্ষণেই সে হাত মুঠা 
করিয়,বেশ একটু শক্ত হইয়া বসিল--যেন কোনো প্রতি- 
কুল পক্ষের বিরুদ্ধে সে নিজেকে দৃঢ় রাখিবাব অন্ত প্রস্তুত 
হইয়া উঠিল। গোরা যে এই পরিবাবেব লোঁকদিগকে 
অশ্রদ্ধার সহিত দেখিবে ও বিচার করিবে ইহা আগে হইতেই 
বিনয়কে যেন কিছু উত্তেজিত কবিয়! তুলিল। 

১১ 

খুঞ্চেব উপব জলখাবাব ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়| 

চাকবের হাতে “দিয়! স্থচবিতা ছাঁতে আসিয়া বসিল এবং 


৮ম সংখ্যা |] 


সেই মুহূর্তে বেহাবাব সঙ্গে গোবাও আসিয়া প্রবেশ করিল। 
_ সুদীৰ্ঘ শুত্রকায় গোবাব আকুতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া 
সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। 
গোঁবার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পবনে মোটা 
ধুতির উপব ফিতা বাঁধা এক জাম! ও মোটা চাঁদব, পায়ে 
গু'ডতোলা কট্‌কি জুত| ৷ সে যেন বর্তমান কালের বিকদ্ধে 
এক মূৰ্ত্তিমান বিদ্রোহের মত আসিষা উপস্থিত হইল। তাঁহার 
এপ সাজ সজ্জা বিনয়ও পূর্বে কখনো দেখে নাই৷ 
আজ গোবাব মনে একটা বিবোধেব আগুন বিশেষ 
করিয়াই জলিতেছিল। তাঁহাব কাঁবণও ঘটিষাছিল। 
গ্রহণেব সান" উপলক্ষ্যে কোনো ্টীমাব কোম্পানি কাল 
প্রত্যুষে যাত্ৰী লইয়া ত্ৰিবেদী বওনা হইয়াছিল। পথেব 
মধ্যে মধ্যে এক এক ষ্টেশন হইতে বহুতব স্ত্রীলোক যাত্রী 
ছুই একজন পুকষ অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিতে- 
ছিল। পাছে জাষগ| না পায় এজন্ত ভাবি ঠেলাঠেলি 
পড়িয়াছিল। পায়ে কাদা লইয়া জাহাজে চড়িবাব তক্তা 
থানাব উপবে টানাটানির চোটে পিছলে কেহবা অসমত 
অবস্থা নদীর জলেব মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে; কাহাঁকেও 
বা খালাসী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে ; কেহ বা নিজে উঠি- 
যাছে কিন্তু সঙ্গী উঠিতে পাবে নাই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠি- 
তেছে ; মাঝে মাৰে ছুই এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে 
= ভিজাইয়া দিতেছে ;--জাহাজে তাহাদেব বসিবার স্থান কাদায় 
১ ভবিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ব্ৰস্তব্যন্ত উৎসুক 
সকরুণ ভাব, তাহারা শক্তিহীন অথচ তাহারা এত ক্ষুদ্র 
যে জাহাজের মাল্লা হইতে “কর্তা পর্যন্ত কেহই তাহাদের 
অন্ুনয়ে এতটুকু সাহায্য কৰিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া 
তাহাদেব চেষ্টাব মধ্যে ভাবি একটা কাঁতব-আশশঙ্কা প্রকাশ 
পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোবা যথাসাধ্য যাত্রীদিগ্রকে 
সাহায্য করিতেছিল। উপবেব ফাষ্ট ক্লাসের ডেকে একজন- 
ইংৰেজ এবং একটি আধুনিক ধবণেব বাঁঙালীবাবু জাহাঁজেব 
বেলিং ধরিয়া পরম্পব হাস্যালাপ কবিতে করিতে চুকট মুখে 
“তামাসা দেখিতেছিল। মাৰে মাঝে কোনো যাত্ৰীৰ বিশেষ 
কোনে! আকস্মিক দুৰ্গতি দেখিয়া ইংবেজ হাসিয়া উঠিতেছিল 
এবং বাঙ্গালীটিও তাহাব সঙ্গে যোগ দিতেছিল। 
দুই তিনটা ষ্টেশন এইর্ূপে পার হইলে” গোরার অসহ্‌ 


তু 


গোরা। 


৪৩৭ 


হইয়! উঠিল। সে উপরে উঠিয়া তার বন্্রগর্জনে হিল, 
“ধিক তোমাদের | লজ্জা নাই!” ইংরেজটা কঠোর বৃষ্টিতে 
গোরাব আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বাঙালী উত্তর 
দিল, _প্লঙ্জা! দেশেব এই সমস্ত পশুবৎ মুঢ়দের জন্তই 
লজ্জা |” 

গোরা মুখ লাল. কবিয়া কহিল--“মুঢ়েব চেয়ে বড় পণ্ড 
আঁছে- যাঁর হৃদয় নেই !* 

বাঙালী রাগ কবিয়া কহিল--“এ তোমার জায়গা নয় 
এ ফাষ্ট ক্লাস !” | 

গোঁব| কহিল--“না, তোমার সঙ্গে একত্রে আমার 
জায়গা নয়--আমাব জায়গা এ যাত্রীদের সঙ্গে ! কিন্তু আমি 
বল যাচ্চি আব আমাকে তোমাদেব এই ক্লাসে ভাঁসতে 
বাধ্য কোরো না!” 

বলিয়া গৌবা হুন্‌ হন্‌ করিয়া নীচে চলিয়া! গল। 
ইংরেজ তাঁহার পব হইতে আবাম কেদাবাব ছুই হাতয় ছুই 
পা তুলিয়া নভেল পড়ায় মনোনিবেশ করিল। তাহার 
সহযাত্রী বাঙালী তাহাব সঙ্গে পুনবায় আলাপ কৰিবাক চেষ্টা 
ছুই একবাব কবিল কিন্তু আর তাহা তেমন জমিল না। 
দেশেব সাধারণ লোকেব দলে সে নহে ইহা প্রমাণ ক'ববাব 
জন্ত খান্দামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিল মুবগিব কোনো! 
ডিশ আহাবেব জঁন্ত পাওয়া যাইবে কি না। থান্সামা কহিল 
না, কেবল কটি মাখন চা আছে। শুনিয়া ইংবেজকে শুনা- 
ইবা| বাঙাঁলীটি ইংরেজি ভাষায় কহিল__“Creature 
C০m০orte সম্বন্ধে জাহাজেব সমস্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত 
যাচ্ছেতাই ৷” য়া 

ইংবেজ কোনো উত্তর করিলঙনা ৷ টেবিলেব উপব 
হইতে তাহাব খবরের কাগজ উড়িঘ্! নীচে পড়িয়া গেল। 
বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া কাগ্ণজখাঁনা তুলিয়া দিল কিন্তু 
থ্যাঙ্কস্‌ পাইল ন| ৷ 

চন্দননগরে পৌছিরা নামিবার সময় সাহেব সহসা 
গোরার কাছে গিয়া টুপি একটু তুলিয়া কহিল--পনিজেব 
ব্যবহারেব জন্য আমি ল'জ্জিত--আশ| কবি আমাকে ক্ষমা 
করিবে ।” বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। 

কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী যে সাধারণ লোকদের বৃৰ্গতি 
দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজেব শ্রেষ্টতাভিমানে 


৪৩৮ 


হাসিতে পাবে ইহাৰ আক্রোশ গোবাকে দগ্ধ কৰিতে লাগিল। 
দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেকে সকল প্রকাব 
অপমান ও দুব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে__তাহাঁদিগকে 
পশুব মত লাঞ্চিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকাব করে 
এবং সকলেব কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় ইহাব মূলে যে একটা দেশব্যাপী স্থগভীব অজ্ঞান আছে 
তাহাব জন্তু গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্ত 
সকলের চেয়ে তাঁহাব.এই বাজিল যে, দেশেক এই চিরস্তন 
অপমান ও দুৰ্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না 
নিজেকে নিৰ্ম্মম ভাবে পৃথক কবিয়া লইয়া অকাতরে গৌবব 
বোধ কবিতে পারে । আজ তাই শিক্ষিত লোকদেব সমস্ত 
বই-পড়া ও নকল-কবা সংস্কাবকে একেবারে উপেক্ষা কবি- 
বার জন্যই গোবা কপালে গঙ্গামৃত্িকাব ছাপ লাগাইষ! ও 
একটা নুতন অদ্ভুত কট্‌কি চটি কিনিয়া পরিয়া ১9%. 
ব্ৰাহ্মন বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল । 

বিনয় মনে মনে ইহা! বুঝিতে পাঁবিল, নানি 
এই যে সাজ ইহা যুদ্ধ সাঁজ। গোঁবা কি জানি কি করিয়া 
বসে এই ভাবিয়া বিনয়ের মনে একটা ভয়, একটা সঙ্কোচ 
এবং একটা বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল। 

বরদাস্ুন্দরী যখন বিনরের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন 
তখন সতীশ অগত্যা ছাতেব এক কোণে একটা টিনের লাঠিম 
ঘুবাইয়৷ নিক্ষেব চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত ছিল। গোরাঁকে 
দেখিবা তাহাব লাঠিম ঘোরানো! বন্ধ হইয়া গেল ;--সে ধীরে 
ধীবে বিনয়েব পাশে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে গোবাকে দেখিতে 
লাগিল এবং কানে কানে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল “ইনিই 
কি আপনার বন্ধু? ৪ 

বিনয় কহিল-_“হী |” 

গোবা ছাতে আসিরা মুহূর্তের এক অংশ কাল বিনয়ের 
মুখেৰ দিকে চাহিবা আর যেন তাহাকে দেখিতেই পাইল 
না। পরেশকে নমস্কাব কবিয়া সে অসঙ্কোচে একটা চৌকি 
টেবিল হইতে কিছু দুবে সবাইয়া লইয়া বসিল। মেয়েরা 
যে.এখাঁনে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে 
অশিষ্টত! বলিধা গণ্য কবিল, 

ববদান্ন্দবী এই অসভ্যের নিকট হইতে মেয়েদিগকে 
লইয়া চলিয়া যাঁইবেন স্থিব কবিতেছিলেন এমন সময় পরেশ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


তাহাকে যা “এব নাম গৌৰমোহন, আমাৰ বন্ধু 
কৃষ্ণদয়ালের ছেলে ।” 

তখন গোবা তাহার দিকে ফিরিয়া নমস্কার কবিল। 
যদিও বিনয়েব সঙ্গে আলোচনায় সুচবিতা গোবাব কথা 
পূর্বেই গুনিয়াছিল তবু এই অভ্যাগতটিই যে বিনয়েব বন্ধু 
তাহ! সে বুঝে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি তাহার 
একটা আক্রোশ জন্মিল। ইংরাজি শেখা কোনো লোকেব 
মধ্যে গোঁড়া হিন্দুয়ানি দেখিলে সহ করিতে পারে স্ুচর্লিতাৰ 
সেবপ সংস্কার ও সহিষ্ণুতা ছিল না। 

প্বেশ গোবার কাছে তাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণদয়াপের 
খবর লইলেন। তাহাব পৰে নিজেদের ,ছাত্র অবস্থার কথা 
আলোচনা কবিয়া - ৰলিলেন--“তথনকাব দিনে কলেজে 
আমর: দুজনেই এক জুড়ি ছিনুম-_দুজনেই মস্ত কালাপাহাড় "* 
কিছুই মান্তুম না-- হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্তব্য 
কৰ্ম্ম বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন সন্ধ্যাব সময় গোল- 
দিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে 
কি বকম কবে আমবা হিন্দু সমাজের সংস্কার কবব রাত দুপুর 
পর্য্যন্ত তারই আলোচন! করতুম ৷” 

ব্রদাস্থুন্দরী জিজ্ঞ'সা করিলেন--“এখন ডি কি 
করেন ?” 

গোরা কহিল-_“এখন তিনি হিন্দু আচাব পালন 
করেন।” 

ববদা কহিলেন--“লজ্জা করে না ?”__রাগে তাহার ১ 
সৰ্ব্মাদ জলিতেছিল। 

গোরা একটু হাসিয়া কহিল-_“লজ্জা করাটা দুর্বল 
স্বভাবের লক্ষণ। কেউ কেউ বাঁপেব পবিচয় দিতে লজ্জা 
কবে ।” 

বরদ!। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না? 

'গোরা। আমিও ত এক সময়ে ব্ৰাহ্ম ছিলুম। 

বরদা। এখন আপনি সাকাব উপাঁসনার বিশ্বাস 
করেন? 


গোর! । আকাব জিনিষটাকে বিন! কাঁবণে অশ্রদ্ধা -» 


করব আমাব মনে এমন কুসংস্কাব নেই। আকারকে গাল 
দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায়? আকারের বহস্ত কে ভেদ 
করতে পেরেচে ? 


শি 


৮ম সংখ্যা । ] 


প্ৰবেশ বাবু মৃত স্বৰে কহিলেন--“আকাব যে অস্তবিশিষ্ট 1” 

গোঁবা কহিল--"অন্ত না থাক্‌লে যে প্রকাশই হয না। 
অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় কবে- 
চেন--নইলে তাব প্রকাশ কোথায় ? যাব প্রকাশ নেই তার 
সম্পূৰ্ণতা সেই বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকা- 
রেব মধ্যে নিবাঁকার পৰিপূৰ্ণ । 

বরদা মাঝ! নাড়িয়া কহিলেন_“নিবাকারের চেয়ে 
আঁকার সম্পূর্ণ আপনি এমন কথা বলেন ?” 

গোবা। আমি যদি নাও বলতুম তাতে কিছুই আস্ত 
যেত না। জগতে আকাব আমাব বলাব উপর নির্ভব করচে 
না। নিবাকারই" যদি যথাৰ্থ পবিপূর্ণতা হত তবে আকাব 
কোথাও স্থান পেত না। 

সুচৰিতাব অত্যন্ত ইচ্ছা কবিতে লাগিল কেহ এই উদ্ধত 
যুবককে তর্কে একেবাবে পরান্ত লাঞ্ছিত কবিয়া দেয়। বিনয় 
চুপ করিয়া বস্য়| গোরাব কথা শুনিতেছে দেখিয়া তাহার 


মনে মনে বাগ হইল। গোরা এতই জোরেব সঙ্গে কথা . 


বলিতেছিল যে, এই জোবকে নত কবিয়া দ্বিবাব জন্য স্ন্চবি- 
তার মনের মধ্যেও যেন জোর কবিতে লাগিল। 

এমন সময়ে বেহার! চায়ের জন্য কাৎলিতে গবন জল 
আনিল। স্থচবিতা উঠিয়া চা তৈরি করিতে নিযুক্ত হইল । 
বিনষ মাঝে মাঝে চকিতের মত স্ুচবিতার মুখের দিকে 
চাহিয়া লইল। যদিচ উপাসনা সম্বন্ধে গ্লোরার সঙ্গে বিনয়েব 
মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না তবু গোরা যে এই ব্ৰাহ্ম 
পবিবাঁবেব মাঝখানে অনাহৃত আসিয়া বিরুদ্ধ মত এমন 
অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়| যাইতেছে ইহাতে বিনষকে পীড়া 
দিতে লাগিল। গোবার এই প্রকাব যুদ্ধোপ্তত আচবণের সহিত 
তুলনা করিয়া বৃদ্ধ পবেশের একটি আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব, 
সকল প্রকাব তর্কবিতর্কেব অতীত একটি গভীব প্রসন্নতা 
বিনয়েব হৃদয়কে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মনে 
মনে বলিতে লাগিল---“মতামত্ কিছুই নয়, অন্তঃকরণেব মধ্যে 
পূর্ণতা, স্তন্ধতা '3 আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলে চেয়ে ছুলভ। 
কথাব মধ্যে কোন্ট! সত্য কোন্টু! মিথ্যা তাহা লইয়া যতই 
তর্ক কব না কেন প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আৰ্সল।” 
পৰবেশ সকল কথণবার্ভীৰ মধ্যে মধ্যে এক একর্লার চোখ বুজিয়া 
নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া লইতেছিলেন--ইহা তাহার 


গোরা । 
অভ্যাস তাঁহাব সেই সমযকার আত্মনিবিষ্ট শস্ত মুখী 


৩৪৩৯ 


বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। গোবা যে এই বৃদ্ধো প্রতি - 
ভক্তি অনুভব করিয়া নিজেব বাক্য সংযত কবিতে ইল না 
ইহাতে বিনয় বড়ই আঘাত পাইতেছিল। 

সুচরিতা কয়েক পেষাল| চা তৈরি করিয়া প্বেশেব 
সুখেব দিকে চাহিল। কাহাকে চা খাইতে অন্থবোধ করিবে 
না কবিবে তাহা! লইয়া তাহার মনে দ্বিধা হইতেছিল | ববদা- 
সুন্দবী গোবাব দিকে চাঁহিষাই একেবাঁবে বলিয়া বসিললন-_ 
“আপনি এ সমস্ত কিছু খাবেন না বুঝি 1” 

গোরা কহিল--“না।” 

বরদা। কেন ? জাত যাবে? 

গোরা কহিল--“ইঁ| | 

ববদা। আপনি জাত মানেন? 

গোবা। জাত কি আমার নিজেব তৈবি হে মান্ত্র না? 
সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মাঁনি। 

ববদা ' সমাজকে কি সব কথায় মান্তেই হবে £ 

গোরা । না মান্লে সমাজকে ভাঙা হয়। 

ববদা। ভাঙ্লে দোষ কি? 

গোবা। যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি নে ডাল 
কাঁটুলেই বা দোষ কি? 

সুচবিতা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল-_গ্মা, 
মিছে তর্ক কবে লাভ কি? উনি আমাদের ছোঁওয়! "খাবেন 
ন” 

গোরা সুচরিতাঁব মুখেব «দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি এক- 
বাব স্থাপিত কবিল। স্ুচবিতা বিনয়ের দিকে চাহিয় ঈষৎ 
সংশয়ের সহিত কহিল-_“আঁপনি কি--” 

বিনয় কোনে! কালে চা খায় না। মুসলমানেব তৈরি 
পাঁউকটি বিফুট খাওয়াও অনেক দিন হইল ছাড়িয়া রিয়াছে 
কিন্তু আন্জ তাঁহার না খাইলে নয়। সে জোর করি মুখ 
তুলিয়া বলিল-_“া খাইব বই কি !” বলিয়া গোরাব মুখে 
দিকে চাহিল। গোঁবার ওষ্টপ্রান্তে ঈষৎ একটু ডঠোব 
হাসি দেখা দিল। বিনয়েব মুখে চা তিতো ও স্বাদ 
লাগিল কিন্তু সে খাইতে ছাড়িল না। বরদাক্ুন্দরী মনে 
মনে বলিচ্নে--“আহাঁ, এই বিনয় ছেলেটি বড় ভাল।* 

তখন তিনি গোরাব দিক হইতে একেবারেই ‘মুখ 
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ফিবাইয়া বিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ কবিলেন। 
দেখিয়া পবেশ আস্তে আস্তে গোরার কাছে তাঁর চৌকি 
টানিয়া লইয়া তার সঙ্গে মৃহস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় রাস্তা দিয়া চীনের বাদামওয়ালা গরম চীনা- 
বাদাম ভাজ! হাকিয়া যাইতেই লীলা হাততালি দিয়া উঠিল 
--কহিল--“স্ুধীর দা, চীনেবাদাম ডাক ৷” 


ওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে আব একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাঁহাকে সকলেই পান্থ বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিল কিন্তু তাহাব 
আসন নাম হাঁবানচন্ত্র নাগ। ' দলের মধ্যে ইহাব বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। যদিও স্পষ্ট করিয়া 
কোনে! পক্ষই কোনো কথাই বলে নাই তথাপি ইহার সঙ্গেই 
_আুচরিতাঁব বিবাহ হইবে এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা 
আকাশে ভাসিতেছিল। ' পান্গু বাবুব হৃদয় যে সুচবিতার 


প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কাহাবো সন্দেহ ছিল না’ 


এবং ইহাই লইয়| মেয়েবা স্নচবিতাকে সর্বদা ঠা্টা করিতে 
ছাড়িত না। 

পান্ু-বাবু ইস্কুলে মাষ্টারি করেন। বরদাস্থন্দরী তাহাকে 
ইস্কুলমাষ্টার মাত্র জানিয়া বড় শ্রদ্ধা করেন না। তিনি 
ভাবে দেখান যে পাচ্ছ বাবু যে তাহার কোনো মেয়ের প্রতি 
অন্ুবাগ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই সে ভালই 
হুইয়াছে। তাঁহার ভাবী জাঁমাতারা ডেপুটিগিরির লক্ষ্য- 
বেধরূপ অতি দুঃসাধ্য পণে আবদ্ধ ৷ 

সুচবিত| হাঁবানকে এক পেয়াল! চা অগ্রসব করিয়া 
দিতেই লাবণ্য দূর হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু 
মুখ টিপিয়া হাঁসিল। সেই হাসিটুকু বিনয়ের অগোচৰ রহিল 
না। অতি অল্প কালেব মধ্যেই ছুই একটা বিষয়ে বিনয়েব 
_ নজব বেশ একটু তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে, দর্শন 
নৈপুণ্য সম্বন্ধে পূৰ্ব্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না। 

এই যে হারান ও সুধীর এ বাঁড়িব মেয়েদেব সঙ্গে 
অনেক দিন হইতে পরিচিত---এবং এই পাঁরিবাবিক ইতি- 
হাঁসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে তাহাঁব! মেয়েদের মধ্যে 
পবম্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয়া পড়িয়ছে বিনয়েব বুকের মধ্যে 
ইহ] বিধাতার অবিচাৰ বলিয়া বাঁজিতে লাগিল। 


প্রবাসী । 


, একজনেব অভ্যর্থনার গল্প তুলিল। 


[ ৭ম ভাগ। 
এদিকে হারানের অভ্যাগমে স্থচরিতার মন যেন একটু 
আশাম্বিত হইয়া উঠিল। গোবাব ম্পর্ঘা যেমন করিয়! হৌক্‌ 
কেহ দমন কবিয়া দিলে তবে তাঁহার গায়ের জ্বালা মেটে। 
অন্ত সময়ে হাঁবানের তাকিকতায় সে অনেকবাঁব বিরক্ত 
হইয়াছে কিন্ত আজি এই তর্কবীরকে দেখিয়া সে আনন্দের 
সঙ্গে তাহাকে চা ও পাঁউকটির রসদ জোগাইয়া দিল। 

পরেশ কহিলেন--“পান্ধু বাবু, ইনি আমাদেব”-_ 

হাবান কহিলেন--“ওঁকে বিলক্ষণ জানি। উনি এক সময়ে 
আমাদের ব্ৰাহ্মমাজেব একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।” 

এই বলিয়া গোবার সঙ্গে কোনো প্রকার আলাপের 
চেষ্টা না কবিয়| হারান চায়ের পেয়ালাব প্রতি মন দিলেন। 

দেই সময়ে ছুই একজন মাত্র বাঙালী সিভিল সাভিসে_ 
উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। স্থধীব তাঁহাদেরই 
হারান কহিলেন, 
“পৰীক্ষায় বাঙালী যতই পাস করুন বাঁডালীব দ্বারা কোন 
কাজ হবে না।” 

কোনো বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ, ডিট্টরিক্টের ভাব 
লইয়া যে কখনো কাজ চাঁলাইতে পারিবে না ইহাই প্রতিপন্ন 
কবিবাব জন্তু হারান বাঙালীর চরিত্রের নানা দোষ ও 
দুর্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে গোবাব মুখ লাল হইয়া উঠিল-_সে 
তাহাব সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া! কহিল---“এই যদি 
সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আবাঁমে এই টেবিলে 
বসে বসে পাউরুটি চিবচ্চেন কোন্‌ লজ্জায় !” 

হারান বিস্মিত হইয়া ভুরুণ্তুলিয়া কহিলেন, “কি করতে 
বলেন 1” 

গোরা । হয় বাঙালী চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন নয় 
গলার দড়ি দিয়ে মকনগে। আমাঁদেব জাতের দ্বারা কখনো 
কিছুই হবে না একথা কি এতই সহজে বল্বাঁর ? আপনার 
গলায় কুটি বেধে গেল না? = 

হারান। সত্য কথা বল্ব না ?, 

গোঁরা। রাগ করবেন না, কিন্তু এ কথা যদি আপনি 
যথার্থই সত্য বলে জান্তেন তাহলে অমন আরামে অত 
আস্ফালন করে, বল্তে পারতেন না । কথাটা মিথ্যে জানেন 
বলেই আপনার মুখ দিয়ে বেরল--হারান বাবু মিথ্যা পাপ, 


~ 


৮ম সংখ্যা ।৷] 


মিথ্যা নিন্দা আবো পাপ, এবং স্বজাতিৰ মিথ্যা নিশায় মত 
পাপ অল্পই আছে। 

হাবান ক্রোধে অধীর হইয়া হি গোরা কহিল 
“আপনি একলাই কি আপনাব সমস্ত স্বজাতিব চেয়ে বড়? 
বাগ আপনি কববেন__আব আমাদেব পিতৃপিতাঁষহেব ইয়ে 
আমব সমস্ত সহ কবব !” 

ইহার পব হাবানের পক্ষে হার মানা আরো শক্ত 
হইয়| উঠিল । তিনি আবো সব চড়াইয়া 'বাঙালীব নিন্দায় 
প্রবৃত্ত হইলেন ৷ বাঙালী সমাজেব নানাপ্রকাব প্রথার উল্লেখে 
কহিলেন--_“এ সমস্ত থাকৃতে বাঙালীব কোনও আশা নাই ৷” 

গোবা কহিল-_“আপনি যাঁকে কুপ্রথা বলচেন সে 
কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বল্চেন__নিজে ও সম্বন্ধে 
কিছুই জানেন না। ইংবেজেব সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন 
আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা কবতে পাঁববেন তথন এ 
সম্বন্ধে কথা কবেন।” 

পরেশ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবাব চেষ্টা করিলেন 
কিন্ত ক্রুদ্ধ হারান নিবৃত্ত হইলেন না। স্থধ্য অন্ত গেল; 
মেঘেব ভিতর হইতে একটা অপরূপ আবক্ত আঁভায় সমস্ত 
আকাশ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল ;--সমস্ত তর্কের কোলাহল 
ছাঁপাইয়! বিনয়ের গাঁণেব ভিতবে একটা স্থর বাজিতে 
লাগিল! পরেশ তাঁহাব সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার 
জন্য ছাঁত হইতে উঠিয়া গিয়া বাগানের প্রান্তে একটা বড় 
চাপা গাছেব তলায় বাঁধানো বেদীতে গিয়া বদিলেন। 

গোরার প্রতি বরদাস্থন্ববীব মন যেমন বিমুখ হইয়াছিল 
হারানও তেমনি তাঁহাব প্রিয় ছিল না। এই উভয়ের তর্ক 
যখন তাহার একেবারে অসহ হইয়া উঠিল তিনি বিনয়কে 
ডাকিয়া কহিলেন, আসন বিনয় বাবু আমবা ঘরে যাই৷” 

বরদাস্থন্দরীর এই সস্নেহ পক্ষপাত স্বীকার * কবিয়া 
বিনয়কে ছাঁত ছাঁড়িয়া অগত্যা ঘবের মধ্যে যাইতে হুইল । 
বরদা তাঁহাব মেয়েদেবও ডাকিয়া লইলেন। সতীশ তর্কের 
গতিক দেখিয়া পূৰ্ব্বেই চীনাবাদামেব কিঞ্চিৎ অংশ সংগ্রহ 
পূৰ্ব্বক ক্ষুদে কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তৰ্ধান কবিয়াছিল। 

ববদ্বাসুন্দরী বিনয়েব কাছে তাহার মেয়েদেব গুণপনাব 
পরিচয় দিতে লাগিলেন । লাবণ্যকে বলিলেন, “তোমার 
সেই খাতা এনে বিন্বাবুকে দেখাও না ৷ 


গোঁর৷া। . 


৪৪৯ 

বাড়ীব নূতন আলাঁগীদের এই খাতা দেখানো লাবগ্যর 
অভ্যাস হইয়াছিল । এমন কি সে ইহার অন্য মনে মনে 
অপেক্ষা কবিয়া থাকিত। আজ তর্ক উঠিয়া পড়তে সে 
ক্ষুঃ হইয়া পড়িয়াছিল। 

বিনয় খাত! খুলিয়! দেখিল, তাহাতে কবি মুর এবং লং 
ফেলোব ইংবেজি কবিতা লেখ! | হাঁতেব অক্ষৰে দ্র এবং 
পাবিপাট্য প্রকাশ পাঁইতেছে। কবিতাগুলির শিবোনামা 
এবং আৱরম্ভেব অক্ষব বোমান ছাদে লিখিত। 

এই লেখাগুলি দেখিয়া বিনয়েব মনে অকৃত্রিম বিস্ময় 
উৎপন্ন হইল। তখনকার দিনে মুবেব কবিতা খাতন্ম কপি 
করিতে পার! মেষেদেব পক্ষে কম বাহাঁছবী ছিল না। 
বিনয়েব মন যথোচিত অভিভূত হইয়াছে দেখিয়া ববাহ্বন্দবী 
তাহাব মেঝোমেয়েকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন-__-ললিতা, 
লক্ষ্মী মেয়ে আমার, তোঁমাব সেই কবিতাটা" 

ললিতা শক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল-_প্না, ম, আম পাবব 
না। সে আমাব ভাল মনে নেই।” বলিয়া সে দুরে জানা- 
লার কাছে দাঁড়াইয! বাঁস্তা দেখিতে লাগিল । 

ববদান্থন্দবী বিনয়কে বুঝাইয়া দিলেন, মনে সমস্তই 
আছে কিন্তু ললিত! বড় চাঁপা, বিদ্যা বাহির করিতে চায় না । 
এই বলিয়! ললিতার আশ্চর্য্য বিগ্তাবুদ্ধির পরিচয় স্তূপ দুই 
একটা ঘটনা” বিবৃত করিয়া বলিলেন, ললিতা -শগুকাল 
হইতেই এইরূপ) কান্না পাইলেও মেয়ে চোণগ্বে জল 
ফেলিতে চাহিত না। এ সম্বন্ধে বাপের সঙ্গে ইহা? সাদৃশ্য 
আলোচনা, করিলেন। 

এইবাৰ লীলাব পাঁলা। তাহাকে অনুরোধ করিতেই 
সে প্রথমে খুব খানিকটে খিল্‌ খিজ্‌ করিয়া হাসিষা তাঁহাব 
পৰে কল্টেপা আগিনের মত অর্থ না বুবিয়া £প]' vinkle 
twinkle little stare” কবিতাটা গড় গড় করিয়া এক 
নিশ্বাস বলিয়া গেল! 

এইবাঁৰ সঙ্গীতবিদ্যাৰ পরিচয় দিবাৰ সময় ভাসিয়াছে 
জানিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহিব হইয়া গেল। 

বাহিরের ছাতে তর্ক তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। 
হারান তখন বাঁগেব মাঁথায়'ভর্ক ছাড়িয়া গালি দিলব উপ- 
ক্রম কবিতেছেন। হাঁরানেব অসহিষ্ণুতায় লাজ্মিত ও 
বিবক্ত হইয়া সুচরিতা গৌরার পক্ষ অবলম্বন করয়াছে। 


৪8৪২ - 


নাই। 


আকাশে অন্ধকাৰ এবং শ্রাবণেব মেঘ ঘনাইয়া আসিল ;. 


বেলফুলের মালা হাকিয়! বাস্তা দিয়া ফেবিওষাল! চলিয়া গেল। 
সম্মুখেব বস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাঁছেব পল্পবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি 
জ্বলিতে লাগিল। পাশেব বাড়ীর পুকুবেব জলের উপব 
একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল | 

সন্ধ্যা উপাসনা শেষ কবিয়া পবেশ ছাতে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরা ও হাবান উভয়েই 
লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইল । গোবা উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল 
“বাত হয়ে গেছে আজ তবে আসি ৷” 

বিনয়ও ঘব হইতে বিদায় লইয়া ছাতে আসিয়া দেখা 
দিল। পরেশ গোবাকে কহিলেন, “দেখ, তোমার যখন 
ইচ্ছা এখানে এদো। কৃষ্ণগোপাল আমাব ভাইয়েব মত 
ছিলেন৷ তাঁর সঙ্গে এখন আমার মতেব মিল নেই 
দেখাও হয় না__চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ আছে কিন্তু ছেলে- 


বেলার বন্ধুত্ব বক্তের সঙ্গে মিশিয়ে থাঁকে। কৃষ্ণগোঁপাঁলেব 
সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি নিকটেব। ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন” 


পরেশের সম্গেহ শাস্ত কণ্ঠস্ববে গোরাব এতক্ষণকাৰ 
তর্কতাপ যেন জুড়াইয়া গেল। প্রথমে আসিয়া গোরা 
পবেশকে বড় একটা খাতিব করে নাই। যাইবাব সময় 
যথার্থ ভক্তিব সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেল। 
স্থচরিতাকে গোরা কোনো প্রকার বিদায় সম্ভাষণ করিল 
না। সবিতা যে সন্মুখে আছে ইহা কোনো আচরণের 
দ্বারা স্বীকাব কবাকেই ফে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল। 


বিনয় পবেশকে নতভাবে প্রণাম করিষা স্ুচরিতাব দিকে - 


ফিবিয়া তাহাকে নমস্কার করিল এবং লজ্জিত হইয়া তাড়া- 
তাড়ি গোরার অনুসরণ করিয়া বাঁহিব হইয়া গেল। * 

হারান এই বিদায় সম্ভাষণ ব্যাপাব এড়াইয়| ঘবেব মধ্যে 
গিয়া টেবিলেব উপরকাব একটি ব্ৰহ্মসঙ্গীত বই লইয়া তাহাব 
পাতা উপ্টাইতে লাগিল । 

বিনয় ও গোবা চলিয়া যাইঘা মাত্র হাবান দ্রতপদে ছাঁতে 
আসিয়া পবেশকে কহিলেন-_“দেখুন সকলের সঙ্গেই মেয়ে- 
দের আলাপ করিয়ে দেওয়া আমি ভাল মনে করিনে।” 


প্রবাসা । 
হারানেব পক্ষে সেটা কিছুমাত্র সাত্বনাজনক বা শাস্তিকব হয় = | 


1 ৭ম ভাগ / 


রিতা ভিতবে ভিতবে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিল, তাই 
সে ধৈৰ্য্য সম্বৰণ কবিতে পাঁবিল না) কহিল, “বাবা যদি সে 
নিয়ম মান্তেন তাহ'লে ত আপনার সঙ্গেও আমাদেব আলাপ 
হতে পাবত না।” 

হারান কহিলেন-_“আলাপ পৰিচয় নিজেদের সমাজের 
মধ্যেই বন্ধ হলে ভাল হয়।” 

পবেশ হাসিয়া কহিলেন--“আপনি পারিবাঁবিক অন্তঃ- 


পুধকে আর একটুখানি বড় করে একটা সামাজিক অন্তঃপুর 


বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে কবি নানা মতের ভত্র- 
লোকদের সঙ্গে মেয়েদের মেশ! উচিত) নইলে তাদের বুদ্ধিকে 
জোব করে খৰ্ব্ব করে রাখা হয়। এতে ভগ্ন কিম্বা লজ্জাব 
কারণ ত কিছু দেখিনে।” 

হারান। ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে মেয়েরা দিশবে না 
এমন কথা| বলিনে কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে. কি রকম ব্যবহাব 
করতে হয় সে ভদ্রতা যে এরা জানেন না। 

পরেশ। না, না, বলেন কি! ভদ্রতার অভাব আপনি 
যাকে বলচেন সে একটা সঙ্কোচ মাত্র মেয়েদেব সঙ্গে না 
মিশলে সেটা কেটে যায় না। 

স্থচরিতা উদ্ধত ভাবে কহিল-_“দেখুন, পান্থু বাবু, 
১৯৬%৯৯১১৬১৯৬১৬৯৯৬৯ 
লজ্জিত হচ্ছিলুম।” 


ইতি মধ্যে লীলা দৌড়িয়| আসিয়া “দিদি” “দিদ্বি” কবিয়া > 


সুচবিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরে টানিয়া লইয়| গেল। 


পিপাহীবিদ্ৰোহের সময় প্রবাসী 
বাঙ্গালী । _ 


স্বৰ্গীয় রাসবেহারী ঘোষের পিতা বাবু গুরুনারায়ণ ঘোষ 
১৮০৭ সালে কলেক্টর আমুটী সাহেবেব সহিত এলাহাবাদে 
আইসেন (কলিকাতায় .আমুটা সাহেবেব প্রতিষ্ঠিত 
দোকান অদ্যাবধি আমুটা কোম্পানী নামে বিখ্যাত )। 


এ দেশে তখন ২৪ জন “মাত্র বাঙ্গালী আসিয়াছিলেন। . 


দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আঁসাকে তখনকাব লোকে 
বিপজ্জনক মনে কবিত। গুরুনাবায়ণ বাবু কলেক্টরি 


L 


< 


৮ম সংখ্যা | ] 


আফিসেব হো্রার্ক ছিলেন। হাব বৰ্ত্তমান বাটী যেখানে 
সেই মুটীগঞ্জ নামক স্থান পূৰ্ব্বে ধুমন খাঁ নামক জনৈক 
মুসলমান জমীদাবের এলাঁকাধীন ছিল। আমুটা সাহেব 
গবর্ণমেন্টেব তবফ হইতে তাঁহাকে বারশত টাকা বার্ষিক 
পেন্সন্‌ দিয়া উক্ত স্থান ক্রয় করিয়া নিজ নামে ইহাব নাম- 
করণ করেন 'ও ( এখনও ধুমন থাঁব বংশধবগণ উক্ত পেন্সন 
ভোগ কবিয়া থাকেন ) গুকনাবায়ণ বাবুকে দান -কবিতে 
ইচ্ছা কবেন কিন্তু গুকনাবাষণ বাবু সমস্ত পল্লীটা না লইয়া 
প্রয়োজন মত অল্প স্থান লইয়া তাহাতে বাটী নিৰ্ম্মাণ করান। 
এই বাসভবনে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বাসবেহাবী বাবু 
জন্মগ্রহণ কবেন)] ইহাঁব। পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন। 
ইনি আপন পিতামাতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন! দয়া, মায়া, 
পবোঁপকাবিতা প্রভৃতি ষে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে 
মনুধ্যপদবাচ্য হয় বাঁসবেহাবী বাবুব তৎসমুদয় যথেষ্ট ছিল। 
পাঁচ বৎসর বয়ঃক্ৰম কালে ইনি স্বগ্রামে (চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত আনোবুরে ) গিয়াছিলেন। বাল্যশিক্ষা তাহাব 
বাঁবাসতেব স্কুলে হয়; দেশে যাইবাঁব কিছুদিন পরে ইহাঁব 
পিতৃবিবোগ ঘটে। ১২ বৎসব বয়সে, পুনবায় এলাহাবাদে 
আইসেন এবং গবর্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি হয়েন। তৎকালে ওর 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকদ্বয় বিখ্যাত ট্ৰেমস্‌ ও লিবিস্‌ সাহেব 
তাঁহাঁব বুদ্ধিমত্তা দৰ্শনে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন। 
বাল্যাবধি রাসবেহারী বাবুব ধৰ্ম্মে বিশেষ অনুরাগ ছিল। 


যৌবনের প্রাবস্তে তিনি সন্যাসগ্রহণেচ্ছু হইয়া জনেক 


সন্ন্যাসীব সহিত বাটী হইতে চলিয়া যান। তাহার ভ্রাতাবা 
অনেক অনুসন্ধানে ত্ৰিবেণীতীর, হইতে তাঁহাকে লইব| 
আইসেন) "অবিবাহিতেব সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকাব নাই, 
ফিবিয়া যাইয়া বিবাহ কব, পৰে সস্তানাঁদি হইলে এ পথের 
পথিক হইতে পাঁবিবে” বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিদাষ করিয়া 
দিলেন। সন্ন্যাসী ও ভ্ৰাতৃগণের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছায় তিনি 
বাটী আসিলেন। তাঁহাব সহোদবেবা অল্প বয়সেই বিবাহ 
দিযা তাহাকে সংসাবাবদ্ধ করিলেন। 

তিনি বেরূপ নীনা গুণে বিভূষিত ছিলেন, দেখিতেও 
সেইবপ স্থন্দব সৌম্যমূৰ্ত্তি ছিলেন্ মিষ্টভাষী ও ‘আমোদপ্ৰিয় 
ছিলেন ৷ তাহাব সহিত আলাপ কবিয়া লোকে প্রীত হইত। 
ঘোড়ায় চডিবাব ক্ষমতা তাঁহাব অসাধাবর্ণ ছিল। যেমনই 


সিপাঁহীবদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী । 


- তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। 
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দুষ্ট ঘোঁড়া হউক না কেন তাঁহার শাসন মানিত। তিনি 
এরূপ বলশালী ছিলেন ও এৰূপ ব্যারামকৌশল শখিয়া- 
ছিলেন যে তৎকালে কুম্ভীতে তাহাব সমকক্ষ এষ কেহ 
ছিল না। মুজ(পুবেব বিখ্যাত পালোয়ান ওস্তাদ সব্নাম 
সিংএর নিকট তিনি কুন্তী শিথিয়াছিলেন। সর্নাহ সিংও 
তাঁহাব শক্তির ভন্য দুষ্ট 
বদমায়েস লোকেবাও তাঁহাকে ভয় এবং ভক্তি কবিত। 
একবাব তাহার কোন আত্মীয়ের বাটী ভাঁকাত 
পড়িয়াছিল। তিনি শুনিয়া করেকজন অনুচৰ সঙ্গে 
করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি 
থাকিতে তোরা এইরূপ অত্যাচাব করিতে সাহস ববিস ?” 
তাহাকে দেখিয়া ডাকাতের দলপতি সসম্ত্রমে অভিবাদন 
করিয়া কহিল “ক্ষমা ককন আমি জানিতাম না ইহা আপনাব 
আত্মীয়ের বাটা” । এই ব্ললিষা মুহূর্ত মধ্যে সদূলে তৎ! হইতে 
অন্তৰ্হিত হইল। তিনি সেতাব ও তবলা বাজাইতে সথনিপুণ 
ছিলেন এবং সুগাঁয়কও ছিলেন। তাঁহার গান শুনিয় সকলে 
মুগ্ধ হইত। . 

_ স্কুল ছাড়িয়া এত দিন তিনি কলেক্টবি আঁফিব কর্ণ 
কবিতেন। কৰ্ম্ম ত্যাগ কবিয়া শ্বগুববাটা বুন্দেলখণ্ডে যান। 
সিপাহীবিদ্রোহেব সময় ইহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিযা 
ছিল ও তিনি, কয়েকবাঁব মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতে 
বাচিয়াছেন। সে সমস্ত বিস্তাবিত লিখিতে গেলে একখানি 
সুন্দর সুবৃহৎ পুস্তক হয়। বাঁদাব ৬০নং পূর্বিষা পণ্টনৈ দেড- 
শত টাক' বেতনে তাহার কেরাণীগিৰি কৰ্ম্ম হয়। চ্ই পণ্টন্‌ 
আম্বীলায় যায়। তিনিও*সপবিঝঁবে আন্বালায় গেলেন। 
সেই পল্টনের অধ্যক্ষ কমাণ্ডিং কৰ্ণেল ব্যাঙেল ও আভঙু- 
টেণ্ট কাণ্ডেন সেবিয়াব সাহেব" ছিলেন। এই হাহেবদ্বৰ 
বিশেষতঃ সেব্যাব সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। 
অন্বালা হইতে সে পল্টন যখন দ্বিল্লী যায় বাঁসবেহাবী বাবু 
তখন ‘নিজ শ্যালক বাবু কাম্তানাথ কীন্তিৎ (ভিনি ৬নং 
পল্টনে কৰ্ম্ম করিতেন) নিকট স্ত্রী পুত্র বাধিয়া সণ্টনেব 
সঙ্গে দিল্লি গেলেন। কর্ণালে পৌঁছিলে সংবাদ আসিল 
“বোতকে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে খাজনা লুট ববিযাছে 
ইংবাজদেব মাবিতেছে অতএব তোমব! এই পণ্টন লইবা 
রোতকে গিয়া -তাহাদেব শাসিত কর।” লে পণ্‌ন দিলী 


888 
না গিয়া বোতকেই যাইল। সেখানে পৌঁছিয়া প্রথম দিনেই 
কোর্ট মার্শেলেব আইনাস্থ্যায়ী তদাঁবক কবিষা ২৫1৩০ জনকে 
বিদ্রোহী বলিয়া ধবিয়া আনিয়া ফাঁসী দেওযা হয় (এই 
বিদ্োহীদলের মধ্যে অনেক সন্ত্রস্ত ভদ্ৰলোক ও বড় জমী- 
দারও ছিলেন )। ২য় দিনেও দোষী নিৰ্দোষী প্রা ৫০ 


জনকে ধবিয়৷ আনিল ও তাহাদের ফ্ণসীর হুকুম হইল !- 


রাসবেহাবী বাবু দেখিলেন দোষীব সঙ্গে নির্দোষীব প্রাণ 


* লণ্ড হয়। তিনি ভাঁলরূপ তদন্ত করিয়' তাহাদেব নির্দোষি- 


তাব অনেক প্রমাণ পাইলেন এবং সাহেবদেব বলিয়া প্রাষ 
৩০ জনেব প্রাণদণ্ড রহিত কবিলেন ! তাহাবা মুক্তকঠে 
আনিৰ্ব্বাদ ও জগদীশ্ববের নিকট তাঁহাব দীৰ্ঘায়ু কামনা করিতে 
করিতে চলিয়া গেল। তদবধি প্রত্যহ যে সমস্ত লোক 
ধবিয়া আন! হইত তাহাব দয়াতে নিৰ্দোষী মাত্রেই মুক্তিলাভ 
কবিত অর্থাৎ কোনরূপ অন্তায় বিচাধ হইত না । _ 

এদিকে বিদ্রোহিগণ প্রত্যহ আপনাদেব দলপুষ্ট করিতে 
লাগিল এবং বেবিলী মিরাটি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহানল 
জ্বলিয়া উঠিল। সে ভয়ানক সময়েব কথা সকলেই অবগত 
আছেন ৷ - 

৬০নং পল্টনের কর্তারা পাছে তাহাদের সিপাহীরা 
ক্ষেপিব| উঠে এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। প্রজাবা 
ও সিপাহীর! সকলেই রাসবেহাবী বাবুকে *ভালবাসিত ও 
মান্ত কবিত। তিনিও বাঁজাব বিদ্রোহাচবণ কবা কিবপ 
তন্তায় ও বিপদকালে প্রভুর সাহায্য না করা কতদুব কৃতন্নেব 
‘কাজ তাহ! সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইযা দিতেন। কিন্ত 
সিপাহীর| এতই উন্মত হইয়া "উঠিল যে বাজা বা প্রভু 
কিছুই মানিল না।' ও 

অন্য সকল পণ্টনই প্রায় বিদ্রোহী হইয়াছিল । ৬০ নম্বর 
পণ্টন তখন পর্য্যন্ত যদিও কাৰ্য্যত কোনরূপ বিদ্ৰোহাচবণ 
কবে নাই কিন্তু আর থাকে না; ইহাদের ভাবভঙ্গীতে 
সর্বদা অসন্তোষ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, যেন কাহারও 
আজ্ঞার প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছে হুকুম পাইলেই যেন পালন 
করিতে ব্যস্ত। এইভাবে দিন কয়েক গেল। একদিন 
কয়েক জন সিপাহী ২৫৩০ জনু. ক্ষত্রিয়ানী স্ত্রীলোক ধরিয়া 
. রাঁসবিহাবী বাবুব নিকট লইয়া আসিল। তাহার! সন্ত্রস্ত 
ঘরেব স্ত্রীলোক সকলেই সুন্দবী এবং অনেকেই যুবতী । 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


তাহাদেব সঙ্গে ২টি মাত্র পুকষ। তাহাঁবা এই ভীষণ 
বিপ্লবের সময়ে বাড়ী ঘব ছাড়িয়া পাঁটিয়ালাভিমুখে বাইতে- 
ছিল। যে ভয়ে তাহাবা দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইতেছিল 
তাহাদেব তাহাই ঘটিল, পথিমধ্যে কুতাস্তকিঙ্কৰসদৃশ 
উন্মত্ত সিপাহীদের হাতেই পড়িল! পুরুষ ২টি ভয়ে ও 
অপমানে নির্বাক ; স্ত্রীলোকের! মান ও প্রাণভয়ে একেবারে 
হতজ্ঞান হইয়া কীদিয়াই আকুল হইল। সিপাহিবা তাহাঁদেব 
বাবুকে বলিল, “বাবু সাহেব আপনি এখন ইহাদের বসাইয়া 
রাখুন) আপনি ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়! ' আমাদেব দিবেন, 
আমবা বাজে আসিয়া লইয়া বাইব।” সিপাহীবা চলিয়া 
গেলে স্ত্রীলোকেবা কাদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিল, “বাবু 
আপনি গবীবেব 'মা বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা ককন। 
'সিপাহীদের নিকট পাঠাইবেন না |” তিনি তাহ্থাদেব আশ্বাস 
বাক্যে কহিলেন, “মা সকল তোমরা কেঁদ না, স্থিব হও; 
আমি তোমাদের সকলকেই বাঁচাইব। তোমবা ইচ্ছামত 
আহারাদি কবিয়া বিশ্রাম কর।” তাহারা তাঁহাব কথায় 
আশ্বস্ত হইল, লজ্জা ভয়ে ও পথশ্রমে তাহাঁব! নিতান্ত অবসন্ন 
হইয়াছিল, জল পান কবিয়া সুস্থ হইল । সে সময়ে তাহাদ্বেব 
মনের যে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা অননুমেয় । সন্ধ্যা হইলে 
রাসবেহারী বাবু স্বীয় প্রভু সেবিয়াব সাহেবেব নিকট গিযা 
সমস্ত কথা বলিলেন ও কয়েক জন বিশ্বাসী অনুচব সঙ্গে 
দিয়া সেই সব স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুটিকে তাহাদেব অভি- 
লধিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাব| যাইবাব কালীন 


 তাহাঁদেব যাহাব নিকট যাঁহা ছিল স্বৰ্ণমুদ্ৰা৷ হীবা জড়োয়া 


গহনা প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ হাজ[ব টাকাব জিনিষ দিয়া গেল 
ও প্রাণ ভরিষ! জগধীশ্ববেব নিকট তাঁহাব মঙ্গল কামনা 


কবিয়া গেল। তিনি এ সকল খন বত্ন লইতে অস্বীক্বত - 


হওয়ায় তাঁহাবা কোন মতে শুনিল না। বলিল, “আমাদের 
ধন মান ও প্রাণ সমস্তই যাইতে বসিয়াছিল, আপনাব কৃপা 
আমবা এ যাত্রা বাচিষা গেলাম, এ ছাব ধনেব জন্য শেষে 
আবাব অনৰ্থ ঘটিবে। আব আপনার এ উপকারের 
প্রতিশোধ দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ 
গ্রহণ কবিয়৷ আমাদের কৃতাৰ্থ ককন।” সেই সকল দ্রবোব 
মধ্যে একটি অত্যুৎকষ্ট কাচলি ছিল। তাহাতে ছোট বড় 
অনেক হীরা বসা ছিল তন্মধ্যে ২ খানি হীরা এত বড় ও 


শর 


৮ম সংখ্যা। | 


এত উৰ ছিল যে সেরপ হীরা অনেক ধনশীলী মহা'জনেব 
গৃহে থাকে না 

রাত্রি হইলে সিপাহীরা আসিয়া দেখিল শীকাব তাহাদের 
হস্তচ্যুত হইয়াহে। দেখিয়া উন্মত্ত সিপাহীর| বাবুব উপর 
একেবারে খ্র'হস্ত হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্ট বচনে কিঞ্চিং 
ভর্খসনাব সহিত তাহাদ্বেব এবপ বুঝাইলেন যে তাহাবা 
আব দ্বিরুক্তি =! করিয়া নত মস্তকে চলিয়া গেল। পরদিন 
তিনি এ সমন্ড দ্রব্য কাণ্ডেন সেবিয়াব সাহেবকে দিলেন। 
উদাবচেত| সেবয়াব কিছুই লইলেন না, বলিলেন “এ সকল 
7 দ্রব্য জগদীশ্বর তোমায় সব্গুণের পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন, 


তুমিই ইহা গ্ৰহণেৰ উপযুক্ত |” রাঁসবেহাবী, বাবু বলিলেন . 


* "আপনি এসকল লইয়া চলুন, সমস্তই আপনার, আমাকে যাহা 
ইচ্ছা করিয়| দিবেন, তাহাই গ্রহণ কবিব।” সেবিয়াব সাহেব 
বলিলেন, “কেন চিন্তা নাই; আর এক দিন পবে অর্থাৎ 
৮ই জুনে ট্রেজবি খুলিবে। খাজনায় জমা করিয়া দিলে আব 
, কোন ভষ থাবিবে না। এখন তুমি নিজেব কাছে রাখ ।” 
৭ই জুনেব দিন কোন মতে কাটিল। গভীর রাত্রে যুদ্ধেব 
সঙ্কেত-সুচক ভেবী ধ্বনি হইল। আর সমস্ত সিপাহীগণ 
আপন আপন স্থান হইতে আসিযা একস্থানে সমবেত হইল। 
প্র দিবস এক ব্যক্তি একখানা চিঠি লইষ| একজন সিপাহীকে 
দিয়া গিয়াছিল ! পবে জান! গিয়াছিল ‘দিল্লীর বিদ্রোহী 


» সিপাহীগণ এখানকার সিপাহীদ্দেব নিজদলে যোগ দিতে 


লিখিয়াছিল। সেই পতামুষায়ী তাহাবা ভিতরে ভিতবে 
আপনাদের ইচ্ছামত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কবিয়া গভীর 
নিশীথে “চলবে নল্লী চলবে দিল্লী” বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল । 
তুমুল কোলাহলে সাহেবেবা জাগরিত হইয়া চমকিত হুইলেন। 
অধ্যক্ষ র্যাঁ্ডে বলিলেন, “কাহার আজ্ঞায় যুদ্ধসজ্জায় 
_ সজ্জিত হইয়| ইহাবা দিল্লী" চলিল ইহাদের ভেবী বাজাইতেই 
) বা কে বলিল?" বাসবেহাবী বাবুও সেখানে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, “দেখিতেছেন না, ইহারা ক্ষেপি- 
*য়াছে। এখন আর ইহাদের কিছু বলিবেন না । আপনাবা 
" শীঘ্ৰ এখান হইতে দিল্লী প্রস্থান করুন। আমি পশ্চাৎ 
, নয়াইতেছি |” কর্ণেল বলিলেন, “বঁদি একশত সৈন্য আমার 
পক্ষে হয় আমি উহাদেব নয়শতকে পরাস্ত কৃবিতে পারি ৷৷ 
১ রাসবেহোরী বাহু তাঁহাকে সে সঙ্কর হইতে নিরস্ত হইতে 
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সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী । 


“আসিতে অনুরোধ কবিতে লাগিল। 


38৫ 


হলিলেন। কারণ তখন আর সে চেষ্টা বৃথা। রাসবেহারী 
বাবু পুনঃ পুনঃ বলাতে কর্ণেল র্যান্ডেল কাণ্ডেন সেবিয়ার 
ও আরও ৫1৭ জন ইংরাঁজ কর্মচারী সেই রাত্রে দিল্লী প্রস্থান 
কবিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীর দল সকলে একত্র হইলে 
প্রথমে সাহেবদের অনুসন্ধান করিল। তাহাদের না সাইয়া 
বাবুব খোঁজ কবিল। বাবু তখন একটু দুবে দাড়াইয়া উহা- 
দেব কার্ধাকলাপ দেখিতেছিলেন। সাহেবেব৷ বিদদ্দ,ব 
গেলে তিনি যাইবেন। কাবণ সকলে একসঙ্গে গেলে যদি 
উহাবা দেখিতে পায় সকলকেই মাবিবে। ববং তাহাদের 
সহিত কথোপকথনে খানিক সময় কাটাইলে ততক্ষণে 
সাহেবেরা দৃষ্টিপধাতীত হইয়া যাইতে পারিবেন, এই. ভাবিয়া 
দ্রাড়াইয়! তিনি নিজ কর্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। সিপাহীবা 
তাহাকে দেখিয় বলিল, “তুমি আমাদের দলের নেতা! হইয়া 
দিল্লী চল। আমরা দিল্লী জয় করিয়া তোমাকে বথেষ্ট পুর- 
স্কৃত কবিব ও চিরদিন তোঁমার ভৃত্য হইয়া বহিব।”. তিনি 
ইহাদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু নিবন্ত করা অসম্ভব দেখিয়া 
নিজের প্রাণ বাচাইবাব জন্য কৌশল করিয়া কহিলেন, 
“আমি দ্রব্যাদি লইয়া আসি।” এই বলিয়া তাহাদের নষেধ 
না মানিয়া চলিষা গেলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে কিরিয়া 
শেষে রাগিয়া ৪1৫ 
জনে একেবারে* তাহার উপর গুলি বর্ষণ করিঙ্গ। তিনি 
গুলি আসিতেছে দেখিয়া উপস্থিত বুদ্ধিগ্রভাবে তৎক্ষণাৎ 
নেই স্থানে শয়ন করিলেন। গুলি কয়টা চলিয়া গেলে 
উঠিয়া তিরস্কার কবিতে কবিতে ফিবিয়া আসিয়া বচিলেন, 
“তোব! হিন্দু হইয়া হিন্দুকে মাবিস, প্রভুর বিক্লদে অন্ত 
ধারস ; তোবা কি মনে কবিয়াছিস্জ্থংবাজকে মাবিয়া বাজ্য 
লইবি? তোদেব কখন ভাল.হইবে ন| ৷” তখন তাঁহারা 
বলিল, "আপনাকে মার! আমাদের অন্তায় হইয়'ছে এবং 
আমাদের সে উদ্তেশ্যও ছিল না। এখন আমাদের লহিত 
চলুন, আমরা আপনার জিনিষপত্র আনাইতেছি” এই 
বলিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহাঁব! তাঁহাব দ্রব্যাদি আনাই! ঘোৰ 
বোলে সকলে দিল্লী যাত্রা করিল। অগত্যা রাসবেহাবী বাবুও 
তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। ' তিন দিনে তাহাঁবা দিল্লী 
পৌঁছিল। দিল্লীর বাহিবে হিন্দু রায়েব কুঠী নামক স্থানে 
তাৰু স্থাপন করিয়া গোরা ও শিখ সৈম্ত লইয়া ইংবাজ 
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গরতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ,করিতেছিলেন; ; বিদ্ৰোহী 
সিপাহীগণ প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ কিয়! সহরে ঘোর অত্যাচার 
করিতেছিল। এই সময়ে বোঁতকের সৈন্তগণ আসিয়া 
উপস্থিত.হইল। তাহারা দ্বাৰ খুলিতে বলায় ভিতর হইতে 
উত্তর আসিল, তোমরা আমাদের স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কিরূপে 
বুঝিব? প্রথমে ইংবাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা দাও 
পরে ভিতরে আসিতে পাইবে। তাহাব! যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত 
হুইল, রাসবেহারী বাবু তখন পলায়নের প্রকৃত অবসর 
বুৰিয়| যথাসৰ্কস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পথসম্বল স্বরূপ 
২০০২ মাত্র টাকা লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে প্রস্থান 
করিলেন। সমস্ত রাত্রি অনববত চলিয়া সকালে রোতকে 
আসিয়া পৌছিলেন। দৈবশক্তিবলে তিনি এক রাত্রে 
দিল্লী হইতে রোতকে আসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় 
এত ফুলিয়াছিল যে জুতা কাটাইয়াখুলিতে হইয়াছিল! 

তিনি’ রোতকে ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু সেখানে 
তখন মহা বিশৃঙ্খলা, বড়ই গোলমাল | সময় পাইয়া সহরের 
যত বদমায়েস ডাকাইতি লুট খুন করিতে লাগিল। সাধু 
সন্নাসী ফকিবগণও তাহাদের হাতে নিষ্কৃতি পাইল না। 
তাহাঁর৷ পথিক সন্তাসী ফকির প্রভৃতি দেখিলেই ছদ্মবেশী 
গৃহস্থ ভাবিয়া নির্যাতন আবদ্ভ করিল। আবার সিপাহীবাঁও 
ইংরাঞ্জেব গুপ্তচৰ ভাবিয়া তাহাদের * হত্যা করিতে 
লাগিল! সে ভয়ানক বিপ্লবেব কথা বৰ্ণনাতীত! চারিদিকে 
সেই ঘোর বিপদেব সময় রাঁসবেহারী বাবু রোতকে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। 
হইতেছে কেহ কাহাকে আশ্রষ দেয় না। একস্থানে 
একটা বড় মাটির ভ্তপ দিল । তাহাব উপর একজন সন্ন্যাসী 
বাস করিতেন। তিনি সেখানে আশ্রয় লইলেন। পূৰ্ব্বে 
রোতকে বাস কালীন সন্ন্যাসী তাহাকে চিনিতেন। আশ্রয় 
দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইয়া *রীতিমত 
, সন্যাসী সাঁজাইলেন। বলিলেন, “ও বেশে মুহূর্ত মধ্যে ধরা 
" পড়িবে এবং দুজনেরই প্রাণ যাইবে।” তিনি বলিলেন, 
্াসীাই নিরাপদ কোথায ? তবে যতক্ষণ যায় ততক্ষণ 
ভাল 1” ঃ 

একদিন সেখানে জন কয়েক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত 
হুইল। তাহারা ইহাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। 


প্রবাসী । 


' লুট, মাব, হত্যা ক্ৰন্দনে সহর তোলপাড় - 


[ ৭ম ভাগ ৷ 


নানা কণাৰ পর একজন সন্যাসী বাসবেহারী বাবুকে তামাকু 
সাজিতে বলায় তিনি উঠিলেন। নুতন সন্ন্যাসীর! স্ত,পবাসী 
সন্ন্যাসীকে বলিল “তোঁব কাছে কি আছে দে নচেৎ তোকে 
হত্যা করিব।” ভাঁহাদের কথার প্রণালী ও পরম্পর 
ইঙ্গিত প্রভৃতি দেখিয়া বাসবেহারী বাবুর মনে প্রথমাবধি 
সন্দেহ হুইয়াছিল। পরে তাহাদের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া 
ইহাঁবা যে সন্ন্যাসী বেশে দস্থ্য বেশ বুঝিতে পাঁরিলেন। 
তিনি কলিকাব ছিদ্রে দিবাব ঢিল খুজিতে খুজিতে স্ত,প 
হইতে নীচে অবতরণ করিয়া ভাঁবিলেন ইহাঁদের' অভিপ্রায় 
দেখিতেছি ভাল নষ; ইহারা ৫1৭ জনে আক্রমণ করিলে 
আমর! কিছুই করিতে পারিব না) বিশেষত ইহারা সশস্ত্র । 
এই ভাবিয়া ধীরে ধীবে তাহাদের অলক্ষিতে যাইয়া একটি 
বৃক্ষে আবোহণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ডাকাইতেবা গুপ্ত 
ধনেব জন্তু সন্ন্যাসীকৈ অত্যন্ত যাতনা দিতে লাগিল। তাঁহাব 
হাত পা বাধিয়া চিমটা গরম করিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া 
দিল। সন্ন্যাসী যাতনায় চীৎকাব কবিতে লাগিলেন। যে 
স্থানে সন্ন্যাসী বসিত ডাকাতেবা সে স্থান খুঁড়িয়াও যখন 
কিছু পাইল না তখন তাঁহারা তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেখানে 
ফেলিয়| রাসবেহারী বাবুকে এদিক ওদিক খুঁজিল। তাঁহাকে 
দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ অকথ্য ভাষায় গালি দিতে 
দিতে প্রস্থান করিল। তাহাবা চলিয়া গেলে রাঁসবেহারী 
বাবু বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসীর বন্ধন মোচন করিয়া ১ 
তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। স্ম্ন্যাপী তাহাকে 
দেখিয়া বলিলেন, “সাধু তুমি কোথায় ছিলে? ঈশ্ববন্কপায় 
তুমি যে দুবাত্মাদের হাতে পড় নাই এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ 
দাও। দেখ আমাব কি দুৰ্দশা! হইয়াছে। চল আমরা - 
দুজনে এখান হইতে প্রস্থান করি।” এই বলিয়া তাঁহারা 
দুজনে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ন্দ'র গমন 
করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, ডাকাতেরা তাহাদের ; 


- অন্ুুসবণ কবিতেছে। তাঁহার! অতি দ্রুত বেগে চলিয়া 


সন্মুখে এক বৃহৎ জলাশয় দেখিয়া তাহাতেই বম্প প্রদান » 
কবিরা সম্তভবণে পাব হইতে লাগিলেন। সেই জলাশয়ের 
ভিতরে খানিকটা! পাথবের টিবি ছিল; তাহা জানা ছিল না- 
বলিয়া অসাবধানতা বশতঃ সন্ন্যাসী মাথায় তাহাতে দারুণ 
আঘাত লাগিল। রক্তপাত হইয়া চৈতন্ত বিলুপ্তপ্রায় হইল 


৮ম সংখ্যা | ] 


দেখিয়া রাসহ্হোরী বাবু একহাতে তাঁহাকে দৃঢ় রূপে ধৰিয়া 
অপর হাতে সন্তরণ কাটিয়া সেই বৃহৎ জলাশয় পার হইলেন। 
পরপারে আসিয়৷ অনেক চেষ্টা ও যত্নে সন্ন্যাসীকে সুস্থ করিয়া 
কিছুক্ষণ বিশ্ৰাম করতঃ উভয়ে বিভিন্ন পথে প্রস্থান কবিলেন। 

দিল্লী হইতে আস্বাব সময় পাথেয় স্বরূপ যে ২০০২ 
শত টাকা লইয়৷ আসিয়াছিলেন এ পর্যযস্ত তাহা তাহার 
নিকটেই ছিল। পথিপার্থ্বে একটি কূপের ধাবে অতি সামান্ত 
একটু খুঁড়িয়া সেই টাকা পুতিয়া রাখিয়া গেলেন। ভাঁবি- 
লেন সমস্ত ত্যাগ কবিয়া আসিয়াছি শেষে এই সামান্ত টাকার 
জন্য আবার বিপদে পড়িব। ন 


কিন্ত জগদীম্র যাহাকে রক্ষা করেন কেহই তাহাকে 


- মাঁবিতে পাবে না; রোতকের সকল লোকই তাঁহাকে 
চিনিত এবং তিনি পণ্টনে চাকুরী করিয়া অনেক টাকা উপা- 
জন কবিতেন এইরূপ মনে করিত তাই তাহাবা তাহাকে 
খুজিতে লাগিল। বোতকে জন্মেজয় ঘোষ নামে এক ব্যক্তি 
ছিলেন ব্লাসবেহাবী বাবু তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন কবিতেন। 
সন্ন্যাস গ্ৰহণ করিবাব পব তাহার বাটীতে গিষা দেখিলেন 
সেখানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেবা ধন রত্ব 
হইতে সামান্ত আহারীয় দ্রব্য পধ্যস্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; 
_ একখানি পরিধেয় বস্ত্ৰ পর্য্যন্ত বাখিয়া যায় নাই। 

তিনি কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার 
পর বাটী ফিৰিতেছেন দেখিলেন চারিজন লোক একখানি 
খাটিয়ায় একটি মৃত দেহ লইয়া তাহাব আগে আগে যাইতেছে 
ক্রমে তাহাঁরাও জন্মেজয় বাবুর বাঁটীতে উপস্থিত হইল দেখিয়া 
তিনি সরিয়া ষীড়াইলেন | বাহকেবা গৃহস্বামীকে বলিল, 
“আমবা পণ্টনের বাবু মনে কবিরা আপনার পুত্রকে মাবি- 
য়াছি। বোধ হয় এ এখনও বাচিয়া আছে, চেষ্টা করিলে 
বাঁচিতে পাবে ।” তাহাবা চলিয়া গেলে রাসবেহাবী বাবু 
নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কালী বাবুর সৰ্ব্বাঙ্গে অন্ত্ৰাথাত; 
তিনি অচৈতঙ্ক হইয়া রহিয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া 


- জন্মেজয় ও তীঁহাব স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । 


বহুকষ্টে তিন দিন পবে তাঁহার চৈতন্য হয়। শ্বরকবপায় 

কালী বাবু সেই ভীষণ মৃত্যুকবলী হইতে উদ্ধাব পাইলেন। 
আব একদিন বাসবেহারী বাবু পথে যাইতেছেন তাহার 

কানের নিকট দিয়া ছুটি গুলি শন্‌ শন্‌ করিয়া চলিয়া গেল। 


সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী । 
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নিক্ষেপকাবী অবস্ত তাহাৰ ললাট লক্ষা করিয়াই গুলি 
ছুড়িয়াছিল কিন্তু পরম ককণীময় পবমেশ্বরেব অপাব মহিমা 
বলে তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন ! 

আব সহবে থাকা বিপদ্দ জনক ভাবিয়া তিনি বোতক 
ছাড়িয়া একটি গ্রামে গিয়া বহিলেন। শাস্তস্বভাব গ্রাববাসি- 
গণ তাহাকে “সাধু” দেখিয়া যত্বপূৰ্ব্বক ছৃগ্ধ ফল মূল ইত্যাদি 
দয় যাইত।' এক বৃদ্ধা ব্ৰাহ্মণ তাহাকে পুত্র সম্বোধন 
কবিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে মা বলিতেন। ব্ৰাহ্মণী 
‘বিশেষ যত্ন কবিয়া তাঁহাকে ভালরূপ আহাৰ করাইতেন। 
বৃদ্ধা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, তাঁহাব বাঁটার পার্শ্বে তাঁহার একটি 
শিবমন্দির ছিল। তিনি তাহাকে সেই মন্দিরে থাকিতে দ্বলেন। 

তাহাব সৌম্য মূ্তিতে সন্নাসীর বেশ অপূৰ্ব্ব শোভা 
সম্পাদন করিত। পূৰ্ব্ব হইতে তিনি কিছু চিকিৎযা বিদ্ধ 
জাঁনিতেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে কবিয়া 
স্ব স্ব অভিপ্ৰায়ে দলে দলে স্ত্রী পুকষ তাহার কাছে তাসিত। 
স্রীলোকেবা ওঁষৰ লইতে, ছেলে ঝাঁড়াইতে, প্রশ্ন গণনা 
করাইতে আসিত। কেহ বা সাধু দর্শনে পুণ্য ভাবিবা! দর্শন 
করিতে বা আহার সামগ্ৰী দিতে আসিত। পুরুষ্বো কেহ 
সেতার শিখিতে , কেহ গীত শিখিতে, কেহ ভজন শুনিতে 
কেহবা শস্ত্রালাপ করিতে আসিত। এই ভাকে তিনি 
সেখানে থাঁকিন্া দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিন দিন 
গ্রামবাঁসিগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাঁজন হইয়া উঠিলেন 

এ দিকে দিল্লী প্রভৃতি স্থানও, ক্রমে শাসিত হইল। 
এক দিন সেবিয়ার সাহেবের এক ভৃত্য কোন কার্ষোপলক্ষে 
সেই গ্রাদে আইসে। ঘটনী ক্রমেণ্তিনি তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া ডাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হুইলেন। 
পবে তাহাব নিকট নিজ প্রভু সেবিয়ার সাহেবকে এই মৰ্ম্মে 
এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে “আমি এখানে এই ভাবে 
আছি, আমাকে লইয়া যান। সেবিয়ার সেই প্ত্র পাইয়া 
একশত দুর্রাণী সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাণ্ডেন হড্‌সন্কে পাঠান। 
কাণ্ডেন হড্সন্‌ এক সহস্ৰ ছুর্াণী সৈন্য লইয়া এক পণ্টন 
গঠিত করেন। তাঁহার গঠিত পণ্টনেব নাম হুড্সম্দ. হর্স্‌। 


গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন) ও গ্রামের প্রান্ত ভাগে 
তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 


88৮ 
ছুইজন সৈনিক প্রতি ঘবে ঘরে যাইয়া বলিল “পণ্টনেব 
বাবুকে তোমরা কে লুকাইয়! রাখিয়াছ শীঘ্র বাহির করিয়া 


দাও নচেৎ তোমাদেব গ্রাম শুদ্ধ তোপে উড়াইয়া দিব।”, 


গ্রামবাসিগণ তাহাদের “সাধু” কে প্পণ্টনের বাবু” বলিয়া 
কেহই জানিত না। সুতরাং সৈনিকদেব কথায় তাহারা 
মহাভীত হইয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত সন্ন্যাসীর 
আশ্রয়ে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনি 
সৈম্দের ডাকাইয়া বলিলেন, “আমাকে তোমাদের প্রভুর 
নিকট লইয়া চল, পল্টনের বাঁবুব সন্ধান আমি বলিয়া দিব।” 
পরে তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বীসিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে 
নিজ পবিচয় প্রদান করিলেন, হভ্নন্‌ সাহেব তাহাকে 
সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ কবিয়া পূৰ্ব্ব জ্খোর সহিত হাতের 
লেখ! মিলাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া সৈন্য সহিত দিল্লীতে 
পৌছিলেন। দিল্লীতে পৌছিয়! সেবিয়ার সাহেবের আজ্ঞার 
নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। সাহেবের হুকুম ও সে দিনের 
পপ্যারোলের” সঙ্কেত জানিয়| দূত ফিবিয়| আসিলে, 
তাঁহারা ভিতরে "প্রবেশ করিলেন। সেবিয়ার সাহেব 
তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পাঁবিলেন। তাহাব বেশ দেখিয়া 
বীর সেবিয়ারের চক্ষে অল আসিল। সেই দিনই সাহেব 
তাঁহার বেশ পবিবর্তন করাইয়! দিলেন। * 

দিল্লীতে শাস্তি স্থাপিত হইলে তাঁহাঁব! অধালায় আসিলেন 
এবং তথা হইতে সপরিবারে এলাহাবাঁদে আইসেন। এই 
ভয়ানক বিপ্লবের সময় তাহার পরিবারবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগে 
কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি জীবিত আছেন এই 
সংবাদের জন্য কতই অর্থ ব্যুর করিয়াছেন ; কিন্তু এ সংবাদ 
* কেহই নিশ্চয়রূপে দিতে পারে নাঁই। অধিকস্ত অর্থলোভে 
অনেকে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া অর্থ আদায় 
করিত। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন তাহাঁব 
মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু অগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দিয়া 
, পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি ৪৩ 
বৎসর জীবিত ছিলেন। 

এলাহাবাদ আসিয়া তিনি, পুনবায় কলেক্টবি আফিষে 
কৰ্ম্ম কবিতে লাগিলেন; এবং কিছুদিন কৰ্ম্ম করণীস্তব 
যথাকালে পেন্সন লইলেন ; পেন্সন লইয়া সমস্ত সাংসারিক 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
ভাব পুত্রদের উপব দিয় নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্ববোপাসনা ও 
অবকাশ মত চিকিৎসা“ব্যব্সাঁর কবিতে লাগিলেন । প্রত্যহ 
অনেক লোক তাঁহাব নিকট আসিত বোটা হইতে তিনি বড় 
একটা কোথাও যাইতেন না)। কেহই বিফলমনোরথ 
হইত না. তাঁহার হাতে বোগী প্রায় মবিত না। অনেক 


হইয়াছেন। ছোট ছোট ইংবান্দের ছেলে মেষে তাহার 
নিকট অনেকেই ঝাড় ফুঁকের জন্য আঁসিত। একবার 
একটি স্ত্ৰীলোককে সাপে কামড়াইয়াছিল। বিখ্যাত 


ভাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদাৰ তাব চিকিৎসা করেন) 
কিছুতেই তাহাকে আরোগ্য কবিতে না পাঁবিয়া মৃতজ্ঞানে 
ফেলিয়! দিতে আদেশ করিলেন। তাহাব অভিভাবকেরা 
একবার শেষ চেষ্টা দেখিবাব জন্য সেই মৃত দেহ পালকী = 
করিয়া রাঁসবেহারী বাবুর নিকট লইয়া আসিল। তাহার 
এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তাব তাহাকে 
দেখিয়া মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছু মনে কবিতে পারিতেন না। 
কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহাকে আবোগ্য 
করিলেন। ? 
রাঁসবেহাবী বাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন 
কিন্তু শেষ দশায় পৌত্রের শোক আর তাঁহাকে পাইতে হয় 
নাই। তাঁহাব মৃত্যুর কষেক মাস পবে পৌত্রটী মারা যায়। 
তাঁহার জীবদ্দশাষই জ্যেষ্ঠ পুত্র বেহাঁরী বাবু মারা যান, ছুটি 
জামাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্তার শোকও তাঁহাকে' পাইতে 
হইয়াছিল । 

উপযুযুপরি অনেক শোক পাইয়া তাহাব পত্নী ভয়ানক 
কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারিবৎসরকাল কষ্ট 
পাইয়া অবশেষে সূকল যন্ত্ৰণা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। 
কিন্ত র্সিবেহাবী বাবু এই সকল ভযানক শোক সমস্ত 
জগদীশ্বরের চবণে সমর্পণ করিয়া জীবনেব শেষ দিন পর্য্যন্ত 
ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই ধৰ্ম্ম ও 


ষোগশান্ত আলোচনা করিতেন। তাঁহাব নিকট সতত - 


সাধু সম্যাসিগণের সমাগম হইত। তাঁহাদের সহিত আলাপে 
তিনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন ? 

_ অনেকেরই ধাবণা অধিক বয়সে লেখাপড়া হয় না; 
কিন্তু এত বয়মেও তিনি শিবসংহিতা ঘেরগুসংহিতা প্রভৃতি 


৮মসংখ্যা | 


গ্ৰন্থেৰ শ্লোক সমস্ত ক কবিয়াঁছিলেন। জ্যেষ্পুত্ৰ মাবা 
যাওয়াব পব হইতে তিনি চোখে ঝাপ্‌সা দেখিতেন তথাপি 
তিনি লেখাপড়ার বিবত ছিলেন না। চসমা চোখে দিয়া 
আবশ্যকীয় কাজ নিৰ্ব্বাহ কবিতেন। 

বাসবেহাবী বাবু অনেক সংকার্জ কবিয়াছেন। 
এলাহাঁবাদে ৮কালীবাঁড়ী কবিয়া কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিত 
করেন (তাঁহাদেরই জয়ীতে কালীবাঁড়ী তৈয়াব হইয়াছে); 
ও কৃষ্ণাঁনন্দ ব্রহ্মচাঁবীকে তিনিই আনয়ন কবেন (এই 
ব্ৰহ্মচাৰী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে ৮কালী স্থাপনা 
করেন, তন্মধ্যে দিল্লীতে কালীবাড়ী করিয়া বিশেষ বিখ্যাত 
হুইয়াছিলেন)। ধৰ্ম্মে একান্তিক ভক্তি ছাড়া আরও একটি 


১ সহদেশ্ে কালীবাঁড়ী স্থাপিত হষ; বিদেশী আশ্রয়হীন 


ব্যক্তিবা হই চবি দিন বিশ্রাম করিয়া ও' আহাব পাইয়া 
পবিতৃপ্ত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে। | 

পূৰ্ব্বে এই স্হরেব সমস্ত ময়ল! ও আবর্জনা গঙ্গার জলে 
ফেলা হইত। হিন্দুমাত্রেই ইহাঁতেই বিবক্ত হইতেন কিন্ত 
অপ্রিয় হইবে ভাবিয়া কেহ কখন কর্তৃপক্ষকে নিষেধ 
কবিতেন না। বাঁসবেহারী বাবু তদানীন্তন কলেক্টর রবার্টসন্‌ 
_নাহেবকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে উগ্রপ্রক্ৃতি রবা্টসন্‌ 
প্রথমতঃ রাগিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহার স্তায়বুক্তিতে 
পরাস্ত হইয়া অন্ত'য় স্বীকার করিলেন। তদবধি গঙ্গা জলে 
ময়লা ও জগ্রাল ফেলা বন্ধ হইয়া এলাহাবাদেব প্রাস্তভাগে 
রাজাপুর নামক স্থানে ফেলা হইতে লাগিল। সেই 
সকল ইট প্রস্তুতের বড় বড় গর্ভ ভরাট হইয়া সাব 
প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট লাভও হইতে লাগিল। 
এই কাৰ্য্য করাতে তিনি সাধারণের হধন্যবাঁদার্থ 
হইয়াছিলেন। 

তিনি এমনই কাৰ্য্যক্ষম ও সুস্থঘেহ ছিলেন ষে, দীৰ্ঘকাল 
গবৰ্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াছিলেন কখন কামাই হয় নাই 
কখন ছুটী লয়েন নাই! 

তাঁহাব কর্মদক্ষতা ও সুস্বাস্থ্যের গুণে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত 
তাঁহার বল অটুট ছিল। ৮৫ বৎসর বয়সেও অপরের সাহায্য 
ব্যতীত নিজের সমুদয় কাজ নিজে নির্বাহ করিতেন! 
২৮ বৎসবকাল পেন্সন্‌ ভোগ কৰিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে 


শঙ্করাচার্যয ভৰহ্ধে শক্তি স্বীকার করিতেন কি না ? 


8৪৯ 


অনন্ত পুণাময় স্থানে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিন 
পুত্র ও তিন কন্তা বাখিয়া গিঁয়াছেন। 
জনৈক প্রবাসী। 


শিপ? 


শঙ্করাচাৰ্য্য ব্ৰহ্মে শক্তি স্বীকার 
করিতেন কি ন|? 


শঙ্করাঁচার্যেব উপরে যত প্রকার অবিচার করা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এইটাই সর্ধপ্রধান। বিদেশীয় পণ্ডিতবৰ্গেব ত কথাই 
নাই, ভারতেরও অনেক পণ্ডিত পূর্বাপর বিচার না কবিয়াই 
নিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, “শঙ্কৰ ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার 
কৰেন নাই”) "শঙ্কবদর্শনে জগতেব স্থান নাই,” এবং 
“শঙ্কর কেবলমাত্র বিবর্তবাধী ও তিনি পবিণামবাঁদ স্বীকার 
করিতেন না”। আমর! এই প্রবন্ধে, শঙ্করে[ক্তি দ্বারাই 
নেখাইতে চেষ্টা কবিব যে, এ সকল মত অত্যস্ত ভ্রমপূর্ণ। 
শস্কর-ভাষ্য অত্যন্ত বিপ্রকীৰ্ণ। নানা স্থানে নানা প্রকারের 
তত্ব ভাষ্যে বিকীর্ণভাবে উক্ত হ্ইয়াছে। স্থানবিশেষমান্র 
দেখিয়াই, অল্পধী ব্যক্তিগণ একট! একটা ভ্ৰমাত্মক সিদ্ধান্ত 
করিয়া বসিয়| থাকেন। শঙ্কবকে বুঝিতে হইলে, ভাম্যের 
অংশগুলির একবাক্যতা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এক- 
বাক্যতা করিয়া লইতে যতটা পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক, 
অনেকেই সে কষ্ট স্বীকার করেন না; কিন্তু সিদ্ধান্ত ক্লরিতে 
অত্যন্ত মজ্বুৎ। আমরা বড় ছুঃখেই এই সকল অপ্রিয় 
কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি» আম্রা এ প্রবন্ধে শঙ্করে ভি 
উদ্ধৃত করিব) কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত 
বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, এই জন্তু ধ্সামর! তাহার বঙ্গানুবাদ 
ববিয়! দিব। অন্ুসদ্ধিৎস্থ পাঠক মুল ভাষ্যাংশ দেখিয়া 
লইবেন। 

এ কথ! সকলেই জানেন যে, শঙ্করাচার্য্য নিগুণ ও ' 
সগুণ ভেদে--বনঙ্গের ছুই প্রকার অবস্থা বৰ্ণন করিয়াছেন। 
নিগুণ ব্রঙ্গই* যখন ৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত, তখন তীাহাকেই 
সগুণ বা কাবণ ব্ৰহ্ম বলিয়া তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। 


* নিগৰি, নিকিয় ব্রন্মেব অর্থ পূৰ্ণগুণ ও পূৰ্ণ শত্তিন্ববপ। মৎ- 
প্রণীত “উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের ১১৯ হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠায নিগুপাদি 





১৯০০ সাঁলেব ৭ই ডিসেম্বরে তিনি ইহলোক" ত্যাগ করিয়া শব্দের ব্যাধ্যা করা হইয়াছে। 


8৫০ 


নিও জই শক্তি ঘারা জগে করিয়া থাকেন কার্ধ্য 
দ্বারাই কারণের অনুমান করা যাঁয়। জগতে যে বিবিধ 
বিকার দেখা যাইতেছে, এই বিকাবগুলির একটা নিশ্চয়ই 
উপানান-কারণ আছে। এই উপাদান কাবণই “শক্তি”*। 
এই শক্তিবপ উপাদান-কাবণ-যোগে ব্ৰহ্ম জগৎ হ্থষ্টি করেন। 
শঙ্করাচার্য্য এই শক্তিকে “অব্যাকৃত,” “অব্যক্ত,” “অক্ষর,” 
“মায়াশক্তি” “প্রাণশক্তি,” “নামকপের বীজ”__ এই সকল 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন। আমবা নিয়ে ভাম্যের কতিপয় 
স্থল উদ্ধৃত কবিয়া, ৬৯১৬৬ ০৯ 
করিতে চাই। 

(১) কঠোঁপনিষদের (৩1১১)- বরন হাট 
-_প্অব্যক্তই জগতের মূল বীজ। জগতে প্রকাশিত সৰ্ব্ব 
প্রকার কাৰ্য্য ও কারণশক্তির এই অব্যক্তই মূলবীজ। 
বটকণিকাঁয় যেমন বটবৃক্ষের বীজ নিহিত থাকে, তদ্রপ 
এই অব্যক্তশক্তি ব্ৰহ্মে নিহিত আছে”। টীকাকার 
আনন্দগিবি এই ভাষ্য এইক্লপে বুবাইয়| দিয়াছেন 
“প্রণয়কালে সমুদয় জগৎ শক্তির্লপে অবস্থান করে। 
শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই। স্থতবাং শক্তি 
স্বীকার করিতেই হইবে। এই শক্তিত্বারাই, ব্ৰহ্ম 
জগতের কারণ। সাংখ্যের প্রকৃতির প্যায়, ব্ৰহ্ম হইতে 
স্বতন্লতাবে এই অব্যক্তের সত্তা নাই।* এই অব্যক্ত- 
শক্তি ব্ৰহ্মের নিতান্ত অনুগত। এই জন্যই শক্তিসত্বেও 
ব্রঙ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতি হয় না |” 

(২) এ্রতবেয় উপনিষদ্বের, (১)১) ভাম্যে শঙ্কর যে 
সকল কথা বলিয়াছেন, টাকাকার জ্ঞানামৃতযতি তাহা এই 
ভাবে বুঝাইয়া দ্বিতেছেন_“সৃষ্টিব পূৰ্ব্বে কেবল এক ব্ৰহ্মই 
ছিলেন। ‘কেবল’ এবং “এক” শব্দ দ্বাবা বরহ্গে স্বজাতীয়ভেদ, 
বিজাতীয়ভেদ, এবং স্বগতভেদ নিষিদ্ধ হইল । বন্দে জড়জগতের 
কাবগীভূত জড় মায়াশক্তি ত বর্তমান আছে ;_অবে আৰ 
বিজাতীয়ভেদ্দ নিষিদ্ধ হয় কিরূপে ? এই প্রশ্নেব উত্তৰ 


এই যে, মায়াশক্তি থাকিলেও, সে অবস্থায় মায়ার কোন 


* “পরতন্ত্রতাদুপাদানমপি শক্তি 
রকত্নপ্রভ! টীকা ( বেদ্বাস্তদৰ্শন, ১1১1২২)। 
+ শঙ্কৱও নিজে এই কখা বলিয়াছেন--"প্রলীয়মানমপি চেদংজগৎ 
শত্কমুষশেষমেৰ প্রলীয়তে, শক্তিমুলয়েব চ প্রভবতি"--যেদ্বান্তভায্য, ১/৩,৩০ 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


ক্রিয়া ছিল না, সুতরাং তদ্বারা বন্ধের অদ্বিতীয়ত্বের হানি 
হয় ন|। যদি বলা যায় যে, মায়ার ক্রিয়া না থাকিলেও, 
মায়াত তখন বর্তমান ছিল, সুতরাং বিজাতীয়ভেদ ত 
রহিয়াই যাইতেছে; এ প্রশ্নেব উত্তৰ এই যে, ব্ৰহ্ম হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে মায়ার সত্তা স্বীকার কবা যায় না। মায়া 
তখন ব্ৰহ্মই, _বন্মেবই আত্মভূত। যাহা ব্যতিবেকে যাহার 
স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা তাহাতে কল্পিত। সুতরাং এই 
কল্পিত মায়! দ্বারা বন্ধের ভেদ সিদ্ধ হয় না। এই মায়া" 
শক্তি ব্ৰহ্মজপপ অধিষ্ঠানে স্থিত। অধিষ্ঠানেব অতিবিক্ত সত্তা 
ইহাব নাই। এই জন্যই, ব্রহ্মকে ‘অভিন্নাধি্ঠানোপাদ্বান’ 
বলা যায়। সে সময়ে মায়াশক্তির কোন ক্ৰিয়া না থাকায়, 
একরূপ মৃতবৎ অবস্থান করে। সুতরাং এই মায়াশক্তিরূপ 

উপাদান এবং ইহার অধিষ্ঠান ব্ৰহ্মকে অভিন্ন বলা যায়”!  ' 

(৩) বেদাস্তদৰ্শনেব (২৪৩) ভাষ্যে শঙ্কৰ বলিতেছেন,-- 
“এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূৰ্ব্বে শক্তিরপে ব্ৰহ্মে অবস্থিত 
ছিল। এই শক্তিকে আমরা সাংখ্যদিগের স্তাষ স্বতন্ত্র বলি 
না। এই শক্তি ব্রন্মের নিতান্ত অধীন। এই শক্তি অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হয। কেন না, এই শক্তি স্বীকার না 
করিলে ব্রহ্ম জগত্হুষ্টি করিবেন কাহাব দ্বারা? শক্তিরহিত 
পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ব্ৰহ্মে শক্তি 
স্বীকার করিতে হয়।” 

(৪) মাওুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকার প্রথম ১ 
শ্লোকের ভাষ্য করিতে গিষা, শঙ্করাচার্য্য প্রাণশক্তিকে জগ- 
তেব বীজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই প্রাণশক্তিকে, 
সষ্টিব পূৰ্ব্বে, ‘অব্যাকৃত’ শক দ্বারা নির্দেশ কবিয়াছেন। 
তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন যে, এই অব্যাকৃত প্রাণশক্তিই 
জগতের বীজ এবং এই বীজ দাঁবাই ব্রহ্ধকে ‘জগত্-কারণ’ 
বল!*্যায়। এই শক্তি দ্বারাই বন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 
টাকাকার আনন্দগিরি এই স্থলে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন 
প্কাধ্যবপ লিঙ্গ ( চিহ্ন দ্বারাই কারণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া ' 
থাকে। কার্যেব সত্তা আছে বলিয়াই, কারণেবও সত্তা = 
আছে বলিতে হয়। স্ুত্তরাং প্রীণকেই জগতেব কারণ 
বলিতে হইবে। ব্ৰহ্মব্যতিরেকে প্রাণেব স্বতন্ত্র সত্তা নাই, 
সুতরাং “এই প্রাণ দ্বারাই জগৎকারণ ব্ৰহ্মের সভা সিদ্ধ 


৮ম সংখ্যা ] 


হইতেছে। সহ্য” এই শক্তি স্বীকাৰ না কহিত 
‘কাবণ-ব্ৰদ্থ"ও অসত হইব! যান !” 

এই উদ্ধৃত অংশগুলিই যথেষ্ট। ইহা হইতেই পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে, শঙ্কৰ ব্রহ্মে শক্তি স্বীকাব করিতেন 
এবং এই শক্তি দ্বাবাই ব্ৰহ্মকে জগতের কাবণ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। | 

এখন দেখিতে হুইবে যে যদি শঙ্কর” বন্গে শক্তি স্বীকাব 
করিলেন, তবে তাঁহার নিগুণ ব্রহ্মেব কি গতি হইবে? এই 
তত্বটী লোক বুঝে না। বুঝে না বলিয়াই শঙ্করের উপরে 
অবিচাব করিয়া বসে। নিরগুণ, নিষ্জিয় ব্ৰহ্মই যে শক্তিদ্বাবা 
জগৎ স্থষ্ট করেনঃ এ কথা শঙ্কর সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন । 
‘ পাঠক প্রতবেয় উপনিষরেব (1৩) ভাষ্যটী দেখুন। 
শঙ্কৰ বলিতেছেন--- 

পঞ্রত্যন্তম্তিমর্কোপাধিশেষং নিশ্রিয়ং শীস্তং........ 
অত্যস্তবিস্তদ্ধপ্ৰক্রোপাধিসম্বন্ধেন সর্কজ্ঞমীশ্ববং সর্বসাধারণা- 
ব্যারুতজগন্বীজ প্রবর্তক নিয়ন্ত ত্বাদন্তর্ধামিসংজ্ঞংভবতি |” 

অব্যাকৃতশক্তিই এই জগতেব বীজ । নিগুণ, নিশ্তিয়, 
সৰ্ব্বৌপাধিবৰ্জ্জিত ব্ৰহ্মই,--এই অব্যাকৃত শক্তির প্রবর্তক। 
নিপুণ ব্ৰহ্মদ্বারাই, এই শক্তি জগত্রপে প্রবর্তিত হয়। পাঠক, 
ইহ! অপেক্ষা স্পষ্ট কথা সম্ভবে কি? 

নিগুণ, লিন্তিয় বন্দে থাকিয়াই যে প্রাণশক্তি জগদাকারে 
- অভিব্যক্ত হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেব আব একটী উক্তি পাঠক 


ইশ উপন্ষিদেব ৪ মন্ত্ৰে “তি্ঠতস্মিন্‌ মাতরিশ্বী দধাতি”_ 
ভাষ্য শঙ্কৰ বলিতেছেন- -ত্তর্ স্বয়ং অবিক্ৰিয় এই অবিক্রিয় 
ব্ৰহ্মে ওতপ্রোতভাবে “মাতবিশ্বা” অর্থাৎ প্রাণশক্তি অবস্থিত 
আছে। এইপ্রাণশক্তি,__-অবিক্রিয়ত্রদ্দে অবস্থিত বহিয়া 
জগতেব যাঁব্ভীষ কার্য নির্বাহ করিতেছে; এই * শক্তি 
হইতেই অগ্নি ও স্থধ্যাদিব জ্বলনদহনবৰ্ষণাদি ক্ৰিয়া এবং 
.প্রাণীদিগের চেষ্টালক্ষপন্রিয়া হইতেছে।” ইহা! অপেক্ষা আব 
কি সুস্পষ্ট উক্তি হইতে পারে? নিগুণ ব্ৰহ্মই যখন হৃষ্টিকার্য্য 
নিযুক্ত, তখনই তাহাকেই সগুণব্রহ্ম বলাধায়। বস্তুতঃ নিগুণে 
ও সগুণে কোন ভেদ নাই। * 

তবে কেন নিগুণ ব্রহ্কে, কাধ্যও কারণের অতীত 
বলা হইয়াছে? ইহাব তাৎপৰ্য্য কিবপ ? ভাঁষ্যের অনেকস্থানে 


শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম শক্তি স্বীকার করিতেন কি না? 
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বলা হইয়াহে যে, নিপুণ বদ _অন্যাৰ্বত শক্তি হইডেও 
পুথক। ইহাব তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না পাঁবাতেই নিগুণব্রঙ্ষকে 
সগুণব্রহ্ধ হইতে নিতান্ত ভিন্ন বলিয়া লোক ধবিয়া লইয়াছে। 
ব্ৰহ্মপদাৰ্থ প্ৰকৃতপক্ষে অনস্তজ্ঞান ও অনস্তশক্তিস্ববপ। যে 
কয়েকটা শক্তি মিলিয়া মিশিয়া জগত্রূপে দেখা দিযাছে, 
যে জ্ঞান জগতে প্রকাশিত হইয়াছে ;--সেই কয়েকট- শক্তি 
ও জ্ঞান কি ব্ৰহ্বের অনস্তণক্তি ও অনন্তজ্ঞানেব ইয়ত্তা কবিতে 
পারে ? কখনই না। ইহাই বুঝাইবার জন্য, শঙ্কৰ সগুণ 
ব্ৰহ্ম ছাড়াও নিগুণত্রন্ষেব স্থান বাখিয়াছেন। অনস্তশক্তি 
স্বরূপ ব্ৰহ্ম, কয়েকটামাত্র শক্তিকে যেন আপনা হইতে পৃথক্‌ 
কবিয়! দিয়া, তন্বারা জগংস্থষ্টি ও জগৎপালন করিভেছেন। 
এই তত্বই, পুরুষহুক্তের প্যক্দঞে” ব্রন্মেব আত্মত্যাগে প্ররশিত 
হইয়াছে। ব্ৰহ্ম জীবের কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ করিয়া- 
ছেন, নিজেরই কতকগুলি শক্তিকে যেন কিছু পৃথক্‌ করিয়া 
দিয়াছেন এবং তদ্বার| জগংস্থষ্টি ও পালন করিতেছেন। এই 
উদ্দেশ্যেই নিগুণ৷ ব্ৰহ্মকে,--অব্যাকৃত শক্তি হইতে পৃৎক্‌ বলা 
হইয়াছে। কিন্তু শক্তি, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নহে, উহা ব্ৰহ্মই ৷ 
শঙ্কৱ-ভাষ্যের রত্রপ্রভাটাকাকার বেদান্ত দর্শনে এ কৰা স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়াছেন। '“নিতাস্যাপি জ্ঞানস্য ত্রদ্বস্বন্নপ-দভেদং 
কল্পয়িত্বা কাধ্যত্বোপচারাতৎ বক্ষণন্তৎকর্তৃত্ব্পদেশঃ” (১ ১৫)। 
এই টীকাটুকু বুঝ! নিতাস্ত কর্তব্য । 

আমরা উপরে দেখিয়াছি, শক্তি দ্বারাই ব্ৰহ্গ জগতের 
কারণ। শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের কর্তা। শক্তি সংসর্গে 
জগতের যে নানাবিজ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে, ব্ৰ সেই 
বিজ্ঞানেরও কর্তা; সুতরাং ব্ৰহ্ম’ সর্বজ্ঞ । এখন কথা 
হইতেছে যে, বাহার নিত্যজ্ঞান ৪৪ নিত্যশক্তি,_াহাঁকে 
সেই শক্তি ও জ্ঞানের ‘কর্তা”ও ‘জ্ঞাত|’ কিরূপে বল. যায়? 
বিকাব বা কাৰ্য্য না থাকিলে, কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব হইতে পারে 
না। কোন ক্রিয়-বিশেষের আমরা কর্তা, এবং কোন 
জ্ঞানবিশেষের আমর! জ্ঞাতা। ব্রহ্ম, নিত্যশক্তি ও নিত্য- 
জ্ঞানন্বরূপ। সুতরাং তিনি কর্তা ও জ্ঞাতা হইবেন বিরূপে ? 
ভাষ্যকার ও টীকীকার এই প্রশ্নেরই উত্তব দিতে গিয়া যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেই সরল গোল মিটিয়া যায়। লোকে 
এই সকল মীমাংসা তলাইয়| বুঝেন! বলিয়াই, শঙ্ববের নামে 
যা’ তা’ বলিয়া বেড়ায় । ফলতঃ, ব্ৰহ্ম নিত্যজ্ঞান ও নিত্য- 
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শক্তিস্বরূপ হইলেও, তাঁহাকে মুখ্য-ভাবে ‘সৰ্ব্বজ্ঞ’ ও ‘সৰ্ব্ব- 
শক্তিমান্‌’ (কর্তা) বলা যাইতে পাবে। কেন বলা যাইতে 
পারে? “উশ্ববন্তাপি বিবিধহষ্টিসংস্কারায়াঃ অবিস্তায়াঃ 
সৰ্গোশ্মুখঃ কশ্চিৎ পবিণামঃ, তন্তাং সক্্রূপেণ নিলীন সর্ব 


কাৰ্য্যবিষয়কং উক্ষণং তস্ত কাধ্যত্বাৎ কৰ্ম্মসভ্ভাবাচ্চ তৎকর্তৃত্বং * 


মুখ্যম্।” স্থাষ্টৰ প্রাক্কালে, অনস্তশক্তিস্ববপ ব্ৰহ্মতৈতন্ত, 
আপন! হইতে কতকগুলি শক্তিকে পৃথক্‌ করিয়া দিয়া, 
হৃষ্টকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই শক্তিগুলি তাঁহারই 
শক্তি; কিন্তু তথাপি ব্ৰহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্কৃত। এই 
শক্তিগুলিকেই সমষ্টিভাবে “মায়াশক্তি” বা “অব্য্যকৃত শক্তি” 
বলে। এই আগন্তক পবিণাম ক্ৰিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই, 
ব্ৰদ্মকে কর্তা বলা যাঁয়।* এই ভাবেই ব্ৰহ্ম নিগুণ হইলেও 
জ্ঞাতা ও কর্তা হইয়া থাকেন। এই জন্তই ব্ৰহ্মকে নিরগুণ 
জ্ঞাত! ও কর্তা বলায় দোষ হয় না। ইহাই শঙ্করাচাধ্যের 
সিদ্ধান্ত । এই জন্যই পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর নিগুণ- 
ব্ৰহ্মকে সর্বপ্রকার বিশেষণ বৰ্জ্জিত বলিয়াও, তাহাতে 
সর্বজ্ঞ, ও ‘সর্বশক্তিমান’ এই দুইটা বিশেষণ রাখিয়াছেন। 
ব্ৰহ্ম/--এই শক্তি হইতে পৃথক্‌ বলিয়াই, তিনি বিকাঁব দ্বারা 
দুষিত বা সংশ্ৃষ্ট হন না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই; 
সুতবাং শক্তির বিকাব দাবা শক্তিমানেবও বিকার হইতে 
পাবে। সুতরাং ব্রন্মে শক্তির আরোপ করা যায় ন| ৷” 
কেহ কেহ এইবপ তর্ক কবেন। কিন্তু তাহাব| শঙ্কবেব 
সিদ্ধাস্ত বুঝেন নাই । শক্তি কদাপি শক্তিমান্‌ ব্রহ্ম হইতে 
স্বতন্ত্ৰ নহে শক্তি ব্রহ্মেরই আচুয়ভূত, উহা ব্রহ্ধই। একথা 
অত্যন্ত সত্য। এই অর্থেই শক্তি ও শক্তিমাঁনে অভেদ বলা 
যায়। কিন্ত এ কথার অপর একটা অংশ আছে। লোকে 
সে অংশটীব কোন খবর রাখে না বলিয়াই পূর্বোক্ত আপত্তি 
করিতে সাহস করে। শঙ্কর,-শক্তিকে যেমন ব্রঙ্গেরই 
অধীন এবং উহা ব্ৰহ্ম হইতে স্বতন্ত্ৰ নহে, _এ কথা ললিয়া- 
ছেন; তেম্নি আবাব শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্ৰহ্ম 
সেই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। ইহা ন! বলিলে, ব্রন্মের 


ন চ নিত্যজ্ঞানেনৈব বর্তৃত্বনির্ব্ধাহীৎ কিমীক্ষণেনেতিষাচ্যং; *****- 
এক্ষতেতি আগস্তকত্বেন শ্রুতমীক্ষণং *সঙ্গীকাধ্য২,__ বত প্রভাটাকা। স্ষ্টির 
প্রাক্কালে শক্তির এই পৃথক্‌ করণকে লক্ষ্য করিয়াই, কোন কোন স্থলে 
মায়াশক্তির উৎপত্তি ঘল| হইয়াছে। নতুথ| নিত্য শক্তির আবার 
উৎপত্তি কি? “ততোহব্লমভিজায়তে”-_ইহর ভাষ্য ও টাক|-দেখ। 


প্রবাসী । 
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সমগ্র স্বরূপকে জগদাকারে বিকাশিভ বলিতে হয়।- ইহ! 
না বলিলে, নিগুণ ব্ৰহ্গের স্থান থাকে না। শক্তিকে বন্ধের 
অধীন বলিয়া দিয়া, এবং ব্ৰহ্ম হইতে শক্তির পৃথক্‌ সত! নাই, 


সুতবাং শক্তি ব্রহ্মে “কল্পিত” এই কথা বলিয়া দিয়া, - 


টাকাকার স্পষ্ট বলিতেছেন-_“কল্পিতন্ত অধিষ্ঠানাইভেদেপি 
অধিষ্ঠানন্ত ততো ভেদ্নঃ” (বেদান্ত দর্শন, ১/১১৭)। শ্রুতি 
এই জন্তই--“পাদোহস্ত বিশ্বীভূত।নি, ব্রিপাদন্তামৃতং দিবি” 
বলিয়াছেন। এই জন্তই শক্তির বিকার হইলেও, শক্তিমানেব 
কোন বিকাব হয় না। * এ তন্বটা ন! বুৰিয়াই লোকে 
বলে যে নিগুণ বন্ধে শঙ্কর শক্তির আরোপ করেন নাই! 
কিমাশ্চধ্যমতঃপরম্‌ ?” রি 

এখন আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর কেবল যে পবিবর্ভবাদ” 
স্বীকার কবিতেন, তাহা নহে; তিনি ০্পরিণামবাদও 
স্বীকার করিতেন। এ তন্বটাও ন| বুঝিয়া লোকে শঙ্কবের 
উপৰ যারপর নাই অবিচার করিয়া থাকে! উপবে আমর! 
শক্তি সমন্ধে য়ে সকল ভাষ্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, তদ্বাব|ই 
কথাটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে ; তথাপি এস্থলে শঙ্করের 
আবো সুস্পষ্ট উক্তি আমরা দেখাইব। 

বেদান্ত দর্শনেব দ্বিতীয় অধ্যায়ের, প্রথম পাঁদে, ১৪ 
স্ত্রেব ভাব্যেব শেষাংশে শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, 
ব্যবহাবতঃ স্থত্ৰকার -পরিণাম বাদ’ই স্বীকাঁৰ করিয়াছেন--- 
“অপ্রত্যাধ্যায়ৈব কাৰ্য্যপ্ৰপঞ্চং পরিণাম-প্রক্ৰিয়াঞ্চ আশ্রয়তি - 
(হুত্রকাঁবঃ)।” টাকাঁকাব বলিতেছেন--“ন কেবলং লৌকিক- 
ব্যবহারার্৫থং পবিণাসপ্রক্রির়াপ্রয়ণং কিন্তু উপাসনার্থঞ্চ।” 
কিন্তু পরমার্থতঃ বিবর্তবাঁদই এই লুত্রে পবিগৃহীত হইয়াছে? 
শঙ্কৰও বলিতেছেন-_"্পবমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্তত্বমিত্যাহ”। 
পীঠক জানেন ষে, শঙ্কবের মতে পবমার্থতঃ এ ভ্রগৎ ব্ৰহ্মই। 
কিন্ত তথাপি ব্যবহাঁবতঃ এ জগৎ জড় ও পবিণাঁমী। সুতরাং 
আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর পরিণামবাদও স্বীকার কবিতেন। 
শঙ্করেব টীকাকাবগণেবও এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি তাহা' 
দেখাও নিতাস্ত আবশ্তক। কেননা, এই অংশটা অনেকেই 
বুঝেন না। না বুঝিয়াই শঙ্করকে "মায়াবাদী” ও প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ” বলা হয়। * 


আনন্দগিবিঞ্মাওুক্য ভাষ্যে এতত্ব ঘলিয| দিয়াছেন---মায়| দ্বারা - 


ব্ৰহ্মণস্তৎ সন্বন্ধেপি, স্বরূপ দার! ন তৎসম্বন্ধেহস্তীতি ।” 


কং 


, স্তীতি আহ নৈষ দোষ ইতি। 


এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, আত্মা 


৮ম সংখ্যা ৷ ] 


ভবের উপনিষদেব (১1১) ভাষে শৱাচাৰধয্য প্রথমতঃ 
আত্মা-ভিন্ন ত অন্য 
কোন ‘উপাদান’ নাই, তবে আত্ম-চৈতন্ত হইতে এই" 
বিকাবি-জ্রগৎ উৎপন্ন হইল কিরূপে ? এই আপত্তিব উত্তব 
শঙ্কৰ এইবপে নিজেই দিতেছেন--অব্যাকৃত নাম-পই 
জগতের উপাদান; এই উপাদান আত্মারই স্বৰূপভূত ; এই 
উপাদান হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। স্গুতবাং উপাদান- 
রহিত হইলেও আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে । 
“নৈষ দোযঃ, আত্মভূতে নামবপে অব্যাক্কৃতে আ্মৈকশব্- 
বাঁচ্যে জগৎ উপাদানভূতে সংভব্তঃ) তন্মাদাত্মভূতনামকপো- 
পাদানঃ সন্‌ জগন্ির্িমীতে।” এস্থলে টীকাকার এই ভাষ্য 
এইরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন ঃ- “প্রশ্ন হইতে পাবে যে 
অদ্বিতীয় আত্মা নিজেই নিজের উপাদান, সুতরাং জগৎ" 
সৃষ্টির অন্য উপাদানের আবশ্তক কি? ইহাব উত্তর এই যে, 
তাহা বলিতে পাবা যায় না; কেন না, ষুষ্টপদার্থগুলি 
পরিণামী ও বিকারী বলিয়া, অবস্তই ইহাদের একটা পবি- 
ণামি-উপাদান আছে। আত্ম নিরবয়ব, চেতন। স্থতরাং 
বিকারী জড় জগতের আত্মা উপাদান হইতে পাবে না। 
অব্যাকৃত নাঁমন্ধপই, সেই পরিণামি-উপাদান ; আত্মা বিবর্ত- 
উপাদান মাত্র। “বিয়দাদেঃ পরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্য তত্র 
অনভিব্যক্তনামলপাবস্থং বীজতূতমব্যাকৃতং পরিণাম্যুপাদানম- 
পৰিণমমানাবিদ্তাধিষ্ঠানেন 
আত্মনো বিবর্তোপাদানত্বং।” শঙ্কর-দর্শনে এই উভয়বিধ 
উপাদানই অঙ্গীকত হইয়াছে। বেদাস্তভান্তের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে টীকাকাব রত্বপ্রভা বলিয়া দিতেছেন যে, দ্সাংখ্যেরা 
অচেতন জড় প্রকৃতিকে জগতেব উপাদানকাবণ বলিয়া 
থাকেন। আমরাও ত্ৰিগুণাত্মক জড়মায়াকে উপাদানকারণ 
বলি। কিন্তু সাংখ্যমতে এই উপাদান স্বাধীন; আমরা 
এই উপাদানকে ব্রন্মের নিতান্ত অধীন বলিয়া গ্রহণ করি; 
ব্ৰহ্মাতিবিক্ত সত্তা ইহাব নাই।” পবেদদাস্তপরিভাঁষা” এক- 
খানি অতি গামাণিকৃ বেদাস্তগ্ৰন্থ। ইহা শঙ্কবাচাৰ্ধ্যেব 


নিতান্ত অনুগত গ্ৰন্থ। শঙ্করমত বুঝাইয় দেওয়াই এ গ্রন্থের 


উদ্দেশ্য। এ গ্রস্থেও বুঝান হইয়াছে যে, বেদান্তে বিবর্ত ও 
পরিণাম উভয় বাদই গৃহীত হইয়াছে। পপ্রকুতিস্ত সাম্যা- 
বস্থাপন্নসত্ববজস্তমোগুণমরী অব্যাকৃতনামরূপা পারমেশ্বরী 


শঙ্করাচাৰ্ধ্য ভ্ৰহ্ধে শক্তি স্বীকার করিতেন কি না? 
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শক্তি ৷” নতি বা মায়াশক্তি কাহাকে বলে তাহা বুবাইয় 
দিয়া বেদাস্তপরিভাষ! বলিতেছেন-_“অবিদ্াপেক্ষয়া পরিণামঃ, 
চৈতন্তাপেক্ষয়া বিবর্তঃ 1” মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হষ্ণনাথ 
ন্তায়পঞ্চানন ইহার টাকায় বলিয়া দিয়াছেন--“কাৰ্য্যং যৰাত্মকং 
তন্জপকাঁবণমুপাঁদানং। তথাচ উপাদানন্ত স্বসভীব্‌ কাৰ্য্য- 
ভাবেন আবির্ভাব: পরিণমতে ইত্যর্থঃ।” কাধ্য যে প্রকার, 
উহাদের উপাদানও তদ্ৰূপ। কাঁধ্যগুলি জড় ও পরিণামী ; 
স্থতরাং উহাঁদেব উপাদানশক্তিও জড় ও প্রিণামী। হৃতরাং 
মায়াশক্তি বা অব্যক্তই জগতেব পরিণামি-উপাদান। আব, 
বিবর্ত-উপাদান ? “চৈতন্টোপাদানত্বেতু বিবর্তত্বং।” অর্থাৎ 
বেদাস্তমতে, যাবতীয় বস্তব ছুই প্রকার উপাদান। এক 
উপাদান-_ মায়া বা অবিদ্তা। আব এক উপাদান--ব্ৰহ্ম- 
চৈতন্য । অবিদ্তাই পরিণত হয়; এবং ইহারই সংসর্গবশতঃ 
ঢেতনেব যে অবস্থাস্তব প্রতীত হয়, তাহাই বিবর্ত। এই 
ছুই উপাদানের কথা লক্ষ্য করিয়াই বেদাস্তপবিভাবা” লক্ষণ 
করিলেন যে,_“্উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, স্মগদা- 
কাবেণ পরিণমমানমায়াধিষ্ঠনত্বং বা |” অর্থাৎ, ব্ৰহ্ম জগতেব 
অধিষ্ঠান-উপাঁদান এবং মায়া জগতের পররণামি-উপ-দান। 
“পঞ্চদশী” আর একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহাব গ্রন্থকাব 
বিদ্ভাবণ্য,_শঙ্করেব মতেব নিতান্ত অনুগত শিষ্য । তিনিও 
এই ছুই প্রকার উপাদান শ্বীকাব কবিয়াছেন। “অচিন্ত্য- 
শক্তির্মায়ৈযা ব্ৰহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা। অবিত্ৰিয়বদ্গনিষ্ঠানিকাবং 
ষাত্যনেকধা” (১৩৬৫--৬৬)। পঞ্চদশী বলিতেছেন, ব্রহ্ম 
স্বয়ং নিৰ্ব্বিকাব হইলেও, তীঁন্বাতে অবৃস্থিত শক্তি জগদাকারে 
পরিণত হইয়াছে । ব্ৰহ্মে অধিষ্ঠিত এই শক্তিবই পরিণাম 
হয; কিন্তু অধিষ্ঠানভূত ব্ৰহ্মেব ফোন পরিণাম হয় না। 
তবে ব্ৰহ্মচৈতন্ত জড়ের অন্থগত বলিয়া, চেতনেবও অবস্থাস্তব 
প্রতীত হয়। ইহাই বিবর্তবাদ ৷ 

এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্তক। শঙ্করাচাৰ্য্য, দুই 
প্রকার উপাদানই স্বীকাব করিয়াছেন এবং মায়া বা 
অব্যারুতশক্তিরও ব্রন্মে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু 
শঙ্করের বিশেষত্ব এই যে, তাহার ভাম্যে এই শক্তির প্রাধান্ত 
মোটেই দেওয়া! হয় নাই?» তিনি ব্রন্মেরই প্রাধান্ত 
দিয়া, শক্তিকে নিতান্ত অপ্রধান করিয়া তুলিয়াহছেন। 
একথাঁটা মনে রাখিতে হইবে। এই শক্তি, ত্রন্ষেরই শক্তি, 
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্রন্মেবই আত্মভৃত ;- ইহা ব্ৰহ্মই। ব্ৰহ্ম হইতে এই শক্তির 
স্বতন্ত্ৰ সত্তা বা স্বাধীনতা নাই। এইজন্ত অনেক স্থলে 
ইহাকে ‘কল্পিত’ শব্দেও উল্লেখ কবা হইযাছে। নতুবা, 
এ শক্তি যে কিছুই নহে, _এপ্রকার অর্থ নহে। প্মায়ায়াঃ 
আত্ম-তাদাত্ম্যেন স্বতন্রত্বনিরাসঃ।” স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়াই 
এই শক্তি সত্বেও, ব্ৰহ্মেব অদ্বিতীয়ত্বেব হানি হয় না। 
শঙ্কবাচাধ্য এই মায়াশক্তির যেখানেই উল্লেখ কবিয়াছেন, 
‘সেই স্থানেই ইহাকে “তত্বান্তত্বাভ্যামনির্কচনীয়ে”_বলিয়া- 
ছেন। এ কথাটাব অর্থ কি ? এই বিশেষণটী বিশেষরূপে 
লক্ষ্য কর! কর্তব্য । তাহা হইলে, শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত 
অভিপ্রায় বুঝা যাইবে। আনন্দগিরি এই বিশেষণটীর অর্থ 
কবিয়৷ দিয়াছেন। পাঠক সেই অর্থ টী দেখুন £-"চিদাত্মনি 
লীনে নামরূপে এব বীজং'' ..'নামরূপয়োবীশ্বরত্বং বক্ত,ম- 
শক্যং জড়ত্বাৎ, নাপি ঈশ্ববাদন্তত্বং কল্লিতস্ত পৃথক্‌-সভ্তাস্ফ্‌- 
তো্যোরভাবাৎ।” এই মায়াশক্তি জড়। সুতরাং ব্ৰহ্ম ও এই 
শক্তি এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। আবাব, এই 
শক্তিকে ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না; কেন না, ব্ৰহ্ম 
হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। 
্রহ্গসত্তাতেই ইহার সত্তা। এইজন্তই, সৃষ্টির পূৰ্ব্বে এই 
শক্তিকে ‘আত্ম’ বলিয়াই এঁতরেয় উপনিষদে উক্ত 
হইয়া এই জন্তই আবার অনেক "স্থলে ইহাকে 
“মিথ্যা. বলিয়াও কথিত হইয়াছে। তাহাব তাংপধ্য এরূপ 
নহে যে, শক্তি একেবারেই অসৎ বা শক্তিব অস্তিত্বই নাই। 
সে কথীব অর্থ এই যে, ব্হ্ব্যত্ডিরেকে ইহাব স্বতন্ত্রতা নাই। 
অথচ অনেক অন্পধী ব্যক্তি, একেবাবে মিথ্যা বলিয়াই শক্তিকে 
গ্রহণ করিরাছেন। শঙ্কবের ভাষ্য না বুঝিয়া,_টাকাঁকাঁব- 
গণের ব্যাখ্যা না পড়িয়া, শঙ্করকে অসদ্বাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি বলিয়া উপহাস কবিয়াছেন &*। 

- যাহাহউক, আমর! এ প্রবন্ধে শক্তি সম্বন্ধে মে সকল 
ভাষ্যাংশ উদ্ধত করিয়া দেখাইলাম, তন্বারা-শঙ্কবের উপবে যে 
অবিচার কবা হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ও 
অসঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন 
বলিয়া আঁশ! কবি'। শঙ্কবের 'উপবে অন্ত যে সকল অবিচাঁব 


৮ মৎপ্রণীত “উপনিষদের উপদেশ” নামক গ্রন্থে অতি ধিস্তৃতভাবে, 


আময়৷ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় ও ভাষ্য ব্যাখ্য| করিয়াছি। 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 
কবা হইয়াছে, তাহা অন্ত প্রবন্ধে উল্লেখ কবিবাৰ ইচ্ছা 
আছে। 

শ্রীকোকিলেশ্বব ভট্টাচাৰ্য্য, 
বিদ্ধাবত্ন, এম্‌ এ৷ 


চাক্মাজাতির সংস্কার কর্ম । 


[ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ব্রিপুরাষ চাকৃম! নামক জাতি- 
ধিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্য! প্রায় অর্ধলক্ষ হইবে । শাবীরিক গঠন- 
প্রণালী অনেকট৷ মঘত্রিপুবাদি অপবাঁপর পাৰ্ব্বত্যজাতির অনুরূপ । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও “লোহিত” অর্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ( ষাব- 
কিও সাংপে| ) নদেব তীবভুমি হইতে আগত। প্রত্ৎসম্বন্ধে নানাবিধ 
জনশ্ৰুতি আছে। তন্মধ্যে ইহাঁদিগেব দুইটা মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সর্ধ্বা- 
পেক্ষা প্রামাণ্য । বস্তুত “ধনপতি বাধামোহনের উপাখ্যান" এঘং , 
“চাটিগ৷ ছড়!” আখ্যাযিকাঁর সাক্ষ্য স্বীকাব করিলেও প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ 
কবা যায় ন{। সুতরাং ইহাবাঁও “লোহিতিক” অর্থাৎ “তিব্বতীব্রহ্মা” 
শ্রেণীর অন্তর্গত হইঘে।%- তবে অনেক দিন তাহার! হিন্দুধস্মে ছিল, 
সম্প্রতি বৌদ্ধদলভুক্ত হইয়াছে। + ] 


ষদিও চাঁক্মাঁব! এক সময়ে হিন্দুধর্মের অধিকাঁবে ছিল, কিন্তু 
গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষণে দ্রশাচাবের 
অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবাব বিভিন্নধৰ্ম্মের় সাহচৰ্ধয্যে . 
ছু'একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। 
কর্মসংখ্যা নিতাস্ত বহুল না হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল । এমন 
কি, সাধাবণ এবং সম্ত্ৰান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা! 
পৰিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যেব প্রকৃতি নির্দেশ 
করিলে স্কুলতঃ বলা যায়, সন্ান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্ৰদায় 
আপনাদেব ক্রিয়াকর্ম্মে ষথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগেব অন্থুকবণ 
আরম্ভ করিয়াছেন, সাধারণ দুল এ যাবত ততদুব অগ্রসর . 
হইতে পাবে নাই। ফলে তাহাঘিগেব মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলা- 
চাব প্রচলিত বহিয়াছে। বস্তুতঃ সামাজিক ক্ৰিয়াকৰ্ম্মাদি যে 
প্রধানু ভিত্তিব উপব অসুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্যন্ত সেই ধৰ্ম্ম 
সম্বন্ধে কোন এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন| যায়, তত 
ঘিন ইহাদেব মধ্যে এক অভিন্ন-আঁচাব চলিবাব আশা! নাই। 
বর্তমানে উন্নত সম্প্রদায় সমাজেব মধ্যে একটা ‘সংস্কার’ 
আনয়ন করিবাঁব চেষ্টা করেন, আঁর সাধাৰণ সকলের তাহ! + 


৯৫০১ 
ৰ ইহাদেব জাতীয় পরিচষ এবং প্রাচীন কাহিনী লইয়! 'আঁযাড়া এবং 


‘মাঘ’ (১৩১৩) সংখ্যাব "ভারতী”'তে বিস্তারিত আলোচনা কব! হইয়াছে। 
1 এতৎসম্বন্বেঞ্ “বৌদ্ধবন্ধু”র 'যৈশাখ’ হইতে 'কার্তিক' সংখ্যায় 
( ১৩১৩ ) বিস্তৃত বিঘরণী বাহির হইয়াছে। 
নত 


৮ম সংখ্যা ।] 


রি হর 
মধ্যে পাৰ্থক্যভাবেব একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে 
সাধাৰণ ভাবে উভয় সম্প্রদাষেবই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা 
কবা হইল। _ 
প্রাথমিক কর্তব্য | 

পুত্ৰ ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজনকে ভোজন প্রদান এবং 
অবস্থাবিশেষে বাজী পৌঁড়ান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উৎসবও 
চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিতা লাভে এবছিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই 
ঘটে। নামকরণ বলিয়া ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই। 
অথবা এতহুচ্শ্যে কোন দৈবীশক্তিব উপর ভাবাৰ্প- করি- 
বাব ব্যবস্থাও দেঁখা যায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি 
বয়োবৃদ্ধগণ স্বেহগৰ্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্বাচিত কবে) তাহাই 
শেষে “ডাক লাম" হইয়া দাড়ায়, নিতান্ত বিকৃত গুনাইলেও 
তাঢৃশ নামে সস্তানেব প্রকৃতি উপলদ্ধি হয়। যথা, “কুধ্যা” 
(কুড়ে ) নামে বুঝা যায় ছেলেটা বড়ই অলস, এবং প্পিড়া- 
ভাঙি” নামধেয় ব্যক্তির ভাবে ষে কোনদিন “পিড়া”(পিড়ি ) 
ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্থূলকায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। 
জন্মস্থান বিশেষেও নামকবণ হইয়া থাকে। যেমন,“বড়কলে”* 
জন্ম হইলে পুত্র “বড়কল্যা” এবং কন্তা প্বড়কলী নামে 
আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হাবাইয়া 
ষদি পবিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই 
সন্তানের অন্ন অতি জঘন্ত নাম নির্দেশ কবা গিয়া থাকে । 
বিশ্বাস তাদৃশ নামে যমেরও স্বণা হইবে! শেষে সন্তান বয়স্ক 
হইলে স্বীয় পহন্দান্গরূপ বা গুরুগণ কর্তৃক একটা সভ্যভব্য 
নামে আখ্যাত্‌ হয়। অনে্ষ স্থলে স্কুলে ভর্তি হইবার সময়ে 
শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্তন করিয়া লইয়া 
থাকেন। আবাব পিতা মাতা কর্তৃক এমন নাম সকলও 
নির্বাচিত হইতে দেখ! যায়, যেন তাহাতে সস্তানের* জীবন 
দীর্ঘ ও গৌববন্ুচক হয়। এই আশায় প্রায় রামায়ণ এবং 
মহাঁভারতৌক্ত নামই বাখা গিয়া থাকে, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী 
প্রভৃতি হিন্দু দেব দ্বেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নাম- 


করণ করে। তাহা অজামিলের ন্যায় ফাঁকতালে বৈকুষ্ঠ- 


* “ঘড়কল"--কৰ্ণফুলী নদীর জলপ্রপাত বিশেষ, ইহা! মোহান! হইতে 
প্রায় শতেক মাইল উপরে অবস্থিত | যিস্তারিত ব্লিঘবণ ১৩১১ সালের 
*জ্যোতিতে” “কর্ণফুলী এবং বড়কল” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্ৰষ্টঘ্য। 


চাক্মাজান্তির সংস্কার কৰ্ম্ম 


৪৫৫ 


প্রাপ্তির কামনায় নহে। ইহারা আশ৷ রাখে অস্তানকে 
তন্নামধেয় দেবতা অন্থুগ্রহ করিবেন। এইবপে চাক্মা 
সমাজেব প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজানুমোদ্িত। অন্ন- 
প্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই ; সুতবাঁং তজ্জন্য অমু- 
ষ্টানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না । সম্তানেবা অনেক দ্বিন 
ধৰিয়া মাতৃত্তন্ত পান কবিতে থাকে । তিন বৎসবেৰ শিশু 
তাঁহাব কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্তপান করিতেছে 
এ হেন দৃশ্য বিরল নহে। 
কর্ণবেধ। 

কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের সমাজে ‘কৰ্ণবেধ্’ 
বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই। উচ্চ পরিবারে এই 
উপলক্ষে মাত্র আমোদ আহ্লাঁদাদি কবা হয়) তা’ ছাড়া 
ধৰ্ম্মাৰ্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় ন|। সাধারণতঃ সন্তান ছয় 
সাত বৎসরের হইলে "সিজ বা অন্তবিধ বস্তবৃক্ষের কণ্টক 
দ্বারাই কাণ দুখানি ছিদ্ৰ কবিয়| লয়। পুকষেবা ছুই কাণে 
ছুইটামাত্র ছিদ্ৰ কবে, কেহু কেহ তাহাতে রূপাব আঙঠী 
ধার্ণ কবে। নতুবা ছিত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা কবে না। 
কিন্ত স্ত্রীলোকদ্বিগের দুই কাণে অন্ন বাব এবং বাম 
নাঁসিকায় একটী ছিদ্র করাই সাধাবণ নিয়ম। বাস্তবিক 
অবলাগণ গহনা. পবিধানের নিমিত্ত কিছৃশ নিষ্ুবরূপে 
ক্ষতবেদনা সন্ধ করে। ইহা! ষে কেমন সখ, লহজ বুদ্ধিতে 


আসে না। 
দীক্ষ| | 

আট নয় বৎসরেব সমগ্র শুভদিনৈ সচরাচর বিষু ও 
বৈশাখ, আযাঢ়, আঙ্গিন এবং মাধব পূর্ণিমায় বালকগণেব 
“চামনি” অর্থাৎ দ্বীক্ষা হয়। “ঠাকুর” (ভিক্ষু) তদভাবে 
প্রড়ীগণ” শ্রেমণের1) এই দ্বীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা 
গ্রহণার্থী পূৰ্ব্বে মস্তক মুণ্ডিত কবিয়| যথাবিধি পবিত্রতা 
সাধন এবং কাষায়বন্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক সপল্লব ঘট-দ্রীপ-তগুল 
ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমান্ত হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর - 
সপ্তগুণ সুত্র দ্বাবা এ সমুদ্বায় বেষ্টন করতঃ তৎ্প্রাস্তদ্ধয 
হস্তে লইয়া “দশশীল” আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয। অবশেন্লে 
ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুত্ক্ষিণা দান করিয়। শ্রমণ-ত্রত 
গ্রহণ করে। কিন্তু এই কৃচ্ছুসাধ্যব্রত পালনে অনেকেই 
পরাম্থুখ হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই 


8৫৬ 


যথেষ্ট মনে করে,_আর যাহাবা যাবজ্জীবন এই তক 
ব্ৰতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তাহাবা প্রথমে “রড়ী” 
এবং সিদ্ধ হইলে “ঠাকুর” আখ্যা পায়। চাক্‌্মা সমাজেব 
প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই ঘে, স্ত্রীলোকদিগের কোন 
দীক্ষার ব্যবস্থা নাই। সি 
যৌবনোন্মেষ । 
বালিকাঁগণ ত্রয়োদশ বসবে এবং বালকেরা ষোড়শ 
বর্ষে পদাৰ্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ 
কেহ বোঁগ-জীর্ণতীয় সকলেব সহিত অগ্রসর হইতে পাবে 
না। আবার অনেকে “ইচড়েই পাকিয়া’ যায়। সাধারণ- 
শ্রেণীতে কোন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন 
সে অনন্তনির্ভরতায় “জুম"* কর্তন কবে। ইহাই তাহার 
যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদ্বৰ্শন। পুত্রেব যৌবনপ্রাপ্তিতে 
পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপৰঁ আত্মীয়-স্বজনাদি লইয়া 
আমোদ-উৎসব কবিতে বাধ্য হয়। 
বিবাহ । 
ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্কত্যজাতির ভিতর 


বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরস্ত কত বয়সে যে বিবাহ - 


হইবে তাহাও নির্দিষ্ট নাই। কোন কোন ব্যক্তি আবার 
চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া ষাঁয়। বিবাহ হইলে ইহাদের 
“্ৰুড়াবুড়ী” আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, 
“গাভূর”,(কুমাব) ও “মিল!” (কুমারী) অভিধা থাকে। বিগত 
আদমস্থমারীর বিবরণীতে দেখা যায়, চাকমাদ্বিগের মধ্যে 


শু 
১৮৪৬ ১২২৬ ৬" 
৪*৩৩ ৪৯২৪ ৭৬৬ ১২৯ ৩৫ ১১২০২ 


অবিবাহিত চল্লিশোদ্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৫ 
জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবাব আশা কোথায় ? অপর 
২০%--৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অগ্ভাঁপি অবিবাহিতা 
তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে, তবে অধিকাংশ 
পুরুষের দার পরিপ্রহ কবিবার সম্ভাবনা আছে, পক্ষাস্তরে 
“বিবাহিতের” তালিকায় দেখা যায়, চাঁকমাদিগেব__ 


১৬১১ 
১৩১৫ 


শন শেষ 


__ * কৃষিবিশেষ মাত্ৰ এখানে জুম জঙ্গল অৰ্থে বাধহত হইয়াছে। 


প্রবাসী | 


১৪৫৫৩ ' 


বঙসবেব 
৫ হইতে ১২ 
বৎসরেব " 
১২ হইতে ১৭ : 
বৎসরের , * 
হইতে ২ 
বৎসরের 


পুরুষ * ১১ ১১ ২৭৪ ৬*১*৭ ৪১২২ ১,৪২৮ 
ন্ী 


‘ ১২ ১৫২ ১৪৪৩ ৬৪৬৩ R২৩১ ৬৬৩৯৭ 

পত্নী পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই এই উভয় তালিকা 
তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ 
বসব বয়সে পুকষেব এবং ১৫ হইতে ২০ বসব বয়সে স্ত্ী- 
লোকের অধিক পবিমাঁণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে, পরস্ত পববর্তী 
তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা 
দ্রীলোকেব সংখ্যা কিরূপে ১০৩০৭ জন ম্মুত্র হইল, দেখিয়া 
সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দাবও বলিতে পাব| যাষ না; 


কেন না তাহা স্বতন্ত্ৰকপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর মহাভারতীয় : 


দ্ৰৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের 
সমাজে একত্রে বন্-স্বামী-গ্রহণ-প্রথা (Polyandry)ও 
প্রচলিত নাই, অধিকন্ত বনু-নত্রী-গ্রহণ প্রথা (polygamy ) 
আঁছে।* তবে এই মাত্র অনুমান করা যায়, বৰ্জ্জিত 
পত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যায় গণনা করা হইয়াছে। 
অপর তালিকায় আছে, চাক্মাদিগের মধ্যে 


i 
ধিপত্বীক * ২ * ৭ 
ধিধধা ৩ ১) ১ ১৩ 

অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন 
মাত্র অর্থাৎ এক যোড়শাংশের ন্যুনসংখ্যক স্ত্রীলোককে 


বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার 
প্রৌঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনবিবাহেব সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত 


১৬৫ ১১৭২ ১৩৫৫ 


হইয়| গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন, আর ২০: 
হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবাব সংখ্যা 


* কিন্তু একসমযে ছুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয না, এমন 


কি তত্প্রতি সাধারণের ঘ্বণাব আভাস পাওয়া! যায! ইহাদের কথাই 
আছে 

“ছিলে বিলে তিন জোগ্‌, 

মুসলমানের তিন মোগ 1” 


অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জৌক্‌ যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক। 
( মুদলমানবন্জুগণ লেখককে ক্ষম! করিবেন ) । 


| ৭ম ভাগ | 


নী 


৮ম সংখ্যা । ] 
অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতী 
বিধবাগপ্রে প্রায়ই পুনবিবাহ হুইষা যায। কিন্তু সেই 
বয়সের বিপত্ধীকগণেব কথা দূৰে থাকুক, চল্লিশোদ্ধী হে 
যে ৭২৫ জন মৃতদাঁব পুকষেব সংবাদ পাওয়া গেল, জরাপীড় 
বা” সাংস'বিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অসুবিধাষ ন, 
পড়িলে তাহাৰিগেবও অনেকে পত্নীবিবহিত হইয়া অধিক 
দিন থাকিবে না । ন 

ইহাৰিগের মধ্যে, পিতৃকুল লইয়| "গোঠী”* এবং বাস- 
স্থান ভেবে “গোছা আখ্যাত হয়। সেই হেতু “গোছা” 
এক হইলে বিবাহে কোন বাঁধা থাকে না। অথচ “সগোষ্ঠীতে” 
বিবাহ সম্পূৰ্ণকঞ্জে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজেব ব্যবস্থা ছিল 
এত দিন এই বিধি নিৰ্ব্বিবাদে চলিষা আসিয়াছে । একমাত্র 
“৫ সেই দিন কুমাৰ বমণীমোহনের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিল 
_ তিনি সগোষ্ঠী হইতে পত্বীগ্রহণ কবিয়াছেন। সমাজ- 
বন্ধন এই যে থিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহ! 
অবাধে চলিবে। মামাত ভগ্নী, পিস্তুত ভগ্নী প্রভৃতিৰ 
পাঁণিগ্রহণও যথেষ্টই প্রচলিত, ববং সেইগুলি যেন প্রকৃষ 
সম্বন্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাঁগিনেষী, বড়শালী 
প্রভৃতির সহিত বিবাহ কঘাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্ত! 
. ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেববেরাও বিবাহ কৰিতে পাঁবে। 
কিন্ত তজ্জন্ত তাঁহারা বাধ্য নহে। J 

চাক্‌মাজাতির বিবাহ । 

সচবাচব বিবাহ পঞ্চবিধ যথা 

অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসাবে (১) পাত্রী তুলিয়া 
আনিয়া ও (২) পাত্র তুগিত্মা আনিয়া বিবাহ, এবং (৩) বড় 
বিবাহ (৪) গৃহজামাতা আনয়ন ও (৫) মনোমিলনে পরিণয়। 

এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক 
প্রচলিত। বিশেষতঃ ধনবান্-সন্ত্রান্ত পরিবারে ভিন্ন*“বড় 
বিবাহ” হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও 
সমাজ দ্বণার চক্ষে দেখে, এজন্য অবস্থা ভাল হইলে কেহই 


৬ ইহাতে স্বীকৃত হয় ন এতন্তিম্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা 
মহিলাঁদিগের বিবাহও আছে। ,পুনর্ধার বলিয়া রাখি, যে 


+ *গেঠী গোত্র। 
+ “গোহা|”--সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সমগ্র চাক্মা-দমাঁজ 
একবিংশ "গোহা’ অর্থাৎ দলে বিভাজিত । 


চাক্‌মাজাতির সংস্কার কৰ্ম্ম ৷ 


8৫৭ 


কোন বিবাহেই “চুঙুলাংশ* পুজা! প্রয়োজন, নতুয়া স্তর 
পুরুষের কাহারও বিবাহ ভাঙিতে কোন আপত্তি হইতে 
পারেনা।, 

অভিভাবকগণের -স্তাবসিদ্ধ বিবাহ 

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতা মাতা 
অপবাপব নিকট আস্মীয়দিগের সহিত “তাইনমাং” (পরামর্শ) 
কবিয়া পাত্রী অন্থসম্ধান কবিতে থাকে । তাহাদের ম্রনামত 
কন্তাব সমাচাব পাইলে কোন কোন সমর পুত্রকেও 
প্রকাবাস্তরে তাহাব মত জিজ্ঞাস! করা হয়। 

অনস্তর প্রস্তাবনাব নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্যার পিত্রালয়ে 
বরেব পিতার যাওয়া একান্ত অপবিহাধ্য। তদ্বভাবে মূল 
অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বাবে-_মদ, পান হৃপাবী 
এবং করেকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। নিবাহেব 
প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা 
গিয়া থাকে । পাত্রেব পিতা বলে--“তোমাব শ্ববেব নিকট 
একটি মাহাহব বৃক্ষ অন্মিয়াছে, আমি তাহাব ছায়াতে 


একটি চারা বোপণ করিয়া কৃতারথন্ন্ত হইতে লাহি।» 


ইহা হইতেই কন্তাব পিত| মূল কথা বুঝিয়া লয়। যাত য়াতের 
সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে গুভাগুভ লক্ষণেব প্রতি 
দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক 
বিবাহ কুলক্ষণ’ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি সী কিম্বা 
পুরুষ, মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণপাৰ্শ্বে যাইতে দেখা 
যায়, তবে লক্ষণ-শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা 
গেলে অথবা কোন কাক যুদি বাম পার্শ্বে বনিয় ডাকিতে 
থাকে, তাহা অগ্ুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি 
তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তব মৃতৰেহ দেখিতে 
পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসব হয় না, এন সঙ্গে 
সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ কবিয়া দেয়। বৃদদিগের 
মুখে এয়ন বহু উদ্বাহবণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাগুভ 
লক্ষণের প্রতি অবহেলা পক্ষাস্তবে প্রভূত অন্তখের কাবণ 
হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বণিয়া রাখা উচিত, “ছ'ৰং”এর 
সময় অর্থাৎ আধাদ়পুর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা 

* ইহা! দেবী পরমেশ্বরীর পূজ| ৷ চাক্মা-সমাজে ইহা একটি অতি 


পবিত্র অধন্ত কবণীয অনুষ্ঠান। আমিন কার্তিক (১৩১৩) সংখ্যা 
“বৌদ্ধবন্ধু"তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়| যাইবে ৷ 





8৫৮ 


মধ্যে 7 বিবাহেব কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সপ্পর্ণ 
নিষিদ্ধ । 

দ্বিতীয় বারে পিষ্টক মোবগ এবং প্রথমোক্ত উপচৌকন- 
গুলি লইয়া বরেব পিতা পুনবয় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় 
উভয় পক্ষেব সুবিধা অস্থুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। 
এবং উপস্থিত পাত্রেব সহিত সমন্ধ কবিতে পাত্রীব পিতা- 
মাতাব্‌, অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পাবা যায়। 
কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিবীকৃত হয় না। 


অনস্তব তৃতীয়বাঁরেও দ্বিতীষবাবান্বপ “তত্ব” সামগ্রী লইয়া 


যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাঁকে। এবাব পণ ধাধ্য 
করা হয। সাঁধাবণতঃ ৫০1৬০ তোলা রপাব গহনা এবং 
১০০1১২০ টাকা পর্যন্ত কন্তার পণ নির্ধাবিত হইয়| থাকে । 
এই সময়ে বব কন্তা তুলিয়া আনিবে কি বরকে তুলিয়া আনিয়া 
বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া 
আনিয়া বিবাহে ববপক্ষীয়েব খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু’ ইহা খুব 
বিরল প্রচলিত। হিন্ু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের 
মত যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূৰ্ণ কবিবাঁর আকাঙ্ক্ষা ইহাদের 
সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বব পাত্রীব পিভ্রালয়ে গিয়া 
বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। 
পরস্ত ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা 
চাক্মাজাতিতে দেখা যায় না, এবং তাদৃশ বববিক্রয়েব প্রথাও 
ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। দে যাহা হউক উপবোক্ত 
প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংস! সম্পাদিত হইলে 
শুভদিন ধাৰ্য্য করে। ফসলেব,কাঁধ্য হইতে অবসর কালেই 
বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচব মাঘ ফাল্িন 
মাসেই দিন নির্দিষ্ট হইয়&থাকে। কারণ এই সময়ে হাতে 
টাকা পয়সাঁবও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকৰ্ম্ম হইতেও 
কিঞ্চিৎ অবসব পাঁয়। এইবপে কথাবার্তা সাব্যস্ত হইয়া 
গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা 
জ্ঞাপক একটা অন্ধুরীয় উপহাব দিয়া আইসে। অবশেষে 
বিবাহেব দিন নিকটবর্তী হইলে ববপক্ষ কন্যাব পিতার 
নিকট হইতে অচিবে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদপ্রস্তুত 
করিবে কি না অনুমতি লইয়া ্যায়। 

বিবাহের পূৰ্ব্বদ্বিন'ষে সকল বাদ্ধকরের! আসে, তাঁহাদের 
প্রথম বাগ্ভ হইতে বয়োবুদ্ধগণ ভাবী পরিবারের গুভাগুভ 


প্রবাসী। 


[৭ম ভাগ ৷ 


গণন| করে। এই এৰ বাঁকে “খোলামাননি* + বলা 
হয়। এতন্তিন্ন ববপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কদলী পত্রে পান 
এবং স্থপারীর দুইটা ‘পুটুলী’ করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া 
দ্বিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি ‘পুটুলী’ ছইটা মিলিত 
হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় 
স্ভাব সুচিত হয়। অন্যথা ‘পুটুলী’ ছুইটী বিপ্রকুষ্ট হইয়া 
ভাসিলে পবস্পরের মধ্যে চিবজীবনই মতভেদ ঘটিয়া থাকে । 
বিবাহ ববেব বাড়ীতে হইবার কথা হইলে তদনস্তব সেই 
মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; নতুবা 
কন্তাপক্ষ হইতে জল তোলান হয়। তন্বার! বিবাহের দিন 
বরকন্াকে স্নান কবাইয়া থাকে। অধিবাল দিবসে বববন্তা 
উভয়পক্ষেবই গৃহসম্মুখীন ছুইধাঁরে সপল্পব মঙ্গলঘট স্থাপিত 


, হইয়া থাকে । 


পাত্রী তুলিয়া 

পাত্রী তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূৰ্ব্ব দিন, পথ 
ষদ্ধি 'দুরবর্তী হয়, তবে তাহারও পূৰ্ব্বে অর্থাৎ যাহাতে 
বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া ববেব বাড়ীতে উপনীত 
হইতে পাবা যায়, সেই হিসাবে ববেব পিতামাতা এবং 
অপবাপব আত্মীয় বন্ধুবাদ্ধবেরা নানাবিধ বান্তাদি সমভি- 
ব্যাহাঁবে কন্তা আনয়নের জন্য যাত্রা কবে। তাহাদের সঙ্গে 
সগোত্রজা এক অনুচা কিশোবী স্থবঞ্জিত "ফুলবাবেং”1এর 
মধ্যে কিয় পূর্ববনির্দিষ্ট সমস্ত গহনা, ছুই ছুইখানি “পিঁধন”, 
“খাদী” চাদর, “খবং”$ ও কুর্তা-( তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন 
ও অন্তটি “ফুলদাব”, এই “ফুলদাব” কুর্তা বিশেষতঃ বিবাঁহেই 
ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এসমল্স গহনাগুলি বাধিয়া নিয়া 
থাকে) এবং এক বোতল নাবিকেল তৈল, ও একখানি 


চিরুণী লইয়া যাঁয়। 
এদিকে কন্ঠাকর্তা বিবিধ ভোজ্যোপকবণ আহ্বণ কৰিয়া 


থাকে; এবং ববধাত্রিগণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের 


* ইহাতে প্রাঙ্গণে একটি জায়গ| করিযা তাহাতে পান, সুপার, 
প্রদীপ ইত্যাদি দ্বিষ৷ ঘট স্থাপিত কবে; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে 


হ্ষ। 
1 “ফুলবারেং__-চ্যাচ।রি' শিক্ষিত ঝুডি বিশেষ? 
} “পিধন'’ ও ‘ খাদী” স্ৰী্টোকদ্িগের যথাক্ৰমে পরিধেধ ও হক্ষবন্ধান 
বন্ত্র। বিস্তৃত পবিচয় অগ্রহায়ণ ( ১৩১৩ ) সংখ্যার কল্পতরুতে প্রকাশিত 





~~ 


৮ম [সংখ্যা ৷] 


বত স্বতন্ত্র বৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া 
উপস্থিত হইলে কন্তাপক্ষীয়গণণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বাবা 
তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কবিয়া যথানিদিষ্ট স্থানে বসায়; এবং 
তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচাবোপহার অবিশ্রীস্ত চলিতে 
থাকে । কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলা- 
য়োজনের সহিত প্রথমে উপবোক্ত কিশোবীকে গৃহে তুলিয়া, 
পৰে অন্তান্ত বরযাত্রিগণকেও ঘবে লইরা যায়। এই সঙ্গে 
দ্বারদেশে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রদদীপাঁদিও উঠাইয়া আনা 
হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্তার পিতামাতা! 
বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহাৰ করিয়া উঠিলে ববপক্গীরা 
মহিলাগণ সেই গহনা এবং পবিচ্ছদেব এক, প্ৰস্থ পাত্রীকে 
পরাইয়া দেয়। 

অনত্তব সকলে নিদ্ৰা যায়, এবং পরদিন প্রত্যুষে ঘট 
প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূৰ্ব্বক অপরাপর শুভান্ুষ্ঠানের 
সহিত পিতামাতা৷ দুহিতারত্বকে বিদায় দান করে। এই 
সময়ে “সাকো” ( সিড়ি )র পথ বন্ধ করিয়| সপ্তগুণ সুত্র 
টাঙ্গাইয়| দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া 


আনিতে কন্াব মাতা হ্তাখানি ছিড়িয়| দেয়। ইহাতেই_ 


তাহাদের সহিত কন্তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়*। যাহা 
হউক, কন্যার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা 
উভয়েই গিয়া থাকে। বরের বাড়ীতেও নান! মঙ্গলায়ো- 
“ জনের সহিত পাত্রী তুলিয়| লইবার প্রথা আছে। বিবাহদিন 
প্রাতেই “চুঙলাং” পুঙ্গা হইয়| থাকে। 

রাত্রে (কোন কোন পবিবারে গণৎকার নির্ধারিত 
লগ্নে) বরকন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া 
শয়নকক্ষে বিবাহবেদী উপরি উপবেশন করার । স্ত্রী স্বামীব 
বামপার্ে স্থান পাইয়া থাকে । অতঃপর বরেব কোনও 
আত্মীয় এবং আত্মীয় বরকন্তাঁৰ প্রতিনিধিত্ব ভার* গ্রহণ 
করিয়া যথাক্ৰমে তাহাদেব পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে 
শায়লা” এবং "্ছায়লী” বলা হয়। ইহারা একখানি নূতন 
কাপড় লইয়া উপস্থিত,ুকলকে জিজ্ঞাসা কবে, “যোড়গাঁট 


* ত্রিপুবাদিগব মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা। কিঞ্চিৎ 
ভিন্নবপ। পাত্রীকে বাহিব কবিধ। আনিবাব সমধ তাহাৰ ভগ্নী বা 
ভ্রাতৃধধু ( বাহ্‌ই ) দ্বারে একটি মূলী বাঁশ আড় একবিয়। ধবে। ঘর" 
পঙ্দীয়ের। তাঁহা ভাগ্গিয়| কঙ্ক! লইয়া আসে। 


ন 


চাক্মাজাতির সংস্কার রা ্‌ ৪৫৯ 


বাধিবাব হুকুম আছে ত 1” সকলে বলিয়া উঠে “নাছে” 
“আছে” “আছে”। সন্মতি পাইবা মাত্রই "ায়লা-্য়লী” 
উক্ত বস্তরেব দ্বারা দম্পতীকে বদ্ধ কবে। তথন তাহাবা 
রম্পবকে পবদাগুল্যা ভাত” অর্থাৎ সিদ্ধ ভিন্ব মিশ্রিত অন্ন 
এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়, ফলে হখম্পর্শ 
করাইয়া থাকে । স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এক স্বামী 
বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীব গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখে উল্লি- 
থিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্ এই কার্ষেও “চ্রায়ল|- 
ছাঁয়লী”র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেন না উপস্থিত 
সাধারণের * সম্মুখে নব্দম্পতি ব্রীড়ানিপীড়িতপ্রায় 
অসাঁড়ই থাকে । খন তাহাঁবা স্বাধীনভাবে কিছুই হুবিতে 
পাবে না। প্রতি কার্যেই অন্তদ্দীয় সহায়তা অপেক্ষা 
কবে | খাওয়ানর বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত 
বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পর্তীর মস্তকে শুভাশীষবাঁক্যেব সহিত 
নদীজল বর্ষণ কবে। ইহাই স্বস্তি বাঁচন- _পক্ষাস্তবে কর্মের 
সাফল্য ঘোষণা ! অনন্তব স্বামী স্ত্রী ছুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় 
রাত্রি কাটাই থাকে। 

পবদ্বিন অতি প্রত্যুষে দম্পতী গাজোখান করিয়া জনৈক 
“ওকার” সহিত নদীকুলে যায় ; এবং তথায় দুইটা মোবগের 
কধিব, “ঘিলা” ও ‘কুঁচ’ বঁটা, কিঞ্চিৎ মদ্ত ও সোণারূপা জলে 
যাথা ধুইয়া গুদ্ধ হয়। ইহাকেই বিবাহেব “বুরপাবৎ” বলে। 
অতঃপর চারিদিকেব লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই লঁড়ীতে 
প্রত্যাবর্তন করে। পরিশেষে আহাবাদির পর আস্মীয়স্জনাদি 
সমাগত স্ত্রী পুকষ সকলে (অবশ্ঠ ছুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া 
স্বসে। তখন নবদম্প্তী তাঁহাঁদিগের নিকট হইতে শুভশীর্কাদ 
গ্রহণ করিতে উপনীত হয়, এবং যথোচিত অভিবাদন সুরঃদর 
পুজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবনপৃক্ত-সতওুল-তুলা 
শুভনির্মীল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতীা কিছু 
আৰ্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ে কন্যার 
a এস্থলে ‘সাধারণ’ ঘলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রভাত ইহা- 
দিগের মধো অববোধ প্রথাব কঠোরতা না থাকিলেও ইহার! এই বিধাহ 
স্বজাতি ভিন্ন অপর কাঁহাকেও কোঁনরূপেই দেখিতে দেয় লা, এমন কি 
স্বজাতীয বন্ধুও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে সমর্থ নহে। 


+ জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান্ত্ে যাঁজক। ভূতপ্রেতাদির উৎপাত 
সনিধারণ, রোগপ্রতিকাঁর, গ্রীম্যদেষতা পুজা প্রভৃতি যছবিধ ক্রিয়কণ্দে 


"ওঝার” প্রয়োজন। এই পদ বংশগত বিশেষ অভিজ্ঞ লা হইলে 
ইহার ভার পায় না। নীল ‘ৰ নন খালে 


৪৬০ 


পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক বলিয়া দেন, “ইহাকে 
(স্বীয় কন্যাকে জামাতাব হস্তাপিত করিয়া গ্রহণ কর। 
আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। 
এ নিতান্ত বালিকা, গৃহকৰ্ম্ম কিছুই জানে না। যদি কোন 
সময়ে তুমি কৰ্ম্মস্ূল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত পুড়াইয়া 
ফেলিয়াছে, অথবা তদ্ৰূপ আর কোন দোষ করিয়াছে, তবে 
তাহাকে শিক্ষা দিও, গ্রহাব কৰিও না। একপে তিন বংসৰ 
চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে 
প্রহাব করিতে পার, তজ্জন্ত আমি অসন্তষ্ট হইব না। 
কিন্তু একবাবে প্রাণে মাবিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে 
প্রাণেব মূল্য দাবী কবিব।” অন্তর কন্াপক্ষীয় সকলে এবং 


অপবাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী 


হইতে বিদ্বায় গ্রহণ করে। 

বিবাহেব ছুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং 
পিষ্টকাঁদির সহিত নবোঢ়াসমভিব্যাহাঁবে শ্বশুরালয়ে গমন 
কবে এবং তথায় ছুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া 
আইসে। ইহাবই নাম “বিবাহে “ছু'ইদ্‌ ভাঁঙান” অর্থাৎ 
ইহাঁতেই বিবীহজনিত অপবিভ্রতা (1) নষ্ট হইয়া বায়। 
এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতীর একত্ৰ বাসও সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ থাকে এবং তাঁহাবা অপব কাহারও মঞ্চেও * উঠিতে 
পারে ন|। চাঁক্মাঁসমাঁজের ইহা অতিশয়, উল্লেখযোগ্য 
সংস্কার ৷ 


বর তুলিয়া 

আনিয়া বিবাহ এবং উুপরিবর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ 
কোন প্রভেদ নাই; কেবল বব-আলয়েব কাধ্যগুলিও কল্তার 
পিত্রালয়ে হইয়| থাকে মাতঁ | ইহাতে বব্যাত্রীদিগের সহিত 
ববও গিয়া থাকে । তাহারা যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীৰ 
পিত্ৰালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা কবে। 
বলা বাহুল্য, “বব তুলিয়া বিবাহে’ “বিবাহের * ছুইদ্‌ 
ভাঙাইবার” প্রয়োজন হয় না। 


* ইহাঁদিগের মধ্যে সাঁধাবণ অবস্থীপন্ন প্রায সকলেই মধ্চেপরি 


বসবাস চাল।ইযা থাকে, উচ্চশ্রেণী হইতেও ইহ! অদ্যাপি সম্পূৰ্ণবপে বিলুপ্ত 
হয নাই সঙ্তান্ত কয়েক পবিষাক্ মাত্র বাঙ্গালী অনুকরণে গৃহাদি 
প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিধাছেন। প্রত্যুত কেষল চাক্মাগণ বলিয়া 
নহে, পার্বত্য জাতি মাত্রেবই ঈদৃষ্টী বাধস্থা পরিলক্ষিত হয় 


প্রবাসী । 


| ৭ম ভাগ। 


বড় বিবাহ 
রাজপরিবার এবং সম্্ান্ত দেওয়ান পবিবাব ভিন্ন অপর 


সাধারপে এ বিবাঁহেব অধিকারী নহে*। ইহা একপক্ষে 


যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্যাদা সাপেক্ষ । 
বিবাহেব আনুষঙ্গিক অপরাপর কার্্য-_পাত্রী তুলিয়া 
বিবাহেরই অন্থুরূপ। তবে সেই সঙ্গে আড়ম্বরাদির ত কথাই 
নাই। অধিকস্ত তিন খানি, গৃহ নিৰ্ম্মিত হয়, তাহাঁব, এক 
ঘরে ববপক্ষ, আর এক ঘরে কন্তাপক্ষ থাকেন। অপর 


গৃহ খানি “ফুল ঘর” নামেই আখ্যাত। তাহাতে নবদম্পতিকে , 


যথাবিধি বসাইয়া ঠাকুর’ (ভিক্ষু ) 'জয়মঙ্গলস্থত্র” রূপাস্তবে 
“সিগলমোগলতারা” পাঠ করিয়া শুনাইয়! থাঁকেন। পূৰ্ব্বকালে 
সাধাবণ বিবাহেও এই “তারা” (শাস্তরগ্রন্থ ) পঠিত হইত; 
এক্ষণে প্রায় অস্তহিত। এই “বড় বিবাহে”ও নবদম্পতীকে 
“ছু ইদৃভাঙা ইয়া” আসিতে হয়। | 
গৃহ জামাতা! । 
যাহাবা নিতান্ত সন্বলহীন এবং যাহাদের পরিবাবে অপর 
কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শ্বগুরেরই ব্যয়ে বিবাহ 
করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া লইয়া বিবাহের সহিত ইহাব 
অনেক সাদৃশ্য বহিয়াছে। গৃহ জামাতা হইলেও আজীবন 
শ্বশুববাড়ীতে অবস্থান অধুনা! প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই 
আপনাকে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া 


পড়ে। যাহা হউক, বর্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কদাচিৎ 


পবিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপবিমাণে কমিয়া 
গিয়াছে। নতুবা কুলীন পবিবাব যেরূপ ভাবগ্রস্ত হইয়া 
উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেই তাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত 
এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত! 
মনোমিলনে বিবাহ । 
ব্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ পহিকনানানী” আখ্যায় 
প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দুসম্প্রদায়ে যে স্বয়ন্বর প্রথা ছিল, 
অধুনা পাশ্চাত্য প্রদদেশেব «কোর্টাসিপ” (Courtship) 
এবং ব্রাহ্মদমাজেব মনোমিলন পদ্ধতিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ গন্ধ 


* এমন কি, ইহাদেব সমাজেঞ্জাতীয বাজাদেশ ব্যতিবেকে সাধারণ 


চীকৃম! পরিধাবে কেহ কোন বর্ণাভবণ, অধিক কি “ঘা”, “চন্দ্ৰহার” 
এবং পায়ের “মল” প্রভৃতি রৌপালক্কারও ধাবণ করিতে কিংবা সম্ত্ৰাস্ত 
পবিবারের স্াঁয় অবগ্লোধপ্ৰথ| প্রধর্তনে সমর্থ নহে । 
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মিক্টার কিয়ার হাড়ি, এম, পি, 


প্রবাসীর জন্ত গৃহীত বিশেষ ফটোগ্ৰাফ ৷ 


৮ম সংখ্যা ।] 


পাওয়া যায়। ইহাতে দম্পতী পবম্পবকে- “ত্বং মে পতি-- 
ত্বংমে ভাৰ্য্যা” ইত্যাকাব জ্ঞানে গ্রহণ কবিলে গন্ধৰ্ব্ব বিবাহ’ 
স্মপাঁদিত হইয়| ষায়। ফলতঃ এইৰূপ পবিণয় অতি আদিম 
গ্রথা। অনেকদিন হইতে ইহা লইয়! নীতিশীাস্ত্ৰবিদ্‌ সমাজে 
গভীব গবেষণা চলিতেছে; এ যাবৎ তাহাব কোন প্রকৃষ্ট 
মীমাংসা স্থিবীকৃত হয় নাই। চাঁক্মাগণ ইহা ছাড়িতে 
আবস্ত করিয়াছে। অন্তান্ত সম্প্ৰদায়ে ইহা একরূপ নাই 
বলিলেও চলে। কিন্তু সাধাবণ সমাজে মনোমিলনে সমন্ধ 
যত অধিক, 'অভিভাবকদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাঁহার 
অর্ধেকও নহে। তবে তাহাদের এই বিবাহেব সহিত 
পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাহব্যবস্থাব 
গাঢতব সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। 

পরস্ত ইহাদের সমাজে অনূঢ এবং অনুঢ়াদলেব সম্মিলন 
প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতীর মধ্যে সেই স্থযোগে প্রণয়া- 
সক্তি জন্মিলে, কিমা! “মহামুনি মেলাঁব”* সম্মিলনে স্থচিত 
পূৰ্ব্ববাগে মনোমিলন হইয়া গেলে, তাহাঁব! উভয়ে একযোগে 
পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পাবে যে, 
তাহাদেব পুত বা কন্তা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে 
পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া হেডম্যান্‌ 1 সমীপে 
যুবকেব নামে অভিযোগ কবে । উপায়াস্তবাভাবে যুবকের 
পিতাঁমাতাও যুবতীব পিতামাতাব নিকট ইহাঁদিগের পরিণয়ে 
সম্মতি প্রার্থনা কৰে । অবশেষে যুবক যুবতী গৃহে প্রত্যা- 
বৰ্জন কবিলে হেডম্যানেব কাছে বিচাব উপস্থিত হয়। যদি 
যুবতীব অনিচ্ছা সত্বেও বলপ্রয়োগ দ্বাব! লইয়া গিয়াছে প্রমাণ 
পাওয়া সায়, তবে সেই দুৰ্ম্মতি যুবকেব ৬০ টাকা পর্য্যন্ত 
অর্থদণ্ড হইতে পাঁবে। অন্যথা পরম্পবেব স্বীকৃতি পাইলে 
( হেডম্য'নের ) বিচাবে কিছু অর্থেব দ্বাব! কন্তাব পিতা- 
মাতাকে সন্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়! যায়। 
আর কোন কাবণে অভিভাবকদিগেব সম্মতি পাওয়া না 
গেলে, তথাচ বৰি যুবক যুবতীর সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তাহাঁবা 


' এই মেলাব বিস্তৃত বিববণী ফান্ভন চৈত্র (১৩১২) সংখ্যার 


“কোহিনুবে” ‘মহামুনি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাহিব হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান্‌ 
চিত্রও “বৌদ্ধবন্তু"র ভাত্র ( ১৩১৩ )০সংখ্যাঁধ সুষ্পষ্ট দেখাইতে চেষ্টা 
করিবাছি! 

শ' হেড্ম্যান ( Head 1081) )- প্রামেব মৌড়ল। বলা বাহুল্য 
ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া বর্তমান পদধী লাভ হইয়াছে । ইহারা 
গৰ্ণমেন্ট কর্তৃক বাঙ্রাবাহাদুরের অনুরোধক্রমে নিযুক্ত হইব| থাকেন । 


ৰ. 


চাক্‌মাজাতির সংস্কার কৰ্ম্ম । 


৪8৬১ 
পুনবায় পলায়ন কবে। কিন্ত দ্বিতীয়বার পলারনের পব 
আব কেহই তাঁহাদের বিবাহে বাঁধা দেয় না। এই ববাহে 
“চুঙুলাং” পূজা এবং নূতন কুটুঘগণকে লইয়া এক পরিপাটি 
ভোজ ভিন্ন অপবাপব আনুষঙ্গিক কাৰ্য্য না করিলেও চলে, 
হয়ও না। 

কোন কোন সময় এবংবিধ সন্মিলনে ভগ্নমনোরথ হ্ইয়া 
করুণবসাত্মক অভিনয় ঘটে | তখন ইহ! চিবজীবনেন তরে 
অসুখের কারণ হইয়া থাকে । কাণ্ডেন লুইন স্বীষ পুস্তকে" 
এরূপ একটি ঘটন! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে 


তাহারই মৰ্ম্মামুবাদ তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ কবিলম £--- 

পভূপিষ| নামে জনৈক যুবক সন্তামূলা নায়ী বালিকার মহিত প্রণয়|- 
সক্ত হইয়াছিগ । ইতিপূর্ব্বেই সন্ভামূল| মাতৃহাৰ| হয। তাহাৰ আোষ্ঠ 
ভ্রাতা জুরাধন সন্ত্ৰীক ভিন্নপ্রামে বসতি করিত। সম্ভামূল৷ অপর ত্রাত! 
হিরাধন ও'বৃদ্ধপিতার সহিত জুমের সময “মইনঘবে”' বাস করিতেছিল। 
ভূপিব| তাহাকে বিশেষ ডাল*খাসিত; কোনবপেই তাহার পাশ ছাডা 
হইতে চাহিত না। জুমকাধ্যের সহাযত| প্রভৃতি ঘ্যপদেশে সে সর্বদাই 
তাহাদেব পবধারেব ভিতব থাকিতে প্রধান পাইত এবং প্রায় =তিদিনই 
তাহাদের বাড়ীতে আঁহাঁব ও “গুদী ] ভে শন করিত । কিন্তু মে এত 
দবিদ্র ছিল যে, সন্ত।মূলাব অভিভাষকদেব সহিত প্রস্তাবক্রমে বিষাহ 
কবিষাঁব সাহস পায় নাই। এইবপে প্রায় দুই বৎসর ধরিয। তাহাদিগেব 
প্রণষেব আদান প্ৰদান চলিতে থাকে । অবশেষে উভয়ে একযোগে পলাযন 
করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হিরাঁধনেব মুখেই প্ৰকশ কর! 
যাইতেছে ৷--“গত শুক্রবাব আমি যখন কাঁধ্যস্থল হইতে গৃচে শ্রত্যাবৃত্ত 
হই, পিত| লিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তোর ভগ্নী কোথায়? তনেকক্ষণ 
হইল সে জল জানিতে গেল, কিন্তু অগ্যাণি ফিরে নাই। অকৰ্ম্মণ্য 
ভূপিয়৷ আমাদের এখানে নিরস্তব ঘুবিত। আমাব সন্দেহ হইতেছে, 
বুবিধ| সন্তাযুল! তাহাবই সঙ্গে পলাইয়া গেল? এই কথায় আনি আৰও 
ছুই তিন জন যুষককে সঙ্গে লইয়| ভগগিনীব উদ্দেশে বাহির হইলাম। 
এক ক্ষুদ্ৰ সবিস্তীবে তাহাদের সহিত দেখ] হইল। ভুপিয়! অগ্ৰে সন্তা- 
মূল! তাহাব হস্তধাবণ কবি! পশ্মমৎ পশ্চাত যাইতেছে । এই দৃশ্যে আমি 
ক্রোধান্ধ হইয়| হস্তুদ্থিত দা দ্বাব! তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শে 
লাফাইয়| পড়িল ; এঘং সেই আঘাত আমাৰ ভগ্নীব উপর পড্টিযা তাহার 
গাৰ্্বদেশ কাটিয়া ফেলিল। হাব! তৎক্ষণীৎ সে 'ও ভাই’ যলিয়া পঞ্চ 
প্রাপ্ত হইল আমি ভবে পলাইধা গেলাম | যদিও আমার মক্ষেহ ছিল, 
কিন্ত আমি নিশ্চিত জানিতাম ন! যে, তাঁহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মযাছে। 
কেন না প্রেম-সমন্ত। অনুসন্ধাঁন- আমাদের জাতীয় গ্রথ। নহে যদি 
ভূপিষ! আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত 7৭ দিতে 
পাঁরিত, তাহা হইলে আমর, ঘন্ুষান্ধবদের সহিত পরামর্শ কয তাহা- 
কেই বিধাহ দ্বিতাঁম ৷ কিন্তু সে বিষাহের উপযোগী ব্যঘ নির্ধাং কবিতে 


* ‘The' Chittagong Hill Tracts and the dwellers 


there 10.~—P. 72-73. 

+ জুমক্ষেত্রেব ফমল পাঁকিলে*বন্তজস্তর উপত্ৰব হইতে ৎসমূদরয় 
রক্ষা করিধাব নিমিত্ত তথাঁষ মন্‌ অর্থাৎ শৃঙ্গোপবি যে অস্থায়ী গৃহ 
নিৰ্ম্মিত হয! 

1 শয়নকক্ষ। 


৪৬২ 


ছিল।” ইত্যাদি। 

ইহা ছাড়া এইরূপই প্রায়শঃ ঘটে যে, কোন রমণী এক 
জনকে পূৰ্ব্বে বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে 
অপরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই 
হতাশপ্রণয়ী স্বীয় জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্ন্বীকে 
ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বসবে ছুই চাঁরিটি 
হত্যা এই নিমিত্তই ঘটয়া থাকে । 

বিধবা! এবং পরিত্যক্তা রমণীদের বিবাহে বিশেষ কোনও 
আমোদ-উৎসবাদি হয় না। কেবল স্বগ্রীমবাসী সকলকে 
একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র! পূৰ্ব্বপতির ওরস- 


জাত সন্তানাদি অধিকাঁংশস্থলে তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে । - 


আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না 
চাহে, তাহা হইলে পরবর্তীস্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপাঁলিত হয়। 
কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই বৈপিত্রিক 
সম্পদের উত্তবাধিকাবী হয় না। 
গর্ভধানাদি ইহাদেব সমাজে নাই ৷ পুংসবন্‌ সীমস্তোন্নয়ন, 
সাধভক্ষণ প্রভৃতি গঞ্ভিণীসংস্কাবগুপিও এই সমাজে কোন 
কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পবস্ত এই 
সকলেব পবিবর্তে গ্রস্থতিদিগের মঙ্গলাৰ্থ প্রসবের পূৰ্ব্বে ও পরে 
“গাংশাল|”* ব্ৰত অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভের সপ্তম মাসে অথবা 
প্রসবের পর গুভদিন নির্দেশ করিয়া পূৰ্ব্বদিন যথানিয়মে অর্থাৎ 
মদ, পান, স্ুপারী প্রভৃতি দিয়া “ওঝা” নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। 
পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিকটবর্তী নদীজলে--জলপৃষ্ঠ 
হইতে কিঞ্চিছুপরি ভাঁগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত কবে। 
অনন্তর বাড়ীতে আসিয়া £একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারী 
স্থাপন পূৰ্ব্বক উহাব মুখ “খাদী” দ্বার| আবৃত কবিয়া লয়। 
পরে একখানি সুদীর্ঘ স্থতার একপ্রাস্ত সেই “হাঁড়ির” গলায় 
সাতপাক জড়ায় এবং হাঁড়িটী সাতবার গভিনীর বা প্রস্থতিব 
মস্তক “নিছিয়া” যথাসম্ভব সোজান্থজি পথে সেই ক্ষুদ্ৰ গৃহে 
লইয়া আসে। কিন্তু হুতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার 
এক প্রান্ত ' সেই “গাংশালাব” প্হাঁড়ি"তে আবদ্ধ রহিলেও 
অপর প্রান্ত “পোয়াতি'র আঝ্মষ গৃহে থাকে। ব্রতকাধ্যে 


* প্বীং- নদী, "শালা গুহ £ নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিব! যে ব্ৰত 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে “গাংশালা ব্রত” কহে। 





প্রবাসী । 
পারিবে না বলিয়! তাহ! করে নাই | আগত] সন্তামূল'কে লইষ| পলাইয়া- 


ত | ৭ম ভাগ। 
প্রথমে "আগ্‌ চাওয়|”* হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি 
ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর ওঝা সুত! ধরিয়া অগ্রসর 
হয়; এবং প্রস্থতির স্বামী সেই “হাড়ি” ও বলিপ্রদত্ত মোরগ 
লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে। *্থাড়িস্টা গৃহে আনিয়া 
তুলিয়া রাখিবাব পর প্রাঙ্গণে একটি শুকর বলি দেওয়া হয়। 
ইহার নাম "আগিদা*। পরিশেষে সাধ্যমতে আত্মীয় স্বজন 


' এবং প্রতিবেশিগণকে ভোঞষ্গদানের ব্যবস্থা আছে। _ 


(২) 
| - 

মৃত্যুব অব্যবহিত পরে দ্বানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত 
পরিধান করায় এবং পসিঙাপা”য় তিনটা ঝশবোঁঝা সংস্থাপন 
করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূৰ্বক উহাকে তাহাতে চিৎ, 
করিয়া শোওয়াইয়া রাখে। অনস্তর শবের শিরোদেশে ও 
পরপ্রান্তে দুইট অন্নপিও এবং বক্ষোপরি কতক খই ও 
একটি টাকা রাখার পর রড়ী (শ্ৰমণ ) “মালেম তাঁরা” পাঠ 
আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্ত লোকের মৃত্যুতে 
“আঁবেগাঁমা তারা”ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে 


“পঢুল” (ঢোল ) বাগ্থও চলে, এবং শববক্ষক যুবকগণ এই 


“চুল” বাজাইয়াই রাত্রি যাপন কবে। অন্ত্যেষ্টর আয়োজন 
এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পৰ্য্যন্ত শৰ এইরূপে থাকে৷ 
পৰে সুবিধান্ৰ্প দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত 
হয়। বুধবার--লক্ষ্মীবার; সুতরাং সেইদিন মৃতসৎকার 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবাঁবেও 
স্থগিত থাকে । কিন্তু শব যত দিন গৃহে থাকে, তত দিন 
বাড়ীতে আর উন্ণুন জলে ন| তাহার! সকলে নিকটবর্তী 
আত্মীয় বা পাড়াব অপর কাহারও গৃহে একে একে আহাব 


করিয়া আসে। 
নিদ্দিষ্ট দিনে সংকারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূৰ্ব্ব 


লাশ 


স্থাপিত অন্নপিণডদবয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবাব শবের 


*» প্মাগ”--পরীক্ষা, “চ|ওবা”- দেখ৷ ৷ ওঝ। দুইটি কাটাল পাত! 


তদভাবে বাঁশ পাত৷ দক্ষিণ হত্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙগুগীব মধ্যস্থলে 
রাখিযা তূতলে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা ছুইটিই চিৎ হইষ| পাড, তৰে 
বু'ঝতে হইবে--‘হাপিতেছে !’ অন্থ! ছুইটিই উন্টিধা পড়িলে বিরাগভাখ 
সুচিত কবে। কিন্তু ইহার কোনটাই সফলতাদাধক নহে। দ্বিতীয 
কি তৃতাযবাবেব পরীক্ষাতেও হদি পাত! এস্টী চিৎ ও একটি উপুড় 
করিযা ফেলিতে দু! পারে, তাহ! হইলে দেই পাতা ছুইটী পরিবর্ত্ন 
করিয!] জয়। 


৮ম সংখ্যা। ] 


মুখন্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয় টি দল 
সদ্থপক অন্তপিও স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্া- 
হুলিতে সপ্তলহর স্ত্রেব এক প্রান্ত বন্ধ করিয়া অপব প্ৰান্ত 
একটি মৌরগশাবকের অঙ্গুলিতে বাধিয়া দেয়; মৃতব্যক্তির 
পবিবারস্থ সকলে সেই মোরগশীবক ধরিয়া থাকে। তখন 
“আদমের” ( পাড়ার) জনৈক বয়োবৃদ্ধ সুত্রের ঠিক মধাস্থলে 
-নিয়ে একখগড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া প্তাঁগল” (দা) হস্তে 
সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা কবে,--‘মব| হইতে 
জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না?” 
তাহারা যুগপৎ, “আছে” “আছে” বলিয়া উঠিলে বয়োবৃদ্ধ 
ব্যক্তির একই ঘা’য়ে মৃত জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। তৎপবে "আনিজা তাঁরা” পাঠ আবস্ত হয়, এবং 
তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্মশানভূমিতে লইয়া 
চলে। সচরাচব শ্রোতস্বতী তীবেই শ্মশান নির্বাচিত 
হইয়া থকে তথায় আনয়নেব পব শেষোক্ত অন্পপি 
ছুইটী হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখন্পর্শ 
করাইয়া পরিত্যাগ করে। 

পূৰ্ণবয়স্কের মৃত্যুতে ও সমৰ্থ হইলে শ্মশানে রথ টানিবাব 
আয়োজন কবা হয়। এই রথ নিৰ্ম্মাণেও আবার ইতর- 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাঁজপরিবাবে বা তব্ঘনিষ্ঠ কেহ 
মবিলে পপঞ্চরত্ব” রথ প্রস্তুত হয়, অপব সাধাবণেব মৃত্যুতে 
একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে। একটি কাষ্ঠমঞ্জ্যায় নানা সৌগন্ধি 
ড্ৰব্যাদিব সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন 
করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান ছুই দলে বিভক্ত হইয়া 
পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে । তাহাঁদেব এক- 
পক্ষকে “স্বর্গের দূত” অপর পক্ষকে “নরকের দুত” নামে 
কল্পনা করা হয়। তাহার্দিগের হারজিতের দ্বারা মৃতব্যক্তির 
পবলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরস্ত'লোক- 
নির্বাচনে এমনি চাতুরী থাকে, প্রায়শই "গায় দূতের” 
জয় হয়। পূৰ্ব্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং 
অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। 
বিবাহিতেব সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে “গোছা” ভেদে 
অথবা নদীর বিপরীতকুলবাসীদেব মধ্যে এই প্রতিযোগিতা 
চলিয়া থাকে । বলিয়: রাখা ভাল, এই স্কুময়ে বান্ধ, বাঁজী- 
পোড়ান প্রভৃতিও একান্ত প্রয়োজন। , 


চাক্মাজাতির সংস্কার কর্ম । 


বর্তমানে "লা ৫৫ টা শশী 
* মধদিগের মধ্যেও শ্ীলোকেব নিমিত্ত অধিকতর কাঠ ব্যঘহৃত 
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শব সচরাচর দ্বাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্ত 
অমুদ্গতদস্ত শিশু কিংম্বা বসন্ত বা ওলাউঠাক্ৰান্ত ব্যক্তিব 
মৃত্যু হইলে ভূঞ্জোধিত করাই সাধারণ বিধি। যদ কেহ 
তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে শবের 
মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া অথবা সমাধিদানেব কবেক দিন 
পরে ‘কবর’ হইতে উহা তুলিয়া--তৎপর জালার়। ইহা- 
দের শবদগ্ধ কবিবাব নিমিত্ত চুল্লীর প্রয়োজন হয় না। ছুই , 
পার্শ্বে দুইটি মোটা গুড়ি স্থাপন কবিয়া তদুপরি পুরুষের 
নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ 
সাজাইয়া লয়। * মধ্যে মধ্যে আত্র প্রশাখাও নিয়ম আছে। 
ধনশালী মহাশয়েরা তৎপবিবর্তে চনানকাষ্ঠ দিয়া লকেন। 
ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি ন্দ্রাতপ 
টাঙাইয়া দেওয়া হয়। ,অনস্তর পুকষের শব পূৰ্ব্বাভিমূখ এবং 
স্নীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মস্তকে চিতার উপব সংস্থাপিত 
কবা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় সাতবার চিত! প্রদক্ষিণ পূৰ্ব্বক মুখাগ্নি দান করিলে 
আরও অনেকে চতুদ্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়। থাকে । 

এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি থাম কি একটি বাঁশ 
বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশ্রয়ার্থ দগ্ধ বরা হয়। 
প্রাপ্ত ব্যস্কের মৃত্যুতে প্রজ্ছালনকালেও বাচ্ছোৎসবের 
প্রচলন আছে। অবস্থাপন্ন হইলে, বাজী পোড়াইবারও 
ব্যবস্থা করা হয়। পবিশেষে দাহকাঁ্য সমাধা হইয়া, আঁসিলে 
রড়ীগণ প্ছাদিংগিরি তারা” পাঠ করেন। যদি কেহ ভূত গ্রস্ত 
হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলে সুই শব অর্ধদ্ধ হইবাব পর 
বক্ষের নিয়ে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল! হয়। সংস্কান আছে, 
নতুবা সেই পুনজ্জীবিত হইয়া নামা! অহিত সংঘটন কবে। 
প্রাচীনকালে আহুহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈদৃশী ব্যবস্থা 
প্রদত্ত হইত। বি্চিকাদি সংক্রামক বোগে মৃতদেহ ভূগর্ভে 
পুতি রাখে অনন্তর হুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া 
যথা নিয়মে আলাইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল 


হয়। চাক্মাগণ তাহাঁদিগ হইতে ইহ! অনুকবণ কবিতে পাঁরে। কিন্তু 
জানি না, ঈদৃশী ব্যবস্থায় কোন্‌ বিশৈষ রহস্তু নিহিত বহিযাছে কাণ্ডেন 
লুইনও এতৎ্প্রসঙ্গালোচনাব লিখ্যাছেন-স্ত্রীলোকদিগের অহিকতব বুদ্ধি 
এবং তৈলাক্ত পদার্থের আঁধিকানিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন 
হইবার কথা, কিন্ত ইহার! তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে. 


৪৬৪ 
ছোঁয়াচে রোগেব শব সগ্য জ্বালাইলে হুতাশনের প্রা 
ধ রোগ গ্রাম উৎসন্ন করে। i 
হাড়ভাসান। 
_ অস্ত্যেষ্টিব পবদিন প্রত্যুষে চিত! হইতে কতকগুলি 
" অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভন্মবাশি স্ৰোতোজলে 
নিক্ষেপ করে। অনন্তৰ সংগৃহীত হাঁড়গুলি একটি হাঁড়িতে 
রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করত মৃতব্যক্তির জনৈক সগোত্র 
লইয়া সেই আোতন্বতীব জলে নামে। এই ব্যক্তির হস্তের 
কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে একখানি সুদীর্ঘ স্থত্বেরে একপ্রাস্ত বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়; অপব প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই 
গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধবে। এদিকে 
চাঁপদ্বারা "্ছাড়িস্টা জলপূৰ্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া 
দিতেই তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত ব্যক্তিকে টানিয়া তুলিয়া 
আনে। অতঃপর বড়ী ও ঠাকুরিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ 
করা এবং পরিপাঁটিরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্মশান 
ভূমিতে ঘেরা দিবাঁরও ব্যবস্থা আছে। 


শ্রীদ্ধ। 

কোন কোন গোষ্ঠীতে অন্তেষ্টির দিন হইতে সাতদিন 
পরে আবাব কেহ কেহ বা মৃত্যু দিবসেব সাতদিন পরে 
সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই আন্তশ্রাদ্ধকাধ্য 
শ্মশান ভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে ভিক্ষু 
ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ কবিয়া তাহাদিগকে ধ্বজা, খটা, শষ্যা, 
নানাবিধ বাসন ও ভোুজ্যোপরুরণ ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ 
করে; এবং সপরিবারে কলসী ধবিয়া জল ঢালিয়া থাকে। 
যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহিব হইবার 


আপত্তি থাকে, তাহা হইলে একথানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত, 


ধবিয়া রহে, অপরপ্রাস্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলসীগলে 
জড়াঁয়। পিতামাতার শ্রাদ্ধে মাথাব চুল ফেলিয়! দিতে হয়! 
এই সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
ধ্বজা প্রতিষ্ঠা এবং “দান খয়বাত, ইত্যাদি যথা ইচ্ছা কবিয়া 
থাকে। কথিত আছে, ধ্বজাদানের এতই ফল যে, তৎ- 
সঞ্চালনে শ্বশীনের যতগুলি ‘বেণু চালিত হয়, মৃতব্যক্তি 
তত ব্ৎসব নির্ক্বিম্নে স্বর্গবাসের অধিকাৰ লাভ কবৰে ।” 
সুতরাং ধ্বজা সংখ্যায় বেশী হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক 


প্রবাসী । 
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হয়। এতছুপলক্ষে ভোজনাদিও যথাসাধ্য পরিপাটি হইয়া 
থাকে। ইহাদেব সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ কবিবারও বীতি প্রচলিত 
আছে, কিন্তু ইহ! অতি অল্ললোকেই কবে । মৃত্যুদিবসের 
বাঙ্গলা তাবিখ ধরিয়াই বাৰ্ষিক শ্রাদ্ধেব দিন গণনা! কবা হয়। 
ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদ্িগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি 
উৎসর্গ ভন্ন পূৰ্ব্বোক্তৱপে জল ঢালাও হয়, তাছাড়া অপব 
কোন বিশেষ বিধি নাই। * 
শ্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ। 


_ সংগ্রহ । * 
ম্যালেরিয়ার ইতিহাস । 
ডাক্তার মেজব রস, এফ, আব, এস, ম্যালেরিয়াব ইতি- 
হাস সন্কলন করিয়াছেন। তাহার সারসংগ্রহ ম্যালেরিয়া 
জর্জবিত বঙ্গীয় পাঠকের মনোরঞ্জক হইবে সন্দেহ নাই। 
খৃষ্টবুৰ্ব্ব ৪০০ অব্দে হিপোক্রেটিস লিখিয়া গিয়াছেন যে 
গ্রীক ও রোমকেবা ম্যালেবিয়াব নিদান অনুসন্ধান কবিয়! 
স্থিব করয়াছিলেন যে (১) ম্যালেবিয়| লাগ্নিক ব্যাধি নহে; 
তাহার আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া সময়ে সময়ে ঘটে। ইহা 
প্রাত্যহিক, দ্ব্যৃহিক, ্র্যহিক বা চতুবহিক হুইয়া-থাকে। অর্থাৎ 
জ্বব রোন্স ছাঁড়িষা ছাড়িয়া হয়, এক দিনে ছুই বাব, প্রতি 


তৃতীয় দিনে অর্থাৎ এক দ্বিন অন্তর, প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ 


হুই দিন অন্তর হইষা থাকে। (২) এই ব্যাধিব সহিত স্যাতা 
স্থান ও জলা গ্রভৃতিব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাঁহাবা ইহাঁ৪ 
স্থিব করন যে ম্যালেরিয়ার বিষ কোন প্রকাৰ জীবাণু দ্বারা 
মনুষ্য শলীবে নিষিক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মশক-উপ- 
পত্তির সইত ইহার একত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। + 
গ্রীক ও বোমকেব পবে দক্ষিণ আমের্বিকাব সহিত 
ম্যালেরিহার সংশ্রব। ইকোয়েডবেব অন্তর্গত ম্যালাকোটস্‌ 
নামক গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিনের আবি- 
ফাব হয় ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা য়ুবোপে বিজ্ঞাত হয়, এবং 


ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই ইহ ব্যবহার কিয়া জরমুক্ত হইলে 


‘ সিংভলের এক ইংরাজ ডাক্তার প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে 


হিন্দুদিগেব মশকধিঞ্ধ ভ্বরোৎপত্তির প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচষ প্রচার 
করিয়াছেন! 
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৮ম সংখ্যা। | 
- কুইনাইনেৰ খ্যাতি সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। ১৮২০ 
সালে পেকভিয়দ-ত্বক হইতে ‘প্ৰকৃত কুইনিয়ন বহিষ্কৃত কবা 
হয়। 

অধুনাঁতন কালে জীবাণুবিদ্া ও অগুবীক্ষণেব উন্নতি- 
দ্বাবা ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইযাছে যে ম্যালেবিষা বিষ মশক- 
সংক্রামিত জীব্য£ ভিন্ন আৰ কিছু নহে। উহাবা মনুষ্যবক্তে 
মিশ্রিত হুইয়া দাহ উপস্থিত করে'। তাহাই ম্যালেবিয়! জ্ব। 
অন্তান্ত বহু ব্রোগ, যেমন যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড জব, কুষ্ঠ 
প্রভৃতি, জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ম্যলেবিয়াব জীবাণু 
প্রাণীজ এবং তন্ঠান্ত বোগের উদ্ভিজ্জ ৷ 
“  ম্যালেবিয়ান্র জীবাণু রক্তেব মধ্যে গিয়া ক্রুত বংশবৃদ্ধি 
 কবে। যখন জীবাণুকোষ পূর্ণ-পৰিণত হইয়া ফাটিয়া 
অসংখ্য বংশে ছড়াইয়| পড়ে, তখনই জর আসে, আবার সকল 
জীবাণু পরিণত হইবা উঠিলে জর বন্ধ হয়; পরিণতিব শেষা- 
বস্থায় যখন ভাবার বংশবিস্তাব হয়, তখন আবার জব হয়, 
এইরূপে কোন কোন জীবাণু ২৪ ঘণ্টায় একবার, কোন 
কোন বা ৪৮ ঘণ্টা! বা ৭২ ঘণ্টায় একবাব বংশ বিস্তার করে। 
একই শরীরে ত্তিবিধ জীবাণুই থাকিতে পাবে, কিন্তু সচবাচর 
সেরূপ দেখা যায় না। | 

যে সময ম্যালেবিয়া জীবাণু রক্তের মধ্যে বংশ বিস্তার 
করে সেই সদ্য বোগীব শীত বা কম্প, গা বমি বমি, এবং 
” দাহ হয়। অক্ষণ পবে পরীর প্রাকৃতিক চেষ্টায় বহিবিষকে 
আয়ত্ত করিয়া লয়, এবং কতক বিষ ঘামের সঙ্গে বাহিব 
হইয়া যায়, তখন জ্বব ছাড়ে। কিন্তু বক্তেব মধ্যে যাহাবা 
থাকে তাহারা আবার বংশ বিস্তার কবে, আবাব জব হুষ 
যে পর্য্যন্ত না নিশেষে জীবাণু ধ্বংস হয়, সে পর্যন্ত থাকিয়া 
থাকিয়া জর আসে। সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হইয়া গেলেও 
সামান্য অনিয়ম, যেমন বৌদ্র বা অগ্নিতাপ, পবিশ্রম, ঠাণ্ডা 
প্রভৃতি মৃত জীবাুকে পুনকজ্জীবিত কবিয়! তুলে, এবং পাল- 
টিয়া অর হর। এই জন্য খুব সাবধানে থাকিয়া বহুদিন ধবিয়! 
*- জীবাপুব সঙ্গে ও তিষেধক ওঁষধ সাহায্যে যুদ্ধ চালান দরকাব, 
শত্ৰু মবিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয় উচিত নয়, “বিয়া না 
মবে রাম এ কেনন বৈরি’! 

ম্যালেবিয়ার দেশে ছেলেরা অধিক আক্রান্ত হইয়া মাবা 
পড়ে। যদি কোন মতে ন্যালেরিয়ার আক্রমণ এড়াইয়া বড় 


সংগ্রহ ! 
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হয়, তবে আর তাহাদেব বড় একটা জ্বর জালা হব ন!। 
ইহার কাবণ, ম্যালেরিয়াব দেশে এমন বালক নাই যাহার 
রক্তে ম্যালেবিয়াবিষ নাই; যদি বিষ অল্পে অল্পে রক্তে মিশে 
তবে টীকা দেওয়াব মত তাহা শবীবে সহিয়া ষায, অথচ 
বাহিরের বিষকে আব বক্তেব মধ্যে আমল দেয় না। 
ম্যালেরিয়ার অল্পবিষাক্ত বালক বড় হইলেও ম্যালেরিয়া 
আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে । 

প্রথমে 'অন্মিত হইত যে এই ম্যালেবিয়া বিষ বদ্ধ পচা 
জ্লাশয়ে জন্মে এবং বাতাসেব সঙ্গে শ্বাস গ্রহণেব সময় 
শরীবমধ্যে প্রবেশ কবিরা অনৰ্থ ঘটায় বা সেই জল পান 
কৰিলে শরীরে প্রবেশ কবে। কিন্তু পৰীক্ষা দাবা ইহাব 
সত্যতা - প্রমাণিত হয় নাই। তৎপবে মশক-উপপত্তি 
প্রচারিত হয়। এবং ইহা সত্য কাবণ বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে। মশক ত সৰ্ব্বকালে সর্ধদেশে আছে, কিন্তু 
মালেবিয়া সৰ্ব্বত্ৰ হয় না কেন? ডাক্তাব সার্‌ প্যাটিক 
মান্সন্‌ প্রমাণ কবিয়াছেন যে ম্যালেবিয়া বিষ এক জাতীষ 
বিশেষ মশকেব দ্বারা মনুষ্য শবীবে নিষিক্ত হয়, সকল 
মশকই অপবাধী নহে। 

ম্যালেরিয়ার প্রতিকাঁব কল্পে ডাক্তার রস ম্যালেবিয়া- 
মশক উৎপাদক জলা বিল পরিষ্কার কবিবার ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন। আমরা দল বাঁধিয়া নির্জীবভাবে মবিতে জানি, 
প্রতিকার করিতে জানি না। পরাধীন জাতিব উদ্যমও 
থাকে না, এবং এ সব কাজ ব্যক্তিগত নহে; পূৰ্ব্বে সমাজ- 
সাপেক্ষ ছিল, এখন রাষ্ট্রসাপৈক্ষ হুইয়াছে। কিন্তু স্বৰাষ্ট্ৰ 
না হইলে অকর্মৃণ্য জীবের চুপিচুপি মরণের প্রতি পবকীয় 
রাষ্ট্র কখনই লক্ষ্য করিবে না ৷ 

পুরাতত্ব-আবিক্ষার | 

আমেরিকা ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের যত্বে মিশব 
দেশেব নীগা-এড্-ডার নামক স্থান খনন করিয়া মিশবের 
আদিম নিবাসীদিগেব সম্বন্ধে বহুতত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
আদিম অসভ্য অধিবাসী হইতে স্থসভ্য মিশরবাসীদিগেব 
৯১০ হাঁজার বৎসরের ক্ৰমোন্নৃতি ও পুনরবনতির ইতিহাস 
নিৰ্নীত হইয়াছে। গোবস্থান হইতে মসলারক্ষিত নরশবীর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্থানে নবকঙ্কাল বাহির হইয়াছে 
তাহা কায়রে! সহরের ৩০* মাইল দক্ষিণপূৰ্ব্ব মরুময় স্থান; 


৪৬৬ 
সেখাঁনে নরকষ্কাল বাহির হইয়া! প্রমাণ করিভেছেনৈ: এক- 
কালে সেই ভূমি সুজল! সুফল! শস্তহ্যামল| মন্স্যবাসোপযোগী 
ছিল, কালে আবহ অবস্থার পরিবর্তনে মরুতে পৰিণত 
হইয়াছে। 

নরকঙ্কাল দেখিয়া মিশরের আদিমবাঁসীদিগকে আসীয় 
বংশ বলিয়া জানা যাইতেছে । সেই সকল নরশরীর এমন 
অবিকৃত আছে যে অস্ত্র পাকস্থলীতে খাস্ত, এমন কি ষধ 
পর্য্যন্ত আজো অবিকৃত আছে। তাহা দেখিয়! তর্দানীস্তন 
কালের খাদ্ধপেয় ওষধ প্রভৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া 
যাইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল শরীর দেখিয়া 
তাহাদের মৃত্যুকারণও স্থির করিয়াছেন) কেহ মুত্রস্থালীর 
পীড়ায়, কেহ পাথুরী রোগে, কেহ বিকৃত অস্থির জন্য 
মাবিয়াছে বুঝা যায়। * 

এই সকল মনুত্যের সহিত অধুনাতন অধিবাসীব আশ্চর্য্য 
সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে । এই বিপুল কালেব মধ্যেও সেই 
আদিম মনুষ্যের বংশপরষ্পরায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্তি স্থগিত হইয়া আছে, ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় বটে ।, 

কবরে মধ্যে তদানীন্তন কালের আচাব ব্যবহার, জীবন 
যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়ছে। তাহাদের 
অস্ত্র শন গ্রস্তরনির্মিতি। তখনই সৌনাধ্যবুদ্ধি তাহাদের 
মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল ? অস্ত্রের বীট সাপ বা অন্যান্য জন্তুর 
মন্তকের অনুকরণে অঙ্কিত। মৃৎ পাত্রে বহুবিধ 
মুর্তি অন্কিত। ধাতুর চিহ্ন মাত্র নাই। বোধ হয় 
ধাতুব ব্যবহার তখন] জ্ঞাত হয় নাই। কবরের মধ্যেও 
মনুষ্য শরীর অবিকৃত রাঁখিবার চেষ্টা সেই ইতিহাসাতীত 
কালেও মিশববাসীর আয়ত্ত হইয়াছিল দেখা যায়। তৎকালে 
ঘাসেব বুনোট চ্যাটাইয়ের মধ্যে লবণ মাখান মৃতদেহ জড়াইয়া 
রাখা হইত। সেই মৃতদেহের সঙ্গে অন্ত্ৰ শস্ত্ৰ খাগ্পেয় কবরে 
রাখ! হইত, ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবরগুলি 
বৃত্তাভাসের আকাবে বা চৌকা করিয়া তৈয়ার হইত। 
ঘাসেব মাদুর চাঁপা দিয়া তাহার উপর ‘মাটি ঢাকা দেওয়া 
হইত। 

সকল ধেহগুলি একই রকমে রক্ষিত দেখা গিয়াছে। 
ইট মুড়িয়া তাহার উপর দাড়ি রাখিয়া! পাশ ফিরিয়া শোয়ান। 
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বোধ হয় এইরপ কৰিয়া গোর টি তাৎকালিক প্রথা 
ছিল। 

স্ত্রীলোকের কবরেব মধ্যে চুড়ি, বালা, চিকমী, কীকই, 
মালা প্রভৃতি পাওয়া গিবাছে। 

নাগা-এড্-ডার বোধ হয় সমগ্রদেশের গোবস্থানরূপেই 
ব্যবহৃত হইত। কারণ সেখানে বহুকালের ভিন্ন ভিন্ন 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 'গিয়াছে। রোমসত্রাট জষ্টিনিয়নের 
নামাঙ্কিত মুদ্রা কোন কোন কবৰে, পাওয়! গিয়াছে । 
তাৎকালিক কবরেব মধ্যে মালা, কগহার, বাল! চুড়ি, কাণের 
মাকড়ি, আংটি, মাথার মুকুট, ক্ুশযুক্ত গহনা, প্রভৃতি 
পাওয়া গিয়াছে এ সকল ব্ৰোঞ্জ ধাতু নিৰ্ম্মিত, ৬ 
কোনটা গিণ্টী কবা । ৃ 

পরবর্তী কালে “মমী” অর্থাৎ মস্লাদ্বারা রক্ষিত শবীরের, 
আববণ খুলিয়া অতি চমৎকাব স্থক্ষ বস্তু, বন্ধাভরণ, শিল্প- 
কলার নিদর্শন, জ্যামিতিক চিত্র, নরনাবীব মূর্তি প্রভৃতি 
পাওয়! গিয়াছে। তৎকালে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি ইযাছিগ 
বুৰিতে পাবা যায়। 

সিংহল দ্বীপেও সংপ্রতি একটি সহরে ধ্বংসাবশেষ তৃগর্ভ 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সহরে খৃষ্টজম্মেরও বহু 
পূৰ্ব্বে চবম সভ্যতা প্রস্থত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 


ইট আমাদের এত পরিচিত যে তাহা যে কোন কালে 
ছিল না, এবং মানুষ তাহা বুদ্ধি খবচ কবিয়া উদ্ভাবন 
করিয়াছিল ইহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না । অতি পুরাতন 
তুগর্ড উিত জনপদে ধ্বংসাঁবশেষেও ইটের চিহ্ন দেখা 


যায়। সে তবে মন্ুম্যের ইতিহাদেব, কোন অতীত কাল 


যবে মানুষ ইট গড়িতে জানিত না। সায়ের্টিফিক্‌ 
আমেরিকান্‌ পত্রিকায় ইটের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, -4 
তাঁহারই সার সঙ্কলন এখ্মনে লিখিত হইতেছে। 

শিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয় নিযুক্ত অধ্যাপক ই, জে, ব্যাঙ্ক স্‌ 
ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে একটি সহব খুঁড়িয়া বাহিব করিয়া- 
ছেন। অধ্যাপক্রে মতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম সহর। 


৮ম সংখ্যা } ] 


একটি মন্দিরের আবর্জনা রাশির মধ্যে একটি প্রস্তর পাত 
" পাওয়া গিয়াছে, তাহার গাঁয়ে হাতির দাত বসাইয়া নানা- 
বিধ চিত্র অদ্কিত হুইয়াছে। ৬৯৪৬৬ 
ইটও পাওয়া গিয়াছে। 





* আপা OF THE 08810 OF THE vase 
জৰা সা, He ত 


প্রদ্ধর পাত্রের গায়ে আঁকা ছবির নক্সা | - 


পরস্তরপাতের গায়ে তেবটি নরমুদ্তি ‘খোদিত দেখা 
যায়। বোধ হয় ইহা কোন বিজয়ী রাজাব শোভাযাত্রা 
মধ্যে দু'জন সপ্ততন্ত্ৰী ও পঞ্চতন্তরী বাস্তযন্ত্র বাঁজাইতে বাঁজাইতে 
চলিয়াছে, তহাঁদের পম্চাঁতে মুকুটধারী রাজা, তাঁহার 
পশ্চাতে একজন বালক ও একজন স্তাবক। নগরবাসী 
সকলে পল্পবনিষ্থাল্য হন্তে চুটিয়া আসিতেছে। কাহারো 
হাতে নিৰ্ম্মাল্য আছে, কেহ বা রাজার উদ্দেশে বর্ষণ করিয়াছে 
কোনটা শৃন্তে আছে, কোন কোনটা নীচে মাটিতে 
পড়িয়াছে। 

এই সকল নন্নমূৰ্ির নামিকা খগবাজকে বিষম লজ্জা 
দিয়া লম্বা কবিয়া অঙ্কিত। সকলে দিব্য ক্ষৌর পরিষ্কৃত, 
মন্তকের কেশ দীর্ঘ বেদীবন্ধ। সকলের মাথায় টুপি, 
পদস্থ ব্যক্তির টুপিতে একটা করিয়া ফিতার মত জড়ানি, 
রাজার টুপিতে তিনটি ছটা লাগান। 

এই পাত্র প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ইতিহাস 
বহন করিতেছে। ইহার বয়স অধ্যাপকের আন্দাজে ৪৫০০ 
খুষ্টপূৰ্ব্বাব্ব যে সকল ইট পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথম 
মেসোপোটেমিয়াতে ১৪০** বৎসর পূৰ্ব্বে ব্যবহৃত হয়। 
মেসোপোটেমিয় সমতল জমি, সেখানে পাথর নাই। 
সেখানে প্রথমে গৃহ নলঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্বাব| নিৰ্ম্মিত 
হইত। পৰে গৃহ একটু মজবুত করিবান্ু ইচ্ছায় কাচা 
মাটির দেয়ালের প্রচলন হইয়া থাকিবে ।, পরে অভিজ্ঞতায় 


মত: 
ইহা দেখা গিরাছিল যে, মাটি কোন আকারে গড়িয়া 


৪৬৭ 


রৌদ্রে শুথাইলে অধিক শক্ত হয়। এইরূপ প্রথম ইটেব 
সুত্ৰপাত। 

বিস্মিয়া নামক স্থানে গভীর তৃ-প্রোধিত রূপ ইটেব 
দেয়াল বহু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ বৌদ্রপর ইটে 
সুধু যে সাধারণ লোকের গৃহ নিৰ্ম্মিত তাহ! নহে, মন্দির 
ও বাজপ্রাসাদ প্রভৃতিও নিৰ্ম্মিত হইত। 

৪৫০০ খৃষ্টপূর্কে হয় ত’ কোন অর্ধনগ্ন ব্যানিলনীয় 
উনানের মধ্যে নরম কাঁদা পুড়িয়া শক্ত হইতে দেখিয়া 
ইটের উদ্ভাবন করিয়াছিল। প্রথম নিৰ্ম্মিত ইট সুগঠিত 
হয় নাই, তাহাৰ তলা চ্যাপ্টা, উপর গোল চাঁনু। এই 
সকল ইট' ছোট ছোট ও পাঁতলা। কালক্ৰমে উহাব 
আকার বড় এবং আয়তক্ষেত্ৰবৎ হইয়াছিল। : 

এখন যেমন ইটেব উপর ব্যবসায়ীর নাম সুদ্রিত করা 
হয়, ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাবিলনীয় আপনার ভ্ুষ্ঠের 
ঝা. লাঠির ছাপ নরম কাদায় অঙ্কিত করিয়া ইট সিহ্নিত 
করিত। যখন ইটের আকার বর্ধিত হইল, তখন লদ্বালম্বি 
একটা! রেখ! কাটিয়া দেওয়া হইত) পরবর্থী বংলীয়ের| 
সেই রেখা কর্ণ করিয়া টানিত, তৎপরবর্তীকালে উহা 
দুইটি কর্ণ করিয়া চিহ্নিত হইত। চতুর্থ বংশশাখা দুইটি 
লঘ্বালম্বি সমান্তরাল বেখা চিন্বন্বরূপ ব্যবহার আরস্ত ফবে। 
পঞ্চমসম্প্রদার সমান্তরাল রেখা কর্ণক্রমে টানিতে থাকে; 
এবং এইরূপ পৰ্য্যায়ক্ৰমে ৩, ৪, ৫ লাইন পথধ্যস্ত চিহ্ন দেখা 
যায়। তখন হয়ত সেই বংশের লোগ হওয়ায় আর রেখার 
সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। | 

৩৮০* বৃষ্টপূর্বাব্দে সেমাইটগণ ব্যাবিলনীয়া ও সরগন 
আক্রমণ করে। তাৎকালিক রাজা ইট চৌকা করিয়া 
তুলিয়াছিশেন এবং তদাক্বৃতি ইট আজো ও প্রদেশে প্রচলিত 
দেখা ষায়। তিনি ইটের উপর রেখাচিন্নেহ পনিবর্ডে 
আপনার নাম ও উপাধি খোদিত করাইয়া ইট প্রস্তুত 
করাইতেন। তাহার পুত্র নরম সিং সারগনের ইট ভত্যন্ত 
বড় মনে কবিয়| কিঞ্চিৎ ছোট, কবিবার আদেশ করেন। 
সেই ইটেই ব্যাবিলনে নেবুক্যাঁডনেজাবের প্রাসাদ নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছিল এবং ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসকাল ৮৪ 
সেই ইট প্রচলিত ছিল। 


৪৬৮ 

'ইটেব উপর লেখা ৩৮০০ ধৃষ্পূৰ্ব্বাব্ হইতে আরম্ভ 
দেখা যায়। সব ইটেই নীম লেখা হইত না। কাহাতেও 
লেখা খোদা হইত, কাহাতেও ছাপ 'মারা হইত। নবম 
সিঙের ইটে লিখিত দেখা যায়-_“নরম সিং, ইন্তারের মন্দির- 
 নিৰ্ম্মাতা’। ' পববর্তী নৃপতিগণের ইষ্টকলিপি দীৰ্ঘ এবং 

প্রায় সবই ইটের -লিখিত হইত। ২৭৫০ খৃষ্টপূৰ্ববর 
* ইটের ২০টাব মধ্যে ১টাতে ৯ লাইন করিয়া লিপি পাওয়া 
' গিয়াছে। প্রসিদ্ধ বাজা নেবুক্যাডনেজাবের সময়ের ইটের 
লিপি “নেবুক্যাডনেজার, ব্যাবিলনের রাজা, ইসাগিল ও 
ও এজিদা মন্দিবের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাবিলনের রাজা স্তাবো- 
পৌলাসাবের প্রথমজাত পুত্ৰ’৷ 

- ২৮০০ খৃষ্টপূৰ্ব্বাব্দের মিস্্রীবা বুঝিয়াছিল যে ঠিক ঠাস 
করিয়া দেয়াল গাঁথিতে অনেক ময় ইট ভাঙিয়া বসাইতে 
" হয়। তখন আধলা ইটও তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। 
সেই আধল! ইটের আঁকার আমাদের দেশেব অধুনা প্রচলিত 
- ইটের মত। সভ্যতার পূর্ণতার সঙ্গে ব্যাবিলনীয়গণ দেয়ালের 
কোণ, গোল থাম ও ইদার! এবং কারুকাধ্যের জন্তু গোল, 
গোলার্ঘ, তেকোনা, তেরছা! প্রভৃতি নানা আকারেব ইট 
গড়িতে আবন্ত করে। কোন ইট বা চৌকা, তাব এক 
পিঠ কুজ, অপর পিঠ মুজ, এবং কোনটার, বা একটা কোণ 
হইতে একট! চৌকা অংশ কাটিয়া! বাদ দ্বেওয়া। 

৪৫০০ খৃষ্টপূর্কাব্দে সম-নুজ (0191১০০০7৬৩) ইট 
- ব্যবহৃত হইতে আস্ত হয়। সেই ইট-বসাইতে আলকাতবা 
জাতীয় বিট্যুমেন মসলচরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা যুফ্রেতিস 
নদীব উষ্ণ প্রত্রবণে কাদার সঙ্গে মিশ্রিত পাওয়া যাইত। 
নেবুক্যাড্নেজাবেব পূর্বে চুণের ব্যবহার আবস্ত হয়। চূণ 
'আরব-অধিত্যকা হইতে সংগৃহীত হইত। তৎপরে চুগই 
প্রধান মসলা হইয়া দীড়ায়। 

এই সকল ইটেব গঠন পারিপাঁট্য, কাঠিন্য, স্থায়িত্ব, 
সুদৃষ্যতা কখন কোন কালে পৰাজিত হয় নাই। বিসমীয়াতে 
৪৫০০ খুষ্টপূৰ্ব্বের যে সব ইট পাওয়া গিয়াছে, তাহা যেন 
আজিকার টাটকা গড়া ইট বলিয়া মনে হয়। 
2.7. পববর্তী কালে যথন ইট পালিশ করিবাব রীতি প্রবর্তিত 
... -হয়; তখন বহু জীবজস্তর মুর্তি রং-বেবঙে বঞ্জিত,করিয়া ইটের 
| গায়ে উঁচু করিয়া (in relief) গড়িয়া তোল! হইত। 


প্রবাসী। 


যম 


সেই সকল চিত্র এত হব ও সুগঠিত যেন নিপুণ ভাস্বর 

বহু প্রযত্নে এক একটিকে খুদিয়া বাহির করিয়াছে । 

এই আবিষ্কার স্থাপত্যপুরাবিদের যেমন * আদরণীয়, 
সাধারণেরও তেমনি কৌতুহলোদ্ধীপক সন্দেহ নাই। এবং, ' 
ইহা প্রতীচ্যের উপর প্রাচ্যের আব একটি নূতন বিজয় = 
ঘোষণা । 

দ্রাক্ষাসব। 

্রাক্ষাকুপ্তবনে রসভবে অসহ উচ্ছাঁসে গুচ্ছে গুচ্ছে 
পুঞ্জে পুঞ্জে থবে থরে যবে ফল ধরে, তখন অঞ্চল ভরিয়া - 
সেই বসস্তেব -নিটোল সুন্দর ফলগুলি উপভোগ করিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়। যে ‘makes glad the heart 
০ ৷৷,’ সেই দ্রাক্ষা কাহাঁর না প্রিয়, কে না তাহাব = 
সেই নিটোল স্থন্দর রসভরা টুলটুলে রূপটুকু এক চুমুকে 
নিঃশেষ করিয়া উপভোগ করিতে চায়? চায় সকলেই, কিন্ত - 
নিন্দনীয় হইয়াছে শুধু মাতাল বেচাবা। 

এমন কোমল অভিমানী ফলগুলি, যাহার! ওষ্ঠের কোমল 
চাপে ফাটিয়া টুটিয়া যায়, তাহাদের প্রাণের মধ্যে এমন 
সর্ধনাণী নেশা আসে কোথা হইতে ! পবিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের 
মধ্যে নেশা বুঝি অনিবাধ্য ! সত্য শিব্‌ সুন্দরের যে চরম 
মঙ্গলময় সৌন্দর্য্য তাই কি নেশা-ছাঁড়া ?. 

দ্রাক্ষার ক্ষুদ্ৰ জীবনের ইতিহাসে যে কবিত্ব সঞ্চিত 
আছে তাহা চিন্তা করিলেই নেশ! হয়, উপভোগ করিলে = 
যে মাতাল হুইব, পাগল হইব তার আর আশ্চর্য্য কি! 
ভাবিয়া দেখ প্রাক্ষাকুপ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল? ) 
সুন্দরী রমণীগণ দলে দলে বসস্তবাহাব রাগিণীতে গাহিয়া 
হাসিয়া ছুলিয়া নাচিয়া ‘লুটে নিল ভাবিয়া! অঞ্চল’- বসন্তের বসন্তের 
“জীবনের সকল সম্বল”; তাব পব শোণিতবাগ-অরুণিত 
চবৰ্ণাথাতে অভিমানী ফলগুলি টুটিয়া ফাটিয়া মধুৰ বসধারা 
বহিয়া যায়.) তাব, পব সেই রস গীঁজিয়া ফাপিয়া উচ্ছ,সিত 
হইয়া মাদক হইয়া উঠে। যেখানে রস সেখানে উচ্ছাস, 
যেখানে-রসোচ্ছনঁস সেখানে মাদকতা! ্‌ 

দ্রাক্ষা রস গাজিয়'* পচিয়া মাদক সুরা হইয়া উঠে। 
এক প্রকার জীবাণুর সংশ্রবে রস পচিয়া গাঁজিয়া উঠে। এই . 
জীবাণু প্রবেশবোঁধ করিলে মধুর দ্রাক্ষারসে মাদকতা 
জন্মিতে পাবে না মধুর দ্রাক্ষারস সকলের স্বাস্থাপ্দ স্বাদ 





দীপান্বিতা | -* 
শঘুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র হইতে। 
[ 


৮ম সংখ্যা ] ] 


পের হইতে পাবে! স্বনামবন্ত মনববী পস্তব বলেন ত্রাক্ষ- 
রসে জীবকণাক প্রবেশ রোধ করা যাইতে পাবে । সম্ভ- 
পেধিত ভাক্ষারসে তাপ ও শৈত্য প্রয়োগ করিলে জীবকণা 
আর প্রবেশ করিয়া পচাইয়া গাঁজাইয়! দ্রাক্ষারসে মাদকতা 
উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। এই উপায়ে জীবকণাশোধিত 
কবাকে ‘পাস্ত'বত’ করা বলে। 

ফরাশী দেশেব মা-ডি-লাঁ-ভিল নামক স্থানে এই উপায়ে 
এক ঘণ্টায় পায় সাঁড়ে চাবি হাঁজার মণ মাদকতাহীন দ্রাক্ষা- 
সব তৈয়ারি হইতেছে । তাপ শৈত্যে জীবকণা মবিয়া 
পাত্রেব তলাঁহ জমে, তাঁব পর ছাকিয়া লইলে দ্রাক্ষাসব 
জীবকণাঁবিরভির্ত বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাক্ষাসবও 
জীবকণাঁর অ-ক্রমণ হইতে নিস্তার পাঁয় না। এজন্য আসব- 
বক্ষার পাত্রমু” উদ্ভিজ্জ মোম দ্বারা বন্ধ কবিয়া বাখিতে হয়; 
বাযুপ্রবেশপছে জীবকণাবিরহিত বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা 
করিতে হয়। এইরূপে কিছু দিন বাখিয়া, এই আসব 
পুনরায় পাস্তবিত করিয়া লইতে হয়। তাপ প্রদান কবাব 
পরেও যদি দুই একটা জীবাণু প্রবেশ লাভ কবিয়া থাকে 
তাহা ঠাণ্ডা লগিয়া নষ্ট ইইয়| যায়। শৈত্য দেওয়াৰ পর 
শোধিত বোতলে দ্রাক্ষাসব ভরিতে হয়। 

দ্রাক্ষাবস গাঁজিয়| উঠিলে বসের মিষ্টতা ও স্বাস্থাপ্রদ 
নিবাময়তা গুণ নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তবিত দ্রাক্ষাসবে এই 
সকল গুণ বত্রমান থাকায় মগ্ অপেক্ষা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট 
হইয়াছে। ব্রাক্ষাসব উজ্জল্যে গরীয়ান্‌, স্বাদে বরীয়ান্‌, 
্বাস্থ্যপ্রদ নিবাময়তা গুণে মহীয়ান্‌! 

যে বিষম বিষের মহাঁপ্রলোভনে পড়িয়া নরকুল ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইতেছিল তাহাকে দুর কবিয়া এই নির্দোষ 
পানীয় আপনার প্রতিষ্ঠা কবিতে পারিবে কি না সন্দেহ। 
লোকে যে দ্ৰাহ্ষারসের মাধুধ্য সৌন্দধ্য কবিত্ব স্বাস্থ্যের জন্য 
তাহার আদর করে এমন ত’ মনে হয় না; তাহার নেশাটুকুর 
জন্যেই বুঝি ভার আদর। কিন্তু যে নেশা রসাতলের দিকে 
টানিতে থাকে তাহা. যতই মনোমদ হউক, তাহা সর্ববতোভাবে 
পরিত্যজ্য। স্থন্দৰকৈ তাহার সৌন্দর্যের জন্য উপাসনা 
করায় দোষ নাই, ইন্ররিয়ের লালসা বাড়াইয়া তুলিলে নরকের 
পথই শুধু সহজ সোজা কবিয়া ফেলা হয়। জগতের একটি 
শ্ৰেষ্ঠ স্বাহু র পচিয়া ফাঁপিয়া গিয়া উঠিয়া মিষ্টতা হারাইত, 

ৰ 


একটী প্রশ্ন । 


৪৬৯ 


লোককে কদর্য পপগুতুল্য বোধশূন্ট সংজ্ঞাশুত্ত করিয়া ফেলিত। 
গাস্তব পণ্ডিতের কল্যাণে নরসমাজে পরম কল্যাণ আবিভূতি 
ভ্ইয়াছে_ দ্রাক্ষারসেব মিষ্টছ (27 55827) স্বাস্থ্যবান 
কৰিবে, আব তাহা কীটাণুর খান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে 
না। দ্রাক্ষাদবেব অঙ্গাব ও উদ্জান মাঁনব্শরীবের তাপ ও 
শক্তি উপচিত কবিয়া অতুল্য স্বাস্থ্য, অনিন্দ্য কান্তি দান 
করিবে। কবির ভাষায় দ্রাক্ষাসবের স্তবতিগান কর! যাইতে 
পারে “The cup that cheers but dott not 
inebriate.” 


গ্ৰীমঞ্জুপ্ৰিয় মাণাকর | 


০ শ""কশষআ্ষসী”-"-_+_ 


একটা প্রশ্ন । 


আমাদের প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকের| কি 50150 50608) এব কথা 
অবগত ছিলেন? *" 
প্রাচীন শাব্দিকদেব প্রস্থাবলীতে সূর্ধাপর্য্যায়ে ‘সপ্তাম্ব ুর্যোর এই 
নামান্তর পাওয়! ষায়। (‘ভাস্ব বিবন্বৎ সপ্তাশ্ব’ হবিদশ্বোফরশ্ময়ঃ ইতামরঃ)। 
পৌরাণিক কল্পনাব অলঙ্কাব দুব করিয়! ইহার সবল অর্থ ধূবিলে_বোধ 
হয় যে ‘সপ্তাম্ব অর্থে ‘সপ্তয়শ্সি’ নচেৎ সুধ্যের আধাব অশ্ব ক? সুধ্যের 
একচক্র রথ ও ‘সপ্তাখ’ সুধ্যমণ্ডল ও সুধ্যকিরণ বোধক বলিয়া সহজে 
ঘোঁধ হয়। বায়ুর 'পৃশদশখ' নামও আমাদের এ কথা সমর্থন করিবে। 
এক্সগ অনুমান কবিবার আরও সঙ্গত কাবণ আছে। উক্ত কূর্যযপধ্য।ষে 
হুর্য্যের আর একটা নাম “হবিদশ্ব' । 'হবিৎ' শব্দের তিনটা অর্থ ধরিয়া 
তিনটী ব্যাখ্যা করা যাইতে পাঁবে। প্রথম অর্থ, -হঙ্জিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণ 
: 'পলাশো হরিতোহবিৎ' ইত্যমরঃ; দ্বিতীৰ অর্থ দিক্‌ । (‘দিশশ্চ 
হরিতশ্চতাঃ' ইত্যমরঃ। ) ভৃতীয অর্থ,__অঙব। এ অর্থ যৰি অমরে নাই 
কিন্ত অন্ভান্ত বিখ্যাত অভিধানে আছে । ('হরিৎ ককুভি বনে চ তৃণধাজি 
বিশেষয়োঃ' ইতি বিশ্ব)। অপিচ, হরি ও হরিৎ তুল্যার্বোধক। 
সকল অর্থে নয় কতকগুলি অর্থের সাদৃশ্য আছে। “হরি' শব্দের অর্থ 
সবুজবর্ণ ও অন্থ। (“রি ন কপিলে ত্রিষু' ইতামরঃ) ও হবি শব্দের 
অর্থ “কিরণ” (‘যমোপেন্দ্ৰ মবীচিযু' ইতি বিশ্বঃ) (বিফুসিংহাপ্) বাজিযু' 
ইত্যমরঃ)। সুতরাং হবিৎ শব্দেৰ অর্থ কিরণ অনুমান কর] নিতান্ত 
অস্যায় হয় না। ‘হবিত অর্থাৎ কিরণ যাহার অশ্ব সুতরাং "সপ্তাহ" 
অর্থাৎ 'সপ্তরশ্সি' কিন্বা হত্রিত্যর্ণ অশ্ব খা রশ্মি বলিলেও 5pectium৷এর 
বর্ণাস্তরব্যগ্রক হয। অমরকো যের নানার্ঘবর্গে ‘হবিৎ’ পর্যায়ের ববিভিন্নার্থের 
অন্ুযাঁদে ডাঃ কোল্জক তৎসম্পাঁদিত অমরের উৎকৃষ্ট সংস্ৰবনে 'হরিৎ" 
শৰোব অনুবাদে ‘Green, Yellow, Tawny’ করিয়াছেন! খল! . 
বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত ছুটী বর্ণ ই 5৮e০t৮খ৷দএর বর্ণস্বয়। অপিচ, ‘হৰিত’ 
শব্দেব 'দিক্‌' এ অর্থে উক্ত পণ্ডিতবব উক্ত গ্রন্থে ‘pace, region or 
এuerter' এই অনুবাদ করিয়াছেন। সুধ্যবশ্মি যে একই সময়ে এই 
বিশাল নভোমওলে প্রসাবিত 'হুইয়! পড়ে (যাহাকে বৈজ্ানিকের| 
Diffusion 0f light বলেন) ও তাহার কাবণই যে 92৪০5 হুর্্যরশ্মি 
নভোমগুলের বিভিন্ন বাযুস্তরের মধ্যে আসিয়া আকাশকে নীলবর্ণে অনু- 
রঞ্জিত করে ইত্যাদি অনেক প্রকার 58859007 এ শব্দ হইতে পাওয়| 


8৭০ 


যাষ। এখন ভাগনী বৈজ্ঞানিক আচাৰ্য মহাশয়েবা এ:সম্বন্ধে 
“প্রধাসী” পত্রে সন্দেহ নিবসন করিলে ঘাধিত হইব। 

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবগ্কক। আমন! শব্দ শান্তর ও 
পুরাণাদির সাহায্য লইষ৷ এই 'সপ্তাস্ব শব্দের অর্থ কবিযাছি। অজ্ঞতা! 
বশতঃ এব আব এক প্রধান অংপেব আলোচন! ঘাকী রহিল। হিন্দু 
জ্যোতিষশা স্তরে ইহার অর্থ কি কবে? হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন স্পষ্ট কি 
অস্পষ্ট বৰ্ণনন আছে যাহাতে হিন্দুদেৰ 501270 5pect৮un এর ধাবণ| 
- এরূপ যুজিযুজ্ অনুমান কব! যায়। সে সম্বন্ধেও যদি আমাদের ঘঙ্গীয 
জ্যোতিব্বিদ মহাশযগণ আলোচনা কবেন তাহা হইলে অনেক তথ্য 
অয্গত হওয়। যায । 

প্রাচীন শব্দ শাস্ত্ৰাদি ও পুবাণেতিহানে অনেক সংজ্ঞ! ও অনেক 
কাহিনী আছে যাঁহাৰ কল্পনাব আবরণ দুবে র।খিয। ধীব ভাবে সধিশেষ, 


আলোচন! কবিলে অনেক রকম বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক তথ্য নিরপিত " 


হইতে পাঁবে। এ ্ষুত্র প্রবন্ধেব সুচন! দেখিয| কেহ যেন ন| মনে 
ফরেন যে একপ কোনও নুতন তথ্য আধিক্কার কবিতে যাইতেছি। সে 
ক্ষমতা আমার আদৌ নাই। তবে এ বিষযে আমি সুপশ্ডিত অভিজ্ঞ 
মহাশযদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিবার প্রবাস পাইতেছি মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
কৃষ্চচরিত্রে যে প্রথ! অবলম্বন করিষা এচ্চিহসিক তথ্য আবিষ্কাৰ 
কবিতে প্রান পাঁইয়।ছিলেন-__ভীহাব স্চেৰিষষে সাফল্য ঘা নিষ্ষলতার 
খিচাব ভবিষ্যতংশীদেব হস্তে-_কিন্ত সেঝপ বৈজ্ঞানিক আলোচনাৰ 
প্রথা আর কোনও বঙ্গীষ লেখকেব গ্রন্থ তলন্কৃত কবিল ন! ইহ! বডই 
আক্ষেপেব ধিষব। একপ আলোচনার বিষষ ভুবি ভুবি আছে। এ প্রবন্ধে 
কতকগুলি বিষষেব নামকৰণ কবিতেছি। বঙ্কিম উক্ত কৃষ্ণচৰিত্ৰ 
- শ্রস্থেই দেখাইঘাহেন যে বেদেব অগ্নি ও অবশি কাষ্ঠ পুবাণেতিহাসে 
কিরূপ পুর! উৰ্ব্বশীব হ্ন্দৰ কাহিনীতে পরিণত হইযাছে। গত চৈত্র 
মাসেৰ প্রবন্ধে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজবচন্ত্র মজুমদ।ব মহাশয় 
এই বিষষে লেখনীচালনা কবিবাছেন ! আঁশ! কবিযাছিলাম তিনি এ 
উপাখ্যানেব এতিহাসিক তথ্য নির্দাবণ 'কবিপ| দিবেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষষ সে বিষষে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। =, 

এইরাপ আলোচনাষ তাঁহাদের মত কৃতী লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবিতে ইচ্ছা কবি। ধলব।মেব ‘অনন্ত’ ‘সঙ্ক্ধধ' প্রভৃতি নাম ও টপা- 
খ্যান অবলম্বন করিবা কষেক ঘৎসব পূৰ্ব্বে “নবঙ্গীযন” পত্ৰিকাৰ একজন 
সুলেখক,“সঙ্গৰ্ষণ।য়ি--অনন্ত--ঘলবাম’’ ইতি শীর্ষক একটা সুন্দর প্রবন্ধ 
লিখেন। মধো সাহিতা পব্যিদর সভ্য কোনে! কধিবাজ মহাশয অভি- 
ধান ও বৈচ্যাকাদি শাস্ত্ৰ হইাত হিন্দু উদ্তিগবিদ্যার সম্বন্ধে একটী মৌলিক 
গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিযাঁছিলেন। সে সম্বন্ধে আব কোনো কথা বঙ্গীয 
পাঠক সাধারণে অবগত, হন ব্লাই। কিন্তু এপ আলোচনার সময় 
আঁসিধাছে একথা বোধ হয কেহ অস্বীকার কবিঘেন না। এ অকিঞ্চিৎ- 
কর প্রবন্ধে সেবগ অভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাঁশধগণেস সাহায্যার্থ কতকগুলি 
আলোচ্য বিষষেব নামোলেখ কব গেল! একজনেবও দৃষ্টি যদি এ বিষয়ে 
আকৃষ্ট হয তাহা হইলে কৃতাৰ্থ হইব । 

মেঘ পধ্যাষে--‘মেঘেব’ নামাস্তব, যথা, বলাহক, তডিত্বান, ধূমযোনি, 
জীমূত। ব্লাহক-_বাবীণাং ঘাহক এই ব্যুৎপত্তি অমুসাবে মেঘের উৎ- 
পত্তি অমুসন্ধেয়। 

বিছ্যুৎ পর্যায়ে-_“বিছাৎ, শব্দের নামাস্তৰ যথা, শংপা, শতহুদা, 
হাঁদিনী; ইরাবতী--এ সকল শব্বগুলিই বৈজ্ঞানিক সত্য মূলক। এর/বত 
অর্থাৎ ইরাধান ঘা সমুদ্র হইতে উদ্ভুত-»এ অর্থে evaচ০rati০nএব কথা 
সুচিত হয়। ইন্দ্রের দিকহস্তী যে ব্রবাথত ও ওঁবাবতাদি চতুদ্দিগঠীজ যে 
পৃথিবীতে বর্ষণ করে, এ পৌরাণিক কল্পনার মূল কি সে সম্বন্ধে আলোচনা 
হওয়া প্ৰয়োলন। 


প্রবাসী । - 


৭ম ভাগ। 

চন্দ্ৰ প্যায়ে-চন্রের নাম স্তর যপা, ৰবীন, অন্ত, উধাতৃক, 
নক্ষত্রেশ, দ্বিগর।জ, সোম. শশখন | “ওষধীশ” সম্বন্ধে যতদূর স্মবণ হয়, 
অধ্যাপক যোগৈশচন্দ্র বয় মহাশয় সহিত্যপত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন। 
অন্ত'- অথাৎ জ | হইতে উদ্ভুত, ইহ! চত্দ্রে সৃষ্টির আকাব বোধক। 
‘সোম’ ও ওবধীশেব সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ আছে কি ন!? চন্দ্রকে নক্ষত্ৰেশ 
বা তাবাপতি কেন বল! হয়? 

সু্য পৰ্যায়ে--হুধ্যেব নামাস্তব যথা, চিত্রভামু, ধিরোচন, মিহির, 
দ্বাদশাত্ম বিকর্তন, সবিতা, অর্ক! দ্বাদশাত্ম--প্রলয়কালীন দ্বাদশ 
সুধ্যোদশেৰ সঙ্গে এই শব্দেব যোগ আছে কি না? স্থধ্যেৰ পারিপার্থিক- 
দেব নাম ( ‘সাঠরঃপিঙ্গলো দত্তকস্তাংসে| পাৰিপাৰ্বিকাঃ ইত্যমবঃ।) 
গুলিও আলোচ্য । অরুণ সুর্যের সারথি ঘটিত পৌৰাণিক কাহিনী উৎ- 
পাত্তর কাৰণ ও হুষ্যের বিভিন্ন অধস্থাব বিভিন্ন বৈদিক নাসের ( যথা, 
পুষা, মিত্র,ভগ ইত্যাদি ) কারণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধেয়। 

বাযু পর্য্যায়ে--শ্বসন, হুর্শব, মাতবিশ্বা, পৃশদখ, গন্ধবহ, আগুগ, সদ|- 
গ্রতি। অমর যুতগুলি পধ্যায দিয়াছেন সকল গুলিই বাতাসের একটী 
না একটা গুণবোধক*। ‘মাতরিশ্ব” অর্থ।ৎ নভেসগুলে যাহা বৃদ্ধি পাব এই 
ব্যুৎপত্তিতে ‘৯০৪০০: ০৫ 38969 সুচিত হয় কি ন! বৈজ্ঞানিক ' 
মহাশযেব| এ কথাৰ মীমাংসা কবিধেন।” ‘পৃশদখ’ অথাৎ জলকণ| অশ্ব 
অর্থাৎ বাহক যাহাব , ইহাতে বাহ, প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যে জল-শোষণ 
(evaporation) কার্ধ্য হইতেছে এ শব্দ তাহাবই বোধক । বৈজ্ঞা- 
নিকেবাঁও এ কথ; ঘলেন-_ যেখানে উক্ত শে।ষণক্রিরা দ্রুত হইতে থাকে 
সেখানে ঘাষুম্ৰোতও প্রবল হয এ অৰ্থে 'পৃশদশ্ব' শব্দের বিশেষ সার্থকতা 
আছে। ৰ 

অগ্নি পর্য্যাযে-কৃষ্ণবৰ্ক্ন 1, দহন ও ভুলন, বৃহন্ত৷নু, কৃশানু ব| কৃষাণুঃ, 
রোহিতা স্ব, উষৰ্ব্ব,ধ, তনুনপাৎ, গুন্ম, আশ্রযাশে, সপ্তার্চ্চি, হিবণ্যবেতা, 
কুপীটযৌনি, ঝোহিতা ্ব, অপ্পিত্তং চিত্ৰভানু ৷ এ সকল গুলিই অগ্নিব 
বিভিন্ন গুণবোধক । বৈজ্ঞানিক মহাশযেরা অনুসন্ধান ও গবেষণা 
কবিলে ইহা হইতে অনেক তথ্য বাচির কবিতে পারেন। অগ্নি 
ও সুৰ্য্য উভষেবই নাম চিত্রভান্ব। শাব্দিকেবা বলেন (অমরকোষেব 
প্রধান টীকাকার ক্ষীর স্বামী তাহার মধ্যে অন্ভতম ) যে সপ্ত জিহ্ব৷ রূপ 
অচ্চিঃ হওবাতে যাহাব কিবণ বিচিত্র ; এজন্য অগ্নির নাম চিত্রভামুঃ। 
কিন্তু ‘অগ্নি’ সম্বন্ধে 'সপ্তাচ্চিঃ' বা ‘চিত্ৰভামু’ কোন বিশেষ অর্থ লাই 
তবে সূর্য্য সম্বন্ধে 'সপ্তাচ্চিঃ' বা ‘সপ্তাৰ্ব' বা ‘চিত্ৰভামু’ পধ্যাধ সার্থক। 
এ কথায আমাদের 566০80010.8ব কথাই সমধিত হয়। কৃষ্ঃবর্ধা 
(অঙ্গাবের উৎপত্তিস্থচক |) বৃহস্তাম্থু-হুধ্যমণ্ডলেক উত্তাপের কাৎণ- 
বোধক। কৃশানু--অগ্নিতে জড়ের পরমাণুগুলি কতকাংশে রূপাস্তর 
পায় সাত, উহ! লাসার়নিকেব আলোচ্য! গ্োহিতাশ্ব_'রোহিত” 
অর্থাৎ বজবর্ণ রশ্মি যাহাব; এ অর্থে আমাদের 'সপ্তাশ্বে'র ব্যাখা 
সমধিত হইতেছে। “অপ্‌ পিত্ত: আশ্রধাপো, অর্থাৎ যিনি নিজের 
আশ্রয় নষ্ট কবেন, 'কৃপীটুযোনি’ অৰ্থাৎ কান্ঠ।দি উৎপত্তিব কাবণ যাহার, 
‘তনুনপাৎ’ অর্থাৎ শবীব নাশক 'শুগ্স অর্থাৎ শোষক এ সকলগুলিই 
অগ্নিব বিভিন্ন গুণবোধক। 'তনুনপাৎ এই অর্থে অগ্নিব অর্থাৎ 
অগ্নিৰ উৎপত্তিব কর যে অন্নঙ্গান বাষ্প তাহার দাহিকাশক্তিব নির্দেশ 
আছে। 

এবপ উত্তর, বকণ, রি প্রভৃতি বহু শব্দ বিশেষভাবে আলোচিত 
হইলে অনেক তথ্য ষাহিব হইতে পুবে । 

শব্দেব অর্থ হইতে পৌবাণিক উপাখ্যানেব কথা মনে পড়িয়। যায। 
বিদ্বন্মওপীব আলোচনার্থ নিয়ে কতকণ্ডলির উল্লেখ কর! গেল ।. 

(১) তার! ও চন্দ্রে কাহিনী ৷ 

(২) সম্তৰ্ধণায়ি। 


দম সংখ্যা। | 


(৩) ছন ও তা I 

(৪) পুকরবা ছ উৰ্ব্বশী ৷ 

(৫) মন্বস্তব। বিভিন্ন মনু (স্বাবোচিয, স্বায়জুব প্রভৃতি)র 
নামের তাৎপর্যা। দৈব, পৈত্র ও ব্রাক্ষবুগেব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে 
কিন! অর্থাৎ ভূতত্ব "93৪০০৪7 ) এ কথ! সমর্থন কবে কিন! । 

(৬) চাবিযুগ। প্রবন্ধান্তরে ইহ! আলোচ্য । বল! বাছল্য উপরি 
উক্ত এক একটা ব্লিয়ে স্বতন্ত্ৰ একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হইতে পাঁবে। 


শ্রীধীবেস্বর গোবামী। 


পপ 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


শৈলসঙ্গীত--ইশশাঙ্কমোহন দেন, বি এল প্ৰণীত। ১২৬ পৃঠ]। 

মূল্য ১২৬ ট৷ক| ৷ এখানি কবিতা পুস্তক সমালে।চন ব্ৰত গ্রহণ করি! 
বঙ্গনাহিত্যের বহু তান্রঞ্জনা খাটিতে ঘাটিতে যখন একটি বু মিলিব| যায, 
তখন সকল পরিশ্রম সাৰ্থক বোধ হ্য। শশাহ্কম্ণেহনেব শৈলসঙ্গীত 
"এতকাল পড়ি নাই বন্য ক্ষুদ্ধ হইযাছি। ইহাৰ প্রতিটি কধিত| নির্জন 
ভাবের প্রবাহবেগ, ছন্দেব তরলত| ও শব্দবিন্তাসের সবস মা ধুধো পূৰ্ণ । 
কধি চট্টগ্রামনিবা ; তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হইযাছিল 
“QO Caledonia meet nurse for a poetic child 1" আমর! 
মকল সুন্দৰ কবিতরর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি 'মধু* ও ‘স্বাধীনতা’ 
শীর্ষক কথিত! দুইটি। কবি স্বাধীনতাকে সম্বোধন করিষা বলিতেছেন 

“অস্বব নাচিছে আজি ধবামাঝে তাগুবে অধীর, 

পাষে দলি তোব্‌ মূর্তি, ভাঙ্গি তোব পবিত্র সন্দিব। 

কাতর এ ধৰাভূমি, দিগঙ্গন| কবে হাহাকাব! 

ভাঙ্গেনি- ক দেব নিত | আখি খুলি দেখ একথার | 


ত 


যে অ মা ত 
ঘুমাইছে কোষবদ্ধ কোটা কোটী শাণিত কৃপা৭! 
এই ত’ সময় সাগে|। পূৰ্ব্ব উক্তি কর সম! স্বরণ 

যখন যখন হবে সত্যতা স্থগিত চবণ, 

তখনি ন:সিঘে তুমি-_এইঝপে কত কত যাঁর 

পতিত ৬ ভ্রগতেবে হে জননি, কবেছ উদ্ধার। 

নৃমুও্মালিনী মূর্তি, দক্ষ করে সেহ শাস্তি বব; 

লোহিত বসন লোভী, ঝুম করে কৃপাণ ধর্পর। 


মানধেব স্বদয়েব গুঢ়তম, শ্ৰেষ্ঠতম গীতা । 
অগ্নি খব ভয়কবে? অয়ি কালি? অধি স্বাধীনতা”? 
প্রণব বা স্থির প্রথম হুধ্যোদয কবিতাটি পড়িব| নিরাশ হইয়াছি। 
কবিতাটি বিষষেষ উপযুক্ত হয নাই। সর্ববণেষে বক্তব্য, একসপ এফখামি 
পুস্তকের মুদ্রণও মমে'হর ও নির্ভুল হওয়া আবশ্যক । পুস্তকের শেষে 
সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র বিচশৰ লজ্জাব ধিষয। 
বেণু--এহিরগুনা:দেনওপ্ত! প্রণীত ৷ ১৬* পৃষ্ঠ! | মূল্য বারো! আন|। 
পুস্তক খানির ছাপ কাগজ রেশ পরিক্ধার ও সুদৃশ্য; কিন্তু বাংলা! পুস্তকের 


শ যথারীতি সুদীর্ঘ শু ্বপত্র ছাপাখানাব কলঙ্কধ্বজ! তুলিয়! পুস্তকের মোহড়া 


আগুলিষা রহিয়াছে । এখানি কধিত! পুস্তক ৷ ধিধবাব ককণ ব্যাকুল 
ধিলাপেই পুস্তক খনির উন্তব। কধিতাগুলি সরল সরস ভাষাৰ সোল্লা- 
সুজি ভাবে লিখিত তবে ইহাব মধ্যে কোন কবিত্বের বাঁ ভাষের বিশে- 


বন্ধ নাই। একই ছন্দ বহু কধিত। পর পর পড়িতেও শ্রবণ মন তৈচিত্র্যের 


অভাঘে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 


সমর 


৪৭১ 


একাদশ ঘৎসরের দীন পুরস্কায়--কুম্ধমীন পূরন্ধারের Ee 
রচনায় বঙ্গভাষ৷ পুষ্ট হইয়| উঠিতেছে। বহু নুতন লেখক লোখকার সৃষ্ট 
হইতেছে। এনন্য বঙ্গসাহিত্য কুস্তলীনের নিকট ধণী। সালেচ্য 
পুস্তক খানিতে পনরটি গল্প আছে। ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূৰ্ণ । পুস্তৰ খানির 
ছাপা, কাগজ, মলাট, আকার প্রভৃতি বাহাদৃহ্য চমৎকার, সন্দর। কিন্ত 
এত ছাপাব ভুল কুস্তলীন প্রেদের লজ্জার বিধয়। গল্পসংপ্রংকার 
যুক্ত এইচ, বহু ভূমিকায় লিখিয়াছেন--“আশানুরূপ উত্কৃষ্ট গল্প এখনও 
আমব! সংগ্রহ করিষ! উঠিতে পাঁরিতেছি ন| ৷” আমাদের ধারা ঠিক 
তাহাই নহে। বঙ্গ মহাশয়ের আদর্শ যে খুব উচ্চ তাহ! এই পুতকখানি 
পাঠে উপলব্ধি হয়। ঘন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘যে সকল গন্রলেখক 
পচ টাক! ঘা দ্বশ টাকা পারশ্রসিকের পরিবর্তে মাসিক পত্রিজায় গল্প 
লিখিয়া থাকেন, ঠাহার! একটু চেষ্টা! করিলেই কুস্তলীন পুরক্ষানের অন্য 
ভাল গল্প লিখিব! পাঠ।ইতে পাবেন।” কিন্তু আম।দেব মনে হয় ফরমাসী 
লেখা, একটা বিশেষ উদ্দেশ্ব লইয| রচনা, কখনে৷ ডালে! হইতে প'রে ন।। 
তথাপিও এই পুস্তকের প্রায প্রত্যেক গল্পই সুলিখিত। ভাষ| ও ভাব- 
মাধুষে; পরিপাটি। আমর! দেখিবা সুখী হইল।ম বস্তু মহাশয় বিজ্ঞাপনে 
লিখিব!ছেন “গল্প খুব সন্দব, স্ব(ভাবক ও দেলিক হইলে কুস্বলান ও 
দেসখোনের অধতারপ| ভিগ্নও তাহা! পুরক্কাবের যোগ্য বিবেচিত হইবে ৷” 
পুস্তক খানির কুত্রাপ ইহার মুক্ল্যর পরিচষ পাইলাম ন(। ইহ! বিনামূল্যে 
দেহ হইলেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। 

বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম এ্রবরদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল প্রণাত। ১৩৬ 
পৃষ্ঠা, মুল্য দশ আনা । এই পুস্তকখ|নি প্রবাসীরই একটি প্রবন্ধের 
প্রাতবাবনবরূপ। এই পুস্তক খানিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৰ্ণাশ্ৰম 
ধৰ্ম্মেৰ সর্বাপেক্ষা অবনত অবস্থ।--যাহাকে বিঘেক [নন্দ 'ছুতমাগ' বলিয়|- 
ছেন, তাহাই, অবলম্বন করতে পরামর্শ দিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ব্ৰাহ্মণে উচ্চ কাবধার জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিকে নীচু “করিবার অনেক 
পর[মর্শ দিযাঁছেন। বন্দ্যোপাধ্যাষ মৃহ!শয় ব্রাহ্মণ বলিযাই এরূপ বলিয়|- 
ছেন, কিন্তু অন্ত জাতি যাহারা এখন আত্মসম্মান বুঝিয়া সমানে আপন!- 
দেহ দাবি প্রতিষ্ঠিত, করিতে সচেষ্ট, তাহার| ইহ! মানিয়। চলিবেন কি না 
মন্দেহ। হিন্দুশান্ত্র কামধেনু--তাহার দোহাই দিয়। জাতিভেদ, খাল্য- 
খিহ্বাহ, চিববৈধঘ্য, প্রভৃতির সমর্থন এবং সমুদ্রধাত্া, স্নী৷শিক্ষ! ও স্ৰী- 
স্বাধীনতার অপকারিতা সপ্রমাণ কর! নিতাস্ত কঠিন ন( হইলেও এই স্বাধীন 
চিন্তার দিনে তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে কয়জন প্রস্তুত হইবে বলিতে 
পারি না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শিক্ষাভিমানী তাহা প্স্তকেব 
মলাটে একস্থানে বি এ ও অপর স্থানে বি এনী লিখিত দেখিয়! বুবিয়াছি। 
কিন্তু তাহার মত লোক যে নজির দেখাইয়া সকলকে আপন পথে 
আনিতে চেষ্টা কবিয়াছেন ইহ! ঠিক হয় নাই। সকল মানুষই গতানু- 
গতিক নহে, চিন্ত। করিয়। নিজ্জের শুভাশুভ বুঝিবার নিলন্ব ক্ষমতা 
' অনেকের আছে । এই গতানুগতিক স্রোতে পড়িয়া আমাদের এত দূর 
অধঃপতন হইযাছে, যে আমর! আবহমান কাল পরাধীনতার চাপে নষ্পিষ্ট 
হুইতে'ছ ,এখন যদি একটুখানি সজীবতা আসিয়াছে, তখন যাহারা 
বন্ধনের ও বাধার উপকারিতা ও স্বাধীনতার অপকারিত| ঘে'বণ করে 
তাহার। কৃপাপাত্র, ভাহার| দেশবৈবা ভগবান দেশকে আমাদিগকে 
তাহাদের শুভকামনা হইতে রক্ষা করুন। 


Ly এরীমুত্র। যান্ত্রিক পর] । 


৪৭২ 


দলিত কুম্থম। 
সিন্ধুকুল হতে দূরে নলিনী নীববে 
চাহিয়া পথের পাঁনে। ম্লান-মুখ-কান্তি 
ছাখে আত্মহারা’ তবু হয়নি বালিকা । 
হেবিল যখন দুরে আসে জন-শ্ৰোত 
মন্দিব হইতে, দেখিল সে বিমলের 
দুঃখে ভব! স্নান মুখ, অশ্ররাশি আর 
মানেনাক বাধ! চোখে। ছুটিয়া তখন 
ধরিয়া দুইটি কর, লুকাইল মুখ 
বিমলের হৃদি পবে। ভূলি লজ্জা ভয় 
কহিল সে মৃতু কণ্ঠে “বিমল, বিমল, 


+ 


" হোয়োনাক আঁশাহাঁর! | , বদি প্রিয়তম 


ভালবাসি চিরদিন মোর! পরম্পরে 
কিছুতেই কোন ক্ষতি হবে না মোদেব। 
যত না দুঃখের ছাঁয়া ঘিরে দিক এই 
আমাদের সুখ রাশি, আমবা দুজনে 
যদি দুজনার থাকি, কি ক্ষতি তাহলে 
সহস্ৰ দুঃখের খায় ?” সহসা যখন 
দেখিল পিতারে তাঁর, কি মূলিন মুর্তি 
নাহি সে আশার আলো বৃদ্ধেব আননে, 


* নয়নের দীপ্তি যেন নিভে গেছে হায়। 


আপনার পদশব্দ যেন হৃদযেতে 
প্রতিধ্বনি হইতেছে? নলিনী আসিয়া 
নীরবে নিঃশ্বাস ফেলি ধরিল গলায়, 
বলিল হইতে স্থির | হায় সে হৃদয়ে 
জগতের কোন কথা কবে না প্রবেশ। 
এইরূপে আয়োজন হইল সবার 
নির্বাসনে যাইবাঁর। 

সহসা তরণী--- 
থুলিতে হইল আজ্ঞা। জোয়ারের জল 
এসেছে সিদ্ধুব কুলে, তবণী চঞ্চল । 
সেনাপতি আজ্ঞা দিল, সৈনিকের দল 
লইয়া চলিল যত নরনারীগণে। 
রমণীরে লয়ে যাঁর পতি রহে তীরে, 


| ৭ম ভাগ 
কোলশূন্য নারী বায়, কোলেব সন্তান | 


বহিল কুলেতে পড়ি । লয়ে গেল হায় 
বিমল ও সুমস্তেবে। নলিনী অভাগী 
বহিল কুলেতে চেয়ে পাষাণপ্রতিমা । 
নলিনীর পিতা যেন জড়েব সমান ৷ 
রবি অস্ত চলে গেল, ম্লান অন্ধকারে 
গোধুলি নামিয়া এল। জোয়ারের জল 
যেতেছে সরিয়া ধীবে। ফেনোর্মি সকল 
পড়িছে সমুদ্র তটে। বালুব উপর 
অদুরে পড়িয়া আছে, গ্রামবাসীদের 


" দ্ৰব্যন্থাত, স্বপাকার, শিবির সমনি ৷ 


সহসা প্রবল এক তরঙ্গ আঘাতে, 
ভাগিয়া যেতেছে তাহা'। অন্ত বাকি যত 
গ্রামবাসী সেই স্থানে রহিল পড়িয়া ৷ 
সাবাক্ষণ শুনে সব তরঙ্গগৰ্জ্জন ৷ 
প্রস্তবে পাইয়া বাধ! দুরস্ত তরঙ্গ 

বেল! ভূমি লয়ে সাথে যেতেছে ভাসিয়া ৷ 
আসিল রজনী,পবি তিমির বসন, 


" গ্রাম্য পগুপাল গৃহে যেতেছে ফিরিয়া । 


মধুর বহিতেছিল রজনী সমীর ! 
গাভীগণ চেয়ে আছে পাইবে কখন 
আপনার খান্ত দ্রব্য। কোথায় এখন 
দুধ পাত্র লয়ে হায় রমণীব দল? 
নীববতা আসি যেন ছেয়ে দিল সেই 
জনশূন্য পথ ঘাট । মন্দিরেতে আজি 
নাহি ঘণ্টারব। বাতায়নে আলোশিখা 
জলে না কাঁপিয়া। গৃহচালে আজি আর 
ধূমশিখা উঠে নাই, নীবব সকল ৷ 
সমুদ্রের কুলে সবে জালাইল আলে! 
ক্ষুদ্ৰ কাষ্ঠখঙড লয়ে। চারিদিকে তাঁর 


_ গু মান মুখে বসি আধার হৃদয়ে 


অভাগা সে গ্ৰাম্বাসী। শুনা যায় শুধু 
নরনারী-কণ্ঠধ্বনি, শিশুর ক্রন্দন 

মাঝেঞ্মাঝে সে স্তব্ধতা দেয় ভাঙ্গাইয়া। 
গ্রাম্য পুক্পোহিত যেন পিতা সবাঁকার, 


৮ম সংখ্যা । | 


প্রত্যেকের কাছে গিয়া সাস্বনার কথা 
কহিছেন, করিছেন আশীর্বাদ সবে। 
এইরূপে অগ্রসরি উপনীত তিনি 
মল্না নলিনী যেথা পিতার সহিত। 
বীব্ৰ্ল বাঁক্যশৃন্ত, নির্জীবেব প্রা 
চাঁহিয়া বয়েছে সেই অগ্নিশিখা পানে । 
নলিনী কাতরে কহে সাত্বনার কথা, 
কৎনো আহার দ্রব্য হাতে তুলে লয়ে 
বাকশূন্ত বৃদ্ধ শুধু নীরব নিশ্চল । 
কহিলেন পুরোহিত “উঠ বীববল.।গ 
আর সবিল না কথা সে কম্পিত কণ্ঠে, 
হেবি সে বিষাঁদপূর্ণ বিষণ্ন আনন, 
আদৰ্শ শোকের যেন চিত্ৰপট খানি। 
স্থাপিয়া আপন হস্ত নলিনীর শিরে 
ময় গগনমণ্ডলে, ফুল্ল পুষ্প সম 
বালিকার তবে, যাঁচিলেন আনীৰ্ব্বাদ। 
তাঁক পব ধীবে বসি নিকটে তাঁহাব 
নীববে বৰষিলা অশ্রু দয়াব আধার । 
সহসা দক্ষিণ হতে উঠিল জলিয়া 
আলো! শিখা, শবতের পূৰ্ণশশী সম, 
যেন স্বচ্ছ আকাশের প্রাচীরের গায় 
সহ কিরণ রাশি পড়িছে ছড়ায়ে। 
উচ্চ শৈলে প্রান্তবেতে নদ নদী বুকে। 
সেই মত অগ্নি শিখা, ধীবে ধীরে জ্বলি 
ক্রমশঃ পড়িল, গ্রাম বাসী গৃহ হতে 


বাহিবায় ধূম শিখা । সেই আলো বাশি * 


আকাশে ফুটেছে যেন, সমুদ্রের বুকে 
ভাঁদিতেছে। ক্রমে বাড়িতে লাগিল শিখা 
ধু ধু করি জলে যায় গৃহ গুলি সব। 

ছুবন্ত পবনে শিখা, ছিন্তু ভিন্ন হয়ে 

ছড়ারে পড়েছে যেন শত শত গৃহ 
এইন্সপে জলিতেছে অনল শিখায়,। 

এই দৃপ্ত দেখে' বসি সমুদ্রের কুলে 


দলিত কুস্বম ৷ 


অভাগা সে গ্রামবাসী বাক্যহারা হয়ে, 
সহসা সকলে কহে আকুলিত কণ্ঠে 
সমস্বরে “হায় হায় এই গ্রামে আর 
দেখিব না আমাদের যতনেব গৃহ।” 
হেরি আলো শিখা ভাবি হয়েছে প্রভাত 
নীরব বিহঙ্গকুল করিছে কৃজন। 
ভীত পণ্ড পাল সব আকুল কণ্ঠেতে 
জানায় প্রাণের ভয়। মুক্ত অশ্বপাঁল 
স্ত ভাবে ছুটিতেছে দুৰ্গম কাননে, 
ভাঙ্গিয়া প্রাচীব দ্বার, পদতলে দলি 
শ্যাম শস্যক্ষেত্র গুলি। কত না যতন 
করিয়াছে গ্রামবাসী যাহার কারণ। _ 
সেই দৃশ্যে বিচলিত হয়ে পুবোহিত 


চাঁহিলা তাহাব পানে। ব্যাকুল! নলিনী 


দেখিছে আতঙ্কে সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কব। 
সহসা ফিবিয়া চায়, যেথা পিতা তার 
বসিয়াছিলেন ; সমুদ্রের কুলে হায় 

প্রাণ হীন দেহ তাঁর রয়েছে পড়িয়া । 
পুরোহিত ধরিলেন উঠাইয়া শিব, 

দেখিলেন প্রীণহীন। নলিনী বিবশ| 
কাদিছে আকুল দুঃখে, সহসা বালিকা 


'_ জ্ঞানশূন্তা মৃত প্রায় পড়িল ধুলায়। 


সেই ভাবে অচেতনে মৃত পিতৃবক্ষে 
বাখি শির সারানিশি রহিল পড়িয়া। 
পোঁকপূর্ণ মুখে সবে চারিদিক ঘিবে 
রেখেছে সে মৃত দেহ। সকলেব আখি 
অঞ্পূৰ্ণ। এখনও দেখা যায় দুরে 


* অনলেব রাঙা শিখা! প্রাস্তরেব পবে, 


আকাশ হয়েছে বাঙা সেই আলো দিয়া, 
সেই ছাঁয়া মানবের মুখে প্রভাসিত। 
শুনিল নলিনী কহে পরিচিত স্ববে 
গ্রামবাসী সবে “হেতা এই সিন্ধু কুলে 
হউক সমাধি তার। কখনো আমরা 
ধদি ফিরে আসি হেত, শেষ ধুলি তার 


যতনে রাখিব লয়ে সমাধির স্থানে |” 
পুরোহিত করিলেন মন্ত্র উচ্চারণ 
সকলে মিলিয়া সেই ক্ষুব্ধ সিন্ধু কূলে 
করিল সমাধি শেষ। সিন্ধু যেন শোকে 
কাদিতেছে। তরঙ্গের মৃতু কলরব 
যেন তার শোক গীতি । সহসা আবার 
আসিল জোয়ার জল। রাজার তরণী 
বাকি গ্রামবাসী জনে লইবে এবাব। 
উঠিল সকলে দুঃখে। সুবাতাস পেয়ে 
ধীবে ধীবে চলে তাবা, আরোহী তরীর 
চাহিয়া রয়েছে সেই গ্রাম পানে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
8, 

গিয়াছে কত না শ্ৰান্ত বরষ কাটিয়া, 
গ্রামবাসী জন সবে গেছে নির্বাসন। 
সে সুন্দর গ্রাম কোথা ? শুধু ধুলি সার, 
ধরণীধূলায় শুধু গিয়াছে মিশিয়া। 
সেই বাজ আজ্ঞা পেয়ে রাজার তরণী 
অনুকুল সোঁত ভবে গিয়াছে চলিয়া, 
সেই পল্লী বক্ষ হতেলয়েছে ছিনিয়া 
* যত গ্রামবাসী জন, রত্ব রাজি তাঁর । 
বহু দূবে নদী প্রান্তে কোন (ও) গ্রামে এক 
নামিতে হইল তাজ্ঞা। * হায় অভাগাবা 
গৃহ হাঁবা, শাস্তি হাবা সব এক গ্রামে ' 
নামিল না। শীতেব জমাট বাঁধ! সেই 
তুষার কণিকা সম, দেশে দেশে তারা 
পড়িল ছড়ায়ে। বন্ধুহীন গৃহহীন, 
আশাহীন হয়ে তাঁরা, ফিবে গ্রামে গ্রামে। * 
তুষার শীতল সেই সাগরের তীরে, 
অনাহারে অনশনে । অভাগা সকল 
আপনার প্রাণপণে অন্বেষণ করি 
চাহিছে আশ্রয়, কেই চায় গৃহ ঘার। 
কেহবা যেতেছে চলি শৈলারণ্য তলে 
নব আশ! আলো! বুকে, হায়রে সহসা 


প্রবাসী । 


সি 


i 


আশা বাসা ভাঙ্গি তাব ধূলি মাত্র সার। ' 
_ ধৰণীর বুকে শুধু লভিছে আশ্রয় 
- প্রাণহীন দেহগুলি। কেহ বা কেবল 


ভগন নিরাশ প্রাণে কাতব হৃদয়ে . 
চাহিতেছে একমাত্র মরণের কোল, 
লভিতে অতুল শাস্তি। 

* সেই সব ইতিহাস 


- সমাধি প্রস্তর পরে অক্ষয় লেখনে 


লেখা আছে চিরদিন অজয় অমর । 
সেই সব দীনহীন গৃহ্ছায়! তলে 
একটি মলিন মুণ্ডি কাতব রমণী * 
ফিরিত কাহার আশে ? সেই মুখে তাব 
প্রভাসিত হয়ে আছে লেখা যাতনার। 
সুন্দরী নবীনা বালা, হায় তবু তার, 
বিষাঁদেব অন্ধকারে মলিন আনন। 
শক্তিহীন তনুলতা, প্রাণ যেন তার 
কোন দিব্যধামে সদ! করে বিচবণ। 
মনোবাঁসা হতে তার আশার কলিকা 
ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। শান্ত প্রাণ লয়ে 
কাহার উদ্দেশে বালা বেড়ায় ভ্রমিয়া। 
বৈশাখের বৌদ্ৰ-দীপ্ত প্রভাত গগনে 
সহসা ঢাকিয়া গেছে মেঘ অদ্ধকাব। 
তেমনি যৌবনে তাব প্ৰেম ববি হায় 
কোথা গেছে, অসম্পূর্ণ করিয়া জীবন । 
কখনো সে কোন গ্রামে আশাপথ চেয়ে 
রয়েছে দুদিন, অন্তরেব ভস্মাবৃত আশ! 
সহসা ছলিয়া উঠে কাহার আশায়। 
সহসা! সে শ্ৰান্ত প্রাণে উঠে গে! জাগিয়া 
সহস্র আবেগ রাশি। কার অন্বেষণে - 


" কার পথচিহ্ন ধরি বেড়ায় ভ্রমিয়! ? 


বিমল সে নলিনীর হৃদয়ের আলো, 
প্রেমের আকাশে তাব একমাত্র রবি। 
তবু হয়নাক দেখা মেলে না সন্ধান। 
কখনো সে যেতে যেতে পথ প্রান্তে যদি 


[৭ম ভাগ) 


৮ম সংখ্যা ] 


বসে থাকে পাশে তাব। ভাবে মনে মনে > 
হয় ত তাহার আশা আকাজ্ঞ| তাহাব 
লভিছে বিশ্রাম সেই সমাধি মাঝার। = 
হায় সেই দুঃখক্লিষ্ট বিষাদ অন্তরে 
চাঁহিছে বিশ্রাম শাস্তি বালা চির তবে। 
কখনো বা লোকমুখে কত ভাঁদা-কথা 
গুনিতেছে, আশার পুলকে বীণ! পুনঃ 
বাজিব! উঠিছে বক্ষে । কখনো সে গুনে 
কোনো যাত্রীমুখে তাব প্রণয়ীর কথা, 
দেখেছ বিমলে সবে স্থমস্তের সাথে- 
অদুবে গ্রামে প্রান্তে । কেহ বলে কভু 
বিমল হাত্রীব বেশে গ্রাসে গ্রামে ফিরে 
দিনেকের তরে .তার গতি নহে স্থির । 
কেহ ব’ আশ্বাসি তারে সুমধুব স্বরে 
কহিছে আশাব বাণী, "কেন বালা! তুমি 
স্বপনে বয়েছ মগ্ন? আশা ছাঁয়া ধরে 

' ফিরিছ বিমল আশে, সে কোথা এখন? 
এভাবে বিফলে কেন কাটাবে জীবন ? 
এখাঁন্তে কত'হুবা তোমার লাগিযা 
হতাশ কাটায় দিন। তাদের প্রণয়ে 
- কেন না হইবে সুখী তোমার হৃদয়? 
এরূপে একেলা তুমি এমন বয়সে 
ফিরিতেছ পথে পথে, সে কভু কি হয়? 
অকালে দলিতে গাও আপন হৃদয় |” 
নলিনী একই কথ! করিছে উত্তর 
পকথনো না এ হৃদয় ( ভালবাসি যারে 
তারি শুধু) আর আমি দিব না কাহারে । 
যাহার উদ্দেশে পূজা করিছে হৃদয় 

সে দেবতা বিনা আমি দিব কার পায়? 
প্রেমের আলোক মোর দুর্দিনে বিপদে 
দেখাইবে পথ ঘাট ধ্রুবতারা সম। 
আমার এ প্রেম কভু হবেণ্না নিক্ষল।” . 
বৃদ্ধ পুরোহিত যিনি পিতার সমান 
নলিনীর, বাব মেহে এ ঘোর বিপদে * 
লভেছে আশ্রয় শাস্তি। স্নেহ মুগ্ধ স্বরে 


_ দলিত কুহুম। 


bd 


3৭৫ 
বলিলেন, “যিনি বৎসে দিয়াছেন তোমা 
এ অক্ষয় প্রেমস্থধা, তাঁহাব করুণা 
করিবে তোমার শূষ্ত হৃদয় পুরণ । 
প্রেম কভু বৃথা নয় যায় না বৃথায়, 
যদি নাই পূৰ্ণ হয় সংসাবের সাধ 
যদি প্রেম নাহি লভে প্রেমে আশ্রয়, 
ইহার প্রবাহ বহি যাইবে যেথায় 
প্রণয়ের উৎস বসে আছে বিবাঁজিত | 
সেই উৎস হতে পুনঃ আসিবেক ধাঁরা 
তোমার হৃদয় উৎসে, অতি নিরমল 
শীস্তিবারি, আর সহিষ্ণুতা । তব হৃদি 
পূৰ্ণ হবে, সেই স্নিগ্ধ মধুর পরশে, 
ধরার প্রণয়ে যাহে শত আশা জাগে 
সহজ আকাজ্ঞা পূৰ্ণ ৷ লভি সে প্রণয় ‘ 
হবে শুদ্ধ শাস্ত বৎসে তোমার হদয়। 
ঈশ্বরের প্রেমবাশি পবিত্র নিৰ্ম্মল 
তোমার জীবন-গ্রথ করুক উজ্জ্বল |” 
সেই আশা বাক্যে শান্ত হইল হৃদয় 
নব বলে বলীয়ান হইল আবার । 
প্রণয়ীর পথ আশে রহিল চাঁহিয়া 
নলিনী প্রণয় ভরে। আকাশ ধরণী 
কহিছে শ্ৰবণে তার আশ্বাসের বাণী। 
সুনীল সমুদ্ৰ হতে আসিছে ভাসিয়া 
যেন শত শোকগীতি, কিন্তু রে তার 
বাজিছে মধুরে সেই আশারু বন্কার 
“হয়ে! না নিরাশ বাল| ।” 

- এইরূপে হায় 
নলিনী ও পুরোহিত গ্রাম হতে গ্রামে, 
'ফিরিছেন প্রতিদিন। হার সে নলিনী 
পিতার সুখের গৃহে, স্নেহ শাস্তি মাঝে 

কি ভাবে কাটাত দিন আজ কোন্‌ ভাবে 
পথে পথে ফিরিতেছে” দুখানি চরণ 

শত ছিন্ন পথে পথে, কণ্টক আঘাতে ৷ 
আলেয়ার আলে! মম তাঁদের নয়নে 
শতবার জেগে উঠে মিলনের ছবি। 


৪৭৬ - প্রবাসী । [ ৭ম ভাগ 


ভূষিত কাতর পান্থ যবে সে শ্ৰবণে 

শুনিছে ঝরণ! বারি বরে ঝর ঝর 

হেরিছে নয়নে শুধু নির্মল সলিল । 

অতি শ্রান্ত অবশেষে হয় অগ্রসর 

পায় না প্রবেশ পথ। কণ্টকে-পল্পবে 

পুর্ণ পথ, শুধু তার বাজিছে শ্ৰবণে = 
ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি সুমধুর । 

হাঁয়বে অভাগা যদি সহস! কখনো 

পায় হাতে স্নিগ্ধ বারি। তাহলে তখন 
অসীম পুলকে পূৰ্ণ হবে না নয়ন ? 

| [ ক্ৰমশঃ । 
প্রীসরোজকুমারী দেবী । 


চিত্রপরিচয় । 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ‘দীপান্বিতা’ চিত্র 
অতি সুন্দর ও নানা ভাবোদ্দীপক হুইয়াছে। অগ্নি ভাব- 
তেব মাতৃদেবীগণ, কবে তোমরা অমাবস্তাব অন্ধকারের মত 
অজ্ঞানতা, ভীকতা ও স্বাৰ্থান্ধতার অদ্ধকাঁবও দূর করিবে? 

স্বৰ্গীয় ব্ৰদ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় মহাশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 
তাহাঁব সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিত, তাহাৰ লিখন- 
ভঙ্গী ও কাধ্য-প্রণালী অনেকেব অনুমোদিত ছিল ন|। কিন্তু 
এখন সে সকলেব বিচার করিবাব সময় নয়। তাঁহাব অক- 
পট দেশপ্ৰীতি, নিঃস্থুর্থ দেশসেবা, গভীব পাণ্ডিত্য, অদম্য 


সাহস, কথায় ও কার্যে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সঙ্গতি বন্ধ 
দেশেব জন্য সন্যাঁসব্্ত ধারণ ও পালন,_এই সকল যৎ 
শক্তি সকলেরই অন্থকবণীয়। 


০০ 


পাৰ্লেমেণ্টেব সভ্য মিঃ কেয়াব হাঁডি বিলাতে এক মজু 
পবিবারে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি নিজেও শৈশবে কয়ল 


. খাদে কুলিগিরি করিতেন। তাহাব পবেও মজুরী করিয় 


ছেন তিনি পার্লেমেন্টে মজুরদেরই প্রতিনিধি। এথা 
আমাদের দেশের রাজা! মহাঁবাজাবা ত তাঁহার স্ম্বর্ঘ 
কবিতেছেন, বড়লাটও তাহাকে আদবেব স্তৃহিত গ্রহণ কৰি; 
ছেন। আমাদের দেশের লোক এই কথাটি ভাল কৰি 
বুঝুন যে, বিলাঁতের লোকেরা যে এত শক্তিশালী তাহ 
কারণ এই যে, সেখানকার নিম্নতম শ্রেণীর প্রজাদের কা? 
জ্ঞানের ও শক্তির দ্বার ক্রমশঃ বিস্তৃততব ভাবে উন্মুক্ত হা 
তেছে। আমাদের দেশেবও চাষ! ও ম্জুবদিগকে আম 
উন্নত করিয়া না তুলিলে আমাদের জাতি শক্তিশালী হই৷ 
না। কোনও বিদেশী সত্যসত্যই আমাদের পক্ষ অবলন্ 
করিলে আমবা সাদরে তীহার সাহায্য লইতে পারি; কি 
মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও বিদেশী বা বিদেশীর দ 
আম'দিগকে বড় করিতে পারিবে না। উন্নতিব পথ উৰ্ধ 
ভিমুখ ও কণ্টকাঁকীর্ণ। এই পথে আমাদিগকেই ভগবা৷ 
বিশ্বাস রাখিয়া! স্বশক্তিতে চলিতে হইবে। 





৬১, ৬২নং বৌবাজার সীট, বুস্তলীন প্রেস হইতে প্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ । 


তে হী 
KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 





ৰি “সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ।” 


"_“ নায়মাত্ম বলহীনেন লভ্যঃ। 
৭ম ভাগ ৷ | _ পৌষ, ১৩১৪ ৷ ণ | ৯ম সংখ্য|। 
অরবিন্দ। সখা মোর, 
দেবদূত । মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছ বিভোর । 
(নাট্য-কাব্য ৷) ও সুস্নিঞ্ধ, প্ৰদীপ্ত প্রেম বিকচ-নবীন, 
প্রথম দৃশ্য ৷ - অদম্য সে, বিশ্ব-জরী ! প্রেম ইচ্ছাধীন ? 
_নহে কতু। ইচ্ছা সে-ই নিত্য ভক্তিতরে 
757 দাসীসম প্রাণপণে তার সেবা করে। 
্‌ চবির উপর সকল প্রবৃত্তি আদি,” বিনম্ৰ উচ্ছাসে, 
অজয়। ভালে কি লাগে না বন্ধু, সেই রূপরাঁশি? _ -  অর্ধ্যে অধ্যে সম্তোস্ফুট অশোক-পলাশে 
অরবিন্দ। স্মনাহী সে;--তবু, তাবে নাহি ভালবাসি প্রণয়ের সেই রক্ত-পন্মাঘুজে যবে 
প্রিয়ব্ব। প্রেম য়বে জাগে চিত্ত-মাবে, পূজার সম্ভাব ঢালে;- তথাঁন এ ভবে 
রূপের সে না করে বিচার, কুরূপা যে ' "_ বন্ধৃত হইয়া উঠে গগনে-প্রবনে 
সে-ও সে মহেন্দ্ৰ-ক্ষণে অপূৰ্ব্ব প্ৰভায় অশ্ৰাস্ত বিহঙ্ন-কণ্ঠ সঙ্গীত-সুধায় ; 
অতুল সৌনাধ্য ল’য়ে বিরাজে ধরায় রি তখনি এ মর্ত্য-তৃমি দ্বীপ্ত গরিমায় 
-  মহীয়দী দেবীসম। _ * ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে হয় কম্পমান ; 
অজয়।. --মানি তাহা । তবু, হর্ষ-রোমাঞ্চিত-তন্ প্রেমিকের প্রাণ 
অটল সংকল্প লয়ে চাহোঁ যদি, কভু নিখিল-বিশ্বের সেই মথিত নিধ্যাস-_ 
বার্থ নাহি হ’বে ইচ্ছা তব। জ্ঞানী জন সৌন্ধ্য-মদিরা পানে, মিটায়ে তিয়াস, 
প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে যার্পে না জীবন। তখনি বিহ্বল হয়ে ভ্বানন্দ-পাথারে 
প্রবৃত্তি সংযত করি, ইচ্ছা-শক্তি-বলে, , ভুবেযায়। 
আপন কর্তব্য ক্মরি,” এই ধবাতলে” হেন প্রেমে কেহ কিগো পারে 


আপনাবে জয় কবি” লহ। * আঁনিতে আঁপন বশে ? ২ 


৪৭৮ প্রবাসী । { ৭ম ভাগ। 
সি লাস চির পিস te অত ফি ৭৮ লীশিত ৮ ase সঙ তল সতত লী সলিল শীতল তত ৩ পে চা 


অজয় ৷ --সম্বর” কল্পনা | হয়নি সম্যক পরিচয় তথাপি জানিও--- 


অলীক স্বপ্নের মোহে কভু করিয়ো না তোমা হ'তে-চিনি আমি তা’রে; সে আমায় 
সত্যের মধ্যাদা কুপন । হও আত্ম-জয়ী ;--- "_ বাসেনি এখনো ভালো। বৃথা আশঙ্কায় 
আপন কর্তব্য জানি, সৰ্ব্ব দুঃখ সহি উদ্বিগ্ন হোয়োনা | | টী 
পরিণীতা, গৃহলক্ষ্মী ভার্য্যারে হৃদয়ে অর | হায়__সুহৃৎ আমার, 
বরি” লহ সমাদরে। সুখে, দুঃখে, ভয়ে এত অন্ধ তুমি ! হাঁয়_কেমনে বুঝাই 
এ সংসারে তোমাবেই অসীম নির্ভবে আর এ সংসারে তা’র তোমা বিনে নাই 
একমাত্র আপনার ভেবে ভক্তি ভরে অন্ত চিন্তা কোন। ওরে হিন্দু-নারী সে যে! 
যে তোমার মুখপানে সদা আছে চাহি» সেই সে গোধুলি-লগ্নে উঠেছিল বেজে” - 
দিওন|---দিওন| তা'রে ব্যথা। : যখন মঙ্গল-বাগ্--শঙ্খ-ঘণ্ট|-ধ্বন্ি 
অরবিন্ব। পাপ নাহি মিলিল ছু'হাত যবে, অজ্ঞাতে তখনি 
অকপট ব্যবহারে । কত্ত, সঙ্গোপন ওই ক্ষুদ্ৰ বক্ষ-পুটে সমগ্র হৃদয় 
করি” সত্যে, যদি আমি প্ৰীতি আচরণ _ জউদ্ছৃসি’ উঠিয়াছিল ; কোলাহলময় = 
করি তা’র সনে, _হু*বে ঘোর অপরাধ ; = , সেই গুভ সন্ধ্যালোকে, ধুপ-গন্ধ সনে, 

- তা’ হ’লে, বিধাতৃবোষে ভীষণ প্রমাদ - তখনি মঙ্গল, দিব্য মন্ত্ৰ-উচ্চারণে 
ঘটবে অচিরে। যারে নাহি ভালবাসি, এ ওই ক্ষুদ্ৰ জীবনের উদ্ধান-মাঝার 
কেমনে প্রফুল্লাননে তাহারে সম্ভাষি ফুটিয়া উঠিল ধীরে পুজা-উপচার__ 
ছলনা করিব নিত্য ? নিত্য মনে মনে ২ _* থরে থরে, মধু-গন্ধি প্রস্থনের রাশি। 
আত্ম-প্রতারণ! করি» স্বচ্ছন্দে কেমনে সেই শুভক্ষণে ধীরে উঠিল বিকাশি” 
বিষাক্ত এ জীবন যাপিব ? অবলা পে __ রমণীর মহাধৰ্ম্ম আত্ম-বলি দান ! 

_ সে ছলনা না বুঝিয়া, সরল বিশ্বাসে তখনি হারাল বালা আপনার প্রাণ, 
যদি আমারেই করে চিত্ত সমর্পণ,_ পুজিল সর্বস্ব দিয়ে তোমারে গোপনে 
ধৰ্ম্মে কি সহিবে তাহা? ূ হৃদি-মাবে। আজি তা’র জীবনে, মরণে 

অজয়। ২ - .-* ' হায়-মুঢ় জন, একমাত্ৰ গতি--তুমি + নারী-ধর্ম্ম কিযে, 
এখনো কি বেৰ নাই সে নারীর মন? __' বোঝনি এখনো তুমি। তাই, শুধু নিজে 
এখনে! কি জানে! নাই--জীবন-মরণ কল্পনারে লয়ে কর- আজে! হাহাকার 
তোমারি চরণোপাঁস্তে দিয়াছে সঁপিয়া * উপেক্ষার বিষ-বাণে হৃদয় তাহার 
সেই মুক, ক্ষুদ্ৰ নারী-হিয়া ? যুক্তি দিয়া , জীৰ্ণ করি’। ত্রাস্তিবশে, তাই, অকারণে 
যাহারে রাখিয়া দুরে--অন্তঃপুৰকোণে, ' সাধ করে” তুচ্ছ করি” মহার্থ রতনে 
আজি তুমি স্বাৰ্থ-মগ্ন, সে যে কায়-মনে আজি তুমি সাধিতেছ্‌ স্বীয় সৰ্ব্বনাশ 
তোমারি চরণে ওগো বিকা’য়ে দিয়াছে সযতনে । B 
আপনারে বিনামুজ্ে 4 অববিল। করেছিলে মোরে উপহাঁস-_ 
অরবিন্দ। মোর মনোমাঝে করপনা-প্রব্ণ বলি’ হে বন্ধু, এখন 
কেন বৃথা বাড়াও বিষাদ ? মিথ্যা মোরে কল্পনাঁ-শিখরে তুমি করি আরোহণ 


বন্দী করিবারে চাহে! এখনো যদিও স্বপ্নাবিষ্ট ইয়ে আছ। শোনো! নিবেদন__ 


৯ম সংখ্যা রর 


পপ পিল + 


অজয়। 


অববিন্দ। 


অজয়। 


অজয়! 


এ নহে গুডুণ-খেলা ; আরে প্রাখমন 
আন খেয়ালে কেহ- ইচ্ছা হ’ল বলে’ 
পাত্রে না সঁপিতে অন্তে খেলিবার ছলে 
এতই সহজে । প্রাণ দিতে নাহি হয,--- 
প্রেমের উত্তবে তাহা আপন আলয 
আপনিই লহে খুঁজি । = 
*কি বলিব আর ! 

হেন দশা প্রাণে বড় ব্যথা বাজে মম। 
আরো বাজে এ হৃদষে--স্ফট, পদ্ম সম, 
হেরি” ওই অস্হায়| সতী-রমধীব . 
হেন অপমান। হায়--এই কি বিধিব 
ছিল মনে। ভাবি নাই_এই পরিণাম 
হবে শেষে! 

কেন আৰব বৃথা অবিবাঁম 
লক্ড' দেহ মোরে ! ওগো কি কবেছি পাঁপ-_ 
যার লাগি” অনৃষ্টেব হেন অভিশাপ 
সহি নিত্য! হৃদে জলে যেই চিন্তানল--- 
আব্াল্য-্থহৃৎ ভুমি, তুমিও ফেবল 
সে বহ্নি আহুতি দানে তুলিছ জালাঁষে ; 
তুমিও দিলেনা হায়__আজিও নিবায়ে 


'সমবেদনাব অশ্রু বরধি আমার 


অসম এ তীব্র জালা । 

হেন অবিচার 
কোরো না আমার প্রতি । কি জানিবে-__কত 
অশান্তি পুষিয়া এই অন্তরে সতত 
যাপি আমি নিশি-দিন। তব হিত-তরে 
কহি যত রূঢ় বাক্য, তাহে কভু মোরে 
ভাব্বিও নী-_প্রীণহীন পাষাণ-মূরতি। 
আমি চিব-বন্ধু তব। 

* ১ তবে, মোর প্রতি 

কেন এত কব রোষ ?, 

রুষ্ট নহি আমি। 
তোমাবি কল্যাণ লাগি’_ জানে অন্তৰ্য্যামী 
কহি এ অপ্রিয় কথা। 


দেব-দূত। 


পপি ৩৯৩৯৯ 


অববিন্দ। 


অজয়। 


অববিন্দ। 


অজয় । 


অরবিন্দ । 


অঞ্জয়। 


অরবিন্দ। 


eee ate ত কিল তলত এসি পি ত eae 


৪৭৯ 


ক্ৰিছ: 


- ব্যথিতেরে দিয়ে ব্যথা ? 


| বোগী নাহি চাহে-- 
ওঁষধ সেবিতে সুখে ; তবু, সেই তারে 
ওঁষধ সেবিতে হয়,_নিখিল-সংসাবে 
এই চিরন্তন প্রথা । হে আমাৰ প্ৰিয়, 
কহি পুনবায়--হও স্থির ; না কবিও--- 
আত্মহত্যা স্বেচ্ছায়, প্রমাদদে। এ সুধারে 
পায়ে ঠেলি’ বিষ-কুস্ত ভ্রমে, আপনারে 
অনন্ত নরক-লোতে দিওনা ভাসায়ে। 
কভু চাঁহিন! দলিতে তা+রে পায়ে;-- 
এতদুব হীন নহি আমি। তা”রে যবে 
বিবাহ করেছি, মোরি গৃহে তার হবে 
বাস-ভূমি। অনিচ্ছায়--পিতার আদেশে 
কাল-পরিণয়-পাশে বন্ধ হয়ে, শেষে--- 
তা*র সনে অকারণে কোথা চলিলাম, 
নাহি জানি ! শুধু; আজি গুনি অবিরাম 
প্রলয়-গৰ্জ্জন-ধ্বনি নিত্য চরাচরে__ 
জলে, স্থলে, অস্তবীক্ষে। 

রাখো যদি ঘরে, 
কি ভাবে র’বেন তিনি তোমার সহিত-_ 
১৯৯৬৬ 

হিতাহিত 

পা করেছি বিবাহ; 
গৃহে রাখি সমাঘরে, সংসাব-নিৰ্ব্বাহ 
করে যা’ব। তারপর দ্বা” হবার হবে, 
ভাবিতে পারি না৷ আর। 

অতুল বৈভবে 
বর্ধিত হবেন তিনি তব অস্তঃপুরে, 
মানিলাম তাহা! ; কিন্তু, কল্যাণী বধূরে 
বসাবে কি হৃদাসনে ? 

দেখোন| স্বপন | 
কোঁখায় হৃদয় ? হের, সেই পদ্মাসন 
নৈরাধ্তের পদাঘাতে বিচূৰ্ণ হইয়া 
পড়ে’ আঁছে চারি ধারে। 


৪৮০ 


সদ ত ১৯৮৯ ate ae ৪ 


অমিয়া, অমিয়া, 
হৃদয়-ঈশ্ববী মোব, কোথা---কোখা তুমি ? 
হেব দেবি! তোমাবিনে শুন্য বিশ্ব-ভূমি-- 
শ্মশানেব সম শুধু ঘোর অদ্ধকাবে, 
আর্ভ ব্যাকুলতা লঃয়ে, শুধু হাহাঁকারে 
শ্বাসি’ছে বেদনা ভরে ! 
(েত্রপুর্ণার প্রবেশ |) 
অন্নপূর্ণা । বাত্রি দ্বিপৰহর ! 
অরবিন্দ । ঘুমাক্‌ অনস্তকাল বিশ্ব-চরাচর 
এই মত স্তব্ধতাঁয় ! 
7... কল্যাণি, প্রণমি 
শ্রীচবণে তব। 
জেনাস্তিকে ) বন্ধু, মোবে তবে ক্ষমি” 
দেহ হে বিদায় এবে। মনে বেখো, হায়-- 
প্রেম নাহি হয় লুপ্ত বিচ্ছেদের ঘায়ে; 
কিন্ত, উপেক্ষার বিষে হ’লে ‘অব-জর’--- 
সে-ও নাহি রহে আব। 
অরবিন্দ। ( কর-ধাঁরণ কবিষ! ) এসো বন্ধুবব, 
দেখা দিতে ভূলিও না। 


অজয়। 


[ অন্ধুয় প্ৰস্থান । 
বানি বেড়ে” যায়। 
অভুক্ত গৃহের সবে তোর প্রতীক্ষায় ১ 
আয় অন্তঃপুবাবাসে। 
অরবিন্দ। * *দিদি, চল যাই! 
(স্বগত) কোথা যাব? কোথা যাব? শাস্তি কোথা পাই! 
[ উভয়ের প্রস্থান । 
জীদেবকুমাব রায়চৌধুরী । 
সীতা । 
( রামায়ণের ও মেঘনাদবধের |) 
বোধ হয় ইহা বলা! বাহুল্য মাত্র যে সীভাদেবীর চরিত্রে এমন 
একটা অলৌকিক মাধুৰ্য্য আছে, বে তাঁহাব প্রসঙ্গ মাত্ৰই 


সকলের মনোহরণে সমর্থ হয়। এই কারণেই মহৰ্ষি 
ঘান্মীকির সীতাচরিত্র ভাঁবতবর্ষের রমণীগণের চিরদিনের 


অন্নপূর্ণা । 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ ৷ 
আদর্শ হইয়া বহিয়াছে। এই অপূর্ব চরিহটাকে যদি 
প্রতিহ'সিকত৷| বৰ্জ্জিত করিয়া! কেবল মহত বান্মীকির প্রতিভ 


প্রন্থত বলিয়াই লওয়া যায় তাহা হইলে অবস্তা স্বীকাৰ 
করিতে হইবে যে এমন সুসঙ্গত ও স্নুচিত্রিত রমণীচবিত্ 
জগতের সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ধারণ 
ছিল যে বান্মীকির সীতাচরিত্র দোষে গুণে এতদুব সম্পূর্ণ হে 
তাহাকে আবাব উন্নত কাঁরিবাব প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত 
বিড়ম্বনা মাত্ৰ । আদিকবি বান্দীকিব পদাঙ্কান্থসরণে অনেব 
সুকবি সীতাচবিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কেহই চে 
চরিত্রকে উন্নত কবিতে পারেন নাই ইহাই সৰ্ব্ববাদিসন্মৎ 
মত। 

বঙ্গের আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসুদন দত 


তীয় “মেঘনাদ্বৰধে” সীতাপ্রসঙ্গ উথাপিত কবিয়াছেন। এই 


প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া মাইকেলের জীবনী প্রণেতা স্নলেখক 
শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ বসু সেই গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন £2 কিন্ত 
কেবল বর্ণনাৰ মাধুধ্যেব ও গাম্ভীধ্যের জন্য সীতা ও সবমাব 


কথোপকথনে প্রশংসা নয়, সেই সঙ্গে সীতাচবিত্রের 


উৎকর্ষ সাধনের জন্তই মধুকুদনের অধিকতর প্রশংসা ।* 
পুনশ্চ “শাঁণনিৰ্মক্ত মণির ন্যায় সীতাচবিত্র তীহাব 
হস্তে যেন একটু উজ্জল হইয়াছে।” ইত্যাদি। কথাট 


ষখন প্রথম পাঠ করি তখন অতিশয় বিস্ময়ান্বিত 


হইয়াছিলাম। কারণ মেঘনাদবধে বাঁমায়ণের চরিত্রগুলিব 
অবনতি ঘটিয়াছে ইহাই আমাদিগের ধারণা ছিল। তাঁহার 
পর বহুদিন যাবৎ এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, বহুবাব মূল 
বামায়ণেব সীতাচরিত্র ও * মেঘনাদবধের সীতাচবিত্র 
মিলাইয়া দেখিয়াছি, বহুবাব যোগীন্্র বাবুর মত বিবেচনা 
করিয়া দেখিয়াছি করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিয়াছি, ভাহাই এতৎ প্রবন্ধে প্রকটিত কবিব। নিজ 


- মতামত যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব, কিন্ত 


উদ্ধ্‌ ভাংশ অনেক স্থলেই অনতিবিষ্তর দীর্ঘ হইবে তজ্জন্ত 
পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা কবিবেন। * 

প্রধানতঃ ছুইটা বিষ্কম লইয়া শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্ৰনাথ বন্ধ 
উপরি কথিত মত প্রকাঁশ করিয়াছেন। প্রথম সীতা 
কর্তৃক লক্ষণের» প্রতি তীব্র তিরস্কার ও দ্বিতীয় আততায়ী 
রাক্ষস কুলের প্রতি দয়ার অভাব। আমরাও প্রথমে এই 





জটায়ু বধ। ‘ 
রাজা রবিবন্মা অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্ৰ হইতে । 


রা 


করব 
বৌদ্ধ প্রনন্গ। 
( মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে ) 
বুদ্ধদেব পূজা গ্রহণ কবেন কি না ? 
অনন্তৰ অবকাশ প্রদত্ত হইলে মিলিন্ন রাজা গুরুর চরণে 
প্রণত হইয়া মস্তকে অগ্রলিবদ্ধনপূর্বক এই বলিলেন ‘পূজ- 
নীয় নাঁগসেন, তৈথিকগণ + বলেন “বুদ্ধ যদি পুজা গ্রহণ 
কবেন, তবে তিনি পরিনিৰ্ব্বাণ প্রাপ্ত হন নাই; এই লোকেব 
সহিত তাঁহাব সংযোগ আছে, তিনি এই লোকেরই অন্তর্ভুত 
একজন সাধাবগী ব্যক্তি। অতএব তাঁহাঁব জন্ত যাহা কিছু করা 
যায়, তাহা নজ্য ও নিক্ষল। আবার ষদি,তিনি পরিনিৰ্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হইয়া বাকেন, লোকের সহিত তাঁহাব সংযোগ নাই, 
এবং সমস্ত সত্ব'ব তিনি অতীত, তাহা হইলে তাহাৰ পূজা 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কেন না পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে 
কিছুও গ্রহণ করিতে পাবেন না, অগ্রহীতার জন্য কৃত কাধ্য 
বন্ধা ও নিক্ষল।” অতএব ইহা উভয় দিকেই প্রশ্ন। এই 
বিষয়কে ( অর্বা সংশয়কে 1) অমনস্বী ব্যক্তি ভেদ্‌ করিতে 
পাবে না, মহূন্‌ লোকেবাই পারেন। অপরাপর দর্শন (মত, 
বিশ্বাস) জালকে এক দিকে স্থাপন ককন। আপনার 
নিকটে এই প্রশ্ন উপস্থিত হুইয়াছে। পরবাদের নিগ্রহ জন্য 
আপনি অনগত জিনপুক্র (বৌদ্ধ) গণকে চক্ষু প্রদান 
করুন৷ 
স্থবিব কহিলেন “মহারাজ, ভগবান্‌ পরিনির্ধাণপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন, এবং তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। বোঁধিক্রম 
মুলেই তিনি পবিগ্রহ পরিত্যাগ করিষাছিলেন। এখন ত 
তিনি সেইরূপে পরিনির্কাণ লাভ কবিয়াছেন, যাহাতে আর 
কিছু অবশেষ থাকে ন! ৷} মহারাজা, ধর্ম্মসেনাপতি* স্থবির 


, সারিপুজ্র ইহা বলিয়াছেনও_ 


“অলমান শমযুক্ত তাহারা গ্রহণ 
করেন না সৎকার, যদিও তাদের 


* বৌদ্ধগণেহ বিরুদ্কমতাবলম্বী জাঁচার্যোরা ধৌদ্ধসাহিত্যে ‘তিথিব’ 
তৈর্ঘ বা তৈধিক নামে কথিত হন। 

+ মুল “বিসয্া ,” ইহার সংস্কৃত ‘বিষয়’ ঘা ‘বিশ্য এই উভয়ই 
হইতে পারে। 

{ মুল 'অনুপারিসেসয। নিব্বাণধাতুয়া ক নির্বাণ দ্বিধিধ 
‘উপাদিশেষ' ও অনুপাদিশেষ | উচীচ্য বৌদ্ধ-সাছিত্যে ইহ! উপাধিশেষ 





বৌদ্ধ প্রসঙ্গ । 


৪৮৯ 
করেন পূজন দেব মানব নিকর, 
স্বভাব ( কীর্তিত,) ইহা বুদ্ধলমূহের ৷” 

রাঁজা বলিলেন- “পূজনীয় নাগসেন, পুত্ৰ পিতার কথা 
(বা যশঃ * ) বলিতে পাবে, বা পিতা পুত্রের কথা (বা 
যশঃ ) বলিতে পারেন। ইহাতে পবকীয় মত নিগৃহীত হয় 
না। পরম্পবের প্রসন্নতা তাহাতে প্রকাশ পাইতে পাবে। 
অতএব আপনি আমাকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে কাবণ নির্দেশ 
করুন, যাহাতে স্বমত, প্রতিষ্ঠিত ও পবকীয় দর্শন-( মত ) 
জাল অনাবৃত হইতে পারে ।” 

স্থবির কহিলেন “মহারাজ, ভগবান্‌ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তিনি পুজা গ্রহণ করেন না । কিন্তু তথাগত পুজা 
গ্রহণ না করিলেও দেবু, ও মনুষ্যগণ তাঁহার ( দস্তনথাদিরূপ ) 
ধাতু রত্রের বাস্ত (ত্তপাদি, নিবাস স্থান) নির্ম্মাণপুর্কাক 
তাহার জ্ঞানরত্বকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্রূপে শীলাদি সেবন 
করিতে করিতে সম্পত্ধিত্ৰয় লাভ করিতে পাঁবে। মহাবাজ, 
অতিমহান্? অগ্নিকে প্রজ্বলিত কবিয়া নিৰ্বাপিত কবিলে, 
তাহা কি আর তাহার উপাদান্ভূত তৃণ কাষ্ঠ গ্রহণ কবে ?” 

‘অগ্নি যখন জলিতেছে, তখনই ত আর তাঁহার উপাদান- 
ভুত তৃণকাষ্ট গ্রহণ করে না; 8 ইহা যখন নিৰ্ব্বাণ, উপসন্ন, 
অচেতন, তখন যে গ্রহণ ৮ 
যাইবে ৷’ 

মহারাজ, নেই অহন নরক হইলে কি লোক আছি 
শূন্য হয়? গন ০ 


ও অন্ুপাধিশেষ নামে কথিত হয়। হারা অর্হত্বফল্স্থ, তাহারা 


উপাধিশেষ' নিৰ্ব্বাণলাভ করেন। ভীহাদের এই -অবস্থা একরূপ 

নির্বধাণই, নুনত্ব এই যে তখনও ক্কন্ধ (বপবিজ্ঞানাদি) অবশিষ্ট থাকে। 
মৃত্যু হইলেই ইহীব! চরম নিৰ্ব্বাণ লাভ কবেন, তখন আব স্কন্ধ পথ্যস্তও, 
ধাকেন|। এই শেষ নিৰ্ব্বাণেব নাম ‘অনুপ বিশেষ’ নিৰ্ব্বাণ ’ ভবিষ্যতে 
‘নিৰ্ব্বাণ, নামক প্রথন্বে এবিবয় ধিশেষরাগে ঘলিতে চেষ্টা কর! যাইবে ।” 

* মূল 'ষঃং’ । 

1 ‘তিস্্‌সে! সম্পত্তিয়ো’; মনুয্যসম্পত্তি, দেবলোক সম্পত্তি ও নিৰ্ব্বাণ 
মম্পত্তি। ' 

| ‘মহতি মহ! অগ্মিকথদ্ধো/, এস্থানে “মহতি' শবাপরবর্তী ‘মহ!’ 
শব্দও বিশেষণরূপে প্রযুক্ত বোধ হয়। এতাদৃশ প্রয়োগ অসকৃৎ পাওষ! 
যায়, যথা ইহারই একটু পরে ‘মহতি মহাবাতে|’ ইত্যাদি। মিলিন্দ 
প্রশ্ন ৬৭ পৃঃ সিংহল সংক্ষরণ। 

$ ভ্রলস্ত অগ্নি নিজের অন্য আর কাষ্ঠের অপেক্ষা করে না, ভাখিতে 
কাষ্ঠ দিলে অপৰ অগ্নি স্বলিতে পাঁরে। 


৪৯০ 


তাহাকে তাহার উপাদান বলা হয়। অগ্নিকামী পুরুষ স্বকীয় 
শক্তি সামৰ্থ্য, চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্থন কবিয়া অগ্নি উৎপাদন পূৰ্ব্বক 
'_ অগ্নিকাধ্য সমূহ সম্পন্ন কবে ৷” 
“অতএব মহারাজ, তৈথিকগণের কথা মিথ্যা যে, যে গ্রহণ 
করে না, তাঁহাব অন্ত অনুষ্ঠিত কাঁধ্য বন্ধ্য ও নিক্ষল। মহারাজ 
যেমন অতিমহান্‌ অগ্নি এজ্বলিত হইয়াছিল, ভগবানও সেইরূপ 
দশ সহস্ৰ লোকোপবি বুদ্ধ-লক্ষ্মীদ্বারা প্রজলিত হইয়াছিলেন ৷ 
যেমন সেই অতিমহান্‌ অগ্নি প্রজলিভ হইয়া নিৰ্ব্বাণ হইয়া- 
ছিল, ভগবানও সেইকপ মহারাজ, দশ সহস্ৰ লোকোপরি 
বুদ্ধল্্রীতে প্রজলিত হইয়া সেই প্রকাবে পবিনির্বাঁণ লাভ 
করিয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। মহা- 
রাজ, যেমন নিৰ্ব্বাণ অগ্নি উপাদান তৃণ-কাষ্ঠিকে গ্রহণ কৰে 
না, এইরূপ লোক হিতকারী ভগবানেৰ পরিগ্রহ বিনষ্ট হই- 
য়াছে। যেমন কাষ্টাদি উপাদ্দানহীন অগ্নি নির্বাণ হইলে 
মনুষ্যগণ স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্য চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্থন কবিয়া অপি 
উৎপাদন পূৰ্ব্বক তাহ! দ্বারা অগ্নি সম্পাস্ত কৰ্ম্ম সকল সম্পন্ন 
করে, এইরূপই দেব_"ও মনুষ্যগণ পরিনির্ধাণপ্রাপ্ত তথা- 
গভের (দস্তনখাদিরূপ ) ধাতুরত্বেব বাত্ত,( নিৰ্ব্বাসস্থান, 
স্তপাদি ) নিৰ্ম্মাণ পূর্বক তাঁহার জ্ঞানরত্বকে লক্ষ্য কবিয়া 
সম্যক্‌ স্নপে শীলাদি সেবন করিতে করিতে সম্পত্তিত্রয় লাভ 

» যদিও তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না । এই কাব- 
ণেও মহাবাজ, পরিনির্বধণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, 
তাঁহার উদ্দেশে কৃত কাৰ্য্য অবদ্ধ্য ও সফল । 

‘মহারাজ, আবও পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কাবণে 
পবিনির্বাঁণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তীঁহাব উদ্দেশে 
অনুষ্ঠিত কাৰ্য্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, অতিমহান্‌ 
বায়ু বহিয়া উপরত হইলে, সেই উপরত বায়ু কি পুনৰ্ব্বাব 
( অন্তকৰ্ভৃক ) উৎপাদন! গ্রহণ করে ? 

“না; উপরত বায়ুর পুনরুৎপাঁদন। বিষয়ে কোন চিন্তা 
থাকে না, কেন না বায়ু মহাঁভূত অচেতন 1 

“মহারাজ, সেই উপরত 'বাষুব ‘বায়ু’ সংজ্ঞা হইতে 
পারে কি? ৰ 
(নি) তালবৃস্ত:ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ। যে কোন 


মনুষ্যগণ নিদাখাভিতপ্ত, ও পরিদাহ ( জরাদিতাঁপ ) পীড়িত 


প্রবাসী । 
নিশ্চয়ই না। কাঠি অগির বাসস্থান (বাস্ত ) বলিয়া 


[৭ম তাগ। 
হয়, তাহারা তালবৃত্ত বা ব্যজন দ্বাবা বায়ু উৎপন্ন কবিয়া, 
সেই বায়ুর দ্বারা নিদ্বাঘকে নির্বাসিত, ও পরিদাহকে উপশাস্ত 
কবে।” i 

তাহা হইলে, মহারাজ, তৈথিকেরা যে বলেন “ষিনি 
গ্রহণ করেন না, তাহাব জন্য কৃতকাৰ্য্য বন্ধ্য ও নিস্ফল” 
তাহা মিথ্যা। মহারাজ, ফোন অতিমহান্‌ বায়ু বহিয়াছিল, 
ভগবানও এইরূপ দশ সহস্র লোকে শীতল-মধুর, শাস্ত-সুক্ষ্ 


মৈত্রী বায়ুতে বহিয়াছিলেন। মহারাজ, যেমন অতিমহান্‌ বায়ু 


বহিয়া উপরত হয়, ভগবানও এইরূপ শীতল-মধুর, শাস্ত-সৃক্ষম 


মৌত্রী বাষুতে বহিয়া সেই প্রকারে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন, যাহাতে আব কিছু অবশেষ থাকে না।* যেমন 


bh 


উপরত বায়ু (নিজের অন্ত কর্তৃক ) পুনরুৎপাঁদনা গ্রহণ করে = 


না, এইরূপ লোকহিতকারী ভগবানেরও মহাঁবাজ, কোন 
বস্তপরিগ্রহ নষ্ট, উপশাস্ত। - সেই মন্ুষ্থগণ মহারাজ, ষেমন 
নিদাঘাঁভিতপ্ত ও পরিদাহ পীড়িত, দেব ও মনুষ্যগণও এইরূপ 
ত্ৰিবিধ অগ্নির 1 সন্তাপ ও পরিঘাহে পবিপীড়িত। যেমন 
ঘালবৃস্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ, এইরূপ তথাগতেব 
( দস্তনখাদি ) ধাতুর জ্ঞানরত্ব সম্পত্তিত্ৰয় লাভের কারণ। 
যেমন উষ্ণাভিতপ্ত ও পরিদাহপীড়িত মনুষ্যগণ তালবৃত্ত ও 
ব্যজনের দ্বাবা বায়ু উৎপন্ন করিয়া তাহা দ্বার! উষ্ণকে নির্বা- 
পিত, ও পরিদাহকে উপশাস্ত করে, এইরূপই দেব ও মনুষ্য- 
গণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত তথাগতের, যদিও তিনি গ্রহণ করেন 
না, (দস্তনথাদি ) ধাতু ও জ্ঞানরত্বকে পুজা করিরা কুশল 
উৎপাদন করেন। এবং সেই*কুশলের দ্বাব! ত্রিবিধাগ্রির 
সন্তাপপরিদাহকে নিৰ্ব্বাপিত ও উপশাস্ত করেন। মহারাজ, 
এই কারণেও ত্থাগতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কাধ্য, তিনি গ্রহণ 


না করিলেও, অবন্ধ্য ও সফল ৷ 


“মহারাজ, পরকীয় মত নিগ্রহের জন্তু আপনি '্সারও 
পরবর্তী কারণ শ্রবণ করুন। মহাবাজ কোন পুরুষ ভেরীকে 
স্থাপন করিয়া তাহাতে শব্দ উৎপাদন করে, পুরুষের ছার! 
উৎপাদিত এই ভেনীশব্দ অস্তহিত হইয়া যায়। মহারাজ, সেই 


শব্দ কি (অন্ত কর্তৃক নিজের) পুনরুৎপাদনাকে গ্রহণ করে ? 





* Rhys 10850 কৃত অনুবাদে ইহার পব কবেকটী কথ! ছাড়া 
পড়িবাছে। ll ঢু 
-+ ব্লগ, দ্বেষ, ও মোহ । 


1 


সদ 


৯ম সংখ্যা |] 


নিশ্চই না, সে শৰ অন্তৰ্হিত হইয়া যায়, পুনকৎপত্তির 
জন্ত তাহার কোন চিন্তা থাকে না। কেন ন! উৎপাদিত 
ভেরীশব্ব অভ্হিত হইলে তাহা সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্ত 


ভেবী শবোৎপত্তির কারণ। কাবণ উপস্থিত থাকিলে, 


লোকে স্বকীয চেষ্টায় ভেবীকে স্থাপিত কবিয়া শব্দ উৎপাদন 
করে? 

‘এইরূপই মহাবাজ, ভগবান শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, 
বিমুক্তি ও বিনুক্তলভ্য দর্শনের নিমিত্ত পরিচিস্তিত ধাঁতুবত্ব, 
ধৰ্ম্ম, বিনয়, অনুশাসন ও শান্তা ( শাসনকর্তা শিক্ষক ) কে 
স্থাপন করিয়া দিজে সেইকপে পবিনির্বাণ লাভ কবিয়াছেন, 
_ সবাহাতে আক কিছু অবশেষ থাকে না। কিন্তু ভগবান 
_ পরিনর্ধাণ লত করিলেও (লোকের ) সম্পত্তিত্রয় লাভ 
উপচ্ছিন্ন হয় নাই। সংসাবহঃখপীড়িত জীবেরা সম্পত্তিকাম 
হইয়া ধৰ্ম্ম, বিনয় ও অনুশাসনকে কারণরূপে অবলম্বন পূৰ্ব্বক 
সম্পত্তিলাঁভি ক'বয়| থাকে। মহারাজ, এজন্তও তথাগতের 
জন্য অনুষ্ঠিত কাৰ্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবন্ধ্য ও 
সফল। মহারাজ, ভগবান্‌ পূৰ্ব্বেই এই অনাগত ( ভবিষ্যৎ ) 
কাল দেখিয়! বলিয়াছেন, ঘোষণা করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন* 
“আনন্দ, তোমাদেব মনে এইবপ হইতে পাবে যে, প্রবচন 
সমূহেব শান্ত! অতীত হইয়া গিয়াছেন, আমাদের শান্তা 
নাই” । আনন্দ, ইহাকে সেরূপ মনে কবিবে না । আনন্দ, 
আমি যে ধৰ্ম্ম ৪ বিনয়কে উপদেশ কবিয়াছি ও জানাইয়াছি 
সেই তোমাদেব আমাব অভাবে (অত্যয়ে ) শান্তা ।”াঁ 
অতএব পব্নির্ব্নাণপ্রাপ্ত, অগ্রহীতা, তথাগতেব নিমিত্ত 
অনুষ্ঠিত কার্য বন্ধ্য ও বিফল-_তৈথিক গণের এই উক্তি 
মিথ্যা, বিতথ, অলীক, বিকদ্ধ, বিপবীত, ছঃখহেতু, দুঃখ- 
পৰিণাম ও অপারগ্রাপক । , 

মহাবাজ আবও পরবর্তী কাবণ শ্রবণ করুন, যাহাতে 
পরিনির্ববাণপ্রার্ত তথাগত অগ্রহীতা হইলেও, তাঁহাব অন্ত 


অনুষ্ঠিত কাৰ্য্য অবন্ধ্য ও সফল । মহারাজ এই মহাপৃথিবী 


* “কথিতঞ্চ ভণিত্বক আচিকিথতঞ্চ"। এস্থানে একাৰ্থক তিনটা পদ 
প্রযুক্ত হইবাছে। পালি ধতুমঞ্জুযাব “বার! ইহার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্থ 
a যায না। বৌদ্ধ সাহিত্যে এতাদ্বল একার্থক শব্দের অসকৃৎ একত্র 
প্রষোগ ঘহুস্থানে দেখিতে পাঁওয়! যায। আমি এখানে Rh. D. কে 
অমুসবণ কবিযাঁহি। 
শ' সহাঁপবিনির্কাণ সুত্ত ৫, ১, | ৬ 


বৌদ্ধ প্রসঙ্গ । 
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কি ইহা গ্রহণ ব করে * যে য় বীজ সকল আমাতে নংবিরঢ় 
হউক? 
. নি? 

মহারাজ” যদি মহাপৃথিবী বীজসকলকে গ্রহণ লা করে, 
তবে কি প্রকারে সেই সমস্ত বীজ্জ বিরূড় হইয়া, দৃঢ় মূল ও 


. জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও স্কন্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত 


করিয়া পুষ্প ফল ধারণ কবে ? 

গ্রহণ না করিলেও» মহাপৃথিবী এ সকল বীজের নাসস্থান 
(বাস্ত ) এবং তাহাদিগকে প্ররোহণের জন্তু নিমিত প্রদান 
করে। অতএব ওঁ সকল বীজ্জ সেই বাসস্থান অবলম্বন করিয়া, 
ও প্রাপ্ত নিমিত্ত দ্বারা বিরঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতি- 
ভিত হইয়া, ও স্কন্ধ, সার ও শাখা বিস্তাবিত করিয়া পুষ্প ফল 
ধারণ করে।” 

তবে মহারাজ, তৈর্থিকগণ যদি বলেন যে, ‘অপ্ৰহীতাব 
জন্তু কৃত কাধ্যবদ্ধ্য ও নিচ্ষল” তবে তাঁহাবা নিজের কথা- 
তেই নষ্ট, হত ও বিকন্ধ হইয়া পড়েন। মহারাজ, যেমন 
মহাপৃথিবী, সম্যক্‌ সম্বূত্ধ অৰ্হৎ তথাগতও তেমন। যেমন 
মহাপৃথিবী কিছু গ্রহণ কবেন না, তথাগতও তেমনই কিছু গ্রহণ 
কবেন না । ' মহারাজ এ সমস্ত বীজ যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় 


পূর্বক সংবিরী হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 


স্বন্ধ, সাব ও শাখা বিস্তারিত কবিরা ফলপুষ্প ধার্ণ কবে, 
এইরূপ দেব ও মনুষ্যগণ পবিনির্বাপ প্রাপ্ত অগ্রহীত তথা- 
গতের দত্ত নখাদি ধাতু ও *জ্ঞানরত্বকে অবলম্বন পূৰ্বক দৃঢ় 
কুশলবপ মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমাধি রূপ স্কন্ধ, ধর্মরূপ সাব, 
ও শীলরূপ শাখা বিস্তাব কবিয়া নিমুক্তিরপ পুষ্প ও শ্রামণ্য 
রূপ ফল ধারণ করে। এই কারণেও,মহাঁবাঁজ, পৰি নর্ববাণ- 
প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্তু কৃতকাৰ্য্য 
অবদ্ধ্য:ও সফল হয়” | 

মহারাজ, আৰও পববৰ্ত্তী,কাবণ শ্রবণ করুন, যে কারণে 
পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্ত 
স্কতকাধ্য অবদ্ধ্য ও সফল হষ। 'মহাবাজ, এই উষ্ট বলীবর্দ, 
ঈর্দভ, অজ, পণ্ড ও মানবগপের কুক্ষি মধ্যে যে ভুমিকুল 


উৎপন্ন হয়, তাহাঁবা কি তাহা গ্রহণ করে ।+ 


* অর্থাৎ তাহাতে কি মহাপৃথিবীর সম্মতি থাকে । মূল ‘সাদ্যতি’। 
1 অর্থাৎ তাহাতে কি তাঁহাদের সম্মতি থাকে। "ত" 


৪৯২ 
“নিশ্চয়ই ন| ।* 
_ “মহারাজ, তবে কি প্রকারে ইহারা তাহাদের অমতেও 
কুক্ষি মধ্যে উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্ৰনপ্তায় বিপুল হইয়া উঠে ? 
__ তাহাদ্েব পাপ কৰ্ম্মের প্রভাব হেতু, অমত হইলেও, কুক্ষি 
- মধ্যে ইহারা সম্ভূত হইয়া বহু পুত্ৰনপ্তায় বিপুল হইয়া উঠে।” 
‘এই প্রকারেই মহাবাজ, পরিনিৰ্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ 
ন! কবিলেও, তাহাব জন্য কৃতকাৰ্য্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। 
‘মহাবাজ, আবও পববর্তী কারণ শ্রবণ ককন, যে কারণে 
পরিনির্ব্াণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ ন! করিলেও, তাঁহার জন্ত 
কৃতকাৰ্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, “এই অষ্টনবতি 
প্রকার ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হউক’--এই বলিয়া মন্্ষ্যরা 
কি তাহাদিগকে গ্রহণ করে ? 7 
নিশ্চয়ই ন| ।” ক 2 


at পিন পিসি tN 


“কি জন্তু মহারাজ, তবে মম্ুষ্যেরা-গরহণ জীন ৷ 


ওঁ সমস্ত বোগ তাহাদের শূরীরে উপস্থিত হুয় ?” 
পুর্বক্কত ছুশ্চরিতেব জন্তু’ ' ' 


দি মহারাজ, পূৰ্ব্ব (জন্ম) কৃত অকুশলকর্ম্বেব ফর - 
এখানে অনুভব কৰিতে হয়, তে পূৰ্ব্ব (জন্ম ) কৃত, বা'ইহ- 


( জন্ম ) কৃত, উভয় বিধই কুশল ও অকুশল কৰ্ম্ম অবদ্ধ্য ও 
সফল ।৷--মহাবাজ এ কারণেও- পবিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত 
গ্রহণ না কবিলেও তাহা জন্তু কৃতকার্য অব্য ও সফল হয়।” 


‘মহারাজ, আপনি কি পূর্বে গুনিয়াছেন নন্দক নামক 7 


যক্ষ স্থবির সাব্লিপুজকে পীড়ন ক্রিরা ভূমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইযাছিল ?” ৰু 
“হী, শুনা যায়; লোকে কারও আছে? | 


'মহাবাজ, নন্দক যক্ষ যে মহাপৃথিবীতে প্রবেশ কবিয়া টু 


গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্থবির সারিপুত্রের কি তাহা অভিপ্রেত 
ছিল?” ট 

" “যদি এই সদেব লোক বিপধ্যত্ত হয, যদি চন্দ্র ও সূৰ্য্য 
পৃথিবীতে পতিত হয়, ও যদি পৰ্ব্বতরাজ “সিনেক” (মেক)কে 
বিকী্ণ করা যাব, তথাপি স্থবিব সারিপুত্র অন্তকে দুঃখ 
প্রদানে সম্মত হন না। ক্রি.হেতু ? যেহেতু যে কাবণে 
স্থবিব সাবিপুত্র কাহাবও প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন, বা 


কাহাঁকেও নিন্দা করিতে.পারেন না, তাঁহাব শবীর হইতে « 
' এক একটা 'গণষ্ষ| ঘৌদ্ধাদি সমুহেব নাযককে 'গণী' বলে। 


লেই কারণ সমুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ অপরুত 


প্রবাসী | 


[৭ম ভাগ। 


হওয়ার স্থবিব সারিপত্র প্াণহবণকারীবও প্রতি কোপ 
করিতে পারেন না |” 

‘যদি স্থবির সারিপুক্র, মহাবাজ, নন্দক যক্ষের মহা- 
পৃথিবীতে প্রবেশজনিত গ্লানিতে সম্মত না ছিলেন, তবে 
নন্দক যক্ষ মহাঁপৃথিবীতে প্রবেশ কবিবে কেন ?” 

তাহাব অকুশল কৰ্ম্ম বল্রৎ হওয়ায় ।’ 

মহাবাজ, অকুশল কৰ্ম্ম বলবৎ হওয়ায় যদি নন্দক যক্ষ 
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে যিনি গ্রহণ করেন 
নাঁ( কাহার সম্মতি থাকে ন! ), তাহারও অন্থ কৃতকাৰ্য্য 
কঅবন্ধ্য ও সফল -হয়। সেই জন্যই, কুশণ ক্রম বলবথহেতু, 


'অগ্রহীতারও জন্য অনুষ্ঠিত কাধ্য অবদ্ধ্য ও সফ্‌ল হয়। এ 


কারণেও - মহারাজ, পরিনির্কাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না 
করিলেও তাঁহাব জন্য অনুষ্ঠিত কাৰ্য্য অবদ্ধ্য ও সফল হয়। 
‘মহাবাজ, এখানে কতজন মনুষ্য পৃথিবীতে: প্রবেশ 


, কবিয়াছে? আপনি কি সে বিষয়ে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন?” 


নী, পূজনীয় ; তাহা শুনা যায় 

'. ‘মহারাজ, তাহা! আমাকে শ্রবণ করান ত | ' 

- “মানবিক ‘চিঞ্চ” শাক্য ‘সুগপ্লবুদ্ধ’ (সুপ্রবুদ্ধ), স্থবির 
“দ্েবদত্ত’, যক্ষ নন্দক,” ও মানবক -নন্দ,’--গুন| যায় এই 
পাঁচজন পৃথিবীতে প্রবেশ করেন ৷” 

, ‘কোথায় তাঁহারা অপবাধী হইয়াছিলেন ? 

‘ভগবান্‌ ও শ্রাবকগণের নিকট ৷’ 

মহারাজ, তাহারা পৃথিবীতে প্রবেশ করুক,_এই 
বলিয়া ভগবান্‌ বা শ্রাবকগণ কি-সম্মত ছিলেন ? 

“না, মাননীয় |’ 

মহারাজ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না কবিনেও 

তাহাব্‌ জন্য অনুষ্ঠিত কাঁধ্য অবস্ধ্য ও সফল হয় ৷” 

মাননীয় নাঁগসেন, আপনি আপনার নিকট উপস্থাপিত 
গম্ভীৰ প্রশ্নকে বিকৃত করিয়৷ সুন্দর বুঝাইয়া দিয়াছেন, 
দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়াছে। আপনি 
গহনকে অগহন করিয়াছেন। পরকীরবাঘ নষ্ট, কুদৃষ্ট 
(কুমত) ভগ্ন, ও কুতৈখিক' সমূহ, হে গণীশ্রেষ্ঠ, * আপনার 
নিকট নিশ্রুভ হইয়াছে ! 

শ্রীবিধুশেখব ভট্টাচাৰ্য্য । 


০১ 


==, 


পালি 8৯ 
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৯ম সংখ্য] ৷ ] 


ত্ৰিবিধ প্রবাসী । 

আমবা সুদু্বে প্রবাসী । আঁমাদেব সেই সুজলা সুফলা 
শত্তশ্তামলা জন্মভূমিকে পবিভ্যাগ করিয়া আমরা কোথায় 
আসিয়া পড়িত্রাছি, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাব সেহমমতা 
হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। স্ঢেঁ পল্লীগ্রামের সিন্ধ মনোহর 
নয়নতৃপ্তিকর দৃশ্যচয় আর আমাদের দৃষ্টিগোচব হয় না। 
সেরূপ বাঁরমনে তের পার্ধণে যোগদান কবিয়া আনন্দ 
উপভোগ কবিতে পাবি না। পুত্রকন্তার হস্তে তেমন 
সুমিষ্ট রসাল জ্ফ্লামূল নিয়া তাহাদেব আঁনন্দবর্ধন করিতে 
. পাবি না। নে পছাষাঁঢাকা! পাখিডাক| পল্লীবাটে”্ব সহিত 
আমরা . সম্বস্থহীন হইয়া পড়িতেছি। আবাব বহুদিনের 
বিচ্ছিন্নতায় জননী অন্মভূমির প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তিটুকু ছিল 
তাহাঁও ক্রমে হাস হইয়া আসিতেছে। 

প্রবাসীর নংখ্যা ত্ৰিবিধ অর্থাৎ তাহাদিগকে তিন শ্ৰেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পাঁবে। ধাহারা ক্রমান্বয়ে উর্ধতন 
তিন চাবি পুক্ষ হইতে প্রবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে আর 
বঙ্গদেশের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাবাই প্রথম শ্রেণীর 
প্রবাসী ৷ দ্বিতীয় শ্রেণীব প্রবাসীদিগেব পিতামাতা বঙ্গদেশ 
হইতে অন্ঠান্ত বেশে গিযাছিলেন এবং তীহারা সেই সকল 
স্থানে বসবাস করিতেছেন; পুত্রকন্তাদিগের কাহারো বিবাহ 
বঙ্গদেশে দিয়াছেন, কাহারো বা এ অঞ্চলেও দিতেছেন। 
দেশে কাঁহাবে| পৈত্ৰিক ভদ্ৰাসনটীর ভগ্নাবশেষ আছে, 
কাহাবো! ভূমিবাৎ হইয়া গিয়াছে। কাহারো! কিছু ভূসম্পত্তি 
আছে, খাঁজনারি আদায় কবিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকেন, 
কেহ বা সে সকল বিক্রয় কবিয়া লেঠা চুকাইয়া আসিয়াছেন। 
তৃতীষ শ্ৰেণীভুক্ত যীঁহারা, তাহাবা হয় চাকুবী অন্বেষুণে বা 
চাকুরীর টানে সবে মাত্র পরিবারাদি লইয়া প্রবাসে আসি- 
য়াছেন। অবকাশ পাইলেই দেশে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 
বাঁচেন, আবান্র ছুটী ফুরাইলে সুবোধ বালকের মত নিজ 
স্থানে আসিয়া হসেন। চাঁকুবী বা ব্যবসাষ বাণিজ্যেব উপলক্ষে 
উড়িম্তা, আসাম, বেহার, যুক্তপ্রকেশ, মধ্য প্রদেশ, রাঁজপুতাঁনা, 
পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধুদেশ, মদ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, ইত্যাদি 
ভারতে এমন স্থান নাই যেখানে বাঙ্গালীর গতিবিধি নাই। 
ব্রিটিশ অধিকৃত ব্ৰহ্মদেশেও এখন বাঙ্গালীর সংখ্যা বঞ্ধিত 


in 


ত্ৰিবিধ প্রবাসী । 


৪৯৩ 


হইতেছে। সুদুর সিঙ্গাপুরে পিনাংয়েও বাঙ্গালীর অভাব 
নাই। ৷ 

প্রথমে প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালীর সম্বন্ধে দ'একটী কথা 
বলিব। ইহারা ছুঃয়েব বাব অর্থাৎ ইহাবা স্বদেশীয় বা 
এদেশের লোক কাহারও সহিত মন খুলিয়া মিশিতে পাবেন 
না। অবশ্য এদেশের প্রতি বা এদেশীয়দিগেব প্রতি মমতাটা 
বেশী, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? বাঙ্গালী ত বটেন, বাঙ্গালীর 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধত রাখিতে হইবে! এমন অনেক 
স্থলে দেখা গিয়াছে যে ইহারা নিজেব জনৈক হিন্মুস্থানি বন্ধুব 
সহিত বেশ মনাঁনন্দে বার্তীলাপ করিতেছেন, এমন সময় যদি 
একজন বাঙ্গালী সেস্লে উপনীত হন, তাহা হইলে পূর্বাগত 
বন্ধুটাকে কিঞ্চিৎ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নবাগত স্বদ্বেশীয়টীব 
সহিত আলাপ কৰিতে বাধ্য হন, এবং তিনি প্রস্থান করিলেই 
'আবাঁব সেই হিন্দুস্থানী বন্ধুটীব মনোবঞ্জন কবেন। বাঙ্গালী 
ও হিন্দুস্থানী উভয়েই তাঁহাব মনোগত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে 
পাঁরেন। স্বজাতিব বা ন্বদেশেব সামান্ত দোষের কথাগুলিকে 
ফাঁপাইয়া মস্ত করিয়া তুলিতে ইহাঁবা খুব সিদ্ধহস্ত। ইহাদের 
মতে বাঙ্গালী, বিলাসী, অমিতব্যয়ী, অকৰ্ম্মণ্য এবং এদেশীগণ 
সংযমী, মিতব্যয়ী, কর্মঠ। এদেশেব সামাজিক নিয়মের 
প্রশংসাও ইহাঁত্দর মুখে ধবে না। অবশ্য বঙ্গসমাজেব বা 


-বাঙ্গালীর জাতিগত কোন ক্ৰটা নাই, এমন নহে, কিন্তু 


ইহারা স্বদেশের বা স্বজাতির বড়ই বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা 
কবেন) সে সকল শুনিলে বোধ হয় না যে ইহাব! বাঙ্গালী 
বা কোনকালে বাঙ্গালী ছিলেন। "আবার কেহ কেহ এমন 
স্বজাতিহিতৈষী যে হিনুস্থানীদিগের, সমীপে স্বজাতির কুৎসা 
করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে কুষ্টিত হন না। ইহাঁদের 
সহিত মাতৃভাষাব সম্বন্ধ খুব অল্প, এমন কি নাই বলিলেও 
হয়। হিন্দী কথা কহিতেই সকলে পটু, ভ্ৰাতায় নাতায় বা 
মিকটাত্মীয়দিগেব সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা চলে ; কাবণ 
হিন্দী ব্যতীত ইহাদের মনোভাব স্পষ্টবপে ব্যক্ত হয় না। 
অবস্ত কথন যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহাব কবেন না এমন নহে, 
কিন্তু সে বাঙ্গালা ভাষা বা তাহ্বাৰ উচ্চারণ শুনিলে মনে হয় 
বুঝি বঙ্গভাষাব আদ্শ্রাদ্ধ উপস্থিত | প্রথম শ্রেণীব প্রবাসী 
যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহাব কবেন, সে এক স্বতন্ত্র ভাষা, হিন্দীব 
সুরে, হিন্দীব ভাবে, হিন্দীব অনুবাদে এই ভাষার সৃষ্টি 


শৰ 


৪8৯৪ 


হইয়াছে। সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলে একখানিপুত্তিকা হইতে 
পারে। স্থলে ছুই চারিটা উদ্দাহরণ দিলাম। বাাঁলার 
যেমন পট" দিয়া বাক্যেব দ্বিরুক্তি করা হয়, হিন্দীতে তেমনই 
“ও” দিয়া কথার পুনরুক্তি করা হয়। বাঙ্গালী যেস্থলে 
বলিবেন “যান টান” “করেন টরেন” হিন্দুস্থানী সে স্থলে 
বলিবেন “জাতে ওতে” “করতে ওরতে”। প্রবাসী তাহার 
অনুকরণে বলিবেন প্যান ওন” “কবেন ওরেন” ইত্যাদি। 
“হইয়া থাকিবে” বা! “দেখিয়া থাকিবেন” বলিতে হইলে 
প্রথম নম্বরের প্রবাসী বলিবেন “হুইয়া হবে” “দেখিয়া 
হবেন”? ইহা হিন্দীর “দেখে হোলে” “হুআ হোগাণ্র 
অবিকৃত অনুকরণ । আহার করিতে বসিয়া বঙ্গবাসী যখন 
বলিবেন “আর একখানি লুচী দাও” প্রবাসী তখন বলিবেন 
“একট! আর পুরীত দিতে”, ইহা|'হিন্দীব “একঠো অওর 
পুরীতো দেও”র অবিকল অনুবাদি। ইহারা শুধু “দাও” বা 
“নাও” বলিয়া ক্ষান্ত হন না, “দিয়া দাও” “নিয়া নাও” 
বলিতেই ইহাবা অভ্যন্ত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গদেশ ' 
* দেখেন নাই। বলের অঙচ্ছেদেও ইহাদেব ভ্ৰক্ষেপ নাই। 

প্রথম শ্রেণীব প্রবাসিনীরা + দেশের উপর হাড়ে চটা। 
ইহারা বলেন “বাবা! দেশের পায় নমস্কার ! মাটর হাঁড়িতে 
রীধতে হয়, পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে হয়, জল তুলতে হব, 
“নোংরা পুকুবেব জল ব্যবহাব কবিতে হয় ।” ইহারা বঙ্গদেশের 
স্থতিকাগাবের প্রণালী বা প্রস্থতির আহাঁরাদি ও অন্তান্ত 
ব্যবস্থাগুলিকে বড় স্বণাব চক্ষে দেখেন, এবং এদেশীয় ব্যবস্থা- 
গুলিকেই ভাল বোধ কঁরেন। ইহাবাও হিন্দীর সংমিশ্রণে 
কথা কহেন। আমাদেন্চ জনৈক প্রতিবাসিনী, কোন সময়ে 
নিজ বাটীতে কোন ক্ৰিয়া উপলক্ষে বড়ই বিশৃঙ্খলা অনুভব 
কবেন। আমাদের কাছে সেই গল্পটা করিবাঁব সময় বলিলেন, 


“সে থে কি ‘ছিছালেদব’ হ’ল তা আর কি বলব্‌ ভাই ৷”, 


সাধারণ চলিত বাঙ্গলায় আমরা যে স্থলে “আধান্তর” শ্ব 
ব্যবহাব কবি “ছিছালেদব’ও হিন্দীতে সেই স্থলে ব্যবহৃত 
হয়। আব একটী প্রবাসিনীকে ঠকাইয়া একটা লোক 
কোন দ্রব্য লইয়া যায়। তিনি সে সম্বন্ধে আক্ষেপ' করায় 


আমরা বলিলাম “আপনি দিলেন কেন?” উত্তরে তিনি 


* প্রথম শ্রেণীর প্রবাসিনী পাঠিকা ঠাকুরাণীর| যেন আমার উপর বাগ 
করেন না, ইডি ভা! bi 


প্রবাসী । 


৯ t 


[ ৭ম ভাগ ৷ 


বলিলেন, “আরে রাম বল! আমিত দেবেইনা, দেবেনা, 
তবু “বরবস্তি ( জোঁর করে) নিয়েই তবে ছাড়লো”। অনেক 
স্থলে দেখা গিয়াছে পতি প্রথম শ্রেণীর প্রবাসী ও পত্নী খাঁটী 
বাদাণিনী। পত্নী দেশের যত সুখ্যাতি করেন, পতি তাহার 
দ্বিগুণ নিন্দা করেন, সন্তানেরাঁও পিতৃ-পদ্বাঙ্কান্থসরণ কবে। 
প্রবাসী পিতা মাতার খন স্বদেশ, স্বভাষা, স্বজাতির 
প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি তখন বালকেরাও ত তাঁহাদেরই 
অনুকরণ করিবে। তাহার! শিশুকাল হইতেই চাকর 
ৰাসীর সহিত হিন্দী কথা কহিতে শিখে । পিতা মাতার 
সহিত হিন্দী কথা কহিলে ভীহাবা কোন আপত্তি করেন 
না, অধিকস্ত আরও উৎসাহ দ্বেন। (তাঁহারা ইহাতে কোন, 
অনিষ্ট ভাবেন না)। বাঁটাবত এই দশা, বিদ্যালয়ে নিয়- 
শ্রেণীতে ইংরাজির সহিত হিন্দী বা উৰ্দুই দ্বিতীয় ভাষা 
বলিয়া পরিগৃহীত হয়। শিক্ষক, সহপাঠী বেশীর ভাগ 
, হিন্দুস্থানী বা তাহারই মতন নামে মাত্র বাঙ্গালী। পাঠ- 
পুস্তক “হিন্দী শিক্ষাবলী” “ভাষাসার সংগ্রহ” প্সংগ্রহ- 
সি ডা 
ইত্যাদি পড়িবে। “তুলসীদাসের দোহা, গিরধরদাসের 
“কুগুলিয়া» বিহাবীলালের ‘সতসই’ বা উৰ্দ্দর ”করিমা 
ববখসায় বরহালেমা” ইত্যাদি পদ্ভগুলি মুখস্থ করিবে, এবং 
শ্বন্দেমাতবম্‌্” ও সোণার বাংলার পরিবর্তে "সারে জঁহা 
সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হমারা” ও “বতন পরহম ফিদা হৌগে, 
মুঝে ত বত্ন প্যারা হয়” গাহিবে। কাজেই কোমল 
বাল্যহৃদয়ে জাতীয়তাব ভাব €কাঁনরূপেই অঙ্কুবিত হইবার 
সুযোগ হয় ন|। বাল্যাবধি এদেশে থাকিয়া হিনুস্থানীদেব 
সংশ্রবে হিন্দীভাষা শিখিয়া তাহাঁবা বাঙ্গালীর এক পৃথক 
সংস্করণ হইয়া পড়ে এবং বাঙ্গালীর সহিত, ভালরূপে মিশিতে 
পারে না। অবশ্য হিন্দী শিক্ষাপুত্তকে যে শিক্ষনীয় বিষয় 
নাই, একথা বলি না এবং যে উত্তম শিক্ষা দ্বারা এদেশীয় 
বালকবৃন্দের উপকার তন্থাবা যে বাঙ্গালী বালকের অপকাব 
হইবে তাহাঁও নহে, তবে পুত্রকন্তাকে সর্ধপ্রথমে মাতৃ- 
ভাষা| শিক্ষা দেওয়াই ত পিতা মাতার প্রথম কর্তব্য । 
“দ্বিতীয় শ্রেণীৰ প্ররাসিগণ ছয়েব মাঝামাঝি আছেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি, কাহাবো দেশের সহিত সম্বন্ধ আছে, 
কেহ বা তুলিয়া দ্িয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বলেন, 


৯ম সংখ্যা । ] 


প্্বেশটাব আব যা হ’ক না হ’ক, এখন কিন্তু স্থানটা বড়ই 
অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে থাকা আর পোঁষায় 
না। ছেলের ও দেশটাকে বড় পছন্দ করে না।” ইহারা 
পুত্রকৃন্তার মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি যত্নবান্‌। হুই চাবি 
জন মিলিয়া একটা পণ্ডিত নিযুক্ত করেন বা তদভাবে 
নিজেবাই শিক্ষকপদ গ্রহণ কবেন। পশ্চিমেৰ যে সহব- 
গুলিতে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী আছেন সেখানেই বাঙ্গাল! 
স্কুল আছে। ইহাদের দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস 
হয়। কথা কহিতে গেলে যে ছুই একটা হিন্দী কথা 
কহেন না তা নহে, তবে হিন্দীস্বরে, হিন্দী অনুকরণে 
বলা অপেক্ষা চুটী একটী খাঁটী হিন্দী বল! ভাল; যেমন 
“ পনেনুয়া, ভিডি, সিল্গাড়া” “অমুক “কাহারিন” আমাদের 
চৌকাবরতন করে, অমুক “কাহার, আমাদেব জল ভবে” 
ইত্যাদি। উহাদের মধ্যে বেশ একটা সন্তাব সহদয়তা 
দেখা যায়। শরম্পরেব মধ্যে আপদে বিপদে সুখে সম্পদে 
সহানুভূতি পরলক্ষিত হয়। বারোয়ারী পূজা, সখেব 
থিয়েটাব, সেক ভোজ, এবং অন্তান্য নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদ লইয়া একবপ সুখে কালাতিপাত কবেন। এই 
শ্ৰেণীৰ প্রবানিনীগণ দেশের বা এ দেশের দোষ, গুণ 
সমভাবেই দেখেন। “আমাদের দেশ ভাল বটে, কিন্ত 
বর্ষাকালে বড স্যাতসেঁতে, পথে ‘ঘাটে কেঁচো কেয়ো 
কিল্বিল্‌ করে,” আবাব ইহাও বলেন, “বাবা ! বিটকেল 
দেশেব সবই "বঁটকেল, এই ভয়ানক গবম তাবপর আবাব 
‘লু’ চলতে আরম্ভ হয়” ইহারা ডুলী বা এক! করিয়া প্রতি- 
বাসিনীদের বাড়ী বেড়াইতে যান এবং বেলা এগারটা হইতে 
তিনটা পৰ্য্যন্ত গল্প কবিয়া, তাস খেলিয়া, শিল্পচ্চা করিয়া 
বাড়ী আসেন! পূর্বের কতক আচবণ ভুলিয়া কতকগুলি 
নূতন আচবণ শখেন। আচার বিচাবে কিঞ্চিৎ শিথিলতা 
হইয়! যায়। ছেলেদেব "বাচ্চা আমার, বাজা বেটা আমাব,” 
বলিয়া আদব করিতে শিখেন। প্রথম শ্রেণীর প্রবাসিনীরা 
. এ দেশীয় সকল বারব্রতগুলি পালন কৰেন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীব প্রবাদিনীগণ কেবল স্ট্রতলাষ্ মীর” ত্রতটী পালন 
করেন ৷ আমানের স্বদেশিনীবা এ দেশীয়! বমণীদের অনুকরণে 
অতিরিক্ত হস্তপদ্দ সংবাহন করাইতে অভ্যস্তহন। 

তৃতীয় শ্রেণীর ধাহারা স্বল্লদিন মাত্র প্রবাসে আসিয়াছেন 


ত্ৰিবিধ প্রবাসী ৷ 


8৯৫ 
তাঁহার! প্রায় এ দেশীয়দিগকে বড়ই হেয়জ্ঞান করেন। 
এখানকার ঘড় বাড়ী, লোকজন, মাছ তবকাবী. কিছুই 
মনে ধবে না। পরে যদিও অড়হর ভাল রুটা, আচাব 
চাঁটনীব পক্ষপাতী হন নটে কিন্তু প্রথমটা সকলই কষ্টকর 
বোধ হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোৌকদের মন দেশের অন্ত বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়ে, ভালরূপে হিন্দী কথা বুহ্তে বা 
বলিতে পারেন না। এ দেশের গবম তাঁহাদের বড়ই 
অসহ বোধ হয়। এ দেশের জলে তীহাদের _লগুলি 
প্রায় উঠিয়া ষায়। তদুপৰি এ দেশের এক পেটেন্ট কবা 
রোগ চোক উঠায় তাহাদিগকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তোলে। বাড়ীর একজনের যদি চোক উঠিল ত বাড়ী- 
সুদ্ধ লোকের আব নিস্তার নাই। এই শ্রেণীব প্রবাসিনীরা 
প্রায় অল্প বয়সে স্বামীসহ পশ্চিমে আসেন, হাগুড় ননদ 
প্রভৃতি প্রবীণাবা প্রায় আসিতে চাহেন না ও অসিলেও 
বেশীদিন থাকিতে চাহেন না। সেই কারণে দেশ যে 
বয়সে বধূ অবস্থায় থাঁকিতেন, প্রবাসে সেই বয়সে ‘গিন্পী” 
হুইয়া পড়েন ও মহরা, মহরী, মহারাজেব (চাঁকর, চকবাণী 
ও পাচক ব্রাহ্মণের) উপব অতিবিক্ত কৰ্তৃত্ব প্রকাশ ববেন। 

এ যে স্বদেশী আন্দোলন আজ ভারতব্যাপী হইয়াছে, 
প্র সম্বন্ধেও তিনু শ্রেণীর প্রবাসীর তিন প্রকাঁব মত পশ্লিক্ষিত 
হ্য়। ‘যাহারা! তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁহারা রীতিমত বিদেশী বৰ্জ্জন 
ও স্বদেশী গ্রহণ কবিয়াছেন। ইহারা অরন্ধন, বাণীবন্ধন, 


"সকল নিয়মগুলি পালন করেন। যীহাবা দ্বিতীয় শ্রেণীর 


তাঁহাবাও স্বদেশীবই পক্ষপাতী, প্তবে সময় মত স্বদেশী 
বস্তু না পাইলে, অনিচ্ছাসত্বেও দায়ে পড়িয়া বিলাঁভী বস্তু 
গ্রহণ কবেন। ধীহাবা প্রথম শ্রেণীব তীঁহাৰেব মধ্যে 
অধিকাংশ লোক বলেন, “বাঙ্গালা দেশ চুলোয় যাক্‌, আমার 
সঙ্গে তার ‘ওয়াল্তা’ (সম্পর্ক বা স্বাদ) কি? দেশী, 
স্বদেশী, কেবল ইংবেজদের ‘চেঢ়ান’ (ক্ষেপান)। দেশের 
তাতি জোলারা বড়মাঁছুয় হবে, তাতে আমাব কি “নফা, 
লোভ)? ইংরেজেব রেল ছাড়বে না, তার (টেঙ্গিশ্রাফ) 
ছাড়বে না, কেবল মুন চিনি ছুঁড়লেই পীব হবেন আয কি! 
আজ ‘যদি ওরা চাঁকরী-ওকরী ছাড়িয়ে দেয় ত ক'ল ন" খেতে 


- পেয়ে সব ট্যা-ফৌ বন্ধ হয়ে যাবে। এইত ধরছে আর 


জেলে দিচ্ছে, তখন ত সুরেন বাবু গিয়ে ছাড়াতে পারেন 


পি 


৪৯৩৬ 
না! কেবল নাচিয়ে দিতেই পারেন। কথায় বলে, ‘জলনে 
রহকে মগব যো বৈর’ (জলে বাস করিয়া! কুমীরেব সহিত 
শক্রতা)। আগে নিজেরাই সাহেব সাজ্লেন, হোঁটেলে 
খেলেন, চুকট ফুঁকলেন, এখন ‘নেজামুড় খেয়ে ধৰ্ম্মে 
দিয়েছেন মন,” কিনা স্বদেশী সেজেছি। বন্দেমাতবম, 
বন্দেমাতবম্, -এ আবার ছাই কি কথা? বন্দেপিতরম্‌ 
বল্লেও বা কিছু মানে হতো। চিরকাল বর্গীর ভয়ে পেটের 
গীলে চমকেছে, এখন শিবাজী হলেন আপনাব লোঁক। 
এ দেশেব লোক বেশ বাব! !-কোন হুজ্জত হাঙ্গামে নেই, 
পোড়া বাঙ্গালীব সব বাড়াবাড়ি!” এই শ্রেণীর প্রবাসিনীরা 
বলেন, “কি বাবু! স্বদেশী কাপড় দু’চক্ষে দেখতে পারিনে, 


মোটা খস্থসে পবলে পরে গায়ে যেন ছড় যায়। একখান! = 


কাপড় এক মনের বোঝা । আবার গুণ কত ! ধোপাব 
বাড়ী গেলে, “কিনারীর” (পাড়ের) রঙ্গ উঠে যায়। ওসব 
স্বদেশী ওদেশী কিচ্ছু থাকবে না । ইংবেজের সঙ্গে 
লাগা, ওরা হ’ল দেবতার জাত, ওদের সঙ্গে পারবে? 
কথার বলে, “যাব খাই তার গাই’। তা বাঙ্গালী এমন 
জাত যে, সুনের গুণ মানে না গা! রাজার দেশ, তা সে 


দু'খানাই ককক আর চারখানাই করুক, তাতে আমার. 


তোমার কি?” প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত প্রবাসীরা বঙ্গবিভাগে 
কোন ক্ষতি না মনে কবিলেও, কেহ কেহ শ্বদেশীর পক্ষপাতী 
হুইয়াছেন। 

প্রবাসিনী। 


প্ৰায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ । 
(ইতিহাসের শিক্ষা ৷ ) 

(১) টু 
জীৰ্ণ চীবপবিহিত পর্ণকুটীববাসী নিরন্ন বাক্তি হইতে 
রাজমুকুটধাবী স্বৰ্ণসিংহাসনাক্ল্য পৃথীপতি পধাস্ত কাহাঁবও 
নিস্তার নাই--প্রকৃতির প্রতিশোধ, দ্বেবতার দণ্ড সকলকেই 
স্পর্শ কবে। জীবনে হউক. জীবনাস্তে হউক, বিধাতার 
অভিসম্পাত অপরাধীর অদৃষ্টেব মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাঁকে। 
মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি সকল সময়ে তীব্র অনলশিখ! দেখিতে 
পায় না, তাই কখন কখনও মনে হয যে পরমেশ্বরের 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
অপক্ষপাত বিচারেও অপবাধী নিষ্কৃতি লাভ কবে-_-অপবাধীর 
চিতাভন্মেব সহিত তৎরুত অপবাধও চিরবিলুপ্ত হইয়া যায় = 
“স্বর্গের বিচারমণ্ডপে পাঁপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশের খাতায় 
উহা! বাদ পড়ে। | টি 
কিন্ত ইহা একটা নিঘাকপ ভ্রম । ইতিহাস অতীতের 
জ্ঞান-বৃদ্ধ সাক্ষী- বর্তমানের, বিচক্ষণ শিক্ষক ও ভবিষ্যতের 
অভিস্থিব অচঞ্চল পথপ্রদর্শক ৷ সেই ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় 
লিখিত রহিয়াছে-_ 
দণ্ডঃ শাস্তি গ্রজাঃ সৰ্ব্বা দণ্ড এবাভিবৃক্ষতি 
দণ্ডঃ সুণ্তেযু জাগর্তি দণ্ডং ধৰ্ম্মং বিদুবু ধঃ। 
মৃ মন্ু--৭1১৯। 
_ ধৰ্ম্ম অক্ষয়--তাহার বিনাশ নাই। চির সুসুপ্তিমগ 
ধরাতলে দ্ণ্ডই জাগরণ। তাই খধিবাক্য দণ্ডকে ধৰ্ম্ম 


“বলিয়! প্রখ্যাত করিয়াছে। দণ্ড যে মহা-জাঁগরণ তাহা 


আমর! এখন বেশ বুঝিতে শিখিয়াছি। 
হইতে একদিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি হজরৎ মহন্মদের 
পতাকা লইয়া স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গদেশে আগমন কবিয়া- 
ছিলেন। বিধিদত্ত কুরূপ দর্শনে মহম্মদ ঘোরী ধাহাকে 
আশ্রয় দেন নাই--দ্বিল্লির রাজপথে ভ্রমণ করিয়া যিনি 
জীবনে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তবুও কুতব-. 
উদ্দীনের আশ্রয়লাভ করিতে পাঁবেন নাই, অবশেষে 
ওঁঘল্‌ বেগ নামক কোন প্রুদেশিক শাসনকর্তা বাহার 
কৰ্ম্মকুশলত|, সাহস এবং 'শত্তি দর্শনে পুলকিত হইয়া 
বিধিপ্রদত্ত কুরূপ উপেক্ষা করিয়াছিশেন__সেই বক্তিয়াব 
খিল্লজি প্রথমে বেহাঁরে এবং পবে বন্ধে আগমন করিয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গালার অংশবিশেয়ে বিজয়লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন।  - 

তাঁহার রণোন্ত্ত সৈম্তগণ নধীয়ার ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া 
যখন পরিতৃপ্ত হইল, বক্তিয়ার তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া 
লক্ষ্মণাৰতীতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার 
বাজ্যলাভেচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি দুর্গম তিব্বতে 
প্যস্ত অভিযান করিয়াছিলেন। রাজ্যাবিস্তারকামনায় 
বক্তিয়ার এতই অদ্বক্ছইরাছিলেন যে নিজের সৈন্য-সামস্তদিগের 


৯ম সংখ্যা ৷ ] 


সুখ-সুবিধাও দেখিতেন না। তাঁহাব স্বার্থের মন্দিরতলে 
যে. কত হতভাগ্য অকালে আত্মবলি দিয়াছিল তাঁহার 
সংখ্যা কবা দুরহ। কিন্তু সেই সকল হতভাগ্যদ্বিগের- 
দ্বীৰ্ঘশ্বাস--তাহাদিগেব অনাথ পুত্র, অনাথিনী:পত্নী প্রভৃতিব 
অশ্রধারা বৃথা যাঁষ -নাই! প্রবল পবাক্রাস্ত বক্তিয়ার 
যখন কুচবেহাব হইতে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন কবিলেন 
তখন আলিমর্দনের শাণিত ছুরিকা তাঁহাব হৃদয়শোণিত 
পান করিয়াছিল ।* 

বক্তিয়ারেব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হুইল। হত্যাকারী 
আলিমর্দিন পলায়ন কবিয়া দ্বিল্লিব সিংহদ্বারে যাইয়া উপনীত 
হইলেন। বাদশাহ কুতব্উদ্দীন তখন দিল্লি হইতে গজনি 
- অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন ) আলিমর্দান তাঁহাব কৰ্ম্মে 
নিযুক্ত হইলেন। 

বক্তিয়াবেব মৃত্যুর পব তাঁহার স্থবিখ্যাত সেনাপতি 
মহম্মদ শেবাণ লক্ষ্মণাবতীর রাজসিংহাঁসনে আরোহণ করিলেন। 
কিন্ত সে সৌভাগ্য তাহাব অদ্বষ্টে অধিক দ্বিনটেকে নাই। 
আলিমর্দনের প্রবোচনায় কুতবউদ্দীনেৰ বিপুল বাহিনী 
বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হইল। তখন হোসেনউদ্দীন নামক 
একজন পাঠান গঙ্গোত্রীর শাসন কর্তা ছিলেন। নিজ 
্বার্থ-সিদ্ধি জন্য তিনি বাজসৈন্ের সহিত মিলিত হইলেন, 
কিন্ত অন্তান্য পাঠান সেনাপতিগণ কমীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া কুচবেহারে পলায়ন করিলেন। একদিন তীহাদিগেব 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল---মহন্মদ শেরাণ সেই কলহকাঁলে 
নিহত হইলেন! বক্তিয়ারের স্থখ-ছুঃখেব, বিপদ-সম্পদের, 
পাঁপ-পুণ্যের সহচর কর্মফল ভোগ কবিলেন। 

যখন পথ নিষ্ষণ্টক হইল তখন আলিমর্দন আসিয়া 
দেবকোটের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যে দিন তিনি 
শুনিলেন যে স্থলতান কুতবউদ্দীন আব জীবিত নাই; তিনি 
সেই দিনই নিজেকে একান্ত স্বাধীন বিবেচনা করিয়া সুলতান 
আলাউদ্দীন নামে বঙ্গেব বাদশাহ হইয়া বসিলেন। মসনদে 
বসিয়া তাহার ওদ্বত্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে নিরপরাধ 
৮ A few days after his 52121 at Deocote in Bengal, 
he sank under the pressure of his calamities, amidst 
the execration and curses of the orphans and widows 


of the soldters who had fallen a sacrifice to his insatiable 
ambilion—Haistory of Bengal, C. Stewart, 
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সন্ত্রস্ত হিন্দু ও. খিলিজি ভদ্রগণ প্রতিদিন নিহত হইতে 
লাগিলেন! আলিমর্দন তখন মনে কবিতেছিলেন যে তিনিই 
ছুনিয়াব মালেক--পাবস্ত বা খোরাসান বা দিল্লির বাদশাহগণ 
অতি নগণ্য সকলেই তাহার পদানত! কিন্তু নবীন সুলতানের 
ভরা তখন পুর্ণ হইয়াছিল ; ছুই বৎসর মাত্র রাজত্ব কবিতে 
না করিতেই গুপ্তহস্তাব সুশাণিত ছুরি তাহার সকল সাধে 
বাদ সাধিল-___বক্তিয়ারের তৃষিত আত্মা শাস্তিলাভ কবিল ! 

তারপর অনেকদিন গেল; নসীকন্দীন, তোঘল্‌ খাঁ, 
আঁলালউদ্দীন প্রভৃতি অনেকে লক্ষ্মণাবতীয় সিংহাসনে 
'আবোহণ কবিলেন এবং জলবুুদের ন্যায় কালসোতে 
শিয়া গেলেন। শেষে খ্ৰীঃ ১৪৯১ সালে সুলতান 
-ফবোজ বাঙ্গালার দণ্ডমুণ্ডেব বর্তারূপে দানে ও দযায় 
লোকপুজ্য হইয়া মস্জেদ এবং মিনাবেটে গৌড়েব শোভা 
বর্ধন করিয়া পবলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্ৰ 
মহম্মদশাহ পিতার সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। বাজমন্ত্ৰ 
হাবিশ খাঁ রাজাব জন্তু শুধু শূন্য সিংহাসন ভিন্ন আব 
কিছু বাখেন নাই! অন্তান্ত রাঁজ-অমাত্যগণ স্থিব কবিলেন 
যে হাবিশ খাঁকে অপস্থত করিবেন। সিদ্ধি বদ্দব দেওয়ান! 
নামক একজন অমাত্য বাঁজমন্ত্রীকে নিহত কবিলেন ; তখনও 
তীঁহাব হৃদয়ে লোভ আসে নাই। কিন্তু যখন তিনি 
দেখিলেন যে আব একপদ অগ্রসব হইলেই একেবাঁবে 
সিংহাসনে যাইয়া বসিতে পারা যায় তখন আব কাঁপবিলম্ব 
মী কবিয়া হাবিশ খাঁর রুধির-রঞ্জিত খড়েগ নৃপতি মহম্মদ 
শাহের নিরপরাধ শির ছিন্ন 'করিয়! ৫ফলিলেন ! কিন্তু তাহার 
শাসনকৌশলে বাজ-অমাত্যগণ এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন যে একদিন নিশাষোগে হত্যাকারিগণ তাহাকে 
নিহত করিল | রাজমন্ত্ৰী সৈয়দ হোসেন এই হত্যাকাণ্ডের 
নায়ক ছিলেন। 

সিংহাসন কখনই শৃন্ত থাকে না-_ মহম্মদ শাহের শোঁণিত- 
সিক্ত সিংহাসনে সৈয়দ হোসেন আসিয়া বসিলেন। তিনি 
ইতিহাসে স্থলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মক্কাব শরিফ 
বলিয়া পরিচিত। তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ গৌড় লুগ্ঠন 
করিতে লাগিল। সৈয়দ হোসেন অবশেষে দেখিলেন যে 
লুণ্ঠন নিবৃত্ত না করিলে গৌড়ে আর কিছু থাকে না! তিনি 
নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার কবিলেন। লুষ্ঠন-লুব্ধ উন্মত্ত সৈন্তগণ 


গাটি 


৪৯৮ - 
সে আদেশ মানিল না_-কধির স্রোতে গৌড় জনপদ ভাসিয়া 
গেল, দেশে হাহাকার উঠিল । কুদ্ধ স্থলতানের আদেশে তখন 
দ্বাদশ সহস্ৰ (1) সৈনিকেব শিব ভূমিতলে লুটাইব| পড়িল !* 

চতুর্বিংশ বর্ষ রাজত্ব কবিয়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিধাতার বস্ত্ৰ তাহাকে এ জগতে 
স্পর্শ কবিল না বটে কিন্তু উহা, নিক্ষল হইল না। বাজাব 
শোণিত-_দ্বাদশ সহস্র সৈনিকের শোণিত প্রতিদিন প্রতি- 
শোধেব জন্য কাঁদিতে লাগিল। হোসেনের পুত্র নসবৎ 
শাহ নৃপতি হইয়া একদিন পিতাব সমাধি-মন্দিবতলে প্রণাম 
করিতে যাইয়া একজন খোজা দাস কর্তৃক নিহত হইলেন। 
পুত্রেব শোণিতে পিতাব সমাধি-মন্দিব সিক্ত হইয়| গেল! 
হোসেনের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ শাহ বল্গেব সিংহাসন হইতে 
বিতাড়িত হইলেন-_রাজরধানী শক্রহস্তে নিপতিত হইল-- 
নুটাইতে লাগিল! রাজ্যচ্যুত পুত্রকলত্রহীন হোসেন ভগ্ন- 
- হৃদয়ে অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতির ইতিহাস চিরবিলুপ্ত 
হইয়া গেল! 

বাদশাহ হুমায়ুন তখন বঙ্গপ্রবেশের সিংহৰার গুলিব 
সন্ধান পাইয়াছেন; বিপুল বাহিনী লইয়া, তিনি গৌড়ে 
আসিয়া উপনীত হইলেন। গৌড়বাসিগণ মহানন্দে তাহাকে 
ব্রণ '্ষবিয়| লইল- মস্জেদে মস্‌জেদে তাহাব জয়গান 
ধ্বনিত হইতে লাগিল। বীর শের শাহ তাহার পথরোধ 
করিবার জন্ত আয়োজৱ কবিলেন। তখনও মোগলের 
দিন আসে নাই; কনৌজে মোগল ও পাঠানে সাক্ষাৎ 
হইল- হুমায়ুন কোন প্রকারে পলায়ন পূর্বক জীবন রক্ষা 
কবিলেনু--পাঠানরাজধানী আরও কিছুকাল বালালায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শেব শাহকে অমর কবিয়া দ্বিল। 

পাঠান দুইশত ছত্রিশ বৎসর ধবিয়া বাঙ্গালায়" রাজত্ব 
করিয়াছিল। দুর্ধর্ষ মোগল এই দীর্ঘকাল একেবারে নীরব 


The privilege of plundering the city having been 
carrisd further than the 5550. intended, he ordered the 
soldiery, after some days, to desist, but finding his 
orders disobeyed, he caused twelve thousand of then: to 
be put to death, and seized all fruits of rapine.—Stevz- 
255 Histury of Bengal. 


০৯... 


প্রবাসী। 


[ ৭ম ভাগ। 


ছিল না সময় পাইলেই পাঠানদিগকে বিদুবিত করিবার 
চেষ্টা করিত। প্রাতঃম্মবণীয় বাদশাহ আকবর যখন মোগল- = 
সিংহাসনে বিজয়গৌরবে অধিষ্ঠিত, তখন পাঠানরাজ সলিমন , 
গৌড় হইতে পাঠানরাজধানী উঠাইয়া আনিয়া তন্দায় উহা 
স্থাপিত কবিলেন। সমগ্র বেহাব ও বঙ্গভূমি তাঁহার চরণ- 
চুম্বন করিল, তিনি উড়িত্যাবিজয়ে অগ্রসব হইলেন। 

সুলতান ইব্রাহিম অতি অন্নকালেব জন্যই মোগল 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাগ্যবিপধ্যয়ে 
স্থলতানকে অবশেষে উড়িষ্যায় বাস কবিতে হইয়াছিল। 
সলিমন উড়িষ্যায় যাইয়া একটা সভা আহ্বান করিলেন। 
সুলতান ইব্রাহিমও সেই সভায় আমস্ত্রিত হইয়াছিলেন; 
'্বা্থা্ধ সণিমন ইন্াহিমকে আত্মকবলে পাইয়া হীন হার খ' 
ন্যায় হত্যা করিলেন !* 

সলিমনের মৃত্যুব পর তাঁহাব পুত্র দাউদ খা যখন 
বাঙ্গালার নৃপতি হইলেন তখন বাদ্দশাহ আকববেব সহিত 
তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগল সেনাপতি মৈনম 
খাঁ সসৈম্তে পাটনাব নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। 
দাউদের প্রধান সচিব লোদি খা মৈনমেব সহিত কয়েকটা 
খণ্ড যুদ্ধ করিয়া শেষে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। দুৰ্ধৰ্ষ 
মোগল স্বরা্যে প্রত্যাবর্তন কবিলে পর কণ্টকমুক্ত দাউদ 
লোদি খাঁর যথা সৰ্ব্বস্ব লুঠন করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং অবশেষে তীঁহারই শোণিতে রঞ্জিত হইয়া = 
উপকারেব প্রত্যুপকার করিলেন | ' 

আকবরেব সহিত দাউদের গোলযোগ মিটিল না। 
নানারূপে পর্যন্ত হইয়া দাউদ একদিন স্বীয় মুক্ত তববাবি 
মোগল সেনাপতির কবে সমর্পণ পূৰ্ব্বক' স্বেচ্ছায় তীহার 
বশ্যতা স্বীকার কবিলেন। তিনি শপথ করিলেন আমবণ 
মোগলৈব বন্ধু থাকিবেন। . 

দাউদ খাঁ অধিক দিন আত্মপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে . 
পাবেন নাই; মোগল সেনাপতি মৈনম খাব মৃত্যু-- 


‘সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি মৌগলেব বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ + 


* But the conquest was stained by an act of the 
grossest treachery, for having invited to a conference 
Sultan Ibrahim, who for a short penod had been 
Emperor of IBselhy,. .he 60010? assasinated him.— 
Stewart's History c of Bengal 


৯ম সংখ্যা | ] 


করিলেন। নকৃতিব প্রতিশোধ, দেবতাব দণ দাউথীকে 
নিষ্কৃতি দিল না--তাঁহার ছিন্ন শির আগ্রার বাঁজসিংহাসন- 
তলে প্রেরিত হুইল | দাঁউদেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পাঠান- 
রবি অন্তমিত হইয়া গেল--দুই শতাব্দীর সুদৃঢ় সিংহাসন 
র্ণ-িচূর্ণ হইল--স্নূলতান ইবরাহিম ও লোদি খাব আত্মা 
পরিতৃপ্তি লাভ করিল! ৰ 
(২) 

যাহা সত্য তাহাই সনাতন ও সৰ্ব্বকালব্যাপী। ইতিহাস 
অঙ্গুলী নির্দেশে যাহা দেখাইয়া দিতেছে তাহা সেই সনাতন 
সত্য । দেশ ব&জাঁতি বা সমাজ বিভিন্ন হইলেও ওঁতিহাসিক 
সত্য বিভিন্ন নহে। সিজ্বেব অপথাত মৃত্যু বা ইংলণ্ডেশ্বব 
জনের ম্যাগ্নালার্া স্বাক্ষর, টমাঁস বেকেটেব হত্যা বা প্রথম 
চার্লসের শিবশ্ৰেদন, নিহিলিষ্ট কর্তৃক সমগ্র কষিয়ার জাবেব 
পতন ব| গই ফক্সেব গন্‌ পাউডার প্লট কিঘ্বা মহাশক্তিধর 
নেপোলিয়নের সেণ্ট-হেলেন| দ্বীপে মহাপ্রস্থান ও যোসে- 
ফাইন নিগ্রহ অথবা ফরাসী লুইয়ের বাজত্বকালে বিশ্ব- 
নাশকারী প্রজাশক্তিব ‘তীব্ৰ উন্মত্ততা এ সমস্তই আমাদিগকে 
সেই একই সত্যব দিকে লইয়া যায়-_আমািগাকে বুঝাইয়া 
দেয় যে প্রক্তিব প্রতিশোধ অবস্ঠস্ভাবী, দেবতার দণ্ড 
চিব-জাগ্রত--টহা! কাহাঁকেও ক্ষমা করে নাই, কাহাঁকেও 
ক্ষমা কবিবে না রাজা, প্রজা, সমাজ কাহারও নিস্তার 
নাই! 

দুর্ধর্ষ তৈঘুব যখন শুনিলেন যে ভারতীয় নৃপতিবর্গ 
পরম্পৰ পরস্পরের ক কবাটিবাব জন্তু উদ্‌গ্ৰীব--ভাবতে 
একতার বন্ধন নাই, দেশের জন্য স্বার্থ-বলি নাই, পবের 
জন্তু আত্মজয় নাই তখন বিধাতাব বন্ধ স্বরূপ তিনি সসৈন্তো 
সিন্ধু নদের তীবে আসিয়া উপনীত হুইলেন। তাঁহার সে 
দুর্দিমনীয় গতি কেহ রোধ কবিতে পাবিল না। তৈমুব 
যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন' তাঁহাব পশ্চাতে কেবল 
রুধির-আোত বহিতে লাগিল__চিভাধূমে তাঁবতের নীলাকাশ 
সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! কিন্তু তৈমুব অবশেষে ভাঁবতবর্ষকে 
আপনার করতল্গত রাখিতে পাঁরৈন নাই--ভাবতেব ধনরদ্ব 
পবিত্যাগপূর্বব তাহাকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। 

যে নাদির শাহের কথা মনে হইলে আজিও হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়, ধাঁহীর লুঠনে ও হত্যাকাইণ্ড ভারতবর্ষ ত্ৰাহি 


প্ৰায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ ৷ 


৪৯৯ 


ত্রাহি করিয়াছিল, তিনিও আপন পাপের উপযুক্ত দণ্ডভোগ 
করিয়াছিলেন; পারস্তের শুষ্ক ভূমি তাঁহার শোণিতে রঞ্জিত 
হইয়াছিল---গুপ্তহস্তাব সুশাণিত ক্পাণ যেন ভাবতবর্ষের 
পক্ষ হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল! 

আপন স্বার্থের জন্ত নবহত্যা ও তাঁহাঁব প্রায়শ্চিত্তেব 
উদ্বাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। ইতিহাস ইহা অপেক্ষা 
আরও গুরুতব পাপকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে । সেলিম 
হখন জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হইয়া ভারতসমাট আকবরের 
পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন তাহাৰ অল্পকাল পবই 
সম্ৰাটপুত্ৰ থক্র কুমন্ত্ৰণায় পরিচালিত হইয়া পিতৃসিংহাঁসনের 
দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। নিজের দলে 
লোক জুটাইবাব জ্ৰন্ত তিনি অকম্পিত চিত্তে নবহত্যা 
কবিতেও কুণ্ঠিত হইলেন' না ।* 

মান্য যখন প্রথমে ক্ষিপ্ত হয় তখন তাহার হিতাহিত 
বিবেচনা থাকে না, উন্মত্ততার অনল প্রশমিত হইলে সে 
তখন নয়ন মেলিয়৷ চাহিয়া দেখে। খক্রও দেখিলেন। 
তিনি একাস্ত বিষন্ন চিত্তে দেখিলেন-_ 

“সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, 
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কার নয়।” 

সুসময়ের বন্ধুগণ তখন অনেকেই থক্রকে পরিত্যাগ কবিয়া- 
ছিল। অবশেষে পিতৃদ্রোহী খক্র সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হুইয়া কয়েকজন বন্দী অনুচরসহ পিতার সমক্ষে আনীত 
হইলেন। 
সকল বিদ্রোহীদিগকে একে একে নিতান্ত নিগৃহীত কবিয়া 
বধ কবিতে লাঁগিলেন। খক্রব চক্ষেব সন্মুখে সেই সকল 
নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিতে লাগিল! তাঁহার প্রাবশ্চিত্ত আবস্ত 
হইল।, তিনি, কাবামধ্যে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। অনুচবদিগেব দুর্দশা দেখিবার জন্য বাদশাহের 
আদেশে তাঁহাকে প্রতিদিন কাবার বাহিবে রাজধানীর 
রাজপথে আসিতে হইত ! তিনি রোদন করিতে কবিতে 


রাজপথ বহিয়া চলিতেন আন্ত পথিপার্খস্থ শতাধিক সুতীক্ষ 


* Those who refused, were, without mercy, put to 
the sword, after being plundered of all their effects. =- 
Dow's Hindustan. 


৫০০ 


প্রবাসী । 
শূলোপবি তাহাঁৰ জীবন-মবণেব বন্ধুগণ প্রাণ বিসৰ্জ্জন কবিত ! 


[৭ম ভাগ | 
মণি প্নূর মহাল’ নিজ স্বাৰ্থসিদ্ধিব জন্য সেই বিদ্ৰোহানলে 


নিৰুপায় শৃঙ্খলাবদ্ধ খক্রু বাষ্পাকুললোচনে দেখিতেন যে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীৰ মন্ত্ৰমুগ্ধ ছিলেন, ' 


তাহ'কে প্রাণপণে ভালবাসিযাই তাহার বন্ধুবৰ্গ, কেহ বা 
শূলে, কেহ ৰৃৃপাণাঘাতে, কেহ বা সন্ত আনীত গোচৰ্ম্ম মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়া বৌদ্রতপ্ত বাজপথে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! 
পিতা যদি বিদ্রোহী পুত্রকে এরূপ দণ্ড না দিয়া বধ কবিতেন 
তাহা হইলেও হয়ত থক্ৰু অনেক পৰিমাণে শাস্তি লাভ 
করিতেন। টি 1 
কিছুকাল পব জাহাঙ্গীর শুনিলেন- যে বিদ্রোহিগণ 
তাহাকে হত্যা কবিবাঁর পরামর্শ কবিতেছে। লোকে সেই 
কুমন্তণাব সহিত খক্রুব নামও সংযুক্ত করিয়া দিল। খক্রু 
প্রতিদিন পিতাব চক্ষে তীক্ষ্ণ শল্যসদৃশ হইতে লাগিলেন। 

জাহালীবের দেহ তখন শের আঁফগানেব তবলশোণিতে 
বঞ্জিত--শের আফগানেব অতৃপ্ত আত্মা তখন জ্ৰাহাঙ্গীরকে 
ঘিরিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্তু ফিরিতেছে। এদিকে আবার 
খক্ষব পিতৃত্রোহেব সম্যক্‌ প্রায়শ্চিত্কালও সমাগত হইল। 
জাহাঙ্গীর প্রতিদিন পুত্রের জন্য নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইতে 
লাঁগিলেন। এমন ষময় এক দিন সংবাদ আসিল যে ক্র 
নিহত হইয়াছেন! পিতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে -কিন্তু 
বৃদ্ধ জাহাঙ্গীবের তখন আরও অনেক সহা কবিবাব ছিল! 
তিনি সমাট হইয়া আশ্ৰিতেব পত্নী লাভেচ্ছাষ পতিকে নিহত 
করাইয়াছিলেন, স্নতবাং এক পুন্রশোকরূপ বস্তু জাহাঙ্গীবেব 
জন্য যথেষ্ট হয নাই। এ... 

খক্ৰুৰ মৃত্যু-সংবাঁদে “জাহাঙ্গীব একান্ত মৰ্ম্মাহত হইয়।- 
ছিলেন। তিনি কবর তে পুত্রেব মৃতদেহ তুলিয়া পরীক্ষা 
করিলেন; শেষে যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে 
শাঁজেহানই ভ্রাতৃহস্তা, তখন জাহালীরের জীৰ্ণহৃদয়ে যে কি 
বিষম আঘাত লাগিয়াছিল তাহা সহক্কেই অনুমেয়। জাহাঙ্গীর 
শাঁজেহানকে অত্যন্ত সেহ করিতেন। সেই স্বেহাধিক্যই 
তীহাব মর্ম্যাতনা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। 

পরশ্ত্রীকামীর দণ্ড মহাগ্রন্থ রামায়ণ আমাদিগকে দেখাইয়া 
দিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও পুনবায় দেঁখাইতেছে। 
জাহাঙ্গীব শোকে মুহৃমান-কিঙ্তু চৰ আসিবা সংবাদ দিল 
প্রাণাধিক প্রিয় শাজেহান তাহাবই শির লক্ষ্য কবিয়া খজ্ঞা 
তুলিয়াছেন ! পাপিনী মেহেব-উন্-নিসা-_জাহাঙ্গীরের নয়নের 


তিনি নূব 'মহালেব পবামর্শ প্রত্যাখ্যান কবিতে পারিলেন না। 
শেষে পিতাপুত্রে ঘোবতব মনোমালিন্ত ও সমর উপস্থিত 
হইল! জাহাঙ্গীরের অদৃষ্টে আঁবও ছিল। এক দিন সংবাদ 
আসিল যে প্রিয়তম পুত্র প্রর্বেজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ! 
তাঁর পব এমন দিনও আসিয়াছিল যখন মোগল বাদশাহ 
আপন পটাবাঁসে আপনিই বন্দী হইয়াছিলেন। 
মেহেব-উন্-নিসাব কি হইল? ইতিহাস সে কাহিনীও 
কহিতেছে। যে বালিকা - একদিন বালুময় ম্নরন্তুমে প্রস্মুটিত 
স্থলকমূলবৎ শোভা পাইয়াছিল, যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী 
করিয়া হতভাগ্য শেব আফগান জাহাঙ্গীবেব কোপানলে দগ্ধ 
হইয়াছিল--সেই মেহেব-উন্নিসা যখন রাজধানীতে 
আনীত হইলেন তখন জাহাঙ্গীবেব রূপতৃষা যেন মিটিয়া 
গিষাঁছিল।” তিনি মেহেরের সহিত সাক্ষাতই কবিলেন না! 
মেহেবের হৃদয়ে তখন দ্লিলীশ্বরী হইবাব বাসন! ভীমবেগে 


জলিতেছিল। মেহের-উন্নিসাঁব বাসেব জন্ত বেগম মহলের 


একটা অতি নিকৃষ্ট কক্ষ নির্দিষ্ট হইল-_-বাদশীহের আদেশে 
সুন্দবী মেহের দৈনিক চৌদ্দ আনা কবিয়! মুশাহারা পাইতে 
লাগিলেন! স্বরং দিল্লীখৰ এক দিন যাহার প্রেমকাজ্ষা 
করিয়াছিলেন তাহাব দৈনিক মুশীহাবা চৌদ্দ আনা ! 
মায়াবিনী তখন কৌশলজাল বিস্তাব করিতে লাগিল। 
জাহাঙ্গীবের জননী পুত্রকে অনেক অন্থবোধ কবিলেন, কিন্তু 
সম্রাট তত্রাচ মেহেবেব সহিত, স্লাক্ষাৎ কবিলেন না। কি 
দ্বণা ! কি লজ্জা ! পদদলিত নাঁগিনীব স্থায় মেহেব জলিতে 
লাঁগিলেন। - 
মেহেব-উন্-নিসা তখন শিল্পকলার সাহায্যে জীবনপাত 
করিতে লাঁগিলেন। তাহার কাঁককার্যেব প্রশংসায় সমগ্র 
দিল্লি ও আগ্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল। চাবি বৎসবে তাহার 
প্রভূত আৰ্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিল। তাঁহাব দাস দাঁসীগণ সুন্দব 


পবিচ্ছদসমূহ পরিধান কবিয়া প্বীমধ্যে বিচবণ করিত, ' 


কিন্তু তিনি নিজে সামান্ত| ধমণীর ভূষণে সঙ্জিতা থাকিতেন। 
কাল ক্রমে তাহাব গুণপণাব কথা জাহাঙ্গীবের কর্ণগোচর 
দিতে গেলেন। দর্শন মাত্রেই জাহাঙ্গীরের চারি বৎসরের 
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প্রতিজ্ঞা ভাদিশ গেল; ;_ভাগীবধীতবঙ্গে যেমন একদিন: 
ধ্ররাবত ভাসিয়! গ্রিয়াছিল সেইরূপ। সেই দিন হইতে 
বাদশাহ জাহাঙ্গীব রাজধৰ্ম্ম বিস্বৃত হইয়া নূরজাহানের মুখের 
দিকেই চাহিয়া বাকিতেন। 

হায় শেব আফগান! তাঁহাব প্রেতাত্মা কি মেহেবের 
দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসৰ্জ্জন করে নাই? পাপ যখন পূর্ণ 
হইল_ যখন কালসাপিনীব তীব্র নিশ্বাসম্পর্শে বাদসাহের 
কুসুমকুঞ্জ শুকাইতে লাগিল, তখন উন্নতহৃদয় মহববতের 
কৌশলে নুবজাহান বন্দিনী হইলেন! যে জাহাঙ্গীরের চরণ- 
হলে আত্মবিক্রয় কবিয়া শের আফগানের মেহেব-উন্‌-নিসা 
নূরজাহান রূপে ভারতেশ্বরী হইয়াছিলেন সেই জাহার্গীব 
“তাহাৰ প্রাণ দঙুাজ্ঞা প্রদান করিলেন! 

কুহকিনী আসিয়া সাশ্রনয়নে জাহাঙ্গীবের সন্মুখে 
দীড়াইলেন। নাদশীহেব, আব সহ হইল না। তিনি 
রোদন করিতে করিতে কহিলেন “মহব্বত, ইহাকে কি তুমি 
মার্জনা করিতে গাব না? আহা, দেখ, ছুই নয়নে অশ্রু 
ঝরিতেছে !” নুরজাহান সেবারকার মত রক্ষা পাইলেন। 
পরে আবার তিনি স্বত্রাতার হন্তেই বন্দিনী হইয়াছিলেন ! 

জাহাঙ্গীবে পর শাজেহান সিংহাসনে আঁবোহণ 
করিলেন। গ্্িদ্রোহী স্বজনঘাতী শাঁজেহান আপনর 
কৰ্ম্মফল বিধিমত দুগিয়াছিলেন। তাই একদিন তিনি বড় 
দুঃখ কবিয়া বলিয়াছিলেন--পুত্ৰ কর্তৃক পিতা অনেকবার 
সিংহাঁসনচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু ভূর্ভাগ্যে দিনে পিতার 
অপমান শুধু ওঁক্জজেবের জনই সঞ্চিত ছিল |» 

সুচতুর ওরন্গজেব যখন কৌশলে সিংহাঁসনারোহণ 
করিলেন তথল বৃদ্ধ শাজেহান বন্দী। মুহুমুহুঃ কামান 
গর্জনে আগ্রানিশ্নবী বিকম্পিত হইতে লাগিল; জনসজ্ব. 
যখন বিজয়নিনাদে নবীন সমাটের আবাহন গান গাহিতে- 
ছিল তখন শান্দেহান অশ্রসিক্তবদনে তাঁহার দ্রেহময়ী 
ছুহিতাকে কহিহলন-_-“জাহানারা, দেখ ত আজি অকস্মাৎ 
এত আনন্দধ্বনি কিসের ? উহা জানিয়াই বা আমাদের কি 
ফল ? যাহারা আমাদিগকে ঘিবৰিয়া রাখিয়াছে তাহাদের 
হর্ষ কেবল আঁমদের বিষাঁদকেই আরও বাঁড়াইয়া তুলিবে। 
বুঝি দাঁরার, ক্কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিকে। জাহানারা, 
অমন করিয়া চতুর্দিকে চাহিও না, ক্রি জানি, তোমাব 


প্রায়শ্চিত্ত প্রতিশোধ । 


৫০১ 


না ডিন 
* * + * জাহানারা, নবীন সম্ৰাট অসময়ে সিংহাসনে 
আরোহণ কবিলেন। তাহার অন্তান্ত পাপকর্মের সহিত 
পিতৃহত্যা সংযুক্ত হইলেই ঠিক হইত!’ হায় হতভাগ্য 
পতিত সম্রাট ! ধর্মের চক্ষু কখনও মুদ্রিত হয় না__বিধাতার 


বজ্ৰ ব্যর্থ নহে-_এইরূপেই প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ ঘটিয়া 


থাকে! তাই প্রতিহাসিক কহিতেছেন--'"]']16 means 
by which Shaw Jehan obtained the empire 
of the Moguls, were not more justifiable 
than those which he so much blamed in 
Aurungzeb.”* 

বাদশাহ ওরন্দজেবের, ইতিহাস উপন্তাসময়। দীরাঁব 
পিতৃম্সেহ, জাহানারার ভালবাসা, ওরঙ্গজেবেব ক্রুব স্থার্থ- 
সন্ধান;--নাদির| বাহুর পতিপ্রেম, পিয়ারে- বানর নারীধৰ্ম্ম- 
রক্ষা, সুজার পতন প্রভৃতির সংমিশ্রণে ওঁরঙ্গজেবেব কাহিনী 
একান্ত কারনিক বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন কোন 
বিখ্যাত কাল্পনিক কবি লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ চরিত্র 
লিখিয়া ওঁরঙ্গজেবের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এক সঙ্গে 
এত বৈচিত্রময় সত্যেব সমাবেশ সহসা দৃষ্ট হয় না। 

গৃহবিতাড়িত স্বজনপবিত্যক্ত সিংহাঁসনবঞ্চিত হতভাগ্য 
দারা প্রাণভয়ে পারস্তদেশে পলায়ন কবিতেছেন : তখন 
্রাণোপমা পত্বী-_সেই ফুলভারাবনতা বল্লবী বিশু! 'করি- 
পদদলিত! মৃত্যুশব্যায় শায়িনী। তাঁহাব আর চলিবারও 
শক্তি ছিল না) পথশ্রমে ক্রাস্তা, বিপদে বিশীর্ণা, রোগে 
দুর্কালা নাদিরা বানু তখন বেশ বুঝিতেছিলেন যে 
পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। তিনি স্বামীকে পলায়ন 
কবিতে বলিলেন। কহিলেন--‘যম আসিয়া শীঘ্রই পার্কেজ- 
কন্তাকে রক্ষা করিবে) প্রিয়তম, আমি তোমার পথেব কণ্টক 
হইব না?” দাবা কোন্‌ প্রাণে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিবেন? তিনি জিহন খাঁর আশ্রয় গ্ৰহণ করিলেন। 
জিহন বাঘসাহ পুত্রকে আশ্রয় দিবার জন্য নিজের প্রাসাদ 
ছাড়িয়া দিলেন। _ 

সুলতানা তখন একান্ত শক্তিহীন| ৷ দারা সমস্ত নিশা 


~~ 


রোদন কবিয়|, জাগিয়া কাটাইলেন। 35 
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লতাবিতানে ললিতমধুরে গাহিতে লাঁগিল--তখন অভাগিনী 
নাদিরা বাহুর শেষ ক্ষীণ কণ্ঠস্বৰ সেই স্ববলহরী মধ্যে 
মিলাইয়া গেল! হতভাগ্য দাবা বাম্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 
‘একা আজ আমি একা ! তিনি বাজ্পরিচ্ছদ ছিন্ন করিলেন, 
রাজ মুকুট তুমিতলে নিক্ষেপ কবিলেন | 

সুলতানার শ্মশানে কয়েকদিন মাত্র অতিবাহিত কবিতে 


না কবিতেই দারা সংবাদ পাইলেন,যে ওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ" 


_ তীহাকে ধরিতে আসিতেছে ব্যাঘ্ৰ যেমন মৃগের পশ্চাতে 
ধাবমান হয়, তাহারাও সেইবপে দারার অনুসরণ কবিতেছিল। 
জিহন খাঁর নিকট বিদাষ লইয়া দারা পলায়ন করিলেন। 
কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে জিহন অশ্বপৃষ্ঠে আরে|- 
হণ কবিয়| তাঁহার পশ্চাতে আসিন্ডেছে। সরলমতি দারা 
আপনার অশ্ব ফিরাইলেন ; মনে করিলেন জিহনেব অযাচিত 
অনুগ্রহের জন্য তাহাকে ধন্তবাদ দিবেন । 

কবতঘ্ন জিহন খ1 সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সদভিব্যাহারে 
আসিয়া নিশ্চিন্ত দারাকে বাধিয়া ফেলিল! দাবা ঘ্বণাভরে কহি- 
লেন-'দস্য এই জন্যই কি আমি- তোমাকে দুইবাব পিতাৰ 
ক্রোধ হইতে ব্ৰহ্মা করিয়াছিলাঁম ; যখন মত্ত মাতঙ্গ তোমার 
উপব দণ্ডায়মান থাকিয়া! পিতার আদেশ অপেক্ল কবিতেছিল, 
আমি কি এই জন্যই সে সময় তোমাৰ জীবন রঙ্গা করিয়া- 
ছিলাম” ধৰ্ম্ম আছেন ইহাব ফল তোমাকে তুগিতেই হইবে 1” 

বন্দীকৃত দার! পুত্ৰসহ মলিনবেশে দরিদ্রের ন্যায় দিল্লিব 
রাজপথে আনীত হইলেন। যে তাঁহাকে দেখিল সেই অশ্রু 
বিসর্জন করিতে করিতে ওবঙ্গজেবেব শিবে অভিসম্পাত 
' বর্ষণ কবিতে লাগিল। কৃতদ্ব নরকুলকলঙ্ক জিহন ওুঁরঙ্গ- 
জেবের নিকট বথশিস লাভের জন্য আগমন করিল! 
ওঁরঙ্গ্জেৰ তাহাকে উচ্চ বাঁজসন্মানে ভূষিত কবিলেন। কিন্ত 
বিধাতার দণ্ড জিহনকে ক্ষমা কবিল না--বিশ্বাসহস্তাকে 
দেবতা কোন দিন মার্জনা করেন না। ক্ষিপ্ত নাঁগরিকগণ 
-জিহনেব পশ্চাতে অভিসম্পাতের মত ফিবিতে লাগিল। 
জিহন প্রাণভয়ে শ্বরাজ্যে প্রস্থুন করিল। কিন্তু পথিমধ্যেই 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল--শতছিছ্ন পাপ দেহ ভূমিতলে 
পড়িয়া রহিল ! কিছুকাল পর বন্দী শীজেহান,বারার মৃত্যু 
সংবাদ শুনিয়া একান্ত মৰ্ম্মাহত হইলেন। 


প্রবাসী । 
গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয় উঠল যৎন- |. বিহদমকুল 
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ওঁবঙ্গজেৰ তাঁহার কোন প্রতিদ্বনীকেই সুস্থির থাকিতে 
দেন নাই। পুত্র মহম্মদ পৰ্য্যন্ত কারাগাবে আবদ্ধ 
থাকিয় শেষে মরণে শ্রাস্তিলাভ কবিয়াছিল ! সুজার সহিত 
ওবঙ্গলেবের যুদ্ধ -বাধিয়াছিল। সুজা পরাজিত হইলেন। 
তিনি তখন শক্তি সঞ্চয়েব জন্য পূৰ্ব্বপরিচিত বঙ্গদেশে আগ- 


" মন কহিলেন। মোগল সেনাপতি মিরভুমলা সুজার পশ্চাতে 


পশ্চাভে ফিবিতেছিলেন। সুজা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিক্রম কবিয়া 
রাঙ্গামা্টীৰ শৈলশ্রেণীব মধ্যে আশ্রয় লইলেন এবং কোন 
ক্রমে ভাঁরাকানে যাইয়া উপনীত হঁইলেন। আবাকানবাঁজ ' 
তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। 

কিছুকাল গেল; আরাকানবাজ সুজার ধনরত্ব লাভেচ্ছায় 
তাহাকে নিহত করিবার বাসনা করিলেন। এইরূপ কুকর্মের খূ 
একটা! ইকফিয়ৎ প্রয়োজন বিবেচনায় তিনি রটনা করিলেন 
যে সুজ! আরাকানসিংহাসনের বিদ্রোহী। এদিকে আবাব 
তিনি হৃজার কন্তাব পাণিগীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
সুজার নিকট সে সংবাদও প্রেবণ করিলেন। গর্বিত সুজা 
দুতকে কহিলেন ‘তোমার রাজাকে বলিও, তৈমুরের বংশ 
অপমান সহ করে ন| |” 

আরাকানপতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সুজাকে 
আক্ৰমণ করিয়া পরাজিত করিল। তাঁহার সহিত তখন 
৪০ জল মাত্র শরীরবক্ষীছিল। সুজা বন্দীকৃত হইলেন। = 
বাজার আদেশে মগগণ তাহাকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিল। 
আরকনকাঁবাঁগাবে পিয়াবে বান আত্মহত্যা কবিয়! নিষ্কৃতি 
লাঁভ করিলেন! স্থন্জাব মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হতভাগ্য শীজে- 
হান বশিয়াছিলেন--“ Alas! could not, the Raja 


of Ar-acan leave one son to Suja to revenge 
his grand father !”» 


শুরণাঁগত নিগ্রহে আবাকানের- যে মহাপাপ হুইল 
তাঁহাব প্রায়শ্চিত্তকাল আসিতেও অধিকদিন লাগে নাই। 
ওরঙগভেবের আদেশে মোগলবাহিনী স্থজার মৃত্যুর প্রতি- 


শোধ ক্কামনায় এবং আবাকাননৃপতি ও ফিরিঙ্গিদিগের 


* 596০0 of নিল 0০, 

1 এ generous regret for 58107302060 39500 with an 
intenticn to the public benefit, 1n the mind of Aurung- 
zeb. The cruelty exercised against the unfortunate 
Prince vas not ‘less an object of revenge, than the pro- 
tection afforded to ublic gobbers.—Ibid. 


৯ম সংখ্যা । | 
অত্যাচার হইতে পূর্ববঙ্গকে বক্ষ! করিবার নিমিত্ত ভীম- 
বেগে অগ্রসব ভইল। গিয়া, আলমগীর নগব, শণদ্বীপ 
প্রভৃতি স্থান ভল্লকাঁল 'মধ্যেই মোগলের পদদলিত হইল। 
যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োন্মত্ত মোগলগণ হুই সহস্র আরাকান 
সৈন্ত ধৃত করিয়া দাঁসরূপে বিক্রয় কবিয়| ফেলিল! সমগ্র 
প্রদেশ মোগল বাঁদশাহের বশত! স্বীকার করিয়া বঙ্গেব 
সহিত সংযুক্ত হইয! গেল! আবাকানের প্রায়শ্চিত্ত হইল! 

ওঁরঙ্গজেব আত্মীয় শোণিতে রঞ্জিত হইয়া, পিতা পুত্র 
ভ্রাতা প্রভৃতিকে একান্ত নিগৃহীত করিয়া সিংহাসনে 
আরোহুণ কবিম্বুছিলেন। জীবনে তাঁহাকে যে কত যন্ত্রণা 
পাইতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঁঠকেব অবিদিত নাই। 
মৃত্যুর পূৰ্ব্বে তনি যে অন্থতাপানলে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন 
তাহা শত মৃত্যু-ন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়াবহ। যখন আমর! 
শুনিতে পাই হে দিন-দুনিয়াব মালেক বাদশাহ ওঁরঙ্গজেব 
কহিতেছেন--“আমি শুধু আমাব পাপেব বোঝা শিরে 
করিয়াই চলিলাম। একা আসিয়াছিলাম--একাই যাই- 
তেছি’--ষখন আমরা শুনিতে পাই যে বাদশাহ কাতব হৃদয়ে 
কহিতেছেন-_“মামি এ রাজ্যের রক্ষক হইতে পাবি নাই। 
আমার সময় সৃথাই কাটয়| গিয়াছে। আমার হৃদয়মধ্যে 
বিবেকদেবতা বাস কবিতেন, কিন্ত অন্ধ আমি--তাহার 
পুণ্যকিরণ দ্বেখিতে পাই -নাই !'+ তখনই আমবা ওরজ- 
জেবেব অন্তর্যাভনা বুঝিতে পারি। শুধু ইহাই নহে; এত 
করিয়া বাদশাহ যে মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
তাঁহাব পতনেহ সঙ্গে সঙ্গেই _ সেই শক্তি আপন তেজঃ 
হাঁবাইয়াছিল ! বলিতে গেলে তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গেই মোগল- 
শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। অধৰ্ম্মেব উপর, শোগিতের উপর 
যে রাজসিংহাঁসন স্থাপিত হয় তাহা এইবপেই চূর্ণ হইয়া 
যায়--ইহাই প্রয়শ্চিত্তে প্ৰতিশোধ! বাঙ্গালার ইতিহাস সেই 
প্রতিশোধ সম্বন্ধে কি প্রমাণ দিতে পাবে তাহা! আমরা কতক 
দেখিয়াছি, ভব্ম্যিতে আরও দেখিব। ্ 


শরীাজেন্্লাল আচাৰ্য্য, বি এ। 


পি 


—— ——  — — 
* Tarikh-I-Iradat-Khan—Letters of Aurungzeb as 


quoted in Ell1cts' History of India, ® 
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পেকিন রাজপুরীর নানা কথা ৷ 
চীনদেশের উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকগণ যেমন আট নয ঘটিকা 
বেলা না হইলে শয্যাত্যাগ করেন না, বৃদ্ধা মহাবাণী বা সম্রাট 
তাদৃশ নহেন। সম্রাটের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
রাজমাতাও অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান কবিয়া থাকেন, এবং 
বেলা ৭টা হইতে ১১টা পৰ্য্যন্ত রাজকাধ্য করেন। 

বৃদ্ধা মহাবাণী যখন নিদ্রা যান তখন একটা পরিচাবিকা 
তীহাব কক্ষ মধ্যে পাহারা দিয়া থাকে। ছুই জন খোঁজা 
শয়নকক্ষেব দরজায় দ্বারবক্ষক ভাবে নিযুক্ত থাকে, এবং 
চারি জন খোজা তাহার শবীরবক্ষক রূপে তাহার খাস- 
কামরায় অপেক্ষা কবিতে থাকে। যে পবিচাবিকা ও খোজা 
তাহার শয়নকালে প্রহবীর কাৰ্য্য কবে, তাহাদেব প্রতিদিনই 
বদলি হইয়া থাকে। সম্ৰাজীর শয়নকক্ষে ও সিংহাঁসন- 
কক্ষে উচ্চপদবিশিষ্ট খোঁজীগণ ভিন্ন অপর কাহাবে| যাইবাব . 
আদেশ নাই। | 

বৃদ্ধারাণীর নিদ্রার নিয়মিত সময় নাই এবং তিনি অতি 
অল্প সময় নিদ্ৰা গিয়া থাকেন। রজনীষোগে হঠাৎ নিদ্রা 
ভঙ্গ হইয়| যদি আর নিদ্রা যাইতে না পারেন তাহা হইলে, 
ঘরেব বাহির হইন্লা উদ্যানে ভ্রমণ কবিতে থাকেন। জ্যোৎস্না 
বাত্রিতে তিনি ঘরের বাহির হইয়া স্বভাবের দৃশ্যে মোহিত 
হইয়া থাকেন, এবং বলেন যে প্রত্বতিব মনোহর দৃশ্য চব্বিশ 
ঘণ্টাকালই দেখিবাব যোগ্য জিনিষ। 

রাত্রিকালে অনিদ্ৰাই হউক বা স্থুনিদ্রাই হউক প্রতিদিন 
প্রত্যুষে গাঁত্রোখান করিয়! থাকেন ৮ প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ 


 কবিয়াই এক বাটী দুগ্ধ বা এক বাটী পদ্মমূলেব মণ্ড পান, 


করিয়া থাকেন। এই পদ্মমূলের ব্যবহার চীনদেশে সর্বত্র 
প্রচলিত, ইহাকে বলকাবক পথ্য রূপে গণ্য করা হইয়া 
থাকে। তৎপব রাজকীয় . পবিচ্ছছ পরিধানপূর্ব্বক 
দরবার গৃহে গমন কবেন। তথায় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ 
তাঁহাকে নবীন সম্ৰাজ্ী ও অন্তান্য মহিলাগণ প্রণাম করিয়া 
থাকেন। তাহার পর সম্ৰাট পুয়ং তাঁহাকে প্রণাম করিলে 
উভয়ে এক সঙ্গে রাঁজকাধ্যে মনোযোগ দিয়া থাকেন। 
সেই সঙ্গে নবীন! সমাজ্ঞীগণ ও অপব রাজকুমাবীগণ দরবাব 
গৃহের অন্তরালে থাকিয়া বাঁজকাধ্যাদি পধ্যবেক্ষণ করিয়া 


৫০৪ 


থাকেন। প্রকাশ দরবারের সময় এই তরুণীগণের যাইবার 


নিয়ম নাই। রাজকীয় কাধ্য শেষ হইলে রাজকীয় পরিচ্ছদ 


পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা মহারাণী রাজপুরীর অন্তান্ত কার্যে 
মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। 

তাহার রাজকাধ্য সমাপ্ত হইলে রাজকীয় উদ্ভান হইতে 
বা রাজপুবীর বাহির হইতে যত ফল পুষ্পাদি উপহার প্রেরিত 
হইয়াছে সে সমস্ত তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করেন, এবং 
যাহাকে যাহাঁকে দিতে হইবে স্বয়ং তাহার আদেশ করিয়া 
থাকেম। যাহা রন্ধন শাঁলায় প্রেরিত হইবে, যাহা সম্রাটকে 
দিতে হইবে, বা অন্তান্ত বাজকুমারীগণেব নিকট পাঠাইতে 
হইবে সে সকলের ব্যবস্থা তিনি প্রত্যহ করিয়া থাকেন। 
ফল পুষ্পাঁদির ব্যবস্থা হইলে, পবে তিনি বাঁজকীয় তাঁত হইতে 
আনীত পষ্টবন্ত্, এবং বাঁজপুরীর অভ্যন্তরস্থ কারখানা সকল 
হইতে প্রস্তুত আসবাবাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। 
এই সমস্ত কাৰ্য্য শেষ হইলে অবকাশমত তিনি এক 
প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পট্টবন্ত্ৰাচ্ছাদিত বর্ণৃ্ষেত্রাক্ৃতি 
একখানি টেবলের উপর এই খেলা হইয়া থাকে । মেজের 
উপর পট্টবস্ত্রে ভূমণ্ডল ও পরীরাজ্যের দৃশ্য অঙ্কিত আছে। 
হস্তীদস্তনিৰ্ম্মিত মন্য্যাক্কৃতি একটা গুটিকাকে ভূমণ্ডল হইতে 
পরীরাজ্যে পৌছানই এই খেলার মুখ্য উুেস্ঠ। সেই 
মমুয্যাক্কৃতি গুটিকা কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইবে তাহা 
পাশীরদানের মত বা! জুয়া খেলার )৪টিকা নিক্ষেপের মত 
দান ছারা নির্ণাত হইয়া থাকে । ওঁ অস্থিনিৰ্ম্মিত চতুষ্কোণ 
গুটিক| তিনটা হাঁতেব মধ্য লইয়া বাঁকিয়া ঝাঁকিয়া একটা 
জেড প্রস্তরনির্শিত বাটীব মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাহাদের 
গাত্রের ছিদ্রের সংখ্যান্থুসারে মনুস্বামুৰ্তিটিকে অগ্রসর করান 
হইয়া থাকে । বৃদ্ধ! সম্রাজ্ঞী রাঁজপুবীর অন্তান্ত মহিলাগণের 
সঙ্গে এই খেলা থেলিয়া থাকেন এবং ইহা বাজি রাখিয়া খেলা 
হয়। ছুই জন উচ্চপদস্থ খোজ! নিকটে থাকিয়া- গুটি 
চালের হিসাব করিয়া দিয়! থাকে । বৃদ্ধার যদি জীত হয় 
তাহা হইলে তিনি অন্তের নিকট অর্থ পান না, কিন্ত তিনি 
নিজে হাঁবিলে অপরকে অর্থ দিতে হয়, তাহা তিনি খুসী 
হইয় দিয়া থাকেন। এই ক্রীড়ার আমাদিগের দেশের 
গোলকধাম ব! গোলক ধাঁ ধী খেলার সঙ্গে মিল, দেখা যায়। 
বৃদ্ধা রাণী দিবসে মাত্র ছুই বার আহার কবেন। তাঁহার 


প্রবাসী । 
আহারের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। তীহাব প্রাতঃ- 


[ ৭ম ভাগ । 


কালীন ও সায়ংকালীন আহাধ্য দ্রব্যের বিশেষ কোন 
তারতম্য ও দৃষ্ট হয ন|। তাঁহাব প্রাতরাশ বেলা সাড়ে 
দশ ঘটিকা হইতে বাব ঘটিকা মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
তিনি আকরোট, বাদাম ইত্যাদি ফল ভাল বাসেন। 
মন্ত প্রান্ুই পান কবেন না। , সচরাচর গরম দু, চা ও কোন 
কোন প্রকার ফলের রস পান করিয়া থাকেন। 
বৃদ্বারাণীৰ আহারের নির্দিষ্ট সময় নাই দেখিয়া নব- 
সম্রাঙ্জী প্রভৃতি প্রত্যহ তাহার আহারের জন্য অপেক্ষা 
করেন না। কখনও বৃদ্ধা মহারাণী নিজে আহার করিয়া / 
পরে নবীনা সম্ৰাজ্ীদ্বিগকে তাঁহার টেবলস্থ ভোজনাবশিষ্ট 
প্রসাদ পাইবার জন্তু ডাকিয়া পাঠান ৷ তাহারা অনিচ্ছাসত্বেও পৃ 
খাতিরে -পুনরায় আহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন৷ 
তিনি প্রাচীন রীতি নীতি ও আদব কায়দার পক্ষপাতী। 
এই সঙ্কল প্রাচীন নিয়মানুসারে যাহাতে সর্বত্র কাধ্য 
সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ২ 


" কোন- মহিলার কোন ?আঁচার ব্যবহাবের ক্রটি দেখিলে 


তাহাবে ভৎসন| করির! তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করাইয়া 
লইয়া যাকেন। তাঁহার সম্মুখে অন্তান্ত মহিলাগণ আসন 
গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া তিনি স্বয়ং আহার কবিয়া 
আড়াছে গিয়া অবস্থান করেন, তখন অপর মহিলাগণ 
তাহার টেবলের চতুষ্ার্খে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। _ 


“আহারের পূর্বে খাস্ত দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইতে হয়। 


রৌপ্যাশার রৌপ্যাবরণ যুক্ত গীতবর্ণের ুগ্মরপাত্রে তাহাক 
আহাধ্য দ্রব্য সকল সজ্জিত হইয়া থাকে । তাঁহার ব্যবহাবের 
জন্য দুইটি রৌপ্য বা স্বৰ্ণময় শলাক! (chop sticks ), ছুই 
খানি সমচ, একটি বাটী, একখানি চীনামাটির রেকাবী 
ও একখানি পরিষ্কার রুমাল রক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি 
যখন আঁহার করিতে যাইবেন তখন একজন খোজা চীৎকার 
করিয়া বলিয়া থাকে “খাদ্ড দ্রব্যের আববণ উন্মোচিত 
হউক ৷” তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাত্রের আবরণ মুক্ত হইবে। 
আহার সমাপ্ত হইলে প্ররিচারিক! রোপ্যাধারে জল ও 
সাবান লইয়া তাহার হাত ধুইবাঁর সাহায্য করিয়া থাকে। 
প্রতরাশ মনমাপ্ত হইলে তিনি শয়নকক্ষে গিয়| আরাম, 
করেন তাঁহার প্ঠঠক তাহাব আদেশানুসারে বাছা বাছা 


৯ম সংখ্যা । ] 


গ্ৰন্থেৰ কোন কোন অংশ পাঠ কবিয়াঁ তাহাকে শুনাইয়া থাকে । 


সস 


কখনও কখনও তিনি নিদ্ৰিত হইয়া পড়েন। শয়নকক্ষে 
অক কি দেড় সণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া অপরাপৰ মহিলাগণ 
সহ উদ্যানে ত্রমণার্থ বহির্গত হন। কোন কোন দিন 
এত বিলম্বে উদ্ভান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন যে, সায়ংকালীন 
আহারের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। | 
প্রতি চান্দ্ৰমাসের প্রথম ও পঞ্চদশ দিবসে বাজপুবীতে 
নাট্যাভিনয় হুইয়া থাকে। সেই দিন দরবাবগৃহ হইতেই 
সম্ৰাট ও বৃদ্ধ! সম্ৰাজ্ঞী নাট্যাভিনয় দেখিবার, জন্য গমন 
করেন। নাট্যিমঞ্চের সন্থুথস্থ প্রাসাদে সম্ৰাট ও সমাজ্ঞীগণ 
উপবেশন কৰিলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতাগণ ভীকমক- 
পূর্ণ পরিচ্ছদ পবিধানপূর্র্বক আসিয়া তাহাদিগকে প্রণাম 
(খ:টেউ) করে, এবং প্রাজ্যেব শাস্তি, উন্নতি এবং 
সমাট ও সম্ৰাজ্ঞী ইহ'দিগেব দীর্ঘজীবন” কামনা করিয়া 
তাঁহার! সে নিনকাঁর ধার্য অভিনয় আবস্ত করিয়া থাকে। 
দববার গৃহে শ্লাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে সম্রাট 


ও সম্রাজ্জী নাট্যাভিনয় স্থলেই তাঁহাদের প্রাতরাশ গ্রহণ - 


করিয়া থাকেন। ধৰ্ম্মেব নিয়মানুসারে বৃদ্ধারাণী মাসের 
নির্দিষ্ট দিনে মন মাংস ভক্ষণ করেন না। মাত্র শাকসবজী 
আহার করিয় থাঁকেন। বৃদ্ধা রমণীগণের চীনরাজ্যের 
সর্বত্রই এই ওকার বীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

কোন কোন পর্ব উপলক্ষে রাঁজবংশেব অভিজাঁত- 
বর্গকে রাজপুৰীতে নিমন্ত্ৰণ করা হইয়া থাকে, এবং 
সেই সঙ্গে অপর মহিলাগণকেও নিমন্ত্ৰণ করা হয়। অল্পবয়স্ক 
বা অধিকবয়স্ক নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিগণকে বৃদ্ধাবাণীকে প্রণাম 
করিতে হুয়। একদা এক নিমন্ত্রণের সময় তাঁহার কোন 
আত্মীয়ের . , পাচ বৎসর বয়সের একটি বালিকা কিছুতেই 
ৃদ্ধাবাণীকে প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। বালিকাকে 
তিনি ও তাঁহার মাতা কত প্রকার বুঝাইলেন কিন্ত সকলই 
বৃথা হইল। সে অভিবাদন করিল না। বৃদ্ধারাণী এই 
বালিকার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
“এমন বেয়াদবি আমি সহ কৰিতে পাবি না, ইহাকে শীঘ্ৰ 
এখান হইতে লইয়া যাঁও।” তাহাতে বালিকার মাতা 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দনেব স্বরে কহিন্ধেন যে, "আপনি 
এই অবোধ বাপিকার উপব রুষ্ট হইবেন্ডন| ; ইহার অপরাধ 


গোর! | 


৫০৫ 


ক্ষমা ককন।” বৃদ্ধারাণী উত্তর কবিলেন, “তুমি মনে 
করিয়াছ যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালক বাঁলিকাব অপবাধে 
বিরক্ত হয়। এত তাহার অপরাধ নহে, এ তোমার অপরাধ, 
কারণ তুমি ইহাকে আদব কায়দা শিক্ষা দিলে, এ এপ্রকাব 
ব্যবহার করিত না। দুঃখের বিষয় তোমার অপবাধের 
জন্ত এই অবোধ বালিকাকে শান্ডিভোগ করিতে হুইল। 
তোমাকেও এই বালিকার সঙ্গে এখান হইতে যাইতে 
আদেশ করি।” এই কথার পব সেই পরিবারের সকলকেই 
রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল এবং ইহব পব 
বহুদিন যাবত রাজপুরীতে সেই পবিবারের নিমন্রণ বন্ধ 

ছিল। 
রাঁজপুরীর উদ্ভানে একপ্রকার লেবু জন্মে, তাহাকে 
প্বুদ্ধদেবেব হস্ত” নাম দেওয়া হইয়াছে। এই লেবু দেখিতে 
হাতের আকুতি । ইহা বড় স্ুগন্ধযুক্ত'। সুগন্ধের জনয 
স্বপাকারে ইহা বক্ষিত হইয়া থাকে। 
শ্রীরামলাল সন্নকাঁর। 


গোরা । 
১২ | 
সে দিন তর্কে, গোরাকে অপদস্থ করিয়া স্নুচবিতার 
সম্মুখে নিজের জয়পতাকা তুলিয়া ধবিবাব জন্ত হারানেব 
বিশেষ ইচ্ছা ছিল, গোড়ায় সুচরিতাও তাহাই আশ! করিয়া- 
ছিল। কিন্ত দৈবক্ৰমে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। ধৰ্ম্ম 
বিশ্বাস ও সামাজিক মতে সুচরিতাব* সঙ্গে গোরার মিল ছিল 
না কিন্ত স্বদেশেব প্রতি মমত্ব, স্বজঠুতির অন্ত বেদনা তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যদিচ দেশের ব্যাপার লইয়া সে 
সৰ্ব্বদা আলোচনা কবে নাই কিন্তু সে দিন স্বজাতিব নিন্দায় 
গোরা যখন অকস্মাৎ বজ্ৰনাদ করিয়া উঠিল তখন স্থচবিতাব 
সমস্ত মনের মধ্যে তাহার অনুকুল প্রতিধ্বনি বাঁজিয়া উঠিয়া- 
ছিল। এমন বলের সঙ্গে এমন দৃঢ় বিশ্বীসেব সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে 
কেহ তাঁহার সন্মুখে কথা বলে নাই। স্বজাতি ও স্বদেশের 
আলোচনায় বাঙালী কিছু না কিছু মুরুব্বিয়ানা ষলাইয়া 
থাকে ; তাহাকে গভীব ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; 
এই অন্ত মুগ্নে কবিত্ব কবিবার বেলার দেশের সম্বন্ধে যাহাই 
বলুক দেশের প্রতি তাঁহার ভরসা নাই। কিন্তু গোর! 


৫০৬ 
" তাহাব স্বদেশের সমস্ত দুঃখ দুৰ্গতি হূর্বলতা ভেদ করিয়াও 
একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত,--সেই 
পন্য দেশের দীবিভ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে 
দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন কবিয়াছিল, 
দেশের অন্তৰ্নিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অবিচলিত 
বিশ্বাস ছিল যে, তাহাব কাছে আসিলে, তাহার দ্িধাবিহীন 
দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশরীকে হাব মানিতে হইত। 
গোরার এই অক্ষুন্ন ভক্তির সদ্মুখে হারানের- অবজ্ঞাপুর্ণ তর্ক 
সুচরিতাকে প্রতি মুহূর্ভে যেন অপমানের মত বাজিতেছিল। 
সে মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বিসৰ্জ্জন দিয়! উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে 
প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পাবে নাই। . 

তাহাব পরে হাঁবান যখন গোরা ও বিনয়ের অসাক্ষাঁতে 
ক্ষুদ্ৰ ঈর্যাবশত তাহাদের প্রতি অভদ্রার অপবাদ আরোপ 
করিলেন তখনও এই অন্তায় ক্ষুত্রতার বিরুদ্ধে সুচরিতাকে 
গোরাদের পক্ষে টাড়াইতে হইল। 

অথচ গোঁরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের বিদ্রোহ 
একেবারেই যে শীস্ত. হইয়াছে তাহাঁও নহে। গোবার 
একপ্রকার গায়ে-পড়| উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাঁহাকে এখনে! মনে 
মনে আঘাত করিতেছিল। সে একরকম করিয়া বুঝিতে 
পারিতেছিল এই হিনুয়ানির মধ্যে একটা প্রতিকূলতার ভাব 
আছে---ইহা সহজ প্রশাস্ত নহে---ইহা নিজের ভক্তি বিশ্বাসেব 
মধ্যে পধ্যাপ্ত নহে-_ইহা অন্তকে আঘাত কবিবার জন্য সৰ্ব্বদাই 
উগ্রভাবে উদ্ভত। এ 

সে দিন সন্ধ্যার সকল কথায় সকল কাজে আহার 
করিবার কালে, লীলান্তে ' গল্প বলিবার সময় ক্রমাগতই 
সচরিতার মনের তলদেশে একটা কিসেব বেদনা কেবলি 
পীড়া দিতে লাগিল--তাঁহা কোনোমতেই সে দুব করিতে 
পাঁরিল না। কাটা কোথায় আছে তাহা জানিতে প্াঁরিলে 
তবে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে পারা যাঁয়। মনেব কাঁটাটি 
খুজিয়া বাহির করিবাব জন্য সেদিন রাত্রে সুচরিতা সেই 
গাড়িবারান্দার ছাঁতে একল! বসিয়া রহিল। 

বাত্ৰের স্নিগ্ধ অন্ধকার দিয়া*সে নিজের মনের অকাবণ 
তাপ যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোনো ফল 
হুইল না। তাহার বুকের অনির্দেশ্ত বোৰাটার জন্য তাহার 
কাঁদিতে. ইচ্ছা করিল কিন্তু কান্না আসিল না। 


প্রবাসী। 


আসিয়াহে অথবা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার 
অহঙ্কার নত করা গেল না এই জন্তই সুচরিত! এতক্ষণ ধরিয়া 
পীড়া বোধ করিতেছে ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হান্তকর কিছুই 
হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া 
মন হইতে সে বিদায় করিয়া! দ্রিল। তখন আমল কারণটা 
মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ 
হুইল। আজ তিন চার ঘণ্টা স্থচরিতা সেই যুবকের 
সম্মুখেই বসিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহ্]ুকে একেবারে 
যেন লক্ষ্য মাত্রই করে নাই ;--যাবার সময়েও তাহাকে সে 
যেন চোখে দেখিতেই পাইল না । এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই 
ষে স্থচরিতাকে গভীর ভাবে বিধিয়াছে তাহাতে কোনো 
সন্দেহ নাই। বাহিরেব মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাঁয় অনভ্যাস 
থাকিলে যে একটা সঙ্কোচ জন্মে, বিনয়ের ব্যবহারে যে 
একটি সঙ্কোচের পবিচয় পাওয়া যায়--সেই সঙ্কোচের মধ্যে 
একটা সসজ্জ নম্রতা আছে। গোঁরার আচরণে তাহাব চিত 
মাত্ৰও ছিল না। তাঁহার সেই কঠোর এবং প্রবল উদাসীন 
সহ করা বা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুচরিতার 
পক্ষে আনম কেন এমন অসম্ভব হইয়া উঠিল? এত বড় 
উপেক্ষার সম্মুখেও সে যে আয্মসম্ববণ না করিয়া তর্কে যোগ 


| [৭ম ভাগ। : 
একজন অপৰিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া . 


দিয়াছিল, নিজের এই প্রগল্ভতায় সে যেন মরিয়া যাঁইতেছিল। * | 


হারানের অন্তায় তর্কে একবার যখন সুচবিতা অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গোরা তাহাব মুখের দিকে 


চাহিয়াছিল। সে চাহনিতে সক্কোচেব লেশমাত্র ছিল না_ = 


কিন্তু সেচাহনির ভিতরে কি ছিল তাহাও বোঝা শক্ত। তখন 
কি সে মনে মনে বলিতেছিল--এ মেয়েটি কি নির্লজ্জ, অথবা, 
ইহার অহঙ্কার ত কম নয়, পুরুষমান্থষেব তর্কে এ অনাহ্ত যোগ 
দিতে আসে ? তাহাই যদি সে মনে কবিয়া থাকে তাহাতে কি 
আসে যায় ? কিছুই আসে যায় ন! কিন্তু তবু ুচরিতন্িত্যন্ত 
পীড়া বোধ করিতে লাগিল। এ সমস্তই ভুলিয়া যাইতে, 
মুছিয়া ফেলিতে সে একান্ত চৈষ্টা করিল কিন্তু কোনোমতেই 


পাঁরিল না। গোরার উপর তাহাব রাগ হইতে লাগিল 


গৌরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া সমস্ত মনের 
সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্ৰকণ্ঠ 


শা 


টম সংখ্য) 


পুৰুষে সেই নিঃল্কোচ দৃষ্টির স্মৃতিৰ সম্মুখে মনি মনে 
মনে অত্যন্ত ছোট হইবা গেল--কোনোমতেই সে নিজ্বেব 
গোৌবব খাঁড়া কবিয়া রাখতে পারিল না। 


সকলের বিশেষ লক্ষ্যগোঁচর হওয়া . আদব পাওয়া 


স্থচবিতাব অভ্যস্ত হইষা গিয়াছিল। সে যে মনে মনে এই 
আদর চাহিত তাহা নহে কিন্তু আজ গোরাৰ নিকট হইতে 
উপেক্ষা কেন তাহাব কাছে এত অসহ হইল? অনেক 
ভাবিয়া সুচকিতা শেষকালে স্থির করিল যে, গোবাকে সে 


বিশেষ করিয় হার মানাইতে ইচ্ছা কবিয়াছিল বলিয়াই- 


তাহাব অবিচজিত অনববান এত করিয়া হৃদয়ে জাবাত 
_ কৰিতেছে। ৰ 
'_ এমনি কৰিব| নিজের মনখানা লইয়া টানাৰ্ছেড়া কবিতে 
কবিতে বাত্রি বাড়িয়| যাইতে লাগিল। বাতি নিবাইয়| দিয়া 
বাঁড়ির সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। সদর দরজা! বন্ধ হইবার 
শব্দ হইল-_বোঝাগেল বেহাঁবা বায়া খাওয়া! সারিয়া এইবাব 
গুইতে যাইবা উপক্ৰম কবিত্ছে। এমন সময় ললিতা তাহাৰ 
রাত্রিব কাপড় পরিয়া ছাদে আসিল। স্থচরিতাঁকে কিছুই 
না বলিয়া তাহার পাশ বিষা গিয়া ছাদেব এক কোণে রেলিং 
ধবিয়া দাড়াইল। সুচবিতা মনে মনে একটু হাসিল, বুঝিল 
ললিতা তাহাব প্রতি অভিমান কবিয়াছে। আজ যে তাহার 
ললিতাব সঙ্গে গুইবার কথা ছিল তাহা সে একেবাবেই 
ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুলিয়া গেছি বলিলে ললিতাঁর কাছে 
অপরাধ ক্ষালন হয না__কাঁবণ, ভুলিতে পারাটাই সকলের 
চেয়ে গুরুতর অপবাঁধ। সে যে যথা সময়ে প্রতিশ্রুতি 
মনে করাইয়া দিবে তেমন মেযে নয়। এতক্ষণ সে শক্ত 
হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল---যতই সময় যাঁইতেছিল ততই 
তাহার অভিমান তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে, যখন 
নিতান্তই অসহ হইষ| উঠিল তখন সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া 
কেবল নীববে হ্'নাইতে আসিলযে আমি এখনে! জাগিয়া 
আছি। 

সুচরিতা চৌকি ছাড়িয়| ধীবে ধীবে ললিতাব কাছে 
আসিয়া তাহার গল! জড়াইয়া ধৰরিল--কহিল, “ললিতা, লক্ষ্মী 
ভাই, রাগ কেবো না ভাই 1” 

ললিতা সুচরতার হাত ছাড়াহিয়া লা কহিল--"না, 
রাগ কেন করন ০ তুমি বোঁসে! না।” ৪ 


গোরা।- 


৫০৭ 
স্থচরিতা তাহার হাত টানিয়া লইয়া কহিল "চল ভাই, 
পুতে যাই।” চা 


ললিতা কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয় শৈড়াইয়া 
রহিল। অবশেষে সুচবিতা তাহাকে জোব করিয়া টানিয়া 


. শোবার ঘৰে লইয়| গেল । 


_ ললিতা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল-_“কেন তুমি এত দেবি কবলে? 
জান এগাবটা বেজেছে। আমি সমস্ত ঘড়ি শুনেছি। এখনি 
ত তুমি ঘুমিয়ে পড়বে ৷” 

স্নচবিত| ললিতাকে বুকেব কাছে টানিয়া লইরা কহিল, 
“আজ আমার অন্তায় হয়ে গেছে ভাই ৷” 

যেমনি অপবাধু স্বীকাব কব| ললিতার আর বাগ বহিল 
না। একেবাবে নবম হইয়া-কহিল--“এতক্ষণ একল! বসে 
কাব কথা ভাবছিলে দি'দি ? পান্থ বাবুব কথা ?” 

তাহাকে তর্জ্জনি দিয়া আঘাত কবিয়| স্থচরিতা কহিল 


দুর !” 


পানু বাবুকে ললিতা সহিতে পারিত না। এান কি, 
তাহাঁব অন্ত বোনেব মত তাহাকে লইয়া স্থচরিতা্কে ঠাট্টা 
করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। পানু বাবু সূচৰ্বিতাকে 
বিবাহ কবিতে ইচ্ছা করিযাছেন এ কথা মনে করিলে তাহাব 
রাগ হইত। » 

একটুখানি চুপ করিয়া ললিতা কথা তুলিল ‘আচ্ছা 
দিদি বিনয় বাবু লোকটি কিন্তু বেশ। না?” 

স্থচরিতার মনেব ভাঁক্টা যাচাই করিবার উদ্দেশ যে এ 
প্রশ্নেব মধ্যে ছিল না তাহা বলিতে গাঁরি না ৷ 

সুচরিতা কহিল--“হা, বিনয় ব্যাবু লোকটি ভাল বইকি 
বেশ ভাল মানুষ 1" " 

ললিতা যে স্থর আশা করিয়াছিল তাহা ত সম্পূর্ণ বাজিল 
না । তখন মে আবার কহিল--"কিন্তু যাই বল দিদি, আমার 
গৌরমোহন বাবুকে একেবাঁবেই ভাল লাগে নি। কি রকম 
কটা কটা বং, কাঁটখোট্রা চেহাবা, পৃথিবীর কাউকে যেন 
গ্রাহই কবে না। তোমার কি বকম লাগ্ল ?” 

নুচবিতা কহিল--"বড় বেশি রকম হি'ছুয়ানি !” 

ললিতা কহিল--পনা, না, আমাদের মেসোম্শায়র ত 
খুবই হি'ছয়নি কিন্তু সে আব এক বকমের। এ যেন 
ঠিক বল্‌তে পারিনে কি রকম।” 


৫০৮ 


_ সু্ুরিতা হাসিয়া কহিল-_কি রকমই বটে |” বলিয়া 
গোরার সেই উচ্চ শুত্র ললাটে তিলক কাটা মূৰ্ত্তি মনে আনিয়া 


স্থচরিতা রাগ করিল । . বাগ করিবার কারণ এই যে 


তিলকের দ্বাবা গোরা কপালে বড় বড় অক্ষবে লিখিয়া 
বাখিয়াছে যে তোমাদের হইতে আমি. পৃথক্‌। সেই 
পার্থক্যের প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধূলিসাৎ কবিয়া 
দিতে পাঁবিত তবেই তাহাব গায়ের জাল! মিটিত। 
আলোচনা বন্ধ হইল, ক্রমে ছইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। 
রাত্রি যখন দুইটা সুচরিতা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে ঝম্‌ ঝম্‌ 
করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; মাঝে মাঝে তাঁহাদের মশারির 
আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলে! চমকিয়া উঠিতেছে ; 
ঘরের কোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা. নিবিয়া গেছে। সেই 
রাত্রির নিস্তদ্ধতায়, "অন্ধকারে, ‘অবিশ্ৰাম বৃষ্টির শবে, 
সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদন; বোধ হইতে লাগিল । 
সে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল 
-+পাঁশেই ললিতাঁকে গভীব সুপ্ডিতে মগ্ন দেখিয়া তাহার 
ঈর্ষা জম্মিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না । বিবক্ত হইয়া 
সে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। খোলা দবন্জাক 
কাছে দাড়াইয়| সম্মুখের ছাতের দিকে চাহিয়া রহিল-_ 
মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে গায়ে বৃষ্টিব ছাট লুগিতে লাগিল! 
ঘুবিয়| ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকাঁর সমস্ত 'ব্যাপাব তন্ন তন্ন 
করিয়া তাহাব মনে উদ্বয় হইল! সেই সূর্ধ্যান্তরঞ্জিত গাঁড়ি- 
বারান্দার উপর গোরার উদ্দীপক মুখ স্পষ্ট ছবির মত তাহা 
স্বতিতে জাগিয়া উঠিল «এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথ 
কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল ,সে সমল্তই গোরাব গভীর 
প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়' তাহার মনে পড়িল । 


কানে বাঁজিতে লাগিল--“আপনারা ষার্দের অশিক্ষিত বলেন, - 


আমি তাঁহাদেরই দলে-_-আপনাঁবা যাকে কুসংস্কার বলেন 
আমাব সংস্কাব তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে 'ভাল- 
বাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে 
দাড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মুখ থেকে 
দেশেব নিন্দা আমি এক বর্ণও সুহ্‌ কর্তে পারব না ।” < 
কথার উত্তরে পান্থ বাবু কহিলেন-_“এমন করলে 'দেশের 
সংশোধন হবে কি করে?” গোরা ?ৰ্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল__ 
“সংশোধন ! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের 


প্রবাসী । 


জানে; এবং দেশেব যিনি বিধাতা তিনিই জানেন!” 


[ ৭ম ভাগ ৷ 


চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা । আগে আমরা এক হব 
তাহলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনার! 
যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান,__আপনাবা 


বলেন দেশের কুসংস্কার আছে অতএব আমর! সুসংস্কারীর 


দল আলাদা হয়ে থাক্ব। আমি এই কথী বলি, আমি 
কারো ছেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারো থেকে পৃথক হব না এই 
আমার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্া--তারপর এক হলে - 
কোন্‌ সংস্কার থাক্বে কোন্‌ সংস্কাৰ যাবে তা আমাব দেশই 
পান্থ 
বাবু কহিলেন,_“এমন সকল প্রথা ও সুংস্কার আছে যা 
দেশকে এক হতে দিচ্চে না।” গোরা কহিল--“যদি এই 
কথা মনে করেন যে আগে সেই সমস্ত প্রথা ও সংস্কারকে 
একে একে উৎপাটিত করে ফেলবেন তার পরে দেশ এক হবে 
তবে সমুদ্রকে ছেঁচে ফেলে সমুদ্র পার হুবাৰ চেষ্টা করা হবে। 
অবজ্ঞা ও অহঙ্কার দুব করে নম্র হয়ে ভালবেসে নিজেকে 
অস্তবেব সঙ্গে সকলেব করুন, সেই ভালবাসাব কাছে সহস্ৰ 
ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই হার মাঁনবে। ' সকল দেশের 
সকল সমাজেই ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে কিন্তু দেশের 
লোকে স্বজাতির প্রতি-ভালবাসার টানে যতক্ষণ এক থাকে 
ততক্ষণ পধ্যস্ত তাঁর বিষ কার্টিয়ে চল্তে পাঁরে। পৃচ্বার 
কাবণ হওয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বেঁচে থাকলেই সেটা 
কাটিয়ে ঢলি, মরে গেলেই পচে উঠি। আমি আপনাকে 
বল্চি সংশোধন কর্তে যদি আসেন ত আমরা সহ্য 
করব ন, তা আপনারাই হোন 'বা মিশনারিই হোন।” 
পানু বাবু কহিলেন_-“কেন করবেন ন1"?” গোরা-কহিল-_ 
প্কব্ব ন. তাৰ কারণ আছে। বাপ মায়েব সংশোধন সহ 
করা যায় কিন্তু পাহারাওয়ালাব সংশোধনে শোধনের চেয়ে 
অপমান অনেক বেশি) সেই সংশোধন সহা করতে হলে 
মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন তাঁবপরে সংশোধক ৷ 
হবেন-__নইলে আপনাব মুখের ভাল কথাতেও আমাদেব 
অনিষ্টহরে”।__-এমনি করিয়া একটি একটি সমস্ত কথা আগা- 
গোড়া সুচবিতাঁ মনে উঠিন্তত লাগিল এবং এই সঙ্গে মনের 
মধ্যে এভটা অনির্দেশ্য বেদনাও.কেবলি পীড়া দিতে থাকিল। 
শ্ৰান্ত হইয়া স্থচবিদ্া :বিছানায় ফিবিয়!: আসিল এবং চোখেৰ 
উপব কবতল চাপিয় সমস্ত ভাবনাকে ঠেলিয়া ঘুমাইবার 
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ইংরেজ কুঠির 





ডাচ্‌ সমাধিস্থান। 


পুরাতন ৰুটক ৷ 


৯ম সংখ্যা ।] 
চেষ্টা কবিল কিন্তু তাহার মুখ ও কান বা বঁ| কবিতে লাগিল 
এবং এই সমস্ত আলোচনা ভাঙ্গিয়া চুবিয়া তাহাব মনের মধ্যে 
কেবলই আনাগোনা করিতে থাঁকিল। 
১৩ 
বিনয় ও গোঁবা পবেশেব বাড়ি হইতে বাস্তায় বাহির 
হইলে বিনয় কহিল-_-”গোঁবা একটু আন্তে আস্তে চল ভাই-_ 
তোমার পা দুটো আমাদেব চেয়ে অনেক বড়--ওর চালটা 
একটু খাট না কবলে তোমাব সঙ্গে যেতে আমরা হাঁপিয়ে 
পড়ি ।” 
গোরা কহিল--“আমি একলাই যেতে চাই, আমার আজ 
অনেক কথা ভশীববার আছে।” 
"_, বলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে বেগে চলিয়া 
, গেল। 
বিনয়ের মনে আঘাত লাগিল। সে আজ গোরার 
বিকদ্ধে বিদ্ৰোহ কবিয়া তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে । সে 
সম্বন্ধে গোঁবাব কাছে তিবস্কার ভোগ করিলে সে খুসি হইত। 
একটা ঝড় হইয়া গেলেই তাহাদের চিরদিনের বন্ধুত্বের 
আকাশ হইতে গুমট কাটিয়া যাইত এবং সে হাপ ছাড়িয়া 
বাঁচিত। _ 
তাহা ছাড়া আর একটা কথা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। 


আজ হঠাৎ গোরা পরেশের বাড়িতে প্রথম আসিয়াই বিনয়কে ' 


সেখানে কন্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে 
করিয়াছে বিনয় এ বাড়িতে সর্বদাই যাতায়াত করে। 
অবস্তা, যাতায়াত করিলে যে কোনো অপরাধ আছে তাহা 

; গোরা যাঁহাই বলুক পরেশ বাবুব সুশিক্ষিত পরিবাবের 
সঙ্গে অন্তরক্গভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া বিনয় 
একটা বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে ; ইহাদের সঙ্গে 
মেশামেশি করাতে গোরা যদি কোনো দোষ দেখে তবে 
সেটা তাঁহার নিতান্ত গৌঁড়ামি )- কিন্তু পূর্বের কথাবার্তায় 
গোরা না কি জানিয়াছে যে, বিনয় পরেশ বাবুর বাড়িতে 
. যাওয়া আসা করে না আজ সহসা তাহার মনে হইতে পারে 
যে সে কথাটা! সত্য নয়। বিশেষত বরদানুন্দরী তাহাকে 
বিশেষ করয়া ঘবে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, সেখানে তাহার 
মেয়েদেব সঙ্গে তাহার আলাপ হইতে লাগিল__গোরার তীক্ষ 
লক্ষ্য হইতে ইহা এড়াইয়| যায় নাই? মেয়েদের সঙ্গে 


৫ 


গোরা । 


০৯ 


এইরূপ মেলামেশায় ও বরদানুন্দরীর আত্মীয়ত'য় সনে মনে 
বিনয় ভারি একটা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেহিল-_ 
কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিবারে গোৱার সঙ্গে তাঁহার ভাদবেব 
পার্থক্য তাহাকে ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল। আজ 
পর্য্যন্ত এই ছুটি সহপাঠীর নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝখানে কেহই 
বাধা স্বরূপ দীড়ায় নাই। একবাব কেবল গোান ব্ৰাহ্ম- 
সামাজিক উৎসাহে উভয়ের বন্ধুত্বে একট! ক্ষণিক ভাচ্ছাদন 
পড়িয়াছিল-_কিস্তু পূর্বেই বলিয়াছি বিনয়ের কাঁছ মত 
জিনিষটা-খুব একটা বড় ব্যাপার নহে- সে মত লইঞ্লা যতই 
লড়ালড়ি করুক না কেন মানুষই তাহাব কাছে বেশি সত্য। 
এবারে তাহাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে মান্থযের় আড়াল 
পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সে ভয় পহিয়াছে। 
জ্ঞান করিতেছে কারণ, তাহার জীবনে ঠিক এমন আনন্দের 
আস্বাদন সে আব কখনো পায় নাই_ কিন্ত পোরার বন্ধুত্ব 
বিনয়ের জীবনের অঙ্গীভূত--সেই বন্ধুত্ব হইতে বিরহিত 
জীবনকেই সে কল্পনা করিতে পারে না। 

এপধ্যস্ত কোনো! মান্থুষকেই বিনয় গোরার মত তাহার 
হৃদয়ের এত কাছে আসিতে দেয় নাই। আঙ্গ সর্যযস্ত সে 
কেবল বই পড়িয়াছে এবং গোরার সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, 
ঝগড়া করিয়াছে, আর গোরাকেই ভালবাসিন্াছে , সংসারে 
আর কাহাকেও কিছুমাত্র আমল দিবার অবকাশই হ্য় নাই। 
গোবারও ভক্ত সম্প্রদায়ের অভাব নাই কিন্তু বনু বিনয় ছাড়া 
আর কেহই ছিল না। *গোরাব প্রকৃতিৰ মণ্যে একটা 
নিঃসঙ্গতার ভাব আছে-_এদিকে সে সামান্ত লেকেব সঙ্গে 
মিশিতে অবজ্ঞা করে না অথচ নান্বাবিধ লোৌকেব সঙ্গ ঘনিষ্ঠতা 
করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ লোকই 
তাহার সঙ্গে একটা দুরত্ব অনুভব ন! করিয়া! থাকতে পারে না। 

জাজ বিনয় বুঝিতে পারিল পরেশ বাহুর পরিজনদেব 
প্রতি তাহার হৃদয় গভীরতবরূপে আকৃষ্ট হইতেছে । অথচ 
আলাপ বেশিদিনের নহে। ইহাতে সে গৌবাব কাছে যেন 
একটা অপরাঁধেব লজ্জা বোধ করিতে লাগিল 

ওঁ যে বরদাসুন্দরী ‘আজ বিনয়কে তঁহর মেয়েদের 
ইংরেজি হস্তলিপি ও শিল্পকাজ দেখাইয়া, ও আকৃতি শুনাইয়া 
মাতৃগৰ্ক' পিকাশ করিতেছিলেন গোরার কাছে হে ইহা কিরূপ 


৫১০ 


অবজ্ঞাজনক তাহা বিনয়মনে মনে সুস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিল। 
বন্ততই ইহাব_মধ্যে যথেষ্ট হাস্তকর ব্যাপার ছিল;--এবং 
বরদান্থন্দরীর মেয়েবা যে অন্নস্থর ইংরেজি শিখিয়াছে, ইংরেজ 
মেমের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরে 
স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে এই 
গর্বের মধ্যে এক হিসাবে একটা দীনতাঁও ছিল কিন্তু এসমস্ত 
বুৰিয়| জাঁনিয়াও বিনয় এই ব্যাপাঁবটাকে গোরাব আদর্শ 
-অনুসাঁরে ঘ্বণা করিতে পারে নাই। তাহার এসমস্ত বেশ 
ভালই লাগিতেছিল। লাঁবণ্যর মত মেয়ে- মেয়েটি দিব্য 


সুন্দর দেখিতে তাহাতে সন্দেহ নাই--বিনয়কে নিজের , 


হাঁতের লেখ! মুরের কবিতা দেখাইয়া যে বেশ একটু অহঙ্কার 
বোধ করিতেছিল ইহাতে বিনয়েরও অহঙ্কারের তৃপ্তি 
হইয়াছিল। বরদাস্ন্দরীর মধ্যে একালেব ঠিক রংটি ধরে 
নাই অথচ তিনি অতিরিক্ত উদদগ্রভাবে একালীয়তা ফপাইতে 
ব্যস্ত__বিনয়েব কাছে এই অসামঞ্জস্তের অসঙ্গতিটা ধরা 
পড়ে নাই যে তাহা নহে তবুও বরদাস্সন্দরীকে বিনয়ের বেশ 
ভাল লাগিয়াছিল ;--তীহার অহস্কারও অসহিষ্ণুতার সারল্য- 
টুকুতে বিনয়ের প্ৰীতি বোধ হুইয়াছিল। মেয়েরা যে 
তাঁহাদের হাসির শবে ঘর মধুর করিয়া! রাখিয়াছে, চা তৈরি 
করিয়া পরিবেশণ করিতেছে, নিজেদের হাতের শিল্পে ঘরেব 
'দেয়াল সাঁজাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি কবিতা পড়িয়া 
উপভোগ, কবিতেছে ইহা যতই” সামান্ত হউক বিনয় ইহাতেই 
মুগ্ধ হইয়াছে । বিনয় এমন রস তাহার মানবলঙ্গবিরল 
জীবনে আর কখনো পায় নাই।, এই মেয়েদের বেশতৃষা 
হাসিকথা কাজকর্ম লইয়া কত মধুর ছবিই যে সে মনে মনে 
আঁকিতে লাগিল তাঁহাব অব সংখ্যা নাই। শুধু বই পড়িয়া 
এবং মত লইয়া তর্ক করিতে করিতে যে ছেলে কখন্‌ যৌবনে 
পদাৰ্পণ করিরাছে জানিতেও পাবে নাই তাহার কাছে 
পরেশের ওঁ সামান্ত বাঁসাঁটিৰ অভ্যন্তরে এক নূতন্‌ এবং 
আশ্চর্য্য জগৎ প্রকাশ পাইল। 

গোরা বে বিনয়েব সঙ ছাড়িয়া রাগ করিয়া চলিয় গেল 
সে রাগকে বিনয় অন্তায় মনে করিতে পারিল না । এই হই 
বন্ধুব বহুদ্নের সম্বন্ধে এতকালশ্প্ররে আজ একটা সত্যকার 
ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 

মামি স্তৰ অন্ধকাবকে স্পন্দিত করিনা মৃ'বে নাবে 


প্রবাসী ৷ 


[ ৭ম ভাগ। 


মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিনরের বনে অত্যন্ত একটা ভাঁর 
বোধ হইতে লাগিল। তাহ'র মনে হইল তাহার জীবন 
চিরদিন যে পথ বাহিয়া আঁসিতেছিল আজ তাহা ছাঁড়িয়! 
দিয়া আর একটা নূতন 'পথ লইয়াছে। এই অন্ধকারের - 
মধ্যে গোৰ! কোথায় গেল এবং সে কোথায় চলিল! 
বিচ্ছেদের মুখে প্রেমেব বেগ বাড়িয়া উঠে। গোরার 
প্রতি-প্রেঃ বিনয়ের হৃদয়ে মে কত বৃহৎ এবং কত প্রবল, 
সির দিলে ভাৱা বিনু গল 


-করিল। 


বাসায় আসিয়া রাত্রির অন্ধকার এবং ঘরের নিৰ্জ্জনতাকে 
বিনয়ের অত্যন্ত নিবিড় এবং শূন্য বোধ কইতে লাগিল. - 
গোরার বাড়ি যাইবার জন্তু একবার সে বাহিরে আসিল; 
কিন্তু আজ রাত্রে গোরার সঙ্গে যে তাহার হৃদয়ের মিলন 
হইতে পারিবে এমন সে আশা করিতে পারিল না; তাই 
সে আবার ফিরিয়া গিয়া শ্রাস্ত হইয়া রিছানার মধ্যে শুইয়া 
পড়িল। . 

পরের দিন সকালে- উঠিয়া তাহার মন হাল্ক| হইয়া 
গেল ৮ রাত্রে কল্পনায় সে আপনাব বেদনাকে অনাবশ্যক 
অত্যন্ত বাড়ইয়! তুলিয়াছিল--সকালে গোরার সহিত বন্ধুত্ব 
এবং -পরেশ্ৰে পরিবাঁবেব সহিত আলাপ তাহার. কাছে 
একান্ত পরস্পরবিবোধী বলিয়া বোধ হইল না।, ব্যাপাবখানা 
এমনি কি গুরুতর, এই বলিয়া কাল রাত্রিকাঁর - মনঃগীড়ায় 
আজ বিনয়েন হাসি পাইল। | 

বিনয় কাঁধে একখানা চাদর লইয়া দ্রুতপদে গোরার 
বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গার! তখন তাহার নীচের 
ঘরে বসিয়া খববের কাগজ পড়িতেছিল। বিনয় যখন 
রাস্তায় তখনি গোরা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল--কিন্তু 
আজ ব্নিয়ের আগমনে খবরের কাগজ হইতে তাহার দৃষ্টি 
উঠিল না। বিনয় আসিয়াই কোনো কথা না বলিয়া ফস্‌ 
করিয়া গোরা হাত হইতে কাগজ্ৰখান| কাড়িয়া লইল। 

গোরা কহিল- “বোধ করি তুমি ভূল করেছ--"আমি 
গৌরমোহন--একজন কুসংস্কারাচ্ছয হিন্দু” . 

বিনয় কহিল--“ভূল তুমিই হয় ত কর্ছ। আমি হচ্ছি 
শ্রীযুক্ত বিনয়-_-উক্ত গৌরযোহনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু।” 

গোরা । কিন্তু গৌরমোহন এতই বেহায়া যে সে তার 


৯ম সংখ্যা |] 


কুসংস্কারের জন্ত কারো কাছে কোনো দ্বিন লজ্জা বোধ 
করে না। 

বিনয়। বিনয়ও ঠিক তদ্ৰপ। তবেকি নী সে নিজের 
সংস্কাব নিয়ে তেড়ে অন্যকে আক্রমণ করতে যায় না। 

দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধুতে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল। 
পাড়াস্থন্ধ লোক বুঝিতে পারিল আজ গোরার সঙ্গে বিনয়ের 
সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। 

গোরা কহিল--“তুমি যে পবেশ বাবুর বাড়িতে যাতায়াত 
করচ সে কথা সেদিন আমার কাছে অস্বীকার করার কি 
দরকার ছিল? 
- বিনয়। কোনে! দরকার বশত অস্বীকার করিনি__ 
যাতায়াত করিলে বলেই অস্বীকার করেছিলুম। এতদিন 
পরে কাল প্রথন তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি। 

গোরা। আমার সন্দেহ হচ্চে অভিমন্থ্যব মত তুমি 
প্রবেশ করবার রাস্তাই জান__বেরবার রাস্তা জান না। 

বিনয়। ত হতে পারে টে হয় ত আমার জন্মগত 
প্রকৃতি। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি তাকে 


না 


আমি ত্যাগ করতে পারিনে। আমার এই স্বভাবের 
পরিচয় তুমিও পেয়েছ। 

গোর!। এঅথন থেকে তাহলে ওখানে যাতায়াত চল্তে 
থাক্‌বে। 


বিনয়। একলা আমারি যে চল্তে থাক্‌বে এমন কি 
কথা আছে! তোমাবও ত চলৎশন্তি আছে তুমি ত স্থাবব 
পদাৰ্থ নও ! * ন 

গোরা । আমি ত যাই এবং আসি কিন্তু তোমার 
লক্ষণ দেখলুম তুমি যে একেবারে যাবারই দাখিল! গরম 
চাকি রকম লাগল? 

বিনয়। কিছু কড়া লেগেছিল । 

গোর । তবে? ন 

বিনয়। না খাওয়াটা তার চেয়ে বেশি কড়া লাগৃত! 

গোরা। স্মাজ পালনটা তাহলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতা 
পালন? 

বিনয়। সব সময়ে নয়। "কিন্তু দেখ গোরা সমাজের 
সঙ্গে যেখানে হৃদয়ের সংঘাত বাধে সেখানে আঁমার পক্ষে 

গোরা অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয়কৈ কথাটা শেষ 


গোরা । 


৫১১ 
করিতেই দিল ন| ৷ সে গঞ্িয়া কহিল- "দয়! সমাজকে 
তুমি ছোট করে তুচ্ছ কবে দেখ বলেই কথায় কথায় তোমার 
হৃদয়ের সংঘাত বাধে। কিন্তু সমাজকে আঘাত কলে তার 
বেদনা যে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় তা যদি অনুভব 
করতে তাহলে তোমার্‌ প্র সৃদয়টাব কথা তুলতে তোমাঁব 
লজ্জা বোধ হত। পরেশ বাবুর মেয়েদেব মনে একটুখানি 
আঘাত দিতে তোমার ভাবি কষ্ট লাগে--কিন্তু অমার কষ্ট 
লাগে এতটুকুর অন্তে সমস্ত দেশকে যখন অনায়াসে আঘাত 
করতে পার ।” ৷ 

_ বিনয় কহিল---“তবে সত্য কথা বলি ভাই গোয়া । এক 


“পেয়ালা! চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত কবা হয় তবে 


সে আঘাতে 'দেশেব উপকাঁব হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে 
চললে দেশটাকে অত্যন্ত দুৰ্ব্বল, বাবু কবে তোল! হব্বে।” 

গোরা। ওগো, মশায়, ও সমস্ত যুক্তি আদি জাঁনি__ 
আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো না। কিন্তু ও 
সমস্ত এখনকাব কথ! নয়। রুগী ছেলে যখন গুফুধ খেতে 
চায় না মা তখন. সুস্থ শবীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে 
জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমাব একদশা_-এটা ত 
যুক্তির কথা নয়, এটা ভালবাসার কথা । এই ভাচ্বাসা লা 
থাকলে যতই যুক্তি থাক না ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট 
হয়। তা হলে কাজও নষ্ট হয়। আমিও চায়েব পেয়ালা 
নিয়ে'তর্ক করি না-_কিন্ত দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ অমি সহ 
করতে পারি না--চা না খাওয়! তার চেয়ে ঢের সহজ-_ 
পরেশবাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার চেয়ে ঢের ছোট। 
সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদেব এখনকার 
অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ্জ-- যখন মিলন হয় যাবে 
তখন চা খাবে কি না খাবে ছুকথায় সে তর্কের মীমাইসা হয়ে 
যাবে। * 

বিনয়। তা হলে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাবার 
অনেক বিলম্ব আছে দেখ্‌চি ৷ 

গোরা । না, বেশি বিলম্ব কর্বার দরকার নেই! কিন্তু, 
বিনয়, আমাকে আর কেন ?*হিন্দুসমাজের অনেব অপ্রিয় 


জনিষের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ছাড়বার সময় এসেছে। ' 


নইলে মেয়েদের মনে আঘাত লাগবে। 
এমন সর্মন অবিনাশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ কবিল। সে 


৫১২ 


গোরাৰ শিশ্ত। খরার মুখ হইতে সে যাহা শোনে তাহাই সে 
নিজেব বুদ্ধির দ্বারা ছোট এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিকৃত 
করিয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়ায়। গোরার কথ! যাহার! 
কিছুই বুঝিতে পাবে না, অবিনাশের কথা তাঁহারা বেশ বোঝে 
ও প্রশংসাঁও করে। 

বিনয়ের প্রতি অবিনাশের অত্যন্ত একটা ঈর্ধার ভাব 
আছে। তাই সে জে! পাইলেই বিনয়ের সঙ্গে নিৰ্ব্বোধের 
মত তর্ক করিতে চেষ্টা করে। বিনয় তাহাব মূঢ়তায় অত্যন্ত 
অধীর হুইয়া উঠে--তখন গোরা অবিনাশের তর্ক নিজে 
তুলিয়া লইয়া বিনয়েব সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবিনাশ মনে 
করে তাহাই যুক্তি যেন গোরাঁর মুখ দিয়া বাঁহির হইতেছে । 

অবিনাশ আসিয়া পড়াতে গোরার সঙ্গে মিলন ব্যাপারে 
বিনয় বাঁধা পাইল। সে তখন উঠিয়া উপরে গেল। 
আনন্দময়ী তাঁহার ভাড়ার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া 
তরকারী কুটিতেছিলেন । 

আনন্দময়ী কহিলেন--"অনেকঙ্ষণ থেকে তোমাদের 
গলা শুন্তে পাচ্চি। এত সকালে যে? জল খাবার খেয়ে 
বেরিয়েছ ত }* 

অন্ত দিন হইলে বিনয় বলিত, না টা ডি 
"আনন্দময়ীর সন্মুখে বসিয়া তাহার আহার জমিয়া উঠিত। 
কিন্তু'আজ বলিল-_প্না, মা, খাব না--খেয়েই বেরিয়েছি।” 

আজ বিনয় গোরার কাছে অপরাধ বাড়াইতে ইচ্ছা 
করিল না। পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার সংশ্রবের জন্য গোরা 
যে এখনো তাহাকে ক্ষমা করে নাই-_তাহাকে একটু যেন 


দূরে ঠেলিয়! রাখিতেছে*ইহা! অনুভব করিয়া" তাহার মনের" 


ভিতরে ভিতবে একটা ক্লেশ হইতেছিল। সে পকেট হইতে 
ছুরি বাহির করিয়া! আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিয়া গেল। 
/ মিনিট পনেরো! পরে নীচে গিয়া দেখিল গোরা অবিনাশকে 
লইয়া বাহির হইয়া গেছে। গোবার ঘরে বিনয় অনেকক্ষণ 
চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ 
হাতে লইয়া শুন্তমনে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাঁগিল। তাহার 
পর দীৰ্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। 
১৪ 

_ মধ্যাহ্রে আহারের পর গোরার যাইবার অন্ত 
বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার 


প্রবাসী | 


[এম ভাগ। 


কাছে নিজেকে নত করিতে কোনো দ্বিন সঙ্কোচ বোধ করে 
নাই। কিন্ত নিজের অভিমান ন! থাকিলেও বন্ধুত্বের অভি- 
মানকে ঠেকানো শক্ত । পরেশ বাবুর কাছে ধরা দিয়া - 
বিনয় গোরার প্রতি তাহার এতদিনকার নিষ্ঠায় একটু যেন 
খাটো হইয়াছে বলিয়া অপরাধ অন্থুভব করিতেছিল বটে 
কিন্তু সেজন্ত' গোবা তাহান্কক পরিহাস ও ভর্থসন! করিবে 
এই পধ্যস্তই সে আশ! করিয়াছিল, তাহাকে যে এমন করিয়া 
ঠেলিয়৷ বাখিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে মনেও করে নাই। 
বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহিব হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া 
আসিল ; বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভুয়ে সে গোঁরার 
বাড়িতে যাইতে পারিল না। 

মধ্যাকে আহারের পর গোরাকে একখানা চিঠি লিখিবে | 
বলিয়| কাগজ কলম লইয়া বিনয় বসিয়াছে; বসিয়া অকারণে - 
কলম্নটাকে ভৌতা অপবাদ দিয়া একটা ছুরি লইয়া অতিশয় 
যত্নে একটু একটু করিয়া তাহার সংস্কার করিতে লাগিয়াছে 
এমন সময় নীচে হইতে “বিনয়” বলিয়া ডাক আসিল। 
বিনয় কলম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বলিল-- 
পমহিম দাদা, আসুন উপরে আস্থন্‌ ৷” 

মহিম উপরের ঘরে আসিয়া বিনয়ের খাটের উপর বেশ 
চৌকা হইয়া বসিলেন এবং ঘরের আদ্বাবপত্র বেশ ভাল 
করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন--“দেখ বিনয়, তোমার ২ 
বাস! যে আমি চিনিনে তা নয়-_মাঝে মাঝে তোমার খবর 
নিয়ে যাই এমন ইচ্ছাও কবে কিন্ত আমি জানি তোমরা 
আজকালকার ভাল ছেলে, «তোমাদের এখানে তামাঁকটি 
পাবার জো নেই তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে_-* 

বিনয়কে ব্যস্ত হইয়| উঠিতে দেখিয়া মহিম কহিলেন 
“তুমি ভাবচ এখনি বাজার থেকে নতুন হুঁকো কিনে এনে 
আমাকে তামাক খাওয়াবে, সে চেষ্টা কোরো না। তামাক 
না দিলে ক্ষমা করতে পারব কিন্তু নতুন হু'কোয় আনাড়ি 
হাঁতের সাজ! তামাক আমার সহা হবে না।” 

এই বলিয়া মহিম বিছানা হইতে একটা হাতপাখা তুলিয়া” 
লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলেন-_-প্আঁজ রবিবারের 
দিবানিদ্রটা সম্পূৰ্ণ মাটি কবে তোমার এখানে এসেছি তার 
একটু কারণ *আছে। আমার একটি উপকার তোমাকে 
করতেই হবে |” * 


৯ম সংখ্যা | ] টি 


“আগে কথ' দাও, তবে বল্ব ৷” 

বিনয়। "আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে ত.? 

মহিম। কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর কিছু 
নয় তুমি একবার হা বল্লেই হয়। 

' বিনর। আমাকে এত কুরে কেন বল্চেন? আপনি ত 
জানেন আমি আপনাদের ঘরেরই লোঁক-_পাঁরলে আপনার 
উপকার করব না এ হতেই পারে না। ও 

মহিম পকেট হইতে একটা পানেব দৌন| বাহিব কবিয়া 
তাহা হইতে গ্লোটা দুয়েক পান বিনয়কে দিয়া বাকি তিনটে 
. নিজের মুখে পুরিলেন ও চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন 


“আমার শশিমুখীকে ত তুমি স্বানই। দেখ্তে শুন্তে নেহাৎ * 


মন্দ নয় অর্থাৎ বাপের মত হ্য়নি। বয়স প্রায় দশের 
কাছাকাছি হব, এখন 'ওকে পাত্রস্থ করবাঁব, সময় হয়েছে। 
কোন্‌ লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়বে এই ভেবে আমার ত বাত্রে 
ঘুম হয় না।” 

বিনয় কহিল" “্ব্যস্ত হচ্চেন কেন__-এখনে! সময় আছে।” 

মহিম। নিজের মেয়ে যদি থাঁকৃত ত বুঝতে কেন ব্যস্ত 
হচ্চি। বছর গেলেই বয়েস আপনি বাড়ে কিন্তু পাত্র ত 
আপনি আলে না! কাজেই দিন ষত যায় মন ততই ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে ৷ এখন, তুমি যদি একটু আশ্বাস দাও তাহলে না 
হয় দু’দ্বিন সবুব করতেও পারি। _* 

বিনয়। আমার ত বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ পবিচয় 
নেই--কলকাঁতাব মধ্যে ঝঁপনাদের বাড়ি ছাড়া আব কোনো 
বাড়ি জানিনে বল্লেই হয়--তবু আমি খোঁজ কবে দেখ্ব। 

মহিম। শশিমুখীর স্বভাবচরিত্র ত জান। = 

বিনয়। জানি বই কি। ওকে এতটুকু বেল! থেকে 
দেখে আসচি--লক্ষ্মী মেয়ে ৷ 

মহিম। তবে আর বেশি দুর খোঁজ করবার দরকার 
কি বাপু! ও মেয়ে তোমারি হাতে আমি সমৰ্পণ করব। 

বিনয় ব্যস্ত হইয়| উঠিয়া কহিল--বলেন কি? 

মহিম। কেন, অন্তায় কিবলেছি! অবস্ত, কুলে তোমর৷ 
আমাদের চেয়ে অনেক বড়-কিস্তু বিনয়, এত পড়াগুনো 
করে যদি তোমরা কুল মান্বে তবে হল কি! 

বিনয়। না,না, কুলের কথা হচ্চে না, কিন্ত বয়েস যে 


গোরা | 
বিনয় “কি উপকার” জিজ্ঞাসা করিল। মহিম কহিলেন 


৫১৩ 


মহিম। বল কি! শশীর বয়েস কম কি হল! হি'দুর 
ঘরের মেয়ে ত মেম সাহেব -নয়-_ সমাজকে ত উড়িয়ে দ্বিলে 
চলে না। 

মহিম সহজে ছাঁড়িবার পাত্র নহেন--বিনয়কে তিনি 
অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিনয় কহিল- “মামাকে 
একটু ভাববার সময় দ্িন।” 

মহিম। আমি ত আজ রাত্রেই দিনস্থির করচিনে। - 

বিনয়। তবু বাড়ির লোকদের 

মহিম। হা, সে ত বটেই। তাঁদেব মত নিতে হবে 
বইকি। তোমার খুড়োমশায় যখন বর্তমান আছেন তাঁর 
অমতে ত কিছু হতে পারে না। 

এই বলিয়া পকেট হইতে দ্বিতীয় পানেব ঘোনা নিঃশেষ 
করিয়া যেন কথাটা গাঁকাপাঁকি হইয়া আসিয়াছে এইরূপ 
ভাব করিয়া মহিম চলিয়া গেলেন। ,. 

কিছুদিন পূৰ্ব্বে আনন্দময়ী একবার শশিমুখীন সঙ্গে 
বিনয়েব বিবাহের প্রস্তাব আভাসে উত্থাপন কবিয়া-ছলেন। 
কিন্তু বিনয় তাহা কানেও তোলে নাই। আজও প্রস্তাবটা 
যে বিশেষ সঙ্গত বোধ হইল তাহা নহে কিন্তু তবু কথাটা 
মনের মধ্যে একটুখানি যেন স্থান পাইল । বিনয়ব মনে 
হইল এই বিবাহ ঘটিলে আত্মীয়তা সম্বন্ধে গোরা তাহাকে 
কোনো দিন ঠেলিতে পারিবে ন৷ ৷ বিবাহ ব্যাপারটাকে 
হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত করাকে ইংরাজিয়ান| বল্য়াই সে 
এতদিন পৰিহাস কৰিয়া আসিয়াছে, তাই শশিমুখীকে বিবাহ 
করাটা তাহার কাছে অসম্ভব” বলিয়া বোধ হইল না। 
মহিমেব এই প্রস্তাব লইয়া গোর্ুর সঙ্গে পরামর্শ করিবার 
যে একটা উপলক্ষ্য জুটিল আপাতত ইহাতেই সে খুসি হুইল। 
বিনয়ের ইচ্ছা গোবা এই লইয়া তাহাকে একটু শীড়াপীড়ি 
করে। মহিমকে সহজে সম্মতি না দিলে মহিম গোঁবাকে 
দিয়! তাহাকে অনুবোধ কবাইবাঁব চেষ্টা কবিনে ইহাতে 
বিনয়ের সন্দেহ ছিল না। 

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিনয়ের মনে অবসাদ 
কাটিয়া গেল। সে তথনি,গ্লোরার বাড়ি যাইবাব ভন প্রস্তুত 
হইয়া চাদর কীধে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প একটু দুর 
যাইতেই পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল-_“বিনা বাবু!” 


৫১৪ - ত 
সতীশকে সঙ্গে লইয়া আবার বিনয় বাসায় প্রবেশ 
করিল। সতীশ পকেট হইতে রুমালের পুটুলি বাহির করিয়া 
-কছিল__“এর মধ্যে কি আছে বলুন দেখি !” 
বিনয় “মড়ার মাথা” “কুকুরের বাচ্ছা” প্রভৃতি নানা 
অসম্ভব জিনিষের নাম করিয়া সতীশেব নিকট তৰ্জ্জন শ্লাভ 
করিল। তখন সতীশ তাঁহার রুমাল খুলিয়া গোটাপাঁচেক 
কালো কালো! ফল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-“একি 
বনুন্‌ দেখি ?” 
বিনয় যাহ! মুখে আসিল তাহাই .বলিল। অবশেষে 
পরাভব স্বীকার করিলে সতীশ কহিল রেঙ্গুনে তাহার এক 
মামা আছেন তিনি সেখানকার এই ফল তাহাব মার কাছে 
পাঠাই দিয়াছেন না তাহারই পাঁচটা বিনয় বাবুকে উপহার 
পাঠাইয়াছেন। 
ব্রহ্মদেশের ম্যাঙগো্টান ফল তখনকার দিনে কল্লিকাতায় 
সুলভ ছিল না-_-তাই বিনয় ফলগুলি নাড়িয়া চাঁড়িয়া টিপিয়া 
টুপিয়া কহিল--“সতীশ বাবু, ফলগুলো! খাব কি করে ?” 
সতীশ বিনয়ের এই অজ্ঞতায় হাসিয়| কহিল-_”দেখবেন, 
কামূড়ে খাবেন না যেন_ ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।” 
- সতীশ নিজেই এই ফল কামড় দিয়া খাইবার নিষ্ফল 
চেষ্টা করিয়া আজ -কিছুক্ষণ পূৰ্ব্বে আত্মীয়ত্বজনদের কাছে 
হাস্যাম্পদ হইয়াছে--সেই জন্য বিনয়ের অনভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ- 
জনোচিত হাস্য করিয়া তাহার মনের বেদনা! দুর হইল। 
'_ তাঁহার পরে ছুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কিছুক্ষণ 
কৌতুকাঁলাপ হইলে পর" সতীশ কহিল-_প্বিনয় বাবু/মা 
বলেছেন আপনার যদি এসময় থাকে ত একবার আমাদের 
বাড়ী আসতে হবে আজ লীলার জন্মদিন |” 
বিনয় বলিল- “আজ, ভাই, আমার সময় হবে না, আজ 
আমি আর এক জায়গায় ষাচ্চি।” 
সতীশ। কোথায় যাচ্ছেন? 
বিনয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে ৷ 
' সতীশ। আপনার সেই বন্ধু? 
বিনয়। ই! ৷ ৰ 
" প্ৰন্থর বাড়ি যেতে পাবেন অথচ আমাদের বাড়ি যাবেন 
না” ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল ন(--বিশেষত 
- বিনয়ের এই বন্ধুকে সভীশের ভাল লাগে নাই }--সে যেন 


প্রবাসী । 
'ইন্কুলের হেউনাষ্টারের চেয়ে ব কড়া লোক, তাহাকে আ্গিন 


১ ভাগ। 


গুনাইয্ল কেহ যশ লাভ করিবে সে এমন ব্যক্তিই নয় ;১ এমন 
লোকেয কাছে যাইবার জন্য বিনয় যে কিছুমাত্র প্রয়োজন 
অনুভব করিবে তাহা! সতীশের কাছে ভালই লাগিল না। সে 
কহিল--“না, বিনয় বাবু, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন” 

অহ্বান সত্বেও পরেশ ব্যবুর বাড়িতে ন! গিয়া গৌরার 
কাছে যাইব বিনয় এটা মনে মনে খুৰ আস্ফালন করিয়া 
বলিয়াহিল। আহত বন্ধুত্বের অভিমানকে আজ সে ক্ষুগ্ 
হইতে দিবে না, গোরার প্রতি বন্ধুত্বের গৌরবকেই সে 


সকলে? উর্ধে রাখিবে ইহাই সে স্থির কর্রিছিল। কিন্ত 


হার মানতে তাহার বেশিক্ষণ লাগিল না । দ্বিধা করিতে 
করিতে মনের মধ্যে আপত্তি করিতে করিতে অবশেষে বাল- 
‘কের হ'ত ধবিয়া সেই আটাত্তর নম্বরেরই পথে সে চলিল। 


পদ 


বৰ্ম্ম হইতে আগত দুৰ্লভ, ফলের এক 'অংশ বিনয়কে মনে _ 


করিয়া সাঠানোতে যে আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে 
খাতির না কর! বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব ৷ 

বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিল 
পানু বাবু এবং আর কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি পরেশবাবুর 
বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে । লীলার. জন্মদিনের 
মধ্যাত্রতোজনে তাহারা নিমন্ত্ৰিত ছিল। পান্ছবাবু যেন 
বিনয়কে দেখিতে পান নাই এমনি ভাবে. চলিয়া গেলেন ৷ 

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই বিনয় খুব একটা হাঁসির ধ্বনি 
এবং দেড়াদৌড়ির শব্ধ শুনিতে 'পাইল। সুধীর লাবণ্যর 
চাবি চুরি কবিয়াছে ; শুধু তাই নয়, দেরাজেব মধ্যে লাবণ্যর 
খাতা তাঁছে এবং সেই খাতার মধ্যে কবিষঃপ্রাথিনীর 
উপহাস্যতাঁর উপকরণ আছে তাহাই এই দস্্য লোৌকসমাজে 
উদবাটুন করিবে বলিয়া শাসাইতেছে ইহাই লইয়া উভয়পক্ষে 
যখন দন্দ চলিতেছে এমন সময়ে রজ্সভূমিতে বিনয় প্রবেশ 
করিল। 

তাহাকে দেখিয়া লাবণ্যর দল মুহূর্তের মধ্যে অস্তর্ধান 
করিল। সতীশ তাহাদের কৌতুকের ভাগ লইবার জন্য 
তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল ? কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে 
প্রবেশ করিয়া কহিল, “মা আপনাকে একটু বসতে বললেন, 
এখনি তিনি আসচেন। বাবা অনাথ বাবুদের বাড়ি গেছেন, 
তারও ভাসতে দেরিজ্ছবে ন| ।” 


৯ম সংখ্যা ৷ ] 


আশ্চৰ্য! হুচরিতার ঘরে প্রবেশকে, সুচরিতাঁর বর্তমান- 
তাকে বিনয় সহঙ্গ ঘটনার মত কোন মতেই দেখিতে পারে 
না। প্রথমেই তাহার মনের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়ের 
ধাকা! লাগে হে সে হতবুদ্ধির মত হইয়া যায়। তাহার 
মুর্তি, তাহার বেশভূষা, তাহাৰ চালচলন, তাহার কথাবার্তা, 
তাহার আবির্ভাবটি বিনয়ের কাছে যেন একটি সুসম্পূর্ণ 
সঙ্গীতেব মত ঠেকে-_পরিপূর্ণতাঁর এমন প্রকাশ সে কোথাও 
আব কখনো দেখে নাই। মুখের দিকে না চাহিলেও তাহার 
সুকুমার হাতের উপর যি চোখ পড়ে, তাহার পরিপাটি 
আচলেব একটি পাড়ের ভঙ্গীও যদি তাঁহার দৃষ্টিতে ঠেকে 
তবে মুহুর্তের শধ্যে বিনয়ের সমস্ত মস্তিফ যেন রন্ধে বরদ্ধে, 
+সৌনধ্যে ভরিয় যাঁয়। অথচ এই মাঁধুর্যের আঁবেশকে 
সে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান কবে, এই জন্য তাহার নিজের মধ্যে 
নিজেব দ্বন্দ বাধিয়া যায়--তাই ুচরিতার সঙ্গে সাক্ষাতের 
আরম্তেই কথাবর্ভায় যোগ দেওয়া তাহাব পক্ষে কঠিন হইয়া 


উঠে। এই বাধাটাকে ঠেলিতে না পারিয়া'তাহাব ভাবি * 


একটা কষ্ট হইতে থাকে । 

বিনষের এই প্রকার অড়ীতূত অবস্থায় সুচরিতা মনে 
মনে একটু না হাসিয়া থাকিতে পাঁবিল না। সে কিন্ত 
করুণা এবং আনন্দমিশ্রিত হাস্য। ভক্তির প্রাবল্যে ভক্তের 
জড়িমা উপস্থিত হইলে দেবতা এমনি করিয়া হাসেন, এই 
“কদ্ধবাঁক্‌ জড়িমাই যে পৃজা। 

দ্বারেব কাছে ললিতাকে দেখিয়া! স্ুচবিতা তাঁড়াতাড়ি 
উঠিয়া তাহার গল! ধবিয়া তাহাকে কানে কানে কি বলিল। 
ললিতা ঘৰে অংনিয়া সুচবিতার আড়ালে বসিয়া তাহার 
কাপড়ের পাড় লইয়া নাড়িতে লাগিল । 

সুচরিতা বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গোবাব 
কথা তুলিল। হাসিয়া কহিল, “তিনি বোধ হয় আমাঁদেব 
এখানে আর কথনো আস্বেন না 1” : 

বিনয় জিজ্ঞাম| করিল, “কেন?” 
<  সুচরিতা কহল-_“আমরা পুরুষদের সাম্নে বেরই 
দেখে তিনি নিশ্চদ 'বাক্‌ হয়ে গেছেন। ঘবকরনার মধ্যে 
ছাড়া মেয়েদের তার কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় তাঁদের 
শ্রদ্ধা করতে পান্রেন না।” 


বিনয় ইহাব উত্তর দিতে কিছু সুিলে পড়িয়া গেল। 


গোর! । 


৯৫ 


কথাঁটাৰ প্রতিবাদ করিতে পারিলেই সে খুসি হইত কিন্ত 
মিথ্যা বলিবে কি করিয়া ? বিনয় কহিল--"গোরার মণ্ড এই 
যে, ঘবের কাজেই মেয়ের! সম্পূর্ণ মন ন! দিলে তাঁদের 
কর্তব্যের একাগ্রতা নষ্ট হয়।” 

সুচরিতা কহিল-_“্তাঁহলে মেয়েপুরুষে মিলে ঘর- 
বাহিরকে একেবারে ভাগ করে নিলেই ত ভাল হত। 
পুরুষকে ঘৰে ঢুকতে দেওয়! হয় বলে তাঁদের বাইবের নব্য 
হয় ত ভাল করে সম্পন্ন হয় না। আপনিও আপনাব বন্ধুব 
মতে মত দেন না কি ?” 

নাবীনীতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ত বিনয় গোরার মতেই মত 


. দিয়া আসিয়াছিল ৷ ইহা লইয়া সে কাগজে লেখাতেখিও 


করিয়াছে । কিন্তু সেইটেই যে বিনয়ের মত এখন তাহা 
তাহার মুখ দিয়া বাহির হুইতে চাহিল না। সে কনিল-- 
“দেখুন, আসলে এ সকল বিষয়ে আমরা অভ্যাসের চাঁস। 
সেই জন্যেই মেয়েদের বাইরে বেবতে দেখলে মনে -ট্‌কা 
লাগে-_অন্যায় বা অকৰ্ত্তব্য বলে যে খারাপ লাগে সেটা 
কেবল আমরা জোব করে প্রমাণ করতে চেষ্টা ববি। 
যুক্তিটা এস্থলে উপলক্ষ্য মাত্র সংস্কারটাই আসল।” 

সুচরিতা কহিল- “আপনার, বন্ধুব মনে বোধ হয় সস্কার 
গুলে| খুব দৃঢ় ।*, 

বিন্য়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। 
কিন্তু একটা কথা আঁপনি মনে রাখবেন আমাদের দেশের 
সংস্কারগুলিকে তিনি যে চেপে ধরে থাকেন তার বারণ 
এ নয় ষে সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্ৰেয় মনে কন্নে। 
আমব| দেশেব প্রতি অন্ধ অশ্ৰদ্ধাবশত্‌ দেশের সমস্ত প্রথকে 
অবজ্ঞা কর্তে বসেছিলুম বলেই তিনি এই প্রলয় কাধ্যে বাধা 
দিতে দাড়িয়েছেন। তিনি বলেন আগে আমাদের দেশকে 
শ্রদ্ধার দ্বারা গ্রীতির দ্বাবা সমগ্র ভাবে পেতে হবে জানতে 
হবে, তার পৰে আপনিই ভিতর থেকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের 
নিয়মে সংশোধনের কাজ চলবে ।” 

সুচরিত। কহিল--“আপনিই বদি হ'ত তা হলে এতদিন 
হয়নি কেন ?” 

বিনয়। হয় নি তার কারণ, ইতিপূর্বে দেশ বলে অমা- 
দের সমস্ত দেশকে, জাতি বলে আমাদের সমস্ত জাতিকে 
এক করে দেখত পারিনি। তখন যদি বা আমাদের স্বঙ্না- 


৫১৬ 


লক্ষাই কবা যায় নি-_সেই জন্তেই তার শক্তি জাগেনি। এক 
সময়ে বোগীব দিকে না তাকিয়ে তাঁকে বিনা চিকিৎসায় 
বিনা পথ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল-- এখন তাঁকে ডাক্তার খানায় 
আনা হয়েছে বটে কিন্তু ডাক্তাব তাঁকে এতই অশ্রদ্ধা করে 
যে একে একে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা ছাড়া আর 
' কোনো দীর্ঘ গুশ্রষাসাধ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে সে ধৈৰ্য্য ধরে বিচাব 
করে না। এই সময়ে আমাব বন্ধু ডাক্তারটি বল্‌চেন আমাৰ 
এই পরমাত্মীয়টিকে যে চিকিৎসার চোটে আগীগোড়া নিঃশেষ _ 
করে ফেলবে এ আমি সহ কবতে পাঁববো না। এখন অ’মি 
এর ছেদন কাঁধ্য একেবাবেই বন্ধ কবে দেব এবং অনুকূল 
পথ্য দ্বারা আগে এর নিজের ভিতরকাব জীবনীশক্তিকে 
জাগিয়ে তুলব তাঁর পবে ছেদন" করলেও রোগী সইতে 
পারবে ছেদন না করলেও হয় তারোগী সেবে উঠবে। গোরা 
বলেন, গভীর শ্রদ্ধাই আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 
সকলের চেয়ে বড় পথ্য-_এই শ্রদ্ধার অভাবেই আমবা 
দেশকে সমগ্রভাবে জান্তে পারচিনে--জান্তে পার্চিনে 
বলেই তার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করচি তা কুব্যবস্থা হয়ে 
উঠচে। দেশকে ভাল ন! বাসলে তাকে ভাল করে জানবার 
ধৈর্য্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভাল করতে 
চাইলেও তাঁর ভাল করা! যায় ন ৷ ৃ 

স্ন্চবিতা একটু একটু ফবিয়া খোচা! দিয়া দিয়া গোরার 
সম্বন্ধে আলোচনাকে নিবিতে দিল না। বিনয়ও গোরাব 
পক্ষে তাহার যাহা কিছু বলিবার তাহ! খুব ভাল করিয়াই 
বলিতে লাগিল । এমন যুক্তি এমন দৃষ্টান্ত দিয়া এমন গুছা- 
ইয়| আর কখনো যেন সে বলে নাই) গোবাও তাহার 
নিজেব মত এমন পরিষ্কার করিয়া এমন উজ্জ্বল করিয়া! বলিতে 
পারিত কিনা সন্দেহ। বিনয়ের বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতার 
এই অপূৰ্ব্ব উত্তেজনায় তাহার মনে একটা আনন্দ জন্মিতে 
লাগিল এবং সেই আনন্দে তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। 
বিনয় কহিল-__“দেখুন শাস্ত্ৰে বলে আত্মানং বিন্ধি--আপনাকে 
জান। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে 
ব্লচি আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষে সেই আত্মবোধের 
প্রকাশরূপে আবিতূ'ত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক 
বলে মনে করতে পাবিনে। আমাদের মন যখন 


প্রবাসী । 
তিকে অশ্ৰদ্ধা করিনি তেমনি শ্রদ্ধাও কবিনি_ অর্থাৎ তাকে . 


[৭ম ভাগ। 
তুচ্ছ আকর্ষণে নুতনের প্রলোভনে বাইরের দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছে তখন ওঁ একটি মাত্র লোক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততার 
মাঝখানে অটলভাবে দাড়িয়ে সিংহগর্জ্জনে সেই পুরাতন 
মন্ত্র বলচে--আত্মানং বিন্ধি ৷” 

_ এই আলোচনা আবে| অনেকক্ষণ চলিতে পারিত-_ ' 
সুচব্লিত"ও ব্যগ্ৰ হইয়া শুনিতেছিল-_কিন্ত হঠাৎ পাশের একটা 
ঘব হইতে সতীশ চীৎকাব কারিয়া আবৃত্তি আবস্ত করিল 

"বোলে| না কাতর স্বরে না করি বিচার | 
জীবন স্বপনসম মায়ার সংসার!" _ 

বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি 'ভ্যাগতদের রি 
বিদ্যা ফলাইবাব কোনো অবকাশ পায় না লীলা পধ্যস্ত 
ইংরেজি কবিতা আওড়াইয়া সভা গরম করিয়া তোলে 
কিন্তু সতীশকে বরদাসুন্দরী ডাকেন না। অথচ লীলার 
সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের খুব একটা প্রতিযোগিতা 
আছে। কোনে! মতে লীলার দৰ্প চূৰ্ণ করা সতীশের 
জীবনেব প্রধান স্থুখ। (বিনয়ের সন্মুখে কাল লীলার পরীক্ষা 
হইয়া গেছে। তখন অনাহৃত সতীশ তাহাকে ছাড়াইয়া 
উঠিবার কোনো চেষ্টা করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিলেও 
বরদান্থন্দবী তখনি তাহাকে দাবাইয়! দিতেন) _তাঁই আজ 
পাশের ঘবে যেন আপন মনে উচ্চস্বরে কাব্যচর্চায প্রবৃত্ত 
হইল। শুনিয়া সুচরিতা হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। 

এমন সময় পীলা তাহার মুক্ত বেণী দৌলাইয়া ঘরে 
ঢুকিয়| স্থচব্লিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে 
কি একটা বলিল। অমনি সতীশ চুটিয়া তাহার পিছনে 
আসিয়া কহিল--"আচ্ছ| লীলা, বল দেখি “মনোযোগ” মানে 
কি?” 

লীলা কহিল-_“বল্ৰ না।” 

" সতীশ। ঈস্‌! বল্ব না! জান না তাই বল ন!! 

বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল-- 
প্তুমি বল দেখি মনোযোগ:মানে কি?» 

সতীশ সগৰ্ব্বে মাথ! তুলিয়া কহিল-_“মনোযষোগ মানে) 
মনোনিবেশ ৷” ৬ 

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, “মনোনিবেশ বল্তে কি 
বোঝায় ?” 
আত্মীয় না হইলে আত্মীয়কে এমন STO 
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কান পুরাতন ছাপ! 
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“পারে ? সতীশ প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে 


r 


লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 
বিনয় আন্ম পবেশ বাবুব বাড়ি হইতে সকাল সকাল 
বিলয় লইয়া গোবাব কাছে যাইবে নিশ্চয় স্থির কবিয়া 
আসয়াছিল। বিশেষত গোবাব কথা বলিতে বলিতে 
গোবার কাছে বাইবাব উৎসাহও তাহার মনে প্রবল হইয়া 


উঠিল। তাই সে ঘড়িতে চাবটে বাজিতে শুনিয়া তাড়াতাড়ি ' 


চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল । 
সুচরিতা কহিল, “আপনি এখনি যাঁবেন ? মা আপনার 
জন্তে খাবাব তৈরি কবচেন। আর একটু পরে গেলে কি 


চলবে না? 


বিনয়েব, পক্ষে এ ত প্রশ্ন নয়, এ হুকুম । সে তখনি 
বসিয়া পড়িল। লাবণ্য বঙীন রেশমেব কাপড়ে সাজিয়া 
গুজিয়া ঘবে প্রবেশ করিয়া কহিল--"দিদি, খাবার তৈরি 
হয়েছে। মা ছাতে আস্তে বল্লেন ।” | 

ছাতে আসিয়া বিনয়কে আহাবে প্রবৃত্ত হইতে হুইল। 
ববদাসুন্দরী তাঁহার সব সম্তানদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচন| 
কবিতে লাঁগিজেন। ললিতা স্থচর্লিতাকে ঘরে টানিয়া লইয়া 
গেল। লাবণ্য একটা চৌকিতে বসিয়া ঘাড় হেঁট কবিয়া 
ছুই লোহাব কাঠি লইয়া বুনানিব কার্যে লাগিল--তাহাকে 
কবে একজন বলিয়াছিল বুনানির সময় তাহার কোমল 
আঙুল গুলিব খেলা ভারি সুন্দর দেখায় সেই অবধি লোকের 
সাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনে বুনানি করা তাহার অভ্যাস হইয়া 
গিন্নাছিল। হ্‌ 

পরেশ অসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ 
রবিবাবে উপাঁসনামন্দিরে যাইবাব কথা৷ ববদাস্থন্দৰী 


, কহিলেন_-“ঘদি আপত্তি না থাকে আমাদের সঙ্গে সমাজে 


যাবেন ?” 

_ ইহাৰ পর কোনো ওজর আপত্তি করা চলে না। 
দুই গাঁড়িতে ভাগ কবিয়া সকলে উপাসনালয়ে গেলেন। 
ফিবিবাঁব সময় ‘যখন গাড়িতে উঠিতেছেন তখন হঠাৎ 
সুচবিত| চমকিয়া উঠিয়া কহিল" যে গৌরমোহন বাবু 
যাঁচ্চেন।” 

. গোবা যে এই দলকে দেখিতে পাঁহ্নাছিল তাহাতে 
ক'হাবো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেন্ত দেখিতে পায় নাই 


এ 


স্নরাট। 
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এইরূপ ভাব করিয়া সে বেগে চলিয়া গেল। গোরার এই 
উদ্ধত অশিষ্টতায় বিনয় পবেশবাবুদেব কাছে লজ্জিত হইয়া 
মাথা হেট করিল। কিন্তু সে মনে মনে স্পষ্ট বুঝিল 
বিনয়কেই এই দ্বলেব মধ্যে দেখিয়া গোবা এমন প্রব্ল বেগে 
বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাৰ মনেব মধ্যে 
যে একটি আনন্দেব আলে! জ্বলিতেছিল তাহা এতেবাবে 
নিবিয়া গেল। -স্ুচরিতা, বিনয়েব মনের ভাব ও আহাৰ 
কাবণটা তখনি বুঝিতে পারিল, এবং বিনয়েব মত বন্ধুর 
প্রতি গোরার এই অবিচারে ও ব্রাহ্মদের প্রতি তাহার এই 
অন্তায় অশ্রদ্ধায় গোবাব উপবে আবাব তাহার রাশ হইৰ;--- 
কোনো মতে গোরাঁব পরাঁভব ঘটে এই সে মনে মনে ইচ্ছা 
করিল। 


সুরাট। 


এবার শেষ মুহুর্তে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেস নাগপুরে হইবে 
না, স্থুরাটে হইবে। অতএব স্থরাটেব বৃত্তান্ত জানবাব 
কৌতুহল হইতে পাবে নিয়ে আমরা সংক্ষেপে স্মাটের 
বৃত্তান্ত লিখিতেছি--- 

সুবাট তপতী নদীর দক্ষিণ তটে প্রায় নদীর মোহানায় 
অবস্থিত। সুরাট সমূদ্ৰ হইতে জলপথে ১৪ মাইল এবং 
স্থলপথে ১০ মাইল দুবে অবস্থিত। তপতী যেখানে চক্ষিণ- 
পূৰ্ব্ব পথে যাইতে যাইতে, হঠাৎ বাঁকিয়া দক্ষণপশ্চিমে 
গিয়াছে ঠিক সেই বাকের উপব স্ঁরাট অবস্থিত। 'পতী 
নৰ্ম্মদার স্যায় পুণ্যতোস্া বলিয়া গণচ না হইলেও ইহা স্থানীয় 
লোকের নিকট যথেষ্ট পবিত্র বলিয়া আদৃত। পুরা!’ বা 
নদ্বীব পুণ্যকাহিনী অনুসারে তপতীর তীরে ১০৮ তীর্থ সংস্থত। 
তন্মধ্যে সুরা হইতে ১৫ মাইল পূৰ্ব্বে বোধান নামব তীর্থ 
সর্ধপ্রধান-_-তথায় প্রত্যেক ১২ বৎসর অন্তর ধর্মমেলা 
হইয়া থাকে। স্থরাট হইতে নদীর উজানে ছুই মাইল দূবে 
অশ্থিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বৰ নামক স্থানদ্বয়ও পূণ্যতৰ্থ বলিয়া 
গণ্য হয়। এতদুভয় স্থানেই. বহু মন্দিব, যাত্রীগৃহ ও নলাব- 
তরণিক সোপানশ্রেণী আছে। প্রতি বৎসর বহু ছানাথী 
যাত্রী এস্থানে আগমন করে। গুপ্তেশ্বর শবদাহের প্রসিদ্ধ 
স্থান। 


৫১৮ 
তপতী মধ্যে মধ্যে কুল ছাপাইয়া ভীষণ বস্তায় বহু 
ধনজনেব বিনাশের কারণ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী 
হইতে ১৩টি বিশেষ বন্যা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
সুবাট সহবটি অর্ধচন্ত্রীকারে নদীর ধারে ধারে সওয়া 
মাইল বিস্ৃত। ইহা প্রাচীরবেষ্টত। সহবের ভিতব 
দিকেব প্রাচীর বহুকাল অপস্যত হইলেও প্রাচীর তিত্বিব 


- খাঁদ সহব ও সহবতলীব সীম! বেখা হইয়া আছে। সহরেব 


রাস্তা প্রধান পথ ছাড়া প্রায়ই অপ্রশন্ত ও বক্র হইলেও 
পাকা, পৰিষ্কাৰ এবং দিব্য জলনিষিক্ত। সহবেব মধ্যে 
স্থানে স্থানে ফাঁকা জমি থাকিলেও সহবটি ঘন বসতিযুক্ত। 
বক্র সরু পথেব দুধারে উচ্চ শ্রেণীব হিন্দু ও ধনী পার্সীদিগেব 
সুগঠিত হর্ম্যশ্ৰেণী। সহরের বাহিরে পূৰ্ব্ব পাড়ার হই 
একটি অংশ ব্যতীত প্রায় সকল স্থানই বেশ ফাকা। কাচা 
গলি গুলি সংস্কাবাভাবে খাল হইয়| গিয়া পাৰ্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা 
নিয় হওয়ায় বৰ্ষাব সময় পয়োনালীর কাজ করে এবং অন্ত 
সময়ে ধুলিপূর্ণ হুইয়া থাকে৷৷ যুরোপীয়দিগেব পল্লী ও 
কয়েকটি ধনবান পার্সীর বাগান বাড়ী ভিন্ন সকল গৃহই এই 
ধূলিপূর্ণ গলিব ধারে অবস্থিত অস্ন্দর কুটীবশ্রেণী। সহরের 
উত্তবে-ও পূর্বে, প্রাচীবেব বাহিরে জমি উর্কব, জলসিক্ত ও 
বৃক্ষসমাচ্ছন্ন। দক্ষিণের জমি অনুর্বর এবং ধনুশালী মুমলমান 
বা পার্সী বণিকের উদ্যান ভিন্ন সেদিকেব জমি নগ্ন। পশ্চিম 
দিকে+নদীব ধাবে ক্যাণ্টনমেন্ট, কাওয়াজের দাঠ ও বৃক্ষাচ্ছা- 
দিত গৃহশ্রেণী দেখিতে অতি বমণীয় | 

সুরাটের প্রধান দর্শনীয় জিনিষ কেন্ত্রবর্তী কেল্লা। ১৫৪০ 
ও ১৫৪৬ সালের মধ্যে,খোঁদাবন্দ খাঁ নামক একজন তুর্কা- 
সৈনিক “কর্তৃক ইহার নক্সা ও নির্মাণ সম্পন্ন হইয়াছিল। 
গুজরাটের রাজা মামুদ্র বেগারা ইহাকে অভিজাত মর্যাদা 
দান কবেন। এই দুর্গ শস্ত্রশালী শক্রর আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার পক্ষে ষদ্বিও . বহুকাল হইতে অকৰ্ম্মণ্য হইয়া 
গিয়াছে, তথাপি এযাবৎ ইহা! সংস্কৃত কবিয়া রাখা হইয়াছে, 
এবং ১৮৬২ সাল পৰ্য্যন্ত এই দুর্গে যুবোপীয় ও দেশীয় সৈন্য 
কিছু করিয়া বাখা হইত।, অনাবশ্যক বোধে সেই সৈন্য 
এক্ষণে অপস্থত হইয়াছে এবং তদবধি এখানে নানা সরকাবী 


- আপিসেব অধিষ্ঠান হইয়াছে। 


গ্রাঁচীরবেষ্ঠিত সহরের মধ্যে ১৪টি পল্লী বা ‘চাকলা’ 


রবাশী। 


[ ৭ম ভাগ ৷ 
আছে। সহরের বাহিবে ক্রমশ আব একটি. সহব গঠিত 
হইয়া উঠিতেছে--ইহাতে পূর্বাবধি স্নশৃঙ্খলায় বসতি 
হইতেছে। এখানকার প্রসিদ্ধ সাধাৰণ সৌধ এই---ইংবাজী 
গির্জা, মিশন গির্জা, রোমান ক্যাথলিক গির্জা, যুরোপীয় 
গোবস্থান ; মুসলমান মসজিদ, খান্ছে দেওয়ান সাহেবেব 


মসজিদ, নও সৈয়দ সাহেবের মসজিদ, সৈয়দ ইদবাসের মস- 


জি, এবং {মৰ্জ্জা সামি মসজিদ, এবং গৌরস্থান ; দুইটি 
প্রধান পার্সী অগ্রি-মন্দির আভতস্বেহেবাম), একটি সাহান- 
শাহী পার্সার ও অপরটি কদমী পার্সীর ; হিন্দুদিগ্নের 
গোসাবি মহাবাজেব মন্দির, গোবিন্দজ্জী মহারাজ ও লালজী 
মহারাজ বল্লভাচারী সম্প্রদায়েব ঠাকুব-বাড়ী, রামজীর 


মন্দির, স্বামী নারায়ণের মন্দির, বালাজীমন্দিব, হনুমানের ' 


দুইটি মন্দির, অন্বাজী ও কান্ধা মাতার মন্দিব ; শ্রাবক 
সম্প্রদায়ের মহাবীর স্বামী ও আস্ছেশ্বর ভগবানের মন্দির ; 
কতকগুলি যাত্রীগৃহ ও ধৰ্ম্মশাল|; মাুষেব জন্য দুইটি ও 
পশ্বাদিব জন্য চারিটি হাসপাতাল ; রেলষ্টেসন ও বিভিন্ন 
সরকারী আপিস ও বাজার ইত্যাদি । 

চাবিটি পশু-হাসপাতালে সব সমেত এক হাঁজার পশ্তর 
বাসস্থান আছে। প্রত্যেকটিতেই কণ, সুস্থ, বৃদ্ধ, খঞ্জ 
প্রভৃতি সকল পণুই নির্কিচাবে গৃহীত হয়। কগ্ন পণ্ড 


সকলকে যত্ন কবিয়া ওষধ দ্বাব! সেবা! কবা হষ। দুর্বল ও _ 


কৰ্ম্মশাস্ত পগুদিগকে কিয়তদুবে চরিতে পাঠান- হয় এবং 
সুস্থ পশুদিগকে অন্তান্ত পগুর খান্তসম্তাব বহন বা অন্ত লঘু 
কৰ্ম্মে নিযুক্ত করা যায়। ১৮৭৭ সালেব ফেব্রুয়ারি মাসে 
হাসপাতালে ৫২২টি পণ্ড ছিল; যথা-__১০৭টি গরু, ১৩৪টি 
বলদ, ৩৯ মহিষ, ৩২ ঘোড়া, ৯৫ ছাগল, ৫ হরিণ, 


৭ কুকুব, ১ গাধা, -৩ হাঁস, ও ১টা মোবগ্র। পূর্বে - 


এখানে ছারপোকা মণা প্রভৃতি কীট পতঙ্গেরও ই|সিপাতাল 
ছিল, সেখানে কোন দরিদ্র লোককে ভাঁড়া করিয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে রক্ত খাওয়ান হইত। এক্ষণে সেই স্থানে 
কীটপতঙ্গদিগকে শস্তাদি খাওযাঁন হইষা থাকে । 

স্থবাটের ইতিহাসে চার্দরটি কাল বিভাগ কর! যায়_ 
(১) আদিকাল হইতে ১৫৭৩ সাল পর্যন্ত , (২) মোগল 
শাসনকাল ১৫৪৩-_-১৭৩৩ ) (৩) স্বাধীন বাজত্ব ১৭৩৩ 
১৭৫৯ ; (৪) ১৭৫৯ সাল হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব কাল। 


+» 


৯ম সংখ্যা । | 


সুরাট প্রাচীন নগর কি না, ভাহা স্থির করা কঠিন। 
যতদুর আনা যান ইহা প্রাচীন নহে। কিন্তু সার টি, হাৰবাৰ্ট 
(১৬২৬) ইহাকে টোলেমীর উল্লিখিত মুজিরিস এবং 
ওগিলবি (১৬৬৮-৮৫) টোলেমির সাইরাষ্ট্র (সৌবাষ্ট্ৰ) 
মনে করেন। কেহ কেহ ইহাকে হয়েন স্তাঙের 
(৬২৫-_৬৪০) গুঞজরাটের পশ্চিম উপকূলবর্তী বাণিজ্যবন্দব 
সৌ-রা-টা মনে করেন। কিন্তু এই নগর তপতীর তীববর্তী 
স্থবাট নহে, ইহা সোবাথ বা কাঠিয়াবাড়। প্রাচীন সৌবা্ট্ 


আঁপ্টের সংস্কৃত অভিধানে বর্তমান কাঠিয়াবাড়েব সহিত অভিন্ন 


বলা হইয়াছে । আবি বেনাল বলেন যে ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে স্ুরাট একটি ক্ষুদ্র পল্লী বই আর কিছু ছিল না। 
“শিক্ষিত ব্ৰাহ্মণগণ ইহাকে স্থধ্যপুৰ বলেন, এবং প্রাচীন 
সুর্য্যপুরের স্থানেই সুরাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্বদস্তিও 
ইহা সমর্থন কবে। বাসমালা নামক গ্রন্থে (১৬১) ব্ৰোচের 
সহিত সূর্ধ্যপুবের উল্লেখ দেখা যায়। হামিণ্টন প্রভৃতি 
অনেকে ইহাকে বামায়ণে উল্লিখিত সুবাষ্ট্র মনে করিয়া বহু 
প্রাচীন বলেন। 


১৪৯৬-১৫২১ টন 
বাস স্থাপন করে। তাহার জাতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, 
কেহ নাগর ব্ৰাহ্মণ কেহ বা অনাবলা ব্ৰাহ্মণ বলেন তাহার 
নাম ছিল গোপ ৷ সে স্বরাটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ও 
বাগান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল এবং বহু বণিককে সেখানে বাস 
করিতে সম্মত করা ইয়াছিল। সহবের একটি পল্লী এখনো 
তাহার নামে গোপীপুর নামে অভিহিত হইতেছে। সে 
একটি পুষ্করিণী বড় করির! (১৫১৬) তাহার সকল পাড় 
পাথর দিয়! বঁধাইয়! দিরাছিল। স্ুরাটের এই- সকল 
উন্নতি সাধনের জন্য গুজরাটের রাজা তাহাকে ‘মালিক’ 
উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং গোপীর স্ত্রী রাণী আখ্যা 
পাইর়াছিলেন। সুরাটের একটি পলী রাণীচাকলা| ও একটি 
পুক্ষরিণী রাণীতলাঁও নামে তাহার স্থৃতি আজো বহন 
করিতেছে। গোগীর সংস্থাপিত স্থানের প্রথমে কোন 
নাম ছিল না, ইহাকে “নুতন স্থান” বলা হইত। গোপী 
দৈবজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সহরের নাম 
নুরাজ' বা ‘স্থৰ্ধ্যপুর্ল’ রাখিয়া সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরকে 
তত্রক্ষিত নামেই পরিচিত করিবার জন্ত গুজরাটের রাজার 
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অনুমতি চাহে। বিছ রাজা তাহাব রাজ্যে হিলুনদের 
কোন নগব নূতন প্রতিষ্ঠিত হওয়া! পছন্দ না করিঘ! ভহার 
নাম কোরাণের অধ্যায়ে নামের সাদৃশ্তে স্রাজ অল্প 
পরিবর্তিত করিয়৷ স্থুরাট করেন। 

গোপীর ধনশালিত্ব সম্বন্ধে বহু গল্ন প্ৰচলিত অ-হ্ছ। 
গোপী কিরূপে দ্বীন দশ! হইতে ধনবান হইয়াছিল তৎস্দ্ধে 
এইরূপ কিংব্দস্তি আছে। গোপী এক ব্ৰাহ্মণ বাবার 
পুত্ৰ ছিল। সে পাবস্তভাষা শিক্ষা করিয়া কোন চকবি 
প্রাপ্তির আশায় মাতার সহিত দিল্লীতে বায়। -কছু দিন 
ধরিয়া সবকারি সেরেস্তায় কাজের উমেদারি কন্য়াও 
সফলকাম হইল না। তথাপিও প্রধান সেরেন্তার কাছে সে 
সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি কখনো কোন সুযোগে কিছু 
সুবিধা ঘাটয়া যায়। একদা! সকল কর্মচারী চলিয়া! :গলে 
একখানি বিশেষ জরুবি পার্সী চিঠি আসিল। এই চিঠি 
পড়াইবার জন্য একজন লোক গোপীকে ডাকিয়া আনিল। 
সেবেস্তার কর্তা চিঠি লইয়া শব্দগুলি বানান করিয়া 
পড়িবার চেষ্টা কবিতেছিল, গোপী সন্মুখে দাঁড়াইয়া 
তাহা দেখিতেছিল। কতক্ষণ পৰে সেরেস্তার কর্তা 
গোপীকে চিঠি খানি দিতে গেলে গোপী বলিল যে সে চিঠি 
পড়িয়াছে এবং চিঠির লিখিত বিষয় প্রকাশ করিয়; বনিল। 
সেরেন্তার কর্তা যখন চিঠি আলোর দিকে ধরিত্বা বনান 
করিতে ছিল, গোপী সেই অবসরে চিঠির উপ্টা পিঠ হইতে 
চিঠি পড়িয়া ফেলিয়াছিল। গোপীর বুদ্ধিমত্তা দর্শনে প্রীত 
হইয়া সেরেস্তার কর্তা তাহাব একজক্স মুক্লবিব হইল এবং 
গোপীর ধনাগমের ুত্রপাত হ্ই্ল। গোপী যে কেন 
তত্প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম সুর রাখিতে চাহিয় ছিল 
তৎ্সন্বদ্বেও বহু কৌতুকাবহ কিংবদন্তি আছে। 

স্থরাট বহুবার শক্রকর্তৃক দগ্ধ ও লুষ্টিত হইয়ছে। 
আকবরের . রাজত্বকালে স্থরাট একটা প্রধান বন্দর নলিয়া 
খ্যাত ছিল। এই জন্য সম্ৰাট আকবর স্থরাট শাসনের জন্তু 
ছুই জন দক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কতিপয় যুরোপীয় বণক- 
সম্প্রদায়ের স্থরাটে আগমন ও অবস্থিতি স্থুরাটের ইতিভাসের 
একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা । ১৭৫৯ সালে ইংরাজ ুরাট 
অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষভাগে ভাতেব 
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সর্বত্র যে অরাজকতা ও উপদ্ৰব জগত হইয়াছিল তাহার 
সহিত ১৭৮২ সালের ঝড় ও ১৭৯০ সালে দুর্ভিক্ষ মিলিত 
হইয়া সুরাটের সৌভাগ্যনাশে সহায়তা কবিয়াছিল। 

মুসলমান বাজত্বকালে স্ববাটের শাসনবিধি এইরূপ 
ছিল £--সহবের শাসনকর্তার অধীনে.১৫০* বেতনতুক লৈন্ 
ছিল। দেওয়ানিকার্যে ফৌজদার কাজি ও বাঁকনবিশের 
. সাহায্যে কৰ্ম্ম সম্পন্ন কবিতেন। শুদ্ধ বিভাগে শাহবন্দর 
নামক কর্মাচারী আমদানি রপ্তানির দ্রব্য চিহ্নিত করিয়া 
মাণ্ডৱ আদায় করিতেন। ফৌজদারী বিভাগের কৰ্ম্ম সহব- 
কোতোয়াল দ্বারা সম্পন্ন হইত। সহরের পুলিশবন্দোবস্ত 
খুব ভালো ছিল-_কদাচ কোন গোলমাল সংঘটিত হইত। 
কোঁতোয়ালের অর্ধীনেও পুলিশ ফৌজ থাঁকিত, কিন্তু 
_ কোতোয়ালের প্রাণদণ্ড দিবাব ক্ষমতা ছিল না। বাত্রিতে 
তিন বাব ৯টা, ১২, ও ৩টায় তাহাকে রোদ দিতে হইত। 
এই সব স্থব্যবস্থায় ভয়ানক অপবাঁধ.এত কম ছিল যে ১৬৯০ 
সালেব পূৰ্ব্ব ২৭ বৎসবে একটিও প্রাণদণ্ডহয় নাই। স্থরাটেব 
পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে শাস্তিবক্ষাব জন্য একজন ফৌজদারেব 
অধীনে বহু সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এইরূপে ব্ৰিটিশ রাজদ্বেব 
পূৰ্ব্বে হিন্দুমুসলমান পরম সপ্ভাবে কালযাপন করিত। 

১৯০৮ সালে কাণ্ডেন হকিদ্স পরিচালিত, প্রথম ইংরাজ- 
জাহাজ তপতীর মোহানায় আসিয়া উপনীত হয়। সার টমাস 
রো! ১৬১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সুবাটে পৌছিয়া একমাস 
, পরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাতেব জন্ত আজমীরে যাত্রা 
করেন। ১৬১৮ সালের প্রাবম্ভে তিনি সুরাটে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তিনি.এই যাত্রাতেই জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট 
, হইতে ইংরাঁজের বহু বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সুবিধা মঞ্জুর করাইয়া 
লইয়াছিলেন। সেগুলি প্রধানত .এই £-_(১) ইংরাঁজ- 
দিগের প্রতি সন্্যবহার করা. হইবে; (২) বাণিজ্াগুদ্ধ 
মাত্ৰ দিয়া তাহার! সর্বত্র অবাধে বাণিজ্য করিতে প্াবিকে ; 
(৩) সম্্াটকে প্রদত্ত উপহার সমূহ সুরাটে তল্লাস করা 
হইবেন! (৪) কোন. ইংবাজের মৃত্যু হইলে তাহাব 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত, না হইয়া! অপর . ইংরাজধিগকে 
প্রদত্ত হইবে। 

এই সময়ে স্থরাটশাসনের ভার শাহজাদা খবমের উপর 
ছিল। সার টমাস বো তাঁহার সহিতও নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত 
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স্থির করিযাছিলেন।_€১)স্রাটের শাসনকর্তা ইংরাজদিগকে 
জাহাজ ধার দিয়া সাহায্য কবিবেন ; (২) ইংরাজ বণিকগণ 
অস্ত্র ব্যবহাৰ কবিতে পাবিবে; (৩ ) ইংবাঁজগণ সুরাটে 
গৃহ নিৰ্ম্মাণ কবিতে পারিবে; (৪ ) এবং আপনাদের মধ্যে 
কোন বিবাদ সংঘটিত হইলে তাহা তাহাবা আপনাদেবই 
সালিসী দ্বারা মীমাংসা! কবিয়া লইতে পারিবে। 

সপ্তদশ শতার্দীব প্রারস্তে বিদেশী বণিক অনায়াসে এই 
সকল বাণিজ্যরিষয়ক সুযোগ লাভ কবিয়াছিল ) কিন্তু এই 
বিংশশতাবীর স্থসভ্যতাব দিনে কোন পাশ্চাত্য খৃষ্টান বাজ্য 
কি কোন “কালা আদ্রমীকে কোন স্থবিধা দিতে সন্মত 
হইবে? শ্বেতাঙ্গ খুষ্টানগণ বহুবিষয়ে *‘কালা আদমী’ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সাম্য, মৈত্রী, দয়া, দাক্ষিণ্য, ্বার্থশৃন্ততা, খ 
আতিথেয়তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে তাহির! 
কোন ক্রমেই সমকক্ষও মহে। 

১৬০৮ সালে যখন ইংরাজগণ প্রথম স্বাটের সঙ্গে 
বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় তখন সুরাট বিশেষ, সম্পন্ন 
ছিল; বহু বণিকের সুগঠিত হম্ম্যাবলীতে সুসজ্জিত ছিল । 
তৎকালে ইংরাজ বণিকগণ দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিত 
এবং দেশীয়, লোকেব সহিত বেশ মিত্রভাবে মিগিত ৷ 
কুঠিওয়ালা! সাহেববা মুসলমান প্রভৃতিকে আহারে নিমন্ত্ৰণ 
করিত এবং নিজেরাও মাটিতে আসনে বসিয়! আহাৰ করিত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবন্তে ইংরাজবণিকসংহতির _ 
ভৃত্যদিগেব অসাধুতাব জন্তু স্বার্থহানি ঘটিয়াছিল। তাহাদের 
প্রধান কর্মচারী ল্যাম্বটন সুবাটে থাকিয়া, কোম্পানীব বহু 
ধনবত্ন চুৰি করে--এ জন্য ১৭৩৯ সালে তাহাকে কৰ্ম্মম্যত 
করা হয়। এই সব কারণে বিলাতেব কোর্ট অফ ডিবেক্‌- 
টরস্‌ আদেশ দিয়াছিলেন যে কোম্পানি অর্থসিন্দুকে 
তিনটি তাল! বন্ধ থাকিবে। তালাব চাবি কর্তাদের কাছে 
থাকিবে এবং প্রতি মাসে তহবিল মিল করা হইবে। - 

বেভাবেও ফিলিপ এণ্ডাবসন্‌ তদ্বিবচিত “পশ্চিম ভাবতে 
ইংরাজন” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে_দেশীয় লোকেরা 
খুষ্টানদেব সম্বন্ধে অতি হীৰ ধারণ! পোষণ কবে। স্থরাটে 
প্রায়ই দেশীয় লোক্‌কে, বলিতে শুনা যাইত খৃষ্ঠানধৰ্ম্ম 
সয়তানের ধৰ্ম্ম } খৃষ্টান মাতাল; যদি কোন দোকানদারকে 
তাহার নির্দিষ্ট মূল অপেক্ষা কম মূল্য. প্রস্তাব করা যাচ্ছ 





স্বামী নারায়ণ মন্দির । 


ক্লক টাওয়ার | 





বিষ্ণু মন্দির । 





৯ম সংখ্যা ৷ ] 
তবে সে বলিত ‘আমাকে কি খৃষ্টান পাইয়াছ যে আমি 
তোমায় ঠকাইয়৷ বেশি দাম লইব ?” ইংরাজেবই লিখিত 
পুস্তকে দেখা য'য় যে তখনকার দেশী ব্যবসাদারের! প্রবঞ্চক 
ছিল না। | 
১৮০০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বল ও শঠত| প্রয়োগ 
করিয়া নবাবের কাছ হইতে সুরাট অধিকাব কবিয়! লয়। 
ইংবাজঅধিকাবের পূৰ্ব্বে (১৬০৮-২০) সুরাট জনবহুল 
ও বহুবণিকঅণ্য'ৰিত ছিল। সেখানকাব লোকেরা দীর্ঘ- 
কায়, পরিষ্ধার পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহাবে সংযমী ও সৎ ছিল। 
সুরাটের বাণিজ্য লোহিতসাঁগবোপকুলস্থ মোচা সহরের 
সহিত এবং সুমীত্রার অচিনের সহিত চলিত। স্থবাট হইতে 
কার্পাস ও কার্পাসবন্ত্র মোচাতে প্রেরিত হইত। প্রসিদ্ধ 
পৰ্য্যটক ট্যাভাণিয়ে ও বাগিয়ে স্থবাটেব বন্্রশিল্পের প্রশংসা 
করিয়াছেন (ঢাকাব মসলিন প্রবন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 
এই সকল বস্ত্র ক্রয়ের জন্তু তুকিস্থান হইতে, আবিসিনিয়া 
হইতে এবং মিশর হুইতে বণিকগণ মোচায় সমবেত হইত। 


সুমাত্রার অচিনে একটি পাড়া গুজবাতীদিগের জন্য স্বতন্ত্র 


ছিল। ১৬০৩ সালে যবদ্ধীপে এবং ১৬১১ সালে দক্ষিণে 
৫০ অক্ষরেখাস্থিত বান্দা নামক দ্বীপেও গুজবাতীদিগকে 


দেখা গিয়াছিল। কাপ্তেন সাবিস জাপানে গিয়া গুজবাতী . 


ছিট ও কাপড় বেখিয়াছিলেন। 

সুরাটে নিয়লিখিত দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইত--লোৌঁহ, 
, তাম্ৰ ও ফটকিরি ; হীরক, চুনি, স্ফটিক, পায়| ; গম, ছোলা 
মটর, শুটি; ওঁষধ ; মাখন ও খান্ত, জ্বালানি, নানাবিধ 
তৈল; সাদা ও কালো সাবান, চিনি, আচার ও মোবব্বা, 
কাগজ, গালা, এবং আফিম, নীল। ইহা কিনিবার জন্য 
ইংরাজ ও ওলুন্দ'জগণ স্বরাটে সমবেত হইত। কিন্ত প্রধান 
রপ্তানি পণ্য ছিল রেশম ও কার্পাস বস্ত্--এই সকল বস্ত্ৰ 
স্কুরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়াৰ সৰ্ব্বত্ৰ সবিশেষ সমাদৃত ছিল। 
কোন কোন কাপড় তুষারধব্ল ও অতি সুন্ম হইত। 
কোন কোন কাপড়ে রেশমী ফুল তোলা হইত এবং মধ্যে 
মধ্যে রূপালী বা সোণালী জরির কলা করা থাকিত। রঙিন 
কাপড়ের ও ছিটেব লেপের উপর এমন সুন্দৰ নক্সার সেলাই 
করা হইত যে দেখিলে অঙ্কিত চিত্র বল্য়া মনে হইত। 
সুরাটে ভালো ভালো কার্পেটও পস্তত্ব হইত। মূল্যবান 


স্বরাট। 


£২১ 
কার্পেট রেশমে প্রস্তুত হইত এবং তদুপরি ফুল ব! নক্সা 
অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইত। কোন কোন কার্পেটের 
জমি সোণালী রূপালী জবিব এবং ফুল ও নক্সা রেশমে করা 
হুইত। স্থবাঁটের কাঠেব কাঙ্পও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। খাট 
পালক্ক প্রভৃতি গৃহ্সামগ্রীতে গালাব বং কবা হইত। 
লিখিবাব ডেস্কেব উপব বিন্ৃক, হাতির দীত, সোনা রূপা বা 
জহবাত রসাইয়! দিনাব কাজ কবা হইত। কৃুৰ্ম্মপৃষ্ঠেক ছোট 
ছোট বাক্সগুলি অতি মনোহব হইত। কিন্ত নব ভিনিষই 
অত্যাশ্চধ্য সস্তা ছিল। পর্ত,গালেব একজন বণিক লিখিরা- 
ছেন যে এই সকল জিনিষই পর্তূগালেব জিনিষ ভপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ এবং তাহাদের নিকট হইতে পর্ত,গালের চিক্ষণীয় 
অনেক আছে। স্থরাটের লোকেরা! যাহা কিছু নূতন দেখে 


. ৰা গুনে তাহাই তাহাবঃ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তাহাণি এত 


বুদ্ধিমান তবুও তাহারা সহজে কাহাঁকেও ঠকাইত ন: এবং 
নিজেরাও সহজে ঠকিত না। তাহাদের মত সজ্জন সশচাবী 
ভদ্ৰলোক আর দেখা যায় না--তাহারা সহজে পর্ভ গালের 
কোন রীতি নীতি নকল করিত না। 

যে সকল বণিক এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল 
তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা- যাইতে পারে--(১) 
ভারতেব অধিবাসী হিন্দু মুসলমান (২) এসিবাব -বভিন্ন 
প্রদেশবাসী, যণা পাঁবসিক, তাতার, আবব, অৰ্ম্মানি 
প্রভৃতি) এবং (৩) যুরোপীয়, যথা ইংরাজ, ওললাঁজ,“ফবাশী 
ও পর্তগীজ। 

যুবোপ হইতে স্থরাটে আমদানি হইত-_তরবারি, ছুবী, 
প্রবাল এবং মুক্তা । 

১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ সালেব মধ্যে সুবাটের পূর্ণ 
বাণিজ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৬৯৫ সালে স্থবাট ভ-রতেব 
প্রধান বাণিজ্যবন্দব ছিল-_জগতেব যাবতীয় জাতি এখানে 
সমবেত্‌, হইত এবং ভারতসাগরযাত্রী কোন জহাজই 
সুবাটে না আসিয়া অন্যত্র যাইত না। স্ববাটেব হিন্দু 
বণিকদ্দিগেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাহারা মনে মনে 
এত শীঘ্ৰ এমন সকল অঙ্ক কশিত যে অন্ত দেশের শ্রেষ্ঠ 


আন্কিক তাহা কাগজ কলম লইয়া কশিতে পানে না। 


১৬৬৪ সালে সুরাটেব দুইটি বণিকপবিবার জগতেব মধ্যে 


৫২২ 


একজন হিন্দু বণিকের ধন পবিমাণ ৮০ লক্ষ (স্বর্ণ?) মুদ্রা ছিল 
এবং ১৬৬৪ সালে শিবাজী এক দোকানে ১১ সেব মুক্তাব 
মাল! দেখিক্সাছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোলা 
আবদুল জাফর ব্যবসায় আরম্ভ কবেন। কথিত আছে হে 
ভীহাব নিজের ১৯ খানি জাহাজ নিজেরই পণ্য বহন কবিয়া 
বাণিজ্যবযাত্রা-করিত। ১৬৯৫ সালেও কোন কোন বণিক 
এরূপ ধনী ছিলেন যে তাহাবা নিজের ব্যসস্তারে একখানা 
বড় জাহাজ বোঝাই দিতে পাঁবিতেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বহির্বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জাহাজ 
তৈয়ারিও একটি বিশেষ ব্যবসায় ছিল। 


১৬৭৪, ১৬৮০, এবং ১৬৯৭ সালে ইংলণ্ডের রেশম ও 


কার্পাঁস ভন্তবারগণ ভাঁবতীয় বস্ত্ৰ আয়দানির বিরুদ্ধে এমন _ 


ঘোরতব আপত্তি উত্থাপন কবে যে ১৭০১ সালে এক আইন 
পাস করিয়া বিলাতে ভারতীয় বস্ত্র পবিধান দণ্ডনীয় কবা 
হয়। ইহার ফলে স্ুরাঁটেব বাণিজ্যে ভাটা পড়িতে আবন্ত 
হয়। সপ্তদশ শতীব্বীব অবদানসময়ে ফরাশী তত্তবায়গণও 
আপত্তি উত্থাপন করে। স্থবাটের শাসন কর্তা রোস্তম 
আলি খাঁর শাসনকালের ছুই বৎসরে (১৭২৩--২৫) বে 
সকল বণিক ইংরান্দের সহিত কারবার করিত, তাহাদিগকে 
অত্যন্ত নির্যাতন ভোগ করিতে হইত--এই কারণেও 
গুজরাটের বাণিজ্য কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধবংসমুখে অগ্রসব 
হইতে থাকে। ১৭২১ সালে লগ্ডনের তাঁতিরা মহ! দাঙ্গা 
ফসাদ আরম্ভ করায় ভুরতীয় ফার্পাস বস্তু পরিধান একে- 
বারে রোধ করার অন্ত এক নূতন আইন কবা হইয়াছিল । 
আবি বেনাল (১৭৮০) বলেন যে -স্ুরৌপের বণিকগণ 
যখন জানিত না তখন স্থবাটের বণিকগণ জানিত যে বাণিজ্য 
এক নির্দিষ্ট রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের 
যে কোন বাজারের জন্তু সুরাটে হুণ্ডি পাওয়া যাঁইত। 
দুরদেশে পণ্য প্রেরণের সময় জাহাজ ইনসিওব করা সাধারণ 
ব্যাপার ছিল। বণিকদিগের সততা এত অধিক ছিল হে 


টাকার "থলি গালামোহর করিয়া টিকিট আটিয়া আদান - 


প্রধান চলিত, কেহ কথন "গুণিয়া বা ওজন করিয়াও 
দেখিত না। | 
- বর্তমানকালে এতংপ্রদেশে কৃষিব্যতীত কার্পাস ব্যবসায় 


, প্রবাসী ।' 
শ্ৰেষ্ঠতম ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল (অৰ্দ্েব ইতিহাস দষ্টব্য)। 


[ ৭ম ভাগ। 


প্রধান। কার্পাস হইতে সুত্র বয়ন ও বস্ত্ৰ প্রস্তুত হস্ত দ্বারাই 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । ১৯০৪ সালে স্থরাটে তিনটি কাপড়ের 
কল ছিল। ১৮৭৬ সালে বাম্পচালিত ১৮টি কল ছিল। 
১৮৭৭ সালে শ্রীযুক্ত জামাল উদ্দিন মহম্মদভাই বাম্পচালিত 
কাঁগজেব কল স্থাপন কবেন। যুরোগীয় সস্তা ছিটের 
আমদানির্‌ প্রাবল্যে সুরাটের ছিটেব ' ব্যবসায় নষ্ট হইযা 
গিয়াছে। কিন্ত আজে! স্ুবাটে বেশমী বস্ত প্রচুর উৎপন্ন 
হয়, কিংখাঁব বয়ন স্থুরাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় । স্থরাটেব 
সুচিশিল্পেব খ্যাতি এখনো অক্ষু্ণু আছে। স্থবাটেব ধাঁবালো 
যাতি ভিন্ন ধাতুর দ্রব্য এখন আর কিছু ভালো হয় না । 
মোটের উপর স্থরাটের পূৰ্ব্ব গৌরবের এখন” অবশেষ অতি 
অল্পই আছে। 

সুরাটেব হিন্দু মুসলমান বা! পাসী সকলেই আনন্দ ও 
জাকজমকে ভালোভাবে থাকিতে ভালবাদে। সথরাটের 
বণিকসম্প্রদধায় এক একটি সংঘ গঠন কবে। প্রধান 
বণিক সংঘের নাম “মহাজন” । এই সংঘের জন্তু টাকা 


" সংগ্রহের উপায় বড় অদ্ভুত। কোন এক নির্দিষ্ট দিনে 


কেবল একজন ভিন্ন সকলকে দোকান বন্ধ করিতে হয়। 
এবং সেই একটি দোকান খোলা রাখিবাব অধিকার 
নিলামের সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হয়। সেই নিলাম লব্ধ 
অর্থ সংঘে ব্যয়িত হয়। | 

সুরাটের প্রায় সকল গৃহেই একটি করিয়া কূপ ও একটি 
করিয়া বৃষ্টির,জল ধরিবাব চৌবাচ্চা আছে। ছুই একটি কৃপ 
ভিন্ন, সহরের প্রায় সকল কূপের জলই ক্ষারস্বাদ, এজন্য 
তাহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে, পারে ন|। প্রায় সকল 
ধনী ব্যক্তিই বৃষ্টির জল পান করে। বৃষ্টির জল সিমেণ্ট করা 
ছাদে পড়ে এবং তথা হইতে ধাতব বা বাঁধান নালিব মধ্য 
নিয়া বহিয়া চৌবাচ্চায জমা হয় এবং সেখানে থিতাইয়া 
পানের উপযুক্ত হয়। এবং সেই জল- সারা! বৎসর পান 
করা হয়। যাহাদেব বৃষ্টির জল সংগ্রহের কোন উপায় 
নাই, তাহাবা হয় তপতীর নয় ত সহরের বা বাহিরের কোন - 
মিষ্টহ্বাদ কূপের জল ব্যবহাব,করে। 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে সুরাট জেলার বুলসর সহরে প্লেগ 
আসিয়া মহা অনৰ্থ, সংঘটিত করে। মোগোদ, স্থরাট সহর, 
এবং ব্যাগ্তার টাউন প্লেগের তাওব ক্ষেত্র হইয়| পড়িয়াছিল। 


৯ম সংখ্যা ।] 


১৭৯৮ সালে স্থরাটের জনসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। ইংবাজ 

অধিকারেব পর ১৮১৮ সালে জন সংখ্যা মাত্র ১৫৭১৯৫ 
হ্ইয়াছিল। ১৯০১ সালের সেম্সস অনুসারে জন সংখ্যা হয়. 
১১৯৩০৬ । ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৫৭৭, মুসলমান ২২৮২১, 
পার্সী ৫৭৫৪, স্ৈন ৪৬৭১, থুষ্টান ৪৫৬, শিখ ৩, ও অন্ান্ত 
২৪। সুরাটে লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা মোটেব 
উপর শতকরা ১৩ জন; পুরুষের শতকবা ২৪ ও স্ত্রীলোকের 
' মধ্যে ২ জন মাত্র। হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা পুকষ 
শতকরা ২২, স্ত্রী ১, মোটের উপব শতকরা ১২; মুসলমান 
মোঁটের উপর ১৬, পুরুষ ৩১, স্ত্রী ২) জৈন মোটের 
উপৰ ৪৫, পুরুষ ৭৪, স্ত্রী ৯। স্থরাটের জৈনদিগের মধ্যেই 
 বিদ্ভা চৰ্চ্চা অধিক | 

স্থুরাটের প্রধান ভাষা গুজরাতী। স্তরাটের নিকটেই 
কার্পাসক্দেত্র ত্রো। এই ব্রোচ প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ৷ এইখানে 
ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের বাড়ী ছিল। কংগ্রেসযাত্রিগণ এই 
ব্রোচ বা ভড়ৌচ বা ভূগুকচ্ছও দর্শন করিতে পারিবেন ।* 





সুর্যাদির পর্যায়ের অর্থ । 


অগ্রহায়ণ মাসেব 'প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত বীবেশ্বব গোস্বামী 
“একটা প্রশ্ন’ নাম দিয়া বহুপ্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। 
একটি হউক বহু হউক, তাঁহার জিজ্ঞাসার অনেকের চিত্ত 
প্রশ্নসন্বত্ধে আকৃষ্ট হইবে। নুর্যাদির পর্যায়ের অর্থ জানিতে 
এবং আধুনিক জ্ঞানের সহিত সে অর্থের এঁক্য দেখিতে 
পংডিত মাত্রেবই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। অ-পংডিত ষে 
আমি, সময়ে সময়ে আমারও ইচ্ছা হইয়াছে। এই সহান্থ- 
ভূতিহেতু প্রশ্নসন্বদ্ধে ছুই এক কথা বলিতেছি। সম্প্রতি 
অবসর-অভাবে বাহুল্যে গেলাম না। * 
গোস্বামী -মহাঁশয় জিজ্ঞাসিয়াছেন, “আমাদের প্রাচীন 
হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরা কি 90127 Spectrumএব কথা অবগত 
ছিলেন?” কিন্তু প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিক-_এই কথা শুনিবা 
মাত্র কোন কোন পাঠক হয়ত কানে আংগুল দিবেন। 


কারণ ইহীবা বিজ্ঞান বলিতে বর্তমান ছুই এক শতাব্দী 


__ ৷, এই প্ৰবন্ধ প্রধাণতঃ ইংরাজী Modern [৪৮86৬ নামক মাসিক 
পত্ৰ হইতে সংগৃহীত হইল। ৬ 


সুধাদির পর্যায়ের অর্থ। | 


২৩ 
সুরোপের বিজ্ঞান বোঝেন, পুবাণের কথাকে বিজ্ঞানের 
পাঠ্যপুস্তকের উপযুক্ত ভাষায় দেখিতে অভিলাষ কুবেন, 
এবং পিতৃপিতামহ হইলেও প্রাচীন বলিয়াই প্রাসীনদ্বিকে 
অশ্রদ্ধা কবেন। 

অন্ত পাঠক আছেন। তাঁহাবা সংস্কৃত ভাষার লিখিত 
যে-কোন কথারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাইতে উত্স হন, 
এবং প্রাচীনেবাও যে মানুষ ছিলেন, অন্ততঃ সকলে যে 
ত্রিকালজ্ঞ ধষি ছিলেন না,_একথা কিছুতেই বিশ্বাস ভরিতে 
পারেন -না'। , আমার সামান্য বিবেচনার, বিষয়ের প্রতি 
রাগ-বিরাগে সত্য-নির্ণয়ে বিঘ্ন জন্মে। 

প্রাচীন জ্ঞান-পরিমাণেব সময় একটা কথা সব্ধ্দ মনে 
রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনের| উপস্থিত নাই, উহাদের 
জ্ঞানেব যাবতীয় প্রমাণ -পাওয়া যাইতেছে না, এক যাহা 
পাওয়া গিয়াছে তাহাও সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেশ হয় 
নাই। বিশেষতঃ, তাহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণ শ্রেধগম্য 
হয় না! অতএব তাঁহাদের পক্ষে একটু টানিলে 'অত্যন্ত 
দোষ হইবে না। 

যেখানে বিজ্ঞানেব-_অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানেব কথা, নেখানে 
আধুনিক বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞ সাক্ষীরুপে আনিতে হইবে। 
যেখানে সংস্কৃত ভাষাব কথা, সেখানে সংস্কৃত পংডিত অবশ্য 
চাই। এই ছুই সাক্ষী না পাইলে পরিশ্রম বৃথ হইবে। 
যদ্ধি.একই ব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞান শিখিয়া থাকেন, এবং 
অগাধ সংস্কৃত-শাস্ত্ৰ-সমুদ্ৰ মথিয়া থাকেন, তাহা হইলে তনিই 
উপযুক্ত বিচারক হইতে পারেন। “এবুপ পংডিতেন্র ভাবে 
উক্ত দ্বিরিধ পংডিতেব সম্মিলন আবশ্তক। সংস্কৃত-ংডিত 
প্রাচীন--অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণ একত্র করিয়া স্থলতঃ 
ব্যাখ্যা কবিবেন, তার পব বিজ্ঞান-পংডিত সেই সকল প্রমাণ 
সমালোচনা করিবেন। সংস্কৃত পংডিত এীঁতিভানিক ক্রম 
উপেক্ষা করিবেন না, পরস্ত গোড়া ছাড়িয়া আশা ধবিলে 
সত্যনিরুপণে বিন হইবে। নদীর শাখা প্রশাণা কালক্রমে 
এত অধিক হয় যে, মূল নদী কোন্টা তাহা বল্তে পারা 
যায় না। গোড়ার দিকে গেলেই আসল নদীটা চেনা যায়। 

পংডিতের প্রয়োজনেব একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। নাল্যকাল 
হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম জলে দুধে মিশাইয়া লীসকে 
খাইতে দিলে হাঁস নাকি নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীব গ্রহণ 


৫২৪ 
করে। কথাটা এমনই অসম্ভব যে পরখ করিয়া দেখিতে 
প্রবৃত্তি হয় নাই। অথচ নাকি কেহ কেহ দুধ দেখ! কলের 
পরিবর্তে হীস পুষিতে উপদেশ দ্িয়াছিলেন, কেহ বা হাসে 
মুখের লালাব রাসায়নিক পবীক্ষাব উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
কএক বতসব পূর্বে 'ভারতী”তে পংডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 


সংস্কৃত কাব্য হইতে হংসেব নীরত্যাগ ও ক্ষীব গ্রহণ বিষ্য়ে 


কতকগুলি' প্রমাণ একত্ৰ করিয়াছিলেন। . তখন হাসের 
ক্ষমতার পরিচয় লইবাঁর সুযোগ ঘটে। কারণ ভিতরে কিছু 


সত্য নাঁ-থাকিলে উপমার সৃষ্টি হইত না। ফল ‘ভারতী’তে' 
প্রকাশিত হইয়াছে।' 'দ্রেখা গিয়াছে, ক্ষীব অর্থে গবাদির দুগ্ধ 


নহে, পদ্মের মুণালের ক্ষীব অর্থাৎ চলিত কথায় শাদা 'রস। 
সংস্কত-ভাষায় ক্ষীর শব্দে গবাদি পশুর দুগ্ধ এবং বৃক্ষের ক্ষীর- 
ব্থরস-_ছুই-ই বুঝায়। পদ্মেব ডাঁটাপ্স ক্ষীর ছাড়িয়া গবাদি 
ক্ষীবেআসাতেই হাসেব ক্ষমতা হাস্যকর হইয়া দীড়াইয়াছে। 

কিন্তু দুঃখের রিষয়, প্রশ্ন করিলে উত্তর পাঁওয়! যায় না, 
উত্তরেব- সমালোচনা হয় না, সমালোচনা হইলে সময়ে সময়ে 
মানুষেব হয়, উত্তরের হয়-ন| প্রশ্নেব উত্তর না-পাওয়াব ছুই 
কারণ মনে হয়,-' ১) আস্ত, ( ২) অবজ্ঞা। বাংগালীর 
আশন্তেব পৰিচয় বাংগালী. অধিক. আর কি দিবে? অবজ্ঞা 
কখনও নিজেব প্রতি কখনও প্রশ্নকারকের-প্রতি। অমুক 
ব্যক্তি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, আমার মত্‌- লোকের 
'কথা কহাতে তাহাকে অবজ্ঞা কবা| হইবে, এই এক 
আশংকা । অন্তে ভাবে, কে কোথায় কি বলিতেছে 
লিখিতেছে, তাব কথার উত্তব দিতে হইলে -কিংবা তার ভুল 
দেখাইতে হইলে, জীবনে, আর কোন-কাঁজ কবিবার সময় 
থাকিবে না। বোধ হয়, এরথাঁও ঠিক, "অতি অল্প লোক 
সুস্থচিত্তে নিজেব কাজের দোষ দেখিতে পারে। পরের 
কথা সহিতে পারা অল্প সংযমের ফল নহে। তার, উপর, 
বাংগালীর উদ্ধত প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 

কিন্তু মাঝের পথও ত আছে। মানীব মান বাখিয়াও তর্ক 
কবিতে পাবা যায়, এবং মুর্খেব ভূল শোধন জ্ঞানী না.কবিলে 
আব্‌ কে কৰিবে ? জ্ঞানী পর্বত হেন, এবং কোনও লোক 
যাবতীয় বিষয়ে মূর্খ হয় না। আলন্ত ছাড়িয়া যিনি যতটুকু 
- জানেন তিনি ততটুকু জানাইলে দেশেব সংবাদ পত্র ও মাসিক 
পত্র দ্বার! জ্ঞান-বিষ্তারের সাহায্য হয়। - 


প্রবাসী। 


ভান? 


এখন গোস্বামী মহাশয়ের দুই একটা প্রশ্নের উত্তর 
সংক্ষেপে জানাইতেছি। তিনি ঠিক বলিয়াছেন, তাঁহাব এক. 
এক প্রশ্ন আলোচনা কবিতে এক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা 
আবশ্যক । আমার সামান্ত বুদ্ধিতে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর 
পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। হুর্যাদি নবগ্রহের পর্যীয়গুলির 
অর্থ ‘আমাদ্বেব জোতিষী ও জ্যোতিষ’ নামক পুস্তকে দেওয়া 
গিয়াছে। সংকর্ষণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সম্বন্ধেও ছুই এক কথা 
প্র পুস্তকে পাওয়া যাইবে। বোধ হইতেছে, সে পুস্তকে 
হরিদশ্ব ও লৌহিতাশ্ব নামের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। 
অশ্ব অর্থে কিবণ ব্যতীত অন্ত কোন অর্থ মনে হয় না। 
হরিত অর্থে হরি বা কপিল বর্ণ ও হরিজ্রাবর্ণ মনে হয়।, 
হুরিত অর্থে সবুজ আছে বটে, কিন্তু সুর্যের সবুক্স রং কখনও 
দেখি না। ॥১১৬৬% ইত্যাদিতে লোহিতাশ্ব স্পষ্ট 
হইয়াছে। - ৰ 
সপ্তাশ্ব, সম্বন্ধে ৰ বেদ- 
পংডিত সত্যব্ৰত লামশ্রমী মহাশয় বলেন, স্থৰ্য নিজ শক্তিতে__ 
যেন রশ্মি বা রশী দিয়! সপ্ত গ্রহকে আকর্ষণ করিয়া আছেন 
বলিয়া সপ্তাশ্ব। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ইহার 
উল্লেখ করিলাম! প্রাচীনেরা তিন পাঁচ সাত নয়_এই 
কএকটি সংখ্যার ভক্ত ছিলেন। ' নানা গণনায় এই ভক্তির 
ভুরি ' নিদর্শন পাওয়া যার। বৈদিক সাহিত্যে সাত উষা, 
সাত দিক্‌, সাত পুরোহিত সাত আদিত্য এবং সুর্য সপ্তাশ্ব 
ও সপ্ত-চক্র। পরে আদিত্য আট, দশ, বার হইয়াছিলেন। 
পুবাণে আদিত্য বাব, এক-চক্র। পৃথিবীতে সাত দ্বীপ, 
সাত সমুদ্র, সাত পবন, সাত সাত চৌদ্দ ভুবন। এই সকল 
সাত গণনার মূলে কোন নিত্য প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক ব্যাপার 
ছিল। (বাঁধ হয়, বেদের সাত গণনা হইতে পবে এত 
সাত 'আসিয়াছিল, এবং বেদের পাত মাস অপর সকল 
সাতের মূল ছিল। যে গণনা একবার চলে, তাহার লোপ 
করা ছঃসাধ্য। সপ্তাখ ও সপ্ত আদিত্য সম্বন্ধে টিলক 
মহাশয়েব ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হইয় ছে।* প্রাতঃকালে 


ঘাসের উপরেব শিশিব-কশায় নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া 


তৎকৃত The Artic Home in the Vedas স্ৰটযয। এই 
গ্রন্থেব অভাষে প্রক্কাসী' (১৩১১ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ) দ্ৰষ্টয্য । 
এখানে আর এক কথা|, মনে পড়িল। ‘প্রবাসী’তে আলোচনায় এঘং 
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৯ম সংখ্যা | ] - 


যায়, এবং অত্‌স্ত গ্রাম্য লোকেও জানে সূর্যের আলোর 
গুণে সে সব বণ্বে উৎপত্তি। দিক্‌ বিশেষে জলের ফুৎকারে 
ইন্ত্ৰধমু দেখা যা ৷ ইহাঁও সুর্যের গুণে ঘটে, তাহা বালকেও 
বুবিতে পারে। আবও-একটু জাইতে পাবা ষায়। পৃথিবীতে 
যে অসংখ্য বর্ণেব বস্তু দেখিতে পাঁওয়া যায়, সে সকল বর্ণেব 
মূলে কুর্ধবশ্মি আছে, এ তথ্য জর অনুধাবনেই বোঝা ষায়। 
প্রাচীনেবা বিশ্লেষণপটু ছিলেন তাঁহাও সকলে স্বীকার 
করিবেন। কিন্তু হুর্যরশ্মির গুণে নানাবর্ণের উৎপত্তি, এবং 
লানাবর্ণের কিরণ মিশিষ! স্বৰ্যেব শ্বেতবর্ণ আলোর উৎপত্তি, 
এই দুই কথা এক নহে। যতদিন শেষোক্তভাবের কোন 
শব্দ না পাইতেছি, ততদিন বলিতে পারি না যে প্রাচীন 
"আর্ের! সৌর-ক্র-দৃপ্তে solar spectrumaর কারণ 
অবগত ছিলেন। 

অগ্নির এক নাম সপ্তার্চি। ইহার সহিত কৃত্তিকা নক্ষত্রের 
সাত তারার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অগ্নি, কৃত্তিকার অধি- 
পতি, এবং তৈত্তিবীয় ব্ৰাহ্মণে কৃত্তিকাঁব সাতটি তাবার নাম 
পৰ্যন্ত আছে। (আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষেব ২৯৬ 
পৃষ্ঠা দেখুন।) হয ত বেদের সাতমাসেব সাত পুবোহিতের 
মাত অগ্নি হইতে আগুনের মাত শিখা গণনা দৃঢ়শূল 
হইয়াছিল। 

পুরুরবা ও উর্কশীর উপাখ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা 
“আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ’ পুস্তকে কর! গিয়াছে । 
বায়ু-পুরাঁণেব উপাখ্যানে পুরুরবা গদ্ধবদিগের নিকট হইতে 
অগ্নি পাইয়াছিলেন। আগঅকা”লকার দ্বিনে আগুন উৎপাদন 
অতি সহজ হইয়াছে। পূর্বকালে- পুর্বকাঁলে কেন, বিলাতী 
দিআশলাই “প্রচলনেব পূর্বে-_আগুন উৎপাদন সহজ ছিল 
না। এখনও এদেশেই এমন স্থান আছে যেখানের 


অন্ত্ৰ খালগংগাধর “টিলক' লিখিযাছিলাম বলিয়| কেহ কেহ ‘টিলক' 


শবকে শুদ্ধ করিয়া ‘তিলক’ লিখিতে বলিধাছিলেন। তিলক 
শব্দ আমার অজানা! ছিল ন, এবং বলা! বাঁহল্য তি অল্লেই টি 
হইয়া পড়ে। কিন্ত সংজ্ঞা শুদ্ধ করিবার অধিকাৰ কাহাঁবও 
আছে কি? বেনাজাঁ-সাহেযকে বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেষ ঘলিলে 
কে চিনিষে? যস্তুতঃ বালগংগাধর তিষ্টাক নহেন, টিলকও নহেন। 
যেদের মত মরাঠী, তেলুগু ও ওঢ়িবাতে ছুই প্রকার ল আছে। আমব! 
এক প্রকার জানি। অন্ত প্রকার জানাইখাৰ অক্ষর বাংগলায় নাই। 
যদি এই লকে ( লড ) ধলি, তাঁহা হইলে বালগংগাৰর টি ( লড ) ক। 
এই শব্ধ ও মরাঠী টিকলা, টিকা, টিকা ও বাংগলা এটিকলী, টিকা একার্থ। 


সূর্ধাদির পর্যায়ের অর্থ। = 


৫২৫ 
লোকেবা দিবারাত্রি আগুন জালাইয়া রাখে; কারণ এক্বাব 
নিবিলে পুনর্বার উৎপাদন সহজ নহে। ওড়িশাঁৰ কোন 
কোন পার্বত্য স্থানের লৌকেবা অবণি-প্রস্তর ( অগ্নি-প্রস্তর 
বা চক্কমকির পাথর ) এবং থর লৌহেৰ পবস্পর আঘাতে 
আগুন উৎপাদন করিতে জানে না । কারণ অব্-প্রন্তর 
সুপ্রণপ্য হইলেও খরলৌহ স্থপ্রাপ্য নহে। বস্তুতঃ অগ্নিমন্ 
( গনিআবি গাছ ) এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের অবণি ও কুম'ব (মা 
এবং পে!) কাণ্ঠদ্বর ঘষিয়া আগুন করিতে দেখিয়াছি । 
অতএব বৈদিক কালের অবণি ও কুমার এখনও এদেশে 
বর্তমান। আগুন:উৎপাদ্ন ও পুরুববা ও উর্বশীর উপাখ্যান 
ময়মনসিংহ হইতে প্রচাবিত আরতি নামক মাঁসিকপত্র (১০০৯ 
সাল অগ্র) ভ্রষ্টব্য। বঙ্কিম বাবু এ বিষয়ে কিছু লিবিয়া- 
ছিলেন বলিয়া জানিতাম না। সম্প্রতি জানিবাঁর অবনবও 
নাই। 

টিলকের গ্রন্থে এবং 'প্রবাঁসী”তে সে গ্ৰন্থেৰ আলোচনায় 
যুগ ও মহাযুগ গণনার উল্লেখ আছে। কএক বৎসর পূর্বে 
নিব্যতারতে’ কল্পযুগাদি নামে প্রবন্ধে কল্প ও যুগের জে তি- 
ধিক আলোচনা কর! গিয়াছে। উহার ছুই এক স্থান পরি- 
বর্জনের প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপব ঠিক 
আছে। . * 

১৩০৫ সালের ফান্তন মাসের ‘সাহিত্যে’ ওষধিসতি 
চন্দ্ৰেং কথা আছে। ওষধি হইতে সোমলতার কথা মনে 
আঁসিতেছে। সংস্কৃত পংডিতের সাহায্য কত আবশ্তক হয, 
তাহাব এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিন চাবি বৎসৰ হইতে একটি 
লতা পুষিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্ম কোন কোন পংডিত 
এই তাকেই বেদের সোমলত| বলিয়াছেন। কিন্ত আমি 
সংস্কৃত শাব্সেব সোমলতাব সহিত আমাব পোষা লতা চিলা- 
ইবার স্থুবিধা পাই নাই। বেদ হইতে আযুরবেদ পর্যন্ত 
মোমলতাঁর যত বিশেষণ ও বিবরণ আছে, যদি তাহা কেহ 
অনুগ্রহ কবিয়া একত্র কবেন, তাহা হইলে মিলাইবার স্থবিধা 
হয়। অবস্তা পরিশ্রমেব কাজ । কিন্তু ‘প্রবাসী’ৰ প্রচক- 
দিগের মধ্যে কোন সংস্কৃতশস্তান্থরাগী পাঠক ন'ই ফি? 
যদি কহ থাকেন, তাহার অবগতির নিমিত্ত আসার 
সোমলতাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই লতা বান্ধবিফই 
মাটিতে লতাইয়া যায়, কারণ ড'টা সরু, পুঁই ড'টোব মত। 


৫২৬ 
কিন্ত পুই ডাটার মত সবুজ নহে। পাতা নাই বলা বাইতে 
পারে, ড'টায় লম্বা রেখা আছে। অনেক শাখা প্রশাখা 
হয়। শাদা ক্ষীর, আস্বাদে ঈষৎ অন্ন। বৎসরে দুইবার 
ফুল হয়, একবাব চৈত্র মাসে, আবার আশ্বিন মাসে। ফুল 
দেখিতে কতকট! আকন্দ ফুলের মৃত, প্রায় তাব মতন বড়। 
এই লতা অর্কাদিবর্ণের অন্তর্গত। ( বৈজ্ঞানিক লাঁটিন 
নাম sarcostemma brevistigma, or Asclepias 
acida) 

কতকগুলি বৃক্ষের প্রধান প্রধান পর্যায়েব অর্থ দিবার 
চেষ্টা প্রবন্ধাত্তবে করিবার ইচ্ছা আছে। ইতি-- 


শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়। কটক। 


প্রবাসী জী কথা | 
নিবেদন | 


তীর্ঘোপলঙ্ষে গ্রয়াগে বিস্তর বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও বাঙ্গ'লি 
সাধু স্নন্যাসীব আগমন হয়। তাহাদের মধো অনেকেই এ স্থানে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাড়য়ারি, মহারাষ্রীয়, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অপরিচিত আগন্ধক ভদ্রলোক এবং সাধু 
সন্্যাসীদিগেব সুবিধাব জন্য এ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্শালা, 
অতিথিশালা, অন্নক্ষেত্ৰ প্রভৃতি আছে কিন্ত বাঙ্গালীদিগেব 
এবপ কোন স্থান নাই যেখানে ছুই দিন বাস কবিতে পাবা 
যায়. অথবা বেল হইন্তত নামিয়| অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় 
লওয়| ষায়। ্রয়াগে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। 
উ'হাদেব মধ্যে অনেকে পাণ্ডাদিগের- পাল্লায় পড়িয়া সময় 
সময় বিস্তর কষ্ট পান। বিশেষতঃ, উহাদের মধ্যে ধাঁহারা 
পবিবার ও বাঁলকবালিকা সঙ্গে করিয়া আসেন তাঁদের 
আরও বিপদে পড়িতে হয়। এলাহাবাদের বাঙ্গালী অধি- 
বাসীর সংখ্যা অল্প নহে। এইরূপ কাশী, লক্ষে প্রভৃতি 
স্থানেও বিস্তর বাঙ্গালী আছেন। এই সকল প্রবাসী বাজালী 
ভদ্রলোকের কর্তব্য যে আমবা আমাদের স্বজাতীয় তীৰ্থবাত্ৰী, 
ভদ্ৰলোক এবং সাধু সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ অসুবিধা দূব 
কবিবার অন্ত সচেষ্ট হই এবং উহাদের বাসেব ও ছুই এক 
দিবসেব আহারাদির বন্দোবস্ত কবিয়া দিই। . 


_ শ্রষাসট। 


চিন ভাগ। 


এলাহাবাদে একটি পুবাতন কালীবাড়ি আছে। উহ 
উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা দ্বারা অল্প- 
মাত্রায় উক্ত উদ্দেশ্য সাধিতও হইত। আজি কয়েক বৎসর 
যাবৎ সাঁধাবণের অযত্নে এবং তত্বাবধানের অভাবে উহার 
অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল গৃহাদি 
উপস্থিত বর্তমান আছে তাহাও সংস্কারাভাবে পড় পড় 
হইয়াছে। অভ্যাগত অতিথি প্রভৃতির থাকিবার জন্ত 
আদৌ কোন স্থানই নাই, পরিবার লইয়া থাকিবার উপযুক্ত 
স্থানেরও বিশেষ অভাঁব। এই সকল অভাব দূর করিতে 
হইলে উক্ত কালীবাড়ির জীর্ণসংস্কার আবশ্যক এবং নূতন 
গৃহাদি নির্মাণ করাও দরকার । উহা! *বহুব্যয়সাঁপেক্ষ। 
প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্তব্য এ সম্বন্ধে যতদুর সাধ্য সাহায্য করা ৷ 
অন্ততঃ ছুই হাঁজার টাকা ওঠ! চাই। আঁশা কবি সকলেই 
সাধ্যমত সাহায্য দান-করিতে ত্রুটি করিবেন না । সম্প্রতি 
উক্ত কালীবাড়ির বন্দোবস্ডেব ভার একটি কমিটির উপর 
ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুৰ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 
এডভোকেট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, উক্ত কমিটির সম্পাদক 
এবং 
যুক্ত ডাক্তার অবিনাশ লাগ 
» সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এডভোকেট 
» স্থরেশচন্্র » »ডাক্তার 
» হরিমোহন রায়, উকিল 
» অভয়চবণ বসু 
» কালীনাথ কীর্তি 
»' হবিদাস মুখোপাধ্যায় 
» « গঙ্গোপাধ্যায় 
* » ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
» জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
» পূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য্য 3 
রাখালদাস বসু & 
প্রভৃতি স্থানীয় বাজালি ভত়লোক কমিটার সত্য হইয়াছেন। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, 
এম্‌ এ, মহাশয় তত্বাবধায়ক কৃমিটির পৃষ্ঠপোষক ও পরামৰ্শদাত| 
হইতে স্বীকার করিয়াছেন। 


চি ] 


_নিয়লিখিত ভয্ৰলে'কগণ নিয়ে লিখিত অৰ্থসাহায্য 
কবিতে স্বীকার কবিয়াছেন। কেহু কেহ দিয়াছেন। 
কলিকাতার বটক্ষ্ণ পান এণ্ড কোং 
শ্রীযুক্ত চৌধুৰী মহাদেব প্রসাদ, জমিদাব, আহিয়াপুর ২০০২ 

এ বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০২ 

» ছুর্গাচিবণ বন্দ্যোপাধ্যায় , ৫০২ 
» অতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০২ 
৬ হ্বিমোহন রায়. **ং ১০২ 
» ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১০২ 

ইত্যাদি । 

এক্ষণে অপধাপব বঙ্গবাসী ভদ্ৰমহোদয়গণ কিছু কিছু 
” সাহায্য করিলে আমবা কার্য আবদ্ভ কবি। 

জীহবিমোহন রায়। 
কালীবাড়ি অতিথিসৎকাব বিভাগ ও পুজা বিভাগ স্বতন্ত্ৰ 
কবা হইয়াছে। ইহাতে এক্ষণে সকল সম্প্রদায়ের বান্ধালীই 
বাহাব যে বিভাগে ইচ্ছা দান করিতে পারেন। 

গত ছুই বৎসরের স্কায়, এ বৎসরও, সরস্বতী পূজাব সময় 
প্রয়াগবাসী বাঙ্নালীদ্বেয় সন্মিলন হইবে। আগে হইতেই 
যুবক ও বানকদ্রিগের নানারকম পৌরুষ ও বলবর্ধক খেলা 
হইতেছে। সন্তরণের পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। তত্তিয 
_ অশ্বারোহপ, লক্ষ্যবেধ, লাঠিখেলা প্রভৃতির পৰীক্ষাও 
হইবে । কবিতা আবৃত্তি, মেয়েদের জন্ত রদ্ধনাদি গৃহকৰ্ম্ম 
সুচিশিল্প প্রভৃত্বিব পবীক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্মিলন- 
সভায় সঙ্গীতাদিও হইবে! প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে 
পরস্পর সহানুভূতি বৃদ্ধির, এবং একতা স্থাপন উদ্দেশ্যে, 
এবং বালক ও যুবকদের মধ্যে পৌরুষ ও দৈহিক বল 
প্রভৃতির অনুরাগ বাড়াইবাব জন্য, এই সম্মিলনের ব্যবস্থা 
করা হয়। 

কিন্তু একটি একাস্ত প্রয়োজনীয় কাজে এখনও প্রবাসী 
বাঙ্গালীর! হাত দেন নাই। সকলেই জানেন, বাঙ্গালীর 
প্রতি এখন গবর্ণমেণ্ট,_এবং বে-সবকারী ইংরাজও,বিবপ। 
অথচ সবকারী ও বেলের চাঁকবীই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান 
অবলম্বন। প্রবাসী বাঙ্গালীৰ চাকরী পাওয়া এখন খুব 
কঠিন হইয়াছে। পরে তাহাবা মোটেই চ্ুকরী পাইবেন 
না বলিলেও অস্যুক্তি হয় না। কারণ,*ইংরাজের বাঙ্গালী- 


৫০০২. 


বিধবার ব্রহ্মচর্ধ্য | 


০২৭ 


বিদ্ষে ও হিনুস্ানীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব। স্বীয় 
কারণটি সুখেব বিষয়। চাকরী ছাড়া ওকালতী ও ডাক্তাবী 
আছে। কিন্তু এই হুই ব্যবসায়ে অধিক লোকের প্রতি- 
পালন হইতে পাবে না। তডিন্ন, এখানেও হিন্দুস্থ নীগণেব 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালীর বাধ্যক্ষেত্ 
সংকীর্ণ হইতেছে । অবশ্য বিশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন লোক 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেনই। কিন্তু সাঁধাবণ ভাবে বলিতে 
গেলে হিন্দুস্থানী মকেল ও বোগীব পক্ষে হিন্দুস্থ'নী৷ উকীল 
ও ডাঁক্তাবের সাহায্য লওয়াই স্বাভাবিক। তত্থিন্ন ইরাজ 
বিচারকেরাঁও আজ কাল বাঙ্গালী উকীলদের কাক্গ করা 
শক্ত করিয়া তুলিতেছেন। = 

এই সব কারণে প্রবাসী বাঙ্গালীদেব স্বাবীনবৃত্তি 
শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যানি ব্যবসায় অবলম্বনে প্রয়োজন 
হইয়াছে, তাহার শিক্ষাব বন্দোবস্ত আমার্দিগকেই করিতে 
হইবে। কণিকাঁতাস্থ মাননীয় যোগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত 
শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সহিত যোগ দিয়া বৎসরে ছুই একজন 
ছাত্রকেও বিদেশে পাঁঠাইতে পাঁরিলে কিছু ফল হয় কিন্ত 
প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে হইলে স্বঘেশেই শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নেতাগণ 
এ বিষয়ে মন বিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে ।” 

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়েব কনিষ্ঠ ভ্রাত' শ্রীযুক্ত 
সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বী, মহাশয় বাব 
অনার্স্ইন্-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথাসময়ে ডী 
এল্‌ অর্থাৎ আইনাঁচার্য হইয়া হ্বইকোর্টেব এড্ভোকেট 
হইবেন। স্ুরেন্দ্রবাবু বিদ্বান ও বিনয়ী; তিনিও কুবি; 
দাদার সমান নহেন বলিয়া কোন ক্ষোভেব কারণ নাই। 
স্থরেন্দ্র বাবুর উন্নতিতে আমরা স্ুখী। _ 

প্রবাসী-সম্পাদ্ক। 


এ এড 


বিধবার ব্ৰহ্মচৰ্য্য ৷ 


শাস্ত্ৰে লিখিত আছে বিধবার ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰা ডুচিত। 
কিরুপে সেই ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কুরা যায় ? সাধারণতঃ ব্রন্মচরয্য 
অৰ্থে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা,_-চিত্তপ্ডদ্ধি, 
ইন্দিয়-সংবম, ভোগবাসনার ত্যাগ, ঈশ্বরচিস্তা, অল্লাহাব, শম 
দম গ্রভৃতি নিয়ম সকল, ও বিলাসজনিত মোহকর বস্ত মাত্রেরই 


৫২৮ 


পরিত্যাগ, ব্রন্দচর্যযাব প্রধান অঙ্গমধ্যে গণ্য। বিধবা 
উক্তরূপ ব্রহ্মচধ্যব্রত পালন কবিতে. করিতে দ্বেহমনের 
পবিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সকল জ্ঞানেব শ্রেষ্ঠ যে 
আত্ুক্ঞান,্তাহা লাভ করিয়া চরমে মোক্ষ বা নির্বাণ 
মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পাঁবিবেন, ইহাই শাস্ত্রকারেব উদ্দেশ্য । 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ 
হয় না। যদি আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভেব--সংস'র্ন 
কাবাগার হইতে উদ্ধারের__অন্য উপায় ন! থাকে, তবে মনুষ্য 
মাত্রেবই কর্তব্য, সেই আত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা কবা। সমগ্র- 
হিন্দুশাঞ্ত নানাবিধ রূপক ও উপাখ্যানেব মধ্য হইতে সেই 
এক ব্ৰহ্ম বা আত্মজ্ঞানের কথাই প্রচার কবিয়াছেন। আমবা 
শাস্ত্ৰাৰ্থ ঠিক বুঝিতে পারি ন! বলিয়াই নাঁনামুনিব নানামত 
ভাবিয়া ভ্ৰান্ত হইয়াছি। . 

যে আত্মজ্ঞান যোগীখধি গণের সদা! প্রীর্থনীয়, হিন্দু 
শাস্ত্ৰকাবগণ বিধবাদিগেব জন্য সেই আত্মতত্ব লাভের 
প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়া হিদ্দুসমাজের অশেষ মহল 
সাধন কবিয়াহেন ; বিধবাগণকে সংসারের জালাময় দুঃখ 
অশীস্তি হইতে মুক্ত কবিয়া অবিনশ্বর আনন্দ ও নিৰ্ম্মল 
সুখকব বস্তু ক্রতলগত কবিবার উপায় রলিয়া দিয়াছেন । কিন্তু 
এখন আমাদের এমনই অধঃপতন হইয়াছে,_এমনই অবোধ 
আমরা যে ভাঁহাদিগের সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য না বুবিয়', হিন্দু 
বিধবাঁগণের প্রতি, শাস্ত্রকারদিগের কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন 
হেতু, নিত্য তীহাঁদিগকে অভিসম্পাত কবিয়া থাকি। 
হায়বে! সংসারের ক্ষণিক সুখের মোহজাল আমাদিগকে 
মরীচিকাঁৰ মত. ভুলাইতেছে, আপাত মনোরম যে ভোগন্থখের 
আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়া ‘শাস্ত্ৰীয় ব্যবস্থাকে 
কঠোবতম মনে কবি, পরিণামে সেই সুখ যে গরলে পরিণ্ত 
হইয়া বিষে জালায় দগ্ধ কবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 

আর একাদশীব ব্যবস্থা,-_ইহাও হিন্দু বিধবাগণের জন্তু 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই একাদশী লইয়া আজকাল বিন্দু 
সমাজে খুব আন্দোলন আলোচনা. হইতেছে । এই নিষ্ঠুর 
" কঠোরতম ব্যবস্থা এখন হিন্দুগণ আর মানিতে চাহেন না। 
কারণ সমাজে এখন দিন দিন বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইতেছে। পানভোজনতৃপ্ত পিতামাতার সন্মুখে যে কুস্মম- 
কোমলা বাঁলিকাগণ একাঘশীগীড়িতা ক্ষুৎপ্রিপাসাকাভরা 


প্রবাসী । 


-বিহিত। 


| ৭ম ভাগ । 


তাহা বড়ই নৃশংস 
কাও ও শোচনীয় দৃহ্য কে এই একাদুশীর সৃষ্টি কবিয়াছে? 
ইহা কি শান্্রসঙ্গত? কেহ যদি একথা জিজ্ঞাসা কবেন, 
উত্তৰে ইহাই বলিতে পাবি, হিন্দুব রীতি, নীতি, আচাব 
ব্যবহার প্রভৃতি যদি. শাস্ত্ৰনঙ্নত উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া আমরা 
মানিয়া থাকি, তবে এই একাঁদশীও সেই শাস্ত্ৰাম্মোদিত 
বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্ত বেদান্ত উপনিষদাদি গীতা 
ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর মুখ্য ধৰ্ম্মশাস্তে কোথাও এই একাদশী 
ব্রতাঁদিব উল্লেখ নাই। ইহা পুৰাণ সমূহের অন্তৰ্গত, মহা- 
ভারতেও এই একাদ্দশী ব্রতের কথ! দেখিতে পাই, কিন্ত 
তাহা স্ত্ৰী, পুরুষ, সধবা, বিধবা প্রভৃতিৎসকলের জন্তাই 
আব বৈষ্ণবদ্বিগের ক্ৰিয়াযোগসাবে হরিবাসর 
নামক যে ব্রতের উল্লেখ আছে তাহা এই একাদশীবই 
নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। রোধ করি সেই একাদশীব 
ব্রতই বিধবাগণেব জন্ত_অবস্ঠকৃবণীয় একাদশী রূপে নিয়মিত 
হুইয়াছে। কারণ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস করাই 
বিধবার কর্তব্য, একাদশী--বা পক্ষান্তরে একদিন উপবাস 
সেই ইন্দ্ৰিয়সংযমেব অনেক সহায়ত! করে। 
উপবাস করা কাহাকে বলে ? শাস্ত্ৰ বলিয়াছেন, 


 উপাধুতন্ত পাপেভ্যো যন্ত খাসোগুণৈঃ সহ । 
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জিতঃ ৷ 


সমুদয় পাঁপবৃত্তি হইতে উপরত হইয়! সর্বভোগবিবঞ্জিত- 
রূপে সাত্বিক গুণে অবস্থান করার, নাম উপবাস। 


তন্ধানং তজ্জপঃ সনানং তৎকথা শ্রবপাদিকং। 
উপবাস কুতো হোতে গুণ! প্রো্ত! মমীবিভিঃ। 


বাহার অন্ত উপবাস সেই দেবের ধ্যান, সেই দেবতার যশ, 
দেবকথা অবণাদি উপবাসকতের গুণ বলিয়া মনীষিগণ 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

অতএব ইহা দ্বাৰা সিদ্ধ হইতেছে যে একাদশীব ব্রতান- 
ষ্ঠান করিতে হইলে, একাদশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দিয় 
পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয় এবং মন,_এই একাদশ ইন্দ্ৰিয়ক শান্তা 
সাবে সর্বভোগবিবঞ্জিত ও নিগৃহীত করিলেই প্রকৃত 
একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হয় বিধবাগণ উক্ত নিয়মে একাদশ 
ব্রত পাঁলনপুর্বক ব্রতপতি স্বামী দেবতার ধ্যান জপ ও 
স্মরণ করিবেন! ইহাই শান্্রকারগণের আদেশ। 

কিন্ত অসমৰ্থ পক্ষে একাদশীর দিন জলপান করিতে 





পি 


৯ম সংখ্যা । ] 


যে তাহাদিগকে মহাঁপাঁতকগ্রন্ত হইতে হইবে, এ ব্যবস্থা 
বোধ করি কোনও শাস্ত্রে লিখিত নাই। উল্লিখিত একাদশীর 
বিধান কালমাহাত্ম্যে লোকাচাবে পবিণত হইয়| এমন 
কঠোরতম হইয় উঠিয়াছে। যখন একাবশীব প্রথা প্রথম 
প্রবর্তিত হয়, তখন বোধ করি হিন্দুসমাজে বাঁলবিধবার 
অস্তিত্ব ছিল লা। তাহা হইলে করুণদ্বদয় শাস্ত্ৰকাব্গণ,_ 
আজীবন তপস্তারত থাকিয়া শুধু মাঁনবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত 
ধাহারা শাস্তৰিধি প্রণয়ন কবিয়াছেন, সমাজের সর্বশ্রেণীর 
নরনারীব ইহপবকাঁলেব কল্যাণসাধন কবাই ধাঁহাদ্রিগের 
মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই পবম কৃপালু মহাত্মাগণ যদি জাঁনিতেন, 
তীহাঁদেব প্রণীত একাদশী ব্রতেব শুভ উদ্দেশ্য, বুঝিবার ভ্ৰমে 
ইদানীং বঙ্গবিধবাঁগণেব পক্ষে ঘোঁবতর অপ্তভজনক হইয়া 
উঠিবে,--কোমলপ্ৰাণ| বালিকাঁগণেব জীবনসংহাঁবক হইবে 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন কি, একাঁদশীব দিন আসঙ্ক 
মৃত্যু মুমূু“ বিদবাব শুক্ষকণ্ঠে জলদান করাও লোকে নিষিদ্ধ 
পাপ বলিয়া মনে" করিবে”_সেই মঙ্গলময় প্রথা বুঝিবাঁব 
দোষে হিন্দুসসাজে এমন নিষ্ঠুরতা প্রবর্তিত হইবে, তবে 
বোধ করি তাহাবা কখনও এ বিধান বিধিবদ্ধ করিতেন 
না। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সমস্তই মানবেব্‌ গুভফল- 
দায়ক, কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজে যে একাঁদশীব প্রথা 
প্রচলিত রহিয়াছে তাহ! ঘোর নৃশংসতার কাধ্য। উহা কখনই 
শাস্ত্ৰামুমোদ্বিত নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। 

যে সংযতেন্দিয়া শুদ্ধপ্ৰাণা বিধবা প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী 
রূপে নিঃস্বার্থতাবে, নিষ্কাম কাধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন, 
তাঁহার পক্ষে একাদশী করা না করা সমান, কাবণ যে জন্ত 
একাদশীর নিয়ম, তাহ! তাহার পূর্ণ হইয়াছে । আব ষে 
জ্ঞানহীনা বালিকা একাদশীর মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, শুদ্ধ 
লোকাচাঁবের জন্য একাদশীর নিয়ম পালন করে,*তাহার 
পক্ষেও একাদশী করা না কব! স্মান। কাঁবণ-একাদণীর 


ফল না জানায় সে তজ্জনিত কোন উপকাব প্রাপ্ত হয়না, 


পরস্ত উপবাসনিত শারীরিক ও মানসিক গ্লানি উপস্থিত 

হইয়া তাহাকে অধিকতব পীড়] ও অশাস্তি প্রদান করে। 

কারণ শীস্ত্রেই আছে-- = 
অশ্রপ্রপাতো বোষশ্চ কলহুম্য কৃতিং সতি। 

- উপনাসাদঘ ব্রতান্বাগি সন্তো লংশয়তি ্িয়ম্‌। 

কলহ, রোষ, অশ্রত্যাগ প্রভৃতি জীল্লোক্‌দিগের উপবাস বা 


বিধবার ব্ৰহ্মচৰ্য্য । 


৫২৯ _ 
ব্রতকে সন্ত ভ্ৰষ্ট করে। আমার এসকল কথ! পাঠিকা 
ভগিনীগণের বিবন্তি উৎপাদন কবিবে কি না,জানি না, কিন্তু 
অনুষ্ঠানের ফলে আমার জ্ঞান ও শিক্ষা যাহা প্রা হইয়াছে, 
আজ আমি অসঙ্কোচে আমাব ভগিনীদিগের নিক তাহা 
ব্যক্ত করিলাম। বিধবার -ব্ৰহ্মচধ্যাব আর একটা গৌণ 
কাবণ,--শাস্ত্ৰে উল্লিখিত আছে, বিধবা মৃত পতি শ্ববণাৰ্থে 
দীন হীন ব্রহ্মচাবিণীর বেশে কাল হবণ কবিবেন। পতিই 
যে স্ত্রীব প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহা হিন্দুবমণী মাত্রেই অবগত 
আছেন বোধ হয়। পতিব্ৰতা সতী রমণী কিন্ধপ ভাবে 
সংসারষাত্রা নিৰ্ব্বাহ কবিবেন, কিরূপে পতির মনোরঞ্জন 
করিবেন, প্রভৃতির সছুপাঁয় হিন্দুশাস্ত্রে ভূবি ভুরি উপদেশ 
দেওয়া আছে। সতী রমণীর উন্নত আদর্শ, অসাান্র পতি- 


পতি বমণীর দেবতা, পতিই রমণীর সমস্ত সুত্রে কাবণ। 
সুতরাং পতিব্রতা পতির-মৃত্যুব পর যাবতীয় ভোগ সুখ পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ মৃত পতির চিন্তার ব্ৰহ্মচধ্যাবলঘ্বন বরিবেন, 
ইহাই শান্্কারগণের আদেশ। বস্তুতঃ ভাবিয় দেখিলে 
এমন মধুব এমন পবিত্র নিয়ম আব কোনও ধর্মশান্রে নাই। 


* সংসারে পতিসেবা করিয়! ধীহার! রম্ণীজন্ম সফন্গ দরিতে- 


ছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগ্যহীনা 
বিধবা একমাত্ৰ ব্ৰহ্মচৰ্য ও পতিটিস্ত। হইতে যে পরল শাস্তি 
ও অতুলনীয় সুখলাভের অধিকাবিণী হন, তাহা সৌভাঁগ্য- 
বতীগণেরও অননুভূত। হিন্ুশান্্কারগণ সংসাব্বেব অনেক 
উর্ধে বিধবাদিগকে আসন প্রদান . করিয়াছেন, ঠিজ সান্ত্ান- 
যায়ী কাধ্য যদি বিধবাগণ করিতে পাবেন, তবে ভাহাঁদের 
স্থুখেব তুলনা কোথায় ? -সংসারের শত অশ্ৰদ্ধা অবহেলা 
আর্থিক মানসিক - কোন কষ্টই তাহাদিগকে আব বিচলিত 
করিতে পাবে না। 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য কিরূপে পালন করা যায়, তাহা একরপ বুঝা 
গিয়াছে। কিন্তু পতিচিন্তা কবিবে কিরূপে? মৃত পতির 
অর্গপ্রত্যঙ্স বিশিষ্ট যে মূর্তি, তাহাই কি চিন্তা কবিতে হইবে? 
কিন্ত তাহাতে সুখের পরিবর্তে মোহ ও শোকের একর সমা- 


৫৩০ _ 


ত ০০১০ লাস লি তত ২ 


বেশে হৃদয় অধিকতর আকুল হইয়া উঠিবে। কানন বেপডি আৰ 


পরিত্যক্ত বস্তু সমূহ দেখিলেই স্থৃতির তাঁড়নায় প্রাণ অস্থির 
হইয়া উঠে, তাঁহার আকৃতি দিবানিশি চিন্তা করিলে তাঁহাব 
জড়দেহকে নিকটে পাইবাব জন্য আকাঁজ্ষা প্রবল হইতে 
থাকিবে, এবং অতৃপ্তিতে জীবন অত্যন্ত যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ 
হইবে। স্থতরাং তাহাতে আকাঙ্ষার নিবৃত্তি ও সংযম- 
" জনিত শাস্তি কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ? 

এই প্রশ্নের সহৃত্বব  পাইবার জন্য একদিন ভগবানকে 
ধরিয়াছিলাঁম, “দীনবন্ধু! তোমাকেই এ প্রশ্নের (মীমংস 
করিয়া দিতে হইবে, নহিলে সন্দেহে’ অস্থির হইয়াছি। হদিও 
জানি পতি স্ত্রীর ঈশ্বব, অতএব ঈশ্বর ভাবেই তাঁহাকে চিত 
করিতে হইবে; কিন্তু তাহা ত বুঝিতে পারি না । ইশ্বৰ কি, 
__অজ্ঞান রমণী, তাহাই যখন জানি না, তখন মানবে ঈশ্বরদ্ 
আবোপ করিয়া কিবপে তাঁর উপাসনা করিব? হে করুণাময়! 
বড় বিশ্বাসে তোমার কাছে আসিয়াছি, নিবাঁশ কবিও না । 
তুমি ভিন্ন একথা আর আমায় কেহ বুঝাইয়৷ দিবার লোক 
নাই। হে দয়াল! ঈশ্বরত্ব কি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া 
দাও। তুমি না চিনাইলে আর কে সন্দেহ ভঞ্জন করিবে?” 
ডাকিতে ডাকিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। _ 

তখন শুনিলাম,--মৰ্ম্মের মৰ্ম্মস্থল হইতে কে,ষেন বলিতে- 
ছেন, “স্থির হইয়া আমার কথা গুন, বিশ্বাস বাখ। আমিই 
ঈশ্বর, ঈশ্বরকে যে না বুঝে, তাহাকে ঈশ্ববত্ব বুঝান বড় 
কঠিন কথা । যে চিনিতে চায়, যে বুঝিবার চেষ্টা কবে, 
সেই আমাকে বুঝিতে পীরে । "আমার ঈশ্বরত্ব কি, বুঝিয়! 
দেখ। ঘটে, পটে, মৃত্তিকা, পাষাণে, লিঙ্গ মুষ্তিতে, যে কোন 
স্থলে, যে কোন আকারে লোকে ঈশ্বরের পূজা করে, তাহা 
গ্রহণ করিয়া, যাহার যেঁমন প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইরূপ অভীষ্ট 
ফল প্রদান করাই আমার ঈশ্বরত্ব। আমি আত্মাস্বরূপ, আনি 
জীবের চৈতন্য, বিশ্বময় তাঁবৎ পদার্থে চৈতন্ত স্বরূপ ব্যাপ্ত আছি। 
- আমি সকলের প্রাণ, আমি সৰ্ব্বাস্তধ্যামী, আমি সর্বশক্তিমান, 
ইহাই আমার ঈশ্বরত্ব। যখন স্থাবব বা জড় পদার্থে ঈশ্ববস্ব 
আরোপ করিয়া পুজা করিলে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, 
তখন মানবশরীরস্থ 'চৈতন্তরূপী -যে আত্মা আমি, আমাকে 


ঈশ্বর বলিয়া পুজ! করিলে তাহা গ্রহণ না কবিব কেন? দেখ _ 


আমিই তোমার স্বামী স্বামীর অবয়বের পুজা না করিষা 


প্রবাসী । 


1 


সস আসি লা সির সি পরী ও শর্ত ৱি এ পি লী চি লগ সত = জলী সি কপ পলা ছি বাইত 


আনার উগীলন বর, কেননা আত্মাই আমি। শবীরের 
ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু আমার ধ্বংস নাই; আমি অমর, 
অবিনাশী। তোমার প্রাণ তোমার স্বামীর প্রাণ এবং সমস্ত 
জীবলোকেব_ প্রাণ__আমি,আমি বিশ্বাত্ম ৷ আমাকে 
তোমার পতিরূপেই. চিন্তা কব, আর ঈশ্বব ভাবেই ভাবনা 
কব, কিছুই বিফল হইবে না ৷” 
বক্তা নীবব হইলেন। অপাৰ্থিব হৰ্ষপুলকে আমাৰ প্রাণ 
অভিভূত হইয়া উঠিল। বুবিলাঁম, পতি সাধ্বী স্ত্রীব নিকট 
কিরূপে উপান্ত। পতির উপাসনা করিয়াই সতী রমণী 
অদ্ভূত শক্তি ও মহিমা লাভ কবিয়া থাকেন। এই.পতিরূপ 
পবমেশ্ববের ধ্যান ধারণার দ্বাবা বিধবা ‘মোক্ষ লাভের 
অধিকারিণী হন, জগতে তিনি আর কিছুরই অভাব বোধ ' 
কবেন না। এই পতিচিন্ত! ও ব্ৰহ্মচৰ্য্যযোগসাধন দাবা 
যে বিধবা দেবীরূপে মহিমাম্বিতা হইয়া উঠেন, তাঁহাবই জীবন 
সাৰ্থক; মরজগতে তাঁহাব অপার্থিব সুখের তুলনা হয় না। 
জনৈক বিধব| ৷ 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা | 


রমাহুন্দরী_ শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় প্ৰণীত। ২৩১ পৃষ্ঠা, 
মূল্য ১*। প্রভাতধাঁবু ছোট গল্প রচনাধ সিদ্ধ হস্ত। নভেল রচনাতেও 
তাঁহার কৃতিত্বেব পরিচয এই রসানুন্দরী দিয়াছে। সরল অনাডন্বর 
ভাষায় নভেলের প্রত্যেক চিত্রটি জীঘস্ত ও সবদভাষে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
লেখকের মানব চরিত্র, দেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শক্তি অতি চমৎকাঁর। 
ষাংল| হইতে কাঁশ্মীব পর্য্যন্ত ভ্রমণের বৃত্তাস্তটিই অতীব মনোজ্ঞ, তাঁচার 
সঙ্গে কৌতুহল পুর্ণ উপাখ্যান যুক্ত হইব! নভেলখানিকে বম্য কবিষাছে। 
প্রত্যেক পাত্র পাত্জীৰ কথাধার্ত, ভাষভন্গী সুন্দব স্বাভাবিক হইবাছে। 
রমার সরল অকুতোভয় মধুময় মনটি, রাঁজলন্দ্রীর সচঞ্চল ব্যবহাব, কমলা 
দেবীর মাতৃত্ব ও শিব পুজা, নঘগোৌপালেব স্বাধীনচিত্ততা ও আঁবাল্য 
আজ্ঞা দিতে অভ্যস্ত নবগোপালের অপরিচিত হরিপদ জেলেকে নিঃসঙ্কোচে 
অনুজ্ঞা, হিন্দুস্থানী দরোয়ানের তুলসীকৃত রামায়ণ পাঠ, কাস্তিধাবু' বায় 

লস ওর whe প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি পাও! স্যামলালের 
বিচিত্র বাঁংলাভাবাজ্ঞান নিপুণ সুক্ষ্ম দর্শনের ফল। - আমব| পশ্চিম- 
প্রবাসী বাঙালী শ্তামলালের উক্তি “আমি একটি যাঁঙালী হচ্ছি" যে কি 
উপাদেয় উপভোগ্য ঘলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বাংলার ঘাঙালীদিগকে তাহা 
বুঝাইতে পারিষ না৷ যইখানিব মধ্যে সরস পন্লিহাঁস ও রসিকত| সৰ্ব্বত্ৰ 
ব্যক্ত'বা প্রচ্ছন্নভাষে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে । এক এক স্থান পড়িতে 
পড়িতে হৃদয় ভাবের প্রাবল্যে ভক্গিয। উঠে। সর্ব্বোপরি লেখকের হুদেশ- 
প্রীতি এই বইখাঁনির মধ্যে উচ্ছ্বল হইয়| উঠিয়াছে। যাহার| এই বইখানি 
ন! পড়িয়াছেন, তাঁহার! একবার পড়িবা দেখিলে সুখী ও উপকৃত হুইবেন। 
নুতন হাসির গান শ্রচন্দ্রনাথ দান প্রণীত। ৩৯ পৃষ্টা, মুল্য এক 
আন|। এই ক্ষুত্ৰ বইখানিতে কতকগুলি গান আছে তাঁহার সকল- 


সখ 


৯ম সংখ্যা । | 


গুলিই হাঁসির নহে যোধ হব, জজত আমাদের হান্ডোদ্রেক করিতে 


অনেকগুলিই সমর্থ হয় নাই। আমর! যে একেঘারে মূৰ্ত্তিমান বিরমতা, 
তাহ! কিন্তু স্বীকাত্ব কবি না। কবিব হান্তরস কিছু যন জমাট হইয়া 
গিযাছে, তাই সকলের মন ভালে| কবিষ| সিক্ত কবিতে পাঁরিতেছে ন!। 
কতকগুলি গানে ঘাঙালী চরিত্রকে ব্যঙ্গ কর! হইয়াছে; সেগুলি পড়িয়া 
চক্ষু আর্ হয়, হস্ত বিকশিত হয না। সর্ধ্বশেষের “কর দিন আর 
থাকবে ভবে. ভেষে একবার দেখলে না” গানটি হাঁসাইবার জন্তু কি 
বিভীবিকা দেখাইবার জন্য তাহ! কষিই জানেন। কতকগুলি গান অধস্ত 
হান্তোব্রেককারী আছে। যাহাই হউক, সকল গানগুলিরই রচন| সুন্দর, 
কিন্তু তাহাও ছদ্দেব নিষম অগ্ৰাহ্য করিয়া ঘিশৃঙ্খলভাষে ছাপ! হওয়ায় ছন্দ 
রক্ষা করিব| পাঠ করা স্ুকঠিন হইযাছে; পাঠ অধাধগতি না হইলে 
রনতঙ্গ পদে পদে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ, ঘিলেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি 
সুকধিগণ দেখাইয়াছেন যে গান ‘সে বসে ঘঞ্চিত' দিগের নিকট সুখপাঠ্য 
ছন্দোমধী কখিতারূপেও আদৃত হইতে পাবে।  , 

স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী ব| মহীরাপ প্রতাপ সিংহ- প্রীভুষনমোহন 
ঘোষাল প্রণীত | মূল্য সডাক ১০৭, ২১১ পৃষ্টা। এখাঁনি নাটক। 
ইহ! তথাকথিত গৈবিশ ছন্দে লিখিত, কারণ লেখক একজন গিরিশ 
ঘাবুর অনুগত তক্ত, উৎসর্গপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিষমহীন 
ধিশৃত্খল রচনাব লম কোন্‌ পবিহাসরসিক ছন্দ রাখিযাছিলেন জানি না,। 
কিন্তু এ নাম যখন চলিব| গিষাছে, আমাদিশকেও মানিয়| লইতে হইখে। 
এই ছন্দ নাট্যমঞ্চেব উপযোগী হইলে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার 
স্থান নাই। নাটক রচনা ধু নাটাসঞ্চের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে 
না, সাহিত্যেব প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য ন| রাঁখিলে নাটক দুদিনের উত্তেজনা 
সৃষ্টি কৰিধ| যিস্মতিতে ডুষিং| যাঁধ। নাট্যমঞ্চ ও সাহিত্যের তুল্য 
উপযোগী নাটক দীনবন্ধু, বধীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্সলাল ভিন্ন আঁর কাহারে! 
আছে কি না জানি না। এই গ্রস্থখানিতে পাত্ৰ পাত্ৰীগণের কথোপকথন 
অঙ্ক ও দৃশ্য পধ্যাযে সঞ্জিত আছে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ন।টকত্ব ফুটে 


মাই। প্রতাপের ইতিহাস মাত্র বর্ণিত, হইযাছে, কথার মধ্য দিয়া চরিত্র- ' 


গুলি ভালে! ফুটে নাই। সকল চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতাপ, ভামশা ও 
পৃথিবাজ কতক কুটিয়াছে এবং তন্মধ্যে পৃথি রাজের চরিত্রই সমধিক 
গবিস্ষট হইযাছে। লেখকেব এই প্রথম উদ্যম, শক্তি আছে, সাফল্য 
কিন্তু সাধনা অপেক্ষা করে। লেখনী যাহা উদগার করিবে তাহা 
ছাপাইয়াই সাধারশকে খিডম্বিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। 
এ বকম ২1৪ খান! লখিব| হাত মক্স কবিয়! আত্মপ্ৰকাশ কব! ভালে! । 
সংযম সকল অবস্থাতেই অধলম্থ্য। মিধারের মহাবাঁণীকে দিয়া গান 
গাঁওয়ানা নিতান্তই অশোভন হ্ইযাঁছে। লেখকের রচনাঁশক্তি আছে 
ঘলিয়ই এতগুলি ক্রটির কথাই শুধু উল্লেখ কবিলাঁম। বিভূষণ! মানে 
বিশিষ্টভূষণা, ধিগন্তভৃষণা! নহে। 
পবলোকে__শ্রীমাশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রধীত। এই অতি ক্ষত 
পুস্তিকা থাঁনিতে ভগ্গিনীর শৌক-সম্তপ্ত ভ্রাতার পবিত্র অমল অক্র- 
বিন্ুগুলি মুক্তাফলের মত টল টল করিতেছে। কবিতার গতিবেগ 
আছে, সাহিতোব হিসাঁষে অভি উচচাঙ্গের ন! হইলেও কধিভাটি প্রাণ- 
স্পর্শী হইযাছে। আমব! পড়িয়| ব্যধিত ও তৃপ্ত উভয়ই হইযাঁছি। 


মনস্তাপ--জীকৃকচন্ত্ৰ বসু মল্লিক ধিরচিত। (মূলা নহে) সাহায্য, 


ছুই আনা মার্স ঘঙ্গের জাতীয় জাগরণের হুত্রপাতে যে সকল 
সাহিত্যে উৎপত্তি হইয়াছে, ঘক্ষ্যমান পুস্তক খাঁনিও তাহাব একটি। 
ইহাতে স্বদেশপ্রীতি, বঙ্গসন্তানের প্রতি উপদেশ প্ৰভৃতি পন্তে ও গানে 
যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইহাতে নাই শুধু কবিত্ব, নাই শুধু ধিশেষত্ব, যাহার 
অভাবে সাহিত্যের ভাগারে কোন লেখাবই স্থান ভু না! এই পুস্তকের 
পরস্তাধন| হইতে এক্টু নমুন। দিতেছি? & - 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন৷ ৷ 


৫৩১ 
কি কহিব হুধিগণ | “মনস্তাপ” কথা । 
মরমে মরমে বিদ্ধ বঙ্গচ্ছেদ দশ! । 
তাহ! ছাড়া দিন দিন-- 
দৈত্য বৃদ্ধি যে কারণে, 
ভুলেও ভাঁধি ন| মোর! হেন মতিহীন। 
যুশোদৃপ্ত--শিল্পভূসি_- 
ক্রমে, 
শিল্পীগণ অন্নহীন তাহে ! 
তার স্থনে-- 
বিদেশীর পণ্যশিল্পরাজী 
ধীরে ধীরে অতি সুকৌশলে--- 
লভিয়াছে স্থান। 
ইত্যাদি । ইহ! ছন্দে, মিলে, ভাষে, সকল বিষয়েই কবির একাস্ত মিজম্ব 
সম্পত্তি। 
আমলক- গ্রজগচ্চন্্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত । মূল্য ছুই আনা মাত্র। 
৪৮ পৃষ্ঠা ৷ এই, পুস্তক খাঁনিতে কতকগুলি সনেট আছে কোন কোন 
সনেট বেশ হইক্সাছে। তধে অধিকাংশই কষিত্বের হিসাবে ম্ল্যহীন। 
একটি সনেট কবিত্বের হিসাবে হন্দর না হইলেও ধর্তমান কালেব 
উপযোগী যলিয! উদ্ধত করিলাম । 
আইনের মুলুকে থাক, আইন শেখ ডাই! 
‘আইন নাহি জানি’ বলি পাবে না বেহাই। 
লোপাঁজল সিদ্ধ কর! আইনে আছে মানা, 
কড়ি বিনে ল্‌ণ খাবে--দিষে জরিমান! । 
সাপে বাধে খাবে ইহ! নাহি ডরি মনে, 
কুড়াও জ্বালানী কাঠ গিয়ে যদি ঘনে, 
তোমার পালিত পণ্ড কিংব! যদি চুটি’ 
খায় জঙ্গলের ঘাস, লত।টি, পাতাটি, 
পাবে শাস্তি তুমি, ইথে নাস্তি অব্যাহতি ৷ 
অস রাখ যদি, জেনো শ্রীঘরে বসতি। 
বুঝে গুনে ক'রে! সভা-সমিতির সাধ, 
পীঁচের মিলন হলে’ ঘটে অপরাধ | 
প্রকৃত দৌষেব কথা কহ কাবে| যদি-- 
জানিও তোমাব জন্তু আছে দঞ্জবিধি। 
গৃহস্থখ--জীঅতুলচন্দ্ৰ দত্ত প্ৰণীত । *মূল্য ছুই আন|। এই ক্ষুদ্ৰ 
পুস্তিকা খানিতে “ব্রাক্মদমাঁজেব আদৰ্শ ও তৎসংস্রযে বিবাহিত জীবনের 
দায়িত্ব ও সুখ বিষে” নববিষাহ্িতঞ্দম্পতিদিগকে উপদেশ প্রদত্ত 
হইযাছে। এই বই খানি বিবাহের উপহার দিবার উপযুক্ত ₹ইযাছে। 
অনেক সৎ কথা স্নন্মবভাবে হুন্দর ভাষায় প্রকাশ হইবাছে। পুস্তক 
খানিকে অসাম্প্রদাধিক কবিষ| লিখিলে আরো ভালো হইত; ইহার 
মধ্যে যে সকল কথ! বল| হইয়াছে, তাহা ব্ৰাহ্মসসাজেই কেবল প্রযৌজা 
তাহা নিহে। বঙ্গভাষাভাষী অন্য সমাজকে গ্ৰন্থকাব কেন বঞ্চিত 
করিষাছেন বুঝিতে পাবিলাম না। উপহারের উপযুক্ত পুস্ততেব মুদ্রণ 
ও বাহৃদৌষ্ঠয আরো! হুচারু হওয| উচিত ছিল। পুম্তকেব ভবিষ্য 
সংস্করণে লেখক এই ক্রটিগুলি সংশোধন করিবেন আশা কবি। 
সমাজ সংস্কারে মান্ুষেব সম্পর্ক ধিচাঁর-_শ্রীঅতুলচন্ত্র দত্ত প্রণীত। 


মূল্য পাঁচ পরদ1। এই ঘই খান্তিতে চারিটি পূর্ববপক্ষ স্থাপন করিয়া 


্রস্থকার তাহাঁব উত্তব সমাধান করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই 

(১) সময়ের মত দ্বিতীয় সংস্কাবক নাই। (২) পুরাতন হিন্দু- 
সমাজে জলাঞ্জলি দিব| নুতন ব্ৰাহ্মসসাজে যাওয়ার আবস্যকডা নাই। 
(৩) বৰাহ্মধৰ্ন্ন সাধন হিন্দুসমাজে থাকিয়াও কর! যায়। (৪, ব্ৰহ্ম সমাজের 


৫৩২ 
লোকেরা অভিবি ব্য প্রতি | তিৰি রও এর THOT 
দিকে লক্ষ্য না কবিয়! দেশে ও সমাজে বিষ আনিষাছেন। 

(১) উত্তর পক্ষে লেখক সমযের সংস্কাঁব-ক্ষমতা স্বীকার করেন ন| । 
তিনি বলেন মানুষ সচেষ্ট হইয! কোন অপূৰ্ণত| ঘা! জীর্দতার সংস্কার-না 
করিলে সংক্ষাব হয না । একথা আংশিক সত্য, পূর্ণভাষে নহে। চেষ্টা 
ধাতীত কিছু হব ন1 ইহ! ঠিক, কিন্তু সেই চেষ্টা আপন! হইতে জাগ্ৰত 
ন! হইলে, সময় ঘাঁধ্য করিষা জাগ্রত করাইয়! থাকে । এ কথা লেখক 
নিজেই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাৰ স্বীকাঁব করিযাছেন। সংস্কার বিষয়ে আত্ম- 
, চেষ্টাও যেমন কার্যকরী, পাঁবিপার্থিক অবস্থাও তেমনি। চেষ্টাজাত 

সংস্কাবে গৌরধ আছে, বাধ্য হইয়া সংস্কারে কোন গৌবব নাই, এই যাহা 

| 

(২) লেখক দেখাইযাছেন যে যাহা কিছু সংস্কৃত, যাহা কিছু স্বাধীন 
চিন্তার অনুসারী, তাহাই ব্ৰাহ্ম সমাজের আদর্শ। সেই আদর্শ গ্রহণ 
করিলেই কেহ আর হিন্দু থাকিতে পারে না, সে নামে ন! হোক কর্তব্য 
ব্ৰাহ্ম হইবে। এবং কৰ্ত্তযো ব্ৰহ্ম হইলেই হিন্দুসমাজচ্যুত হুইয়। পড়িঘে 
এইখানে লেখকের গরোড়াষ গলদ হইযাঁছে। তিনি হিন্দুসসার্গ অর্থে 
হিন্দুসমাজের সন্কীর্দতম নিয়স্তরেব হীনাদর্শ সমাজকে বুঝিয়াছেন। কিন্তু 
আমার ত ধারণ! ব্ৰাহ্মণণও হিন্দুসমীজেবুই অঙ্গ; ব্রাঙ্গের আদর্শ 
হিন্দুসমাজেরই আদর্শ । হিন্দুসমাঁজ উন্নত আদর্শে দিকে ক্ৰমশ অগ্রসর 
হইতেছে--শিক্ষার বিস্তৃতিব সঙ্গে সংস্কার ঘ্যাপক হইবে--যীহাব ইচ্ছা 
সেই উন্নত সংস্কৃত সমাজকে ব্ৰাহ্মসমাজ থলিতে পারেন, আমি কিন্তু 
তাহাকে হিন্দুসমাজেরই সাময়িক খিবর্তন মনে করি। ইহা! প্রকারান্তরে 
লেখক পুস্তকেব অনেক স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন । 

(৩) এখানেও আমাব আপত্তি এই যে লেখক হিন্দু সমাজের অর্থ 
অত্যন্ত সনকীর্ঘ ও হীন করিযাছেন। হিন্দুসমাজে থাকিয়া বর্তমান অবস্থায় 
ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম সাধন কষ্টসাধ্য হইলেও একেধাবে অসম্ভব এ কথ! স্বীকাঁধ্য নহে। 

(৪) এই পূৰ্ব্বপক্ষ নিতান্ত গোঁড়া ও সঙ্ধী্ণচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর 
কেহই সমর্থন করিবেন ন|। কিন্তু মানুষ মাত্রেই স্থিতিশীল। পুরাতন 


হিন্দু নাম ছাড়িষ| নৃতন ব্ৰাহ্মনাম গ্ৰহণ করিতে অনেকেই ইতস্তত কবেন। - 


এই অন্যই.অনেকে মনে করেন পুরাতন হিন্দুসমাজে জলাঞ্জলি দিয়! নুতন 
্রাঙ্ম সমীজে যাঁওয়াব আধগ্তকতা। নাই। লেখক আবেগের আতিশয্যে 
ভাব. "অপেক্ষা নামের উপরই ঝৌকট! দিয়া ফেলিযাছেন অতিরিক্ত 
এতত্তিন্ন তাহাব সহিত আমাদের কোন বিষযে মত-পার্থকা নাই। - 

এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকাখানি খুন বিচক্ষণতাৰ সহিত লেখা হইয়াছে। 
ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল সহৃদয ব্যক্তির অথগ্য পাঠ্য । 

সবল কৃত্বিবাঁস। বালক কবাঁলিকাদিগের এবং মহিলাগণের পাঠোপ- 
যোগী করিয! মাইকেল মধুসদূন দত্তের জীষনচরিত প্রণেতা প্ৰীযোগীন্দ্ৰনাথ 
ঘন্ু, যি এ সম্পাদিত। মুল্য ১" ৷ 

কৃত্তিষাসী বামারণের ইহ! অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৰণ, যে উদ্দেশ্যে ইভ! 
প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ! তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী । মুল কুত্তিধাসী 


প্রবাসী। 


+ সস 


[ ৭ম ভাগ । 


রামারপের সকল অংশ খালিক বাঁনিকাদের পাঠের উপযোগী নহে। সেই 
সকল অংশ ত্যাগ করিষা অথচ মুল গল্পটি ঠিক্‌ রাখির! যোগীন্র ঘাবু এই 
রামায়ণ প্রকাশিত কবিযাঁছেন।' জীযুক্ত ববীঞ্দ্ৰনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 
ভূমিকা ও সম্পাদক লিখিত কৃত্বিবাসজীবনী ইহার উপাদেষত! বৃদ্ধি 
করিয়াছে। ২1১টি ছাড়া ইহাৰ সমুদ্ৰৰ ছবিই অতি স্নন্দর হইযাছে। 


“রামায়ণ মহাভাবত ছাডিয! দিলে আমাদেব জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ থাকে । 


সেই রামারণের এমন নুম্দর নুসংস্কৃত সংস্কৰণ প্রকাশিত কবিয়| যোগীক্র 
বাবু সকলের ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। গল্পাংশের সংযোগরক্ষার অন্ত 
যোগী বাবু নিজবচিত যে কর ছত্র যোগ করিযাছেন, দ্বিতীয সংস্করণে 
তাহা ক্ষুপ্ৰতর অক্ষরে ছাঁপিলে একটি ক্রুটি দুব হইবে। 

শীমুজ্াযান্ত্িক শৰ্ম্৷ । 


চিত্রপরিচয় । 


বামারণবর্মিত জটায়ুবধেব বৃত্তান্ত সকলেই জ্বানেন। এই 
উপাখ্যানেৰ রবিবর্ম্মা কর্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্রেব 
একটি প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিলাম ৷- 

স্বাটে এবাব কংগ্ৰেদ্‌ হইবে। তথাকার ১৭ খানি 
ছবি দিলাম। তদ্ভিন্ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাক্তাব রাসবিহাবী 
ঘোষ প্রভৃতিরও ছবি দিলাম। 

গত মাসের ছবিতে, ব্রহ্মদেশীয়! মহিলা ও পূৰ্ণপরিচ্ছদ 
ধাঁরিণী শাঁনরমণীর ছবি দেওয়া হইয়াছে। নাম দুটি ভ্ৰম 
ই বসিয়াছে। শানরমণীব স্থলে ব্রন্মদেশীয়! মহিলা 

| 





পপি 


ভ্রমসংশোধন । 


গতমাসে প্রকাশিত “সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রবাসী 
বাঙ্গালী” প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে ষে প্রয়াগের কালীবাড়ির 
জমী * রাঁসবিহারী বাবুর দেওয়া । আমর! বিশ্বস্তন্ত্রে 
অবগত হইলাম যে উহা তাঁহার ভ্রাতা বেণীমাধব ঘোষ 
মহাঁশয়েব প্রদত্ত । ৮ রাঁসবিহারী বাবুর সর্পনংশন চিকিৎসা 
প্রসঙ্গে বায় বাহাছব ডাক্তার মহেন্দ্ৰনাথ ওহ্দেদাব মহাশয়ের 
যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও শুনিলাম অপ্রকৃত। ইহা 
ছাড়া এই প্রবন্ধে আরও অতিরঞ্জিত ও ভ্রমপূর্ণ কথা আছে 
অবগত হইলাম। 





৬১, ৬২নং বৌবাজার স্বীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচজ্ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 





কত 
বমচন্দ্রের সমুদ্ৰশাসন্‌ । 
রবিবন্মী কর্তৃক অঙ্কিত অপ্ৰকাশিত তৈলচিত্ৰ হইতে ৷ 
Three color blocks by U. Rav. ই ডু Kuntaline Press, Calcutta. 





মাঘ, ১৩১৪ । - 


দেবদৃত। : 
. দ্বিতীয় দৃশ্য । 
স্থান-_অরবিন্দের শয়ন-কক্ষের সম্দুথস্থ মুক্ত ছাদ। 
কাল-_দিগ্রহ্রাতীতা অমানিশা। 
অরবিন্দ একাকী । 


অরবিন্দ। কুঞ্জাটক৷-সমাচ্ছন্ন, সুচীভেস্ভ গাঢ় অন্ধকাবে 
| ধীরে ধীরে ডুবে’ গেছে গভীর সুপ্তির-পারাবারে ' 


এ নিখিল। এই মত ক্ষুদ্ৰ এই মানব-জীবন 

. রহূম্ত-তিমির-তলে চিরদিন রহিয়া মগন, 
নৈরশু-কুহেলি-জীলে সংবৃত হইয়া, ক্রমে হায়__ 
অসহ ক্লান্তির ভরে কেহ নাহি জানে গে| কোথায় 
ডুবে যায় ধীরে! এবে,চারিধার শান্ত,স্ত্ধ স্থিব। 
শুধু, মৃদু শ্বসিতেছে সুমধুর, শীতল সূমীব,-- 


এই স্নপ্ত প্রকৃতির নিশ্বীসের মতা. উর্ধেজাগে_ | 


অনিমিখে, অবিরাম, করুণ-সতৃষ্চ অনুরাগে _ 
. পুঞ্জে পুঞ্জে অগণন গ্রহ-তাঁরা। হেরি মনে হয়__ 
যেন আরতির শেষে সঞুধ্যাহীন প্রদীপনিচয় - 
ভাসায়ে দিয়াছে ওই সীমাহীন অনন্তগগনে--, 
রহস্ত-তিমির-প্রান্তে) কিষা, চিরস্তন জ্যোতিরাশি 
চির-দীপ্িমান কোন-রহস্ত-গোলকী হ'তে ভাসি 


- , নেল্নপথে আসিতেছে বুঝি।-__কিছু বুঝা নাহি ঘয়! 






* 1] ১০ম সংখ্যা ৷ 


শুধু, মানবেব মন মোহ-মদে ভাগিয়া বেড়ায় 
অসীম, অতলম্পর্শ রহস্ত-পাথারে। হাঁ নর, 
হায় অন্ধ, অসহায়, গাঢ়তম রহন্ত ভিতর 
আছিলে ডুবিয়!; শুধু, নাহি জানি-_ক্ষশেকের তরে 
কিহেতু প্ৰদীপ্ত রহি মুহূর্ত লাগিয়া, তাঁর পরে 
কেন পুনঃ ডুবে যা’বে সেই ঘন তিমিরের তলে 
আচৰিতে অকারণে! তবু, বৃথা দত্ব-কোলাহৰ্মে 
উদ্ভান্ত হইয়া আছ! 
(অলক্ষিতে মাধঝ্টুর প্রবেশ । ) 
চাঁবিদিকে কি মহা বিস্বয় 
প্রগাঢ় বহস্তে ঢাকা ! যত ভাবি, এ সুর হৃদয় 
ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়া! কেঁদে হয় সার ;--- 
চিন্তা সনে ভ্রান্ত মন ধীরে ধীরে হয় দিশাহাল ! 


* এই তো জীবন! হায়_এই তো চরম পরিণতি! 


ইহারি মাঝারে পুনঃ আছে শোক, আছে ছুঃখ-ক্ষতি, 
আছে স্বার্থ,হিংসা-ঘ্বেষ,আছে পুণ্য,আছে উচ্চ আশা, 


- আছে এই ক্ষুদ্ৰ বক্ষে প্রবল, বিরাট ভালবাসা, 


আকাকঙ্ষা-অপরিমেন্ন | বিনশ্বর জগতে এ স্ব 
প্রতিক্ষণে এ জীবনে করিতেছি নিত্য অন্থুভব,_ 


এও এক অপূৰ্ব্ব বিস্বয় | ধ্রুব” _বাহা অকস্মাৎ 


ৰ 


ৰ বর 


ক্ষণপৰে পা’বে লয়, তা’র মাৰে ভাবের সংঘাত 
কেন হেন নিবস্তর,_এ জগত কিছু নহে যদি ? 
এ বিশ্ব-_অন্ৃভূতিব ঘনীভূত জীবন্ত মূৰতি !. 


[ ৭ম ভাগ 


আমাবেই পুনঃ সেই উৰ্ধ-শিখা, জলস্ত চিতায় 


(তৃতীয় প্রহরাগমে শৃগাল-কুকুর ডাকিয়া উঠিল।) _ 


কি কৰ্কশ, উচ্চ, তীব্ৰধ্বনি। যবে ঘুমায় ধবণী-- 
প্রগাঢ় শ্ৰান্তির মাঝে, মহোল্লাসে তখনে| এমনি 
সাগ্রহে চীৎকারে মদদৃপ্ড শিবা-সারমেয় গণে; 
যেন বা কহিছে ডাকি’_“সুচীভেন্ত তমিআঁর সনে 
মৃত্যুর দোসব মোরা,--মবতের চিরনিদ্রা লাগি” 
বিশ্বের শিয়রদেশে নিদ্ৰাধীননেতৱ্ৰে আছি জাগি’ ।” 
রহ জাগি’ চিবকাল এমনি উত্সুক ক্ষুধাভবে 


. মহাকাঁল-সহচর । এ সংসারে, প্রতি ঘরে ঘরে | 


মাধবী । 
অরবিন্দ! 


| -মাধবী। 
'ববিন্দ। 


প্রকৃতির মায়া-মুর্তি সযতনে করি অপসার, 
অক্ষু্ প্রতাপে নিত্য উচ্চকণ্ঠে কবহ প্রচাব 
এইমত ব্যাকুলতা-_এ জগত অনিত্য, অসাব। 
জাগাও বিমুগ্ধ জনে অন্ধ মনে কবিয়া সঞ্চার 
নবীন চেতন-জ্যোতিঃ। . 
( মৃদ্কণ্ঠে ) প্রভু! 
ভাঙি’ এই ঘুম-ঘোর 

জাঁগুক্‌ সকলে। এই দৃশ্যমান বিশ্ব মনোহর 
পরিহরি+ ছদ্মবেশ অপৰূপ চিত্ত-সম্মোহন, 
কাঁলেৰ প্রভাব বলে মুহূৰ্ত্তেকে ককক ধারণ 
ভয়াল মুবতি তা”র। বিশ্ববাসী দেখুক্‌ সভয়ে 
উজ্জল, প্রদী্ত, এই সন্সম্জিত বিশ্ব-রঙ্গালয়ে 
নির্বাপিত দীপ্তিবাশি ! সেথা শুধু ওঠে অনিবার 
ভয়ার্ত, অম্বৰভেদী, উচ্চতম, তীব্র হাহাকার 
অসহায়, ব্যথাতুর জীবক% হ'তে নিত্য । 

নাথ,” 
সুখ-স্বপ্ন-ভোব এই জীবনেতে আজি অকস্মাৎ 
চেতনার কশাঘাতে যাতন।য় জাগুক্‌ সকলে;-- 
বন্ধুত্ব-প্রণয়-স্নেহ চিত্ত হ'তে তপ্ত নেত্র-জলে 


'_ ভাসাইয়া ধুয়ে ফেলে’ দিক্‌। 


যবে ভেবে দেখি মনে 
প্রাণাধিক প্রিয়জন আচম্বিতে, অজ্ঞাত কারণে 
সহসা নিস্পন্দ হ'রে ভূমিতলে র+বে পড়ি’ হায়; 


মাধবী । 
অরবিন্ন। 


সেই প্রিয় তনুথানি দিতে হবে ধীরে বিসর্জন ;-- 
ছবিসহ অবসাদে সে চিন্তায় দগ্ধ এ জীবন 

অসহ বেদনাভবে দুর্বহ হইয়া পড়ে। প্রাণ 
সেই মহা ভাবনায় চিরতবে হয় মুহৃমান ! 

বৃথা চিন্তা, বৃথা আশা ; কিছু নহে! সকলি এ ভে 


. মায়-মরীচিকাঁসম'সহসা__নিমেষে লুপ্ত হবে ! 


মিথ্যা প্রেম, মিথ্যা আশা-তৃষা ! 

প্রেম, সে-ও কিছু নহে 
এ জীবন-মরুভূমি সিদ্ধ করি” যে তটিনী বহে 
নিরস্তর, সে-ও-_সে-ও শুধুই কি দীয়| | তবে, হিঃ 
কেন তারি চিন্তা মাঝে--বিশ্ব-চরাচব বিস্মরিয়া- 
ডুবে’ যায় অজানিতে? কেন তবে কাপিয়! কাঁপিয 
'ওঠে প্রাণ তারে যবে মনে হয় ? অমিয়া, অমিয়া; 
কোথা তুমি? প্রাণময়ি, জীবনেব অমৃত আমার, 
সাত্বনা মানে না মন--যবে আমি নেহারি তোমার 
অতুল সৌনৰ্য্য-প্রভ! কল্পনা-নয়নে ! 

প্রাণেশ্বব। 

( চমকিয়া ) 
একি! এ গভীব রাত্রে শ্রবণে পশিল কা’র স্বর !-- 
এখনো! কি বিনিত্ৰ মাধবী ? 
( মাধবীকে দেখিয়| স্বগত ) 
একদৃষ্টে চেয়ে বসে’ আছে 
মোব পাঁনে। কেন বিরতি হরির 
_ অনাঁথা বালিকা মার ! 
( মাধবীর নিকটে আসিয়া ) 


_ মাধবী, এখনো আছ জাগি’? 


মাধবী। 


_ অববিন্দ। 


(কম্পিত কণ্ঠে ) প্ৰভু, 
বল--নহ তো পীড়িত? বল--কি হেতু, কি লাগি’ 
এখনে! নয়নে নিদ্রা নাহি ? (স্বগত ) এই শুভ্র 

রমণী-জীবন 
জন্মেছিল শুধু ক্ষিগো সহ্বারে হেন অধতন __ 
নিতান্তই অকারণে ! ( প্রকান্তে ) বালা, 

দেব, 

৬ ৷ নহ তো পীড়িত? 


১ম সংখ্যা।'] ঠাঝ। - ৫৩৫ 
মাধবী। নহি। , মাধবী । (সরোদনে ) " আ্বামী মোর । 
অরয়িন।  বুঝি/-এ বিজন অন্ধকারে হইয়াছ ভীত? অরবিনব। (স্বগত) ' Ce 
মাধবী । কি ভয় আমার-_যবে আছি তৰ অভয় আশ্রয়ে অপুর্ব, মোহন দৃশ্য হেরিতেছি। গু বিশ্বে কভু , 
প্ৰিয়তম! ৷ দি এও কি সম্ভব? না, এ স্বপ্ন | 
তবে, কেন এ নিলীথে, হেন অসময়ে ! মাধবী ৷ (উঠিয়া হস্ত ধারণ করিয়া ) এস গৃহে তু, | 


অরবিন্দ। 


শয্যা ত্যজি’, সন্তর্পণে, সুখ-নিদ্রা ধীরে পরিহবি’ 


আসিয়াই এ নিৰ্জ্জন অন্ধকার মাঝারে সুন্দরি, 


মৃত্‌ মৃত পদক্ষেপে ? কেন তবে আছ দাঁড়াইয়া 
সোৎস্কক, ব্যাকুল আঁখি অনিমিখ আগ্রহে মেলিয়া 


- এ দীনের পানে? 


মাধবী। 


অরবিন্দ। 


মাধবী ৷ 


অরবিন্দ। 


এ চির-লাঞ্ছিত তরে ?. 


ৰু এবে তৃতীয় প্রহরাতীত| নিশা। : 


গাঢ় স্নযুপ্তির় কোলে নীরব, নিম্পন্দ দশদিশ| 
শীস্তিতে শুইয়া আছে। শুধু নাথ, তোমারি নয়নে 
এখনে! নাহিক নিদ্রা ! 

নিরন্তর চিন্তা-হুতাশনে 
দহিছে অন্তর যা”র- শাস্তি বা বিবাম কোথা তার! 
ঝরিছে এ হৃদিতলে উত্তপ্ত রুধির- নিরাশার 
প্রচণ্ড পীড়নে নিত্য। হা! মাধবী, বুঝিবে কেমনে 
সরল! রমণী তুমি, সে অসহ দারুণ বেদনে, 
সহিডেছি কি ব্যথা নিয়ত! 

হায়--নাথ্‌, হেন 

দুঃসহ যাতনা ভব | নাথ, 
( বাষ্্রুদ্ধ-কণে, অবনত মুখে বসিয়া পড়িলেন। ) 
(স্বগত ) মরি-_মরি বে অজ্ঞান 
নারি, এ লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত চির-হতভাগ্য তরে 
তুমি কি সহিছ দুঃখ! এ বিশাল ধরণী ভিতরে_. 
কেহ তো চাহে ন৷মোবে! কেন তবে ওই মূক হিয়া 
মোর ছঃখে ব্যথা ভবে উঠিল রে নীরবে কাঁদিয়া ! 
তবে কি ইহারি লাগি” নিত্ৰাহীন নয়নে এখনে! 


(চরণ ধাবণ করিয়া ) 


যাঁ’বগৃহে। কিন্তুনারি, কহ আগে সত্য করি” মোরে 
ব্যথা কেন বাজি’ছেরে ওই ক্ষুদ্ৰ,কোমল অন্তরে 


নিশা অবসান-প্রায়। 
অৱবিন্দ। ন 
| আৰম্ভ এ নয়ন-পুটে শাস্তি সম যদি নিদ্রা আে। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 


গোরা । 


s ১৫ 
গোরা সেদিন সকালে বিনয়কে বাড়িতে ফেলিয়া অনিনশকে 
লইয়া যে বাহিরে গেল তাহার মধ্যে একটা শান্তির ভ্িপ্রায় 
ছিল সন্দেহ নাই। সে বুঝিয়াছিল যে বিনয় তাহাদের 
আহত বন্ধুত্বের শুশ্রধা করিবার জন্যই সকালে তাহান কাছে 
আসিয়াছিল কিন্তু গোরা তাহাকে ক্ষমা কবিল না। 

ক্ষমা না করিবার বিশেষ একটু কারণ ছিল। ইতিপূর্বে 
মতামত লইয়া গোরার সঙ্গে বিনয়ের সৰ্ব্বদাই তর্ক বিতর্ক, 
এমন কি, ঝগড়ার্বাটিও হইয়া গেছে কিন্তু সে কেবল নিজে- 
দের মধ্যে। বাহিরের লোকের সন্মুখে কোনো দিন 
গোরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই। এমন কি, যে কথা 
লইয়া বিনয় গোরার সঙ্গে ঘোঁর তর্ক,করিয়াছে ও হরি মানে 
নাই, বাহিবের লোকের সঙ্গে সে তাহাই লইয়া গরার 
পক্ষে ওকালতি করিতে কুষ্টিত হয়'নাই। মত ক্সিনিষটা ত ' 


. তর্কের বিষয়-- বুদ্ধির জোরে “হী”কে না ও “না”কে ঠা! করতে 


বিনয়ের আনন্দই হইত কিন্তু গোঁরার বন্ধুত্ব তাহার আছে 
অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল সুতরাং সেটাকে রক্ষা কৰিবর ও 
তাঁহার সম্মান বাড়াইবার অন্ত বিনয় সকল অবস্থাতেই প্রস্তুত 
থাকিত। 

এমন অবস্থায় যখন সেদিন বিপক্ষের দুর্গের মবাখানে 
সে গোরাকে একলা ফেলিয়া যেন স্পর্ধা করিয়াই অন্তদলে 
গিয়া ষড়াইল তখন সেট! যে গোরাব দলগোঁববে খা দিল 
তাহা! নহে তাহার প্রণয়কেই পীড়িত করিয়া তুলিল। এক 


চল তবে। ত * 
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, দবিকেতাঁহাদের আশৈশব বন্ধুত্ব, আর একদিকে কেবলমাত্র 
ছুইদিনের আলাপ অথচ কাঁটা এত অনায়াসে এই দিকেই 


হেলিয়া পড়িল ! একি কখনো! সহ করিতে পারা যায়! যে 


বিনয়কে গোরা নিঃসংশয়ে অত্যস্তই আপনার বলিয়া জানিত ৷ 


তাঁহার আজ একি'দ্রশা ! 

ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একদল গোবাঁর অনুবত্তী 
ভক্ত ছিল'। রবিবাঁবে গোরা তাহাদিগকে লইয়া কোনো দিন 
ক্রিকেট খেলাই, কোনো দিন ধাঁপার মাঠে শিকাব করিতে 
লইয়া যাইত, কোনে! দিন মাণিকতলার কোনো একট! 
পোঁড়ো বাগানে লইয়া গিয়া বনভোজনে প্রবৃত্ত হইত। 

বিনয়ের স্বভাবটা কুনো-_সে ঘরে বসিয়া বই পড়িতে 
গল্প করিতে ভাল বাসে, লোকজন দেখিলে ডরায়। তাহার 


..সেই স্বভাবটা ছাড়াইবার অন্ত গোরা তাহাকে তাহাদেব 


রবিবারের কাণ্ডে টানাটানি করিয়৷ লইয়া যাইত এই অন্ত 
রবিবারের দিনে বিনয় প্রায়ই পালাইয়! বেড়াইত। 

আজ রবিবারের সকালে বিনয় নিজে ধবা দিলি; গোবা 
আজ তাহাকে মাঠে হৌক ঘাটে হৌক যেখানে হৌক টানিয়া 
লইয়া যাইবে এবং সে তাহার সমস্ত অত্যাচারে মাথা পাতিয়া 
দিবে ইহাই তাঁহার মনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তবু গোরা ষখন 
বিনয়কে ফেলিয়া একা অবিনাঁশকে লইয়া, বাহিরে চলিয়া 


সু তখন অবিনাশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল গোরা এবং 


বিনয়ের মাঝখানে একট! কি গোল বাধিয়াছে। 

অবিনাশ বিনয়ের মত লইয়া ব্যবহার লইয়া গোরার 
কাছে কিছু না ক্ছুৎআপত্তি যখন তখন প্রকাশ করিত 
গোবা তাহাতে সকল স্ভয়ে অসম্তষ্ঠ হইত না। অবিনাশেব 
গোড়ামি গোরা পছন্দ করিত। গোরা বলিত, ষাহাঁদেব 
বুদ্ধিগুদ্ধি অধিকমান্রায় নাই তাহারা হয় উদ্দাসিন নয় গৌড়া 
হইবেই ; এ সব লোকেব গৌঁড়ামি মারিয়া দিলেই ইহাদিগকে 
একেবারে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়; ইহাদের গৌড়ামিতে 
দম দিলে তবেই ইহার! চলে৷ 

তব ছাড়া গোরার মতে সকল বড় ব্যাপারে গোৌঁড়ামির 
একটা সময় আছে। রানুর সময় আগুন নহিলে খাবাব 
পাঁকিরা উঠে না--খাবাব সময় আগুন অনাবস্তক এবং 
অপ্রিয়। গৌড়ামির উত্তেজনাঁও সেই আগুনের মত-_যে 
কোনো বড় উদ্ভোগের গোড়ায় তাঁহার খুবই প্রয়োজন-__ 


এৰ [ ৭ম ভাগ । 


৮৩ = ০ * 


সে নহিলে অল ফুটিয়া উঠে না, ডালেচালে মিশিয়া এক 
হয় না ;--যথন পরিবেষণের দিন উপস্থিত হইবে তথন এই 
আগুনকে গালি পাঁড়িলে ক্ষতি হইবে না। | 

বিনয়ের দোষ এই সে একটা জিনিষের ছুই দিক না 
দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। গোরা বলে হুই দিক 
দেখিতে পাওয়া দৃষ্টিশক্তির একটা ব্যাধি, তাহাতে কোনো- 
দিক স্পষ্ট দেখা যায় না।” তা হৌক, "কোনো একট! মত 
লইয়া অন্ধভাবে জেদ করা বিনয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। 
অথচ গোরার প্রবলতার দ্বারা তাহার জেঘের দ্বারা চালিত 
হইতে সে ভালবাসে, সে হাজার তর্ক করুক বিচার করুক 
গোরার কাছে আত্মসমৰ্পণ করিয়া দিয়াই তাঁহার তৃপ্তি ৷ 

বাল্যকাল হইতে এমনি ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে! 
সেই অন্ত বিনয়ের মতামত তর্কবিতর্ককে গোরা বড় একটা ' 
গৰাহ করিত না। কিন্ত অবিনাঁশের মতো যাঁহাবা তাহার 
দলের বাহন বিনয়ের তর্কে তাহারা কান না দেয় ইহাও 
গোরার ইচ্ছা । সেই জন্ত বিনয়ের বিরুদ্ধে অবিনাশ অসহি- 
ফুত| প্রকাশ করিলে গোরা অনেক সময় তাহাতে উৎসাহই 
দিয়াছে, আপত্তি করে নাই। 

. আজ রাস্তায় যাইতে যাইতে অবিনাশ কথা পাড়িল যে, 
বিনয় বাবু মতামতে ধরণ ধারণে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম, কেবল গোরাই 
তাহাকে জোর করিয়া হিন্দুয়ানির গণ্ভীর মধ্যে টানিয়া রাখি- 
য়াছেন ইহার চেয়ে যদি তিনি প্রকান্তে ব্ৰাহ্ম হইতেন তাহা " 
হইলে হিন্দুহিতৈষী দলের পক্ষে ভাল হইত । ইত্যাদি। . 

আজ গোব| অবিনাশেব এ সমস্ত কথা সহিতে পারিল 
ন|--সে বিবক্ত হইয়া বলিয়া ভঁঠিল--“বিনয়কে আমি হিন্দুর 
দলে টেনে রেখেছি! তুমি কি মনে কর বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে 
বিনয় আমার চেয়ে কোনো অংশে ছোট! তুমি জান তার 
সাহাঁধ্য না পেলে আমাব নিজের মত ও বিশ্বাস আমার 
নিজেব কাছে আজ এত স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠত না!” 

তাহার চিরবন্ধু বিনয়ের সম্বন্ধে যখন তাহার নিজের 
অন্তরাত্মাই তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, যখন রাস্তার সমস্ত / 
ভিড়ের মধ্যে বিনয়ের জুপ্রমুখ গোরার মনে জাগিতেছিল 
তখন সেই বিনয়ের উপব আর কাহারে! হাতের লেশমাত্র 

'আঁঘাঁত সে সহিতে পাঁবিবে কেন? 
ব্রোধশক্তি স্কক্্ম নহে) গোরার হৃদয়ের গভীর 


১৭ম সংখ্যা। ] 


স্পা অস = পা + 


বলিতে আরম্ভ করিল, “আপনি জানেন বিনয় বাবু কেন 
রবিবারে আমাদেব সঙ্গে যোগ দিতে চান না! পাছে ব্ৰাহ্ম 
সমাজে কেশব বাবুব বক্তৃতা শোনা ফাঁক যায় ।” 

গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, “জানিনে 
তকি? বিনয়কি লুকিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যায়? সে জন্তে 
তার কি ছল করবার কোনো দরকার আছে ? তুমি ঘদি 
ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যেতে তাহলে তোমার জন্য ভাবনা 

হতে পারত--কিন্তু বিনয়ের জন্তু কারে! তয় করবাব.কোনো 
দরকাব নেই |” 

অবিনাশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল--“তা হতে পারে তিনি খুব 


ভাল! আপনিত বল্‌চেনই সকলে তাঁর মত বুদ্ধিমান নয়।” 

* এটা গোরারই কথা। গোরা অনেকবার বলিয়াছে 
সাধারণের ৮ গোরা চুপ 
করিয়া রহিল। 

তির রর মেলামেশা করিতে 
পাঁরিল না সে অন্ত লোকের উপর ভার দিয়া আজ সকাল 
সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল ৷ 

প্রথমে সে নিজের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল কেহ নাঁই। 
তাহার পবে আনন্দময়ীর মহলে ঘুরিয়া আসিল---সেখানেও 
বিনয়কে দেখিতে পাইল না। 

গোরা মনে মনে আঁশ! কবিয়াছিল বিনয় মার কাছে 
বসিয়া তাহাব ফেরার জন্তু প্ৰতীক্ষা করিবে। 

গোরা যখন মধ্যাহ্কে *খাইতে বসিল-_আনন্দমরী আস্তে 
আস্তে কথ! পাড়িলেন__ “আজ .সকাঁলে বিনয় এসেছিল । 
তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?” 

গোৱা খাবার খালা হইতে সুখ না তুলিয়া কহ 
হয়েছিল।” 

আনন্দময়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বয় রহিলেন-- - 
UNE ৬৬%, 
কেমন অন্তমনস্ক হয়ে চলে গেল্‌।” 

Mi EEL EE TEE IEE 
“তার মনে কি একটা কষ্ট হয়েচে গোরা ৷ আমি তাকে 


এমন কখনো দেখিনি" আমার মন বড়ঞগীরাপ হয়ে আছে।” 
® 


jet | 


ব্রন বুবিবার সাধ্য তাহার ছিল না। | তাই লে আবায় : > 


৫৩৭ 


গোরা চুপ করিয়া খাইতে বাছিল । আননময়ী তান্ত 


মেহ করিতেন বলিয়াই গোরাকে মনে মনে এক ভয় . 


করিতেন। সে যখন-নিজে তাঁহার কাছে মন ন! খুলিত 
তখন তিনি তাহাকে কোনো কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেন 
না। অন্তদিন হইলে এইখানেই চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্ত 
আজ বিনয়ের জন্য তাহার মন বড় বেদনা প্‌ইতেছিল 
বলিয়াই কহিলেন-_প্দেখ, গোরা, একটি কথা বলি রাগ 
করো না। ভগবান অনেক মানুষ স্থ্টি করেছেন কিন্ত 
সকলের অন্তে কেবল একটিমাত্র পথ খুলে ভাখেননি। 
বিনয় তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসে তাই নে তোমার 
কাছ থেকে সমস্তই সহ করে--কিন্ত তোমারই পথে তাকে 


{ সরল স্বভাবের লোক--কিন্তু দলের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত কি টল্তে হবে এ জবরদস্তি করিলে সেটা সুখের হবে ন| ৷”: 


গোরা কহিল--"মা, আর একটু দুধ এনে দ্বাও |» 

কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল। আহারাস্তে আনন্দময়ী 
তাঁহার তক্তপোষে চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতে লাগি- 
লেন। লছমিয়া বাড়ির বিশেষ কোনো ভৃত্যের দুর্ব্যবহার 
সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দময়ীকে টানিবা'র বৃথ! চেষ্টা করিয়া 
মেঝের উপর গুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। 

গোরা চিঠিপত্র লিখিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। 
গোর! তাহার উপব রাগ করিয়াছে, বিনয় তাহা তাঁজ সকালে 
স্পষ্ট দেখিয়া গেছে - তবু যে সে এই রাগ মিটাইয়া ফেলিবার 
অন্ত গোরার কাছে আসিবে না ইহা হইতেই পাকে না ভুয়া 
সে সকল কর্মের মধ্যেই বিনয়ের পদশকের জন্ত কান 
পাতিয়া ছিল। 

বেলা বহিয়া গেল_ বিনর আসিল না ৷ লেখো ছাড়িয়া 
গোরা উঠিবে মনে করিতেছে এমন সময় মহিম আসিয়া ঘরে 
, চুকিনেন। আসিয়াই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন--- 
“শশিমুখীর বিয়ের কথা কি ভাব্‌চ গোরা ?” 

*একথা গোরা একদিনের জন্যও ভাবে নাই সুতরাং 
অপরাধীর মত তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল । 
বাজারে পাত্রের মূল্য যে কিরূপ চড়া এবং ঘরে অর্থে 
অবস্থা যে কিবপ অসচ্ছল তাহা আলোচনা করিয়া গোরাকে 
একটা উপায় ভাবিতে ঝিলেন। গোবা ষ্খন ভাবিয়া 
কিনারা পাইল না তখন তিনি তাহাকে চিন্ত সঙ্কট হইতে 
উদ্ধার করিবার অন্ত বিনয়ের কথাটা পাড়িলেন। এত 


৫৩৮ 


বো ফের কৰিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহিম 
গোৱাঁঘ্ক মুখে যাই বনুন মনে মনে ভয় করিতেন। | 

এ প্রসঙ্গে বিনয়েব কথা যে উঠিতে পারে গোবা তাহা 
কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিশেষত গোর! এবং বিনয় স্থির 
করিয়াছিল তাঁহারা বিবাহ ন! করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎ- 
সর্মকরিবে। গোরা তাই বলিল---“বিনয় বিয়ে করবে কেন?” 

মহিম কহিলেন--“এই বুঝি তোমাদের হিছয়ানি! 
* হাঁজার টিকি রাখ আর ফোঁটা কাট সাহেবিয়ানা হাড়েব মধ্যে 
দিয়ে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণেব ছেলের 
একটা সংস্কার তা জান ?” 

মহিম এখনকার ছেলেদের মত আচারও লঙ্ঘন করেন 
‘না আবার শান্ত্রেব ধাবও, ধারেন ন| ৷ হোটেলে খানা 
খাইয়া বাঁহাদুরী করাকেও তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন 
আবার গোরার মত সর্বদা! শ্রতিস্থতি লইয়া ধাঁটার্ধাটি 
করাকেও তিনি প্ৰকৃতিস্থ লোকের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন 
না। কিন্ত যস্মিন দেশে যদাচাব £--গোরার কাছে শাস্ত্রের 
দোহাই পাড়িতে হইল। 

এ প্রস্তাব যদি দুইদ্দিন আগে আদিত তবে গোরা একে- 
“বারে কানেই লইত না। আজ ভাহাব মনে হইল কথাটা 
নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। অন্তত এই প্রস্তাবটা লইয়া 
এখনি বিনয়ের বাসায় যাইবার একটা উপলক্ষ্য জুটিল। 

শেষকাঁলে বলিল-_“আচ্ছা, বিনয়ের ভাবখানা 
কি বুঝিয়! দেখি ।” 

মহিম কৃহিলেন--“সে আর বুঝুতে হবে না। তোমার 
কথা সে কিছুতেই ঠেলতে পাঁরবে না। ও ঠিক হয়ে গেছে। 
তুমি বললেই হবে।”. *. 

সেই সন্ধ্যার সময়েই গোর! বিনয়ের বাসায় আসিয়া 
উপস্থিত। ঝড়ের মত তাঁহার ঘরে প্রবেশ কবিয়া দেখিল 
ঘরে কেহ নাই। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে 
, কহিল, বাবু আটাত্তৰ নম্বৰ বাড়িতে গিয়াছেন। 

শুনিয়া গোরার সমস্ত মন বিকল হইয়া উঠিল। আজ 
সমস্ত দিন যাহাব জন্ত গৌরার মনে শাস্তি ছিল না সেই বিনয় 
আজকাল গোবাঁব কথা মনে কর্নার অবকাশ মাত্র পায় না। 
গোরা রাগই কফ্ণক'আর ছুঃখিতই হউক্‌ বিনয়ের শস্তিও 
সাত্বনার কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না ! 


ভন! 


পরেশ বাবুর পরিবারদেব বিরুদ্ধে বাহ্মমমাজের বিরুদ্ধে 
গোবাব অন্তঃকরণ একেবাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে: 
মনের নধ্যে প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ বহন কবিয়া পরেশ বাবুর 
বাড়ির দ্বিগে ছুটিল । ইচ্ছা ছিল সেখানে এমন সকল কথা 
উত্থাপন কবিবে যাহা শুনিয়া এই ব্ৰাহ্ম পরিবারের হাড়ে 
জ্বালা ধরিবে এবং বিনয়েবও আবাম বোধ হইবে না। 

"পৰেশ বাবুব বাসায় গিয়া গ্ুনিল তাঁহারা কেহই বাড়ীতে 
নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্ত কালের 
জন্য সংশয় হইল বিনয় হয়ত যায় নাই--সে হয়ত এই ক্ষণেই 
গোরাব বাড়িতে গেছে। 

থাকিতে পারিল না। গোরা তাহার স্বটুভাবিক ঝড়ের 
গতিতে মন্দিরের দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল 
বিনয় ব্রদাস্ন্দবীর অনুসরণ করিয়া তাহাদের গাড়িতে 
উঠিতেছে;--সমস্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মত অন্ত 
পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে 
মূঢ় ! নাগপাশে এমনি কবিয়াই ধবা দিতে হয় | এত সত্বর ! 
এত সহজ্সে ! তবে বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই। গোরা 
ঝড়ের মতই চুটিয়া চলিয়া গেল--আর গাড়ির অন্ধকারের 
মধ্যে বিনয় রাস্তার দিকে তাঁকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 

বরদাসুন্দরী মনে করিলেন আচাধ্যের উপদেশ তাহার 
মনের মধ্যে কাজ করিতেছে.-তিনি তাই কোনে কথা 
বলিলেন ন| ৷ | 

১৬ 

রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়| অন্ধকার ছাঁতের = 
উপব বেড়াইতে লাগিল। তাহারনিলের উপর রাগ হইল। 
রবিবারটা কেন সে এমন বৃথা কাটিতে দিল! ব্যক্তিবিশেষেব 
প্রণয় লইয়া অন্ত সমস্ত কাজ নষ্ট করিবার জ্রন্ত ত গোবা 
পৃথিবীতে আসে নাই। বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ 
হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিবাব চেষ্টা করিলে কেবলই 
সময় নষ্ট এবং নিজের মনকে পীড়িত করা হইবে। অতএব 
জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে, 
জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে তাহাঁকেই ত্যাগ 
কিয়া গৌরা তাহার ধর্ম্মকোসত্য কবিয়া তুলিকে। এই 
বলিয়া গোরা জোব করিয়া হাত নাড়িয়া বিনয়ের সংশ্রবকে 


' নিজের চারিধিক হৃত যেন সরাইয়া ফেলিল। 
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এমন সময় মহিম ছাতে আসিয়া হাপাহতে লাগিলেন-- 
কহিলেন--“মামুষের যখন ডানা” নেই তখন এই তেতলা 
বাড়ি তৈরি করা কেন? ডাঙাব মানুষ হয়ে আকাশে বাসি 


কববার চেষ্টা কবলে দেবতার সয় না। বিনয়েব কাছে" 


গিয়েছিলে ?” 

গোরা তাহার স্পষ্ট রব না কমি কহিল--পবিনয়ের 
সঙ্গে শশিমুখীর বিয়ে হতে পারবে না” 

মহিম। কেন বিনয়ের মত নেই না কি? 

গোরা । আমার মত নেই। 

মহিম হাত উল্টাইয়া কহিলেন--“বেশ! এ আবার 
একটা নতুন ফীসাদ্‌ দ্বেখচি! তোমাব মত নেই! কারণটা 
"কি শুনি?” 

গোঁবা। আমি বেশ বুঝেচি বিনয়কে আমাদের সমাজে 
ধরে রাখা শক্ত হবে। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের 
বিবাহ চলবে না। 

মহিম। চের ঢের হিছুয়ানি দেখেছি কিন্তু এমনটি আর 
কোথাও দেখলুম না। কাশী ভটিপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! 


তুমি ষে দেখি ভবিষ্যৎ দেখে বিধান দাও ।' কোন্‌ দিন বলবে - 


স্বপ্নে দেখ লুম খৃষ্টান হয়েছ, গোবর খেয়ে জাতে উঠতে হবে। 

অনেক বকাবকিব পর মহিম কহিলেন- “মেয়েকে ত 
মূৰ্খৰ হাতে দিতে পাঁবিনে ! যে ছেলে লেখাপড়া শিখেছে 
যার বুদ্ধিপুদ্ধি আছে সে ছেলে মাঝে মাঝে শাস্ত্ৰ ডিঙিয়ে 
চল্বেই ! সে জন্তে তার সঙ্গে তর্ক কর তাকে গাল দাও 
কিন্তু তাব বিয়ে বন্ধ করে মাঝে থেকে আমার মেয়েটাকে 
শাস্তি দাও কেন !'তোমাঁদেব সমস্তই উল্টো বিচার !” 

মহিম নীচে আসিয়া আনন্দময়ীকে কহিলেন- “মা, 
তোমার গোরাকে তুমি'ঠেকাও |” 


আনন্দময়ী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি. 


হয়েছে ?” 

. মহিম। শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ আমি একবকম 
পাকা করেই এনেছিনুম। গোরাকেও কাল রাজি করে- 
ছিলুম, ইতিমধ্যে একরাত্রেই ঞগারা স্পষ্ট বুঝ্তে পেবেচে 
যে বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হি'ছ নয়-_মন্গু পরাশরের সঙ্গে 
তাঁর মতেব একটু আধটু অনৈক্য হয়ে থাকে। তাই গোরা 
বেঁকে দীড়িয়েছে_গোরা বাকৃলে কেমনু র্টকে সে ত জানই। 
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শিস তত 


কলিযুগের জনক যদি পণ করতেন বে বাঁকা গৌরাকে // 
কবলে তবে সীতা দেব তবে প্ৰীরামচন্দ্ৰ হাব মেনে ‘যেতেন 
এ আমি বাজি রেখে বল্তে পারি। মন্ত্র পবাশবেব নীচেই 
পৃথিবীর মধ্যে সে একমাত্র তোমাকেই মাঁনে। এখন তুমি 
যদি গতি করে দাও ত মেয়েটা তরে যায়! অমন পাত্র 
খুঁজলে পাওয়া যাবে না। 
* এই বলিয়া, গোরার সঙ্গে আজ ছাতে বা কণাবাৰ্্ত 
হইয়াছে মহিম তাহা সমস্ত বিবৃত কবিয়া কহিলেন। বিনয়ের 
সঙ্গে গোরার একটা বিবোধ যে ঘনাইয়া উঠিতেছে ইহা 
বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। 

আনন্দময়ী উপবে আসিয়া দেখিলেন গোরা ছাতে 
বেড়ানো বন্ধ করিয়া ঘরে একটা চৌকির উপর বসিয়া আর 
একটা চৌকিতে পা তুলিয়া দিয়া বই পড়িতেছে। অ’নন্দময়ী 
তাহার কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিসেন। গোরা 
সামনের চৌকি হইতে পা নামাইয়া খাড়া হইয়া বসিয়া 
আনন্দময়ীর মুখেব দিকে চাহিল। 

আনন্দময়ী কহিলেন-_”বাঁবা গোরা, আমার এলুটি কথা 
রাখিস্‌__বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিদ্নে। আমাৰ কাছে 
তোরা দুজনে ছুটি ভাই-_ তোদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘট্‌লে আমি 
সইতে পারব, না ৷” 

গোরা কহিল--“্মা, তুমি মনে কোরো! না, হন্ষুর 
বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্তে আমি ব্যস্ত হয়ে আছি। ৰব্বি 
যদি বন্ধন কাট্‌তে চায় তবে তার পিছনে ছুটে ছুটি করে 

আমি সময় নষ্ট করতে পায়ব না ৷, আমার যে অনেক কাজ 
আছে।” 

আনন্দময়ী কহিলেন--“বাবাঁ, আমি জানিনে তোমাদের 
মধ্যে কি হয়েচে কিন্তু বিনয়; তোমার বন্ধন কাটাতে চাচ্ছে 


একথা যদি বিশ্বাস কর তবে তোমার বন্ধুত্বের জোর 


কোথায় ?” 


গোরা । মা, আমি সোজা চলতে ভালবাসি, যাবা = 


ছদিক রাখ্তে চায় আমার সঙ্গে তাদের বন্বে না ছুনৌকায় 
পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকো থেকে তাঁকে পা 
সরাতে হবে--এতে কষ্ট হোক্‌ আর তাবই কষ্ট 
হোক্‌। 

আনন্দময়ী ৷ তাই যদি তোমার পণ হয় তত ব্যস্ত হও 
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[বন্ধুত্ব কি এত সহজেই চুকিয়ে ফেল্বাব জিনিষ! 
নৌকো থেকে বিদায় করবার আগে ন! হয় বল না 

অন্ত নৌকো থেকেই সে পাটা তুলে আন্ুক। একব'ব 
বল্লেই যদি না শোনে তবে একটু সবুর কবেই দেখ না। 
গোরা, আমাব কথা শোন্‌ গোরা, তাড়াতাড়ি যদি একটা 
কিছু করে বসিস্‌ তবে বড় দুঃখ পাবি। কি হষেছে বল 
১ দেখি! ত্রাহ্মদের ঘবে সে যাওয়া আশা করে এই ত তাৰ 
অপরাধ ? 

গোরা 1 ‘সে অনেক কথা মা। ‘ 

আনন্দময়ী। হোক্‌ অনেক কথা-_কিস্ত আমি একটি 
কথা বলি। গোরা, সব বিষয়েই তোমার এত জেদ, যে 
তুমি যা ধর তা কেউ ছাড়াতে পাবে নাঁ_কিস্ত বিনয়েব 
বেলাই তুমি এমন আলগা কেন? তোমার অবিনাশ যদি দল 
ছাড়তে চাইত তুমি কি তাকে এত সহজে ছাড়তে? তোমার 
উপর যদি কিছু রক্ষা করবার ভার থাকে তবে এম্‌নি করেই 
কি রক্ষা করতে হয়! বিনয় যাই বলুক আর যাই করুক্‌ 
তুমি ওকে যেতে দেবে কেন? বন্ধু বলেই কি ও তোমার 
সকলের চেয়ে কম? 

গোর! চুপ করিয়া! ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ীর এই 
কথাতে সে নিজের মনটা পরিষ্চাব দেখিতে পাঁইল। এতক্ষণ 
. সে মনে কবিতেছিল যে, সে কর্তব্যেব অন্ত তাহার বন্ধুত্বকে 
বিঈঞ্জন দিতে যাইতেছে এখন স্পষ্ট বুৰিল ঠিক তাহাব 
উল্টা । তাঁহার বন্ধুত্বের অভিমানে বেদনা লাগিয়াছে বলি- 
য়াই বিনয়কে বন্ধুত্বর চরম্‌ শাস্তি দিতে সে উদ্ধত হইয়াছে। 
বিনয় যদি তাহার চিরবন্ধু না হইত, যদি সামান্ কেহ হইত 
তবে নিজেব অধিকাৰ হইতে এত সহজে তাহাকে চলিয়া 
যাইতে দিত ন| ৷ সে মনে জানিত বিনয়কে বাঁধিয়া রাখিবার 
জন্য বন্ধুত্বই যথেষ্ট _অন্ত কোনো! প্রকার চেষ্টা রর 
অসম্মান। _- 
'_ আনন্দময়ী যেই বুঝিলেন তাঁহার কথাটা গোবার মনে 
একটুখানি লাগিয়াছে অমনি তিনি আব কিছু না বলিয়া 
আন্তে আঁন্তে উঠিবাব উপক্রম কবিলেন। গোবাও হঠাৎ 
বেগে উঠিয়া পড়িয়া আলনা "হইতে চাদর তুলিয়া কাধে 
ফেলিল। 
- আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন- কোথায় যাও গোঁবা ? 


এবি | 


সভার! 

গোরা কহিল-_-আমি বিনয়ের বাড়ী যাচ্চি। 
আনন্দময়ী । খাবার তৈবি আছে খেয়ে যাঁও । 
গোঁবা। আমি বিনয়কে ধবে আন্চি সেও এখানে 
থাবে। 

আনন্দময়ী আঁর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে চলিলেন। 
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ থামিয়া কহিলেন "এ 
বিনয় আস্চে ।* টি 

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর 
চোখ ছলছল কবিয়া আসিল। তিনি স্নেহে বিনয়ের গায়ে 
হাত দিয়া কহিলেন--“বিনয়, বাবা, তুমি খেয়ে আসনি ?” 

বিনয় কহিল--“না, মা।” ৬ 

আননময়ী। তোমাকে এইখানেই খেতে হবে ৷ 

বিনয় একবাব 'গোঁবার মুখের দ্বিকে চাহিল। গোঁবা ' 
কহিল-_পবিনয়, অনেকদিন বাঁচবে । তোমার ওখানেই 
যাচ্ছিলুম ।” ন | 

আনন্দময়ীর বুক হাল্কা হইয়া গেল--তিনি তাড়াতাড়ি 
নীচে চলিয়া গেলেন ৷ 

ছুই বন্ধু ঘবে আসিয়া বসিলে গোরা! যাহা তাহ! একটা 
কথা তুলিল-_কহিল, “জান, আমাদেব ছেলেদের জন্তে 
একজন বেশ ভাল জিম্নাষ্টিক্‌ মাষ্টাব পেয়েছি । সে শেখাচ্চে 
বেশ।” 

মনের ভিতবের আসল কথাটা "এখনো কেহ পাড়িতে 
সাহস করিল না। 

দুই জনে যখন খাইতে বসিয়া গেল তখন আনন্দময়ী 
তাহাদের কথাবার্তায় বুঝিতে গীরিলেন এখনে! তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে বাঁধো-বাধো রহিয়াছে-_ পারদ উঠিয়া যায় নাই। 
তিনি কহিলেন--“বিনয়, রাত অনেক হয়েছে তুমি আজ 
এই খানেই গুয়ো। আমি তোমার বাসায় খবর পাঠিয়ে 
দিচ্চি।” 

বিনয় চকিতেব মধ্যে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া 
কহিল--“ভূক্ত্‌,রাজবদাচবেৎ। খেয়ে রাস্তায় হাটা নিয়ম 
নয়। তাহলে এইখানেই পরোয়া যাবে» 

আহারাস্তে ছুই বন্ধ ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল । 
ভাদ্রমাস পড়িয়াছে শুক্লপক্ষের জ্যোত্নায় আকাশ ভাসিয়া 
যাইতেছে। হালকা পাতলা শাঁদা মেঘ ক্ষণিক, ঘুমের 


১০ম সংখ্যা । ] 


ঘোরের মত মাৰে মাঝে চাদকে একটুখানি ঝাপ্না করিয়া 
দিয়া আস্তে . আন্তে উড়িয়া চলিত্ছে। চারিদিকে দিগন্ত 
পর্য্যন্ত নানা আয়তনের উচু নীচু ছাদের শ্রেণী ছায়াতে 
আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া 
যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের 
মত পড়িয়া রহিয়াছে। 

গির্জার ঘড়িতে এগাবোটীর ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা 


তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীব শব্দ . 


মন্দ হইয়া আসিয়াছে । গোরাদের গলিতে জাগরণের 
লক্ষণ নাই কেবল প্রতিবেণীৰ আস্তাবলে কাঠের মেঝের 
উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক একবার শোনা যাইতেছে 
“এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ কবিয়া উঠিতেছে। 

দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। তাহার পরে 
বিনয় প্রথমটা একটু দ্বিধা করিয়া তাহার পরে পরিপূর্ণবেগে 
তাহার মনেব কথাকে বদ্ধনমুক্ত করিয় দ্বিল। বিনয় 
কহিল-_স্ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি 
জানি এ সব বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু তোমাকে না 
বল্লে আমি বাচব না। আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝতে 
পারচিনে-_কিন্ত এটা নিশ্চয় এব সঙ্গে কোনে! চাতুরা 
খাট্‌বে না। বইয়েতে অনেক কথা পড়েছি এবং এত 
দিন মনে করে এসেছি সব জানি। ঠিক যেন ছবিতে 
জল দেখে মনে করতুম সাতার দেওয়া খুব সহজ--কিন্তু 
আজ জলের মধ্যে পড়ে এক মুহুর্তে বুঝতে পেরেছি এ 
ত ফীকি নয়।” . 

এই বলিয়া বিনয় 'ভাহার জীবনের এই আশ্চর্য্য 
আবির্ভীবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সন্মুখে উদবাটিত 
করিতে লাগিল। কিছুতেই কোনো কথায় সে যেন ঠিক 
করিয়া বলিতে পারিল না। সে বলিল ইহাকে সুখ বা 
ছুঃখ বলিলে কিছুই বুঝা যায় না- ইহা স্থখ এবং ছুঃখ 
"দুয়ের চেয়েই অনেক বেশি। ইহাব জন্য আজও কোনো 
ভাষা তৈবি হয় নাই--ইহা পবিপূৰ্ণতার পরম বেদনা ৷ 

বিনয় বলিতে লাগিল, অক্জিকাল তাহার কাছে সমস্ত 
দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাক নাই-_সমস্ত 
আকাশের মধ্যে কোথাও যেন কোনো বন্ধু নাই স্মন্ত 
একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে-: মৌচাক 


= 


Joke 


৮৪১ 


যেমন মধুতে তরিয়ী ফাটিয়া যাইতে চায় তেমনিতর | 
আগে এই বিশ্বচবাচরের অনেক খানি তাহার 
বাহিরে পড়িয়া থাকিত-_যেটুকুতে তাহার প্রযোজন সেই * 

২৮1৮5 আজ সমন্তই তাহার 
সন্মুখে আসিতেছে, সমস্তই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, স্রমস্তই 
একটা নূতন তাৎপধ্যে পূৰ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দে জনিত 
না পৃথিবীকে সে এত ভালবাসে, আকাশ এমন অশ্চৰ্য্য, . 
আলোক এমন অপূৰ্ব্ব, রাস্তার অপরিচিত পথিকের ওবাহও 
এমন গভীরভাবে সত্য! তাহার ইচ্ছা করে সকলের জন্য 
সে একটা কিছু করে, তাহার সমস্ত শক্তিকে আকাশের 
হুর্য্যের মত সে জগতের চিরস্তন সামগ্ৰী করিয়া তোঁলে। 

বিনয় যে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে এই সমস্ত 
কথা বলিতেছে তাহা হঠাৎ মনে হয় ন|। সে বেন কাহারে 
নাম মুখে আনিতে পাবে না_ আভাস দিতে গেলেও কুঠিত 
হইয়া পড়ে। এই যে আলোচনা! করিতেছে ইহা অন্ত 
সে যেন কাহার প্রতি অপরাধ অনুভব করিতেছে। ইহা 
অন্তায়, ইহা অপমান- কিন্তু আজ এই নির্জন রাত্রে নিস্তব্ধ 
আকাশে বন্ধুর পাশে সিরাত 
কাটাইতে পারিল না। - 

সে কি মুখ! প্রাণের আভা তাহাৰ কপোলের 
কোঁমলতার মধ্যে কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতছে | 
হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য আলোর মরত্র্মা 
পুড়ে ! ললাটে কি বুদ্ধি! এবং ঘন পল্পবের ছায়াতলে ছুই 
চক্ষুব মধ্যে কি নিবিড় অনির্বচনীয্নতা ! আর লেই চাঁট হাত 
সেবা এবং ন্নেহকে সৌন্দধ্যে সার্থক করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে ! বিনয় 
নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্ত [জ্ঞান দ্রকরিতেছে, এই 
আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ 
করে-_বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া 'চোখের সাম্নে 
মূৰ্তিমান্‌ দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য কিছুই নাই। 

কিন্ত একি পাগ্লামি ! একি অন্যায়! হোক অন্তায়, 
মার ত ঠেকায়! বাখা যায়'ন| ! এই আোতেই যদি কোনো 
একটা কূলে তুলিয়া দেয় ত ভাঁল, আর যদি ভাসাইয়া দেয়, 


" যদি তলাইয়! লয় তবে উপায় কি | মুদিল এই বে, উদ্ধারের 
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হয় ন|---এতদিনকার সমস্ত সংস্কাব, সমস্ত স্থিতি 
চলিয়া যাওয়াই যেন জীবনের সার্থক পরিণাম | 

গোরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এই ছাতে এমনি 
নিৰ্জ্জন নিস্প্ত জ্যোত্সাবাত্ৰে আরো অনেক, দ্বিন দুই জনে 
অনেক কথা হইয়া গেছে--কত সাহিত্য, কত লোকচরিঅ, 
কত সমাজহিতের আশলোচন|; ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
ছুই জনের কত সংকল্প; কিন্তু এমন কথা ইহার পূর্বে 
আর কোনে! দিন হয় নাই। মানবহৃদয়ের এমন একটা 
সত্য পদার্থ, এমন একট! প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া 
গোরার সামনে আসিয়া পড়ে নাই। এই সমস্ত ব্যাপাবকে 
সে এত দিন কবিত্বের আবর্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করিয়া আসিয়াছে- আব সে ইহাকে এত কাছে দেখিল 
যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধু 
তাহাই নয় ইহার বেগ তাঁহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার 
পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া 
গ্নেল। তাহার যৌবনেৰ একটা অগোচর অংশের পর্দ 
মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এত দিনকাঁর 
রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ নিশীথেব জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া 
একটা মায়া বিস্তাব কবিয়| দিল। | | 
+ চন্দ্ৰ কখন এক সময় ছাঁদগুলাব নীচে নামিয়া গেল। 
পূৰ্ব্বদিকে তখন নিদ্ৰিত মুখের হাসির মত "একটু খানি 
আলৈ্কেব আভাস দিয়াছে। এতক্ষণ পবে বিনয়ে 
মনটা হালকা হইয়া একটা লজ্জার সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। 
একটুখানি চুপ কবিয়া থাকিয়া *বলিল--"আমার এ সমস্ত 
কথা তোমার কাছে খুব ছোট। তুমি আমাকে হয়ত 
মনে মনে অবজ্ঞা করচ। * কিন্তু কি করব বল--কখনো 
, তোঁমাব কাছে কিছু লুকোইনি-_ আজও লুকোলুম না 
তুমি বোঝ আব ন! বোব ৷” 

গোরা বলিল-_“বিনয়, এ সব কথা আমি যে" ঠিক 
বুৰি তা বল্তে পাবিনে। ছু'দিন আগে তুমিও বুঝ্তে না। 
জীবনব্যাপারেব মধ্যে এই সমস্ত ‘আবেগ এবং আবেশ 
আমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত ছোট ঠেকেছে সে 
কথাও অস্বীকাব করতে পাঁিনে। তাই বলে এটা হে 
বাস্তবিকই ছোট তা হয়ত নয়-_ এব শক্তি, এব গভীবতা 
আগি প্রত্যক্ষ করিনি বলেই এটা আমাৰ কাছে বস্তুহীন 


॥ জা পপি লরি Mee তদ জি 
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মায়ার মত ঠেকেছে__কিস্ত তোমার এত বড় উপলব্ধিকে 
আজ আমি মিথ্যা বল্ব কি করে? আসল কথ! হচ্চে 
এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরেব 
সত্য ষদি তার কাছে ছোট হয়ে না থাকে তবে সে ব্যক্তি 
কাজ করতেই পারে না। এই জন্তই ঈশ্বব দূরের জিনিষকে 
মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন__সব সত্যকেই 
সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাঞ্চে মহা বিপদে ফেলেননি। 
আমাদের একটা -দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে 
আঁক্ড়ে ধরবার লোভ ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই 
পাব না। আজ তুমি যেখানে দাড়িয়ে সত্যের যে মুস্তিকে 
প্রত্যক্ষ করচ-_ আমি সেখানে, সে মুর্ত্রিক অভিবাদন 
করতে যেতে পাবৰ না--তাহলে আমার, জীবনের সত্যকে ১ 
হারাতে হবে। হয় এদিক্‌ নয় ওদিক্‌।” 

বিনয় কহিল__“হয় বিনয়, নয় গোরা । আমি নিজেকে . 
ভবে নিতে 'দীঁড়িয়েছি, তুমি নিজেকে ত্যাগ করতে 
দাড়িয়েছে।” | 

গোরা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল---“বিনয়, তুমি মুখে মুখে 
বই রচনা! কোবো না। তোমাব কথ! গুনে আমি একটা 
কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমাব জীবনে তুমি আজ 
একটা প্রবল সত্যের সামনে মুখোমুখি দীড়িয়েছ--তাব 
সঙ্গে ফাঁকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার 


কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে--সে্‌, আর থাকবার যো '' 


নেই। আঁমি যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও 
অম্নি .করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমাঁব 
আকাঙ্ষা। তুমি এত দিন বই পড়া প্রেমের পবিচয়েই 
পরিতৃপ্ত ছিলে--আমিও বই পড়া স্বদেশ প্রেমকেই জানি-- 
প্রেম আজ তোমাব কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে 
পেবেছ' বইয়েব জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য--এ তোমার 
সমস্ত জগৎ চরাঁচব অধিকাৰ কবে বসেছে--কোথাও তুমি 
এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্চ না স্বদেশপ্রেম যে দিন 
আমার সম্মুখে এমনি সর্ধাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে 
সেদ্দিন আমাবও আর বন্ধা নাই--সে দিন সে আমাব 
ধন প্রাণ আমাব অস্থি মজ্জা রক্ত আমার আকাশ আলোক 
আমাব সমস্তই অনায়াসে আকৰ্ষণ কবে নিতে পাববে;-- 
স্বদেশের সেই সা, মুর্তি যে কি আশ্চর্য্য অপরূপ, কি 


৯পম সংখ্যা। ] 


সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তাঁৰ বেদনা! যে কি 
প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্তার আোতের মত জীবন মৃত্যুকে এক 
মুহূর্তে লঙ্ঘন করে যায় তা আন্ন তোমার কথা গুনে 
মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পাবচি--তোমার জীবনের 
এই অভিজ্ঞতা আমাৰ জীবনকে আজ আঘাত করেছে-_ 
তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝ্তে পারব 
কিনা জানি না__কিন্তু আর্মি যা পেতে চাই তার আস্মাদ 
যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব কবচি।” 
বলিতে বলিতে গোরা মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া ছাতে 
বেড়াইতে লাঁগিল। পূর্কদিকের উষার আভাস তাহার 
কাছে যেন একটা বাক্যের মত বার্তার মত প্রকাশ পাইল, 


“যেন প্রাচীন তপোবনের একটা বেদমন্ত্রে মত উচ্চারিত . 


হুইয়! উঠিল, তাহার সমস্ত শরীরে কাটা দিল-_সুহূর্তের অন্ত 
সে স্তম্ভিত হইয়া দীড়াইল, এবং ক্ষণকালের জন্তু তাহার 
মনে হইল তাহাৰ ব্ৰহ্মরদ্ধ ভেদ করিয়া, একটি জ্যোতিৰ্লেখা 
সুক্ষ্ম মৃণালের প্তায় উঠিয়া একটি জ্যোতিৰ্ম্মম্ম শতদলে সমস্ত 
আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল--তাহার সমস্ত 


প্রাণ সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে. 


পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল । 

গোরা যখন আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল তখন 
সে হঠাৎ বলিয়৷ উঠিল-_দবিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পাব 
হয়ে আস্তে হবে--আমি বলচি ওখানে থামলে চল্বে না। 
আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করচেন, তিনি যে কত বড় 
সত্য একদিন তোমাকে, আমি তা দেখাব । আমার মনের 


মধ্যে আজ ভারি আনন্দ হঁচ্চে-তোমাকে আজ্র আমি আর 


কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারব না |” 

বিনয় মাহর ছাড়িয়া উঠিয়া গোরার কাছে আসিয়া 
দীাড়াইল। গোরা তাহাকে একটা অপূৰ্ব্ব উৎসাহে ছুই হাত 
দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল-_কহিল--দ্ভাই বিনয়, আমরা 
মর্ব, এক মরণে মরব-_আমর! দুজনে এক, আমাদের কেউ 
বিচ্ছিন্ন করবে না কেউ বাধা দিতে পারবে না।” 

গোরার এই গভীর উৎসাহের বেগ বিনয়েরও হৃদয়ের 
মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল ;--সে কোনো কথা না বলিয়া 
গোরার এই আকর্ষণে আপনাকে ছাড়িয়া দিল। 


গোরা বিনয় ছুইজনে নীরবে পঞ্কীপাশি বেড়াইতে ' 


fol 


€8৩ 


লাগিল। পূৰ্ব্বাকাশ রকবর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা ক্যা 
“ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখ্তে পাচ্চি সে ত 


* সৌন্দধ্যেব মাঝখানে নয়-_ সেখানে দুৰ্ভিক্ষ দারিদ্র্য, মেখানে 


কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পুজো 
নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে ভবে 
আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্চ-- 
সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই_সেখানে নিজের , 
জোরে সম্পূর্ণ জাগ্‌তে হবে সম্পূর্ণ দিতে হবে মাধুধ্য নয়, এ 
একটা দুৰ্জ্জয় দুঃসহ আবির্ভাব--এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর_ এর 
মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে, করে সপ্তসুব এব সঙ্গে 
বেজে উঠে তার ছি'ড়ে পড়ে যায়। মনে করলে নামার 
বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে---আমার মনে হয় এই আনন্দই 
পুরুষের আনন্দ--এই হচ্চে জীবনের তাওব নৃত্য__পুরাতনের 
প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপর মুর্তি 
দেখবার জন্তই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা 
বন্ধনমুক্ত জ্যোতিৰ্ম্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্চি__আজকেকার 
এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখতে পাচ্চি--দেখ আমার 
বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্চে |”- বলিয়া বিনয়ের হাত 
লইয়া গোর! নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল। 

বিনয় কহিল--“ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। 
কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমাকে কোনো দিন তুমি দ্বিধা 
করতে দ্বিয়ো না। একেবারে ভাগ্যের মত 
আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো। আমাদের ছুই জনের এক 
পথ-_কিন্তু আমাদের শক্তিত সমানু নয়।” 

গোরা কহিল-_ “আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ আছে, 
কিন্তু একটা মহৎ আনন্দে আমাদের ভিন্ন প্রহৃতিত্রে এক 
করে দেবে--তোমাতে আমাতে যে ভালবাসা আছে তার 
চেয়ে বড় প্রেমে আমাদের এক করে দেবে। সেই প্রেম 
যতক্ষণে সত্য ন! হবে ততক্ষণে আমাদের দুজনের মধ্যে পদে . 
পদে অনেক আঘাত সংঘাত বিরোধ বিচ্ছেদ ঘটতে থক্‌বে-- 
ভাব পরে একদিন আমরা সমস্ত ভুলে গিয়ে আমাদের 
পার্থক্যকে, আমাদের বন্ধুত্বকেও ভূলে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড 
একটা প্রচণ্ড আত্মপরিহারের মধ্যে অটল বলে মিলে গিয়ে 
দীড়াতে পারব--সেই কঠিন আনন্দই আমাদের বন্ধুত্বের 
শেষ পরিণাম হবে।* 


৫৪৪১ 
- "বিনয় গোরাব হাত টিপিয়া ধরিয়া কহিল--"তাই হোক্‌ ৷” 
গোরা কহিল--“ততদিন কিন্ত আমি তোমাকে, অনেক 
কষ্ট দেব। আমার সব অত্যাচার তোমাকে সইতে হবে-- 
কেন না আমাদের বন্ধুত্বকেই জীবনে শেষ লক্ষ্য করে দেখতে 
পারব না__যেমন করে হোক্‌ তাকেই বাঁচিয়ে চল্বাৰ চে! 
করে তার অসম্মান করব না। এতে যদি বন্ধুত্ব ভেঙে 
১ পড়ে তাহলে উপায় নেই কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তাহলে বন্ধুত্ব 
সাৰ্থক হবে ।”- 
এমন সময়ে দুইজনে পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া পিছনে 
চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ী ছাতে আসিয়াছেন। তিনি দুই 
জনের হাত ধবিয়| ঘরেব দিকে টানিয়া লইয়া কাহলেন-_ 
“চল শৌঁবে চল।” 
ছুই জনেই বলিল--“আব ঘুষ হবে না মা।” 
. “হবে” বলিয়া আনন্দময়ী দুই বন্ধুকে জোব কাঁরয় 
“ বিছানায় পাশাপাশি শোওয়াইয়৷ দিলেন এবং ঘরের দরজ: 
বন্ধ করিয়া দিয়া দুজনের শিয়বেব কাছে পাখা করিতে 
বসিলেন। 
বিনয় কহিল--প্মা, তুমি পাখা করতে বদলে কিন্তু 
আমাদের ঘুম হবে না।” 
_ আনন্দময়ী কহিলেন--“কেমন না হয় দেখব। আদি 
চলে গেলেই তোমরা আবার কথা আবস্ত' কবে দেবে 
না।” 
দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলে আনন্দময়ী আস্তে আন্তে ঘর 
হইতে বাহিব হইয়া আঁসিলেন। “সিড়ি দিষা নামিবাব সময় 
দেখিলেন, মহিম উপরে উঠিয়া আসিতেছেন। আনন্দময়ী 
কহিলেন--“এখন না--কাঁল সমন্তরাত ওরা ইনি 
আমি এই মাত্র ওদেব ঘুম পাড়িয়ে আস্‌চি ৷” 
মহিম কহিলেন - ৰা 
কথাটা উঠেছিল কি জান ?” 
আনন্দময়ী। জানিনে। ৷ 
মহিম। বোধ হয় একটা কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ঘুম 
ভাঙ্বে কখন ? শীঘ্র বিয়েটা না হলে বিঘ্ন অনেক আছে। 
আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন৯_”ওরা ঘুমিয়ে পড়াব দরুণ 
বিঘ্ন হবে না__আঁজ দ্বিনেব মধোই ঘুম ভাঙ্বে ৷” * 


শিপ 


| 


তপস্বী। 


[ ৭ম ভাগ ৷ 


হিমাচলের উপদেশ । 


স্থান হিমাদ্রিশৃঙ্গ--সময় সন্ধ্যা | 


(একজন তপস্বীব প্রবেশ । ) 

হে হিমাদ্ৰি, পুর্ণ আজ দ্বাদশ বৎসর, 
একদিন, শবদেব বিমল উষাঁধ, 
কিরণ-মণ্ডল মাঝে, দেখেছিন্থু তব 
পবিত্র তাপস-মূৰ্ত্তি। দীর্ঘ জটাভার, 
আপিঙ্গল নবোদিত ভাম্ুরশ্মিরূপে, 
পড়িয়াছে নভস্তলে ; তুষাঁর-চন্দন 
শোভিছে ললাট দেশে; শুভ্র মেঘজাল 
ধবল উত্তরী তব উড়ে উষানিলে ; 
দিব্য ষজ্ঞ-উপবীত নির্বরিণী এক 
বিরাজিত বক্ষস্থলে; হিমন্নাত দেহ; 
সুযুপ্তা ছহিত| ঘেবী ভাবত-ভূমিব 
দাড়।ইয়| শিরোদেশে উচ্চাবিছ, যেন, 
আশীর্বাদ মহাঁমন্ত্র। ভক্তি-মুগ্ধ আমি 
সাষ্টাঙ্গে পড়িন্থ লুটি; প্রণমি তোমারে 


ববিলাম গুকরূপে। ত্যজি লোকালয়; ' 


ত্যজি গৃহ, পরিজন, আসিম্ চুটিয়া 
তোঁমাব চবণতলে । সেই দিন হ'তে, 
দ্বাদশ বৎসর, আছি তব পদাশ্রয়ে, 
নিঃসঙ্গ, সেবিতে তোমা ; শুনিতে বাসন! 
অই শ্রীমুখের বাণী, শিখিবাবে সাধ 
তব মুখে মহামন্ত্ৰ ভারত-মঙ্গল। 
( কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়৷ ) ৷ 
এখনও নীরব তুমি ? সেই সমভাব, 


* অনাহাবে, অনিদ্রায়, দ্বাদশ বৎসর, 


এত যে সাধিনু তপ, সকলই কি বৃথা; 
নহি শিষ্যযোগ্য তব ? তাই নিরুত্তর ? 


কি আর কবিব তবে ? ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, 


যা কিছু, আসাব সিল, দিয়াছি ত সব, 
কি আছে দিবাব আর ? শত অক্রধারা 
ঢালিয়াছি পাঁদ্বর্ূপে ; স্পর্শে, স্পর্শে তব 
রোমাঞ্চিভ তন্তু মম; কিনা জান তুমি ? 


১০ সংখ্যা। ) 'উপদেশ। ৫৪৫ 
অপুর্কা দৌহন সাজে সেজেছ বে দিন, = '"_ সাধিব আবার তপ। দেখ, গুরুদেব, »" 
প্রতপ্ত কাঞ্চন তন্ন, জ্যোতির মুকুট | অবসন্ন তনু মম, অস্থি-চৰ্ম্ম-শেষ, 
বিভূষিত শিরোদেশ, শত ইন্দ্ৰধমু- নাহি মেঘ, নাহি মাংস ; তথাপি যদ্ধপি 
সম,বাস শোভে অঙ্গে, বিমোহিত চিতে, ১: পরিতুষ্ট নহ তুমি, শেষ উপহার 
প্রেমিক যেমতি চাহে প্রেমাম্পদ পানে, | দিব আজি, আছে প্রাণ, বাদকে বি 
অনিমেষ আঁখি, আমি দেখেছি তোমারে। . লও প্রাণ; 
আবার যে দিন, ঘোর বরষা-নিশীধে, (বক্ষে বিশুল প্রহারোগ্তম) 
হুচীভেস্ত অন্ধকারে আবরিয়া তনু, - | “কিন্তু একি! গিরিগুহা হতে 
বজ্জের ঘর্ষর নাদে করেছ হুঙ্কার, সজল জলদ-নাদে কে বলিল অই _ 

. হানিয়া জকুটা ভীম চপলার ছলে, প্তিষ্ঠ, বৎস”! ভ্রান্তি মম? শ্বপ্রমুগ্ধ আমি? 
উৎপাদ্টয়া তক্লরাৰ্জী নিশ্বাসপবনে, না, না, সত্য! নহে ভ্রম! কে আসিছে অই? 
দেখায়েছ রুদ্র বেশ ; সে দিন কাতরে = ( আকাশে মধুর বাদ্ধধ্বনি, মূৰ্ত্তিমান 
পড়েছি লুটায়ে তব বক্ষের উপর, | হিদাচলের প্রবেশ । ) 
কহিয়াছি করযোড়ে, পক্ষম, গুরুদেব, _ তপস্বী। কি সুন্দর, সুপ্রশাস্ত, গম্ভীর মূরতি] . 
সম্বর এ ক্ৰ মৃত্তি।” তুষার-নিৰ্বরি, তুষার-কিরীট শিরে; শুভ্র জটাজাল | 
চুৰ্ণ করি গিরিশৃঙ্গ, প্লাবি তটভূমি, - পড়িয়াছে বিলম্বিত, বাহ, পৃষ্ঠ পরে; - 
ভাসায়ে পাষাণস্ত,প, ছুটেছে যে দিন, শাল সমুন্নত দেহ কে পুষ্পদাম ; 
পরস্পর আঘাতনে শিলাখণ্ড যত | গৈরিক বসন অঙ্গে। এই বটে মম _ 
ধাইয়াছে কড় কড়) তব লীলা ভাবি গুরুদেব হিমাচল; করি প্রণিপাত। 
নির্ভীক অন্তরে আমি এই বক্ষ মম হিমাচল। কে তুমি তাপস? কেন ত্ৰিশূল আঘাতে 
পাতিয়াছি পুরোভাগে। দংশিয়াছে কীট, চাহ আত্মবিনাশিতে ? জান না কি তুমি ৮ 
"বৃশ্চিক দায় তীক্ষ ভেদিয়াছে ত্বক, পবিত্ৰ এ দেবতৃমি ? জান নাকি তুমি * 
সহিয়াছি অকাতরে । যা দিয়াছ তুমি, অনন্ত নরক ভুঞ্জে আত্মঘাতী জন? _ 
তিক্ত ফল, মূল, কটু, কষায় সলিল, তপস্বী। জানি, প্রো | কিন্ত এই সুদীৰ্ঘ জীবন 
ভুঞ্জিয়াছি সুধা সম । কি করিব আর? - . বহিতেছি যে নরক হৃদয়, মাঝারে, 
নহ পরিতুষ্ট যদি, শিখাও আমারে A দণ্ডে, দণ্ডে, পলে, পলে, যে তীব্র দহন 
সেবাধর্শ, গুক তুমি, শিখাও আমারে। করিতেছে ভস্ম বক্ষ, নরক-অনল, 

‘( পুনৰ্ব্বার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাঁকিয়া) * গুরুদেব, তার হ'তে নহে ভয়ঙ্কর। _ 

তবে কি পাষাণ তুমি? এ স্থাবর দেহে হিমাচল। হে মানব, কহ মোরে, মহাপাপে কোন (3) 
নাহি আত্মা ? বৃথা মোর সেবা, আরাধনা, হয়েছে কি কলঙ্কিত জীবন তোমার ? 

নিক্ষল প্রয়াস শুধু ? না না, কতু নয়; তপস্বী। না, না, গুরুদেব, মোর পড়ে না স্মরণে , 
আত্মাময় এ রক্ষা, গুতি রেণু মাঝে, জ্ঞান-কৃত মহাপাপ করিয়াছি কোন (ও)! 
প্রতি অলকণে, দেব বিশ্বাত্মা আপনি হিমাচল। বঞ্চিত কি প্রেমে তুমি? নিরাশ প্রশয়ে '_ 
রহেছেন বিরাণ্রিত। নহে তবে কভু ৷ সুখহীন, শাস্তিহীন জীবন কি তব?" "* 


বিধির এ মহাষ্ছষ্টি সং্ঞা-আত্ম্ান। ত্গস্বী। = আছে প্রিয়া পত্নী মম; চিন্তা, ধ্যান তার 


৫৪৬ 
"< আমি মাত্র, প্রেমে” তাঁর স্থধাসিক্ত প্রাণ 
হিমাচল । প্রতিহিংসা-বিষ তবে হৃদয় তোমাৰ 
করিছে কি জর্জবিত ? কহ, নর, মোরে। 
প্রতিহিংসা মহাপাঁপ। প্রতিহিংসা-বিষে 
নহে, গুরুদেব, চিত্ত বিষাক্ত আমার ; 
চাহি আমি শত্ৰু, মিত্র সবাব কল্যাণ । 
না পারি বুঝিতে তবে কি যাতনা তব? 
চাহ অর্থ? এস শীঘ্ৰ, আছে বক্ষে মোৰ * 
অসংখ্য, অমূল্য রত্ব, তুলনায় যার = 
১ বিমলিন কোহিনুব, দিব তা’ তোমারে । 
তুচ্ছ অর্থ! নাহি মোর অর্থের প্রয়াস। 
চাহ রাজ্য? আছে মোর অজ্ঞাত প্রদেশ 
সৌন্দর্যে কাশ্মীর সম। বাঞ্ছা যদি তব, 
দিব তাহ! ৷ ত্যজ পাপ আত্মহত্যা-সাধ। 
গুরুদেব ! কি বলিব? এ সবার তরে 
নহে ব্যাকুলিত প্রাণ। তুচ্ছ রাজ্য, ধনে 
নাহি মোর অভিলাষ । আরাধনে যদি 
পরিতুষ্ট মোর প্রতি, কৃপা করি. তবে 
করুন সে মন্ত্র দান, যে মন্ত্রের জপে 
মাতৃভূমি ভারতের হইবে উদ্ধার। , 
(হিমাচল ৷ সাধু নর, সাধু তুমি ! যুগ, যুগাস্তবে 
"* হেন বাঞ্ছা লয়ে নর জন্মে ভূমণ্ডলে ) , 
সাধু তব অভিলাষ । ভারতেব শিরে ২ 
. ষ্থষ্টিব প্রথম হতে আছি ফড়াইয়া, 
দেখিয়াছি গুণী, জ্ঞানী কত মহাজন 
আসিয়াছে মোর কাছে। সাধিয়াছে তপ, 
ধন, পুত্র, জ্ঞান তরে ; যার বাঞ্ছা যাহা; 
কিন্তু এই মাতৃভূমি ভারতমঙ্গল 
চাহে নাই কোনজন ৷ অভাগী ভারত, * 
এত দিনে ধন্তা তুই, কোটি পুত্ৰ মাঝে 
১. একটা তনয় তোর তবু তোর কথা 
* ভাবে সর্বত্যাগী হ’য়ে। কি বাসনা তব ? 
তপদ্বী। চাহি, দেব! ভারতের চাহি স্বাধীনতা । 
হিমাচল। অজ্ঞ নব! একি বাঞ্চা ! বামন হইয়া 
চাহ ধরিবারে চাঁছে ? ভাবিয়াছ তব 


তপস্বী। 


» হিমাচল ৷ 


তপস্বী। 
হিমাচল। 


তপন্থী। 


টা 


দ্বাদশ বর্ষের তপে হইবে মোচন 


তপস্বী 


| ৭ম ভাগ। 


পি তত. সিল পি শি এ 0 শী সপ পপির সপ * হি বন পি লিগ জরি 


যুগাস্তের মহাপাপ ? অশ্ৰুবিন্দু দানে 
নিবাইবে দ্বাবানল ? চাহ অন্ত বর। 

না চাহি অপর কিছু। মুক্ত কর, দেব, 
মুক্ত কর এ বন্ধন; ছেঁড় নাগপাশ, 
বিষ-দাহে যায় প্রাণ; বক্ষে, কণ্ঠে, শিরে, 
প্রতি অঙ্গে, দেখ জ্বালা । পিঞ্জরের পাখী 


_ করুণ ক্রনদনেঃসেও ভুলে মৰ্ম্মব্যথ|, 


হিমাচল ৷ 


কিন্তু ছুবদৃষ্ট মোবা, সহি পদাঘাত; 
কাদিব যে তাহাতেও নাহি স্বাধীনতা । 
গুকদ্েব ! কোন পাপে সহি এ ফাঁতনা ? 
কোন্‌ পাপে ? মূঢ় নর ! গিয়াছ ভুলিয়া 
অতীতেব ইতিহাস ? পড়ে ন! স্বরণে 
আৰ্য্য, অনাধ্যের সেই মহা সংঘর্ষণ ? 
কে ধ্বংদিল অনার্যেরে, ভারততূমির 
প্রথম সন্তান তাঁর! ? হত-শেষ গণে 
কে বীধিল হীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে 
অযাজ্য, অস্পৃহ্য করি ? দ্বিজ, শূদ্ৰ মাঝে 
কে স্ৰজিল এ বৈষম্য ? লক্ষি বেদ্ব-বিধি 
অধৰ্ম্মে ধর্মের পদে কে স্থাপিল বল ? 
জালি চিতানল নিজ মাতা, স্থতা গণে 
কে দ্বিল আহুতি ঢালি? জিজ্ঞাসিছ মোরে 
কোন্‌ পাপে? স্বয়ম্বরে, অশ্বমেধকালে 
অকাবণে সৰ্ব্বধ্বংসী বিগ্রহ-অনল 
প্রজালিল কোন্‌ জাতি ? অসংখ্য শূদ্ৰেরে 
কে বাখিল মোহাচ্ছন্ন, বীধি জ্ঞানসীমা 
মুষ্টিমেয় দ্বিজমাঝে ? অতীতেব কথা 
বিস্মৃত যদ্যপি, তবে, "্মর একবার 
কে ডাকিল দেশ-বৈরী মহন্মদীঘোরে 
দুণ্ডিবাবে পৃথীরাজে ? মিবার-কেশবী 
প্রতাপে দণ্ডিতে, বল, কোন্‌ ভ্রাতৃত্রোহী 
দীড়াইল হল্দিঘুটে ? এ সকল যদি 
ভুলে থাক, বর্তমান আছে ত স্মরণে ? 
কে বঞ্চিল সিরাজেরে ? পাপিষ্ঠ সিরাজ 
সত্য)ঘুকিস্ত শতগুণে আর€ও) পাপী তারা 


১০ম সংখ্যা |] 


তপস্বী। 


সিরাজের অন্নে যারা হইয়া পালিত 
গোপনে বিষাক্ত অস্ত্ৰ কবিল আঘাত 
বক্ষে তার। আছে পাপী তা’সবার সম, 
নিজ স্বাৰ্থ তবে, যারা জনমভূমিবে 
বিকাইল হীনচেতা বণিকেব পদে ? 
কৰ্ম্মগুণে ফলে ফল; বোঁপিল! যে তক 
ফলিতেছে ফল তাব_ বৃথা মনস্তাপ। 
জ'নি গুণহীন নহে ভারতসম্তভাঁন, 
আছে ভক্তি, শ্রদ্ধা প্ৰাণে ; আছে কোমলতা, 
আছে দ্যা, মায়া, স্নেহ; কিন্তু তার সম 
মাতৃঙ্গোহী, ভ্ৰাতৃঘাতী নাহি এ জগতে৷ 
মানিলাঁম, গুরুদেব, মহা পাপী মোবা, 
কিন্তু যুগ, যুগ, এই তীব্ৰ তৃষানলে 
হ’ল নাকি প্রায়শ্চিত্ত ? এই মৰ্ম্মদাহ, 


_ এই পদাঘাত, এই শোণিত-শোষণ 


হিমাচল! 


কবিল না আমাদের পাপ অবসান ? 

কি জাব কবিব মোবা? চাহি উপদেশ। 
শুন, নব, প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই আজ(ও), 

এত ক্লেশে চিনে নাই ভারত-সন্তান 

আজও) নিজ জননীবে। হিন্দু, মুসলমান, 

বাঙ্গালী, বেহাঁবী, শিখ, মারাঠী, দ্রাবিড়ী 

এখনও ঈর্ষানেত্রে দেখে পবম্পবে, 


চাহে পবম্পর কণ্ঠ কবিতে ছেদন; 


শকটে যেজিত দুষ্ট বলী বর, 
স্কন্ধে গুকভাঁব, অঙ্গে বহে শ্ৰমজল, 
নাসাবিদ্ধ বজ্ছু মুহুঃ কবি আকর্ষণ 


তপন্বী 


তবু, আশ্ফালিয়া শিব, চাহে পবস্পরে 

শৃঙ্গ-আঁথাতনে যথা। ভাবতবাসীর 

এত ক্লেশে জ্ঞাননেত্র খুলে নাই তবু! 
গুরুদেব! দীন আমি; নাহি কিছু মোর 

সম্পদ, সম্ভ্রম, পুণ্য ; জ্বাছে মাত্ৰ প্রাণ, 


" এই লও, ভারতেব কব পবিত্রাণ। 


হিমাচল। 


তুচ্ছ তব প্রাণ, বৎস! মহা পাপে পাপী 


ভাবত সন্তানগণ; বহু প্রাণ লো 


হিমাঠুলের উপদেশ । 


তপস্বী। 


হিমাচল ৷ 


না সঁপিলে ভারতের হবে না উদ্ধায়। 
, নাহি কি উপায় তবে ? এ ঘোর তিমির 
রহিবে কি চির দিন ? চিরশৃঙ্খলিত 
রহিবেন মা মোদেব ? কি আছে উপায় ? 
আছে, বত্স} বিশ্ব ন্তায়ে, ধৰ্ম্মে প্ৰতিষ্ঠিত ; 
দয়াময় বিশ্ববাজ। হয়ো না হতাশ, 
হয়! না অধীর, বৎস, হও অগ্রসর, 
দৃঢ় পদে, গম্য স্থান মিলিবে অচিরে। 
ভারতের পরিত্রাণ ইচ্ছা বিধাতার, 
এই শাস্তি তীর বিধি) তীহাবই বিধানে 
ভারতবাসীর, দেখ, হইতেছে ক্ৰমে 
দুঃখে ছুঃখবোধ, জড়দেহে সংজ্ঞা যথা । 
ভারতের পরিত্রাণ বাঞ্ছা তব যদি 
যাও ফিরি লোকালয়ে ; কর কৰ্ম্ম-তপ, 
কর্মক্ষেত্র এ ধরণী ; যোগ, যাগ, ব্রত 
কর্ম্মবিনা বৃথা সব।- রয়েছে পড়িয়া 
স্থবিশাল কর্মক্ষেত্র, নাহি কৰ্ম্মী সেথা । 
হের, কত নর, নারী অজ্ঞান-তিমিরে 
বহিয়াছে সমাচ্ছন্ন, শিখাও তা’ সবে 
কাদে কত জন অই অন্ন, অন্ন বলি, 
অন্ন-লাতে কর পথ। কি কব অধিক, 
শিল্পে, শৌর্যে, জ্ঞানে, ধৰ্ম্মে কব সমুজ্জল * 
ভারতভূমিব মুখ। দেখ, গুপ্তভাবে 
জাতি-ধর্ম-ছেষ আলে এখনও ভারতে 
গিবিস্থ পাবক সম; প্রেম বরষণে 
নিবাও সে মহাঁবহ্নি। ‘হিন্দু, মুসম্মান 
নির্বিশেষে, সমভাবে, শিখাও সবাবে _ 
মাতৃভূমি সেবা-মন্ত্র। রাখিও স্মরণে 
ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্য বিধির বিধানে 
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত ; থাকে অত্যাচার, 
ভাবিও না, ঘুচিবেক বিধিব নিয়মে। 
ন্যায়-দণ্ডে এই বিশ্ব হইছে শাসিত ; 
সাক্ষী তাব আধ্যজাতি বর্ণ-অভিমানে 
চুরিল যে অনাধ্যেবে, এবে তাব সনে 
একই শৃঙ্খলে বাঁধা । অন্ধ মুসন্মান 
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পদ" 
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এ, 


পাশ সি 


৫৪৮ [ ৭ম ভাগ। 


দলিল যে হিন্দুগণে, সেই হিন্দু এবে, যাঁও লোকালয়ে ফিবি ; নগরে, প্রান্তবে, 


- জ্ঞানে, গুণে সমুন্নত, তুলিয়াছে শির ; 


মোহাচ্ছন্ন মুসন্মান ইংরাজ যস্তপি, 
স্বার্থে অন্ধ, দৰ্পে স্কীত, বলী পণ্ড-বলে, 
করে অবিচাব, তাৰ পাবে প্রতিফল ; 
ঘর্পহারী ভগবান, বিধির এ বিধি, 
যতো ধৰ্ম্ম স্ততোজ্য়। প্ৰায়শ্চিত্তে পূত 
করিয়া ভাবত-স্থতে, স্থাপিবেন বিধি 
নব মহাবাজ্য এক এ তারতভূমে; 
ভুলি জাঁতি-ধৰ্ম্ম-দ্বেষ নর, নাবী সেথা 


আনন্দে করিবে বাস। যাও, বৎস, তুমি 


এই মহা সত্য গিয়া কবহ প্রচাব ; 
হিন্দু, মুসন্সান, শিখ, ইংরাজ্জু, সাস্তাল 
সবাই ভারত-স্ুত। কহিও সবাবে * 


থাক্‌ ভাষা-ভেদ, থাক্‌ জাতি-ধর্ম্মভেদ, ‘ 


তবু ভাই, ভাই মোরা ; জননীব বুকে 


* গ্রামে, বনে, নৃদীতীবে, পর্বতশিখরে, 


প্রাসাঁবে, কুটাবে, তীৰ্থে দেখ অন্বেষিয়া, 
হ’ক নাবী,-হ’ক নর, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, 


যোগী, ভোগী, ধনী, দুঃখী, জ্ঞানী, মূৰ্খ মাঝে, 


এ হেন দ্বাদশ জন; সৰ্ব্বত্যাগী যারা 
ভারত মঙ্গলতরে ; নাহি চাহে যশ, 
নাহি চাহে সুখ, স্বার্থ) হেন মহাপ্রাণ 
আর্ষ্যে, অনাধ্যেবে পাবে প্রেম-আলিঙ্গনে 
কাধিবাবে বক্ষস্থলে; সম নিন্দা, স্তবে, 
নির্য্যাতনে হাস্তমুখ.;- লক্ষ্য যাহাঁদের 
ভারতের হিতমাত্র ; পাও খুঁজি যদি 
আসিও সে দিন, আমি কহিব তোমাবে 
সেই গুহা মহামন্ত্ৰ, যে মন্ত্রেব বলে 


ভারতভূমিব, বৎস, হবে পৰিত্ৰাণ৷ 
কিন্তু দেখ, ধীবে ধীবে, সন্ধ্যার তিমির 


সকলেরই আছে স্থান; “দে মা, অন্ন” বলি হইতেছে ঘনীভূত। মিলি চরাচব 
যে ভাকিবে ভারতেবে, মাতার ভাণ্ডারে কবিছে আবতি এবে বিশ্বদেবতাব ; 
আছে তার অধিকার ) কেন হিংসা, দ্বেষ ? দেখ, কত দীপাবলী ফুটেছে আকাশে, 
কেন জেতান্জিত ভাব ? যাও, বৎস, তুমি উঠিছে ধুপের বাস কুম্থম-সৌরতে, 
যাও; দেশে, দেশে গিয়া শিখাঁও সবাবে ‘ গাইছে সঙ্গীত পাখী ৷ অই উর্ধালোকে 
* প্ৰেমময় এই মন্ত্র; যেন নব, নাবী বিশ্ববাজ সিংহাসন বেড়ি করযোড়ে 
দিনাস্তে, নিশাস্তে, নিজ, নিজ ইষ্টদেবে মাগিতেছে দেবশিশু বিশ্বের কল্যাণ; 
কহে করযোড়ে সবে ;*-কর, কৃপাময়, যাই আমি বিশ্বনাথে কবিতে প্রণাম ; 
কব আমাদের এই জনম ভূমির করি আশীর্বাদ, বৎস, ইউক মঙ্গল। 
এ দুৰ্দশা বিমোচন ৷ কোটিকণে যদি ( হিমাচলের অন্তৰ্দ্ধান ) 
উঠে এ প্রার্থনা বাণী, গুনিবেন দেব, তপদ্বী। (অবনত জানু হইয়া ৷) 
মুক্ত হবে পাপ ভাব ; কি বলিব আর, * হে বিশ্ববৰহ্মাওপতি, অন্তৰ্যামী তুমি, 
মাতৃভক্ত তুমি, বৎস, তপস্তায় তব জানিছ অন্তব-ব্যথ| ৷ হে পূৰ্ণমঙ্গণ, 
পরিতুষ্ট বিশ্ববাজ, তাঁর ক্কপাঁবলে তোমাব মঙ্গলরান্যে নাহি জানি, কেন, 
পুবিবে বাসনা তব ; যাও কৰ্ম্মভূমে ৷ এত জাতি-ধৰ্ম্ম-দেষ? হে শাস্তি-সবন, 
তপস্বী । গুরুদেব ! উপৰেশ শিরোধার্য্য তব; “ দাও শান্তি-বারিহেথা ; কোটি নর, নারী 


জানিবাবে চাহি শুধু, কত দিন পরে 
ভাবতেব পরিত্রাণ হইবে সাধন । 
হিমাঁচল। শুন, বৎস! "দিব্য চক্ষু দিতেছি তোমাবে 


আছে শুষ্ক কণ্ঠে সবে; দাও সত্য, জ্ঞান,” 


মাতৃতী্ঘুসেবা-ব্রত, আত্ম-বিসৰ্জ্জন। - 





দ ৫ ণ্বি হই ॥ 
‘ জাভা অর্থাৎ যবদ্বীপে একটি প্রস্তত্নমূ হং, 


ইতর গংখ্যা।। 
পতিত ত-পাবন তুমি, যুগে-যুগে, দেব, | 


-_ অধম পতিত-এই ভাবতবানীরে - 
. করহ উদ্ধাব তবে। চালিলাম, দ্রেব, 
দেখিব খুঁজিয়া-এই ভারত মাঝারে,” 
. ' রাজা, প্রজা, জ্ঞানী মূৰ্খ, নব, নারী মাঝে, 
.'- - আছে কিনা! হেন জন! চিন্তা, ধ্যান যার 
_ _ ভারতৃ-মঙ্গল মাত্র ৷ পাই অম্বেষিয়া 
'_; সে হেন দ্বাদশজন পূর্ণ হবে সাধ; 
নহে, হে জনমতৃমি, তোমার সেবায় 
-"এ তনুগ্করিব শেষ; দেখিব, জননি, 
৮ - তোমার দুঃখের অন্ত হয় কিনা হয়। 
হে গিরীন্দ্র, গুক তুমি, কব আশীর্বাদ, 


. বিদায় চরণে এবে, কৰি প্রণিপাত।* 
চারি, [ প্রস্থান। 
ওর নবেষর, রে ] প্ীযোগীন্রনাথ বস্তু৷ 


শাঞ্কর দর্শন | " 

মাশ্বিন মাসেব এপ্রবাসী"তে"উপনিষদের উপদেশ” নামক গ্রন্থের সমালোচনা 
যাহিব হইয়াছিল। -এই প্রবন্ধে আমর! দেখাইয়াছি যে, গ্রন্থখান! 
-আঁগাগোড়| আত্মবিঃরাধে পূর্ণ এবং ইহাতে শক্ষব-দর্শনেব অতি বিকৃত 
অর্থ কর! হুইবাছে। অগ্রহাযণ মাসের “প্রবাসী”তে গ্রস্থকাব স্বতন্ত্ৰ 
প্রধদ্বচ্ছলে ইহার প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন। প্রবন্ধেও দেখিতেছি 
লেখক. স্বকধোল কলিত রুতকগুলি মত শঙ্করেব নামে প্রচার করিতে- 
ছেন।- শক্ষর-দর্শনের ভিত্তি কোগ্ীধ, বিস্যারত্ব মহাশয় তাহাই জানেন 
না, অথচ জননমাঞ্জে তাহার মত প্রচাব করিবার জন্ত ঘদ্ধপবিকর হইয়া- 
ছেন। - জুতবাঁং আত্মপক্ষ সমর্থনে জন্ডই যে এই প্রঘন্ধ লিখিতেছি 
তাহ! নহে, শঙ্কবের প্রকৃত মত কি তাহ! আলোচন| কবা নিতান্ত 
আবশ্যক-মনে হইতেছে । 


এ. শঙ্কর-দর্শনের ভিত্তি। ' 
_. ব্ৰহ্ম, জীবাত্ধ। ও জগৎ__এই তিনটা বস্তু লইয়াই দর্শনশান্্। কিন্ত 
সমুদয় "দর্শনশান্ত্রেব ভিত্তি এক নহ্ে। জড়বাদী বলেন ব্লগথকে ভিত্তি 


করিয়াই, ব্রহ্ম ও জীঘাম্মাবিষয়ে বিচাব কবিতে "হইবে। - -অধ্যাত্মবামীৰ 
' মতে, জীবাস্ম(ই দর্শনের ভিত্তি আৰ বঙ্গবায়ী খল্ন -ব্ক্মরূপ ভিত্তির 


উপরই -দর্শনপান্্কে- হাড় করাইতে হইষে।” শঙ্কর একজন ব্ধবাদী। -__ --" 
তাঁহাব মতে ‘একমেবাদ্বিতীধম্‌’ সত্যস্বরপ অনস্তশ্বরূপ নিগুণ ব্ৰহ্মই ১ 





* এই কবিতাটী লেখক কর্তৃক দেৱাছুন-বঙ্গীয়-সুহিত্যমভায় পঠিত 
রর 


হইয়াছিল।--ইতি 


শাঙ্কুর দর্শন | -"_ 
"দশের ভি্তি। এই ভিত্তির উপর দিকে দাড় করছিলে জগৎ 


এরি কতই পতিত জাতি.করেছ.উদ্ধাব ; :. - য় ' ও জাঁবাত্স ‘থাকে থাক্‌, যায যাক্‌! শঙ্কর এই ভাবেই অগ্রসর হইরাহেন। 


৪৯ 


আগে: জগৎকে বজায় রাখিব, তৎপর অঙ্গের স্থান খুজিয়া বেড় ইতে 
"_' হইবে ইহা শঙ্কর-দর্ন নহে। : কিন্তু শঙ্কর দর্শনের ভিত্তি-কি ইহ! আনকে 


না বুবিষাই শঙ্করমত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত, হন. এ বিষহটা যে বুঝা 
: আবঙ্করু, তাহ|-অনেকেব ধারণার মধোই আসে না ।: যিদ্যারত্ব মহশিয়ও 


এই শ্রেণীর লৌক।- 

তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, “্ৰহ্ম সেই শক্তি হইতে ভিন্ন * ত 
স্বীকার ন| করিলে নি বরন্ধের স্থান থাকে না” আর সী 
ছেন, “শঙ্কর সগুণ ব্ৰহ্ম ছাড়াও নিগুপ ব্ৰহ্ষের স্থান রাখিম্বাচেন।” 
তৃতীয় একস্থলে আছে, “এখন দেখিতে হইবে যে, যদি শঙ্কর ব্ৰহ্মে শক্তি 


স্বীকীব করিলেন, তধে তাহার নিগুণ ব্ৰহ্মের গতি কি হইব ।” 


লেখকের অভিপ্ৰায়, এই যে, আগে বলিতে হইবে ব্ৰহ্গে শক্তি আছে, 


' , ব্ৰহ্ম শক্তি হইতে ভিন্ন, ব্ৰহ্ম সগুণ, তাঁহার পর দেখিতে হইবেন 


ব্রন্মেব কোন গতি হইতে পাবে কি না, নিগুণ ব্ৰহ্মের কোন স্থ'ন বাকে 


.কিন|। গোডাতেই গ্রলদ! নিগুণ ব্ৰহ্মের কৌন একটা গতি রুরিতে 


হইবে, যোগাড যন্ত্ৰ করিয়| কোন উপায়ে নিরগুণ ব্রহ্মের জহা একটা 
স্থান করিয়! দিতে হইবে ইহ! শঙ্কব-দৰ্শন নহে। শক্করকে এ সয ভাষন| 
ভাধিতে হয নাই। যিনি শঙ্কব-দৰ্শনের ভিত্তি, বিনি শঙ্কব-দৰ্শনের 
সমুদায় স্থান অধিকার করিধ! আছেন তাঁহার জন্য কি স্থান খুজিয়া 
ষেড়াইতে হয়? দর্শনকে নিগুণ ব্রদ্জের উপর দীড় করান বইয়াছে, 
এখন যদি তুমি ৯৯২৮৬: ভাল, আর না রাছিতে পার 
সেও ভাল। 

শঙ্কৰ দর্শন আলোচনা করিয়! আদর! "এই দা উপনীত হইয়া“, 
ছিলাম--"(১) ব্ৰহ্ম 'একমেবাদ্ধিতীয়সূ' ব্ৰহ্ম স্বগত ভেদরহিত, উহাতে 
কর্তৃত্বারি আরোপ কর! যায় না (২) অধিকৃত -পরত্ৰহ্মই জীব -৩) শর 
ব্রহ্মেব বিকার স্বীকার করেন না, তিনি : বিধর্তবাদী__পরিপাঁমধাদী 
নহেন | কিন্ত 'যিদ্যারত্ব মহাশব এই প্রবন্ধে লিখিয়'ছেন -'১) শঙ্কর 
ব্ৰহ্ধে শক্তি স্বীকাব*করিতেন (২) শ বিষৰত্যাদ ও পরিণামধ দ উভয়ই 
স্বীকার, করিতেন ৷ জীবাত্মাবিষয়ে' এখনও নুতন কোন কষা হলেন” 


নাই। 
' .বিচার্প্রণালী। . -. 

বিচার আবদ্ভ -হইবার পূৰ্বেই স্থির ক্র আবহৃক আমর কি 
প্রণালীতে অগ্রসর হইব। একজন নিজমষ্ঠি মমর্থন করিবাব ভড্ভা সফকর- 
ভাষ্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলেন এবং অপর জনও ইহাব 
বিরোধী মত সমর্থন করিবার জন্তু উক্ত ভাষ্যের অপরাংশ হতে কিছু 
উদ্ধত করিলেন_ এই ভাবে অগ্রসর হইলে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হওয়া বায় না। বাদী বলেন- আমারই জয়, প্রতিবাদীও-খলেন তবমারই 
জয় অর, জনসাধারণের মনে শঙ্করের মত বিষয়ে গভীর সন্দেহ উপস্থিত 
* হয়।- -আমূর! বলি যে সমুদয় স্থলে শঙ্কর উভয় মতেরই ক্সাংলাচন| 
কবিবাছেন, বিচার করিয়! একটা মত-নিরাস করিয়াছেন এবং তৎপর 
নিজমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন-_সেই সমুদ 'স্থলই উদ্ধত কা আম্স্কাক ; 
নতুবা! কোন বিষয়ই নিষ্পত্তি হর না। সুতরাং আমর এই তীয় 
প্রণালীই অবলম্বন করিব। . . ত 


বিদ্যারত্ব মার প্রণাী।-: 


১1 “একতরফা” ' 


বন্দে কেন শক্তি স্বীকার করা বায় ন! শঙ্কর সে বিষয়ে হিশের যুদ্ধি 
»প্রদান করিয়াছেন। আমর! পূৰ্ব্বে এই সমুদয় যুক্তি উদ্ধুভ জরিয়া- 


-৫৫০ 
ছিলাম। কিন্তু বিদ্যাবত্ন' মহাঁশধ তাঁচাব একটারও নিবাস করেন নাই । 
সুতরাং আমাদের মত অধণ্ডিতই রহিষা গিয়াছে। 
২। “বাজে সাক্ষী?। . 

বিভ্যাবত্ব মহাশয় নিজ্রমত সমৰ্থন করিবার জন্য ১৯২৯ট স্থলে 
টাকাকার ও অন্তান্ত লোকের মত উদ্ধৃত করিধাছেন। তিনটা কারণে 
আমরা এই সমুদয মতামত আলোচনা কবিব না। প্রথমতঃ এ সমুদষ 
Hearsay evidence অর্থাৎ ‘শুন| কথা|’ | -ইহাব কোন মূল্য নাই। 
দ্বিতাযতঃ শঙ্করেব মতবিষযে কে কি বলিযাছে তাহা আলোচনা কৰিতে 
গেলে কোন মীমাংসাই হইবে ন! ৷ এ বিষয়ে যদি মতভেদ হয তবধে উপায় 
কি? আমাদেব আলোচ্য ধিষয শঙ্কব-দৰ্শন এবং শঙ্কব ধিস্তাৰ্ণ ভাষা 
লিখিয়াছেন সুতরাং শঙ্কর স্বযং যাছ| বলিষাছেন তাহা লইবাই আমর! 
বিচার করিব। তৃতীয়তঃ আমাদের স্কানাভাব। 


৩। “মিথ্যা সাক্ষী” । 
বিস্তার মহাশব চাবিটী স্থলে শঙ্করভাষা অনুবাদ কবিযাছেন। এই 
অনুবাদ কিপ্রকাব বিকৃত ও ধিপতীত তাহাই প্রথমে দেখাইব। 

(ক) শঙ্করভাষ্যে মাহে “ন হি তয়৷ বিন! পবমেশ্ববস্ত স্ৰষ্ট্‌ ত্বং মিধ্যতি, 
শক্তিরহিতস্ত ভস্ত প্ৰবৃত্তি --অনুপপত্তেঃ (বে ভাঃ ১1৪1৩ )। জগনেব 
পূৰ্ব্বাবন্থাব বিষধ প্রশ্ন উঠযাচিল। এই বিষয় বিচার করিবাব সময শঙ্কর 
পূৰ্ব্বোক্ত মত প্রকাশ কবিষাছেন। ইহাব প্রকত অমুষাদ এট “ইহা 
ব্যতীত ( অর্থাৎ জগতেব পূর্ববাধস্থা ধ্যতীত ) পরমেশ্ববেব শর্ত সিদ্ধ হয ন| । 
কাবণ তিনি শক্তিবহিত, স্থতবাং ভীহাব ( হুষ্টি) প্রবৃত্তি হচতে পাবে ল! |” 
“শক্তিয়হিতন্ত তন্তু” এই অংশর আর্থ শক্তিবহিত যে তিনি ভীাহার"। 
কিন্তু বিস্যারত্ন মহাশষ অনুধাদ ক'বযাছেন “এই শক্তি স্ব'কার ন! কবিলে 
ব্ৰহ্ম সৃষ্টি কবিবেন কাহার স্বাবা ? শক্তিবহিত পদার্থেব প্রবৃত্তি থাকিতে 
পাবে না*। লেখকের বুবাইবার ইচ্ছ৷ যে “ব্ৰহ্মবই শক্তি আছে, সেই 
শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি কবিযাছন”। কিন্তু উদ্ধত অংশে শঙ্কর যে 
ব্ৰহ্মকে শক্তিবহিত ঘলিধাছেন বিদ্যারত্ব মহা'শর তাহা গোপন করিষাছেন। 
উদ্ধ,ত অংশের ঠিক পবেই শঙ্কর ঘলিয়াছেন “মুক্তান$্ পুনরনুত্পত্তিঃ, 

ভবিস্তুয়| তন্ত| খীজণকোর্দাহীৎ। অধিদ্যাত্মিক| হি সা বীজশকত্তিঃ, অব্যক্তশব্দ 
নির্দেশ্যা, পরমেশ্ববাত্রযা, মায়মধী মহান্িযুপ্তিঃ, বস্তাং স্বকূপ-প্রতিঘোধ- 
বহিতাঃ শেরতে নংসারিণে। জীষঃ-_অর্থাৎ “জগতেৰ এই বীঙ্গ শক্তিরপিণী 
পূৰ্ব্বাবস্থ|-অধিস্ত৷ত্মিক|। বিদ্যা ছার! এই বীঞ্জ দগ্ধ হইয়| যায, এই 
জন্থাই মুক্ত লাক্মাদিগেব আর পুনর্জন্ম হয ন| ইহাব অপব নাম অধাক্ত। 
ইহ। পরমেশ্বরের আশ্রিত; ইহা দাবামষী ও মহান্ুযুপ্তি। সংসাবী জীব 
প্রতিষেধশুন্ত হইয়| ইহাতেই শ্রযান ঘাকে”। সুতরাং দেখ! যাইতেছে 
যে উদ্ধৃত অংশ হইতে “ব্ৰহ্মেব শক্তি আছে,” ইহা ত প্ৰমাণিতই হয় না, 
প্রত্যুত ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে "তিনি শক্তিবহিত”। যিদ্যারত্ 
মহাশয় বাহাঁকে ব্রহ্মশক্তি বক্লিষাছেন তাহা! প্রকৃত পক্ষে, অধিস্যা, 
মাযা, মহানুযুপ্তি। যে অধিদ্যাতে প্রতিবোধশুন্ত সংসাবী জীঘ শযান থাকে 
সে অধিষ্ঠ! কি ব্ৰহ্মণক্তি ? এ অবিদ্যা! যদি ব্ৰহ্মশক্তি না হয তত্ঘে ইহাক্কে 
পরমেশ্বরের আশ্রিত বল! হইল কেন? যিষ্ত।রত্ন মহাশ্য বডই টীকা কাব- 
ভক্ত, সুতরাং দেখ| যাউক ভামতী টাকায় এবিববে কি বল! হইয়াছে। 
“প্রপঞ্চ যিত্ৰমস্ত হি ঈশ্ববাধিষ্ঠানত্বম্‌ অহি বিভ্রমস্তেব বজ্ত্বধিষ্ঠানত্বং" 
অর্থাৎ পর্পপ্রম যে অর্থে বজ্জুব আশ্রত, প্রপঞ্চ বিভ্রমও ঠিক সেইঅর্থে ই 
ঈশ্ববের আশ্রিত । যেমন বজ্জু হহুতে কখন সর্প উৎপন্ন হয় ন|--তেমনি 
ব্ৰহ্ম হইতেও অধিত্তা উৎপন্ন হব না; সর্প কজ্ুবই অঙ্গীভূত ইহ! বল! 
যেমন অদঙ্গত, তেমনি “অধিদ্য| ভ্ৰহ্মেবই অঙ্গীভূত” ইহ! ঘলাও অনঙ্গত। 
ব্ৰহ্ম এ অবিদ্যাব আধার নহেন (নতু আধাবতব| ভামতী )।.১্রহ্ধে 
অবিদ্যা অধ্যাস হয় এই অর্থে আবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত। প্রকৃত কথা 


_ প্ৰবাসী, 


- [৭ম ভাগ ৷: 
এই রজ্জুই প্রকৃত ঘন্ত সৰ্প জ্ঞান মিথ্যা, তেমনি ব্ৰহ্মই প্রকৃত বস্তু অধিঢ্য| 
মিথা| বন্ত। 

উদ্ধৃত অংশে পবমেশ্ববকে কেন শ্রষ্টা বল! হইয়াছে তাহা পরে 
আলোচন| কবিব। 

(খ) আৰ ঈশোপনিবদের ভাষ্য হইতে যে অংশ অনুবাদ কব! ) 
হইযাছে তাহা আরও বিকৃত - মূলে আছে “সৰ্ব্ব ব্যাপি তদাত্মতত্বঃ 
সর্ধ-সংসাবে ধৰ্ম্ম বৰ্জ্জিতং ম্বেন নিরুপাধিকেন স্বকূপেণ অক্রিবমেব সৎ 
উপাধিকৃত|---নৰ্ব্বাঃ সংসাব ক্ৰিধা অনুভবতি ইব"। লেখক অনুবাদ 
কবিধাছেন--“এই প্রাণ শক্তি--ল্া্যিক্ৰিয ব্ৰহ্ধে অবস্থিত বহিয়া জগতেব 
ষাবতীধ কাৰ্য্য নিৰ্বাহ কবিতেছে”। প্রকৃত অনুবাদ এইঃ--"সৰ্ব্ব 
সংসাবধৰ্ম্মবৰ্জ্জিত সৰ্ব্বব্যাপী ভাত্মস্বৰূপ ব্ৰহ্ম স্বীয় নিকপাধিক স্বরূপে 
নিষ্কিষ হইলেও উপাধি জনিত সমুদয় সংসাব কাঁধ্য অনুভব কবিতেছ্েন 
ঘলিয| মনে হয অৰ্থ।ৎ ভ্রম হয |" “অনুভধতি ইব" এই অংশেৰ অর্থ 
“তিনি ষেন অনুভব করিতেছেন।” 'ইব’ শব দ্বাব| শক্করাচার্য্য 
বুঝাইতেছেন যে তিনি সংসার কাখ্য নিৰ্ব্বাহ করেন নু! তবে ‘তিনি করেন’ 
এই বলিয়া ভ্ৰম হয! 

ঠিক এ মনতেই ( ঈশ ৪ ) আছে “তৎ ধাবতঃ অন্তান্‌ অতোতি ভিষ্ঠাংস্ট 
অৰ্থাৎ তিনি স্থির ধাকিয়াও দ্রেতগামী অন্ত সকলকে অতিক্রম করিয়| 
যান।--এখা'ন 'অতোতি' শব্দের অর্থ ‘অতিক্ৰম কবিয়া যান’ কিন্তু 
শঙ্করের মতে “অত্যেতি-অত'ত্য গচ্ছতি ইধ’ অর্থাৎ মনে, হয় যেন 
অতিক্ৰম করিয়| যান। এখানেও ‘ইব' শব য্যবহার করা হইয়াছে। 
শঙ্কর প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন কি ন| আমরা তাহা! বিচার করিতেছি ন!। 
আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত সান্ত্রব ব্যাখ্যায় শঙ্কৰ ব্ৰহ্মে কোন 
শক্তিই স্বীকাব করিতেছেন না। “ইব” শ্ৰ্ম ধ্যবহাব করিয়া তিনি 
ব্রন্মের সমুদষ কাধ্যকেই ভ্রসাত্মক বলিবা ঘৰ্গপন| করিধাছেন। অথচ 
বিদ্যাবত্ব মহাশয় সগর্বেধ বলিতেছেন “ইহা অপেক্ষ। আর কি সুস্পষ্ট 
উক্তি হইতে পাবে? নিগুণ ব্ৰহ্মই যখন স্থাষ্ট কাধে| নিযুক্ত তখনই 
তাহাকে সগুণ ব্রহ্ম বল! যার । বস্তুতঃ নিগুণেও -সগুণে কোন ভেদ 
নাই।” 

বিদ্যারত্ব সহাশষ কি সংস্কৃত বুঝেন না? ন|--ইচ্ছা কবিষাই সত্য 
গোপন করিযাছেন? +, 

(গ) এঁতবেয় উপনিধদের ভাষ্যও বিকৃত করিয! অনুঘাদ করা 
হইযাছে। “নিগুণ নিষ্ষ্বি সৰ্ব্বোপাধি বৰ্জ্জিত ব্ৰহ্মই এই অধ্যাকৃত 
শক্তির প্রধর্কক।” এখানে “উপাধি সম্বন্ধে" কথাটী অনুবাদেব সময় 
গোপন করিয়াছ্ছেন। কেন, পাঠকগঞ তাহা কি বুঝিয়াছেন ? শঙ্কবের 
মতে “উপাধি অধিদ্যা কল্পিত এবং ভ্ৰমাত্মক"। উপাধি ধশতঃ__. 
অধিদ্যাবশতঃ-_ভ্রাস্তিবশতঃ- নিপু? ব্ৰহ্মকে সগুণ বলিয়| ভ্ৰম হয ইহাই 
শঙ্করেব অর্থ এই অর্থেই শঙ্কব ঘলিয়াছেন নিগুণ ব্ৰহ্ম টপাধিযোগে 
সগুণ, সংজ্ঞা লাভ করেন। নুতবাং দেখা যাইতেছে লেখক উদ্ধত 
অংশে বিকৃত অনুবাদ কবিয়| যাহ! প্রমাণ কবিতে চাহিতেছেন প্রকৃত অর্থ 
ঠিক তাহার বিপরীত এ বিষয়ে পবে আবও আলোচনা করা যাইবে। 

(ঘ) কঠোপনিষদেব ভাষ্যান্ঘাদে লেখক বখলিয়াছেন--“অধ্যক্তই 
জগতেব বীজ.***.***"এই অব্যক্তশত্ধি ব্রন্দে নিহিত” | ভাষ্যে (৩১১) 


‘নিহিত’ শব্দ নাই, আছে ‘সমাজ্রিত'। বেদান্ত ভাষোর (১৪1৩) , 


অনুবাদ সমালে|চনায়, (ক) অংশে আমরা দেখাইবাছি যে অধ্যক্ত 
স্অধি্দ্যি |” জ্ঞান দ্বাব| ইহ! প্রন্ধ হইয়া যায। সুতরাং অব্যক্ত নামক 
জগতের বীঙ্রণক্তি ভ্রমান্সক বই আব কিছুই. নহে। শঙ্কৰ কি অর্থে 
এই অব্যক্তকে পরমেশ্বরের আশ্রিত বলিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বল! 
হইবাছে। “অধ্থিঘিল্ৰম যেমন রজ্জুর আশ্রিত, তেমনি প্রপঞ্চবিলমও 
পরমেস্বরের আব্রিতষ্ষি (বিস্তৃত আলোচন! (ক) অংশে দ্রষ্টব্য )। 
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করিয়াছেন, সেই উপনিষদের ভাষোই এক স্থলে (*!১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, 
রজ্জুতে সৰ্গত্ৰম হইলে যেমন রজ্জুর সহিত সর্পেব কোন সংস্পর্শ হয় না 
ভেমনি ব্রঙ্গে অধিদ্যার অধ্যান হইলে, অধিদ্যার সহিত ত্রহ্মেব কোন 
সংযোগ হয় না সংযোগ হইয়াছে বলিয়। ভ্রম হয়। ( এই অংশের 
সম্পূর্ণ অমুখাদ ‘চ্বির্ত ও বিকার' প্রকরণে দেওয়| হইল)। আরও 
যুক্তি ছারা আমর! পরে প্রমাণ করিব যে শঙ্করের মতে জগৎ, জগতের 
সি, ্রন্ধরশষ্টর ইত্যাদি সনুদযই, অবিদ্যাকল্পিত। 


নিগুণই ফি সগুণ-? 

" বিস্যারত্র মহাশয় শঙ্করভাষ্যের বিকৃত ও বিপরীত অর্থ করিয়া সগৰ্ব্ব 
বলিতেছেন--“ইহা অপেক্ষা ল্প্ট কথা সম্ভথে কি ?--এই ত শঙ্কব 
স্পষ্টই ব্ৰহ্ধে শক্তি স্বীকার করিতেছেন।” তর্কের খাতিরে ন! হয স্বীকার 
করিলাম “হা সত্য"। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিষম “কিন্তু” আছে। 

সুপ্রিম কোর্টে ব্ন্দকুমারের বিচার হইতেছে,. সাক্ষার জবান বন্দী 
চলিতেছে। সাক্ষ্য শুনিয়| হে্টিংস পক্ষীয় লোকগণের প্রাণে আনন্দ আর 
ধিরে না। সকলেই ভাবিল-_'প্রমাণ হইয1 গেল যে নন্দকুমার জাল 
করিয়াছে’। কিন্তু সবশেষে সাক্ষী বলির! উঠিল,-_”এমন সময়ে মোরগ 
ডাকিয়া উঠিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিল, জাগিয়া দোখ ভোর হইয়াছে ।” 

সাক্ষী-কি নন্দকুমাবের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় নাই ? দিয়াছিল বই কি। 
তে কিন! একটা 'কন্ত' আছে শঙ্কর কি ব্ৰহ্ষে শক্তি অৰ্পণ করেন নাই? 
করিয়াছেন ঘই কি। তবে কিনা একট! ‘কিন্তু আছে। তিনি 
বলিয়াছেন, “ব্রন্দে শক্তি আছে”-_তবে কিনা ইহা অজ্ঞানত। বিজুতিত,-_. 
আবদ্ধ কঙ্গিত, লৌকিক ভাষে-__ব্যবহারিক ভাবে, অজ্ঞ সাংপারিক 
লে।কদিগের কাদ চাঙ্গাইবার পক্ষে ইহ! সত্য। কিন্ত প্রকৃত পংক্ষ-- 


পারমাধিক ভা্‌বে--বস্তুতঃ--ইহু। সত্য নহে। পারমাধিক ভাবে ব্ৰহ্ম 


নিগুণ--নিব্বিশেষ কিন্তু অধিস্তাজনিত কল্পনায় তিনি সগুণ । এই মত 
মনর্থন করিধার অন্ত আমর! শঙ্করভাব্য উদ্ধৃত করিতেছি। 
শঙ্কর ভাষ্য । হু 

(১) "ক্রুতিতে ব্ৰহ্মকে উভষলিজই বল! হইয়াছে অর্থাৎ বলা হইয়াছে 
তিনি সবিশেষ (সগুণ) ও নিৰ্ব্বিশেয (নিগু ণ ) উভয়ই। “তিনি 
সর্ববকর্ণা, সৰ্ব্বকাম, সব্বগন্ধ, সর্ববরদ, ইত্যাদি শ্রুতি সবিশেষ ব্ৰহ্ম 
বোধক। “তিন স্থল নহেন, তান সুক্ষ্ম নহেন, তিনি হুম্ব নহেন, তিনি 
দীর্ঘ নহেন’ ইত্যাদি আর্তি নি।্ববশেধ ব্ৰহ্ম বোধক। এই সমুদয় শ্ৰুতিতে 
কি প্রতিপন্ন কর! হুইয়াছে ? তিনি কি উভয় লিঙ্গ ( অর্থাৎ তিনি কি 
নিৰ্ব্বিশেষু ও সবিশেষ উভযই)? না তিনি অন্ততর লিঙ্গ ? যদি তিনি 
অন্ততর লিঙ্গ হন তবে তিনি কোন্টা-_সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ ? 

যখন উভয় লিঙ্গমূচক শ্রুতি ব্ছিয়াছে তখন হয়ত “তিনি*উভষ 
লিঙ্গই' এই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমর! বলি বস্তুতঃ ব্ৰহ্মেব উভয় 
লিঙ্গত্ব স্বাকার কর! যায ন| (ন তাবৎ ব্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয় 
লিঙ্গত্বম্‌ উপপদ্ধতে ) ৷ একটী বস্তু আছে তাহার ঘিশেষ বিশেষ রূপও 


আছে। এই বস্তু ক্মতঃ ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ রূপাদি বিহীন - 


হইবে ইহা আসত্মবিরে'ধা কথ| (ন ছি একং ঘন্ত স্বত এয রাপাদিবিশেষে|- 
পেতং তদ্বিপরীতঞ্চেতি অভ্যুপগস্ধং শকাং যিবোধাৎ )। 
বদি বল স্থানতঃ পৃথিত্যাদি উপাধিযোগে এরূপ সম্ভব হইতে পারে 
অৰ্থাৎ উভয় লিমন প্রাপ্ত হইতে পারে আমর! বলি ‘না ইহা যুক্তিযুক্ত 
নহে।' উপাধি যোগে এক প্রকাব বস্তু অন্ত প্রকার হইতে পারে না। 
স্বচ্ছস্বভাষ স্ষটিক কখন অলভ্ঞাদি উপাঁধির অন্যচ্ছ হয় না। 
তবে যে অন্বচ্ছ বণিয়া মনে হয় তাহা! ভ্রম আর:কিছুই নহে। 


| শঙ্কর দৰ্শন | = 
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তাহা হইলে বলিতে হইবে ব্ৰহ্ম সমস্ত বিশেষ রহিত 8 অর্থাৎ 
নিগুণ এধং তিনি ইহার ধিপরাত নহেন ( অতশ্চ অষ্কতর লিঙ্গ পরি- 
খ্রহেইপি সমস্ত ধিশেষ রহিতং নিৰ্ব্বিকল্পকমেষ ব্ৰহ্ম প্ৰতিপত্তযযং ন 


ত্ধিপর 
বেদান্ত ভাষ্য এ২।১১। 


এখানে শঙ্কর বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন (১) ব্রচ্ছকে 
সগুণ ও নিগু'ণ--উভয়ই বল! যায় না। (২9 তিনি নগুপ সহেন, 
(৩) তিনি নির্তপ। 

(২) "সৰ্ব প্রকার ‘বিশেষ’ ব্ৰহ্ষে প্রতিবিদ্ধ কর! হইয়াছে। “তিনি 
নিফল, নিষ্কি য়, শাস্ত, নিরহস্য; নিরঞ্জন’; ‘তিনি অন্থূল, অনুষ্ষ্, অতুব্ব, 
অদীর্ঘ'; “তিনি ঘাহ রহিত. অভাস্তর রাহত, জন্মৱহিত’; ‘সেই আত্মা 
মহান্‌, জঙ্মরহিত, অন্তর, অমর, অমৃত, ও অভধ ব্ৰহ্ম'; তিনি নেতি, 
নেতি’--"ইহ| নয়’ ‘ইহা নয়’ এই প্রকার__ ইত্যাদি শ্ৰুতি এব স্মৃতি 
ও যুক্তের বলে পরমাপ্ায দেশকালাঁদি বিশেষ যোগ কল্পন কর| 
যায় ন1।.-*্ষ্ি'বল শ্রুতি বলিয়াছেন ‘ব্ৰহ্ম জগতের উৎপত্তি ছিতি ও 
প্রলয়ের হেতু হৃতরাং তাহার অনেক শাক্ত' তাহার উত্তর এই £_“ন 
তাহ! বলিতে পার না’ কারণু যে সমুদয় শ্রুতিতে যল| হইয়াছে হে বক্ষে 
কোন প্রকার বিশেষ নাই সেই সমুদধ ক্রাত ‘অনন্তাৰ্থ’ : অর্থাৎ ইহা 
স্বার্থে অর্থাৎ নিজের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার অন্ত আছ নাই, 
ইহাই ইহার মুখ্য অর্থ এ অর্থ অঞ্শ্ৰুতিব উপর নির্ভর করে না )। যদি 
আপত্তি কর জগতের উৎপত্তিশ্চক এতিকেই 'অনক্যার্থ’ যল না কেন {== 
ইহাব উত্তরে বলধ ‘ন| তাহ! পার ন|’--কারণ এই সমস্ত উৎপাত মূলক 
শ্রুতি একত্ব প্রতিপাদক ভিন্ন আর -কিছুই নহে। জগনুতপক্তিস্থতি" - 
প্রলয়-হেতুন্ব-শ্রুতেঃ অনেক শত্তিত্বং ব্ৰহ্মণ ইতি চেখ।ন। বিশেষ 
নিরাকরণ শ্রুতানাম্‌__অনন্থার্থত্বাৎ। উৎপত্তাদি শ্রন্তীনামপি নমানম্‌ 
অনস্তার্থামাঁত চেৎ। ন। তানাং একত্বপ্ৰতিপাদ্বন গরস্বাৎ ৷” 

বেদান্ত ভাষ্য 9৩1১৪ । 

ওখানেও শঙ্কর বিচার করিয়া বলিতেছেন (১) ব্ৰহ্ম নিগুণি, (২) 
তাহাতে শক্তি অর্পণ কর! যায় না, (৬) উৎপত্তি স্থিত ও প্রলয় সুচক” 
শ্রাত অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা--'একত্ব প্রতিপাদন পঁর'- 
সৃষ্টি !স্থতি ও প্রলয় বর্ণন! কর! ইহার উদ্দেশ্য নহে। 

(৩), ্রন্ধে কোন প্রকার ধি্শেষ নাই অথচ যল! হয় তিনি নৰ্ব্ব- 
শক্তিমান ইহার অর্থ কি? উত্তর এইঞ্যে অধিস্তাকল্সিত কুপভেদ - 
গ্রসঙ্গেই নিধিবশেষ ব্রচ্ছকে এই প্রকার ঘল| হইয়াছে. (প্রভাব সৰ্ব্ব 
বিশেষন্তাপি ব্ৰহ্মণঃ সর্বশক্তি যোগঃ শীসম্তব্তাতি; এতঘপি লবিদ্যা 
কজিতরাপ ভেদেপঞ্তাসেন উক্তমেধ )।” 

বেদান্ত ভাব্য ২৷১৷৩১ । 
এখানে শঙ্কর বিচার করি! বলিলেন-ঘে ব্রঙ্ষের সর্বশক্তিমন্ধা 
অবিদ্যাজ[নত কল্পনা বই আর কিছুই নছে। 

(৪) “এই প্রকার অধিদ্যাত্মক উপাধিতে বশতই ঈশ্বরের ঈশ্ববন্ধ 
সৰ্ব্বজঞত্ন, সর্বশত্িত্ব | কিন্তু ইহ! পরমার্থ সত্বা নহে ( তদ্েস্‌ বিদ্যা 
জ্মকোপাধি পরিচ্ছেদ! পেক্ষ্যমেব ঈশ্বরস্ত উ্রতবং সর্বজন সর্বশাভত্ঞ্চ ; 


ন পদমার্ধতঃ ) |” 
এ বেদান্ত ভাষ্য ই। 1১৪ । 


এখানেও-বলা হইল ঈশ্বরের ঈশ্বর সর্ববজ্জর, সর্ববশজিতাদি সমুরয়ই 
অবিদ্যামুলক ; এ সমুদ্রের পারমাধিক সত্বা নাই। | 

(৫) “যদি বল ব্ৰহ্ম যহুরাপ বৃক্ষ যেমন বহুশীখাসমস্থিত “তমনি 
ব্ৰহ্মও ঘহ-শভি-প্রবৃততি-যুক্ত ( এবং অনেক-শক্তি-প্রবৃত্তি-বুত্তং জন্ম); 
হতরাং ব্রচ্ধের, একত্ব ও নানাত্ম উভয়ই সত্য। বেসন বৃক্ষ বৃক্ষরূপে 


৫৫২ 


এক "কিন্তু শাখাদিবপে খহু; সমুদ্ৰ যেমন সমুদ্রকপে এক কি বেন 
তয়ঙ্গাদিক্লপে বহু, মৃত্তিক| যেমন মৃত্তিকাক্লপে এক কিন্তু ঘট শরাধাদি- 
রূপে ঘহু--তেমনি ব্ৰহ্মের একত্বাংশে জ্ঞানজনিত মোক্ষ ব্যবহার এবং 
নান।ত্নাংশে কর্াকাওাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে 
পাবে। ইহাতেও ( উপনিষদোক্ত ) মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয। এ ষিষষে 
আমাদের উত্তর এই £--‘ন| তাহা হইতে পাবে না’ কাবণ মৃত্তিকাব 
দৃষ্টান্তে মৌলিক বস্তুবই সত্যত! প্রতিপন্ন কব! হইয়াছে। আব ‘যাচারন্ধণ' 
ইত্যাদি শব্দ দ্বাবা বিকার লনিত,বস্তুকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। ( নৈযং 
স্তাৎ; মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং ইতি প্রকৃতি মাত্ৰস্ত দৃষ্টাস্তে--সত্যত্ব- 
অধয্ধারণাৎ ৷ বাচারস্তণ শব্দেন চ বিকার জতস্ত অনৃতত্বাভিধানাৎ )”। 

যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিযা এখানে শঙ্কর, প্রমাণ করিলেন যে ব্ৰহ্ে শক্তি 
স্বীকার কর! যায় ন| । 


(৬) "যখন ‘তৰ্বমমি’ ইত্যাদি -স্থচক উপদেশেব দ্বাবা অভেদ- 
ভান জাগ্রত হব, তখন জীঘের সংগারিতব ও ব্রহ্মের শই স্ব উভযই 
অপগত হুয়। মিথ্যাজ্ঞানবিজৃত্তিত এই ঘে ভেদব্যবহাব সম্যক জান 
তাহা বিনষ্ট হয়। তখন কোথায় স্বষ্টি ? আব কোধাব থাকে অহিত- 
করণাদি দোষ? (অপগতং ভধতি তদা জীবন্ত সংসাবিত্বং ব্ৰহ্মণশ্চ 
অ্ৃত্বমূ। সমন্তত্ত মিথ্যাজ্ঞান ভেদ্-বিজৃন্ডিতস্ত ভেদ ব্যবহারত্ত সম্যক্‌- 

জ্ঞানেন :বাধিতত্বাৎ ! তত্রকুত এব সহঃ” কুতে| যাহিত কবণাদয়ে| 
দোযাঃ)। এ সমুদয় অবিস্তাঞ্জন্তি অধিবেককৃত ভ্ৰান্তি। হিতাহিত 
করণাদি লক্ষণযুক্ত এই সংসাবের পাবমার্ধিক সত্বা “নাই এ কথ! থহুবাব 

বলিষাছি' ( সংসাবে! নতু পাবমাথতঃ অন্তি ইতি ) ৷” 
বেঃডাঃ ২১ ২২। 


এখানে শঙ্কৰ ঘলিতেছেন--- 

(১) সংসাবেব পাবমাৰ্ধিক সন্ধা নাই--সমস্তই মিথাজ্ঞান বিজুদ্তিত। 
(২) ‘জীবেব সংসারিত্ব' একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস (৩) সৃষ্টি এবং বন্ধের 
স্রষ্ট তব ঈহাও অজ্ঞানত। প্রস্থত। 

(৭) “অনেক লোকে নেত্রের তিমির দোষে এক, চন্দ্ৰকে বহুতৰ 
বলিয়া যোধ কবে। কিন্তু চ্ৰম| কখন বহু হয না। তেমনি নামরপ- 
মূলক রূপভেদ অবিদ্যাকল্পিত। ইহা! ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত--এই 
উভয়াত্মক ৷ ইহ! বস্তু, কি অবস্ত, তাহা নিরূপণ করা বায় না| এই 
অনিৰ্ব্বচনীধ ভেদ বশতই ব্ৰহ্মকে পবিণামী ও সর্বব ব্যবহাবাম্পদ ঘলিষ! 
মনে হয়। কিন্তু পারমীর্ধিকবশে ভিনি সৰ্ব্ব ব্যবহারের অতীত ও 
জপরিণামী (পারমার্থিকেন টি রূপেণ সৰ্ব্ব ব্যবহাবাতীম অপবিণতম্‌ 
অবতিষ্ঠতে )1*৮"**পবিণীম শ্ৰতিসমূহ ( অৰ্থাৎ যে সমুদয় শ্রুতিতে 
বল৷ হইয়াছে বে ব্ৰহ্ম রপাস্তবিত হইবাছেন সেই সমুদয শ্রুতি ) পরিণাম 
প্রতিপাঁদন করিবার জন্তু অভিহিত হব নাই (ন চেযং পৰিণাম শ্রুতি 
পরিণাম প্রতিপাদনাৰ্থ৷ ) ।'-*'' সৰ্ব্ব ধ্যবহারঘিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতি- 
পাদনই ইহাব উদ্দেশ্য ( সৰ্ব্বধযবহারহীন-ব্ৰহ্মাত্ন ভাব প্রতিপাদনাৰ্থাতু 
এয! ) ৷" . 
বেঃ ভাঃ ২ ১৷২৭ | 

এখানে শঙ্কর যলিতেছেন যে (১) ব্ৰহ্মের কখন পৰিণাম হয না 
( ২ ) ব্ৰহ্ধের নাম বপাদি সমুদ্রবই অবিদ্যাকল্পিত (৩) ‘পৰিণাম শ্ৰুতি’ 
সমূহের নর্থ ইহ নহে যে ব্ৰহ্ম র্লপান্তৰিত হযেন--ব্ৰহ্মাত্ন-ভাষ্ব প্ৰকাশ 
করিধাঁব জন্যই এই সমুদ্ৰ শ্রুতি। , 

(৮) ধশ্ৰুতিতে সুষ্টিসুচক ও ব্ৰহ্গের সর্ববজ্ঞতা-হুচক অনেক, কথা 
আছে। এই যে সৃষ্টি শ্রুতি--ইঙছা পবমাৰ্থ-খিষষিনী নছে। ইহা! অবিদ্যা- 
জনিত নামরীপ-ব্যবহাব-যোগ্য কল্পন! ৷ ব্ৰহ্মাগ্ৰ-ভাব গুতিপাদন করাই 
যে ইহীব উদ্দেশ্য--ইহ| কখন ধিশুত হইও প্ন| (ন বং পরমার্থ বিবয়া 


প্রবাসী, | 


, [ ৭ম ভাগ। 


তু রতি: ৷ অধিদ্য|'কল্পিত-নামবপ-ঘ্যবহার-গোচরত্বাৎ ব্ৰহ্মাস্ন-ভাব 
প্রতিপাদন-পরত্বাচ্চ ইতি এতদপি নৈব প্রস্নর্তব্যম্‌ )" ৷ 

বেঃ ভাঃ ২!১!৩৩ । 

এখনিনিও বলা হইল (১) হৃষ্টি'ও সর্ব্বক্তা অবিদ্যাকলিত (২) সৃষ্ট- 

শ্ৰুতি ৮৪ বুঝাইযাব জন্য উক্ত হয নাই (৩) ব্ৰহ্মাত্ম-ভাব বৃঝাইবার 


$ 


অন্তই সষ্ি-শ্রুতি। বিদ্যাবত্ন মহ|শযেব মত যাঁহাব| এই সমুদষ তত্ব ” 
জানেন ল বা বুঝেন ন|, -তাহাদ্বিগকে শঙ্কব বিশেষভাবে বলিতেছেন---" 


"সাবধান্--এই কথাগুলি কখন ধিস্থত হইও ন|।” “নৈব প্রন্নৰ্ত্তবব্যম্‌’ | 

(৯) “ব্ৰহ্ম কি তথে দুই প্রকাব? হা ছুই প্ৰকার--পরবস্মী ও 
অপরত্রন্থ । কারণ, শ্রুতিতে বল? হইয়াছে ‘হে সতাকাদ। এই যে 
ও'কাব ইহাই পর ও অপব ব্রহ্মা তথে প্রশ্ন--পরত্রন্দ কি? আর 
অপৱব্ৰহ্মষই ব| কি? ইহার উত্তব এই ঃ--যে স্থলে ঘল| হইব|ছে যে 
ব্হ্ষে তবিদা।জনিত নাদরূপাদি বিশেষণ নাই, যে স্থলে ‘তিনি অষ্টুল’ 
এই প্রকাব লিষেধমুখে ব্ৰহ্ম প্রতিপাদন কর! হইয়ান্তে__বুঝিতে হইবে 
সেই স্থন্সই পরব্ৰহ্মব কথ! বল| হইযাছে। আধ যে স্থলে উপাসনার 
জন্য ব্ৰস্সে নামবাপা'দ বিশেষণ অর্পণ কব| হইবার্টিছ যে স্থলে বল! 


হইয়াছে যে ‘তিনি মনোষয, গ্রাথ-শবীর, ভা-রাপ ইতাদি'বুঝতে-উট 


হইবে চেই স্থলেই অপব ব্ৰহ্মষেব কথ|। যদি ঘল একপ (ছুই ব্ৰহ্ম ) 
স্বীকার কবিলে ‘ব্ৰহ্ম অ'্বতীয়' এই প্রকাৰ শ্ৰুতিৰ বিরোধী কথ! বল! 
হয আহবা। ইহার উত্তবে ঘলির্ব ‘না, ইচাতে কোন ধিবোধ হয় না” 
কারণ অবিদ্য| জনিক নামবপাদি উপাধিধণতই এই প্রকার হইযাছে, 
ইহা স্বীভাব করিলেই সমুদ্রয বিরোধ পব্হিত হষ।" 
ৰ যেঃ ভাঁঃ ৪1৩ ১৪ | 
শঙ্ক! বলিতেছেন যে অপরত্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম অবিদ্যা জনিত 
বল্পন।। 
(১৯) “নামকপবিহীন ব্ৰহ্ষে অনুচিত নামবপাদি লক্ষণ অর্পণ কর! 
হইধাছে। যেমন 'গাহাব নম উৎ’; "তিনি হিবণাশ্নশ্ৰ' ইত্য৷দি। 
সত্যম্বৰূপ ব্ৰহ্ম নিগুণ হইলেও উপাসনাব জন্য নামবপাদির গুণ আরোপ- 


পূৰ্ব্বক ভাহ।কে সগুণভাষে উপদেশ করা হইযষাছে ৷” 
বেঃ ভাঃ১/২১৪ |, 


এখনে বল! হইয়াছে যে, ব্ৰহ্ম প্রকৃতপক্ষে নিগুণ। কেধল উপাঁসনাৰ ২ 


জন্ই তাহাতে গুণ আরোপ কবা হইযাঞ্ছে। 

(১১) “অপৰ্ব্ৰহ্ম পরব্রহ্মেব, সমীপবত্তাঁ_এই লন্ত অপৰ্ৰহ্মকেও 
ব্ৰহ্ম ঘল। যাইতে পাবে ( পরত্রহ্ম সামীপ্যাৎ অপবন্ত ব্ৰহ্মণঃ তশ্মিশ্নপি 
ব্ৰহ্ম শক প্রযোগে! ন বিকধ্যতে | )" 


81৩1৯ ভাষা । 

এই ভাষ্োই শঙ্কৰ স্বীকাব কবিধ| লইয়াছেন ষে” পরব্রদ্ধ ব্যতীত 

অন্ত কোন ঘস্তবই নিত্যতা নাই ( ন হি পরস্মাৎ ব্ৰহ্মণঃ অন্যত্র কচিৎ 
নিত্যতা সম্ভবতি ) । 

নিপ ব্ৰহ্মই যে সঞ্চণ,--শঙ্কব এখানে ইহা স্বীকার কবিলেন না, 
প্রভ্যুত ঘলিলেন অপব্বহ্ম পবত্রহ্মব সমীপবর্তী। এখানে সগুণ 
ব্ৰহ্ষের অনিত্যতাও স্বীকাব কর! হইযাছে। 

( ১৯২) “পরমাত্মাতে যে হি স্থিতি প্ৰলধ--এৰঁ অবস্থাত্রয় অবভাসিত 
হয় ইল সাধাসাত্র-_-রজ্জুতে সর্প প্রতীতিব হ্যায় ( মায়ামাত্ৰং জেতথ 
পরমাত্ম।ঃ অবস্থ! ত্রাত্মনাবডাসনং বজ্জুহব সর্পাদি ভাঁবনেতি। 
বেঃ ভাঃ ২.১৯)। এই সাধার্শক প্রকাবে প্রসাবিত হয়? শঙ্কৰ বালন 
এ মাধ| স্বয়ং প্রসারিত হইতে পারে ন| ৷ ইহ! ব্ৰহ্মে অধ্যস্ত হয--"এই 
জন্তই ভস হয যে ব্ৰহ্মই মাধ! গুসাঁবিত কবেন। পরমাজ্মা এই সংসার- 
মাঝ! ছাঁব! সংস্পৃষ্টও হবেন না। কেন? শঙ্কৰ বলিতেছেন “অবস্তত্বাৎ' 
( ধেঃ ভাঃ ২১1৭) জঙ্াৎ মায়া অঘস্ত---এই জন্য । মায়া লইয়া শঙ্কর 


2 


১০ম সংখ্যা। | 


অবস্ধ, তাহা নিরূপণ কর! যাধ না’ ( অব্যক্ত!" ছি স| মা! তত্ব অন্তত 
নিল্লপণস্ত স্বশক্যত্বাৎ | বেঃ ভাঁঃ ১।৪1৩)। সে যাচাই হউক ইহা প্রমাণিত 
হইতেছে যে রজ্জুতে সৰ্গ ভ্রমের স্কায় মায়াও ভ্ৰমাপ্মক--ইহ| কখনই 
ব্ৰহ্মশক্তি নহে।” 

( ১৩) “তৈত্তিবীয়ক উপনিধদেব ভাষো (২1১) শঙ্কৰ বলিযাছেন_ 
ব্ৰহ্ম জ্ঞানং কিন্তু ভাহাতে ভ্যানকর্তৃত্ব স্বীকাব কর! যাব না। কারণ 
যেখানে জ্ঞানকুৰৰ্প্ন, সেই থানেই কার্যা, সেই খানেই পরিবর্তন ৷ স্থতবাং 
ভ্ালকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্ৰত্মকে মতা এবং অনন্ত বল! যায ন! ( জ্ঞান- 
কর্তৃত্বেন হি বিক্রিষমাণং কথং সতা ভাঁষেৎ অনন্তঞ্চ /”। 

সুতরাং এখানেও দেখ! যাইতেছে যে, শঙ্কবেব মতে বন্ধে শক্তি 
স্বীকার কব| যায =া। + 

আঁর অধিক প্ৰমাণ সংগ্রহ কর! অনাবস্যক। 

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় শঙ্কবের নামে কি প্রচার করিতেছেন শ্রবণ 
করুন ঃ- - 

“নিপুণ বহ্মইণ্যিখন হুষ্টি কাৰ্য্যে নিযুক্ত তখন তীহাকই সপ্ুণ বা 
{কাৰণ অন্ধ বলিয়া তিনি ( অৰ্থাৎ শঙ্কব ) নির্দেশ করিধাছেন। নিগুণ 
"> ব্ৰহ্মই শক্তি স্বাবা ভগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ( প্রঃ ৪৪৯13 ৪৫০ পৃঃ )1 

এ মত যে সম্পূর্ণ শঙ্কববিরোধী তাহা উদ্ধত অংশ হইতেই প্রমাণিত 
হৃতেছে। প্রথমতঃ শঙ্কবের মতে ব্ৰহ্ম উভযলিঙ্গ .নহ্বেন--‘তিন 
সগুণ ও লিগুণ উভযই’ উত| বল! স্সসঙ্গত। সুতবাং নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মই 
সগুণ হযেন ইহা শঙ্করেব মত নহে। (২) শঙ্কব নিগুণ ব্রহ্ম শক্তি 


স্বীকাৰ করেন নাই। ব্রহ্মে শক্তিব অধাাঁদ হয, ব্ৰহ্ম শক্তি আছে বলিযা ' 


ভ্রম হয--কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে তিনি “শক্তি রহিত”। আমবা প্রমাণ 
কৰিযাছি যে শঙ্কৱের মতে জ্ঞাত কর্তৃত্ব, অট ত্ব--ইত্যাদি সমৃদ্যই 
ভ্রান্তি --এ সমুদয়ের কিছুই ব্রহ্ম অৰ্পণ কবা যাধ-ন| | স্বতরাং তিনি 
“শক্তি দ্বাবা” জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এই মত শঙ্কবধিতবাধী। (৩) 
স্রটত্ব ও সৃষ্টি উভবই যখন অধিস্মাকল্পিত তখন তিনি জগৎ “সৃষ্টি 
কৰিয়াছেন” ইং! বলা নিতান্তই অসঙ্গত ৷ 


উৎকট যুক্তি ও বিকট' পরিণাম। 
(১) 

শঙ্কবেব মতে যে শক্তি কল্পিত" এবং ‘সিধ্য|’ ইহা বিদ্যা সহাশষকেও 
স্বীকার কবিতে হইযাছে। কিন্ত তিনি উচছাব এক উৎকট যুক্তি 
আধিষ্কাব করিধাছেন। “এই শজি_ ব্রঙ্গেবই শক্তি, ব্ৰহ্মবই আজত্মভূত; 
ইহা ব্ৰহ্মই। ব্ৰহ্ম হইতে এই শক্তিৰ স্বতন্ত্ৰ সত্ত| বা স্বাধীনত। নাই। 
এই অঙ্গা অনেক স্থলে ইহাকে ‘কল্পিত' শবেও উল্লেখ কর! গিবাছে। 
তত অনেক স্থলে ইহাকে মিখ্য। ঘমিবা কথিত হটযাছে ৷” (প্রঃ পৃঃ ৪৫৪)। 
যুক্তিটী অতি সারগর্ভই বটে। শক্তি ব্রহ্মেরই সুতবাং শক্তি মিথ্যা ও 
কল্পলিত। শক্তি ব্রহ্দেব আত্মভৃত সুতবাঁং শক্তি কল্পিত ও মিথা’। এবং 
শক্তিস্ব্ৰল'সুতরলং শক্তি কল্পিত ও সিথ্যা। এ সমুদ্য যুক্তি অতি 
অকাট্য। শক্তি =ব্ৰহ্ম এজন্তুও শক্তি মিথ্যা ও কল্পিত আঁধাব শক্তি 
ব্ৰহ্মৰ অধীন লেজছ্াও শক্তি মিথা ও কল্পিত। আমরা জিজ্ঞাসা 
করি ব্ৰহ্ম দ্বাডা থাকিতে পারে না বসিব| শক্তি যদি মিথা| ও বল্লিত 
হয় সৰ্ব্বশক্তিমানকেও মিথ! ও কল্পিত বল না কেন? কাবণ শক্তি 
ছাড়া শত্মিানের কোন অর্থ নাই,গশক্তি ছাড়া শক্তিমানব অন্তিতই 
- নাই। লেখুকু নিজেও ইহ! স্বীকার কবিয়াডেন যে “শক্তি দবাবাই ব্ৰহ্ম 
জগতেৰ কারণ । শক্তি দ্বারাই ব্ৰহ্ম জগতেব কর্তা 1” (প্রঃ পৃঃ ৪৫১)। 
ব্ৰহ্ষের শব স্ব ও কতৃত্ব যখন শক্তিব উপর নির্ভর কবে 8 
কারণে ব্ৰহ্মকেও দিখ্যা ও কল্পিত বলিতে হয ৪“ নি 


শাস্কর দর্শন। . 


রা রান? তিনি অন্ত্ৰ যলিযাছেন ‘এই মাখা, ডে 


৮০৫৩ 
(২) - 
প্রশ্ন উঠিধাছিল জগং কোন্‌ ঘস্তর পরিণাম। বিদাত মান 
বলিধাছেন “অবিদ্যাই পরিণত হয়” (প্রঃ পৃঃ ৪৫৩)। ও পৃষ্ঠাতই অপর 
হারতে জ প্রি পরিণাম হয়।” ুতরাং দেখ! যইতেছে 
শক্তি= অবিদ্যা! 
লেখক জাবার ইহাও খনিরাছেন 
শক্তি=বদ্ধ। 
স্নতবাং স্যার শাস্ত্ৰে নিয়মানুসারে * 
“_ অ্রহ্ম-্অবিদা। | 
ধিদারত্ব মহ(শষ এমন সুন্দর ভাষে শঙ্করমত ব্যাখ্যা কভিতেছেন যে 
অবশেষে বলিতে হুইল ব্ৰহ্ম ও অবিদ্য| একই বস্তু। উপভুক্ত শিষ্যই 


যটেন। ইনিই একগরন উপনিষদেব উপদেশক ! 


"বিকার ও বিবর্ত। ৰ 

আমর! বলিযাছিলাম “শক্ষব ব্ৰহ্মেব যিকার স্বীকার কবেন ন| তিনি 
ধিবর্ধ-বাদী-_পবিণাম-ঘাদী নহেন।” বিদ্যাবত্ন মহাশঘ বলিতেছেন 
“শঙ্কর যে কেবল বিবর্তরধাদ স্বীকাব করিতেন, তাহা! নহে, তিনি পরিণাম- 
বাদও স্বীকার কবিতেন।” (প্রঃ ৪৫২ পৃঃ )। প্রথমে চেখা যাউক 
'ষিবর্ত' ও ‘বিকার’ শব্দের অর্থ কি। 
সতত্বতোহন্কথ! প্রথা 

বিকার ইতুদান্ততঃ। 
শতত্বতোহন্তথা প্রথা , 

বিবর্থ ইত্যুদীরিতঃ। | 
অর্থাৎ সত্যসতাই যদি এক প্রকাব বস্তু অন্য প্রকার হয় তৰে তাহা 
বিকার। আর যদি একবস্তু মিথা! অন্তবস্তরূপে প্রতীত হয়, তবে 
তাহ! যিৱৰ্্ত। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হব হৃতরাং দধি দুষ্কের বিকার। 
আব রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যিবর্ত, হইল। এখন প্রশ্ন এ ভগৎ ব্ৰহ্ম- 
বিকাব, না ব্ৰহ্মবিধৰ্ত্ত, ন! উভযই। তিদ্যারগ্ মহাশহ ফলন শঙ্করের 
মতে এ জগৎ উভবই। আমব! বলি এই মত শক্করবিবোধী। বিকারে 
বন্তটীব পরিবর্তন য় আর বিবর্তে বন্তটীব কোন শবিবর্তন 
হয় না-_পবিধর্তন হইয়াছে যলিয়| ভ্রম হয়। দুগ্ধ পরিদর্তিত হইয়| 


- দধি হয কিন্তু বজ্জু কখন সর্প হব না, রঙ্জু অপরিবর্ধিতই থাকল বায়। 


সৃতলং যদি থল ‘ব্ৰহ্মধিকারও সত্য এবং ত্ৰহ্মখিবৰ্ত্তত সত্য’ তাহা 
হইলে ইহাই বল! হইল ধে ব্ৰহ্ক্র পবিবৰ্ত্তন হয এঘং ব্ৰহ্ম পরিধর্তন 
হয় ন| | ইহাব মত আত্মবিরোধী কথ|*আর কি হইতে পারে? স্বতরাং 
এ জগৎ উভয়ই ইহা স্বীকার করা যায় ন|। দ্বিভীবতঃ শঙ্কয়ের মতে 
যে ব্ৰহ্ম বিকারবিহীন তাহা খছভাব্য উদ্ধি ত করিয়। প্রমাণ কর! হইয়াছে-। 
সুতরাং বিকারযাদ বা পযিণামবাদ উডিয়| গেল। এখন রহিল ব্বির্তবাদ। 
শঙ্কর বলেন ব্ৰহ্ম জগতের অধ্যাম হয় সুতরাং এ জগৎ ব্রক্ষে ধিবৰ্ত্ত। 
সুতরাং শ্স্কব বিবৰ্ত্তদাদী। 

যঁড়াকে সৰ্ব্যভূতের অন্তরা বল! হব ভাহায় সহিত সংসারের কি 
প্রকার সম্বন্ধ শঙ্কর কঠোপনিষন্তায্যে (৫1১১) ইহার ঘিচার করিয়া- 
ছেন। ভাব্যানুবাদ এই £-- 

“সেই. সব্বভূতের অজরাম্মা সংসার ভুঃখের সহিত লিগ হযেন 
না কারণ তিনি ইহাব 'যাহ্ন’ ( =বাহিরে)। আত্মাতে বিদ্যার 
অধ্যাস বশতঃ এই সংসার কামনা ও কর্ণঙ্গনিত দুঃখ ভনুভঘ কবে। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অবিদা!*আত্মাতে নহে (ন তু 1 প্ররমাৰ্থতঃ 
সবাস্থনি)। রজ্ছু, গুভিকা. মরুভূমি এবং গগনে সর্প, নগল, উদক 
ও মলিনতাব অধ্যাস হয়। কিন্তু সর্পরজতীদিরপ রে দোষ এ 
সমুদয় কখনই. ব্ৰজ্জু প্রভৃতির নহে। বিপরীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাস 


৫৫8 


ঘা মনে হয ক প্রভৃতির সহিত অর্গারির জু আছে ওক 
এই জন্যই সর্পাদি ঘন্তসমুহকে রজ্ছু প্রভৃতির দোব ঘলিষ| ভ্রম হয়। 
কিন্তু তাঁহার! এই সমুদয় দোষ দ্বরা লিপ্ত হয় না। কাবণ তাহাবা 
বিপরীত বৃদ্ধিজনিত অধ্যাসের বহিভূতি। তেমনি সৰ্ব্বলোক সর্পাদি 
অধ্যাসের স্তার আত্মাতে কা ব্য; কর্তৃত্ব ও ফলা আ্মক বিপরীত জ্ঞান অধ্যাস 
করে এঘং তজ্জনিত জন্মমরণার্দি দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু আস্থা 
অর্থাৎ পরমায়মা সর্ববলোকেৰ আসত্মাকপী হইলেও যিপবীত অধ্যাসজনিত 
সংসার ছুংখে লিপ্ত হযেন না। কেন লিপ্ত হয়েন না? কাবণ আজ! 
সকলেব বাহা। রজ্জু প্রভৃতির হ্যায় তিনি বিপবীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাসেব 
বহির্ভূত ।” - -", | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে শঙ্কবের মতে অবিদ্যার সহিত ব্ৰহ্মৰ কোন 
সংসৰ্গ নাই, তধে যে সংসৰ্গ আছে বলিয! মনে হয় ইহ! অধ্যাস--ইহা 
ভ্ৰম। এখানেও দেখা যাইতেছে শঙ্কর তিবর্তধাদী। পূৰ্ব্বে শঙ্কৰভাষ্য 
হইতে যে সমুদ্ৰ: অংশ উদ্ধৃত হইযাছে তাহাতেও এই বিধর্তবাদই 
সংস্থাপিত হইয়াছে 
বিদ্যারত্ব মৃহাশয ধিকাঁববাদ সমর্থন করিবার জন্তু ঘেদভ্ুভায্যের এক 
অংশ (২1১/১৪) উদ্ধ ত করিয! ঘলিতেছেন “সুর ভাষ্যেব শেষাংশে শঙ্কর 
স্পষ্ট কবিষ! বলিয়াছেন যে ব্যবহারতঃ শুত্রকার পরিপামবাদই স্বীকার 
করিয়াছেন---.--কিন্তু পরমার্থতঃ বিধর্তবদই এই সুত্রে গৃহীত হইয়াছে”। 
বিদ্যারত্ব মহাশয় বলিতেছেন-_এ জগৎ ব্রহ্মবিব্র্ত বটে তবে ধ্যবহারতঃ 
, পধিণামবাদও সতা। শঙ্কর'সৰ্ব্বত্ৰ এবং এ স্থত্ৰেব ভাষ্যেও ) বলিযা- 
ছেন যে ষ্যবহাবিক সন্ধা অবিদ্যা-কল্পিত --মিথ্যাজ্ঞান-যিজ্ৃ্ভিত (মিথ্যা 
জ্ঞান ঘিল্ত্তিতঞ্চ নানাত্বম্‌। বেঃ ভাঃ ২১১৪ )। ব্যবহারতঃ পরিণাম্বাদ 
মত্য--ইহার অর্থ এই যে অবিদ্যাজনিত করসনায মিথ্যান্যানে পরিণামবাঁদ 


মত্য। মিথ্যাজ্জানে যদি পরিণামবাদ সতা হয়, সতাজ্ঞ(নে পরিণামঘাদ _ 


নিশ্চঘই অসত্য। সুতরাং এ যুক্তিতেও পরিণামবাদ উডিহ! গেল। 
প্রবন্ধে লেখক স্বীকার করিয়াছেন 'ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না"__ 
“চেতনেব অবস্থাস্তব বলিয়। প্রতীত হয়”। (প্রঃ ৪৫৩ পৃঃ) । আমবা ত 
ঘবাববই এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে শঙ্কবের সতে ব্রহ্মের পরিণাম 
“হয়না, পৰিণাম হয় বলিয়া ভ্রম হয়। বিদ্য'রত্ন মহাশবই ত স্বীষ গ্রচ্ছে 
ব্ৰ্গীবিক [বাদ প্রচার কবিয়াছেন। যথ।ঃ--(১) যিশ্ব এই সঘবস্তুরই বাপাস্তরিত 
অবস্থা (পৃ ২১)। (২) ত্রহ্মচৈতন্ত এই স্কুল বিশ্বাকাবে অভিয্যক্ত, 
বিশ্বেৰ যাযতীয পদাৰ্থ ডাহাবই রূপ, ভাহারই অভিব্যক্তি (পৃঃ ১৫* )। 
(৩) এ বিশ্ব সংসার ভাঁহাবই শ্ববপের শরিচষ দিয়া আসিতেছে ( পৃঃ 
৩১৬)। ব্ৰহ্মের স্বৰূপ খলিয়| বঁন্ততঃ নামরূপপ্ুলি সত্য ও নিতা (পৃঃ 
২৪)” ইত্যাদি। দেখ! যা বিদ্যারত্ব মহাশয পূৰ্ব্বে স্বীকাব 
করিতেন যে "বন্ততঃ” ব্রন্মেরই পরিণাম হ্য। কিন্তু এখন বলিতেছেন 
ব্রহ্ধেব কোন পরিণাম হয় না (প্রঃ ৪৫৩ পৃঃ ২য স্তম্ভ, ২৬ পংক্তি )। 
অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশব ঘলিতেছেন “আসি পুস্তকে যাহ! লিখিয়াছি তাহা 
সম্পূর্ণ ভুল" অথচ প্রবাঁদীর পাঠকগণকে সম্বোধন করিষ| বলিতেছেন 
" হে প্রবাসীর পাঠকবর্গ | “মৎপ্রণীত 'উপনিষদ্রে উপদেশ’ নামক* গ্রন্থে 
অতি বিস্তৃত ভাবে শঙ্কবাচাৰ্য্যেৰ অভিপ্রায় ও ভাষ্য ব্যাগ! করিয়াছি" 


অর্থাৎ আমার পুস্তক খান! কিনিয়! পড | 
জ্ৰীমহেশান্ত্ৰ ঘোষ! 


চীনসত্রাটের জন্মদিনের উৎসব । 





সম্রাটের জন্মদিনোৎসব প্রকৃত জন্মদিনের ছুই দিন পূর্বে - 


সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ তাহার প্রকৃত জন্মদিনের সময় 


. প্রবাসী ।- ৰ 


“বয় ভাগ 


পিছৰ পরংকালীর শ্রাদ্ধ সম্পন্নের ব দিন। চীনদেশে - 
প্রতি স্হবে প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে ওঁ সময়ে সকলে 
আপন আপন পিতৃপুরুষের পার্কণশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। পিতৃ- 


লোকেন্ন আত্মাদিগকে অন্নজল দান পূর্বক সন্তষ্ট করাই + 


ইহার উদ্দেস্ত। পূর্ববপুকষেব প্রেতাত্মার প্রতি একপ 
সম্মান প্রদর্শন আব কোথাও দৃষ্ট হয় না। অবশ্থ হিন্দুগণ 
আপনাদদব পিতৃলোককে অন্নজঁল দান করিয়া থাকেন কিন্ত 
তাহা তপেক্ষাও এদেশে আড়ম্বৰ আগ্রহ ও বিশ্বাস অধিকতব। 
এই শ্ৰাদ্ধৰ সময় তিন দিবস নিরামিশ ভোজন করিয়। সংযম 
করার প্রয়োজন। স্ুতরাং জন্মদিনের উৎসব এ সময়ে 
পড়িলে পানাহাব ও আমোদ আহলাদের বিশ্ব ঘটে। এই 
জন্মদিলোৎসব রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা সম্রাট পরিবর্তন 
করিয়াছেন! | 

এই উৎসবোপলক্ষে দেশের নি নাট্যাভিনয় 
হইয়া থকে । এবং রাজপুরীর প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা সকল 
অতি জাক জমক ভাবে সুসজ্জিত হইয়া থাকে । উৎসবেৰ 
পূৰ্ব্বে রাজ্রপুরীব মধ্যে যে স্থানে যে প্রকাব ভাস্করের চিত্র- 
কাৰ্য্য করতে হইবে তাহার নমুনা খোজাগণ কর্তৃক বৃদ্ধা 
রাণীকে খান হইয়| থাকে এবং তীহাব আদেশ মত চিত্র- 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহিত্যে সুপগ্ডিতগণ জন্মদিন 
উপলক্ষে নানাবিধ সুললিত পদ্ম রচনা কবিয়া তাহার 
নমুনাও ব্লাঙ্গমাতাকে পূর্বে দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার 
কচি অনুসারে এ সকল পপ্ত সংশোধিত ও পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে । 

উৎ্দবের চারি দিন পূৰ্ব্ব হইতেই রাজবাটীতে 
নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময়ে সমস্ত রাজপুরী 
এক অপূৰ্ন্ন শোভা ধারণ কবে। পুরীর মধ্যে নানা স্থানে 
নানা প্রকার বাস্তযন্ত্ৰ সকল সুর তান লয়ে বাজান হইয়া 
থাকে। এই সকল অদ্ভুতধবণের বাদ্ধযন্ত্ৰ সকল অন্তত্র 
বিশেষ চষ্ট হয় না। রাজবাটীতে যত বড় বড় উৎসব 
সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে রাজবাটীর প্রধান দরজার 
সম্মুখে তবু সদৃশ এক প্রধান*গীতবর্ণেব পট্টবস্ত্ৰ নির্মিত ছত্র = 
প্রোথিত হইয়া থাকে। এঁ ছত্ৰের ঝালর প্রভৃতি এত 
শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তুত যে দেখিতে চিত্তহারী । এই উপলক্ষে 
বিশাল চীন সাম্াদ্জ্মুর নানা প্রদেশ হইতে রাজকীয় 


১০ম. সংখ্যা) ] 


কৰ্চারিগণ রাজ বাড়ীতে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ 
করিয়া থাকেন নান! প্রদেশ হইতে মসম্তান্ত অভিজাতগণ 
পেকিন,. মাঞ্চুবিয়| ও মংগোলিয়া, হইতে রাজকুমারগণ 
আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। দলে দলে বাজকুমারীগণ 
পুৰী মধ্যে প্রত্যহ আসিয়া জমা হইতে থাকেন। 

রাজপুরীর নাট্যমঞ্চ প্রায় ১২ ফুট উচ্চ এবং বাঁজকীয় 
নাট্যদর্শনমন্দিরটী এ নাট্যিসঞ্চের প্রায় সমোচ্চভাঁবে 
নির্শিত। নাট্যমঞ্চের ষ্টেজ ঘরটীব তিনদিক- মুক্ত। 
অভিনেতাগণ কক্ষের বামদিক দির প্রবেশ করিয়া অভিনয় 
সম্পন্ন হইলে দক্ষিণদিক দিয়া প্রস্থান করিয়! থাকে । এদেশে 
নাট্যশালায় অভিনেত্রী নাই। বমণীগণেব নাট্যাঁংশ রমণী- 


6 বেশধানী পুরুষগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। জন্মোৎসবের - 


দিনে রাজবাটী লাল, নীল, সবুজও গীতবর্পের শিবিকায় পূৰ্ণ 
হইয়া যায়, কারণ ধীহার যেমন পদমর্ধ্যাদা তিনি সেই বর্ণের 
শিবিকায় আরোহণ করিতে পারেন উচ্চশ্রেণীর খোজাগণ 
জোড়া নাগেব আকুতি ও জড়ির কাধ্য''যুক্ত, সাটিনের 
পোষাক পরিধান করিয়া যথাস্থানে অপেক্ষা করিতে থাকে। 
নিয়শ্রেণী খোজাগণের পোষাক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধ্বণের 
হইয়া থাকে। 

জন্মদিনে সম্রাট সৰ্ব্বপ্ৰথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাজমাতাকে 
প্রণাম করাব পর, নবীন সুস্্াজ্জীগণ ও অন্তান্ত মহিলাগণ 
'_ যথা ক্রমে সম্ৰাটকে প্রণাম করিয়া থাকেন। অতঃপর সম্রাট 
রাঙ্গমাতার সঙ্গে দরবাঁবগৃহে গমন কবিয়া থাকেন। সম্ৰাট 


“সচরাচর সামান্য ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান.করিলেও জন্মদিন 


উপলক্ষে তিনি জীকাল পৌঁধাক পরিয়া থাকেন। স্বর্ণধচিত 
গীতবৰ্ণের পট্টবস্ত্ৰের জোব্বা পরিধান করিয়া মূল্যবান 
জেডপ্রস্তরথচিত কোমরবন্ধ দ্বারা তাঁহাব সরু কোমরটা 
বীধিয়া রাখেন। এই দিনে রাজকীয় সর্বশ্রেষ্ট মণি স্তাহার, 
মুকুটে শোভ| পাইয়া থাকে এই মুকুটের চূড়া ( Button )- 


দ্বারা মাওারিণগণের পদমধ্যাদ! নিৰ্ণাত হইয়া থাকে। ' 


" সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজমাত| অন্তান্ত দিনে যেমন 
জঁকাল পোষাক পরিধান করিয়] থাকেন, -সে দিন তাঁদৃশ 
"নহে । অস্ত তিনি অতি সাদা সিদে ধবণেব পরিচ্ছদ পরিয়া, 
॥ থাকেন। ইহাব কারু বুঝা যায় না। "তবে কেহ কেহ 
অন্ুমান-কররন সম্রাট ও নুীনী সম্ৰাজীর প্রতি 


চীনসআটের জন্মদিনের উৎসব । 


+ এ ৯৯ বি পি 


_লোরের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ দাই নাকি তাহার 'প্রণীন 
উদ্দেশ্য। 


- বাজপুৰীতে বিবাহিতা মহিলাগণের পরিচ্ছদ গাঢ় ছাল 
বর্ণেব সাঁটিন দ্বার! প্রস্তুত বিধবাঁগণেব পরিচ্ছদ নীল কর্ণর 
নিশ্মিত। সম্রাটেব পাটরাণীর পীতবর্ণের এবং দ্বিতীয়া রানীর 
কমল! লেবুব (orange colour ) বর্ণের পরিচ্ছদ পবিবাঁন * 
করিবার রীতি। ইহীদের সকলের পরিচ্ছদরই স্বর্খচিত 
জড়ির কাধ্য ও জোড়া নাগমুক্তিবিশিষ্ট। নবীন সম্ৰাজীর 
পরিচ্ছদ নানা রত্মমণ্ডিত। তাহার শিরভূষণ বহু মুল্যহান 
মণি মুক্তা খচিত। তাহার -শিরভূষণ হইতে মুক্তার ঝ'লর 
সকল স্বদ্ধদেশ ও- কপোলদেশ ছাইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত 
নানা কৃত্রিম ও স্বাভারেক পুষ্প তাহাতে শোভা পাইয়া যাচক। 
তিনি গলায় এক ছড়া মুল্যবান মুক্তার মালা পরিয়া থাক্নে। 
.রাজপুরীতে নানা প্রকার বা্য- বাজিতে অস্ত 
হইলে সমাট ও রাঁজমাতা দ্বরবারগৃহে প্রবেশ নেন। 
তখন ক্রমে ক্রমে দরবার গৃহে রাজকুমারগণ, উচ্চ বাজপুকুষ্ঠাণ, 
ও মহামান্ত অভিজাতবর্গ একে একে অবনতমন্তক পূৰ্ব্বক 
অভিবাদন করিয়! সম্ৰাটের জন্মদিনের গুভক-মনা জব পন 


কি খা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর বরাজকৰ্ম্মচযি- 


গণ_াঁহাদের দরবারগৃহে প্রবেশের অধিকার লই - 
দুবস্থ আঙ্গিনা হইতে প্্বৰ্গের সন্তানকে (5০% ০1 
Heaven) অভিবাদন করিয়া শুভকামনা কবিয়া থকেন। 
অন্টান্ত দিবস রাঁজকার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় সম্ৰ-ট বাম তর 
পাৰ্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, ‘বস্তু 
আজ তিনি পূৰ্ব্বপুক্লযগণের প্রাচীন সিংহাসনে উপন্বেশন 
করিয়া থাকেন। এই সকল আগন্তক অভিভ্রাতবর্গ 
সআটকে যথেষ্ট মুল্যবান উপহার প্রদান করিবা থজেন।-- 
জেডগ্রন্তরনির্শিত একপ্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়া থকে, 
তাহাকে প্রুইয়ে”শ কহে। এক একজন ভদ্রগোক অবনত 
হইয়া প্রণাম করিয়া সম্রাটের হস্তে এক একটা উপহার দিয়া 
থাকেন। . সমাট তাহা! খোজার হাতে দেন এবং শোজা 
তাহা শ্ৰেণীবদ্ধ ভাবে মেজের উপর সজ্জিত করিয়া রাখ । 
সমস্ত অভিজাতবর্গের অভিবাদনকাধ্য সম্পন্ন হইলে শ্ঠাহীর! 
দ্রবারগৃহ পরিত্যাগ করেন। এবং শেষে রাক্গপূরীর 


৫৫৬ 


মহ্লিগিণ দ্বরবাবগৃহে সিংহাসনেৰ সন্মুখে উপস্থিত হুন। 
প্রথমতঃ পাঁটবাঁণী সম্রাটকে প্রণাম" কবিয়া একটী “কইয়ে” 
উপহার দেন, তাধ পর দ্বিতীয়া, রাণী এবং ক্রমে 
 অন্তান্ত রাজকুমারীগণ একে একে সতরাটকে প্রণাম কবিরা 
একটা করিয়া প্রইয়ে” সমাটকে উপহার দিয়া থাকেন। 
এই প্রকাঁবে অভিবাদনকাৰ্ধ্য সম্পন্ন হইলে পর, বৃদ্ধা- 


রাণী, সম্রাট ও অন্তান্ত মহিলাগণ সহ নাট্যাভিনয় দর্শনার্য 


গমন করিয়া থাকেন। রাজবংশের রাঁজকুমাবগণের ও 
অন্তান্ত উচ্চপদস্থ 'ব্যক্তিগণের নাট্যাভিনয় দেখিবাব ভঙ্গ 
এক স্বতন্ত্র কক্ষ আছে। রাজপুবীর মহিলাগণের নাট্যাভিনয় 
দেখিবার জন্তও স্বতন্ত্ৰ বন্দোবস্ত আছে। পুকষগণ মহিল'- 
গণকে তথা হইতে দেখিতে পায় না। 

সম্ৰাট ও বুদ্ধারাণী আসন গ্রহণ কবিলে প্রধান 
অভিনেতাঁগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিয়া শুভকামনা 
জ্ঞাপন পূৰ্ব্বক স্ববচিত পদ্বের আবৃত্তি কবিয়া থাকে । এবং 
সম্রাট দশহাজার বৎসর যাবৎ জীবিত থাকিবেন এমন 
আকাঙ্! জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে সকল পদ্য বচনা 
অভিনেতাগণ পাঠ করিয়া থাকে তাহার একটীর ভাবার্থ 
এই ৪ 

- “হে মহান শ্বর্রাজ্যেব নন্দন ! আপনাবু পূর্বপুরুষ- 
"গুণের পুণ্যফলে ও বিচক্ষণতাষ এই সাত্রাজা স্থশাসিত 
হ্ইয়া,*উহা অবশেষে আপনাব মহৎ হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। 


“আপনার পূর্বপুকষগণ্রে পুণ্যফলে আমরা প্রজা , 


_ সাধাবণ মহা সুখে আছি।» 

“আমাদিগের শাসনকর্তা আমাদিগেব মঙ্গলেব জন্য 
নানা সদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমব! রাজ্যেব 
আত্যন্তরিক ও বাহ্যিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি ৷” 

অভিনেতাগণ প্রাচীন কীর্তি ও গৌরবের অভিনয় কবিয়! 
থাকে। বড় বড় উৎসবে দিবারাত্রি সমভাবে অভিনয় 
চলিতে থাকে । অভিনয়কালে বেলা দশ ঘটিকাব সময় 
নাট্যাভিনয়ের স্থানেই সকলের জলযোগেব আয়োজন হইয়া 
থাঁকে। জন্মোৎসব উপলক্ষে যত খান্ত পাত্র তথায় উপস্থিত 
হয় তাহা লাল কাগজ মণ্ডিত এবং তাহার কোনটাব 
উপর লিখিত থাকে প্দীর্থজীবন লাভ হউক,” কোনটা উপর 
“শাস্তি, কোনটীর উপর “সুখ,” কোনটার উপর “সৌভাগ্য; 


প্রবাসী, ৷“ 


[ গম ভাগ। 
ইত্যাদি। বাজপুরীতে যে সকল দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 


তাহা বিলাতী স্থরা নহে, চীনদেশী সুবা। তাহ! অতি 


সুগন্ধযুক্ত ও: সুস্বাছ। তাহাব কোন কোন সুরার নাম 
“গোলাব পুষ্পস্থ শিশিরবিন্দু” কোনটার নাম, বুদ্ধ-ত- 
নিঃস্থত-অমৃতবিন্দু,” ইত্যাদি৷ 

উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলিকে আব এক একর নানীর নাব 
কবিতে দেওয়া হইয়া থাকে ?* তাহ! বাদাম খু'টিয়া হুগ্ধেব 
সঙ্গে মিশ্রিত কবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঞ্চুগণের 
নিকট এই পানীয় অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইয়| থাকে, 
আমাদিগের দেশেও পঞ্জাব অঞ্চলে এই প্রকাঁৰ বাদাম 
ঘুঁটিয়া পান করিবাৰ প্রথা আছে। আগন্ধক ভদ্রমগ্ডলি 


বাদাম ধৌটা গরম ছুগ্ধপাত্র মুখে তুলিবার কালে সম্রাটের সর 


শুভকামনা জ্ঞাপন কবেন (drinking health ) অথবা 
অন্ত ভাষাঁষ “স্বাস্থ্য পান” করিরা থাঁকেন। এই প্রকার 
জলযোগ ও আহাবাদি সম্পন্ন হইলে খোঁজাগণ জোড়ায় 
জোড়ায় এক একখানি পরাত আনিতে থাকে । ওঁ সকল 
পরাতে নান! প্রকারের উপহারদ্রব্য সকল রক্ষিত হইয়া 
থাকে। সম্ৰাট নিজের জন্মদিনে যেমন বহুমূল্য উপহার পাইয়া 
থাকেন, তাদৃশ সেই দ্বিনে বহুপ্রকার উপহার আগন্তক 
ভদ্রলোকগণকে দিয়া থাকেন। এই সকল উপহারেব মধ্যে 
রাঁজপুবীস্থ কারিকরগণ-প্রস্তত মৃপ্যয় পুষ্পাধাব (2585), 


_ ব্ৰঞ্জবাতুনিৰ্ম্মিত ধুগতি, কন্ফুসিয়ান ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰোক্ত নানা 


বচনযুক্ত পট সকল এবং জেডপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত “রুইয়েশ- 
ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য । পদমধ্যাদান্ুসারে এই উপহারের 
কোন তাঁবতস্য লক্ষিত হয় ন| ৷ * প্রত্যেককেই এই জিনিষ 
এক এক প্রস্ত প্ৰদত্ত হইয়া থাকে। ধৰ্ম্মকথাযুক্ত পটগুলি 
গীতবর্ণেৰ পট্টবন্ত্ৰাচ্ছাদিত আধাবে বক্ষিত থাকে । 

. অপরাহ্ণ চাবি ঘাটকাব সময় অভিনেতাগণ জীকজমক- 
শালী পরিচ্ছদ পবিধান করিয়া আসিয়া সম্রাটের স্ততিগান 
করিতে থাকে, সেই গানে সম্ৰাটকে “্স্বর্গেব সন্তান,” 
"পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি,” ইত্যাদি আখ্যায় বর্ণনা 
করা হইয়া থাঁকে। এৰী স্তৰ পাঠের পব এক মিছিল বাহির . 
হয়। মিছিলে পৌবাঁণিক ধবণেব নান! জীবজস্তব মূৰ্ত্তি, - 
বুদ্ধমু্তি, নাগমূর্তি, পরীব মূর্তি ইস্াদি যথাক্ৰমে বাহিব 
হইয়া থাকে। 'ৰিভ্কুলের সঙ্গে এক কষ কৃত্রিম ' 


১০ম সংখ্যা । ] 
ফল সকল দৃষ্ট হইয়| থাকে। তাহার কোনটার উপব 
বড় বড় অক্ষরে লিখিত “স্বৰ্গীয় সৌন্দর্য্য", পনুখসৌভাগ্য” 
'*শাস্তিময় বার্ধক্য” ইত্যার্দি। . পিচফল দীর্ঘায়ুর চিতু। 
অবশেষে রাজকীয় প্রকাণ্ড নাগমুস্তি বাহির হইয়া থাকে। 
নাগমৃত্তি উজ্জল প্রভাষুক্ত একটী মুক্তা (Flaming pearl ) 
ভক্ষণ কবিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই দৃশ্য ইহাতে দেখান 
হইয়া থাকে। নাগমৃর্তির পশ্চাতে যুদ্ধবেশ পবিহিত রাজ- 
কুমারগণ এবং জাঁকজমক বিশিষ্ট পরিচ্ছদধারী অপরাপর 
সকলে ক্রমে চলিতে থাকে। এই নাগমুর্তি দ্বারা সম্রাট 
"ও সমাৰ্জীকে অভিবাদন করান হইয়া থাকে। এই মিছিল 
বাঁহিব হইয়া, গেলে আগন্তক ভদ্রগণ সম্রাট ও বৃদ্ধা 
-ম্হাঁরাণীকে অভিবাদন করিয়া! স্বস্থানে প্রস্থান কবিয়া 
থাকেন। অভিজাতবর্গ প্রস্থান করিলে প্রাঙ্ণণমধ্যে 
ছইখানি ক্ষুদ্ৰ গদি রাখা হয়, তাঁহার উপব সম্ৰাট ও নব 
সম্ৰাজ্জীঘয় আসিয়া জান্গুপাঁতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান 
করেন। তখন বৃদ্ধা মহারাণী সুগন্ধি ধূনাযুক্ত ধৃপতি হস্তে 
পরিচারিকা সহ উপস্থিত হন। সম্ৰাট ও নব সমাজীদ্ধয় 
তাহাকে প্রণাম করেন এবং নানা প্রকার বাগ্ত বাধিত হয়। 
তখন বৃদ্ধা মহাঁরাণী সর্বাগ্রে এবং তাঁহার পশ্চাতে আর 
_ সকলে মিছিলের ধরণে চলিতে থাকেন। এই পাঁবিবাঁবিক 
ক্ষুদ্র মিছিল এক পবিত্র কক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। 
এই কক্ষে মাঞ্চুবংশের পপুর্বপুরুষগণের স্বরণচিহ্ন সকল 
রক্ষিত আছে। কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্রাট ও নবীন 
সমাজ্ঞীদ্রয় তাঁহাদের পিতৃপুকষের স্বরণচিহ্নের নিকট প্রণাম 

করিয়া জন্মদিনের উৎসব সঙ্গাপ্ত করেন। 
প্রীরামলাল সরকার । 


ওমার খায়ামের ধর্মমত । 
কাব্যকুঞ্জ পারস্তের বহু মহাকবির মধ্যে ওমার খাঁয়াম একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি শুধু কবি নহেন, তিনি পণ্ডিত কৰি, 
তিনি জ্যোতিষ কবি। তিনি নয়সাপুরের অধিবাসী ছিলেন। 
তাহার ধৰ্ম্মমৃত সম্বন্ধে নানা জনে নান! মত' প্রকাশ করিয়া- 
ছেন-কহ তাঁহাকে ্ান্ডিক, কেহ বা সুজ্জেয়বা্ী, কেহ বা 
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ওমার্‌ খায়ামের ধর্মমত | 


৫৫৭ 
সংশয়বাদী, কেহ বা অদৃষ্টবাদী, কেহ বা বহুদ্বেববারী” এবং 
কেহ ৰা একেশ্বরবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার 
কোনটাই মিথ্যা নহে, এবং কোন মতটাই সত্য নহে 

স্বাধীন চিন্তা সৰ্ব্বকালে, সর্কদেশে প্রকাশ পাইর্লাছে-- 
যে বীর সেই, চিন্তা-স্রোতে আপনার চতুষ্পাৰ্শ্বের নরলারীকে 
মুগ্ধ লুন্ধ করিয়া “একটানা ভাসাইয়া লইতে পানিয়াছেন, 
তাঁহারা জগতে এক এক নূতন ধৰ্ম্মত স্থাপন করিয়া _ 
আপনার চিন্তে. প্রসারতার সাক্ষ্য রাখিয়া গিলছেন। 
যিহদিধর্শেব বিরুদ্ধে খীষ্টধর্ম্ম, এবং খ্ৰীষ্টধৰ্মকেই কত প্রকারে 
পরিমার্জিত করিয়া লুথার প্রভৃতি অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন । 
বেদবিহিত ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মের বিকদ্ধে বুদ্ধদেব এবং পুরাদ-তন্ত্রের 
প্রভাবের বিকদ্ধে অভ্যুত্থান ক্রিয়া চৈতন্দেব, নানক,কবির, 
তুকা অমর হইয়া ব্রহিয়াছেন। আর যে সকল পুরুষ স্বাধীন 
চিন্তা দ্বারা বলিষ্ঠ লোকাচারকে পরাভূত ক্রিতে না পারিয়া- 
ছেন, তাহার! অধাৰ্ম্মিক বলিয়া সমাজে নিগ্রহভাজন হইয়া- 
ছেন। কিন্তু সেই অধাৰ্ম্মিক ও মহাধাৰ্ম্মিকের মধ্যে পাৰ্থক্য 
বড় অল্পই- শুধু একটু বেগ, একটু আকর্ষণীর অভাবে 
তাঁহারা আপন মতের সাড়া সমাজের নিকট হইতে পাইতে 
বঞ্চিত থাকিয়া যান? | 
_ ওমার খায়াম এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষ । তিনি 
সমাঞ্জেরে চিরাঁনুগত প্রথা, ধর্ম্মমত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতিতে 
নিরাপত্তিতে “ডিটো” দিতে পাবিতেন না--এবং সেই স্বাধীন 
চিন্তাটুকু প্রকাশ করিয়া বলিবার মত সাহস ও শক্তি ভাহাতে, 
ছিল। এই মনীষীর চিন্তাপ্রণালী অভিব্যক্ত হই! যখন যে. 
অবস্থায় প্রকাশ হইয়াছে, শুধু তৎকালের রচনা পাঠ করিলে 
তাহাকে ভূল বুঝ! অসম্ভব নহে।* ওমার খায়ামের রন্না__ 
তাঁহার সুমধুর চতুপ্পদী শ্লোক--পাঠ করিলে, তাহার ধর্ম 
মতের একটি চমৎকাৰ অভিব্যক্তি জানিতে পাবা যায়। 
তীহার শ্লোকাবলীব পৌর্কাপর্য্য স্থির কর! হরহ বাঁপার,- 
কিন্ত আমরা তাঁহাকে ক্রম-উন্নত স্থিব করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম- 
মতের বিবর্তন স্থির করিব। . 7 

ওমারের সহপাঠী, নয়সাপুরের রাঁজাব উদ্দিন” নিজাম্‌- 
উল্-মুল্ক্‌ তাঁহার "ওয়াসিয়া্ধ'এ. লিখিয়াছেন যে ওমার 
নিষ্ঠাবান, সংষত-চরিত্র সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি সমগ্র 
জীবন বিস্বাচ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভন্নিরচিত্‌ 


৫৫৮ 
জ্যোতিষ ও ‘বীজগণিত রসি ছিল। 
পঞ্জিকা সংস্কার কবিরা যশস্বী হ্ইয়াছিলেন। 
ওমারকে অনেকে চার্ধাকপন্থী মনে করিত। চাৰ্ব্বাকের মত 
টু খাও দাও মজা! কর, কাহারে! না ধারো ধার, 


মরা দেহ ছাই হয়ে ফিরে নাহি আমে আর। 
ওমারেব বহু শ্লোক এই ধবণের হইলেও, তিনি কথন 


নিজে উচ্ছল ছিলেন না। পারস্তের গুফি সম্প্রদায় সমাজ- 
* দ্ণ্য দ্রব্য ও ব্যবহার প্রভৃতিব অন্তরালে আপনাদের ভক্তি ও 
গুচিতা গোপন রাখিয়া চজিতেন ; তাঁহারা শ্বরপ্রেমকে 
মস্তের সহিত, ঈশ্বরসাযুজ্য হুন্দবী সহবাসের সহিত একাকার 
করিয়া গিয়াছেন। যাহার! স্কলদর্শী - তাহারা শুফিধর্ম্মকে 


তিনি কানে 


অনাচারী মনে করে। সেইরূপ ওমারও আপনাকে অনাচারের. 


অন্তরালে রাখিয়া সাধনা করিতেন। কথিত আছে ঘরে 
গুফিগণও ওমাবের বিরোধী ছিলেন। *ওমার নিতান্ত স্বাধীন 
চিন্তাশীল ছিলেন, কাজেই কখন কোন সম্প্রদায়েরই সহান্গু- 
ভূতি লাভ করেন নাই। এই নিন্দিত কবিটির প্রাণের 
মাধুৰ্য্য আমরা অনুসন্ধান কবিয়া দেখিব। - 
প্রথমত আমবা তাঁহাকে ঘোব অদ্বৃষ্টবাদীবপে দেখিতে 

পাই। তিনি বলিতেছেন 

সঞ্চল অঙ্গুলি লেখে, লিখে চলে’ যায, ডু 

"ধৰ্ম্ম বুদ্ধি, যত তব কি সাধ্য নডায় , 

অনড অচল সেই অদৃষ্টের লেখা 


* শত অশ্ৰু মুছিবে ন এতটুকু বেখ| । 
ৰু নাহি কি কোথাও কোন এমন দেবত৷| 


মুছে দেব অদৃষ্টের গোপন বারতা, 
কিংবা! দে গে অদৃষ্টেরে বাধ্য করি বলে 
নুতন ললাটলিপ্রি লিখা কৌশলে! 
কখন আবার তাহাকে সৌন্দধ্যেব উপাসক, প্রক্কৃতি- 

“শক্তির বিস্মিত পূজক রূপে”বেধিতে পাই। মধ্যাহ্ন মার্ভপ্ডের 
চণ্তমৃণতি ও নিশীথ রজনীব ঘুমন্ত চাদের নীরব হাসি তাহাকে 
তুল্যরূপে আনন্দ দিতেছে, তিনি সে আনন্দে আত্মহার৷ ৷ 
তাঁর পরে তিনি আপনার পরিণত বুদ্ধিতে বুঝিয়াছেন যে 
তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া আভ'সে, সত্য ছাড়িয়া ছায়ায় মগ্ন 
হংগাছেন। তখন তিনি বলিতেছেন ৰ 


যৌবনের অহমিক! ন! হইতে গত 
ভাঁবিতাঁম জীবনের সমস্ত! সে যত 
সকলি বুঝেছি । এবে বৃদ্ধ হযে' বুঝি 
জীবন বিগত, হাঁয় শুধু মিছামিছি। 


কথন কখন তাহাকে বিধনেৰ দেখিত দেখিতে নাস্তিক 


টি - প্রবাসী! 


" [এম ভাগ। 


সপ পদ সপ সসপাসপিপীস্পিদিলা লিল পপি 


না পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ক্ষণিক--ওএঁ ভাব 
হৃদয়ের জটিলতা অসমাধানের সংশয় মাত্র, একটি মহাপ্রাণের 
নত্য-আবিফাবেব সংশয় মাত্র_্ৃদয়েব দৃঢ় প্রত্যয় নহে। 
একটি সজীব চিন্তেব সংশয় নানা সমষে নান! আকার ধারণ 
করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বহু কৰিত| বহিতঃ এমন 
উচ্ছৃঙ্খলতাময়, এমন অধাৰ্ম্মিকতাময় যে তাহা একজন সমাঁজ- 
দ্ৰোহী ছুরাচাবের বচন! বলিষা মন হয়; কিন্তু সেই ছদ্মভাষার 
ভিতবে, সেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্তবালে ভাবুক ব্যক্তি গুড় 


সলাত লি» লাম 


* ভগবৎ-প্রেম, সুচিত! প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাঁইবেন। Mys- 
চ101505 বা গ্রচ্ছন্নত| শুফি ধর্মের এক অঙ্গ; যদিও ওমাঁর - 


থায়াম শুফিদিগকেও গালি ও বিদ্রপ হানতে কুগ্ঠা বোধ 
করবেন নাই, তথাপি তাঁহাকে একজন ভক্তপ্রেমপ্রাণ গুফি 
বলিয়া মনে হয়, তাঁহার বহু কবিতা প্রমোদগৃহে ও মন্দিরে 
তুল্যরূপে পাঠ করা যায়। উচ্ছৃঙ্খলতার ছদ্ম আবরণের 
অন্তরালে যে ব্যক্তি খাঁটি মানুষটির সন্ধান কবিয়া লইতে 
পাবেন, তিনি বুঝিবেন ষে তাঁহাব মদিরা সামান্ত নহে, 


-তাহা পণ প্রেমের মত্ততা_ জ্ঞানের পাত্রে গীত হুইতেছে। 


এই এশ প্রেমে তিনি মন্ত, সংজ্ঞাহীন, নিন্দাধশ-উদাঁসীন 
মাতাল। যাহার! শুধু বাহিব দেখিয়া বিচার করে, মানুঘাটর 
অন্তরের পরিচয় পাইতে চাহে না, তাঁহার! ওমাবকে বর্বর, 
ইন্জ্রিরদাস, চার্বাকপন্থী মনে কবিবে সন্দেহ কি? যখন 
পাৰ্থিব প্রেম উন্নত হইয়া এশ প্রেমের অভিমুখী হয়, 
তখন উভয়েব মধ্যে আব পার্থক্য থাকে না। আমি যখন 
ববিবাবুর এই গানটি প্রথম গুনি, 
“তুষি দীডাও আমার জ্বাখির আগে 
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে 
ৰম রঃ সা 
আমার পরাণ পলকে পলকে 
চোখে চোখে তব দরশ মাগে? 
সং সৰ সু 
- দাড়াও যেখানে বিরহী এ হিযা 
তোমারি লাগিব! একেলা জাগে ?” 
তখন মনে হইয়াছিল ইহা কোনো বিরহী" প্রেমিকার ব্যাকুল 
গাথ| | কিন্তু পরে আঁন্লাম ইহ! কবির ব্ষব্রহের ব্যাকু- + 
লতা! আবাব-- 
“এস এস ফিরে এস, বধু হে ফিরে এস! 
আমার ক্ষুখিত ভূষিত, তাপিত চিত, 
2 i নাথ হে ফিরে এস |” 


১০ম সংখ্যা। ] 


লা লাজ লি লক পাটি লাও তদ ত) ন পিপল লিপ্ত পপি পি লি পল ত তাত রি ত ৭ ৬৭ 


গানটিকে আমি ব্ৰহ্ম সঙ্গীত ভিন তগবানের মিলনের জন্ত 


ভক্তের ব্যাকুলতা ভিত্ন_আর কিছু মনে করিতে পারি 
না) মনে করিতে কেমন ক্লেশ অনুভব করি। এই দুইটি 
গান নমুনা মাত্র, আরো কত গান এমনি ভাবে রচিত যে 
তাহা প্রিয় ও দেবতাকে তুল্যভাবে নিবেদন করিতে -পাঁরা 
যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই এক স্থানে লিখিয়াছেন__ 


“প্রেম গীতি হার 

গাথ| হয় নর নারী মিলন মেলায়, 
কেহ দেয় তীরে, কেহ বঁধুব গলায়! 
দেবভারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই! 
শ্রিষফজনে-_প্রিষজনে যাহা দিতে পাই 
তাই দিই দেবতীরে ; আব পাব কোথা! ?. 
দেধিতারে প্রিয় করি, প্রিয়েযে দেবতা ৷” 


রিতা ডি ৰ 
নিৰ্বিচার--তাহা প্রিয়ের মধ্যে দেবতাকে এবং দেবতার মধ্যে 
প্রিয়কে প্রত্যক্ষ কবিয়৷ আমাদের মত স্বল্পপ্রাণ ধুলিলু্ঠিত 
জীবদিগকে ভ্ৰমে ফেলিয়াছে। এই উচ্চ প্রেমের সহিত স্বাধীন 





চিন্তা সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সমাজের কুসংস্কার -ও উপধৰ্ম্মের 


মহা বিবোধী কবিয়াছিল, কাঁজেই তিনি সমসাময়িকদিগের 

নিকট অধাৰ্ম্মিক পে প্রতিভাত হুইয়াছিলেন। তাঁহার 

প্রাণ যে সকল সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া 
“ পড়িয়াছিল তাহাব পরিচয় তাহাব শ্লোকে পাওয়া যায়_ 


গোলাপ বদি ন! ফুটে স্বরগে আমার - 
আয়োজন করি দিব কাটার বাহার। 
অপমাল! পুজাসম,মিলে গোঁ যদি না, 
খৃষ্টানের গির্জা! ঘণ্টা করিব ন! স্ব । 
মন্দির মস্জিদ, তুল্য উপাসন| স্থান 
শিৰ্জ্জা ঘণ্টা করে’ গ্রাকে ভাহারি সন্ধান। 
কাবা ও মন্দির, কুশ জপমালা আর 
ভিন্ন ভাষে বিশ্বব্যাপী উপাসনা তার । 


একটি কিংব্দস্তি আছে, এবং তাহা শাহরজোরি, বোগ্দা- 
দের মহম্মদ এবং পরবর্তী অন্ান্ত বিশিষ্ট লেখক "কর্তৃক 
সমর্থিতও হইয়াছে যে তিনি মৃত্যুর সময়ে বলিয়া ছিলেন, 
তিনি. যে সত্যপথ-ভষ্ট হইয়া দূরে ঘুরিতেছিলেন, তাহাতে 


( আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাতে ওমাব একখানি = 


দার্শনিক গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ দ্বাড়াইয়া উঠিয়া সমবেত 
_ বন্ধুবৰ্গকে তাহার শেষ আত্মপ্রকাশ শুনিতে আহবান করিয়া- 
ছিলেন। যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন তিনি নিৰ্দিষ্ট 


প্রপালীতে উপাসনা শেষ করিয়া বলিয়াকলুলীন, ‘হে পরমেশ্বর, = 


ওমার খুঁয়ামের ধর্মমত | 


+ 
ল ০ লা লগ ভগগস লতা সিং ললি লা” লা শিচ ত সী = তা নি লাক শবদ লাকি লী = লতি পি লা গপি ত 


৫৫৯ 


আমার যথা-শক্তি, যথা-জ্ঞান আমি তোমাকে জানিয়াছি, 


- অতএব আমার সকল ক্রটি ক্ষমা কর। তোমার সভা উপ- 


লব্ধিই তোমার নিকটে আমার প্রধান সুপাক্লিশ।” তার 
পরে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া অম্ৰধামে 
যাত্রা করিলেন 

শ্ৰম্ভ করিয়াছে মোরে আমারি নীচতা, 

অন্তরের দুঃখ ও আত্মার এককত| । 


হে ঈশ্বর, শূন্য হ'তে সত্তা লও টানি, 
তোমার সততায় লহ মোরে শুন্ত মানি। 


ওমাব পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। একটি কি'ব্দস্তি 
আছে যে একদা তিনি একট ভগ্ন পাঠশালায় কয়েকজন ছাত্র- 
পরিবৃত হইয়া দড়াইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন একটি 
গর্দভ ইটের ভাব বহন করিয়া সেই- পাঠশালায় প্রবেশ 
কবিতেছে। ইহাতে রুবি ওমার নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণ 
কবেন__ টু ৷ 
হে বিজ্ঞ গর্দভ, তুমি গিয়েছিলে সোজা, 
" ফিরিয়! এসেছ কুম্ভ পিঠে বহি বোবা । 
নাম তব লুপ্ত এবে যত নাম মাৰে 
নখ সব জডো হ'য়ে খুর সে হয়েছে। 
দীর্ঘ তব দাড়ি ছিল, পিঠে সবে' আজ 
- সরু হ'য়ে হ'য়ে গেছে মনোহর ল্যাজ। 
ইহা গুনিয়া ছাত্রবৃন্দ সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলে ওমার 
বলিলেন যে এই গন্দভ পূৰ্ব্ব কোন জন্মে 'এই পাঁঠশালার 


“ গুকমহাশয় ছিলেন। তিনি গর্দভ আকারেও তঁহাকেঁ 


চিনিতে পারিয়াছেন। ইহা কবিবরের পরিহাঁস কি দৃঢ় বিশ্বাস 
তাহা নির্ণ করা কঠিন নহে, কারণ কবি অন্তর 
বলিয়াছেন-- 
অমল EE 
শেষ হয় সৰ্ব্বশেষে তিনি সে শাশ্বত ও । 
আলে! তুই, কালো! ছিলি, 
. থাকিবি এমনিতর 
আগামী কালেও তুই, তবে 
ত কেন ভয়কর? . 


এই যে শিবির এতে দিনেকের তরে 
ষমালয়যাত্ৰী রাজা বিশ্রাম করিয়া 
চলে যায়, আঁধার ফরাশ থাকে পড়ে ' 
নুতন অতিথি তরে আবার সাজিয়া। 
মিথ্ায় মৃত্তিকা হতে 
- ভগ্ন করি ফেলিবে ন! 


এই দেহ 
জানিয়ো। 


৫৬০ 
ৰ যেই পাত্ৰ হতে হুথে কবে শিশু পান 
ক্রোধেও ভাঙ্গিয়। নাহি কবে খান খান! 
তিনি যিনি নিজহ'তে গডিল! এ বাটি 
রাগ করি ভাঙ্গিবে না জানে| তথ্য খাঁটি। 


জ্যোতিষ কবি যখন বৃদ্ধ হইন্নাছিলেন এবং “যৌবনের 
গ্রন্থ বদ্ধ হইয়াছিল’, তখন তিনি ঈশ্বববিশ্বা্দী হইয়াছিলেন ৷ 
আমাদের দেশেও অনেককে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল থাকিয়া 
বার্ধক্যে পরম ঈশ্ববপরায়ণ হইতে দেখা যায় ; ইহাব কারণ 


হয় তাহারা স্বাধীন বিচার দ্বারা ধরব সত্যে উপনীত হইয়া 
"থাকেন, বা বারদ্ধক্যে চিন্তাশক্তি দুৰ্ব্বল হুইয়! যাঁওয়াষ প্রচলিত 


গণ্ডির মধ্যে ধর! দিয়া থাকেন। কিন্তু ওমারেব এই দুয়ের 
একটাও ঘটে নাই । তিনি এত ধাৰ্ম্মিক হইয়াছিলেন যে 
-সকলের চক্ষে তিনি অধাৰ্ম্মিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। 
ইহা প্রাচ্য প্রক্ৃতিব 'অন্থ্যাধী-_€্রুমে একাগ্রতা ও মত্ততা 
প্রাচ্যের স্বভাব । পাঁবসোর দববেশ ও গুফি সম্প্রদায়, 
ভারতেব বাউল সম্প্ৰদায় প্রেমেব মত্ততায় চিবপ্রসিদ্ধ। 
ওমার বলিয়াছেন 
বিগ্রহ বলিল ডাকি ভক্ত পূজকেরে 
“কেন ভক্ত পূজ মোবে নির্জীব প্রস্তুবে' ? 
ভক্ত কহে, ‘তব নামে যাবে আমি ডাকি 
তোমাবি মাঝারে আমি তীহারেই দেখি’। 
পুনরপি_- 
একদা! আমার আঁত্মা কহিল কাতরে * 
'সারধর্ম শিখাও হে মোৰে কৃপা করে ।' 
* আমি কহিলাম, শিখ আলিফ কেবল, 
শিখিলে তাহার তত্ব আয়ত্ত সকল’ + 
অর্থাৎ ‘আলিফ’ পারস বৰ্ণমালাব এবং ‘আল্লা’ শব্দেব 
আদ্যক্ষর। যিনি সৰ্ব্মাদি আল্লা তাঁহাকে জানিলেই সব 
জানা হয়। e 
তাহার উন্নতচিত্তত! এবং প্রচলিত নিয়ম ও কুসংস্কাবেব 
প্রতিকূলতাঁব পবিচয় দিয়াছেন 


সার! সপ্তা তৃষ্ণা-বায়ি যেই করে দান, 
শুক্রবারে জলপাঁনে নাহি অসম্মান 
হয় তীর, ওহে ভাই ধৰ্মমধ্বজী শোন 
মোর ধৰ্ম্মে: দিন লয়ে ভেদাভেদ কোন 
নাহি, আমি সব দিন-সমতুল্য বুঝি 
* দিনের পূজক নহি, ভগবানে পুজি। 


* “দেল্‌ গুফ্ত্‌ মারা ইল্‌ম্‌ লদঙ্গী হওস্‌ অন্ত, 
তালিম্‌ কুন্‌ আগর্‌ তুর! দন্ত রস্‌ অন্ত,। * 
গুফ্তম্‌ 'আলিফ' গুফ্ত্‌ দিগব হেচ্‌ মগে! 
দয়খান| আগর্‌ কস্‌ অস্ত এক হরফ বস্‌ অন্ত. 1” 


প্রবাসী । 


সহ লক তত ত লা সম সি লক ক ও এ গমন পাস ত ত * ৮. লাকি কাচি * ৯ লট লী তত ন্‌ 


[৭ম ভাগ। 


শুক্রবার মুস্লমানদিগের. পবিত্র দিন, সে দিন উপবাস 


t 


A বিধি; এইকস তুচ্ছ বিধিনিবেধ- হিন্দুধর্্বকে একেবারে 


আচ্ছন্ন কবি! ফেলিয়াছে। ওমারেব এই সত্যবাণী আমা- 
দের হিন্দুমুললমানেব'অব্ধান যোগ্য । ' 4+ 
ওমার সাধুকৰ্মী ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন তাহার প্রমাণ 
মিথ্যাধৰ্্মে সাধু কর্ণ তুচ্ছ সুত্রে রত্ব সম, 
যদি ভুলে.গেঁথে থাকি, বলিবাব আছে মম-- 
এক কভু ছুই বলি ভ্ৰমে আমি পুজি নাই, 
আমাব মুক্তির তরে যথেষ্ট হইবে তাই। 
ওমাব বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ পছন্দ করিতেন না 
,  উধার ছাঁয়। না মিলাতে মনে হ’ল যেন ৮ 
মদাশালার মাঝে ডাকি কহে কণ্ঠ কোন 
মনের মাৰে সবার সের! মন্দির থাকতে খাড়া 
তন্ত্রা-আতুর পূজক কেন বাইরে মাথ৷ খোঁড়া? ত 


তিনি বর্তমানজীবী ও ভ্ৰান্ত ভবিষ্যবিশ্বাসী উভয়কেই 


তুল্যরপে স্বণা কবিতেন-_ 
আজিকাব তরে যাব| করে শুধু আয়োজন, * 
কিংবা! যাব আজ ছেড়ে কাঁলিকার প্রযোজন, 
আঁধার মিনার থেকে মোয়ার্জ্জিন ফুকারিছে 
‘মূঢ়। তোর পুরক্কাব না হেথা না হোথ! আছে’। * 
ওমাব আতম্মায় পবমাহাব আভাস পাইয়া বলিয়াছেন-_ 
একটা দুয়ার বন্ধ আছে চাবি পাইন| খুঁজে 
পরদা একটা ফেল! আছে আছি চক্ষু বুজে, 
আঁডাল থেকেই তোমায় আমার মৃতু কাণাকাণি, 
বারেক হয, পবেই মোদেব নাহি জানাজানি । 
ইহা ববীন্দের_ 
/ 
“মাঝে মাঝে ভব দেখা পাই, 
চিরদিন কেন পাই ন| |” 5 
গানটি স্মরণ কবাইয়| দেয়।ণআবাব ওমার বলিয়াছেন 
আমি মাঝে তুমি যে গোঁ আডালে বসিয়া 
অন্ধকারে খুজি আলে! দেখিব বলিয়া, 
অমনি গুনি গো আমি তুমি ডেকে কও 
= ‘ওবে অন্ধ। তোরি মাঝে মোরে দেখে লও ।’ - 
ইহ হইতে বুঝা যায় ওমাব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইয়া- 
ছিলেন। টী 
স্বৰ্গ নরক বলিয়া ষে কোন পৃথক স্থান নাই, নিজের 
মনই যে স্বৰ্গ নরক তাহা নিয়েব শ্লোকে ওমাব বলিয়াছেন % 


- জত্মারে পাঠায়ে দিমু অদৃশ্যের মাঝে 
পবজন্ম কথ! কিছু জানিবার তরে। 
অবশেষে মোর আত্ম। ফিবে মোর কাছে 
উত্তরে সক স্বৰ্গ আমাবি ভিতরে! 


১০ম সংখ্যা । ] 


পিছ ত 


The mind is its own place 
It can make a hell of heaven and a heaven 
of hell. 
স্বৰ্গনবক কাঁহাকে বলে ওমার তাহ! বিশদ করিয়া 
বলিয়াছেন 
স্বৰ্গ সেত' পবিতৃপ্ত বাসনার ছারা 
নবক আস্মাব কালো! আঁধারের কায় 
যে আঁধার হ'তে মোর এসেছি বাহিরে 
আবার ত্ববায় মোরা সেথা যাব ফিরে। 


অনেকের মতে ওমাঁর দুঃখবাদী ছিলেন। আমরাও 
দেখিতে পাই তিনি প্রেম দিয়া জগতের দুঃখ জয় করিবার 
প্ৰয়াসী [ৰ 
ওগো প্রেম! তুমি আমি পরামর্শ করি ভার সাথে 
বিষাদ নিয়মস্ত্র শ্রগতের নিতে পারি হাতে,--- 
তা হ'লে ভাঙিয়| তাহা কবি চুরমার ; তারপর 
মনে মতন করি গড়ে তুলি বিশ্বচরাচর। 

সংশয় বিশ্বাসের প্রাণ; যাহার সংশয় নাই, তাহার 
বিশ্বাস মৃত; তাহার বিশ্বাস “তন্ত্র মন্ত্র সংহিতার নিষেধের 
ভোরে বাঁধা পড়ে; তখন শুধু ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান আয়ো- 
জনই ধৰ্ম্ম হইয়' পড়ে_ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন কবাই 
যে ধৰ্ম্ম তাহা তখন মনে থাকে না। ওমারের ধৰ্ম্ম এরূপ 
ছিল ন|। বিধি নিষেধের বাধা বিবহিত স্বাধীন ধৰ্ম্ম তাঁহার 
ছিল; তাঁহার সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ জানলিগ্, আত্মার 
ব্যাকুলতা মাত্র। তিনি প্রকৃত ধার্মিক ছিলেন বলিয়া 
সমাজের চক্ষে অধার্থিক প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি 
অতি ধাৰ্ম্মিক ছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্ব-দেব ছিলেন__ 
প্রকৃতির প্রতিটি লীলাঁয় ঈশ্বরের সত্তা ও বিকাশ অনুভব 


করিতেন। | ৰ 
"ভাহারি সাধন! করি জীবে, অচেতনে, 
যত ভুল ষত ভ্ৰান্তি ভাহারি সন্ধান ৷” 


শৰীচাক্িচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যাছ্ম। 


সমসাময়িক ভারত। 
টিলা ত 


বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা । 
আমি যখন আলিগড়ের ইঙ্গ-প্রাচ্য কালে দেখিতে 
গিয়াছিলাম, আমার ‘পাও’ একজন সুসান যুবক, প্রসন্ন- 


সমসাময়িক তাঁরত। 


৬৯ 


তলাসিপাতি লালা | + সদিলাখি লস লি পন্য ০% পলি শাল নেত 


চিত্তে আমাকে সমস্ত ত বৰাহ দিতে লাগিলেন; তিনি 
বলিলেন, অধ্যয়নের প্রণালী, “বোর্ডিংএব ব্যবস্থা, দৈনিক 
যাতায়াতকারী ছাত্ৰ--সমস্তই ছোটখাট হুই একটা কথ! 
বাদে, ক্যাম্ব্রিজকে মনে করাইয়া দেয়। এই কথার মাঝে 
তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন )-_প্অন্রত্য বিদ্যালয়ে ক্ৰি কটের 
দল, ভারতের সকল ক্রিকেট-দলের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ * +* * 


“কলিকাতা ও বোম্বাইকে আমর! হারাইয়! দিয়াছি. এবং 


এই বৎসরে আমরা মাপ্রাজকে যুদ্ধে আহ্বান করব।” 
একথা সত্য, কিন্তু পাঁপি ক্রিকেটদলের অন্য বেশ্মাইও কম 
গর্বিত নহে। ১৮৯৬ অব, একজন রাজপুত র জকুমার, 
ইংলগ্ডের বিজয়ী ক্রিকেটদলকে, তাহাদের নিজের দেশে, 
নিষ্জের জমিতে হারাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে টাইম্সপত্র 
বলিয়াছিল ” এই যে জয়লাভ হইল, ইহাতে ইংবাল-জন- 
সাধারণের নিকট ভারত পরিচিত হইবে! এবং ওঁ একই 
বসবে, একজন উচ্চশ্ৰেণীর ব্রাহ্মণ, সিভিল-সার্ভিস-প্রীক্ষায় 
প্রথম আসন লাভ করেন, সমস্ত ইংরাজ প্রতিদন্ তাঁহার 
বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ইহা কম কথা নহে। ভারত 
বিলাতীভাবে দীক্ষিত হইয়াছে। এখন ভারত, উহার 
প্রভুদেব অপেক্ষাও বেশী বলবান, বেণী আধুনিক বেনী 
“একেলে’। ইংরাজি শিক্ষার ফল ফলিয়াছে। ‘এসিয়ার 
পুবাতন আদর্শ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে! ব্যায়ান-ক্ষীড়ার 
জয়! জীবনসংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নব্য-যুবকের দল নারী 
হইতেছে! সামন্ত-তস্ত্ৰের পুরাতন রাজপুত, বড় বড় রাঁজা, ; 
বড় বড় শিকারী, বড় বড়ণ্যোদ্ধা, এখন তীহাদের পৌৱ্ৰদের 
মধ্যে হয় ত কোন একজন ক্ৰিকেটবিজয়ীকে দেখিতে 
পাইবেন। কিন্তু আমি বেশ “কল্পনা করিতে পন্নিতেছি, 
দেব-ভক্ত, অতীতের ভক্ত, ভারতের সর্যাসীর, পবিত্ৰ 


, নদীতীরে বসিয়া বাহার! ধ্যানধারণায় মগ্ন পাকিভেন সেই 


সব শুনি খবিরা, এই নবজাত সামঞ্জীকে বিশ্ময়বিহিকসনেত্রে 
অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবেন। জর়মাল্য ও প্রশম্সাপত্রে 
একজন উচ্চশ্রেণীব ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের চক্ষে ' “ুভড়ার 
লড়াইয়ের পণ্ড” ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না। 

মনে কর, একজন বোদ্ায়েব ছাত্র, তার একজন 
কেম্বিজের ছাত্র ;_উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্ত আছে_ প্রায় 


৫৬২ 


কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। উহারা একই জননীর স্তন্তে 


বর্ধিত; অধ্যাপকের! ইংলণ্ড হইতে আইসে, একই শিক্ষার ' 


বিষয়, একই পাঠীভ্যাস, একই পরীক্ষা, একই ল্যাটিন 
গৃষ্ভ প্রবন্ধ, একই ল্যাটিন পদ্য, গ্রীক ল্যাটিন ভাষাৰ কোন 
অঙ্গই বাদ পড়ে না। আমি যদি এই কথা ইন্দো-চীনেব সম্বন্ধে 
বলিতাম, তাহা হইলে সকলেই সমস্ববে বলিয়া উঠিত;-_ 
এত, খাঁটি ফরাসী-ভাব। কিন্তু আমি ভাবতের সম্বদ্ধেই 
বলিতেছি,_ইংরাজের সম্বন্ধেই বলিতেছি; ইংবাঁজ মেকক্ইে 
এই বিশ্ববিদ্ধালয়ের স্ৰষ্টা ; এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য 
তিনিই দায়ী, তিনি জানিয়া বুঝিয়াই ইহা স্থাপন করেন। 
ইহার দাবা তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্্রনীতিব মাথায় সজোবে 
লগুড়াঘাত কবিয়াছেন। . 

ক্রিকেট ও পোঁলোর দিখিজৰী খেলোয়াড়, প্রতি- 
যোগিতাব পৰীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৌপুলী ও সংবাদপত্র 
পরিচালক--এই “নব্য-ভাবত,”--বিশ্ববিদ্ধালয়ের এই সমস্ত 
শিক্ষিত ছাত্রমগলী-_ইহা'রা এক প্রকার মেকলের মবণোত্তব- 
জাত সম্তান। 

সুরোগীয় লোকের দ্বারা এসিয়িকদিগকে শিক্ষাদান-- 
ইহা একটি দুরূহ ও ভীষণ সমন্তা | এই সমন্ধে অনেকে 
_ জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, আমি জানি। বাহতঃ, এই 
দৃ্টান্তের দ্বারাই যেন সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায়া জাপানীদের 
অভাঘনীয় নূতন নূতন কীন্তিকলাপ দেখিয়া এই অতি প্রাচ্য 
জাতির সম্বন্ধে আমরা! বিস্বয়াদ্ধ হইয়| পড়িয়াছি। আত্মসাৎ 
করিবার ইহাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি! স্বাত্মীকরণে ইহাদের 
কি আশ্চর্য ক্ষমতা! ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, একেবারে সমস্ত 
জাতি-কে-ভাতি ইস্থুলে ভিত্তি হইল। উহারা আমাদের 
প্রণালী, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ভাষা, আমাদের 
অধ্যাপক, আমাদের নিকট হইতে ধাৰ করিয়া লইয়াছে 3 
এৰং আমাদের বিশ্ববিষ্ভালয়েব আদর্শে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছে । এক বংশব্যাপী কালের মধ্যেই উহারা আমাদের 
ধরিয়া ফেলিয়াছে--উহার! বলে, আমাদিগকে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্ধালয়ের যুবকেরা মনে মনে এইরূপ 
কল্পনা করিয়া গৰ্ব্ব অন্নভব' করে যে উহার! যুরোপীয় 
, হইয়া গিয়াছে, উহারা আপাদমস্তক আধুনিক ভাবাপন্ন 
হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাস্কাকার মাত্র; বিলাতী ভাবটা 


প্রবাস] । 


| ৭ ভাগ। 


শুধু উপৰে-উপনে ভাগিতেছে। শুধু তাহা নহে, জাপান 
আপনি সীমা বুঝিয়াছে ; সে সীম! লঙ্ঘন করিতে জাপান 
সাহস করে না। জাপান প্রথমে স্পর্ধা করিয়া অসম্ভবকে 


অবজ্ঞা করিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, তাহার অসাধ্য কিছুই -১ 


নাই; তাহাব দৃষ্টান্ত, জাপান মনে করিয়াছিল, নিজেব ভাষা 
ছাড়িয়, যুবোগীয় ভাষা গ্রহণ কবিবে। এইরূপ সংকল্প 
করিয়াছল বটে কিন্তু সে সংকল্প জাপান পরিত্যাগ কবিয়াছে। 
কিন্ত মেকলের এরূপ ভীরুত। ছিল না । তিন সহঅ বৎসবের 
শিক্ষার্দীক্ষাকে মেকলে একেবারেই অগ্রাহ্‌ কবিলেন। 
তিনি" বিগ্যালয়েব পাঠ্য বিষয় হইতে ভাবতীয় ভাষাদিগকে 
দুরীভূভ করিলেন বলিলেও হয়-_অস্তত্ধঃ উহাদিগকে 
বিদ্ালয়ের নিয় শ্রেণীতে নামাইয়া দিলেন,_উহাদিগকে- 
অন্তরালে বাখিলেন। কালেজ ও বিশ্ববিদ্ধালয়ে, মুখ্যভাঁবে 
ইংবাজী ভাষাতেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। সংস্কৃত ও 
পাবস্ত ভাষা সখের শিক্ষাবপে বহিল--উহা শেখা, না শেখা 
ছাত্রের ইচ্ছাধীন। জাপানেব রাজমন্ত্রিবা যাহা করিতে 
সাহস করেন নাই, মেকলে তাহা নির্ভয়ে সম্পন্ন করিলেন । 


-তিনি এমন একটা কাজ করিলেন যাহা বিস্মন্নজনক ; যাহার 


তুলনা অত্যন্ত বিসদৃশ ? তিনি সমসাময়িক ভাবতকে গড়িয়া 
তুলিল্নে। 

হে সময়ে মেকলে ভারতের হস্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
রত্বরাঙ্সি ঢালিয়া দিবাব, সংকল্প করিয়াছিলেন সে সময়ে - 
ভাবতের লোক যদি অভিনব জাতি হইত, সেও এক কথা 
ছিল। কিন্ত ভাবতের স্বকীয় এতিহ ছিল, সুদীর্ঘ ইতিহাস 
ছিল, খুব নিজত্ববিশিষ্ট, খুব মৌলিকধরণের তিন সহস্ৰ 
বৎসরের বিদ্যাসম্পদ্ধ ছিল। ভারতের যে গভীব মৌলিকতা 
ছিল, সেরূপ মৌলিকতার পরিচয় জাপান কস্মিনকালেও দিতে 
পারে” নাই। জাপান চীনের নিকট হইতে ধার করিয়া 
যে টিলেচালা পোষাক পরিয়াছিল, যখনই দেখিল আর 
তাহাতে সুবিধা হয় না, অমনি সে খুলিয়া ফেলিল। * 
সে পোষাক তাঁহাব গায়ে স্নোটিয়া ধরে নাই। কিন্তু পুৰাতন 
ভারতের কথা স্বতন্ত্ৰ। যে আধ্যজাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
আসিয়া বসতি কবে, সেখানে তাঁহারা অতীব উচ্চ, মৌলিক 


১০ম সংখ্যা ৷ ৷] 


গন খা াই-এই উই নিক প্রকাশ পায় 

বং বহুদিন হইতে, নিতান্ত অনক্ষর হিন্দুর নিকটেও 
কট দর্শনেব একট! দিক্‌ উদবাটিত রহিয়াছে । এট 
ভাবে দৃষ্টি করিলে, হিন্দু-জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা 
অর্থ পাওয়| ষায়--একটা সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমবা 
যুরোগীয়গণ অন্ত প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমর! 
জীবনের ওরূপ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারি না। হিন্দুরা 
জন্ম-দার্শনিক। তাহারা মীনেব স্তায় ঘর্শন-সিন্ধুগর্ভেই নিয়ত 
বাস কবে। কোন ক্ষুদ্রতম হিন্দুৰ পক্ষেও একথা খাঁটে। 
অসীম স্বপ্নরাজ্যে যদৃচ্ছা ভ্রমণ, উদ্দামনিবন্ধুশ খামখেয়ালী 
কল্পনার পথে বৈচরণ, অনস্তেব অন্ত আকুলতা, ষথাযথতার 
_বিপবীত পথে গমন, প্রত্যক্ষমত্যে অনাস্থা--এক -কথায় 
অহিফেন ও গঞ্জিকায় পরিপুষ্ট বুদ্ধি_ ইহাই হিন্দুর প্রকৃত 
ভাব,--ইহাই হিন্দুর অন্তবেব অন্তস্তল। হিন্দু বিশুদ্ধ 
চিদ্বাকাশে সম্ভবণ কবে। হিন্দু সহজ :জ্ঞানেব দ্বারা উচ্চ 
গণিততত্বের অবিষ্কার কবে। পৃথিবীর মধ্যে পাণিনীব 
ব্যাকৰণ একটি পরমাশ্চধ্য সামগ্রী। কিন্তু সমস্ত এসিয়িক 
জাতিব মধ্যে, হন্দুর এক বিষযে যার পৰব” নাই হীনতা 
পরিলক্ষিত হব। দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধানের দিকে, 
হিন্দুর রুচি নাই হিন্দুর পরীক্ষাসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি 
নাই-_ প্রত্যক্ষমূলক গ্রতিহসিক বুদ্ধি নাই। 

আমি এ কথ বলি না, হিন্দুরা স্বাত্মীকবণে একেবাবেই 
অসমর্থ, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। উহা! ভবিষ্যতেব 
কথা। কিন্তু উহাদের ভাবা উহাদ্নিগকে শিক্ষা না দেওয়া, 
উহাদের ওঁতিহ্ককে হঠাৎ,ছেদন কবির! ফেলা, উহাদের 
আধ্যাত্মিক ভূমি হইতে উহাদিগকৈ উন্ম,লিত কবা-_ইহাব মত 
ধৃষ্টত| আব কি হইতে পারে? ইহার দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় 
নাই। আমি বোষ্বায়েব কাঁলেজে কতকগুলি ছাত্র দেগ্লয়াছি 
যাহারা ইংবাঁজি জানে, এবং তাহাব উপর অধিকস্ত ফবাসী 
ভাষায় কথা কহিতে পারে। কিন্তু তাহাবা সংস্কৃত জানে না। 
ইহা! একটা অস্বপ্তাবিক ব্যাপার। ইহাব প্রয়োজনই বা কি? 
ইংবাজি শিক্ষা কি, হিন্দুৰ কৌলিক প্রথাব উপব, হিন্দুৰ 
মানসিক প্রকৃতি উপব, মনেব “গতির উপব, পাবিপাৰ্শ্বিক 
অবস্থার উপব, দেশের আব্হাঁওয়ার উপর জয়লাভ করিতে 
গাবে ? এতগুলা শত্রুর সহিত যুৰিয়া উঠা কঠিন ব্যাপাব। 


: সমসাময়িক ভারত। 


হ৬৩ 


তাছাড়াও আর একটা আশঙ্কা এ সংগ্রাম শেষ হইলর 
নহে। J 

ইন্দোচীনে এ EE কি কর্তব্য একবার 
ভাবিয়া দেখা উচিত। যখন “সাইগণেব ভিতর চিয়া য:ইতে- 
ছিলাম, আমি তত্রত্য শ্ক্ষাবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষের নিক্কট 
এই কথা উত্থাপন কবায়, তিনি বলিলেন আক্ষরিক চীনে ভালার = 
শিক্ষা যে আমরা এখনও দিতেছি--ইহা আমাদের একটা 
ভাবি ভুল হইয়া গিয়াছে, মহাশয় । ইহাতে করিয়া আরা 
নিজেই চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি দেশময় প্রচার কবিতেছি।* 
আমি বলিলায়, “অধ্যক্ষ মহাশয় ! আপনি তবে ফরাসী শ্ক্ষা 
দিবার পক্ষপাতী ? ফরাসী ভাষা শিখিলেই উহার! আৰছোের 
স্থানীয ছোট ছোট সংবাদ পত্রে এই কথা পড়িবে যে, গৰ্ণর 
সাহেব একজন দস্থ্য, কিংবা একটি আস্ত গাঁধা আবও নত 
কি অপবাঁদেব কথা পড়িবে । আমবা ফরাসী আমরা জানি, 
এ-সমস্ত সিসিরো-ধবণের অতিবঞ্জিত আলঙ্কাবিক কথা । 
কিন্তু দেশীয় লোকেরা এই সব কথা অক্ষবে-অক্ষরে ঠক্‌ 
বলিয়া বুঝিবে।” ভাবে বোধ হইল অধ্যক্ষ মহাশয়েব মত, 
এই সমন্তাব একমাত্র মীমাংস|--শিক্ষা একেবারেই রহিত = 
করা। 

পক্ষান্তরে, মেকলের বিশ্বাস ছিল, শিক্ষা অসাধ্য কিছুই 


. নাই; তিনি বে যুগের লোক, যে দলের লোক-_সেই যুগ ও 


দলেবই অনুরূপ তাহাব এই বিশ্বাস । যে সময়ে ইংস্লণ্তের 
উদ্দাব নৈতিকের দল নিজ বিশ্বাস অনুসারে অকুতোভয়ে কাধ্য 
করিতেন, মেকলে সেই উ্দারনীতি-যুগের লোক ছিলেন৷ 
সামাজিক তন্ত্র কোন মতবাদের" বাধা মানে না। উহারা 
স্বকীয় অধিকৃত উপনিবেশ রাজ্যগুণিকে লাট্‌দিগের ও ইংর জ- 
শিল্পব্যবসায়ীদিগের পরিবক্ষিত মৃগয়াভূমি বলিয়া মনে করে। 
উহাবা দেশেব ধন ্ৰশ্বধ্যেব মূল উৎসের দিকে সোজা চলিয়া যায় 
এবং লেই উৎসকে নিজ করায়ত্ত করিয়া উহার মুখ ভিন্লছিকে 
ফিবাইয়! দেয়। উহার| বিনা সংকোচে দেশকে শেষণ 
কবিতে থাকে । উদাবনৈতিক দল,__মানবহিতৈষিতা ও 
ইংরাজ স্বার্থ__এই দুয়েব মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন*্করিহ্বার 
চেষ্টা কবে। দেশ-শোঁষণ অপেক্ষা সভ্যতা বিস্তারেব দ্বিক্কেই 
তাদেব বেশী দৃষ্টি। ইংলণ্ড স্বীয় উপনিবেশ প্লাজ্যস্মূহের 
প্রতি মাতৃব্ৎ ব্যবহার কবিয়! থাকেন ; উহাদিগকে বিপদ- 


৫৬৪ 


আপদে সাহায্য করেন, উহাদের উ্রতি সাধন কবেন? এবং 
সেই রূপ উহারাও কৃতজ্ঞ হইয়া ও খণ শতগুণে পরিশোধ 
করে। “এই সকল স্বাধীন ও সমৃদ্ধ উপনিবেশ রাজ্য মূল- 
রাজধানীর সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় করে । এই বিধান শুধু 
ভারতের সম্বন্ধেই বৰ্জ্জিত হইবে তাঁহার কোন হেতু নাই। 
মেকলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ জুলাই তারিখে পার্লেমেন্টের 
সমক্ষে তাহার দলের কা্্যপ্রণালী বিবৃত করিয়া যে বক্তৃতা 
করেন তাহার সমস্ত পাঠ করিয়! দেখ ঃ--- 

*গুধু রাজ্যনিস্তার করিলেই যে লাভ হয় তাহা নহে * * 
প্রাচ্যদেশেব বিশাল লোকসংখ্যার মধ্যে বিলাতী সভ্যতা 
বিস্তার করিতে পাঁরিলে আমাদের যে কত লাভ হইবে তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না । আমাদের কারবার সভ্য লোক- 
লাভ. হইবার কথা। এসিয়িক গ্রজার্দিগকে আপনার সমান 
গড়িয়া তোলা, উন্নত করিয়া তোলা, ইহা অপেক্ষা ইংলণ্ডেব 
উচ্চ উদেশ্য আর কি হইতে পারে ? এই প্রকার জয়সাঁধনই 
শীস্তিময় জয়সাধন- বর্ধরতাঁব উপর জ্ঞানের বিজয়সাধন ; 
এই, সাঁাজ্যই অবিনশ্বব- যেহেতু, ইহা আমাদের শিল্পের 
সামাজ্য, আমাদেব নীতিব সাম্ৰাজ্য, আমাদের সাহিত্যের 
সাম্রাজ্য, আমাঁদেব আইনের সাম্ৰাজ্য ।” 

. এই কথাব মধ্যে খুবই উদারতা, বাতা ও মহৰ আছে, 
কিন্তু একটু জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার 
লোকেরা বর্ধব নহে। হিন্দুরা অসভ্য বন্তজাঁতি নহে। 
উহাদের সম্বন্ধে মেকলের যে খারণা, সে ধারণা এক্ষণে 
সভ্য-জগৎ হইতে অন্তৰ্হিত হইয়াছে। এখানকার লোকে, 
জাতিগত ও সভ্যতাগর্ত' প্রভেদ্রের উপর রেশী বিশ্বাস 
স্থাপন করে ;--কতকগুলি স্বকথিত বীজমন্ত্ৰেৰ অস্তনিহিত 


অলৌকিক গুণের উপব ততটা বিশ্বাস কবে না। গায়েব. 


বংকে যেমন সহজে বদলান যায় না, মনঃপ্রকৃতির গঠনকেও 
সেইরূপ সহজে পরিবর্তিত করা যায় না। _ 

আমাব মতে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা 
উৎকৃষ্ট [ কিন্তু হিন্দুরা এই সভ্যতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
কি না, এই সভ্যতা তাহাদের - উপযোগী কি না, তাহা কি 
আমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? উহাঁদেব ঘাড়ে এই 
সভ্যতা পুরাপুরি চাঁপাইয়৷ দেওয়া আমাদের কতদুর ধৃষ্টতা! 


প্রবাসী । 


[৭ তাখ। 


বেলি এবং হাব তাহার মতাবলথী তাঁহাদের 
নিকট, এই সমস্তাটি অতীব সহজ । দুই শ্রেণীর লোক 
মানবজাতিতে আছে; এক সভ্য যুবোপীয়; আর এক- কন, 
সংস্পর্শে সুসংস্কৃত ও মার্জিত হইতে পাঁবে। ইহার অন্ত 
কি করা আবশ্যক ?--শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক। শিক্ষালাভ 
করিলে অল্পদিনের মধ্যেই, *উহাদের চোখ, খুলিয়া যাইবে, 
উহার! এই নূতন “সুসমাচার”কে উন্মত্ত ভাবে গ্রহণ করিবে 
এবং এই নব সভ্যতায় দীক্ষিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির শিষ্টতা ও 
পরি ফুট জ্ঞানালোক সত্বর অৰ্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। 
১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মেকলে, কলিকাতায় বেড় লাটের মন্তরি- 
পরিষদের সদস্তরূপে মনোনীত হইলেন। তিনি যে সকল-, 
মত পবিব্যক্ত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে ভাহ! কাৰ্য্যে পৰিণত করিবাব অবসর পাঁইলেন। 
একথা যেন মনে থাকে, এ দেশের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তি- 
গত কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না ৷ তাহার সঙ্কপ্নগুলি জাহা- 
জেই স্থিরীকৃত হয়। যাহারা স্বকীয় কৃতপূৰ্ব্ব সিদ্ধাত্তগুলি ' 
রাজাধিরাজেব হুকুমের মত জোর করিয়া সমাজের মধ্যে 
চালাইতে চেষ্টা করেন, তিনি সেই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। 
ধেরূপ সংস্কার প্রবর্তিত হইলে, ভাবী-ভারত সুশিক্ষিত 
হইতে পাবে, নবজীবন লাভ করিতে পারে, স্বকীয় অদৃষ্টের 
প্রভু হইতে পারে, জাহাজ হইতে কলিকাতায় নামিবার 
পূর্বেই, যেই সংস্কারের কল্পনা তাঁহার মনে স্পষ্টরূপে গ্রতি- 
ভাত হইয়াছিল। . 
মেকলে ঠিক্‌ সময়ে আসিয়া €পীছিয়াছিলেন্‌। সেই সময়ে 
শিক্ষা সমন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বে 
পূৰ্ব্বে যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অসম্বন্ধ ও ভীকতা- 
ব্প্রক; কোথাও কোথাও সংস্কৃত কালেন্গ ও আরবী কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং তাহার পরিপোঁষণেব জন্য যে অর্থ নির্ধারিত 
হয় তাহা যৎসামান্ত এই শিক্ষা-সমস্তাব কবে যে মীমাংসা হইবে 


,তাঁহাব কোন স্থিরতা ছিল না ; কেন না, মীমাংসার ভাঁর যে 


কমিটার হস্তে ছিল, সেই কমিটী হই দে বিভক্ত ; দুই ' 
দলেবই সমান সংখ্যা ৷ একদল-_প্রীচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী; 
অপব দল ইংবাজীশিক্ষাব পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত দলটিব 
মধ্যে কতকগুল্িৃযোগ্য ভাঁবত-পক্ষপাতী লোক ছিলেন--- 





দেওয়ান বাহাদুর আন্বালাল সাকারলাল দেশাই, এম্‌, এ, এল্‌, এল্‌, বি । 


তি সংখ্যা ] 


তাহারা এই নম, উদ্নারভাবে ও সর্বসম্দের ভাবে 
মীমাংসা করিবাঁব জন্তু পৰামৰ্শ দিলেন। তীঁহাঁবা বলিলেন, 
সংস্কৃত ও আব্বী, এই ছুই দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে 
উৎসাহ দেওয়া ও উহাদের পুনরুদ্ধার সাধন করা আমাদেব 
প্রথম কর্তব্য । 

কালেজ-দমূহের পবিপোঁষণেব নিমিত্ত এবং পুবাঁতন 
প্রাচ্য সাহিত্য" হুদ্রিত-কবিক্রা প্রকাশ করিবাব জন্য অল্পসল্প 
অৰ্থসাহায্য প্রদান কব! যাউক। তা ছাড়া ইংবাৰ্জীশিক্ষা 
একেবাবে উঠাইয়া ন! দিয়া, উহাকে দ্বিতীয় পদবীতে বাখা 
যাউক লোঁকেব যে আগ্রহ দেখা যাইবে, সেই 
অন্থসাবে ইংবাভীশিক্ষা বিদ্যালযে ক্রমশঃ প্রবন্তিত করা 
এয়াইবে। ইংবালীর পক্ষপাতী দল দেখিলেন, এরূপ করিলে 
ইংরাজীশিক্ষাব তি যথেষ্ট সম্মান কবা হয় না। কেবল 
ইংবাজীশিক্ষাব বাবাই এদেশের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত 
কবা যাইতে পাঁবে। এই সময়েই মেকলে অনুসন্ধান-সমি- 
তির সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চমত্কাব 
বাক্পটুতা প্রদর্শন কবিয়া ইংবাজীশিক্ষার স্থবিধাগুলি বিবৃত 
কবিলেন ) তাঁহব সমস্ত শ্লেষবাক্য, তাহাব সমস্ত ধৃষ্টতা, 
তাহার সমস্ত তজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া, দীন প্রাচ্য ভাষাকে 
একেবাঁবে পদদলিত কবিলেন--তিনি বলিলেন, এই সকল 
প্রাচ্যভাষা, নিকষ্টীতৰ ভাষা, শিশুজনোচিত ভাষা, নিৰ্ব্বোধ 
লোঁকেব ভাষা,--বড়-জোঁর এই সকল ভাষা কৌতূহলেব 
জিনিন্‌। এই অপবাদগুলি নিতীস্তই অসঙ্গত। যাহাই 
হউক, ইহাব একটা মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক হইয়| উঠিল 
এবং মেকলে একটা মীমাচ্্লাব প্রস্তাব লইয়ু আসিলেন। 
একটা কিছু স্থিব কবিয়া ফেলা আবশ্যক হইল, এবং মেকলে 
তাহার প্রন্তাবটি,বৃঢ় বিশ্বসে সহকারে উপস্থিত কবিলেন। 
এই পাশার “্লানের” উপব ভারতের ভবিষ্যৎ স্থিবীকৃত 
হইল। তাঁহাব মন্তব্য-লিপিটি আমার হাতে বহিয়াছে। 
সহজ কথায় সমস্তাটি এই ;--“ইংবাজীশিক্ষা না দিয়া 
€ আমরা কি সেই সকল ভাষার শিক্ষা দিব বাহাতে এমন 

কোন উৎক্বষ্ট গ্রন্থ নাই যাহা আমাদের সহিত তুলনা 
হইতে পারে; আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্ৰ থাকিতে, আমরা কি 


সমসাময়িক ভারত। 


*৩৫ 


আমৰা কি সরকাবী ব্যয়ে সেই চিকিংসাশীস্ের পিয়া দিব, 
যাহা একজন ইংবাজ গোবৈগ্েব পক্ষেও লজ্জাজনক, ভামবা " 
কি সেই জ্যোতিষশাস্ত্ৰ শিক্ষা দিব যাহা! শুনিয়া আমাদের * 
বাঁলিকা-বিস্তাঘয়েব বালিকারাঁও হাসিয়া উঠিবে ; আমরা 
কি সেই ইতিহাসের শিক্ষা দিব যাহার মধ্যে এমন সব র জাব 
কথা আছে যাহার! ত্রিশ ফীট উচ্চ -ত্ৰিশ হাজান্ন -ৎসর 


যাহাঁদের রাজত্ব কাল; আমরা কি সেই ভূগোল শব্তরের , 


শিক্ষা দিব যাহা দধি সমুদ্র ও ক্ষীথ সমুদ্রের বর্ণনায় পরিপূর্ণ?” 
একথা যদি বল, তবে বাইবেলকেও মেকলের বাদ নেওয়া 
উচিত। “অঙ্গীকৃত ভূমিতে যে দুর্ধ-নদীর কথা ভাহে সে 
বিষয়ে তোমাব কি বক্তব্য? মেকলে মনে করেন, ছেলে- 
নান্সি -কথা শুধু.হিনদুধর্দেব মধ্যেই আঁছে। তৌনছুগুব 
একদিকে হিন্দু গ্রন্থ এবং অন্ত দিকে ইংরাজি এন্থ রখিয়া 
তিনি এইরূপ বলেনঃ--"দেেখিতেছ না, ওঞ্জনে কোন গ্রস্থেব 
ভার বেণী ?” কথাটা সত্য; এবং মেকলেও একজন হনস্বী 
লোক ছিলেন। কিন্ত হিন্দুরা ইহার উত্তরে এই কথা 
বলিতে পারে )₹_মাঁনিলাম, আমাদের গ্রন্থ তোমাদের শ্রস্থের 
মৃত অত উৎকৃষ্ট নহে; তাই বলিয়া উহা কি আম দিগকে 
পাঠ করিতে নিষেধ করিবে? এওঁ সকল গ্রন্থ ভাঁমাঁদের 
জাতীয় বাল্যকাঁলেব স্থতি-সামগ্ৰী। আমরা এ সক্ষল গ্রন্থ 
পাঠ কবিব ন|”কেন ?--অবশ্য পাঠ করিব--উহার পৌরা- 
কত ৯৬৬৬%৯% উদ্ধার ব্ৰবিয়া 
লইব। 

মেকলে আরও এই কথ? বলেনঃ. --শ্যদি ইংবাজ্স সরকার 
সংস্কৃত ও“আববী শিক্ষা জন্য অর্থ সাহায্য করেন এবং 
সরকাঁবী খবচে, এ ছুই ভাষায় “লিখিত গ্রন্থ সকল মুদ্ৰিত 
করেন, তাহা হইলে মনে হইবে যেন হিন্মুধৰ্ম্মেদ্ই ওচারে 
সাহায্য করা হইতেছে।” কি ভীষণ ব্যাপাব ! দেখ্তেছ 
না, তাহা হইলে প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারির দল-কে-দস স্বেপিয়া 
উঠিবে! সরকারেব যে প্রথম কর্তব্য ধৰ্ম্মবিষয়ে উদাসীনতা 
বক্ষ! করা, সেই কর্তব্যের ত্রুটি হুইবে। একটা শীশাকে 


স্পৰ্শ করিলে, কিংবা একট! ছাঁগলকে বধ কৰিলে,‘ নেদের 


কি মন্ত্ৰ পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, হিন্দুদিগকে সেই 


দেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্ৰ শিক্ষা দিব যাহা আমাঁদেব অপেক্ষা “সব কি আমাদের শিখাইতে হইবে? না, তোমাদের তাহা 


নিকৃষ্ট; উপাদেদ দর্শনশান্্র ও সত্য ইতিহাল না শিখাইয়া 
ঙ্াঁ 


৫ 


শিখাইতে হইবে না। এখন কথা হইতেছে, হিন্দুদেব অথব্যয়ে 


৫৬৬ | 
: হিন্দুদের পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থ সকল যদি ছাঁপান যায়, তাহা 
হইলে হিন্মুধৰ্ম্ম প্রচারক বলিয়া লোকে কি জন্তু তৌমাদিগকে 
সন্দেহ করিবে? করদাতা! হিন্দুগণ কর্তৃক” যে সবকারি 
তহবিল পরিপুষ্ট হয়, সেই তহবিল হইতে অর্থ লইয়া হিন্দুরা 
যদি হিন্দু ধর্মের পুষ্টি সাধন আবশ্যক মনে করে, ইংরাঁজের 
তাহাতে বাঁধা দিবার কি হেতু আছে? কেন না, ধর্ম 
বিষয়ে ইংরাজ ত উদাসীন । - *" ক কু ক 

“ মেকলের এই যুক্তির মধ্যে একটা বাহ চটক ভড়ং 


[তম ভা 


সেই সকল হি রি মার হইবে তাহাদের 
সৰ্ব্বনাশ হইবৈ।_ মেকলে ইহাব উত্তরে, অতীব শোভন 
ভাবে ষোড়শ শতাব্দিতে “পুনরভ্যুথানের” (renaissance) 
দৃষ্টান্ত, সপ্তদশ শতাব্দির রুসিয়াব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। - 
চল্লিশ বৎসর পরে, তিনি জাপানেব দৃষ্টাস্তও দেখাইতে . 
পারিতেন। 

* আমাদের লেখকদ্বিগের উপব পুনরুখানের প্রভাব এত 
অধিক যে সেই প্রভাব আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসকে ভাঙ্গিয়া 


® 
ত এ" সলাত স্টি লী পাত 


” আছে। বড়-জোর উহার দ্বারা মিশনারিদিগের নিকট দুই থও করিযাছে; সেই ছুই যুগ আবাব যে যোঁড়া লাগিবে 
হইতে খুব বাহবা কুড়ান যাইতে পাঁরে। . কিন্ত আর তাহার জো নাই। কিন্তু যাই হোক, ফলে কি ঘটিয়াছে ? 
একটা যুক্তি যাহা খুব দৃঢ়তা ও আবেগের সহিত বিবৃত পুরাতন ভাষাগুলি আমাদের ভাষার স্থল্যুভিষিক্ত হওয়া, 
হইয়াছে তাহা এই “সরকারি ‘অৰ্থ লুণ্ঠন করিবার জন্যই দুবে থাক্‌_-আমাদের ভাষাকে শুধু নমনীয় ও সমৃদ্ধ করিয়া 
কতকগুলা নিকৃষ্ট পুস্তক ছাপাইবার, জন্য, অসঙ্গত অদ্ভুত ১ মেকলে চাছেন, -ভারত নিজের ভাষাকে, 
ইতিহাসকে, অযৌক্তিক দর্শনশাস্ত্রকে, হাস্তজনক . পরমার্থ নিজের পুরাতন সাহিত্যকে, নিজের দর্শনকে, নিজের দেবতা- 
বিস্তাকে কৃত্রিম উৎসাহ প্রদান করিবাব জন্তই কি আমাদের .. দিগকে, নিজের সমস্ত অন্তবাত্মাকে- প্রত্যাখ্যান করুক। 
এই সমিতি গঠিত হইয়াছে ?” তোমার বিশ্বাস, একজন. গৰ্বিত ভাবতবাসী, তোমার গর্বাকে একটু খৰ্ব্ব কর * + * 
ইংবাজ ডাক্তার এই কথ! বলিতেছেন ; কিন্তু সে ভুল” যদি মনে কর যোড়শ শতা্দিতে ফরাসীব পরিবর্তে গ্রীকভাষা 
"করিও না__আঁসলে ইহা স্বয়ং দেকলেরই কথা হিন্দু প্রবর্তিত হইত, “Paradis”র বদ্বলে “ওলিম্পিয়া” স্থাপিত 
মনোবিজ্ঞান, স্বপ্নদর্শী হিন্দুদের ছঃনাহসিক ও গভীর সুক্ষ ' হইত, তাহলে কতকটা বুঝিতে পাবিতে মেকলে কি বিপ্লব- 
তত্বালোচনা, পরমাৰ্থ-বিদ্যা, নীতিশাস্ত, বেদ, ভগবদ্গীতা, কাণ্ড কবিয়াছেন। প্রাচ্য শিক্ষাবাদীদেব ভিত্তি দৃঢ় ছিল, 
- কপিল ও বুদ্ধের উপদেশ, চিত্তবিমোহন কর্থী-উপাখ্যান! “পুন্রুখান” ও কসের দৃষ্টান্ত তাঁহাদেব নিকট বলা ৰৃথা।, 
সমন্তই যারপর নাই অযৌক্তিক, অসঙ্গত, হাস্তজনক ! "কেন না, তীঁহাবা ঠিকই মীমাংসা কবিয়াছিলেন যে জাতীয় - 
কিরূপ ধারণা হইতে এই যুক্তির উৎপত্তি তোমরা বোধি ভাষা ও বাক্‌-পদ্ধতি বিগ্তাশিক্ষাব পত্তনভূমি হইবে এবং 
হয় জান ! সে ধাবণাটি এই ; সমস্ত জগতের শিক্ষা ভার তাহার সঙ্গে, ইচ্ছা করিলে, ইংবাজীভাষাও শিখান হইবে। 
আবাব যুবোপের হাতে 'আসিয়াছে। কেন না, য়ুবোপের - মেকলে যে কাজ কবিয়াছেন তাহার দুর-পরিণাঁম ও 
সভ্যতা শুধু উৎকৃষ্ট নহে,*উহা আবাব সহজে ও অবিলম্বে গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিরা দেখা যাক্‌। মাতৃ ভাষার স্থলে 
অন্ত দেশে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা বিদেণী ভাষ! প্রবর্তিত করিলে, জাতীয় মনকে বিগ্ড়াইয়া 
দিলে, ভারতকে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ লোকের সংসর্গে আনা দেওয়া হয়-_শুধু তাহা নহে, জাতীয় মনের জীবন্ত উৎস গুষ্ 
হইবে। সেই বহুমূল্য রত্বভাণডারের চাবি তাঁহার* হাতে _-করিয়া তাহাব মৌলিকতাকে নষ্ট করা হয়। কেন না, কোন 
দেওয়া হইবে, যে ভাণাবে বিভিন্ন সভ্য জাতির অভিজ্ঞতা ও ভাষাকে পরিত্যাগ কবিলে তদন্তৰ্গত শিল্প-কর্পনাকে পৰিত্যাগ 
_; আবিষ্কাব ব্রহশতাবি হইতে সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রাচ্য করিতে হয়, দার্শনিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই' ] 
শিক্ষার পক্ষপাতী লোকের! দ্বেখিলেন--সমূহ বিপদ উপস্থিত। ০ ভাষার বিশেষ ধরণে যে নীতিতত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহাও 
সুরোগীয় শিক্ষার্দীক্ষায় হয়ত বিশৈষ কিছু ফল হইবে না কিংবা পরিত্যাগ কবিতে হয়। সত্য কথা বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা 
- হয়ত যাহারা চিরন্তন প্রথা ও দেশাচার্রের বশীভূত, অভ্যাসের পাগ্লামি আর কিছু হইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন 
দাস,জাতিকুল দেশকালের সহিত যাহারা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রচনাবলী-অপূর্ব* উপাখ্যান ও চিত্রোপমরূপকে পরিপূর্ণ 


কহ 


১০ম সংখ্যা |] 


সে মানদিক_ “্সার-ভূমি হইতেই হিনদু:শিল অনুমিত, 
মুকুলিত ও প্র'ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পী 
ব্ৰাহ্মণিক চিত্ৰ-শালায় এক একটা নূতন মুর্তি স্থাপিত করিয়া- ' 
ছিল। আর এখন সেই সব পুরাতন সাহিত্যরচনা! বিস্তা- 
লয়ের পাঠ্য তালিকা হইতে বহিষ্কৃত হইবে! একথা সভ্য, 
ইংরাল সরকারেব একটা উচ্চ আঁকা্কা ছিল। ইংরাজ 
সরকার মনে করিয়াছিলেন, দেশীয় শিল্পকে আবার নবীক্বৃত 
করিবেন--কিস্ত কি প্রকারে ?-_যুরোঁপ হইতে ‘মডেল’ 
আনিয়া ৷ - আলঙ্কারিক শিল্প ও পুরাকালের প্রাচীন শিল্প- 
রচনা সকল পরিত্যক্ত হইল। যে দিব্য ভাঁবোচ্ছাঁস হইতে, 
বৌদ্ধ গুহা-মন্দ্রি, জৈনদিগের শ্বেতমঠ, বিরাটাকৃতি দেবাঁলয় 
'-স্ক্ষ্ম-কাক্ষকাধ্য বিশিষ্ট মস্জেদ-_এই সকল পৰমাশ্চধ্য শিল্প 
ভারতের পুণ্য ভূমিতে অদ্মগ্ৰহণ করে,--বিলাতী ভাস্কর ও 
বাস্ত শিল্পীগণ তাহার মৰ্ম্ম গ্রহণ কিংবা পুনরুৎপাদন করিতে 


না পারিয়া, ইংরাজ-রাজমিন্রিরা, “লোকোমোটিভ ডেপোর” 


ও আদালতের ইমারৎ 'সকল যে ‘নুকল-গথিক’ রীতি- 
অনুসারে যদৃচ্ছাক্রমে নিৰ্ম্মাণ করে, সেই নকল-গথিকের 
রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে চাহিলেন। নৈতিক শিক্ষা ও 


দার্শনিক শিক্ষার কথা আর কি বলিব | এ দেশে দর্শন ও. 


নীতিশান্ত্র পরনার্থ বিদ্যার পরিচায়ক মাত্র। ধর্মভাবরূপ 
শক্তিমান পঙ্ষেব সাহায্যে, সন্ন্যাসী, যোগী ও দার্শনিকের! 
চিন্তার অনন্ত আকাশে অবাধে উড়িয়া বেড়ান। এদিকে 
' ইংরাজ-সরকার সমস্ত শিক্ষাকে লৌকিক "শিক্ষায় ও অপর- 
মার্ধিক শিক্ষায় পরিণত করিলেন। তাহার প্রয়োজন ছিল। 
ইংরাজ দরকার, যেমন «এক হস্তে হিন্দুদের নিকট হইতে 
শাস্ত্ৰাদি লইয়া দূরে নিক্ষেপ কবিলেন, তেমনি অপর হস্তে 
তাহাদিগকে বাইবেল দিতে পারিলেন না। মনে করিয়া 
দেখ, ইহাতে হিন্দুর মনোরাজ্যে যেরূপ বিপধ্যয় ও বিক্ষোভ 
উপস্থিত হইল । 

অতৃপ্ত ও ক্ষুধাকুল কল্পনার নিকট বিশুদ্ধ জানান” 
ও প্রটেষ্টাপ্ট বৃষ্ধর্ম্মের হিত-বাদ নীতির কি কোন আকর্ষণ 
থাকিতে পারে ? হিন্দুরা হয় বহুদেববাঁদী, নয় অগত্ৰন্থবাদী। 
আমাদের ঈশ্বব, যিনি পৰ্যায়ক্ৰমে প্রখ্যাত যাছুকর ও 'দশ- 
আদেশের’ রক্ষক, এরূপ ঈশ্বরকে হিন্দুরা বুঝিতে পারে না । 
আমাদের এই ধৰ্ম্মটী কিরূপ.?__ইা সাণ্সঞ্জরিক লোঁকদিগের 


বিদ্বেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা । 


2৬৭ 


_ব্যা্্য একটা লৌকিক দর্নশাহ EEE 
হিন্দুদের নিকট, এই ধৰ্ম্ম চিরকালই অনাত্মীয় ও অপনিপাচ্য 
রূপেই থাকিবে। 

শরীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | - 


শিপ 


বিদেশী চিনির সহিত 
প্রতিযোগিত৷ ৷ 


" আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল প্রণালীতে চিনি 


প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশী প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ব্যয়দাধ্য, 
স্ুতবাং বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে 
আমাদিগের চিরপ্রচলিত প্রণাঁলীগুলি কথঞ্চিং পরিত্রভিত ও 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাঁবে উন্নত কবিয়া সহঙ্গ ও সুলভ কবা 


আবশ্তক। জঅৰ্ম্মাণি, যাঁভা, মবিশস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে 
সুলভ চিনি বহুল পরিমাণে আমদানি হওয়ায় আমাদিগের 


- বিশুদ্ধ স্বদেশী চিনি মহার্ধতাহেতু লুপ্তপ্ৰায় হইতে ব্লাছে। 


যদ্ধপি বর্তমান আন্দোলনের ফলে সর্ব সাধারণের দৃষ্টি 
এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কেহ প্রকৃত কারণাস্নবন্ধানে 
উদ্কোগী না হওয়ায় এ বিষয়ের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। 
সামাজিক-শালন বা অন্তান্ত বিবিধ উপায়ে এই ব্যবদায়ের 
ভিত্তি দৃঢ় করিবার অশেষ চেষ্টা সত্বেও ইহার প্রস্ততপ্রত্রালীর' 
বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য ন! থাকায় আমরা কার্য্যক্ষেত্র অশাহু- 
রূপ অগ্রসর হইতে পারিত্ছি না। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা 
আমাদিগের দেশে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে। তণাকার 
সামান্ত কুলি মজুরের পারিশ্রমিক এখানকার ক্ষুদ্ৰ কেবাণী 
বাবুদের সমতুল্য ; বরং অধিক, তথাপি কম নছে। কার্য্য- 

কুশল ব্যজিদিগের ত কথাই নাই। এখানে ১০৬ ১২২ 
টাকার যে ফিটার ( মিস্ত্ৰী ) বা ৯১ ৪৯২ টাকায় যে প্যান- 

ম্যান পাওয়া যার উহার চতুগ্ধণ বা গঞ্চগুণ কেতনেও 
সেখানে সেরূপ লোক পাওয়! সুকঠিন। কাবখানা করিবার 
উপযুক্ত স্থানের দুর্ম,ল্যতা এখানকার হিদাবে অনেক্ষ বেশী; 
গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারে তদ্রপ _অবশেষে সমুদ্রপথে 
এখানে মাল গাঠাইবার খরচাও বড় কম নহে। এই সকল 
এবং অপরাপর অনেক অন্্বিধা সহ করিয়াও বে বিদেগী 


৫৬৮ 

_বণিকেরা আমাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে 
লাভবান হইতেছেন তাহাব কারণ কি? 

”* অধুনা স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া অনেকে 
চিনির ব্যবসায়ে মনোনিবেশ কবিয়াছেন। পুরাতন দেশীয় 
প্রণালী বা কলকারখানার সাহাব্যে রাব (গুড়, ) সন্ধর 
(24৮৮ ৪0৪3৮ ) প্রভৃতি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত 
করিতেছেন। পূর্ববাপেক্ষা চিনির কুঠীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি 


হইয়াছে কিন্তু বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 


সম্ভাবনা! কোথায়? 
যে সকল কারখানাতে পূর্বোক্ত উপাদান হইতে চিনি 


| প্রস্তুত হয়, তৎসংলগ্ন Distilleryই উহাদেব স্বায়িতেব 


প্রধান উপায়। কেবল চিনির আয়, উহাদেব ব্যয় সঙ্কুলান 


' হয় না, লাভ ত দূরের কথা। 10150]]গঠব আয়ে কোন 


গতিকে লোকসান পুরাইয়া' কিঞ্চিৎ লাভ হয় মাত্র। 
জৰ্ম্মণির সহিত প্রতিযোগিতা! ইংলগ্ডের কারখানা সমুহেব 


অবনতিব ইহাই একমাত্র ফারণ। জর্ম্মাণি, মরিশস্‌ প্রভৃতি 


স্থানে, একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, ইংঘণ্ডের 
অধিকাংশ স্থলে রাব, সর ইত্যাদি উপাদান হইতে চিনি 
প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহাদের ব্যয়বাহুল্য অবশ্স্তাবী ৷ 
এক্ষণে আমাদের দেশে এই ব্যবসাষ স্থায়ী ও উন্নত 
করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপাঁরু অবলম্বন কয়| উচিতঃ 
তক) প্রধানতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ উপয়--জমিতে বৈজ্ঞানিক 
প্রণীলীতে ইক্ষু আবাদ করিয়া তাহা ষ্টীম পরিচালিত কলের 


_ সাহীষ্যে মাঁড়িয়া ইচ্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত কবা 


ইহাতে চিনি প্রতিমণ,২|%, ৩২ টাকা. খবচে প্রস্তুত হইতে 
পারে। _. * | 

.(খ) এতদভাবে ইক্ষু খরিদ করিয়াও কাজ চালান 
যাইতে পারে--ইহা মধ্যমতর উপায়- ইহাতে প্রতি মণে 
৬২ ৬০ টাকা হিসাবে পড়ত! হইবে। . 

উপরি উক্ত উপায় অত্যস্ত সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ 
বা অল্প পরিমাণে প্রস্ততকারকদিগের আয়ত্তাধীন নহে। 
জমিদার” ধনীমহাঁজন বা যৌথকারবারী কেবল ইহারাই 
মনোযোগ করিলে উক্ত উপাসে অনায়াসে অল্প সমযের মধ্যে 
-বিদ্েপী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রক্ষম হইবেন 
"যেহেতু একটা সামান্ত কারখানা স্থাপন করিতে হইলেও 


প্রবাসী। 


[ভাগ 


অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলেৰ মাপের ৪০০/০ চাৰ্বিশত রিঘা জমি 
আবশ্যক ।- প্রতি বৎসব ২০০/, ছুইশত বিঘা জমিতে ইক্ষু 
আবাদ কবিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্দাংশ আগামী বৎসরের 
ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী করিতে হইবে। ১৫ই পৌষ হইতে . 
১৫ই চৈত্র পৰ্য্যন্ত ইক্ষু মাড়াই করিবাব প্রশস্ত সময়। এই 
অল্প কালের মধ্যে কাধ্য নির্বাহ করিতে হইলে তছুপযোগী 
নবাবিষ্কৃত যন্ত্াদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 


'> ৷ যন্ত্রাদি। 
প্রধানতঃ 5220. পরিচালিত crushing plant 
(মাড়াই কল ) একটা এবং vacuum [20 একটী বিশেষ 


আবশ্যক, এই দুইটা অধিক মূল্যবান | তথ্ব্তীত turbine 


(তুরপিন ) খ১টী ও ভন্ান্ত খুচবা কয়েকটা জিনিষ অল্প-& 

ব্যয়েই হইতে পারে। সর্ব মোট আনুমানিক ৩০০০০ 

৩৫০০০২ টাকা মূল্যের যন্ত্রাদিব সাহায্যে ২০০ ছুইশত বিঘাঁর 

উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুতকাৰ্ধ্য সমাধা হইতে পারে। 

এই উপায়ে প্রত্যহ আন্দাজ ১০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে । 
২। আবাদের প্রণালী ৷. 


সাধারণ গৃহস্থেবা বা- কৃষকেবা যেবপ ভাবে আবাদ 
করে, তাহা অপেক্ষা উন্নত ( বৈজ্ঞানিক ) উপায়ে আবাদ _ 
করিতে হইবে। কৃষকের! সারার্দি (29015 ) অনেক 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে-_তাহাঁও 
অর্থাভাবে মন্পূর্ণৰপে কাধ্যে পরিণত করিতে অক্ষম, সুতরাং 
ইহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফলোৎপাঁদনের সম্ভাবনা নাই। 
যদি জমিতে সময়ান্যারী আবশ্যক মত সারাদি নিক্ষেপ করা 
যায় এবং অমিব উতপাদ্বিকা শক্তিবৃদ্ধির অন্ঠান্ত উপায় 


- অবলম্বন করা যায় তাঁহা হইলে শেষে অত্যধিক পবিমাগে 


ফল লাভ হুইবে। সর্ব প্রথমে এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত। 


৩।' ইক্ষুমাড়া। 
গৃহস্থেবা গরু দ্বারা চালিত যন্ত্রে মাড়াই করে। ইহাতে 
১০০/* মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ৫/০ মণের অধিক রস বাঁহিব 
হয় না। কিন্তু বাষ্পপরিচালিত পেষণযস্ত্রে এ পরিমাণ ইক্ষু : 
হইতে ৮০/০ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির হইতে পাবে অর্থাৎ 
দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পাবে। পূৰ্ব্ব নির্দিষ্ট 
প্রকরণে আবাদণ্ড এই প্রকাবে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস 


৯ম সংখ্যা । | 


দিছি পি পপ ৭ ভল +. তলি মজা ৬ 


ধারণ গৃহস্থেরা যে পিমাঁণে পাইয়া ইবি 
হুই তিন গুণ অধিক হইবে। রসই চিনির উপাদান-- 


আমাদিগের দেশে এত রস কম আদায় হয় বলিয়াই চিনির, 


দাম এত বেশী পড়িয়া যায়। 
৪ | রস হইতে একবারে চিনি । 
গৃহস্থেরা ইক্ষুবস হইতে রাব বা গুড় তৈয়ারি করিতে 
প্রতিমন প্রায় ১২ টাকা হিসাবে খরচ করিয়া থাকে; ইহাতে 
চিনির মূল্য ২৷৭ ৩২ টাকা বেশী হয়) কারণ ২॥০ মণ 
৩/ মণ বাব বা গুড় না হইলে ১/০ মণ চিনি হয় না। 
যখন একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পাবে, তখন 
গৃহস্থেরা রাব ভৈয়ারি করিতে যে খরচ করে, তাহা সম্পূর্ণ 
নিরর্থক । যে খরচে রাব হয়, সেই খরচেই নুতন উপায়ে হর 
চিনি তৈয়ারি হইতে পারে। 


৫। পাঁক-প্রণাঁলী | 

দেশীয় প্রণালীতে আমরা চিনি কম পাই, তাহার প্রধান 
কারণ আরও ছুইটী £_ 

তন কুশন রেজা 
অল্নের অংশ বেশী জন্মায়_অল্নাধিক্য -চিনি উৎপন্ন 
কম হয়। 

(খ) রসটা তিনবার কড়া জালে পাক করিতে হয় 
(ইহাতে চিনিব বং অপেক্ষাকৃত কাল হয়) এবং কড়াপাঁকে 
কতক অংশ জবিয়৷ যাওয়ায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণও কম 
হয়। কিন্তু ষ্টীম পরিচালিত Vacuum Panএর পরিমিত 
আচে একবার মাত্র পাঁকাইলেই ওঁ উপাদান হইতেই 


পরিষ্কার চিনি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সুতরাং 


এই পাঁক-প্রণালীই উত্তম ও লাভজনক । 
৬। রিফাইন বা পরিক্ষারকরণ | , *. 
বিদেশে যে সকল চিনি প্রস্তুত হয় তাহা প্ৰায়শঃ Bone 
Charcoal বা হাড়ের কয়লার দ্বার| পরিষ্কৃত হয়। 
আমাদের দেশীয় প্রথা মতে এই অস্পৃশ্য বস্তুর কোন আঁবশ্তুক 
নাই। ইহার পরিবর্তে সাধারণ শেওলী (বা পাটা বা 
সিমার) দ্বারা অতি সুন্দররূপে, বিপুদ্ধভাবে চিনি পরিফরণের 
কাৰ্য্য নিৰ্বাহ হয়। ইহা অপেক্ষা সহজ ও উতৎকষ্টতব উপায় 
আর দেখা যায় না। বিদেশী চিনি দেখিতে যতই পরিষ্কার 


বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা । 


+ eae তন পি পা ন দশ ত 


৫৬৯ 


Le শত ন সদ ৭ নিশা 


হুউক,” উহার স্থাত়িত্বগুণ কম, অল্প সময়ের মধ্যে বস্তা বসিয়া 
যায় ও এসিড আক্ৰমণ -করে। তখন প্র চিনি হইতে এক্‌ _ 
প্রকার ' দুর্গন্ধ বাহির .হয়; সুতরাং পুর্কোকার ভার তত 


- কাধ্যোপযোগী থাকে না। কিন্তু শেওল! দ্বারা পিষ্কৃত 


দেশী চিনি অনায়াসে ভঙ্বপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং 
তাহাতে সদ্গন্ধ ব্যতীত কখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া 
যায় না। অতএব রিফাঁইন করা! সম্বন্ধে আমদের দেশীয় 
প্রথাই সৰ্ব্বতোভাবে গ্রান্থ। 

আমরা বিদেশী চিনিব সহিত প্রতিযোগিতা ব্রিতে 
যে সকল কারণে সমর্থ নহি, তাহা এই-__ প্রথমতঃ, আবাদের 
সময় জমির উর্কারতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় উৎপন্ন কম 

হয়, দ্বিতীয়তঃ, মাড়াই কার্যেব অসম্পূর্ণতা হেতু রস অনেক 
কম পাওয়া যায় ; তৃতীয়ত: কড়াপাকে রস জাল দেওয়ার 
দরুণ রং খারাপ হয় এবং অনেক জলতি বাদ যায় আর 
গুড় করিয়া তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে ভ্ছুপরি 
আরও-কিছু অনর্থক খরচা বাড়িয়া যায়। অতএব দেখা 
গেঁল, নিম্নলিখিত উপায়ে পূর্বোক্ত ব্যাধিসমূহের প্রত্তীকার 
হইতে পারে ;-- 

(১) নিজ আয়তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ কর|। - 


৫) টম পরিচালিত কলে মাড়াই কাধ্য সম্পন্ন কবা। ৮২ 


(৩) ষ্টীমেব আঁচে ঘ৪০৮০০)এ রস পাক করা। * 

(৪) শেওলা দ্বারা রিফাইন করা। 
তাহা হইলেই অতি সুলভে উৎকৃষ্ট বিগুদ্ধ চিনি নিঃস-ন্দহে 
পাওয়া যাইবে, _* 

আমরা কারবারহত্রে ত্রিুত অঞ্চলের সাকরি মোকামে 
আঁছি। এখানে অধিক পরিমাণে হক্ষুর আবাদ হয় সুতরাং 
রাব ও (গুড়) পধ্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থকে। 
গত পৌষ মাসে আমরা উপবি উক্ত প্রপাঁদীতে ইচ্ছ্রস হুইতে 
চিনি প্রস্তুত করিবার Experiment করিয়া বেশ কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছি। অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্তরাদির "অভাবে 
সাধারণ নিয়মে বলদের ঘ্বারা”ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল 
এবং কড়া পাকে রস জাল. দিতে হইয়াছিল। পাঠকশণের 
অবগতির অন্ত তাহার ফলাফল নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 


৫৭০ 
_, ১০/০ মণ ইক্ষুতে ৬২৷০ মণ রস বাহির হইয়াছিল। 
ধরস হইতে ৬*.মণ্‌ চিনি ও (৬|* মণ সিরা বা ছোয়া) 


- পাওয়া" গিয়াছিল। কিন্তু শী পরিমাণ :রসে 'রাব প্রস্তুত = 


" করিয়া চিনি করায় &* মণের অধিক মাল পাওয়া যায় নাই। 
উৎপন্ন চিনি, উট বেনায়স চিনি" পে ৫ কোন অংশে 
* হীন নহে। _* 

বিনা কলের সাহায্যে কেবলমাত্ৰ চিরপরচলিত সাধারণ 
উপায় অবলম্বন করিয়া যখন আমর" রস হইতে. একবারে 
চিনি করিলে প্রায় ২/০ ছুই মণ চিনি উৎপন্ন বেশী প্রাইতেছি. 


তখন আধুনিক কথকারখানায় উন্নত উপায়ে আরও বেশী 


ফললাভ করিব তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাও বক্তব্য যে, 
আমরা পৌষ মাসে এই কাধ্য পরীষ্ষ] করিয়ঁছিলাম ; তখন 
প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুদণ্ড গুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় 
. নাই। মাধ মীসের শ্রেষে রা ফ'ত্বন মাসের প্রথমে এ 
পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক চিনি পাওয়া যাইত, 
যেহেতু ইক্ষু পর্িণতাৰস্থা- প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে শ্বেতসার (94970) জন্মে না । ৰ 
, আয় ব্যয়ের হিসাব। _ 
আমি পূৰ্ব্বে যেপ্রকার কলরারখাঁনার প্রস্তান কবিয়াছি, 
. তাঁহার আমুমানিক আয় ব্যয়ের একটী তালিকা পাঠকগণের 
অবর্গতিব অন্ত নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ-- -' 
ব্যয়--৪০০/৭ বিঘা: জমির মালগুঁজারি 
| টাকা হিস 
ভে ২০০/ সুই শত, বিধার আবাদী 
খরচা প্রতি বিঘা ৭৫২ টাকা হিসাবে. * ১৫১০০২ 
ইক্ষু মাড়াই করিয়া চিনি প্রস্ততি করিবার E 
৮১৬ ১০৭৯ টাকা হিঃ ***-২০০০০২ 


li 


৩ ২০% 


ৰ্‌ মোট খরচা ৩৭০০০২ 
আয় ? প্রতি বিঘায় ৫০/০ মণ হিঃ উৎপন্ন. 
= ১০০০০/০ মণ চিনি মণকরা ৭২ টাকা” 


হিসাবে বিক্রয় মূল্য" ত ৭০০০০২ 
প্র হিসাবে ছোয়া ১০০০/০ মণ মণকরা 


১॥* টাকা হিসাবে বিক্ৰয় মূল্য 


ate 3৫০০০ 


প্রবাসী ৷. 


+ সি ৯৯%" ত পিপি ত গস হস সি কাত জা ৮! কাস পিন কাস লাল 


[এম ভাগ। 





যে ২০০/* ছুই শত বিঘা জমি গরআবাদী 

- থাকিবে, তাহাতে অনায়ামে অন্তান্ত 
ফসল জন্মাইয়া পরে ইক্ষু জন্ তৈয়ারি 
করিতে পারা যায়। স্থৃতরাং উহাতেও 
ন্যনকল্পে খরচা বাদে ২০০ ছুই হাজার টি 
টাকাব ফসল পাইবার সম্ভাবনা 


“ ২০০০৬, 





-৮৭০০০২ 


ৰ a পুৰ্ববগিখিত খ ৰা ৩৭০০ ou 





মোট লড়াংশ ৷ *্‌, 

এই হিসাব, আমাদের Experiment যে ১০০/০ ম্‌ণ 
ইক্ষুতে ৬৭ মণ চিনির বিষয় লিখিত হইয়াছে তদহুযায়ী 
দেওয়া হইল। যদি পূর্ব প্রস্তাবিত কলকারখানা সাহায্যে 


"* চিনি প্রস্তুত করা যায় তাহ! হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ 


নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে বরং অধিক পাইবারই সম্ভাবনা ৷ 


, কেবলমাত্র ষ্টীম চালিত মাড়াই কলে ইক্ষু মাড়াই করিয়া 


Vacuum Pana রস পাক না করিয়া দেশীয় উপায়ে 
পাক করিলেও উক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যাইতে পারে। 
যেহেতু পূৰ্ব্বে দেখান হইয়াছে, বলদ দ্বারা চালিত মাড়াই 
কলে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ৬।* মণ চিনি জন্মে । 


- সুতরাং ষ্টীম চালিত কলে ৮০/০ মণ পর্য্যন্ত রস পাওয়া _ 


গেলে ৮/০ মণ পধ্যস্ত চিনি অনায়াসে. পাওয়া যাইবে। 
৬০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমরা অক্রেশে বিদেশীয়- 
দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পাবি। ৮/০ মণ হইলে 
ত কথাই নাই। - আমাদের স্ার সাধারণ লোকেরা উক্ত 
পরিমাণ জমি বা কলকাঁবখান! চাঁলাইবার উপযোগী অর্থ - 
সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও'ধনী মহাঞ্জন- 


- দিগের এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিতান্ত আবস্তাক হইয়াছে। , 


তাহাদিগকে এই বিষয় সম্যকতাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের 


' মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশস্থ যে কোন জমিদার মহোদয় 
' একাধধ্যে ব্রতী হইলে সফলতা লাভ .করিবেন.। যেহেতু ' 


৪০০/০ কি ৫০০/* বিঘা কর্ষণোপষোগী জমি নিজ - 
কর্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। অত্যন্ত 


. আক্ষেপের কিয়, ভূম্যধিকারী মহাঁশয়েরা এই সকল 


১০ম সংখ্যা ৷] 


আপাততঃ কষ্টকর কিন্ত পরিণামে জব লাভজনক ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে সর্বদা কুঠা বোধ -করেন। ইহাবা 
সমাজের মেকুও। ইহাদের উদ্াসীনতায় সমগ্র সমাজ 
নিশ্ল। . ৰ | 
জনসাধারণের সম্মিলিত মূলধনে কারখানা করিলেও 
এ কার্য চালান যাইতে পাঁবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এসব 
কাৰ্য্য, সন্মিলিত মুলধনেই * পরিচালিত হইয়া থাকে। 
সেখানকার দৈনিক শ্রমজীবীবাঁও কোন মতে উদরান্নেব 
সংস্থান কবিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা. 
কোন না কোন কোম্পানির ২১টী অংশ ক্রয়ে নিয়োজিত 
কবে। আমাদের দেশস্থ সঞ্চয়ী লোকেবা কোম্পানির কাগজ 
ক্রয়ে যেমন সিদ্ধহস্ত, বিলাঁতের জনসাধারণ, - সম্মিলিত 
মূলধনেব কারবারেব অংশ ক্রয়ে প্রায় তদ্রপ উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন ৷. সেইজন্ত- তাঁহাদের উন্নতিও সৰ্ব্বতোমুখী। 
যতদিন আমাদের দেশের লোকেরা ধরূপ সম্মিলিত মূলধনের 
কারবার করিবার, অশেষ উপকারিতা -ও আত্যন্তিক 
আবশ্ঠকতা উপলন্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন আমাদের 
ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সুদূর পবাহিত। | ঢ2ু 
বক্তব্য থাকিলেও বাহুলা. ভয়ে লিখিতে পাবিলাম না। 
যাহা হউক, যঁহাদৈর জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, 
এবিষয়ে তাহাদের মনোযোগ, আকৃষ্ট হইলে দেশের একটা 
গুরুতব অভাব মোচনেব আশা করা যায়। এসম্বদ্ধে কেহ 
কোন বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে আমার নিকট. 
নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র পিথিবেন। . 
| শ্রীকেদারনাথ দাস ।। 
গুসকরা, বর্ধমান - 


৷ বক্শিশ্‌। | 
বিদু পরার কি তাহা! অনেকেই ভৰ জানেন। 
জেলাব মাজিটেঁট্‌, আফিমের বড় সাহেব প্রভৃতি উচ্চপদস্থ 
ইংবাজগণের সহিত সাক্ষাৎপ্রাৰ্ধী হইয়া উপস্থিত হইলে 
অগ্ৰে প্বেহারা”কে ছ’একটী রজতমুন্রা দ্বারা প্ররিতুষ্ট না 
করিলে প্রায়ই সাহেব বাহাদুরের দৰ্শনলাভ কালা আদমির- 


৪ বহি 


৭১ 


উর টস 
নামে-স্ভিহিত. হইয়া থাকে: বন্ধুবান্ধবের গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিলে; বিদায়গ্রহণকালে বাড়ীর ভূত্যবর্গকে কিছু" 


ই 'দেওয়া একটা প্র ইয়া গিয়াছে। ইহার নামও বকৃশিশ্‌। 


যদি, এ বক্শিশ্‌ না দেওয়া যায়ত ভূক্তভোগীরা বেশ জানেন 
যে নেড়া যদি ফেব বেলতলায় যায় তাহা" হইলে তাহার 
অবস্থাটা কিবপ হয়। অর্থাৎ “যদি দ্বিতীয় বাব সেই বন্ধ 
বা আত্মীয়ের গৃহে আ্বাতিথ্য স্বীকাব করিতে যাই ত অমাকে 
আর ভৃত্যগণ পূর্কোকাব মত আদর.অভার্থনা করিবে না-- 
যেন বেটা গেলেই বাঁচি এইরূপ" ভাব প্রকাশ, করবে। 


*- আফিসেব চাপরাসীকেও বকৃশিশ্‌ দিতে হয়। - যদি তহাঁকে 


তাহার এই প্রাপ্য. হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে 
সে আব” ভাল্রূপ খিদ্মদ্‌ করিবে না, এবং বড়, সাহেবের 
নিকট বাবুব গুণগান কবিবে না। অতএব এ ক্ক্শিশ্‌ 
দেওয়াও অনিবার্য্য।- রেলের গাড়ীতে বকৃশিশের বড়ই 


" ধূম। এখানে একটা. সামান্ত কুলি হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ 


পার্শেল বাবু ও টিকেট কলেক্টার পধ্যস্ত বক্‌ষ্শি দ্বারা 
বশীভূত হুইয়া থাকেন। -কুলিকে কিছু বকৃশিশ্‌ দিলে 
বাবুব ভ্রিশসের-লগেজ অনায়াসে বিনা গুজনে তৃতায় শ্রেণীর 
গীড়ীতে প্রবেশ লাভ কবে। হায়! অধুনা ই; আই, আবেব = 
কৰ্তৃপক্ষ বেচাঁর! কুলিদের এ আয়টী একবকম বন্ধ ক্রিয়া 
দিয়াছেন। এখন, চলন্ত গাড়ীতেই যাত্রীগণেব মাল ১ওজন" 
করা হয়; কাজেই যাত্রীবাও আর লুকাইয়া মাল লইয়া 
যাইতে বড় একটা ইচ্ছুক নয় এবং সেই জন্ত কুলি বেচারাও 
যাহা কিছু বেশী পাইত তাহ! আঁব এখন পায় না। পার্শেণ, 
বাবুকে কিছু বরৃশিশ্‌ দিলে মালের ওজন অনেক কম 
হইয়া যায়। টিকেট্‌কলেক্টাবেব হাতে কিছু পড়িলে গাড়ীতে 
সুবিধামত স্থান লাভ হয়।, ব্যবসায়ীদের নিকট মাল 


*- বাবু কিছু. প্রত্যাশা করেন। ষিনি' ভাঁলরূপ বকৃশিশ্‌ দিতে 


পাবেন তীঁহারই মাল সর্বাগ্রে পাঠান হয় বা ছাড়ান হয়। 
পানি -পাঁড়েকে একটা তাত্রখণ্ড প্রদত্ত হইলে, তিনি যে. 
বেল কোম্পানির চাকর, সকলকে সমভাবে জল*ভোগান 
যে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য ‘তাহা ভুলিয়া, গিয়া, পীঁড়জী 
বক্শিশ্দাতাবই. গোলাম হইয়া যান। বস্তুতঃ বেলের 
মশা মাছিটা পৰ্য্যন্ত বকৃশিশের .বশ।- আর এক শ্রেণীর 


৯৩ 


৫৭২ 
_ জীব আছেন যাঁহাদিগকে রক্ষক নামে অভিহিত করা 
হয়; তাহারাত আগে বকৃশিশ্‌ পে বাত্‌ এই নীতির 
স্উপাঁসক। দুত্তরমত বকৃশিশ্‌ পাইলে তাঁহারা নয়কে ছয় 
ও ছয়কে নয় কবিতে পারেন, দোষীকে তাঁহারা স্তাব্য 
দও হইতে দূবে রাখিতে পাবেন আব নির্দোষীকে ফাঁসীকাঠে 
ঝুলাইবার আয়োজন করিতে পাবেন। এ বকৃশিশ্‌কে 
সাধারণ অজ্ঞ লোকে “ঘুষ” নাম দিয়া বদনাম কবে) 
কিন্তু রক্ষক “মহাঁশষেরা ইহাকে “নজবান|” এইমধুব নামটা 
দিয়া গৌববান্বিত কবেন। ৰ 

এখানে একট! কথা মনে পড়িল.। বক্শিশ্‌ কথাটা 
লইয়! ন্বব_ ‘আজ আছে কাল নাই--মানুষকে কেন দোষ 
দিই। দেবতাবা কি বড় ফেলা যান? তাঁহাদের বেলাই কি 
লীলাখেলা আর পাপ কেবল মানুষেব বেলা? ওমুক দেবতা 


ওমুক পুষ্পটী না পাইলে তুষ্ট হন না, "ওমুক দেবতার মূৰ্ত্তি . 


সমীপে হু একটী রজত বা অন্ততঃ পক্ষে তামখণড না রাখিলে 
তিনি সন্তুষ্ট হন না, এসব কি? ইহাও কি বক্শিশ্‌ নয়! 
আর শুধু কলির দেবতারাই যে বকৃশিশ্‌ প্রিয় তাহাঁও নয়। 
এ বক্শিশ্‌ প্রথাটা বহু প্রাচীনকাল হইতে -পুকষান্ুক্রমে 
চলিয়| আসিতেছে। দ্বাপরযুগেও বক্শিশেব, কথা শুনিতে 
'পাওয়া ষায়। যেমন তেমন দেবতা নয় স্বয়ং ব্রিপুরাঁবি 
মহেশ্বর একবার বকৃশিশ্‌ লাভ কবিয়া কর্তব্য *কার্য্য ভুলিয়া 
'গিয়াছিলেন। কথিত আছে কুরুপাওবের যুদ্ধেব সময় মহাদেব 


পাগুবের পঞ্চশিশুপুত্রের রক্ষণভার লইয়াছিলেন। যখন 


তিনি এই পঞ্চ-শিগুব গৃহদ্বার রক্ষা কবিতেছিলেন তখন 
অশ্বত্থামা তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্তু তথায় উপস্থিত 
হয়। ভোলানাথের এমনই কৰ্ত্তব্য জ্ঞান যে অশ্বখামার 
নিকট হইতে গোটাকতক বিব্বপত্র বকৃশিশ্‌ পাইয়া তাঁহাকে 
ছার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাই বলিতৈছিলাম 
যে ষখন বড় বড় দেবতাঁরাও বক্শিশ্‌ না পাইলে তুষ্ট হন 
না তখন মানুষ ত কোন ছার ! 

আবার ভেবেছিলাম যে এই কালা আদমির দেশটারই 
বুঝি বকৃশিশ্রূপ কুপ্রথা সকল একচেটিয়া। কিন্তু যেরূপ 
' শুনা যায় তাহাতে ইউরোপ *৪ আমেবিকায় ইহা আরও 
অধিক প্রবল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেখানে বকৃশিশ্রে 
মুল্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেখানে পূৰ্ব্বে এক 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
শিলিং দিলে চলিত সেখানে এখন এক পাঁউও না দিলে মান. 
থাকে না এবং অন্বিধা ভোগ করিতে হয়। আবার. 
বক্শিশ্‌ প্রাৰ্থীদেব সংখ্যা উত্তরোত্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 
ইউরোপ ও আমেবিকায় লোক দেশপর্য্যটন কালে পান্থ- - 
নিবামে বা ভোজনাগাবে আশ্ৰয়গ্ৰহণ কবে। সকল ভোজনা- 
গাঁবেব চাকরবাকবকে ভালরপ বক্শিশ্‌ দিতে হয়। বকৃশিশ্‌ 
খাইয়া এই সকল চাঁকববাঁরুবেব উদব ক্রমশঃ বাড়িয়া - 
চলিয়াছে। যিনি বড় লোক তিনি খুব, বেশী বক্শিশ্‌ দিয়! 
গেলেন। তাহার পরে যদি অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিপন্ন 
কোন লোক আসেন, তাঁহাব নিকটও হোটেলের চাকরের! 
সমান বক্শিশ্‌ প্রত্যাশা করে। কান্দেহঁ ইউবোপ ও 
আমেরিকায় ভ্রমণ ক্ৰমশঃ অধিক ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। +. 
সেখানে বেলের কুলিদিগকেও ভালরূপ বক্শিশ্‌ দিতে হয়। 

কথিত আছে একবার একজন দৃঢ়মতি ইংরাজ পুকষ 
প্যাবিসের একটী বড় হোটেল হইতে বিদাঁয়গ্রহণকাঁলে 
ভৃত্যদিগকে এক পয়সাও না দিয়া গম্ভীব ভাবে স্বীতবক্ষে 
তাহাঁদেব মধ্য দিয়া বাহির হইয়| গেলেন। হলগৃহের রক্ষক 
তাঁহার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহাঁবেব অর্থ 'বুঝিতে না পারিয়া 
ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দীড়াহিয়া রহিল। ইংরাঁজ ভদ্র- 
লোকটা দৃষ্টি বহিভূর্তি হইয়া গেলে পব বক্ষকেব চমক 
ভাঙ্গিল । তখন সে এবং তাহাব সহকারী অন্তান্ত ভৃত্যগণ 
তাহাদের প্রাপ্য বক্শিশ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আপনা- _ 
দিগকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিল। তাঁহারা এ অপ- 
মানেব শোধ এইরূপে লইল, ইংরাজ পুকৃষটী যাইবাৰ সময় 
তাঁহাব জিনিসপত্রগুলি ষ্টেশনে প্যাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়া- 
ছিলেন; হুল রক্ষক সেগুলিকে ঠিক ষ্টেশনে না পাঠাইয়া 
অন্ত ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিল। 

অনেক সময় হোটেলেব ভৃত্যেরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য 
বক্শিশ ন! পাইলে অন্য উপায়েও স্বীয় বিবক্তি জ্ঞাপন করে। 
তাহাঁবা লগেজের গায় সাধারণ লোকের অবোধ্য খড়ির 
আঁক কাটিয়া দেয়; কখন'কখন লগেজেব লেবেল 021১1) ূ 
গুলি যেরূপভাবে লাগান উচিত সেরূপ ভাবে না লাগাইয়া * 
যেমন তেমন কবিয়| লাগাইয়া দেয় ; কখন বা লগেজের 
গায় গালিনুচক কথা সকল লিখিয়া দেয়। ইহাব ফল এই 
হয় যে রেলওযে ষ্টেশনে পঁহুছিলে কুলিরা লগেজের গায় 





রায় বাহান্রর লালশঙ্কর উমিয়াশক্কর | 





১ম সংখ্যা {] 


খড়ির আৰ, সি দেখিয় বুৰিয়া লয় যে যানীটীয় নিকট 
বিশেষ প্রাপ্তির আশা নাই। এইজন্ত তাঁহার কুলি, পাওয়া 
দুষ্কর হইয়া. উঠে। কুলিগণ প্রয়োজনীয় : কার্য্যব্যপদেশে 
অন্ত্ৰ চলিয়| যাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ভদ্ৰলোককে 
বিশেষ কষ্টে পঢ়িতে হয়। | 

হোটেল, পরিত্যাগের সময় কোন্‌ ভৃত্যকে কত দেওয়া 
উচিত'তাহার কোন বাঁধাবীধি হিসাব নাই; তবে মোটামুটি 


"হিসাব, যদি এক মপ্তাহকাল হোটেলে থাকা হয় ত যাইবাব 


সময় অন্ততঃ নিম্নলিখিত হারে বকৃশিশ, বণ্টন কবা উচিত। 
সদ্গীর বেহাঁরা (17590 waite) পাঁচ পিলিং, বেহারা 
(waiter) অত্মুই শিলিং, শয়নাগারেব দাসী (chamber. 
42910) ও হল্ৰক্ষক (5911 porter) প্রত্যেকে ছুই শিলিং, 
ছ্রিনিসপত্র রক্ষক দেড় শিলিং, এবং যে জিনিয়পত্র গাড়ীতে 
উঠাইয়া দেয় সে এক শিলিং। এইরূপ বকৃশিশ্‌ পাইয়া 
ভূত্যগণ বিশেষ পরিতুষ্ট না হইতে পারে, কিন্ত একেবারে 
অমন্ধষ্টও হইবে না 

ধিয়েটাবগুলিতে পূর্বে বকৃশিশ্‌ দানপ্রথা ছ্লি না 
সেখানেও এখন এ প্রথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে তৃত্য- 
গণ দর্শকবৃন্দকে স্ব স্ব বসিবার স্থান দেখাইয়া দেয় তাহারা 
প্রত্যেক দর্শকেব নিকট হইতে অর্ধশিলিং বকৃশিশের আশা 
রাখে। যে কক্ষে দর্শকগণকে ওভারকোট ও ষষ্ঠ রাখিতে 
হয়, তাহার রক্ষকও অনেক স্থলে প্রত্যেকের নিকট এক 
শিলিং বকৃশিশ্‌ পাইবার প্রত্যাশা করে । 

পল্লীখ্ৰামেব গৃহেও বক্শিশ্‌ প্রথা. প্রবেশ -করিয়াছে। এ 
আবার সেখানে বকৃশিশের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে 
কেহ বন্ধুবান্ধবে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ, করিলে সহরের বড় 
বড় হোটেলে তাহার যে খরচ হইত তাহা অপেক্ষা-কম খরচ 
হয়না। এই অন্ত অনেক সময় মধ্যবিত্ত লোকেরা পল্লী- 
গ্রামের বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হন না। অনেক গৃহে গৃহকর্তা ও কৰ্ত্ৰীগণ এ কুপ্রথাকে 
দমন করিতে চেষ্টা কবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ কিছুই 
করিয়! উঠিতে পারেন না এখানে যে সকল ভৃত্য শিকারের 
বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, অন্তান্ত ভৃত্য অপেক্ষা তাহাৰা 
অনেক অধিক বক্শিশ্‌ পাইয়া থাকে। এক দিনের 


শিকারের. অন্ত যদি তাহারা ছুই পাওঁ অর্থাৎ ত্ৰিশ 


৬ 


-বকুশিশ্‌। 


2৭৩ 


টাকা পাইল ত:কিছু বেণী পাইলনা। একবার ও একজন 


ভূত্যকে ছুই পাউণ্ড দেওয়ায় সে উহা ফিরাইনা খা 


বলিল সে কাগজ ছাড়া অন্ত কিছু গ্রহণ করে না। 
কাগজের অর্থ এই যে সে পাঁচ পাঁউণ্ডের নোটের কম 
লয় না। ভদ্রলোঁকটা গৃহম্বামীকে তাঁহার ভূত্যের এই 
অশিষ্টাচারের কথা জ্ঞাপনকরায় ভূত্যটা সত্য সত্যই একখও 
কাগজ পাইল অর্থাৎ তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়| হইবে বলিয়া 
একমাসেব নোটিস. দেওয়া হইল। 'আর একবার একটা 
ভদ্ৰলোক এক বেলার শিকারের জন্তু বন্দোবস্তকারী ভৃত্যটীকে 
একটা পাউণ্ড অর্থাৎ পনর টাকা বক্‌শিশ্‌ দিয়াছলেন। 
ভন্ত্রলোকটা যখন লগ্নে প্রত্যাবর্তন করেন তখন নেশিলেন 
ষে বন্দুকটী ভুলিয়া আসিয়াছেন। . শিকার রক্ষককে বন্কটী 
পাঠাইয়া দিতে লেখায় সে' পত্রের এইরূপ উত্তর স্বল, 
“মহাশয়, আপনার বন্দুকটা আমার,নিকট আছে। আপনি, 
আমার যে চার পাউণ্ড ধারেন তাহা আমাকে যখন প্রদান 
করিবেন তখন আপনার বন্দুকটী পাঠাইয়া.দিব।” . 

- জলপথে ভ্রমণের সময়ও বকৃশিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হয় না। জাহাজের ভৃত্যদিগকে বকৃশিশ্‌ ল দলে 
অনেক প্রকার অঙ্থবিধা ভোগ করিতে হয়। যিনি বকৃশিশ্‌ না 
দিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে সকালে ঠিকসময় তাহাকে 


.ডাকা হুইল নাঁ স্নানের সময় স্নানগৃহ খালি নাই, আজাৱের , 


সময় টেবিলের নিকট ভাল স্থান পাওয়া ভাগ্যে ঘটন্ন না, 
রাত্রিকালে তাঁহার ডেকের চেয়ার,টেউ লাগিয়া ভাসিয় গেল, 

বং জাহাজ ত্যাগকালে তাহার, জিনিষপত্রের কিনদংশ 
রা কোন কোন জাহাজে 


প্রত্যেক ভূত্যকে পৃথক ভাবে বকৃশিশ্‌ দানের প্রত হাই। 


সেখানে ধূমপানাগাবে 'কিন্বা' সাঁধারণের বসিবার ক্রক্ষে 


' একটা বাক্স রাখা থাকে; সেই বাক্সের ভিতরে শাত্রী- 
-গণকে *ইচ্ছান্ুরূপ বকৃশিশ্‌ ফেলিয়া দ্বিতে অনুরোধ করা হয়; 
পরে এই বাক্সস্থিত অর্থ ভূত্যদিগের মধ্যে যথারীতি বণ্টন 


করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নিয়ম যাত্রীগণের নিকট স্ববিধা 
জনকৃ কিন্তু তৃত্যগণ ইহা বড় একটা পছন্দ করে নী। 
এইত সাদা আদমিদের দৈশের কথা। এ'রাই আবার 
কানা আমিরের দোষ দেখান। অলমতি বিস্তরেণ [_ 
শ্রীঅধরচন্জ মির . 


দি “না 


হজরত ত পাঞুয়া | 
পুরাতন পৌগু বর্ধন এখন ETE পতিত ।, মাল- 
: দের লোকে-তাহাঁকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া “পৰয়া” 
নামে অভিহিত করিতেছে! হুগলী জেলার পাওয়া নামে 


আর একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাঁহার , 


১ সহিত পাৰ্থক্য -ক্ষার্থ গ্রস্থকারগণ মীলদহেব পাও্য়াকে 
“হজরত পাও্য়া”-নামে অভিহিত কবিয়া থাঁকেন। 
,  ইলাহি বক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে পাঙুরার বিবিধ বিব- 
রণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, “পুরাকালে 
পাতুয়া একটি বৃহৎ নগর বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহা 
'ইংরাঅবাঁজার হইতে দ্বাদশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তথায় 
এক সময়ে বহু লোকের বসতি দেখিতে পাওয়া যাইত। 
সামস্নদ্দীন ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে 
রাজা কংসের (গণেশের) রাজ্যাধিকাঁবের শেষ পর্য্যন্ত 
, অর্থশতাব্বীকাল ছয়জন গৌড়ীয় বাদশাহ পাওুয়ার রাজধানীতে 
বাস করিয়া গিয়াছেন। হিজরী ৭৯৫ বালে ( ১৩৯২ 
খাবে ) কংসপুর জালালুদ্দীন গৌড়ে যাঁজৰানী সথানাস্তৱিত 
ক্রিয়াছিলেন.।”* | 

পৌগুর্ধনের পুবাতন রাজধানীতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ- 
মন্দিরের অভাব ছিল লা। তাহাব কথা -হিয়াঙ্গথ্‌সাঁঞ্গের 
‘ভ্রমণকবাহিনীতে এবং “বাজতরঙ্গিণী"তে উল্লিখিত আছে। 
ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন,--“কংস সিংহাসনে আবোহণ 
করিলে, পাওয়া আবার 
উঠিয়াছি’ ॥ এই সকল হিন্দু এবং বৌদ্ধমন্দিব হইতে 
ইষ্টক প্রস্তব ভাঙ্গিয়া আনিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদিগের 
সমাধিমন্দিরাদি . গঠিত না করিলে, পৌ বর্ধনে, এখনও 
অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিব বৰ্ত্তমান থাকিতে পাঁবিত! . 





* Pandua wasa large city in olden times, and 15 


situated twelve miles north of Angrezabad. It used 
to be well-peopled, and from the begining of the reign 
. Of Shamsuddin Ilyas Shah to the end of the reign of 
Rajab' Rans, six kings .ruled there for the period of 
fifty- -tWO years. In 295 A. শু, (1392) Jalaluddin, the 
son 01 Rajah Kans; removed the seat of sovereignty 
to Gour. —Kbusidjabhannamab; as published in ], 


5. B. (1895.)- 


রি ক 


- আসিতেছে। _ 


দেবমন্দিবে পূর্ণ হইয়া 


এম ভা, 


ডন জার জাৰে পুরাতন শৌঁভাগ্যগর্ক বর্তমান 
নাই,_চাবিদিকে বিজন বন, তাহার মধ্যে মুসলমান 
কীর্ত্তিব কতিপয় ধ্বংসাবশেষ, তাহাই" এখন পাঁওুয়ার 
একমাত্র দৃষ্য। তাঁহাতেও - কত ভাগ্যবিপধ্যয় সংঘটিত 


হইয়াছে। যে সকল স্বাধীন ভূপতি "গৌঁড়-বাদশাহ” নামে. 


পাওুয়ায় র[জশক্তি প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন, একালের 


হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সকল 
মুসলমান সাধুপুকষ ধৰ্ম্ম বিস্তাব কবিতেন, তীহাদিগের কথাই 
পাওুয়াব আধুনিক অধিবাসিগণের নিকট প্রাতঃম্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে। সুতরাং পাওয়ার পুবাকীত্তির উল্লেখ করিতে 
হইলে, সর্বাগ্রে তাঁহাদের কথারই উল্লেখ করিতে হয়। 

পাখুয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে “বড় দরগা” এবং “ছোট 
দবগা” নামক দুইটি দরগা. দেখিতে পাওয়া যায়। “বড় 
দরগা” মকৃদুম শাহ জালালেব এবং «ছোট দরগা” নুর কুতব 
আলমের নামে পরিচিত হইয়| রহিয়াছে। উভয় দবগাই 


ন 


. অধিবাসিগণেব নিকট হাঙর নাম পর্যন্ত অপবিচিত . 


Bs 


ভূসম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্াপি আত্মরক্ষা করিয়া , 


“বড় দরগা” ভূসম্পত্তি বাইশ হাজাবী” 
এবং “ছোট দরগার ভূসম্পত্তি “যদ্‌ হাজাবী” নামে কথিত 
হইয়া থাকে। 
পাঁওয়া যায়, তাহাব ভিতর দিয়া কিয়ন্দ'ব অগ্ৰসৰ হইলে, 
উভয় দরগ| দৃষ্টি পথে পতিত হয়। 


- বড় দরগা | 


“বড় দবগা” নামক স্থানে অনেকগুলি অট্টালিকা বৰ্ত্তমান, 


আছে। সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ 
হয়। মক্ছম শাহ জালালের বাসেব জন্তু হিঙ্গবী ৭৪২ 
সালে, (১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ) সুলতান আলি মবাবক এক, 
অট্রালিরা নিৰ্ম্মিত কবিয়া দিয়াছিলেন। সে পুরাতন 
অট্টালিকা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। গোলাম হোসেন 
পরিয়াজ-উদ্‌-সলাতিন” রচনা কবিবার সময়েও তাঁহার কিছু 
কিছু ধ্বংসাবশেষ দর্শন কবিয়াছিলেন। * ইলাহি বক্স 


লিখিয়া গিয়াছেন, “তাঁহার সময়ে সে পুরাতন অষ্টালিকাব 


* Ghulam Husain, writing in 1786, speaks of there 
still being tracts of the building.— H. Beveridge. - 
হু গু ৰ * ৰ 


রাঞ্জপথূপাৰ্শ্বে যে. তোবণদ্বার দেখিতে , 


১০ম সংখ্যা । ।]ি 


চিহ্ন মাত্ও বৰ্তমান ছিল না" 
তাহা স্বীকার করিতে অসম্মত। 
অষ্টালিকাকেই .পুরাতন অট্টালিকা বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের বিশেষ অপরাধ নাই। 
যে অট্রালিকাটি এক্ষণে শাহ জালালের নিবাসস্থান বলিয়া 
দৰ্শিত হইয়া থাকে, তাহাবি রচনাকাল ১৬৬৪ খৃষ্টাব্।- 
নিয়ামতুল্লা নামক মোতওয়ার্মি' কর্তৃক তাহা নিৰ্ম্মিত হইয়া- 
_ ছিল। কিন্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, শাহ নিয়ামতুল্লা 
পুরাতন অট্টালিকাৰ জীৰ্ণ সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন 
ইহা সত্য হইলে, নিরক্ষর লোকের আর অপরাধ কি? কিন্ত 
ইহার সহিত গোঁলাম হোসেন এবং ইলাছি বক্সের উক্তির 
£ সামগ্রস্ত রক্ষিত হয় না। শাহ নিয়ামতুল্লা কি নূতন অট্টা- 
লিকা নির্মিত করিয়া, তাহাকে মিথ্যা করিয়া “জীর্ণসংস্কার” 
বলিয়া প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন ? বৰ্ত্তমান অট্টালিকা 
পুরাতন অট্টালিকা হইলে, গোলাম হোসেন ও ইলাহিবন্স 
কি মিথ্যা করিয়া পুরাতন অট্টালিকা লুপ্ত হইবার কথা 
লিখিয়| গিয়াছেন ? ইহা একটি গ্রতিহাসিক কৌতূহলের 


বি বারন 


ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে! প্রকৃত ব্যাপার এই সকল তৰ্ক 


বিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শাহ জালাল যখন পৌও্‌.- 
বর্ধনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান 
বর্তমান হিল না। তিনি সে কালের, মুসলমান সাধুপুরুষের 
স্থপরিচিত ব্যবহার অনুসারে কোনও. ধ্বংসাঁবশিষ্ট পুরাতন 
মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন। তাহাই সেকালে 
তাহার আদিবাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। গোলাম 
হোসেন তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, ইলাহি- 
বক্সের সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পৰে 
শাহ জালালের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, স্থলতান 
আলি মবারক তাহার জন্ত- এক :নৃতন অট্টালিকা -নির্ম্মিত 
করিয়া দিয়াছিলেন। : শাহ্‌ নিয়ামতুল্লা তাহারই জীৰ্ণসংস্কার 
সাধিত করিয়া থাকিবেন। “বড় দরগার” ইষ্টক প্রস্তরে 
হিন্দুও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে। 
165 now so destroyed that no trace of it re- 
mains.—Khussidjahannamah. 

T This is the Building of the holy Shab Jalal, the 
holy Shah Niamutulla repaired it.—Translation of the 


inscription. 5 


তাঁহারা বর্তমান. 


20৫ 


চা 


ব্য স্বীকার করিতে হয়। ই 
গোলাম হোসেন, এতদুভয়ের মধ্যে একজনকে না একজনকে 
মিথ্যাবাদী হইতে হয়! এই সকল কারণে, শাহ্‌ জালালের 
“বড় দরগাঁকে” একটি পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের 


শাহ  অবস্থানভূমি বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হয়। 


লক্ষমণসেনী দালান । 


বড় দরগার . অট্টালিকাদির মধ্যে একটি অট্ট'লিকা 
প্লক্মণসেনী দালান” নামে পরিচিত। তাহা একটি সনোবর- 
তীরে প্রতিষ্ঠিত। রাভেন্শা ইহার উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু ইলাহ্বিক্স ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা একটি 
পুরাত্ন অট্টালিকা। প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া ফায়”_ 
পবিক্ল রাজের পুত্র রামবাম কর্তৃক মহন্মম আলি নামক 
অধ্যক্ষের আদেশে বাঙলা ১১১৯ সালে এই পুরাতন অষ্টা- 
লিকার জীর্ণসংস্কার সম্পাদিত হইয়াছিল।” ইহা প্লক্ষণ- 
সেনী দালান” নামে কথিত হইতেছে কেন, কেহ তাহার 
সন্ধান প্রদান করিতে পারে না ইলাহিবক্সের সময়ে কেহ 
সে্প সন্ধান প্রদান করিলে, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ ভুরিতে 
ক্রটি করিতেন না। বহুকাল পূর্বে তাহার সমস্ত জনশ্রুতি 
বিলুপ্ত হইয়া" গিয়াছে, কেবল সেই পুরাতন. নাম এখনও 
লোকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এই,অষ্টা- 
শিকা প্ৰকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণসেনের- অট্টালিকা হইলে, 
মুসশমানগণ ইহাকে না ভাগিয়া যত্বপূর্কক জীর্ণসংস্কার করিয়া 
রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন কেন, তাহাও অল্প 
কৌতুহলের বিষয় নহে। -এই কৌতুহল এক্ষণে চরতার্থ 
করিবার উপায় নাই। "লক্ষ্মণসেনী দালানের” প্রস্তরকলকে 
প্রনঙ্গত্ৰমে একটি পরতিহাসিক তথ্য চিরন্মরণীয় হইয়া রহি- 


মাছে গৌড়ীয় অট্টালিকার গঠনপ্রতিভা -কাঁহার গৌরব 


ঘেষণা ক্রিতেছে, ইহাতে তাহার একটি আঁহ্ুসঙ্গিক প্রমাণ 
ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল মুসলমান নরপতি এই 
প্রদেশে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জন্ম- 
ভূমি কখনও অষ্টালিকা নির্ধারণের অন্ত প্রসিদ্ধ ছিল না.। 
তাঁহারা এদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক দেবমন্ির দর্শন করিয়া 
মস্জেদ নির্মাণের জন্ত' ব্যস্ত হইয়া উঠিলে; মন্দির ভাগিয়া 


৫৭৬ 


—া ৩’ লন 


উপ সহী কিাছিলেন। সেকথা 
মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে৷ 


উপকরণ সংগ্রহ কর! বিশেষ আয়াঁসসাধা ব্যাপার বলিয়া - 


উল্লিখিত হইতে পারে না,৮_যে কেহ লৌহদগডাঘাতে তাহা 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপকরণ লইয়া 
মদ্জেদ নিৰ্ম্মাণ করিতে বাজের সহায়ত! আবশ্তক। তাহারা 
হিন্দু না মুসলমান ? গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও 
যে সকল গঠনপ্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে 


হিন্দু-গঠন-প্রতিভাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। 


দেখিবামাত্র মনে হয়, _মন্দিরগুলি যেন সহসা মস্জেঘরূপে 
যথাসম্ভব আকৃতি পরিবর্তন কবিয়াছে! “বড় দবগাঁর” 
অষ্টালিকার মধ্যে “লক্ষ্মণসেনী দালান” এইকপে যে কৌতূ- 
হলের উদ্রেক করিয়া আসিতেছে, তাহ আর একটি কারণে 
আরও কৌতূহলপূৰ্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখানে একখানি 
তালপত্রেব পুরাতন পুস্তক বক্ষিত হইয়া আসিতেছে। 
নিবক্ষব মুসলমানগণ তাহাকে শাহ জালালের পুস্তক বলিয়া 
অর্চনা করিয়া থাঁকে, -সহসাঁ কোন হিন্দুকে তাহা স্পৰ্শ 
করিতেও অনুমতি প্রদান করে না। এই পুস্তক কিরূপে 
এখানে আসিল, কি জন্যই বা শাহ জালালের দ্রব্যজাতের 


. সঙ্গে পরম সমাদরে সুরক্ষিত হইতেছে, তাহাব কোনও 


তথ্যাবিফাবেব সম্ভাবনা লাই। ইলাহিবন্স ইহাকে একখানি 
“নাগরী” পুস্তক বলিয়া ব্যক্ত কবিয়া গিয়াছেন। পুস্তকথানি- 
ধনাগবীশ নহে, “সংস্কৃত”, ইহা সেকালেব প্রচলিত অক্ষরে 
লিখিত। বহু পুরাতন বলিয়া তালপত্রগুলি পরস্পরের 
সহিত এরূপ দৃঢ়সংবন্ধ হুইয়া গিয়াছে যে, খুলিতে গেলে 
ছিড়িয়া যায়। বিভারিজ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,--এই 
গ্রন্থ “হলায়ুধ-বিবচিত” বলিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র বটব্যাল 


_ মহাশয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একটি শ্লোকের পাঠোদ্ধার 


সাধিত হুইয়াছে। তাহাতে একজন পাল নরপাঁলেব পব- 
লোক গমনের কথা লিখিত আছে। এই গ্রন্থ একখানি 
প্রতিহাসিক গ্ৰন্থ বলিয়| অনুমিত হইয়া আসিতেছে। ইহা 
কি মহা ধৰ্ম্মাধিকাব মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধেব স্বহস্তলিখিত 
বঙ্গদেশের পুরাতন গ্রতিহাসিক কাহিনী? 

- শাহ জালাল। 


_ শাহ জালালের সম্পূর্ণ নাম “মক্ছম্‌ শাহ জালালুদ্দীন 


Sd: [ ৭ম ভাগ ৷ 
তৰ্বিজি*। তিনি একজন ইতিহাস বিখ্যাত সাধু পুকুষ। 
তাঁহার কথা বহুগ্রস্বে উল্লিখিত হইয়া, অদ্যাপি মুসলমান- 
সমাজে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাব জীবনকাহিনী 
বিবিধ অলৌকিক কাহিনীর আধাঁব। তাঁহার গুরুভক্তি 
এতদূর প্রবল ছিল যে, তাহাব বর্ষীয়ান গুরু মক্কাযা্র! 
কবিলে, তিনি একটি চুল্লী মন্তকে বহন করিয়া রন্ধন কবিতে 
কবিতে অনুগমন করিতেন $ বৃদ্ধ পথশ্রাত্ত হুইবামাত্র, 
তাহাকে খান্ত দানে সঞ্জীবিত কিয়া তুলিতেন। “বড় দরগার” 
অভ্যন্তরে এখনও একটি “তন্দুব” দেখিতে পাওয়া যায়। 
নিবক্ষব মুসলমান বলিয়া থাকে,--শাহ জালাল সেই স্মবৃহৎ 
“তন্দুরকেই” মস্তকে বহন কবিয়া গুকশ্তক্র্যা করিতেন! 
ইলাহি বক্স, ভক্ত মুসলমানের স্তায় ইহার উল্লেখ করিয়া, 
সত্যনিষ্ঠ গ্রতিহাসিকেব স্তায় লিখিয়া গিয়াছেন/ ইশ্বর 
জানেন, এই কাহিনী কতদুর সত্য !” | 

এক সময়ে সমুদ্রযাত্রা প্রভাবে বঙ্গদেশের নাম পৃথিবীৰ 
নান! দিন্দেশে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্ত মুসল- 
মানগণ আববসাগরে ও পাবস্তে(পসাঁগরে পোতাবোহণ 
করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইতেন। এইরূপে বক্তিয়াব 


,খিলিজির বহুপুৰ্ব হইতেই বঙ্গদেশে মুসলমাঁনদিগের 


গতিবিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তথন তাঁহারা বণিক, 
বাণিজ্য লোভে এ দেশে পদার্পন করিয়া দেশীয় রাজশক্কির 
অনুগত হইয়াই সৰ্ব্বত্ৰ বিচরণ করিতেন । এ দেশে মুসলমাঁন- 
শাসন প্রবর্তিত হইবাব পবে ক্রমে ক্রমে অনেকে এ দেশে 
আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাহ জালাল কোন্‌ 
সময়ে, কোন্‌ স্থানে, দেহত্যাগ -করিয়াছিলেন, তন্বিষয়ে 
মতভেদের - অভাব নাই+ কিন্ত তিনি যে সত্য সত্যই 
পাওুয়াব “বড় দরগায়” বাস করিতেন, তাহাতে মতভেদ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ইলাহি বক্স, লিখিয়া গিয়াছেন,-- 
“পাবস্তদেশেব অন্তর্গত তব্রিজ নগবে শাহ জাঁলালেব জন্ম 
হয়। তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া কিছুদিন নিল্পী- 
নগবীতেও বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহাব শক্রদল 
তাঁহাকে লোকসমাজে অপ্রস্থ করিবাব জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে 
একটি কুৎসিৎ অভিযোগের স্থষ্টি কবিয়াছিল। বিচারকাঁলে 
অভিযোগকারিণী নিজমুখে সকল কথা ব্যক্ত করায়, সাধু 
পুরুষের চরিত্রগৌরূর রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে 


টন অয] 
অভিমান অসম্ধ্ হইয়া, শাহ জালাল দিল্ী পরিত্যাগ-করিয় 
পাতুয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন। এখানে অল্পদিনেব"মধ্যেই 
তাহার প্রতিপত্তি এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তিনি 
“বাইশ হাজারী” নামক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
ইলাহি বক্স, লিখিয়া গিয়াছেন, _ব্দদেশের “দেওমহল” 
নামক বন্দরে শাহ 'জালালেব সমাধি বর্তমান আছে। 
সাহেবেরা ইহাতে আস্থা স্থাপন্ন না করিয়া, মালদ্বীপ নামক 
দ্বীপপুঞ্জে শাহ জালালের দেহান্তর সংঘটিত হইবার কথা 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন-। তাঁহারা বলেন, পৌগু বর্ঘনেব “বড় 
দরগার” অভ্যন্তবে শাহ জালালের যে সমাঁধিমন্দিব বৰ্ত্তমান 
আছে, তাহা জাল সমাধিস্থান, প্রকৃত সমাধিস্থান ভাঁরত- 
- সাগর বেষ্টিত মালদ্বীপে । ইহার প্রধান প্রমাঁণ_ মাঁলঘীপের 
জনক্রতি। 'সে দেশের লোকে তব্বিজ নিবাসী কোনও 
সাধুপুরুষ কর্তৃক মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয়। তাহার 
সমাধিস্থান অগ্তাঁপি পীরস্থানরূপে , পূজিত হইয়া থাঁকে। 
"এই প্রমাণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ কবা কঠিন। শ্রীহটেও শাহ 
জালাল নামক এক মুসলমান সাধুপুরুষের সমাধিস্থান 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিখ্যাত মুসলমান" পর্যটক. ইবন 
বতোঁতা তাহার আশ্রমে আতিথ্য লাভ কবিয়াছিলেন। 
জীহট্ৰের শাহ জালাল ভিন্ন ব্যক্তি। সেইরূপ মালদ্বীপের 


তব্রিজিও ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। কেবল এরূপ 


নামসাদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই, ইলাহিবক্সের উক্তিকে 


সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান কবিতে সাহস হয় না। তাঁহাব কথা 


সত্য হইলে, এদেশের চিতাভস্মাচ্ছর্ন পুরাতন ইতিহাস কিয়ৎ 
পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঁঠিতে পাবে। যেখানে শাহজালাল 
বাসস্থান গ্রহণ কবিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার 
নাম _দেবমহল। তথায় গোলাম হোসেনের সময়েও - 
পুরাতন ধ্বংসারশেষ- বৰ্ত্তমান ছিল। এখনও প্রক্মণসেনী 
দালান” জীৰ্ণসংস্কার প্রভাবে আত্মবক্ষা করিতেছে। দরগার 
_ জব্যজাতের -মধ্যে. একখানি পুরাতন জরাজীর্ণ সংস্কৃত 
পুস্তকও বর্তমান আছে। এই সকল বিষয়ের একত্র বিচার ' 
কবিতে বসিলে, শাহ জালালের সমাধিস্থানকে একটি পুরাতন” 
দেবস্থান বলিয়াই. স্বীকার করিতে হয়। -এক সময়ে শাহ- 


দরগার” সাধ্নস্থান রৌপ্যনিৰ্ম্মিত, “রনেলিং" দিয়া িরিয়া 


হজরত পাতা: 


হ৭৭ 


ত পপ সপ পদম তত ই = ome শি সত টিক 


দিয়াছিলেন। তাহা কে অপহরণ করিয়া- লইয়। 

কেবল তাহার কথা এখনও সিরাজদ্দৌলার সা 
পরিচয় গ্রদান-করিতেছে?, এই হতভাগ্য তরুণযুবক যে 
সকল অলীক. কলঙ্কে কলঙ্কিত, . সাধুপুরুষের অবমাননাও 
তাহাব মধ্যে একটি। প্রকৃত পক্ষে সিরাজদ্দৌলা যে সধুভক্ত 
ছিলেন, পাওুয়ার “বড় দরগায়” সে কথা এখনও উল্লিখিত 
হইয়া থাকে । ঢ় 


ৃ ' ছোট দ্রগা। 
“ছোট দরগায়” যে সকল অট্টালিকা বর্তমান আছে, 
তাহা প্বড় দ্বরগার” অষ্টালিকা' অপেক্ষা অধিক সুদৃপ্ত। 


“ছোট দবগা” হুর কুতব আলম নামক সন্্ৰাস্ত সাধুপুকষের , 


সমাধিস্থান ৷ অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, অঁহাতে 
অনেক পুরাতন বিলুপ্ত অষ্টালিকার ফলকলিপি সংযুক্ত 
আছে। “মিঠা তালাঁও” নামক একটি ক্ষুদ্ৰ সবোব্র "ছোট 
দরগার” দৃশ্তশোভা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। মীরক্কাসিম 
এই দরগায় তাম্ৰনিৰ্ম্মিত জয়ডঙ্কা উপঢৌকন প্রদান অরিয়া- 
ছিলেন। তাহা.আর এখন ব্যবহৃত'হয় না । 

হুব কুতৰ সন্তাস্তবংশে , জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


লক্ষ্মণাবতীব ,ধ্বংসাবশেষের ‘মধ্যে সাঁহারদীঘির অন্তিদূরে' 


মক্ছম আখি পিরাঁজউদ্দীন নামক যে সাধুপুকষের যমাধি-, 


মন্দির, দেখিতে পাঁওষা যাঁর, তাঁহাব জনৈক প্রিয় “ম্যোর, 


নাম-সেখ আলা-উল্‌হক্‌। তিনি লাহোর নিবাসী ধনাঢা 
মুসলমীনের পুত্র, পিতার সহিত ,এ দেশে আঁগঘন ভরিয়া- 
ছিলেন। পিতা গৌড়ীয় রাদশাহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, 
পুত্র সাধুপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া “ফকির” হইয়ছিলেন। 
তিনি অকাতরে অর্থব্যয় কবিয়া অভিথিসেবা করিতেন। 


_ ইহাতে বাদশ্বাহেব সন্দেহ হয়--হয় ত কোষাধ্যক্ষ পুত্রকে 


রাঁজফোষ হইতে অর্থদাঁন করিয়া থাকেন। সন্দেহে পড়িয়া 
সাধু আলা-উল্‌-হক্‌ সুবর্ণগ্রামে নির্বাসিত. হইয়াছিলেন। 
কিন্তু সেখানেও তাহার অর্থর্যয়ের অবধি ছিল-না। কিছু 
দিন পরে বাদশাহ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াঁ ফকিরকে 
মার্জনা করিলে আলা-উল্হক্‌ পুনরায় পাছায় আসিয়া = 
বাস করিতে আরস্ত করিয়াছির্লেন। -. ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শাওুয়া 
নগরেই তাঁহার দেহা্তর, সংঘটিত: হয়। তথায় হার 


৫৭৮ ' 
রি বৰ্তমান আছে।, তাহাৰ পুত সুর কুতৰ গনী 
করিয়া ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে লোকাস্তব গমন করেন। 
- . বাদশাহী সনন্দ । 

"ছোট দবগাঁব” ভূসম্পত্তির “এক বাদশাহী সনন্দ” অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। তাহা সম্রাট শাহ জাহাব বাজ্যাব্দের 
দ্বাবিংশ বর্ষের (সুলতান স্থজাখব স্বাক্ষবযুক্ত ) ভূষিদাঁন 


পত্র। ইহার পূৰ্ব্বে যে দানপত্র ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া 


গিয়াছে। হোসেন শাহের “ছোট দরগাঁয়” ভূমিদান কবিবাব 
কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাব কোনও দানপত্ৰ বর্তমান 
নাই! সুজ! খ? বাজমহলেব বাজ্গধানীতে বাস করিতেন। 
তাহাঁর হস্তাক্ষর পাওুয়ার ছোটদরগার “বাদশাহী সনন্দে” 
রান্দপ্রতিনিধির স্বাক্ষর বলিয়া কথিত। 
বাদশাহী মস্জেন্দ। 

নুর কুতব আলমের সমাধির নিকটে যে মস্জেদ দেখিতে 
পাঁওয়া যায়, তাহ! পববর্তী সময়ে বাদশাহ ইউসফ শাহ কর্তৃক 
নির্মিত হুইয়াছিল। প্রস্তরফলকে তাঁহার নাম উল্লিখিত 
আছে। ম্থুর কুতবের সমাধির সন্মুখেই তাহার পিতার 
সমাধি। তাহার দ্বারদেশে ষে প্রস্তর ফলক সংযুক্ত আছে, 
তাহাতে প্রথমে কোরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধত-_তাহার পর 
আল!-উলহকের দ্ধেহত্যাগের ব্রিবরণ। তিনি বাদশাহ 
"আবুল মোজাফ্ফব মাহামুদ শাহের শাসনসময়ে পবলোক 
গমন করেন। এই প্রস্তর ফলকে আলা-উল্-হকের নাম 
উল্লিখিত নাই, কেবল সাধুপুরুষ বলিয়াই উল্লেখ আছে। 
তজ্ঞন্ত নানা তর্ক বিতর্ক *্প্রচলিত হইয়াছে। ছোটদরগার 
সহিত বাদশাহদিগের বিশ্মে সংশ্রব ছিল। যে রাষ্ট্রবিপ্পবে 


মুসলমানেব সিংহাসনে ভাতুড়িয়াব জমিদার গণেশ বাদশাহ. 


হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে ছোট দরগাঁর 


সংশ্বব ছিল। 
পুরাতন স্মৃতি-চিহ্ন। 
ছোট দ্রগাঁব পুরাতন অট্তালিকাব ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে 


ক 


সুবৃহৎ স্তম্ভের ও মকরের আক্কৃতিযুক্ত জলনির্গমনের মুরিব - 


পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায়। একটি স্তম্ভের পাদপীঠ চাবিহন্ত 
_ ব্যাসবিপিষ্ট__যে অট্টালিকায় তাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, 
তাহা কিরূপ বৃহৎ ছিল, তাহ! সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে। ছোট দরগায় এপ বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হইবার 


প্ৰবাস, 


[দম ভাগ। 


ত সদ ত কলা ওলা ভিলা লতা 


পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে মকরের মুখ ব্যবহৃত 
হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বনাভ্যস্তবে এই সকল 


* পুবাতিন প্রস্তবশিল্পের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলে মনে হয়--- 


ইহা অতি পুবাতন হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । 
তাহাব যে সকল উপকব্ণ মদ্জেদ নির্ম্মাণেব উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাই মুসলমান কর্তৃক রূপাস্তবিত 
হইয়াছিল ;- ধাহা উপযোগী হঁলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা 
অদ্যাপি পড়িয়া বহিয়াছে। নিকটে যে সকল পুরাতন মরো- 
বর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়--এক সময়ে 
পৌগু,বর্ধনের এই অংশ জনকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল। এখন 
সকল স্থানই নীবব। কেবল মেলা উপলক্ষে রৎসরের মধ্যে 
কখন কখন মুসলমান তীর্ঘযাত্রীর সমাগম বশতঃ পাওুয়ার ' 
বনভূমি কিয়ৎকালেব জন্য মুখরিত হইয়া থাকে। 


শ্রীক্ষয়কুমাব মৈত্ৰেয় | 


স্পা শশী 


যজ্ঞ ভঙ্গ । 


কন্গ্রেস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। 
এবারকার কন্গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা 


সকল পক্ষেবই মনে পূৰ্ব্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমত 


প্রতিকাঁবের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। হুই দলই 
কেবল নিজেব ব্লবৃদ্ধি কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ 
উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাঁড়িয়া উঠে, সেইরূপ 
আয়োজন হুইয়াছিল। 
সমস্ত দেশকে লইয়া যে ধজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই 
ষজ্জের কর্তাবা কে কোন্‌ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া 
বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে 
পাবেন না,। চাঁবিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে বিচার 
করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাহাদের 
উপব। কোনো কাবণে কৰ্ম্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে 
গালি দিয়া তাহাবা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের ' 
ভাণ্ডারে দেশলাই জালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে 
সন্দেহ নাই__এবপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই না হয় 
ই কর্তৃপক্ষের আসামীব দলে দাঁড়. কবাইয়! 
থাকেন--জগতের সর্কত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। 


১০ম সংখ্যা ! 1 


মণিপুরী হত্যাকা যাহাবা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের 
দও দিয়া তাঁহার! ধৰ্ম্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত কবিয়াছেন এবং আজ 
বাংলাদেশে যে বিচিত্র রকমেব উৎপাত বাধিষ| উঠিয়াছে 
সে জন্য বাঙালীকেই বন্ধনপীড়ন সহ কবিতে হইতেছে 
ওদিকে কার্জন ও মলির জয়ধ্বনির বিরাম নাই। 

বস্তুত বারদকে ও দেশলাইকে যাহাবা সত্য বলিয়া 
জানে ও স্বীক'ব করে আঁহাবা এই ছুটোব সংশ্রবকে 
ঠেকাইবার জন্য সর্কপ্রকাব উপায় উদ্ভাবন কবিয়া থাকে। 
দোষ যাহাঁবই হৌক বা রাগ যাহাব পরেই থাক্‌ সে কথা 
লইয়া গরম না হইয়া হাঁতেব কাজটা কি করিলে সিদ্ধ 
হয় এই ব্যবস্থা কুবিবাব জন্তই তাহাবা তৎপর হয়। 

-  এবাবকাঁর কন্গ্রেসের যাহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাবা 
অপ্রিয় বা বিকদ্ধ সত্যকে স্বীকাব কবিবেন না বলির! ঘর 
হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই 
পাছে তাহাকে খাতিব করা হয় এই তাহাদের আশঙ্কা । 

চবমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কাবণেই হৌক দেশে 
জাগিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ কবিতে পাব 
কিন্ত ইহাকে অস্বীকাৰ কবিতে পাব না। এই দলের 
ওজন কতটা তাহা বুঝিনা তোমাকে চলিতেই হুইবে। 
কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যে এই দলের 
প্রতি কটাক্ষপাঁত কবা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাঁশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে 
করিয়াছেন--ভবস্থা বিচাৰ কবিয়| মাৰ বাঁচাইযা কন্গ্রেসেব 
জাহাজকে কুলে পৌঁছাইয়| দেওয়া সম্বন্ধে তাহাব চিন্তা 
ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিকদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতাব 
গদাঘাতে পাড়িযা ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম 
নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেবই 


শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ কবিতে -উৎসাহিত 


কবাই যে ইহা সকলেব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক 
উত্তেজনায় তিন মনে বাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে 
কন্গ্রেসের হালের কাছে দী়াইয়াছিলেন যেন ওঁ চবম- 
পদ্থীব দলটা জলেব একটা ঢেডু মাত্র, .উহা! পাহাড নহে, 
যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে, পাল উড়াইয়াই উহাকে 
ডিঙাইয়! ষাওয়' চলিবে । 

আবাব চৰমপহ্বীরাও এমন ভাবে *কোমর বাঁধিয়া 
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৭৯ 
কন্গ্রেসেব বণক্ষেত্রেব মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যম- 
পশ্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্গ্রেসকে চালনা! কবিয়| আসিয়ীচ্ছত্‌, 
তাঁহারা এমন একটা বাঁধা যাহাকে ঠেলিয়| অভিভূত কবিয়া 
চলিয়৷ ষাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হোক্‌। এক এটা 
এখনি করিতে হইবে-_এইবারেই জয়ধ্বজ উড়াইয় না 
গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্প্রেসের সভায় মধ্যম- 
পন্থীব স্থানটা যে কি তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতাব সহিত 
স্বীকার না করিবাব জন্ঠ মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহু। 

এই যে লুন্ধতা এই যে অন্ধ নিৰ্ব্বন্ধ ইহা যদি চলবর্ভী 
সাধারণ লোকের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা হইলে মেটাকে 
মার্জনীয় বলিষা গণ্য করা যায়_কিন্ত যীহার| দলেব 
কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্ধানে রাশ 
টানিলে অগ্রসব হওয়া সহজ হয় এবং, কোনথানে হার 
মানিলে তবেই যথাৰ্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই 
বলিতে হইবে সংসারে ষীহাবা বড় জিনিষকে গড়িয়া তুলিতে 
পাঁবেন ধাঁহাব! কাৰ্য্য সিদ্ধিব লক্ষ্যকে কোনে! মতেই ভুলিতে 
পারেন না ইহারা সে দলের লোক নহেন। ইহারা কবিব- 
লড়াইয়েব দলের মত উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত 
বড় কবিয়! দেখেন_ দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত স্থৈৰ্ধ্যেব সহিত 
সুদুরে প্রসাবিত কবেন না। 

বিকদ্ধ পক্ষেব সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীবার না 
কবিবাব চেষ্টাতেই এবার কন্গ্রেস ভাঙিয়াছে। , এক 
গাড়িব এঞ্জিন যদি সামনের গাড়িব এঞ্জিনকে একেবাবে 
নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও কখনো 
পরস্পরকে অস্বীকাব কবিয়| যদি ষ্টীম চড়াইয়া দেওনাকেই 
নিজেব পথ খোঁলসার উপায় বলিয়া মনে কবে তবে একটা 
চুবমাব ব্যাঁপাঁব না বাধিয়া থাকিতে পাবে না। এ অবস্থায় 
যীহাবা চালক তাহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না । 

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্ঠেস অধকাব 
কবাকেই যদি দেশেব কাজ কব! বলিয়া একান্তভাবে ন মনে 
কবিতেন,ষদি দেশেৰ সত্যকার কৰ্ম্মক্ষেত্ৰে ইহাবা প্রতিষ্ঠ লাভ 
করিতে থাকিতেন-_দেশেব শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নেব অৰ্ভাব মোচন 
কবিবার জন্তু যদি ইহাবা নিজৈর শক্তিকে নানা পথে অহরহ 
একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া বাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার 
সাধন! ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি 


দেশৈর প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে 
গদি করিতেন তাহা হইলে নর সা বক ভিজি 
' লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। কন্গ্ৰেসে 
হার হইলেও দেশেব- মধ্যে হার হয় ন| ;--শনৈঃ শনৈঃ 
প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রাস্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়েব মধ্য দিয়া 
, পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই 
- পথের. চরম. গম্য স্থান সভাপতির আসন নহে, এমন কি, ভর 
মধ্চটা তাহার পা্থশালাও নহে। 

আর যদিই মনে কর কন্গ্রেসের কর্তৃত্বলাভ্‌ দেশহিত- 
সাধনের ,একটা চরিতার্থতা তবে- কি এতবড় একটা 


সম্পদকে এমন অধৈৰ্য্য ও প্রমন্ততার সহিত কাড়াকাড়ি ' 


করিতে হয়! ইহাতে যাহাকে চাই তাহাহেই কি আনাৰ 
করা হয়না? 

.. কাজির বিচারের কথা মলে আছে? হই জীলোক হন 
একটি ছেলেকে নিজেব ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ 
করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দুইভাগে 
কাটিয়া হুই জনকে দেওয়া হউক । এই কথা শুনিয়া যথাৰ্থ মা 
বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই. না অপরকেই দেওয়া হউক্‌। 
যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ 
_ করা'এবং মকদ্দমায় হারমান| অনায়াসে স্বীকার করে।' ' 

« এবারকার কাজির বিচারে কি দেখ! গেল? দুই দিকেরই 
'এই জির্‌ যে বরং কন্গ্রেস ভাগিয়া যায় সেও ভাল তবু হার 
মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হ্য় কোনো পন্বীই কন্‌- 
-গ্ৰেমকে তেমন সত্য 9 তেমন বড় কৃরিয়া মনে করেন না। 
" ইহা যে একটা! জীবধৰ্ম্মা পদাৰ্থ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণ- 
"হানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুৰ্ব্বল হয় তাহা কেহ নিজেব 
প্রাণের মধ্যে তেমন, করিয়া অমৃতৰ করেন না} তাহার 


কারণ কি এই নহে এই জিনিষটাকে বিশবৎসর তা’ ‘দিয়াও! 


“ইহার মধ্যে প্রাণ পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেই 
জন্তই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈধ্যে দীক্ষিত করে 
: নাই... আঁমাদের পরে এই জন্তুই কন্গ্রেসের দাবী অত্যন্ত 


'ছর্বাল_ইহা, অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে, ভয়ে আমাদের কাছে * 


- চায়” তাহাঁও পুরামান্রায় পাৰয় না। আমাদের অর্থসামর্থ্য 


অবসরের উদ্‌ ত্র হইতে অতি অকিঞ্চিতকুর পরিমাণেই এই 


ন ভাত 


: ' কৰ্পৰেসের অল্প: রাখিনা ডি নত 


. কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে 


অতি ষতসামান্ত। * 


এই প্রসঙ্গে আমাদেৰ নিবেন এই যে, কন্গসকে সত্য চু 


“করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কন্গ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা 
"যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত 


দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে স্তরে ঘরে গিয়! সত্যমন্ন্ৰে দীক্ষিত 
করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে এ কন্গ্রেস সত্য 
হইয়া উঠিবে__সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক 
হুইবে। কন্গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর 
দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থী 
হউক। তাহাকে এ বৎসর বাঁ ও বৎসর কোনো রকমে দখল ৯ 
করিয়া বসিব এ চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহাঁব জন্ত ছুই ' 
ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিছ্বিদ্ধযা কাণ্ডের অভিনয় করা 
যাইতে পারে । 

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের- ইতিহাস আছে। 
দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার-করিয়া 
মঙগলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব = 


' উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল , 


নিজের -দক্ষতার প্রতি’ অন্ধ অভিমান বশত জগতে যে যুগে 
এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবস্তক 
মনে ক্রিয়াছে- সেইকালে এবং সেইখানেই কেবল, যে কৰ্ম্ম = 
পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে মহান্‌ অনৰ্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতা- 
শালীর জিদ'মত্যকেন্ষণকালের অন্ত নিৰ্জ্জাব কবিয়া ফেলিতেও 
পানে কিন্তু রুদ্রকে কখনই ঠেকাইতে পারে না--একথা 
ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়| আমরা অভিযোগ আনিয়াছি কিন্ত 
আমরা নিজেও যদি ভূগি--বল ও কলকোঁশলকেই অবলম্বন 
জ্ঞান করিয়া "সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে 
প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহ্মাত্র নাই। 
সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে 
ধৈর্য, শাস্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে, তবে = 


বিলে অসহিষু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বীস হইব 


না, বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ করিব এবং - 
১১% বাস্ৱাজের বার্থ ই অধিকার লাভ করিতে পারিব। = 
? টি যা 7 


os 


পাত 








টিসি ন, 
সা 


li < ===লম্ল্ল্ললন 


1২0 ১1,151 PRESS, CALCUTTA. 





* সত্যম্‌ শিবম্‌ হুন্দরমূ ৷” 





৭ম ভাগ ৷ | 


বৈদিক অধ্যাত্ম-বাদ। 


জগত, আত্ম! ও ব্ৰহ্ম--এই তিনটা বস্তু লইয়াই দৰ্শন 
শাস্ত্র । কিন্ত সমুদয় দর্শন শাস্ত্রেবই যে ভিত্তি এক তাহা! 
নহে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন ধাহাবা বলেন “জড়ই 
মূল বস্তু, এই জড় হইতেই আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে --জড়াতি- 
বিক্ত কোন বস্তু নাই”। হেকেল ( ack! ), বুক্নাব 
( Buchner ) বগ্ট € 4০৪৮) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই 
দলের নেতা ৷ ভাবতবর্ষেও এ প্রকাৰ মতের অভাব নাই। 
লোকায়তিবর্গণের মৃত এই যে "চৈতন্যং ভূতধৰ্ম্ম”-চৈতন্ত 
জড়েরই গুণ। বাকলি প্রমুখ আব এক শ্রেণীর পণ্ডিত 
আছেন-_তাহার! ঠিক ইহার বিপবীত কথাই বলিয়া থাকেন। 
ইহাদের মতে জড় বলিয়া “ম্ব-তন্ত্র কোন বস্তু নাই_ জগৎ 
মানবাত্মার জ্ঞানবিকাব ভিন্ন আব কিছুই নহে। মানবাত্মাকে 
অবলম্বন করিরাই ইহ' বর্তমান বহিয়াছে--মানবাত্মা ছাড়া 
ইহার অস্তিত্ব নাই। আব এক শ্রেণীব দার্শনিক পণ্ডিত 
ইহা অপেন্নাও গুকতর কথা বলেন। পিতামহ ক্যাণ্ট 
( Kant ) হইতেই এই মজে উৎপত্বি। ক্যাণ্টেব মতে 
মানবাম্মীব দেশ ও কাল নামক ছুইটী ষবনিকা আছে। এই 
* ছুইটী ববনিকণতে কতকগুলি উপাদান আসিষা পতিত হয়, 
কিন্তু কোথা হইতে এই উপাদান অচ্‌শিয়াঁ উপস্থিত হব তাহ 





ফাল্গুন, ১৩৭৪ । . 


| ১১শ সংখ্যা । 


আমব! জানিতে পারি না। তবে এই উপাদানের কাবণ 
“যে দেশ ও কালেব অতীত তাহাতে কোন সনন্দহ নাঁই। 
এই সমুদয় উপাদান গ্রহণ করিষা' আমবা এই জাঁৎ বচন! 
কবি, কিন্তু উপাদান সমুহ আধাদগেব স্থষ্টি নহে। ফিটে 
( Fichte ) ইহাবই শিষ্য । শিষ্য গুক অপেক্ষাও অগ্রসব | 
ইহাব মতে এই সমুদয় উপাদানও মানবাতা সর্ট; 
মানবাত্মা নিজেই উপাদান স্থষ্টি কবে এবং ‘নডেই এই 
সমুদয় সজ্জিত কবিয়া এই জগৎ বচন! করে * ']'8০ 
science of knowledge নামক গ্রন্থে ফিক্টে এই মতেবই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। The Ego is the 2:5901060 
totality of Reality (পৃঃ ১০৬); অৰ্থাৎ---আয়| সমুদয় 
সত্তাব একমাত্র আধাব, ইহাব 'বহির্ভাগে কোন সত্তানাই 
The Non-Ego is itself a product of tic Ego 
‘অনাত্ম বস্তু আত্মা হইতেই উৎপন্ন'। এই মতেব নাম 
অধ্যাত্মবাঁদ ( Subjective Idealism). 

ভাষাৰ আববণ ভেদ কবিলে কথাটা দাড়ায় এই £-- 
মানব নিজ চৈতন্য হইতেই এই জগৎ স্থষ্টি কবে অর্থাৎ 
মানবাত্মাই জগতেব সৃষ্টিকর্তা, মানবাত্মাই” সহ । কিন্ত 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতটা বলিবাব সাহস সান নাই। 
তাহাবা ভাষার কঠিন আববণে সত্যটাকে চাপিয়া বা খয়াছেন। 
কিন্তু খষিগণের কথা স্বতন্ত্র) ইহাদেব কোন ভা ভাবনা 


৬ 
=— 


i 


৫৯৪ 


বলিয়া ফেলিতেন। ইহাদের মতবিবয়ে কাহাকেও কখনই 
অন্ধকারে থাকিতে হয় না । এই সাহস ও সত্যনিষ্ঠার 
জন্যই খধিগণকে এত সন্মান করিয়! থাকি। 

বার্কুলি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, ফিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবম্ভে নিজ দর্শন প্রচার 


* করেন, কিন্তু তিন সহশ্র বৎসব পূৰ্ব্বে ভারতে এই অধ্যাত্ম- 


বাদ প্রচারিত হইয়াছিল। বৃহ্বাবণ্যক, ছান্দোগ্য, কৌষী- 
তকি, এ্তরেয় ইত্যাদি প্রাচীন উপনষদে এই মত অতি 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর! হুইয়াছে। আমর! অস্ত কৌধীতকি 
উপনিষদের অধ্যাত্ম-বাদ ব্যাখ্যা করিব। 
আত্মা ও ব্ৰহ্ম । 

আত্মা” কাহাকে বলে, এবং ব্রহ্ম’ শব্দেব অর্থ কি-- 
ইহা সর্বপ্রথমেই বলা আঁবশ্তক। সংস্কৃত ভাষায় খখেদ 
অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ আর নাই। স্থতবাং দেখা যাউক 
এই গ্রন্থে ‘আত্মা’ -শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 
শব্দের মৌলিক অর্থ প্রাণবায়ু। “আত্মানম্‌ বাতম্‌ অভিঅৰ্চত’ 
১%৭৯২|১৩ । অৰ্থাৎ আত্মাবায়ুকে অৰ্চ্চনা কর। এখানে 
আত্মাকে বায়ু কিম্বা বায়ুকেই আত্মা কলা হইল। এই “বায়ু 
দেবগণের আত্ম’_-আত্মা-দেবানাম্‌ ১৭১৬৮৷৪। একস্থলে 
বরুণকে সম্বোধন করিয়া বল! হইয়াছে যে ‘আত্মা তে বাত’ 
৭৮৭২ অর্থাৎ বায়ু তোমার আত্মা । অথর্কবেদে মৃতব্যক্তি 
কিছ! মুসূৰ্য, ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বল! হইতেছে “বাতাৎ 
তে প্রাণম্‌ অবিদ্ম্‌, সূর্য্যাং চক্ষুঃ অহম্‌ তব” আমি বায়ু 
হইতে তোমার প্রাণ এবং ছধ্য হইতে তোমার চক্ষু প্রাপ্ত 
হইয়াছি পাও সুৰ্য্য হইতে যেমন চক্ষু এবং বায়ু হইতে 
প্রাণ আগমন করে তেমনি মৃত্যুর সময়ে চক্ষু স্থধ্যে এবং 
প্রাণ বায়ুতে প্রতিগমন কবে। দেহ ভস্মীভূত করিিবাব 
সময় মৃতব্যক্তিকে সম্বোধন কবিয়া বলা হইতেছে ₹_ 
্ধ্যম্‌ চক্ষুঃ গচ্ছতু বাতম্‌ আত্মা, (খঃ ১7১৬৩) অৰ্থাৎ 
তোমার চক্ষুত্রর্য্যে গমন করুক এবং আত্মা বায়ুতে গমন 
করুক। আলোক ভিন্ন দর্শন কার্ধা অসম্ভব এই জন্যই 
খধিগণ বিশ্বাস কবিতেন সূর্য্য হইতে চক্ষু (অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি) 
আগমন করে এবং মৃত্যুকালে স্থধ্যেই প্রতিগমন কবে এবং 
এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও বায়ু একই বস্তু এই জন্তু বলা 


- প্রবাসী 
ছিল না-_যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন সোজান্থজি তাহাই 


[ ৭ম ভাগ ৷ 
হইয়াছে প্রাণ বায়ু হইতে আগমন করে এবং বায়ুতেই 
প্রতিগমন কবিয়া থাকে। একস্থলে আকাশকে আনত্মাযুক্ত 
বলা হইয়াছে ‘আত্মন্বৎ নভঃ, ৯/৭৪1৪। বায়ু আকাশকে 
পূর্ণ করিয়া থাকে এই জন্যই আকাশ আত্মাবান্। খখেদে 
লিখিত আছে ভৃজু্যু নামক একজন বাজি জলমগ্ন হইয়াছিলেন 
কিন্তু অশ্বিঘয় নৌকার সাহায্যে ইহাকে রক্ষা কবিয়াছিলেন। 
এই নৌকাকে একস্থলে (4১১৬৩ ) আত্মাযুক্ত ( আত্মন্‌ 
বতীভিঃ নৌভিঃ) অপব এক স্থলে পক্ষযুক্ত ও আত্মাধুক্ত 
(প্রবং আত্মন্‌ বস্তং পক্ষিণং ১১৮২৫) বলা হইয়াছে। 
পক্ষিণং’ শবেব অর্থ পক্ষযুক্ত অর্থাৎ পা’লযুক্ত। পালের 
সাহায্যে বাঁযু দ্বারা চালিত হইয়া নৌকা "তীবে উপস্থিত 
হইয়াছিল এই জন্যই নৌকাকে পক্ষযুক্ত এবং আত্মাযুক্ত 
(অর্থাৎ বাধুযুক্ত ) বলা হইয়াছে। ‘আত্মা’ অর্থ যে 
প্রাণবাষু উপনিষদেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
অগ্যকাব প্রবন্ধেই তাহার পবিচয় পাইব। কেবল 
ভাবতে কেন অপরাপর দেশেও আত্মা শব্দের এই একই 
ইতিহাস। ‘spirare? ধাতুর অর্থ নিশ্বাস গ্রহণ করা। 
এই ধাতু হইতেই 517: কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে । লাটিন 
ভাষায় ‘5চirit॥৪’ শব্দেব অর্থ নিঃশ্বাস । ইংরাজী ভাষাতেও 
99171: শব্দের প্রাচীন অর্থ ‘নিঃশ্বাস’ কিন্তু ইহার বর্তমান 
অর্থ আত্মা। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে মানবক্ছ্টি বিষয়ে 
এইরূপ লিখিত আছে 2:76 Lord God formed 
man of the dust of the ground and breathed 
into his nostrils the bregth of life and man 
became a living soul. 

এখানে নিঃশ্বাসকেই' জীবস্ত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা বলা 
হইল । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মা শব্দের প্রাচীন 
অর্থ প্ৰাণবায়ু । খণ্বেদেই এই শব্দের উন্নতি ও অবনতি 
উভয়ই দেখা যায়। কোন কোন স্থলে আত্মা শব্দের অর্থ 
শরীর । প্সর্বন্থাৎ আত্মনঃ তম্‌ ইদম্‌ বিবৃহামি তে” 
(১৭৷১৬৩৷৫,৬) অর্থাৎ তোমার সমুদয় অঙ্গ হইতে ইহা 
(অর্থাৎ এই যক্ষ্মা রোগ) দুঁব করিতেছি। আরও অনেক 
স্থলে (১)১৬৩৷৬, ১০1৯৭1৪১৮ ইত্যাদি) “শরীর” অর্থে আত্মা 
শব্দ ব্যবহৃত হই্লাছে। দেহেব সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থতরাং*এক অপরেব অর্থে ব্যবহৃত হইতে 


= 


১১শ সংহ্যা'। ] 


পারে। শরীরের মধ্যে যদি কোন বস্তুর বিশেষত্ব থাকে 
তবে তাহ! প্রাণবায়ু। যতক্ষণ মানব জীবিত থাকে ততক্ষণই 
নিঃশ্বাস প্রশ্বস এবং এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেব অভাবেই 


'_ মানবেব মৃত্যু ঘটিয়| থাকে। সুতরাং, প্রাণই যে জীবনী 


শক্তি এ বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক নহে। খখ্বেদে জীবনী 
শক্তি অৰ্থেও আত্মা (অর্থাৎ প্রাণ) শৰোব ব্যবহার পাওয়া 
যায়। একস্বলে আছে নগর বল বিধান কবিবাব জন্তু 
আমি ওষধি লুন্তে ধারণ করিলাম! হিংস্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট 
হয় তেমনি রোগের আত্মা (যক্মস্ত আত্মা) বিনষ্ট হউক 
১৭৯৭৷১১৷ নর্তমান যুগেও আমরা ঈশ্ববকে প্রাণেব প্রাণ 
বলিয়া থাকিখ কিন্ত প্রাণ শব্দের মৌলিক্‌ অর্থ বায়ু। 
মানব প্রথনে জড়ীয় ভাষা ও ভাব লইয়াই ধৰ্ম্মজগতে 
প্রবেশ করে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়ীয় ভাষাব 
জড়ীয় ভাব অল্পে অল্পে বিদুরিত হইতে থাকে। কালে 
ভাব এতই উন্নত হয় যে মানুষ আব তখন বুঝিতে পারে না 
থে উচ্চভাব্প্রকাশক ভাষা এক সময়ে জড়ীয় ভাব 
প্রকাশ কবিত। আত্মা সম্বন্ধেও ইহাই ঘটিয়াছে। এক 
সময়ে আত্মার অর্থ ছিল বায়ু, প্রাণ-বায়ু ; এখন ইহাব 
অর্থ চৈতন্য। আত্মা শব্দেব ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করিলে 
ইহাই বুঝা মায় যে ইহা কেবল মানবেই প্রযুজ্য হইতে 
পারে। ধিন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেব কাধ্য করেন তাহাবই 
আত্মা, কিম্ব তিনিই আত্মা অর্থাৎ 
আত্মা জীবাত্মা। 

খগ্বেদে ‘ব্ৰহ্ম’ শব্েব অর্থ মন্ত্র অথবা স্তুতি ব্ৰহ্ম শব্দেব 
বহুবচনও (ত্রদ্ধাণি ত্রহ্মতি ব্ৰহ্মভ্যঃ ইত্যাদি) বহুবার ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ধাঁহাবা মন্ত্র বচন! কবেন তাঁহাদের নাম ‘ব্ৰহ্ম- 
কৃখ। বেছ্েৰ যে অংশে মন্ত্রত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে সে 
অংশের নাম ‘ব্ৰাহ্মণ এবং ধাহাব! মন্ত্র রচনা বা উচ্চাবণ ' 
করেন তাভাদিগকেও ‘ব্ৰাহ্মণ বল! হয়। খধিগণ হৃদয়ের 
আবেগে দেবগণকে আহ্বান করিতেন অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চাবণ 
কবিতেন। ইহাদিগেব বিশ্বাস ছিল যে এই প্রার্থনা গুনিয় 
দেবগণ তঁ হাদিগের অভিলান্ন পূর্ণ কবিতেন। কালক্রমে 
এই বিশ্বাস প্রবল হইতে লাগিল যে মন্ত্রের অসাধারণ 
ক্ষমতা ৷ মন্ত্রের ক্ষমতায় দেবগণও বদ্ধিত হইয়া থাকেন 
(১৮৩৫২ ইত্যাদি)। দেবগণে ইচ্ছা থাকুক বা না 


বৈদিক অধ্যাত্ম-বাদ। 


{| 
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থাকুক মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিলে তাহাদিগকে উপাস্কের নিকট 
উপস্থিত হইতেই হইবে। মীমাংসকগণ ইহা অপেক্ষাও 
গুকতর কথা বলিয়া থাকেন। তাহাঁদিগের মতে দেব দেবীর 
কোন অস্তিত্ব নাই। তবে যে যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চাবণ কবিলে 
আশ্চৰ্য্য ফল পাওয়া যায় তাহাব একমাত্র কাবণ মন্ত্রের 
ক্ষমতা, মন্ত্বলে অসম্ভৱ সম্ভব হইয়া থাকে । বেদাস্তভাম্যে 
শ্ঙ্কবাচাধ্যকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বৈদিক শব্দ, 
প্রভাবেই দেবতাদি স্থষ্ট হয় (বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকম্‌ 
জগৎ প্রভবতি ১৩২৮)। পূৰ্ব্বে বিশ্বাস কর! হইত দেবগণই 
জগতেৰ স্ৰষ্টা , কালক্রমে এই বিশ্বাস হইল যে মন্্রই দেব- 
পণকে স্থষ্টি কবিয়াছে। সুতবাং ব্ৰহ্ম অপেক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আব কি হইতে পারে ? এখন আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি কি প্রকারে ‘ব্ৰহ্ম’ শব্দেব অর্থ স্থিতি 
প্রলয় কর্তা হইল। 

এখন প্রশ্ন এই স্থষ্টিকর্তী কে ? যদি বল ব্ৰহ্ধই হুটিকৰ্তা 
তাহা হইলে কোন উত্তরই দেওয়া হইল না । কারণ ‘ব্ৰহ্ম 
্থষ্টিকর্তা” বলাও যাহ! ‘ছুষ্টিকৰ্তাই স্থা্টকর্তা’ বলাও ঠিক 
স্তাহাই। ক=ক, খ-্খ, রাম-রাম ইত্যাদি বাক্যে 
নুতন কোন কথাই বলা হয় না। এখন যেমন অনেক 
লোকে জিজ্ঞাসা কবে “ব্ৰহ্ম কি আমাকে কি তাহা দেখাইয়া 
দিতে পার ?”-_প্রাচীন কালেও তেমনি অনেক লোক এই 
প্রকার প্রশ্ন করিত। অনেক খধির মনেও এই ধারণা ছিল 
যে ব্ৰহ্ম বহু বস্তুর মধ্যে একটী বস্তু; এই পরিদৃশ্তমান জগতের 
মধ্যে একটী বিশেষ বস্তু এই জগৎ স্ষ্টি করিয়াছে । উপ- 
নিষদের যুগে আকাশ, বায়ু চক্ষু, প্রোত্র, বাক্‌ ইত্যাদি 
বিভিন্ন বস্তুকে ব্ৰহ্ম বিশেষণে” বিশেষিত কর! হইয়াছিল। 
কিন্তু কোন মীমাংসাই চবম সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হয় 
নাই। অবশেষে যাজ্ঞবন্ধ্য, উদ্ধালক, অজাঁতশক্র ইত্যাদি 
মহাঁপুরুষেব মতই বেদাস্তেব সিদ্ধান্ত বলিয়| গৃহীত হইয়াছে। 
ইহঁদিগেব সিদ্ধান্ত এই ‘আত্মাই ব্ৰহ্ম’ অর্থাৎ আস্মাই জগতের 
মূলাধাব, আত্মাই হ্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা। পূর্বে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে আত্মা এবং মানবাত্ম৷ একইপ্যস্ত। সুতরাং 
সিদ্ধান্ত এই;--মানবাত্মাই বন্ধ । 

কৌষীতকি উপনিষদ । 
কৌষীতকি খধি বলেন--"প্রাণই ব্ৰহ্মপ। মন এই প্রাণ- 
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রূপ বহ্ধের'দুত, বাগিন্দিয় ইহাব পবিবেশনকর্ত্রী, চক্ষু ইহাৰ 


রক্ষক, শ্রোত্র ইহার প্রতিহারী। এই প্রাণকপ ব্ৰহ্ধৈব 
উদ্দেশে ইন্দিয়সমূহ অযাচিত ভাবে বলি প্রদান কবিয়া 
থাকে । (কৌঃ উঃ ২১ )। 

নিজমত সমর্থন করিবাঁব জন্য খষি অপর এক খষির 
মত উদ্ধত কবিয়াছেন। “প্রাণ ব্ৰহ্ম ইতি হ স্ম আহ 
*পৈঙ্গঃ” অর্থাৎ পৈঙ্গ খুৰি বলেন প্রাণই বন্ধ। 

খাষি কাহাকে প্রাণ বলিতেছেন তাহা উক্ত নধ্যায়েই 
বর্ণিত হইয়াছে £-- 
" “সমুদয় ইত্ত্িষ নিজ নিজ প্রাঁধান্যেব অহা বিবাঁদপবাষণ হইযা এই 
শরীর হইতে উতক্রমণ কবিল। তখন এই শৰৰ দাকবৎ শযন করিযা! 
রহিল । অনন্তৰ বাক্‌ এই শবীরে প্রবেশ করিল কিন্তু ইহা! বাগিন্ৰিষ 
দ্বারা বাক্যোচ্চীরণ সমর্থ হইষ|ও পূৰ্ব্ববৎ শয়ন করিয়! রহিল। তৎপর 
চক্ষু এই-শরীবে প্রবেশ করিল কিস্তু বাক্যত্বারা উচ্চারণ সমর্থ ও চক্ষুত্বাবা 
দর্শন সমর্থ হইয়! ও পূৰ্ব্ববৎ শষন কবিষা রহিল । অনন্তৰ শ্রোত্র এই 
শরীরে প্রবেশ কৰিল, কিন্তু ইহা বাক্যত্বাৰ| উচ্চাবণ সমর্থ চন্দু দ্বাবা দর্শন 
সমর্থ এবং শ্রোত্র দ্বাব| শ্রবণ সমৰ্থ হইযাও পূৰ্ব্ববৎ শবন কবিষ| বহিল। 
তদনস্তর মন এই শবীবে প্রবেশ কৰিল, কিন্তু ইহা বাক্থ্থাবা উচ্চাবণ 
সমর্থ, চক্ষুদ্বাবী দর্শন সমর্থ, শ্রোত্বার। শ্রবণ সমর্থ এবং মনদ্বার| চিন্তা 
করিতে সমর্থ হুইয়াও পূর্বববৎ শয়ন কবিয়া বহিল । তৎপরে প্রাণ, এই 
শরীরে প্রবেশ করিল তখন এই শবীর উিত হইল । তদদর্শনে ইন্দ্রিয় 
সমূহ প্রাণের শ্রেষ্টন্ব অবগত হুইলেন এবং প্রাণকেই প্রক্ঞাত্মা বলিয়া 


সম্যক অনুভব করিয়া সকলের সহিত ইহলোক হইতে উৎক্রমণ 
করিল” ২৯ 


, ইন্দিয়গণেব মধ্যে কে বড় এই লইয়| ঝগড়া হইয়াছিল । 
বাক্‌, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রাণ এই পাঁচজন প্রতিদন্্ী। 
সুতরাং বুঝা যাইতেছে প্রাণও একটা ইন্দ্িয়। স্থতবাং 
‘প্রাণ’ অর্থ প্রাণবারু'। খধিব মতে এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা 
এবং প্রাণই ব্ৰহ্ম । | 
কৌষীতকি উপনিষদেব *তৃতীষ ও চতুর্থ অধ্যাযে এই 
মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গভাষায এই গ্রন্থেব 
প্রকৃত অনুবাদ এপর্যন্ত বাহির হয় নাই যে একখানা অনুবাদ 
আছে দার্শনিক আলোচনাব পক্ষে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎ- 
কর। এইজন্য আমাদিগকে এই দুইটা অধ্যায় অনুবাদ 
করিতে হইতেছে । অন্য তৃতীষ অধ্যায় অনুদিত হইল । 
স্ইন্দ্রপ্রতর্দন সংবাদ ৷ 


“দিবোদাসপুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও পেকিষ দ্বাবা উন্দ্েব প্রিষধামে গমন 
করিয়াছিলেন ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন “প্রতর্দন। আমি তোমাকে 
বর প্রদান করিব”। প্রতর্দন বলিলেন “মনুষ্যেৰ পক্ষে তুমি যে বৰ 
হিততম বলিরা মনে কব, তাহাই আমাৰ জন্তু মনোনযন কর”। ইন্দ্র 


প্রবাসী ! 


[ ৭ম ভাগ। 
বলিলেন "অপরের জন্য কেহ বর মনৌনযন কবে ন|--তুমিই মনোনয়ন 
কব”। প্রতর্দন বলিলেন “এবপ হইলে সে বর আমাব পক্ষে অ-বর 
হইবে (কিন্বা অশ্রেষ্ঠ হইবে ) |" তখন ইন্দ্র সহ্য হইতে বিচলিত 
হইলেন না, কাবণ ইন্দৰ সত্যন্ববপ। তিনি বলিলেন “তামাকেই অবগত 
হও ; আমি ইহাই মানবের পক্ষে হিততম বলিয়া মলে কবি যে মানব 
আমাকে অবগত হইবে । আমি তরষ্টার পুত্র ত্ৰিশিবাকে বধ করিষাছি। 
অকন্মুখ যতীদিগকে সালাবৃক নামক জন্তুৰ মুখে নিক্ষেপ কবিয়াছি। 
বহুতর সন্ধি ভঙ্গ কবিয়া স্বর্গে প্রহলাদপক্দীয় লোকদিগকে, অন্তৰীক্ষে 
পৌলমগণক্ে এবং পৃথিবীতে কাল খঞ্জুদিগকে বিনাশ করিযাছি। এই 
সমুদয় কাধ্যে আমাব একটী লোমের্ক উচ্ছেদ হয নাই। যে আমাকে 
জানে সে হিংসিত হয না। কি পিতৃহত্যা, কি মাতৃহত্যা, কি চৌধা, 
কি ভ্ৰপহত্য| কিছুই তাহাকে হিংসা কবিতে পারে না। সে পাপকাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইলেও তাহাৰ মুখের কান্তি বিলুপ্ত হয না”। ১ 


ইন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, 
প্রাণ = আয়ু প্রজ্ঞা । 


“ইন্ বলিলেন আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্বা আমাকে আবু ও অমৃত 
কপে উপাসনা কব। আযুই প্রাণ এবং প্রাপই আবু প্রাণই অমৃত। 
যতক্ষণ শবীবে প্রাণ থাকে ততক্ষণই আযু, প্রাণদ্ব'রাই পরলোকে 
অমৃতত্ব লাভ কবা যায। প্রজ্ঞাঘ বা সত্য সঙ্কল্প লাভ হধ। যে আমাকে 
আযু ও অমৃতবাপে উপাসনা কবে, সে ইহলোকে পূর্ণাধু এবং স্বর্গলোকে 
অমৃতত্ব ও অক্ষযত্ব লাভ করে”। 

প্রাণ কাহাকে বলে খষি এখানে তাহা পবিদ্ধার করিয়া 
বুঝাইয়! দিলেন। প্রাণ এবং আযু একই বস্তু। এই প্রাণ 
বা আধুব নামই আত্মা। এ প্রাণ জ্ঞানবিহীন নহে, ইনি 
প্রজ্ঞ ; এই জন্য প্রীণেব নাম প্রজ্ঞাত্মা । এথানে প্রাণে 
চৈতন্য অর্পণ কব! হইল । ন 

ইন্দ্রিয় সমুহের একীভাব । 


* এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন প্রাণসমূহ ( = ইন্জরিয়সমূহ ) 
একীভূত হইযা থাকে, কারণ কেহ একই সমযে বাগিজ্ৰিয় দ্বারা নাম 
( = বাক্য ) উচ্চারণ করিতে, চন্লুদ্বার| দর্শন কবিতে, শ্রোত্রদ্বাবা শ্রবণ 
করিতে এবং মনদ্বার| চিন্তা করিতে সমর্থ হয না। কুতর।ং প্রাণসমূহ 
একীভূত হইয়া এই সমুদ্য কাধ্য একে একে সম্পন্ন করিষ| থাকে ( অর্থাৎ 
প্রাণসমূহ একীভূত হইলে কেবলমাত্র একটা ইন্জিযের কাধ্য হইয়াঁ থাকে, 
অপরাপর ইন্জিয় নিজেদেব কাধ্য না কবিষ| এ ইন্দ্রিষেবই অনুগমন করে 
এবং উহারই কাধ্য কবিযা থাকে-_এইবপে যখন যে ইন্লিয়ের নেতৃত্ব, 
তখন কেবল সেই ইন্দ্রিযেবই কাৰ্য্য হইবা থাকে )। যখন বাগিন্তিধ 
বাকা উচ্চাবণ কবে তখন অপবাপর ইন্দ্রিয ইহাব অনুবর্তী হইয়| উচ্চাবণ 
কবে। যখন চক্ষু দর্শন কবে তখন অপবাপৰ ইন্দ্ৰিয় ইহার অনুবন্তা 
হইযা দর্শন করে। যখন শ্রোত্র শ্রবণ কবে তখন অপরাপব ইন্্ৰিধ 
ইহার অনুবর্তী হইযা শ্রবণ কৰে। শ্ৰথন মন চিস্তাকরে, তখন অপবাপব 
ইন্দ্ৰিয ইহাব অনুবর্তী হইযা চিন্তা কবে। যখন প্রাণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি 
কাধষ্যকৰে তখন অপরাপব ইন্জিয ইহার অনুবর্তী হইয। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি 
কার্ধা করে। ইন্দ্র বন্ধুলেন ইহ। সত্য, কিন্তু ইন্জিষ সমূহ্বে মধ্যে (মুখ্য) 
প্রাণের শরেষত্ব ওবহিষাছে” ।২| bil 


১১শ সংখ্যা | ] 


প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব । প্রাণ প্রজ্ঞা । 

“বাকৃশক্তিরহিত ব্যক্তিও জীবন ধারণ কবে, মুক ইহাঁব দৃষ্টান্ত ৷ 
চ্ষুবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধ[বণ কবে, অন্ধ ইহাব দৃষ্টান্ত । শ্রোত্রবিহীন 
ব্যক্তিও জীবন ধারণ কবে, বধিব ইহাৰ দৃষ্টান্ত। চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তিও 
জীবন ধাবণ করে, বালক ইহাব দৃষটাস্ত। ছিন্নবাহু এবং ছিন্নোক ব্যক্তিও 
জীবন ধারণ বরে, কাবপ এবপ ব্যক্তি আমব| দেখিবা থাকি] এই 
প্রাপবগী প্রজ্ঞত্রাই শবীব পবিগ্রহ কবিষ| ইহাকে চালিত কবে। স্নৃতবাং 
ইহাকে উক্থ লপে উপাসনা কৰিব । “যাহা! প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং 
যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ” । একত্রে এই শবীবে বাস কবে 
এবং একত্রেই উৎক্রমণ কবে। এ বিষষে ইহাই দৃষ্টান্ত এবং ইহাই 
বিজ্ঞান! যখন সুপ্ত পুরুষ স্বপ্ন দর্শন কবেন না তখন তিনি প্রাণে 
সহিত একীভূত হযেন। তখন বাঁগিন্দ্রিয সমুদ্য ন[মৈব সহিত, চন্মু 
সমুদ্য বপের সহিত, শ্রোত্র সমুদঘ শব্দেব সহিত, মন সমুদয চিস্তাব 
সহিত একীভূত হয়" ৷ 

এথানে বলা হইতেছে যে (১) চক্ষু, কৰ্ণ, মন, হস্ত, পদ, 
না থাকিলেও মানব জীবিত থাকিতে পারে স্মতবাং প্রাণ 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতৰ কোন বস্তু নাই। (২) প্রজ্ঞা ও প্রাণ 
দুইটি পৃথক বস্তু শবীবে একত্র বাস কবিতেছে (৩) এই প্রাণ 
ও প্রজ্ঞা পৃথক হইলেও ইহাবা একই। কেন ইহাদ্বিগেব 


সমীকবণ কবা ইল তাহা পবে আলোচনা করা ষাইবে। 


মানবাত্মাই জগৎসৰষ্ট। ৷ 


“অগ্নি প্ৰজ্ছলিত হইলে বিশ্ষ,লিঙ্গ সমূহ যেমন চতুর্দিকে বিস্তৃত হয, 
তেমনি পুকধ জ গ্রত হইলে এই আত্ম! হইতে প্রাণ সমূহ । প্রাণ হইতে 
ইন্জিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিষ হইতে লোক সমূহ (=বিশ্বজগৎ ) বা! স্থানে 
প্রেরিত হয। ইহাই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এবং ইহাই বিজ্ঞান। যথন পুকষ 


পীড়িত অবস্থায় বুমুযু' হইবা আবল্য ও মোহ প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে বলিয়া . 


থাকে 'ইহাঁব চিত্ত উৎক্রমণ কবিয়।ছে, এ ব্যক্তি শ্রবণ কৰে নী, দর্শন কবে 
না, কথা বলে না, চিন্তা কবে না’। এই সময় পুকষ প্রাণেৰ সহিত 
একীভূত হয়। তখন বাগিপ্ৰিব নাঁমেব সহিত, মন সমুদষ চিন্ত৷ব সহিত, 
ইহাতে মিলিত হয়। অগ্নি প্ৰচ্ছলিত হইলে যেমন বিসক্ষুলিঙ্গ সমূহ 
চতুর্দিকে বিস্তৃত ভ্য, তেমনি পুৰুষ জাগ্রত হইলে আত্ম হইতে প্রাণ 
সমুহ, প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্লরিয হইতে লোক সমূহ যথা স্তনে 
প্রেরিত হয়!" ৩। 

এখানে কয়েকটা বিষ ব্যাখ্যাকবা! আবশ্যক ৷ (১) কেহ 


কেহ প্রশ্ন কবিতে পাবেন বে খধিব মতে যখন প্রাণও একটী 
ইন্্রি তখন প্রাণ হইতে অপবাপব ইন্দরিয়েব কি প্রকাবে 
উৎপত্তি সম্ভব * খষি পূর্বেই ইহাব উত্তব দিষাছেন। মুমূৰ্যু 
অবস্থার এবং নিদ্রিতাবস্থাতেও বাঁগতি ইন্দ্ৰিয় প্রাণেই 
বিলীন হ্য় এবং পুকষ শ্ডাগ্রত হইলে ইন্ৰিষসমূহ 
আবার প্রাণ হইতে উখিত হইযা' থাকে। 
ইন্জিয়সমূহেব আধাব। 


মুখ্য প্রাণবপে ইনি অই, 


প্রাণ স্ৰষ্টা একুং স্থষ্ট উভয়ই ৷ 
ইন্্ৰিঘববপে* স্থষ্ট। মুখ্য প্রাণেই 


বৈদিক অধ্যাত্ম-বাদ । 


স্থতবাং প্রাণই রি” 


৫৯৩ 


প্রাণ ও অপবাপব ইন্দ্রিযযণ প্রতিষ্ঠিত। (২)খহির মতে 
শ্রাণই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই প্রাণ । এরূপ বলিবাৰ একটা 
বিশেষ কারণ আছে৷ প্রাণ হইতে ইন্জিয় একু ইন্দ্রিয় 
হইতে জগৎ সৃষ্ট হুইয়াছে। এখানে প্রাণেরই প্াধান্য 
দেওয়া হইল । কিন্তু প্রাণ বলিলেই যে জ্ঞান না চৈতন্ত 
নৃঝাইবে এমন নহে। অথচ প্রজ্ঞাহীন প্রাণের জোন মূল্য 
নাই এই জন্যই প্রাণকে প্রজ্ঞা বলা আবশ্যক হইয়াছে |” 
আবাব ্রজ্ঞা বলিলে প্রাণ না বুঝাইতে পাবে এইজন্য 
প্রজ্ঞাকেও প্রাণ বল! হুইযাছে। খষি প্রাণ ও প্রজ্ঞার 
শাৰ্থক্যও স্বীকার কবিয়াছেন নতুবা বলিবেন কেন "এতদ্ব- 
ভয় এই শবীবে একসঙ্গে বাস কবে এবং একত্রই উভ্ক্ৰমণ 
কবে”। প্রাণেব কাৰ্য্য এক এবং প্রজ্ঞাব কাৰ্য্য অহা এই 
জন্যই এতদুভয়কে পৃথক বস্তু বলা হ্‌ইয়াছে। এখানে একটা 
গুকতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে । প্রজ্ঞাই মানকেব বশেষত্ব, 
এই প্রজ্ঞা ন| থাকিলে মানবেব বিশেষত্ব চলিবা যায় এবং 
পকি না থাকিলে মানব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্থতন্নাং মানবের 
পক্ষে এতদুত্তয়েবই সমান আবশ্যকতা বহিয়াহে এখন 
লণা এই আমবা যাঁহাকে মানবাত্মা বলি তাহা একী বস্তু 
কিন্তু দেখা যাইতেছে বে ইহা প্রাণ ও প্রজ্ঞ এই দুইটা! 
ভিত্তিব উপ্ুব প্রতিন্তিত। ইহা কি অনঙ্গত নহে? এই 
অসঙ্গতি দোষ দুব করিবাঁব জন্যই খষিকে বলিতে হইতেছে 
যে যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ’ । 
ইন্দ্রিয় ও ইন্ড্রিব্যাপার প্রাণেরই 


অনুগমন করে ৷ 


"পুকষ যখন এই শরীব হইতে *উৎক্ৰমণ কবে তখন এই সমুদযেৰ 
সহিতই উৎক্রীন্ত হইয়া থাকে । বাক্য ইহা হইতে সমুন্য নাহ লইয়া 
মাধ, কাবণ বাকা ছাবাই সমুদব নাম গৃহীত হয়। নিশ্বাস ইহ হইতে 
সমুদয গন্ধ লইখা বায কাবণ নিঃশ্বাস দ্বাব৷ই সমুদয় গন্ধ গৃহীন হয। 
চক্ষু ইহা হইতে সমুদঘ বাপ লইব| বাঁধ কাবণ চক্ষু দ্বাবাই লমুদ্ষ কপ 
শৃহীত হয়। শ্ৰোত্ৰ ইহা হইতে সমুদম শব্দ লইযা যায কবণ শ্রোত্র 
ছাবাই সমুদঘ শব্দ গৃহীত হৃষ। মন ইহা হইতে সমুদ্ৰ চন্ল লইয়া 
ফ্য কাবণ মন দ্বাবাই সমুদয চিন্ত| গৃহীত হয। ৩ পণেই ৰকলেৰ 
গতি হয়। ষাহা প্রাণ তাহাই প্ৰজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা ভাই প্রাণ। 
প্রতদ্ুতয একত্রে এই শরীবে বাপ কবে এবং একত্রই উংত্রমণ কৰে। 
অনন্তৰ এই প্রজ্ঞাত কিবপে "ভূতসমূহ একীভূত হয তহ! ব্যাখা! 
| ৪ ॥ 
এখানে ও থবি প্রাণ ও প্রজ্ঞাব পার্থক্য স্বীভাঃ ববিয়া- 


ছেন এবং এতদুভয়েব সমীকবণও কবা হইয়াছে। 


৫৯৪ 
' ভূতমাত্ৰার উৎপতি। 
“বাক্‌ ইহার এক অঙ্গ দোহন করিযাছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 
‘নাম’ বহিৰ্ভাগে স্থাপিত হইযাঁছে। প্রাণ (=নিঃখাসপ্রশ্বাস) ইহার 
এক অঙ্গ দোহন কবিয়াছে এবং ইহাব ভূতম[ত্ৰ গন্ধ’ বহির্ভাগে স্থাপিত 
হইয়াছে। চক্ষু ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 
কল্প’ বহিৰ্ভাগে স্থাপিত হইবাছে। শ্রোত্র ইহাৰ এক অঙ্গ 
দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা ‘শব্দ’ বহির্ভাগে স্থাপিত 


হইয়াছে। জিহ্বা ইহার এক অঙ্গ দোহন কবিয়াছে এবং ইহাৰ ভুত- 
মাত্রা ‘অন্নরস' বহির্ভাগে (স্থাপিত হইযাছে। হস্ত ইহার এক অঙ্গ 


অঙ্গ দহন করিযাছে এবং ইহাব ভূতমাত্ৰ৷ ‘গতি’ বহির্ভাগে স্থাপিত 
হইযাছে। প্রজ্ঞা ইহাৰ এক অঙ্গ দোহন করিষাছে এবং ইহার 
ভুতমাত্ৰ৷ ‘জ্ঞান, জ্ঞেয় ও কাম’ বহিৰ্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে"। < | 
Fichte যাহাঁকে ‘Externalisation of the Ego’ 
বলিয়াছেন এখানেও ঠিক্‌ তাহাই বলা: হইয়াছে। খধির 
মতে নাম, গন্ধ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কৰ্ম্ম, সুথ ও দুঃখ’, 
‘আনন্দরতি ও প্রজাতি’, গতি এবং জ্ঞানজ্ঞেয় ও কাম’ 
এই দশটা ভূতমাত্রা' | এই দশটা ভূতমাত্রা লইয়াই জগৎ! 
বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে ( অর্থাৎ প্রাণকে ) দোহন করিয়া 
এই সমুদয় ভূতমাত্রা উৎপন্ন কবিয়াছে। এবং এই সমুদয় 
ভুতমাত্রা আত্মার বাহিরে স্থাপিত হইয়াছে। পাঠকগণ 
এই মতের সহিত [1086 ( ফিক্‌টে )এব মতের তুলনা 
করিতে পারেন। The Ego goes beyond itself 
and fosits something as external to itself... 
something, as it were, loosens itself from 
the Ego, which will probably change gradu- 
ally by further dettrmination into an ex- 
ternal universe (The Science of Knowledge 


পৃঃ ১৯৬, ১৯৭ ) অর্থাৎ “আত্মা নিজেই নিজের বহির্ভাগে 
কিছু স্থাপিত কবেন। আত্মা হইতে যেন কিয়দংশ খসিয়া 
পড়ে--এবং ইহাই নানাপ্রকাব প্রক্রিয়াতে জড়জগৎ রূপে 
পবিণত হয়”। দেখা যাইতেছে খাবিব মতে ইন্দ্ৰিয়সমূহ 
প্রাণকে দোহন কবিয়া ভূতমাত্ৰা উৎপন্ন করিয়াছে। ইন্দরিয়- 
সমূহও স্াবাব, প্রাণ হইতে উৎপন্ন । স্বতবাং এ জগৎ 
প্রাঁণেরই”বিকাঁব অর্থাৎ মাঁনবাতম্বই বিকাব। 

এ জগৎ প্রজ্ঞামূলক ৷ 


“প্রজ্ঞা দ্বার! বাঁগিন্দ্রিয আশ্রয পূৰ্ব্বক (পুৰুষ) বাক্য দ্বাব! সমুদষ নাম 
প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ০০18 


প্রবাসী ৷, 


[ৰা 


নিত ভা হার রানা 
পূৰ্ব্বক (পুরুষ ) চক্ষু দ্বারা সমুদ্রয কপ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বাৰা শ্রোত্র 
আশ্রব পূৰ্ব্বক ( পুকষ ) শ্রোত্র দ্বাবা সমুদ্য শব্দ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা 
জিহ্বা আশ্ৰয় পূৰ্ব্বক ( পুকষ ) জিহ্বা দ্বাব| সমুদ্ৰয অন্নরস প্রাপ্ত হয়। 
প্রজ্ঞা দ্বাবা হস্ত আশ্রষ পূৰ্ব্বক (পুরুষ) হস্ত ঘাব| সচূদঘ কৰ্ম্ম প্রাপ্ত 
হয়। প্রজ্ঞা দ্বাৰা শবীৰ আশয় পূৰ্ব্বক ( পুকষ ) শরীব দ্বারা সুখ ছুঃখ 
প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা বাব! ( পুরুষ )'আনন্দ রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। 
প্রজ্ঞা দ্বার! পদদ্বয় অ[অয় পূৰ্ব্বক ( পুকষ ) পদ্য দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। 
পি প্রজ্ঞ। দ্বার| ধী জ্য় ও কাম 
প্রাপ্ত হয়।” ৬ ॥ টি 


প্রজ্ঞা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব । 


*প্রজ্ঞাবিরহিত বাগিন্নিয নাম বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। লোকে 
বলে ‘আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এ নাম অবগ্তত হই নাই। 
প্রজ্ঞাবিরহিত প্র নাসিক) কোন গন্ধ বিজ্ঞাপিত করিতে পাবে ন! । 
লোকে বলে, ‘আমাব মন অন্তত্র ছিল, আমি এ গন্ধ অবগত হই নাই 
প্রজ্ঞাবিবহিত চক্ষু কোন কপ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে 
আঁমাব মন অগ্ত্র ছিল আমি এ বপ অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিবহিত 
শ্ৰোত্ৰ শব্দ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে-আমাব মন অন্তত্ৰ 
ছিল আমি এ শব্দ অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত জিহ্বা অন্নরস 
বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আপৰ মন অন্যত্র ছিল আমি 
এ অন্নবন অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিবহিত হস্ত কোন কণ্ম বিজ্ঞাপিত 
করিতে পারে না, লোকে বলে আমাব মন অন্তত্র ছিল আমি এ কৰ্ম্ম 
অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিবহিত শরীর সুখ দুঃখ বিজ্ঞাপিত কবিতে পারে 
না, লেকে বলে আমাব মন অন্যত্ৰ ছিল আমি এ সুখ দুঃখ অবগত হই 
নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত ইন্দ্রিয আনন্দ রতি ও প্রজাতি বিজ্ঞাপিত কবিতে 
পাবে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্ৰ ছিল আমি এ আনন্দ বতি ও 
প্রজাতি অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিবহিত পদদ্বয গতি বিজ্ঞাপিত করিতে 
পাবে না লোকে বলে আঁমাঁব মন অন্যত্র ছিল, আমি এ প্রতি অবগত হই 
নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত হইলে ধী সম্ভব হয না, জ্ঞাতব্য হিষষও জানা যায় 
ঘা ৭1 


প্রাণ এবং প্রজ্ঞাব একত্ব প্রমাণ কবিবাব' জন্যই এত 
কথা বলা হইল। পূর্বে প্রমাণ কবা হইয়াছে যে প্রাণ 


. হইতেই ইন্দ্ৰিয়সমূহেব উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয় হইতে জগতেব 


উৎপত্তি। এখানে বলা হইতেছে প্রজ্ঞাব সাহায্য ভিন্ন 
বাগাি ইন্্ৰিয়ণ বপবসাত্মক জগৎ বিজ্ঞাপিত কবিতে 
পাবে না। অর্থাৎ ইঞ্জিয়সমূহ যে কেবল প্রাণেব উপরই 
নির্ভব কবিতেছে তাহা নহে প্রজ্ঞাব উপবেও ইহাদিগকে 
নির্ভর কবিতে হইতেছে । এইজন্য খষি বলিতেছেন প্রাণ 
ও প্রজ্ঞা বিবোধী বন্ত নহে-_ইহাদিগের মধ্যে প্রক্য 
বহিয়াছে এবং ইহারা একই খৃস্ত ৷ 
প্ৰজ্ঞাত্মাকেই জানিতে হইবে । 


“বাক্‌ কে জানিন্তে ইচ্ছ। কবিবে না,--বন্ধপকেই জানিতে হইবে। 
গন্বকে জানিতে ইচ্ছা স্থবিবে লা_ ভ্্াকর্তীকেই জানিতে হইবে! 


স্পা 


১১শ সংখ্যা । ] 


রাপকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না রূপবিদ্‌ কে জানিতে, হুইবে। 
শব্বদকে জানিতে ইচ্ছা কবিবে নাঁ_শ্রোতাঁকেই জানিতে হইবে। অন্ন- 
ব্লকে জানিতে ইচ্ছা! করিবে ন|--'অন্নবসেব বিজ্ঞাতাকেই জানিতে 
হইবে | কর্মে জানিতে ইচ্ছা করিবে না_কর্তীকেই জানিতে হইবে। 
সুখ দুঃখকে জানিতে ইচ্ছা করিবে ন|--স্নখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে 
ইচ্ছা করিবে। আনন্দরতি ও প্রজ্জাতিকে জানিতে ইচ্ছা কবিবে ন|-- 
আনন্দরতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে হইবে। গতিকে 
জানিতে হইবে না কিন্তু গন্তাকেই জানিতে হইবে। মনকে জানিতে 
_--ইচ্ছা করিবে না কিন্তু মনন কর্তীড্ুই জানিতে হইবে" । 


প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা । 


“এই দশটা ভূতমাত্রা (-বপবসাদি বিষষ) প্রজ্ঞাশিত এবং দশটা 
জামাত (-বাগাদি ইন্ডিয) ভূতাশ্রিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত 
প্রজ্ঞামাজা থাঙ্ষিত না এবং প্রন্ঞামাত্র! না থাকিলেও এচুতমাত্রা। থাকিত 
+ না। এতছুভদ্বের মধ্যে (কেবলমাত্ৰ) একটা হইতে কোন বিষয়ই 
সম্ভব হয় ন|, ‘কেন্ত আবাব) ইহ! নান! নহে (অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্ৰ 
ও ভূতমাত্রা পৃথক বন্ত নহে)। যেমন বধের অর সমূহে নেমি এবং 
নাভিতে অর সমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে 
এবং প্রজ্ঞামাত্র তৃতমাত্রাতে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে*। 


খধির বলবার অভিপ্রায় এই যে প্রাণই মুখ্য বস্তু, 
ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞাত্বা। ইনি কেবল ইন্দ্ৰিয় নহেন-- 
ইনি প্রজ্ঞাত্ম-ও বটেন। আত্মা হইতেই ইন্জরিয়াদি উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং ইন্দ্িয়সমূহই আবার জগৎ স্থাপ্টি কবিয়াছে। 
এ জগৎ ইল্িয়ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই 
মতের অনুসরণ কবিয়াই শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন “সৰ্ব্ব 
হি অন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ”_( মঙুকভাষ্য ২১1৪ )। 
অর্থাৎ এই বিশ্বত্গগৎ অস্তঃকবণেবই বিকার। রূপর্সাি 
বিষয় প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং প্রজ্ঞামাত্ৰাও 
জগৎকে আশ্রয় কবিয়া রৃহিয়াছে । Fiche (ফিক্‌টে )এর 
ভাষায় No Subject without an Object and no 
Object without a Subject. অর্থাৎ বিষয় ভিন্ন 
বিষয়ী থাকিতে পাবে না এবং বিষয়ী ভিন্নও বিষয়ের অস্তিত্ব 
অসম্ভব। হেখানে ইন্দ্রিয় সেইখানেই ইন্দ্রিয়ব্যাপার এবং 
যেখানে ইন্রিরব্যাপাব সেইখানেই ইন্দ্রিয়। যেখানে ইন্জরিয় 
= নাই, সেখানে ইন্দরিয়ব্যাপারও নাই এবং যেখানে ইন্দরিয়- 
ব্যাপার নাই, বুঝিতে হইবে সেখানে ইন্দ্রিয়ও নাই। যদি 
বিষয় ছাড়া বিষয়ী না থাকিতে পারে তাহা হইলে আত্মার 
স্বাধীনতা বহিল কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তবে খষি বলিতেন, 
ঘিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়। ফিকৃটেব ভ্ষায় "The 72৪০ 


is not to be regarded as subject merely but 


= শত" 


বিলাতীভাব ও বিলাতীশিক্ষা । 


৫৯৫ 


at once subject and object” অর্থাৎ আত্মা কেবল 

বিষয়ী নহেন তিনি বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই অর্থাৎ তিনি 

“বিষয়-বিষয়ী”। খাষি স্পষ্টই বলিয়াছেন “ন উ এতৎ 

লানা”_ ইহার মধ্যে নানাত্ব নাই__এততদ্ভয় একই । 
আত্মাই ব্রহ্ম ৷ 


“এই প্রাণই প্রজঞাত্ম, আনন্দ অজর ও অমৃত। ইহা নাধু কর্ম দ্বাব 
বৰ্দ্ধিত হয় ন| এবং অসাধু কৰ্ম্ম ঘারাও হীন হয় ন|। ইহা! শহাঁকে 
উ্ঘ লইতে চাহে তাহাকে সাধু কাধ্য করাইয়া থাকে আর যাঁহাবে নিয়ে 
লইতে চাহে তাঁহাকে অসাধু কাধ্য করাইয়া থাকে। ইনিই লোকপাল, 
টি ইনি সর্বেশ্বর। ইনিই আমাব আত্মা, এই ধপ 

Perit 


এই অধ্যায়ের উপসংহারে প্রাণকে আবার প্রজ্ঞাত্মা 
হলিয়| বর্ণনা করা হইল। ইনিই আনন্দস্বৰূপ, অমৃত্স্বরূপ 
ও অজর। এই প্রাণ ‘পরিপূৰ্ণ,--এই প্রাণ ‘পূৰ্ণত্মা’, 
এই উপদেশ দিবার জন্তই বলা হইল যে সাধু বা অস'ধুকৰ্ম্ম 
দ্বারা ইহার বৃদ্ধি বা হাঁস হয় না। এখন প্রশ্ন, পাপপুণ্য 
কবে কে? ইহার উত্তর এই £_ প্রাণ ইন্দ্ৰিঃসমূহের 
অন্তভূতি হইলেও ইহাব শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে । এই প্রাণ 
হইতেই ইন্দ্ৰিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রাণই ইন্জিয়- 
লমুহেব কর্তী-_ইন্জরিয়বিশিষ্টঃজীবেব কর্তা। ইনিই ইন্দ্ৰিয়- 
বিশিষ্ট জীবকে নিয়মিত কবিতেছেন এবং ইনি বিশ্বজগৎকে 
নয়মিত করিতেছেন। বিশ্বজগৎ প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং 
প্রাণেই অধিঠিত। এইঅন্যই বলা হইয়াছে ইনি লৌকপাল, 
লোকাধিপতি ও সর্কেশ্বব। ইহাই অধ্যাত্মববাদের চবমনীম| । 
সংক্ষেপে হি 
আত্মা ব্ৰহ্ম । 
মহেশচন্দ্র ঘোষ । 


বিলাতীভাব ও বিলাতীশিক্ষা। 


২ 
(পিরিউর ফরাসী হইতে ) 

মেকলে যে মতলব আঁটিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা কার্যে পরিণত 

{হইল ৷ বড়লাট লর্ড বেটিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হুকুম জারী 

করিলেন যে, শিক্ষার জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট আছে, এখন হইতে 

তাহা ইংরাজি শিক্ষায় ব্যয়িত হুইবে। এই হুকুম জাবী হইবার 


৫৯৬ 


পূৰ্ব্বে সংস্কৃত অধ্যাপনাব জন্য ও সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগেব 
বৃত্তিব জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহা আপাততঃ বাহাল 
রহিল। অধ্যাঁপকেব পদ খালি হইলে, -কংবা ছাত্রবৃত্তিব টাকা 
নিঃশেষ হইলে, সবকাবী সংস্কৃত শিক্ষা একেবাবে উঠাইয়া 
দেওয়! হইবে এইবপ স্থিব হইল | কিন্তু, যাহ! কেহ ব্রুর 
কবে না, পাঠ করে না, শুধু একস্থানে গাদা কবিয়া বাখে 
*সেই সব সংস্কৃত, পাসি ও আববী পুঁথি ছাপাইবাব জন্ত 
যে টাক! নির্দিষ্ট আছে তাহার এক কপদ্দকও ছাঁটা 
যাইবে না, সেই পরোয়াণায়, বাহৃতঃ এইকপ একটা নিষেধ 
বাক্যও ছিল। পপ্ডিতের কত ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকাবে 
এই পুথি সকল প্রকাশ কবিতেছিলেন,_-গুধু এই আশায় 
যে তাঁহার মধ্য হইতে মাঁনব-ইতিহাঁসেব কোন একটি অমূল্য 
অংশ পুনর্লন্ধ হঈতে পাবে--এ কথা গেকলে আদৌ বুঝিতে 
পারেন নাই। 
| অন্মণে, এই শিক্ষাসংস্কার সংক্ৰান্ত সমস্ত খুটিনাটিগুলি 
আলোচনা কবিয়া দেখা যাক। মেকলে যে ভাবে ইংবাজি 
শিক্ষার প্রস্তাবটি উপস্থিত কবিয়ছিলেন, তাহাতে প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা অগত্যা বৰ্জ্জিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাৰ 
ব্যয় নির্বাহার্থ যেরূপ কার্পণ্য সহকারে অর্থ নির্ধাবিত 
হইয়াছিল, তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে;- শুধু তাহাই নহে, 
যদি ২০ কোটি লোককে ইংবাজি শিক্ষা দিতে হয়, তাহ, 
হইলে অনেক শিক্ষক ও অধ্যাপকেব প্রযোজন--এত 
শিক্ষক ও অধ্যাপক কোথায় পাঁওবা যাইবে ? মেকলে 
একথা অকপটে স্বীকাব *করিয়াছেন। তিনি বলেন £--_ 
পহিন্দুদের মধ্য হইতে এমন* একটা শ্রেণী আমাদের গঠন 
করিতে হইবে, যাহাবাঁ সরকাঁৰ ও কোটি কোটি প্রজা! _ 
এই উভয়েব মধ্যে দোভাষীবপে কাজ করিতে পাঁবিবে, 
যাহাব| জন্ম ও রঙে হিন্দু, কিন্তু রুচিতে, মতামতে, আচবণে 
ইংরাজ হইবে।” অতএব দেখা যাইতেছে, তিনি যে উচ্চ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে ধনাঢ্য ও ভদ্র শ্রেণী 
লোকদিগেরই লাভ হইবার কথা । 
বিশ্ববিস্ালয়ের ছাত্রদের এ্রক্ষে দেকৃস্পীয়াব অধ্যয়ন 


যেমন অপবিহাৰ্য্য,---একটু লিখিতে পড়িতে পাবা, একটু 


অঙ্ক ও ভূগোল জানা জনসাধাবণেব পক্ষে তেমনি আবশ্যক ৷ 
কিন্তু উচ্চশিক্ষা এমনি প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, অথবা 


প্রবাসী + 
ইংবাজ কর্তৃপক্ষের শাসনকার্যে এরূপ একটা জড়তার ভাব 
- ছিল যে, ব্যক্তিবিশেষের উদ্যম চেষ্টা সত্বেও, এই কথা বহু 


[৭ম ভাগ। 


বিলম্বে কিংবা কখন কখন চকিতেব ন্তায় কর্তৃপক্ষের মাথায় 
প্রবেশল।ভ কবে। যত কিছু অর্থসাহাব্য কালেজ ও উচ্চ 
বিস্তালয় সকলই লাভ কবিতে লাগিল। প্রাথমিক শিক্ষা 
বহুকাল বিস্মৃত ও ববাবব উপেক্ষিত হইয়া ছিল, -এখন দেখা 
ঘাক্‌, ইহাব পবিণাম কি দাড়রটরাছে। 

মেকলে, বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট অধ্যাপক, পুস্তক 
ও বৈজ্ঞানিক উপকবণাছি চাহিলেন। _ 

উচ্চশিক্ষা উচ্চবিষ্ভালয়েব সংখ্যা, ১১ হইতে ৪০-এ এবং 
উহার ছাত্র সংখ্যা ৩৪০০ হইতে ৬০০*-এ উঠিল" হিন্দুরা 
আগ্রহসহকা বে বিস্যালয়ে ভৰ্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাঁলযে,বর্ণ-_ 
নির্বিশেষে সকল শ্ৰেণীৰ লোককেই গ্রহণ কর! হইতে লাগিল। 
ইহার মধ্যে কোন ভেদ বিচার ছিল ন! । পক্ষাস্তবে বাঁবাণসী 
ও কলিকাতাব সংস্কৃত কলেজ কেবল ব্ৰাহ্মণ ও বৈধ্যশ্রেণীব 
জন্তই উদ্‌ঘাটিত হইল। অন্য বর্ণেব সহিত মেশামিশির ভয়ে, 
ভদ্রশ্রেণী ইংবাজি বিস্তালয়ে প্রবেশ কবিতে বিবত হইল না। 
যখন ১৮৩৪ খুষ্টাবে, সরকাঁবী কাজকর্থে পাবস্তভাঁষার 
ব্যবহাব রহিত হইল, বিশেষত যখন হার্ডিঞ্জেব এই মস্তব্য- 
লিপি প্রচারিত হইল যে, ইংবাঁজি বিদ্যালয় হইতে যে সব 
ভাল ভাল ছাত্র বাহিব হইবে, তাহাদিগকে সবকারী কর্মে 
নিযুক্ত কবা হইবে,--তখন এই ভদ্র শ্রেণীবই বিশ্ব লাভ 
হইল। প্রতিযৌগিতাব পরীক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইল। 
নিকৃষ্ট বর্ণের লোঁকেবা ইহাতে আকৃষ্ট হইল না--এইরূপ 
শিক্ষা তাহাদেব ক্ষমতাতীত। ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা 
এই শিক্ষাকে অবজ্ঞা করিল। সহবের ব্ৰাহ্মণ ছাত্রই 
অধিকাংশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল-_ সেই বাহ্মণ- 
জাতি বাহাদেব মধ্যে বহুশতাব্দি হইতে বিস্াশিক্ষা এক- 
চেটিয়া হইয়া ছিল। 

অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্তকতা! 
কর্তৃপক্ষের মনে প্রতিভাত হইল। মেবলের আমল হইতে 
তখন ২০ বসব অতীত* হইয়াছে । লৰ্ড হালিফ্যান্স, 
একটা খুব জমকাঁল ধবণেব মতলব আটিলেন। ভারতকে 
সম্পূৰ্ণকপে শিক্ষা দেওয়া হইবে--এই শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রযোজন অনুসারে ধাপে-ধাঁপে উঠিবে ; সৰ্ব্বোচ্চ 


চা 


১১শ সংখ্য! । } 


শিক্ষা দিতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর 
প্রাথমিক শিক্ষা, নিয়তব প্রাথমিক শিক্ষা--সকল প্রকার 
শিক্ষাই এই প্রণালীর অন্তৰ্ভূক্ত ;--কিছুবই অভাব নাই। 
প্রত্যেক প্রাচেশিক নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত 


হইবে ঃ- উচ্চপ্রুণীর বিগ্ভালয়, কালেজ, মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় 


ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কবা হইবে। এ পর্য্যন্ত, সমস্তই 
মেকলেরই প্রণাঁলী- তবে ভূ বন্ধিত আকারে গঠিত এই 
মান্র। নূতনত্ব এইখানে *_প্রাথমিক পাঠশাঁলা-সকল 
স্থাপিত হইবে। তখন হইতেই শিক্ষা প্রকৃতি পরিবর্তিত 
হইল। চাষাদিগকে ইংবাজি-শিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা, এই 
কাবণেই প্রাথমিক পাঠশালায়, স্থানীয় দ্বেশ-ভাষায়, একটু 
লিখিতে পড়িতে শেখান হইবে--একটু অঙ্ক ও ভূগোল 
শিক্ষা দেওঘা হইবে। এ বেশ কথা ! কিন্তু এইবপ আরম্ভ 
কবিয়া তাহার পৰ ইহাব কার্ধ্য-পবিসব একটু বাড়াইয়া 
মাধ্যমিক পাঠশালা সকল কি স্থাপন করা যাইতে পাবিত 
না--যেখানে ইংবাজি শিক্ষা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন হইবে? 
কিন্ত আমার মনে হয়, আশু-উন্নতিব আকাজ্জায় কর্তৃপক্ষের 
বিরুত দৃষ্টি এই খিক্ষাসমন্তাটাকে উ টাভাবে দেখিতে লাগিল। 
তাহাবা জাপালীদের ন্তায়,গৃহেব বনিয়াদ ও দেয়াল না বানাইয়া 
আগেই গৃহের ছাদ প্রস্তুত কবিলেন। কলিকাতাৰ একজন 
মুসলমান জজ আমাকে এইবপ বলিয়া ছিলেন £--- 
“ইংরাজেব! তাঁবতবর্ষের কিছুই বুঝে নাই; তাঁহাঁবা ভারতের 
জন্ত এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রবর্তিত কবিয়াছেন, ভাবতকে 
এমন একটি ভাবা দিয়াছেন, যাহা ভারতের পক্ষে আদৌ 
উপযোগী নহে। হিন্দী ভাষাকে কেন তাঁহারা ভাবতের 
সাধাবণ ভাষা কবিয়া রাখিলেন না? তোমরা ফরাসী, 
তোঁমবা আঁলজিরিয়াকে ইংরাজের অপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছ ৷” 
এইরূপ প্রশংনালাভে আমবা এতই অনভ্যন্ত যে, আমি 
শুনিয়া আশ্চহ্য হইলাঁম। একথা ঠিক্‌, ইংরাজসরকাব 
বনিয়াদ না কবয়াই, একটা প্রকাণ্ড গজ তুলিয়াছিলেন। 
এখন দেখ, সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! কাহাকে বিদেশী 
ভাষায় ললিত-চাঁরু সৌধীন ধরণের শিক্ষা দিলেই কি যথেষ্ট 
হয ?--কথনই ন|। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কেজো 
ধরণের জ্ঞান, অধিক সংখ্যক লোকের হাঁতেব কাছে 
পৌঁছাহিয়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্তক। ৪ 


বিলাতীভ্‌ব ও বিলাতীশক্ষা। 


৫৯৭ 


তাহারে ই সুন্দর কাৰ্য্যতালিকার শেষ ফল কি 
হইল ?--গৰ্ভপাত! অবশ্য কতকটা প্রশংসনীয় চেষ্টাও 
হইয়াছিল। কিন্ত যেরূপ লোকসংখ্যা তাহাতে উহা কার্যে 
পরিণত হুওয়া দুরহ। তবু ত অনেক স্থানে নৃতন করিয়া 
কিছুই স্থাপন করিতে হয় নাই। কোন কোন প্রর্দেশেব 
বড় বড গ্রামে দেশীয় পাঠশালা পূৰ্ব্ব হইতেই ছিল। যেমন 
মনে কব বাংলা ও মাদ্রাজে। এই সব স্থানে নূতন কোন* 
পণঠশালা খুলিবাঁব প্রয়োজন হয় নাই, বর্তমান পাঠশালা- 
গুলিকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা স্থায়ী করিয়াই সরকারে কাঁধ্য 
সিদ্ধ হইল। বোম্বাই, উত্তব-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে 
প্রাথমিক পাঠশালা সকল পূৰ্ব্ব হইতেই স্থাপিত ছিল, এবং 
স্থানীয্ন ম্যুনিস্প্যালিটি হইতে উহাব ব্যয় নির্বাহ হুইত। 
প্রত্যেক গ্রামে পাঠন্লাল| স্থাপন করা দুঃসাধ্য তাই ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশে মগ্ডল-বিভাগেব-(০1:০1) পদ্ধতি তন্থুত্যত 
হইল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান স্থানে একএকটি আদর্শ 
পাঠশালা স্থাপিত হইল--এবং সেই সকল পাঠশাঁলাই 
সক্কার হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইল। সেই পাঠশালাব 
অধ্যক্ষ, সেই এলাকার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়! তৃত্ৰত্য 
পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করিতেন। অবশেষে, গত ত্রিশ 
বৎসর মধ্যে, এই প্রাথমিক পাঠশালার সহিত আর কতক- 
গুলি মাধ্যমিক পাঠশালাও সংযোজিত হইল-_এই মাধ্যমিকৃ 
পাঠশালায় স্থানীয় দেশ ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়*-কিছ 
ইহার পাঠ্যতালিকা আৰও একটু বিস্তৃত; বীজগণিত, 
ভৌতিক বিজ্ঞান, ওঅরম্বক্প রসায়ণ এই তালিকার অস্ততূ ্র। 
এই ত গেল শিক্ষাব বন্দোবস্ত, কিন্ত এই বন্দোবন্তের ফল কি 
হইল ?--ভাবতেব অধিকাংশ’ লোকেই অনক্ষর হইয়া 
রহিল। এ একটা ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভারতে এমন 
অনেক লোক আছে যাহার! বিদেশী ভাষায় লিখিতে পারে 
কিন্তু" নিজের ভাষা পড়িতে পারে না। এখানে প্রাথমিক 
পাঠশালা অপেক্ষা বিশ্ববিস্কালয়ের ছাত্রসংখ্যা অধিক ! ১৯০১ 
খৃষ্ঠাব্দের আদ্ম-স্ুমারীর বিববণ এখন আমাৰ হ'তে নাই। 
কিন্ত ১৮৯১-র আদম-সুমাযরীব বিববণ অন্থসারে, যে সকল 
[ৰ তাহার "আনুপাতিক সংখ্য|--শত করা 

। কি জন্ত এই ভয়ঙ্কর ন্যনতা ? একটা কাবণ, দেশীয় 
লোকের ততটা আগ্রহ নাই--আবার এই আগ্রহ না 


৫৯৮ 
থাকিবারও’কারণ,--যথেষ্ট পাঠশালা নাই। সরকার হইতে 
যে অর্থ সাহাব্য দেওয়া হয়, তাহা সমুদ্রে শিশিববিন্দু। 
অর্থেব অভাবেই,_-শিক্ষকেব অভাব, পুস্তকের অভাব, ছাত্রের 
অভাব। ফলতঃ, সবকারেব মন্তব্যলিপি সত্বেও, অনুসদ্ধান- 
সমিতি প্রন্থতিব ইচ্ছা সবেও, প্রাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষতি 
কবিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও কালেজগুলাই পরিপুষ্ট হইতে 
*লাগিল। টা 

লর্ড হ্থালিফ্যাক্সেব বিজ্ঞাপিত কাৰ্য্য-তালিক| অনুসাবে;-_ 
১৮৫৭ থুষ্টাবে,_-কলিকাতা, মাদ্ৰাজ, ও বোম্বাই এই তিন 
প্রধান নগরে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লাহোবে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 
এলাহাবাদে, বিশ্ববিদ্ধালয় স্থাপিত হয়। এবং এক্ষণে 
আলীগড়ের মুসলমান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীতে 


উন্নীত হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতেছে । এই লাহোঁবের . 


বিশ্ববিস্তালয় ছাড়া, অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ধরণে 
শিক্ষা দেওয়| হয় না। কেবল পরীক্ষা কবা, ও পদবী 
বিতরণ করাই উহাদের কাৰ্য্য। লও্ডন-বিশ্ববিদ্ধালয্বের আদর্শে 
উহার! গঠিত। 
বিশ্ববিদ্যালয়েব সহিত সংযুক্ত কালেজ-সমূহে শিক্ষা দেওয়, 
হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি কালেক্জ সরকাবেব স্থাপিত; 
কতকগুলি কালেল হিন্দুদেব, কতকগুলি মুসলমানদের, আর 
কতকগুলি প্রটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক খৃষ্টান মিশানাবিদের 
স্থাপিত । কিন্তু এই সকল কাঁলেক্তে সরকার অর্থ সাহাষ্য 
করিয়া থাকেন। সরকার নিজের কালেজে ধৰ্ম্মসম্বন্থে 
সম্পূর্ণ ওঁদাসীন্ত অবলম্বন “করেন, এবং সরকারের আশ্রিত 
ও সাহায্য প্রদত্ত কালেজ যুমুহেও এই নিয়ম প্রতিপালিত 
হয়। ইহার মধ্যে একট! আশ্চর্য্য এই দেখা যায়;--বোম্বাই 
ও কলিকাতায় -জেহুইট্‌-পাদ্রিরা! তাহাদের বিস্তালয়ের জন্তু, 
সরকাব হইতে অর্থসাহায্য ও সেই সঙ্গে ধৰ্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে 
ওঁধাসীন্তের নিয়মটিও গ্রহণ করিয়াছেন) পক্ষাপ্তবে, কতকগুলি 
হিন্দু ও মুসলমান কালেজ, ইহাব কোনটাই গ্রহণ করে 
নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর, হিন্দু ছাত্রদিগের 
সন্মুখে কালেজের দ্বাব উদ্‌ঘাটিত হয়। ' দুইটা ভাষা জানা 
চাইই-চাই-__প্রথম মুখ্য ভাষা ইংরাজি-__এবং দ্বিতীয় গু 
ভাষা, সংস্কৃত, পাসি, ল্যাটিন, গ্রীক কিম্বা ফরাসী। এ 
সকল ভাষা, শিক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। তাছাড়া, যুরোপের 


প্রবাসী ।, 


[৭ম ভাগ । 


ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং বোম্বাই প্রদেশে ভৌতিক 

বিজ্ঞানও কতকটা শিখিতে হয়। ল্যাটিন্‌, গ্রীক, ফবাসী-- 

সংস্কৃতেব সহিত এক শ্রেণী ভুক্ত !--এ ব্যবহ্থাটা কেমন বল 

দেখি ? ছুই বত্সবেব শেষে, শিক্ষাৰ্গকে আব একটা পৰীক্ষা 

দিতে হয়, এবং আরও দুই বৎসর পবে বি-এ পৰীক্ষা দিতে 
হয়_(ইহা আমাদেব 79.০০91801769 পরীক্ষাব মতো। 

তাছাড়া, বিশ্ববিস্তালয় হইতে, ঝ্বাইন, চিকিৎসা, এঞ্জিনয়ারিং 
এই সমস্ত পরীক্ষা সংক্ৰান্ত উপাধি বিতরিত হয়। Master 
০£9--এই উচ্চ পরীক্ষার জন্তু প্রস্তুত হইবার ধৈর্য্য 
ও সাহস অতি অল্প লোকেরই থাকে । 

Baines তাঁহাব ১৮৯১এর আদমনুমারি বিববণে 
বলেন যে, ১৮৮৬--৯১ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে ৪৮৮৫ বি-এ উপাধি এবং ৩৪৭ এম-এ 
উপাধি বিতবিত হুইয়াছে। তিনি বলেন, লোঁকসংখ্যার 
তুলনায় এই সংখ্যা বিন্দুবৎ নগণ্য । তাহার পব ষদি দেখ! 
যায়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেব অধিকাংশই ব্ৰাহ্মণ, তাহা হইলে 
ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় ন| যে বিলাতী শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে ? বিদ্বাশিক্ষা পূর্বেকার মতোই 
বর্ণ বিশেষেবই একচেটিয়া হইয়া রহিল। অধিকাংশ হিন্দুই 
সভ্যতাদায়িনী শিক্ষার শুভ ফল ভোগ কবিতে পারিল না। 
প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণরূপে নিক্ষল 
হইয়াছে। তাহাব কারণ আমি পূর্বেই নির্দেশ কবিয়াছি। 
প্রথমেই এমন একটা ভাষা শিখিতে হয় যাহ! শিক্ষার্থীর 
নিকট সম্পূৰ্ণৰপে অপবিচিত, যাহা তাহার প্রকৃতি-বিকন্ধ, 
যাহা আয়ত্ত করিবাব জন্য, আর ‘সমস্ত বিষয় অপেক্ষা অধিক 
আয়াস স্বীকাব করিতে হয়। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এই ইংবাজি শিক্ষা হইতে 
প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরাই উপকৃত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, 
হিন্দুজাতির বাহিরে ষে সকল জাতি আছে---যাহাবা সংখ্যায় 
বড় কম নহে, সেই মুসলমান জাতি, বাহার! বুদ্ধিতে বড় 
কম নহে। সেই পার্গিজাতি--ইহাবাও ইংবাজিশিক্ষা হইতে 
লাভবান্‌ হইয়াছে, বোষ্যাই নগর যাহাদের উপনিবেশ 
যাহারা খুব ধনী ও জ্ঞানী, সেই পার্সিজাতির এই একটা 
অভিমান আছে যে তাহাদ্বের মধ্যে একজনও অনক্ষর 
নাই- দরিদ্রও ঈাই। বোম্বায়ের কলেজগুলির যে এরূপ 


---আবও দৃঢ়ীকৃত কবিল। ইং 


৮৬৬: 


তাত অবস্থা, তজ্জন্ত শু সব কলেজ, পার্স ধনকুবের- 
দিগেব নিকট খণী। সংখ্যায় যাহাবা ছয় কোটি, এবং ভাবতের 
অনৃষ্টেব উপর যাহাদেব প্রভাব বড় কম নহে-_সেই 
মুসলমানেবা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংবাজি ইস্কুলের প্রতি 
বিমুখ ছিল। ভাবতের. ভূতপূর্বব প্রভুরা» ভাবতে বর্তমান 
গ্রতৃদেব নিকট জ্ঞানশিক্ষা কবিতে অস্বীকৃত হইল। এই 
অক্কচিজনক বিদেশীশিক্ষা, তাহাদের গৰ্ব্ব ও বিদ্বেষ বুদ্ধিকে 
হিন্দীভাষাকে ভারতের 
সাধাঁবণ ভাষা কবেন নাই বলিয়া, যে জজ. আক্ষেপ প্রকাশ 
কবিষাছিলেন তিনি একজন মুসলমাঁন। এখন মুসলমানেরা 
বুঝিষাছে, এই শিক্ষা হইতে বিবত থাকিয়া তাহাবা একটা 


॥ ভারি ভূল কবিয়াছে; এখন তাহাবা মনে-মনে বুবি- 


তেছে, এই জন্ই হিন্দু ও পাসির! তাহাদিগকে সৰ্ব্ব- 
বিষয়ে অতিক্রম কবিষাছে, তাহাদের উপরে উঠিয়াছে। 
একজন সৈয়দ্‌ যখন উত্তব-ভাঁবতে আঁলীগড়ের মুসলমান 
কালেজ ‘স্থাপন কবিলেন, তখন হইতেই, ইংবাজিশিক্ষা 
মুসলমানদেব নধো প্রচলিত হুইল। যে সময়ে হিন্দুদের 
জাতীয কংগ্রেস-সভা। বসে, সেই একই সময়ে মুসলমানদেরও 
বাধিক শিক্ষা-কংগ্রেসেবও অধিবেশন হয়। 
ভাবতবানীগণ আমাদেব ফবাসীভাষা স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক শিক্ষা 
কবে। ইহাতে আমাদেব প্রতি বিশেষ সন্মান প্রদর্শিত 
হর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাঁষা শিক্ষাৰ জন্য তাহারা 
আমাদের নিকট খণী নহে। যে ব্যক্তি বোম্বায়ে ফবাসী- 
ভাষাকে লোকপ্ৰিয় করিয়া তুলিয়াছিরেন তিনি একজন 
স্পেনদেশীয় গোক। কতকগুলি পাসি বালিকা তাহার 
ছাত্র ছল, তাহাদেবই যত্ন ও চেষ্টায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে ফরাসী শিখাইবাব অধিকাব-পত্র প্রাপ্ত হন। 
প্রথমে এই বিষয় লইয়া একদল লোকের সহিত বালিকা- 
দিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহারা কখনও ভাবে 
নাই যে জেম্ুইট্‌ পাদ্রিবা এই কাজে তাহাদিগকে বাঁধা 
দ্বিবে। কিন্তু শেষে বালিকাদিগেরই জিদ বজায় রহিল। 
তাহাবাই জরলাত করিল। সেই অবধি ফরাসীভাষা--সংস্কৃত 
পাঁষি, ল্যাটিন ও শ্রীকের সহিত সমান আসন প্রাপ্ত 


বিলাতীভাব ও বিলাতীশিক্ষা। 


৫৯৯ 


হইল! ফরাসী ভাষাৰ ধরণ- বারণ; ও সৌন্দধ্যে ভাহারা 
এবপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পুবাতন জাতীয়ভাঘা সমূহে 
সহিত ফরাসীভাষার শোচনীয় প্রতিবোগিতা উপস্থিভ হইল। 
যহাবা সোনার চম্মাব আড়ালে স্থন্দৰ নেত্রযুগল চাকিয়া 
রাখে, সেই বোম্বাই নগবস্থ আ্যালেকজান্দ্ৰা স্কুলের বা লকাবা, 
ফাসি অপেক্ষ! আমাদের ভাষাকে বেশী পছন্দ করে। 
ত্রাহ্মণ-সন্তানেবা সংস্কৃত পবিত্যাগ কবিয়া ফবাসঁ পড়ে ৷, 
এই উদ্যোগ অনুষ্ঠান দি আরও কিছু দিন সমানভাবে 
চলতে থাকে, তাহা হইলে পুরাতন ভাবতের প্রাচীন- 
ভাষার অন্ুবাগী ভক্তলোঁক নিতান্ত বিবল হুইয়া পড়িবে; 
ভক্তের মধ্যে থাকিবে শুধু কতকগুলি পণ্ডিত; ওঁহাবাই 
পফ্কান্স-কালেজের” ন্যায় মুষ্টিমেয় শ্ৰোতৃমগুলীর নিকট 
সংস্কতভাষ! সম্বন্ধে বক্তৃতা ক্রিবেন। হিন্দুরা ফবাসী 
শিখিতেছে-_এ ত' খুবই ভাল কথা) কিন্তু শ্ৰ্ে যদি 
বাধ্য হইয়া, সংস্কৃত শিখিবাব জন্য তাহাদিগকে ফ্রান্সে 

আসিতে হর, সেটাও ত উচিত হয় না। 
বিশেষতঃ বোম্বাই নগবেই ফরাসী ভাষাব শিঙ্গা, বিস্তার 
লাভ কবিয়াছিল ; কেন না প্রথমে এখানেই উহাব অঙ্কুর 
গজাইয়া উঠে। আমি “্এলফিন্ষ্টোন কাঁলেজ” “নিউ-হাই- 
স্কুল’ “এলফিন্ষ্টোন হাইস্কুল, ভেস্সুইট্‌ পাদ্ৰিদেব পরিচালিত 
“মেণ্ট-জেভিয়'ব কালেজ, 'আ্যালেক্জান্জ্রা স্কুল” দেখিতে 
গিরাছিলাম। এলফিন্্টোন-কালেজ, এলফিনষ্টোন হনইসুল 
এই দুইটা সরকাবী বিদ্ধালয় পাসিদের অর্থে স্থাপিত। 
অপরগুলি পাসিদিগের একেবাবেই নিজন্ব। এই সমস্ত 
বিদ্ধালয়ের পরিচালক ও অধ্যাপকগণ আমার প্রন্তি যথেষ্ট 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছির্লেন। টুপি মাথা হইতে না 
খুলিয়া তাহারা আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন টুপি 
মাথায় রাখা, পাঁসিদের মধ্যে সন্মান দেখাইবার চিহ্ | 
অধ্যাপক পেদ্রাজার প্রার্থনা অনুসাবে আমি নিউ হাইন্থুলে, 
৮০ জন ছাত্রের সমক্ষে ফরাসীভাষায় একটু সম্ভাষণ 
অবিলাম। পাঁচ ছয় জন মুসলমান, কতকগুলি হিন্দু ও 
কতকগুলি পাসি আমার শ্রোতা; তাহারা মলোত্যাগেব 
সহিত শুনিতেছিল এবং "আমার কথা বোধ হয় বুঝতেও 


i অর্থাৎ, যাহা অবস্তাশিক্ষনীয় মেই ইংরাজির পরেই $পারিতেছিল। ছাত্রেরা পুস্তক হইতে যে সকল লেখা 


বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতায় ভযারপে পরিগণিত 


দকাপি' করিয়াছিল, পেদ্রাজা তাহাদের সেই কাপিগুলা 


৬০০. 


আমাকে দ্বিলেন। কতকগুলা কাপি গুদ্ধৰপে লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্ত কিসে আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম 
গুনিবে !--মুলের অর্থ ব্যাখ্যা কবিতে শুনিলাম। হিন্দু ও 
পার্সিরা কোন্‌ গ্রস্থেব অর্থ ব্যাখ্যা কবিতেছিল }--গিজো- 
প্রণীত গ্রন্থের । সেও কতকটা সম্ভব। তাহার পর, 
হে্ব-ম্যালোব-প্রণীত গ্রন্থেব; এটা একটু হাস্তজনক ৷ আব 
কোন্‌ গ্রন্থেব ? “সেপ্ট আ্যালেক্সিসেব জীবনী, ‘রোলাব 
গান’--এই ছুই গ্রন্থেব। এইরূপ শিক্ষায় হিন্দু ও পার্সিরা! 
ফবাসীভাষার ভাষাতত্বে পারদর্শী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
একথা কি সত্য নহে যে, “বোলাব গান”-এব অর্থ 
ব্যাখ্যা কর! অপেক্ষা, মহাঁভাবতে অর্থ ব্যাখ্যা কবা 
তাহাদের পক্ষে আবও হিতকর ? 

কতগুলি ছাত্র ফবাসীভাষা শিক্ষা কবিতেছে? 
পেন্রাজাব গণনা-অন্ুসারে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রা ১০০০ জন 
ছাত্র শিক্ষা কবিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ২৫০ জন বিশ্ববিদ্ভালষেব 
পৰীক্ষায় উপস্থিত হয়। 


সত্য বলিতে কি, যখন বিস্তালয়েব এই পাঠ্যতালিকা 


ও যে নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই নিয়মেব কথা আলোচনা 
কবা যায়, তখন বিস্ময়েব উচ্ছাস রসনা হইতে স্বতই 


বাহির হইয়| পড়ে। বিদ্যাপষে বিজ্ঞান কতটা শেখান' 


হয়? এই সমস্ত বি্বালয়েব শিক্ষা কেবল নাম মাত্র, ইহা 
নিববচ্ছিন্ন সাহিত্যিক) ভৌতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বিদ্যালয়ের দ্বাবদেশেই থাকিবা যায়, কিংবা ক্ষুদ্র পশ্চাৎ-দ্বার 
দিয়া ভিতবে প্রবেশ কবে." আশ্চর্য্যেব বিষষ এই, যাঁহাবা 
চাঁহিবাব আগেই ভাবতকে যুবোগীয় শিক্ষাবপ এমন একটা 
মহৎ সামগ্রী দান কবিযাছেন, তাঁহাবা ভুলিষা গিয়াছিলেন 
__ এই যুবোপীয় শিক্ষাৰ বিশেষত্বটি কোথায়। 

আমাৰ মনে ভয়, ভাবতকে ছুই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত ; ইতিহাস ও পধ্যবেক্ষণ। এখনও ভাবত সে 
অবস্থায় আসে ন।ই যে অবস্থায় উপনীত হইলে, মন আপনাব 
প্রতি ও চতুদ্দিকস্থ পদার্থসমূহেব প্রতি স্থিবভাবে বহিদৃষ্টি 
নিক্ষেপ কবিতে”পাবে। এখনও ভারত স্বকীয় মনোভাব, 
স্বকীয় স্বপ্ন, স্বকীয় কল্পনা হইতৈ বাস্তব জগতের 
নির্ণয় কবিতে পাবে না, এবং ভাবতের ইতিহাস 
মহাকাব্য হইতে, _-সেইবপ ভাবতে বিজ্ঞানও দর্শন হইতে 


প্রবাসী! 


| ৭ম ভাগ । 


এখনও বিনিৰ্ম্মুক্ত হয় নাই। আত্মসম্বলেব উপব নির্ভর 
করিতে হইলে, ভারত ইহাব প্রতীকারেব কোন উপার 
খুজিয়া পাইবে না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞা- 
নিক পরীক্ষাগার নিৰ্ম্মাণেব বন্দোবস্ত করিতে হইলে, প্রভূত 
অর্থে প্রয়োজন। এ অর্থ কোথা হইতে আসিবে? 
ইংলগ্ডের যুবরাঞ্জকে হিবক উপহার দিবার জন্ত রাজারা 
স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক সর্বস্বান্ত হইয়া থাকে | বিশ্ববিস্তালযেব কোন 
অধ্যাপকের আসন স্থায়ীবর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবাব কথা 


একবারও তাহাদের মনে আইসে না। কিন্তু এটা লক্ষ্য “ 


কবিও, এবিষয়ে আমরাও হিন্দুর মতন; আমরা ধৰ্ম্ম মঠাদি 
স্থাপনেব জন্য অর্থ দান কবি, ‘উইল’ করি ; আর শ্রমশিল্পের 


ধনীগণ-_সেই “লৌহ-ইম্পাতের বাজারা,+ পুস্তকালয় স্থাপন -4 


কবিতেছে, বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাগাব স্থাপন করিতেছে, অধ্যা- 
পকেব আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছে-‘‘অতএব যে ইংবাজ 
সরকার ভারতেব ভাগ্যবিধাতা বলিয়া অহংকার করেন,_ 
এই সকল অভাব পুবণ কর! তাহাদের কর্তব্য। 

কিন্তু ভাবতের ভাগ্যবিধাতা তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। 
এখনও পর্য্যন্ত, মধ্যম বিদ্যালযে, উচ্চ বিস্তালয়ে, বিশ্ববিদ্ধা- 
লয়ের সংস্থষ্ট কালেজাদিতে --ষাহাকে প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষা 
বলে, সেরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওর! হয় না। সম্প্রতি কি 
হইয়াছে? বি-এ ও এম-এ পরীক্ষাব জন্য বিজ্ঞানেব সমস্ত 
বিভাঁগই নির্ধাবিত হইয়াছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবই 
অভাব। পাঠ্য তালিকাকে ফাঁপাইয়৷ তোলা হইয়াছে 
( নিছক্‌ একটা চোঁথ-ভোলাঁনো জিনিস) অথচ কালেজের 
ছাত্রেরা_ _অধ্যাঁপকেব জন্য, বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাগারের জন্য, 
পৰীক্ষা-আয়োজনকারীব জন্তু ধৈধ্যসহকাবে অপেক্ষা কবিষা 
থাকে। কেবল প্ৰেসিডেন্সি 'কালেজেই একটি উৎকৃষ্ট 


পরীক্ষাগাব আছে। কেবল প্র কালেজেই দশব্ৎসরাবধি * 


ভূতত্ববিস্তাব শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । চিকিৎসা শাস্ত্রে 
শিক্ষা অতীব অসম্পূর্ণ ও সেকেলে ধরণের । হিন্দুবা উত্তম 
চিকিংসক হইতে পাবে । যদি কোন বিদ্তা-শিক্ষায় দৈনন্দিন 
উন্নতিব অন্থসরণ কবা বিশেষ্রূপে আবস্তাক হয়_-সে নিশ্চয়ই 
চিকিৎসাবিদ্ভাব শিক্ষায়। স্বাধীনবাজ্য জাঁপানের সহিত 
ভারতের একবাব তুলনা কবিয়া দেখ ; যে জিনিসে আমা- 
দেব শ্রেষ্ঠতা অবিঈশ্বাদিত, সেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰাদ্দি, জাপান 


১১শ সংখ্যা | ] 
বিশেষ বিবেচনা পূর্বক যুরোপেব নিকট হইতে গ্রহণ 
করিয়াছে ; জ"পানে, সাহিত্য ও দৰ্শন সম্বন্ধে যেবূপ শিক্ষা 
দেওরা হয়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পাবে; 
কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষা, ও পৰীক্ষাগাৰ সম্বন্ধে তাহাদের উদ্যম 
যাবপর নাই প্রশংসনীর। 

ইংবাজ সরকাব, কতকগুলি বিশেষ শিল্প ও বিশেষ 
ব্যবসায়েব জন্ত কতকগুলি, বিদ্যালয় স্থাপন কবিয়াছেন--- 
ইহাদেব নাম “এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল” । কলিকাতায় বিদ্যালয়টি 
আমি দেখিয়াছ। যে অধ্যাপক আমাকে লইয়া সমস্ত 
দেখাইলেন, তনি ছাত্রদিগের খুবই প্রশংসা কবিলেন; উহারা 
খুব নিপুণ ; “এই দেখ, এই কুঁদিবার যন্ত্রাদি উহারা স্বহস্তে 
প্রস্তুত কবিবাছে।” তিনি আরও বলিলেন ;_-“উহাদেব 
মস্তিষ্ক খুব ভাল।” কিন্তু যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কবি- 
লাম, উহাব| কি ভবসায় এইসব কাজ শিখিতেছে, উহাদেব 
ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনা! কিকূপ, তখন তিনি নিকৎসাহুব্যঞ্রক 
একটা অঙ্গভঙ্গী কবিয়া আমাকে বলিলেন ;--“উহাদের লাভ 
খুবই কম”। উহাদিগকে মাসিক ৩০1৪০ টাকা বেতনের 
ছোটখাট কাজ দেওয়া হয়। আমি জানি, ইংবাজেরা এই 
ছুতো কবিষা আক্ষেপ প্রকাশ কবেন যে, ইঞ্জিনিয়াবিং স্কুল 
হইতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, যেহেতু হাতেৰ কাজে 
“নেটিভ”দেব ছুবতিক্রমণীয় বিতৃষ্ণা । একথা বলিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। সবকাবী পুর্তবিভাগে মোটামোঁটা বেতনের 
সমস্ত কৰ্ম্ম উরাঁজদিগেব জন্য সযত্বে বক্ষিত ; তাঁহারা মনে 
কৰেন, এই ইপ্রনিয়াবিং স্কুলের ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাহাদের 
প্রতিযোগী হইলেও হইতে পাবে, সেই জন্য উহাদিগকে 
নিরুৎসাহিত কৰেন, উহাদ্বিগকে সবাইয়া বাথেন। এইরূপ 
পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, উহাদের মধ্য হইতে, শুধু কতক- 
গুলি নিরুষ্ট পদবীব মিস্ত্ৰি ও চলনসই ইঞ্জিনিষাব পাওয়া 
যাইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? 

১৯০১ ব্ৰীষ্টাব্বেব জানুয়াবী মাসে যখন ব্যবসায়িক শিল্প- 
শিক্ষার অনুকূলে ঘোবতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে আমি 
ভারতে উপস্থিত ছিলাম। ত্খন এই সমন্তাটি সম্বন্ধে প্রতি- 
দিন সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, কংগ্রেসের 
ইহা একটী আলোচ্য বিষয় হইল, ম্যুনিসিপ্যাল-সভা হইতে 
যে অভিনন্দন পত্ৰাচি পঠিত হইত তাতে এই বিষয়েব 


বিলাতীভাঁব্‌ ও-বিলাতীশিক্ষা। 


৬০১ 


উল্লেখ থাকিত, প্রত্যুত্ববে কর্তৃপক্ষের লোকেবাও এই সম্বন্ধে 
কিছু বলিতেন। কিন্তু এই উপলক্ষে, সংবাদপত্র-সম্পাদক ও 
গ্রকান্ত-বক্তারিগেব সহিত বডলাটেব একটু মন-কষাকষি 
হয়। বড়লাট, মা্রাজ-ম্যুনিসিপালিটির সন্মান সম্ভাঁষণেব 
্রত্যুত্ববে, ব্যবসায়িকী শিল্পশিক্ষা' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন_যে, *হিন্দু-বসনাৰ উপর উহাব একট অপূর্ব 
মোহিনী শক্তি মাছে” --* উপমাব কথাটা ছাড়িয়া দেও + 
সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলিষাছিলেন যে, সবক-ব “গুক 
গম্ভীর ভাবে” এই বিষয়ে মনোযোগী হুইবেন। এই 'গুক 
গম্ভীর ভাবেব' মনোযোগ, কিংবা ‘গুকতব গম্ভীৰ ভাবেৰ’ 
মনোযোগ, কিংবা যাবপবনাই ‘গুকুতম গম্ভীৰ ভাব্বে মনো- 
যোগের’ অর্থটা কি?--অৰ্থ এই যে এই সমস্তাটিকে দস্তবমত 
একটা অন্থসন্ধান-সুমিতিব হন্তে সমর্পণ করা হইবে ' লর্ড 
কর্ন একজন সাম্ৰাজ্যনৈতিক। তাঁহাব উপবেও একটা 
জিনিসের “মেহিনী শক্তি” আছে ;--উহা তিব্বৎ অধিকাঁবেব ! 
ইঙ্গভারতীয় শিক্ষা যে শুধু পাণ্ডিতিক শিক্ষা, ফাঁকা 
শিক্ষা, তাঁহাব প্রমাণ, এখানে কোন ব্যবসায়িক বিদ্যালয় 
কিংবা শ্রমশিল্পেব বিদ্যালয় নাই। আমি পূর্বেই বলয়াছি 
রীতিমত বিজ্ঞান-শিক্ষা এখানে আদৌ হয় না। ভাবতে 
একটি মাত্ৰ ব্যবসায়িক-শিল্পবিদ্ধালয় দেখিতে পাঁওঘ যাষ--- 
সে শুধু বৌন্বায়ে। , 
ষে “আর্ট-স্কুলে” অর্থাৎ ললিতকলাব বিদ্যালয়ে ঈংবাজেবা 
দেশী লোকদিগকে শিক্ষা দেন, তাহাকে আমি এই শ্ৰেণী 
মধ্যে পরিগণিত কবি না। আৰ্ট-স্কুলে, ছাত্রদিগকে বিলাতী 
আদৰ্শ-সমূহেব নকল করিতে শেখান হয় মাত্র ডাক্তাৰ 
উকিল ও কেবাঁণী তৈয়ারী” কবিবার জন্তই বিশ্ব বন্যালযে 
বেণিষা ও কাবিগবের সম্তানদিগকে গ্রহণ করা হয়। ডাক্তাব 
উকীল প্রভৃতিব দ্বাবা, স্বাধীন জীবিকাব পথ আচ্ছন্ন হইয়| 
পভিষাছে। একথা সত্য ধ্যানপরারণ হিন্দু, আহিন গুটা- 
ইয়া হাতেব কাজে হাত লাগাইতে তেমন বাজি নহে; 
আবার বিশ্ববিস্তালয়ও উৎসাহ দিষা হিন্দুর এই সব কুস্ংস্কীবকে 
আরও দৃঢ় কবিয়া তুলিতেছে। ভাঁবতবর্ষে অনেক দিন 
হুইতে এই সংস্কাব চলিয়া আসিতেছে যে, হাতেব কাজ ও 
অজ্ঞতা এই ঢুইটা জিনিস একসঙ্গে যায় ; নিজ অধিকাঁব-সুত্রেট 
ব্ৰাহ্মণ জ্ঞানের অধিকাবী ও কারিগব অজ্ঞানের অধিকারী | 


তাৰণ এই প্রকাৰ গ্রতেদ ৰঙ্গা করা সভ্যতা- প্রগবক 
ইংলণ্ডেব উচিত কাজ হয় নাই। মাথাব উপব মুষ্টিমেয় 
বাজপুকষ, এবং পদ্তলে অজ্ঞ জনসাঁধাবণেব ঘন সংহতি = 
ইহাই *ইংবাজেব কীন্তি। কেবল শিক্ষিত ভাবতবাদীব[ই 
শিক্ষালাভ কবে--সে শিক্ষাও মধ্যযুগের ইংবাজেবই,সম্পূর্ণ 
উপযোগী। কাবিগৰ লোকদিগকে অঁহাবা একেবারেই 
*বিশ্বৃত হইযাছেন ) অথচ তাহাদের নৈপুণ্যসম্বন্ধে কিং 
তাহাদেব উৎকর্ষ লাভেব সামৰ্থ্য সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ কবে 
না। তবে কি না, তাহাদেব শিল্পনৈপুণ্য এথনকাব 
কালোপযোগী নহে। কেননা, .পাশ্চাত্যেব বিবাট শিল্পো- 
ছ্বাম, তাহাদের ছোট ছোট শিল্পব্যবসারকে বিনষ্ট করিয়াছে। 
এখন তাহাদেব বেকাব অবস্থা । 

দৃবদশা ও উদার-চেতা বাজসবকাবের কিবূপ করা 
উচিত ছিল? যাহাতে কারিগরগণ পাশ্চাত্যদিগের সহিত 
কতকটা যুঝাধুঝি কবিতে সমর্থ হয় এই জন্য তাহাদের হন্তে 
যন্ত্ৰ'দি উপকবণ অর্পণ কবা ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে 
কতকটা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। আধুনা, ভাবতের 
, অপবিমের শিল্প-সম্বল বিদেশীরদেব হস্তগত ; তাহাবাই ভাব- 
তেব সমস্ত ধন শোষণ কবিতেছে। বৈদেশিকেবই মূলধন 
যোগাইতেছে, কৰ্ম্মপবিচালক লোক যোগাইতেছে, কর্তী- 
মিত্রী যোগাইতেছে, কর্তা-কারিগর যোগাইতেছে) দেশীয় 
লোক-*্যাহাদিগকে সবত্বে অজ্ঞ কবিয়া রাখা হইয়াছে-- 
তাহাব! শুধু কুলিমজুরেব কাজ করে। তাহারা প্রতি দিন %* 
আনা করিয়া! মন্তুরি পায়। , বোষ্বায়ের তুলার কলকাবথান| 
এই নিয়মেব ব্যতিক্রম স্থল ; এখানে দেশীয় লোকের! সফল 
হইয়াছে,কেন না এই বিষয়ে শিক্ষা উপদেশের ততটা আবশ্যক 
নাই--আবস্তক শুধু মূলধনের ও যস্ত্রাদব। তা ছাড়া, 
ভারত, বহুল উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে চালান কবে, এবং সেখানে 
হইতে দ্রব্যান্তবে পরিণত হইয়া আসিলে তাহাই আবার 
পুনর্বার ক্রয় কবে। গুধুজ্ঞানেব অভাবে ও শিল্পবিশেষেব 
ব্যবহারিক ঘক্ষতাঁব অভাবেই দেশীয় লোক সেই সব সামগ্রী 
তৈয়াৰী করিতে পাবে না--স্থতরাং যে অর্থ দেশীয় মিস্ত্রী ও 
কারিগবের হস্তে আসিবার কথা;”তাহাই বিদেশীব ধন-কোষ 
পুর্ণ করিতেছে। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত মার্কিণ দেশ নহে। 


প্রবাসী । 


(ভাটি 


মুত্তহস্ত দাতৃগণেব [ভি বিশ্ববগ্ঠালব ব বড় একটা মি্ভব 
কবিতে পাবে না। বে ভাঁবতেবও কানেজি ( 03170616 ) 
আছে! শ্রীযুক্ত তাতা, ট জ্ঞানক ”র ক্ষাগাব ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় স্থাপনার্থ ৫ পাঁচ ক্রোড় টাকা দান কবিযাছেন | 
শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, পবীক্ষাগাবেব গবেষণাব দিকেই তাভাব 
বেশী ল্গ্য ছিল। আমাব 1বশ্বাস তাহাব এই কল্পনাটি 
সবকাব-নহুলে তেমন সামুকুলে গৃহীত হয় নাই। তাহাবা 
বলিলেন, ছাত্র দ্গকে শিা্ুতে হইবে. জানিলে অধ্যা- 
প্কেবও স্বকার্যে একটা উদ্দীপন! হয়। প্মনে কব, প্যাষ্টব 
যদি উচ্চ শক্ষার বিদ্যালয়ে একপ্রস্ত ধাবাঁবাহিক উপদেশ না 
দিতেন, কং ংবা স্নবা-শোধন রূপ একটা কেজো বিষয়ের 
সমস্তা লইয়া ব্যাপৃত না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কথনই 
জীবাণু-ভথ্য আবিষ্ষাব করিতে সমর্থ হইতেন না ।*-_ 
কলিকাতাৰ সবকাবী-শিক্ষার প্রধান অধ্যক্ষ এই কথা 
আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। যাই হোক, এ স্থলে 
বোধ হব ইঙ্গভারতীন বর্তৃপক্ষের কথাই ঠিক। গবেষণাকাবী 
অপেক্ষা, ভারতেব এক্ষণে শিক্ষকেরই অধিক প্রয়োজন 
আবিষ্বাৱ-বধ্যে বড় হুইবাব পূর্বে, ভাবতেব আবও অনেক 
কাজ করিতে বাকী আছে. অনেক শিখিবাব আছে। 

স্ৰীশিক্ষ! সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিলাঁদ না। তাঁহার 
প্রকৃষ্ট হেতু এই- স্ত্রীশিক্ষা! বলিয়া একট! জিনিষই নাই। 
অবশ্য এখানে ওখানে ছুই একটি বালিক|-বিদ্তালয় আছে, 
এবং খুব সম্প্রতি এই বিষয়ে যে অল্লস্বল্প চেষ্টা-উদ্চোগ 
চলিতেহে তাহাতে বুঝা যায, নারীজাতিব উন্নতি--সাধারণ 
উন্নতিরই অংশ, এই কথাটির মর্মঞমা্কাল এখানে অনুভূত 
হইতে সবে আরম্ভ হইযাছে। 

ক চে চা ১ 

যাহ উপবে লিখিত হুইল, তাহাতে মনে হইতে পাবে 
আমি খাঁতনামা মেকলেব বিকদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছি। 
আমাকে যেন কেহ ভুল না বুঝেন। মেকলের উদেশ্য যে 
উদ।ব ও মহৎ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেকলে 
এক প্রকাব প্রচারক ছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, 
যুবোপের সত্যতা, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সভ্যতা ; যাহাদেব 
সভ্যতা 'মতটা উন্নত নহে, সেই সব নিকৃষ্ট জাতি যাহাতে ওঁ 
য়ুরোপীয় সভ্যতাক্ট শুভ ফল সম্ভোগ করিতে পারে, এই অন্ত 


টিটি | 


এই পাজি মো নেই সভ্য! বস্তা কবা যুবোপের 
কর্তব্য। তাহাব ও উদাবনৈতিক সম্প্রনায়েব বে নৈতিক 
আদর্শ ছিল, তাহা অতিলোনুপ সাত্রাজ্যানৈতিকদিগেব আদৰ্শ 
অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাৰ যদি 
কিছু ভ্রম হুইয়া থাকে-_সে ভ্রমটিও সুন্দব ভ্রম। হয়ত 
এক দিন তাহাব কথাই ঠিক হইবে। যদি কথন ভাবত, 
নিজ গাত্র হইতে শত শত বংসবেব ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে 
পাবে, অতীতেৰ গুকভাঁব 'শৃঙ্লটাকে ভাগিয়া ফেলিতে 
পাবে, সেই দন, ভারতের দীর্ঘ অবতাব-পর্য্যায়েব মধ্যে 
মেকলেবও একটা স্থান হইবে। এমন কি ভাবতের 
বমণীবাও --শুজ্ঞান-মুক্ত রমণীবাও, তাঁহাব চবণে ভক্তি- 
- পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিবে। মেকলেব বিশ্বাস ছিল, ভাবত 
শীঘ্ই ও সহজেই যুবোপীয় সভ্যতা আত্মসাৎ কবিতে 
পাবিবে ; ইহাই তাঁহাব ভূল। এবং ভীহাব পবে, পববর্তী 
রাজপুকষেবাও তাঁহাব উদগাটিত পথ অনুসবণ কবিতে 
* লাগিল-_ইহ-ই তাঁহাব দুৰ্ভাগ্য। তাঁহাব ধ্ৰুব বিশ্বাস ছিল, 
আপনা হইতেই জ্ঞানেব জয় হইবে, এবং জ্ঞানের দীপ্ত 
আলোকচ্ছটায় কুসংস্কাবেব অন্ধকাবকে তিবোহিত কবিষা, 
আমাদের সত্যতা বিনাবুদ্ধেই আম্মপ্রতিষ্ঠা কবিতে সমর্থ 
হইবে। তাহাব পববর্তী কর্তৃপন্ষগণ কোন দ্বিকক্তি না 
কবিয়া এই মতেব অনুসবণ কবিতে লাগিল। মেকলেকর্তৃক 
শিক্ষা-সংস্কাব প্রবর্তিত হইবাব পব,_ যে শিক্ষা হিন্দুব রক্ত- 
মাংসেব সহত মিশিবাব নহে, যে শিক্ষা অকাল-কুম্মাণ্ডেব 
ন্যায় কাল-বিকদ্ধ, সেই বিদেশী শিক্ষা এই ৭৫ বৎসবকাল 
অত্ৰত্য কালের সমূহে দত্ত হইতেছে। এই শিক্ষা মধ্যে 
হিন্দুব জন্য কিছুই নাই, আধুনিক লোকদিগেব জন্যও কিছুই 
নাই। এ কথাব সত্যতা যদি পরীক্ষা কবিতে চাও ত 
জাঁপানেব ইত্তিহাস একবাব আলোচনা কবিয়া দেখ। যাহা 
সকলেবই পক্ষে প্রয়োজনীয় জাপানীবা স্তায্যবপে সেই প্রাথমিক 
শিক্ষাকেই পবিপুষ্ট কবিয়া তুলিয়াছে। তা ছাডা, উহাবা 
-আবও কিছু বেশী কবিযাছে। উহ্াবা আদাদের নিকট 
হইতে বিজ্ঞান লইয়া, আপনাদেব কাজে খাটাইতেছে। 
অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ে আমর।ই উহাদেব শিক্ষক এবং সকল 


আমিয়িক জাতির স্তায় জাপানেরও ইহাতে লাভ হইবারই & 


কথ! । - ঙ 


বিলাতীভাৰ ও বিলাতীশিক্ষণ। টি 


৬৩০৩ 


রক্ষণশীল ইংবাজেবা, আব এক বিষয়েব জন্য মেকলের 
প্রতি দোষাবোপ করে। তীহাব| বলেন, তিনি প্রকাবস্তবে 
বিদ্রোহীর দল গড়িয়া তুলিযাছেন। ইংলণ্ড ও মুঝোপের 
ইতিহাস, _প্রত্ৃশক্তির বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচাবী বাজাব বিরুদ্ধে, 
দীর্ঘকালব্যাপী'ঘুঝাযুঝিব ইতিহাস ভিন্ন আব কিছুই নহে। 
ভিন্দুব পক্ষে, ইতিহাস জিনিসটা অতীব কৌতুহল্জ্জনক, 
ও বছু-ফলপ্রস্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, স্বাধীনতাৰ সম্বন্ধে 
বর্ক ও ফক্‌মেব জ্বালামধী বক্তৃতা মুখস্থ কবিতেছে--মনে 
করিয়া দ্রেখ ইহার ফল কি হইতে পারে! অতঃপর 
মহামহিম ভাবত-সত্রাটেব লৌহময় শাসন-শৃঙ্খল হদি উহাবা 
ভাঙ্গিয় ফেলে, তখন ইংবাঁজেব ইঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙ্গি বে__ 
মহা বিপদ উপস্থিত হইবে | 
পাছে কেহ মেকলেব বিরুদ্ধে এইরূপ দোষাবোপ কবে, 
এই জন্তু তিনি পূৰ্ব্ব হইতেই ইহাব উত্তব দিয়া রাখিয়াছেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হুইক, স্তুবোগীয় 
ভাবে দীক্ষিত ভাবত এক সময়ে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্ৰ-শাসনেব 
দানী করিবে; তিনি এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন এবং 
শনিয়াও লইয়াছিলেন। তাহাব পববর্তী ইংবাভদিগেব 
সম্বন্ধে আমি এ কথা বলিতে পাবি না। তাহাদের 
কাধ্যপ্রণালী নিতান্তই অসঙ্গত। শুধু অসঙ্গত নহে__ 
উহ! ভয়াবহ। একবাব ভাবিয়া দেখদিকি, তীঠাবা 
ব্রাহ্মণ যুবকদিগকে লক্‌, বেন্থ্যাম দিল্‌ পড়াইতে লঃণিলেন ; 
তাঁহাবা স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া উহাদিগকে বলিলেন -- 
তোমবা কিন্তু স্বাধীন হুইতে পাইবে না। এই সব 
অনৃবদর্শী লোকেরাই মনে কবে,--বীজ বোনা হইবে, 
অথচ উহা হইতে গাছ গঙ্জ৷ইয়া জর ইহাঁক অদ্ভুত 
ফল ফলিয়াছে। একদিকে, ভাবতেব প্রভ্থবা নিজ গৃহে 
স্বৈবতন্ত্রেব শিক্ষা পাইতেছেন, এবং এ শিক্ষাৰ ফলে 
উদ্দাবনীতি হইতে পবিদ্ষ্ট হইয়া স্বদেশে ফিবিয়া যাইতেছেন; 
পক্ষান্তবে নব্যভাবত দৃঢ়ভাবে উদাবনৈতিক হইয়া উঠিতেছে; 
বনজ প্রভুদেব নিকট হইতেই নব্যভাবত ঢাঁল-খাঁডা লাভ 
কবিমাছে, এবং সেই ঢাল-খাড়া লইয়া এক সময়ে উহাদেবই 
ব্বীতেব গোড়া ভাঙ্গিবে_ শ্বাবীনতা লাভ কবিবে ! 
শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ৷ 


দেব-দূত । 
( নাট্য-কাব্য ) 
চরিত্র-পরিচয় । 
অববিন্দ-_পাশ্চাত্য শিক্ষিত ধনবান যুবক । 
অজয়-_অববিনেব আবাল্য স্থহ্্ৎ ৷ 
জীবনরাম--এ ভূত্য। 
চিকিৎসক । 


অননপূর্ণা-_-অরবিন্দের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী । 


মাধবী--অববিন্দের স্ৰী । 


স্থান--অরবিন্দের অন্তঃপুবস্থ উদ্যান। 
অন্নপূৰ্ণা ও অজয় ৷ _ 

অন্নপুৰ্ণ। | এমনি কি যাবে চিবদিন ? 
নিত্য পূৰ্ণশশী বিমলিন 
হেরিতেছি ! বৃথা, অকারণে 
ক্ষুদ্ৰ শিশু সহিবে কেমনে 
হেন অযতন ? বাছা, তাবে 
বুঝাইয়৷ বল্‌_ছাঁবে থারে 
গেল এ সংসার । কোন্‌ পাপে, 
অনৃষ্টেব তীব্র অভিশাপে 
সহি এ দারুণ বিড়ম্বনা, 


প্রবাসী । 


চতি পি 


অনপূৰ্ণ।। 


অজয় । 


অন্নপূর্ণা । 


তব মাঝে উঠিছে বিকশি’ 
হেজননি। ওপদ পবশি+ 
পাঁপ-তাপ-জরা- ব্যাধি ভবা 
ধন্য আজি এ মলিন ধবা! 
শ্রীচবণে করি প্রণিপাত ; 
কর আজ্ঞা, -দেহ আশীর্বাদ, 
সাধিব তোমাব ইচ্ছা । 


নাহি স্থান এ ধবণী ক্রোড়ে, 
দ্বণিত পাপার্ড প্রাণী ওবে ! 
কি দুষ্কৃতি তবে নাহি জানি 
আমি চির-উপেক্ষিত প্রাণী ! 
এত স্বণা, এত তাপ-ক্লেশ_- 
সকলি ছিলাম ভুলি’; শেষ, 


[ ৭ম ভাগ। 


১১শ সংখা] । ] 


অন্নপূর্ণা । 


অজঘু। 


অকলঙ্ক অকব জীবনে 
আকস্মিক এ পরিবর্তনে 
ভাঙিয়া গিয়াছে এ হৃদয় 
চিরতবে | আব নাহি সয় 
এ স্বতত্ণা ! 
আহা--সে বালিকা! 
সন্তে বৃন্ত-চ্যুত শেফালিকা 
সযতনে কুড়া*ষে অঞ্চলে, 
গাথি’ মালা তপ্ত ষ্টেত্ৰ-জলে, 
যবে ধীবে স্বীয় কক্ষে পশি,’ 
নিরালায় নিজ মনে বসি’ 
স্বামীর সে চিত্র-পাঁদ-সূলে 
দেত্র গো জড়া+য়ে ; মুখ তুলে’ 
যবেঁ চুষে জীচৰণ তা’ব 
ব্যাকুল আগ্রহে শতবাব;-- 
সে দৃশ্য হেরিলে পোড়া প্রাণ 
বেদনায হয় কম্পমান ! 
তবে দেবি, প্রকৃত তা’ নহে 
গুনেছি যে কথা ? 
কেবা কহে 
সভ্য নহে তাহা? সাধ্বী সহ) 
আজি সে যে অন্তঃ-সত্ববতী । 
তবু তবু হা বিধাতঃ, তার 
কেহ নাহি মবম-ব্যথাব 
মুছাইতে তপ্ত অশ্রবাবি ! 
ওবে বৎস, আর নাহি পারি 
হেরিতে এ অবিচার । 
নিত্য 
আজীবন অগাধ পাণ্ডিত্য 
উপাৰ্জিয়া, পত্বিশেষে এই 
হ’ল পবিণাম! এই সেই 
অববিন্দ ! ছিল যা’ব প্রাণ 
আঁকাশেব সম সুমহান্‌, 
শিরীষ-কুস্সুম-সুকোমল 1-- 


_ বিশ্বাস না হয়! 


অন্রপূর্ণা। 


মনে- দৃঢ় বিশ্বাস আমার--- 
একমাত্র তুই ( ই ) শ্বান্তি-ধারা 
পারবি সিঞ্চিতে; তুই ছাড়া 
অন্ধ আশা নাহি মম |, ওই ঃ 
আসে অরু ; আমি যাই। £& 


লে 


[ প্রস্থান। ] 


_দেব-দূত। 


অরবিন্দ। 


ক দিয়া বিদেশ 


কোথ শাস্তি, বিস্বৃতি কোথায় ? 
কোন্‌ মুঢ় এ পাপ ধরায় 
বাঁচিবারে চাহে? 

হেথা গাহে 
প্রভাতেব অনিল প্রবাহে 
মুক্তকণ্ঠে বিহঙ্গ-নিচয় , 
শুনি” সেই ধ্বনি মনে হয় 
সে অমৃতমাখা কণ্ঠস্বর ৷ 
মধু-গদ্ধি পুষ্প মনোহর 
ফুটে হেথা যবে, পড়ে মনে- 
তাঁর সেই অতুল আননে 
সরল, সপ্রেম সুধা হাঁসি। 
প্রাণ ঢালি” ওরে সর্বনাশি, 
ভালে! তোবে বাসিলাম কেন ? 
বাসিলাম ষদি, তবে হেন 
কেন হ’ল পরিণাম! তোরে 
অহ নশি এ বক্ষ উপরে 
বাঁধি এই ভুজ-ডোরে যদি 
রাখিবারে পাঁবিতাম, ক্ষতি 
তাহে হ'ত কা’র ধবাতলে ? 
হে 7বধাতঃ, মোর অশ্রজলে 
এমনি কি ছিল প্রয়োজন ?--- 
হয়েছিল বিশুফষ এমন 
তোমার এ স্য্টি” যার লাগ’, 
করি” মোরে চিব হুঃখভাগী, 
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কপটতা, তীব্ৰ ছলনায়, 
মিথ্যাচাব, বিদ্বেষ-হিংসায় 
ভরি” ওঠে যবে এ সংসাব; 
তখনো কি চেতনা তোমাব 
নাহি জাগে ? কোথা তুমি ?--কোথা ! 
ধরণীর মৰ্ম্ম-ব্যাকুলতা, 
আর্তনাদ-ধ্বনি সকাতর 
পশে না কি শ্রবণ ভিতর 
তব? তুমি “দয়াময় ! 


এস- এস ওহে অন্তর্যামি, 
সর্বদর্শা, বিধাতা মহান্‌, 
বিশ্ব-সিংহাসন হ’তে।--স্থান 
নাহি তব সে আসনে! 
অজয়। অরু,_ 
অরবিন্দ। (অজয়ের দিকে ফিরিয়া) * 
চিন্তা-তপ্ত এ জীবন-মরু 
নিথ্য করি’ প্রিয় কণ্ঠ-স্বরে 
আসিলে কি এত দিন পরে 


* তাহে পুড়ে” হয়ে গেছে ছাই! 
আজি তব অববিন্দ নাই,-- 
আমি শুদ্ধ প্রেত-মূত্তি তাঁর ! 
নিয়ত করি’ছ হাহীকার 
কল্পনাতে বাড়াইয্াণ্দুখ 
বন্ধু তুমি। হোয়ো না উন্মুখ-- 
আপনারে ধিকারিতে হেন। 

এ সংসারে সখা, স্থির জেনে|--- 
বাড়ায় মানব হঃখ যত 
নিজে ইচ্ছা করি” ১ -অনিবার 
যারে ধ্যান কর, মনে তা”র 
পড়িবেই ছায়া। 
হই ধরা মাঝে 
সুখ-দুঃখ সমভাবে আছে--- 
নিজেদের প্রভাব বিস্তাৰি’ । 
অরবিন্দ। তাই বুঝি-_বিশ্ব-নরনারী 
নিয়ত ফেলি+ছে দীর্ঘশ্বাস 


অজয়। 


প্রবাসী । 


এঅজয়। 


অরবিন্দ! 


ব্যাকুল আগ্রহে বিশ্ব-মাঝে 
“কোথা মাগো দয়াময়,” বলে”) 
তখনো তো কই-_ মার কোলে 
নাহি হয় হুঃখ অবসান; 

তথনো| তো জুড়াবার স্থান = 
নাহি পায় অসহায় সবে ! 

তবু কিগো বলিতেই হ’বে--- 
আছে ধৰ্ম্ম, আছে স্থবিচার, 
আছে গো সন্তোষ, ককণার 

বরে সদা প্রবাহ ধরায় £ 

জীব সবে দহে যে জালায় 

হে প্রিয়, নহে তা’ বিধাতার 
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১১শ সংখ্যা |] ,দেব-দূত। 
নিৰ্ম্মম পাযাণ-সম প্রাণ, ক্ষুদ্ৰ মানবের স্বাৰ্থ নিয়া ৷ 
নিৰ্ধ্যাতন যীহাব বিধান, এ বিশ্ব রচনা নহে; তাই, 
কোন ত্রুটি নাহিক তাঁহার ;-_ অহনিশি যত ব্যথা পাই, 
তিনি ধাঁতা, সর্বগুণাধার, হয়ত বা আছে গো ইহার 
তিনি পূর্ণ, তিনি সর্ষের ! গঢ় অর্থ কোন; বিধাতার 

অন্জয়। কোটি হুর্য-গ্রহ-শশধর হয় বা এ বিধি জগতের 
যাব মহাবিধানের বলে শুভ তরে! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) 
নিত্য চলিতেছে ; জলে, স্থলে, 2 ক্ষুদ্ৰ মানবের 
অন্তরীক্ষ মাঝে- সদা ধার ুদ্ধি-ঠিক!-_পারিবে কেমনে 
এক (ই) মহাশক্তির সঞ্চার ; অনন্ত এ বিধি-বিশ্লেষণে । 
ধার এ অনন্ত সৃষ্টি মাঝে কিন্তু, তবে কহে কেন সবে 
তাঁব বিধানের ধরে ভুল আর্তনর করুণার তরে, 
্ঠ-বুদ্ধি নর | এক চুল কই- প্রভু তারে কৃপা করে 1? 
সে বিধানে ত্রুটি যদি হয়, এ এক সমস্তা | 
জেনো বন্ধু, তখনি প্রল (প্রুকাশ্ঠে) তবে, কয় 
ঘটিবে এ বিশ্ব-চরাচরে | কেন সবে তারে দয়াময় ? 
সে বিধান-তত্ব ভ্রান্ত নরে অজয়। ভ্রান্তি ইহা। আপন বিধানে 
কেমনে বুঝিতে চাহে! তবু, চির-বন্ধ তিনি। তাঁর প্রাণে 
দস্ভে নর কহে-_বিশ্ব-প্রতু নাহি জাগে ক্ষুদ্র চিন্তারাশি। 
ঘোত্র অত্যাচারী) এ বিভ্ৰম, বিরাট চিন্তায় অবিনাশী, 
্পর্ধা_পাঁপ নহে? এ নিয়ম, চিরস্তন বিশ্বের কল্যাণ 
এ বিধান শুধুই তো নহে জাগিতেছে। তিনি স্াযবান, 
মানবের লাগি ! হের-_বহে শিবময়, মল-নিদান। 
এ বিধান-কল্যাণ-ধারায় দয়াময় নন তিনি। 
নিখিল সংসার | অরবিন্দ। (নিকটে আসিয়া, বন্ধুর কর-ধারণ কনিয়! . 

ক্ষিপ্ত প্রায় ভাই, ণ 
সুখ-লোভে হোয়ে| না বিমুখ এ কথাতো পূৰ্ব্বে ভাবি নাই! 
বিধাতার প্রতি মিত্ৰ । সুখ সত্য তুমি কহিতেছ ষেন,--- 
আশে যেই জনু হাহাকার আন্দি মনে লইতেছে হৈন 
করে, ছুঃখ সহচর তা’র।! বিশ্বাস আমার। প্রিয়তস, 
সৰ্ব্ব সুখ-হঃখ যেই জন তুমি জ্ঞানী, সুখী তুমি; ভ্ৰম 
অকাতরে করে সমর্পণ ঘুচাইয়া দেহ মোর। আর 
সে চরণে, জীবন তাহার ছাত়িব না আশ্রয় তোমার । 
সস্তোষ-অমৃত-সুধাঁ-ধার * তুমি মোরে,বুকে লহু টানি’ 
লভে নিরস্তর ৷ প্ৰীতি ভরে । 
হও স্থির ; অন্তয়। এ পবাঁশ খানি 
ক্রব্বাক্যে হোয়ে না বধির সম-প্রাণ, তোরি চিরদিন! 
আত্মহারা অজ্ঞানী সম্তান। অরবিন্দ কিন্তু, ভাই, কলঙ্ক-মলিন 
জ্ঞানী তুমি; সাধহ কল্যাণ আজি আমি'"। * 
আপনার। | 'আয়--বুকে আয়! 
( বন্ধুঘয় আলিঙ্গন-পাঁশে বন্ধ হইলেন। ) 


. অরবিন্দ। (কেশ মধ্যে অনুলী-সঞ্চালন কম্মিত করিতে,ম্বগত) 
হ'তে পারে ইহা-- অন্বিন্দ। এত সুখ সংসারে কোথায় | 
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(অপূর্ণ প্রবেশ করিয়াই প্রস্থানোস্ততা হইলেন। ) 


বহুদিন পরে আজি বিধি 
বড় সুখ দিয়াছেন মোবে ৷ 


( অন্নপূৰ্ণ| স্লেহনেত্ৰে অজয়েব প্রতি চাহিলেন। ) 


অজয় । 


*'অরবিন্দ। 


অন্নপূর্ণা । 


অজয়। 


অজয় | 


(প্রস্থানোস্ভত হইয়া, সহসা ফিরিয়া আসিয়া, -$ 


লোজ-কুষ্টিত ভাবে, অববিন্দেব প্রতি লক্ষ্য করিয়া,) 


পাগলামি আজীবন ধৰে’, 
ঘুচিল না! 

দিদি, ওব কাছে 
শাস্তি ও অমৃত-খানি আছে !--- 
ওবি কাছে-_-আঁমি বৰ পড়ে’ 
চিরদিন অসীম নির্ভরে। 
সন্সেহে কবহ অনুমতি ! 
( মৃহু হাস্তে ) 
সে তো বেশ;--তাহে কিবা ক্ষতি। 
তোবা তো ছ'ভাই মোব। * 


তবে, 

তাই স্থিব। অজয় তো রবে 
মোর কাছে? 
( অববিন্দেব প্রতি ) দিদিবে কহিয়া, 
চল মোবা যাই বাহিরিয! 
বিদেশ-ভ্রমণে । 

তবে, তাই। 
যাব মোর! দিদি ? 

কিছু নাই 
আপত্তি আমাঁব- সঙ্গে যবে 
অজয় ষে’তেছে.তোর। কবে 
ফিরিবি তা”হ”লে ? | 

অনধিক 
বৰ্ষ পবে। * 
(অজয়ের প্রতি } শোন্‌ প্রাণাধিক,-- 
তোবি হাতে দিলাম সপিয়া, 
-_আনীৰ্ব্বাদ-বৰ্ম্মে আবরিয়া-_ 
বিধবাব সংসাব-বন্ধন, 
সতীব সে সর্বস্ব-রতন ! ু 
[ অন্নপূৰ্ণাব প্রস্থান। 
করহ বাত্রাব আয়োজন | 
মিষ্টবাক্যে বিদায় গ্রহণ 
করহ সবার কাছে। এবে 
আসি আমি। * 


'অরবিন্বেব হাত ধরিয়া, ) 
আজো নাহি নেবে 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


লে ছঃবিনী অনাথারে ডাকি, 


বক্ষোমাঝে-_কহিবাঁবে ধীবে 
ছুট মিষ্ট কথা, _-আখি-নীবে 
বাবেক মুছায়ে দিতে ? হার__ 


£ নিয়ত যে তোমাৰ চিন্তায় 


অরবিন্দ। 


পাবে কভু তাহ! ? 


মগ্ন হ'য়ে আছে, রক্ত দিয়ে 
তোমার আত্মজে জিয়াইয়ে 
রেখে”ছে একান্ত সঙ্গোপনে = 
আপনাব দ্েহ-আবকুণে, 
কোরো না তাহারে অনাদর ;-- 
সকাতর এ মিনতি মোব 
মনে বেখো। 
[ প্ৰস্থান । 

yd গভিণী মাধবী ! ie 
হা--দঞ্ধ অনৃষ্ট ! (চিন্তামগ্ন ৷ ) 

এ ষে--সবি 
অদৃষ্টের নিগূঢ় বিধান ! 
আমি কি করিব? ভাসমান - 
তুচ্ছ তৃণ-খণ্ড যদি চাহে 
নির্বরেব প্রথব প্রবাহে 
প্রতিকুল-গামী হ'তে, সে কি 


আরো দেখি--- 
কত আছে ভালে ! হে অন্তর, 
হও দৃঢ় ; তব অবসর 
নাহি আব বিন্দু বিরামেব ৷ ৰু 
সম্মুখে হেব হে--সংসারেব 
কৰ্ম্ম-ক্ষেত্ৰ হ’ল প্রসারিত। 
ইচ্ছানিচ্ছা করিয়| দলিত 
মনোমাঝে, হইবে সাধিতে 
কর্তব্য আপন। হ’বে দিতে 
আপন অস্তিত্ব বিসৰ্জ্জন | 
( মাধবীকে আসিতে দেখিয়া ) 
সুকোমল দু’খানি চবণ 
রাথি'শ্যাম তৃণ-শয্যা'পবে 
আসিতেছে--ধীরে, লাজ ভরে, 
সসঙ্কোচ জড়িত চবণে 
নতমুখী ! 
(মাধবুব প্রবেশ ৷ ) 
আজি এই ক্ষণে 
তোমাবেই ভাবিতেছি মনে । 


(মাধবী নীরবে কব-নখাগ্ৰে দৃষ্টি বন্ধ করিলেন। ) 


যাঁব মোবা দেশ-পধ্যটনে | 


১১শ সংখ্যা |] দেব-দুত। ৬০৯ 
প্রসন্ন মুখে তুমি মৌবে হেন ভাবে প্রণয়াক্ররাশি 
দেও হে বিদাঁয়। অবিরাম। _ 
মাধবী। (নত মুখে) সঙ্গে করে’ মাধবী । পদাশ্ৰিতা দাসী ;-- 
নেবে মোরে ?--আমি বড় একা! ঠেলিও না তা”রে প্রভূ ! 
অববিন্দ। ফিবে” আসি, পুনঃ হ'বে দেখ! । অববিন্দ। ৪ 
গৃহে মোৰ মূৰত্তীমতী দেবী নিতাস্ত অযোগ্য তব। 
দিদি তো আছেন; সদা! সেবি’ মাধবী । (বাষ্পাকুল কণ্ঠে) স্বামি! 
তা’ব পদ্ম, দিও গো কাটা'য়ে অববিন্দ। (স্বগত) একি-_একি-_কেনরে এমন 
জীবন তোমার ১, উঠিছেরে ভরিযা নয়ন ! ’ 
মাধবী! পড়ি পায়ি,-- এত প্রেমো এ জগতে আছে ! 
ফেলিয়া যেওনা মোবে। প্রভু, এই স্বাৰ্থভবা বিশ্বমাঝে 
আমি --( অঞ্চলাগ্রে চক্ষু আবৃত করিলেন। ) এ দৃ্যও লুকায়ে ছিলবে !--- 
অরবিন্ব। (স্বগত ) এত অবহেলা, তবু এ তো ভাবি নাই কভৃ ! ওবে 
তবুও কি চাহে মৌবে ! হেন * নাবি, এই জগতী-ভিতবে 
অযাচিত ব্যাকুলতা !--কেন ? কি স্থন্দব--ওবে কি সুন্দৰ 
(প্রেকান্তে ) মাধবী, যাইব বহুদূৰ ৰ 
দেশাস্তবে মোব| ৷ অন্তঃপুর কিন্তু, একি দুৰ্বলতা 
নিবাসিনী তুমি, সেই শ্রম হৃদয়ে আমাব ! আজি কোথা-_ 
সহিবে না তব। কোথা সেই সঙ্কল্প কঠোব ! 
মনে বম কই ?_-আব কেবা আছে মোর 
ভোমাব এ উগ্ভান-মাঝারে প্রণয়িনী ?+--অমিয়া, অমিয়া, 
স্ববোপিত তক্--বাবিধারে ত’ব তবে দহিষা দহিয়া 
কারও নিষিক্ত নিত্য ভোবে, মবিতেছি পলে পলে। হায় - 
- বিহগের কল-গীতে। কতকাল আব এ ধবাষ 
মাধবী। প্দে-মুলে পড়িয়া) মোরে *বীচিতে হইবে নাহি জানি ! 
ভূলে! নাহ লাগে বুঝি নাথ? ('প্রকান্ঠে) হে মাধবী, অনুবোধ-বাটি--_ 
ব্ল-__বল-_কোন্‌ অপরাধ এ শোন মোব--এ জদ্রয়জালা 
কবিয়াছে দাসী! ভূলিবারে ষে'তে চাহি, বালা, 
অরবিন্দ। (বক্ষে হাত দ্বিয়)--ভগবান | দুব-দেশে কিছুকাল তবে। 
সাধবী। ক্ষমা কর! , প্রসন্ন বদনে দেহ মৌঁবে 
অববিন্ব। আমি যে পাষাণ! বিদায় কল্যাণি। পুনঃ ফিবে+ 
কি বুৰিব--আমি বে কল্যাণি, আসিব তো তৰ এ কুটাবে 
ও হৃদয় তব! নাহি জানি_ -হে সবলে ৷ 


মহত্বের শীর্ষ দেশে কোথা 
বসে’ আছ তুমি ! পঙ্কিলতা- 
পূর্ণ ঘ্বণ্য আমি,--ন[হি পাবি 
চিনতে তোমাবে। ওবে নাবি, 
ওবে প্রেমময়ি, আজি মোর 
তব তবে কই - এ অন্তব - 
এখনো তো বিদীর্ণ হ’ল না! 

- হে সুন্দবি, দিব কি সাস্বন| 
আমি আর ! আত্ম-বিস্মবিয়ে 
অ'র তুমি ফেলিও না প্ৰিয়ে,’ 


মাধবী! (কম্পিত স্বৰে) তব এ দ্বাসীবে 
A রেখো মনে। প্রণমি হে নাথ, 
জীব চবণে। পেদর-প্রান্তে প্রণত হইলেন ।) 

অববিন্দ। _ আশীর্বাদ 
কবি, হও সুখী, হও দেবী-সমা, 
পুণ্যে প্রেমে চির-মনোবমা | * 
[ ক্ৰমশঃ ' 


৬১০ 


গোরা । 


১৭ 

বরদান্ুন্দরী কহিলেন-_স্তুমি কি সুচরিতার বিয়ে দেবে না 
নাকি?” ৷ , 

পবেশ বাবু তাহার স্বাভাবিক শাস্ত গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ 
পাকা দাঁড়িতে হাত বুলাইলেন--তার পরে মৃহস্ববে কহি- 
লেন_ “পাত্র কোথায় ?” 

বরদাস্ন্দরী কহিলেন, “কেন, পানুবাবুর সঙ্গে ওর 
বিবাহের কথা ত ঠিক হয়েই আছে-_অন্তত আমরা ত মনে 
মনে তাই জানি--স্ন্চরিতাও জানে ।” 

পরেশ কহিলেন-_৭্পান্ বাবুকে রাধারাণীব ঠিক পছন্দ 
হয় বলে আমার মনে হচ্চে না ৷” 

বরদানুন্দরী। দেখ, এ গুলো আমার ভালো লাগে 
না। স্ুচরিতাকে আমাব আপন মেয়েদের থেকে কোনো 
দিন তফাৎ করে দেখিনে কিন্তু তাই বলে একথাও ত বলতে 
হয় উনিই ব| কি এমন অসামান্ত ! পান্থ বাবুব মত বিদ্বান 
ধাৰ্ম্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে সেটা কি উড়িয়ে 
ঘেবার জিনিষ ? তুমি যাই বল আমার লাবণ্যকে ত দেখতে 
ওর চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু আমি তোমাকে বলে দ্বিচ্চি 
আমরা যাঁকে পছন্দ করে দেব ও তাঁকেই বিয়ে করবে, 
কখনো “না” বল্বে না। তোমরা যদি সুচরিতার দেমাক্‌ 
বাড়িয়ে তোল তা হলে ওর পাত্ৰ মেলাই ভার হবে। 

পরেশ ইহার পরে আর কোনো কথাই বলিলেন না। 
ববদান্থন্দরীর সঙ্গে তিনি কোনো দিন তর্ক করিতেন না 
বিশেষত সুচরিতার সম্বন্ধে। * 

সতীশকে জন্মদিয়া যখন সুচরিতার মার মৃত্যু হয় তখন 
সুচরিতার বয়স সাত। তাহাব পিত! রামশবণ হালদার 
স্ত্রীর মৃত্যুব পৰে ব্ৰাহ্মসসাজে প্রবেশ করেন এবং পাড়া 
লোকেব অত্যাচারে গ্রাম ছাড়িয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় 
লন। সেখানে পোষ্ট আপিসেব কাজে ষখন নিযুক্ত ছিলেন 
তখন পরেশের লঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ রন্ধুত্ব হয়। সুচরিত! 
তখন হইতেই পরেশকে ঠিক নিক্ের পিতার মতই জানিত। 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 
ভাগে দান করিয়া তিনি উইল্পত্রে পরেশ বাবুকে ব্যবস্থা 
করিবার ভার দিয়াছিলেন। তখন হইতেই সতীশ ও 
সুচরিতা পরেশের পরিবার ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। 

ঘবেব বা বাহিবেব লোকে স্থচরিতার প্রতি বিশেষ সেহ 
বা মনোযোগ করিলে বরদাস্থনাবীর মনে ভাল লাগিত না। 
অথচ যে কারণেই হউক সুচবিতা সকলের কাছ হইতেই 
স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ব্রদাস্থন্দরীব মেয়ের! 
তাহার ভালবাস| লইয়া পরম্পরের সঙ্গে ঝগড়া করিত। 
বিশেষত মেঝমেয়ে ললিতা তাহার ঈর্যাপরায়ণ প্রণয়ের দ্বাব! 
স্ুচরিতাকে দিনরাত্রি যেন আঁকড়িয়া থাকিতে চাঁহিত। 

পড়াগুনার খ্যাতিতে তাঁহার মেয়েরা তখনকার কালের 
সকল বিছ্ধীর্কেই ছাড়াইয়া যাইবে বরদানুন্দরীর মনে এই 
আকাজ্ষ। ছিল। স্থচরিতা তাহার মেয়েদের সঙ্গে এক সঙ্গে 
মানুষ হইয়া এ সম্বন্ধে তাহাদের সমান ফললাভ করিবে ইহা 
তাহার পক্ষে সুখকর ছিল না। সেই জন্তু ইস্কুলে যাইবার 
সময় স্ুচরিতার নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিতে থাকিত। 

সেই সকল বিদ্বের কারণ অনুমান করিয়া পবেশ 
স্ুচরিতার ইস্কুল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে নিজেই পড়াইতে 
আরম্ভ করিলেন। গুধু তাই নয়, সুচরিতা বিশেষভাবে 
তাহারই যেন সঙ্গিনীব মত হইয়া উঠিল ॥| তিনি তাহার 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, যেখানে যাঁইতেন 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, যখন দুরে থাকিতে 
বাধ্য হইতেন তখন চিঠিতে বহুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 


বিস্তারিত আলোচনা করিতেন। এমনি করিয়া স্থচরিতাঁর ' 


মন তাহার বয়স ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া অনেকটা পরিণত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখত্ৰীতে ও আচরণে যে একটি 


গাম্ভীধ্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহাতে কেহ তাহাকে বালিকা _ 


বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না; এবং লাবণ্য যদিচ বয়সে 
প্রায় তাহার সমান ছিল তবু সকল বিষয়ে স্ন্চরিতাকে সে 
আপনার চেয়ে বড় বলিয়াই মনে কবিত--এমন কি, বরদা- 
সুন্দরীও তাহাকে ইচ্ছা করিলেও কোন মতেই তুচ্ছ করিতে 
পাঁরিতেন না । ৷ 

পাঠকেরা পূর্বেই পবিচয় পাইয়াছেন হাবাণ বাবু অত্যন্ত 


রামশরণেব মৃত্যু হঠাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহার টাকা কড়ি * উৎসাহী ব্ৰাহ্ম ; ব্ৰাহ্মসমাজের সকলকাজেই তাঁহার হাত ছিল; 


যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহার ছেলে ও মেয়ের নামে ছুই 


- তিনি নৈশ স্কুলের লক্ষক, কাগজের সম্পাদক, জ্ৰীবিভালয়ের 


২ 


১১শ সংখ্যা |]. 


সেক্রেটাবি-_কিছুতেই তাঁহার শ্রাস্তি ছিল ন| | এই যুবকটিই 
যে একদিন ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবে 
সকলেরই মনে এই আশা ছিল। বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় 
তাহার অধিকার ও দর্শনশান্ত্রে তাহার পারদশিতা সম্বন্ধে 
খ্যাতি বিদ্ধাসয়ের ছাত্রদের যোগে ব্ৰাহ্মসমাজের বাহিরেও 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 

এই সকল নানা কারণে অন্তান্ত সকল ব্ৰাহ্ষেব ন্যায় 
স্থচরিতাও হারাণ বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ঢাকা হইতে 
কলিকাতায় আসিবার সময় হারাণ বাবুর সহিত পরিচয়ের 
জন্য তাহার মনের মধ্যে বিশেষ ওঁত্সুক্যও জন্নিয়াছিল। 

অবশেষে, বিখ্যাত হারাণ বাবুর সঙ্গে শুধু যে পরিচয় 
হইল তাহ! নহে অল্প দিনের মধ্যেই সুচবিতার প্রতি তাহাব 
হৃদয়ের আকৃষ্টভাব প্রকাশ করিতে হারাণ বাবু সঙ্কোচ বোধ 
করিলেন না । স্পষ্ট করিয়া তিনি যে স্থচরিতার নিকট 
তাহার প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে--কিন্ত 
সুচরিতার সর্ধপ্রকার অসম্পূ্ণতা পুরণ, তাহার ক্রুট সংশোধন, 
তাহার উৎসাহ বর্ধন, তাহার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি 
এমনি মনোযোগী হইয়া উঠিলেন যে এই' কন্তাকে ষে তিনি 
বিশেষভাবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করিয়া তুলিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন তাহ! সকলের কাছেই স্থগোচর হইয়| উঠিল। 

এই ঘটনায় হারাণ বাবুর প্রতি বরদান্ন্দরীর পূৰ্ব্বতন 
শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়। গেল এবং ইহাকে তিনি সামান্ত ইস্কুল মাষ্টার 
মাত্র বলিয়া অবসজ্ঞ| করিতে চেষ্টা করিলেন। 

সুচরিতও যখন বুঝিতে পারিল যে সে বিখ্যাত হারাণ 
বাবুর চিত্ত জয় করিয়াছে তখন মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গৰ্ব্ব 
- অনুভব করিন। 

প্রধান শক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত 
না হইলেও হারাণ বাবুর সঙ্গেই সুচবিতার বিবাহ নিশ্চয় 
বলিয়া সকলে যখন স্থির করিয়াছিল তখন স্থচরিতাও মনে 
মনে তাহাতে সায় দ্রিয়াছিল এবং হারাণ বাবু ব্ৰাহ্মসমাজেব 
যে সকল হিতসাধনের জন্তু জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন 
কিরূপ শিক্ষা ও সাধনার দ্বার! দেও তাহার উপযুক্ত হইবে 
এই তাহার এক বিশেষ উৎকঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। 


, গোরা । 


৬১১ 


সম্প্রদায়ের মহৎ মঙ্গলকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে 
সেই মঙ্গল প্রচুব গ্রন্থপাঠ দ্বারা অত্যুচ্চ বিদ্বান, এবং তত্ব- 
স্বানেব দ্বার' নিবতিশয় গম্ভীব। এই বিবাহের কল্পনা 
তাহার কাছে ভয়, সম্তম ও ছুঃসাধ্য দায়িত্ববোধের দ্বাবা 
বচিত একটা পাথরের কেল্লাব মত বোধ হইতে ল’গিল--- 
ভাহা যে কেবল সুখে বাস করিবাঁব তাহা নহে তাহা 
লড়াই করিবাব-_তাঁহা পারিবারিক নহে তাহা ওঁতিহাসিক |, 

এই অবস্থাতেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তবে অন্তত 
কন্ঠাঁপক্ষের সকলেই এই বিবাহকে বিশেষ একটা সৌভাগ্য 
বলিয়াই জ্ঞান করিত। কিন্তু হাঁরাণ বাবু নিজেব উত্কৃষ্ট 
মহৎ জীবনের দায়িত্বকে এতই বড় করিয়া দেখিত্তেন যে 
কেবল মাত্র ভাল লাগার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করাকে * 
তিনি নিজের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান' করিলেন এই বিবাহ 
দাঁব| ব্ৰাহ্মসমাজ কি পরিমাণে লাভবান হইবে তাহ! সম্পূর্ণ 
বিচার না করিয়া তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিকেন 
না। এই কাবণে তিনি সেই দিক্‌ হইতে সুচরিতাকে 
পৰীক্ষা রুরিতে লাগিলেন। 

এবপ ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা দিতেও 
হুয়। হারাণ বাবু পরেশ বাঁবুব ঘরে স্থপবিচিত হইয়া 
উঠিলেন। তাঁহাকে তাহাব বাড়ির লোকে যে পানু 
বলিয়া ডাঁকিত এ পরিবারেও তাঁহার সেই পান্থ বাবু 
নাম প্রচার হইল। এখন তাঁহাকে কেবল মাত্র ইংবেজি 
বিদ্ধাব ভাণ্ডার, তত্বক্তানেব আধার ও ব্রাহ্মসমাঁজেব মঙ্গলের 
অবতাবরূপে দেখা সম্ভবপর হইল ন|--তিনি যে মানুষ 
এই পরিচয়টাই সকলের চেয়ে নিকট হইয়া উঠিল। তখন 
তিনি কেবল মাত্র শ্রদ্ধা ও*সন্ত্রমের অধিকারী ন' হইয়া 
ভাললাগা মন্দলাগার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিলেন। 

আশ্চর্যেব বিষয় এই যে, হাবাণ বাবুব যে ভাবটা 
পুৰ্ম্মে দূর হইতে সুচরিতার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
সেই ভাবটাই নিকটে আলিয়া তাহাকে আঘাত করিতে 
লাগিল। ব্ৰাহ্মসমাজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যঙ্গল ও 
সুন্দর আছে হারাণ বাবু তাঁহাব অভিভাৱক স্বরূপ হইয়া 
তাহার রক্ষকতার ভার লওয়াতে তাহাকে অত্যন্ত অসঙ্গত- 


সে বে কেন মানুষকে বিবাহ করিতে যাইতেছে তাহা « রূপে ছোট দেখিতে হইল। সত্যের সঙ্গে মানুষের যথাৰ্থ 


হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারে নাই--'সে যেন ব্ৰাদ্ম- 


সম্বন্ধ ভক্তির সম্বন্ধ--তাহাতে মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী 


৬১২ 


কৰিয়া তোলে । তাহা না কবিয়া যেখানে মানুষকে উদ্ধত 
ও অহন্কৃত কবে সেখানে মানুষ আপন" ক্ষুদ্রতাকে সেই 
সত্যেব তুলনাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট কবিয়া প্রকাশ করে। 
এইখানে পবেশ বাঁবুব সঙ্গে হারাণের প্রভেদ্দ সুচরিতা 
মনে মনে আলোচনা না করিয়া গাঁকিতে পাঁবিল না। 
পরেশ বাবু ব্ৰাহ্মসমাজের নিকট হইতে যাহা লাভ কবিয়াছেন 
তাহাৰ সন্মুখে তাঁহার মাথা যেন সৰ্ব্বদা নত হইয়া আছে 
সে সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র প্রগল্ভ্তা নাই -তাহার 
গভীবতাব মধ্যে তিনি নিজেব জীব্নকে তলাইয়া দিয়াছেন। 
পরেশ বাবুর শান্ত সুখচ্ছবি দেখিলে, তিনি যে সত্যকে 
হৃদয়ে বহন কবিতেছেন তাহাঁবই মহত্ব চোখে পড়ে। 
কিন্তু হাঁরাণ বাবুব সেবঝপ নহে--তাহাব ব্রাহ্মত্ব বলিয়া 
একটা উগ্র আত্মপ্রকাশ অন্ত সমস্ত আচ্ছন্ন কবিয়া তাহার 
সমস্ত কথাষ ও কাজে অশোঁভনবূপে বাহির হইয়া থাকে । 
ইহাতে সম্প্রদায়ের কাছে তাঁহাব আদব বাড়িয়া ছিল কিন্তু 
সুচবিতা পবেশেব শিক্ষাগুণে সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণতার মধ্যে 
আবদ্ধ হইতে পায় নাই বলিয়া হারাণ বাবুব একান্ত 
ব্রাঙ্মিকতা সুচৰিতাব স্বাভাবিক মানবত্বকে যেন পীড়া 
দিত। হারাণ বাবু মনে করিতেন, ধৰ্ম্মসাধনার ফলে 
তাহাব দৃষ্টিশক্তি এমন আশ্চর্য স্বচ্ছ হইয়াছে যে, অন্ত 
সকল লোকেরই ভালমন্দ ও সত্যাসত্য তিনি অতি 
অনায়াসেই বুঝিতে পাবেন। এই অন্ত সকলকেই তিনি 
সৰ্ব্বদাই বিচাব কবিতে উদ্ভত। বিষয়ী লোঁকেবাঁও পর- 
নিন্দা পবচ্চা করিয়! থাকে কিন্তু যাহারা ধাৰ্ম্মিকতাব ভাষায় 
এই কাজ করে তাহাদেব সেই নিন্দার সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
অহঙ্কাৰ মিশ্রিত হইয়া সংসীবে একটা অত্যন্ত স্বতীত্র 
উপন্রবের স্থষ্টি কবে। স্ুচবিতা তাঁহা একেবারেই সহিতে 
পাবরিত না। ব্রাঙ্গসম্প্রদায় সম্বন্ধে স্ুচবিতাব মনে যে 
কোনো গর্ব ছিল না তাহা নহে তথাপি ব্ৰাহ্মসমাজের 
মধ্যে যাহারা বড় লোক তাহাবা যে ব্রাহ্ম হওয়ারই দরুণ 
বিশেষ একটা শক্তিলাত কবিয়া বড় হইয়াছেন এবং ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের বাহিকে যাহাব! চবিত্ৰভ্ষ্ট তাহার! যে ব্ৰাহ্ম না 


হওয়ারই কারণে বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া নষ্ট হইয়াছে, 
এ কথা লইয়া হারাণ বাবুর সঙ্গে সুচরিতার অনেকবার ৯ 


তর্ক হইয়া গিয়াছে। 


প্রবাসী । 


| ৭ব ভাগ! 


হারাণ বাবু ব্রাহ্মমমাজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য কবিয়া 
যখন বিচারে পরশ বাবুকেও অপরাধী কবিতে ছাঁড়িতেন 
ন! তখনই স্থূচবিতা যেন আহত ফণিনীব মত অসহিষ্ণু 
হইয়া উঠিত। সে সময়ে বাংলাদেশে ইংবাজিশিক্ষিত- 
দলের মধ্যে ভগবদ্গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্ত 
পরেশ বাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন 
__কালিসিংহেব মহাভাবতও তিনি প্রায় সমস্তটা সুচরিতাকে 
পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হাঁরার্ণ বাবুর কাছে তাহা ভাল 
লাগে নাই। এ সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্ৰাহ্মপরিবার হইতে 
নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী । তিনি নিজেও এগুলি 
পড়েন নাই। রামায়ণ মহাভারত ভগবদর্গীতাকে তিনি 
হিন্দুদেব সামগ্রী বলিয়৷ স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্ম 
শাস্ত্রের মধ্যে বাইব্ল্ই তাহাব একমাত্র অবলম্বন ছিল। 
পরেশ বাবু যে তাহাব শান্ত্রচ্চা এবং ছোটখাটো নানা 
বিষয়ে ব্রাহ্ম অব্রাঙ্গের সীমা রক্ষা বরিয়া চলিতেন না 
তাহাতে হারাণের গায়ে যেন কাটা বিধিত। পবেশের 
আচরণে প্রকান্তে বা মনে মনে কেহ কোনো প্রকার 
দোষাবোঁপ করিবে এমন স্পর্ধা স্থচবিতা কখনই সহিতে 
পারে না। এবং এইরূপ স্পর্ঘা প্রকাশ হইয়া পড়াতেই 
হারাণ স্থচরিতার কাছে খাটো হইয়া গেছেন। 

এইরূপ নান! কারণে হারাণবাবু পরেশবাবুব ঘরে দিনে 
দিনে নিশ্রভ হুহয়া আসিতেছেন: বরদাহুন্দরীও যদিচ ব্ৰাহ্ম 
অব্রাহ্মের ভেদ রক্ষায় হাঁরাণবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে 
কম উৎসাহী নহেন এবং তিনিও তাহার স্বামীর আচবণে 
অনেক সময়ে লজ্জা বোধ করিয়া প্রাকেন তথাপি হারাণ- 
বাবুকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। 
হারাণবাবুর সহত্র দোষ তাঁহার চোখে পড়িত। তাহার 
প্রধান ও প্রথম কাবণটা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আভাস 
দিয়াছি। 

হাবাণবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহে অত্যাচারে এবং 
সন্কীর্ণ নীবসহায় যদিও স্থচবিতাব মন ভিতবে ভিতবে 
প্রতিদিন তাহার উপর হইতে বিমুখ হুইতেছিল তথাপি 
হারাণবাবুব সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হইবে এ সমন্ধে 
কোনো পক্ষের মনে কোনো” তর্ক বা সন্দেহ ছিল না। 


ধৰ্ম্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব 





১১শ সংখ্যা। ] 


বয় ভগন উচ, | 
লোকেও ক্রমে ক্রয়ে তাহার দুর্মল্যতা স্বীকাব করিয়া 
লয় এইজন্ত হাঁবাপবাবু তাঁহার মহৎ সন্কল্পের অনুবর্তা 


- হইয়া যথোচিত পরীক্ষা দ্বারা সুচরিতাকে পছন্দ করিয়া 


লইলেই যে সকলেই তাহা’ মাথা পাতিয়া লইবে এসম্বন্ধে 
হারাণবাবুব এবং অন্ত কাহাবো মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা । 
এমন কি, পবেশবাঁবুও হাবাণবাঁবুব দাবী মনে মনে অগ্ৰাহ 
করেন নাই। সকলেই হারাণবাবুকে ব্ৰাহ্মসসাজের ভাবী 
অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিত, তিনিও বিকন্ধ বিচার না কিয়া 
তাহাতে সায় দিতেন এজন্য হারাণবাবুব মত লোকের পক্ষে 
স্ুচরিতা যথেটু হইবে কিনা ইহাই তীহাব চিন্তাব বিষয় ছিল 
সুচরিতার পক্ষে হাবাপবাবু কি পৰ্য্যস্ত উপাদেয় হইবে তাহা 
তাঁহার মনেও হয় নাই। 

এই বিবাহ প্রস্তাবে কেহই যেমন স্থচরিতার কথাটা 
ভাবা আবশ্তব বোধ করে নাই স্থচবিতাও তেমনি নিজের 
কথা ভাবে ন'ই। ব্ৰাহ্মসমাজের সকল লোঁকেরই মত সেও 
ধবিয়া পইয়াছিল যে হাবাণবাবু যেদিন বলিবেন আমি এই 
কন্তাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইযাছি সেই দিনই সে এই 
বিবাহরূপ তাহার মহৎকর্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে। 

এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে সেদিন, 
গোবাকে উপলক্ষ্য কবিয়া, হাবাণবাবুব সঙ্গে সুচরিতার যে 
ছুই চারিটি উদ্ণ বাঁক্যেব আদান প্রদান হইয়া গেল তাহার 
সুব গুনিয়াই পরেশের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে সুচরিতা 
হাঁরাণবাবুকে হয় ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে নাহয় ত উভয়ের 
স্বভাবের মধে- মিল ন! হইবার কারণ আছে। এই জন্যই 
ববদাস্থন্দরী যখন বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছিলেন তখন 
পরেশ তাহাতে পূর্বে মত সায় দিতে পাঁবিলেন না। সেই 
দিনই ব্রদাস্তুলরী সুচরিতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া 
কহিলেন--“তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।” 

শুনিয়া সুচরিতা চমকিয়া উঠিল--সে যে ভুলিয়াও 
পরেশবাবুর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিবে ইহা অপেক্ষা কষ্টেব 
বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। সে মুখ বিবর্ণ 
করিয়া জিজ্ঞাস| করিল-_পকেন, আমি কি করেছি ?” 

বরদানুন্মরী। কি জানি বাছা! তাঁর মনে হয়েছে যে 
তুমি পানুবাবুকে পছন্দ কর ন| ব্রাঙ্ষসমাজ্ের সকল 


, গোরা । 


৬১৩ 


মোকেই জানে পাছুৰাৰুন্ন সঙ্গে ভোদার বিবাহ এল বর 
স্থির_এ অবস্থায় যদি তুমি-- 

সুচরিতা। কই, মা, আমি ত এসম্বন্ধে কোনো কথাই 
কাউকে বলিনি ৷ 

স্থচরিতার আশ্চর্য্য হইবাব কারণ ছিল। সে হীরা৭- 
বাবুব ব্যবহারে বারবাব বিরক্ত হুইয়াছে বটে কিন্তু বিবাহ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে কোনোদিন মনেও কোনো চিন্তা! কয়ে 
নাই। এই বিবাহে সে সুখী হইবে কি না হইবে সে তর্কও 
তাহার মনে কোনোদিন উদিত হয় নাই, কারণ, এবিবাছ 
ষে সুখ হুঃখের দিক দিয়া বিচাধ্য নহে ইহাই সে জানিত। 

তখন তাহার মনে পড়িল সেদিন পরেশবাবুর সামনেই 
পান্থবাবুর প্রতি সে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিয়ছিল। 
ইহাতেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে 
আঘাত লাগিল। এমন অসংযম ত সে পূৰ্ব্বে কোন্নাদিন 
প্রকাশ করে নাই, পরেও কখনো করিবেন! বলি | মনে 
মনে সঙ্কল্প করিল। 

এধিকে হাঁরাণবাবুও সেই দিনই অনতিকাল পরেই 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মনও চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছিল। এতদিন তাহার বিশ্বাস ছিল যে জুরিতা 
তাহাকে মনে মনে পুজা করে; এই পুজার অর্ধ্য ঠাঁহার 
ভাগে আৰৌ সম্পূর্ণতব হইত যদি বৃদ্ধ পরেশবাবুর প্রতি 
সুচরিতার অন্ধসংস্কার বশত একটা অসঙ্গত ভক্তি না ধাকভ। 
পরেশবাবুর জীবনের নানা অসম্পূ্ণতা দেখাইয়া বলেও 
তাহাকে সুচরিত| যেন দেবতা! বলিয়াই জ্ঞান বরিত। 
ইহাতে হারাণবাবু মনে মনে হাস্তও করিয়াছেন ক্ষুণ্নও 
হইয়াছেন তথাপি তাহাব আঁশা ছিল কালক্রমে উপযুক্ত 
অবসরে এই অষথ| ভক্তিকে যথাপথে একাগ্রধারায় প্রথাহিত 
করতে পারিবেন। 

“যাহা হউক হারাণবাবু যতদিন নিজেকে সুচরতার 
ভক্তর পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন ততদিন তাহার ছে-টখাঁট 
ক'জ ও আচরণ লইয়া কেবল সমালোচনা কবিয়াছেল এবং 
তাকে সর্বদা! উপদেশ দিয়! গড়িয়া তুলিতেই প্রবৃত্ত ছিবেন--- 
বিবাহ সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া উত্থাপন করেলনাই। 
*চ্দিন সুচরিতার হুই একটা কথা গুনিয়া যখন হঠাৎ তিনি 
বুঝিতে পারিলেন সেও তাহাকে বিচার করিতে "মার 


৬১৪ 
কবিয়াছে তখন হইতে অবিচলিত গাম্জীধ্য ও স্থৈধ্যু বক্ষ| করা 
তাঁহাব পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে যে দুই 
একবার স্থচবিতাব সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে পূর্বের হ্যায় 
নিজদের গৌরব তিনি অনুভব ও প্রকাশ করিতে পাবেন নাই 
সুচরিভার সঙ্গে তাঁহার কথায় ও আচরণে একটা কলহের 
ভাব দেখা দিয়াছে। তাহাকে লইয! অকারণে বা ছোট 
»ছোট উপলক্ষ্য ধরিয়া খুৎ খৎ কনিয়াছেন। তৎসন্বেও 
সুচরিতার অবিচলিত ওদাসীন্তে তাহাকে মনে মনে হার 
মানিতে হুইয়াছে এবং নিজের মধ্যাদা-হানিতে বাড়িতে 
আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন। 

যাহা হউক স্থচরিতার শ্ৰদ্ধাহীনতাব ছুই একটা লক্ষণ 
দেখিয়া হারাণ বাবুর পক্ষে তাঁহার পরীক্ষকের উচ্চ আসনে 
দীর্ঘকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকা! শক্ত হইয়া উঠিল। পূৰ্ব্ব 
এত ঘন ঘন পবেশ বাবুব বাড়িতে যাতায়াত করিতেন না 
স্ুচরিতার প্রেমে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন পাছে তাহাকে 
এরূপ কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় তিনি সপ্তাহে 
কেবল একবার করিয়া আসিতেন এবং স্থচরিতা যেন তাঁহার 
ছাত্রী এমনি ভাবে নিজের ওজন বাখিয়া চলিতেন কিন্তু ‘এই 
কয়দিন হঠাৎ কি হইয়াছে হাবাণ বাবু তুচ্ছ একটা ছুতা 
লইয়া দিনে একাধিকবাবও আসিয়াছেন এবং ততোধিক 
তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া সুচবিতার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরেশ বাবুও এই উপলক্ষ্যে 
উভয়কে ভাল কবিয়! পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়া- 
ছেন এবং তীহার সন্দেহও ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আঁসিভেছে। 


আজ হারাণ বাবু আসিতেই ববদাস্থন্দরী তাঁহাকে. 


আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন--“আচ্ছা, পান্থবাব্‌, 
আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই কথা 
সকলেই বলে কিন্তু আপনার মুখ থেকে ত কোনো দিন 
কোন'কথা শুন্তে পাইনে। যদি সত্যই আপনাব এরকম 
অভিপ্রায় থাকে তাহলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন ?” 
হাঁরাণ বাবু আর বিলম্ব কবিতে পারিলেন না । এখন 
সুচবিতাকে ভিনি কোনো মতে বন্দী করিতে পারিলেই 
নিশ্চিন্ত হন--ভীহার প্রতি ভক্তি ও ব্ৰাহ্মমমাজের হিতকল্সে 


যোগ্যতার পরীক্ষা পরে করিলেও চলিবে। হারাঁণ বাকু - 


ববদানুন্দরীকে ফহিলেন--”এ কথা বলা বাহুল্য বলেই 


প্রবাসী ।, 
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বলিনি। চচৰিতার যোলো বছৰ বয়সের জন্তই প্রতীক্ষা 
করছিলেম।” 

বাহনৰ কহিলেন-_প্আপনার আবাব একটু বাঁড়া- 
বাড়ি আছে। আমবাত চৌদ্দ বছর হলেই যথেষ্ট মনে - 
করি।” 

সেদিন চা খাইবাব টেবিলে পরেশ বাবু সুচবিতার 
ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। স্থচবিতা হাবাণ 
বাবুকে এত যত্ন অভ্যর্থনা অনেঁক, দিন করে নাই। এমন 
কি হাঁরাণ বাবু যখন চলিয়া যাইবাব উপক্রম করিতেছিলেন 
তখন তাহাকে লাবণ্যের নূতন একটা! শিল্পকলার পবিচয় 
দিবার উপলক্ষ্যে আরো! একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ 
করিয়াছিল। 

পবেশ বাঁবুব মন নিশ্চিন্ত হইল। তিনি ভাবিলেন 
তিনি ভুল করিয়াছেন। এমন কি, তিনি মনে মনে একটু 
হাঁসিলেন। ভাবিলেন এই দুই জনেব মধ্যে হয়ত নিগুঢ় 
একটা প্রণয় কলহ ঘটিয়াছিল, আবাঁব সেটা মিটমাট হইয়া 
গেছে। 

সেই দিন বিদায় হইবার সময হারা পরেশ বাবুর কাছে 
বিবাহের প্রস্তাব পাড়িলেন। জানাইলেন এ সম্বন্ধে বিলম্ব 
করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই৷ 

পরেশ বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন--“কিন্তু 
আপনি যে বোলো বছবেব কমে মেয়েদের বিয়ে হওয়া! অন্যায় . 
বলেন। এমন কি, আপনি কাগজেও সে কথা লিখেছেন |” 

হারাখ বাবু কহিলেন--“সুচরিতার সম্বন্ধে এ কথা খাটে 
ন।। কারণ ওঁর মনের যে রকম* পরিণতি হয়েছে অনেক 
বড় বয়সের মেয়েরও এমন দেখা যায় না ।“” 

পরেশ বাবু প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন--“তা হোক্‌ 
পান্থ বাবু। যখন বিশেষ কোনে! অহিত দেখা যাচ্চে ন! 
তখন আপনাব মত অনুসাঁবে রাঁধাবাণীর যোলো পুর্ণ হওয়া 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই কর্তব্য |” 

হাবাণ বাবু নিজেব দুর্বলতা প্রকাশ হওয়ায় লজ্জিত 
হইয়া কহিলেন--“নিশ্চয়ই কর্তব্য। কেবল আমাব ইচ্ছা 
এই যে এক দিন সকলকে ডেকে ঈশ্বরের নাম করে সম্বন্ধটা 
পাঁকা করা হোক্‌।” 

পরেশ বাবুণ*কহিলেন--“সে অতি উত্তম প্রস্তাব।» 


১১শ সংখ্যা । ] 
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ঘণ্টা ছুই তিন নিদ্ৰার পর যখন গোরা ঘুম ভাঙিয়া পাশে 
চাহিয! দেখি বিনয় ঘুমাইতেছে তখন তাহাব হৃদয় আনন্দে 
ভবিয়া উঠিল। স্বপ্নে একটা প্রিয় জিনিষ হারাইয়া জাগিয়া 
উঠিয়া যখন দেখা যায্ন তাহা হারায় নাই তখন যেমন আরাম 
বোধ হয় গৌবাব সেইবপ হইল। বিনয়কে ত্যাগ করিলে 
গোবাব জীকন যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে আজ নিদ্রাভঙ্গে 
বিনয়কে পাশে দেখিয়া তাহা €স অনুভব করিতে পারিল। 
এই আনন্দে আঘাতে চঞ্চল হইয়া গোরা ঠেলাঠেলি কবিয়া 
বিনয়কে জ্বাগাইয়া দিল এবং কহিল, “চল, একটা কাজ 
আছে।” 

গোরার "প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ 
ছিল। সে শাঁড়ার নিয়শ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত 
কবিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবাব 
জন্য নহে__নিতাত্তই তাহাঁদেব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার 
জন্তই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এবপ 
যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা 
ঘাঁদাঠাকুব বলিত এবং কড়িবাধা হঁকা দিয়া অভ্যৰ্থনা 
কবিত। বেবলমাক্র ইহাদেব আতিথ্য গ্রহণ করিবাব জন্তই 
গোর! জোব করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল। 

এই দলেব মধ্যে নন্দ গোরার সর্বপ্রধান ভক্ত ছিল। 
নন্দ ছুতাবের ছেলে। বয়স বাইশ। সে তাহাব বাপেব 
দোকানে কঠের বাক্স তৈয়ারি করিত। ধাঁপার মাঠে 
শিকারীর দলে নন্দব মত অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য কাহাবো 
ছিল না।- ক্রিকেট খেলমুয় গোলা ছু ড়িতেও সে অদ্বিতীয় 
ছিল। 

গোরা তাঁহার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের 
সঙ্গে এই সকল ছুতাব কামাবেব ছেলেদের একসঙ্গে 
মিলাইয়! লইয়াছিল। এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকল 
প্রকার খেলয় ও ব্যায়ামে সকলের সেবা ছিল। ভদ্র 
ছাত্ররা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল কিন্তু গোরার 
শাসনে সকলেবই তাহাকে দলপতি বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হইত। ৰু 

এই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হুইল একটা বাটালি পড়িয়া 
গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। 


গোরা! 
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বিনয়কে লইয়া এই কয়দিন গোরাব মন বিকল ছিল সে 
তাহাদের বাড়িতে যাইতে পাবে নাই। আজ শভাঁতেই 
বিনয়কে সঙ্গে কবিষা সে ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত 
হুইল। 

নন্দদের দোতিল! খোলাব ঘবের দ্বাবেব কাছে আসিতেই 
ভিতর হইতে মেয়েদের কারার শব্দ শোনা গেলা নন্দর 
বাপ বা অন্ত পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই! পাশে . 
একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্তা আসিয়া কহিল 
নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা পড়িয়াছে তাহাক দাহ 
করিতে লইয়া গেছে। 

নন্দ মারা গিয়াছে ! এমন স্বাস্থ্য, এমন শত্তি, এমন 
তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স---সেই নন্দ আল ভোব- 
বেলায় মারা গিয়াছে । সমস্ত শরীর শক্ত করিয় গোবা 
স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়ী রহিল। নন্দ একজন সামান্য ইতাঁবেব 
ছেলে_-তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্তু সংসারে যেটুকু 
ফাক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে কিন্তু 
ভাজ গোবার কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও 
তসম্ভব বলিয়া ঠেকিল। গোরা যে দেখিয়াছে তাহার 
প্রাণ ছিল--এত লোক ত বাঁচিয়া আছে কিন্তু তাহার মত 
এত প্রচুর প্রাণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়! 

কি করিয়া তাহার মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোন! 
শেল যে তাহার ধনুষ্টঙ্কাব হইয়াছিল। নন্দর বাপু ডাঁক্তাব 
আঁনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু ননার ম| জোব করিয়া 
বলল তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা 
কাল অমন্ত- রাত তাহার গানে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে 
মরিয়াছে এবং মন্ত্ৰ পড়িয়াছে * ব্যামোর আবস্তে গোরাকে 
খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াহি__কিস্ত 
পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারী মতে চিকিৎসা! কৰিবব জন্তু 
জেছু করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোবাকে খবর 
পাঠাইতে দেয় নাই। 

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিনয় বহিল-_ 
“কি মূঢ়তা, আর তাব কি ভয়ানক শাস্তি 1”, 

গোরা কহিল--“এই ম্ক্ুতাকে একপাশে সরিয়ে রেখে 
*তুমি নিজে এর বাইরে আছ মনে করে সান্বনালাভ কোরো 
ন' বিনয়! এই মুঢ়তা যে কত বড় আর এর শান্তি ষে 
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কতখানি তা যদি স্পষ্ট করে দেখতে পেতে তা হলে এ 
একটা আক্ষেপোক্তি মাত্ৰ প্রকাশ করে ব্যাপারটাকে নিজের 
কাছ থেকে বেড়ে ফেল্বার চেষ্টা করতে না!” 

মনের উত্তেজনার সঙ্গে গোরার পদক্ষেপ ক্রমশই দ্রুত 
হইতে লাগিল। বিনয় তাহার কথায় কোনো উত্তর না 
করিয়া তাহার সঙ্গে সমান পা বাধিয়া চলিবার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইল। ৰন 
* গোরা বলিতে লাগিল--“সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে 
মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, 
ইচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ_ভয় যে কত তার ঠিকানা 
নেই-_ জগতে সত্যের সঙ্গে কি রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার 
করতে হয় তা এরা জান্বে কি করে? আর তুমি আমি 
মনে করচি যে আমর! যখন ছুপাঁতা বিজ্ঞান পড়েচি তখন 
আমরা আর এদের দলে নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো 
চারদিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কথনই 
নিজেকে বইপড়া বিস্তার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। 
এরা! যতদিন পর্য্যন্ত জগপ্যাপাবেব মধ্যে নিয়মের আধি- 
পত্যকে বিশ্বাস ন! করবে যতদিন পর্য্যন্ত মিথ্যা ভয়ের দ্বাবা 
জড়িত হয়ে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত 
লোকেরাও এর প্রভাব ছাড়াতে পারবে না ।” 

বিনয় কহিল-_শশিক্ষিত লোকেরা ছাড়াতে পারলেই 
বাঁ তাতে কি! ক'জনই বা শিক্ষিত লোক! শিক্ষিত 
লোকদের উন্নত করবার জন্তেই যে অন্ত লোকদের উন্নত 
হতে হবে তা নয়__বরঞ্চ অন্ত লোকদের বড় করবার জন্তেই 
শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার গৌবব।” 

গোর! বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল--“আমি ত ঠিক প্র 
কথাই বল্তে চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদেব ভদ্রতা ও 
শিক্ষার অভিমানে সাঁধাবণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত 
হতে পার এটা আমি বাঁবন্বার' দেখেছি বলেই তোমাদের 
আমি সাবধান কবে দিতে চাই যে নীচেব লোকদের 
নিষ্কৃতি ন! দিলে কখনই তোমাদের যথাৰ্থ নিষ্কৃতি নেই। 
নৌকাঁব খোলে বদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকাব মাস্তল কখনই 
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারন্ধব না, তা তিনি যতই উচ্চে 
থাকুন না কেন ৷” 

বিনয় নিরুভ্তবে গোরার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। 


প্রবাসী । 
পেডত ত 


[ ৭ম ভাগ । 
গোরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল 


' পন! বিনয়, এ আমি কিছুতেই সহজে সহা করতে পারব না। 


প্রষে ভূতেব ওঝা এসে আমাব নন্দকে মেবে গেছে তাব 
মার আমাকে লাগ্চে, আমার সমস্ত দেশকে লাগচে। আমি 
এই সব ব্যাপারকে এক একটা ছোট এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা - 
বলে কোন মতেই দেখতে পাবিনে ৷” 

তথাপি বিনয়কে নিরুত্তর দেখিয়া গোরা গৰ্জ্জিয়া উঠিল--- 
“বিনয়, আমি বেশ বুঝতে পাঁবচ্ছি তুমি মনে মনে কি ভাবচ ! 
তুমি ভাব্চ এর প্রতিকার নেই কিম্বা প্রতিকারের সময় উপ- 
স্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। তুমি ভাব্‌চ এই যে সমস্ত 
ভয় এবং মিথ্যা সমস্ত ভারতবর্ষকে চেপে দাঁড়িয়ে বয়েছে, 
ভারতবর্ষে এ বোঝা হিমাঁলয়েব মত বোবা, একে ঠেলে 
টলাত পারবে কে? কিন্তু আমি এরকম কবে ভাবতে পাঁরিনে 
যদি ভাবতুম তা হলে বাচতে পারতুম না । যা কিছু আমাব 


_ দ্বেশকে আঘাত করচে তার প্রতিকাঁৰ আছেই তা সে যতবড় 


প্রবল হোক--এবং একমাত্র আমাদের হাতেই তাব প্রতিকার 
আছে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে বলেই আমি 
চারিদিকেব এত দুঃখ দুৰ্গতি অপমান সহ করিতে পারচি।» 
বিনয় কহিল--“এত বড় দেশজোড়া প্রকাণ্ড দুর্গতির 
সাম্‌নে বিশ্বাসকে খাড়া করে রাখতে আমাব সাহসই হয় না ৷” 
গোরা কহিল-- “অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপেব শিখা 
ছোটি। সেই এতবড় অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে 
আমি বেশি আস্থা রাখি। দুৰ্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে 
একথা আমি কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারিনে-_-সমস্ত 
বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলি 
আঘাত করচে, আমরা যে হই যতই ছোট হই সেই জ্ঞানের 
দলে প্রাণের দলে দাড়াব, দাঁড়িয়ে যদি মরি তবু একথা নিশ্চয় 
মনে বেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে--দেশেব 
জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড এবং প্রবল মনে করে তাবই 
উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকব না। আমিত বলি জগতে 
সয়তাঁনেব উপবেই বিশ্বাস স্থাপন করা আব ভূতের ভয় 
করা ঠিক একই কথা, ওতে ফল হয় এই যে রোগের সত্যকার = 
চিকিৎসায় প্রবৃত্তিই হয় নাঁ। যেমন মিথ্যা ভয়, তেমনি 
মিথ্যা ওঝা__ছুইয়ে মিলেই আমাদের মারতে থাকে । বিনয়, 
আমি তোমাকে প্লারবার বলচি একথা এক মুহুর্তের জন্য 


১১শ সংখ্যা |] 


স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে কবো না যে আঁমাঁদেব এই দেশ 
মুক্ত হবেই, অ্ঞানতাকে চিবদিন জড়িয়ে থাক্‌বে না এবং 
ইংবেজ তাকে আপনাব বাণিজ্যতরীর পিছনে চিবকাল শিকল 
দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পাববে ন|। এই কথা মনে 
দৃঢ় বেখে প্রতিদিনই আমাদেব প্রস্তত থাকতে হবে, এক 
মুহূর্ত অলস থাকলে চলবে না। ভাঁবতবর্ষ স্বাধীন হবাব 
জন্য ভবিষ্যতের কোন্‌ এক তাঁবিখে লড়াই আবস্ত হবে 
তোমবা তারই উপর ববাৎ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ । আমি 
বল্চি লড়াই আবম্ত হয়েছে প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলবে- এ 
সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পাব তাহলে তাঁর 
চেয়ে কাঁপুকৰতা তোমাদেব কিছুই হতে পারে না। 

বিনয় কহিল-_দেখ গোরা, তোমাব “সঙ্গে আমাদের 
একটা প্রভেদ আমি এই দেখতে পাই ষে, পথে ঘাটে আমা- 
দেব দেশে প্রতিদিন যা ঘট্‌চে এবং অনেকদিন ধরেই যা 
ঘটে আস্চে তুমি প্রতাহই তাঁকে যেন নতুন চোখে দেখতে 
পাঁও।- নিজেব নিশ্বাস প্রশ্বাসকে আমরা যেমন ভুলে থাকি 
এগুলোও আমাঁদেব কাছে তেমনি_এতে আমাদেব আশাও 
দেয় না» হতাশও কবে না, এতে আমাদেব আনন্দও নেই 
ছুঃখও নেই--দিনের পব দিন অত্যন্ত শূন্য ভাবে চলে যাচ্ছে, 
চারিদিকের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের দেশকে অনুভবমাত্ৰ 
করচিনে ৷” 

হঠাৎ োরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরা 
গুল! ফুলিয়া উঠিল-_সে ছুই হাত মুঠা করিয়া বাস্তার মাঝখানে 
এক জুড়ি গঁড়িব পিছনে ছুটিতে লাগিল-_এবং বস্গৰ্জ্জনে 
সমস্ত বাস্তার লোককে চকিত কবিয়া চীৎকার করিল-_ 
“থামাও গাড়ি !” একটা মোটা ঘড়ির চেন পরা বাবু গাড়ি 
হাঁকাইতেছিল সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া ছুই তেজস্বী 
ঘোঁড়াকে চাবুক কসাইয়৷ মুহূর্তেব মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। 

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাকা ফল, সবজি, 
আগা রুটি মাখন প্রতৃতি আহাধ্য সামগ্রী লইয়া কোনো 
ইংরেজ প্রতুর*পাঁকশাঁলার অভিমুখে চলিতেছিল। চেনপরা 
বাবুটী তাহাকে গাড়িব সন্মুখ হইতে সরিয়! ষাইবাব জন্তু 
ইকিয়াছিল বৃদ্ধ শুনিতে না 'পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার 
ঘাড়ের উপ্ব আসিবা পড়ে। কোনমতে তাহাব প্রাণ, 
বাঁচিল কিন্তু ঝাকাঁসযেত জিনিষগুলা ঝসস্তায় গড়াগড়ি গেল 


গোলা ৷ 


কি তে" 


৩১৭ 


এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে-ড্যাম 
শুয়াব বলিয়া গালি দিয়া তাহাব মুখেব উপর সপাং বিয়া 
চাবুক বসাইয়! দিতে তাহাব কপালে রক্তেব বেথা দেখা 
দিল। বুদ্ধ “আল্লা” বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিবগুলা 
নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়! ঝাঁকায় তুলিতে গ্রবৃত্ব ইল । 
গোর! ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিষগুলা নিঙ্গে কুড়াইযা 
তাহাব ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল । মুসলমান মুটে ভদ্রলোক 
পথিকেব এই ব্যবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল-২ 
"আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু, এ আব কোনো কাজে 
লাগবে না।” গোবা এ কাজের অনাবশ্তকতা জাঁনিত এবং 
সে ইহাও জানিত যাহার সাহায্য কবা হইতেছে সে লজ্জা 
অনুভব কবিতেছে--বস্তুত সাহায্য হিসাবে এক্কপ বাঁজেব 
বিশেষ মূল্য নাই-_কিস্ত এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্তায় 
অপমান করিয়াছে 'আঁব এক ভদ্র লোক সেই অপমানতেব 
সঙ্গে নিজেকে সমান কবিয়া ধৰ্ম্মেব ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সমঞ্জস্য 
আনিতে চেষ্টা কবিতেছে একথা রাস্তাব লোকের পক্ষে 
বোবা অসম্ভব। বাঁকা ভর্তি হইলে গোবা তাহাকে হলিল, 
“যা লোকসান গেছে সে ত তোমাব সইবে না। চল আমা- 
দের বাড়ি চল, আমি সমস্ত পুরো দাম দিয়ে কিনে নেব। 
কিন্ত বাবা একট! কথা তোমাকে বলি তুমি কথাটি লা বলে 
যে অপমান সহা করলে আল্লা তোমাকে এজন্যে মাপ ভববেন 
না!” 

মুসলমান কহিল--"ষে দোষী, আল্লা তাকেই শাস্তি 
দেবেন আমাকে কেন দেবেন ?” 

গোবা কহিল-_“যে অন্যায় সহ্য কবে সেও “দোষী, 
কেননা সে জগতে অন্যাক্সব :স্থষ্টি কবে। আমান কথা 
বুঝবে না কিন্ত তবু মনে বেখে| ভালমানুধী ধৰ্ম্ম নয় তাতে 
হৃষ্ট মানুষকে বাড়ীয়ে তোলে তোমাদের মহম্মদ নে কথা 
বুরুতেন তাই তিনি ভালমান্ুষ সেজে ধৰ্ম্মপ্ৰচাব কবেল নি।” 

সেখান হইতে গোবাদের বাড়ি নিকট নয় বলিয়া গোবা 
সেই মুসলমানকে বিনয়েব বাসাষ লইয়া গেজ্। ব্বিনয়ের 
দেরাজের সাম্‌নে ষাড়াইয়া বিনয়কে কহ্বিল--“টাক বেৰ 
কব।” ০ 

বিনয় কহিল--“তুমি ব্যস্ত হচ্চ কেন, বোসগে না আমি 
দিচ্চি।” বলিয়া হঠাৎ চাবি খুজিয়া পাইল না। অধীর 
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গোঁব! এক টান দিতেই দুৰ্ব্বল দেরাজি বদ্ধ চাবির বাধা না 
মানিয়া খুলিয়া গেল । 

দেরাজ খুলিতেই পবেশবাবুর পবিবারের সকলেব একত্রে 
তোলা একটা বড় ফোটোগ্রাফ সর্বাগ্রে চোখে পড়িল। 
এটি বিনয় তাহার বালক বন্ধু সতীশেব নিকট হইতে সংগ্রহ 
কবিয়াছিল। 

টাক! সংগ্রহ কবিয়া গোবা সেই মুসলমানকে বিদায় 
ক্ষবিল কিন্ত ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিল না। 
গোবাকে ‘এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়! বিনয়ও 


কোনো কথা তুলিতে পারিল ন|--অথচ ছুই চারিটা কথা 


হইয়া গেলে বিনয়ের মন সুস্থ হইত। 

গোবা হঠাৎ বলিল--“চনুম 1” 

বিনয় বলিল--“বাঃ, তুমি একলা যাবে কি! মাষে 
আমাকে তোমাদের ওখানে খেতে বলছেন। অতএব 
আমিও চল্লুম ।+ 

দুইজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বাকি পথ গোবা 
আর কোনো কথাকহিল না। ডেস্কেব মধ্যে ও ছবিখানি 
দেখিবা গোবাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে বিনয়ের 
চিত্তেব একটা প্রধান ধাবা এমন একট! পথে চলিয়াছে, যে 
পথেব সঙ্গে গোবার জীবনেব কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ৰমে 
বন্ধুত্বের আদি গঙ্গা নির্জীব হইবষ| এ দ্বিকেই স্থুল ধারাটা 
বহিতে পারে এ আশঙ্কা অব্যক্ত ভাবে গোরার হৃদয়ের 
গভীরতম'তলদেশে একটা অনির্দেশ্য ভারের মত চাপিয়া 
পড়িল। সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে এতদিন ছুই বন্ধুর মধ্যে 
কোনে! বিচ্ছেদ ছিল ন|--এঞ্বন আর তাহা বক্ষ! করা কঠিন 
হইতেছে-_বিনয় একজায়গায় তন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। 

গোরা যে কেন চুপ করিয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিল। 
কিন্তু এই নীববতাব বেড়া গায়ে পড়িয়া ঠেলিয়া ভাঙিতে 
তাহাব সঙ্কোচ বোধ হইল। গোরাব মনটা যে জায়গায় 
আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে একটা সত্যকার ব্যবধান আছে 
ইহা বিনয় নিজেও অনুভব করে। 

বাড়িতে আসিয়া পৌছিতেই দেখা গেল মহিম পথেৰ 
দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে দীড়াইয়া আছেন। ছুই বন্ধুকে 
দেখিয়া তিনি কহিলেন পব্যাঁপারথানাকি! কাল ত তোমা- 
দের -সমন্ত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে__আঁমি ভাবছিলুম 


প্রবাসী | 


[ ৭ম ভাগ । 


দুজনে বুবিবা ফুট পাখের ' উপরে কোথায় আরামে ঘুমিয়ে 
পড়েছ! বেলা ত কম হয় নি। যাও বিনয় নাইতে যাও ৷” 

বিনয়কে তাগিদ কবিয়া নাহিতে পাঠাইয়া মহিম 
গোবাকে লইয়া পড়িলেন--কহিলেন, “দেখ গোরা, 
তোমাকে যে কথাটা বলেছিলুম সেটা একটু বিবেচন! করে 
দেখো। বিনষকে যদ্দি তোদাব অন্যচাবী বলে সন্দেহ হয় 
তাহলে আজকালকার বাজারে হিন্দু পাত্র পাৰ কোথায়? 
শুধু হি'দুয়ানি হলেও ত চল্ঝেনা--লেখা পড়াও ত চাই 


গন লেখাপড়াতে হিছুয়ানিতে মিল্লে যে পদাৰ্থ টা হয় সেটা 


আমাদেব হিন্দুমতে ঠিক শাস্ত্ৰীয় জিনিষ নয় বটে কিন্তু মন্দ 
জিনিষও নয়। যদি তোমার মেয়ে থাকৃত তা হলে এবিষয়ে 
আমার সঙ্গে ভোমার মতেব ঠিক মিল হয়ে যেতঁ ৷” 

গোবা কহিল-_প্তা বেশ ত--বিনয় বোধ হয় আপত্তি 
করবে ন| ।” 

মহিম কহিল--“শোন একবার | বিনয়ের আপত্তির 
জন্তে কে ভাব্‌চে! তোমার আপত্তিকেই ত ডরাই! তুমি 
নিজের মুখে একবার বিনয়কে অনুবোধ কর আমি আর 
কিছু চাইনে--তাতে যদি ফল না হয় ত না হবে।” 

গোবা কহিল “আচ্ছা |” 

মহিম মনে মনে কহিল--“এইবাব ময়রার দোকানে 
সন্দেশ এবং গয়লাব দোকানে দই ক্ষীর ফরমাস দিতে 
পারি |” k 

গোরা অবসর ক্রমে বিনয়কে কহিল--“"শশিমুখীর সঙ্গে 
তোমার বিবাহের জন্য দাদা ভাবি পীড়াপীড়ি আবস্ত করে- 
চেন। এখন তুমি কি বল?” , 

বিনয়। আগে তোমাব কি ইচ্ছা সেইটে বল। 

গোবা। আমি ত বলি মন্দ কি! 

বিনয়। আগে ত তুমি মন্দই বল্তে ! আমরা দুজনের 
কেউ বিয়ে করব ন! এত একরকম ঠিক হয়েই ছিল। 
_ গোরা। এখন ঠিক করা গেল তুমি বিয়ে করবে আর 
আমি করব না। 

বিনয়। কেন, এক বার পৃথক বল বেন? 

গোরা। পৃথক ফল হবীর ভয়েই এই ব্যবস্থা করা 


যাচ্ছে বিধাতা কোনো! কোনে! মানুষকে সহজেই বেশি 


ভাবগ্রস্ত কবে গড়ে থাকেন, কেউবা সহজেই দিব্য 


সি 


ত" 


১১শ সংখ্যা | 


ভাবহীন-_এই উভয় জীবকে একত্রে ছুড়ে চালাতে গেলে 
এদেব একটির উপর বাইবে থেকে বোঝা চাপিয়ে দুজনেব 
ওজন সমান কবে নিতে হয়। তুমি বিবাহ কবে একটু দে 


- দ্বারগ্রস্ত হলে পর তোমাতে আমাতে সমান চালে চল্তে 


পাবব। 

বিনয় একটু হাসিল এবং কহিল,_-“যদ্ি সেই মৎলব হয় 
তবে এই দিকেই বাট্খাবাটা চাপাও !” 

গোবাঁ। বাট্‌খাবাটি সগ্বন্ধে আপত্তি নেই ত? 

বিনয়। ওজন সমান করবার জন্যে যা হাতেব কাছে 
আসে তাতেই কাজ চালানো যেতে পাবে। ও পাথর 
হলেও হয, ঢ্যালা হলেও হয়, যা খুসি। 

গোরা বে বিবাহ প্রস্তাবে কেন উৎসাহ "প্রকাশ করিল 
তাহা! বিনরেন্ব বুঝিতে বাকি রহিল না। পাছে বিনয় পবেশ 


বাবুব পবিবাঁবেব মধ্যে বিবাহ কবিয়া বসে গোরাব মনে 


এই সন্দেহ হইযাছে অনুমান কবিয়া বিনয় মনে মনে হাঁমিল। 
এবপ বিবাচ্রে সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা তাহাঁব মনে এক মুহুর্তের 
জন্যও উদ্বিত হয় নাই। এষে হইতেই পাবে না। যাই 
হোক্‌ শশিমুবীকে বিবাহ কবিলে এপ অদ্ভুত আশঙ্কার 
একেবাবে মূল উৎপাঁটত হইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই” 
উভয়ের বন্ধুত্ব সম্বন্ধ পুনবায় সুস্থ ও শান্ত হইবে ও পরেশ 
বাবুদেব সন্ধে মিলাঁমেশী কবিতেও তাঁহাব কোনে! দিক্‌ 
হইতে কোনো! সঙ্কোচের কারণ থাকিবে না এই কথা চিন্তা 
কবিয়া সে শশিমুখীব সহিত বিবাহে সহজেই সন্মতি দ্বিল । 
মধ্যান্ছে আহারান্তে রাত্রের নিদ্রাব খণশোঁধ কবিতে দিন 
কাটিয়া গেল। সেদিন* ছুই বন্ধুব মধ্যে আব কোনো কথা 
হইল না কেবল জগতেব উপর সন্ধ্যাব অন্ধকাবের পর্দা 
গড়িলে প্রণয়ীদেব মধ্যে যখন মনেব পর্দা উঠিয়| যায় সেই 
সময় বিনয় ছাঁতের উপর বসিব| সিধা আকাশের দিকে 
তাকাইয়া বলিল--"দেখ, গোঁবা, একটা কথা আমি 
তোমাকে কলতে চাই। আমাব মনে হয আমাদের স্বদেশ 
প্রেমেব মধ্যে একটা গুকতব অসম্পূর্ণতা আছে । আমরা 
ভারতবর্ষকে আধখানা কবে দুদখি।” 

গোরা । কেন বল দেখি? 

বিনয়। আমরা ভাবতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ* 
বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখিকন। 


, গৌর! । 
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গোবা। তুমি ইংবেজদের মত মেয়েদের বুঝ" ঘবে 
বাইবে, জলে স্থলে শৃন্তে, আহাবে আমোদে কৰ্ম্মে সর্ধত্রই 
দেখতে চাও--তাতে ফল হবে এই যে পুকষেব চেয় 'ময়ে- 
কেই বেশি করে দেখতে সদন? দৃইর সমঞ্জস্ত 
নষ্ট হবে। 

বিনয়। না, না, তুমি আমাব রি 
উড়িরে দিলে চলবে না। ইংরেজেব মত করে নেখৰ কি, 
না দেখব সে কথা কেন তুলচ ! আমি বল চি এটা সত্য যে 
স্বদেশের মধ্যে মেয়েদেব অংশকে আমাদের চিতাব মধ্যে 
আমরা যথা পবিমাণে আনিনে। তোমার কথাই আমি 
বলতে পারি তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহুর্তও ভাব না-- 
দেশকে তুমি যেন নাবীহীন কবে জান-_সে রবম জানা 


,ক্কখনই সত্য জানা নয়। 


গোরা। আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে 
জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক 
জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি । 

বিনয়। ওটা! তুমি নিজেকে ভোঁলাবাব জন্তো একটা 
সাজিয়ে কথা বল্লে মাত্র। আমি জানি তুমি অমার কথাটা 
কি ভাবে নেবে তবু আমি বল চি, ঘবের কাজের মধ্যে ঘবের 
লোকে ঘবের মেয়েদেব অতিপবিচিত ভাবে দেখল তাতে 
যথার্থ দেখাই হয় না। নিজেদের গার্হস্থ্য প্ররোজনের নাইরে 
আমবা দেশের মেষেদের যদি দেখতে পেতুম তাহ্কল আমা- 
দের স্বদেশেব সৌন্দর্য্য এবং সম্পূর্ততাকে আমতা! দেখ তুম 
দেশেব এমন একটি মূর্তি দেখা যেত যাব জন্তে প্ৰাণ “দওষা 
লহজ হত- অন্তত, তাহলে দেশেব মেয়েবা মেন বোথাও 
নেই এবকম ভুল আমাদের কঁধনই ঘট্‌তে পাবত ন। আমি 
জানি ইংবেজেব সমাজেব কোনো বকম তুলনা করতে গেলেই 
তুমি আগুন হয়ে উঠ্‌বে-_আমি তা করতে চাইনে__আমি 
জাঁনিনে ঠিক কতটা পৰিমাণে এবং কি রকম ভাবে আমা- 
দেব মেয়েবা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদেব মর্য্য'দা লঙ্ঘন 
মা হয় কিন্তু এটা স্বীকাব কবতেই হবে মেষেব! প্রচ্ছ থাকাতে 
আমাদেব স্বদেশ আমাঁদেব কাছে অর্থ সত্য হয় অছে-_ 
আমাদেব হৃদবে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পাবচ না। 

গোঁবা। তুমি একথাটা সম্প্রতি হঠাৎ আবিষ্কর কবলে 
কিকরে? 


৬২০ 

বিনয়।. হা, সম্প্রতিই অবিষ্কাৰ করেছি এবং হঠাৎ 
আবিষ্কাবই কবেছি। এতবড় সত্য আমি এতদিন জানতুম 
না। জান্তে পেবেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবাঁন 
বলেই মনে কবচি। আঁমবা যেমন চাষাঁকে কেবল মাত্র 
তার চাষ বাস, তাতিকে তা’ব কাপড় তৈরির মধ্যে দেখি 
বলে তাদের ছোট লোক বলে অবজ্ঞা করি, তাঁবা সম্পূর্ণভাঁবে 
এমামাদের চোখে পড়ে না এবং ছোট লোক ভদ্রলোকের সেই 
বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দূর্বল হয়েছে, ঠিক সেই রকম 
কারণেই দেশেব মেয়েদের কেবল তাঁদের রান্নাবানা! বাট্‌না 
বাঁটার মধ্যে আবদ্ধ কবে দেখচি বলেই মেয়েদের মেয়ে মানুষ 
বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি-_এতে কবে আমাঁদেব সমস্ত 
দেশই খাটো হয়ে গেছে। 

গোরা । দিন আর বাত্রি_সময়ের এই যেমন দুটো 
ভাগ_ পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজেব ছুই অংশ। 


সমাজেব স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছন্ন_. 


তার সমস্ত কাজ নিগুঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের 
হিসাব থেকে আমবা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই 
বলে'তার যে গভীর কৰ্ম্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না! .সে 
গোপন বিশ্রামের অন্তবালে আমাদের ক্ষতি পূবণ করে 
আমাদের পোষণের সহায়তা কবে। যে"খানে সমাজ্রে 
অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে বাতকে জোর কুরে দিন কবে 
তোলে--খসেখানে গ্যাস জালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি 
জালিয়ে সমস্ত রাত নাচ গান হয়--তাঁতে ফল কি হয়! 
ফল এই হয় যে, রাত্রিব যে স্বাভাবিক নিভৃত কাঁজ তা নষ্ট 
হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ 
উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরওঁ যদি তেমনি আমবা প্রকাশ্য 
কৰ্ম্ম ক্ষেত্ৰ টেনে আনি তাহলে তাদের নিগুঢ় কর্মের ব্যবস্থা 
নষ্ট হয়ে ষায় তাতে সমাজের স্বাস্থ ও শাস্তিভঙ্গ হয়, 
সমাজে একটা মত্তত| প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ 
শক্তি বলে ভ্ৰম হয়, কিন্তু সে শক্তি বিনাশ কববারই শক্তি । 
শক্তির হুটো অংশ আছে, এক অংশ ব্যক্ত আর এক অংশ 
অব্যক্ত, এক অংশ উদ্যোগ আব এক অংশ বিশ্রাম, এক 
অংশ প্রয়োগ আৰ এক অংশ সম্বগ্নণ--শক্তিব এই সামঞ্জস্ত 
যদি নষ্ট কর তা হলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু সে ক্ষোভ 
মঙ্গলকর নয়। মরনারীও সমাজ-শক্তির দুই দিক ;_ 


প্রবাসী || 


[ ৭ম ভাগ। 


পুর বাজ, ফিছ ক বনে নে নত ত: ননী 
অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলি ব্যক্ত করবাব চেষ্টা 
কবা হয় তাহলে সমস্ত মূলধন খবচ কবে ফেলে সমাজকে 
জ্ৰুতবেগে দেউলে করবাব দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই 
অন্তে বল্চি আমব পুরুষরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে আর 
মেয়েবা যদি থাকেন ভাঁড়াব আগ্লে তাহলেই মেয়েবা অদৃষ্ঠ 
থাকলেও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে।- সব শক্তিকেই একই দিকে একই 
জায়গায় একই রকমে খবচ কর্তে চায় যারা তাঁর! উন্মত্ত। 

বিনয়। গোবা, তুমি যা বললে, আমি তার প্রতিবাদ 
করতে চাইনে--কিন্তু আমি যা৷ বল্ছিলুম তুমিও তার প্রতি 
বাদ করনি। আসল কথা-- 

গোরা। “দেখ বিনয় এর পরে একথাটা নিয়ে আর 
অধিক যদি বকাঁবকি করা যায় তাহলে সেটা নিতান্ত তর্ক 
হয়ে দীড়াবে। আমি স্বীকার করচি তুমি সম্প্রতি মেয়েদের 
সম্বন্ধে যতটা সচেতন হয়ে উঠেছ আমি ততটা হইনি 
সুতরাং তুমি যা অনুভব্‌ করচ আমাকেও তাই অনুভব 
করাবাব চেষ্টা করা কখনো সফল হবে না। অতএব এ 
সম্বন্ধে আপাতত আমাদেব মতভেদ রইল বলেই মেনে 
নেওয়া যাক্না । 

গোরা কথাটাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু বীজকে উড়াইয়া 
দিলেও সে মাটিতে পড়ে এবং মাটিতে পড়িলে সুযোগমত 
অঙ্কুবিত হুইতে বাধা থাকেন| ৷ এ পর্য্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র 
হইতে গোরা স্ত্রীলোককে একেবাবেই সরাইয়া রাখিয়াছিল--- 
সেটাকে এক্টা অভাব বা ক্ষতি বলিয়া সে কখনো স্বপ্নেও * 
অনুভব কবে নাই। আজ বিনল্লর অবস্থাস্তর দেখিয়া 
সংসাবে জ্রীজাতির বিশেষ সত্তা ও প্রভাব তাহার কাছে 
গোচর হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার স্থান কোথায়, ইহার 
প্রয়োজন কি, তাহা সে কিছুই স্থির করিতে পাবে নাই, 
এই জন্য বিনয়ের সঙ্গে একথা লইয়া তর্ক করিতে তাহার 
ভাল লাগে না। বিষয়টাকে সে অস্বীকার কবিতেও পারে 
না আয়ত্ত করিতেও পারিতেছেন! এই জন্ত ইহাকে আঁলোঁ- 
চনার বাহিরে রাখিতে চায়। 

রাত্রে বিনয় যখন বাসায় ফিবিতেছিল, তখন আনন্দময়ী 


* তাহাকে ভাঁকিয়া কহিলেন--“শশিমুখীব সঙ্গে বিনয় তোর 


বিবাহ নাকি ঠিক হয়ে গেছে।” 


১ 


+ 
~“ 


ৰ 


১১শ সংখ্য।। ] 


বিনয় সলজ্জ হাস্তেব সহিত কহিণ --“হী, মা,--গোবা 
এই গুভকৰ্ম্মে* বটক ৷” 

আনন্দময় কহিল “শশিমুখী মেয়েটি ভাল কিন্তু বাছা 
ছেলে মানুষি কোবোনা | আমি তোমাব মন জানি বিনয--- 
তুমি একটু দরো-মনা হয়েছ বলেই তাড়াতাড়ি এ কাজ করে 
ফেল্চ। এখনো বিবেচনা কবে, দ্বেখবাব সময আছে ;-- 
তোমাব বয়স হয়েছে বাবা --এত বড় একটা কাঁজ অশ্রদ্ধা কবে 
কোবো না।” বিয়া বিনয়েব গায়ে হাত বুল|ইব| দিলেন। 
বিনষ কোনো কথা না বণ্য়ি আস্তে আস্তে চলিষা গেল ৷ 





উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব'| 


মাতৃভূমিব সেবাবূপ মহাত্রত উদ্যাপন কবিয়া উপাধ্যায় 
ব্ৰহ্মবান্ধব স্বগাবোহণ কবিয়াছেন। জনসাধাবণেব মধ্যে 
স্ববাজ নামে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ জাতীয জীবনেব আদৰ্শ 
ঘোষণা কবিয়া এবং সেই স্ববাজ স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত কবিতে 
হইলে তদৃবিবোধিনী আন্নরী শক্তিসমূহেব সঙ্গে কিকূপ তেজ 
ও নির্ভীকতার সহিত সংগ্রাম কবিতে হইবে স্বীয় জীবনে 
তাহাব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিবা তিনি ইহ্‌ জগৎ হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিষাছেন। শোকার্ত হৃদয়ে ও সাশ্রু নযনে 


_ তাহাব স্বদেশবগণ মাষেব পবিত্র নাম উচ্চাবণ করিতে 


কবিতে মাতৃযন্েবে পবিত্র অগ্নিতে তাঁহাব দেহ আহুতি দিয়া 
আসিরাছেন। উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধবেব অপূৰ্ব্ব ঘটনাবলীসম্বলিত 
জীবনলীলাব অবসান হইযাছে। তিনি আমাদেব অশেষ 
কল্যাণ সাধন কবিয়া “গিয়াছেন। তদীয় মহুচ্চবিত্রেব 
আলোচনা ও ওণকীৰ্ত্তন এবং তদীয় জীবনেব মহান্‌ দৃষ্টাস্তের 
অনুসরণ ব্যতীত অন্ত অবে কি উপায়ে এখন আমব! তাহাৰ 
প্রতি আমাদেব হৃদয়েব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতে 
পাবি? 

উপাধ্যায়ের চবিত্রের বিষয় চিন্তা কৰিলে সর্বোপরি 
তাহাব তীব্ৰ ব্যক্তিত্বেৰ কথাই প্রথমে মনে উদয় হয়। শত্ৰু 
মিত্র সকলেই ঠাহার সেই তীর ব্যক্তিত্বেৰ শক্তি অনুভব 
করিয়াছেন। বহু উপাদানের একত্র সমাবেশে সেই 
ব্যক্তিত্ব গঠিত হুইয়াছিল। 'তৎসমুদ্রাষেব মধ্যে তীঁহাব হৃদয়েব 
ভাবসমূহেব তীব্রতা ও গভীবতা, লক্ষ্য বিষযে চিত্তেব 


উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব । 
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একাগ্রতা, অদম্য উৎসাহ ও কাধ্যশীলতা, সরলতা; স্ষ্টবা দতা 
ও নিভীকত। বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । উপাধ্যায় ভ্ৰদয়ে 
যাহাই অনুভব-কবিতেন তাহাই অতি গভীব ও তীক্রতাবে 
অনুভব কবিতেন। ভাববিশেষেব দ্বারা তাহার হৃদয় 
একবাব অধিরুত হইলে তিনি সেই ভাবেব উচ্ছবানে ও 
অবেগে একেবাবে উন্মত্বপ্ৰায় হইয়া উঠিতেন) এজন্য 
তাহাব হৃদয়েব অনুবাগ ও বিরাগ উভয়ই অতি প্রনল ও তীব্র 
অকাব ধাঁবণ কবিত। এই জন্তই তিনি বন্ধুব"স্ধবদিগকে 
যেমন স্নেহরসে আপ্লুত কবিতেন বিবোধীদিগকেও ভেমনি 
জুতীক্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত কবিতেন। কিন্তু বিশ্বোধীচিগেব 
প্রতি তাহাব যে বিবাগ, তাহা অজ্ঞানীৰ বিবাগেব ন্যায় 
দ্বেবহিংসাজড়িত মলিন বিবাগ ছিল না; তাহার নিবাগ 
জ্ঞানীব বিবাগ, স্নত্বাং তাহাবও পশ্চাতে উদাবত ও উপে- 
ক্ষাব ভাব পূর্ণমাত্রায় বিগ্যমান ছিল। বস্তুতঃ যাহদেব প্রতি 
তঁহাব ঘোব বিবাগ ছিল তাহাদের প্রতি তাহাব লেশম্যত্রও 
কৈরভাৰ ছিল না। তবে সম্পূর্ণ সবল ও নির্ভীকচনিত্র ছিলেন 
বলিষা হৃদয়েব অনুবাগ ও বিবাগ উভযই তিনি মুক্তকণ্ঠে 
প্রকাশ কবিতেন। ভণ্ড দেশপ্রেমিকগণেব স্থায় তিনি মনে 
এক ও মুখে আব এক ছিলেন না। কি শত্ৰু কি মিত্র তিনি 
কাহাবও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। বিশ্ষেতঃ স্বীয় 
জবনেব যাহা লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তঁহাৰ 
একাস্ত অভিনিবেশ ও একাগ্রতা ছিল , স্থতবাঁং ধাহা সেই 
লক্ষ্যের অনুকুল তিনি যেমন অকুতোভয়ে তাহা ঘোষণ না 
কবিয়া গাকিতে পাবিতেন না, * তদ্রুপ যাহা সেই লক্ষ্যে 
প্রতিকূল তাহাঁব মূলেও শাণিতৃকুঠারাঘাত না করয়া তিনি 
স্থির থাকিতে পাঁবিতেন না। এন্গ্তই তিনি নবমদলের শোক 
না হইয়া গরমদলেব লোক হইয়াছিলেন ; এজন্যই অবাব 
তিনি স্বদেশীব আনন্দ এবং দেশবৈবী ইংরাজ ও ভণ্ড দেশ- 
প্রেমিকগণেব আতঙ্ক স্বৰূপ হইয়াছিলেন। যাহা অন্তায়, 
যাহা অধৰ্ম্ম, যাহা অসত্য ও ভণ্ড, শক্রমিত্র নিরশেক্ষ হইযা 
তিনি তাহা পদদলিত কবিতেন। এই ভণ্ড ও দুষ্টদশন- 
কাৰ্ধ্যেই তাঁহাব সবলতা, নির্ভীকতা ও অকৃত্রিম ঘেণহিতৈযণা 
অভ্যুজ্ছল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অতি ছুলহু কর্ষ্যে 
পতন যে কখনও কোনও ভুল-ভ্রান্তি কবেন নাই এমন লথা 
আমবা বলিতেছি না; কিন্ত কোন অজ্ঞানী ও অশিল্চিত 


৬২২ 


লোক এই কাৰ্য্য হস্তে লইলে ষে স্থলে সে শত শত ত্রান্তিতে 
পতিত হইত, সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত লোক ছিলেন বলিয়া 
উপাধ্যায় হয়ত সে স্থলে দুই চারিটা মাত্র ভুল করিয়াছেন। 
আমরা এতক্ষণ উপাধ্যায্বেব সুতীব্র বক্তিত্বেবই আলোচনা 
করিয়াছি। আদি হইতে অন্ত পধ্যস্ত তাঁহার জীবনেব সকল 
ঘটনাঁতেই এই ব্যক্তিত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম 
*যৌবনে তিনি অপরাপর যুবকবৃন্দেব স্ঠাঁয় বিশ্ববিদ্ভালয়েব 
অধ্যক্ষের নামাঙ্কিত পত্রর/শিলাভ এবং তৎপরে গোলাশী- 
পদাম্বেষণকেই স্বীয় জীবনের চরম লক্ষ্য কবেন নাই; কিন্তু 
'স্বদেশেব ধৰ্ম্ম ও সমাজ-সংস্কাব বিষয়ক প্রশ্নসমূহেব মীমাং- 
সায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ; এবং সেই সকল প্রহেব 
মীমাংসা স্বরূপ বর্ত্তমান সমরেব অপরাপব অনেক গণনীয় 
ব্যক্তির স্তায় তিনিও প্রথমে ব্রাঙ্গ়মাজের উদ্বাব মুক্ত 
আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মত সকল গ্রহণ কবিয় মহাত্মা 
কেশবচন্দ্ৰের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিপেন। ছাত্রাবন্থা 
হইতেই খুষ্টীষ ধর্ম প্রবর্তক মহাত্মা যিশুধীষ্টেব প্রতি এবং 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মশান্ত্র বাইবেল গ্রন্থেব প্রতি উপাধ্যায়েব অগাধ 
শ্রদ্ধা ছিল; এজন্যই বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মসমাজ্েব অপব ছুই 
শাখা পরিত্যাগ কবিয়া খৃষ্টভক্ত কেশবচন্দ্রেব পরিচালিত 
শাখায় যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাঙ্মাসমাজে যোগদান 
কালেও হিন্দুধৰ্ম্ম ও হিন্দুষমাজেব প্রত উপাধ্যায়ের নিৰ্ম্মম 
ধ্বংসকান্দীর ভাব ছিল না; হিন্দুধৰ্ম্মে ও হিন্দুসমাজে যে কিছু 
শ্রেষ্ঠ ও সুসঙ্গত বস্তু আছে তৎসমুদ্রায়ের সংবক্ষণের দিকে 
তাহাব একটা স্বাভাবিক ও প্রবল কৌক ছিল। যাহা হউক 
ব্ৰাহ্মসসাজে যোগদানেব পব তিনি কঙ্কর্ড ক্লাব নামে একটী 
সমিতি স্থাপন করিয়া এবং “কন্কর্ড নামক একখানি মাসিক 
পত্র প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় যুবকবৃন্দের শাবীবিক, মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় পিতৃব্য 
পরলোকগত মহাত্মা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “নামে 
কঙ্কর্ড পত্রের সম্পাদক থাকিলেও উপাধ্যায় মহাশয় নিজেই 
ধঁ পত্র সম্পাদন কবিতেন। এইবপে কিছুকাল বঙ্গীয় 
যুবকগণের কল্যাণসাধন চেষ্টাৰ পৰ জনৈক বন্ধুব সহিত 
উপাধ্যায় ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম-প্রচাবোদ্েহোযে সিন্ধদেশে গমন কবেন। 
বিশুথুষ্ট ও বাইবেল গ্রন্থেব প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা 
দেখিয়া তাঁহার বন্ধুর! অনেক সময় উপহাস কবিয়া বলিতেন 
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যে, উপাধ্যায় কালে খৃষ্টান হইয়া যাইবেন। বন্ধুরা যে বাক্য 
উপহাস কবিয়া বলিতেন এখন সেই বাক্যই সত্য হইল) 
সিন্ধুদেশে বাসকাঁলে উপাধ্যায় খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম আশ্রয় কবিলেন । 
সাধাবণ মন্ুব্য হইলে অপরাপব শত শত ভদ্রবংশীয় খৃষ্টীয় 
ধৰ্ম্মাবলদ্বীর ন্যায় উপাধ্যায়ও এখন একটা উচ্চ বেতনের 
পাদ্রীপদ গ্রহণ করিয়া সুখে ও সম্ত্রমে জীবন কাটাইয়! 
দ্বিতেন। কিন্তু উপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লোক ছিলেন; 
সুতরাং সুখসজ্রম প্রভৃতি বাহ্‌ সম্পদ্‌ পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
খৃষ্টীয় ধন্মতত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাধ্যায় প্রথমে 
প্রোটেষ্টাণ্ট খুষ্টীষ সম্প্রদায়ের জনৈক পাদ্ৰী দ্বারাই খৃষ্টীয় ধৰ্ম্মে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুস্তান, স্থতরাং 
উচ্চান্ষেব জ্ঞান-ভক্তি-চট্চায় তীহাব স্বাভাবিক অভিনিবেশ+ 
ও প্রতিভা ছিল। কিন্তু দেশ-প্রচলিত প্রোটেষ্টাপ্ট খৃষ্টীয় 
ধৰ্ম্মে উচ্চাঙ্গেব ভক্তি বা তৰজ্ঞানের বিশেষ কোন উপকবণ 
তিনি দেখিতে পাইলেন ন! ; এজন্য অচিবে তিনি স্বভাবতঃই 
রোমান কাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। বোমান 
কাথলিক সম্প্ৰদায়ে যোগদানের পর তিনি একটা অতি মহৎ 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ কবেন। সেই কার্য্যটি সাধন কবিতে 
পারিলেও তিনি ইতিহাসে অক্ষয় কীৰ্তি লাভ কত্রিতে 
পাবিতেন। ইতিহাসন্ত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সাধু যোহন, 
সাধু পৌল এবং তাঁহাদের পদাস্কানুসারী পরবর্তী বোমান 
কাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের আচাধ্যগণ ( The fathers 
of the Cristian Church ) গ্ৰীক দর্শনের সহিত খ্ৰীষ্টীয় 
ধর্মের সংযোগ ও সামঞ্জহ্ত বিধান করিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়াই ইউবোপ-খণ্ডে খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম অত সহজে প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ দেশ-প্রচলিত উচ্চাঙ্গের 
জ্ঞান-ভক্তির সহিত বিচ্ছেদ বা বিরোধ থাকিলে কোনও 
ধৰ্ম্মই তদ্দেশে বদ্ধমূল হইতে পারে ন|। এই মহাসত্যটী 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম ও হিন্মুধৰ্ম্ম উভয়েরই প্রতি 
যুগপৎ শ্রদ্ধা বশতঃ উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব হিন্দু জ্ঞানের শিরো-: 
ভাগ বেদাস্ত-দর্শনেব সহিত ও হিন্দু সন্ন্যাস-ধৰ্ম্মেৰ সহিত ) 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মের সংযোগ ও সাম্ভস্ত বিধান করিয়া এদেশে খ্ৰীষ্টীয় 
ধৰ্ম্ম-প্ৰচারের একটি উন্নত জ্ঞান-সম্মত পন্থা উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্মপচারেব এই অভিনব ও উন্নত পন্থা 
সিন্ধুদেশ-বাঁসকা্জে সোফিয়া নামক সাময়িক পত্রে এবং পরে 


১১শ সংখ্যা 1] 
কলিকাতা বাসকালে টুযেটিরেখ, সেঞ্চুৰী নামক মাসিক পত্রে 


উপাধ্যায় বিশেষভাবে প্রচাৰ কবেন। এই সময়ই উপাধ্যায় ' 


_ গৃহস্থাশ্রমপ্রচলিত তদ্দীয় ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম 
পরিত্যাগ করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নাম ও তৎসঙ্গে সন্ন্যাসীব 
বেশভূষা ধারণ কৰেন; এবং ইউবোপথণ্ডে নান| বোমান 
কাঁথলিক সন্যাসীগণ যেমন নানা খ্ৰীষ্টিয় সন্ন্যাসী-সম্প্ৰদায় 
( Orders of monks ) প্রবর্তিত কবিয়াছেন; তিনিও 
তজ্ূপ ভারতবর্ষে ঈশাপস্থী নামে নূতন একটি রী 
সন্ন্যাসী-সম্প্রদানন প্রবর্তিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। 
বস্তুতঃ রোমান কাঁথলিক খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রথমাবস্থায় 
তৎসমাজের ওধান প্রধান আচার্যগণ ইউরোপথণ্ডে যে 
”মৃহৎ কাৰ্য্য সাধন কবিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে ভাবত- 
বর্ষে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ঠিক সেই কাৰ্য্যেবই সুচনা কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু স্থুলবুদ্ধি, পরধৰ্ম্মঘ্বেষী, দাম্ভিক বোমান 
কাথলিক পুরোহিতগণ 'উপাধ্যায়েব এই মহৎ কার্যেব ঠিক 
মূল্য বুবিয়| তাহাকে যথোচিত সাহায্য কবা দুবে থাকুক, 
বরং রোমান কাখলিক খ্ৰীষ্টীয় সমাজ হইতে এক হুকুমনাম| 
(Encyclical ) বাহির করিয়া খীষ্টানদ্বিগকে উপাধ্যায়ের 
প্রকাশিত সোফয়াপত্র পাঠ কবিতে পর্যন্ত নিষেধ করিয়া 
দিলেন। এইস্মপে বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া উপাধ্যার প্রস্তাবিত 
ঈশাপন্থী নামক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-প্রবর্তনূ-কাঁধ্য হইতে বিরত 
হুইলেন। কিন্তু উপাধ্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবাব 
লোক নহেন , স্থতবাং তিনি শীঘ্রই নূতন আব একটা বৃহৎ 
ব্যাপারেব স্থচনা করিলেন। বেদাস্ত-দর্শনেব সহিত খ্ৰীষ্টীয় 
ধৰ্ম্মেব সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বেদান্ত-দর্শনেব মাহাত্ম্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপাধ্যায় উহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া 
দাড়াইয়াছিলেন, এবং স্বদেশে ও বিদেশে বেদাস্ত-শান্্ 
প্রচারের জন্ত তিনি বিশেষ ব্যাকুল হুইয়াছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে এক্ষণে তিনি টুয়েটিষেথ, সেঞ্চুরীতে হিন্দুদর্শন 
| । সন্বদ্ধে নানা প্রবন্ধ এবং পৃথক ভাবে পঞ্চদশী নামক বেদান্ত 
গর্ব একটা ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশ কবিতে আরম্ভ 
“করিলেন। কেবল তাহাই "নহে, বিদেশে বেদাস্ততত্ব- 
প্রচাবার্থে তিনি ইংলও-দেশে গমন কবিয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ 
কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্ধালয়ে হিনদুদর্শন ও ধর্মৃনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি 
বন্তৃতাও প্রদান কবেন। এই সকল বক্তৃতা কেমূত্রিজ 
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বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধ্যাপকগণে এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 

যে, তাঁহারা প্রকান্য সংবাদপত্রে এ সকল বক্তৃতার ভূাসী 
প্রশংসা কবেন এবং ছয় সাত জন অধ্যাপক মিলিয়' এ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে হিন্দুদৰ্শনের নূতন একটি অধ্যাপক-পদ্স্থষ্টর 
অন্য একটি কমিটী গঠন কবেন। ইউবোপেব সর্ববপ্রণান 


' একটা বিস্ধাকেন্দরে হিন্দুদৰ্শনেব রীতিমত চর্চা আরম্ভ হইবে, 


এই আশা ও আনন্দে উপাধ্যায়েব বুক ফুলিয়া উঠিল; * 
এবং এই বৃহৎ ব্যাপাবের জন্য অর্থ-সংগ্রহার্থে উপাধায় 
স্বদেশে প্রত্যাগমন কবিলেন। কিন্তু নানা কারণে উপা- 
্যায়ের আশা ফলবতী হইল না; কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যানে 
হিন্দদর্শনের অধ্যাপকেব পদ্বস্থষ্টি কল্পনাতেই পর্য্যবস্তি হইল। 
এইরূপে উপাধ্যায় দুইটি অতি মহৎ কার্যের সুচনা কনিয়া 
ছুইটিতেই বিফল মনোঁধথ হইলেন। কিন্তু বিফলভাব 
অন্বকারেব মধ্য দিয়াই লোকের নিকট সফলতা সথ 
উজ্জ্বলকপে প্রকাশ পাঁয়। উপাধ্যাযেবও ঠিক তাহাই 
হইল- অতীত জীবনেব সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিফলতা! ও নৈতাশ্ত 
তাহাব সম্মুখে জীবনের সেই অঙ্ক খুলিয়া দিল, যে অঙ্কে তিনি 
বি্য়ী ও কীর্তিমান্‌ পুরুষবূপে প্রকাশ পাইলেন। “বলত 
যানরব পুর্বে তিনি যখন বেদাস্ত-দর্শনে একাস্ত ভন্ুলগী 
হইয়াছিলেন, তখনই সেই দর্শনের আলোকে তিনি হিন্দু 
বর্ণ-্রমধর্থ্ের মূল তত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই 
আলোচনার ফলস্বরূপ তিনি এক্ষণে এই সত্যটি পরিষ্ধবরপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন যে, হিন্দুবৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্মের অর্থাৎ 
হিন্দুসমাঁজ-তন্বেব মূলও বেদাস্তেক অদ্বৈতবাদ। হিন্দুনমজে 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নান! বর্ণভেদ এবং ব্রহ্ষচধ্য গাহস্থ্যাচি নান| 
আশ্রম ভেদ থাকিলেও এ সকল ভেদ ব্যবহারিক ভেদ মত্র, 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে বর্ণে বর্ণে আশ্রমে আশ্রমে কোনও ভেদ 
নাই? যেহেতু সকল বর্ণ এবং সকল আঁশ্রমই সেই এক 
অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পুকষে প্রতিঠিত--তিনিই সকলের 
মূলাধার, তিনিই সকলেব পরম গতি । এমন উচ্চ কেহ 
নাই যে তাহার আশ্রিত নহে, আবার এমন,হীন কেহ নাই 
যে তাহা হইতে ভ্ৰষ্ট। স্তুবাং হিন্দু বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্মের, হিন্দু: 
সমাজবিধিব সমস্ত বৈষম্যের মূলে এক মহাসাম্য বিঘ্রমান। 


“এইরপে উপাধ্যায় হিন্দুদৰ্শন ও হিন্দুসমাজতত্বের মথে যতই 


প্রবেশ লাভ কবিতে লাগিলেন, খৃষ্টীয় ধৰ্ম্সম্বত্ধীয় তাঁলীর 
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এক একটি রত ও বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে গু পত্রেব ন্যায় তাহা 
হইতে থখসিয়| পড়িতে লাগিল। সর্বশেষে তিনি খুষ্টায 
ভজনালয়ে গিয়া উপাসনাদি কবিতেও বিরত হইলেন। 
জীবনে সকল পরিবর্তনের মধ্যে হিদ্দুসমাজকে দৃঢ়বপে আলি- 
লন করিয়! থাকিলেও উপাধ্যায় পূর্বে হিন্দু ছিলেন এ কথা 
বল! যায় না। কিন্তু উপাধ্যায় এক্ষণে খাঁটি হিন্দু হইলেন ) 
*অজ্ঞানী হিন্দু নহেন) কিন্ত জ্ঞানী হিন্দু হইলেন। হিন্মু- 
দর্শন, হিন্দুবরণাশ্রম-ধর্, হিন্দুসখনা, হিন্দুশিক্ষ', হিন্ুরীক্ষা, 
এক কথায় সমগ্র ভাবতীয সভ্যতা এখন তাহার পৰমপুজ্য 
হইয়া দাড়াইল । অতীত কালে ভারত জগতেব শিবোভূষণ 
এবং ভারতীয় সভ্যতা জগতের পরম আঁদরেব বস্তু ছিল, 
আবার কি ভারত আগিবে না? আবাৰ কি ভাবতীৰ 
সভ্যতা অগতে আদবণীয় হইবে না? টপাধ্যায়েব প্রাণের 
অন্তঃস্থল.হইতে এই প্রশ্নের জবাব উঠিল “ভাবত নিশ্চয়ই 
'জাগিবে, ভারতীয় সভ্যতা আবার জগতে পূজিত হইবে ।» 
কিন্তু ভাগতবাসিগণ আপনাদিগকে যে নিতান্ত হীন ও 
অকিঞ্চিংকর জানিয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে ধনী হইবাঁব আশার 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছে; আব সেই পব তাহাঁদেব 
প্রার্থিত ধনদাঁনের পরিবর্তে তাহাদিগকে যখন পদাঘাত 
করিতেছে, তখনও তাঁহাবা যে সেই পবপদই লেহন করি- 
তেছে ! কি বাছুমন্তৰে ইহাব! এইরূপ মুগ্ধ ও হতচেতন হইল? 


ইহাব! আপনার্দিগকে যতদূব অসার ও অকৰ্ম্মন্য ভাবিতেছে,- 
বাস্তবিকই কি ইহারা ততদূব অসাৰ ও অকৰ্ম্মণ্য? যে 


বাছ্মন্ত্রে ইহাবা! হতচেতন *হইয়া আছে, সেই যাঁছুমন্ত্রকি 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না? ইহ্বানের অন্তবে কি আত্মমরধ্যাদা 
ও আত্মনির্ভরের ভাব উদ্বোধিত করা যায় না? উপাধ্যায় 
অন্তব হইতে এই প্রশ্নেবও উত্তব পাইলেন-_দ্নিশ্চয়ই যাঁয়।” 
সুতরাং উপাধ্যায় এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, 
ইংরাজের যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া ভাবতবাসীব অন্তবে আত্ম- 
মৰ্য্যাদা ও আত্মনির্ভবেব ভাৰ জাগাইয়া দিলে ভাঁবতবাঁসী 
আবাব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ কবিবে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে 
আবার জগতে" মহিয়সী কবিতে পাঁবিবে। যাই কোন 
. সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অমনি তদনুসারে কাধ্য আরম্ভ 


করা, ইহাই উপাধ্যায়েব চিবস্বভাব $ স্থুতবাং উপাধ্যায়" 


অবিলম্বে এই নূতন কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্ব্যা-পত্ৰ 


প্রবাসী 


[ ৭ম ভাগ । 
প্রকাশ কবিয়! তাহাব স্তম্ভে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধৰ্ম্ম 


" ও হিন্দু সভ্যতাব মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে আবস্ত করিলেন ) 


অন্যদিকে তেমনি আবাঁব ষ্টায় ও ধৰ্ম্মকে পদদলিত করিয়া 
ইংবাঁজ কিরূপে এদেশে কেবল যাঢ়মন্ত্রেব সাহায্যে পূর্বাপর , 
তাহাব কুটিল নীতি চালাইয়া আসিয়াছে, স্বদেশীয়দিগকে 


" তাহা পবিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু জাতীয় 


জীবনের'যে নব আদর্শ এবং জাতীয় জীবন সম্বন্ধে যে নব 
আশ! উপাধ্যায়ের হৃদয়কে উন্মাদিত কবিতেছিল, বঙ্গের 
আধুনিক সাহিত্যিক দলের অধিনাষক কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
তদীয় অপুর্ব কাব্যবসময়ী বক্তৃতা ও প্রবদ্ধাদি দ্বাবা এবং 
বঙ্গের আধুনিক বাজনৈতিক দ্বলেব অধিন্দয়ক বাগ্মিবব 
বিপিনচন্দ্র নিউ-ইণ্ডিযাপত্রে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ এবং সভা- + 
সমিতিতে ওজস্বিনী বন্তৃতাদি দ্বাবা কিছুকাল পূৰ্ব্ব হইতেই 
সেই আদৰ্শ ও আশা ঘোষণ! করিয়া আসিতেছিলেন ) 
স্ুতবাং ধৰ্ম্ম ও সমাজাদি বিষয়ে ইহাদের সহিত গুরুতর 
মতভেদ থাক! সত্বেও এই ছুই অধিনায়কের সহিত উপাধ্যায়ের 
মিলন এক প্রকাব অবণ্স্তাবী ছিল। বস্তুতঃ সমভাবেব 
আকর্ষণ-প্রভাবে উপাধ্যায় বিলাত-যাত্রার পূর্বেই ববীন্দর- 
নাথেব সহিত মিলিত হইয়! বোলপুব ব্ৰহ্মচধ্যাঅম স্থাপন 
কাৰ্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বিলাত = 
হইতে প্রত্যাগদনেব পবেও তিনি কিছুকাল ববীন্দ্রনাথেব 
পাৰ্শ্বচরবাপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচাবাদি কাধ্য কবেন। অবশেষে 
যখন কুটিলনীতি লাট কৰ্জ্জনের রাজবিধিরূ্প ছুবিকাঘাতে 
বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইল, অত্যাচারীর নিৰ্ম্মম শাণিত অস্ত্রাধাতে 
“জাতীয় জীবনরূপী সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল এবং অত্যাচারী'র 
বিকদ্ধে "ম্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জন” ঘোষণা! কবিল ; 
কেবল তাহাই নহে, পরে যখন ক্রমে ক্রমে স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ 
জাতীয় শিক্ষাব, স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় জীবনেব জয়পতাকা 
আকাশে উড্টীন হইল, আব কব্বিব রবীন্দ্রনাথ তীয় 
কবিকুঞ্জেব সুশীতল ছায়া ও সাত্বিকী শাস্তি ছাড়িয়া বাজ- 4 
নৈতিক জগতেব কোলাহল ও আবিলতাঁব মধ্যে অধিক দূব 
অগ্রসর হইতে চাহিলেন ৰা, তখন উপাধ্যায় বাগ্মিবর 
বিপিনচন্ত্র ও দেশগৌবব অরবিন্দ ও মনোরঞ্জন প্রভৃতি 
সহিতই বিশেষভাবে যোগ দিয়| কাধ্য কবিতে আবস্ত করি- 
লেন। কিন্তু উপাধ্যায় দেখিলেন যে, বিপিনচন্্র, অববিন্দ, 


১১শ সংখ্যা |], 


মনোবঞ্জন ‘প্ৰস্ৃতি যে সকল মহাব্থী কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইষাছেন, তঁ’হাব|ঁ সকলেই সুশিক্ষিত জনেব ভাষাষ স্থশি-, 


_ ক্ষিত জনগণঃকই মাতাঁইতেছেন। যাহাবা স্বল্পশিক্ষিত বা 


কক 


একেবাবেই অশিক্ষিত তাহাব।ই তো জাতিব সর্বপ্রধান ভাগ; 
তাহাদিগকে জাগাইবাব উপাষ কি? তাহাদেব বোধগম্য 
ভাষায় তাহাদগকে না ডাকিলে তাহাবা সাডা দিবে কেন? 
এজন্য উপাধ্যায় শিক্ষিতঙ্গনগণকে জাগ'ইবাব ভাব বিপিন- 
চন্দ্ৰ, অববিন্দ, মনোবঞ্জন প্রভৃতিব হস্তে বাখিষা আপামব 
সাধাবণেব নিকট ভইতে সাড়া পাইবাব চেষ্টাষ, স্বয়ং প্রবৃত 
হইলেন। এই সাঁধাবণ জনগণেব হৃদযকর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হইষা উপাধয় এমন এক সাহিত্যেব সৃষ্টি কেবিলেন যাহা 
বঙ্গভাষায় পূর্দ এবং অতুলনীষ। স্বদেশীষ দার্শনিক 
পণ্ডিতগণেব সহিত দর্শন ও ধৰ্ম্মতত্বালোচনা-স্থলে যিনি 
দার্শনিক ও "বৈজ্ঞানিক পবিভাষ ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহাব 
কবিতেন না; দার্শনিক বক্তৃতা দ্বাবা যিনি ইউবোপেব 
প্রধান একটি বিদ্বাকেন্দেব পণ্ডিতদিগকেও মুগ্ধ কবিয়া- 
ছিলেন; সেই স্বদেশী বিদেশীষ দার্শনিক জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত 
ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় গ্রাম্যভাষা, হেঁধালী, বূপকথ| ও অপভাষা 
(5178 গ্রভৃতিব একত্র সমাবেশে এক্ষণে এমন এক সাহি- 
ত্যেব স্থাষ্ট কবিলেন যাহা সাঁধাবণ জনগণেব অতি স্পুহাব 
বস্তু হঈষা টীড়াইল। সেই সাহিত্য পাঠ কবিয়| দোকানী, 
পসাঁবী, পাঠশালাব গুকমহ!শঘ, জমিদাবেব সবকাব ও 
গোঁমস্থা, গ্রান্য স্ত্রীলোক ও বাঁলকবালিকা হাসিত, কাদিত, 
আনন্দে উৎফুল্ল ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত ; আব 
আমবা সুব্দচ ও শিক্ষাভিমানী জনগণ যাহাবা সকল সমব 
তীঁহাব ভাষা ও কচির প্রশংস' কৰ্তে পাঁবিতাম না, আম- 
বাঁও সদ্ধ্যাকালে তীহাঁব সন্ধ্যাকে হস্তে পাইবাব জন্ত ব্যাকুল 
হইয়া থাকিতাম ) আব ইংবাঁজ, ইংবাঁজ তাঁহাব সন্ধ্যার 
মৰ্ম্ম অবগত হইয়া কিরূপ জ্বলিয়া পুড়িষা মবিত তাহা সৰ্ব্বজন 
বিদিত। সুশিক্ষিত ও সুমাৰ্জ্জিত-কচি পুৰুষ হইয়| উপাধ্যাহ 
সবল্লশিক্ষিত বাঁ অশিক্ষিত জনগণেব সম্যক্‌ উপযোগী এমন 
সাহিত্য কিরপে স্থজন করিলেন, ইহা সমধিক আশ্চর্যের 
বিষয়; আক বঙ্গভাষাব যে এমন ধন্দ্রজালিক শক্তি ‘আছে, 


তাহা অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে অতীব আশ্চধোরা 


বিষয় হইয়াছে । বস্তুতঃ ইংবাজেব যাহ্মন্থ ভাঙ্গিবাব জন্য 


দ 


উপাস্য অ্ৰহ্মবান্ধব ) 


৬২৫ 


উপাধ্যায় যেন নূতন আব এক যাহ টি কৰিষাছিলেন। 
অন্য কোনও কাৰ্য্য না কবিষা উপাধ্যায় যদি কেবল এই 
সাহিত্য স্থার্টই কবিয়! যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বঙ্গেব 
ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি লাভ কবিতে পারিতেন। কিন্তু এই 
অপূর্ব সাহিত্যেব সাহায্যে, স্বদেশেব সাধাবণ জনমণ্ডলীকে 
ইংবাজেব মোহপাঁশ হইতে মুক্ত কবিযা তীাহাদেব অন্তবে যে 
তিনি প্রকৃত আত্মমর্ধ্যাদা ও আত্মনির্ভবেব ভাব উদ্বোধিত্ব 
অবিষ! গিযাছেন, বঙ্গেব ইতিহাসে ইহাই অাঁহাব সর্কপ্রধান 
আও বলিয়া গৃহীত হইবে। 

সচবাচব উপাধ্য'য় মহাঁশয়েব বিকদ্ধে দুইটি অভিযোগ 
শুনিতে পাওয়া যাষ। প্রথম অভিযোগ এই বে, তাহাব 
চতস্থ্্যা ছিল ন|--তিনি একবাব ব্ৰাহ্ম, একবাব খ্রীষ্টান, 
গুনবায় আবাঁব হিন্দু হইয়াছেন । এ সম্বন্ধে আমাদেব বক্তব্য 
এই যে, তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন অকপট 
চিত্তে তাহাৰ অনুসবণ কবিয়াছেন ? যশমানেব দিকে একটুও 
দষ্টি দেন নাই। সমস্ত জীবনই তিনি আপনাকে মহদনুষ্ঠানে 
নিয়োজিত বাখিয়াছেন ; উচ্চ মতলব ভিন্ন ক্ষুদ্র মতলবকে 
কখনও হৃদষে স্থান দেন নাই; আব খন যে তলব 
নবিয়াছেন তাহা স্থসিদ্ধ কবিবাব জন্য এীকাস্তিক যত্ন ও 
শবিশ্ব্দ কবিয়াছেন। আর এক কথা এই যে, প্রতিভাঁশালী 
বাক্তিব বাবস্বাব মৃত-পবিবর্তনেব দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বুবল 
নহে। বস্তুতঃ মনস্বী মহামনা পুকষদেবই মত *পরিবঞ্তিত 
হয়, আব ক্ষদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রচেতা লোকেবাই কৃপমঞ্ুকেব ন্যায় 
‘চিৰকাল সন্কীর্ণ একটী গণ্ডীব মুধ্যে থাকিষা জীবন কাটাইয়া 
দেয়। উপাধ্যাষেব বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি 
বাগ প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন-_ ইংরাজেব গুণেব উল্লেখ না 
করিষ! কেবল তাহাদের দ্লোষকীৰ্ত্তনই কবিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, ভণ্টেয়ার কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
য় ধৰ্ম্ম ও খৃষ্টীয় সমাজেব প্রতি ঘোবতব বিবাগ প্রচাব 
কবেন নাই ? তাই বলিয়া খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্ম্ম ও খুষ্টীষ ধৰ্্মসমাজেব 
স্বাবা এক সময় ইউবোপের কি কল্যাণ সাধিত হইনাছিল, 
তাহা কি ভণ্টেয়াৰ জানিতেন না ? কিন্ত খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম ও খুষ্ীম 
ধৰ্ম্মসমাজ যে ইউবোপীয়গণেব কণ্ঠের লৌহশৃঙ্থল স্বরূপ হইর! 
ধাঁড়াইয়াছিল ; এই জন্যই এ ধর্ম ও ওঁ সমাজেব মোহপাশ 
হইতে ইউবোপীয়দিগকে মুক্ত কবিবাঁব উদ্দেশ্যে ভপ্টেয়াথ 


১২৬ 
৷ ধৰ্ম্ম ও এ সমাজকে নিৰ্ম্মম ও গ্রচণ্ভাবে আক্রমণ 
চবিয়াছিলেন। তদ্ৰূপ ইংবাঁজের কি সদৃগুণ ও মহত্ব আছে 
[বং ইংবাজের দ্বাবা আমাদেব কতটুকু উপকাব “এক সময়ে 
1ধিত হইয়াছে উপাধ্যারেব স্তায় তীক্ষবুদ্ধি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
ক তাহা বুঝিতেন না, না জানিতেন না ? কিন্তু ইংবাঁজেব 
মাহপাঁশই বে এখন আমাদেব দুঃখদুর্দিশার এক প্রধান হেতু 
য়া দীড়াইয়াছে ; এই জনই উপাধ্যায় ইংবাজকে অত 
নৰ্ম্মমভাবে আক্রমণ করিযাছিলেন। তিনি যে ভণ্ড দেশ- 
প্রমিকদিগকে আক্রমণ কবিষাছেন তাহাবও হেতু সেই 
]কই | কিন্তু উপাধ্যায়েব সম্বন্ধে এ কথা সৰ্ব্বদা স্মবণ 
াথিতে হইবে বে, তাঁহাব যে বিবাগ ' তাহা অজ্ঞানীব 
ববাগেব ন্যায় দ্বেষ ও হিংসাঁজড়িত মলিন বিবাগ ছিল না) 
ঠাহার বিবাঁগ জ্ঞানীব বিবাগ ; স্থতবাং তাহাবও পশ্চাতে 
টদারতা ও উপেক্ষাব ভাব পূর্ণমাত্রার বিদ্যমান ছিল। 
ইহুদী বাজধি সুলেমান বলিবাঁছেন, “নন্দুকেব হস্ত হইতে 


মব্যাহতি পাইয়াছে এমন লোক জগতে কে আছে?” 


[বাং উপাধ্যায়ও যে নিন্দুকেব গুপ্ত ছুবিকাঘাত হইতে 
ন্কৃতি পান নাই, ইহা কিছুই আশ্চধ্যেব বিষয় নহে। 
কত্ত পূৰ্ব্বে লোকেব| তাহাতে প্রকৃত বা কল্পিত দোষারোপ 
চরিয়া তাঁহাব যতই নিন্দা প্রচার কবিযা থাকুক না কেন, 
৷[জদ্ৰোহিতাপবাধে অভিযুক্ত হইয়া উপাধ্যায় যখন উত্তোলিত- 
[দগর-হস্ত *ইংরাক্ত দণ্ডদাতাব সন্মুখে নীত হইয়া বজ্ৰগম্ভীর 
ঘবে বলিলেন,--- 

এ] 00 0200 ৮0৮ to take ary part in this trial, 
ecause I do not believe that in carrying out my 
tumble share of the god-appeinted mission of Swaraj, 
amin any way accountable to the alien people who 
18090 to rule over us and whose interest 35 and 


nust necessarily be হ1) the way of our true national 
levelopment.” 


- প্উপস্থিত মোকদমাব কোনও প্রকাব সংস্রবে আমি 
ধাকিতে চাহি না, কারণ আমার বিশ্বাস এই যে, স্বদেশে 
ঈশ্ববাদিষ্ট স্ববাজ্ প্রতিষ্ঠাৰ্থে আমি যে অতি সামান্ত চেষ্টা 
চবিয়াছি, তজ্জন্য, ‘যাহাদেব স্বার্থ অবপ্তম্তাবীরূপে আমাদেৰ 
মাঁতীয় উন্নতিব বিরোধী হইণ্ইে হইবে, সেই বিদেশীয় 
[াজঙ্গাতিব নিকট আমি কোনও প্রকারে দায়ী নহি” 
টপাধ্যায় যখন, বজ্ৰগস্ভীব স্বৰে এই কথা বলিলেন, ইংরাঁজ 


” প্রবাসী । * 


[ ৭ম ভাগ | 


দণ্ডদাতা তখন ক্রোধ ও অভিমানে অগ্নিমুর্তি হইয়া রোষ- 
প্রদীপ জকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিলেও, 
শত্রমিত্র সকলেই তখন উচ্চৈঃস্বরে উপাধ্যায়েব জয় ঘোষণা 
না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু এক অলৌকিক 
গৌববচ্ছটায় মণ্ডিত কিয়া ভগবান্‌ যেন তাহাকে এ 
জগৎ হইতে অপসাবিত করিবেন, এজন্য ভগবানের অপূর্ব 
বিধানে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে এ সময় আলিঙ্গন করিল। 
কয়েক বৎসর পূৰ্ব্ব হইতেই উপাধ্যায় অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক 
অন্ত্বৃদ্ধি বোগে ভূগিতেছিলেন। গ্বশেষে সন্ধ্যাব মোকদ্দনাব 
সময় দিনেব পর দিন আদালতেব কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া 
থাকিতে থাকিতে তাহার রোগ বৃদ্ধি পায় & এ সময় 
উপাধ্যায়েব পক্ষীয় কৌসলী তাঁহাব জন্য বসিবাব আসন 


চাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবার তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি . 


চোব, দস্থ্য বা নরহত্যাকাবীরূপে এস্থলে উপস্থিত হই 
নাই; সুতরাং ফিরিঙ্গী যদি ভদ্রলোক হয় তাহা হুইলে 
স্বইচ্ছাতেই সে ভদ্ৰলোকেব সমাদর কবিবে ; আর ভদ্রলোক 
না হইলে অভদ্রজনেব নিকট আসন ভিক্ষা কব! বড় 
হীনতার কাৰ্য্য ; সুতরাং আমি তাহা কবিতে চাহি না।” 
যাহা হউক নিরস্তব দণ্ডায়মান থাকা হেতু রোগ বৃদ্ধি 


হইলে উপাধ্যায় প্রথমে তাহাব বন্ধু জনৈক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী- 


ডাক্তারের নিকট গমন কবিয়া, তাহার কাবাদও যখন 
সুনিশ্চিত, তখন এ বোঁগেব মুলস্থান অস্ত্ৰ করা কর্তব্য 
কিনা, তঘিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা কবেন। এইবপ 
বোগগ্রস্ত কয়েদীদেব জন্য কারাগাবে কিরূপ বিধান আছে 
তাহা জানিবার অন্ত উক্ত অক্তাব" মহাশয় 'কাবাধ্যক্ষের 
সহিত সাখাঁৎ করিয়া অবগত হন যে, অন্বৃদ্ধি বোগগ্ৰস্ত 
ব্যক্তি কাবাকদ্ধ হইলেই তাহার বোগস্থান অস্ত্র কবা হয়, 
এবং এক বৎসব পৰে তাহাব স্বাস্থ্যোম্নতি হইলে তাঁহাকে 
কঠিন পাবশ্রম করিতে বাধ্য কবা হয়। ডাক্তার বন্ধুর 
নিকট এই কথা অবগত হইযা উপাধ্যাষ ভাঁবিলেন 
যে, তাহাব কাঁবারুদ্ধ হওয়া এবং কাঁবাগারে তাঁহাব 
বোগেৰ অস্ত্র হওয়া, এতছ্ভয়ই যখন সুনিশ্চিত, তখন 
কাবাগারে অন্ত ন! হইবা কারা প্রবেশের পূর্বেই অস্ত্র হইয়া 
খাওয়াই নিরাপদ ৷ তাঁহার ডাক্তাব বন্ধুও এ বিষয়ে তাহাব 
সহিত একমত হইলেন। উপাধ্যায়েব জনৈক অন্তরঙ্গ 


তব 


১১শ সংখ্যা । | 


বন্ধু একটা পথক বাটী ভাড়া কবিষা! তথাষ অস্ত্রকাধ্য সমাধা 
করিবাব জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নিয়তি 
কে খণ্ডন কবিতে পাবে? উপাধ্যায়ের ডাক্তাব বন্ধুগণ 
তাঁহাকে ইসপাঁতালে বাখিয়া অস্ত্র কবিবাঁব জন্ত বিশেষ 
জিদ করিলেন, এবং উপাধ্যায়কে কলিকাতা কেম্বেল 
হাসপাতালে লইয়া গিয়া ডাক্তাব বন্ধুগণ মিলিয়া তাহার 
বোগস্থান অন্তর কবিলেন। অন্তকাৰ্য্য এমন স্থচাকরূপে 
সম্পন্ন হইল যে, উপাধ্যায় খে শী্ই আরোগ্যলাভ কবিবেন, 
সে বিষয়ে ডাক্তার বন্ধগণেব মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বহিল 
না। কিন্তু অস্ত্ৰ কবিবার দুই তিন দিন পবেই টিটেনাস্‌ 
( ধনুষ্ট্‌ঙ্ধাৰ রোগেব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল) 
এবং অবশেবে “ফিবিঙ্পী কখনও আমাকে কাবাকদ্ধ কবিতে 
পারিবে না) ক্লোরোফবম্‌ দ্বাবা তোমবা আমার চেতনা 
নষ্ট কবিও না” এই শেষ বাক্য উচ্চাবণ করিয়া অমরাত্বা 
ভবধাম হইতে পলায়ন করিল । 

বীহাবা স্বদেশ বা স্বধৰ্ম্মেব জন্য অশেষ নির্যাতন সহৃ 
করেন বা প্রাণ বিসর্জন দেন, ইংবেজী ভাষায় সেই সকল 
কীণ্ডিমান্‌ পুরুষকে মার্টীর (01975:) বলে। বর্তমান 
সময়ে. ভাবতমাতাৰ অনেক সুসম্তান মায়েব জন্তু অর্থদণ্ড, 
বেত্রদণ্ড, কাবাদণ্ড প্রভৃতি অশেষ প্রকাব উৎগীড়ন অত্যাচাব 
সহা করিয়া মার্টারেব গৌরবান্িত আসন লাভ কবিতেছেন ) 
কিন্ত মায়ে জন্তু সৰ্ব্বপ্ৰথমে জীবন বিসর্জন কবিয়াছেন 
বলিয়| স্বদ্দেশীষ মার্টাবগণের মধ্যে সৰ্ব্বোচ্চ আসন উপাধ্যার 
ব্ৰহ্মবান্ধবেরই যে প্রাপ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। 

গীতা শ্রীভগবান্‌ খলিয়াছেন-- 

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্ৰীমদুৰ্জিতমেব বা। 
ভত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসনবং ৷৷ 

5 ১১ অঃ ৪১ শ্ৰোঃ। 
_ *এ জগতে কিভৃতিমৎ ( ওশ্বয্যযুক্ত , শ্রীমৎ (সুন্দর ), উৰ্জিত 
(তেজন্বী) যে যে বস্তু আছে, সে সমস্তকেই আমার তেজাং- 
শসভ্ভূত বলিয়' জানিও ।” 

মায়ের তেজন্বী সন্তান ব্ৰহ্মবান্ধব মায়ের পবিত্র সেবাব্রত 
উদ্যাপন ক্রিয়া মায়ের নিকট হইতে বিদাষ লইয়! 
লোকান্তরে গমন করিয়াছেন) রিত্ত ইহা ধ্ৰুব সত্য যে» 
তাহাতে ভগবানের যে তেজাংশ প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা 


, কামরূপ । 


৬২৭ 


বাঙ্গালী জাতিব হৃদয়ে হৃদয়ে অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়া কালে এমন 

শত শত তেজস্বী সন্তান উৎপন্ন করিবে যাহারা অচিরে 

মাতৃভূমিব ছুর্দশা ও কলঙ্ক মোচন করিবেন। 
শ্রীপ্যাবীমোহন দাস গুপ্ত! 


কামরূপ । 


(১) 
ওঁত্সুক্য ন! থাকিলে জীবন অকিঞ্চিৎকব। কোন একটী 
বিষয়ে উৎস্থৃক হইয়া জীবনের অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছেদ হইতে 
সাধাবণ পরিচ্ছেদে অবতরণ করিতে পারা যাঁয়। বিরক্ত 
ব্যক্তি সেই জন্ত দেশাটনকে ওঁৎসুক্যেব বিষয় কবিয়া লয়। 
জাতিতত্ব-নির্ণাবব্য মানচিত্রে বক্ষদেশ মঙ্গোলিয়-দ্রাবিড়ি ও 
আসাম-মঙ্গোলীয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। কুমিল্ল' উক্ত 
প্রদেশদ্বয়েব সদ্ধিস্থলে অবস্থিত। 'অত্রত্য বাঙ্গালা ভাষায় 
পূর্ব-মৈমনসিংহের সাদৃশ্য আছে। পশ্চিম মৈমনসিংহের ভাষা 
পূৰ্ব্ব হইতে পৃথক বোধ হইবে। শ্রীহটের বাঙ্গালা অন্তবিধ। 
কামরূপেব পৰ্ব্বতশ্ৰেণী মৈমনসিংহে বিস্তৃত হইয়া ও প্রদেশকে 
দুইভাগে বিভক্ত কবিয়াছে। উক্ত শৈলে গোয়'লপাঁড়া 
সন্নিহিত স্থানে গাবো জাতি বাঁস করে। গাবো ও টিপ্রা- 
দিগকে দ্রেথিলে তাহাঁবা অবয়বে আর্য্যজ্জাতি হইতে যে 
পৃথক তথ্যিয়ে সন্দেহ থাকে না। ব্রিপুরাশব্ব পটগাশবের 
সংস্কত। ব্রিপুবাঁনগবে অবস্থান করিয়া সর্বপ্রথমে টিপ্রা- 
দ্রিগকে দর্শন কবিরার জন্য রজনী প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলাম। নবনাবী পৃষ্ঠে ইন্ধন বহিয়া হট্টে উপস্থিত হইল। 
রমণীর বক্ষঃ পবিধেয় হইতে ভিন্ন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত, কৰ্ণে 
পুষ্পাভরণ, পুরুষের মস্তকে ব্যক্তিবিশেষের শিখা আছে। 
টিপ্রাকুণরত্ব যুবরাজ নবদ্বীপচন্দ্ৰ বন্ধীকে ইউরোপীয় শিরস্লাণ 
পরিহিত হইয়া শকট চালনা করিয়া! যাইতে দেখিয়া আমার 
চৈনিক বলিয়া ভ্রম হুইয়াছিল। সুস্মা্ৰ শিবমন্দিরে কৃশভাব 
এদেশের নিৰ্ম্মাণ প্রণালীব বিশেষত্ব প্রদর্শন কবিতেছে। 
বাস্তভূমি পুগবৃক্ষ ছাব! বেষ্টিত। বৃক্ষগীত্রে সংলগ্ন কর্তিত 
বংশসজ্জা প্রাচীরের কাধ্য কবিয়াছে। বাজকীয় পুস্তকালয় 
বিচাবালয় বহুদুবব্যাপী পণ্যশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া 
বাসস্থানে আগমন কবত মঞ্চে শয়ন কবিলাম। ভূমিব 


৬২৮ 


আৰ্দ্ৰতা বশত্‌ঃ গৃহে চাঙ বা মঞ্চ শয়নেব জন্য বিহিত হয়। 
টিপ্রাদের গৃহকে চাঙ কহে। তাহাদেব কৃষিক্ষেত্র আহোমিয়া 
অপব পার্বতীয় জাতির কৃষিক্ষে্রেব স্ায় জুম্‌ নামে খ্যাত। 
যোগীজাতিব মধ্যে ধাহাঁবা ব্ৰাহ্মণ হইয়াছেন তাঁহাবা নাথের 
ব্ৰাহ্মণ ও অপবে শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ ইহা খ্যাপন কব| ভোজনালয়েব 
গাত্রে উৎকীৰ্ণ দেখিলাম ৷ ভারবহনেব জন্য একখানি কাষ্ঠেব 
একদিকের অগ্রভাগ প্রশস্ত কবিয়া খোদিত হইয়াছে 
'অপব দিক বাহুক স্কন্ধে করিয়া কৃষিজাত বিক্রয কবিয়া 
ফিবিতেছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা কবিলাঁম তোঁমাব 
জাতি কি? তছুত্ববে সে কহিল নমঃ অর্থাৎ নমঃশৃদ্র, শূদ্ৰ 
হইতেও নত বা নবশূদ্র। এক ব্ৰাহ্মণ কহিতেছিলেন 
কলিকাতার লোকে নৌকাকে “নৌকো” লব্ণকে প্রুণ” 
কহে। ছুইটী স্ত্রীলোককে ছত্ৰ দ্বারা মুখীবরণ কবিতে দেখি, 
ব্যাপার কি বুঝিবাব জন্ত আমি যত সন্মুখীন হই, আহোমিয়া 
প্রথান্ুসারে তাহাবা তত ছত্রেব অন্তবালে প্রবেশ করেন। 
কুমিল্লা হইতে যাত! করিয়! শ্রীহট্ের নিকটবর্তী বদরপুব 
সঙ্গমে প্রভাত হইলে নয়নোন্নীলন কৰিয়া দেখিলাম আমবা 
উপত্যকা প্রদেশে উত্তীৰ্ণ হইয়াছি। হরিৎ বনস্থলীতে কৃষ্ণ 
উপলখণ্ডের মধ্যে নীণদর্পণের মত স্বরম| ভ্ৰোতস্বিনী নিস্তব্ধ 
ভাবে অরণ্যের মাধুবী বিস্তাব করিতেছে। কয়েক জন 
মণিপুরী পুরুষ ও একটা নারী সন্তান লইযা শকটে"আবোহ্ণ 
কযিলেন , তাহাদের নাসাগ্রে আণম্বিত তিলক বৈষ্ণবত্ব 
খ্যাপন করিতেছে ও মস্তবা চ্ছাদন বন্ধের বন্ধন প্রণাণী সহ 
বক্ষোবেষ্টনে মঙ্গোলিয়তা প্রকাশ কবিল ) পুরুষেব একটীকে 
আমার গুরখা[বলিয়া ভ্রম হইয়াঁছল। ক্রমে নাগলোকে প্রবেশ 
করিলাম, অসংখ্য সুরজের অধ্ধকার ভেদ করিয়া বাম্পীয় 
শকটশ্রেণী প্লেট প্রভৃতি প্রস্তবের স্তবক একপাৰ্শ্বে ও অন্যদিকে 
দূরে চা-ক্ষেত্র এবং খাত রাখিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হই- 
তেছে। বংশ কদলী ও বেন্র প্রভৃতি ক্ষীণবৃক্ষে ও বিবিধ 
গুল্ম দ্বাবা শৈল সমাচ্ছন্ন, ইতস্ততঃ নাগাজাতির তৃণীচ্ছ। দিত 
কুটীর ও শস্যক্ষেত্র পর্বত-তরঙ্গে দৃষ্ট হইল। নাগাদিগেব 
আন্মরিক দেহ একস্থানে মাত্র দৃষ্টিপথে আসিয়াছে । শকটা- 
শ্রয়ে নেপালীবা দধিবিক্রয় করিতেছে । পথনির্মীণে শ্রম- 
জীবীব কাধ্য কবিতে আসিয়া তাহাবা এক্ষণে ব্যবসায়ী 
হইয়াছে । লামডিং নামক স্থানে রাত্রি যাপন কবিয়| সমতল 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ। 


ও পর্বতনিকটস্থ ভূভাগে গমন কালে বাবদ্বয় সুর্য্যোদয় দৃষ্ 
হইল। এই দেখিলাম দ্বিনমণি কোন শৈলশৃঙ্গেব পাৰ্শ্ব 
ভুবনমোহন বক্কিমাবর্ণ বিস্তার কবিয়া দেখা দিলেন, চলিতে 
চলিতে আর দেখা গেল না, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়া আবার 
দেখি তিনি উঠিতেছেন। 

বহুকাল যাবৎ আমি আসামে লৌহপথ উদ্ববাটনের 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন অভীষ্টস্থানে গৌহাটীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
তীরে অবস্থিত কবিতেছি। *লৌহিত্যনদ শ্বেত জলবাশিব 
উপর বাষ্পীয় তরণী ধারণ করিতেছে। স্থদুরে পবপাঁব 
হইতে পর্বতমালা! আকাশের নীলিমায় মিশিয়া বিশ্ববঙ্গালয়ের 
পটপরিবর্তনের মধ্যে সমুপস্থিত। প্রথমে কঞ্জগিবি 
তাহাব পর ভোটাস্ত হইতে হিমালয় “স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব 
মানদণ্ড” চলিয়াছে। কামাখ্যাব ভৈরব শিবানন্দ জল- 
গর্ভস্থ শৈলে দেবায়তনে নিহিত। নগব ইউরোপীয় 
প্রণালীতে প্রস্তুত গৃহে পূর্ণ। পানবাঁজাব বাঙ্গালীব কাৰ্ধ্য- 
ক্ষেত্র। আসামী দেখিবাঁব ভজন্ত আমাকে উজানবাজারে 
যাইতে হইল, সেখানে তৃপ্তি পাইলাম ন| । 

পরপারে উত্তর-গুয়াহীটা তটে ভূমি ত্যাগ করিয়া! রথ্যা- 
পাৰ্শ্বে কয়েকখানি পণ্যশালা দৃষ্টিগোচব হইল । দুগ্ধবিক্ৰেতার 
কেশকর্তনেব উৎকলী-প্রণাঁলী ও তদনুষায়ী ভাষা আমাকে 
চিন্তাকুল করিল । কিয়দ্দরে ব্যঞ্জনেব উপযোগী" ফলমূল ও 
মত্ত বিক্রয়, হইতেছে। মৎস্তগন্ধাব গৌরসুখে সিন্দুববিহীন 
সীমস্তের দুইপার্শ্বে বৃহৎ কর্ণছিদ্রে প্রবিষ্ট বন্তিম অলঙ্কাবসহ 
মেখলা 'ও “বিহাব” উপব বিন্তন্ত বন্তাচ্ছাদন হইতে দুস্থ 
বিক্ত হস্ত প্রতিভাত হইল। পল্লীমধ্যে গৃহগুলি বৃক্ষবাটিকাব 
মধ্যে অবস্থিত। ছাদেব আকাব ফারদপুরস্থ গৃহেব ও প্রতি- 
মার বাংল! চালেব মত, সুন্দব না হইলেও তৃণ ও বংশশয্যায় 
হীন নহে। অঙ্গনেব বহির্দেশে বক্ষঃ হইতে জান্ পর্য্যন্ত 
আস্তবণে গ্রন্থীকৃত বস্তা কেচিৎ মহিলা কেবলীবৎ কেশদাম 
বিস্তাব করিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কবতঃ অন্তৰ্হিতা 
হইলেন। 

নামঘরেব অনুসন্ধানে একু গৃহস্থেব বাটীতে উঠিলাম| 
কেয়টপত্নী নিদ্ৰিত পতিকে আহ্বান কবিয়া দিল। তাহার 
শ্থৃহে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা রহিয়াছে। শঙ্কবদেবেব ঘোষা বা 
কীর্তন বাঙ্গলা অক্ষধে লিখিত। ভাষা বাঙ্গালা হইতে অধিক 


১১শ সংখা! | ] * কামরূপ । ৬২৯ 


ভিন্ন নহে, উহাতে কৃষ্ণলীলা বৰ্ণিত। মাধবদেবেৰ- হবি ETE অতএব ভাষাভেদ ও 
নিরাকাব, ইহাবা প্রাষ চৈতন্েব সমসাঁমধিক। তাঁহাদেব কেশকর্তন সম্বন্ধে এক প্রক্রিয়া দ্বারা কাধ্য হইয়াছে। 
,  মতাবলঘিগণ মহাপুরুষিয়া নামে প্রসিদ্ধ। অসময়ে কীর্তন আগন্তকের পক্ষে এই বহস্তজনক ব্যাপাৰ এ দেশের 
| নিষিদ্ধ বলিয়া ভজনালয় মাত্র দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল। বিশেষত্ব বলিয়! বিবেচিত হইবে। পূর্ববঙ্গের প্রাটীন বাঙ্গালা 
নাঁমঘবে সাংংকালে প্রতিবাসিগণ উপস্থিত হইলে সাধনা কবিতায় ছুই একটী উৎকলভাবাপন্ন শব্দ থাকিলেও সেই 
ব্যতীত পল্লীমনীজেব অধিবেশন হয়। গৃহস্বামী পান স্থুপারি সুত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালাব মধ্যস্থল রাজসহী হইতে 
প্রদর্শন করিয়া আমাকে সাত্লিয়া খাইতে কহিলেন! অতি- পশ্চিমসীমাস্তে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব ৷ বাঙ্গালা" 
থিকে পান সাজিয়া দিবার নিষম নাই। মলওয়াবেব মত ভাষাব লীলাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, উত্তৰে তিব্বতী পূর্বে 
তাম্বুলে খদ্দিব ব্যবহাব কবা হয় না। সে কালে আহোমিযা মগ দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্রাবিড়ী ছাবা বেষ্টিত 
গৃহস্থেব পক্ষে কেবল বাজস্ব প্রদানেব জন্তু টাকাব আবশ্যক হইয়া প্রত্যস্তপ্ৰদেশে আহোমিয়া, চট্টলী, মৈথিলী, মধ্যদেশী 
হইত, সেই কারণে ধান্ত বিক্ৰয় কবিবার প্রয়োজন ছিল। হিন্দী ও উৎকলী অবাস্তবভেদে বিভিন্ন ধাবণ করিয়াছে। 
+ বিলেব মস, কদলীক্ষ'বে প্রস্তুত লবণ, তৈলেব জন্য স্বকীয় _ আমর! যাহাকে অবাস্তরভেদ বলি অন্তে তাহাকে মুল- 
ক্ষেত্রে সৰ্ষপ, মধুবতা আস্বাদনেব জন্য গুড ও পুষ্টিব উপাদান, স্বৰূপ বলিতে গীবে। দক্ষিণ পশ্চিমেব সবৃত্ঠ উত্তর 


ডাইল এবং গৃহপ্রার্গণে তাবৎ লোকের জাতিনিৰ্ব্বিশেষে 
বস্ত্ৰ বয়নেব যন্ত্র ছিল। গোধন প্রতি গৃহে বিবাঁজ কবিয়া দধি 
দুগ্ধ প্রদান কবিত। তুষেব আগুন গৃহে সর্বদা থাকিত, 
বাত্রিকালে প্রয়োজন হইলে উহাতে তৃণ নিক্ষেপ কবিষা 
ফুৎকাব দিলে আলোক উৎপন্ন হইয়| প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য 
সম্পাদনেব সহায়ত| করিত, দুগ্ধ উষ্ণ কবিষা পান করিবার 
পদ্ধতি অগ্যাসি প্রচলিত হয় নাই। এক্ষণে বাঙ্গালী বস্ত্র ও 
বাঙ্গালী লবণ বিলক্ষণ প্রচলিত। বিলাতি দ্রব্জাত বাঙ্গালী- 
দ্বাবা আনিত হওয়াতে সেই সকল বস্তুকে বিলাতি না বলিয়া 
বাঙ্গালী বলা হষ। অধুনা বাঙ্গালীব স্থান মাঁবওর়ারীতে 
অধিকাব কৰিতেছে। হয়গ্ৰীব যাইতে না পাবায় কামাখ্যা 
হইতে তাড়িত! ডাকিনীপল্লী দর্শন ঘটিল না। শ্রীক্ষেত্রেব 
দেবদাসী বা কলিকাতাব বাবাঙ্গনা অপেক্ষা এখাঁনকাঁব 
মোহিনীদেব ব্শীকবণ বিগ্ভাষ অধিক জ্ঞান নাই। অপবান্গে 
অশ্বক্ৰান্ত শৈলমূলে ব্ৰহ্মপুত্ৰতীবে অহিফেনসেবী পুবোহিত- 
সমাজে আবিস্ ত হুইয়া কাশীদাঁস কৃত বাঁমাষণ শ্রবণ কবিতে 
বসিলাম। উচ্চাবণের পার্থক্যে উহা! বাঙ্গালা বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল না। চন্দ্র সন্ত, সৰ্ব্ব-হৰ্ব্ব, চিড়|--সিবা 
ও হয স্থলে হব পঠিত হইতেছে । 

ধৰ্ম্মাধিকর্বণে গমনোদ্দেশে আগত কলিতাদিগেব কথোপ- 
কথন শ্রবণ করিয়া আহোমিয়া ভাষায় উৎকল শব্দ আছে 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উড়িম্যা ও আসাম উভয় 


পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপবীত দিকে দর্শন কৰিয় অতিমাত্র 
বিশ্যয়াপন্ন হইয়াছি ৷ 
উচ্চ আসামের অধিবাঁসীবা নিম্ন আসামেব বা কামকূপ 
প্রদেশেব ভাষাকে আহোমিয়| না বলিষা ঢেকেরি কহে, 
ইহাতে বঙ্গভাষাব সাদৃস্ত অধিক। যথা, আহে নিয়া__ 
চুটি মুটি কুমটি পেট ফটা! 
নগবে গরগাঁষে তারে হে কথা ।= 
ঢেকেরি, যথা হি 
যাকে আমি কাদে করি 
তাবে ভয়স্তি পলাও ববি। 1 


গুককে গোঁসাই কছে। তিনি গ্রামেব শীসনকর্তী। তিনি 
উপস্থিত না থাকিলে এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেন। 
এক গ্রামে ঘতগুলি গুরুব শিষ্য থাকে তথায় সেই পবিমাণে 
প্রতিনিধি হইবে। তাহাদিগকে একমত হইয়া বিচাব 
কবিতে হয়। পূর্বে প্রতিনিধিদেব বিকদ্ধে প্নবিচারেব 
ভন্য গুকদেবেব নিকট যাইবাব নিয়ম ছিল। ইদানীং ইংবাঁজেব 
বিচাবাঁলয়ে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। ছুমিসংক্রান্ত 


* চুটি মুটি--ছেটি মোট ৷* কুমটি--জিনিষ অর্থাৎ হৌডি। পেট 
ফট|---পেট ফাটা, গৰগীয়ে--দুৰ্গমংযুক্ত গ্রামে। তাঁবে হে কথা--ভাবই 





৬ সেকথা! 


+ পলাঁও রবি- দৌডিষ! পলাই। বৃষ্টিকালে জলবাহকেব দ্বাবা ইহা 
উক্ত হইয়াছে। 
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ও অপর সকল বিষয়ে প্রতিনিধিরা বিচার করিয়া থাকেন। 
প্রহারের অভিযোগে এক বা ছুই টাকা দণ্ড হয়। আমার 
একজন হাজারিকার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাহার 
স্ত্রীকে হাজারিকাণী কহে, তাহার পূর্বপুকষ আহোমরাঁজের 
প্রদত্ত মাটা বা ভূমি নিষ্ধর ভোগ করিতেন। এক সহস্র 
শ্রমজীবী বিন! বেতনে আহোমরাজেব কাধ্যে দিতে হইবে 
বলিয়া বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন ও তাহাতেই হাজারিক! 
উপাধি প্রাপ্ত হন। আসামে এখনও শ্রমভীবী পাওয়া 
সহজ নহে। কাহাবও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইলে 
অন্যের দাসত্ব স্বীকার কবে। পঞ্চাশ টাকা খণ গ্রহণ 
কবিলে পরিবারস্থ একজনকে উত্তমর্ণের নিকট কুসীদ 
_ প্রদানেব পবিবর্তে ভূত্যেব কাঁ্যে নিয়োগ কবিবার নিরম 
ছিল। ইংরাজ রাজত্বে তাহা রহিত কুইয়াছে। এতদ্দেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবণ্য না থাকায় প্রন্জাগণ হলচালন করিয়া 
দিনাতিপাত করে, তজ্জন্ত পাঁবিশ্রমিক লইয়া কাধ্য করিবার 
লোক অধিক মিলে না। প্রত্যহ ছয় আনাব নুনে শ্রম- 
জীবীরা কাধ্য করে না; কাধ্য করিলেও অধিক পরিশ্রম 
করা অনাবশ্তক ভাবে। ভাঙ্গোরিয়াব বাঁটাতে 'শণন্ত্র 
নিন্মাণেব জন্তু এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়| সন্ধ্যাকালে বেতন 
চাঁহিলে তিনি কহিলেন অন্ত অর্থাভাৰ কল্য দিব, পবদিন 
রূলিলেন, শণস্থত্র বিক্রয় কবিয়া তুমি বেতন গ্রহণ কর। 
ইহাতে কারুজীবী কহিল, বিক্রয়েব দ্বারা তিন আনা মূল্য 
মিলিবে | কৰ্ত্তা কহিলেন, ছয় আঁনা পারিশ্রমিক লইবে বলিয়া 
তিন আনাব কাৰ্য্য কবিয় দিলে অতএব আমি উক্ত বেতন 
দিতে অপাঁরগ। পরদিন হইতে কাধ্যকাৰক প্রথম দিন 
অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কাৰ্য্য করিতে লাগিল। বিষয়ী 
লোকের জন্য এই গল্পটি বিশেষ উপযোগী । 

আহোমিয়া গৃহস্থের বাটাতে স্থপকাধ্যে বাঙ্গালার যত 
বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রচলন নাই, খাম্তি লাঁফা ও বাঙালি শাক 
লোভনীয় বলিয়া ব্যবহৃত। শাকের নামে জাতিব পরিচয় 
থাকায় উহাও ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। মহাবিষুব 
সংক্রাস্তিতে এখানকার প্রধান ও সার্বজনিক উৎসব চৈৎবিস্ত্ 
কয়েকদিনের জন্য জনসমাজকে আনন্দে নিমগ্ন করে। 
তৎকালে নূতন বস্ত্র অবশ্য পরিধেয়, বধূ আত্মীয়গণকে 
উপহার দিবার জন্য বহুপূৰ্ব্ব হইতে বয়নকার্য্যে ব্যাপৃতা 


প্রবাসী এ 


[ ৭ম ভাগ। 
থাকেন। বাঙ্গালী ভৃত্য ভিন্ন স্বদেশী দাঁসকে নববন্ত্র দিতে 
হয়। সে সময় তাহারা অবসব পাইয়া থাকে, দ্যুত ক্রীড়া, 
গীতবাগ্ প্রভৃতি আমোদে ও স্বজনের গৃহে নিমস্ত্ৰণে গমন 
ইত্যা্দিকার্যযে সমঘ অতিবাহিত হয। অবিবাহিত যুবকগণ 
চোল কবতালি ছন্দে নৃত্য করে। পবিজনের নিকট না 
হইলে অশ্লীল সংগীত হইয়া থাকে । ডোমজাতীযা নাবী 
বাদ্ছসহ নৃত্য করিতে পরা্মুখী নতে। এই উৎসবের সহিত 
কোন প্রকাব অৰ্চ্চনাব বিধান নাই। 

ভগদত্বের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুবে তীহাব পিতা 
নবকান্ুরের প্রতিষ্টিতা কামাখ্যা এখন পুবাণ স্মবণ কবাইবার 
জন্য অবশিষ্ট আছেন। গৌহাটীতে মৃক্তিকাগর্ভে প্রাচীন 
ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহেব চিহ্ন বহির্গত হইতেছে । শু 
মন্দিরেব নিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰতীবে বৃহৎ প্রস্তবমূ্তি বৌদ্ধযুগের 
পবিচয দিতে সমৰ্থ । প্রত্যষে সাৰ্দ্ধক্ৰোশ ব্যবহিত হিমবৎ 
শৃঙ্গে দৃশ্যমান ভূবনেশ্ববীব মন্দির সম্মুখীন কবিয়া লৌহিত্য 
তীববাহী পথ অতিক্রম করত প্রত্রবণের নিকট আমাদিগকে 
অশ্বযুগতাড়িত শকট ত্যাগ কবিতে হইল। নিম্নভূমি হইতে 
উর্দ্ধে উঠিবার অগ্ৰে একটা পুবদ্বারের ভগ্নাবশেষ বহিয়াছে 
দৃষ্ট হইল। কোন স্থানে সোপান কোথাও বন্ধুব বা মচ্থণ 
প্রস্তৰ আবোহণে ধীরভাব ধাবণ কবিয়| চলিলাম। অবতরণ 
কবিতে হইলে কোন কাৰ্য্যে চঞ্চল হইবার বাঁধা নাঁই। 
নানাবৃক্ষসমাচ্ছন্ন বিল্লিববসমাকুল বিটপিমধ্যে কিঞ্চিৎ 


মাঁধুর্য্েব পৰিচয় দিবার জন্য চম্পকতরু অযাচিত হইয়া 


পুষ্পাভবণ প্রদর্শন কবিল। দ্বিতীয় পুবদধারের এক কক্ষে 
সৰ্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলে কুদ্রাক্ষ, শ্মশ্রুধীবী কিবাত সন্ন্যাসী স্তম্ভিত 
অবস্থায় উপবিষ্ট। অবস্তক হইলে দেবীব তুষ্টি সাধনোদ্েশে 
আত্মবলি বা তাহাব নিঙ্গয়স্বৰূপ একান্তে নরবলি দিতে 
ভীত হইবেন না, তাঁহার মৌনমুখমগুলে এই ব্যাখ্যা আমি 
পাঠ কবিতেছি। ছিন্নমস্ত! প্রস্ৃতির মন্দির অতিক্রম 
করিয়া সৌভাগ্যসবোবর পারে প্রার্কত্য পল্লীব সোপান 
পরম্পরা উঠিয়া পুরোহিতেব সন্থীর্ণ প্রকাশ্ত গৃহে স্থান, 
পাইলাম। বায়ুসেবনের জন্য আমাকে প্রতিবেশীর অঙ্গনে 
যাইতে হইয়াছিল। যোগিনী তন্ত্রের নীল পর্বত সমুদ্রতল 
হল ফুট উচ্চ | 


কামগীঠে দাঁন ও প্রাতরাশান্তে কামাখ্যা দর্শনাভিলাধী 


১১শ সংখ্যা । ] 


হইলাম। সৌভাগ্যসরে স্নানেব সঙ্কল্প শ্রবণমাত্র কবিয়া 
মন্দিরে অবতবণ করিতে হইল । দেশের বিশ্বাস ও ব্যবহার 
১ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পাবে তদ্বেতুক দেবালয় 
} অনেকেব গ্রীতিব বস্ত। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বাবে 
চলন্ত দশভূজ! দুৰ্গা দর্শন করিয়া দীপালোক সমন্বিত 
গর্ভগৃহতলে পুষ্পসমাকীর্ণ জলপূৰ্ণ কুণ্ডের নিকটস্থ হইয়া 
উপবিষ্ট হইলাম) কুণ্ডেব মধ্যে গিবিপ্রত্রবণে হস্ত স্পৃষ্ট 
হইল। আহোমবাজ গৌবীনাথ নিৰ্ম্মিত মণ্ডপে নব 
রাত্রিকাঁল হে'মাদি হয়, মেষ, মহিষ, হংস, পাঁবাবত 
বলিব ব্যবস্থা অছে। শৃকববলি এখন নিষিদ্ধ । তিনশত 
বর্ষ পূৰ্ব্বে কুচঞ্হাবাঁধিপ মল্লধবজ গুকধ্বজ ত্রীতৃদ্বয় অদ্রি- 
* ভুহিতাব প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ কবিয়াছেন। মিখিলেশ জীৰ্ণোদ্ধাব 
কবিতে সমুৎস্ুক্ক ছিলেন। মহাবাজা নৃপেন্দ্রনাবায়ণ ভূপ 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বসিংহ যৎকালে সর্বপ্রথম 
নবকাঁন্বেব নীলশৈলে মন্দিব নিৰ্ম্মাণ কবেন, তৎসময 
একজন নীচ জাতীয় বাস্ভকব দেবীব পূজক ছিল। মা 
যখন নাঁচিতেন সে তখন ঢকা বাদন কবিত। রাজকে 
তাহা প্রদর্শন করাব অপবাধে মা ঢাকিব মস্তক হস্তদ্বাবা 
ছিন্ন কবাইয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত নাকি সেই মুণ্ড প্রস্তবী- 
ভূত হুইষা অঙ্গনে রহিষাছে। তদবধি কৌচবাঁজবংশীষগণেব 
, কামাখ্যা দর্শনে দেবীব অনুমতি নাই। আমি মন্দিব হইতে 
নিশ্রাস্ত হইবামত্র কুলকুমাবিকাদেব সাক্ষাৎ পাইলাম। 
পয়সান্রমে_-জানিয়াও আধুলি দিযাছিলাম। পৰে শ্ৰুত হইয়াঁছি 
পুবোহিত মহাশয় উহা তাহার প্রাপ্য বোধ করিয়া প্রতিগ্রহ 
কবিষাছেন। শেপ্দাববী উৎপত্তিস্থল ত্র্যম্বকের ন্যায় এখানে 
পুবোহিতেব গৃহে ঘজমানেব আঁহাব সমাধা কবিবাব নিয়ম। 
কলিকাতা ত্যাগ কবিয়া কেবল অস্ত পবিতো বপূর্বক ভোজন 


কবিতে সমর্থ হইরাছি। ভগ্নীত্ৰয় অতি মধুব প্রকৃতি সম্পন্না; - 


যেন সবলতার ত্র। বহির্দেশেব কৃত্য সম্পাদনের জন্য 
পার্বত্য উদ্যানে প্রবেশলাঁভ কবিলাম। এখানে তাম্বুলবল্লী 
“তক আশ্ববে উঠিতেছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰতটস্থ বন হইতে কদাচিৎ 
বন্যহস্তী আগত হুইৰ! উদ্ভানেব অশ্িষ্ট কবিয়া থাকে । নিয়ে 
ব্যাদ্রেব পিপাঁসানিবারক উৎদসলিল ও উদ্ত্বে ভুবনেশ্বৰীব 
সন্নিহিত হওয়া আমাব পক্ষে অসম্ভব হইল। ৪ 

এ দেশেব কীৰ্ত্তন বাঙ্গালার মত অগ্ৰে একজন এক 


একখানি নূতন গ্রন্থ । 


৬১১ 


অংশ কহে পরে কয়েকজনে তাহা পুনঃ আবৃত্তি করে। 
ঘশভুজাব সম্মুখে সেবার জন্ত বাহ্মণ মহিলাঁগণ হাহা 
গান করিলেন তাহাতে আছে--শিব মগ্যপাঁন কবিয়। অচেতন 
হইনা পড়িয়া আছেন। এরূপ ভাব আর কোথাও সুনি না। 
ইহা বামাচারীব - দেশেই প্রাপ্য। আসামী ব্ৰাহ্ম শাক্ত | 
দক্ষিণাচাব হইতে বাঁমাচারে উপনীত হইতে হয়। ইহতে 
অন্ত জাতীয় মহাপুকষিয়াদিগের নিকট ব্ৰাহ্মণেব মৰ্য্যাদা 
নাই, তাহারা শুদ্ধাচাবের নিতান্ত পক্ষপাতী। এজন্ত রাহ্মণকে 
প্রণাম কবে না! তীহাঁদেব অন্ন বা জল গ্রহণ করিবে 
না। ইহা হয়ত বৈষ্ণবেব শৈববিদ্বেষ হইতে পাবে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণেরা মহাঁপুকধিয়াদেব প্রতি আগ্রহ বা নিৎহপ্রদর্শন 
কতেন না। 

তান্ত্রিক সাধকের পূর্ণাভিষেকেব পর কৌল হইলে গৃহী 
বা অবধূত হওয়া যেমন স্বেচ্ছাধীন, বামাচাবীব পক্ষে শিষ্টাচার 
বক্ষার্থ দ্রব্যবিশেষে অনুকল্প ব্যবহার তেমনি স্বাধ্যায়ত। 
গৈ্রিকধারীদেব মধ্যে শ্ৰৌত ও স্মার্ভ অনুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা 
তন্ত্রশর্গীর ভাগ অধিক। সবস্বতী তীৰ্থ ও আগম ভিন্ন 
দশনামীরা অপব সাতটা অন্ত্রমার্গ অবলম্বন করিক্লাছেল। 
ভারতীর মধ্যে কেবল শৃঙ্গগিরি মঠেব গোঁসাই তাঙ্কিক 
নহেন) এই *পথে আচগাল সকলেই পরমহংস পর্যস্ত 


হইতে সক্ষম। ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন দণ্ডী হইতে পারে ন: ; কিন্ত" 


কাশীৰ পঞ্চক্রোশীর পথে ভিক্ষার লোভে চৰ্্মকার্নগণক্ৰে 
সামগ্রিকভাবে দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হয়। 
*  শ্রীহ্র্গীচরণ ভূতি। 


একখানি নুতন গ্রন্থ ।% 


বঙ্গভাায় ভাল পুস্তক নাই, একথা এখন আর বলা চলে 
না। খাংলা গ্রন্থের তালিকা খুলিলে ধৰ্ম্মতত্ব, পুর-তত্ব ও 
দর্শনের উৎকৃষ্ট পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। কাব্য 
উপন্তসের ত কথাই নাই। আজকালকার ইংবাছি 
সাহিত্যেব যীঁহাবা খবব বাখেন, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই 
বলিতে হইবে, ইংরাজি মানিক পত্রাদিতে কবিতা গল্প ও 
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৬৩২ 
উপন্তাঁস ইত্যাদি নামে যে সকল ছাই ভস্ম প্রকাশিত হয়, 
তাহাব তুলনায় আমাদেব মাসিক পত্রগুলিতে প্রকাশিত 
কবিতা ও উপন্তাস অনেক ভাঁল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
অনেক উপন্তাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যেব অতি উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়াছে । এগুলি যে কোন দেশে এবং থে 
কোন ভাষায় প্রকাশিত -হইলে, লেখকদিগকে অমরত্ব প্রদান 
* কবিত। বিজ্ঞান সাহিত্যে একটা! প্রধান অঙ্গ । বাংল! 
সাহিত্যেব এই অঙ্গটি যে বিশেষ সুপ্তি লাভ করিয়াছে একথা 
বলা যায় না। সমগ্র বাংলা গ্রন্থ খুঁজিলে এক আধ্থানি 
ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রস্থেরও সম্ধান পাওয়া যায় না। লোকে 
বলে বর্তমান যুগট| বৈজ্ঞানিক যুগ। কৰি দার্শনিক বাঁজ- 
নীতিক সকলেই বিজ্ঞানের শোতে তীঁহাদেব চিন্তার তরণী 
ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই স্রোত্বের জোরেই তাহাবা 
কূলে উপস্থিত হইবেন। কথাটা! সত্য, কিন্তু বাংলা দেশে 
নয়, ভারতেও নয়। যে হাওয়া অপর দেশেব চিন্তামোতকে 
ফিরাইয়া সোজা! পথ দেখাইযাছে, তাহা আমাদের দেশে 
বহে নাই। বহিলে আমাদেব সাহিত্য অর্গহীন হইয়া 
থাকিত না, স্থবাতাসের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়! পড়িত। 
বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের মৌলিকতা ব| চিন্তানীলতাৰ 
কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাংশই বিদেশী 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। অন্থ্বাদেব আবশ্যকতা 
অপেক্ষা অনেক অধিক । সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ কোন স্বদেশবাসী ব্লক প্রকাশিত হইলে আশার 
সঞ্চাব হয়! তখন মনে হয়ু আমানের দেশেও বুঝি সুবাতাস 
বহিতে আবস্ত কবিয়াছে, উচ্ছ খল চিন্তা সংযত হইয়া 
আমাদিগকে কুলে ভিড়াইতে আর বিলম্ব করিবে না। 
ভারতের সুসস্তান জগঘিখ্যাত বিজ্ঞাঁনাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বসু 
মহাশয় যে একখানি নূতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার কবিয়াছেন 
তাহাতেই এই আশার সঞ্চাব হইতেছে। ইংবাঁজি ভাষায় 
" লিখিত হইলেও পুস্তকখানি ভাবতেরই জিনিস, এবং বাঙাপীব 
নিজন্ব। তাই ইহাব কিঞ্চিৎ পৰিচয় প্রদান কবিবাব লোভ 
সম্বরণ কবিতে পারিতেছি না । 
গ্রন্থকার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের পৰিচয় 
নূতন কবিয়! পাঠকের নিকট উপস্থিত কবা নিশ্রয়োজন। 


প্রবাসী ।, 


[ ৭ম ভাগ। 


কেবল স্বদেশে নয়, দূর বিদেশেবও শিক্ষিত সাধারণ 
আচার্য্য বস্থু মহাশয়েব সহিত পরিচিত। প্রায় দশ বৎসর 
পূৰ্ব্বে ইহীব প্রথম পুস্তকখানি (Response of the Living 
and the Non-living ) প্রকাশিত হইলে, নানা দেশের , 
বৈজ্ঞানিক সমাজে যে প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহা বোধ হয পাঠকেব স্মৰণ আছে। বাহিবের আঘাত 
উত্তেজনায় যে সকল পরিবর্তন কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব 
বলিয়| স্থিব ছিল, সেই সকল’ উত্তেজন! ধাতু প্রভৃতি নির্জীব 
পদার্থে প্রয়োগ কবিয়াও আচার্য্য বস্থ মহাশয় অবিকল 
একই প্রক।বেব পবিবর্ভন দেখা ইয়াছিলেন। জড় হইতে 
জীবকে পৃথকু কবিবাব এই প্রাচীন প্রথাব মূরে অবৈজ্ঞানিক . 
দেশের একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্তৃক কুঠারাঘাত হইতে * 
দেখিয়া বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য 
বস্থ মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, আমবা যাহাকে প্রাণীর 
বেদনা অবসাদ ও মৃত্যু বলি, তাহাব সকলি প্রাণিশরীবন্থ্‌ 
অণুবাশিব বিক্ৃতিব ফল। প্রাণীর স্থায় ধাতু প্রভৃতি 
জড়পদার্থ অণুদ্বারা| গঠিত, সুতরাং মাদকদ্রব্য ও বিষাদি 
প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়ারই সন্ভাবন!। আচার্য্য বসু মহাশয় এই 
অনুমানেব উপব নির্ভব করিয়া গবেষণা আরম্ভ কবিয়া- 
ছিলেন, এবং ইহা হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একতা 
স্পষ্ট ধর! পড়িযাঁছিল। | 

প্রাণী শবীবে আঘাত উত্তেজনা দিলে, সাধারণতঃ 
তাহাতে দুই প্রকাবেব সাড়া প্রকাশ পাঁয়। প্রথম, 
বৈদ্যুতিক সাড়া, অর্থাৎ শবীবৈব আহত অংশ হইতে 
অনাহতের দিকে, ‘এবং কখন কখন ইহাব বিপরীতে যে 
বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা দেখিয়া আঘাতেব কাৰ্য্য 
পৰীক্ষা । দ্বিতীয়, প্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের আহত 
অংশের প্রত্যক্ষ আকুঞ্চন ও প্রসাবণাঁদি দ্বারা আঘাতের 
কাৰ্য্য বুবিয়া লওয়| ৷ আচাৰ্য্য ব্থ মহাশয় প্রথমে বৈদ্যুতিক” 
সাড়া দ্বাবা পৰীক্ষা বিয়া প্রাণী ও জড়েব আঘাত অনুভূতিব, 
একতা আবিষ্ষাব কবিয়াছি্লন । 

বৈজ্ঞনিকগণ দৃশ্য পদার্থকে সাধাবণতঃ নির্জীব, ও্ভিদ 
ও প্রাণী এই তিনটা প্রধানভাগে ভাগ কবিয়া থাকেন। 
উদ্ভিদজতি প্রাণীব স্তায় সচেতন নয়, এবং মৃত্তিকা বা 


১১শ সংখ্যা | 
প্রস্তর প্রভৃতি নির্জীব পদাৰ্থেব স্তায় অচেতনও নয়। উদ্ভিদ 
যেন চেতন ও অচেতন বাঁজ্যেব সন্ধিস্থলে দীড়াইয়| আছে। 
অচেতন জড়ে চেতনধৰ্ম্ম যেন ইহাদেরি ভিতব দিয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। নির্জীব ও প্রাণীব সাড়াব একতা দেখিয়া 
আচাৰ্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ লইয়া পৰীক্ষা আবন্ত করিয়া- 
ছিলেন। পৰীক্ষায় অত্যাশ্চৰ্্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। 
গাঁছেব পাত্' ডাল মুল কাণ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় 
তাহাবা প্রাধীরই মত *সাড়া দিয়াছিল। লজ্জাবতী 
প্রভৃতি উত্ভিদ্দ বাহিবেব আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত 
দিযা বস্থ মহাশয় উদ্ভিদ মাত্রেই লঙ্জাবতীব মত সাড়। 
দেখিষাছিন্কেঘ। উত্তেজক পদাৰ্থ ও বিষাঁদি প্রয়োগে 
প্রাণীব অবস্থা যে প্রকাবে পবিবন্তিত হয়, উদ্ভিদকেও 
অবিকল কেই প্রকাবে পরিবর্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল। 

১৯০১ সালেব জুন মাসে ইংলণ্ডেব রয়াল সোসাইটিব 
কোন অধিবেশনে আচার্য্য বন মহাশয় অজৈবপদার্থ, উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর ব'ভাব পূর্বোক্ত একতাব কথা প্রকাশ কবিয়া- 
ছিলেন। সভাস্থ বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাব কথাটা 
সত্য বলিয় স্বীকাব কবিতে কুষ্টিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 
জীবতত্ববিদ স্তাণ্ডাবসন্‌ (Sir I. B. Sanderson ) 
সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আঘাত উত্তেজনায় সাডা 
দেওয়া কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদেই 
দেখা যায় অপর বৃক্ষাদিব সাড়া দ্বেওষ| অসম্ভব! আচার্য্য 
বস্থ মহা*্য ইহাব পর শত শত পৰীক্ষায় উদ্ভিদ মাত্রেবই 
সাড়াব অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ দেখাইতে আবস্ত কবিষ|- 
ছিলেন, তখন উক্ত দী্তিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে এ 
সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনা! যায নাই। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীব সাড়াব একতা বৈদ্যুতিক প্রথায় 
প্রতিপন্ন কবিযাই বন্থ মহাশষ ক্ষান্ত হন নাই। বাহিবেব 
আঘাতে ইহাব| শবীবেব আকুঞ্চন প্রসাবণাদি দ্বাবা যে 
প্রত্যক্ষ সাড়া দেষ, তাহাব মধ্যেও একতা দেখাইবাব জন্য 
তিনি গবেষণা আবস্ত কবিয়াছিলেন। আজ দেড় বসব 
হইল এই গবেষণাঁব ফল ভঁহাব “উদ্ভিদেব সাড়া” * নামক 
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গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হুইয়! প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্ভিদ মাত্রেই 
যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাঁহাব শত 
শত প্রমাণ পাওয়া যায়। _ 

উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় অনেক স্থল স্থূল ব্যাপাবেব কারণ এপধ্যস্ত 
অনির্ণীত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক উত্ভিদবিদ্গণ 
এ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যান দ্বিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ 
খুলিষা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পাবিতেন না । এমন কি 
উত্তিদের বৃদ্ধি ও রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতি 
মোটা মোটা ব্যাপাবের কারণ জিজ্ঞান্থ হইয়া পণ্ডিতদিগের 
শবণাপন্ন হইলে, যে সকল ব্যাখ্যান পাওয়া যাইত্‌ তাহাতেও 
সন্তোষলাভ করা যাইত না। আচার্য্য বস্তু মহাশয়েব 
গবেষণায় দেই সকল অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়| 
পড়িয়াছে। 

তাপ আলোক প্রভৃতি উত্তেজনা উদ্ভিদেৰ উপর কি 
প্রকাব কাধ্য কবে, তাহাব একটা স্পষ্ট ধারণা এ পৰ্য্যন্ত 
কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে ছিল না । কয়েকটি অমূলক 
বিশ্বীসেব উপব দাঁড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তি 
তর্ক উত্থাপন কবিয়া, ইহাঁবা উদ্ভিদতত্বকে কোনক্রমে খাড়া 
রাখিয়াছিলেন মাত্ৰ । গোড়াব খবব জানিতে চাহিলে 
ইই।বা বলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি বারুদ যেমন 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গেব স্পর্শে পুড়িয়া বৃহৎ শক্তিব প্রকাশ করে, 
বাহিবের উত্তেজনাও ঠিক সেই প্রকারে, উদ্ভিদেরই 
অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা দেখায়। কিন্তু এই অন্তর্নিহিত 
শক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে উত্ভিদবিদ্গণকে নিকত্তর 
থাকিতে দেখ! যাইত। আচার্য্য বন্থু মহাশয় আধুনিক 
জীবতত্ববিদ্গণেব এই গৌড়াব গলদ ধরিয়া, বাহিরের 
উত্তেজনাকেই সকল কার্যের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন কবিয়া- 
ছেন। বঙ্গ মহাশয়েব “উদ্ভিদেব সাড়া” নামক গ্রন্থখানি 
‘সত্যই উদ্ভিদ্তত্বেৰ এক নূতন অধ্যায় খুলিয়| দিরাছে। 

নব প্রকাশিত গ্রন্থখানিকে (Comparative Elec- 
tr০-Phy5i০!০৪১) পূৰ্ব্ব প্রকাশিত “উদ্ভিদেৰ সাড়া” নামক 
পুস্তকথানির অম্থুবৃত্তি বলা যাইতে পাবে । প্রত্যক্ষ সাড়া 
(Mechanical respbnse) পরীক্ষা করিয়া গ্রস্কাব পূর্বে 
উদ্ভিদের যে সকল তথ্য আবিষাঁব কবিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক 
সাড়া দ্বাবা তাহারি অনেক ছোট বড় ব্যাপার আবিফবা 


১৩৪ 


'হা ছাড়া, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ব্যাপাবটা 
ত্তিদ হইতে ক্রমে শ্ুত্তিলাভ কবিয়া-_কি প্রকাবে জটিল 
স্তরিয়সম্পন্ন প্রাণীতে পরিণতি লাভ কবিয়াছে, তাঁহাবো 
একটা সুন্দৰ ধারা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। 
স্ন মহাশয় বলিতেছেন, বলপ্ৰয়োগ কবিলে পদার্থের অণু- 
ঃলির যে বিকৃতি হয় তাহাই সাঁড়াব একমাত্র কাবণ। 
গঁজেই আঘাত উত্তেজনায় সাড়া -দ্বেওযা কেবল প্রাণীরই 
ধশেষত্ব নয়, ইহা অণুময় পদার্থ মাতেবই নিজস্ব । উদ্ভিদের 
াবীববন্ত্র মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা জটিল হইয়া নানা কাঁবণে 
ড়া দিবাব উপযোগী হইয়াছে। তাই আমরা মৃৎ্পিও 
পেক্ষা উদ্ভিদকে সমাড় দেখি । আঁবাব প্রাণীর শাবীরযন্ত্ 
ত্িদি অপেক্ষাও জটিল "হইয়া পড়ায় ইহা্‌ব সাড়া দিবা 
ক্রি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গেছে। এজন্ আমবা প্রাণীকে 
চেতন ও উদ্ভিদকে অচেতন বলিয়! সিদ্ধান্ত কবিতেছি। 

জড়তত্ব ও জীববহস্তোব এই গোড়াব খবরগুলি আবিষ্কৃত 
'ওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে কতদুব লাভবান হইয়াছে তাহাব 
সত্বা কব! যান না। জড় উদ্ভিদ ও প্রাণীব কার্যেব মধ্যে 
কান শৃঙ্খল! খুঁজিয়া না পাইয়া জীবতন্ববিদ্গণ এপর্যযস্ত 
'হাদের প্রত্যেক কার্ধ্যকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার 
লিয়া স্বীকার কবিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি একই 
টভিদেব বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কার্যগুলিব মধ্যে কোন 
[আলা না পাইয়া, কার্যগুলিকে সেই সেই অঙ্গেবই বিশেষ 
ৰম বলিয়৷ ইহারা মানিয়া চলিতেছিলেন। বলা বাহুল্য 
ই সকল ব্যাখ্যানে পুথিব অবয়ব অনাবশ্তকবূপে বাড়িয়া 
মাসিতেছিল মাত্র, শিক্ষার্থীগণ ব্যাখ্যানের কোন মৰ্ম্মই গ্ৰহণ 
চবিতে পাঁবিতেন না। অধ্যাপক বস্থ মহাশয়েব নূতন 
মাবিষ্কাৰগুলি দ্বাবা সমগ্র জীবতত্বে আজ এক নুতন 
মালোক পতিত হইয়াছে ; ইহা দ্বাবা প্রাণী ও উত্তিদেব * 
বচিত্র কাধ্যেব সকল রহস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আটশত প্ৃষ্ঠার্যাপী নবতথ্যপূর্ণ 
হাগ্ৰস্বেরে একটা স্থূল অভিমত দেওয়া অসম্ভব। আমবা 
খানে আচার্য্য বস্থ মহাশয়েব আবিষ্কৃত আবো ছুই 
{কটি বিষয়েব উল্লেখ কবিয়া প্রবন্ধের উপসংহাব কৰিব! 
ঠক অবশ্যই অবগত আছেন, জীবতত্ববিদ্গণ এ পৰ্য্যন্ত 


প্রবাসী । , 
রিয়া তিনি এই নূতন পুস্তকে লিপিবদ্ধ কৰিয়াছেন। : 


[ ৭ম ভাগ । 


প্রাণিশবীরেব পেশী ( 95016 ) নামক অংশকে স্নায়ু 
বা তৈজস্‌-নাড়ী (০০:৮০ ) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণবিশিষ্ট 
বলিষা মানিয়া আসিতেছিলেন। অর্থাৎ পেশী জিনিসটা 
চলধৰ্ম্মী (১০11০) এবং স্নায়ু সম্পূর্ণ অচলধৰ্ম্মা (0.0:- 
30016 |) আচাধ্যবন্থ মহাশয় কিন্তু উভয়কেই একই 
গুণসম্পন্ন দেখিয়াছেন। অপব বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে 
অচলধৰ্ম্মী বলিয়া গেছেন, তাহাই বন্থ মহাশয়েব স্ুকগ্ষ পরীক্ষায় 
চলংৰ্ম্মী হইয়া দেখা দিয়'ছে। বাঁহিবের আঘাত উত্তেজনা 
পরিবহন করিবাব শক্তি কেবল প্রাণীদেহেরই বিশেষত্ব 
বলিবা স্থির ছিল। আচার্য্য বঙ্গ মহাশয় উদ্ভিদ দেহেও এই 
বেদ্বনা পবিবাহন, দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদ্বেব*দ্বেহ যে 
প্রাণীব মতই স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়া 
গেছে। এতদ্যতীত পবিপাক ক্রিয়া, পাকবসের নির্গমন, 
এবং ভুক্ত দ্রব্য দ্বেহস্থ কবা ইত্যাদি ব্যাপাব যে প্রাণী ও 
উদ্ভিদ দেহে ঠিক্‌ একই প্রকাবে সম্পন্ন হয় তাহাও আচার্য্য 
বস্তু মহাশয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীব নান! 
কার্য্যের মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত হওয়ায়, শারীরতত্বের 
যে সকল ব্যাপাব প্রাণীৰ শাবীবযস্ত্রেব জটিলতার ভিতব 
দিয়া অতি অস্পষ্ট ভাবে আমাদেব চোখে পড়িত, উত্তিদের 
সরল শাবীরযন্ত্রে অতি সহজে তাহাদেরি বিশেষ পবিচয় 
পাঁওয়! যাইতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে জীব তত্বেব অনেক 
কঠিন সমস্তাব মীমাংসা সম্ভবপব হইয়া দড়াইয়াছে। 


আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা কম লাভেব কথা নয়। 


পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিক্লান হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুয়েব মধ্যে যে 
একটা অতি নিগুঢ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই মনে মনে 
বুঝেন। নানা কাঁবণে সেই গুঢ় সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞাত 
বহিয়া গেছে। নূতন আবিষ্কাৰগুলি দ্বাবা আচার্য্য বসু 
মহাশয় মন ও জড়বাঞ্যেব মধ্যবর্তী সেই বহম্তকুহেলিকাবৃত 
সীমান্ত প্রদেশেবও সংবাদ আনিবার উপক্রম করিয়াছেন। 
সুখ দুঃখ মেধা স্থৃতি প্রভৃতিব উৎপত্ভিতত্বেৰ আভাস এই 
আবিষ্ষাবগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । যে মহাশক্তিব 
কণামাত্র পাইষা বাধু সঞ্চলিত হয, স্থধ্য উত্তাপ প্রদান করে, 
মগ্লোবাজ্যেব্‌ বিচিত্র কাৰ্য্য যে তাহাবি অনস্তলীলার একটি 
সুক্ষ্মাতিস্ক্ম অংশ, আচার্য্য বন্ধু মহাশষের আবিষ্কারে আমরা 





চু 
2 
৬ 
রর 





৯. 


১১শ সংখ্যা ৷ | 


আজ তাহা স্পষ্ট বুবিতেছি। যে মূলভিত্তির উপব দ্রাড়াইয়া 
প্রকৃতি নেবী অনস্তত্রন্ধাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র দেখাইতেছেন, 
সেই ভিত্তির সন্ধান বিজ্ঞানেৰ চবম লক্ষ্য! আচার্য্য বস্থ 
মহাশয় সেই লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অনেকটা অগ্রসব 
করিয়াছেন। 

শ্রীদগদানন্দ বায়। 





মিশমী জাতি । 
মিশমী নামক অসভ্য জাতি আসামেব উত্তব-পূৰ্ব্ব অংশে বাস 
কবে। লক্ষিণে ইবাঁবতী নদীব শাখা *নেমলাং পর্য্যন্ত 
ইহাদের বসতি দ্রেখ। গিয়াছে। ইহাদেব বসতি দাঁফাতৃম 
নামক বৃহ২ পৰ্ব্বতেব পূৰ্ব্ব পধ্যস্ত গিয়া তৎপবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 


নদের উপত্যকা দিয়া তিব্বতেব সীমান্তে শেষ হইয়াছে। 


ইহাঁদেব বসতি পশ্চিমে দিগাঁক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 

ব্রহ্ম ,ণ্ডের উত্তরে ব্ৰহ্মপুত্ৰেব শাখা দু নদীর পশ্চিম দ্বিগ্‌- 
বাসী মিশমীগণ ইংবাজ অধিকৃত প্রদেশে সহিত বাণিজ্য 
করে; উক্ত শাখানদীর উত্তব-পূর্বিগ্বাঁসিগণ কেবল 
তিব্বতীয়্দিগের সহিত বাণিজ্য কবে । প্রথমোক্ত মিশমীরা 
ধীব ও দিবীহ প্রক্বতি, কিন্ত অতিশয় চতুব ব্যবসায়ী। 
শেষোক্ত মিশমীগণ ইংবাঁজের শক্রতাচরণ কবে । 

বহু ইংরাজ ও ফবাশী পর্য্যটক মিশমী বসতির ভিতব 
দিয়া তিকৃতে যাইবার চেষ্টা কবিয়া তিববত-বন্ধু মিশমী- 
দিগের হন্তে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছেন। 

মিশমী অধ্যুষিত প্রদেশের গ্যায় বন্ধুর, কষ্টকর, অথচ 
সুন্দর প্রাকৃতিক শোভাশাঁলী দেশ আর দ্বিতীয় আছে কি 
না সন্দেহ। এই প্রবেশে ভ্রমণ এক অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার । 
এই জন্তু চিশমীদিগেব উৰু ও জক্বাব পেশী সকল স্থুগঠিত। 
সহস্ৰ হস্ত গভীব খাদবাহিত উচ্ছল নদী-আোতের উপর 


দিয় ঝোল' সাঁকো দ্বারা গভীর খাদ সকল পার হইতে দৃঢ় - 


অবয়ব ও স্নায়ুবল বিশেষ আবশ্যক, নতুবা পদে পদে প্রাণ 
সংশয়। নেখানে যেখানে ননী উভয়তীবস্থ শৈলরাঁজি দ্বারা 
অতি সংকীৰ্ণ গভীব- খাঁদ্দে আবদ্ধ, সেইধাঁনেই এই সকল 
সেতু নিৰ্ম্মিত হয়। তিন চারিটি বেত একত্র জড়াইয়া বজ্জু 
রচনা করিয়া উহা! নদীব উভয় তীবে বৃক্ষ বা শৈলে বাঁধা হয়। 


মিশমী জাতি৷ 


৬৩৪ 


বজ্জুটি যতদুব সম্ভব জোবে টানিষা সটান করিয়া বাঁধা হয়। 
এই বজ্জুতে একটি চালনক্ষম বেত্রবৃত্ব ঝুলান থাকে। 
তিতীর্য, ব্যক্তি ইহাব মধ্যে বসিয়া উর্ধমুখ হইয়া বৃত্তটিকে 
বজ্জুব উপব দিয়া পিছলিয়া যাইতে দেয়। বৃত্তটি শীঘই 
রজ্জুব মধ্যস্থলে উপনীত হয়। তাবপব পাবণতীকে হাত 
ও পাঁয়েব সাহায্যে বৃত্তটিকে রজ্জুব উপব সবাইরা সরাইয়া 
তীবে পৌঁছিতে হয়। একটু অসাবধানে স্বালত হইছে 
সহস্ৰ হন্ত নীচে পড়িয়া চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হইয়া মৃত্যু নিশ্চিন্ত । 

মিশমীদিগেব পল্লীগুলিতে কষেকটি করিনা মৃহ থাকে, 
কখন কখন বা! সমগ্র পল্লীতে একটি মাত্র গৃহ নাকে; কিন্তু 
এই গৃহগুলি এত বড় যে একটিতেই বহু পবিজনপূর্ণ পৰিবাব 
তাহাদেব দাস ও অনুচব লইয়া থাকিতে পানে। একজন 
দলপতিব গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হত, দেখা 
গিয়াছিল। ইহ! জমিতল হইতে উচ্চে বংশনিৰৰ্শ্মত্ত ও ১২টি 
কক্ষে বিভক্ত ছিল। স্ত্রী-পুকষ ও শিশু লইয়া শতাবধি 
লোক ইহাতে বাস কবিত। কোন কোন বলপতিব গৃহ 
ইহা অপেক্ষাও বড় ও অধিক কক্ষবিভক্ত হয়। সমুদয 
কক্ষে প্রবেশ কবিবার জন্ত' একটি দীর্ঘ বানালা থাকে; 
তাহার দক্ষিণে দলপতি কর্তৃক নিহত মিথুন, হুবিণ, ও 
শৃকবেব মাথার খুলি ও বামে গৃহস্থালীর বাঁসনকুশন সজ্জিত 
করাটা সন্ত্ৰান্ত রীতি বণিয়া বিবেচিত হয় না প্রতোক 
কক্ষেই একটি করিয়া চুল্লী থাকে, তাহার উপর ধুমযোগে 
সংবক্ষাব জন্য মাংসস্থালী ঝুলান থাকে । দলপতির গৃহই 
পল্লীর প্রধান আড্ডা । শস্ত রাখিবার গোলাঘৰ দুরে নিৰ্ম্মিত 
হয়! 

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য মিশমীরা প্রায়ই ঘুরি বেডা । 
তাহাবা তাহাদেব প্রতিবাঁসিদের মত চাষবাসে অনিক মনো- 
যোগী-নহে; কিন্তু তাহাদের অনেক পণুপাল থাকে। তাহাবা 
প্রতি বৎসর আসামে গরু ক্রয় করে এবং তদ্ভিন্ন মিবুন নামক 
সুন্দর পার্বত্য গরুর বৃহৎ পাল পোষণ করে। মিথুনকে 
উহাব| চা’ কহে। পত্বীসংখ্যার পরেই মিথুনেব স্খন হইতেই 
প্রধানত: উহাদের ধনশালিতার পরিচয় । কৃষি বা দুগ্ধ 
ষোগানেব জন্য মিথুন পোষা হয় না, পবস্ত পৰ্ব্ব ঘট উপলক্ষে 
মিথুন বলি দিয়া মাংস খাওয়া হয় এবং মিথুনের বি'নময়ে বধূ, 


৬৩৬ 
ক্রয় করা হয় মিথুন সকল বন্য অবস্থায় জঙ্গলে যথেচ্ছ চবিয়া 
বেড়ায় ; তাহাদের প্রভুর! প্রত্যহ ডাকিয়া লবণ খাওয়ায়, 
এবং ডাকিলে মিথুনদল তাঁহাদের মনিবেব স্বর চিনিয়া নিকটে 
আসে। = 

বন্য একোনাইট মূল, মিশমীতিতা নামক তিক্তস্বাদ 
উদ্ভিজ্জ ওঁষ্ধ, এবং কন্ত,রী মৃগনাভি বিক্রয় মিশমীদিগেব 
“ধনাগমের প্রধান উপায়। এই সমস্ত সামগ্রী এবং তিব্বত 
হইতে আনীত কয়েক প্রকার বাসন ও পশমী বস্তু লইয়া 
তাঁহার! প্রতিবেশী পার্বত্য জাতি ও আসামীদিগের সহিত 
বাণিজ্য করে। মিশমী ব্যবসায়িগণ যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া 
বেড়ায় তৎসমুদয়ই, এমন কি তাহাব পবিহিত পবিচ্ছদটি 
পৰ্য্যস্ত, দরে পৌঁষাইলে বিক্ৰয় কবে। 

বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে বহু প্রচলিত। প্রত্যেক 
পুকষ যতগুলি স্ত্রী ক্রয় কবিতে পাবে ততগুলিই বিবাহ 
করিতে পারে। স্ত্রী ক্রয়ের পণ ১টি শূকব হইতে ২০টি 
বৃষ পর্য্যন্ত । কাহ'বে| মৃত্যু হইলে তাহাব স্ত্রীগণ দায়াদ 
সুত্রে উত্তরাধিকাবীব সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হয়; কেবল 
উত্তবাঁধিকারীর মাতা অন্ত নিকটতম সম্পর্কীয় পুকষেব 
অধিকারে যায়। 

জঙ্গলের নিকট এক কুঁড়ে নিৰ্ম্মাণ করিয়া আসন্ন-প্রসবা 
স্রলোককে বাখা হয়। প্রসবাস্ত অশৌচ কাল পর্যন্ত সেই 
খানেই থাকিতে হয়। পুত্র জন্মিলে অশৌচ কাল ১০ দিন, 
কন্তা জন্মিলে ৮ দিন। 

পীড়া বা বিপদের সময় ভূতেব তুষ্টি সাধনেই মিশমীদের 
ধৰ্ম্মাচবণ পধ্যবসিত। এবংব্লিধ ঘটনা উপলক্ষে গৃহদ্বাবে 
একটি পল্লব রক্ষিত ভয় ; তাহা দেখিয়া আগস্ধকেরা বুঝিতে 
পারে যে আপাততঃ উক্ত গৃহে প্রবেশ ও গৃহবাসীদিগের 
সহিত মিলামিশা নিষিদ্ধ। দয়ালু সর্বময় কর্তা কোন শ্রেষ্ট 
দেবতার জ্ঞান তাহাদ্বেব নাই। তাহারা সংহার-দেবতা 
‘মুজিদাগ্ৰাঃ’, জ্ঞান ও শিকাবেব দেবতা ‘দামিপাওঁ’), রোগ ও 
ধনেব দ্বেবতা ‘ত্ৰলা’, এবং অনাম! আবো কত কি দেবতাব 
পূজা করে| " উহাদের পুরোহিত আছে, কিন্তু তাহাঁদের 
সংখ্যা অতি অল্প। 55 
উহাদিগকে আনিতে হয়। 

একজন মিশমী দলপতির স্ত্রীব অন্যটি কি যেরূপে 


প্রবাসী । 


| এন ভাগ । 


সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাব বর্ণনা হইতে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধাবণ| হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরেই স্ত্রীলোকটিব শব মৃত্তিকাপ্ৰোধিত করা হয়। ইহার _ 
তিন মাস পরে “শ্রাদ্ধ” হয়। কবব গৃহেব নিকটেই ছিল; 
উহাব উপর একটি ছাদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; ছাদের নীচে 
মৃতা বমণীব পরিচ্ছদ ও পাঁনপাত্র লম্বিত ছিল । পুবোহিতের 
আগমনেব কষেকদিন পূৰ্ব হইতেই একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা 
বাজাইয়! বিষাদময ধৰ্ম্ম সঙ্গীত গাহিবার জন্ত একজন লোক 
নিযুক্ত হইয়ছিল। অধিকন্ত একজোড়া লোহিত বর্ণেব কুকুট 
কুকুটা প্রাবস্তিক বলিদান দ্বিষা তাহাদেব বক্ত অন্ত একটা 
অজ্ঞাত তবল পদাৰ্থ পূৰ্ণ পাত্রে লইয়া মিশ্র রক্ত সাবধানে 
পৰীক্ষিত হয) কারণ মিসমীদেব বিশ্বাস যে এই পবীক্ষা-”* 
হইতেই ভাবী ফলেব শুভাণ্ডভত্ব জানিতে পাবা যায়। 
অবশেষে একজন সাধাবণ দলপতিব মত পোষাক পবিষা, 
কড়িব মাল্যধারী, শিবশ্ছদেব সন্মুখে দুইটি শৃঙ্গবৎ বিশেষ 


চিহ্কধাবী পুরোহিত আসিলেন। ছুইদিন ধবিয়া পুরোহিত ও 


তাহার পুত্র তালবৃস্তব্যজন ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বাবা কাল নিরূপণ 
কবিয়াঁ থাকিয়া থাকিযা'গান কবিলেন ; তৃতীয় দিবসে প্রো- 
হিত দলপতিঝবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতের বেশ ধারণ 
কবিলেন_-সে বেশ এইবপ :--গাঁষে একটি আটা বঙীন 
কার্পাস কোট, একট! ছোট ঘাঘরা, চোগাব মত পবিহিত 
একটি হবিণ চামড়া ; দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে গাঢ় লোহিত বর্ণ 
রঞ্জিত ছাগলো ম নিৰ্ম্মিত উপবীত ও বামস্কন্ধ হইতে একটি চৌড়া 
পেটি লম্বিত ; পেটিব গায়ে চারি সাব ব্যাঘ্ৰ দত্ত ও চৌদ্দটি ক্ষুদ্ৰ 
ঘণ্টিকা সংযুক্ত ছিল। শিবোভুষণকড়িগ্রথিত একটি বেষ্টনী 
ফিতা এবং ঝু'টিসংলগ্ন বায়ুভবে ঘূৰ্্যমান একটি পাঁধীব পালক । 

অতঃপর পৈশাচিক তাগুব। এই নৃত্যেব উদ্দেশ্য যতটা 
সম্ভব কোলাহল কবিয়া ভূত তাড়ান। তৎপরে সমস্ত 
আলোক নির্ধাপিত করা হুইল এবং সকলে অন্ধকাবে 
বহিল ; পুনর্বাব ছাদ হইতে শূন্ত-বিলমিত একব্যক্তি 
চকমকি পাথব কিয়া নূতন আলোক জ্বালিল । এই 
আলোক জালিবার সময় যাহৰতে কোন প্রকাবে সেই ব্যক্তি 
মৃত্তিকা স্পর্শ না কবে তজ্জন্ত বিশেষ সাবধানে থাকিতে 
হয়, কারণ শূন্য বিলঘিত অবস্থায় প্রজ্জালিত আলোক সাক্ষাৎ 
ভাবে স্বৰ্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 


১১শ সংখ্যা | ] 


কেন বাতির কৰৰ এ তখন অনেক 
জন্ত নিহত হয়, এবং তাহাদঘেব কবোঁটি কববের চাবিদিকে 


_ সাঁজহিয়া রাখা হয়। কববের উপব নিৰ্ম্মিত ছাদ্বেব নীচে 


A 


প্রেতাস্থার জন্ত পর ও আম মাংস, শম্ত ও সুরা এবং 
জীবদ্দশার ব্যবহৃত মৃতব্যক্তির সমুদয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্র 
শস্লাদিও বুলাইষ| বাঁখা হয়। দবিদ্র লোকেরা বিশেষ কোন 
ঘটা বা ক্ৰিয়কাণ্ডেব অনুষ্ঠান ন! কৰিয়া শবদাহ কবিয়' 


* ফেলে বা নদীতে নিক্ষেপ করে। 


" মিশমী পুকষেবা একখান ছোট কাগড় কোমবে জড়াইয়া 


- কাছা কৌচ দিয় পরে, এবং গলা হইতে হাটু পর্য্যন্ত 


লম্বা একটা কোট গায়ে দেয়। একটুক্রা *নীল ও লাল 


""-ব| কটা ডোঁব; দেওয়া লম্বা কাপড় ঠিক মধ্যস্থলে দু’ভাজ 


4 


করিয়া তাহার ছুই পার্শ্বে হাত বাহিব কবিবাব ফুটা ছাড়িয়া 
ছুই পাশ সেলাই কবিয়া থলে মত করা হয়। গলা 
প্রবেশ কব[ইবাব জন্য কাপড় বুনিবাৰ সময়ই মাঝখানে 
একটু চেবা রাখ: হয়।* ঘাড়ের উপব দিয়া একটি চামড়ার 


- পেট পরিয়৷ পালকাবৃত দুইটি থলি ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং 


দুই পিঠে কবভালেব মত দুইটা পিতলের থালা সংযুক্ত 
থাকে। ঠিক পিঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকে এমন উপায়ে 
প্ৰস্তুত, তদ্দেশন্থুলভ সংগুবৃক্ষেব লম্বা কালো আশ দ্বাবা 
আচ্ছাদিত, এবং তিব্বতীয় গাভীব পুচ্ছশোভিত একটা 
থলি পিঠেব দিকে .কঝুঁলান থাকে । একটি লম্বা সোজা 
তিব্বতীয় তরবাবি, কয়েকটি ছুরী ও ছোরা, এবং একটি 
হন্দর হান্ধা লঘ] সক পালিশকরা বাটে ভালো লোহার 
ফলকযুক্ত বল্লম মিশমী পুকষের নিত্য ব্যবহাধ্য অত্র 
তাহাবা মাথায় কখনো বা পশমের টুপি, কখনো বা বংশ 
বা বেত্র শলাঁক' গ্রথিত শিবস্ত্ৰাণ পরিরা থাকে। 
সত্রীলেকেরা হাঁটু পধ্যত্ত লম্বমান একখানা কাপড় 
,আলগা কবিয়া 'কোমবে জড়ার। গায়ে যে একটি অতি 
“ছোট আদিয়া বা কুলি পবে তাহাতে স্তনদ্বয় অবলম্বন 


ৰ পায় কিন্তু সম্পূর্ণরপে আবৃত হয় না। তাহারা কাচ, 


টি হট উনি হি তি ইলা সমত সমত. 5ম: 4 
* খাসিয়া পৰ্ব্বতে আমার শ্রন্ধীভাঁজন এক ধৰ্ম্মপ্ৰচারক বন্ধু আছেন। 


তিনি একবার আগীকে এইরূপ একটি মোটা সাদা কাপডেব কোট 
উপহাঁর দিয়াছিলেন! ০০০০০ বৎসব গায়ে 
দিয়াছিলাম ।--- 

প্রবাসী-সম্পাদক । 


মিশমী জাতি । 


ক 


সিরা প্রস্তবেব মালা পুব পরিমাণ পরে। 
তাঁহাঁব মাথায় একটা পাতল| রপাব পাতেব বেঃন পরে; 
সেই রজত শিবোবেষ্টনী কপালেব উপর খুব চেড় থাকে, 
এবং ক্ৰমশঃ সরু হইয়া কাণের কাছে অর্থ ইঞ্চি হইয়া 
মন্তকের পশ্চাতে ছোট কড়ির মালা ছাবা আব খাকে। 
স্ত্রী ও পুকষ সকলেই লম্বা চুল বাখিয়া চাঁকিদিক হইতে 
উঠাইরা কপালেব উপর ঝুঁটি করিষা একটা কা দিব| * 
আটকাইয়! রাঁখে। ছোট ছোট বালিকাবা উলক্ক যাকে; 


-কেবল কোমরের ঘুদ্সি হইতে কাঠেব একটি হোন তক্তি 


সন্মুখের দিকে ঝুঁলান থাকে -ঠিক যেন বিক্ৰয়স জন্য 
তাহাদের গায়ে টিকিট ঝুলাইয়া দিয়াছে। 

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মিশমীরা পাকা ভাঁমাবখোঁব। 
তাঁহারা যথাসম্ভব শৈশবেই ধুমপাঁনে অভ্স্ত হয় এন্বং আহাৰ 
নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বদাই তামাক খায়। 

মিশমীবা খৰ্ব্বকায়, দৃঢাবয়ব, গৌববর্ণ, কৰ্ম্মণ এবং 
বানরের মত ক্ষিপ্রগামী। তাহাদের মুখাবরব মল্গালিয় 
ও আর্ধ্য ছাঁদেব মাঝামাঝি । 

মিশমীবা বহু শাখায় বিভক্ত । আঁসামেব সীমান্তে 
দিগাক ও দিবং নদীব মধ্যবর্তী ভূভাগে মিধি নামক জাতি 
বাস কবে * তাঁহারা মিশমীদিগের অনুরূপ সনিয় এবং 
সন্মুখের চুল কপাঁলেব উপর খাটো করিয়া কাটে বলিশা 
আসামবাঁসিগণ তাহাদিগকে চুলকাটা মিশমী বলে। 

ইহাদের আবাসভূমি সাদিয়ার উত্তর হইতে হিম(লয় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বত সীমান্ত পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ; অতুযুন্ড বদ্ধুব 
পৰ্ব্বত পরিবেষ্টিত বলিয়া ছবধিগম্য । দিবং নদীর উরবর্তী 
একটি খাড়া পর্বতের গা বেড়িয়া একটা তাকেব মত্ত পথ 
আছে, একস্থানে আবাৰ তাহাঁও নাই, কেবল হত পা 
আটকৃ।ইবার জন্তু পর্ধতগাত্রে গোটাকয়েক গর্ত 'াছে-_ 
চুলকাঁটা মিশমীর দেশে যাইবাব ইহাই একমাত্র সহজ (1) 
পথ। 

চুলকাটা মিশমীদিগকে তাহাঁদেব প্রতিবেশিপ্নৰ বড় 
দ্বণা, অবিশ্বাস ও ভয় করে। কাবণ, তাহা! সুযোগ 
প্রাইলেই অপর জাতীয় শিক ও বদনীদিগকে চুরি কবিয় 
লইয়া পলায়। তাহাঁব! অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রতাবক। তহারা 
মধ্যে মধ্যে বড় বড় ঝুড়িতে নান! পণ্য বহন করিয়া অপনা- 


৬৩৮ 
দেব পার্বত্য দেশ হইতে নিয় সমতলে দলে দলে ভার্রান্ত 
নিরীহ লোকেব মত নামিয়া আসে এবং কোন অরক্ষিত 
গ্রামে উপস্থিত হইয়া সুবিধা বুঝিয়া বোঝা ফেলিয়া গ্রামস্থ 
বহুসংখ্যক শিশু ও রমণী ধরিরা লইয়া পাহাড়ে পালায়। . 

ইহাদের গ্রামে ১০ হইতে ৩০টি পর্য্যন্ত গৃহ থাকে । 
প্রত্যেক গৃহ প্রায় ৮ হাত চৌড়া ৪০ হাত লন্বা। তাহাদের 
*কাঠামে| অতিশয় হান্ধা রকমেব। গৃহের লম্বালঘি একাংশ 
বারান্দার মত খোলা থাকে এবং অপরাংশ কক্ষবিভক্ত হয়। 
এই কক্ষগুলিতে হুই চাবিটি বসিবাব চৌকী থাকে; 
সভ্যতাৰ এই চিহ্নটি ভাবতবর্ষেব অধিকাংশ কুটারেই 
ছৰ্লভ দৰ্শন ৷ 

ইহাদেব দলপতিগণের নাম গাম। তাহাবা 'আলুন্দী”, 
'আলুঙ্গা” প্রভৃতি শ্ৰুতিমধুব নাম ভালবাসে। দলপতিত্ব 
পুরুষান্ুক্রমিক। আপন আপন দলের উপব ইহাদের 
বিলক্ষণ প্রভাব আছে, কিন্তু কাহাবো দেহ বা সম্পত্তি 
উপর কোন ক্ষমতা! নাই--অপরাবীকে দণ্ড পর্য্যন্ত দিতে 
পাবে না। বদি এক দলের কোন লোক অপব দলের 
কাহাবো কোনে! অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তির দল ইহাব প্রতিশোধ লওয়াটা কর্তব্য বলিয়া মনে 
করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি স্বীয় দলের কাহারো কোনে 
অনিষ্ট করিলে তাহার অপবাধের দণ্ড বিধান কবা ক্ষতিগ্ৰস্ত 
ব্যক্তিরই স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

পত্নীর সংখ্যায় চুল কাটা মিশমীদিগেরও ধনশালিত্বেব 
পরিচয়। - কোন কোন খ্লপ্তির ষোলটি পর্য্যন্ত পত্নী 
থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্লৈবাহিক অনুষ্ঠান কিছুই নাই, 
উহা কেবল ক্রয়ের ব্যাপার । ইহাদের মধ্যে সতীত্বেব 
আদর নাই; ক্রেতা স্বামী প্রত্যাশা করে না যে ক্রীত পত্নী 
সতী হইবে বা থাকিবে। যতদিন তাহারা তাহার দাসীত্বের 
ব্যাঘাত ন ঘটায় ততদিন তাহাদের ক্ষণিক চপলতা তাহারা 
গ্রান্থই করে না। কাহাবে| দ্বারা তাহাদেব দ্বাসীবৰ্ম্ে 
ব্যাঘাত ঘটিলে, স্বাৰ্থহানি জনিত রোষ ও বৈব জন্মে কিন্ত 
তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র ছুম্ম বিবেচিত হয় না। 

মিধি বা চুলকাটা মিশমীর! বণিকজাতি। তাহারা 


বৃহৎ দলবদ্ধ হইয়া তিব্বতেব সহিত বাণিজ্য করিতে যায়।” 


পুরুষগণ নিজে যাইতে না পারিলে পত্বীদ্িগকে প্রেরণ 


প্রবাসী! 


[৭ম ভাগ । 
কবে) এবং যাত্রাপথে নবনারী কিরূপ নিৰ্বিচারে রাত্রি 
যাপন কর তাহা দেখিলে চুলকাটা মিশমীবা যে নারীর 
একনিষ্ঠত| সম্বন্ধে কিরূপ নিৰ্ধিকার তাহ! বেশ বুঝ! যায়। 

মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পর্য্যন্ত নানা 
বকমের দেখা যায়। অনেক মিধি যুবতী বেশ সুন্দরী হয়; 
কিন্তু সন্মুখেব চুল কপালের উপর আঁচড়াইয়| নামাইয়া কাণ 
হইতে কাণ পর্য্যন্ত কপালের মাবখানে খাটো করিয়া কর্তিত 
হওয়ায় তাহাদিগকে বড় কুৎসিত দেখায়। এইরূপ ধবণের 
চুল কাট প্রথা প্রাচীন বঙ্গে ছিল, তাহাকে .“থরকাঁটা? 
বলিত। কপাল থরকাটা চুলে ঢাকিয়া ছোট দেখায় এবং 
দৃশ্যমান অংশটুকুও প্রায় কর্দিমলিপ্ত থাকে পশ্চাতের 
চুলে খেঁপা বাধিয়া হাড়ের শলাকা বা সজারুর কাটা দিয়া 
আটকাইয়া রাখে। পুকষেরা বেত্র বংশ শলাকা গ্রথিত 
শিরন্ত্রাণ পরিধান কবে। তাহাতে তাহাদের জ্বর উপর 
পধ্যস্ত সমগ্র কপাল ঢাকা পড়ে, মাথাটা প্রকাণ্ড ও মুখ 
ভ্রকুটি কুটিল দেখায়। তাঁহাদের মুখাবয়ব কদধ্য মঙ্গোলীয় 
ছাচেব ; মুখ চেষ্টা ও চৌড়া, নাসারদ্ধ, বিস্তৃত ও গোল 
এবং চঙ্গু ছোট ও টেরা। পুকষ অপেক্ষা স্ত্ৰীগণ অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকায় ও সুশ্রী হয়। 

মিশ্মীদ্বিগেব সকল শাখার মধ্যে -চুলকাটারাই সর্বাপেক্ষা 
শিল্পনিপুর-। তাহারা কার্পাস ও পশমী বস্তু বুনিতে পারে; 
নানাবিধ পার্বত্য তন্তমান উদ্ভিদের আশ বাহির করিয়া 
কাপড় বুনে। রিয়া তন্তব ব্যবহাব ইহাঁরাই প্রথম আবিষ্ণার 
করে। বিছুতিজাতীয় এক প্রকার গাছ হইতে ইহার! 
এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার করে যে তাহাঁব জামা বর্শরূপে 
ব্যবহৃত হয়। ইহারা নানাপ্রকাবের কাপড় আসামে বিক্ৰয় 
করিতে আনে; প্রধানতঃ লবণের বিনিময়ে বিক্রয় করে 
কোন শ্রকার প্রচলিত ওজন অনুসারে ইহার! লবণ লয় না। 
লবণবিক্ৰেতাব দোকানের সম্মুখে বসিয়া সতর্কতার সহিত 
আপনার স্বরক্ষিত ঝুড়ির ভিতব হইতে বিক্রেয় জিনিষটি 


. 
| 


বাছিয়া বাহির করে এবং তাহা পায়ের আঁডুলের নীচে বা, 


হাঁটুর মধ্যে চাপিয়া ধবিয়াজ্নাপনার ময়লা হাত দুইটা সাদা 
চক্চকে হুনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় এবং ছুই হাতের অঞ্জলি 
ভবিয়া লবণ উঠাঁইয়া আপনার ঝুঁড়িতে লইতে চেষ্টা করে ; 
কিন্তু সতর্ক লবণ বিক্রেতা হাতের এক ঘা মারিয়া অর্ধেক 
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চুলকাটা| দিশ্মী স্ীলোক। ৰ চুলকাট| দিশ্মী পূক্লু। 


১১শ সংখ্যা | | 


লবণ ফেলিয়া দেয় তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর বচসা হয়। 
সাঁধাবণতঃ লবণবিক্রেতা আব অল্প লবণ দিলেই বিবাদ 
মিটিয়া বায় বস্তু ব্যতীত চুলকাটাবা মোম, আদা ও লঙ্কা 
প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। 

শিরস্ত্রাণ ব্যতীত ১কল বিষয়ে ইহাদেব পবিচ্ছদ অন্যান্ত 
মিশমীদিগের মত। কিন্তু চুলকাটা স্ত্রীগণ অন্ত মিশমী 
সত্রীদিগের তপেক্ষা' বৃহদায়তনের কীঁচুলি বা অঙিয়া পবে; 
ইহাদের আউিয়াগুলিতে নানাবিধ সুন্দৰ সুচীকৰ্ম্ম করা 
থাকে । খলু তিব্বতীয় তরবাবি, ধনুৰ্ব্বাণ ও ছোবা ইহাঁদেব 
প্রিয় অন্ত্র। মিশমীদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষলিপ্ত 
বাণ ব্যবহাঁব্কবে। ইহাবা মহিষচর্ম্ম নির্শিতৃ লম্বা চৌকণা 
ঢাল বহন করে এবং ঢালেব নীচে তুণপূর্ণ বিষৰিঞ্ধ বাণ 
থাঁকে। যোদ্ধারা অস্ত্র বিনিময় কবিয়া শপথপূৰ্ববক বন্ধুত্ব 
স্থাপন করে এবং একপ এক বন্ধুর যুদ্ধে পতন ঘটিলে অপর 
ব্যক্তি বন্ধুব বৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বদ্ধুব মস্তকটির 
পুনরুদ্ধাব করিতে আপনাকে বাধ্য মনে কবে । 

চুলকাট' মিশমীবা গ্রাম হইতে দুবে অবণ্যে মৃতব্যক্তি- 
গণেব দেহ প্রোথিত করে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানের 
বৃক্ষাদি কাটিয়া পবিষ্কার কবা হয়। সেইখানে অন্তশস্ত্ৰ ও 
পরিচ্ছদাদিসহ শব প্রোথিত করা হয়। তৎপরে কবরের 
উপব নৃত্য কৰে । 

নরনাবী একত্র জোড়া জোড়া জড়াজড়ি করিয় 
ইংবাজেব বল নাচেব মত ক্ষিপ্র লঘু গতিতে ঘুরিয়া ঘুবিয়া 
বিবিধ লাস্ত লীলা সহকাবে নৃত্য করে। নাচিবার সময় 
রমণীব হাতে একট; "ছোট ঢোল থাকে, প্রত্যেক বার 
ঘুরিবাৰ সনয় তালে তালে ঢোলের শব কবে। এই 
নৃত্যোৎসব ব্যতীত অতর্কিত আক্রমণ দ্বাবা শিশু সন্তান 
চুরি করিয়া পলায়নের নট্যাভিনয়ও চুলকাঁটা মিশমীদের 
এক প্রধান আমোদ । 

ডাণ্টন সাহেব বলেন যে তিনি চুলকাটা মিশমীদের মত 
সম্পূর্ণ ধৰ্ম্মত"বববিবৰ্জ্জিত জাতি আব দেখেন নাই। তাহারা 
তাহাব সঙ্গে ধর্মগ্রসঙ্গ আলোচনায় পরলোক বা আত্মার 
অমরত্ব সশন্ধে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। 


তাহারা বলে যে যেসকল ভূতের তুষ্টিসাধন কবিয়া তাঁহাবা* 


অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে তাহাবাঁও তাহাঁদেবই মত 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বতুতা । 


৬৩৯ 


ময়ণশীল। তাহারা যদিও পর্বত নদী প্রভৃতি বহক 
স্থাবর জঙ্গমেব একজন সৃষ্টিকৰ্ত্তা স্বীকার ভবে, কিন্ত 
তাহাদের বিশ্বাস তিনি এখন বাচিয়া নাই। তাহাদেব 
বিশ্বাস মানুষ মরে ও শব পোকায় খাইষ| ফেলিলেই তাহার 
গিঃশেষে অবসান হয়। ডাণ্টন সাহেব যখন তাঁহাদিগকে 
বলিলেন ষে তাহাবা কববের মধ্যে যে খাঘ, অস্ত্ৰ ও 
গবিচ্ছদাদি প্রোথিত করে, তাহা বোধ হয় প্রেতাত্মাবা 
পাইবে এই ধারণাতেই করে; তখন তাহানা তহুত্তবে 
বলিল সেরূপ ধারণা তাহাদেব আদৌ নাই; ত-হাবা বলিল 
কেবল মৃতব্যক্তিব প্রতি প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ এই সকল 
জিনিষ কবরে দেয়) মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় যে সকল সামগ্ৰী 
ব্যবহাঁর কবিয়াছে তাহা তাহার আত্মীয়গণ ব্যবহাৰ কবিতে 
ইচ্ছা করে না) তাঁহাবা জ্ঞাতির মৃত্যু দ্বারা লাভবান হইতে 
চাহে না। 

এই প্রবদ্ধটি কর্ণেল ডাণ্টন সাহেবেব বঙ্গের জাঁতি- 
বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ( Descriptive Ethnology 
5£ 85721 ) হইতে সংগৃহীত হইল। 

মুদ্রানাক্ষস | 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপ- 
লক্ষে সভাপতির বক্তৃতা !* - 
অগ্যকাঁব এই মহাঁসভায় সভাপতিব আসনে আহ্বান কবিয়! 
আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহাব 
সম্পূৰ্ণ অযোগ্য একথাব উল্লেখ মাত্র করাও বাছুল্য। বস্তুতঃ 
এবপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ কিন্ত বহন করাই কঠিন। 
অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো! তাহাকে অপদস্থ কবি- 
বারই উপায়। 
* অন্ত কোনো সময় হইলে এতবড় দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে 
নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা কবিতাঁম। কিন্তু বর্তমান আমাদেব 
আত্মবিচ্ছেদের সঙ্কটকালে যখন ডাঙায় বাঘের ভয় ও জলে 
কুমীর, যখন রাজপুকষ কালপুরুষের মুর্তি ধরিয়াছেন এবং 
আত্মীয় সমাজেও পরম্পবের প্রতি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন 
কবিতে পারিতেছেন না--যখন নিশ্চয় জানি তগ্যক।র দিনে 
*₹' সভাপতি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


৬৪০ 


সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয় ত ইহা সন্মা- 


নের আসনও না হইতে পারে--অপমানেব আশঙ্কা চতু- 
দ্দিকেই পুঞ্জীতূত হইয়া রহিয়াছে--তখন আঁপনাদেব এই 
আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আঞ্জ আর কাপুরুষেব 
মত ফিরিয়া যাইতে পারিল[ম না এবং বিশ্বজগতের সমস্ত 
বৈচিত্র্য ও বিরোধে মাঝখানে প্য একঃ” যিনি এক, 
“অবৰ্ণঃ” সানবসমজের মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিবাঁজমান, 
যিনি “বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণান্‌ অনেকান্‌ নিহিতার্থো 
দধাতি” বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতিব নানা প্রয়োজন 
বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন--“বিচৈতি চ'স্তে বিশ্বমাঁদৌ* 
বিশ্বেৰ সমস্ত আবস্ভেও যান, সমস্ত পবিণামেও যিনি-- 
“স দেবঃ, স নে বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত,” সেই দেবতা, তিনি 
আমাঁদেব এই মহাসভায় শুভবুদধিস্বরপু বিদ্ধমান থাকিয়া 
আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসাবিত করিয়া 
দিন, আমাদেব চিত্তকে পবিপুর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং 
আমাদেব চেষ্টাকে স্থমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন একাস্তমনে 
এই প্রার্থনা কবিয়! অধোঁগ্যতাব বাঁধা সত্বেও এই মহা- 
সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি । 


বিশেষতঃ জানি এমন সময় আনে যখন অযোগ্যতাই : 


বিশেষ যোগ্যতাব স্বরূপ হইয়া উঠে। 

, এতদিন আমি দেশেব রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য 
নিজেকে প্রস্তুত করি নাই ইহাতে আমার. ক্ষমতার অভাব 
এবং স্বভাবেরও ক্রট প্রকাশ পাইয়াছে। 

সেই ক্রুটি বশতই আমি সকল দলের বাহিবে পড়িয়া 
থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া 
লভাপতিব উচ্চ আসনটকে নিরাপদ করিবার ভন্তই আমাকে 
আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই 
ইচ্ছা যদি সফল হয়, তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র 
সত্যপালনেব জন্তু নির্বাসনে গেলে পর, ভরত যে ভাবে 
রাজ্যরক্ষার ভাব লইয়াঁছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্ত 
ক্যেষ্টগণের খড়ম জোড়াকেই মনের সন্মুখে রাখিয়া নিজেকে 
উপলক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত কবিলাঁম। 

রাষ্্রসভাব কোনো দলেব সহিত আমাব যোগ ঘনিষ্ঠ 
নহে বলিয়াই সম্প্রতি কন্গ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে 
তাহাকে আমি দুব, হইতে দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছি। 


প্রবাসী ॥ 


[৭ম ভাগ। 


ধাহারা ইহার ভিতবে ছিলেন তাহার! স্বভাবতই এই 
ব্যাপারটাকে এতই উত্ব'ট কবিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে 
এতই গুকতব অহিতেব আশঙ্কা করিতেছেন যে এখনে! 
তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দুব হইতে পারিতেছে না । 

কিন্ত ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বেদনায় 
তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা কর! বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ 
নহে। কবি বলিয়াছেন--যণার্থ প্রেমের আঁত অব্যাহত 
ভাবে চলে না যথাৰ্থ জীবনের স্ৰোত সেইরূপ, যথাৰ্থ 
কর্খেব শ্ৰোতেবও সেই দশ! | দেশেব নাঁড়িব মধ্যে প্রাণের 
বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কৰ্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ 
ব্যাঘাত ঘটিয়া*্পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইপ্না এই কথাই 
মনে বাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঁঞ্চল্যে 
কন্গ্রেস্কে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবন-ধর্মই এই 
আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্গ্রেসের মধ্যে 
নৃতন স্বাস্থোব সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার 
কোনো ক্ষতিকে ভূলিতে পারে না। সুষ্ কাষ্ঠ যেমন ভাঙে 
তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় শাখার 
সর্বদাই আপনাব ক্ষতি পূবণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে । 

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজেব ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন 
কবিতে পারে তেমনি আমর! অতিসত্বর কন্গ্রেসের আঘাত- 
ক্ষতকে আবে!গ্যে লইয়| যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার 
শিক্ষাটুকুও নম্ৰভাবে গ্রহণ করিব। - | 

সে শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনে! প্রবল আঘাতে 
মানুষেব মন হইতে ওদাসীন্ত ঘুচিয়া গিয়া সে উত্তেজিত 
অবস্থায় জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে লইয়| যে কাজি করিতে 
হইবে সে কাজে মতেব বৈচিত্র্য এবং নতেব বিবোধ সহিষ্ণু- 
ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। বখন দেশের চিত্ত নির্জীব 
ও উদ্বাসীন থাকে তখনকাব কাজের প্রণালী যেরূপ, 
বিপৰীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পাবে না। 

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূৰ্ব্বক বিধ্বস্ত এবং 
যাহা বিকদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা 
করা কোনে! পক্ষ হইতে বেননো মতেই চলে না। এমন 
কি, এইরূপ ফময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, 


* জিতিবই পণ করিয়! বসিলে সে জিতে দ্বাৰা যাহাকে পাইতে 


ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খওঁ করিয়া ফেলিব। 


ত্র 


১৮% 1] 


মন্ত বেচা ও বিবোধকে৷ একটা বৃহৎ ব্যবস্থাৰ মধো 
বাঁধিয়া তোলাই আমাদেব পক্ষে সকলেব চেয়ে বড় শিক্ষা! 
এই শিক্ষা যদি আমাদেব অসম্পূৰ্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথাৰ্থ স্বায়ন্শাসনেক 
অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না সকল মতই আপনাব 
ষণাযোগ্য স্থান অধিকাঁব করিয়া লৰ এবং বিবোধের বেগেই 
পরস্পরের শক্তিকে পৰিপূৰ্ণ রূপে সচেতন কবিয়া রাঁখে। 

যুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিবোধী দলেব 
একত্র সমাহেশ দেখা যাষ। প্রত্যেক দলই প্রাধান্ত লাঁভেব 
জন্তু প্রাণপণে চেষ্টা কবিতেছে। কোনো দলই হারিয়াও 
হার মানিতে চায় না। [Labour Party, Socialist 
প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্র সভাষ স্থান পাইয়াছে 
যাহারা বর্তমান সমাঁঅব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপধ্যন্ত 
করিয়া দিতে চায়। এত অনৈক্য কিসেব বলে এক হইয়া 
আছে এবং এত বিবোধ মিলনকে চূৰ্ণ কবিয়া ফেলিতেছে 
না কেন? ইহাব কাঁবণ আব কিছুই নহে, এই সকল 
জাতিব চৰিত্ৰে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে 
সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্ত করিয়া চলিতে পাবে। 
নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাবা সফলতাকে ছিন্ন করিয়৷ 
লইতে চায় না, নিয়মকে পালন কবিয়াই তাহাব| জয়লাভ 
করিবাব জন্য ধৈৰ্য্য অবলম্বন কবিতে জানে। এই সংযম 
তাহাদেব বলেবই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও 
বিরুদ্ধ মতি গতির লোককে একত্রে লইয়া শুধু তর্ক ও 
আলোচনা নহে বড় বড় রাজ্য ও সাম্ৰাজ্য চালনার কাধ্য 
সম্ভবপব হইয়াছে। 

আমাদেব কন্গ্রেসেব পশ্চাতে রাজ্য সাত্রান্যেব কোনো 
দায়িত্বই নাই--কেবল মাত্ৰ একত্র হইয়া দেশেব শিক্ষিত 
সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ কবিবার জন্ত এই সভাকে 
বহন করিতেছেন-_এই উপাঁষে দেশে ইচ্ছ! ক্রমশ পবিস্ফুট 
আকার ধান্নপ করিরা বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছা- 
শক্তি ক্ৰমে কর্মশত্তিতে পবিণত হইষা দেশের আত্মোপলব্ধিকে 
"সত্য কবিয় ছুলিবে এই আঙ্গাদেব লক্ষ্য। সমস্ত দেশে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়েব সন্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আদাদেব 


ইচ্ছাশক্তির বোধন কবিতে প্রবৃত্ত হুধাছে তাহার মধ্যে" 


এমন ওঁদাধ্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 


পাবনা! প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির ব্তৃতা | 


“-ববাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। 


৬৪১ 


সকল শ্রেনী ও সকল মতেব লোকই সেখানে তাম দহিতে 
পাবেন তবে অত ৯১১৯৬ 
পায়। 

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্ত মতের বিবোধকে 
বিলুপ্ত কৰিতে হইবে এবপ ইচ্ছা কবিলেও তাহা! সফল হইবে 
না এবং সফল হইলে ও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বস্থষ্টিব্যাপাবে 
আকর্ষণ ও বিকৰ্ষণ, কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্ৰানুগ শক্তি পরম্পধ 
প্রতিঘাতী অথচ একই নিয়মেব শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্ৰস্থষ্টি 
বিকশিত হুইয়া উঠিতে পারিষাছে। বাষ্রসভাতে ও নিয়মেয় 
বারা সংঘত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্ত লাভেব জন্য 
চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভাব স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ 
ও ভবিষ্যৎ পৰিণতি সঙ্কীৰ্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মত 
বিবোৌধ যখন কেবলমাত্র অবশ্স্তাবী নহে তাহা মঙ্গলকব,তখন 
সলিতে গেলে নিষমেব শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা 
ব্রযাত্রীও কন্তাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে 
যেমন বাঁশ্পসংঘাতকে 
লাহাব বয়লাবেব মধ্যে বাধিতে পাঁবিলে তবেই কল 
চলিতে পাবে তেমনি আমাঁঘেব মত-সংঘাতের আশঙ্কা 
যতই প্রবল হইবে আমাদেব নিয়ম-ব্যলারও ততই বসন্তের 
59584 
ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। 

এ পর্যন্ত কন্গ্েসের ও কন্ফারেন্সের অন্ত প্রতিনিধি- 
নির্বাচনের অন্ত আমবা যথাবীতি নিয়ম স্থির করি নাই। 
যভদিন পর্য্যন্ত, দেশেব লোক্ষ উদাসীন থাকাতে, বাসী 
কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদেব মধ্যে কোনো মতেব দ্বৈধ ছিল 
না ততদিন এরূপ নিয়মে শৈথিল্যে কোনে! ক্ষতি হয় 
নাই। কিন্তু যখন দেশেব মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন 
দ্শেব কৰ্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধি- 
নির্ববাচনকাঁলে সত্যভাবে দেশেৰ সম্মতি লইতে হুইবে। 
এইকপ শুধু নির্বাচনের নহে কন্গ্রেস্‌ ৬ কন্ফাবেন্সের 
কার্য প্রণালীবও বিধি স্থনির্দি্ট'হওযার সমুয় আসিয়াছে 

এমন না কবিয়া কেবল বিবাদ বীচাইয়া চলিবাব জন্য 
দেশের এক এক দল যদি এক একটি সাম্প্রদায়িক কন্গ্রেসেব 
স্থষ্টি করেন তবে -কন্গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে ন| ৷ 
কন্গ্রেদ্‌ সমগ্র দেশেব অখণ্ড সভা-_বিদ্ন ঘটিবামাতই 


১৬৪২ 


সেই স্মগ্ৰভাকেই যি বিন্জ্জন দিতে উদ্যত হই তবে 
কেবল মাত্ৰ সভার সংখ্যা বৃদ্ধি কবিয়া আমাদেব এমনই 
কি লাভ হইবে! 

এ পৰ্য্যন্ত আমরা কোনে! কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি 
আমোদের জন্তু দল বাঁধিয়া যখনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনি 
ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিবোঁধ ঘটিবাধাত্র আমবা 
মূল জিনিষটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ কবিবার চেষ্টা 
কবিয়াছি। বৈচিত্র্যকে থ্রক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা 
অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবাঁব জীবনীশক্তি আমরা 
দেখাইতে পারিতেছি না । আমাদেব সমস্ত দুর্গতিব কারণই 
তাই। কন্থ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, 
সেখানেও যদি উপবিতলে বিবোঁধেব আঘাতমাত্রেই প্রক্যেব 
মূল ভিত্তিটা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে শুবে আমবাঁ কোনো 
পক্ষই দীড়াইব কিসের উপরে? যে শর্ষের দ্বারা ভূত 
ঝাড়াইব সেই শর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কি উপায়! 

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন্য আঁমবা যেরূপ 
প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিবন্ত 
করিবাব অন্ত আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরে! বেশি 
চেষ্টা করিতে হইবে । পবের নিকটে যে দুর্বল, আত্মীয়ের 
নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজ্বকে প্রবল বনিয়া সান্তনা 
না পায়। পবে যে বিচ্ছেদ সাধন কবে তাহাতে অনিষ্ট 
মাত্র ঘটে নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই 
- পাপের অনিষ্ট অন্তবেব গভীবতম স্থানে নিদাকণ প্রায়শ্চিত্তের 
অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে । 

আমাদের যে সময় উপস্থিষ্চ হইয়াছে এখন আত্মবিস্থৃত 
হইলে কোনমতেই চলিবে না কারণ এখন আমরা মুক্তির 
তপন্তা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পৰীক্ষা জন্য এই 
যে তপোভঙ্গেব উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হাব 
মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হয়া যাইবে। অতএব 
ভ্ৰাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়েব বিকদ্ধে ভাই হাত তুলিতে 
চায় সে ক্রোধ ,দমন 'করিতেই হইবে--আত্মীয়কৃত সমস্ত 
বিবোধকে বারম্বার ক্গমা কবিতে হইবে--পবস্পরেব 


অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহাকে অবিলম্বে, 


ভুলিতে হইবে__কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চল্বে না। যে 
আগুন লাগিয়াছে সে যখন আমাদের নিজের ঘরেই 


প্রবাসী ।* 


ভিত! 


জাগিয়াছে তখন খান! তর্ক, থাক্না অভিযোগ | যাহার 
যেমন সাধ্য জল ঢালিতে হুইবে_-ছুই পক্ষ ছুই দিক হইতে 
এই অগ্নিতে উষ্ণ বাক্যেব বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতি- 
কাবের অতীত করিরা তুলিলে তাহাব চেয়ে মূঢ়তা আমাদের 
পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পবের কৃত বিভাগ 
লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মক্ৃত 
বিভাগই যদি তাহাব পবিণাম হয় ভাবতের শনিগ্রহ যদি 
এবাব লর্ড কার্জন মুক্তি পরিহাব করিয়া এবার আত্মীয় মূর্তি 
ধবিয়াই দেখা দেয় তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া 
ঘবের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না। 


একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়া দেশের প্রাথার উপরে = 
ঝুলিতেছে। কত শত বৎসব হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও ' 
মুসলমান একই দেশ-মাতার ছুই জানুর উপরে বসিয়া একই 


স্নেহ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি তথাপি আজও আমাদের 
মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। 
এই দুর্বলতার কাবণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের 


দেশের কোনো! মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব * 


হইবে না) আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনই পদে পদে 
দুরহ হইতে থাকিবে। 

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলনানের প্রভেদকে যদি 
বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা কর! হয় তবে তাহাতে 
আমরা ভীত হইব ন!-_আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেঘ- 
বুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আনব! 
পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম কবিতে নিশ্চয়ই পাবিব ৷ 
এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, 
এই আগুনে নিয়ত কয়লা যোগাইবাব সাধ্য গবৰ্মেণ্টের নাই। 
এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় 
গিয়া পৌছিবে ষখন দমকলেব জন্য ডাক পাড়িতে সবুর 


সহিবে না। হিন্দু মুসলমানে মাবামারি কাটাকাটি বাধিয়া , 
প্যাক্স ব্ৰিটানিকার অভিমানবাক্য তামাসা হইয়া দাড়াইতেছে ' 


বলিযা আমি এ কথা বলিতেছি তাহা নহে--আসল কথা 
প্রজাব ঘরে আগুন ধবিলে "কোনোদিন কোনোদিক্‌ হইতে 
তাহা বাঁজবাঁড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌছিবে। যদি 
একথা সত্য হয় য়ে হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবাব জন্য মুসলমান- 
দ্রিগকে অসঙ্গতবপে প্রশ্ন দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত 


সাদ 


১১শ সংখ্যা ।] পাঁবন! প্রাঙ্েশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা 


ভাঁবগতিক দ্বেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা 
দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি 
রাজাকেও ক্ষনা কবিবে না, কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে 
বাড়াইয়৷ তুলিলে তাহাকে পূরণ করা বড়ই কঠিন হয়। যে 
ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার 
স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে কিন্তু গ্রশ্রয়ের দাবির ত অস্ত 
নাই। তাহ! ফুট! কলসীতে জল ভরার মত! আমাদের 
পুরাণে কলঙ্ক ভঞ্জনের ষে ইতিহাস আছে তাহাবই দৃষ্টান্তে 
গবর্মেন্ট প্রেয়সীর প্রতি প্রেম বশতই হোক্‌ অথবা তাহাব 
বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হোক্‌ অষোগ্যতার 
ছিদ্রঘট ভষ্কিা তুলিতে পাবিবেন না। অসন্তোষকে চিববৃভুক্ষ 
করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্র। অতএব একদিন মুসল- 
মানের আশ অতি-লোনুপ হইয়া উঠিলে তাহাকে আঘাত 
করিবার সময় আসিবেই ;--তখন তাহাকে, যতই অসঙ্গত- 
পরিমাণে আশা দেওয়া হইয়াছে ততই অসঙ্গত পরিমাণে 
বেদনা দিতে হইবে। এ সমস্ত শাখের করাতের নীতি, 
ইহাতে শুধু এক! প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবাব পথে 
রাজাকেও আঘাত দেয়। 

ইহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে। আমবা গোড়া হইতে ইংরেজেব 
ইন্ুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া 
গবর্মে্টেব চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের 
চেয়ে আঁযাদ্দেব অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। 
এইবপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু 
কোনিওমতে না মিটিয়ী গেলে আমাদের মাঝখানে একটা 
অসুয়ার অস্তরাল থাকিয়া ষাইবে। মুসলমানেরা! যদি যথেষ্ট 
পরিমাণে পদমান লাভ কবিতে থাকেন তবে আমাদেব মধ্যে 
একটা সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে---এবং সেই হইলেই অবস্থার 
অসাম্যবশত জ্ঞাতিচ্রে মধ্যে যে মনোমালিন্ত ঘটে আমাদের 
মধ্যে তাহা ঘুচিয়া যাইবে। যে বাজপ্রসাদ এতদিন আমরা. 
ভোগ কবির আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসল- 
মানদের ভাগে পড়ুক ইহ$আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে 
প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাঁদের যেখানে সীমা সেখানে 
গৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে’ 
অন্তরেব গন্ভীর দৈন্ত কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন 


৬৪৩ 
বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং একা ব্যতীত সে 
লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমর! জন্িয়াছি 
সেই দেশেব প্রক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধৰ্ম্মহানি হয় 
এবং ধর্মৃহানি হইলে কখনই স্বার্থবক্ষা হইতে প'বে না 
তখনই আমরা উভয় ভ্রাতা একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে 
আসিয়া হাত ধরিয়া দীড়াইব। 

যাই হৌক হিন্দু ও মুসলমাঁনে ভারতবর্ষের এই ছুই 
প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রপন্মিলনেব মধ্যে বাধিবার জন্য যে 
ত্যাগ যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা 
আমািগকে অবলম্বন ' করিতে হইবে) এই প্রকাণ্ড 
কৰ্ম্মখণই যখন আমাদেব পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই স্থবুদ্ধিব, 
দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্ম্মের নিয়মে দেশে যে নুতন নুতন দল 
উঠিবে তাহার! প্রুত্যেকেই এক একটি বিরোধনূপে উঠিয়া 
দেশকে যেন বহুভাগে বিদীর্ণ না কবিতে থাকে-_তাহাবা 
যেন একই তক কাণ্ডেব উপরে নব নব সতেজ শাখার মত 
উঠিয়া দেশের রাষ্রীয়চিত্তকে পবিণতি দান কবিতে থকে 

পুরাতন দলের ভিতর দরিয়া দেশে যখন একটা নূতন 
দলেব উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহৃত অনধিকারী 
বলিয়া ভ্রম হয়। কাধ্যকারণ পরম্পরার মধ্যে তাহার যে 
একটা অনিবাধ্য স্থান আছে অপবিচয়েব বিরক্তিতে তাহা 
আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কাবপে নিজে স্বত্ব 
প্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার 
শাস্তি থাকে না তাই আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে 
হ্য়। 

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সৃঠ্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ 
বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাঁধা ভেদ্ব করিয়া হৃতাবের 
নিয়মেই দেখা দ্বেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের 
সঙ্গে তাহার অন্তবের সম্বন্ধ আছে। এই ত আমাদের নূতন 
দল। এত আমাদের আপনার লোক। ইহাকে লইয়া 
কথনো ঝগড়াও কবিন, আবাঁব পরক্ষণেই সুখে দুঃখে 
ক্রিয়া কৰ্ম্মে ইহ।দিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাধ 
মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দীড়াইতে হইবে। 

কিন্ত ভ্রাতৃগণ, Extremist, বা চরমপন্থী, বা বাঁড়াবাড়ির 
দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ ষে একটা রটনা 


শুনা যায় সে দলটা কোথায় ? জিজ্ঞাসা করি এ দেশে সকলের 


৬৪৪ 


চেয়ে বড় এবং মূল Extremist, কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই 
এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্তদিক সেই টানেই আপনি 
চরমে চড়িয়া যায়। এটা আমাদেব নিজের কাহারো দোষে হয় 
না এটা বিশ্ববিধাতার নিয়মেই ঘটে। বঙ্গবিভাগেব জন্তু সমস্ত 
বাংলাদেশে যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ 
হুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন 
বোধ হয় আর. কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য 
বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, 
খড্লাহস্ত । তাঁহার পরে ভাবতশাঁসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, 
বাহার! অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভাঁবতবর্ষের চিত্তচকোর 
তাহার সমস্ত তৃষিত চঞ্চ ব্যাঘান করিয়া একেবারে আকাশে 
উড়িয়াছিল--তিনি তাহার সুদুব স্বৰ্গলোক হইতে সংবাদ 
পাঠাইলেন- যাহা হুইয়া গিয়াছে তাহা একেবাবেই চূড়ান্ত, 
তাঁহার আর অন্তথা হইতে পারে না। 

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ববেদনাকে 
একেবারে চূড়ান্ত কবিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের 
চরমপন্থী নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং 
সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নিজ্জীবভাবে হইতে পারে? 

এই স্বাভাবিক গ্রতিঘাত শাস্ত করিবার অন্ত কর্তৃপক্ষ ত 
কোনে! শাস্তনীতি অবলম্বন কবিলেন ন|--তিনি চরমের 
দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়া 
ছিলেন সেই টেউকে নিরম্ত করিবার জন্ত উর্স্বাসে কেবলি 
দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা 
যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত এই প্রবল 
রাজাদের প্রজা নহে। আমবা দুৰ্ব্বল হই আর অক্ষম হই 
বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা ত 
নিতান্তই একটা মৃৎ্পিগ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত 
পাইলে চকিত হুইয়! উঠি; সেটা একটা হুণভাবিক প্রতিবৃত্তি 
ক্রিয়া ; যাহাঁকে ইংরেজিতে বলে ॥e8ex ৯০৪০০ | এটাকে 
রাঁজসভায় যদি অবিনয় রলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা 
সন্বদ্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। বাহার শক্তি আছে সে 
অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরো একটা হুই যোগ করিতে 
পাবে কিন্তু তাহাব পরে ফলের ঘবে চার দেখিলেই উন্মত্ত 
হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 

স্বভাবের, নিয়ম যখন কাজ করে তখন, কিছু অসুবিধা 


প্রবাসী।, * 


*পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবাঁবেই অসাধ্য । 


[ ৭ম তাগ। 


ঘটলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি নাঁ। বিদ্যুতের 


বেগ লাগাইলে যদি দেখি দূর্বল স্নায়ুতেও প্রবল ভাবে সাড়। 
পাওয়া! যাইতেছে তবে বড় কষ্টেব মধ্যে সেটা আশার কথা । 
অতএব এদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেট্‌সন; 
গু, প্যুনিটিভ পুলিস্‌ ও পুলিসরাজকত। ) নির্বাসন, জেল 
ও বেত্রদণ্ড ; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্বৃতি; তখন 
অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি 
হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাৰ্ণ পূৰ্ব্বে কেবলমাত্ৰ তাহাদেব 
রসনাব প্রান্তভাগে দেখাদিয়াছিল তাহ; যে ক্রমশই গভীব 
অস্থিজ্জার অত্যন্তবে প্রবেশ কবিতেছে ; তাহাবা যে 
সর্বপ্রকার ব্ভীষিকাব সম্মুখে একেবারে অভিভ্ঞুত নাঁ হইয়া 
অসহিষ্ণু হইয়| উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অন্ৃবিধা 
ও অনিষ্টেব আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু সেই 
সঙ্গে এইটুকু আশাব কথা না মনে কবিয়া থাকিতে পারি 
না, যে বহুকালের অবসার্দের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা 
পদার্থ এখনে! আমাদেব মধ্যে রহিয়া গেছে ; প্রবলভাবে 
কষ্ট'পাইবাব ক্ষমতা এখনো আমাদের যায় নাই-_এবং জীবন 
ধৰ্ম্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনো আমা- 
দের মধ্যে তাহ! কান্দ করিতেছে । জীবনধৰ্ম্ম কলের জিনিষ 
নহে, তাহার প্রতি নির্বিচার ব্যবহার করিলে সে হঠাৎ 
অভাবনীয় রূপে অস্তৃবিধা ঘটাইয়া থাকে কিন্তু তৎসত্বেও 
নিজেদের জাতীয় কলেবরের মৰ্ম্মস্থানে চবম আঘাত পড়িতে 
থাকিলে চৰ্ম্মপ্ৰাস্তেও তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষণ প্রকাশ না 
হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল একথা কোন মুখে বলিব? 
চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং 
ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিষা উত্তীৰ্ণ 
করিয়া দিবে তাহা পূৰ্ব্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে 
পাবে না। ইহার বেগকে সৰ্ব্বত্ৰ নিয়মিত করিয়া চলা এই 
তাহাকে 
প্রবর্তন করা সহজ কিন্তু তাহাকে সম্বরণ করা বড় কঠিন। 
এই কারণেই, আমাদের কর্তৃপক্ষ চরমনীতিতে দম 


4 


1 


লাগাইলেন তখন তাহাব| যে এদুর পর্য্যন্ত যাইবে তাহা 


মনেও করেন নাই। আজ ভাবতশাসনকার্যে পুরিশের 
সীমান্য পাহারাওয়াল! হইতে ষ্তায়দওধারী বিচারক পর্য্যন্ত 
সকলেরই মধ্যে স্থানেনস্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হই- - 


১১শ সংখ্যা |] 


তেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেন্ত 
নছে। কিন্তু গবৰ্মেণ্ট ত একট! অলৌকিক ব্যাপাব নহে, 
শাসন যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা ত রক্তমাংসের মানুষ, 
এবং ক্ষমতাদত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে । যে সময়ে প্রবীণ সাবথীর প্রবল 
রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিম্বা টানিয়া বাখে তখনো 
যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি 
সেটা রাজবাহনেব পক্ষে অশোভন হয় না) কিন্তু তখন 
ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে 
তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়| চলিতে 
পারে তবে প্তাহাদের আর অপঘাতের অআণনেঙ্কা থাকে না। 
কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনি এই বিরাট 
শাসনতস্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রক্কৃতি দেখিতে দেখিতে 
বিচিত্র হইরা উঠে। তখন কোন্‌ পাহারাওয়ালার যষ্টি যে 
কোন্‌ ভালনানুষের কপাল ভাঙ্গিবে এবং কোন্‌ বিচাবকেব 
হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর বক্রগতি অবলম্বন কবিবে 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন প্রজাদেব মধ্যে 
যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পার তাহারাও বুঝিতে পাবে না 
তাহাদেব গ্রশ্রয়ের সীমা কোথায় | চতুর্দিকে শাসননীতিব 
এইরূপ অন্গুত দুর্বলতা প্রকাশ 'হইতে থাকিলে গবর্ষেন্ট 
নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন) 
তথন লজ্জা নিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাস- 
নের ছিন্নতা চাকিতে চায়, যাহাবা আর্ত তাহার্দিগকে মিথ্যুক 
বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছ অল তাহাদিগকেই 
উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লক্ষা 
কি ঢাকা পড়ে ? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সম্বরণ 
করাকেও ক্রটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকেও 
প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুক্ষ শক্তির পরিচয় বলিয়া 
ভ্ৰম করেন ৷ 

অন্তপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমত 
সম্বরণ কনিয়া চলা হুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের 
দলের দুর্বারতা দ্লপতিকেও টলাইতে থাকে । এরূপ 
অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী কর! 
যাইবে এবং কোন্‌ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার তাহা” 
নিশ্চয় করিনা নিৰ্ণয় করে এমন কে আছে | 


পাবনা প্রাদেশিক সন্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্ত.তা। 


৬৪৫ 


এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। 17:75- 
mist নাম দিষা আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার 
চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত 
নহে। সেটা ইংবেজেব কালে! কালীব দাগ স্মৃতবাং! 
এই জরিপের চিহ্টা কখন্‌ কতদূব পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হুইবে বলা 
যায় না। দলেব গঠন অনুসাবে নহে প্রত্যুত সমরেব গতিক 
ও কর্তৃজাতির মর্জ্জি অনুসারে এই বেখাব পরিকর্তন হইতে 
থাকিবে। 

অতএব ইংবেজ তাহার নিজেব প্রতি আমার মনের 
ভাব বিচাঁব করিয়া যাহাকে Exre7i5৫ দল বলিয়া নির্দেশ 
করিবাব-চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল না লেব চেয়ে 
বেশি-তাহা দেশের একট! লক্ষণ ? কোনো একটা দলকে 
চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো আকাবে দেখা দিবে 
অথবা ইহা বাহিব হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে। 

কোনে! স্বাভাবিক গ্রকাশকে যখন আমব! পছন্দ না 
কবি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে ইহা কেকস সম্প্রদায় 
বিশেষের চক্রান্ত মাত্র । অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুবেপে একটা 
ধুয়া ' উঠিয়াছিল যে, ধৰ্ম্ম জিনিষটা কেবল স্বার্থপর ধৰ্মম- 
যাজকদেব কৃত্রিম স্থষ্টি; পাত্রি্িগকে উচ্ছিন্ন কবিলই ধর্মের 
আপদট।তুকেই একেবাবে দুব করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্শের 
প্রতি যাহাবা অসহিষ্ু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা 
যেন ব্রাঙ্গণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদেব জীবিফাব উপায় 
স্বরূপে তৈবি কবিয়া তুপিয়াছে--অতএব ভারতবর্ষের 
বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে 
পারিলেই হিন্দুধৰ্ম্মেব উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা 
যাইবে। আমাদের রাজারাঁও সেইরূপ মনে করিতেছেন 
Extremism বলিয়া একট! বিশেষ বাসারনিক উৎক্ষেপক 
পদার্থ একদল লোক তাহাঁদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলশাতি ধরিয়া 
পুলিস ম্যাজিষ্টরেটের হাতে সমর্পন করিয়া দিলেই উৎপাত 
শাস্তি হইতে পারিবে। ৷ 

কিন্তু আসল কথাটা ভিতবের কথী। স্টো চোখে 
দেখার জিনিষ নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে! 

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেট! হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার 
সময় নিতাস্ত মৃহূমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা 


আমাদের দেশে নান! কারণে কিছুকাল হইতেই ইতি- 


হাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদ্বানের সুযোগে, এক , 


রাজশাসনের প্রক্যে, সাহিত্যের অভভাদয়ে, এবং কন্গ্রেসের 
চেষ্টায় আমরা! ভিতরে ভিতরে বুছিতেছিলাম যে, আমাদের 
দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক 
দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়| না জানিলে ও অত্যন্ত 
কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই। { 

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্ত এই অখণ্ড থ্রক্যের মুভিটি 
প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাঁম ন|--তাহ| যেন 
কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হুইয়াই ছিল। সেই জন্তু 
সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জাঁনিলে, মানুষ দেশের 
জন্তু যতট! দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে 
পারে আমর! তাহার কিছুই পারি নাই। , 

এই ভাবেই আরে! অনেকদিন চলিত। এমন সময় লৰ্ড 


কার্জন যবনিকার উপর এমন এক প্রবল টান মারিলেন, যে, 


যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল ন| । 

বাংলাকে যেমনি ছইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি 
পর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল 
আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক ! বাঙালী কখন্‌ যে 
বাঙালীর শ্বতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি 
কখন্‌ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার 
বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূৰ্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট 
করিয়া বুঝিতে পারি নাই। 

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের 
বেদনা যখন এত অসন্থ হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম 
সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া 
যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দ্রয়া আকর্ষণ ছাড়া 
আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা 
জানিতাম না। . 

কিন্ত নিরুপায়ের ভরসাম্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন 
চড়াস্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু 
জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই 
নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলত্শক্তি আছে। 


ক্রিক নি 


[ ৭ম ডাগ। 


ক 


আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়না 
দেখিতে পাইলাম অত্যন্ত এই কথাটা আমাদের জোব করিয়া 
বলিবার শক্তি আছে যে আমর! বিলাতি পণ্যদ্ৰব্য ব্যবহার 
করিব না। 

আমাদের এই আবিষ্াবটি অন্তান্ত সত্য আবিষ্ষারেবই 
হ্যায় প্রথমে একটা সন্কীর্ণ উপলক্ষাকে অবলম্বন করিয়া 
আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে 
দেখিতে আমরা বুঝিতে পারির্লীম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা 
ইহা অনেক বৃহৎ। এয়ে শক্তি! এয়ে সম্পদ্‌ | ইহা অন্যকে 
জবা করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর 
কোনো প্রয়োজন থাক্‌ বা না থাক্‌ ইহাকে ত্তক্ষের মধ্যে 
সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন 
হইয়া উঠিয়াছে। ৷ 

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত 
ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই 
বিদেশীবৰ্জ্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম হঃখ কখনই 
সহিতে পারিতাম না । কেবলমাত্র ক্রোধের এত সুহিষুঃতা 
নাই। বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে ছুর্বলের ক্রোধ কখনই 
এত জোরের সঙ্গে দীড়াইতে পারে না। সত্য পঘার্থকে 
অনুভব করিবার যে আনন্দ, সেই আনন্দের জোরেই আমরা 
ছুঃখের পর দুঃখ বহন করিয়াও হার মানিতেছি না। 

পরস্ত যতই দুঃখ পাইতেছি সত্যের পরিচরও ততই 
নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি 
আমাদের শক্তি গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের 
হৃদয়ের চিরস্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের 
চিত্তকে বারবার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে 
ইহা ত কোনো দিন আর মুছিবে না। এই রারমোহরের 
ছাপ আমাদের ছুঃখসহার দলিল হইয়া থাকিবে; দুঃখের 
জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে 
পারিব। 

সত্য জিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ 
করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। 
প্রত দিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন 


যে, হাতের কাজ করিতে স্পা করিয়া, চাকরি করাকেই' 


ত্য! 


Kl 
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জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনই আমরা মান্য হইতে 
পারিৰ না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হা, কথাটা 
সভ্য বটে | অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে 
হাত পাঁকাইতে বসিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপাস্থ বাংলা- 
দেশেও এমন একট; দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই 
ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্ত তাতির 
কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের 
মাথায় কাপড়ের মোট তুর্ধলয়! দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে 
লাগিল এবং ব্ৰাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাগুল বহা 
গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের 
সমাজে ইহা যে সম্ভব হইতে পারে মামর! স্বপ্নেও মনে করি 
নাই। তর্কের দ্বার! তর্ক মেটে না, উপদেশৈর দ্বার! সংস্কার 
ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের কোণে এতটুকু একটু শিখার 
মৃত দেখা ৰেন তখনি ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যার। 
পূৰ্ব্বে দেশের বড় প্রয়োজনের সময়েও আমরা স্বারে দ্বারে 
ভিন্ষা চাহিয়| অর্থের অপেক্ষা ব্যৰ্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম 
কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একট! ডাক পড়িল অমূনি 
দেশের লোক কোনো! অত্যাবস্তক প্রয়োজনের কথা চিন্তা 
না করিয়| কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে 
চুটিয়া গিয়া দান করিয়! নিজেকে কৃতাৰ্থ জ্ঞান করিয়াছে। 
তাহার পরে জাতীয় বিস্তালয় যে কোনোদিন দেশের 
মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব_সে কেবল ছটি একটি অত্যুৎ- 
সাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি 
একটুও সত্য হইবামাত্ৰই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে 
দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়! দেশকে বরঘান করিবার 
জন্ত উদ্ধত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সন্মুখে আসিয়া 
দীড়াইয়াছেন। 
একত্রে মিলিয়া বড় কারখানা স্থাপন করিব বাঙালীর 
এমন ন! ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,__ 
তাহা সত্বেও বাঙালী একটা বড় মিল্‌ খুলিয়াছে, তাহা ভাল 
করিয়াই চালাইতেছে এবং আরো এইরূপ অনেকগুলি ছোট 
বড় উদ্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ 
দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল 
করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে ছুঃখ ও ক্ষতির উপরেও 
জয়ী করিনা দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা শাখায় মানা 


পাবন৷ প্রাদেশিক সন্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বভুতা। 


৬৪৭ 


ধাবার জাতীর জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যপারেই যে 
নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্তু সহজে ধাবিত হইবে ইহা 
অনিবাধ্য। 

কিন্তু যেমন একদিকে সহস| দেশের এই শক্তির 
আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভব অনুভব 
করিলাম। দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধি তুলিবার 
কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। ক্রীম নানাদিকে নষ্ট 
হইয়া যাইতেছে তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয় ষধার্থপথে 
থাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চির্নকালের 
সম্বল হইয়| উঠিত এই ব্যাকুলতায় আমবা কষ্ট পুইতেছি। 

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকলে যখন 
তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে বা তাঁহার ভালর প্রতিকার 
করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্রির আকাব 
ধারণ করিতে থাকে । শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই 
রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে ; তখন বুঝিতে হইবে সে 
রাগ বাহৃত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত ভাঁহা শিশুর 
একটা কোনো! অনির্দেস্ত অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে 
থাকে তখন বিবক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে নে অনায়াসে 
ভুলিয়| য়। সেইরূপ দেশের আস্তরিক যে আক্ষেপ 
আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা মায় কিছুই 
নহে তাহা ব্যবস্থাবদ্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্ভামের অস- 
স্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ 
থাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্ম- 
গ্লানিতে আমর! আত্মীয়দিগকেঁও সহ করিতে পাৰ্বিতেছি ন! । 
- যখন একদিনের চেষ্টাষ্টেই আমর! দেখিয়াছি বে জাতীয় 
ভাগারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্থ দরিদ্র 
দেশেও'ছৃঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন ব্রিদা ভূলিব 
ঘে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের 
উদ্ভোগকে আমরা চিরদ্রিনের ব্যাপার বহিয়া তুলিতে 
পারিলাম না । এমন কি, যে টাকা আমাদের হতে আসিয়া 
জমিয়াছে তাহা! লইয়া কিযে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক 
কর! আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্থৃতরাং এই 
জম! টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুখের মত আমদের পক্ষে 
একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশে দোক 


৬৪৮ 
কবৈতে চাই; কোথায় দিব কি করিব তাহাব একটা 
কিন'রা হইয়| উঠিলে বাচিয়া যাই, তখনো যদি দেশেব এই 
উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্ত কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র 
নিৰ্ম্মিত না হয়, তখনো! যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাঁবেই 
হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর 
কিছু ন! পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনাব 
"উদ্ধম ক্ষয় করে। 

তখন ঝগড়াব উপলক্ষ্যও তেমনি অসঙ্গত হয়। 
আমাদের মধ্য কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যভুক্ত 
স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহুবা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরক্ষেপ 
স্বাতন্ত্যই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখেব কথা এবং 
এতই দূরের কথা যে ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত 


দায়িত্বে কোনো যোগ নাই। এমন "দি বুঝিতাম এই 


কথাটা লইয়া এখনি হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি হইযা না 
.গেলে-সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা হইলেও আপত্তি 
ছিল না । 

দেবতা যখন কলোনিয়াল্‌ সেলফ, গভর্মেন্ট এবং অটনমি 
এই ছুই বব ছুই হাতে লইয়া আমাদের সন্মুখে আসিয়া 
দাড়াইবেন এবং যখন তাহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না 
তখন কোন্‌ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার 
নিষ্পত্তি করিতে পবস্পর হাতাহা ত কবাই যদি অত্যাবশ্যক 
হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা কবতে হইবে- কিন্ত 
নিজেদের মধ্যে সে ঝগড়া কবিবার সমর যে এই মুহূর্তেই 
উপস্থিত হইয়াছে সে কথা পরিহাস করিয়! বলাও উচিত 
নহে। যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন ফসলভাগের 
মামলা কেন ? 

ব্যক্তিই বল, জাঁতিই বল, মুক্তিই সকলের চবম সিদ্ধি। 
কিন্তু শাস্ত্রে বলে নিজেব মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ বাধা আছে 
সেইগুলা আগে কর্মে দ্বাবা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই 
মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্ন সকল 
আঁদাদের অগ্যপ্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান, _কর্মের 
স্বারা সেগুলার'যদি ধ্বংশ না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না 


এবং বিবাদেব দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, * 


মুক্তি কয় প্রকারেব আছে, সাযুজ্য মুক্তিই ভাল ন! স্বাতস্ত্য 


প্রবাসী ।, 


[ ৭ম ভাগ! 
মুক্তিই শ্রেয় শান্তিরক্ষা করিয়া তাঁহার আলোচন! করিতে 
ক্ষতি নাই বটে কিন্তু সাযুজ্ঞাই বল, 'আর স্বাতন্্যই বল, 
গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কৰ্ম্ম । সেখানে উভয় 
দলকে একই পথ দিয়া যাত্রী করিতে হইবে। যে সকল 
প্রকৃতিগত কারণে আমবা দরিদ্র ও দুৰ্বল, আমরা বিভক্ত, 
বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্ৰ সেই কারণ ঘোচাইবার জন্তু আমবা যদি 
সত্য সত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতেব লোককে 
একত্রে মিলিতেই হইবে। এই কর্ণন্ষেত্রেই যখন আমাদের 
সকলেব একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের 
জন্য একটি বিশেষ গুণেব প্রয়োজন--তাহ| অমত্ততা। 
আমবা যদি যথাৰ্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তিব ন্যায় কথায় ও ব্যবহাবে, 
চিন্তায় ও প্রকাশে পবিমাণবক্ষা কবিয়া না চলিতে পারি 
তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিবোধেষ হেতু হইবে_-এবং 
কর্মের চেষ্টায় লাভ না হুইয়া বারঘার ক্ষতি ঘটাইতে 
থাকিবে। 

এই বিষয়ে আজকালকার ভাঁবতীয় বাজপুকষদের সমান 
চালে চলিবাব চেষ্টা করিলে আমাদেব অনিষ্টই হইবে। বর্ত- 
মান ভাবত শাসনব্যাপাবে একটা উত্কট হিষ্ঠীবিয়াব আক্ষেপ 
হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনে। মাদ্রাজে, 
কখনো বাংলাষ যেরূপ অসংঘমেব সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠি- 
তেছে সেটা কি আমাদেব পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত ? 

যাহার হাতে বিরাট্‌ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইবা 
চাঞ্চল্য প্রকাশ কবাকেই পৌরুষেব পৰিচয় বলিয়া কল্পনা 
কবে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা 
পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকারণআমার্দের মত হুৰ্ব্বলতব 
পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্ররলই 
হৌক্‌ আব দুর্বশই হৌক্‌ যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে 
অন্তরেব ভাবারেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না 
পাবিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় একথাট৷ 
ক্ষোভবশত আমর! খনি ভুলি ইহাব সত্যতাও তখনি সবেগে 
সপ্ৰমাণ হইয়া উঠে। 


' সম্প্রতি দেশের কৰ্ম্ম বলতে কি- বুঝায় - এবং তাহার 
যথার্থ গতিটা কোন্‌ দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে 
সত্যকার কোনো মতভেদ আছে একথা আমি-মনে করিতেই 
পারি না। চু 


তপক 


ফললাভ নহে। নিজের শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্ণের 
প্রয়োজন '_ কৰ্ম্ম কবিবার উপযুক্ত স্থযোগটি পাইলেই এই 
শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে 
থাকে। এমন ষদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া 
যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে 


- আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য কবিতে পারিতাম না। 


তেমন উপায় পৃথিবীত্্বেনাইও । আমরা কোনো! শ্ৰেয়ঃ 
পদার্থকে পরের কৃপা দ্বারা পাই না, নিজেব শক্তিব দ্বারাই 
লই। ইহার অন্তথা হইতেই পাবে না। কারণ, বিধাতা 
বরঞ্চ আমাদিগকে, হনন কাঁরতে পাবেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে 
অপমানিত হইবার পথে কোনে! প্রশ্রয় দেন'ন| ! 

সেই সনাই-দেখিতে পাই-গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেখা- 
নেই আমাদের শক্তির কোনে সহবোগিতা নাই সেখানে 
সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদেব কত-না বিপদ ঘটাইতে 
পাবে! প্রশ্রয় প্রাপ্ত পুলিস্‌ যখন দস্থ্যবৃত্তি কবে তখন 
প্রতিকাব অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেণ্টেব প্রসাদভোগী 
পধশয়েৎ যখন গ্রাদের গুপ্বচবেব কাজ. আরম্ত-করে তখন 
গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবেব কাবণ হইতে পারে 
তাহা কিছুই বলা যাঁধ না) গবর্মেন্টেব চাকরি. যখন শ্রেণী- 
বিশ্রেষকেই অন্ুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের 
লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাঁজমন্ত্রীসভার 
যখন সম্প্রানরবিশেষেব জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে 
তখন বলিতে হয় আমাব উপকারে কাজ নাই তোমার 
অনুগ্রহ কিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ 
শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত 
না__আমবা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার 
অধিকারী হইতাম--দান আমাদেব পক্ষে কোনো অবস্থাতেই 
বলিদান হুইয়! উঠিত না। 


অতএব আমি যাহা! বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না 
যে আমাদের কর্মের কোনো উপ্রকবণ আমবা গবর্ষেণ্টের 
নিকট হইতে লইব না, কিন্তুতইহাই বুঝার যে নিজেব সাধ্যমত 
যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবে তাহার উপকরণ আমবা সকল 
স্থান হইতেই অসঙ্কোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব /* 
নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটবে আমরা মা কালীর 
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কাছে. মহিষ মাঁনৎ কবিবার বেলা চিন্তা কব্বি না বটে কিন্ত 
পবে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ 
দাবী কবিন্বন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি আপনিই ক্ষেত্রে 
গিয়া ধবিয়া লওগে। আমবাঁও কথার বেলার বড় বড় 
করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্ত 
হিতসাধনের বেলাতেও অন্ভের উপরে বরাৎ দিয়া দায় 
সারিবাব ইচ্ছা করিব। 

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, 
বা অন্ত কারণে, যে জিনিষটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই 
বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে 
ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেন একেবাঁবেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত 
কবিয়া থাক! শয়নাগাবেই চলে কিন্ত কর্মক্ষেত্রে গ্নেন্ধপভাবে 
চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে। 

অবশ্য একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদুর সম্ভব, এমনভাবে 
চলিতেছে যেন আমবা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিখকোটি 
লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহার! বহুদুরে। দেই জন্যই 
আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবাবেই চ'লয়৷ 
গেছে। সেই জন্যই পনেরে| রৎসরের একটি ইক্কুলের 
ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহার! জেলের মধ্যে তাহাকে 
বেত মারিতে পাবে; মানুষ সাঙান্ত একটু নড়িলে চড়িলেই 
প্যুনিটিভূ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল কবিরা 
ফেলিতে, মনে তাহাদেবা ধিক্কার বোধ হয় না) এবং দুর্ভিক্ষে 
মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে 
অত্যুক্তি বলিয়া অগ্ৰাহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; 
সেই খ্রস্তই বাংলার বিভাগব্যাঁপাবে সমস্ত বাঙাণীকেই বাদ 
দিয়া মর্লে সেটাকে ৪6060 1520 বলিয়া গণ্য করিতে 
পারিয়াছেন। এইরূপে আচাবে বিচাবে এবং রাই বিধানে 
যথন দেখিতে পাই ইংরাজের খাতায় হিসাবে অঙ্কে আমবা 
কতবড় একটা শূন্য তখন ইহাব পাণ্টাই দিবার জন্য আমবাও 
উহাঁদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবাব ভঙ্গী করিতে 
ইচ্ছা কবি | 


কিন্তু থাঁতায় আমাদিগকে একেবারে গুন্তের ঘবে বসাইয়া 
গেলেও আমরা ত সত্যই একেবারে শুন্য নহি। ইংরেজের 
স্থমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ কবিয়া 
চলিতেছে, তাহাতে তাহার . সমস্ত খাতা দুষিত হইয়া উঠি- 
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তেছে'। গারের জোরে হাঁকে না করিলে গণিতশান্ত্র ক্ষমা! 
করিবাব লোক নয়। 

একপক্ষে এই ভূল করিতেছে বলিয়! রাগ করিয়া আম- 
বাও কি সেই ভুল করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া 
নিজের উপবেই তাঁহার প্রতিশোধ তুলিব ? ইহা ত কাজের 
প্রণালী নহে। 


,  বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়-_অনাবস্তক বিরোধ 
অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাহার| কৰ্ম্মযোগী, অত্যাবস্তক 
কণ্টকক্ষত তাহাদিগকে পদে পদে সহ করিতেই হইবে; 
কিন্তু শক্তির ওদ্বত্যপ্রকাঁশ কবিবাব জন্ক-স্বদেশের যাত্রাপথে 
নিজের চেষ্টায় কাটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিত| ! 

আমর! এই যে বিদেশীবজ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহাঁরই 
দুঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্ত নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী 
আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত বাখিবার জন্ শ্রমীকে কিরূপ 
নাগপাপে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহ! লইয়া 
সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। আমা- 
দের দেশে সেই ধনী গুধু ধনী নন জেলের দ্বাবোগা তাহারাই 
লিভারপুলেব নিমক খাইরা থাকে। 

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া তাহার! পৃথিবীতে 
তাঁহারা এশ্ব্য্যের চূড়ার , উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় 
আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাহারা ত আমাপ্রিগকে 
সহজে ছাঁড়িবেন না। এমন অবস্থায় ষে সংঘাত আমাদের 
সন্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,_তাহাতে আরাম 
বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও 
সহিষুতার প্রয়োজন আছে } ইহার উপরেও যাহারা 
অনাহ্লত উদ্বত্য ও অনাবস্তক .উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া 
আমাদের কর্মের দুরহতাকে কেবলই বাড়াইয়৷ তুলিয়াছেন 
তাহারা কি দেশের কাছে অপবাধী নহেন? কাজের 
' কঠোরতাকে সম্পূৰ্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার 
করিব না-_দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের 
শক্তি অন্থুভৰ করিব, দেশের বিদ্যাপিক্ষাকে স্বায়ত্ত কবিব, 
সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের, উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া 
তুলিব ;_ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার 


অবধি থাকিবে না সে আন্ত অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব * 


কিন্ত বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের 


প্রবাসী । 


[ ৭ম ভাগ । 
কাজ নেশার কাজ নহে তাহ! সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বাবাই 
সাধ্য। 

মনে করিবেন না, ভয় বা সঙ্কোচ বশত আমি এ কথ! 
বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, ছঃখকে আমি মানি, দুঃখ 
ঘেবতারই প্রকাশ; সেই জন্তই ইহার সম্বন্ধে কোনে! চাপ্ল্য 
শোভা পায় না। দুঃখ দুৰ্ব্বলকেই, হয় স্পদ্ধায় নয় অভি- 
ভূতিতে লইয়! যায়। প্রচগুতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া 
জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বুলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে 
সৰ্ব্বত্ৰ ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আক্মোপ- 
লব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে 


- আমর! কোনে মহৎ শিক্ষা! প্রত্যাশা করিতে পাবিব না। 


দেশে আমাদের যে বৃহৎ কন্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়৷ 
তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব ? উচ্চ 
চুড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত 
করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদেরও কৰ্ম্মশক্তির 


চুড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্ৰস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই , 


তবে প্রত্যেক জেল! হইতে তাহার ভিৎ গাথার কাজ আরম্ত 
করিতে হুইবে। প্রভিন্গ্তাল্‌ কনফারেন্সের ইহাই স্বার্থকতা। 

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়! প্রাদেশিক প্রতিনিধি 
সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে 
আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন 
করিবে_ প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার 
তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে--কারণ কর্মের ভূমিকাই 
জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত 
অবস্থা আন! চাই। * 


দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন 
সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী 
লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে! সেই মণ্ডলীর 
প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোঁচনের 
ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে 
পারে তবেই স্বায়স্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া 
উঠিবে। নিজের পাঠশালা, ব্ৰল্লশিক্ষালয়, ধৰ্ম্মগোলা, সমবেত 
পণ্যভাগ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের অন্ত ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য 
ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি 
করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে 


ষ্চ 


১ 


১১শ সংখ্যা । 


নকলে একর হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভাবপ্রাপ্ত 
প্রধানেবা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মাম্লা 
মিটাইয়া দিবে। 

জোৎদার ও চাবা রয়িৎ বতদিন প্রত্যেকে সভা থাকিয় 
চাষবাস করিবে ততদিন ভাহাঁদেব অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই 
ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া 
প্রবল হইয়| উঠিতেছে ; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন 
এককভাবে থাকিবে তাহাঁদিগকৈ চিরদিনই অন্যের গোলামী 
ও মজুরী কবিয়া মরিতেই হইবে । 

অস্কার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র 


| মিলাইয়া বাধ ন্ৰীধিবার সময় আসিয়াছে। এ লা হইলে ঢালু 


পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট শক্তির ও সম্বলের ধারা 
বাহির হইয়া গিয়া অন্তের জলাশয় পুর্ণ করিবে। অন্ন 
ধাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমবা কি কারণে 
কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পাঁরিবনা। আজ 
াহাঁদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে। 

যুরোপে আমেবিকায় কৃষিব নানাপ্রকার মিতশ্রমিক 
যন্তবাহির হইয়াছে নিতান্ত দারিদ্র্য বশত সে সমস্ত 
আমাদেব কোনো কাঁজেই লাগিতেছে না- অল্প জমি ও 
অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহাব সম্ভব নহে। 
যি এক একটি নগুলীর অথবা এক একটি গ্রামের 
সকলে সমক্তে হইয়া নিজেদেব সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া 
দিয়া কৃষিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির 
সাহায্যে অনেক খরচ বাচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা 
লাভবান হইতে পাবে।' যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু 
তাহাবা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল 
কিনিয়| লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয না 
পাটের ক্ষেভ সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে 
তাহার! নিন্দেরাই পাট বীধাই করিয়া লইতে পারে-- 
গোয়ালারা একত্র হুইয়া জোঁট করিলে গোপালন ও মাখন 
_ শ্বত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালমতে সম্পন্ন হয়। 
ভীতির! জেটি বাধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে 
এবং প্রত্যেক্জে তাহাতে আপনার খাঁটুনি দেয় তবে কাপড় 
বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই 
সুবিধা ঘটে। 


পাবনা প্রাদেশিক সন্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্ততা। 


৬৫২ 


সহৰে ধনী ৰহাজমেৰ কারখানার মুৰি ভৰিতে গেলে 
অমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। 
বিশেষত আমাদেৰ যে দেশেব সমাজ গৃহের উপবে প্রতিষ্ঠিত, 
যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধৰ্ম্মেব প্রধান অবলম্বন 
জীৰ্ণ হয়া পড়ে ও সমাজেব মর্মন্ডানে বিষসঞ্চাব হইতে 
থাকে সে দেশে বড বড কাবখানা যদি সহবেব মধো আবর্তব 
বলনা কবিয়া চাবিদিকেব গ্রাম পল্লী হইতে চবিদ্ৰ গৃহস্থ-* 
দিগকে আকৰ্ষণ কবিয়া আনে তবে স্বাভাবিক স্সকস্থা হইতে 
"বচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রী পুৰুষগণ নিরাসন্দকৰ 
কলেব কাজে ক্রমশই কিরূপ দুৰ্গতির মধ্যে নিমজ্ঞত হইতে 
পীরে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বাবা 
কেবল জিনিষ পত্রেব উপচয় করিতে গিয়া মানুুষন অপচয় 
ক্রিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। 
অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যস্ত্রেব 
ব্যবহাৰ সম্ভবপব হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থাঁনেই কর্মের 
উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। 
শুধু তাই নয় দেশেব জনসাধাবণকে ্রক্যনীতিতে দীক্ষিত 
করিবাঁৰ এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সনা উপদেশ 
ও দৃষ্টান্ত স্বাবা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া 
ইতালি 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। 

উদ 
ও ব্যহবন্ধ হইয়া উঠিলে ভাবতবর্ধের দেশগুলিব মধ্যে তাঁহার 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া,্উঠিবে এবং নেই নৈণিক 
কেন্ত্রগুলি একটি মহাপ্রাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পবিণৃত হুইবে। 
তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। 
নতুবা পরিধি যাহার প্রস্ততই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্র-মাণি- 
কতা! কোথায় ? এবং যাহাঁব মধ্যে দেশেব কর্মের কোনো 
উদ্ভোগ নাই কেবলমাত্ৰ সমালোচনা ও প্রার্থনা ও দফিত্বহীন 
ছুৰ্ব্বল কণ্ঠে পৰামৰ্শদান সে দেশের রাজকর্ম্মদভার সহযোগী 
হইবার আশ! করিবে কোন্‌ সত্যেব একু কোন্‌ শক্তিষ 
বলে? 

কিন্তু কল আসিয়া বেন ভীত ৰে নীরা সি 


“ব্রিটিশ শাসনও সৰ্ব্বগ্ৰাসী ও সর্বব্যাপী হইয়া লালদের 


গ্ৰীম্যসমাজের সহজব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ক্াঁদ- 


৬৫২ 
ক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যখন বড় 
ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় 
না কিস্ত তাহার স্বাভাবিক পৰিণতি হওয়া চাই । “আমাদের 
যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহ! আমাদেরই . 
ছিল, ব্রিটিশ ব্যরস্থা যতণ্বড়ই হউক তাহা আমাদেব নহে। 
সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তিব জড়তা 
খটিরাছে তাহা নহে তাহা আমাদের -সমস্ত প্রয়োজন ঠিক 
মত কবিয়া পূরণ করিতে পাবিতেছে না । নিজের চক্ষুকে 
অন্ধ করিয়াপরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক 
মত হইতে পারে না। 

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রানেব মধ্যে চেষ্টার কোনো 
লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া 
আসিতেছে, কেননা দ্বেশেব স্বীভাবিক*কাঁজ বন্ধ। যে 
গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো! উপায় নাই; 
যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারেব কোনো শক্তি নাই; যে 
সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গওমূৰ্খ 
ছেলেবা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধবিয়াছে; যে 
সকল ধনিগৃহে ক্ৰিয়।কৰ্ম্মে, যাত্রায় গানে, সাহিত্যরস ও ধৰ্ম্মেব 
চৰ্চ্চা হইত তাহাবা সকলেই সহবে আকৃষ্ট হইয়াছেন; 
বীহাব! দুর্ববলের সহায়, শরণাগতেব আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর 
দণ্ডদাতা ছিলেন তাহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ 
 কিরূপভাঁবে পুরণ করিতেছে তাহা কাহারো অগোচৰ নাই; 
লোঁকহিতেব কোনো! উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের 
কোনো উজ্জল দৃষ্টান্ত গ্রামেরমাবখাঁনে আর নাই; কোনো 
বিধিনিষেধের শক্তি ভিতব হইতে কাজ করিতেছে না» « 
আইনে যে কৃত্রিম বাধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; 
পরস্পরের বিকদ্ধে মিথ্যা মকদমায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের 
নথে নিজেকে ছিন্ন কবিতেছে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিঝর 
কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেবিয়৷ নিদারুণ 
হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিবিয়| ফিরিয়া আসিতেছে ; আকাল 
পড়িলে পরবর্থী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়! বাঁচিবে এমন 
সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুবির তদস্ত, 
অন্য ঘরে চুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনাব গৃহকে , 
বীচাইবে এমন পরম্পব ধক্যমুলক সাহস নাই ; তাহার পব 
যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে 


প্রবাসী । * 


| ৭ম ভাগ। 
পাবে তাহার কি অবস্থা! ঘি দুষিত, দুধ দুৰ্ম্ম-ল্য, মত্ত 
দুৰ্লভ, তৈল বিষাক্ত ; যে কয়ট! স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহাবা 
আমাদেব যরুৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়! বসিয়াছে ; 
তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং 
কুটুম্বেব মত রহিয়া যায়;--ডিপ্‌খিবিয়|, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড, 
সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploitation নীতি 
অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, 
ভবস| নাই, পরস্পবের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত 
হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া 
মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি 
এবং আত্মীয়ের বপদ উপস্থিত হইলে দৈবেব উপ্র তাহার 
ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহাব কারণ কি! ইহার 
কারণ এই,সমস্ত দেশ যে' শিকড় দিয়া বস আকর্ষণ করিবে 
সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার 
খান্ত পাইবে সেই মাটি পাথরেব মত কঠিন হইয়া গিয়াছে -_ 
যে গ্রামসমান্জ জাতিব জন্মভূমি ও আশ্রয়ন স্থান তাহার সমস্ত 
ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়| গিয়াছে ; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষেব 
মত নবীন কালের নির্দয় বন্ডার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। 
দ্বেশেব মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন 
আশ্রয়ট! যখন অব্যবহাবে ভাঙিয়া পড়ে এবং নৃতন কালের 
উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন 
সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমর?ও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির 
সন্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া» মারী, 
দুর্ভিক্ষ এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদেব সান্নি- 
পাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? 'সকলেব চেয়ে ভয়ঙ্কৰ 
দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশেব হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছু- 
রই যে প্রতিকার আমাদের নিজেব হাতে আছে, কোন 
ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন 


চলিয়| যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে ' 


করম্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে 
তাকায় তখন কোনো সামান্ঠ আক্রমণও সে আর সহিতে 
পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্ৰ ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার-পক্ষে 
বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই 
মরিতে থাকে । 


ত 


চি 


১১শ সংখ্য।। ] 


কিন্তু কালরাত্ি বুৰি পোহাইল, রোগীব বাতায়ন 
পথে প্রভাতের আলোক আশা বহন কবিয়া আসিযাছে ; 
আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্ৰমণ্ডলী---যাহাবা একদিন 
সুখে হুঃখে সমস্ত জনসাধারণেব সঙ্গী ও সহায় ছিলাম 
এবং আজ যাহাবা ভদ্রতা ও শিক্ষা বিলাস বশতই চিন্তায় 
ভাষায় ভাবৰ আচাবে কৰ্ম্মে সৰ্ব্ববিষয়েই সাধারণ হইতে 
কেবলি দুরে চলিয়া যাইতেছি আমাদিগকে আর একবার 
উচ্চনীচ, সকলের সঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া 
সামাজিক অসামঞ্জন্তের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশের 
ভবিষ্যৎকে ব্লক্ষা করিতে হইবে । আমাদেব শক্তিকে দেশেব 
কল্যাণকব ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী 
করিয়া তুলিবাব সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতৈছে। যাহারা 
স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি 
এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চাবিত হইতে না পারে তবে 
ষে একটা সাংঘাতিক ব্যধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ 


আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ প্রীক্য- 


বন্ধ হইতেছে, আঁমবাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া 
পড়িতেছি আমবা টিকিতে পারিব কেমন কবিয়| ? 
আমাদের চেতন! জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত 
হইতেছে ন|--আমিদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে 
কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা 


প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্োগটা ত সহরেব শিক্ষিতমগ্ুলীই * 


প্রবর্তন করিয়াছেন কিন্ত মোটের উপরে তাঁহারা বেশ 
নিবাপদেই আঁছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা 
কাহার! ? ৰু 

জগন্দদ পাথর বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যে একটা 
দণ্ডবিধি তাহা রূপকথার শুনিয়াছিলাম। বৰ্ত্তমান রাজ- 
শাসনে র্লপবথার সেই অগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ্‌ পুলিসের 
বাস্তব মুত্তি ধরিয়া আসিয়াছে । 

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামেব উপরে চাপিয়াছে 
বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে 
না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে 
মিলিয়৷ ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান কবিয়াঁ তুলিব 


না কেন? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে পুযুনিটিভ্‌ 


পুলিসের ব্যরভার আমরা সকল অপক্লথীই বীঁটিয়া লইব। 


৯ 


পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা । 


৬৫৩ 


এই বেদনা যদি সকল বাঙালীর সামগ্ৰী হইনা উঠে তৰে 
ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে। 

এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদাঁবে প্রতি অমাঁর নিবেদন 
এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চাবেব জন্য তীহাবা 
উদ্যোগী না হইলে একাজ কখনই স্থসম্পন্ন হইবে না। 
পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব কবিতে ' 
থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খৰ্ব্ব হুইবে বলিয়া 
আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে-_কিন্তু এক পক্ষকে ছুর্বল 
করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচাবেব শক্তিকে কেবলি বাঁধাহীন 
কবিতে থাকা আব ডাইনামাইটু বুকেব পকেটে লইয়া 
বেড়ান একই কথা-_একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া 
অস্ত্রীকেই বধ করে। রাধৎদিগকে এমনভাবে সবল ও 
শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের 
প্রতি অন্তাষ কবিবার, প্রলোভনমাত্র জমিদাঁবের মনে না 
উঠিতে পারে। জমিদাৰ কি বণিকেব মত কেবল দীন- 
ভাবে আদয় করিবাঁৰ পথগুলিই সর্কপ্রকাবে মুক্ত বাখিবেন ? 
কন্তু সেই সঙ্গে মহত্ভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবাব সম্বন্ধ যদি 
একান্ত যত্বে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদীরভাবে 
স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে তবে তাঁহার 
আত্মসন্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি 
কনিবার'বৈলায় তিনি ত লোকসানকে লোকসান জ্ঞান 
করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমান্র,স্বাভাবিক ৷ 
অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর 
লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গল বিধানকর্তা, 
পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ করিয়া এপদের দ্বায়িত্ব 
রক্ষা করিবেন না ? * 

একথা যেন মনে না করি যে দুরে বসিয়া ট-কা৷ ঢালিতে 
পাঁরিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি 
শিক্ষা কোনোদিন ভূলিব না। এক সময়ে আমি মফম্বলে 
কোনো জমিদাবীর তত্বাবধাঁন কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের 
কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যব একদল জেলের গুরুতব 
ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তেব * উপলক্ষ্য করিয়া 
ভাহাদের গ্রামে গৃহস্থদেয়' মধ্যে বিষম অশাস্তি উপস্থিত 


৪. জরিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম 


তোঁরা উৎপাঁতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন 


৬৫৪ 


ইচ্ছা নালিশ কয় আমি কলিকাতা হইতে বড় ড় কৌন্ছলি 
আনাইয়া মকদ্দমা চাঁলাইব। তাহাঁবা হাত জোড় করিয়া 
কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কি ? পুলিসের বিরুদ্ধে 
ধাড়াইলে আমরা ভিটায় টি'কিতেই পারিব না। 

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুৰ্বল লোক জিতিয়াও হারে; 
চমৎকার অন্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই 
মাবা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারস্বার 
ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো দবান দানই নহে, শক্িদানই 
একমাত্র দ্বান। 

একট! গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে 
গিয়া কাঁদিয়! বলিয়াছিল, “ভগবান, তোমাৰ পৃথিবীতে 
আমাকে সললেই খাইতে চায় কেন?” তাহাতে ব্রহ্মা 
উত্তর করিয়াছিলেন “বাপু, শন্তাকে দোষ দিব কি, তোমাব 
চেহারা দেখিলে আমাবই খাইতে ইচ্ছা কবে !* 

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, বক্ষা পাইবে এমন 
ব্যবস্থা দেবতাই কবিতে পাবেন ন। ভাবতমন্ত্রসভা 
হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত ম'থা খুঁড়িয়া মরিলেও 
ইহার যথাৰ্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধুইচ্ছা 
এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংশ্রবে আইন আপনি দুৰ্ব্বল 
হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং 
ধাহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই 'পুলিসের 
ধৰ্ম্মবাপ হইয়া দীড়ান। = 

এদিকে প্রজার দূর্বলতা! সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদেব 
বর্তমান রাজনীতিব বিকদ্ধ। যিনি পুলিস্‌ কমিশনে বসিয়া 
একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটু- 
বাক্য বলেন তিনিই লাটেব গর্দিতে বসিয়া কর্ম্মবুদ্ধিব বোকে 
সেই পুলিসের বিষর্টাতে সামান্ত আঘাতটুকু লাগিলেই 
অসহ বেদনায় অশ্রবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্তের হাত হইতে বক্ষা- 
যোগ্য কবিতে গেলে পাছে সে তাহার নিজের চতুৰ্ম্মখের 
পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাঁড়িতে 
পারেন না! দেব ছূর্বলঘাতকাঃ । 

তাই দেশেব জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য বায়ৎ- 
দিগকে পরের হাত এবং নিজেব হাত হইতে বক্ষা করিবাব 
উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী কবিয়া না তুলিলে 


প্রবাসী | 


দয় ভাগ। 


কোনো ভান আইন ৰা অনুকূল রাজশকতির দ্বারা ইহারা 
কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র 


-সকলেবই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি কবিয়া দেশের 


অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদাব, মহাজন, পুলিস, 
কান্থনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই 
মারিয়া যায় ও মারিতে পাবে তবে দেশেব লোককে মানুষ 
হইতে না শিখাইয়া রাজা হইতে শিখাইব কি কবিয়া ? 
অবশেষে, বর্তমানকালে আমাদের দেশের যে সকল 
- দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদ্বেশহিতের 
জন্য স্বেচ্ছাত্রত ধারণ করিতেছেন অস্ত এই সভাস্থলে তাহারা 
সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ প্রত্যুষে 
তোমারই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক ঘন্বসংঘাত এবং 
অনেক দুঃখ সহা করিলে । তোমাদেব সেই পৌকষেব উদ্বোধন 
কেবলমাত্র বন্ত্রবন্কাবে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ ককণা- 


বর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে । 


সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা 
অভাস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু 
স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিবে যাহারা কাহারো 
কাছে কোনে! সহায় প্রত্যাশী করিতেও জানেনা তোমাদের 
কল্যাণে আজ তাহারা দেশেব ছেলেদিগকে ভাই বলিতে 
শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ ষখন প্রীতিতে বিকশিত 
হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিস্না যাইবে, মরুতূমি উর্ববা 
হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর অমাদের প্রতি অপ্রসন্ন 
থাঁকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপন্তা কবিয়া 
রুত্রদেবের জটা হইতে এবাব প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ ১ 
ইহার প্রবল পুণ্যশোতকে ইন্দ্রের প্ররৱাবতও বাধা দিতে 
পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূৰ্ব্বপুকষের ভন্মরাশি 
সঞ্জীবিত হইয়া.উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারত- 
বিধাতাঁৰ প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি 
উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি-_যে, দেশে অর্দ্ধোদয় 
যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ 
যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো 
বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে 
«যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই বক্ষা কবিয়া কুলাইয়া 
উঠিতে পারিবে সে হর্রাশা করিয়ো না। 


হন সংখ্যা 1]. 


তম যে পাৰ এবং যেখানে পাব এক একটি গ্রামের 
ভার গ্রহণ কবিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও । গ্রামগুলিকে 
ব্যবস্থাবন্ধ কব | শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামেব ব্যবহাঁব- 
সামগ্রীসন্ঘদ্দে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর) গ্রামবাঁসীদেব 
বাসস্থান যাহাতে পৰিচ্ছ্ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের 
মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কব, এবং যাহাতে তাহাবা নিজেবা 
সমবেত হুইযা গ্রামেব সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন কবে সেইরূপ 
বিধি উদ্ভাবিত কর ! এ কর্ত্দ খ্যাতির আশা করিয়ো না; 
এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতাৰ পবিবর্ডে 
বাঁধা ও অবশ্বীস স্বীকাব করিতে হইবে! ইহাতে কোনে! 
উত্তেজনা নাই, কোন বিবোঁধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই 
কেবল ধৈর্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্ঠ|--মনেব মধ্যে 
কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলেব চেয়ে 
যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখেব ভাগ লইয়া সেই ছুঃখেব 
মূলগত প্রতিকার সাধন কৰিতে সমস্ত জীবন সমৰ্পণ 
কবিৰ। 

বাংলা দেশেব প্রভিন্ঠ্যাল্‌ কন্ফারেন্দ যদি বাংলার 
জেলায় জেলায় এইবপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া 
তাহাকে পোষণ করিয়! তুলিবার ভার গ্রহণ করেন-_এবং 
এই প্রার্দেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবাঁন ও 
ছায়াঞ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের 
প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জম্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ 
হইতে নানা ধমনীযোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্গ্রেস 
দেশের স্পলদান হৃৎপিগু্বরূপ মৰ্ম্মপদাৰ্থ হইয়া ভারতবর্ষের 
বক্ষের মধ্যে বাস করিবে । 

সভাপতিব অভিভাষণে সভার কার্য্যতালিকা অবলম্বন 
করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত 
কাৰ্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মুলতত্ব কয়টি 
নির্দেশ করিয়াছি মাত্র । সে কয়টি এই £-- 

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের 
অবস্থার সামপ্রস্ত করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত 
হইতেই হুইবে। বর্তমানের সেই প্ররুতিটি-_জোট বাঁধা, 
ব্যুহবদ্ধতা, Organization | সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও 


ব্যুহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে, 


পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে গআমাদের মধ্যে যে 


পাবনা প্ৰাদেশিক সন্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা । 


৬৫৫ 


বিশিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রাসগুলিকে সত্বৰ 
ব্যবস্থাবদ্ধ কবিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে। _ 

দ্বিতীয়, আমাঁদেব চেতনা জাতীয় কলেবরেব সৰ্ব্বত্ৰ গিয়া 
পৌঁছিতেছে না। সেইজন্ত স্বভাবতই আমারে সমস্ত চেষ্টা 
এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্ত জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জন- 
সমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজেব নানাপ্রকাবেই বিচ্ছেদ 
ঘটাতে জাতির এক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না। 

এই প্রক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ ধা 
আলোচনা দ্বাবা সত্য হইতেই পাবে না। শিক্ষিত সমাজগণ 
সমাজের মধ্যে তাহাদের. কৰ্ম্মচেষ্টাকে প্রসাবিত করিলে 
তবেই আমাদের প্রাণেব যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে 
সঞ্চাবিত হুইতে পারিবে। 

সর্ধসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ 
কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের 
মধ্যে বিবোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। 
মতভেদ আমাদের আছেই, থাঁকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় 
কিন্তু দূবের কথাকে দূরে বাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্ক 
সভায় বাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনি 
একই কৰ্ম্মেব দুর্গমপথে একত্র যাত্রা কবিতে হইবে এ সম্বন্ধে 
মতভেদ* থাকিতেই পাবে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে 
হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা 
চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ওঁ সাংঘাতিক দশার যেটি 
সর্বাপেক্ষা হুৰ্লক্ষণ-- নৈরাঁশ্যোর ওগুদাসীন্ত--তাহা আমাদিগ- 
কেও ছবারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 

ভ্ৰাতৃগণ, জগতের যে সব্ধস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি 
আপন মহত্তম স্বরূপকে পবম দুঃখ ও ত্যাগেব মধ্যে প্রকাশ 
করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের 
চিত্বকে স্থাপিত কবিব ;_যে সমস্ত মহাঁপুকষ দীর্ঘকালের 
কঠোরতম সাধনার দ্বাবা স্বজাঁতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীৰ্ণ 
করিয়! দিয়াছেন তীঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর 
সন্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই, অস্ত যে মহাসভায় 
সমগ্র বাংলাদেশের আকাক্ষা আপন সফলতাব স্রন্য দেশের 
লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কৰ্ম্ম যথার্থ ভাবে 
সম্পন্ন হইতে পারিবে । নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে 


৬৫৬ প্রবাসী । 


আত্মবিস্কৃত হইতে কতক্ষণ ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয় ত 
উদ্দেশ্যের পথে কীটা দরিয়া উঠিবে এবং দলেব অভিমানকেই 
কোনোমতে জয়ী কবাঁকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভূল করিয়া 
বসিব। | 

আমর! এক এক কালেব লোক কালের অবসানেব সঙ্গে 
সঙ্গে কোথায় নিশ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব--কোথায় থাকিবে 
আমাদের যত ক্ষুদ্ৰতা, মান অভিমান, তর্ক বিতর্ক, বিবোধ, 
কিন্তু বিধাতার নিগৃড় চালনায় আমাদের জীবনের কৰ্ম্ম 
নিশ্চয়ই ধীবে ধীরে স্তবে স্তবে আকৃতি দান করিয়া আমাদেব 
দেশকে উপরেব দিকে গড়িয়া তুলিবে। অগ্যকাঁর দীনতার 
শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘ বিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদেব সন্মুখে প্রত্যক্ষ কব যেদিন 
আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পাবিবে,--এ সমস্তই 
আঁমাদের; এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। * আমাদেব মাঠকে 
আমরা উর্কার কবিয়াছি, জলাশয়কে নিৰ্ম্মল করিয়াছি, 
বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্ধাকে বিস্তৃত কবিয়াছি ও 
চিত্তকে নিৰ্ভীক কৰিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই 
পরম সুন্দৰ দেশ--এই সুবল! সুফল! মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, 
এই জ্ঞানে ধৰ্ম্মে কৰ্ম্মে প্ৰতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ 
এ আমাদেরই কীৰ্ত্তি---ষেদিকে চাহিয়া! দেখি সমস্তই আমাদের 
চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণেব দ্বাবা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত 
_ এবং নূতন নূতন আশাঁপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে 
কম্পমান। ূ 


দলিত "কুনু । 


আইল বসন্ত পুনঃ, ক্ষীণ কায়া সেই 
তটিনীব সোঁনাজলে, ভাঁসিহে তবণী 
এক লয়ে নবনারী ৷“ নির্বাসন কালে 
বাঁজাব তরণী গেছে অতলে ডুবিয়া, 
ক্ষুদ্ৰ এই তরীপবে সকলে মিলিয়া 
হইতেছে অগ্রসর । অকলে তাহাবা 
শুনেছে সে পলীবাসী আছে অদুবেতে 
কোন দেশ এক, তাই হইতেছে আজি 
অগ্রসর, আশা আলো ভাসিছে আননে । 


- বিমল তাহাঁৰ ষেন। প্রতি তবঙ্গের ৰু 


[ ৭ম ভাগ। 


আবার হয়েছে আশা সকলে মিলিয়া 


দেখা হলে ববে সেথা পূর্বেকার মত। 
তাবি সাথে পুবোহিত নলিনীরে লয়ে 
চলেছেন অন্বেষণে । প্রতিদিন যায় 
ক্ষুদ্ৰ তরী মৃতু সেই তরঙ্গেব ভরে 
হইতেছে অগ্রসর। বন শৈলশ্রেণী 
কত পড়ে থাকে পাছে। রজনী হইলে 
নদীকুলে তবী বাঁধি শিবির করিয়া 
নিশাকালে সেই খানে একত্র সকলে | 
কাষ্ঠখণ্ড আলি কবেণ্প্রদীপ তাহার! ৰ 
আহাবেব আয়োজন কবে সেইখানে ৷ 

শিমুলের বৃক্ষ হতে গুভ্ৰ তুলারাশী 

উড়িয়া ছড়ায়ে পড়ে তরঙ্গের *পবে। 

মৃদু মুব মব ধ্বনি করে আোতম্থিনী 1০ 

দেখা যায় দুবে ওই উদ্যান ভিতরে ১৯ 
অতি ক্ষুদ্ৰ গৃহ গুলি, বসস্তের শোভা 

পড়েছে ছড়ায়ে যেন সে উদ্যানে সুধু। 

সেইখানে স্রোতস্বিনী যেতেছে বাকিয়া 

সেই স্বর্ণ তীবে তার নেবুব সুবাস 

দুব হতে ভেসে যায়। সেইখান দিয়া 

নদী যেন ক্ষীণ কায়া হইল সহসা, 

হুধাবে গাঁছেব সাবি। ছুলিছে পল্লব 

উচ্চ দেবালবে যেন ছুলিছে পতাকা । 

ক্রমেতে রজনী হলে তীবে তরী বাঁধি 

আহাঁব করিত সবে। চাদেব কিরণ 

কেমন ছড়ায়ে পড়ে তটিনীব বুকে । 

কখনো পেচক তার কর্কশ গলায় ' | 
উপহাস করে যায় রজত কিবণে। 4 
উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে সব পড়িয়াছে ছায়া 

দূর হতে দেখাইছে তারা যেন সব 
পল্লীপথে অযতনে সমার্ধি মন্দির । 

সেই স্তব্ধহীন স্থান সকলি কেমন 

ঘুমে ভর! স্বপ্ন সম ছেয়ে চারিদিক । 

অদ্ভুদ কল্পনা-জাল দিয়াছে ঘিরিয়া 

সকল মানব আঁখি, সকলেই ভোঁব 

আপন মনেব ভাবে । নলিনীব মনে 

ছায়াসম মুর্তি কাব ভাসিয়া বেড়ায়। ৰি 
সেই দূব বনপথে শৈলেব উপবে 


ঞ 


Nh 


ক্ষেপে, সে যেন গাসিছে আরো কাছে তাঁহার । 
সহসা গভীব রাতে নাবিকেব দল 
ষাত্ৰাব সময় বলে সঙ্কেতের ধ্বনি 
করিলসহস! তরী চলিল ভাসিয়া, 


১১শ সংখ্যা | ] 


নিস্তব্ধ রজনী কালে শাস্ত নদী বেয়ে। 
সে সঙ্কেত ধ্বনি গুনে রলজনীব সেই 
নীরবতা ধীরে যেন উঠিল কাঁদিয়া 


কাননেতে ভেসে গেল। শৈবাঁলের ঘল . 


নদী কুলে ধীরে ধীরে উঠিল কাপিয়া। 
বুঝি সে সঙ্গীত শুনি, শত প্রতিধ্বনি 
অতি ধীরে মিলাইল নদীর উপরে 
সেই বৃক্ষ শাখাপবে হইয়া ধ্বনিত! 
প্রতিধ্বনি থেমে গেল, যাতনার রেখা 
বেন এক ৷ তারপর ঘুমাল নলিনী ৷ 
সারাবাত তরী বাহি নাবিকের দল 
গার গান, তাহাদের পূবাণ সঙ্গীত 
গাহিত যেমন তারা সুখের আলয়ে, 
নিজদেশে, ত্রমিয়! সে নিৰ্ম্মল সলিল 
তটিনী উপরে, অতি দুরে ভেসে যার 
তাহাদের স্থমধুব সেই কধবনি, 
নদীর তরজে মিশে মিলি বায়ু সনে 
দুর হতে শুনা যায় অদ্ভুত সঙ্গীত 
এইরূপে মধ্যান্ছেতে আবার তাহারা 
উপকূল তীরে ধীরে আসিল বহিয়া। 
রাঙ্গারবি জলিতেছে সোনার মতন, 
জলে পদ্ম ফুটে আছে ছুধাবে কেমন 
ক্ষেপণীর সাথে সাথে যেতেছে জড়ায়ে । 
দুরে দুরে দেখা যার লাল মুখ তুলি 
কোনো ফুল ফুটে আছে, জলের হিল্লোলে 
মৃদু সমীরের সেই সুরভি নিঃশ্বাসে 


দালত-কুস্থম । 


আসিছে সুবাস বহি। আসিয়া কুলেতে , 


নিদ্রায় অবশ সবে রাত্রি জাগরণে 
স্বাম দুৰ্ব্বাদল ”পরে পাতি আস্তরণ 
পাদপের তলে এক করিল শয়ন 

দুরে ঝোপে*দেখা যায় বনের গোলাপ 
কেমন ফুটিয়া আছে। বৃহৎ পাদপ 
ছুলাইয়৷ শাখা তার বর্ষিছে কুস্থুম । 
ক্ষুদ্ৰ বিহুঙ্গের দল মধুর কুজনি 

ফুল হতে অন্য ফুলে যেতেছে উড়িয়া । 
নলিনী ইহারি তলে ঘুমায়ে দেখিছে 
বিচিত্র স্বপন এক । হৃদয় তাঁহার 
প্রেম পূর্ণ, আখি আগে জাগিছে কেমন 
স্বর্গের উষা আলো, সে আলোক পেয়ে 
আত্মা তাব আলৌকিত ঈশ্বরেব প্রেমে। 
নিকটেই কোন এক দ্বীপ হতে এসে, 
ক্ষুদ্র তরী এক গেল বহিয়া সহসা । 
শিকারীর দল তাঁরা যেতেছ্ছে সকলে 


উত্তরাভিমুখ পানে অন্বেষি শীকাবে। . 
সেই খানে হাল ধবি মলিন বদনে - 
বসিয়া রয়েছে যুবা। কালো কেশওচ্ছ 
অযত্বে ললাট তলে পড়েছে ছড়ায়ে ! 
মধ্যাহ্ন যৌবন তবু আননে তাহার 
ভাসিছে ছঃখের ছায়া অন্ধকার কালো ৷ 
এতকাল সয়েছিল নিরাশ যাতন! 
দেখাব আশার শুধু, হলনাক দেখা 
তাই আজ অন্বেষণে যেতেছে চলিয়া । 
হায়রে বারেক যদি দেখিত তাহারা 
পরপারে ঘন এক গাছের ছায়ায় 
রয়েছে তরণী বাঁধা, তরণীর লোক 
শুনিছে ক্ষেপণী শব নিদ্রায় আকুল । 
স্বরগের পরি সেথা ছিলনা ত কেহ 
নিদ্ৰিত বালার সেই ভাঙ্গাবারে ঘুম } 
তরীটা চলিয়া গেল আকাশের মাবে। 
ক্ষুদ্র মেধ খণ্ড সম সহসা ভাসিয়! ৷ 
সহসা নিদ্ৰিত সবে উঠিল জাগিয়া, 
নলিনী জাগিয়া উঠি আশাভরা প্রাণে 
পুরোহিতে কহে গিয়া “গুন পিতা শুন 
কে যেন বলিছে মোবে নিকটে আম-ব 
বিমল ঘুরিছে গুধু। ইহা কি স্বপন 
অথবা শুধু কি ছারা? কিম্বা মিথ্যা দেব, 
কিম্বা কোন পরি এসে পরাণে আমার 
জানাইল সত্য কথা ?” আবক্ত আননে 
কহে বালা পুনঃ ধীরে “এই সব কথ, 
কি হইবে কয়ে তোমা, তোমাৰ নিকটে 
হবে তাহা অর্থহীন।” কিন্তু পুরোহিত 
দয়ার আধার তিনি, হাঁসি বলিলেন, 
“তোমার সরল কথা, গুন বসে তবে 
নহে মিথ্য! অর্থহীন নিকটে আমার । 
তোমার মনের ভাঁব নীরব গম্ভীর 
উপবের মনোভাব জানায় আনিয়া, 
কোথায় রয়েছে সেই অন্তরের মূল 
সেই হেতু করে বাখ বিশ্বাস আপন, 
এ নহে কল্পনা কিম্বা নহে ইহা ছায়া, 
বিমল নিকটে আছে। কিছু দূর অর 
দক্ষিণেতে গ্রামে এক তটিনীর তীরে 
তোমারি আশায় পথ চাহিয়া তুষিত 
রয়েছে বিমল. শুনেছি সুমন্ত সেথা 
আছে শাস্তি সুথে, তাব উদ্ভান সনন্দ, 
কুস্মমিত তরুলতা, সুনীল আকাশ 
করে আলো ছায়া দান। সেই সে কালবে 


স্বৰ্গমুখী সম তাবা বয়েছে দু'জনে । 
"এই আশাভবা বাণী গুনিয়া তাহার 
হল হিষা পুলকিত। আবাঁব আনন্দে 
হল সবে অগ্রসব ক্ষুদ্র তবী বাহি। 
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অস্ত গেল ববি, 
ষেন কোনো.যাদুকর মায়াদণ্ড দিয়া 
কবে দিল নীলাকাশ স্থবর্ণে বঞ্জিত। 
উঠিছে-কুষাঁস! ধীরে । আক"শ-তটিনী 
আর দেই বনতল রঞ্জিত কেমন। 
রাঙা আভা! লভি বাঙা হয়েছে সকল। 
সেই শাস্ত তটিনীতে ক্ষুদ্ৰ তরীখানি 
মেঘখণ্ড সম যেন যেতেছে ভাসিয়া | 
নলিনীর হৃরয়েতে আশাব আনন্দ 
প্রেমমন্ত্র বলে যেন হল প্রভাঁসিত। 
হৃদয়ের উৎস মাঝে উঠিল জ্বলিয়া 
প্ৰেমেৰ মধুব আলো। আকাশেতে আব 
তাটনীব মাঝে যথা হয়েছে বিকাঁশ। 
সহসা নিকটে কোন পুষ্প বৃক্ষ হতে 


- মধু কণ্ঠে গাহে পাখী, তার সুধা ধাবা 


উন্মত্ত অধীর করে মানব হৃদয়। 

সে গীত মধুর যত, ততই বিষাদে 

পূৰ্ণ হয় হিয়া গুনি সে মধু-বঙ্কার । 
প্রথমে করুণ শেষে উন্মাৰ বাগিণী 
সুপ্ত হৃদয়েব ভাব উঠাল জাগ'য়ে। 
যেমন ঝটিকা শেষে সহস| আবার 
বহিয়া সমীর বেগে, দেয় কাপাইয়া * 
সিক্ত বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে বরে বাত্লিকণ|। 
তেমনি সে কে হৃদি হয় বিকম্পিত। 
ক্রমে উপনীত তৰী শ্যাম নদীকুলে, 

মধুর বহিছে বায়ু, শ্যাম বনভুষি 

যায় দ্বেখা। ধূমশিখা আসিতেছে ভেসে। 
জানাইছে অদুরেতে আছে বাসস্থান । 
সহসা শুনিল সবে দূবে শৃঙ্গনাদ 


- পণ্ডপাল ছুটিতেছে, আসে কণ্ঠস্বর 


মেবার পাহাড় ! 
(গাথা) 
মেবাব গ্ৰাহাড় 1! মেবার পাহাড় | 
যুঝেছিল যেথা! প্রতাগ্র-বীর 
বিবাট দুঃখে দৈন্তে, তাহার 
শৃঙ্গের সম অটল, স্থির ! 


প্রবাসী । 


১ ' | ৭ম ভাগ। 
জালিল সেখানে যেই দাবান্নি 

সে রূপ-বহি পদ্মিনীব 
বাঁপিয়৷ পড়িল সে ঘোর আহবে 

যবন-সৈন্ত, ক্ষত্র-বীব ৷ 


'_ মেবাব পাহাড় ; উড়িছে যাহাব 


বক্ত-পতাঁকা উচ্চ-শিব-_ 
তুচ্ছ কবিয়া স্ন্চ্ছ-দৰ্প 
দীৰ্ঘ সপ্ত শতাব্বীরু! 


মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড় !-- 
বঞ্জিত করি’ কাগার-তীব 
দেশের অন্ত ঢালিল রক্ত ৰু 
অযুত যাহার ভক্তবীৰ ৷ 
চিতোর দুৰ্গ হইতে খেদায়ে 
ম্েচ্ছ রাজায় গজ্জনীর, 
হরিয়া আনিল কন্তা তাহার 
বিজয় গর্বে বাপ্পা বীর ! 
( মেবাব পাহাড় ইত্যাদি। ) 


মেবার পাহাড় | মেবার পাহাড় !-. 
গলিয়| পড়িছে হইয়া ক্ষীর ! 
সবার--সবার হইতে মধুর 
যাহার শক্ত, যাহার নীর ! 
যাহাব কুঞ্জে বিহগ গাইছে 
গুঞ্জরি’ স্তব যাহার শরীর, 
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে 
সুরভি, স্নিগ্ধ পবন ধীর ! 
(মেবার পাহাড় ইত্যাদি ৷ ) 
মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড় ! 
ধূম যাহার তুঙ্গ শির ! 
স্বৰ্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া . 
ভাসা যাহার কনিন-তীর। 
মাধুরী বস্ত-কুস্থমে জাগিয়া 


| ঘুমায় ভঙ্গে রমণী-্রীর ; 


১১শ সংখ্যা। ] 


সৌঁর্যে স্নেহে ও শুত্র চবিতে 

কে সম মেবার স্থন্দরীব ! 

(মেবার পাহাড় ইত্যাদি । ) 
শ্রীঘিজেন্দ্রলাল রায়। 


চিত্র পরিচয় | 


দক্ষিণ আঁফ্ৰিকাব টান্স ভাল প্রবাসী ভাবতসস্তানগণ নানা 
ভাবে উৎপীড়ত হইতেছেন। তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত মোহন- 
চাঁদ করমর্টাদ গান্ধি মহাশয় অতিশয় ধৈৰ্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় 
ও সাহসের দুহিত এই লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন নিবাবণের চেষ্টা 
করিতেছিজেন। অত্যন্ত অপমানজনক ট্রান্সভালের এক 
নিয়ম সমুদয় প্রবাসী ভারতসস্তান অমান্য "করায় গান্ধি 
এবং আরও বহুসংখ্যক বীব কারারুদ্ব হন। এক্ষণে 
তাহার! কারামুক্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের জিদূও কিরৎ 
পরিমাণে বাজায় থাকিয়াছে। সহস্ৰ আবেদন, প্রতিবাদ, 
ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ -প্রভৃতি দ্বারা যাহা হয় নাই, 
“বরং জেলে ঘাইব, তবু অপমানকর আইন মানিব না” 
এই প্রতিন্ঞাপালনে তাহাই হইয়াছে, স্বাধীন জাতির 
অধিকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার সূত্রপাত গতবত্সর 
পঞ্জাবে হুইনা গিয়াছে। তথাকাব খাল-ওপনিবেশিকগণ 
খালের জল লইতে বা তাহার অন্ত কব দিতে অস্বীকৃত 
হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট এই বিষয়ক আইন বন্ধ কবিতে বাধ্য হন। 
আমাদের মত এত বড়'জাতিব এক মত, এক পণ হইতে 
সময় লাগিবে। কিন্তু আমরা যে কালক্রমে নিশ্চয়ই এক 
পণ হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমর! শ্রীধুক্ত গান্ধির ছবি দিলাম। 

দময়ন্তী হংসের মুখে গ্রেমাম্পদ নলেব বার্তা শুনিতেছেন, 
রামবর্ম্মা কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রেব ইহাই-বিষয়। 


সংক্ষিপ্ত সমলোচন৷ । 


মগ্ররী- প্রীহমীমোহল ঘোষ প্রগীত। ১০৯ পৃষ্টা, মুল্য ১২ টাঁকা ৪ 


মাত্র। কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ঞ্ষখানি কবিতা পুস্তক; 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন!। 


৬৫৯ 
নেক গুলি গীতি-কবিতা ও দুইট নাট্য-কাবোর সমষ্টি, প্রায় সকল 
কবিতাগুলিই রবি বাবুর কোন ন! কোন কবিতার ভাগে অনুপ্রাণিত। 
কিন্ত তথাপি কৰিব সরস ছন্দমাধুরী ও সহজ ভাষা'শ্রবাহ কবিতা 
গুলিকে স্বাতন্ত্য দান কবিযাছে। কবিতাগুলি মধুর ও হুখসীঠ্য হইয়াছে। 
নাঁটাকীব্য ছুটি বাঁকাপ্রবাহ ও ওজন্বিতা গুণে অতি চমৎহার হইয়াছে। 
শুস্তকের বাহ্য সৌষ্টবও সুন্দর হইয়াছে। 

অমর-_( প্রথম-স্তর ) প্ৰীজগচ্চন্দ্ৰ সেন গুপ্ত, বি, এ প্রণীত। ৯৬ 
পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা । এখানিও কাব্য। কীৰ্ত্তিংশে চিব্জীবী ভাবতের 
কতিপয় কবি ও মনব্বীর প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। কবির ভাষ গম্ভীর-মধুর: 
ছন্দে অবাধপ্রবাহ আছে; ভাবে কবিত্ব আছে। পুস্ততখানি পড়িতে 
পডিতে নবীনচন্দ্ৰেব বৈবতক কাব্যের স্থব কাণে বাজে। প্রত্যেক কবির 
কবিত্ব ব| মনস্বীয় বিশেষত্ব বা প্রতিভার সুক্ষ্ম সঙ্কেত কাবোৰ মধ্যে 
প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কবি তাহা বক্ত তার আকারে লিপিবদ্ধ করেন 
নাই। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হইয়াছি। অমরের 
স্বিতীয় স্তরে কবির ক্ষষঁত| আরে। পরিস্কট হইবে আশা করি। 

কোহিনুর--এীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২৪* পৃষ্টা, মুল্য ১২ 
টাকা । এখানি উপন্যাস । ওঁরঙ্গজেবেব সহিত রাঠোরল্রর ছুর্গাদাসের 
সংগ্রামকালের ঘটনা লইয়া লিখিত হইলেও সেই ঘটনছি ইহার কেন্দ্র 
নহে ;--মিবার রাজতনযের সহিত অম্বৰ রাজকুমারীর প্রণয় ব্যাপারই 
ইহার কেন্দ্র । উভযের প্রথম সাক্ষাতেই প্ৰেমসঞ্চার হয়; কিন্তু কেহই 
কাহারো! পরিচয় না জানাতে বহু ক্লেশ সহ্য করার পর উভয়ের মিলন 
হয়। প্রণয়-উদ্ধ।স্ত রাঁজকুমারকে শাস্ত করিবার জন্য বলাসকুমারীয় 
সহিত ডাহার বিবাহ দেওয়া হয়; স্বামীর প্রাৰ্থিতসন্মিলনে সাহায্যকৰ্মী, 
স্থামীসোহাগবঞ্চিতা, নিঃস্বার্থপরা বিলাকুমারী এই আখ্যায়িকার 
চক্রনেমি। এবং অন্তান্ত ঘটনা অরদণ্ডের মত চক্রনাতি ও চক্রনেমিকে ' 
সংযুক্ত করিয়া আছে মাত্ৰ । এই পুস্তকের-তৃতীয় সংস্করণ হুইয়াছে এবং 
ইহা ভারতের অপর ভাষায় অনুদিত্ব হইয়াছে, অতএব ইহার উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে কিছু বল! নিশ্রয়োজন বোধ হয়। গ্রস্থকার ভুমিকয় লিখিয়াছেন 
“ঙ্গদেশের একজন লন্বপ্রতিষ্ঠ সমালোচক তাঁহার হুপবিচিত সংবাদপত্রে 
কোহিনুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন 'প্রস্থকার উপন্তাস রচনস্ম স্থপরিচিত। 
ইহার ভাবার ঝন্কারে কোকিলের কুছরব। আলাপে পঞ্চম কোকিলের 
তান্তাপ আছে, বঙ্কার আছে, কিন্তু গান নাই। থাকিলেও আমরা! বুঝি 
ন|| কোহিমুর অনেকট| সেইরূপ । যেমন ভাষা চরিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব 
সর্বত্র তেমন দেখিলাম ন|। চরিত্র যেখানে প্রস্ক,ট সেশানে মহীয়ান, 
মেখানে ফুটে নাই, সেখানে কেবল যেন গানহীন ভোকিলকুহর”। 
গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণে সেই ক্রুটি সংশোধনের জন্য কোহিত্বরের কলেবর 
বৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হব সে ক্রটি দংশৌধিত হয় 
নই। পুস্তকের ভাষা অতি সুন্দর, কেবল চরিত্রগুলি কেমন খাপছাড়া 
অসম্পূৰ্ণ হইয়াছে। ভাষা পাকা ওস্তাদের, কিন্তু আশ্যারিকাচিত্রণ 


৬৬০ 
নেহাত কাঁচ! হাতের মত হইয়াছে, পড়িয়া প্রাণ ভরে না, আকাঞ্জা মিটে 
না, অমম্পূর্ণতার অতৃপ্তি জাগিয়া থাকে । ভাবার মাধুয্য ও আখ্যারিকার 
পর্ণতাব বে জমটভাব আসে তাহা এ পুস্তকে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা! অক্ষ,ট 
বিজয় পাল বাঁ কালাপাহাঁডের চৰিত্ৰ এই পুস্তকের বহস্থানে রমভঙ্গ 
করিয়াছে। 

নানকপ্রকাশ-_অর্থাৎ গুরু নানকের জীবনচরিত ও শিখধর্দের 
ইতিবৃত্রসার। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ভারতবরাঁয় ব্রীক্ষসমাজ (নব- 
ব্রিধান) প্রচার বিভাগ । মূল্য প্রতি খণ্ড ॥* আনা। এরথানি পুরাতন 
পুস্তক। আমর! নুতন করিয়া! সমালোচনার জন্য ইহা পাইয়াছি। 
প্রাচীন ভারতে বেদ, উপনিষদ, গীত| প্রভৃতির উপদিষ্ট ধৰ্ম্ম যখন পৌরাণিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের তামস আবরণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন 
বুদ্ধদেব পুনরায় স্বাধীন চিন্তা ও বিবেক অনুসারী ধৰ্ম্বের প্রবর্তন করেন । 
সেই বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে নিরীস্বরবাদে পরিণত হইলে শক্রাচার্যা পুনরার 
বৈদিক ধর্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া! বৌদ্ধধৰ্ম্মকে ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে 
বিতাড়িত করেন । শঙ্করের অধৈতবাদ ক্রমশ দলিন হইয়া আসিলে 
রামানুজস স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈভবাদ প্রচার কবেন। কিন্তু তখন পৌরাণিক 
ও তান্ত্রিক তাঁমসিকতা৷ দেশকে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে 
এই সকল মনম্বীর একেম্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। 
যখন সমগ্র ভারত বাহিরের সহিত সকল সংযোগ রুদ্ধ করিয়া স্বরচিত 
অন্ধকারের মধ্যে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়| বসিয়াছিল, তখন পরম পবিত্র 


প্রবাসী ৷, 


[ ৭ম ভাগ। 

ইসলামধৰ্ম্ম আসিয়া প্রবলবেগে ভারতের রুদ্ধ দ্বারে আধাত করিল। সে 

আঘাতে প্রাচীন আধ্যধৰ্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। 

তখন উভয় ধৰ্দ্দের সমস্বর স্থাপনের জন্য রামানন্দ, গৌঁরখনাঁথ, কবীর, 

তুকা, চৈতন্য, বল্গবাচাধ্য, নানক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে অবতীৰ্ণ হইয়া 

একেম্বববাদ এবং জাতিনিৰ্ব্বিশেষে তুল্য ধর্মাধিকাঁর প্রচার করিয়! গীতোক্ত 
“যদ যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত। 

, ধৰ্মসংস্থাপনাৰ্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে |” ll 
বাক্যের সমর্থন করেন। এই গ্রন্থে সেই সকল মহাপুরুযের অন্ততম 
গুরু নানকের অসাধারণ জীবনচরিজ অতি বিশদ ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তির 
সহিত লিখিত হুইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা! করিয়া 
প্রামাণ্য শিখ ধৰ্ম্মমসস্থ সকল অবলম্বন করির! এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়া 
ছেন, ইহা ইংরাজি অনুবাদের বেমালুম অনুবাদ নহে। পরিশিষ্ট ভাগে 
অপরাপর শ্খিগুবন্দিগেরও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়ীছে। ইহার 
ভাষা! প্রাঞ্জল, আভম্বরশুন্ত অথচ ওজন্বী। ইহা! সকল ধর্দসনপ্রদায়েরই 
নিজন্য সামগ্রী হুইয়াছে। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হুইবেন। 
আমাদের নকল পাঠক পাঠিকাগণকে ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি । 
মুদ্রারাক্ষন । 


৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্ৰী, কুস্তলীনু প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





এ 
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যুক্ত অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের মূল তৈলচিত্র হইতে, চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত আনন্দ কে. 
কুমার স্বমীর অনুমত্যনুসাৰেে | 








৭ম ভাগ ।- | 


ভূত নামানে৷ । 


পাঠক মহাশয়, আপনি কখনও ভূত নামাইয়াছেন? সে 
অতি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি কিরূপে প্রথমে ভূত 
নামাইয়াছিলম সে ইতিহাস বলি শুন্থন। 

সে আজ সতেবো বৎসরের কথা । কলেজে পড়িতাঁম, 
পরীক্ষাব পর গ্ৰীগ্মাবকাশে বাড়ী গিযাছিলাম। আমব! 
পশ্চিমেই থাকিতাম, সুতবাং গ্রামে অপেক্ষাকৃত অপবিচিত। 

'গ্রামেব নিদ্কৰ্ম্ম| যুবক্গীণেব সহিত শীদ্রই আলাপ পবিচয় 
ভুইল। তাহাদেব নিকট গুনিলাম, সম্প্রতি তাহারা ভূত 
নামাইতে স্থক করিয়াছে। জিজ্ঞাসা কবিলাম_-“কি 
বকম ?” 

তাহারা বলিল-_“একটা! ত্রিপার্থ টেবিলে, হাতে হাত 
গমিলাইয়। সভলে বসিতে হয়, কিছুক্ষণ পৰে তাহাতে 
", প্রেতাত্মার আবিৰ্ভাব হয়। প্রশ্ন কবিলে, টেবিলের পায়া 
ঠক ঠক কবিয়া উত্তব দেয় 1” ও 

টেবিলে হাত রাখিয়া ভূত নাঁমাইবার কথা পূর্বে 
গুনিয়াছিলাম, যদিও স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। একটু 
, কৌতূহল হুইল। বলিলাম-_"দেখাইতে*পার ?” 
শনিশ্চষ |” 


চৈত্র, ১৩১৪, 


[ “সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 1৮ 
"_ *“ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ |» 





| ১২শ সংখ্যা । 


একদিন দ্বিপ্ৰহবে আহাবাদির পর ভূত নামাইতে যাওয়া 
গেল। গ্রামে একটি মাইনৰ ইস্কুল ছিল,_ গ্রীন্মেব ছুটিতে 
তখন বন্ধ। সেই ইস্কুল ঘরেই বন্দোবস্ত হইল। একটি 
ক্ষুদ্ৰ টেবুল আনা হুইল তাঁহাব উপরি ভাগ্রটি গোল, 
( চতুষ্চোণ হইলেও ক্ষতি নাই ) চৌড়ায় এক হাতের অধিক 
হইবে না । টেবিল খাঁনির মধ্যদেশ হইতে একটিমাত্র মোটা ' 
পায়| নামিয়াছে। সেই পাযাটি ভূমিতে পৌঁছিবাৰ আধহাত 
পূৰ্ব্বে, তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া নামিয়াছে। সাধারণ 


. গৃহস্থেব বাড়ী ল্যাম্প অথবা ক্রুদ্র দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যে 


তে-পায়া টেবিল দেখা যায়, তাঁহাই। 

টেবিল আসিলে, ঘবের হুয়াব জানালা বন্দ বিয়া, 
আমরা তিন চাবিজন টেবিল খাঁনিকে ঘিযিয়া চেয়ারে বা 
টুলে বসিলাম। বামহস্তের বৃদ্ধানুলিব উপব দক্ষিণ হন্তেব 
বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আঁড়ভাবে (০%৮০৪৪%৮196) স্থাপন করিক্া, সকলে 
টেবিলে হাত রাখিলাম। যিনি আমাব বাদে তাঁার দক্ষিণ 
হস্তটি আমাৰ বামহত্তের উপব; যিনি আমার দক্ষিণে, 
আমার দক্ষিণ হস্ত তাঁহাব বাম হস্তের উপব ;- এইরূপ 


* ভাবে সকলেরই হস্ত স্থাপিত। কেবল করতল মাত্র টেবিলে 


সংলগ্ন, কজী হইতে হন্তেব উদ্ধভাগ উঠানো রহিল । 
বস হইলে, আমবা চক্ষু মুদ্দিত কৰিয়া, স্বেক্ফান্থুলারে * 


৬৬২ 


কোনও একটা নির্দিষ্ট বিষয় একমনে চিন্তা কবিতে লাগি- 
লাম। এইরূপে দশ পনেরো মিনিট কাটিলে, আমাদের 
মধ্যে যিনি পাণ্ডা ছিলেন তিনি বলিলেন-_ 

“আমাদের এ চক্রের মধ্যে যদি কোনও প্রেতাত্মার 
আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তিনি টেবিলের একটি পায়া 
তুলিয়া শব্দ ককন।” 

কিন্তু টেবিলের পায়| উঠিল না। আমর! যেমন ছিলাঁম 

তেমনি বসিয়া রহিলাম। পাঁচ সাত মিমিট পবে আবার 
প্রশ্ন পুনরুক্ত হইল। তথাপি টেবিল নড়ে না। যখন 
এইরূপে কুড়ি কি পঁচিশ মিনিট ততীত হইয়াছে, তখন 
আবাব উক্ত প্রকার প্রশ্ন হইল; হুইব! মাত্র টেবিলের 
একটি পায়! উঠিয়া ঠক করিয়া শব্দ করিল। 
__ তখন সকলে বলিল---“ভূত এস্ছে। চোখ খোল।” 
আমরা চক্ষু খুলিলাম। সেই ঘবে এমন ছুই একজন ছিল 
যাহারা চক্রের মধ্যে বসে নাই, তাহাব' উঠিয়া দুয়ার জানালা 
খুলিয়া দিল। ঘরে আলে! আসিল । 

তখন আমার সঙ্গীগণ ভূতকে জিজ্ঞাসাবাদ কবিতে 
আরম্ভ করিল। প্রপ্নগুলি এপ ভাবে করিতে হয়, যাহাতে 
টেবিলের পা ঠোঁকার সংখ্যার দ্বারা উত্তর বুঝ! যাইতে 
পারে। নিয়ে কতকগুলি উদাহরণ দ্রিলাম। * 

: প্রশ্ন কত বৎসর পূৰ্ব্বে তোমাব মৃত্যু হইয়াছিল 
তত বার শব্দ কর। মৃত্যু সময়ে তোমার বয়স কত ছিল 
তত বাব শব কর। "তুমি স্ত্রীলোক না পুরুষ, স্ত্রীলোক 
হইলে একবার, পুরুষ হইলে ছুইকাব শব্দ কর । তুমি ব্ৰাহ্মণ 
না শৃত্র, ব্ৰাহ্মণ -হুইলে একবাঁর শুত্র হইলে দুইবার শব্দ 
কর। তোমার কয়টি সন্তান জীবিত আছে ততবার শব্দ 
কর। তুমি এই গ্রামের লোক ছিলে, না ভিন্ন গ্রামেব__ 
এই গ্রামের হইলে একবার ভিন্ন গ্রামেব হইলে হুইঘার 
শব্দ কর। পবলোকে তুমি স্থথে আছ না দুঃখে আছ, 
সুখে থাকিলে একবার, দুঃখে থাকিলে ছুইবার শব কর। 
আমার কত বৎসব,হুইল বিবাহ হইয়াছে ততবার শব্দ কর | 
অমুক চাকরিতে কয়টাকা মাহিনা পায় ততবার শব্দ কব। 


bl) লে ৰ প্রবাসী |" 


[ ৭ম ভাগ । 
আমার সঙ্গীরাই প্রশ্ন করিতেছিল, আমি বসিয়া ভামাসা 
দেখিতেছিলাম মাত্ৰ। আমি ভাবিতেছিলাম, ইহা জুয়াচুরী 


বই আব কিছুই নয়। ইহারাই একজন কেহ পায়া ঠুকিয়া * 


দিতেছে। , 
' ক্রমে আমিও ছুই একটা প্রশ্ন করিলাম। যথার্থ 
সর ভাঁবিলাম এগুলির উত্তর আমাব সঙ্গীদের 
জানা ছিল, সুতরাং তাহার! ঠিক ঠিক শব্দ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। 
তখন স্থির করিলাম, এবার এমন একটি প্রশ্ন করিব, 
যাহার উত্তব জানিবার ইহাঁদেব সম্ভাবনা নাই। জিজ্ঞাসা 
করিলাম- প্বাঁবি বায়বণ কত বৎসব বয়সে মরিয়ীছিলেন? -- 
বিস্মিত ইইয়৷, গণন| করিলাম, ঠিক ৩৬ বার শব্ধ হইল। 
এখন, আমাব সঙ্গীরা যৎসামান্ত লেখাপড়া জানিত। 


বায়রণের নামও কখনও শ্রন্ত হইয়াছে এমন বোধ হয় না। - 


তাই মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। তবে এট! কি 
ইহাদের জুয়াচুরি নহে? বাস্তবিকই আপনা আপনি শব্দ 
হইতেছে ? এই সংশয়ে পড়িয়া, এমন একটা সংখ্যা ঘটিত 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যাহার উত্তৰ আমি ভিন্ন অপব কেহই 
জানিত না সে সম্বন্ধে আমি একেবারেই সুনিশ্চিত ছিলাম। 
সে প্রশ্নেবও যথার্থ উত্তর পাইয়া আমার সকল সন্দেহ দুরে 


bl 


গেল ;-ভূতই হউক আর যেই হউক, কোনও একটা . 


অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা যে একাধ্য সম্পন্ন হইতেছে-_ইহা যে 


আমার সঙ্গীগণের জুয়াচুরি নহে, _সে বিশ্বাস কবিতে আমি 


বাধ্য হইলাম। 
ইহা আনিবি দিলি ত নারানের ইবন 
তাহার, পর হইতে এই সতেবো বৎসরে বহুস্থানে 


বহুবার ভূত নামাইয়াছি। সে সম্বন্ধে ছুইচারি কথা বলিয়! . 


প্রবন্ধের উপসংহাব করিব।- - 

যাহারা কখনও ভূত নামায় নাই, তাহারা বসিলে ভূত 
নামিতে প্রথম দিন অনেক বিলম্ব হয়। কুড়ি, পঁচিশ 
মিনিট বা আধ ঘণ্টাও লাগিতে পাবৈ। প্রথম দিন ভুত. 
নামাইয়া, সেই সকল ব্যক্তি যদি আবার দ্বিতীয় দিন বসে, 


কৃত বৎসর পরে তাহার মাহিনা বাঁড়িবে, ক্য়টাকা মাহিনা * তবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই নামিবে। এইরূপে ক্রমে 


বাড়িবে ইত্যাদি । 
এইর্পে নানা প্রশ্ন ও ঠকাঠক উত্তর হইতে লাগিল। 


তাহাঁবা যত অজ্ঞন্ত হইবে, সময় ততই সংক্ষেপ হইয়া 


, আসিবে। এক সময় আমরা একটি দল ভুটিয়াছিলাম, দিনে 


1 


4 


১২শ সংখ্যা | | 


ছুই তিনবাব ভুত নামানো আমাদেৰ প্রাত্যহিক কৰ্ম্ম হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। আমরা চক্র কথিয়া বসিতে না বমিতেই 
ভূত নামিত। 

চক্রে দুই, তিন, চারি, পাঁচ বা আৰও অধিক লোক 


- ৰস! যাইতে পারে। 


* একটু নরাইয়া দাও।” 


চক্রেব মধ্যস্থ একজন কেহ যদি উঠিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তাহার বামের ও দক্ষিণেব লোক দুইজন পরস্পব 
হস্ত সংযোগ করিবাৰ পর তিনি উঠিতে পাঁরেন। হস্ত 
সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলে ভূত অন্তৰ্দ্ধান করিবে। * চক্রটি অক্ষুণ্ন 
থাকা চাই।, 

চক্ৰস্থ যে কেহ ভূতকে প্রশ্ন কৰিলে উত্তর পাইবেন'' 
চক্রের বাহিবের কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তব পাওয়া যাইবে না। 

যিনি চক্রেব বাঁহিবে আছেন, তিনি যদ্দি চক্রুস্থ হইতে 
ইচ্ছা কবেন, তবে হস্তসংযোগ অভগ্ন বাখিয়া তাহাকে চক্র 
মধ্যস্থ করা যাইতে পাঁবে। 


অনেক সময় ভূত অতি ক্ষীণভাবে পায়| ঠুকিতে থাকে। 


এরূপ অবস্থার আমরা ভূতকে জিজ্ঞাসা কবি, কত বয়সে 
তোমার মৃত্যু হইয়াছিল। উত্তর পাই, ভূত অতি শিশু ৷ 
তখন তাহাকে বলি--প্তুমি যাও, একজন -বলবান পুরুষ 
"ভূতকে পাঠাইয়া দাও। সে যেন আসিয়াই খুব জোবে 
একটা শব্দ কবিয়া জানায়।”--তাহাই হইয়া থাকে। 

অনেক সময় ভূত ভাল কবিয়া উত্তৰ দের না, দুষ্টামি 
করে। তাহ'কে জিজ্ঞাসা করি, “তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ?” 
সে বলে “হইয়াছি।”” ‘তখন তাহাকে বলি--“তুমি যাও, 
একজন শাস্তপ্রকৃতি ভূতকে পাঠাইয়া দাও |”--তাঁহাই হয়। 

কোনও নির্দিষ্টনামা ভূতকে পাঠাইয়া দিতে বলিলে, 
সে ভূতও আসিয়া থাকে। 

আমরা অনেক সমর বলিয়াছি__পটেবিলটা আমাৰ দিকে 
ভূত তখন আমার দিকের পায়াটি 


" মাটিতে রাখিয়া, অপর দুইটা পায়! শূন্তে তুলিয়া ফেলে । 


- পরে ভূমিস্থ পায়াকে কেন্দ্ৰস্বরূপ করিয়া, ধীবে ধীরে টেবিল 
ঘুবাইয়, অন্ত পায়| আমার "দিকে আনিতে চেষ্টা করে। 


অনেক সময় টেবিল 'এবপ ঘুবে যে চক্র ভাঙ্গিবাব ভয়ে 


অন্থসবণ করিতে হয়। 


ভুত নামানো ৷ 


৬৬৩ 


_ অনেক সময় ভূতকে জিজ্ঞাসা ক বিয়াছি--"আমি যদি 


আমাব দিকে টেবিলটা চাপিয়া ধরিয়া থাকি, তবে তুষি সে 


- নকেব পায়াটা আমাব বলের বিকদ্ধে উঠাইতে পারে £” 


ভূত বলিয়াছে--“পাবি।” তখন দ্রাড়াইয়া উঠিয়া যথা- 
সাধ্য টেবিল চাপিয়া ধৰিয়াছি, কিন্তু ভূত অমাৰ দিকের 
পায়| উঠাইয়া ফেলিয়াছে। 

একবার আমবা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেব একটি রেলওয়ে 
ষ্টেশনে এই খেলা খেলিতেছিলাম। অনেক মোক আমা- 
দ্বিগকে থঘিবিন্ন৷ দর্শকম্বরূপ উপস্থিত ছিল। ভূতেব সঙ্গে 
আমাদেব বলপরীক্ষা চলিতেছিল। একজন ভীমকায় 
পঞ্জাবী কনেষ্টবল বলিল---“বাবু, ভূতকো পুছিয়ে কি হাম 
অগব দার্বে তো উঠা শক্তা ?” ভূতকে জিজ্ঞাসা করা গেল। 
ভুত বলিল “পারিব”। তখন সেই কনেষ্টবল আমাদের 


“কাছে আসিয়া, তাহাব সমস্ত বলেব সহিত, টেবিল দুই হাতে 
" সাপিয়া ধরিল। অল্পে অল্পে ভূত পায়াটি তুলিয়া ফেলিল। 


টেবিল মড়মড় কবিতে লাগিল, ভাঙ্গে আব কি, 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,_যে বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কবা| যায়, তাহাবই উত্তব পাওয়া যায়। কিন্ত ভূত ও 


‘বৰ্ত্তমান সন্বন্ধে যে প্রশ্নের উত্তর চক্রস্থ কাহাবোঁ জানা আছে, 


সেই উত্তরটিই ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। অন্য উত্তব ভুল 
হয়। একবার আমবা ভূত নামাইয়াছিলাম, একুজন অবি-. 
শ্বাসী ব্যক্তি দীড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি 
বলিতেছিলেন, “তোমরাই ঠক ঠক করিতেছ। আচ্ছা 
ভূতকে জিজ্ঞাসা কর দেখি 'আমাব পকেটে কয়টা টাকা 
আছে ?”-জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু. ভূতের উত্তর ঠিক 
হইল না। তখন সে ব্যক্তিকে বলিলাম, “অচ্ছা তুমি 
বাহিবে গিয়া, একজনেব নিকট গোঁটাকত পয়সা গণিয়া 
লইয়া পকেটে কবিয়া এস। তাহার পব, চক্রমব্যস্থ হইয়া 
নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।” তিনি তাহাই ভরিলেন 
ভূতকে জিজ্ঞাসা কবিলেন--“আমার পকেটে কটা পয়সা 
আছে বল দেখি।” ভূত ঠিক উত্তর দিল। 

একবার একটা মর্জী হইয়াছিল। একব্যক্তি নিজের 
বয়স লুকাইতেন আমবা সকলেই সন্দেহ করিতাঁন তীহাঁব 
বয়স অধিক। একদিন 'আমবা ভূত নাঁমাইতেছিলাম, 
তিনিও চক্রমধ্যস্থ ছিলেন। ভূতকে আমাদেৰ সকলেরই 


৬৬৪, 
বয়স একে একে জিজ্ঞাসা কবা গেল, ঠিক উত্তব মিলিল। 
"অবশেষে সেই ভদ্রলোঁকটিব বয়স জিগ্জাসা করা গেল! 
ভূত -ঠকাঠক বাঁজাইয়া ছিল, _বাঁবুটি যত বয়স বলিতেন, 
তাহার অধিক কয়েক ঘা বাজাইয়া দিল। বাবুটি-আর 
অস্বীকার করিতে পারিলেন না । | 

ভবিষ্যতেব্‌ কথা অথবা বর্ভমানেব যে কথা জানা নাই 
‘তাহার উত্তব সময়ে সময়ে ঠিক হয়, সময়ে সময়ে হয়ও না। 
গত বড়দিনের ছুটিতে, আমবা ভূতকে জিজ্ঞাসা কবিয়া- 
ছিলাম-_”ছুই দিন ত কনগ্রেসের অধুবেশন ভাঙ্গিয়াছে। 
তৃতীয় দিনে কোনও কাৰ্য্য হইয়াছে না সেদিনও ভাঙ্গিয়াছে ?” 
- ভূত বলিল তৃতীয় দিনে কাৰ্য্য হইয়াছে। ছুই একদিন 
পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম ভূত সত্য বলিয়াছিল। আবও 
জিজ্ঞাস! কবিয়াছিলাম -“আ্যালেন সাহেব যে গুলিতে 
আহত হইয়াছেন, তিনি আবোগ্য হইবেন কি না {”--তূত 
বলিয়া ছিল "আরোগ্য হইবেন।” 

আব একটা আশ্চর্য্য কথাব উল্লেখ করি। আমরা 
যেমন মনোভাবের তাবতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্ববে কথা 
‘কহিয়া থাকি, ভূতও ঠিক সেইবাপ উত্তর দানে আপনাব 
মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। গত বড়দিনেব ঘটন|। 
ভূত আঁসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, ইংবাঁজিতে 
তোমার নোমের প্রথম অক্ষব কি, A এক B হুই এইবপ, 
শের দ্বারা জানাও। এইরূপ, প্রথম .অক্ষব, দ্বিতীয় 
_ জক্ষর, ইত্যাদি ক্রমে উত্তৰ পাইলাম NOR! ; তখন 
আমর! বলিলাম নবী ? তবে'ঁকি স্ত্রীলোক না কি? জিজ্ঞাসা 
কবিলাম, বলিল- স্ত্রীলৌকই বঁটে। 

তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,_্তোমাব পুত্র 'কন্তা কয়টি 
আছে? বলিল ছুইটি। জিজ্ঞাসা কবিলাম-_“তোমাঁব 
স্বামী জীবিত না মৃত 1” নিকত্বর। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা = 
কবিলাম,_ টেবিল নিশ্চল'। তখন একজন জিজ্ঞাসা 


প্রবাসী ।' 


[৭ম ভাগ । 


বলি--পনিশ্চয়ই”--কিম্বা "অবশ্যই না”__সেবপ স্থলে তৃতেবা 
অপেক্ষাকৃত জোরে শব্দ কবিষা থাকে। 

আমরা অনেক ভূতকে জিজ্ঞাসা : করিয়াছি “কোন ধৰ্ম্ম 
সত্য 1” হিন্দু ভূত বলে হিন্দুধৰ্ম্ম সত্য, মুসলমান ভূত বলে 
মুসলমান ধৰ্ম্ম সত্য ইত্যাদি। যীশুখুষ্ট ঈশ্বরপ্রেবিত পয়গম্বর 
কি না জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দু ও মুসলমান ভূত বলে- “না,” 
খৃষ্টান ভূত বলেই! |” « 

একবার এক ভূত বলিয়াছিল--“আমাদের রক্ত নাই, 
মাংস নাই,*কেবল অস্থি আছে। সুখ দুঃখ আছে। 
আমাদের প্রিয় পরিজন যেখানে বাস করে, সেই খানেই 
আমরা অনৃপ্তর্ভাবে বাঁযুতে- ভাগিয়া বেড়াই! তাহাদের 
সুখে সুখী “দুঃখে দুঃখী হই--কিন্ত তাহাদের কোনও 
উপকার করিবাব সাধ্য নাই। আমরা কাহারও অপকার 
করিতেও সক্ষম নহি» | | 

একবাঁৰ এক ভূত বলিয়াছিল- রাত্রি বারোটার সময় 
গ্রাম প্রান্তের পুৰাতন বট গাছের কাছে গেলে দে আমাদের 
দেখা দ্বিতে পাবে ।__কিস্তু চক্রমধ্যস্থ কেহই ভূতেব এ 
সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবে নাই৷ 

ষে টেবিল নাড়ে সে ভূত হউক আব নাই হউক; একটা 
আশ্চধ্য অজ্ঞাত শক্তির যে ইহা! ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সব উত্তর সত্য হয় ন|,--ন| হউক, সেটা তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু - 
এই যে কাৰ্য্য তাহার প্রকৃত কাবণ কি? কেহ কেহ 
, বলেন, মন্য্যঘেহে যে জান্তব চৌন্বক শক্তি আছে, তাহাই 
পুঞ্জীভূত হইয়া ওঁ প্রকার ক্ৰিয্লশীল হয়।--গ্যাঞ্চেটেব 
কাধ্যও সম্ভবতঃ এই কাঁরণপ্রস্ত। এ সম্বন্ধে পাঠক 
সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানে - 
ফল “প্রবাসী”তে লিখিয়া পাঠাইলে সত্যাবিফাবের সহায়তা 
হইতে পাবে। 


শ্ীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়। এ 

করিলেন---“তোমাব বিবাহ হইয়াছিল ?* উত্তর--“না” | এ ete nt, 

“তুমি কি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ছিলে ন!?”-_উত্তব__“না”।-_ | 

শেষ ছুইটি উত্তর অতি ধীবে,. অতি ক্ষীণ ভাঁবে,_-যেন সে চীনে ধৰ্মমচরচ্চা । 

কত লঙ্জিত। পবে জিজ্ঞাসা কবিলাম--“পবলোকে তুমি ৬ চীন দেশে প্রধানতঃ তিনটা ধৰ্ম্মত প্রচলিত আছে। বোদ্ধ- 

সুখে আছ না দুঃখে আছ ?”-*বলিল--“দুঃখে আছি” ধৰ্ম্ম, তাঁও ধৰ্ম্ম এবং প্রকৃতিপূজা ধৰ্ম্ম। অবশ্য মুসলমান 
একটি মাত্র উদাহবণ, দিলাম। আমব| ষেরূপ স্থলে ধৰ্ম্ম ও আধুনিক খৃষ্টান ধৰ্ম্মকে এদেশের ধৰ্ম্ম মধ্যে গণ্য 


৮৪ * 


ৰণ 


Ar 


পা 


১২শ সংখ্যা ।' 
না যাইতে পারে না। 


৯ অতি পবিত্র পুজ! বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পেকিংএ 


রা 


এক প্রশস্ত প্রাস্তর মধ্যে এই প্রকৃতি দেবীর মন্দির আছে । 
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থাকে। এই মন্দির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। ইহা ত্রিতল- 
বিশিষ্ট গুদ্বজাকুতি | ইহা দেখিতে অতি মনোহব। এই মন্দি- 
রের চূড়া যেন নীল্যাকাশ ভেদ করিয়া সগৰ্ব্বে দণ্ডায়মান রহি- 
য়াছে। ইহারু প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে “বস্ুধা (ধৰিত্ৰী) মন্দির” 
(Temple of Earth) কুধ্য "মন্দির, চন্দ্ৰ-মন্দির, কৃ্ষি- 


ত মন্দির এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান ও ভিন্ন ধরণব মন্দির অদৃস্থ 


শে” 


দেবের মন্দির (Temple of the invisibledeity) সকল 
দৃষ্ট হয়। এই স্বভাব দেবীর মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবী, 


. চতুদ্দিকের অসীম বায়ু মণ্ডল তাহার প্রাচীব, এবং বিশ্বাকাশ 


. তাহার ছাছ।:'.এই মন্দিবের উপর মুক্ত স্থানে একটা 
প্রকাণ্ড বেদী আছে। সেই স্বৰ্গীয় পবিত্ৰ বেদীর উপব 
প্রকৃতি দেবীর পূজা হইয়া থাকে। 

পরিষ্কার শ্বেত মৰ্ম্মর পরস্তবের ভিত্তির উপর এই বেদী 
নিৰ্ম্মিত ৷ মন্দিরের চতুর্দিকে পবিত্র বৃক্ষয়াজিতে স্বভাবের 
সৌন্দৰ্য্য আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বভাবের ব্রিত্ব প্রকাশক 
শ্বেত প্রস্তরময তিনটা বৃত্ত উপযুঠপবি ভাবে নিৰ্ম্মিত। একটা 
হইতে অপরটা উঠিতে নাঁমিতে নয়টা কবিয়া ধাপ আছে। 
একটা বৃত্ত প্রস্তবময় খোদিত স্তম্ভের বেষ্টনী সকল দ্বাব| 
নিৰ্ম্মিত । উত্তর দ্বক্ষিগ ও পশ্চিম দ্বিক হইতে এই সকল 


. ৰৃত্তাকার স্থানে উঠিতে পারা যায়। সৰ্ব্বোচ্চ বৃত্তের কেন্দ্র 


+ স্থলকে এই বিশ্বেব কেন্দ্ররূপে মনে করা হইয়া থাকে । _ এই 


. ত্রিত্বময় বেচীত্ৰয়, অনন্ত বায়ুরাশি যাহার প্রাচীর এবং শৃ্তা 


কাশ যাহার ছাদ, তাহার অধিষ্ঠালী প্রকৃতি দেবীকে “বর্গের 


* মণ্ডল” চীন সম্ৰাট স্বয়ং পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্র চীন 


পপ 


সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং সম্রাট তীহার প্রজাবর্গেব 


- - মঙ্গল ও সুখ সমৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করিয়া থাকেন] 


সম্ৰাট স্বয়ং “স্বৰ্গীয় সন্তান” তাই তিনি. এই প্রকৃতি দেবীকে 
পূজা করিবার একযাত্র উপযুক্ত পুরোহিত। সম্রাট-ভিন্ত 
অন্য কাহারো এ পুঁজায় অধিকার নঃই। বৎসরে দুইবার 
অর্থাৎ শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে এই' মন্দিরে পুজা হইয়া 


চীনে ধৰ্মচর্চা। 


রান এই মন্দিরে পূজা দিবার কালে সত্রটকে ডিন 
, বিলক্ষণ চলন দেখিতে পাঁওয়া যায় । এবং এই পূজাকেই 


৬৬৫ 


দিন নিরামিষভোজী হইয়া সংযম করিতে হয় এবং তিনি 
দিবসের কোন নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পুজা 
করিয়া থাকেন এবং রাত্রিকাল এই স্থানেই যাপন রিয়া 
থাকেন। তাঁহাব অবস্থানের জন্ত এক সুরম্য অট্টলিকা 
নির্মিত আছে। সম্রাট স্বয়ং যে কেবল ইহার মত্র সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 
পুরোহিত তা! নহে, তিনি . দেবকুমাররূপে তভিহিত? 
স্কৃতবাং এই ঞ্অদৃশ্ত দেবীর” পূজ| করিতে যে হে দ্ৰেবগুণ 
থাকা প্রয়োজন তাহা তাহার পবিত্র দেহে আচে বলিয়া 
বিশ্বাস করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ধৰ্ম্মগ্ৰস্থেন বিধি 


ব্যবস্থানুসারে সম্রাট এই মন্দিরে ও অন্তান্ত বলিছে পূজা 


কবিয়া থাকেন। “যখন রাজ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, 


যথা দুৰ্ভিক্ষ, মহামীবী ও যুদ্ধ, বিরাহাদি, হইয় স্বাভ্যমধ্যে 


হাহাকার উপস্থিত হয়, তখন সম্ৰাট প্রজামওলীব আপদ 
বিপদ দুবীকবণ মানসে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট প্রৰ্থন বরেন। 
কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র বলিয়া এই সবল বিপদের 
জন্য প্রজামওলীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাঁহার 
প্রার্থনাবাকোর সার মৰ্ম্ম এই যে “আমি পুণ ভাষ্য দ্বারা 
নিজ দেহকে পবিত্র রাখিব, আমার রাজ্য হইতে এই বিপদ 
দূরীভূত হঁউক। ভগবান,! আমি স্বয়ং এই রাজের অচঙ্গলের 
অন্ত দাঁয়ী। আমার প্রজাবৰ্গের মঙ্গল হউক।” "এই 
প্রকৃতির পূজা সম্রাটেব রাজকাৰ্ধ্যের এক অঙ্গ নিশ্যে এই 
পুজা করা সম্রাটের ব্যক্তিগত" ক্রিয়া নহে নাজ্যের 
গ্রতিনিধিরূপে তিনি এই কাৰী করিয়া থাকেন। 

সম্রাট যে কেবল এই 'ত্রিত্বময়ী প্রকৃতি দেবঁর অন্দিরে 
পুজার জন্যই দায়ী তাহা নহে, রাজ্যমধ্যে যত, ধর্মমত ও 
ধৰ্ম্মমন্দির আছে তিনি তাহাদের. বক্ষক, এবং লর্কীগ্রগণনীয় 
ৰুদ্ধধৰ্ম্ম ও তাও ধর্মাদিবও তিনি পৃষ্ঠপোষক এক তাহাতে 
তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন । তবে ওঁ ত্র ধর্শগ্রন্থের 
বিধি অনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুতরা হতগণ 
পুজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে । কিন্তু “সম্রাটের পৰ সেই 
সেই পুবোহিতগণের উপর অর্থাৎ তিনি সমস্ত ধৰ্ম্মমন্দিরের 
সৰ্ব্বোচ্চ পুরোহিত (High Priest) রূপে গণ্য পেকিং 
রাজপুরীতে এই তিন প্রকারেব ধৰ্ম্মেরই তসুষ্ঠান হইয়া 
থাকে। . 


~ 


৬৬৬ 


ইউরোপীয় ধর্্যাজকগণের মতে চীনারা! ধর্ম্মজীবন 
যাপন করে না, কিন্তু তাহারা নৈতিকজীবন যাঁপুন করিয়া 
থাকে। তাঁহারা বলেন চীনারা ধর্মাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রের 
পক্ষপাতী ।. ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও এই 
প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে “Buddhism 
is not a religion, but it is the following ০1. 
hhilosophy” অৰ্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত ধৰ্ম্ম নহে, তাহা 
মাত্র দৰ্শনশাস্ত্ৰের মতানুসারে চালিত। “তাঁহারা আরো 
বলেন যে বৌদ্ধধর্ম ও তাও ধৰ্ম্ম জমে অন্তঃসারশূন্য “হইয়া 
খোসাবৎ হইতেছে। এই সকল ধৰ্ম্মমতের উপাসনা পূর্বে 
আধ্যাত্মিকতায় পূৰ্ণ ছিল কিন্তু এখন ইহা কেবল বাহ্যিক 
ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইতেছে। চীনাগণ প্রকৃত পক্ষে 
কনফুসিয়াসের দাৰ্শনিক মতাবলম্বী। পাঁদ্রীগণ বলেন যে 
এ0০0006200197 is a system of ethics, a 
Philosophy rather than a religion.” 

বৌদ্ধধৰ্ম্মই হউক বা তাও ধর্মই হউক সকল চীনাবাই 
কন্ফুসিয়াসের মতেব অন্বন্তী। চীনারা যে ধর্ম্মাবলধীই 
হউক বাহ্যিক আড়ম্বৰ খুব করিয়া থাকে কিন্তু আধ্যাত্মিক 
উপাসনা প্রায়ই নাই। তাহার! কন্ফুসিয়াসের বিধি 
অন্ুসাবে চলে এবং স্বভাবকে পুজা করে। পৈকিনেব 
সমাটেব এই প্রকার স্বভাবের উপাসনাতে তাহাই প্রতীতি 
হয়। চীন দেশে যত ধৰ্ম্মোৎ্সব হইয়া থাকে তাহাব কোন 
না কোনটাই প্রক্কৃতিব কোন: না কোন দৃশ্য হইতে কল্পিত 
হইয়া থাকিবে। যথা, বসস্তোৎসব, শীতকালীন 'ও গ্রীন 
কালীন পূজা, নববর্ষেব উৎসব “ইত্যাদি তাহাব দৃষ্টান্ত স্থল। 
তাহাদের যত জটিল নীতি ও ধর্মমত তাহাব সকলেব 
মূলে প্রকৃতির নীতি নিহিত। আমাদেব হিন্দু ধৰ্ম্মেব সহিত ও 
এবিষয়ে সাদৃশ্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বৈশাখে গবমের দিনে 
শীতলা, পিতৃলোকেব পার্ধন শ্রাদ্ধ, শাবদীষ পুজা, লক্ষ্মী পুজা, 
কাণ্ডিক মাসে কাণ্ডিক পূজা ও হুল-চালন, নবান্ন, বাস্ত পূজা, 
শ্রীপঞ্চমী, বাসন্তী পুঞ্জা, ঝড় বৃষ্টি হইলে সূর্য্য পুজা! ইন্দ্রের 
দই খই দেওয়া, আগুনের ভয় হইলে ব্রহ্মা পুজা, ইত্যাদিও 
প্রকৃতিপূজার পরিচায়ক | 

ইউবোপীষগণ বলেন যে চীন জাতির এই প্রক্ৃতিব 
জন্যই তাঁহারা সহলশ সহস্র বসব কাল হইতে আপন ধৰ্ম্ম 


Ed 


প্রবাসী ৷ * 


[ ৭ম ভাগ। 


প্রায় একই ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হুইয়াছে। তাঁহার! 
তাঁতার মংগল মাঞ্চুতাতার প্রভৃতি জাতিগণ কর্তৃক বহু 
শতাব্দী লবত পৰাভূত হইয়া এবং পরাধীন থাকিলেও 
তাহাদের ধৰ্ম্মমতের বিপধ্যয় ঘটে নাই। কোন বিজেতা 
বরং বিজেহাগণই ক্রমে তাহাদেব ধর্মের মত গ্রহণ কবিয়| 
তাহাতেই ডুবিয়া বহিয়াছেনৱ) মংগল তাতাব ও মাধু 
তাতাবগণ সকলেই ধীরে ধীরে চীনাদের আচার ব্যবহার ও 
ধর্মমত গ্রহণ* কবিয়া খাস চীনাদের মত হইয়া গিয়াছেন 
এবং এই সুকল বিজয়ী জাতিগণ কালে চীনদেশের শাসন- 


প্রণালী হবলম্বমী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার কারণ - 


মংগল ও হাভারগণ সাহসী ও ূর্ঘর্যজাতি হইলেও তাহাদের 
সাহিত্য বর্শনশাস্ত্রাদি বিশেষ উন্নতভাঁবাঁপনন ছিল না। 
বর্তমান মাঞ্চুগণ যখন ১৬৪৬ খুঃ পেকিন অধিকার করেন, 
তখন তাঁভিবা যুদ্ধপ্রিয় -এক অসভ্য জাতি বিশেষ ছিলেন। 


তাহারাঁও অন্তান্ত বিজেতাঁগণের স্ায় চীনদ্দিগকে নান! - 


প্রকাৰ 'ধিকাঁব দিয়! তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এবং চীনদেশ শাসন চীনদেশের আইনানু- 
সাঁবে কন্নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক বাহুবল ব্যতীত 
আর- সকল বিষয়েই তাহাদিগকে চীনার সাহায্য গ্রহণ 
কবিতে হুইয়াছিল। বর্তমানে মাঞ্চুগণের আচার ব্যবহার 
পরণ পবিচ্ছদ চীনাদিগের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে 
যে অনেক সময়ে কে চীন! কে মাঞ্চু তাহা! বাছিয়া বাহিব 
কবা যায ল। সম্রাট স্বয়ং মাঞু হইলেও চীনাদিগের মত 
মাথায় বেলী বাখেন এবং চীনা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
থাকেন। 

মাঞ্ুগন শীস্তিপ্রিয় চীনাদিগেব সঙ্গে বাস করিয়া তাহা- 
বাও শাক্তপ্রকৃতি হইয়াছে । তাহাদের সেই সমরপ্রিয়তা 
ও দুৰ্ধৰ্ষ একৃতি তাদ্শ এখন আর নাই। মাঞ্চগণ কন্‌- 
ফুসিয়াসেব ধৰ্ম্মমতাবলম্বী হইয়াছে । কিন্তু পরণ পরিচ্ছদ ও 
আচাব ব্যন্হাবের সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই জাতির মধ্যে 
পবস্পবেব মনেব মিল তাদৃশ আছে বলিয়া, বোধ হয় না। 
গ্াঞ্চগণ সিন-বমণীগণের বাঁধা" বিকৃত পদ ভাল বাসে না, 
সেই জনা তাহাব| চীঘ| রমণী পাণিগ্রহণ করিতে নাঁবাজ। 
আবার ঈনাগণও মাধুরমণীগণেব দীর্ঘ পদ পছন্দ করে ন| 


ক্ষ 


রা 


-১২শ সংখ্য।। ] ___ 
বলিয়া মাঞ্চবমণীকে বিবাহ করিতে অনিজ্জুক। কারণ 
স্ত্রীলোকের বড় পা থাকা বাদীর চিহু বলিয়া প্রকাশ পায়। 


১ চীন জাতিকে যুদ্ধে সহজেই জয় কর! যাইতে পারে কিন্ত 
তাহাদের ধর্ম আচার ব্যবহারকে কেহ এ যাবত জয় করিতে 


শ -পারের নাই হিনদুগ্ণ এ বিষয়ে কতকটা গৌরব করিতে 


পারেন বটে। তবে জাঁতিভেদ্বের অন্তরায় থাকায় হিন্দুধৰ্ম 


দিন দিন দুর্কল হইয়া পড়িতেছে। চীনারা বিশ্বাস করে : 


যে ভ্রীবনপ্রদায়িনী প্ররৃতিদ্বেবী শীতকালে বিশ্ৰামস্সখ 
সম্ভোগ কক্য়া থাকেন। তখন এক উৎসব “হইয়া থাকে। 

জীবনপ্রদায়িনী প্রকৃতি দেবী সুযুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত 
-হুইলে চীন দিশে বসস্তোৎসব হইয়া থাকে। 'পেকিন রাজপুরী 
মধ্যে এই উহসব সামান্ত ধরণে সম্পন্ন হইয়া থাঢুকে, কিন্ত প্রতি 
সহরে ও নগরে রাজকীয় কর্ণৃচারিগণ কর্তৃক অতি জীক 
- জমকের সহিত এই উৎসব প্রতি বৎসর সম্পন্ন'হুয়। * এই 
উৎসবের দিনে বাজকীয় উদ্ভান হইতে কিছু মূলা স্তালড 
(Lettuce? রৌপ্যাধারে স্থাপিত হইয়া বৃদ্ধ মহারাণীর 
টেবলোপরি রক্ষিত হয়। রাণী তাহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং ভক্ষণ 
করেন এবং নবীন সমার্জী ও অপরাপর মহিলাগণকে প্রদান 
করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করা হইয়া 
থাকে। সিংহাসন কক্ষে জাতীয় মঙ্গলস্ুচক ধ্বনি উদিত 
হইলে অপ্যাপর কক্ষ হইতে খোঁজাগণ তাহার প্রতিধ্বনি 
করিয়া উঠে। ক্রমে সেই ধ্বনির পুনধর্বনি হইতে হইতে 
রাঁজপুরীর শেষ দ্বার বা সদর দরজায় গিয়া উপস্থিত হয়। 
তখন বৃদ্ধ! স্হারাণী ইচ্ছা! প্রকাশ করেন যে “এই জীবন- 
প্রদায়িনী প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে সাম্রাজ্য শল্তশালী হউত 
এবং প্রজাষগুলীর মঙ্গল হউক ।” তত 

এই স্ময়ে সম্ৰাট স্বয়ং একদিন হলচালনা করিয় 
বৎসরের প্রথম বীজ বপন করিয়া থাকেন এবং সম্ৰাজ্ঞী 
স্বয়ং নিজ হস্তে তূতের গাছ রোপণ করিয়া থাকেন। 
সম্রাট যেমন অন্নের অন্ত চাষ ও বীজ বপন করেন সম্রাজ্ঞী 
১ বস প্রস্তর জন্য তুঁত বৃক্ষ রোপণ করেন। রাজপুরীতে - 
রেশমের শির কারখানা আঁছে এবং তুঁতের চাষ হইয়া 
থাকে। নাজপুনীস্থ অন্ন মহলে যে সকল তু'ত বৃক্ষ আছে 
সেই সকল তুঁত বৃক্ষের রক্ষণের ভার$& কোন মহিলার উপর 
০ ৯ ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১৩১১ সালের জৈ্ঠেন পরবাসীতে স্তব 


জাপানে রুষি। 


৬৬৭ 
ন্যস্ত থাকে। এই কাৰ্য্যকে সন্মানীয়. কাধ্য বলিয়া .মনে 
করা হইয়া থাকে। তুঁত পোকার মঙ্গলের অন্লও প্রকৃতি 
দেবীর আরাধনা কর! হইয়া থাকে। 

শ্রীরামলাল সববাঁর। 


জাপানে কষি। 


গত বৎসর (১৯০৬) অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান নিকলসন 
সাহেব মাদ্ৰাজ "বর্মে্ট কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হন-।- তিনি 
প্রধানতঃ জাপানের মৎস্ত ধৃতকরণ প্রথা ও তাহার ব্যবসায় 
প্রণালী অধ্যয়ন করিতেই গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে 
তিনি জাপানের কৃষিকাধ্য প্রণালী ও কৃষির অবস্থা স্বচক্ষে 
দর্শন ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একখানি 
শিক্ষাপ্রদ সুন্দর পুস্তক * প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের * 
কৃষক সম্প্রদায় এই গ্রন্থের মৰ্ম্মগ্ৰহণ করিতে পাৰিলে হুৰ্ভিক্ষ- 
পীড়িত দেশের শ্রী ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। 

দেখা যাইতেছে রুষন্গাপ যুদ্ধের পর হইতে জগতের 
উন্নতিনীল জাত সকলের বিশ্ময়্ৃইি এই প্রশান্তসপ্সিরশোভী 
্ষতদ্বীপের অধিবাসিগণের প্রতি পতিত হইয়াছে। জাপানের 
কাহিনী সংগ্রহ জাপচরিত্র অধ্যয়ন এবং জাশীচনর ক্কৃত-. 
কাধ্যতার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিতে আজি সকলেই ব্যস্ত । 
জাপানেব রক্ষণশীলতা চীন হইতে কোন- অংস্টেই কম ছিল, 
না। প্রতিবেশী কোরিয়ার সহিত যাহার নাম মাত্র সংশ্রব 
ছিল, বহির্জগতের সহিত সে জাপানের যে নাদৌ কোন 
সম্বন্ধ ছিল না তাহ! বলাই ‘বাহুল্য! কিন্তু সময়ের গতি 
লক্ষ্য করিয়া জাপান সত্যাইসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিকের মত এবং ' 
দূরদর্শী দৃার্শনিকের মত কৃপমণুকপ্রস্থ রক্ষণীক্তার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অতি অল্পদিন হইতে স্বীয় সন্তান 
গণকে গৃহের বাহিরে পাঠাইতে শিখিয়াছেন। আপ সম্তান- 
গণ স্বৰ্গ মর্ত পাতাল অন্থসন্ধান করিয়া যে খানে যে উৎকৃষ্ট . 
বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই লাভ .করিতে, যে দেশের 
রীতি, নীতি, ভাব, সংস্কার স্বদেশের হিতকর হুঝিরাছেন, 


ক Note on Agriculture in Japan by Sir টা, A. 
Nicholson, K.CLE., LC.S. (retired) on deputation, 
Madras Fisheries Investigation—Printel by the 
Superintendent Government Press, Madras 1307, 
Price 1 rupee. ৰ; 
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+ 


৬৬৮ 


যে জাতির 'যে যে গুণ স্বজাতির উন্নতিসাধক বলিয়া 


জানিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে দেহ মন পাত করিয়াছেন। , 


ফলে কি হইয়াছে ? এখনও অর্ধ শতাব্দী যায় নাই, ইহারই 
মধ্যে ধাহাদের অনুকরণ করিরা জাপান স্বদেশের বহুবিধ 
সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহারাই আজি জাপানের 
পথান্ুবর্তী হইতে ব্যগ্ৰ হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলও ও জার্মণী 
প্রভৃতি তাহার দৃটাস্ত। রক্ষণশীল ভারতেব কোটি কোটি 
প্রজার চক্ষু খুলিবে না] , 
ইতিপূর্বে বিদেশের কুটাটি পর্য্যন্ত জাপানের 

মধ্যে আসিত না। জাপান আপন পণ্যত্ৰব্য বিদেশের বিপ- 
নিতে পাঠাইত ন| ৩৫ বৎসর পুর্বে খাস জাপানের ( ফর- 
মোজা ছাড়িয়া ) লোক সংখ্য! ছিল ৩, ৩৯ ১০, ৭৯৩ এবং 
, খাসজাপানের পরিসর ছিল ৯, ৪৪, ৪০,৩৭৮,৯ একর মাত্র। 
গত ১৯০৫ অব্দেব গণনায় জানা গিয়াছে লোক সংখ্যা 
৪, ৭৮, ১২, ৭০২ হইয়াছে, এবং গত দ্বশবত্মবে শতকরা 
১৩'১জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩৩ বৎসরে জাপানে এক কোটি 
সাতচল্লিশ লক্ষ এক হাজার নয়শত নয় জন প্রজা বাঁড়িয়াছে। 
কিন্তু লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ভূ-ভাগ ত আর 
বাড়িতেছে না ? ইহার অধিকাংশই পার্বত্য এবং ভ্ত্তরাংশে 
শীত দীর্ঘস্থারী। চাষ করিবার উপযুক্ত জমি জাপানে অতি 
অল্প নিকলসন সাহেব অনুসন্ধানে জানিয়াছেন ষে জাপগণ 
‘সহস্ৰ সহশ্ৰ বৎসরের অনন্তসাধারণ ধৈর্য ও অমানুষিক 


পরিশ্রম সহকারে ১৯০৫ জব্দ পর্য্যন্ত দেশের শতকবা! ১৩". 


৫৩ অংশ ভূমি চাঁষোপযোগী করিতে পাবিয়াছে। কর্ষণযোগ্য 
ভূমির ছগুপেবও বেণী এখনও কর্ষণ অসাধ্য বলিয়া পতিত 
রহিয়াছে । লোকসংখ্যার অনুপাতে যদি ভূমির পরিমাণ 
গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় জীবন ধারণের অন্ত 
"লোক প্রতি ০২৬৭ একার পড়ে। সে হিসাবে জন্মণীরু 
বাহির হইতে আহাধ্যের আমদানী এবং গোচারণের মাঠ 
. বাদে লোক প্রতি কধিত ভূমির একরের কিছু উপব পড়ে; 
মান্্রান্জে লোক প্রতি এক একব পড়ে। অথচ মাংস, দুগ্ধ, 
মাখন এবং পনীর তাহাবা খাইতে, গায় না বলিলেও চলে । 
কারণ সমগ্র জাপানে প্রায় দশলক্ষ ঘোটক, ১৮ লক্ষ শূকর, 


এককোটি দশলক্ষ হাঁস মুরগী প্রভৃতি এবং গবাদি শৃঙ্গ বিশিষ্ট 
__ এক একর ছুমি কিঞ্চিদখিক তিনবিধার্মদি। সমর্থ প্রকৃতপক্ষে যে জাতির জাতীয়জীবনে পরিবর্তন- 


* এক একর ভূমি কিঞ্চিদধিক তিন বিঘার সমান। 


ক 


প্রবাসী ।* 


| ৭ম তাগ। 


পণ্ড দশলক্ষ মাত্র আছে এবং মেষ বা ছাগল নাই বলিলেও 
চলে। এই মুষ্টিমেয় শৃঙ্গবিশিষ্ট পগুজাত মাংস দুঞ্ধ মাখন 
পনীর আদি দ্রব্যের অধিকাংশ্র বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। 
বাহিরের আমদানি থাদ্ধের উল্লেখ ন! করাই ভাল, কারণ 
গত দশবৎদরে যে পরিমাণ খান্ত আমদানি হইয়াছে তাহা 
সমগ্র দেশের পক্ষে একপক্ষ কালেবও উপযোগী নহে। 
জীবনসংগ্রামের দিনে আপানের পক্ষে ইহ! কি মহাশঙ্কার 
বিষয় নহে? কিন্তু জাপানের বিষয়ব্যাপার সকলই স্বতন্ত্র । 
এরূপ অবস্থ সত্বেও জাপসস্তানগণ কেমন উদর পুৰিয়া 
আহার পাইতেছে এবং সাধারণত সুস্থ, সবল ও দ্বঢ়কায় 
হুইতেছে ! তাহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের অস্তিত্ব নাই বলিলেও 
চলে এবং অস্থিচন্মসার একজনও নজরে পড়ে না! চিন্তা! 
করিয়া দেখিলে এক একবার মনে হয় জাপান সেই 
আরব্যোপন্তা বর্ণিত কৃষ্ণোপদ্বীপের মন্ত্পূত ভূমি নহে ত? 
প্রকৃতই ছুই প্রশ্ন আজি চিন্তাশীল জগতেব সমস্ত! স্বরূপ 
হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে আহাবীয় 
স'মগ্ৰীর" আমদানি না করিয়া বাহিরের সকল সুযোগ ও 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এই পণুপক্ষীবিবল শৈল- 
বহুল, দ্বীপেৰ কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ মুষ্টিমেয় এবং 
কষ্টকষিত ক্ষেত্রোৎপন্ন শন্তের দ্বাবা শত সহস্ৰ বৰ্ষ ধরিয়া 
কি প্রকারে সকলেব উদ্নারান্লের সংস্থান কবিয়া আসিয়াছে 
এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমানের নির্ধন ক্ৰমবর্্ধনশীল প্রজাপুঞ্জ 
সেই পরিমাণ ভূমি ও সেই সকল আম্সঙ্গিক লইয়া ভবিষ্যতে 
কি প্রকারে উদ্বরপূর্ণ কবিয়া অন্পুষ্ট সুস্থ সবল ও শ্রমসহিষু- 
জাতিরূপে বজায় থাকিবে! নিকলসন সাহেব বলিতেছেন 
“Jt is however to be noted that the popula- 
tion'is growing faster than the arable area.” 


অর্থাৎ কর্ষণযোগ্য ভূমি অপেক্ষা প্রজাসংখ্য। ত্বরিতগতিতে 


. বুদ্ধি পাইতেছে। অথচ ক্ষেত্ৰোৎপন্ন চাউলই তাহাদেব 


প্রধান অন্প। সাহেব মহোদয় দৰক্ষতাস্হকারে এই ছুইটী 


প্রশ্নেব যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাব সমগ্র * * 


পুস্তক হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে জাপানির! 
সুৰ্ব্বযুগের যুগলক্ষণাসুসারে আপনাদিগকে গঠিত কবিতে 
এবং আপনাদিগকে স্ক্লল অবস্থার উপযোগী করিয়| লইতে 


৪৯/ 


১২শ সংখ্যা । ] 


শীলতাব অভাব আছে পবিবৰ্ত্তননীল জগতে সে জাতিব স্থান 
নাই। প্যখন যেমন তখন তেমন” ইহ! একটি পুরাতন 
}" প্রবচন এবং যাহার তাহার মুখে শুনা যায়। কিন্তু বাট 
নীতির ইহাই মূলমন্ত্ৰ এবং “Survival of the fittest” 
“ ( যোগ্যতমেৰ জয় ) নীতিব সহিত ইহাব কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধ। 
প্রথমটি নিদান (0856) দ্বিতীয় পবিণাঁন ( Effect ) 
বা সিদ্ধি। হি 
অবস্থাব অনুযায়ী জীবনগঠনে সিদ্ধহস্ত জাপান সম্বন্ধে 
প্রথম প্রশ্নের উত্তব এই যে--নিৰ্ধন সহায়হীনঃ অশিক্ষিত, 
গবাদ্বিপগুবিহীন কবভাবাক্রাস্ত (rackrented) বন্দোবস্ত- 
বিহীন (untrganised) জাপকৃৰকগণ ফে ঠিক নিয়মিত 
" এবং প্রচুর সাময়িক ফসল উৎপাদন কবিশ্বও মৃত্তিকাব 
উৎপাদিক| শক্তিব বৃদ্ধি কবিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এ 
পর্যন্ত দেশগুদ্ধ প্রজার অন্ন যোগাইয়া আসিষাছে তাহাব 


গূঢ় কারণ (6০75) তাহাদেব ক্ষেত্রকর্ষণ কবিবাব ও ' 


ক্ষেত্রে সার দ্বিবাব প্রণালীতেই নিহিত আছে। জাপান 
প্রতি বর্গফুট জমি কাজে আনিতে জানে এবং সেইটুকুই 
অতি সাবধানেব সহিত অতি যত্বসহকাবে এবং সম্পূর্ণকপে 
কর্ষণ কবে। যতটুকু জমি পাওয়া যাইতে পাবে ততটুকুই 
উৎকুষ্টরূপে এবং দেহ মনেব সকল শক্তি নিয়োগ কবিয়া 
- চাষ করে। অনুচ্চ পাহাড়গুলিব গায়ে গায়ে সৰ্পাকাবেব 
' চারিদিকেব মাটি কাঁটিষা সমতল কবিয়া তাহাব চূড়া পর্য্যন্ত 
এমন কি ষথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় 
সে সকল স্থানও আবাদ কবে। গৃহস্থ স্বীয় ভদ্রাদনেব 
আশে পাশে এমন কি গৃহত্বার পৰ্য্যস্ত যতটুকু জমি আদাষ 
করিতে পাৰে. তাহাঁতেই বীজ বুনিয়া থাকে, গাছপালা 
রোপণ করে। ফল কথা একটু কোণ পর্য্যন্ত বাতিল 
যায় না। গাঁছে বেড়া দিলে অল্প অল্প কবিয়া ক্ষেত্রের 
"কিয়দংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়াব পবিবর্তে 


জাপানে কৃষি। ঢ় 
-তাহাদেব - চাষে অপরিচ্ছন্নতা' বা অসাব্ধনিতা ঘটিবার 


৬৬৯ 


যো নাই। প্রত্যেক ফুট অতি সুন্দররূপে আলদ করিয়া 
সমগ্র ক্ষেত্ৰ যখন একটা সুপ্রশন্ত সুসজ্জিত উদ্ভনেব মত 
দেখাইবে একটা তিল পরিমাণ ভূমি বার্থ যাইবে না, 
প্রত্যেক বীজটী একটা ফলবান বৃক্ষে বিকশিত হইবা উঠিবে 
তবে জাপানী কৃষক নিব্স্ত এবং সন্তষ্ট হইবে। তাহাদের 
মতে সুন্দৰ ও সম্পূর্ণভাবে কর্ষিত একমুঠা জমিও ভাল 
তথাপি যেমন-€তমন চষা ময়ঘানও ভাল নয়। তাই 
জাপানের মাটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কাব করা, কোন খতুতেই 
ফসলের ভিতর একটাও আগাছা দেখা যায় না। এই জন্তু 
উক্ত হইয়াছে জাপানেব কৃষি বলিতেই উদ্ানকৃতি বুঝায়! 
বৈজ্ঞানিক কল্রে* অভাবে জাপানে সামান্ত কতিপয় হাতের 
যন্ত্র লইয়া চাষ প্রা হয়। সাধাবণতঃ জাপানেব মাটি 
কৃষ্ণবর্ণ পাক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল ব কোদাল 
দির! মাটি খোঁড়া হয়। হাতে করিয়া খোঁড়া হয় বলিয়া 
অনেক ভিতর পর্য্যন্ত মাটি আল্গা হয়। চাষী তখন সেই 
মাটি উণ্টাইয়| পাণ্টাইয়! সুক্ষ্ম গুড়া কবিয়া ফেলে এবং 
মাটি পরে পরে. আলি ও সীতাকাটা করিয়া একলাইন উচ্চ 
মাটি মধ্যে সীতাকাটা, তাহার দুই এক হাত অন্তর পুনরায় 
আলি তুলিয়া দেয়। এবং ফসল এমন ভাবে বুনা হয় যে 
আলির উপরকার ফসল (শীতের গাম, যব ইত্যারি) যখন 
কাঁটিবার সময় আমে তখন সীতাকাটাব মধ্যস্থ ফসল ' 
গজাইতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খাল পড়ে. 
না। এবং একবার যাহা খালি থাকে ফসল কাট! হইবার - 
পব চধিয়া তাহা সীতা কাঁটায় পৰিণত করা ভয় এবং 
ইতিপূর্বে যাহা সীভাকাটা ছিল তাহা আলিতে পৰিণত 
হয়। এইবপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জাপালী পাঞ্জে 
ভূমি (00 01120) সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষভাবে বক্ষিত 
হয়। কোদাল দিয়া ভিতবকাব মাটি উপরে তুলিয়া এবং 


- তাহারা ক্ষেত্রের ধাবে খাবে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন ক্রমাগত উপ্টাইয়া জমিব ভিতৰ বায়ু ও স্থশ্যালোক 


- “একবে | গবাদি পণ্ড বা শল্তধবংশকারী পক্ষীব অভাবে" 

বেড়া না দরিলেও. ক্ষতি হয়'না। চাষ কৰিলে চাষ 

হইতে পাবে এরূপ জমি এবং পতিত জমি থাকিতে ৪ 

পারে ইহা জাপানে অজ্ঞাত। জনির৪$ সহ্যবহার জাপানি 

কৃষির অন্যতম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে 
ই |) 


প্রবেশ করিতে - দেওয়ায় গাছগুলি . পুষ্ট, ফলবান 
হয় ও শীঘ্ৰ বৃদ্ধি পায়?" ফসলের সময়েই বেশ কবিয়া 
জমি চষা হয় মধ্যে মধ্যে গাছেব গোড়া খুড়িয়া 
মাটি পিন্থু কৰিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গাছটিব 
উপর ম্বৃষ্টি বাখা হয়, এবং অন্ন অল্প কবিয়া তবল 


ক্ষ 


৬৭০ '_ 9, , ' প্রবাসী।" ী 1 ৭ম ভাগ ৷ 
‘সার'* ঘন ঘন গাছের ' গোড়ায় দেওয়া হয়। পরায় বুননেরই অনুরূপ। ৷ ভারতবর্ষে মাটিকেই লোকে 
আগাছার নামমাত্র গজাইতে দেওয়া হয় না। পাথর, ফসলোৎপ-দনের মূল মনে করে এবং উৎপাদিকা শক্তির 
কাটা, আগাছা এ. সকল - -কি উচ্চ গুষ্কক্ষেত্ৰ কি ধান্তক্ষেত্ৰ অক্ষয় ভাঙার ভাবে, জাপানে তাহারা ভাবে মাটি অবলম্বন 
(Wet 1৪০) সর্বত্রই অজ্ঞাত। জাপানিবা অতি সুন্দব- বা আশ্রচস্বরূপ। প্রাণী ও উত্তিদ্জীবন মাটিকে মধ্যস্থ f 
ভাবে জমির পাট করিতে জানে। জাপানে প্রায়ই প্রবল- (medium) মাত্র রাখিয়া পধ্যায়ক্ৰমে খান্ত ও খাদককে = 
বেগে বারিপাত হয় কিন্তু তাহাদের সীতাকাটা ও আলিবন্ধেব পোষণ কর ।_ তাহারা প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। 
" পদ্ধতির অন্ত এবং নিয়দেশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকর্ষণ জন্ত মাটি ও স্থতরাং জাপানিরা. ক্ৰমাগত মাটি খোড়ে আর খুঁড়ে 
' সার ধুইয়া বাহিব হুইয়া যাইতে পাবে না। ববং মাটি খুঁড়ে সার দেয়। তাহার! সার না দিয়া কোন 
ুঙ্র্ণে পরিণত করায় জল অনেকট| বসিয়| যায়। যে ফসলই বুনে না এবং যতটুকু সার শস্তে পরিণত হইতে 
ক্ষেত্রের মাটি আটাল তথায় বালি ও পীঁক মাটি মিশান ' পারে ভাহার কণামাত্র নষ্ট করে ন|। তাহারা বলে 
হয় "এবং বেলে মাটির সঙ্গে উদ্ভিজ্জসার "ও নবম মাটি “ক্রমাগত মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়াও যা, সার-না দিয়া ক্ৰমাগত $ 
-মিশাইয়| ভূমির উৎপাদিকাশত্তির অভাব পূর্ণ করা হয়। জমিতে যসল-উৎপক্ণ করাও তা) উভয় ভ্রমই এক প্রকার। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে ক্ষেত্রকর্ষণোপযোগী এবং সার দ্বার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পূৰ্ব্ব ফসলের সময়ে 
ভারবাহী পণ্ড নাই বলিলেও চলে। সুতরাং পণ্ড অভাবে সার দেওয়া জমির যদি কিছু বীচিয়া যায় তাহাতে জাপা- 
, ক্কষকগণকে যেমন অমানুষিক পবিশ্রম কবিতে হয় অপব নিরা পুন্লায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। তাহারা' 
দিকে তেমনি অতি সামান্ত যন্ত্রাদির দ্বাবা ক্গেত্রকাধ্য নির্বাহ মনে করে মাটি সারকে শন্তে. পরিণত করিবার যন্ত্ৰ মাত্র । 
করিতে হয়। মাটি খুঁড়িবাব ক্ষুদ্ৰ একটা শাবল অথবা ইহাই তাদের 'জমির ফসলোৎপাদিকা শক্তির এবং উষ্র 
" খুরগী (০7), একখানি কোদাল, একখানি শস্তছেদনের ভূমিকে উর্বর করিবার গুপ্তমন্ত্র। তাহারা বন জঙ্গল হইতে 
কাণ্ডিয়া, সার বহনের জন্য একটা কেঠো ও তাহা প্রয়োগ , এক প্রবার উদ্তিজ্জ মৃত্তিকা, ও উদ্ভিদ, নগরের আবর্জনা 
করিবার অন্ত একটা হাতা বা উথডী ব্যতীত জাপকৃষকের সমুদ্রের বাঁজি শৈবালাছি, নিয়ভূমির পাক, নৰ্দমা, খানা 
*. অন্ত যন্ত্রের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জন্ত এই ডোবার আবৰ্জ্জন| প্রভৃতি গুঙ্ধ ও আৰ্ত্ভুমির জন্ত ব্যবহার ' 
. সকল দ্রব্যের, প্রতি সূন্নকায়ী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে * কবে, এবং প্রত্যেক খামাবে রাশীকত মিশ্রসার জমা করিয়া 
চারি টাকা মাত্র। ' এই সামন্ত যন্ত্ৰ লইয়া ইহাব| অসামান্ত রাঁথে। তা ছাড়া মৎস্ত-সার, খইল, সকল অস্তর বিষ্ঠা বিশে- 
ফল উৎপাদন কবে এবং মুখর ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি যতঃ মাহুষের মল মূত্ৰই জাপানে সারের শ্রেষ্ঠ বণিয়া বিবেচিত 
সুন্দর ও নিখুঁতভাবে বপন, রোপণ প্রভৃতি সকল কাজ হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হুয়। সার প্রস্তুত করণ ও 
করিয়া থাকে। জাপানি ক্কষকের মত পরিশ্রম করিতে “প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটি বিশেষত্ব। 
_ জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না] _ 2... প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্বপ্রকার পরিত্যক্ত বস্তুই সারের 
সার- দিবার গুণেই জাপানে পর্যায় বুননের কোন কাজ করে। “সার” হয় তরল অথবা হুক চূৰ্ণের আকারে 
পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবিশ্তকও বড় হয়'না। তথাপি প্রযুক্ত হ়। খাতু এব: ফসলেব প্রকৃতি অনুসারে আবৰ 
. নাইট্রোজেন’ উৎপাদক শীঘ্বীজাতীয় ফসলেব দ্বারা মৃত্তিকার মত তক্ল কৰিয়া ব্যবহাব কর! হয় কিন্তু মত্ত, খইল, | 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্তু গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি  উত্ভিজ্জ-রব্য) চূণ বিহুকাদিকু খোলা, ছাই, মাটি, অস্থিচূ্ণ 
নীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে বুন| হয় তাহা কতকট; প্রভৃতি একজে পচিতে দেওয়া হয়। পচিয়া অতি সুন 
রিসালাত এ জভ গড়ায় সন্নিণত- হইলে সার মাটির মত ব্যবহৃত হয়। বীজ 
ফের সার বুকাইবে। জন সারের পূৰ্বে বিশেষত হইল বথা বা চারা বুনিবার “সদর সীতাকাটার দাগে দাগে তরল , 
দিদার (0০০০০) মৎস্তসার (15 717০৩) ইত্যাদি, “সার” ভালিয় মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়! দেওয়া - 





হয়। 


ই সংখ্যা । ন; 
বপনের পূর্বে, একস্তব টা পাতলা করিয়া 


১ বপন পংক্তির মধ্যে ছড়াইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাব উপর অল্প 


গ্ব 


< 


১ অযথা অপব্যয় করিতে জাপানিরা জানেই না। 


শি 


ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। 


/_ মাটি মিশ্রিত সাব দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ 


যখন গাইতে থাকে, বিশেষতঃ উচ্চ শুষ্ক ক্ষেত্রে গাছগুলিব 
মধ্যবর্তী জমি পুনঃ পুনঃ খনন কবিয়া প্রত্যেক বারই অল্প 


. মাত্রায় তবল সাব গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অল্প মাত্রায় 


অথচ ঘন ঘন সাব প্রদ্ধানঞ্জাপাঁনিদের ' পদ্ধতি । প্রথম 
সাব প্রদ্দানকে -তাহারা বলে “অন্থুরোৎপাঁদক মাত্রা ।” 
গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে তখন তাহাদৈব আহাব 
স্বরূপ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে “সার” দেওয়া হয়। একটা 
ফসলেব মধ্যে তিন হইতে সাতবাব কবিরা কোদাল ও 
“সার' দেওয়া হয়। নীস বা শুটি ধবিবাব সমগ্র, শেষ "সাব 
দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ ‘সার’ কখনই দেওয়া হয় না। 
প্রকৃত পক্ষে এতদ্বারা মাটি অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে গাছেব 
আহার যোগান হয়। ডাক্তার নাগাই বলেন এই পদ্ধতির 
জন্যই জাপান আবহমান কাল-হুইতে একই ফসল একই 
জমি হইতে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
বিশেষজ্ঞগণ জাপানিদিগকে বিলক্ষণ পবিমিতব্যয়ী, হিসাবী, 
কিন্তু ভারতবর্ষে 
বীজবপনেব পূৰ্ব্বে যে রাশি রাশি সার খবচ হয় সেরূপ 

“সাবের, 
উপর তাহাদের এতদূর লক্ষ্য যে তাহার! সমগ্র দেশের জন- 
সংখ্যার হিসবে কত সাব পাইতে. পারে, তাহা হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ২৫ ভাগ নান! কারণে নষ্ট হই- 
লেও তিন কোটি যাটলক্ষ লোকের “সার” এক কোটী বিশলক্ষ 
একর ভূমির সার যোগাইয়া থাকে। ইহাতে সকল বয়সের 
তিনজন ব্যক্তিব “সার” কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূমি প্রতি 
পড়ে। যাহ' নষ্ট হইয়| যায় তাহাও নানা কৌশলে ব্যবহাবে 


“আনিতে চেষ্টা হইতেছে। কারণ “সার” অধিক প্রাপ্তব্য, , 


গুণে উৎকৃষ্ট, এবং মূল্যে সকল রকন সার অপেক্ষা সস্তা । 


"জাপানের এই সৰ্ব্বোৎকষ্ট সাক ভাবতে অতি অল্পই ব্যবহৃত 


হয় ইহা তাহাবা বিশ্বাস করিতে চাহে না। অধিকস্ত বিদ্ৰুপ 
করিতেও ছাড়েন! । তাহাবা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, * 


.অন্তাঁয় অপচঃ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানে যদি কোন 


ব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচ শতমণ শল্ত উৎপন্ন করে এবং 


সদ" 


জাপানে কৃষি ৷ 


৬৭১ 


সপরিবারে ২৷ শত মণ আহার করে ও ২] শতম বিক্ৰয় 
করে তাহা হইলে সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে তহার! 
সপবিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
“সাবের” আকাবে ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ করিবে এবং বাহাছিগকে 
বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ -সারর” 
আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে। 

জাপানিরা ‘সার’ সংগ্রহের কিরূপ বন্দোনন্ত ভরিয়া 
থাকে নিকলসনগ্দাহেৰ তাহাব বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যাহাতে লোকালয়- 
গুলির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যের হান্কিব লা হয় 
ভথচ কি ধনী কি দবিদ্র প্রত্যেকের বাড়ীর “সব” এমন 
ভাবে পরিষ্কত হয় যাহাতে ময়লার চিহ্নমাত্ৰ না থাকে, 
প্থিপাৰ্শ্বে বা লোকালয়েব কুত্রাপি দর্শকের দৃষ্টিপণে পতিত 
না হয় তাহার স্থবন্দোবস্ত আছে। যতদুর সম্ভব লোকালয়ের 
বহিরে সুদুর কৃিক্ষেত্রে সুবক্ষিত বৃহৎ বৃহৎ কুণ্ড মধ্যে 
সাব, সঞ্চিত করিয়া আবশ্তকমত চুপ, মাটি, খৈল ওতভৃতি 
নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। জর্ম্মণ ডাক্তাৰ ম্যারণ 
জাপানের সৰ্ব্বত্ৰ ভ্রমণ কবিয়া বলিয়াছেন. 

‘In all my wanderings through the 
Country, even in the most remote valleys, 
and in the homesteads and cottages 2f the 2 
very poorest peasantry, I never could disccver, 
even in the most secret and secluded corners, - 
the least trace of ০৪৪ excrementis. How 
very 87150 with a in Germany, waere 
12 may be seen lying about in eve-y direc- 
tion, even close‘to privies.”.—Page 45 

* যে সকল ক্ষেত্র নদীর ধারে ধাবে, ঠিকাদাব্লগধ নৌকা 
করিয়া ‘সার’ লইয়া গিয়া তথায় কৃষকদিগকে বিক্রয়. করে 
এবং অন্তত্র কৃষকগণ তাহা হয় গৃহস্থের নিকট অশ্বব যেথর- 
দিগের মধ্যস্থতায় ক্রয় করিয়া থাকে। “এদেশে মেছরকে 
বেতন দ্বিয়া অথবা সরকারকে কর দিয়া গৃহ পরিঘ্দর রাখতে 
হয়। কিন্তু জাপানে তাহার ঠিক বিপরীত, জাপানের প্রত্যেক 
মলাগার গৃহস্থের বাধিক আয়ের সংস্থান করে। “০: ০ 
the householders pay any thing as the >ost of 

ত ক 


৬৭২. 
removal; on the EE it is the চিনন 
-or scavenger who pays each householder 
at certain rates’ for the privilege." জাপানে 
মেথরগণ ঠিকাদাবের কাজ করিয়া থাকে। টোকিও সহরে 
কয়েক' বৎসব পূর্বে লোক প্রতি বাধিক 1৮০ মুল্য দিয়া 
ক্লক বা মেথর ‘সাব’ লইয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে ০ হইয়াছে 
এবং শস্তেব মূল্য বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে “সারের” মূল্যও বৃদ্ধি 
- হইয়া চপিয়াছে। মূল্য নগদ অথবা শাক শবজী ফলমুলের 


আকারেও দেওয়া হয। এক্পপ ‘স্থলে গৃহ এবং পল্লী যে- 


অসাধাবণ ভাবে পরিষ্কাৰ পবিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকৰ থাকিবে 
তাহাতে আশ্চধ্যেব কথ! কি আছে ?,টোকিওতে লেক 
প্রতি দ* আনা| লাভ হয় আব এদেশে নানই্রনিতালেব স্বাস্থ্য- 
নিবাসে লোক প্রতি মাসিক ।/ আন! স্থানীয় মিউনিসি- 
পালিটীকে করম্বরূপ দিতে হয়। অথচ সন্তোষজনকরূপে 


বাড়ী পরিষ্কৃত হয় না। নিকলসন সাহেব উভয় দেশেব - 


, অবস্থা দর্শন করিয়াই বলিয়াছেন, দৈবাৎ যাহা জাপান নষ্ট 
করে ভাবত তাহা দৈবাৎ ব্যবহাবে আনে ।” এই সাব” 
এদেশের “ঘরের কড়ি” দিয়া বিদায় করে কিন্তু জাপানে 
ইহার সংরক্ষণ, ইহা দ্বারা বিভিন্ন -প্রকাবের সাব প্রস্তুত 
করুণ ও ইহার ব্যবসায়ের প্রতি গবমেণ্টেব বিশেষ লক্ষ্য 

* 'আছে। “ইহা দেশেব কৃষি পরীক্ষাঁসভা সমিতিতে পরীক্ষিত 
হয়। সারে কেহ ভেঙ্ঘুল দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে 

" হয়। এই-চ-কেন (43১/-150) কৃষি পৰীক্ষাসভার 
রাসায়ানক পরীক্ষায় প্রকাশ, ‘সার’ হইতে নাইট্রোজেন 
ামোনিয়ার আকারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাঁহাতেই 
চতুদ্দিকে দুর্গন্ধ বিকীরণ করে কিন্তু নাইট্রোজেন মাটি 
উৎপাদ্দিকাশক্তির প্রধান উপকবণ। স্থতরাং যাহাতে 
এ্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পার তাহা করা আবন্তক। 
সাব কোন অভেস্ত -পাত্রে রাখিয়৷ তাহার মুখ বেশ কবিয়] 

বন্ধ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে (চালার নীচে) ঢাকিয়া রাখিতে 
হয়। তাহাতে শতকরা ছুই ভাগ চুণ দিলে আরও ভাল 
হয় কিন্তু খড় দিলে অনিষ্ট করে। চুণের পরিবর্তে (১) খড়ি- 


মাটি (055০০), (২) উদ্ভিদের পচ. শিকড়বিশিষ্ট জলা- * 


" ভূমির মাটির শুধ গুড়া (৩) গুড়া করা শুফ আটাল 


মাটি, (৪) কয়লার গুড়া ও (৫) কবাতের গুঁড়া ব্যবহার- 


+ 


প্রবা্সী। | 


[৭ম ভাগ ৷ 


কৰা মাতে পাবে। জাপানের কোন পরীক্ষা-খান 


(Experimental Station) একমাসের পরীক্ষায় a - 


ছেন কি উপায়ে রক্ষা করিলে সাব হইতে কত পবিমাণ 
নাইট্রোজেন বাঁচাইতে পাব| যায়। . 

মোটের উপব নাইট্রোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজ্- 
সাধ্য উপায় এই যে চালার নীচে-পাত্র পু.তিয়া তাহার মুখ 


বেশ করিম! বন্ধ করিয়া রাখী। তাহাতে শতকরা তিন = 


অংশ 905721395017516 মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা 
শ্বেতসারযুক্ত অর্থাৎ মওবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিত 
নহে। ভারতেব এত নদনদীতে সমুদ্রক্লেও উপত্যকা 


ভূমিতে ও অন্তর “সার” ফেলিয়া দেওয়া হয় যে তাহাতে > 


কষিক্ষত্রের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্ত তাহাতে স্বাস্থাহানিও 
হইয়া থাকে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের দিনে জাপানের কৃষি- 
পদ্ধতি ও ভারতের অবস্থাব বিষয় চিন্তা কবিবার সময় 
আসিয়াছে । 


মৎস্তসারও খুব নাইট্রোজেনবহুল কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ . 
ভাগ Phosphoric acid আছে ইহা দ্বারাও উৎকৃষ্ট সার 


প্রস্তুত হয়। মাছের সুড়া, ছাল, কাটা প্রভৃতি প্রকাণ্ড হৌজে 


স্মান-করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘু'টিয়া খড়ের চাটাই , 


ঢাকা দিয়! (জাপানিরা খুব গবম জলে স্নান করে) পচান 


হয়। কয়েক সপ্তাহে জল পচিয়া অসহনীয় দুর্গন্ধময় ও ১ 


সবুজবর্ণ হইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নূতন ভাটির জন্তু 
পুনবায় তাহাতে পূর্ববৎ মাছ ও গরমজল ছাড়া হয়। 
এই সারেব "গুণে গাছপাল! অতি শীঘ্র গজ৷ইয় উঠে এবং 
পরিপুষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়েব অভাব নাই, মৎস্তও প্রচুব । 
এখানে এই সার প্রস্তুত করণেব বিস্তৃত আয়োজন করা 
উচিত। খৈলের সাবও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ ব্যবহৃত 
হইতেছে। গত দশ বৎসরে খৈলেব আমদানী ১৪ গুণ এবং, 


. তাহার মুল্য ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপাসের বীজও 


Ed 


সারস্বরূপ গ্যবহৃত হইতেছে। খৈল গুঁড়া করিয়া কাটে ] 


ছাই, দন্ধমবওশা, আস্তাবলের ময়লা জল বা সুর মিশাইয়া 
খড় দ্বিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারণের 
জন্য ঢিবি মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ 
এই সার অথবা মিশ্র সারের (0০%P০30 সহিত মিলাইয়া 
ব্যবহার করা হয়। মিশ্র সার জাপানি ৰুষক্বে “কোন 


+ 


রশ 


চর 


চী 


Pan 


লা 
ৰ 


ৰ 


১২শ সংখ্য।। | 


দেয়,- সকল জীব অস্তব মলমুত্র, আগাছা, পাতালতা, খড়- 


কুটা, ব্যঞ্চনেব খোসা, মাছেব আইস কাটা প্রভৃতি, শব্ুকাদির 


খোলা, ছাড়ের গুড়া, ছাই, পাক, সকল স্থানেব আবর্জনা 
একস্থানে একটী চালার নীচে বাণীকৃত কবা হয় এবং আস্তা- 
” বলেব বা সম্ুত্য মুত্রে ভির্জীইয়৷ বাধিলে কিছুদিন পরে যখন 
হক্র্ণে পরিণত হয তখন উৎকৃষ্ট সাব প্রস্তুত হয়। জাপানে 
আস্তাবলেব সাব, সামুদ্রিক গাছগাছড়ার সার, চাউলের 


" তুঁষগ্ত্ৃতির সার প্রস্তুত কবণ প্রথাও প্রচুলিত আছে। 


এই সকল উপায়ে এপধ্যস্ত জাপান কোটী কোটা 
সম্তানেব ক্ষুননিবৃত্তি কবিয়া আসিয়াছে কিন্তু এই সনাতন 
প্রথা আব চলে না। নবীন যুগের নূতন আকাঙ্ঞা, প্রা 
বৃদ্ধি, শিল্প বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনীতিস্থত্রে বিদেশে সহিত আদান 
প্রদান সম্বন্ধ এবং প্রতিযোগিতার দিনে উন্নতিপথান্গবর্তাঁ 
দেশের প্রয়োজন বুবিয়া এবং ভবিষ্যতে কিবপ দড়াইবে 
তাহা আদৰ্শ বাজনৈতিকেব অন্তরূ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং 
দেশেব প্রকৃত অবস্থা ও সময়েব গতি লক্ষ্য করিয়া সুস্ষ্মদৰ্শী 
জাপান মূতন পথের অনুসবণ করিয়াছেন। যে ক্ষ 
জাপানে প্রধান সম্বল তাহাগ উন্নতির অন্য জাপান সকল 
বৈধ উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন। কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রীর 
অধীনে গবর্মেন্টেব ক্ৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে; ইহাব 
অধীনে অসংখ্য পরীক্ষাথানা (Experime tal Stations, 
বিদ্ধালয, রৃষিসভা সমিতি, ভ্রমণকারী উপদেষ্টা ও শিক্ষক, 
কৈন্দিক পবাক্ষালয়, জেলা ও পল্লাপরীক্ষাগাব, কৃষি- 
পুস্তকাগার, কৃষি কলেজ, প্রভৃতি আছে। এই সকলের 
প্রতি সরকাবী বার্ষিক খবচ ৮০ লক্ষ টাকা । ইহা খাঁ 
কৃষির জন্য, বনবিভাগেব খরচ ইহাতে ধবা হয় নাই। 
বনরক্ষণ-বিদ্া বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং 
কৃষিকাে:ব একটা প্রধান সহায় বনজঙ্গলগুলি রক্ষা ও 


_ তাহা শ্রীবৃদ্ধি করিতে বন্ধবভাগ বা বেসবকাবী মালিক- 


গণকে অন ছাবা বাধ্য কবা হইয়াছে। গবাদি পণ্ুপাল 
বৃদ্ধিব এবং মতম্তধুতকবণ ও তাহাব ব্যবসায়ে বিস্তৃত 
আয়োজন হইতেছে। ফলতঃ যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার 
জন্ত সকল, স্থবন্দোবস্ত হইতেছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী 


জাপানে কৃষি। 


কিছুবই অপচয় কবিও নাঃ (Waste nothing) লীতির 
» উচ্ছল দৃষ্টস্ত। “সার” ব্যতীত যাহা কিছু লোকে ফেলিয়া 


| * ৬৭৩ 
১৮৬৭ অৰ্ধ হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহার ছুই 
বৎসর পরে বিশ্ববিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার 
দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ অব্দে রীতিমত শিক্ষাবিভাগের 
সৃষ্টি হয় এবং পর বৎসর হইতে নিয়মিত শিক্ষাপদ্ধতি 
অনুস্থত হয় যাহা এক্ষণে উন্নততম দেশসমূহেব পদ্ধতি হইতে 
অভিন্ন। - 

জাপানেব প্রজা শিক্ষাগ্রহণে আইনবলে বাধ্য হইবার 
পর হইতে বিশ্বয়কব ভ্রতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে; এখানে ১৮৭২ অবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন 
হয়, পরবৎসব প্রাথমিক বিস্তালয়ে শতকব| ২৮ জন ছাত্র 
হয়। দশ বসবে (১৮৮৩) ৫১ জন, পববর্থী দশ বৎসরে 
(১৮৯৩) ৫৯ জনু এবং ১৯০৪ অবে অর্থাৎ আর দশ বৎসরে 
ছাত্র সংখ্য] ৯৩২৭ জনে পরিণত হয়। লোঁকসংখ্যার 
অনুপাতে বালকের সংখ্যা শতকরা ৯৬'৫৭ এনং বালিকার 
সংখ্যা ৮৯:৫৪ । জাপানে ৬১টা নর্মাল স্কুল আছে তথায় 
১০৬৯ জন শিক্ষক, ১৯৪৬৬ জন শিক্ষক-ছান্র ছিলেন। 
তন্মধ্যে ৪,০৪১ জন ছাত্রী ছিলেন। এখানে পুকষদিগকে . 
৪ বৎসব ও স্ত্রীদ্িগকে ৩ বৎসর শিক্ষাগ্ৰহণ কবিতে হয়। 
উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বৎসবের অধিক বয়স্ক ছাত্র 
দ্িগকে নিয়মিত সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্াহারা 
এই সময় হইতে গাছপালা, জীবজন্ব, থনিজঁদবা, কৃষি, 
অলজদ্রব্য, স্থানীয় শিল্প, দেশেব স্লাটি, সার, জলসেচন, বপন 
ও বোপণ বিষবে শিক্ষা প্রায়, এখানে অন্যুন ১৫৩৩টা 
বিদ্যালয়ে কৃষি নিয়মিত্‌, পাঠ্যেব অস্তভু ক্ত এবং ২৮টা 
বিস্তালয়ে অতিরিক্তরূপে অধীত হয়। এতঘ্্যতীত ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীব কৃষি-স্থুল ও কৃষি-কলেজ যথা Supplementary 
Schools, Regular Agricultural Schools, Col- 
1585 of Agriculture, Farm Schools, Private 
“Agricultural Schools, প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া 
ফেলিয়াছে। অধিকাংশ স্কুলে কৃষকপবিবারের সম্তানগণ 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ্‌ করিয়া পাকে । গ্ৰাম্য’ স্কুলগুলিতে 
প্রত্যেক তিনটি ছাত্রেব মধ্যে দুইটা অথবা তিনটই কৃষক- 
সন্তান। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত কবিয়া 
পুনরায় কৃষিকাধ্য করিতে যায় এবং এই জন্য বিদ্ধালয়ের ' 
সহিত স্থানীয় ক্ষিসম্প্রদায়েব যথেষ্ট ঘনিষ্ঠত| থাকে। 


৬৭৪. 
উরে নি পরার 
সভ্য। এই সকল কৃষিসভায় শিক্ষকগণ কর্তৃক শীতকালে 
যখন ক্ষেত্ৰকৰ্ম্ম বন্ধ থাকে, অধিবেশন ও বক্তৃতা হয়। 
কুষকগণও স্ব স্ব সন্দেহভঞ্জনাৰ্থ ও দুরূহ বিষয় সকলের 
মীমাংসার অন্ত প্রায়ই বিদ্তালয়ে. গমন করে। নিকলসন 
সাহেব এই শ্রেণীর একটা স্কুল স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন 


এই স্কুলের ছাত্রগণ মাসিক ॥০০ আনা মাত্র বেতন দেয়।, 


তাঁহাদের অনেকে বহু দূর হইতে পড়িতে আইসে, 
কেহ কেহ ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া আইসে। এই বিদ্যালয়ের 
নির্ধারিত কৃষিবিষয়ক বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম পাঠ্য পুস্তক 
আছে। বালকগণ ত্যহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালী, 
অলেব ব্যবহার, সার প্রস্তুতকরণ,; তত্বাবধান ও তাহার 


মূল্য এবং উপকারিতাবিষন্ে জ্ঞানলাভ' করে। রেশম - 


প্রচুর পবিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া বেশমবিজ্ঞানও শিখান 
হয়। সম্প্রতি মধুমক্ষিকার পালন এবং কৃষির শাখা স্বরূপ 
বলিয়া বনরক্ষণ বিভাও শিখান হইতেছে, বিদ্ধালয় গৃহ- 
গুলি জীকজমকশৃন্ত । পাঠগৃহ গুলি সামান্ত ধরণের | ৫৩১ 
খণ্ড পুস্তকেব এক-লাইব্রেরী আছে, একটা গৃহে বাসায়নিক 
পরীক্ষা হয়, একটী পদার্থসংগ্রহাগাঁর (10056000) আর 


গুটিকত বাহিবের ঘর (put-houses ) আছে! প্রায়, 


অর্থ মাইল দূরে একট ১৫ বিঘা! ভূমির আর্জ ও শুফ ক্ষেত্র 
আছে। বালকেরা তথায় এক বৃদ্ধ কৃষকেব সাহায্যে ভূমি কর্ষণ 
করিতেছে। বালকদেব ব্যবহাবেব উপযোগী ছোট ছোট 
যন্ত্রগুলি একটী গৃহে অতি পবিচ্ছয়ভাবে সঙ্িত আছে। 
এখানে সাব প্রস্তুত ও আর্ত এবং শুষ্ক ভূমিতে তাহার 
ব্যবহাব বিশেষ করিয়া শিখান হয়। ১৯০৬ সালে বিদ্যালয়ের 
আয় হইয়াছিল ৪৬৪১। তন্মধ্যে ছাত্রদিগেব বেতন ৭৯২, 
ইম্পিবিয়াল ট্রেজারি প্রদত্ত ৯০০২, প্রাদেশিক ট্রেজাবি 
প্রদত্ত ৭৫০২ এবং গ্রামবাসীদ্বিগের নিকট সংগৃহীত ২২০০২ 
টাকা । যদিও প্র বসব “ক্ষ-জাপান যুদ্ধ চলিতেছিল 
তথাপি কি সরকারী কি বে-সরকারী সাহাধ্য-শিথিল হয় 
নাই। খবচও প্রায় ৪৬০০ টাকা হইয়াছিল। ইহা বিশেষ- 
ভাবে দ্ৰষ্টয্য যে তত্বাবধায়ক সভা পূৰ্ব্ব বৎসবেব মত সমস্ত 
বৎসবের বেতন স্বরূপ কেবলমাত্র ২৭২ টাকা পাইয়াছিলেন, 
এবং চিকিৎমকও তজ্ূপ প্রাপ্ত হন। যে নয়টি গ্রাম এ 


| Co প্রবাসী । * 


[ন ভার 


বিদ্ধালয পোষণ করে তাহা লোকসংখ্যা ছিল ৩৬,৫১৩ 
তাহারা একর প্রতি ৫১২ টাকা হাবে ৩৩,৯০৬ একব ভূমির 
মালিক; সুত্তবাং তাহাবা যে ২২০০২ টাকা স্কুলের চাদ! 


‘স্বরূপ দিয়াহিল তাহাতে প্রতিজনের একর প্রতি প্রায় 


এক আন! করিয়া পড়িয়াছিল। একতা উন্নভীচ্ছা এবং 
অধ্যবসায় থাকিলে অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মহৎ 
কাৰ্য্য সমাধা হয়। ৬ 

জাপানে প্রাথমিক কৃষিবিস্তাব স্তায় উচ্চকুষিশিক্ষ! এবং 
কৃষিবিজ্ঞান অনুশীলনের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। 
নিকলসন সহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপ্বিদ্ধ করিয়া- 
ছেঁন। তাহা হইতে জানা যায়:শিক্ষার প্রতি জাপানির! 
অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং যে উপায় অবলম্বন 
কৰিলে শিক্ষার সুবিধা. হইতে পারে তাহা প্রবর্তিত করিতে 
সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্বেও পশ্চাৎপদ হয় না। বালক ও 
যুবকদিগকেই শিক্ষা দিয়া” জাপান নিরস্ত হয় নাই, তাহা- 
দিগের জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজাদি 


ৰ 


ব্যতীত বয়স্ক লৌকদিগের শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে।. - 


কলষিবিভাগেত্র অধীন প্রায় ৩০০ ব! তাহার অধিক বক্তা ও 
উপদেষ্টা আছেন তাহাবা অসংখ্য পরীক্ষা ষ্টেশনের. (Experi- 


mental 5ations) সহিত সংশ্লিষ্ট । তাহারা বৎসরের ‘ 


মধ্যে জাপানের চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়া সাময়িক স্কুল খুলিয়া 


, কৃষি শিক্ষা ও বক্তৃতা! দিয়া বেড়ান। এই ষ্টেশন বা থানা 


গুলি কৃষকদ্দিগেব সাহায্যের অন্ততম উপায়। জাপানিদের 
ধারণা বালক ও যুবকদিগের মন ও*চরিত্র গঠন করিবার 


জন্ত স্কুল ও কলেজের যেমন প্রয়োজন, বয়স্কদিগের ' 
 প্রকুত কর্মক্ষেত্রে সাহায্যদ্বানের বিভিন্ন উপায় ও শিক্ষার 


তেমনি প্রয়োজন। থানাগুলি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। 
তাঁহাদের হর্ভব্য সম্পাদনের ভজন্ত প্রধান থানায় ৪* জন 
বিশেষজ্ঞ ( চxচert5) এবং, ৪৭ জন সহকারী বিশেষজ্ঞ 
(Assistant Experts) ও কতকগুলি কেরাণী এবং 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক' দক্ষ কর্মচারী ‘শাখা থানায় নিযুক্ত 
আছেন। প্রানার কাৰ্য্য স্থানীয় চাষ আবাদের লক্ষণ 


অনুসন্ধান, দুরহ প্রশ্নেব মীমাংসা, রাসায়নিক পরীক্ষা, 


নৃতন প্রপলী ও নূতন উপকরণাদির পরীক্ষা দ্বারা 
ফল নির্ণয় ভর! এবং তাঁহা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর 


bd 


5 


পাপা 


৯৮ 


পা 


Ea সংখ্যা । ] 


দারা সরব প্রচার ও গৰ্কাদাধার্ণেয গ্ৰহণযোগ্য করা। 
কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ ও রাসায়নিক পবীক্ষালয় (Experi 
mental Station) ব্যতীত জাপানে. অনেকগুলি কৃষি 
সমাজ (Agricultural Association) সৰ্ব্বত্ৰ স্থাপিত 
হইয়াছে ও হইতেছে। ফ্রান্সের কৃষিবিভাগের প্রধান 
কর্মচারী ( Director of Agriculture ) দূরদর্শী 
মুসে! টিসাস্রাও, বলেন ক্রোটী কোটী ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কৃষকের 
উপর গভর্মেন্টের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার কবা অমস্তব। 
ব্যক্তিগতভাবে তাহারা একদিকে এত তেশী দুরে দূরে 


"থাকে, এত অধিক সন্দিগ্কচিত্ত, এত অধিক মুখচোরা, 


নূতন ভাব নূতন পদ্ধতি গ্রহণে তাহারা এতই ভাত, এবং 
অপবদিকে তাহারা এত দরিদ্র, উৎকৃষ্ট কল উৎপাদনে 


দালালদিগের হাত এড়াইতে ও উচ্চহারে বা বিলক্ষণ লাভ 


রাখিয়া জিনিষপত্র গঞ্জে বিক্রয় করিতে এমনই অক্ষম যে 
এমন কোন ব্যবস্থা থাকা আঁবস্তক যাহা গভর্মেন্ট ও কৃষক 
সাধারণের মধ্যস্থ হইয়া কাৰ্য্য করিতে পারে। তাহা হইলে 


- গবর্মেন্টের আদেশ, উপদেশ, উদ্দেশ, আকাঙ্ষা, আশ্বাসবাগী, 


সহানুভূতি এবং অর্থ সাহায্য সমস্তই অতি ‘শীদ্ৰ এবং সহজে 
প্রজার দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়। জাপানও এই ভাবে 
অনুপ্রাণিত হুইয়া তাহা কার্যে পরিণত কবেন। পরিণামে 
জাপানের সমগ্র কৃষি প্রজা নানাপ্রকাব সভাসমিতি করিয়া 
সম্মিলিত কাৰ্য্য করিতে শিখিয়াছে। অতি অল্প দিনেই এই 


সকল সভাসমিতি এরূপ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে যে 


কি ফ্ৰান্স কি জাৰ্ম্মণি এমন কি জগতের আব কোন ঘেশেই 
এমন হয় নাই। গতর্মেপ্টের ইচ্ছা কৃষি-বিভাগের দায়িত্ব 
ধীরে ধীরে প্রজার স্কন্ধে তুলিয়া দেওয়া। কাবণ জাপানের 


ধারণা প্রজার যাহা প্রধান জীবনোপায় ও অবলম্বন তাহার 


সুবন্দোবস্ত প্রজাদিগের অন্ত না হইয়া প্রজাদিগের দ্বার! 


“হইলেই ওত মঙ্গলপ্রদ হয়। প্রকৃত উন্নতি তাহাই যাহা 


প্রজাপুঞ্জেব মধ্য হইতে অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়া উঠে। 

কৃষিসমাঅগুলি ১৯০৫ অবোর নৃতন আইনে বন্ধ হয়। 
তাহাতে কোন সভা! পৃথগ্ভাবে না থাকিয়া! পরস্পর সংশ্লিষ্ট 
ও একযোগে কাৰ্য্য করিতে থাকে। কতকগুলি প্রান্তে 
ককষকগণ (মিলিত হইয়া একটা গ্রাম্য কৃষি সাজ (ঘ}]]9৪০ 
শি এ 1০5. গঠন করেন। কতিপয় গ্রাম্য সমাজ কর্তৃক 


জাপানে কৃষি ৷ 


৬৭৫ 


নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ছা! একটা ছে জেলা সমিতি (Taluk 
Association) গঠিত হয়। কতিপয় জেলা সমিতির 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বাবা একটা প্র'দেশিক সমিতি 
(Prefectural Association) গঠিত হয়।' এই প্রাদে- 
শিক সমিতিগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা জাপানের 
কেন্দ্র কষিসভা (Central চমক Council) 
গঠিত হইয়াছে। ৰু 
এই সকন সভাসমিতি প্রধানতঃ কৃষকদ্দিগের চাদা দ্বারা 
এবং আংশিক সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের 
বিস্তারিত ও শিক্ষাগ্রদ বিবরণ নিকলসন সাহেব প্রধান 
করিয়াছেন। আমরা মোটামুটি তাহার একটা আভাষ 
দিব। এই সমিতিগুলির দ্বারা দেশে কি কি কাব্য হইতেছে 


তাহার কাধ্যতাঁলিক! মাত্র দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


হুইবে। কেন্দ্র সভার কাৰ্য্য প্রাদেশিক জেল! ও গ্রাম্য সমিতির 
সকল বিষয়ের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করা এবং সাধারণভাবে , 
সাহায্য দান ও তত্বাবধান কর!। 

কানাগাওয়ায় একটী প্রাদেশিক সমিতি আছে, উহা 
১১টী জেলা সমিতির প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত। সমিতির 
উদ্দেশ্য £-- 

৮ কানাগাওয়া প্রদেশের, কৃষির অবস্থা, আয় ব্যয়, 
কৃষিপ্রজা-সংখ্যার অনুসন্ধান করা। (২) কৃবিশ্ক্ষি দান। 
(৩) কুষিবিষয়ক উন্নতি, বিধান কর! । (৪) ক্লষকদিগের 
ক্ষেত্ৰকৰ্ম্ম ছাড়া কৃষিবিভাগীয় অন্তান্ত কর্মের উন্নতি বিধান 
করা (যথা--পৃষ্ৱিণীর মাটী"শু্ধ বালুকাময় হ্গেত্ে নিক্ষেপ 
করা, সবজীবাগের কার্প করা, উত্তম মিশ্র সারের কারবার 
করা, কূপ বা পুফরিণীতে মৎস্ত ছাড়া ও পালন করা, হাস, 
মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর পালন, বুজি ও ব্যবসার 
করা। (৫) ক্কষিসভাসমিতি গঠনে উৎসাহ ও লাহায্য দান 
করা। (৬) জেল! সমিতিগুলিকে উৎসাহ দান ও তাহার 
তত্বাবধান করা। (৭) ক্ৃষিসন্বন্ধীয় কোন দ্দাবশ্তকীয় ও 
জরুরি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা । * 

কোন একটা জেলাসমিতির এক বৎসরের কাধ্য- 
বিবরণীতে প্রকাশ ১ 

'(১) ১১টী গ্রামের মধ্যে ৬** বর্গগজব্যাপী ক্ষেত্রে ধান্ত 
উৎপাদনে প্রতিযোগিতা । পাঁচজন পরিদর্শক প্রত্যেক গ্রাম 


৬৭৬ 


প্রদেশপতির পারিতোষিক (Prefect’s 5 বিতরিত 
হয়। = 


(২) কতকগুলি কৃষকের আবেদনে একজন ae 


হারা রেশমচাষের শিক্ষাসষদ্ধে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান ব্যতীত 
নানা স্থানে ও বিবিধ বিষয়ে ৩৫টা বক্তৃতা দান করা হইয়াছিল। 
* (৩) প্রত্যেক গ্রামের উৎপাদদিকা শক্তি ও কি পরিমাণ 
খাছ্ছের প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান হয়। ৮,জন কমিশনর 


শুদ্ধ এইজন্ত নির্ববাচিত হন। তাঁহারা অতি মূল্যবান 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 

(৪) বকতা ও বিতরণ ছারা শর-পির-সমাবের পর্জিকার 
উ্টাতিবিধান করা হইয়াছিল । . * 


৫) শ্রাম্য-সমিতির অনুরোধে ম্যাজিক লগ্ঠন সাহায্যে 
কতকগুলি বক্ততা দান কর! হুইয়াছিল। বক্ত তার বিষয় 
ছিল__কৃষিতত্ব ও চারিত্র্যনীতি, ব্যক্তিগত ও সাধারণের 
কর্তব্য। = 

(৬) সারে ভেজাল আবিফার। আবিষ্কারের সহজ 


প্রণালীর প্রচার ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ ও কৃষিবিভাগ দ্বার! . 


ভেজাল দেওয়া সারের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা। ' . 

(৭) প্রত্যেক শ্রেণীর কৃষিসভার কাঁধ্য ও তৎসমদ্ধে 
অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিবাব জন্তু 
সমিতির সম্পাদক পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রেরিত হন। 

(৮) গ্রামগ্ডলির ভিতরশ্দটী সাময়িক স্কুল খোলা হইয়া- 


ছিল। একটীতে ৫৩, অন্ত্টীতে ৫৯ ছাত্র হইয়াছল। 


একটীতে ধান্ের চাষ ও শারদীয়প্রেশন চাষ এবং এন্ত স্কুলে 
শাকসবজী উৎপাদন ও বৃদ্ধিকৌশল শিখান হইয়াছিল। 
ও বৎসর আরও একটা সাময়িক বিস্ধালয় ছিল। | 

১ রী ইস অধিবোলে কতিনিবিগ়া ত 
হইয়াছিলেন। 

(২০) শারদীয় রেশমের চাষ বিষয়ে উৎসাহদান করা 
হইয়াছিল। ছুইটী গ্রাম্য সমিতির মধ্যে প্রতিযোগী প্রদর্শনী 
খোলা হইয়াছিল। তথায় জেলামভা স্বীয় বিশেষজকে 
সাহায্য ও বিচারাৰ্থে পাঠাইয়াছিলেন। 

(১১) ধান্ত ও যবের ফসল সম্বন্ধে গ্রাম্যসমিতি কর্তৃক 
প্রতিযোগিতায় সাহায্যদান করা হইয়াছিল। 


প্রবাসী | * 
পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত হন এবং সর্ট ফসলের অন্ত | 


[ ৭ম ভাগ । 


(১২) প্রতিযোগিত| এবং পারিতোধিক বিতরণ, খা 
শাকসবজী উৎপাদনে উংসাহদান কর! হঈয়াছিল। - 


বৎসর বেগুন 'ও শকরকন্দ আনু প্রতিযোগিতার অন্ত, - 


নির্বাচিত হয়। ' , 

(১৩) চাষের ক্ষতিকর কীট ও'অন্তান্ত উৎপাত নিবারণ 
বিষয়ক পুণ্ডিক| বিতরিত হইয়াছিল। 

(১৪) ক্ষি, রেশমবিজ্ঞান, বনরক্ষণ বিস্তা, ফলবৃক্ষের 
চাষ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদিগের বহুসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করা হটুয়াছিল। 

(১৫) সভ্যদিগের অঙ্ক অধিক কাধ্যোপযোগী ও উন্নততর 
যু নির্মাণের জন্ত সভাকৰ্ভৃক সভায় বিশেষজ্ঞের “তত্বাবধানে 
একজন সু'নপুণ কারিকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। 
(১৬) যাহারা কৃষির উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন তাহা- 
দিগকে পারিতোধিক দান করা হইয়াছিল। জনৈক ক্কষক 
বহু বৎসরের অধ্যয়ন ও পরীক্ষার ফলে স্থানীয় অবস্থার 


সম্পূর্ণ অমুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধান্ত উৎপাদন করায় 


তাঁহাকে সম্মান নিদর্শক পারিতোধিক প্রদত্ত-হয়। 
গ্রাম্যসমিতির কার্য প্রধানতঃ এই-- 
(১) চাষ (০510%80০5) (২) প্রতিযোগী প্রদর্শনী 


(Competitive Exhibitions) (৩) রেশম চাষ (Seri-- 


culture) (৪) শিক্ষা (Education) যথ| সাময়িক স্কুল 
প্রতিষ্ঠা, “স্ত্ৰী পুরুষ উভয়ের জন্য বক্তা দান, নৈশবিস্ভালয় 
ও লাইব্রেরী স্থাপন,-কৃষিবিবরণী প্রকাশ ইত্যাদি। 


(৫) কৃষির অন্তৰ্ভুক্ত গৌণবৃত্তি অুবলম্বন | (Second- ৰু 
_ ary 9০000211059 ১--যপ| মাদুর চ্যাটাই প্রভৃতির 


জন্য ঘাঁসেব চাষ, চাটাই বুনা, খড়ের বুনট, ফল, চা 
গৃহপালিত পঞ্তপক্ষীর চাষ ও তাহার চাষের জন্য ডিম্বের 
নীড় বিতরণ । . | 

(৬) বিবিধ (Miscellaneous.)— ইহার অন্তর্গত বহু 
বিষয়ের মধ্যে সভাসমিতির অধিবেশন, প্রধান প্রধান 
ক্কষকদিগকে বিশেষ সম্মান ও পারিতোধিক দান, হাতের 


যন্ত্ৰ ও বৈজ্ঞানিক কল ভাড়া দেওঁয়| ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া 


তুন্যতম। - 
" গ্রাম্য সনিতিগুলিষ্ট দেশের কৃষি শিল্পের সমুন্নতির মূল 
ও প্রধান পরিচালক সুতরাং এগুলির ভিত্তি দৃঢ় করিবার 


ai 


২ 
ৰ , 


১২্শ সংখ্যা ! | 


মন্য জানি অতীব সতর্কতা হিরন সহিত কাৰ 
করে। য'হাতে এগুলি দুৰ্ব্বল, অচল এবং হাসপ্রাধ না হয 


তজ্জন্য ইহার যাবতীয় বাঁধাবিক্ন অপসারিত করিতে তাহারা ' 


সৰ্ব্বদা সচেই। এজন্য তাহার] বহু অনুসন্ধান ও সুক্ষ বিচাব 
কবিয়া বহু বাঁধাবিত্ব আবিষ্কার করিয়া সকলকে সতর্ক 
করিয়া দিতেছে। নিকলসন্‌ সাহেব নিয় উদ্ধৃত ১৪টার 
মাত্ৰ উল্লেখ করিয়াছেন। 

(১) হধিবিষয়ে শিক্ষার অভাব এবং দেশাচাব বা 
প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব। 5 

(২) অধিকাংশ জমিদাবেব উপেক্ষা । 

(৩) সঁতাপতিব অযোগ্যতা । ৰ 

(৪) গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ যাহারা অন্য কাধে সম্পূৰ্ণ 
ব্যাপৃত চ্ই সকল সভাপতির প্রাদুর্ভাব । 

(৫) অর্থেব অভাব। 

(৬) শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কষিতত্বে অজ্ঞানতা | 

. (৭) ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ। 

(৮) অন্যান্য অধিক লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে 
বঝোক। 

(৯) সভ্যদিগেব "মধ্যে পরস্পবযোগে বর্ম্ম করিবাব 
অপ্রবৃত্তি। 

(১০) যুবকদিগেব- উচ্চাভিলাষ ও কৰ্ম্মাস্তর গ্রহণের 
চেষ্টা। 

(১১) সভ্যগণমধ্যে রাজনৈতিক মতাস্তর | 

(১২) সভাসমিভি, পরিচাঁলনে আইনকামুনে গলদ বা 
ক্রুটি। 

(১৩) সী উৎসাহ বি অবিবেচনামূলক 
পদ্ধতি৷ 

(১৪) যাহা স্থানীয় ১৬৯৮৬৯ত্ উন্নতি. 
বিধানের চেষ্টা। । 

বার্থ নতি আমন নয বে দৈশে অননাসাধারণ 


বন্দোবস্ত আছে, তথায় যে নির্ধন কৃষকর্দিগকে অৰ্থসাহায্য - 
" করিতে বহুসংখ্যক যৌথ খাঁপদান সভা ও কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি 


বিস্মান আছে, তাহ! বলাই বাহুল্য । এইসকল সভা ও 
ব্যাঙ্ক অতি অল্প স্মুদে এবং নিতান্ত স্কুহজ নিয়মে টাকা ধার 
দেয়। মহ'জন যথায় শতকরা ২০২ হইতে ৪০২ টাকা নদ 


ত 
ঙ 


‘জাপানে কৃষি। 


৬৭৭ 


গ্রহণ করে কৃষকগণ তথার- এই সকল সভা ও বা হইতে 
শতকরা ১০২ টাকা সুদে টাকা পায়। ' মোট কথা 
জাপানের কি রাজা কি প্রঞ্জা দেশের জন্য চিন্তা করেন, 
যাহা হিতকব তাহা গ্রহণ কবিতে এবং" গ্রহণ করাইতে . 
চেষ্টাব ক্রুটি করেন না, দেশের শ্ৰেষ্ঠ মনীষিগণও গবর্ষেন্টের 
মন্তকে যে ভাবের, যে বুদ্ধির এবং উদ্দেশ্যের উদ্দন্ন হয় তাহা 
প্রত্যেক কৃষকের মস্তিফে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হুয় এবং 
দেশশুদ্ধ প্রজ তাহার মৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। জাপ|- 
নের সতর্কতা আজি কালি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়াছে। 
গত রুষজাপ যুদ্ধে জাপান যে সতর্কতাব পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা ইতিহাসে বিরল বা নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক 
ইঞ্চি জমির আটনাট বদ্ধ করিয়া, কড়া ক্রান্তিতে আন্‌ ব্যয়ের 
লাভ লোকসানের হিসাব কবিয়! ভবিষ্যতে রি চীড়াঈবে 
তত্প্রতি লক্ষ রাখিয়া, রাজা, হইতে দবিদ্রতম প্রজার সহিত 
সন্বদ্ধ সুত্রে গ্রথিত হইয়া কিরূপে কাজ করিতে হয় জাপান 
এবং জাপানি তাহা জানে। এখানে জাপানি সতর্কতার 
একটা দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। , পাছে সকল 
স্কুল কলেজ, সভা সমিতি, বিধিবন্দোবস্ত সত্বেও, ভেজাল 
দেওয়া সার ব্যবহাবে কৃষিক্ষেত্রগুলিব উৎপাদক! শক্তির হ্রাস 
বা অন্যকোন অনিষ্ট হয় তজ্জন্ত এরূপ আইন করা হইয়াছে যে 
প্রত্যেক সার প্রস্ততকারী ও বাঘসাদারকে লাইসেন্ন লইতে 
হইবে ।/ প্রাদেশিক শাসনকৰ্তা যে কোন সময়ে ইন্‌স্‌পেক্টব 
পাঠাইয়া মাল পরীক্ষা কবিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সারে 
ভেজাল দিবে অথবা জ্ঞাতস্মরে ভেজাল দেওয়া সার বিক্রয় 
কবিবে তাহার ১৫ দ্িন ঞ্ইতে এক বৎসরের কারাদণ্ড বা 
৪৫০২ টাকা জরিমানা হইবে। তাহার সমস্ত মাল সবকার 
বাজেয়াপ্ত কবিয়া লইবেন। উক্ত আইন প্রেতিপালিত 
হইতেছে কি না দেখিবাঁৰ অন্ত একশতজন পর্রিদশঁক ভিন্ন 
ভিন্ন জেলায় নিযুক্ত আঁছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পবীক্ষা- 
থানায় বাসায়নিক পবীক্ষার অন্ত রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। 
তাঁহাদের বেতন বাবদ ১৯০৩ অবে ২২২৯০৯২ টাকা ব্যয় 


হুইয়াছিল। জাপানের. বিস্ময়কর সতর্কতা ও দুরদর্শিতার 


ইহা অন্ততম দৃষ্টান্ত 
নিকলসন সাহেব বলেন জ্কাপানী কৃষক ও জবিদারবর্গ 
গবর্মেপ্টেব প্রস্তাবেব অপেক্ষা না বাথিয়া আপনারাই কোন 


|) 
+ 


ক পীৰ তনত পঞ্চ ২ ৯০ লস্ট তত সিতশট লাজত লজ্জা + 


হিতকর বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। ভাহারা স্বয়ং চতুদ্দিক 


ভ্রমণ করিয়া দেশের অভাব, সময়ের গতি, সভাসমিতি ও- 


প্রবাসী ।* 


তলী এলা ২৯ পি 


[ ৭ম ভাগ । 


চি * সলা ত 


ছিন্ন কায়তে পারে নাই- বরং ২ উহাকে আরও ডরিষ্ঠ 
করিয়া তুলিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত জার কোন সমাজে পাওয়া 


*_ ডি ছি লতি লী লী পখিল 


শিক্ষার উপকারিতা উপলদ্ধি করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে রত যান্ন না- (আমি উন্নতিশীল সমাজের কথা বলিতেছিনা ) চা 
পরস্ত যে জন‘মাজ এইয়প স্বাভাবিকরূপে অবরুদ্ধ, অপরি-- 


- হন। জাপানের জাতীয় দূরদৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীলতার 
স্বতঃপ্রবৃত্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত জাপানি কৃষির ইতিহাস। এমন 
উজ্জল দৃষ্টান্ত এমন সমুন্নত আদর্শ গৃহদ্থারে থাকিতে কৃষিগত- 
প্রাণ ভারত অসাড় হইয়া থাকিবে ? . 

এ রঞানেন্্রমোহন দাস। 


সমসাময়িক ভারত । 
 ০(পিরিউর ফরাসী হইতে 
গ্রাম্য-ভারত | * 
£2 2 , 
যে ভারত স্বকীয় চিরন্তন নিশ্চলতার দ্বারা, কালের গতিকে 
প্রতিরোধ-করিয়! আসিতেছে সেই লৌকিক ভারতকে যদি 
দেখিতে চাও, তবে ক্ষীণ রেখায় আঙ্কত মেঠো রাস্তা! 
ধরিয়া চল ;--ষে রাস্তায় চলিতে চলিতে তুমি ছঙ্গলে 
বেষ্টিত হুইয়! পড়িবে,_ সেই গরুর রাস্তা, সেই হাতীর রাস্তা। 
হিন্দুগ্ৰামের দৃশ্য অনন্তসাধারণ। যে নাটার্ন' দেয়াল, 
| গ্রামকে প্রতিবেশ! হহতে-_মা?নয়দান হইতে পৃথকু করিয়া 
রাখিয়াছে, বিদেশীয় কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিযাছে, 
মনে হয় যেন সেই দেয়ালই, গ্রামের সামাজিক জীবনকে, ধর্মের 
জীবনকে, আধিক জীবনকে, পাঁরিবর্তনেব হস্ত হইতে চিরকাল 


' রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার সাদৃশ্য আর কোথাও নাই 


এমন কি, যে দেশের সভ্যতা অনেকটা কাছাকাছি, সেই - 
সব দেশের মধ্যেও নাই। এই গ্রাম্য সভ্যতার আকার 


গঠন অতীব জটিল, অতীব নিয়মবদ্ধ, অতীব সুশৃঙ্খল প্রথম, 
দৃষ্টিতে মনে হয় যেন অতীব মা ও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এই হিসাবে, ইহ! একটা জীবস্ত অসঙ্গত্,_পরম্পরবিরুদ্ধ * 


গ্রাম্য পদ্ধতিই--কি অভ্যন্তরের; কি বাহিরের - সর্ধপ্রকার 
আক্রমণকেই প্রতিরোধ করিয়াছে, হুটাইয়া দিয়াছে । ইহার 
নিয়মগুলি কতকটা বন্ধনসুত্রের ন্যায় ইহাকে বীধিয়া 
রাখিয়াছে। অভ্যন্তরে, পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা নাই, 
উন্নতির কোন মৃগতৃষ্িকা নাই, পথের কোন ক্ষয় নাই; 


ৰু 


৯ 


বর্ভনীয়, চিরস্তন, তাহারই কথা বলিতেছি। 


চা 


ভাবতীয় গ্রাম, শুধু যে পুরাতত্বের হিসাবে আমাদের - ' 


কৌতূহল উৎপাদন কবে তাহা নহে; ইহা এখনও সম- 
সাময়িক ভাবতের সামাজিক কেন্দ্র হয়| রহিয়াছে। 


ভাবতের অধিকাংশ লোক-_শতকরা ৯০ জন- গ্রামেই বাস 


কবে নাগরিক লোকের বিপুল সত্ব অতীব বিরল। 
_ কলিকাতা ও “বোম্বায়েব। অধিবাসী ৮ লক্ষের “অধিক নহে - 
- নিউইয়র্ক ও লওনের তুলনায়, কিংবা চীনের বিপুল মানব- - 
মৌচাকের তুলনায়, এই সংখ্যা অত্যন্ত কম। ক্যা্টন্-নগরে - 
যাহাবা জলেব উপর বাস করে, শুধু তাহাদেরই সংখ্যা ৮ 
ক্ষ এদেশে ব্যবসায়াদি বিনষ্ট হওয়ায় অনেক লোকে বাধ্য 
হইয়া কৃষিক্ষেত্রের আশ্রম লইয়াছে---বেক্যয় লোকেরা ক্ষি- 
কাযে ব্যাপৃত হইয়াছে । আমাদের দেশে ইহার বিপরীত ' 
অবস্থাই দেখ! যার। তাই, প্রায় সমস্ত ভারতের লোক-- 
যাহার স্বাভাবিব ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে-- তাহার! গণ্ড গ্রা,মই 
বাস রুরে। এই সকল গণ্ডগ্রাম, পরফপর হইতে বিচ্ছিন্ন, 
ছুৰ্গবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসনাধীন ; ;--ইহাদের জনসংখ্যা, স্থল 
বিশেষে ১০% হইতে ২০১০ | ইহ! একটি গুরুতর তথ্য। 
যে জনসনাঞ্জ এরূপ সুরক্ষিত, এরূপ অষ্টেপৃষ্ঠে অবরুদ্ধ যে, 
বাহিরের বাতাসও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না 
অবশ্ত এরূপ জনমা হই তে ভাবী-ভারত কখনই বিকশিত 
হইয়া উঠিতে পারে না। স্বাভাবিক যুক্তির বিরোধী 
হইলেও, এই অবিকৃত লৌকিক সাজের গঠনপ্রণালী পণ্ডিত- 
মওগীর অনুশীলনের যোগ্য বিষয়। অবশ্ত যুক্তিশাস্নের 


বাক্য ; ইহ! জীবন ও সরি যেন এক কবিয়া ফেলি- 
য়াছে। 

এই অদ্ভুত সমাজ লইতে অনেক আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শাস্তভাব পরিলক্ষিত হয় - 
না। এই বিষয় লইয়া, ্রতিহাসিক ও ব্যবস্থা-শান্তরজ্জেরা 


ভব বাহিরের আঘাত, বাহিরের আক্রমণ, এই গ্রাম্যতন্ত্রকে ' এখনও যুদ্ধ করিতেছেন। বেননা, মেন্‌- সাহেবের মতান্- 


2 
চি 


দাতি 


টল সংখ্যা । ] 


তলতলাস ত 


- সারে, এই হিন্দু গ্রাম তন্ত্ৰ যানবসমাজের সৰ্ব্াপেক্ষ প্রাচীন 
আদর্শ, এবং ইহাই সমবেত ভূদ্পত্তিব একটি বাস্তব দৃষ্টা । 
এই মত কতদূর সত্য তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। তুই 
তিনটি ভ্রা্গ মান ও অবিসম্বাদিত তা হইতে এই 


* মতবাদাট উৎপন্ন হইয়াছে। তগাগুলি এই--গ্ৰাম-পুঞ্জেব 


~~ 


লী 


¥ 


ঘন সংহতি ; গ্রামের অবিভক্ত ভূপস্পত্তি, ভূমিব সাময়িক ' 
"পুল হাতী এসং আনাব সাহায্যের জন্ত একজন দোভাষী, 


হস্তাস্ত”করণ-পদ্ধতি মেন সাহেবের এই সম্ভবপব চিন্তাকর্ষক 
অভিনব মতবাদটি প্রচাবিত হইনামাত্রই সকলে গ্রহণ 
-করিল। অধুনা, Baden ০০৬৪1 লাহে --যে সকল 


তথ্য ও যুক্তি মেনের অজ্ঞাত ডিল, সেই সকল ত্য, 


ও যুক্তির দ্বায়ী এই মতবাদের ভিত্তিমূল ভগ্ৰ কনিয়াঞ্চেন | 
কিন্ত তথাপি, এমন কতক গুলি তথ্য আছে, যাহা মণতনুক্ষ 
সুচতুৰ ব্যাখ্যার সাহাযোও উড়াঈয়া দেওয়া যায ন|। ভামব 
সাময়িক হস্তান্তবকবণ এই সকল তপ্যের মধ্যে একটি। 
“সমবেত. ভূসম্পত্তি” - এই কণপাটান্ন কি তুমি শিহবিয়া 
উঠিলে? আচ্ছা, না হয় ইহাকে কোন বংপনিশেষেক 
ভূসম্পত্তি বল৷ যাতে পাবে) ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকাবের 
উপরে বংশগত স্ববাধিকাব , ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বাধিকারকে 
বংশবিশেষ প্রত্যাপ্যান করিতে পাবে। | 

সৌভাগাক্রদে, কপুবণালা-বাজ্যেব অন্তর্গত কতকগুলি 
গ্রাম আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। উত্তব-ভাবতে, নীহাব- 
মণ্ডিত হিম'চলের পাদদেশে, একজন শিপ্‌ রাল|-- এক্জন 
মহারাঞ্জা আছেন,--তিনি আমাদের দেশকে বড়ই ভাল 
বাসেন, অ‘মাদের দেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন, আৰ 
একথা ফরাদীব| সকলেই বেশ জানেন। ষধনই কোন ফরাসী 
ভারতে ভ্ৰষণ করিতে আইসে, -তিনি তাহাকে নিমন্ত্ৰণ 
করেন, এবং তাঁহার আদর আতিণ্যেবও কোন ত্ৰুটি হয় না । 
সেরূপ আতিপ্য রাঞ্জাদের পক্ষেই সম্ভব | 

অভ্যাগতদিগের জন্তু একটি, অতিণি-গৃহ আছে; 
এবং আমি শুনিয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি সেখানে আসিয়া 


- __, কিয়ৎ সপ্তাহ পথ্যন্ত আড্ডা গাড়িয়া থাকেন, অথচ আগমন 


ও প্রস্থান কালে, রাজার সাঁহত একবারও সাক্ষাৎ কবেন 
না। আমি কপুবথালায় এইবূপ একজন পবারপুষ্ট ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছিলাম-_তিনি জাতিতে, আইরিশ, হোটেল 


- হইতে হোটেলাস্তরে যাইবাব মত, এই সব পরাননভোভীরা, 


সমসাময়িক ভারত।, 


৬৭৯ 


চি জার বু এক রাজার ন্যায় ভষণ 
কবিয়া বেড়ায়। তাহারা তির্কতে যাত্রা করিবে বলিয়া 
যতদিন না হিমালয়েব ববফ গলিয়া যায়, ততদিন এই সমস্ত 


- সুখ-নীড়ে শীরামে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে । আমি 


বোধ করি, তাহাব পরেও আরও কিছু কাল অপেক্ষা করে। 
t 
রাক্তা, আমাব ব্যবহাবেব জন্তু রুতকগুলি গাড়ী, কতক- 


আমাব নিকট ব্লাখিয়া দিলেন ;- ইনি একজন চন্দননগরের . 
স্থূলকার বাবু, কপুবথালার কালেনে ফরামী ভাষার শিক্ষা 
দেন। 

কপুবথালাঁব রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি পথ আছে। 
“ঠিভ্-হাইনেঙ্প জোমাব বাবু ভক্তিভাবে এই উপাধিটি প্রয়োগ 


ক্রিয়া থাকেন) নিজেই বাজ্যশীসন করেন। হিজ্-হাইনেস্‌ 


এরুডন দেশু পর্যাটক,- ইহাই তাহার একটি ব্যদন। কিন্ত 
ইহারই দরুণ, তিনি তাহাব ক্ষুদ্ৰ রাজ্যের. মধ্যে আমাদের 
সমস্ত ঝুরোপীয় প্রণালী প্রবর্তিত কৃিয়াছেন এবং সাধ্যমত 
হাহা কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

_ যেখানে যাষ্টৰাব পথ নাই, সেই পথের অভাব হাতী 
সেইখানে পূবণ করিয়া থাকে। এই হাতী যেমন উৎকৃষ্ট 
পণ প্রদর্শক, তেমনি চিত্তবিনোদন ভ্রমণ-সহচব ! এই হাতী 


“আগে আগে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলে, ডালপালা অপসারিত 


কবে, সর্পদিগকে পদদলিত কবে, উচ্চ ঢালু “জমি দিয়া * 
উপবে আবোহণ কবে, সীতরাইয়া নদী পার হয়, গুড় 
ধা জলের গভীবতা. নির্ধাবঞ্চ কবে? হাতী বেশ দেখিয়া 
স্কনিয়া পথ চলে, এই হাজীর পথ বেশ নিবাপদ..'পঞ্জাবের 
এই অংশটি আমাদের La 73627705 অপেক্ষাও সমতল । 
আমাব এই ধোছ্ল্যসান মান-মন্দির হইতে, চতুর্দিকের 
অুসীয় ক্ষেত্রভূমি এবং বহু দুবে, উত্তবাভিসুখে, দীর্ঘপ্রসারিত 
একটা ধবলপি দেখিতে পাইতেছিঃ-_ইহা হিমাচলের 
প্রথম অধিতাকা। মাঠেব তৃণাদি একেবাবে মুড়াঈয়া 
কাটা। আজ ১০ই ভ্রানুয়ারী। জমিতে লাঙ্গলের একটিও 
কর্ষণ-বেখা নাই, একটিও-আইল নাট, উঠ্তিজ্জের চিঙ্কমাত্ৰ * 
নাই কৰল দিগন্তদেশে কতকগুলা পুঞ্জাকৃত শীর্ণ তরু 
_ক্ষেত্রতৃমির সাবা ণ সমৃতল হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। 
আমার বাবু বলিলেন,“ যে স্থানটি দেখ! বাইতেছে, 


ঞ্জ 
+ 


৬৮০, 
উহা একট গ্ৰাম; হিল হাইনেসের এলাকার একটি বড় 
গ্রমি।” মে বিষিয়ে আমাব কোন- সন্দেহই ছিল না। 
ক্ষেত্রটি মরুভূমির মত। কোন জনপ্রাণী দেখা যায় না। 
এখন চাষের মৌসম নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই,_আঁমাদের 
দেশে যাহা অনেক দেখা যায়--এখানে সমস্ত দিন পথ 
চলিয়াও হয়ত সেইরূপ একটি নিঃসঙ্গ কোঠাবাড়ী, একান্তে- 
অবস্থিত একটি কোঁৎভূমি কিংবা একটি নিসঙ্গ কুটার 
দেখিতে পাওয়া যায় ন|। একটি গ্ঠাওলা-পড়া ক্ষুদ্ৰ 
দেবালয়ের চতুষ্পাৰ্শ্বে দুই তিনটি গৃহ পুঞ্জীভূত-' না, ইহাই 
গ্রাম; এখানকার লোকেরা এই দুৰ্গবদ্ধ গণ্ডগ্রামের আশ্রয়ে 
বাস করে। তাহীদেব চক্ষেব সন্মুখ দিয়া, দেশ-আক্রমণকারী 
কত দস্থ্যর দল চলিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। 

আমাব হাতী, একটা নদী পার হইয়া গেল; তাহার 
শুপ্ডের সশব্দ ফুৎকারে, জলের মধ্যে এক একটা গর্ভ 


খোদিত হইয়| ছোট-ছোট জলস্তস্ত রচিত হইতে লাগিল। ' 


কার সঙ্গে কারবার-_বুঝিয়াই যেন নদীটি তাহার ছুই পাশেব 
কালে জলরাশি সভয়ে সরাইয়া দিতে লাগিল। হাতী 
তাহার সতর্ক ও সুনম্য শুও-দিয়া তটের কর্দমরাশি টিপিয়া 
টিপিয়া তয়তন্নন্তপে পবোথ করিতে করিতে চলিয়াছে। 
যখন হাতীটার পায়েব থারাগুলা মাটীর মধ্যে বসিয়া যাইতে 
লাগিল, আমার মনে হইল এইবাৰ বুঝি হাতীটা ফাদে 
'আটকাইয়া! পড়িবে। কিন্তু তাহা আদৌ নহে; সেই 
কালো কালো কর্কশ পিল্গীগুলা এক একবার উঠাইতেছে, 
আবার একটু দূবে মুদ্গর-হীতুড়ীর হ্যায় ভূমির উপব 
ফেলিতেছে,_অথচ সমস্ত দের্াঁপগটা ‘সমানভাবে ছুলিতে 
ছুলিতে চলিয়াছে। 

আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, লম্ববদদাবের সহিত 
গ্রামের প্রধানের আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল. 
গ্রামটি এঁটেলমাটীর উপর অবস্থিত_ক্ষেত্রভূমি হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বহির্ভাগে,, একটা শতবর্ষী বটবৃক্ষ, 
তাহার প্রত্যেক শ্লাখা হইতে শিকড় নামিয়াছে ; যাহারা 
জাতের বিচার ব্যবস্থা করে- সেই ‘পঞ্চায়ংকে, ছোট ছোট 
বিচারালয়ের বিচারপতি দিগকে, এই বৃক্ষট সিদ্ধ ছায়া বিতরণ 
করে...ইহা একটি সর্বসাধারণের সমাগমস্থান। একটু 
বাঁদিকে, গ্রামের বাহিরে, কৃষি-বস্ত্রগুলি, কাঠের লাঙ্গল, 


ৰ 
+ 


প্রবাসী 1? 


[৭ম ভাগ। 


= তত স্পিন পল 


চাষের মই, এলোযেলোভাবে পড়িয়া রহিয়াছে_যেন 
এইগুলি সর্সসারারণের সম্পত্তি . 
তাঁহার পর, লম্বা এক সারি গরু ও বলঘ-_দুধে-কাফির 


ৰং, শীর্ণ ও স্ত্রী, পরিফার পরিচ্ছন্ন, রং-কর! সিং, কিংবা 


শিঙের অগ্রভাগ তামার চাকৃতি দিয়া মণ্ডিত, -সিংগুলা 


'কাধের উপর বাঁকাইয়৷ রহিয়াছে কিংবা, সোজা হইয়া- 


উঠিয়াছে_ চাচা, বাঁকা, বলয়াক্ঠুর রেখার: দ্বারা অক্কিত-.. 
ইহারা ধন্দের গরু, ককুদ্মতী গাভী, বলবাঁন বলদ, কৃষিভূমির 
ও গ্রাম্য ছেবভাদিগের শ্রমজীবী পণ্ড ! এই গ্রাম্যদেবতাদের 
কোন মন্দিব নাই এবং এই শ্রমজীবী পশুদেরও "জন্য কোন 
গ্বো-শালা নাইণ বোধ হয় তাহার কারণ, গ্রামটি দরিদ্র, 
অথবা এই গ্ররম "দেশে অনাবৃত স্থানে থাকাই বেশী 
আরামের । 

- আমরা এই হুর্গবন্ধ চত্বরটির চারিদিক ঘুরিয়৷ আসিলাম ৷ 
একটি মাটির প্রাচীব, পুরু ও প্রায় দশগজ উচ্চ, প্রাচীরের 


স্থানে স্থানে বুর্জ, প্রাচীরের গায়ে গোবরের চাপ বসানো; 


সমস্তই ক-পড়ে আচ্ছাদিত ;--এই কাপড়গুলা প্রাচীরের 
উপর গুকাঁইতে দেওয়া হুইয়াছে। 
কুঁড়েঘর ; পুঞ্জীকত কুঁতেগুলির ছাদ সমতল, উচ্চতায় 
প্রায় প্রাচীরেরই সমান; গঠন নিতান্তই আদিম ধরণের, 
দেখিলে মুন হয় যেন “ললিপুটের' নগর--ষেন শিশুদের 
নিৰ্ম্মিত খেল্না-ঘর, উহাতে কোন শিল্পনৈপুণ্য নাই... 
প্লস্বরদার” ঘবারদেশে আসিয়া নতমস্তকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে 
আমাদিগন্ডে অভ্র্থনা কবিল। এজ্বাকাবীকা গলিরাস্তা 
দিয়া আমন! তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। 


" গলিগুল! এমনি সরু যে সন্মুখে দুইজন করিয়া কোন 


প্রকারে হলা যায়। প্রধান গলির ভূমিটা একটু উচ্চ 
এই গল্রি ছুই ধারে, দ্েয়ালে-দেয়ালে সংলগ্ন গৃহসমূহ ; 
বড় বড় শৌয়াল-ঘরের সম্মুখে একটা উঠান--সিড়ি দিয়া * 
এই উঠানে উঠিত হয়। উঠানে রমণীরা কাটুন! কাটিতেছে। 


খুব বলবান দুইজন চাষাকে দেখিলাম _উহারা পাথরের < 


হামামদ্বিস্তায্ ক।ঠেব মুগুর দিয়া শশ্য মাড়িতেছে। গৃহগুলা 
একতলা, এক-একটা| ঘর, সমতল ছাদ, “চিম্‌নি” (ধূমনল) 
নাই, জান্তা নাই, কান আসবাব নাই। রন্ধন খোলা- 
জায়গায় হুইয়া থাকে। যাহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, 


জা অঙ্গা ভগা 
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১২শ সংখ্যা! 


পালা তত তত 


তাহাদের হুটীর গৃহের সম্মুখে - এক-একটা দড়ি-ৰোন| 
চারপাই খাট, আছে,_ইহাই তাহাদের রাত্রের পর্য্যাঙ্ক ও 
দিনের সুখাসন। 
হিন্দুগ্ৰমের একট দ্ৰব্য জিনিস--কুম্ভকার। প্রত্যেক 
গ্রামেরই এক একটি নিজস্ব কুম্ভকার আছে। _ মাটার 
হাড়ী একবার ব্যবহৃত হইলেই তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
হয়। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, এই জগ্তই কারিগরদিগেব 
এত খদ্দের, এবং এই জন্যই উহারা এত নিপুণ। অনেক- 
বাব আমি এই কারিগরদিগের (কারিগর ন বলিয়া উহা- 
দিগকে শিল্পী বলাই সঙ্গত) সন্মুখে দীড়াইয়া আমি কতবাব 


২ উহাদের কার্য নিরীক্ষণ করিয়াছি। একজন পাশ্চাত্যের 
' -বিস্য়মুগ্ধ দৃষ্টিতে গৰ্ব্বিত-হইয়| উহার! উত্নাহের সহিত 


অসাধারণ নৈপুণ্য আমার .নিকট প্রদর্শন করিল। গ্রামের 
লোকেরা, যে কুস্তকারের গৃহে আমাকে লইয়া গেল, দেখি- 
লাম সেই গৃহের অঙ্গনে স্বামীস্ত্ৰীতে একসঙ্গে কাজ করিতেছে। 
অঙ্গনের বাঁ-দিকে কতকগুলি গুলি, কতকগুলি-মাঁটার গোল! 
এবং শ্ৰেণীবদ্ধৱপে সজ্জিত ইাড়ী ও কলুসীর কতকগুল। 


_‘পেষ্ট'এই পেট্‌গুল৷,-- হাতল ও কাধার সহিত যুক্ত 


হইবার জন্য অপেক্ষ। কঁরিতেছে। একট! ছাচ_যাহাকে 
গায়ের এক চাপে খুব দ্রুতগতিতে ঘুরাইয়! দিতেছে---এবং 


/- একট! ছোট কাঠী;_-শিল্পীব এই দুইটি মাত্র যন্ত্ৰ। যে 


সময়ে ছীচ্টা ঘুরিতেছে, (যে পা) হাতেব মতনই সমান দক্ষ 
সেই পায়ের চাপে কখনও শীঘ্র, কখন আস্তে) সেই একই 
সময়ে কাঠীটা, মৃতপিওটাকে খুলিতেছে, গড়িতেছে, গোলা- 
কারে পরিণৃত করিতেছে, মস্ণ করিয়া তুলিতেছে'.-এুবং 
বড়ই আশ্চৰ্য্য, ও মায়া-কাঠীর সংস্পর্শে উহা কেমন থাল 
হইয়া যাইতেছে, পাতলা হইয়া যাইতেছে, উহার মুখ খুলিয়া 
যাইতেছে, উহা বিভিন্নরপ ও বিভিন্ন গঠন ধাবণ কবিতেছে.... 


* কুস্তকার স্রিতহাস্ত সহকাবে, সগৰ্ব্বে মুৎপান্রটি তাড়াতাড়ি 


= উঠাইয়া লইতেছে। কতকগুলি শিশু কুম্ভকাবকে ঘিরিয়া 
- = রহিয়াছে ; এবং এই বৈদেশিকেব কৌতূহলে বিস্মিত হইয়া 


উহাদের মখ্মল-কোমল বৃহৎ আর্ত নেত্র বিক্কারিত করিয়৷ 
রহিয়াছে । ৬ 
গ্রামের প্রধানদিগকে আমার বধু কি প্রশ্ন কবেন 


একবার শোনা আবশ্তীক। বাবু যে রকম ফরাসী বলেন 


সমসীময্তিক ভারত 


৬৮১ 


‘তাহাতে তাহার চন্দননগরের গন্ধ যোজনপথ হইতেও উপলব্ধি 


হয়। বাবু তাহাদের প্রত্যুত্তর আমাকে অনুবাদ করিয়| 
. শুনাইতেছিলেন। বাবু বলিলেন, "এই একটি গ্রাম, ইহাতে 
একটি পরিবাব বাস কবে, এবং ইহাদের শিখধৰ্ম্ম * আমার 
ত প্রচুর জ্ঞান লাভ হইল !, এই গ্রামটি এবং ইহার চতুষ্পার্শে 
যে ভৃমিখও আছে তাহা একটি বংশবিশেষের সম্পত্তি। 
ও বংশের পূর্বপুরুষেরা এই মধুচক্রটি বচনা করিয়াছে 
এখানকার সকল চাষাই ছু একজন সাধারণ পূর্ববপুকষের 
নাম করে। এই গ্রামটি উহাদের অবিভক্ত যৌথ সম্পত্তি। 
- উহারা ব্রাহ্মণ্যিক সম্প্রদায়ভুক্ত নহে) উহারা একটি 
একেশ্বরবাদ-সম্প্রদায়ভুক্ত । চারি শত বৎসর হইল, উত্তর- 
প্রদেশে নানক এই সম্প্ৰদায় স্থাপন করেন। শিখের| 
সংখ্যায় প্রায় দুই কোটা । ভারতবর্ষের অন্ত অংশে যেরূপ 
জাত-সংক্রান্ত অন্ধসংস্কার, ইহাদের মধ্যে ততটা নাই। 
ইংরাজ সবকাব, এই বলবান ও সাহসী জাতি হইতে উৎকৃষ্ট 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই -শিখজ|তি হইতে ছুই 
পণ্টন সৈন্য রাঁজাও গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এক পল্টন, গত 
আফগান যুদ্ধে নিহত হয়। 

এই আত্ম-পধ্যাপ্ত গ্রামটিতে/ রাজ মিস্ত্ৰী, ভার দিরী, 
্র্ণকাব,*তস্তবার়, প্রস্ততি সকল ব্যবসারেরই কারিগর 
আছে। আমি একটি দরিদ্রকুটীবে প্রবেশ *করিলাম, = 


_ সেখানে দ্বার ছাড়া আব কোন পথ দিয়া হৃর্য্যরশ্মি প্রবেশ 


করে না। একজন লোক নত হইয়া মাকু চাঁলাইতেছে, 
তাহার অর্থ-শরীর একট! চৌধৌণা গর্ভের মধ্যে নিমজ্জিত । 
উহার কলাকৌশলটি যাঁব-পঁরনাই আদিম ধবণের। একটা 
ফে্ম্‌। কতকগুলা কাঁঠের পায়ার উপর স্থাপিত এবং কাপড়ের 
‘পড়েন’ স্থতাগুলা, একটা চলন্ত কাঠির দ্বাব! পৃথক্‌ করা 
হইতেছে। গ্রামের এই তন্তুবায়, খুব বাহাব দিয়া একটা 
লাল কোৰ্্তা" পবিধঁছে ;_ এই পরিত্যক্ত পুবাতন পরিচ্ছদটা 
বোধ হয় কোন ইংরাজ সৈনিকের নিকট ক্রয়:করিয়াছে ! 
গ্রামেব দেবালয়টি কোথায় ? গ্রামের (কিনাব্ায়--- 
প্রাচীর বুরুজের নিকট |"; আমার বাবু আমাকে 'ড়াতাড়ি 
সেখানে লইয়া গেলেন; কেন না, আমার প্রশ্নাদির ভাবে 
সনি বুঝিলেন, ( এবং বিস্মিতও যে হন নাই তাহা নহে ) 
ংৰ্ম্মসঘ্বদ্ধীয় বিষয়ে আমার কতটা ওৎস্ুক্য,.এবং সেই সঙ্গে 


+ 


৬৮২, 


লো টা জজ ও উদাসীন তাহাও 
কৃতকৃটা .তাহাব হৃদয়ঙ্গম হইল। দেবলয়টি এই সময়ে 
ক্মনশুন্য ইহা একেবারেই লগ্ন, -কোন যজ্ঞবেদী নাই, কোন 


মুৰি নাই ; এবং ইহা মস্জেদেব আকারে গঠিত। হিন্দু 


দেবালয়ের সহিত কতটা তফাৎ-_ হিন্দু এদেবালয়ে, রমণ্রীরা 
কিংখাপেব পরিচ্ছদে বিভূষিত পুত্তলিকার নিকট পিষ্টক ও 
ফুল লইয়া আইসে ;---সেই গণেশ--হস্তীমুণ্ড দেবতা, বিশাল, 
নগ্ন লম্বোদরের উপর যাহার -বাহুদ্বয় বিন্যস্ত এবং আমার 
পাণ্ডার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়- -গণশের পিতার 
এক চপেটাঘাতে গণেশের নাসিকা গজগুণ্ডে পৰিণত হয়। 


কিন্তু মন্দিরটি একেবাবেই শূন্য নহে।' আমি কতরুগুলি . 


লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে -পাইলাম-_-যেন তাহারা গান 
করিতেছে । উহারা কি মন্দিরের পুরোহিত? না, 
কতকগুলি' অক্পব্যস্ক বালক উবু হইয়া বসিয়া আছে,- হাতে 
এক তাড়া তালপত্ন ) ঝুঁকিয়! বুকিয়া দুলিয়া ভুলিয়া তাব- 
স্বরে চীৎকার কবিতেছে ..উহারা পড়া শিখিতেছে। এই 
বেচারীরা, কৃষিকার্যে- অশক্ত, দূর্বল, থঞ্জ ও কুজ্জ এবং 
উহ্থাদেব গুরু, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত ভাবে এক 
কোণে বসিয়া আছে এবং বালকদিগের এই শোস্স্থচক 
অৰৃত্তি-সঙ্গীতের প্রতি একেবাবেই বধির ও উদদানীন। 
আমি আীবামাত্রই এই' সুতীব্র বিশ্লি-সঙ্গীত বাড়িতে 
"লাগিল এবং বাড়িতে বাড়িতে ক্ৰমে সপ্তমে চড়িল। 
প্লঘবরদার” অভিজাত ব্যক্তির ন্যায় শিষ্টতাসহুকারে 
আবার আমাকে হাতীর নিকট পৌঁছাইয়! দিল। বিদেশী 
সাহেবের প্রস্থানকালে, প্রায় সমস্ত গ্রাম সেণানে উপস্থিত ; 
কীঁটবৎ নগ্ন শিশু, কাঁচিভ্-পরা,বালক ; পূর্ণবযস্ক লোক 
দীৰ্ঘকায়, বলবান, গায়ের রং শাদী, নাল চোখ.। তাহা- 


শ্বশ্ৰু সে হাত দিয়া ঢাকিয়া আছে-- এই শ্মশ্র কাক্‌-ক্কুব মত 


প্যাচালো! এবং তাহাতে এক পোঁচ মোম্‌ রওগান লাগানো । 


আমার পাণ্ডা বন্বিলেন,--“ইনি একজন গৌখীন লোক, 
ইনি দাড়ি বং করেন; কাবণ, রমশীরা এখন আব ইহ:ব 
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এখন এইরূপ লাল, একমাস 
পরে ইহা চিকৃচিকে কালে! হইয়া দীড়াইবে।” 
শোকেরা, আমাদের কথার মৰ্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, খুব হাসিয়া 


+ 


প্রবাসী । * 


উপস্থিত - 


“উঠিল এবং এই : সময়ে আমাদের “বুড়ো মদ্নট হাত দিয় 


মুখ চাকিল। 
. পাঠকের , ষদি অনুমতি ভিন 


আমার অন্নুগামীবর্গকে বিদায় দিয়া, এক্ষণে গ্রামের ধতি- = 


হাসিক, আর্থিক ও সামাজ্জিক বন্দোবস্তের Vad প্রবেশ 
করিতে চেষ্টা করি। | 

ইহ! বলা -বাহুল্য,_ভাবতের সকল গ্রামই যমক- 
সন্তানের ন্যায় একরূপ নহে। আমরা এখন পঞ্জাবের 
গ্রামে .প্রবেশ* করিয়াছি। মনে কর যদি আমর! সাঙ্গলা 
কিংবা দ্াক্ষিশাত্যেব কোন গ্রামে প্রবেশ করিতাম, তাহা 
হলে আমবা কিছ্মপ ভাবে গ্রামেব চিত্র আক্তিমি ? হয় ত 
অগত্যা ছুই একুটি নৃতন রেখা যোগ করিয়া দিতে হইত, 
দুই একটি পু'ছিয়া ফেলিতে হইত, হয় ত গৃনিৰ্্মাণের 
প্রকার ভেন্দব উল্লেখ, কৰিতাম _চুনকাম-করা ছাদ কিংবা 
তাল-পাত"র কথা বলিতাম ;.কিন্তু তৃপিকার এইকপ ছুই 
একটা পুনংম্পর্শ থাকিলেও, মোটের উপর চিত্রের কোন 
পৰিবৰ্তন লক্ষিত হইবে না| ইহাও কম আশ্চর্যের কথ! 
নছে-_যে দেশের ভূমি, আব্‌-হাঙয়া ও জাতির মধ্যে এত 
বৈচিত্র্য, তাহাব মধ্যে তবুও একটা আদৰ্শগত একতা! 
একট! অভিন্নত! বিদ্ধমান ! 

গ্রীম-শব্দেব ঠিক্‌ অর্থটি কি এক্ষণে তাহাই নি করা 
যাউক ; সচরাচর যে অর্থে এই শব্দটি গৃহীত হয়, সেই অর্থ 
ধবিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে, ভ্ৰমে পতিত হইবাব বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে। আমরা যে হর্গবন্ধ,পুঞ্জীকৃত সমষ্টির মধ্যে 
প্রবেশ করিলাম, সেই গ্রাম, আমাদের চোখে একটি পল্লী 
কিংবা কতকগুলি কুটীব ভিন্ন-আব কিছুই নহে। কিন্তু 


_ ভাবতবর্ষে ইহার অর্থ আবও কিছু বেশী। 
দেব মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, তাহার টক্‌টকে-লালগঙ্গের * 


আমরা যে গণ্ড-গ্রাদটি দেখিতে' গিয়াছিলাম উহা) 


বিভক্ত কিংবা অবিভক্ত একটি কৃষি-সম্পত্তির কেন্ত্রস্থলে কে 


অবস্থিত এবং উহা এ সম্পত্তিরই অধিকারভুক্ত। গ্রামের 
ভূসম্পত্তি গ্রামের সহিত অমুবদ্ধ। 
অপরটির অস্তিত্ব থাকেনা_ এন কি কল্পনাও কর! যার 
লা! সুতরাং, গ্রামকে হস্তান্তব না করিলে, তৎসংলগ্ন 
ভূদম্পত্তিও হস্থাস্তর& কর! যায় না) ক্ৰয়বিত্ৰয়ের দ্বারা, 
বৰ্ত্তমান স্বত্বাধিকারীগণকে অপসারিত কর! যায় না ; উহার 


গু Ed 


[৭ম ভাগ । | 


দু 


চকাস 


একটিকে ছাড়িলে ৰ = 


> 


১- 
লৰ 


a 


১২শ সংখ্যা । ] 
দ্বাবা শুধু,-- 'আর একটি নূতন স্বত্বাধিকাব,_ শ্রেষ্ঠতব 
স্বত্বাধিকার,_ পুরাতন স্বত্বাধিকাবেব উপৰ চাপাইয়া দেওয়া 
হয় এই দাত্র। মনে কর, ভাবত যেন একটি বিশাল শত- 
রঞ্জের ছক--অসংখ্য চৌকার বিভক্ত। মনে কর, এই 
চৌকাগুলি-_গ্রাম্য এলাকা ও তন্মধ্যস্থ গ্রাম। : 
গ্রামের এই যে কৌতুহলজনক বিশেষ ধরণের আধিক 
"ব্যবস্থা ইহ! বুঝিবার পক্ষে উপরে যাহা বলা হইল তাহাই 
বোধ হয় যথেষ্ট । এই কৃষিভূমিই গ্রামকে স্বাধীন করিয়া 
রাখিয়াছে। ইহ! একটি সর্বাক্গসম্পূর্ণ ক্ষুদ্ৰ গ্নাজ্য বলিলেই 
হয়। এই গ্রামসংলপ্ন কৃষিভূমি হইতেই যখন শ্রমজীবীরা 
ভী'বকা লাঁত করিতেছে, সকলেরই- যৰথেঁষ্টপরিমাণে অন্ন 
সংস্থান হইতেছে, তখন আর কিসের অভাক? স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে, কিন্ত কৃষিই গ্রামের একমাত্র অবলম্বন । 
যখন ভারত বিবিধ জাতি ও বংশের দ্বারা প্রথমে 
অধ্যুসিত, পরে আক্রান্ত ও বিজিত হয়-_সেই গোড়ার ইতিহাস 
আলোচনা কৰিলে এই ক্ষুদ্ৰ সমাজগুলির জ্রন্মবৃত্তাস্ত জানিবার 


পক্ষে কতকটা সাহায্য হইতে পারে। মনে কর, একটা ৷ 


অনির্দিষ্ট ভূিথও্ড পড়িয়া রহিয়াছে । একদল লোক যাহাবা 
ভাগ্য অনেষণে প্রবৃত্ত” একদল লোক যাহার! মূল-বংশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইযাছে, হয়ত তাহার মধ্য হইতে একটি 
পরিবার কিংবা দুইটি পবিবার একত্র মিলিত হইয়া সেই 
* ভূমিথণ্ড অধিকার করিল এবং সেখানে তাহাদের কুটার ও 
দেবতা আমিয়া স্থাপন করিল। এই আদিম পবিবাবগুলি, 
কিংবা সমবেত পরিবারগুলি, জঙ্গলের মধ্যে জমি লইয়া ও 
তাহা আবাদ করিয়া সেই জমি, প্রচলিত প্রথামুসারে, 
আপনাদেব মধ্যে অংশে-অংশে বণ্টন কবিয়| লইল, এবং যে 
পরিমাণে এই অভিনব মধুচক্রের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল, দেই পরিমাণে উহার সীমানাও বাড়িয়া যাইতে 


₹' লাগিল। ' কিন্তু এমন একটা সময় আসিল যখন এই মধু- 


- আর তাহাদের সংকুলান হইল না, এবং পার্শ্ববর্তী উপ- , 


চক্রে লোক বেশী হইয়া পড়িল এবং সেই সংকীর্ণ স্থানে 


নিবেশগুলির সীমানাতেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। 


তখন তাহাদের মধ্যে আবার একটা দল, সেই জঙ্গলের, 


মধ্যে পূর্বব-গ্রমেরই অস্থরূপ আর একটি অভিনব গ্রাম 
স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল। 


সমসাময়িক ভারত। 


, ৬৮৩ 


+ গোড়ায়, কর্ষণযোগ্য ভূমির মধাস্থলে অবস্থত একটি 


' বিশাল কৃষিক্ষেত্র, একটি ক্ষুদ্ৰ দল কর্তৃক স্থাপিভ ও কধিত 


হয়) ইহাই গ্রাম ;_ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে) এবং 
গোড়ায় যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। পরে উহাতে 
একদল কারিগর ও ভৃত্য সংযোজিত হইল, কিন্তু উহারা 
গ্রামেরই অবীনে থাকিয়া শুধু চাষাদের অভাব মোচনেই 
নিয়োঞ্জিত হইল। গ্রানের প্রান্তদেশে উহান্গিকে স্থান 
দেওয়া হইল,* এমনকি কেহ" কেহ গ্রামের বাহিরেও 
প্রেরিত হইল; গ্র,ম্যসমাজের কার্য্যপরিচালনাঃ তাহাদের 
কোন হাত নাই। গ্রাম_-কৃষক পরিবারদিগেরই নিজস্ব 
অধিকার ; কেননা, ভাহাদেরই পূর্বপুরুষগণ এ গ্রাম স্থাপন 
করিয়াছে। * | 

এই দুর্ভাগ্য দেশের উপর মধ্যে মধ্যে যে সকল বৈদেশিক 
আক্রমণ হইয়া গিয়াছে,_ এই আদিম গ্রাম্য পমাস্জ সেই সব 
আক্ৰমণ আশ্চধ্যরূপে প্রাতরোধ' .করিয়াছে। সেই সকল 
আক্রমণের ফলে, ভুস্বামীরা স্থানচ্যুত হয় নাই। আদিম 
গ্রাধ্যসমাব্র, যে গ্রামের সহিত আবদ্ধ ছিল, সেই গ্রামেই 
তাহারা রহিয়া গেল; তবে, কখন কখন এইরূপ অদ্ভুত 
ঘটনাও হইয়াছৈ যে, শেষাগত কোন একটি ওঁপনিবেশিকের 
দল, কোন একটি গ্রাম দখল করিয়া, সেই গ্ৰামণসীদিগকে 
অধীন রায়ত্রূপে দোসরূপে নহে) পরিণত কল্লীয়া, আর. 
একটি নুতন স্বন্বাধিকারের, উচ্চতর স্বত্বাধিকবের স্থষ্ট 


'করিল। মনে কর একটি তৃতীয় দল আসিয়া. গ্রামটকে 


অধিকার করিল। পূৰ্ব্বে যাঁহারা প্রধান ভূম্বমী ছিল, 
এক্ষণে তাহারাই আবার গ্রারৎপদবীতে নামিয়া আসিল ; 
"এই রারৎদিগের অমুক অমুক স্বত্ব, অমুক অমুক অধিকার 
রহিয়া গৈল- পূর্ববর্তী রাতের স্বত্বাদি হইতে তাহার! 
ক্চ্যিত হইল ন| ৷ পক্ষান্তরে, শেষ-আগন্তকের! স্উপরিতন 
ভুস্বামী হইয়া দীড়াইল। গ্রামের উপরিতন ভূস্থামী স্বয়ং 
ছুমিব চাস করিতেছে ইহা কাধ্যতঃ প্রায় দেখ যার না। 
সে আবার এ অমি অন্ত রায়ংকে বিলি করে; অধিকাংশ 
স্থলে ভূম্বামীকে তাহার! খাজনা “দেয়। বার়তেরা৮ এমন-কি 
পেটাও-রায়তেরাও দখলীন্বত্ব ভোগ করে। উহল্লা স্বকীয় 
পৈতৃক স্বত্ব দান-বিক্রয় করিতেও 'পারে। হয়ত এই স্বত্ব 
গুধু একমুঠা জোয়ারী,--ফসলের্‌ কিঞিত্ভাগ মাত্ৰ৷ বোধ 


৬৮৪, প্রবাসী ৷" ৷ [ ৭ম ভাগ | 


কবি, ইহা হইতেই স্বত্ব দর্-স্বত্বেৰ এতটা জটিলতা উৎপন্ন এত দবিদ্র যে ওঁ সকল যন্ত্র ক্ৰয় কবিব্যরও উহাদেব সামর্থ্য 
হইয়াছে ; যেন-তেন-প্রকারেণ, এই সকল স্বত্বেব সমন্বয় হইয়া নাই। গ্রামেব বাহিবে যে সকল নিরীহ স্ুন্দব গকগুপি 
থাকে-- কিন্ত কোন স্বত্বই একেবারে বর্জিত হয় না। ' দেখিলাম, উহাঁবাই উহাদেব কাজের সহকারী ; উহাদের 
তাহার ফল এই হয়,--ভূমি অসংখ্য প্রকাব স্বত্বে আবদ্ধ, দিয়া কাজ করাইলে খবচ অনেক কম হয়। এই গরুরাই 
ভারাক্রান্ত, এবং অফুবণ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহাঁদেব ক্ষেত চসিয়া দেয়, উহাদের ফসল বহন কবিয়া 
এইরূপ ধরণের কোন সমাজ--বিবিধ বাধা বন্ধনে আবদ্ধ লইয়া যায়, এবং কূপ হইতে জল উঠাইয়| ক্ষেত্রের নালায় 
“কতকগুলি জমির চায কবাই যাহাদ্বের একমাত্র কাজ--- ঢালিয়া দেয়। এই সমন্ত গব্য দেশে, লোকে জলকে যে 
কখন সমৃদ্ধ হইতে পাবে বলিয়া কল্পনা *কবা যায় না। পুজা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই; এই পুণ্য জল, কূপ ও 
ইংরাঁজ-শাসনের ব্যবস্থাধীনে, উহাঁছেব দরাবিদ্র্য আরও চৌবাচ্চা হইতে উত্তোলিত হয় এবং পবিত্ৰ নদ্বীব জল কৃত্রিম- 
ভীষণতর হইয়া! উঠিয়াছে। ভূস্বামীব অবস্থাও রায়ৎ অপেক্ষা উপায়ে খালের মধ্যে আনীত হয়। এই সমস্ত খাল-আদির 
বিশেষ কিছু ভাল নহে। ভাল ফসলের বৎসবে, বায়ৎ নির্মাণে, দেশীয় বাস্ত-শিল্পীগণ অদ্ভুত শিল্পনৈগুণ্যের পরিচষ 
খাইতে পায়; কিন্তু যখন গকরা অনাহাঁবে জীর্ণশীর্ণ হইয়া দিয়াছে। ইউবাজ-সবকপ্ব এই সকল পুবাঁতন খালের চি 
পড়ে --(এই ভীষণ ঘটনা প্রাষই হইয়া থাকে) তখন রাধৎ বিয়া এক্ষণে যে সব বড় বড় নূতন খাল কাটাইয়াছেন, 
প্রাণ বাচাইবার জন্য, তাহার জমি বন্ধক বাখিয়া খণগ্রস্ত তজ্জন্ত তাহাদিগকে অকুষ্ঠিত ভাবে অভিনন্দন কবিতে 
হয়। বদ্ধকেব সুদ্-আঁদি বাড়িতে বাড়িতে, বায়ং পৰে পাবিতাম যদি রায়ৎকে তাঁহার দকণ দোকর কর দিতে না 
এতটা খণভারান্রান্ত হইয়া পড়ে যে, সে আব সাঁমলাইতে হইত এবং ষদ্দি তাহারা জলসেকেব একট! জবরঘস্তি পদ্ধতি 
পারে না; জমিটুকু,-- কুসীদগ্ৰাহীর হস্তে, “চেটা'ব হস্তে, উদ্ভাবন না করিতেন। 
নগবে যে বাস কবে সেই অনুপস্থিত ভূ স্বামীর হস্তে চলিয়া আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষক শ্ৰেণীই গ্ৰাম্য-উপনিবেশের , 
যায়। এই সর্ব-গ্রাসী স্থদ-খোর মহাজনই গ্রাম্যভারতের সাস্‌অংশ। কিন্তু স্পষ্টই দেখা ধাইতেছে, শুধু তাহাদের, 
কালস্বরূপ ; পূর্বেকার সাময়িক দেশাক্রমণকারী* অপেক্ষা, দ্বারা সমস্ত কাজ চলিতে পাবে না। তাহারা জগৎ হইতে 
_ ইহার! আবও অনর্থকর, আরও “নছোড়বন্দা” ; ইহাদের লুণ্ঠন বিচ্ছিন্ন হইয়! ক্ষুদ্র একটি গ্রামে বদ্ধ হইয়া আছে, সেইখানে 
আরও প্রণালীবদ্ধ। ,  বসিয়াই তাহাদের সমঘ্ত অভাব পুবণ করিতে হইবে_ 
স্বীয় যন্ত্রাদির প্রতি, স্বীয় কর্ম-প্রণালীর প্রতি এই এৃতবাং তাহাব| কতকগুলি সাদাসিধা উপাষ উদ্ভাবন কবিতে 
" চাষাদের যেরূপ অটল বিশ্বীস তাহা বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু বাধ্য হইল। এইরূপে কৃষিস্ুমাজ .হইতেই একটা 
এস্থলে আশ্চর্যের বিষয় নহে।” ‘কৰ্ণ-হীন কাঠের লাঙ্গল-_ শ্রমজীবী শ্রেণী বিকশ্তি হইয়া উঠিল, যাহারা গ্রামেরই 
যাহা উপবেব মাটাতে একটু আঁচড় কাটে, মাত্র-_-গভীবরূপে অধীন থাকিয়া গ্রামেব ইষ্ট সাধন ও অভাব মোচনে নিযুক্ত 
ভিতরে প্রবেশ করেন|--উহা পৃথিবীব স্তায় পুরাতন না হইল; তাহাবা শুধু গ্রামেবই জন্য খাঁটিতে লাগিল, এবং 
হউক, গ্রামেব উৎপত্তির স্ায় পুবাতন। এই লাঙ্গলেব মত এক মুহূর্তের জন্যও তাহাঁদেব নিজ স্বাধীনতার কথা ভাবিল 
সাদাসিধা আদিমধরণের যন্ত আর কিছুই নাই; কিন্তু না। দেখ, তাহা হইতে শ্রমশিল্পেৰ কিরূপ বন্দোবস্ত” 
আমার বোধ হয়, অধিকাংশ হজিকা ও নবম জমিব পক্ষে হইয়াছে )_ দেখিতে পাইবে, ৫০* হইতে ২০০০ অধিবাসী- 
ইহাই যথেষ্ট। ক্রিন্ত যাই হোক সবকার যদি নূতন যন্তাদি বিশিষ্ট গ্রামের মধ্যে শ্রমশিল্পের এক একটি কেন্দ্র অবস্থিত 
প্রবর্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়" থাকেন, তাঁহা অপেক্ষা তাহাতে একদল ব্যবসার্ধীর পূরা মাত্রায় বহিয়াছে; 
উত্তম সঙ্কল্প আব কিছুই হইতে পারে না। চাষা যেরূপ ৪ চাষারা নিয়ত অর্থেব দ্বারা, বিশেষতঃ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের 
- প্রথার দাস তাহাতে সেযে আপনা হইতে আধুনিক যন্ত্রাদি দ্বাবা, এই কাবিগন্তদের পবিশ্রমেয় প্রতিদান করিয়া থাকে; 
গ্রহণ করিবে তাহাব সম্ভাবন' নাই--তা ছাড়া, উহার এই কারিগরগণ, শুধু গ্রামেব হাটবাজারের জন্তই জিনিস 
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প্রস্তুত কবে ; সুতরাং ইচ্ছামত থাঁটিতে পারে না, ইচ্ছামত 
বিনিময় করিতে পারে না) তাই বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা 
ষারপর নাই কম হইয়া পড়িয়াছে। 

গ্রামের কতকগুলি কাঁবিগবের সহিত আমি পূর্ব্বেই 
তোমাদের সাক্ষাৎ করাইয়! দিয়াছি £--তন্তবায় ও কুস্তকার। 
উহার! নিয়বর্ণস্থ। এখানকার সকল ব্যবসায়ের স্তায় এই 
দুই ব্যবসায়ও পৈতৃক । যুন্ত্াদি যতই সাদাসিধা হউক না 
কেন, এই কারণেই উহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য অন্মিয়াছে। 
গ্রামের মাকু, অদ্ভুত কাধ্য সাধন করে।* অবশ্য তাঁতী, 
মোটা ও টে কৃমই কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় যোগায় 
না কেনধী গ্রামবাসীরা শুধু এরূপ কাপড়ই চাহে। তাহা- 
দের পুর্বপুকষেরা, কত শতাব্দি ধরিয়া, দ্বাড় গু জিয়া এই 
কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাই ভাহাঁদেব বংশধরের! এইরূপ 
অসাধারণ হস্তদক্ষতা লাভ করিয়াছে এবং যে গুণটি থাকায় 
ঢাকা তন্তবায়রা বাক্পসদৃশ সুক্ষ “প্রভাত, শিশির” নামক 
মলমল প্রস্তুত করিতে পারে, সেই অসাধাবণ ধৈর্য্য তাহাদের 
সেই পূর্বপুরুষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। মনিবের কাজে 
লাগাইয়া কুস্তকার তাহার শিল্পকলাকে উন্নত করিয়া 
তুলিয়াছে। মন্দিস্বে "ক্ষুদ্ৰ মৃত্তিগুলি, দেবতাদের সি ছর- 
মাখানো মুত্তিগুলি, সেই সরল সহান্তবদন 'পুতুলগুলি, ভীষণ 
মুখভঙ্গীযুক্ত পুতুলগুলি-_সমন্তই তাহাদের হাতে গড়া। 
নগরের পাৰ্শ্ববৰ্তী কোন স্থানে, উহার! -ইট্‌ ও টালি প্রস্তুত 
করে এবং এইরূপে স্বকীয় অবস্থার উন্নতি-সাধন করে। 
আমি অনেকবাঁব দ্বেখিচাছি, গ্রামেব অঙ্গনে গরুরা একটা 
কল ঘুরাইতেছে। সেই কলে একটা জাঁতা চলিতেছে 
কিংবা একটা পেষণ-মুদ্ৰগর উঠিতেছে পড়িতেছে; চীনা-বাদাম 
ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে এইরূপে তৈল বাহির করা হইতেছে। 
এই ষেএকটাব্যবসায়--বৈদেশিক প্রতিযোগিতায়, বস্তু বয়নেব 
? স্থায় ইহাবও ক্ষতি হইয়াছে । কেরোসিন-তৈল পল্লিগ্রামেও 
প্রবেশ করিয়াছে। পগ্রাম্যসমাজ্দ, নিজের চিনি, কিম্বা নিজের 
গুড় প্রস্তুত করে। উহার! তায় আথ, মাড়ে এবং সেই 
রস মাটীর উনানে জাল দেয়! পঞ্জাবের কোন গ্রামে ইহাব 
প্রকরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গুড় কিংবা! চিনি কিঃ 
উপায়ে শোধিত হয় তাহা তাহারা$জানে না। দেশীয় 
লোকেরা অশোধিত চিনিতেই সন্তুষ্ট । 


সমসাময়িক ভারত। 


৬৮৫ 
_ অমাজসোপানের আর এক ধাপ উপরে উঠা যাক্‌-- 
(কেন না, পূর্কোল্লিখিত ব্যবসায়গুলি অপেক্ষান্তত নিকৃষ্ট 
বর্ণেব জন্তু রক্ষিত) তাহা হইলে আমব! ছুতারকে, 
কামাবকে, কীসাবিকে, রাঁজ-মিস্ত্রীকে, প্রস্তর-খোঁদককে 
দেখিতে পাইব--আর একটি অদ্ভুত লোককে দেখিত 
পাইব, যাহাকে যুরোপীয়েরা সেখানে দেখিবে বলিয়া নড় 
একটা প্রত্যাশা কবে নাঁ_সে হচ্চে জহুরী---শ্বৰ্ণকার-_ 
সবকারী পোদ্দার--যাহারা অলঙ্কার-প্রিয় নারীন্দাতির {ন 
শোষণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন তাতি ও 
কুমোব সেইরূপ স্তাক্রাও গ্রাম্য জীবনেব একটি সপরিহার্য্য 
উপাদান। অপ্রত্যাশিত স্বর্ণকাবকে দেখিয়া গ্রাম 
সম্বন্ধে আমাদের" একটি নৃতন জ্ঞান জন্মিল। ‘যে দেখে, 
ব্যাঙ্ক-পদ্ধতি তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই, যেখানে মুদ্রা 
নির্দিষ্ট মূল্যের তেমন স্থিরতা" নাই, যেখানে বেহ বিশ্বাস 
করিয়া অল্প পুঁজিব টাকা কোথাও গচ্ছিত রাখিতে সাহস 
পায় না, সেই দেশে তাহারা অন্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া জহুরী 
স্বৰ্ণকার প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন কবিয়াছে।- ইহ্ঁ- 
আশ্চধ্য। ইহাতে একসঙ্গে দুইটি কাজ হয়। কোঁ, _ 
ধাব-কৰ্জ্জের কাজ হইলে, অলঙ্কারাদি গচ্ছিদ রাখা হয়, এবং 
উৎসবের দিনে, শোভাযাত্রায়, বিবাহে, ভোজে, অভ্যর্থনা- 
বালে, উহাই পারিবারিক ধ্ৰশ্বধ্যস্বৱপ নারীকঠে সগর্কে, 
প্রদর্শিত হয়। এই সকল অলঙ্কার--বরত্নতাঙার ও শির- 
সঞ্চয়েবও কাজ করে। এইরূপ সঞ্চিত, কোন কোন রত 
বাদ্রির অসাধারণ উদ্জরলতা ১ এ স্থলে আমি ধনীদের 
কথাই বলিতেছি। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেখানে পুরুষের প্রণ্শে 


. নিষিদ্ধ। কিন্তু একজন ফরাসী কনুসল্‌-পড়ীর মথে যাহা 


আমি শুনিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট বলিতে পারি ;-- 
কোন বিবাহ উৎসবে তিনি অন্তঃপুরে গিয়া সেখানকার 
রত্ব-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন ১ মুক্তব 
মালা, হীরার সাত-লহর, বিবিধ রত্বের কণ্ঠহাৰ দেখিয়া তিন 
একেবারে সপ্তম স্বৰ্গে উঠিম্বাছিলেন।” এই সমস্ত তিন. 
বোম্বাই নগরে, একজন খুব ধনাঢ্য বোরার গৃছে দ্বেখিয়া- 
ছিলেন। এরূপ রত্বভাণ্ডার কোন গ্রামে রেখিভে পাঞ্জা 
যায় না। তথাপি, প্রাচ্চলোক মাত্রেরই ন্যায় গ্রাববাসিরাও 
ভূষণপ্রিয়) তাহার! নুতন-প্রচলিত মন্দার ভিনিস ও 


৬৮৬, 


হইতে জহুরী ও শিল্পকারদের অনেক খদ্দের জোঁটে, হালকা 
বালা ও বাভুবন্দ, সর্পাকৃতি গুরুভার পাঁবজোব, মুক্তাতৃষিত 
নথ, কণ্ঠহার ; তাঁবা, সোনা, হাড়, শাখা, হীরা ও কাচের 
অসংখ্য প্রকার অলঙ্কার, _এই সমস্ত গলহিয়! আবার নূতন 
করিয়া গড়াইভে হয়। কাঁচের অলঙ্কার কপালের উদ্ধির 
সহিত সংযোজিত হওয়ায়, হিন্দু রমসীদিগকে রং-করা পুত 
লের মত দেখিতে হয়। Sl 

গ্রামের রাঁজমিন্রী একজন ট্যানা-পরা মন্তুর এবং আমরা 
পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের বাস্তকল| নিতাস্তই আদিম ধরণের। 
কিন্তু তাহাতেই গ্রামের কাজ চলিয়া যায়। যে প্রস্তর- 
খোঁদক-__সেই ভাস্কব ; যে চুতার-__সেই- কাঠের কারিগব, 
কাঠিখোদাইয়েরও কারিগর। এই সকল কারিগরের 
প্রতি আজকাল অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, 
এবং ইংরা সরকার, ইহাঁদিগকে- আশ্রয় ও উৎসাহ 
দিতে সমৰ্থও নহে--ইচ্ছুকও নহে। এ" তালিকার মধ্যেই 
আর হুই একটা ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতে আমি 
ভুলিয়াছি ১--মন্দিবেব নর্তকী পদ্ৰেবদাসী”,--ইহারা দেবতা 


ও ব্রাহ্মণের সেবায়, নিযুক্ত; দৈবজ্ঞ_ইহাঁয়না, ক্ষেত্রকৰ্ম্ম ' 


'আরস্তের শুভ দিন ও ক্ষণ জ্ঞাপন করিয়া-থাকে; তার পর, 
ওঝা:_( এই সম্প্রদায়ের লোক জাপানেও অনেক ) ইহারা 
ডাইন্‌ ধরিয়া দেয়। ইহাদের আবার কত শ্রেণীভেন। 
অমরাবতী প্রদেশের (বেরীর ) কোন কোন গ্রামে, এক 
একজন বেতনভোগী “গার্পাগারি” নিযুক্ত আছে; মন্ত 
পড়িয়া শিল-পড়া নিবারণ তাহার কাক্ত। . 
অবশেষে সমাজ-সোঁপানের শেষ ধাপ [--ভৃত্যগণ ; 
ষাহাদের কোন একটা ব্যবসায় আছে, সেই কারিগরদের 
সহিত ইহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্তুক। এই ভৃত্য” 
শ্রেণীর মধ্যে ধর্তব্য £_বেতনভোগী কৃষক, কুলিমজুর, 
নীচ দ্বণিত কাজের কর্ম, নাপিত, ধোপা, ভিস্তী, মুচি, 
ঝাড়ূবর্দীর ! নাপ্িতের মধ্যে ছুই শ্রেণী আছে :ঃ-- 
মহিষের ক্ষৌরকৰ্ম্মকার ও মানুষের ওক্ণীরকৰ্ম্মকার। মানুষের 
মে ৰ, করে সমাজে তাহার অনেক কাজ। বেশ- 
বিস্তাশের ভার তাহার উপর ; চুলের ছাট দেখিয়া, কোন 


ব্যক্তির 'বর্ণের পরিচয় - পাওয়া যায়। তাই ইহা একটা 


প্রবাসী। * 
EEE তাই তাহাদের মধ্য 


- [৭ম ভাগ । 


লা তদ লক ০ পতি পি 


গুরুতর কাজ। নাপিত ক্ষুযক্ষত ও শোনিতাক্ত মুও 
ধৰিয়া গৃহের দ্বারদেশে, অঙ্গনে, রাস্তায় গম্ভীরভাবে চুল 


ছাটিতেছে, নখ. কাটিতেছে, পায়ের কড়া অপনীত 
করিতেছে। তাহার ব্যবসার ক্রমে অন্ত্রচিকিৎসার পরিণত 
হইয়াছে ; তাহার নরুন, শ্ফোটকভেদী চুরিকা হইয়া দাড়াই- 
য়াছে। নাঁপিতই গ্রামের সংবুদ্পিপত্ৰ; বিবাহে ঘটকাঁলি 
করাও তাহার একট! অতিরিক্ত কাজ; সে কিনা কবে? 
আর যত কাজ নিকৃষ্ট ও অম্পৃষ্য বর্ণের হস্তে সমৰ্পিত 
হইয়াছে। চৰ্ম্ম স্পর্শ করা একটা ঘোরতর অগ্ুচি কাজ ঃ 
এট জন্যই মুচির *ব্যবসায়, গৰ্দভের সংস্রব ,থাকারি ধোপার 
ব্যবসায়, চর্ঘ-স্কশকে জল বহন করে বলিয়া ভিন্তীর-ব্যবসায়, 


উপকণ্ঠ কিংবা গ্রামের বাহিবে কোন একটা ঘেরের মধ্যে বাস 
করে। ভিস্তিরা মৃত পণ্ডর পচা মাংস ও মরা ইদুর ক্ষভণ 
‘করে; উহারা ধৰ্ম্মনীতির কোন ধার ধারে না। বাড়,- 
বর্ধার পিপাসায় মরিবে, তবু কোন গ্রামবাসীর চৌকাঠ 
মাড়াইতে সাহস করিবে না। যতক্ষণ না গৃহস্থ দয়া করিয়া 
এক গণ্ডষ জল দিবে ততক্ষণ গৃহদ্বারে তাহাকে অপেক্ষা 
করিয়া থাকিতে হইবে।- এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্য হইতেই 


-স্থাটিতে বসিয়াছে প্রায়ই দেখা যায়। এই নাপিতই চুল "ঢু 


bs 
ও ঝারুব্র্দীরের ব্যবসার এত স্বণিত। উহারা গ্রামের ' 


মজুর্-কৃষকের ও কলকারখানার শ্রমজীবীদিগের আমদানি . 


হয়। ইহারাই গ্রাম্যসমাজের দাস ;--ইহারাই শুদ্র। 
উহাদের আকৃতি প্ররুতি দেখিয়! মনে হয়, উহারাই এদেশের 
আদিম নিবাসী লোক--উপনিবেশের পর উপনিবেশ আসিয়া 
উহাদ্বিগকে পরাজিত করিয়াছে_-দাসত্বে পরিণত করিয়াছে। 
উহারা কেবল ধর্থানুষ্ঠান করিতে পায়, স্থানীয় দেবতাদের 
পুঁজা অর্চন! করিতে পায়। যে সকল নগর, কলকারখানার 


ভাল। বড় বড় পাটের ও তুলার কলকারখানা,-_উহা- ' 


দিগকেই বেশী পছন্দ করে, উহাদিগকেই কর্মে নিযুক্ত 


করে। হিন্দুসমালের উপকষ্ঠে-বাস করায়, জাতের বাহিবে- এ 


থাকার, উহার! সব কাজেই প্রবৃদ্ত হইতে পারে--কেননা 
উহাদের কোন কুসংস্কার নাই, সঙ্কোচ নাই। 


এই দীর্ঘ ভালিক্কার মধ্যে ছুই তিনটা ব্যবসায় বাদ 


পড়িয়া গিয়াছে তাহা কি লক্ষ্য কর নাই? যেমন পাঠশালার 


ৰি 


১২শ সংখ্যা । 


গুব্মহাশয়, বৈস্ত, বেনিয়া ; সত্য কথা বলিতে কি, তাহাব 
কা৭, ক্ৃষক-সমাজ এই সব অনাবশ্যক লোকের সহিত 
বেন্নন সংশ্রব রাখে না। এমন একটি গৃহ নাই যেখানে 
কুনোবের কিংবা তাঁতীৰ প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তবে, 
এদেশে বিগ্তাশিক্ষা একটি বর্ণ বিশেষের একচেটিয়া | 

স্বকীয় সন্তানের শিক্ষাৰ জন্য, গুধু ব্রাহ্মণেরই কিংবা 


'_ ধনচঢ্য বেনিয়ারই শিক্ষার্খুক নিয়োগ করিবার স্বাধীনতা 


+4 


আছে। কিন্তু গ্রামে কোন পাঠশালা নাই; কেননা, কৃষক- 
সমন্জ ইহার কোন প্রযোজন অনুভব করে না? তাই, যেখানে 
পারশালা আছেওবা, সেখানেও বড়জোব অর্ধ শতান্দি হইতে 
আচুছ, তাহীব অধিক নহে। সেও তত্ৰস্থ রাজিসবকাঁব স্থান 
করিয়াছে, গ্রাম কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই। * অর্থাৎ সেখানে 
কিছুই পরিবর্তিত হয় নাই; লোকশিক্ষার জন্ গ্রামও কিছু 
কল্পে নাই, ইংবাজ সরকাঁবও কিছু কবে নাই। গুকমহাশয়ের 
হালি) গ্রীমে বেনিয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল ন|। গ্রামের 
অন্ভাঁব খুবই অল্প। নিজেব ব্যবহারের জন্ত যাহা প্রয়োজন, 
তার সমন্তই গ্রাম নিজে প্রস্তুত করিয়া যোগাইয়া থাকে; 
এং যাহা কিছু উদ্ধৃত্ত হয়, তাহা পার্খবন্তা গ্রামেব উৎপন্ন 
দ্রল্যর সহিত বিনিময়” কবে। তাই, অন্ত কোন মধ্যবর্তীব 
প্রুয়াজন হয না। এইরূপে ক্ষুদ্ৰ সমাজটি যখন ক্রমে সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিল, তাহাৰ অভাব বৃদ্ধি হইল, যখন সে স্ুখ-আরামেব, 
একটু স্বাদ পাইল, বিলাস সামগ্রীতে তাহার একটু রুচি 
হল, তখনই (অনেক পৰে ).বেনিয়ার ব্যবসায় প্রবর্তিত 
হল। 'বেনিয়াব স্তাগমনে সমাজ পূর্ণতা লাভ কবিল। 
পূৰ্ব সমাজের দ্বাব বেনিয়া নিকট রুদ্ধ ছিল; আজও 
শ্রই ধনাচ্য শক্তিমান স্বণত “পারিয়া+, সমাজেব বাহিরে 
বহয়াছে। আমার বে মা পড়ে আমার ভৃত্য ( যদিও 
হুঙ্গান ) কিরূপ বিস্ময় ও স্বণার স্বরে একজন রাস্তার 
শ্বোকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ কবিয়া বলিয়াছিল £-_ 
“3 একজন বেনিয়া 1» 

আঁবাঁব শ্রমর্জীবীর কথায় ফিবিয়া আস! যাক। তাহা- 


ঢের মধ্যেও আবাব শ্ৰেণীভেদ আছে, পদমধ্যাদার উচ্চ 


নঁচতা আছে, কিন্তু তাঁহারা ক্কষি-উপনিবেশের একেবাকেই 
অ্বীন; উপনিবেশ-গ্রামের অভাব মোচন ও ইষ্টসাধন 
বরাই তাহাদের একমাত্র উচ্চাভিলাঁষ। যে গ্রাম প্রকৃত 


০ 


সমঁসাময়িক ভারত | 


৬৮৭ 


গ্রামেব মত, সেখানে এই ভাবটি ববাঁবর চলিয়া জাঁসিতেহে। 

এইরূপ অকাট্য অধীনতার ভাব বাস্তবিক বিস্ময়ননভ । 
আপনাকে উন্নীত কবিবাব জন্য, গ্রাম-গণ্ডির লাহিবে দৃষ্টি 
প্রসাবিত করিবার জন্য, কোন প্রকাৰ প্রয়াস প্রত 
নাই। অবশ্য, বিবিধ শ্রেণী নিজ নিল গীব মধ্য 
মানমধ্যাদ| রক্ষা কবিরা চলিতেছে এবং তাহা আনাৰ 
পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্ৰেণীৰ উপর চাপিয়া বসিয়াহ্বে; 
সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সাম্যভাব অসম্ভব। বিশেষতঃ 
বেতনের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত তাহাব! তাহাঁদেব মুববিবনব ইচ্ছালীন 
হইয়া পড়িয়াছে। 

বৈধরূপে বেতন অর্জন করা, পরিশ্রমেব তুল্যহৃ্য 
পারিশ্রমিক লাউ করা--ইহা ত্ন্দু-কল্পনা নহে। হিন্দুব 
ধারণা অন্থুসারে? শ্রমকর্ম্ম একটা সম্পত্তি বিশ্ষে--ষাদছার ৷ 
লেন-দেন হইতে পারে, বিনিময় হইতে পাঁবে। এ 
ধারণাটি অভিজাতবর্গেব মধ্যে নাই-_ আমাদের দেশেও 
নাই। বে শ্ৰমকৰ্ম্ম ভারতের কারিগরকে বাধ্য হইয়া 
করিতে.হয়, তাহার বিনিময়ে দান কিংবা পুরস্কান স্বরূপ সে 
একখণ্ড ভূমি কিংবা ফসলের কিঞ্চিৎ অংশ প্রাপ্ত হয়। 
উৎপন্ন দ্ৰব্যেয আকারে যখন পুরস্কাঁব দেওয়া ন হয়, তখন 
পারিশ্রমিকের একটা ন্যুনতম ও অপবিবর্তনন্র নিরিখ, 
বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নভে 
লোকেব সাধারণ অবস্থার যতই পরিবর্তন হউক না ক্ষেন, 
মূল্যে বাজার যেবপই হউক" না কেন, তাহাতে পরি- 
শ্রমিকের হার কমেও না কম! অসম্ভন ) হাঁড়েও না। 
বিভাগের বৃহৎ অনুষ্ঠানাদি সত্বেও, ৩০০ বসব পুর্ব, 
আক্বরের আমলে বেতনের হার যেরূপ ছিল এএনও তাহাই 
‘আছে। ফসলের সময়েই বেতনের হিসাব নিকাশ হয়। 
কুস্তকার প্রত্যেক চাসাৰ নিকট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
শঙ্ক পায়; তাঁহাব বিনিময়ে কুস্তকাঁব চাঁষটকে বণ্সবে 
দুইবার হীড়িকুড়ি যোগাইয়া থাকে ।* কিন্তু ইতিমধ্যে যদি 
কখন চাষার হাঁড়িকুচ্ডির প্রয়োজন হয়, তবে তামাকে 
দস্তবমত মুল্য দ্বিতে হয়। ধোপা, গ্রাতিগৃতস্থেব নিকট 
গড়পড়তাঁন বসবে তিন আন! করিয়া পায়; তা ছাড়া 
ফসলের, বিবাহ-বৃত্তির ও পণ্ডবলিরও কিছু অংশ পায়। বলি 


রর | সি 
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মেবের মুওটা তাহার অংশে পড়ে। গ্রামের লোক নিজ ব্যয়ে সেই ইংরাজ, কাপুরুষের তার ল্যাক্েসিয়ারের কারখানা- 
তাহার গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার গৰ্দ্দভ কিনিয়া দেয়, ওয়ালাদের হন্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। 


এবং প্রতিদিন হইবার করিয়া একমু চাউল কিংবা বাজরি প্ীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর। . 7 

তাহাকে দান করে। গ্রামের প্রতি চৌকিদারেব ততটা | 

মমত! নাই--সে একটা কৌশল করিয়া গ্রামের লোকের . : এ 

নিকট হইতে বেতন আদায় করে। যদি লোকের কথায় . দেব-ছূত | 

বিশ্বাস” করিতে হয়, যে গ্রামের বক্ষক সেই চৌকিদারই, চতুৰ্থ দৃশ্য । 

গ্রামে চুরি কবে, লুট করে, ডাকাতি করে। তাঁহারও প্রথম গৰ্ভাঙ্ক। 

বেতনের হার নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। ফসলের অরস্থার ” কাল--সায়াহ। স্থান বারাণসী। / 

উপর, ফসলের অংশের নু[নাধিক্য নির্ভর করে। এইরূপেই অরবিন্দ ও অজয়। | 

শুধু কৃষক নহে, সমস্ত গ্রামই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। -অজ্র। এই সেই হিন্দুদের তীৰ্থ-শ্ৰেষ্ঠ বারাণসী-ধাম ; 
এইরূপ সামাজিক অবস্থার পরিণাম যৈ কি শোচনীয় যেথাণহ’তে আজো শোন--শতকঠঞ্টে সাম- 

তাহা সহজেই অনুমিত হইতে 'পারে ) ইহার প্রতি যতই - গান উঠিতেছে সমবেত স্বরে | লভিলে বিরাম 

মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ততই ভাল। ভারতের একটি স্তন যেথা, মোক্ষ লভে নর। করিহে প্রণাম 

শুকাইয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে কাহারও জরক্ষেপ নাই। ভ্রাতঃ, সেই পুণ্য তীর্থে। হের-_জাহ্‌বীর হেথা কিবা 

ইহারই ফলে, শ্রমজীবীগণ উচ্চতর শ্রেণীর অধীন হইয়া প্রণয়-মস্থর গতি, বঙ্কিম বিভা ! 

পড়িয়াছে। ভরণ পোষণের জন্য লেই উচ্চশ্রেণীর উপরেই - লক্ষ দেবালয় হেথা দেখো চাহি” বিশ্ব-শিব-ধ্যানে 

ভাহাদিগের নির্ভর করিতে হয়। সেই উচ্চশ্রেণীর তুষ্টি- উঠেছে অন্বর ভেদি’ অনস্তের পানে। 

- সাধনার্থেই তাহার সামন্ত শ্রম নিয়োজিত, তাঁহার শিল্পের . এইখানে অগণিত ভকতের প্ৰেমাগ্‌ত হিয়া 

সমস্ত রহস্ত সংরক্ষিত। শ্রমশিল্পী, গ্রামের স্তখস্বচ্ছনতা  আদি-দেব-শ্রীচরণে পড়ি’ছে লুটিয়া ৰ 

বিধান করে, কিন্তু গ্রামের কন্যা দেশের, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি :  প্রতিদিন। এইখানে এসো করি অবনত শির। 

করে না। গ্রামের ' অন্নসংস্থান শুধু কৃষি-লক্ষ্মীর উপর এ ভূখণ্ড শীর্ষস্থান পঞ্ধিল মহীর ! 

এবং অনাবৃষ্ি ঘটিলে_ভারত-বিধাতা ইংরাজেব উপব অর। হেথায় কোথাও সখা, নাহি কি দ্বণিত জন কেহ? 

নির্ভর কবে। দুর্ভিক্ষই ভারতৈর ভীষণ শক্ত, এবং ইহা _ শুধুই কি উচ্ছ,সিত হেথা ভক্তি-দেহ 

সর্বদাই আসর । ব্রাহ্মণদের তঁবস্ততিও দেবতার পাযাণ নিরন্তর ? নাহি কি গো করে হেথা অভিশপ্ত নর 

হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে পারে না। ভাবত একথা অনেক ্বার্থচিন্তা-_পর-প্রপীড়নে অবসর 

সময় বলিতে পাবে!--হে ঈশ্বব! ইংরাজ-বিধাতাব হস্ত নাহি কিহে সুহৃদ্বব, হেথ! কভু পাপী ঢরাত্মার ? 

হইতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা, যখন ম্যাঞ্চেষ্টারেক হেখায় সবাই কিগো স্বার্থ আপনার 

অভ্যাগতদ্বিগের হস্ত হইতে শিল্পী-ভারতকে রক্ষা করিবার পরহিতে করিতেছে অকাতরে নিত্য বলিদান. ? ক্ষ 

সময় আসে, তখন ইংরাজ-বিধাঁত! প্রারই রাহুগ্রস্ত কিংবা : বিশ্বপ্রেমে হেথ কিগে| সবারি পরাণ 

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তাহার এই আচরণ অমার্জনীয় উদ হয় আছে? প্ৰয় সবে কিছ, সহে ৰি 

ভাবতেয় অন্নসংস্থানের পক্ষে কৃফি' যখন যথেষ্ট হইতেছে অনৃষ্টের কঠোর বিধান ? 

না, তখন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া_ এবং আবশ্যক হইলে সুজ। , _-ভাহা নহে। 


শিল্পকে রক্ষা কর! নিতান্তই আবশ্তক। কিন্তু যিনি ভারতেব অর। তবে বন্ধু, এখকনৈও অবিরাম হয় অভিনীত 
বিধাতা এবং প্রবল পক্ষের প্রতিই বাহার মনের গুপ্ত টান, সে নাটক ভয়ঙ্কর | নিত্য নিগৃহীত 


= 


11 
রর এখানেও জীবকুল তবে? বৃথা বলোনাক আর 
" তবে এরে তীৰ্থ-ভূমি। হেথাও আবার - 
৯ যদি সেই মিথ্যাচার, সেই পাপ, নিগ্ৰহ, ক্রন্দন 
তবে, আর জনাঁকীর্ণ এ নগরে--কোন্‌ 
গুণে কহ পুণ্য-যাম ? 
সর্বস্থান হ'তে কহ কিহে,-- 
হেখাকার অধিবাসী, বেশী তৃপ্তি নিয়ে 
যাঁপিছে জীবন? কিনব, হেথাকার মানব সতত = 
সর্ধাপেক্ষ! স্ব্প পাপে রত ? ৰু 
অঞ্জ। তা’ও নহে নাত। ০০০০০০০০০৪৪ 


১২শ সং 


I 


অর। __বুঝিনাক.কি কহিছ তুষি । 
আছে কিহে হেন কেনি মাহাত্ম্য এ তীৰ্থ-মৃত্তিকার--- 
যা'র লাগি মুক্তক্ঠ কর্মিছ ইহার 
অয়-পান? 7 
তাই বটে। বদ্ধমূল এ মোর বিশ্বাস 
যুগ্ৰ-যুগাস্তর হ'তে যেথা বাবোমাস 
কোটি ভক্ত-বৃন্দ আসি’ করিতেছে তী’র আরাধনা, 
ওঠে যে পবিত্র ক্ষেত্রে অনন্ত বন্দনা 
সুমহান, সেথাকার তুচ্ছতম রেণু-কণাগুলি 
মণিযুষ্ট, নহে তাহা মূল্যহীন ধূলি ! 
যেথা সমুখিত ভক্ত-কণ্জে নিত্য ব্যাকুল আহ্বান, 
গুত্যক্ষ দেবতা সেথা করে অধিষ্ঠান, 
সংশয় নাহিক তাঁহে। 
কহেছিলে তুমি-- ভগবান 
_ কাহারো করুণ ডাকে নাহি দেন কান। 
তিনি ষদি বিশ্ব-হিত-সাধনের তরে মগ্ন ধ্যানে, 
কেন ত্বে পুনঃ হেথা স্তব-স্বতি-গানে 
” জাগ্ৰত দেবতারূপে রয়েছেন সদা বন্দীসদ ? 
অৰ্থহীন যুক্তি তব ! | 
| নহে প্ৰিয়তম, 
নিরর্থক উক্তি মম।” 
সৰ্ব্ব ভূত-স্থিত ভগবান, 
সৰ্ব্বৱই শত্তি তপে তাঁর অধিষ্ঠান; 
অনন্ত স্বরূপে ।তনি প্রকাশে নিয়ত অপ্রকাশ, 


অজ । 


অর। 


অজ | 


', দেব-দুত। 


অঙ্কপটে। ৬ 


তিনি নিরাকার । শুধু, প্রত্যক্ষ আভাস 
ত’র--অনুভূতি মাবে। অনুভব-সিদ্ধ ভক্ত-মন 
তাই, তা'র চিরন্তন মহা সিংহাসন। 

হেথা সেই সংখ্যাতীত ভকতেব অন্তর মাঝাত্র 
তাই, আমি হেবিতেছি-_সে স্থক্ষ্ম সত্তাব 
সম্পূর্ণ বিকাশ। হেথা কৃপাবশে রাজ-অধিরাজ 


আপনি আসিয়! নাহি করেন বিরাজ । ৰু 


ভকতেরুহৃদি-কুপ্জে অনুভূতি-শ্বেত-পদ্মাসনে 
নিত্য-প্রতিঠিত তিনি হেথ৷ ৷ 
ভক্তগণে 
হের--সন্ধ্যা-সমাগমে আসিতেছে জাহনবীর ভীবে , 
কর্ম্মান্তেমালিন্তরাশি সে নির্মল নীরে 
প্রক্ষালিতে* সমর্পিতে বিশ্বেশ্বর-পাঁদ-পদ্ম'পরে 
আপনা আত্মহারা! প্রাণ ভক্তিভরে। 
(স্তোত্র-পাঠনিরত কাশীবাঁসিগণের প্রবেশ ও প্রস্থন। ) 
অর। সুন্দর এ দৃশ্য বটে! হেরিলে উন্মত্ত হয় প্রাণ! 
অজ। হের--ওই গঙ্গা-বক্ষে স্থির-দীপ্তিমান 
লক্ষ প্রদীপের সারি ! যেন, জাহৃবীর বক্ষোপরে 
ছুলিতেছে মণি-মাল| লহরে লহরে ; 
অথবা, ষেনরে হ’লে ভকতেব পুজা সমাপন 
আলোকিয়া শুচি-স্বচ্ছ জাহুবী-জীবন, , 
বেড়িয়া এ কাশীধামে, জ্বলিয়া বেড়ায় দুলি’ ঢুলি’ 
_ উদ্বেলিত ভক্ত-হৃদয়ের উক্তিগুলি ! 
[ পট-পরিবর্তন ৷ | 
বিশ্বেশ্বরের মন্দির | 
( পুজারতি-দর্শনার্থ সমবেত, অগণ্য জন-সঙ্ব ) 
অৱ । 'দেব-দেব, সর্বলোক-মঙগল-নিদান বিশ্বনাথ ! 
এসো বন্ধু, কায়মনে করি প্রণিপাত 
ত্রিলোক-আলয় সেই অনাথ-শরণ-শ্রীচরণে । 
[ নতজানু হইয়া অজয় প্রণত হইলেন ' | 
কেন এবে এমন্দির অগণিত জনে . 
পরিপূর্ণ? * 
আসিয়াছে কুতূহলে সবে সন্ধ্যারতি 
হেরিবারে দ্বেবতার। . 
অর । (নিয় স্বরে) হায় ্রান্ত-মতি ! 


অর। 


৬ অর্জ। 


এ 


৬৯০ ৬. দ্‌ = প্রবাসী ।* [ন কাৰ 
অজ্। কি কহিলে_ান্ত-মতি”? এ বিশাল ভারত অজ্ঞান, অন। অৰ বন্ধ কমিতেছ তুমিও স্বীকার 


আর একা তুমি জ্ঞানী ! হেন অভিমান ৃ - অনন্ত স্বরূপে তার ?--উত্তম। তা’ হলে’ সেই পূজা 
- ₹ কেমনে জন্মিল তব? এই স্পর্ধা, হেন অহঙ্কার, - - প্রশস্ত--ষা’ বিরাট সায়? $ 
_ কণ্টক-বৃক্ষের মত কর পরিহার অজ। . পুর _ যদি বুঝা যায়। 
চিত্ত হ’তে উৎপাটিয়া। কোন্‌ দোষে কহিছ সবারে অর। তা” না হ’লে কহ পরি, প্রাণ কিগো শাস্তি পায় ” 
ভ্রান্তি তুমি? জড়-আরাধনে ? যার স্তব্ধ মহিমায়_ . 
গ্সব। '_" যেহেতু, নিবিড় অন্ধকারে ' বিচিত্র অসীম শক্কিবলে চলে ব্রহ্মা জগৎ, 
নিমগ্ন ইহার! । এই ক্ষুদ্ৰ, মুক শিলাখিও-মাব *_ তাহারে করিলে মনে মৃত, জড়বৎ, 
- ভাবে যাঁরা_ বিবাজেন বিশ্ব-অধিরাজ হয় কিহে তার পুজা? প্রাঁণ-কি গে! কভু তৃপ্তি লভে 
মূর্খ তা'রা__অতি অন্ধ ! অনস্ত-ন্বরূপ ভগবানে . হেরিলে তাঁহারে অচেতন্‌ ? বলো-_তবে, 
"যাহারা এহেন তুচ্ছ, ক্ষুদ্র করি আনে -  * কোন্‌ সুখে এ সাধনা করে নর! ভাবো দৈখি--তাহে - 
তাঁরা কি দুর্ভাগ্য নহে? টি কিঃআনন্ন যবে এই পবন-প্রবাহে . + 
ম্জ। : | এ প্রধান মূৰ্খতার মাঝে লভে জীব সুখ-স্পৰ্শ তা’র; রাগ-দীপ্ত কুষ্য-করে 
জেনো বন্ধু, ছুনিশ্চয় কোন যুক্তি আছে। . হাস্ত-গুচি হেরি” তা”র উঠেগো শিহরে’ 
সত্য বটে সৰ্ব্ব-শক্তি, অনস্ত, বিরাট ভগবান ; ভক্ত-হিয়া ; “কুলু-কুলু” প্রবাহিনী যবে বহমান, 
সৰ্ব্বভূতে চিরস্তন সে সত্তা মহান. আদিম কালের সেই সঙ্গীত মহান 
বিরাজিত ;' তবু, তুচ্ছ মানবের সঙ্কীৰ্ণ কল্পনা শুনিয়া, সাধক তাহে হারাইয়৷ আপন পরাণ 
_ তাঁর সে অসীম সত্তা করিতে ধারণা -  প্রেমাবেশে মুহ্মুহু হয় কম্পমান ! 
" পারে নাক। তাই, তারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন্মুখে জলে, স্থলে, গগনেতে-_চরা চিরে যাহা কিছু সব, 
সীমাবদ্ধরূপে, সদ! সর্ব হুঃখে-সুখে * , .. তারি মাঝে হেন্‌ ভাবে করে অন্থভব 
তাঁহারি উপরে করে জীবন নির্ভর । ভাবো মনে ' যবে উপাসক তাঁর অস্তিত্ব নিয়ত, তবে তা'র > 
_ কতটুকু ক্ষুদ্ৰ এই নর ; ক্ষণে ক্ষণে কি আনন্দ বল দেখি !---সে সুখ অপার !_ 
যার স্থতি লুপ্ত হয়, যা’র জ্ঞান কভু নাহি পারে .- এত শীস্তি, এত তৃপ্তি লভিবারে পারে বল কিহে, - 
বুঝিবারে__কি মে“আছে মৃত্যু-পর-পারে, - মন-গড়া, সীমা-বন্ধ প্ৰতিস্ারে নিয়ে ? 
যাঁর দৃষ্টি এই ক্ষুদ্ৰ করতীলে হ’লে অস্তরাল, . . অজ। অতি সত্য কথা,--কভূ এ তৃপ্তির নাহিক তুলনা! 
অন্ধ হ’য়ে নাহি হেরে--এ হৃত্টি-বিশাল, _ কিন্তু সখা, এ অমৃত লভে যেই জনা 
তুচ্ছতম সেই জীব কেমনে এ অখণ্ড মহিমা অবিরাম নশ্বর জীবনে,,তা’রে সামান্ত মানব 
ভূমারে করিবে ধ্যান 1-তাই, সে প্রতিমা * ভেবোনাক ; নর-ঘেছে দেবত্ব-গৌরৰ 
গড়ি’ আপনার প্রেমে, আত্ম-নিবেদিয়া, শাস্তমনে লভিয়াছে সেইজন ৷ অনস্তেরে যে করিতে পারে * 
"ধ্যানায়ত্ত করি” তারে পুজে সঙ্গোপনে । _ হেনভাবে আরাধনা, এ সংসারে ভারে . 
মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বষ্টির পাথারে = দেবজ্ঞানে কবি পূজা । সাঁধনাব সৰ্ব্বোচ্চ শিখরে £_< - 
- অস্থির হইয়া, শেষে শ্ৰান্ত আপনারে ভূমানন্দে দেবতা সেঁ বিচরণ করে। 
কোথার হারা+য়ে ফেলে! তাই, সে নীরবে, ধীরে ধীবে, ১ কিন্ত, বন্ধু, এত উচ্চ নহে যা+র! তাহাদের প্রাণ 
চিত্তেরে করিয়া স্থির, পশিয়া মন্দিরে, অতুলন স্বীস্তি-সুধা-কণ| করে পান। 


প্রতিমারে করে পূজা ভাবিয়া বিশ্বের মূলাধার পৌত্তলিক সাধকের করিওনা হেন অপমান। 


১২শ সংখ্যা {] *দেব-দূত। 


‘ জানিও__পরোক্ষে সে-ও করিতেছে ধ্যান 
সেই সে অনন্ত ভগবানে। 
_)"" অর। একথার নাহি পারি 
মৰ্ম্ম বুবিবারে ৷ বিচিত্র ব্রন্ধাও ছাড়ি’ 
- সে জন করিছে ধ্যান সামান্ত মূরতি, প্রাণে তা’র 
কেমনে সে সীমাহীন, অথণ্ড সত্তাব 
জাগিবে মহান অনুভূতি! অন্ধ কভু কহ দেখি-_ 
প্রকৃতির শোভারাশি দেখিতে পাঁরেকি ? 
অজ। প্রতিমাপূজক যুবে শষ্যা ত্যজি’ দেখে গে চাহিয়া 
শবতের স্বচ্ছ উষা উঠেছে ফুটিয়া 
ৰ নীলধির-_সরোবরে একটি সোণার পদ্ম-সম;_ * 
ৰ উজ্জল, নিৰ্ম্মল, দীপ্ত, পুত মনোরম $ 
তবে, তাঁর প্রাণ খানি হেরিয়ে সে সৌন্দৰ্য্য অপার 
পড়ে নাকি ভক্তিভরে লুটি’ বারস্বার 
অনন্ত সে বিশ্বনাথে করি” অনুভব ? 
প্রতিমারে 
পূজে ভক্ত এ চঞ্চল চিত্তে রাখিবারে 
সংযত একাগ্র শুধু ; সুখে, দুঃখে কবিতে নির্ভর 
একান্তে জীবনধানি তাহারি উপর ! 
সে সধকো| দেখে নিত্য প্রতিমার অন্তরালে আসি,’ 
২ _ববাভয় দিয়া তাঁরে, সসীমে প্রকাশি’ 
মহেশ্বর তা'রি পুজা করি”ছেন গোপনে গ্রহণ। 
অর। এত কুট-চিন্তা নাহি করে মোর মন। 
চাহি আমি--এ প্লীবনে লভিতে তাহারে -প্রতিক্ষণে, 
নিশ্বাসে, প্রশ্থাসে, নিত্য জীবনে, মরণে। 
ওতপ্রোত ভাবে চাহি-_অন্থভব কবিতে তাহাবে 
জানাননো ভাসি’ যেই অমৃত-পাঁথারে। 
সকল ইন্জিয়, সৰ্ব্ব প্রবৃত্তিযে-উন্মুক্ত করিয়া, 
ক সুখে, দুঃখে চেতনার সর্বঘার দিয়া, 
ৰ জ্ঞানে, কৰ্ম্মে, চিন্তা মাঝে অন্থভব করিতে তাহ এ 
ৰং হ্থিরিয়া এ আবদ্ধ ক্ষুদ্র আপনারে ৷ 
- অজ্জ। ( সপ্ৰেমে বন্ধুর কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া, ) 
- এ অতি মহতী চিন্তা ! সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ এ সাধনা তব! ও 
আপনারে বিস্বয়িয়া লভ, বন্ধুঃ লভ 
এ বিশ্বের চরম সম্পত। মগ্ন রহি’ প্রিয়তম, 


ৰু - 


. ৬৯১ 
, তীর মাঝে, হও ধন্ত- সার্থক-জনম । 
( ভক্তকে স্তব-সঙ্গীত সহ বিশ্বেশ্বরের আরতি হইল । ) 
( আরতি-অস্তে ) 

প্রণাম- প্রণাম দেব) সর্বভূত-স্থিত নারায়ণ! 

অগতিব গতি তুমি, ভ্রিলোক-শরণ, 
প্রণব-স্বরূপ তুমি, জনক-পাঁলক ভগবান ! 
(অরবিন্দের প্রতি ) 

কি সহান্‌ এই দৃশ্য ! এ পঞ্ধিল প্রাণ 
ধন্ত হয় ন| কি মিত্র, পুণ্যতম এ দৃশ্য হেরিলে ? 


_ অর। (নীরব) 


অজ | বন্ধু 
অর। (নীরব )* 
আজ | ভ্রীতঃ, কি ভাবিছ ? 
অর। সত্য বলেছিলে 
তুমি- কাশী পীঠ-স্থান ! 
অজ । ( সবিশ্ময়ে ) অরু ! 
অর। ' শোন- শোন-_-মোর কথ, 
-=মোব এ বিশুষ্ প্রাণে ব্যাকুলতা 
আসিয়াছে। - 
অজ । (পাগ্রহে ) প্রিয়বর ! 
অর। আর বদি কিছু নাহি, ' 
তবুতবু বুঝিতেছি আজি স্থৃনিশ্চয়:-- 
প্রমূৰ্্ত হ’য়েছে এই দৈবালয়তলে--- 
‘ এই পুণ্যক্ষেত্রে তা’ অনুভূতি প্রত্যক্ষ, মহান ! 
তাই,--গুষ্ক, পাপী আমি,--আমাবে| পশণ 
উঠিতেছে শিহরিয়া ! সহস্ৰ বৎসর ভক্তগণ 
* হেনভাবে যথা করে তার আরাধন, 
. সন্ত বলিয়াছ বন্ধু_জ্ঞানী তুমি, সেথা ভগবান 
নিতা প্রতিষ্ঠিত ; ক্রুব--তাহা তীৰ্থস্থান । 
* [জ্ৰমন্দ। 


৬৯২. 


গোরা । 
১৯ “ 

, বিনয় আনন্দময়ীর কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে বাসার 
গেল। আননময়ীর মুখের একটি কথাও এ পর্য্যন্ত বিনয়ের 
কাছে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। সে রাত্রে তহোর 

“মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া রহিল। _ 

'_  পদিন সকালে উঠিয়া সে যেন একটা মুক্তির ভাব 
₹ অন্তৰ করিল। তাঁহার মনে হইল গোঁরার বন্ধুত্বকে সে 
একটা খুব বড় দাম চুকাইয়া দিয়ছে। একদিকে শশি- 
মুখীকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া সে জীবনব্যাপী যে একটা! 
বন্ধন স্বীকার করিয়াছে ইহার পরিবর্ে আর একদিকে 


তাহার বন্ধন আল্গা দিবার অধিকার*্হইয়াছে। বিনয় ৷ 


সমাজ ছাড়িয়া ব্ৰহ্ম পরিবারে বিবাহ করিবার জন্তু, লুন্ধ 
হইয়াছে গোর! তাহাব প্রতি এই যে অত্যন্ত অন্তায় সন্দেহ 
করিয়াছিল-_এই মিথ্যা সন্দেহের কাছে' সে শশিমুখীর 
বিবাহকে চিরন্তন জামিন স্বরূপে রাখিয়া নিজেকে খালাস 
_ করিয়া লইল। ইহার পরে বিনয় পরেশের বাঁড়ীতে,নিঃসক্কোচে 
এবং ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল'। 
যাহাঁদিগকে ভাল লাগে তাহাদের ঘরের লোকের মত 
.. হইয়| উঠ, বিনয়ের, পক্ষে' কিছুমাত্র শক্ত নহে। .সে যেই 
গ্োরারধিকের সঙ্কোচ তাহার মন হইতে দূর করিয়! দিল 
অমনি দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই, পরেশ বাবুর 
ঘরের সকলের কাছেই যেন ধিহদিনের আত্মীয়ের মত হয়া 


__ উঠিল। 


কেবল ললিতার মনে যে কয়দিন সন্দেহ ভিন 
রিতার মন হয় ত বা বিনয়ের দিকে কিছু, ঝুঁরিয়াছে সেই 
কয়দিন বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার মন যেন অন্তধারণ করিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সে স্পষ্ট বুঝিল যে সুচরিত। তাহার 
প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নহে তখন তাহার মনের 
বিদ্রোহ দূর-হইয়া সে ভারি আরাম বোধ করিল এবং বিনয় 
বাবুকে অসামান্য ভাল লোক বলিয়া মনে করিতে তাহার 
কোনো বাধা রহিল না। 

হারান বাবুও বিনয়ের প্রতি বিমুখ হইলেন না_তিনি 
একটু যেন বেশি করিয়া স্বীকার করিলেন যে বিনয়ের 


. পরবাসী | 


পা 


[ ৭ম ভাগ। 


ভজন, আছে--গোগার যে সেটা নাই ইহাই. এই 
স্বীকারোন্তর ইঙ্গিত। 

বিন কখনো হারান বাবুর সম্মুখে কোনো তর্কের বিষয় 
তুলিত না এবং নুচরিতারও চেষ্টা ছিল যাহাতে না তোলা 
হয়--এই জন্য বিনয়ের দ্বারা ইতিমধ্যে চায়ের টেবিলের 
শাস্তিভূঙ্গ হইতে পায় নাই।, 

কিনতু হারানের অনুপস্থিতিতে সুচরিতা নিজে চেষ্টা 
করিয়া ব্নিয়কে তাহার সামাজিক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
করিত] পোরা এবং বিনয়ের মত শিক্ষিত লোক কেমন 
করিয়া মে দেশের প্রাচীন কুসংস্কারগুলি সমর্থন করিতে 
ঠায়ে ইহ জানিবার কৌতৃহূর্ণ কিছুতেই তাহার নিবৃত্ত হইত 
না। গ্ৌেরনা বিনয়কে সে যদি না জানিত তবে এ সকল 
মত কেহ স্বীকার করে জানিলে সুচরিতা দ্বিতীয়. কোনো 
কথা না শুনিয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য বলিয়া স্থির করিত। 
কিন্তু গোরাঁকে দেখিয়া অবধি গোরাঁকে সৈ কোনোমতে 
মন হুইতে অশ্রদ্ধা করিয়া দূর কবিতে পারিতেছে না। 
তাই সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়ের সঙ্গে সে 
গোরার মত ও জীবনের আলোচনা উত্থাপন করে এব, 


_ প্রতিবাদের দ্বার] সকল কথা শেষ পর্যন্ত টানিয়া বাহিব 


করিতে থাকে। পরেশ সুচরিতাকে সকল সম্প্রদায়ের মত 
শুনিতে নেওয়াই তাহার স্ুশিক্ষার উপায় বলিয়া জানিতেন। 
এইজন্ত তিনি এ'সকমা তর্কে কোনোদিন শঙ্কা অনুভৰ বা 
বাধা প্রদান করেন নাই) ‘ | 

একচিন সুচরিত] জিজ্ঞাস! করিতু_-“আচ্ছা, গৌরমোহন 
বাবুকি সত্যই জাতিভেদ মানেন, না| ওটা দেশাহুরাগেয় 
একট! বাক্রাবাঁড়ি £” 

বিনয় কহিল “আপনি কি সিঁড়ির ধাপগুলোঁকে মানেন? 
ওগুলোও ত সব বিদাৰ সকানোট| উপরে কোনোটা 


, লীচে 1৮. ক 


সুচাঃত!। নীচে থেকে উপরে উঠ্‌তে হয়, বলেই মানি 
নইলে মানবার. কোনো, প্রয়োজন ছিল নাঁ। সমান 
জায়গায় নিঁড়িকে না মান্লেও’চলে। 

বিনয়। ঠিক বলেচেন__আমাদের সমাজ একটা 
সিড়নি--এর মধ্যে $একট| উদ্দেশ্ ছিল সেটা হচ্চে নীচে 
থেকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া-_আনব জীবনের একটা পরি- 


-৬ 


bl 


r 
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Hi Fate যি অৱীৱকেলীীনকেই পরিণাম বলে 


ভান্তুম তাহলে কোনে! বিভাগ ব্যবস্থার «প্রয়োজনই ছিল 


না-_তাহলে য়ুবোপীয় সমাজের মত প্রত্যেকে অন্তের চেয়ে . 


বেশি দখল করবার জন্তে কাড়াকাড়ি মারামারি করে চল্তুম 


, সংসারে যে কৃতকাৰ্য হত সেই মাথা তুল্ত, যার চেষ্টা 


নিষ্ফল হত সে একেবারেই তলিয়ে যেত। আমরা সংসারের 
ভিতব দিয়ে সংসারকে পার "হতে চাই বলেই সংসারের 
কর্তব্যকে প্রবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিনি-_সংসারকৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম বলে স্থির করেচি, কেন না 
কৰ্ম্মেব দ্বারা অন্ত কোনো সফলতা নয়, মুক্তিলাভ করতে 
হবে, সেই ভুন্তে একদিকে সংসারের কাজ অন্ত দিকে সংদার- 


[_ কাজের পরিণাম উভয়দিকে তাকিয়ে আমাদের সমাধি 


বর্ণভেদ অর্থাৎ বৃত্তিভেদ্ স্থাপন কবেচেন। 
সুচরিতা। আমি যে আপনার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে 


" পাঁরচি তা নয় অথচ একেবারে না প্রারচি তাও বল্তে 


. পারিনে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, যে উদ্দেশ্যে সমাজে 


বর্ণভেদ প্রচলিত হয়েচে আপনি বলচেন, সে উদ্দেশ্য কি সফল 
হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? 

বিনয়। পৃথিবীতে, সফলতার চেহারা দেখতে পাওয়া 
বড় শক্ত। গ্রীসের সফলতা আজ গ্রীসের মধ্যে নেই সে 


জন্তে বল্তে পারিনে গ্রীসের সমস্ত আইডিয়াই ভ্রান্ত এবং _ 


ব্যর্থ। গ্রীসের আইডিয়া এখনো! মানবসমাজের মধ্যে 
নানা আকারে সফলতা লাভ করচে। ভারতবর্ষ ষে জাতি- 
ভেদ বলে সামাজিক সমন্তার একটা বড় উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন সে উত্তবটা এঁধনো মরে নি--সেটা এখনো পৃথিবীব 
সাম্নে রযেছে। য়ুরোপও সামাজিক সমস্তার অন্য কোনো 
সছুত্বব এখনো দিতে পাঁবেনি, সেখানে কেবলি ঠেলাঠেলি 
হাতাহাতি চল্চে-_ভপ্রতবর্ষের এই উত্তরটা মানবসমাজে 


এ এখনো সফলতার জন্ে প্রতীক্ষা করে আছে--আমবা একে 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্ধতা বশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে 


- যাবে তা মনেও করবেন না। আমবা ছোট ছোট সম্প্র- 


: প্দায়ের| জলবিষ্বের মত সমুজ্রেমিশিয়ে যাব কিন্তু ভারতবর্ষের 


সহন্ধ প্রতিভা হতে এই যে একটা প্রকাণ্ড মীমাংসা উদ্ভূত 
হয়েছে পৃথিবীব মধ্যে যতক্ষণ পধ্যস্ত্ এর কাজ না হকে 


টা DI 


€ 


গোরা। « 


৬৯৩ 


হত সুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আশনি রাগ 


করবেন না কিন্তু আপনি সত্যি করে বলুন, এ 'সমন্ত কথা 


কি আপনি গৌরমোহন বাবুর প্রতিধ্বনির মত ব্বল্‌চেন না 
এ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেচেন ?” 

বিনয় হাসিয়া কহিল--"আপনাকে সত্য করই বলচি 
গোরার মত আমার বিশ্বাসের জোর নেই। জাতিভেদের 
আবর্জনা ও-সমাজের বিকারগুলো যখন দেখতে পাই তখন 
আমি অনেক সময়ই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি_ কিন্ত 
গোরা বলে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখলেই সন্দেহ 
জন্মে গাছের ভাঁঙ! ডাল "ও সুক্‌নো পাতাকেহ গাছের 
চরুম প্রকৃতি বলে দেখা বুদ্ধির অসহিষ্ণুতা--'ভাঙ| ভালকে 
প্রশংসা করতে বলিনে কিন্তু বনস্পতিকে সমগ্রকরে দেখ 
এবং তার তাৎপধ্য বুঝতে চেষ্টা কর।” 

_সুচরিতা। গাছের গুক্‌নে! পাতাটা' না হয় নাই ধর! 
গেল কিন্তু গাছের ফলটা ত দেখতে হবে। জতিভেদের 
ফলটা আমাদের দেশের পক্ষে কি রকম? 

বিনয়। যাঁকে জাতিভেদের ফল বল্‌্চেন সেটা অবস্থার 
ফল, শুধু জাতিভেঘের নয়। নড়া দাত দিয়ে চিকুত গেলে 
ব্যথা লাগে সেটা দীতের অপরাধ নয় নড়া দীতেরই অপরাধ। 
নান! কাবণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্বলতা ঘটেছে 


বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমর! সফল না করে 
বিরত করচি_-সে বিকার আইডিয়ার মূলগত নয়। আমা... 


দের ভিতর প্রাণ ও স্বাস্থ্যের প্ৰাচুৰ্য্য ঘট্‌লেই ম্রমস্ত ঠিক 


হয়ে যাবে। গোরা সেই জন্তে বারাবার বলে যে মাথা ধরে 


বলে মাথাটাকে উড়িয়ে দলে টন হও, সবল 
হও । 

স্থূচরিতা। আচ্ছা তাহলে আপনি শ্রক্গণ জাতকে 
নর-দেবতা বল মানতে বলেন? আপনি সত্যি বিশ্বাস 
করেন ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোয় মানুষ পবিত্র হয় ? 

বিনয়। পৃথিবীতে অনেক সন্মানই ত আমারের নিজের 
সথষ্টি। রাজাকে যতদিন মানুষের যে কারণেই হোক্‌ দরকার 
থাকে ততদিন মানুষ তাকে অসামান্য বলে প্রচার করে। 
কিন্তু রাজা ত সত্যি অসামান্য নয়। অথচ নিজের ভাঁমান্ততার 
বাধা ভেদ কবে তাকে অসামান্ত হয়ে উঠ্‌তে ভবে নইলে 
সে রাজত্ব করতে পারবেই না। আমরা রাজার কাছে 


# 
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. থেকে উপর মাধ পাবার জন্তে রাজাকে অনানালত 
“করে গড়ে 'তুধি_ আমাদের সেই সম্মানের দাবী রাজাকে 
রক্ষা করতে হয়, তাঁকে অসামান্ত হতে হয়। মামুষের 


সকল সম্বন্ধের মধ্যেই-এই ক্ৃত্রিমতা আছে। এমন কি,’ 


বাপ মার যে আদর্শ আমর! সকলে মিলে খাঁড়া করে রেখেছি 
ভাতে করেই সমাজে বাপ মাকে বিশেষ ভাবে বাপ ম| করে 
€রখেছে, কেবলমান্র স্বাভাবিক স্নেহে নয়। একানবর্তী 


পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের অন্ত অনেক সহ ও 


অনেক ত্যাগ করে__কেন করে? আমাদের সমাজে 
দাদাকে বিশেষভাবে দাদা করে তুলেচে অন্ত সমাজে তা 
করে নি। ব্রাক্ষণকেও যদি যথার্থভাবে ব্ৰাহ্মণ করে গড়ে 
, তুল্তে পারি তাহলে সে কি সমাজের পক্ষে সামান্ত লাভ ! 
আমরা নরদেবতা চাই--আমরা নরদেবভাকে যদি যথার্থ ই 
সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধিপূৰ্বক চাই তাহলে নরদেবতাকে, 
পাব--আৱ যদি মৃঢ়ের মত চাই তাহলে যে সমস্ত অপদেবতা 
সকল রকম দুদ্ব্ম্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে 
“পায়ের ধুলো দেওয়| যাদেব জীবিকার উপায় তাঁদের দল 
বাড়িয়ে ধরণীর ভার বৃদ্ধি করা হবে। 

সুচরিতা। আপনার নেই নরদেবত, কি কোথাও 
আছে? 


* বিনয়। বীজের মধ্যে যেমন গছ আছে তেমনি আঁছে,- | 


" ভারতবর্ষের আস্তরিক অভিপ্রায় এবং অভাবের মধ্যে আছে। 
অন্ত দেশ ওয়েলিংটনের* মত সেনাপতি, নিউটনের মত 
বৈজ্ঞানিক, রথচাইন্ডের মত* লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ 
ব্ৰাহ্মণকে চায়। ব্ৰাহ্মণ, যারঞ্ভয় নেই, লোভকে যে দ্বণ| 
করে, দুঃখকে যে জয় করে; অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, 

ধার “পরমে ব্ৰহ্মণি যোজিত চিত্ত”; যে অটল, যে শাস্ত, 
যে মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায় সেই ব্রান্মণূকে 
ষথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমা 
দের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে প্রত্যেক কৰ্ম্মকে সৰ্ব্বদাই - 
একটি মুক্তির সুর, জোগাবার জঙ্কই ব্ৰাহ্মণকে চাই__রীধবার 
জন্তে এবং ঘণ্টা নাড়বাঁর জন্তে নুয--সমাজের সার্থকতাঁকে 


= সমাজের চোখের সামনে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে রাখবার অন্ত ' 
ব্ৰাহ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা! যত বড় * 


করে অন্গুভব করব ব্ৰাহ্মণের সন্মানকে তত বড় করে করতে 


Ll রী 
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হবে। সে সন্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি--সে 
সন্মান দেব্তারই সন্মনি। এ দেশে ব্ৰাহ্মণ যখন' সেই সম্মা- 
নের যথাৰ্থ অধিকারী হরে তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত 
কর্তে পারবে না। আমর! কি রাজার কাছে মাথা হেট 


. করি, অত্যাচারীর বন্ধন গলায় পরি ? নিজের ভয়ের কাছে 


আমাদের মাথা নত, নিজের লোভেব জালে আমরা জড়িয়ে 
আছি, নিজের মূঢ়তার কাছে আমরা দাসানুদাস--ব্ৰাহ্মণ 
তপস্তা করুন, সেই ভয় থেকে, লোভ থেকে, মুঢ়তা থেকে , ‘ 
আমাদের মুক্ত করুন--আমরা তাঁদের কাছ থেকে যুদ্ধ _ 
চাইনে, বাণিজ্য চাইনে আর কোনো প্রয়োজন চাইনে তাঁরা 
আমাদেৰ সমাজের মাঝখানে মুক্তির সাধনাকে সত্য ক্রে , 
তুলুন।  » 

পরেশ বাবু 'এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি = 
ধীরে ধীরে বগিলেন-_দ্ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা 
বল্তে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন এবং 
কোনোদিন তা পেয়েছিলেন কি না তা আমি নিশ্চয়, জানিনে 
কিন্ত যে দ্বিন চলে গেছে সেই দিনে কি কথনো ফিরে যাওয়া 
যায়? বর্তমানে য! সম্ভব তাই আমাদের সাধনার" বিষষ-- 
অতীতেব দিকে ছুই হাত বাড়ির সময় নষ্ট করলে কি 
কোনো কাজ হবে ?” 

বিনয় কহিল--"আপিনি যেরূপ বল্চেন আমিও গ্ৰ রকম 
করে ভেবেচি এবং অনেকবার বলেওচি_ গোরা বলে যে, * 
অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি 
সে অতীত ? বর্তমানের হাঁকডাকের আড়ালে” পড়ে সে 
আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েচে বলেই অতীত নয়--সে 
ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোনো সত্য কোনে! 
দিনই অতীত হতে পারে না। সেই জন্তই ভারতবর্ষের 
এই সভ্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ভ 'করেছে। একদিন 
এঁকে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে সম্পূর্ণ চিন্তে ও, 
গ্রহণ করতে পাঁরে তাহলেই আমাদের শক্তির খনির দ্বাবে 
প্রবেশের পথ খুলে যাবে-_অতীতের ভাণ্ডার বর্তমানের _ 


* সামগ্ৰী হয়ে উঠ্‌বে। আঁপবি, কি মনে করচেন ভারতবর্ষের 


কোথাও সে রকম সাৰ্থকজন্মা লোকের আবির্ভাব হয় নি?” 
হুসরিত! কন্ধিল--“আপনি যে রকম করে এ সব কথা 
বল্‌চেন ঠিক সাধারণ, লোকে এ রকম করে বলে নাঁঁ_সেই 


১২শ সংখ্যা । ] 


নিতে মনে সংশয় হয়।” 
১১) বিনয় কহিল--“দেখুন, সুধ্যের জর ব্যাপারটাকে 
বৈজ্ঞানিকেরা একরকম করে ব্যাখ্যাকরে আবার সাধারণ 
+ (লোকে আর একবকম করে ব্যাধ্যা করে। তাতে স্থধ্যের 
উদয়ের বিশেষ কোনে| ক্ষতিবৃঝি করে না। তবে কিনা 
_ সত্যকে ঠিকমত করে আনার দকন আমাদের একটা, লাভ 
আছে। দেশের যে সকল সত্যকে আমর! খণ্ডিত কবে 
বিক্ষিপ্ত করে দেখি, গোরা তার সমস্তকে এক *করে সংশ্লিষ্ট 
করে দেখতে পায় গোবার সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে কিন্ত 
১_ সেই জন্তই কিঁ গোরার সেই দেখাকে দৃষ্টিবিভ্রমণ্বলে মনে কর; 
1 বেন--আব যাব| ভেঙ্চুরে দেখে তাদের দেখাটাই সত্য ?” 
স্থচরিত চুপ করিয়া বহিল। বিনয় কহিল, "আমাদের 
দেশে সাধাবশন্ত যেসকল লোক নিজেকে পরম হিন্দু বলে 
অভিমান করে আমার বন্ধু গোরাকে আপনি সেদলের লোক 
বলে মনে. করবেন না। আপনি যদি ওর বাপ কৃষ্ণদয়াল 
বাবুকে দেখ তেন তা হলে বাপ ও ছেলের তফাৎ কুঝ্তে 
পারতেন। কৃষ্গদয়াল বাবু সৰ্ব্বদাই কাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল 
ছিটিয়ে, পাজি পুথি মিলিয়ে নিজেকে সুপবিত্ৰ করে রাখবার 
জন্যে অহরহ ব্যস্ত হয়ে আছেন রায়না সম্বন্ধে খুব ভাল 
২ বাঁমুনকেও তিনি বিশ্বাস করেন না পাছে তার ব্রাক্ষণত্বে 
* কোথাও কোনো ত্রুটি থাকে-গোরাকে তার ঘরের 
ত্রিণীমানায় ঢুকৃতে দেন নাঁ__কখনো! যদি কাজের খাতিরে 
তার স্ত্রীর নহলে আস্তে হয় তাহলে ফিরে গিয়ে নিজেকে 
শোধন করে নেন; পৃথিবীতে দিনরাত অত্যন্ত আলগোছে 
আছেন পাহে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন দিক থেকে নিয়ম 
_ ভঙ্গের কণামাত্র ধুলো! তাঁকে স্পৰ্শ করে--ঘোৱর বাবু ষেমন 
রোদ কাটিবে, ধূলে| বাচিয়ে নিজের রঙের জেলা, চুলের 
ওবাহার, কাপড়ের পারিপাট্য রক্ষা করতে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে 
_ থাকে সেই রকম। গোরা এরকমই নয়। সে হিছুয়ানির 
. নিয়মকে অশ্রন্ধা করেনা কিন্তু সে অমন খুঁটে খুঁটে চল্তে 
পারে না--সে হিন্দুধৰ্ম্মকে ভিতরের দিক থেকে-এবং খুব 
বড় রকম করে দেখে, সে কোনো দিন মনেও করে না যে 
হিন্দুধর্মের প্রাণ নিতান্ত সৌখীন প্রাণ-ও-অল্প একটু ছৌয়|- 
ছু য়িতেই শুকিয়ে যায় ঠেকাঠেকিতেই মারা পড়ে ৷” 
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' সুচরিতা। কিন্ত তিনি ত য় খুব সাবধানে, জা 
মেনে চলেন বলেই মনে হয়। 

বিনয়। তার এ“সতর্কতাঁটা একটা অদ্ভুত জিনিষ। 
তাকে যদি প্রশ্ন কর! যায়-সে তখনি বলে হা আমি এ 
লমস্তই মানি--ছু'লে জাত যায়, খেলে পাপ হয় এ সমস্তই 
অন্রান্ত সত্য। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এ কেবল ওর 
গায়ের জোরের কথা-_-এসব কথা যতই অনঙ্গত হয় ততই* 
ও যেন সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্ববে বলে। পাছে বর্তমান 
হিন্দুয়ানির সামান্য কথাটাকেও অস্বীকার করলে অন্ত মূঢ় 
লোকের কাছে হিন্দুয়ানির বড় জিনিষেরও অসম্মান ধটে 
এবং যারা হিন্দুয়ানিকে অশ্রদ্ধাঁকরে তাব| সেটাকে -নিজের 
জিত বলে গণ্য বরে এই জন্তে গোরা নির্বিচারে সনস্তই 
06848545558 
প্রকাশ করতে চায় ন/। 

পরেশ বাবু কহিলেন--“ব্ৰাহ্মদের মধ্যেও এরকম লোক 
অনেক আছে। তার! হিন্ুয়ানির সমস্ত সংস্রবই নির্বিচারে 
পরিহার করতে চায়, পাছে বাহিরের কোনো লোক ভুল 
করে যে তারা হিদর্ের কুওধাকেও স্বীকার করে। 
এসকল লোকে পৃথিবীতে বেশ সহজভাবে চল্তে পারে 
না-_এরাহুয় ভান করে নয় বাড়াবাড়ি করে, মনে করে 
সত্য দুৰ্ব্বল, এবং সত্যকে কেবল কৌশল করে বক্ষা করা 
যেন কর্তব্যের অঙ্গ। আমার উপরে সত্য নির্ভর করচে, ' 
সত্যের উপরে আমি নির্ভর করচিনে এইরকম যাদের ধারণা 
তাঁদেরই বলে গৌঁড়া। সত্যেষ জোরকে যাবা বিশ্বাস করে 
নিজের জবরদস্তিকে তার! সংযত রাখে । বাইরের লোকে 
ছু্দিন দশদিন ভুল বুঝলে সামান্তই ক্ষতি কিন্তু কোনো 
ক্ষুদ্ৰ সঙ্কোচে সত্যকে স্বীকার না করতে পারলে তার চেয়ে 
অনেক বেশি ক্ষতি। আমি ঈশ্বরের. কাছে সর্বদাই এই . 
প্রার্থনা করি যে ব্রাঙ্গের সভাতেই হোক আর হিন্দুর 
চ্ভীমণ্ডপেই হোক আমি ধেঁন সত্যকে সর্বত্রই নতশিরে অতি 
সহজেই বিন! বিদ্ৰোহে প্রণাম করতে পারি- বাইবেব কোনো 
বাঁধা আমাকে যেন আটক,করে না রাখ তে পারে ।” 

এই বলিয়া পরেশ বাবু স্তব্ধ হইয়া আপনার মনকে যেন 


* আপনার অন্তরৈ ক্ষণকাঁলের জন্তু সমাধান করিলেন। 
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এতক্ষণের সমস্ত আলোচনার মি বেন একটা বড় সুর 
আনিয়া দ্বিল_সে স্থর যে ও কয়টি কথার স্থর তাহা! নহে 
তাহা পরেশ বাবুব নিজের জীবনের একটি প্ৰশান্ত গভীরতার 
স্থুর। সুচরিতা এবং ললিতার মুখে একটি আনন্দিত ভক্তির 
দীপ্তি আলে! ফেলিয়া গেল। বিনয় চুপ করিয়া রহিল। 
সেও মনে মনে জানিত গোরাব মধ্যে একটা প্রচণ্ড জবর- 
*দন্তি আছে-_সত্যের বাহকদের বাকো মনে ও কর্মে যে 
_ একটি সহজ ও সরল শাস্তি থাকা উচিত তাহা গোরার 
নাই--পবেশ বাবুর কথা শুনিয়| সেকথা তাহাব মনে যেন 
আবো স্পষ্ট করিয়া আঘাত করিল। অবশ্য, বিনয় এতদিন 
গোরার পক্ষে এই বলিয়া মনে মনে তর্ক করিয়াছে. ষে 


সমাজের অবস্থা যখন টলমল, বাহিরের দেশকালের সঙ্গে, 


যখন বিরোধ বাঁধিয়াছে তখন সত্যের সৌনিকর! স্বাভাবিকতা 
রক্ষা করিতে পারে না তখন সামগ্রিক প্রয়োজনেব আক- 
যণে সত্যের মধ্যেও ভাঙচুর আসিয়া পড়ে। আজ পরেশ 
বাবুর কথায় বিনয় ক্ষণকালের জন্ত মনে প্রশ্ন করিল, যে, 
সাময়িক প্রয়োজন সাধনের লুন্ধতায় সত্যকে ক্ষুব্ধ করিয় 
তোলা সাধারণ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক কিন্তু তাঁহার 
গোরা কি সেই সাধারণ লোকের দলে? * 

ুচরিতা রাত্রে বিছানায় আসিয়া গুইলে পর ললিতা 
_ তাহার খাটের একধারে আসিয়া বনিল। স্থচরিতা বুৰিল 
ললিতার মনেব ভিতব একটা কোনে! কথা -খুবিয়া বেড়াই- 
তেছে। কথাটা যে “বিনয়ের সম্বন্ধে তাহাও স্থুচরিতা 
বুবিয়াছিল। চু 

সেইজন্য সুচরিতা আপর্নি কথা পাড়িল---“বিনয় বাবুকে 
কিন্ত আমার বেশ ভাল লাগে ।” 


ললিত! কহিল--“তিনি কি ন! ক্বেলি গৌর বাবুব- 


কথাই বলেন সেইজন্তে তোমার ভাল লাগে।” 

" সুচরিতা এ কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা বুঝিয়াও 
বুঝিল না। সে একটা সরলভাব ধারণ করিয়া কহিল 

" শ্তা সত্যি, ওঁর মুখ থেকে গৌর বাবুর কথা শুন্তে 'আঁমার 
ভারি আনন্দ হয়। আমি যেনন্তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই।” 


ললিত! কহিল--“আমার ত কিছু তাল লাগে না, 


" আমার রাগ ধরে।” 
kA হত “কেন” 


প্রবাসী == 


[ ৭ম ভাগ । 


ললিতা কহিল" গোরা, গোরা গোরা, দিনকান্রি 
, কেবল গোর! ! গুর বন্ধু গোরা হয় ত খুব মস্ত লোক, বেশ 
‘ত ভালই ত- কিন্তু উনিও ত মানুষ ৷” 

সুচন্রিত! হাসিয়া কহিল--“ত| ত বটেই কিন্তু তার 
ব্যাঘাত কি হয়েছে ।” 

ললিতা । শব বন্ধু ঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে 
উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারচেন না। যেন কাঁচ" 
পোঁকায় তেলাপোকাকে ধরেচে'_ওরকম অবস্থায় কাচ- 
পোকার উপবেও আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও 
আমার হ্ুদ্ধা হয় ন! । 
ললিতা নার বাল দেখিয়া চরিত কিছু না বলিয়া 
হাসিতে লাগ্সিল। 

. লগিতা কহিল, নিতো 
বলচি অমাকে যদি কেউ ওরকম করে চাপা দিতে চেষ্টা 
করত আমি তাকে একদিনেব জন্যেও সহ কবতে %/রতুম 
না। এই মনে কর তুমি--লোকে যাই মনে ককক তুমি 
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখনি--তোমার সেবকম প্রকৃতিই 
নয়__সেই জন্যেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। আসল, 
বাবাব কাছে থেকে তোমার গু শিক্ষা হয়েছে-_তিনি সব 
লোককেই তার জায়গাটুকু ছেড়ে দেন।” 

এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতা৷ এবং Dl পরেশ 
বাবু প্রম ভক্ত---বাবা| বলিতেই তাহাদের হর বেন প্রীত 
হইয়া উঠ । ' এ 
< জুচ্্রিতা কহিল--“বাবার সন্লে কি আর কাবে! তুলনা 
হয়? কিন্ত যাই বল ভাই বিনয় বাবু ভারি চমৎকার করে 
বল্তে পারেন।* 

'ললিতা। ওগুলো ঠিক ওঁর মনের কথা নয় বলেই 
অত চম্ধকার কবে বলেন। যদি নিজের কথা বল্তেন 
তাহলে বেশ দিব্যি সহজ কথা হত, মনে হত না যে, ভেল্ল 
ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বল্চেন। চমৎকার কথার চেয়ে সে. 
আমার ঢের ভাল লাগে। . 

সচরিতা। তা যা বত 
বাবুর কৃথাগুলে| গর নিজেরই কথা হয়ে গেছে। 

ললিতা। তা যদি হয় ত সে ভাগি বিশ্রী ঈশ্বর কি. 
বুদ্ধি ঈয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা করবার আর মুখ 


টু 
ঙ টি ৪৬ 


দ্ধ 


চৰ 


১২শ সংখ্যা । ] ০, PY 


দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার করে বলবার জন্তে? অমন 
চমৎকার কথায় কাজ নেই। | 
স্থচরিতা। কিন্তু এটা তুই বুঝচিস্‌নে কেন যে বিনয় 


. বাৰু গৌরমোহন বাবুকে ভালবাসেন--তার সঙ্গে ওঁর-মনের 


সত্যিকার মিল আছে। 

ললিতা অসহিষু। হইয়া বলিয়া উঠিল__পনা, না, না, 
সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌবমোহন বাবুকে মেনে চল! ওঁৰ 
অভ্যাস হয়ে গেছে---সেঁট| দাসত্ব, সে ভালবাস্ম নয়। 
অথচ উনি জোর কেরে মনে করতে চান যে তীর সঙ্গে ওঁর 
ঠিক এক মত-_সেই জন্তেই তার মতগুলিকে উনি অত 
চেষ্টা কগ্নে চমৎকাব করে বলে নিজেকে ও অন্তকে ভোলাতে 
ইচ্ছা কবেন। উনি কেবলি নিজেব ,মনেব সন্দোহকে 


* ' বিরোধকে চাঁপা দিয়ে চলতে চাঁন পাছে গৌরমোহন বাবুকে 


না মান্তে হয়। তাঁকে না মানবাব সাহস গুব নেই। ভাল- 


বাসা থাকলে মতের সঙ্গে না মিললেও মানা যেতে পারে--- 
, অন্ধ ন! হয়েও নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়--ওঁৱ ত তা 


নয়--উনি গৌবমোহন বাবুকে . মান্চেন হয় ত ভালবাস! 


থেকে অথচ কিছুতে সেটা স্বীকার কবতে পারচেন না। . 


ওঁব কথা গুন্লেই লেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আচ্ছা 
দিদি, তুমি বোঝনি ? সত্যি বল |” 


সুচব্লিত| ললিতার মত একথা এমন করিয়া ভাবেই- 


নাই। কারণ গোরাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই তাহার 
কৌতুহল ব্যগ্ৰ হইয়াছিল-__:বিনয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার 
জন্য তাঁহার আগ্রহ্ই ছিল না। স্ুচরিতা ললিতা প্রশ্নের 
স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল--“আচ্ছা, বেশ, তোর কথাই 
মেনে নেওয়া গেল--তা কি করতে হবে বল |” | 

' ললিতা । -আমাব ইচ্ছা করে শুর বন্ধুব বাঁধন থেকে 
ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে । 

সুচরিতা। চেষ্টা করে দেখ না ভাই। 

ললিত|। আমার চেষ্টায় হবে না--তুমি চৰ 
করলেই হয়। 

সুচরিতা যদিও ভিতরে জিও বিনয় 
তাহাব প্রতি অনুরক্ত তবু সে ললিতার কথা হাসিয়া তান 
ইয়া দিবার চেষ্টী কবিল। £ 

ললিতা কঁহিল--"গৌরমোহন বাবুর শাসন কাটিয়েও 


ৰ গড 


বারা 


৬৯৭ 


উনি বে তোমার কাছে” এমন করে ধরা. নিক "আসচেন 
তাতেই আমার ওঁকে ভাল লাগে;--ওঁর অবস্থার কেউ 
হলে ব্ৰাহ্ম-মেয়েদের গাল দিয়ে নাটক লিভ --ওঁর মন 
এখনো খোলস! আছে, তোমাকে ভালবাসেন আর বাবাকে 
ভক্তি করেন এই তার প্রম্থাণ। বিনয় বাবুকে ওঁব নিজের- 
ভাবে খাড়া করিয়ে দ্বিতে হবেই দিদি। উনি যে কেবলি 
গৌবমোহন বাবুকে প্রচার করতে থাকেন সে আমার আহ 
বোধ হয়”, 

এমন সময় দিদি দিদি করিয়া সতীশ ঘৰে আসিয়া প্রবেশ 


-করিল। বিনয় তাহাকে আজ গড়েব মাঠে সার্ক-স দেখাইতে 


লইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক রাত্রি হইয়াছল তবু তাহার 
এই প্রথম স্যর্কাস দেখার উৎসাহ সে শক্ষ্মণ করিতে 
পারিতেছিল ন্লাঁ। সার্কাসের বর্ণনা করিয়া সে কহিল - 
“বিনয় বাবুকে আজ আমার বিছানায় ধরে আন্ছিলুম। 
তিনি বাড়িতে ঢুকেছিলেন তার পরে আবার চলে গেলেন। 


বল্লেন কাল আম্বেন। দিদি, আমি তাকে বলেছি তোমা-- 


দের একদিন সার্কান্‌ দেখাতে নিয়ে যেতে ।” 
ললিতা জিজ্ঞাস! করিল--“তিনি তাতে ক বললেন?” 
সতীশ কহিল- তিনি বল্লেন মেয়েরা বাঁধ দেখলে ভয় 
করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয়নি।” বলিয়া সতীশ 


_ পৌরুষ অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল। 


ললিতা কহিল--"ত| বই কি! তোমার খু বিনয় বাবুর 
সাহস যে কত বড় তা বেশ বুঝতে পাঁরচিণু না ভাই দিঘি, 
আমাদের সঙ্গে করে গুকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেই 
হবে।” 

সতীশ কহিল- “কাল যে দিনের বেলা সার্কাস হবে» 

ললিতা কহিল--“সেই ত ভাল। দ্বিনের বেলাঁতেই 


" যাব" চু 


"_ পরদিন বিনয় আসিতেই ললিতা! বলিয়! উঠিল “এই যে 
ঠিক সময়েই বিনয় বাবু এসেচেন! চনুন ৷” 

বিনয়। কোথায় যেতে হবে? 

ললিতা । সার্কাসে। 

-সার্কাসে! দিনের বেলায় এক তাবু লোকের সামূনে 
রি রি ৬৬৬ 
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জী 


৬৯৮ 


ললিতা কহিল--"গৌবমোহন বাৰু বুঝি রাগ করবেন?” 

ললিতাৰ এই প্রশ্নে বিনয় একটু চকিত হইয়া উঠিল। 

ললিতা আবাব কহিল--*সার্কাসে মেয়েদের নিয়ে 
যাওয়া সম্বন্ধে গৌবমোহন বাবুব একটা! মত আছে ?” . 

বিনয় কহিল--“নিশ্চয় আছে।” , 

ললিত|। সেটা কিবকম আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন। 
আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি তিনিও শুন্বেন। __. 

বিনয় খোঁচা খাইয়া হাসিল। ললিতা কহিল “হাস্‌চেন 
কেন বিনয় বাবু! আপনি কাল সর্তীশকে বলেছিলেন 
মেয়েবা বাঘকে i ৬৮২১৬ হান 
কি?” চু 

ইহার পৰে সেদিন মেয়েদের লইয়া *বিনয় সার্কাসে 
গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, গোরার সক্ষে তাহাব সম্বন্ধটা 
ললিতাব এবং সম্ভবত এবাড়ির অন্থ মেয়েদের কাছে কিবপ 
ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে সেকথাটাও বার বার তাহার 
মনেব মধ্যে তৌলাপাড়া করিতে লাগিল । ২ 

তাহাব পরে যেদিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল ললিতা 


যেন নিরীহ কৌতুহলেব সঙ্গে জিজ্ঞাস| কবিল--"গৌরমোহন' 


বাবুকে সেদিনকাঁধ সার্কাঁসের গল্প বলেচেন ?” * 

এ প্রশ্নের খোঁচা বিনয়কে গভীর করিয়! বাঁজিল-_ 
কেনন! তাহাকে কর্ণমূল রুল্রবর্ণ কবিয়া বলিতে হইল 
“না, এখনো ধলা হয়নি।” " 
| TIT 
-না।” 

ললিতা কহিল--“কোথায় সার্কাস না কি?" 

লাবণ্য -কহিল--“বাঃ আজ আবাব সার্কাস কোথায়? 
আমি ডাঁকচি আমাব কমালেব চাবধাবে পেন্সিল দিয়ে একট! 


.পাড় এঁকে দ্বিতে--আমি সেলাই কবব। বিনয় বাবু কি, 


সুন্দর আঁকতে পারেন !” 
, লাবণ্য বিনয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। 
২০ 
: সকাল বেলায় গোঁরা কাজ করিতেছিক। বিনয় খামখা 
আনিয়া অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে কহিল-_«সেদিন পরেশ 
বাবুর মেয়েদের নিয়ে আমি সার্কাস দেখ্তে গিয়েছিলুম।” 
গোরা লিখিতে লিখিতেই বলিল "শুনেছি ৷” 


প্রবাসী ।* 


[৭ম ভাগ। 


বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল “তুমি কার কাছে শুন্লে ?” 

গোরা। অবিনাশের কাছে। সেও সেদিন সার্কাস 
দেখতে গিয়েছিল। 

গোর! আর কিছু ন বলিয়া! লিখিতে লাগিল। গোরা 
এ খববটা আগেই গুনিয়াছে--সেও আবাব অবিনাঁশের 
কাছ হইতে গুনিয়াছে, সুতরাং তাহাতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার 
কোনে| অভাব ঘটে নাই-_ইহাতে তাহাব চিরসংস্কার বশত 
বিনয় *মনের মধ্যে ভারি একটা সঙ্কোচ বোধ করিল। 
সার্কাসে যাওয়!, এবং এ কথাটা এমন” করিয়া লোকসমাজে 
না উঠিলেই সে খুসি হইত। 

, এমন সময় ত্যুহাব মনে পড়িয়া গেল কাল অনেক রাত্রি 
পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া সে মনে মনে ললিতার সঙ্গে বগড়া 


করিয়াছে । ললিতা মনে কবে সে গোরাকে. ভয় কবে. 


এবং ছোট ছেলে যেমন করিয়া মাষ্টারকে মানে তেম্নি 
করিয়াই সে গোরাকে মানিয়া চলে। এমন অন্তায় করিয়াও 
মানুষকে মানুষ ভূল বুঝিতে পারে! গোর! বিনয় যে একাত্ম!) 
অসাধান্ততাগুণে গোরার উপরে তাহার একট! ভক্তি আছে 
বটে কিন্তু তাই বলিয়া ললিতা যে রকমটা মনে করিয়াছে 
সেট! গোরার প্রতিও অন্তায় বিনয়েব প্রতিও অন্তায়। বিনয় 
নাবালক নয় এবং গোরাও নাবালকের অছি নছে। 

গোরা নিঃশব্দে লিখিয়া যাইতে লাগিল আর ললিতার 
মুখের সেই তীক্ষাগ্র গুটি ছই তিন প্রশ্ন বারবার বিনয়ের 
মনে পড়িল। বিনয় তাহাকে সহজে বরখাস্ত কবিতে 
পারিল না! ঢ় 

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে একটা বিদ্রোহ মাথা 
তুলিয়া উঠিল। সার্কাস দেখিতে গিয়াছি ত কি হইয়াছে? 
অবিনাশ কে, যে সে সেই কথা লইয়া গোরার সঙ্গে আঁলো- 
চন! করিতে আসে-_-এবং গোবাই বা কেন আমার গতিবিধি 
সম্বন্ধে সেই অকালকুম্মাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়! 


আমি কি গোরার নজরবন্দী ! কাহার সঙ্গে মিশিব, কোথায় - 


যাইব, গোরার কাছে তাহার জবাবদিহি করিতে -হইবে | 
বন্ধুত্বের প্রতি এ যে বিষম উপদ্রক! 

গোর! ও অবিনাশের উপর বিনয়ের এত রাগ হুইতনা 
যি সে নিজের ভীকতাঁকে নিজের মধ্যে সহসা স্পষ্ট করিয়া 
উপলব্ধি না করিত। গোরার কাছে ষে সে কোনো কথা! 


ৰ ৪৬ 
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১২শ সংখ্যা। | "_-* 


সে আজ মনে মনে যেন গোরাকেই অপরাধী করিতে চেষ্টা 


করিতেছে। সার্কাসে যাওয়া লইয়| গোরা যদি বিনয়ের" 
' সঙ্গে দুটো ঝগড়ার কথা বলিত তাহা হইলেও সেটাতে 


বন্ধুত্বের সাম্য রক্ষিত হইত এবং বিনয় সাস্বনা পাইত-_ 
কিন্তু গোরা. যে গম্ভীর হইয়া মস্ত ,রিচারক সাজিয়া মৌনর 
দ্বার! বিনয়কে অবজ্ঞা করিবে ইহাতে ললিতাঁর কথার কাটা 
তাহাকে গুনঃপুনঃ বিধিতে লাগিল। রি 
এমন সময় মহিম হুক! হাতে ঘরেরু মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। ডিবা হইতে ভিজা ্তাকড়ার আবরণ তুলিয়া একটা 
পান বিনন্লেব হাতে দিয়! কহিলেন--”বান্তা বিনয়, এদিকে 


Pa ত সমস্ত ঠক_এখন তোমার খুড়োমশায়ের কাছ থেকে 


৯ 


~~ 


_ একখান| চিঠি পেলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁকে 


তুমি চিঠি লিখেছ ত 1” 
এই-বিবাহের তাগিদ আজ বিনয়কে অত্যন্ত খারাপ 
লাগিল, ,অথচ সে জানিত মহিমের কোনো দোষ নাই 


_ তাহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কথা দেওয়ার 


মধ্যে সে একটা দ্বীনতা অনুভব করিল। আনন্দময়ী ত 


. তাহাকে এক প্রকার কারণ করিয়াছিলেন-_তাহার নিজেরও 


ত এ বিবাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিলনা--তবে 
গোলেমালে “ক্ষণকালের মধ্যেই এ কথাটা পাকিয়া উঠিল 
কি করিয়া? গোর! যে ঠিক তাড়া লাগাইয়াছিল তাহা ত 
বলা যায় না। বিনয় যদি একটু মনের সঙ্গে আপত্তি 
“করিত তাহা হইলেও যে. গোরা গীড়াপীড়ি করিত তাহা 
নহে কিন্তু তবু! সেই তবুটুকুর উপরেই. ললিতার খোঁচা 
আসিয়া বিধিতে লাগিল। , সেদিনকার কোনো বিশেষ 
ঘটনা নহে কিন্তু অনেকদিনের প্রতৃত্ব ইহার পশ্চাতে আছে। 


, বিময় নিতীস্তই কেবল" ভাল বাসিয়া এবং একাস্তই ভাল- 
2 মানুষি বশত গোরার আধিপত্য অনায়াসে সহা করিতে 


অত্যন্ত হইয়াছে। সেই জন্তই এই ্তুত্বর সম্বন্ধই বদ্ধুত্বর 
মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এতদিন বিনয় ইহা অনুভব 


*' করে নাই কিন্ত আব ত ইহাকে অস্বীকার করিয়া চলে না। 


তবে শশিমুখীকে কি বিবাহ করিতেই হইবে! 
বিনয় কহিদ-_স্না খুড়ো মশারক্লে এখনো চিঠি লেখী 
হয় নি।” 


গোরা। + 
কণকালের দৰত ঢাকাচাকি করিতে বা 


৬৯৪ 
মহিম কহিলেন--“ওটা| আমারই ভুল হুয়হে। এ 
চিঠি ত তোমার লেখবার কথা নয়--ও অ'ম্হি লিখিব। 
তার পুরো! নামটা কি বলত বাব| ৷” 

বিনয় কহিল--“আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আশ্বিন 
কাৰ্ধ্ধিকে ত বিবাহ হতেই পারবেনা'। এক অস্রাল মাস 
কিন্ত, তাহাতেও গোল আছে। আমাদের পববারের 
ইতিহাসে বহুপূর্কে অধ্বান মাসে কবে কান কি দুর্ঘটনা 
ঘটেছিল সেই,অবধি আমাদের বংশে অপ্রানে ব্যান প্রভৃতি 
সমস্ত শুভকর্ম বন্ধ আছে। পৌষমাসকে ত তাড়া দিয়ে 
আগ্নিয়ে আন্তে পারবেন না।” ৷ 

মহিম হুকোটা ঘরের কোণের দেয়ালে ঠেস য়! রাখিয়া 
কহিলেন--"বিনয়, তোমরা যদি এ সমস্ত মানকে তুব লেখা 
পড়া শেখাটা কি কেবল পড়া মুখস্থ করে হর: ? একে ত 
পোড়া দেশে শুভ দিন খুঁজেই পাওয়া যায় ল ভার পরে 
আবার ঘরে ঘরে প্রাইভেট পাঁজি খুলে বস্‌লে কাজকর্ম 
চল্বে কি করে ?” 
“বিনয় কহিল “আপনি ভাদ্ৰ আশ্বিন মাঁসই বা মানেন কেন?” 

মহিম কহিলেন-_"আমি মানি বুঝি] লোনা কালেই 
না। কি করব বাবা-_এমুলুকে ভগবানকে ল সান্লেও 
বেশ চল্লে যায় কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন বৃহস্পতি শনি তৰি নক্ষত্ৰ 
না' মান্লে যে কোনো মতে ঘরে” কৃতে চেয় না। আবাৰ 
তাও বলি-_মানিনে বল্চি বটে কিন্তু কাজ কবর বেলা 
দিনক্ষণের অন্যথা হলেই মনটা “অপ্রসন্ন হয়ে ওঠ দেশের 
হাওয়ায় যেমন ম্যালেরিয়া হয় তেমনি ভয়ও হনু ওটা কাটিয়ে 
উঠতে পারলুম না।” * 

বিনয়। আমাদের বংশে অন্ানের ভষট-ও কাটুবেনা। 
অন্তত খুড়িম| কিছুতেই বাজি হবেন না। 
* = এমনি করিয়! সেদিনকার মত বিনয় কোনোমতে কথাটা 
চাঁপা দিয়া রাখিল। 

বিনয়ের কথার সুর শুনিয়া গোবা বুঝিজ বিনয়ের মনে 
একটা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হুই-ত বিনয়ের 
দেখাই, পাওয়া যাইত্তেছিল না। গোবা বুনিয়ছিল বিনয় 


পৰবেশ বাবুর বাড়ি পূর্কের চেয়েও আবে! ঘন ঘন যাতায়াত” 


আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পরে আজ এই বিনহের প্রস্তাবে 
পাশ কাটাইবার চেষ্টায় গোরার মনে খট্‌কা ক্বদ্লি 
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৭০০ 
সাপ ষেমন'কাহাকে গিলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে 
কোনো মতেই ছাঁড়িতে পারেনা_গোঁবা তেমনি তাহাব 
কোনো সংস্করন ছাড়িয়া দিতে বা তাহার একটু আধটু বাদ 
দিতে একেবারে অক্ষম বলিলেই হয়। অপর পক্ষ হইতে 
কোনো বাঁধা অথবা শৈথিল্য উপস্থিত হইলে তাঁহার জেদ আবো 
চড়িয়া উঠিতে থাকে । দ্বিধাগ্রস্ত বিনয়কে সবলে ধরিয়া রাখি- 
ঝর জন্ত গোরার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্যত হইয়া উঠিল। 
গোর! তাহার লেখা ছাড়িয়া মুখ তুলির! ক্হিল-_"বিনয়, 
একবাব যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন ওঁকে 
অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্চ ?” 
বিনয় হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল--“আমি কথা 
দিয়েছি-_-ন! তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে কথা কেড়ে 


" নেওয়া হয়েছে ?” 


গোরা বিনয়ের এই অকস্মাৎ রিনি 
বিস্মিত এবং কঠিন হইয়া উঠিয়া ভি বা কে কেডে 
নিয়েছিল ?” 

বিনয় কহিল--“তুমি ।” 

গোরা। আমি! তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার পাঁচ 
সাতটার বেশি কথাই হয়নি--তাকে বলে. কথা কেড়ে 
নেওয়া ! 

বস্তুত বিনয়ের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই ছিলনা গোরা 
- ‘যাহা বলিতেছে তাহা সত্য--কণা অল্পই হইয়াছিল এবং 
তাহার মধ্যে এমন কিছু* বেশি তাগিদ ছিলনা যাহাকে 
গীড়াপীড়ি বলা চলে--তবুও একথা সত্য গোরাই বিনয়ের 
কাছ হইতে তাহার সন্মতি নেন লুঠ কবিয়া লইয়াছিল। 
যে কথাব বাহন প্রমাণ অল্প সেই অভিযোগ সম্বন্ধে মানুষের 
ক্ষোভও কিছু বেশি হইয়া থাকে। তাই বিনয় কিছু অসম্কত 
' রাগেব স্থুরে বলিল--“কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকাব 
করে না।” 
" গোবা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দীড়াইয়! কহিল--"নাও 
তোমার কথা ফিব্ুয় নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে 


" কবেই নেব বা দস্ম্যবৃত্তি করেই *নেব এত বড় মহাসূল্য = 
সেলাই লইয়! বসিয়াছেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাহার 
‘কাছে বসিল। আনন সকাল বেলাঁকার কতকটা খবর 


* কথা এটা নয়।” 
পাশের ঘবেই মহিম ছিলেন-_-গ্রোরা বন্জশ্বরে তীহাঁকে 
ডাকিল “দাদা” 


প্রবাসী । * 


| ৭ম ভাগ ৷ 
মহিম শশব্যন্ত হইয়া ঘবে আসিতেই গোরা কহিল 
প্দাদা, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলিনি যে শশিমুগীর 
সঙ্গে বিনয়েব বিবাহ হতে পারেন|--আমার ভাতে মভ 
নেই!” 
মহিম। নি বিলিন হাড়ি কথা, 
আর কেউ বলতে পাবত না। অন্ত কোনো ভাই হলে 


ভাইবির বিবাহ প্রস্তাবে এখম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ 


করতণ, 

গোরা। তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়েব কাছে 
অন্থবোধ করালে? 

মহিম। মনে করেছিলুম তাতে কাজ পঃওয়া যাবে, ' 
আব কোনো কাৰণ নেই। 

গোরা মুখ "লাল করিয়া বলিল--"আমি এ সবের মধ্যে 
নেই ৷ বিবাহের ঘট্‌কালি করা আমার ব্যবসায় নয়, 
আমার অন্ত কাজ আছে ।” 

এই বলিয়া গোর! ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 
হতবুদ্ধি মহিম বিনয়কে এ সম্বন্ধে কোনে! প্রশ্ন কবিবার্ব 
পূর্বেই সেও একেবাবে রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িল। মহির 
দেয়ালের কোণ হইতে হু'কাটা তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া 
বসিয়া টান দিতে লাগিলেন। 

গোরাব সঙ্গে বিনয়ের ইতিপূৰ্ব্বে অনেক দিন অনেক 
ঝগড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু এমন আকস্মিক প্রচণ্ড অগ্ন,ৎ- 
পাতের মত ব্যাপার আর কথনো হয় নাই। বিনয় নিজের 
কৃত কর্মে প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাব পৰে বাড়ি 
গিয়া তাহার বুকের মধ্যে শেল বিধিতে লাগিল। এই ক্ষণ- 
কালের মধ্যেই গোরাকে সে যে কত বড় একটা আঘাত 
দিয়াছে তাহা মনে কবিয়া তাহাব আহারে বিশ্রামে কচি 
রহিল না। বিশেষতঃ এ ঘটনায় গোঁবাকে দোষী করা ষে 
নিতান্তই অস্ভুত ও অসঙ্গত হইয়াছে ইহাই তাহাকে দ্ধ > 
কবিভত জাগিল,_সে বরাঁবব বলিল, "অন্যায়, অন্তাদ, 
অন্তায় |” - 
বেলা ছুইটাব সময় আনন্দৰ্রী সবে ষখন আহাব সাব্যাশ 


তিনি মহিমের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন। আহারের সময় 


গ ৪৯ 


১২শ সংখ্যা |] 


গেছে। ক 
বিনয় আসিয়াই' কহিল-_প্মা আমি অন্তায় করেছি। 


শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহের কথা নিয়ে আমি আজ সকালে - 


গোরাকে যা বলেছি তাঁর কোনো! মানে নেই ৷” 


"আনন্দময়ী কহিলেন--“তা তোক্‌ বিনয়--মনের মধ্যে 


কোনো একটা ব্যথা চাপূতে গেলে ওঁ রকম করেই বেরিয়ে 


- পড়ে। ও ভালই হয়েছে। এ ঝগড়ার কথা ছুদিন পরে 


তুমিও ভূল্বে গোরাও ভুলে যাবে।”  * 

বিনয়। কিন্তু, মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমার বিবাহে 
কোনো "আপত্তি নেই সেই কথা আমি*তোমাকে জান্লীতে 
এসেছি। 

আনন্মময়ী। বাছ! তাড়াতাড়ি বগড়া সেটাবার চেষ্টা 
করতে গিয়ে আবার একটা " বঞ্ছাটে পোড়ে! না । বিবাহটা 
চিরকালের জিনিষ, ঝগড়া ছুদিনের | 

বিনয় কোনো মতেই শুনিল না। সে এ প্রস্তাব লইয়া 


- এখনি গোরার কাছে যাইতে পারিল না। মহিমকে গিয়া 


জানাইল-_বিবাহের প্রস্তাবে কোনো বিদ্ব নাই--পৌষ- 
মাসেই কাৰ্য্য সম্পন্ন ইইবে-_খুড়ামহাশয়ের যাহাতে কোনো 
অমত না! হয় সে ভার বিনয় নিজেই লইবে। 

মহিন কহিলেন-_পাণপত্রট! হয়ে যাক্না। 

বিনয় কহিল- তা বেশ, সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ 
কনে করবেন। 


মহিম ব্যস্ত হইয় কহিলেন_-”্মাবার গোরার সঙ্গে ৷ 


পরামর্শ [* 

বিন্ন কহিল--“না, তা না হলে চল্বেন| ।” 

মহিম কহিলেন--“ন| যদি চলে তা হলে ত কথাই নেই 
-কিন্তু”-- বলিয়া একট! পান লইয়া মুখে পৃরিলেন। 





* দলিত কুস্বম ৷ 
গোরার মূখ দেখিয়াও তিনি বুধিয়াছিলেন একটা ঝড় হইয়া 


গৃহখানি দৃঢ় অতি কাঠের নিৰ্ম্মিত 

নীচু গৃহছাদ তার, সুন্দর প্রাচীব। 
সমুখেব দালানেতে লতা রাশি দিবা 
ধিরেছে কেমন। চাবিদিকে তার শ্রধূ 
বিহগেব কলকঠ-হতেছে ধ্বনত । 
মধুকব ভ্রমিতেছে পুষ্প-মধু আশে } 
গৃহপ্রাস্কে রহিয়াছে ঘুদুদেব বাসা, 
'অবিবত জান[তেছে মধুর গুঞ্জনে 
দ্রম্পতীব প্রেণ্্‌লাপ, কলহ কেমল্‌। 
স্ন্ধতাব পুরীসম শোভিছে সে স্থন. 
আলো ছায়া খেলা কবে বৃক্ষ রাশি পরে 


, গৃহথানি ছাঁয়াতলে শোভিছে সুন্দর 


সন্ধ্যায় সে গৃহ হতে নীল ধূম শিখা 
বাহিবায়। উগ্ভানেব দুয়াব সম্মুখে 
ক্ষুদ্ৰ পথ এক, তার দুধারেই শুধু 
বৃক্ষ শ্ৰেণী শোভা পার, অস্তগামী ব্লব্বি 
ধীরে ধীরে ড্বিতেছে, কিরণ তাহার. 
করিতেছে ঝলসিত তক রাশি সব। 
সেই পুপ্পোপ্ভানে সেই শ্যামল তৃচিতে 
অশ্বাবোহী একজন, দেখিছে চাহিনা-- 
আঁখি যেন তৃপ্তিভরা, অদূবে সকল . 
চরিছে ঘিরিয়৷ সেথা কত পণুদ্, 
€কহ বা আলসে পড়ি শ্যাম-দুর্বাপরে, 
কেহ বা সে ঘর্বাদল করিছে চর্কণ। 
সহস! সে অশ্বাবোহী কবে শৃঙ্গ-ধ্বনি, 
সন্ধ্যার সঙ্কেত জানে মুক পশুদল, * 
স্ত ভাবে মুহূর্তেক সেই দিকে চে: 
যে যাহার বাসগৃহে ক্রিলা গমন, 
এক সাথে যেন ক্লালো মেঘের মতন 
তার পর অশ্বটুরাহী গৃহপথে ফিরি 
আসিবে যেমন, হেরে সম্মুখে তাহ'র 
দীড়াইয়া দ্বাব পথে বৃদ্ধ পুরোহিত, __ 
সঙ্গে তীঁব ভাইয়া কুদারী নলিনী। 
অগ্রসব হন দৌহে হেরিয়া তাহায় | 
অশ্ব ছাড়ি অশ্বাবোহী, আনন্দে আকুল 
বাহু বাড়াইয়া হল দ্রুত অগ্রসর । 
দেখিল তাহাব! চেয়ে, সুমন্ত তাদের 
চির পরিচিত, কি আনন্দে পরিপূর্ণ 
হুল সবে। * ডাকি লয়ে সাঁদবেতে 
প্রবেশি আলয়ে, সকলে বসিল গিম্ন, 
কত পুরাতন কথা নূতন করিয়া! 
হল আলোচনা,--কবি পুনঃ আলিজ্ন 
পূৰ্ব্ব কথা, পূৰ্ব্ব স্নেহ স্মরণ করিয্না। 
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ক্ৰমে এলো গাঢ়তর সম্ধ্যার সে ছু 
নামিয়া ধরণী পথে। নলিনীর বুকে 
চিন্তাভার নেমে এলো ৷ “বিমল এখনো 
আসিল না” কেন তাই করিতেছে মনে। 


. কহিল সুমস্ত পরে, “আসিলে যে পথে 


-বিমলের তরী সবে পাওনি দেখিতে ?” 
এই কথা শুনি যেন নলিনী আননে 
পড়িল বিষাঁ ছায়া, চোকে অশ্ৰুজল 
পুর্ণ হয়ে এল শেষে, কম্পিত বচনে . 
কহিল সে “চলে গেছে---কেবে চলে গেঁছে ?” 
তার পর রাখি মুখ স্নমন্তের বুকে, 
আর এই দুঃখ ভাব সহিতে না পেরে 
কাদিতে লাগিল বালা । সুমন্ত তখন 
বিষাদ মিশ্রিত স্বরে কহিল তাহারে 
“কেঘোন! নলিনী, শুধু আজ চলে গেছে 
নিৰ্ব্বোধ বালক মোরে রাখিয়া একেলা 
পঞ্তপাল সনে শুধু। প্রতিদিন ভার 
মন হত শাস্তিহীন, ছঃখেব আবেগ 
সহিতে না পেরে শুধু তোমারি কাহিনী 
কহিত আমায় তার দুঃখভর! প্রাণে । 
অবশেষে আর কিছু করিতে না পেরে 
পাঠালেম তারে আমি বাণিজ্যের তরে । 
যদি সেই কোলাহলে, কিছু ভুলে যায়" 
আনন্দে প্রফুল্ল হয় চে বিষণ্ন মুখ 
এই লাগি পাঠালাম। কেন কী তুমি ' 
সে পারেনি বহু দূরে যাইতে কখনো, 
উজ্জানে বাহিছে তরী, কাল প্রভাতের 
সেই রাঙা আলোটুকু জাগিবার আগে 
আমরাও তার সাথী হইব নলিনী 
বাঁধিয়া আনিব পুনঃ এই কারাগারে ।” 
আনন্দেব কোলাহল আসিল ভাসিয়া 


,-তটিনীর কুল হতে। বীণা লয়ে করে : 
- সেই গ্রামবাসী বৃদ্ধ করিল প্রবেশ , 


‘মহিমা’ তাহার নাম। স্বমন্তের সাথে 
বহু দিন ছুই জনে একই আলয়ে 
কাটায়েছে তাহাদের জীবনের দ্বিন। 
জীবনে দুইটি শুধু অতি প্রিয় তার 

সেই বীণাথানি আর শুভ্র কেশভার।. 
সকলে হেরিয়৷ তারে কন্ছিল হরষে 
প্মহিমা অমর হও”। কি হান্ত উচ্ছবীস : 
ভাসিল সে পথশ্ৰাস্ত মলিন আননে ? 
নলিনীরে লয়ে সাথে বৃদ্ধ পুরে'হিত . 
অগ্রসর হইলেন আবাহন তরে । 


৯১ ০৯ 


_ আসিল গৃহেব মাঝে, আহারের দ্রব্য 


মির 


| বৃষ সে হ্মনত হর্ষ উদ্মানের পারা 


“ আলিঙ্গন করি তারে জড়ায়ে ধরিল। 


, তার পর প্রশ্ন রাশি প্রত্যেক আননে 
কেহ করে এক প্রশ্ন, কেহ অন্ত এক। 


সকলে দেখিল. চেয়ে সুমন্ত সে আজি 

ধনবান, কাঁননের যেন অধিপতি । দ্ং 
দেখিল পশুর পাল অগণন যাহা 

চারিদিক সুখৈশ্বর্য্য রয়েছে ছড়ায়ে। 


ত শুনিল সুমন্ত মুখে কি দারুণ দুঃখে 


কি অসীম ধৈৰ্য্য লয়ে স্থাপিল আলয়। ' - 
সকলে ভাবিল মনে এইরূপে তাঁরা 
সুমন্তেব পদচিহ্ন ধরি অগ্রসর 

হবে কায্যক্ষেত্র পানে। তার পরে সন্ধে * 


৫ ME: 


। সজ্জিত সন্মুখে সুখে কবিল আহার । ৰ 
আহারে আনন্দে মত্ত, হয়েছে সকলে। 


* সন্ধ্যার আধার রাশি পড়িল ছড়ায়ে 


চারিদিকে, তার পর রজত কিরণে 
হাসিয়া উঠিল যেন প্রকৃতি স্ুন্দরী। . 
সকলি নীরব যেন, সমতল ভূমি = 


২ কুয়াসা আবৃত সেই চাদের কিরণে 


হয়েছে উজ্জল । উপবে চাহিয়া আছে 
ছল ছল আঁখি লয়ে নক্ষত্র পকল। 
গৃহের মাঝারে জলে উজ্জল প্রদীপ, 
গৃহকর্তা সকলৈরে যোগায় আহাব, 
কবাঁতেছে পরিতোষ সাদরে যতনে । 
কহিল হুমস্ত সবে “প্রিয় মিত্রগণ . 
এতদিন গৃহ হাঁরা, মিত্ৰ হারা হয়ে 
ভ্ৰমিয়াছ পথে পথে, এস গৃহে আজ 
- এই গৃহ চির দিন তোমাদের তরে 
মুক্ত জেনো মিত্র সব। - পুরাতন সেই 
আমাদের জন্মভূমি, নিজ গৃহ হতে . - 
এ গৃহ মধুর আরো । এখানে আসেন! 


'ছুরস্ত হিমানী কভু তুষারের দম, 


জমাট করেনা তাহা দেহের শোণিত। 
এখানেও নেই সেই প্রস্তব বন্ধুর ই 
ভূমিতল। সমতল শস্তেতে শ্যামলা 
এই ভূমি। সারাটি বর ধরে হেথা ৮ টু 
- নেবু গাছ ফুলমর, ফঞ্লে ভরা নত। 
শ্তামল হুৰ্বার তল চির-বসস্তের। 
উন্মুক্ত কানন হেথা পশুদের তরে। 
আমরাও পাঁই স্থান মাগিলে রাজায়, 
আপনারা কাট কাটি লইয়ে কুঠার 


| ও 
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একবার আজ্ঞা যাচি, রচি গৃহদ্বার। 

. বর্ষগত না হইতে সোনার বরণ 

হয়ে উঠে ধান্ত ক্ষেত্র শন্ত ভার লয়ে। 
ইহা নহে অরাজক সে রাজ্যের সম, 
গৃহ দ্বার হতে হেথা দিবেনা তাড়ায়ে, 
| তোমাদের ধন রত্ব লবেন| লুটিয়া |” 
এই কথা বলি তার বিস্ষারিত আখি 
নাসারদ্বে, ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস, 

সঙ্জোরে প্রহারকরে সম্মুথের সেই 

আসন উপরে, তার দৃঢ় মুষ্টি করে।“ 
আগত অতিথি সবে, চমকিত হয়ে 

রহিল চাহিয়া শুধু। . বৃদ্ধ পুবোহিত 
* যতনে দিলেন করি চেতন! তাহার ৷ 
- হাসিয়া আবার লভি আপনার জ্ঞান 
সুমন্ত কহিল “ইহা পীড়া শুধু এক 


“বলিত কুস্ম। 


এর কথা মনে কিছু কোবোনা তোমরা”। . 


সহসা হুয়ার পথে হল কোলাহল, 


৫ পদশব্দ হল শ্রুত নিকটে তাদের । 


সুমন্তের আজ্ঞা পেয়ে, দেশবাসী যারা 
সুমন্তের তরলীতে এলো! নির্বাসনে, 
নিকটেই রচি গৃহ আছে স্থখে তারা, 
এসেছে ভেটিতে তার! পুরাণ বন্ধুরে । 
কি আনন্দজয় সেই মিলন আবার, 
বন্ধুসব পরম্পরে কবে আলিঙ্গন, * 
যার! নির্বাসনে ছিল, যেন অজানিত 
পুন নব প্রেমডোবে রুবিছে বন্ধন। 
আবাব বাচায়ে বীণা মধুর স্ববে 
মহিমা ধরিল গান; সেই গীতধ্বনি 
বীণার মধুর ধারা মা্বকেব সম 
পরশিল উল্লসিত হৃদয় সবার । 


আননে ভুলিয়া দুঃখ, পাশরি আপনা - 


সেই স্থবে নৃত্য করে উন্মাদ্ের মত। 
নয়নে উজ্জল জ্যোতি উড়িছে বসন 
কি আনন্দ প্রভাসিত হল সেই ঘরে। 


এই সব কোলাহলে না মিশে না মিলে, 


পুরোহিত সাথে বসি সমস্ত সুখীব 
গোপনে কহিছে দুর ভবিষ্যৎ কথা । 
নলিনী ীড়ায়ে দূরে মোহমুগ্ধ প্রায়, 
পুরাতন স্মৃতি গন উজ্জল হইয়া 
জাগিয়া উঠিছে সেই আনন্দ সঙ্গীতে। 
শ্রবগে বাজিছে তার সমুদ্রের বাণী ' 
বিষাদের ম্লান ছায়ে ভরিল হৃদয় । 
নলিনী চলিল ধীরে উদ্ভান ভিতরে 


ৰ ঢু ৪ 


, কম্পিত শাখায় জলে শুভ্র সে জোছনা = 


প্রেমের মধুর যেন কল্পনার সৃম 
প্রণয়ীর অন্ধকার মরুময় বুকে । 
নলিনীর কাছে ফুটে সোনালী কুহুম 
ঢালিছে সুবাস রাশি, ঈশ্বরের কাছে 
সেই যেন তাহাদের প্রার্থনা জানয় ৷ 
তা হতেও পূর্ণ সেই প্রেমে সৌরভ 
যেন রজনীর ছায়ে শিশিরেতে নভ 
জাগিছে নলিনী বুকে। নীরব স্ম্যোছন 
সেই কুহকের সম জাগাইয় দিল 
আকুল প্রাণেতে তার মিলন কামনা । 
ছাড়ায়ে কানন দ্বার বৃহৎ পাপ 

নলিনী চলিল দূর কাননের পথে। 
নীরব নিস্তব্ধ পথ জ্যোছনায় স্নাত 
জোনাকীর দল করে আলো! বিবিরণ 
সংখ্যা নেই তার যেন। উপবে ম্সাক্কানে 
জাগিছে নক্ষত্রকুল, যেন তারা সহ 


“দয়াময় ঈশ্বরের কল্পনার সম। 


এই তারকার আর জোনাকীর আলো 
পশিল নলিনী বুকে, 'নাবেশে অধীর 
কহিল সে মুক্ত "কণ্ঠে “বিমল আমর 


- কাছে আছ তবু প্রিয় পাইনা দেখিতে, 


সে মধুর কণ্ঠস্বর পশেনা শ্ৰবণে, * 
কত দিন হেথা তুমি ভ্রমিয়াছ এক, 
এই বনশোভা প্রিয়"হেরেছ নয়নে। 
কত দিন শ্রমক্রান্ত, পাদপের তলে 
এই খানে এট প্রিয় পড়েছ বুমাস্সে ৷ 
স্বপনে আমার দেখা পেতে প্রতিদিন। 
কবে আর বল প্রিয় হেরিব নয়নে 
বাধিব বাহুর পাশে আবার তোমার !” 
সহসা বিইগ এক উঠিল গাহিয়া, 

তার সে মধুর স্বর কাননের বুকে 
ভাসিল বাশরী সম, দুরে অতি দুরে 
ঘন কাননের ছায় গেল মিশে ধীরে। 


‘প্ৰাত্ত হও” ঘন শাখা দুলাইয়া ধীরে 
কহিল পাদ্ষপ সব অন্ধকার হতে। 


জ্যোৎস্ান্নাত মুক্ত সেই প্রাস্তব হইতে 


. ছ্টঠিল নিঃশ্বাস ধীরে “পাবে তারে ক'ল ৷» 


উজ্জ্বল রবিরে নিয়ে এল পর দিন, 
কাননের ফুলবালা, শিশিরাশ্র দির 


bed 
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ee চর শব? কিরণ কিরীট 

মধুব সমীরে দোলে যেন খেলা ছল। 
“বিদায়” কহিল সেই শান্ত-পুরে। হিত 
দীড়াইয়া ছয়ময় প্রাঙ্গণে যাইয়া 
"আনি সে প্রবাস হতে গৃহ হারাটিরে 
বাঁধি দি বাপিকাব কনক 'অঞ্চলে 1, 


- বিদায় মাগিয়া নিয়া নলিনী তখন _ 


স্মন্তের সাথে গেল তটিনীর তীরে। 
ভাসছে তরণী ক্ষুদ্ৰ সলিল হিল্লে'লে, 
নাঁবিকেরা বসে ছিল আশ! পথ চেয়ে 
বিষল প্রভাতে লয়ে উজ্জল আলোক 
চলিল আশায় ভাসি ৷ যে গিয়াছে চলে 
অদৃষ্টের নিদ্বারুণ ঝটিকার ঘায় 
গুধ পল্পবেয় সম মরুর মাঝারে, 


প্রবাসী । 


= পি লছ আসি পা সি পিসি সি 


তাহারে পাইতে পুনঃ ফিরারে আবার, , 


সেই দিন, তার পর আরে! হুই দিন 
হল গৃত, কোন চিহ্ন নাহি তার, বনে 
কিন্বা তটিনীর তীবে, নাহি ক্ষুদ্ৰ তরী। 
কিছু দিন পবে তাঁরা পাইল কিনারা, 
অনিশ্চিত, লোক মুখে বাৰ্ত্তা পেয়ে শুধু 
চলিল তাহাব! দূরে, অবশেষে লেহে 


"আন্ত হয়ে ক্ষুদ্র এক নিৰ্জ্জন নগরে 


বাধিয়া তরণী গেল, ক্ষুদ্ৰ পাস্বশাল| * 
সেই খানে। গুনে তাবা| গৃহ কর্তী মুখে , 
বিমল সঙ্গীব সাথেণঅশ্বদূল লয়ে 


ছে কির পুনঃ পিতার আবাসে। 


হুৰ পিস তীরে নির্জন প্রদেশে 
উচ্চ শৈল শোভিতেছে, তুষাব ধবল । 
দুই পাৰ্শ্বে উচ্চ শৈল মধ্য দেশে তার 
ক্ষীণ পথ শোভা পায়, শৈল চূড়া এক 
প্রবেশেব দ্বার পথে দ্বাবীব সমান | 
সেই খানে নানি সবে শক্ট হইতে , 
চলিল তরণী বুকে! আনন্দ 
বহিতেছে হোতস্বিনী, অগণিত তার 
ঝর ঝব বাবি ধারা ঝরিছে সদাই 
ছুটিছে সাগর মুখে। যেন বীণা বুকে 
তাবে তাখে দ্রুত খেলা সঙ্গীত তরঙ্গে। 
এই সব ননী তটে শ্ামল প্রান্তর 
আলো! আয় ছায়৷ লরে সদা নধুনয় 
সদাই সুগন্ধী বায়ু পবাগ মাথিয়া . * 
খেলিতেছে মুক্ত পথে, ফুটন্ত কুন্থমে 


_ আলো করে আছে সেই স্যাম বনতুমি। 


₹ = এট ৬৬% পপ পি দু 


দূরে চৰিতেছে সব পপ্তপাল যত 
বাতির 
অন্ধকার গগনেতে বিজলীর প্রায়। . 
সারাদিন বহে ক্রাস্ত হয়েছে পবন। 
সেই বন ভূমে পূর্ব্বে কোন জাতি এক 
গিয়াছিল যুদ্ধ তবে। সেই বন পথ 
রঞ্জিত শোণিত ধারে । উর্দ্ধে গগনেতে 
ছড়ারে বিচিত্র পক্ষ নকুনির দল 
ঘুরিছে ফিরিছে শৃন্তে, «যন তারা সব 
সেনাপতি সম ফিরে অশান্ত অর্ধীর। 
দূরে কভু দেখা যায় শিবির হইতে 
উঠিতেছে ধুম শিখা । নদী তীরে কোথ। 
রহিয়াছে কুঞ্জ সম কণ্টকে আবৃত , 
ৃক্ষবাশি। নদী তটে বৃক্ষ মূল তুলি . 
বনের*ভল্লুক সুখে করিছে আহার ৷ 
উপরে অনন্ত সেই নীলিম গগন 


. ঈশ্বরের হস্ত সম রয়েছে প্রকাশ। 


এই" সব বন পথে পৰ্ব্বত মালায়, 
বিমল আসিয়াছিল, সঙ্গীদের লয়ে। 
প্রতিদিন সঙ্গী সাথে সুমন্ত নলিনী 
অগ্রসরি যাইতেছে তাহাদের পানে। 
কভু তারা দেখে কিম্বা কতু ভাবে মনে, 
বিমলের শিবিবের অনলের «শিখা - - 
দেখা যায় অতি দুরে বিমল প্রভাতে ; 


- সন্ধ্যাকালে যবে ভারা! অতি শ্ৰান্ত হয়ে, 
" আসে পুনঃ সেই স্থানে দেখে শুধু তারা 


অবশিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ড আর ছাই রাশি। 


দিও শরীর ক্লান্ত অশান্ত হৃদয়, 


বু আশা আলে! সদা দেখাইছে পথ 


+; আলেয়ার আলো সম ভূলাইষ্টা আঁখি । 


একদা বসিয়া সবে জালাইয়া আলো! - 


হেনকালে এল এক সে দেশী রমণী 


শিবিরে তাদেব, মুখে তার মাথা ষেন - 
দুঃখের মলিন ছায়া আঁব সহিষ্ণুতা । 
বলিল সে আঁসয়াছে অতি দূর হতে, 
স্বামী তার হত কোন অন্যায় সরে । 
শুনি তাব দুঃখ কথা করুণ অস্তবে, 
খাদ দ্রবা দিল তারে যতন কবিয়া ।. 
আহারাস্তে শিবিবের্তে শ্ৰমক্লান্ত হয়ে 
পড়িল ঘুমায়ে সবে ৷ শুধু একা বসি 
নলিনী শিবিবে ভার। ভিখারিণী গিয়া 
কহে তারেমাপনাব দুঃখের কাঁহিনী। 
নলিনীর বুকে বেন করুণার ধারা 
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: বহে গেল, .অশ্রজলে আঁখি ছুটি তার 


ভবিয়া উঠিল। সে বুঝিল নিজ প্রাণে 
পরেব বেদনা রাশি। তার পব ধীরে 
আপন গোপন দেই প্রণয় কাহিনী 
বলিল সে, শুনি তাহা স্তব্ধ সে বমণী ; 
যেন তারে কে ডুবাল আতঙ্ক খ্বীধারে। 
তার পব ধীবে ধীরে কহিল তখন, 
“কোন দেশে তুষারের বর একজন 


লভেছিল নারী একু, বিবাহের পরে , 


হইলে প্রভাত তাহা মিলাইয়া গেল 
রবির কিরণ পেয়ে । তার পর কনে, 
লা হেরি সে স্বামী তার ছুটিয়া চলিল 
দূত বনে অনুসরি, আসিলনা আব।” 
পুনঃ নলিনীরে কহে “অন্ত দেশে এক 
কিশোরী কুমাবী ছিল, ছায়া দেখি গুধু - 
সঁপেছিল প্রাণ মন, মনে হত তাব 
গাছের ছায়ার তলে সদ্ধ্যার আধারে 
আদিত সে। নিশ্বাস তাহাব সম্ঘ্যারায়ু 
সম পশিত শ্রবণে। মৃদু মর মর 
কহিত তাহাবে যেন প্রণয়ের কথা । 
এইরূপে অনুসরি প্রণয়ীব পথ * 
চলিল কিশোরী বনে, আসিল না আব, 
ফিরিয়া সে স্্েময পিতার আবাদে।” 
নীববে নলিনী-গুনে বিচিত্র কাহিনী 
যেন মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়ে, ভয় ও বিস্ময়ে 
ভরেছে হৃদয় তার, শুনিতে শুনিতে 
এই প্রন্্রজালময় কাহিনী সকল। 
ভাবে মনে চারিদিকে*সবি মস্ত্রময়, 
মায়াঙ্গালে বীধিয়াছে, সঙ্গিনী তাহার 
যেন গো মাধবী কোন রয়েছে বসিয়া । 
বীরে ধীরে উচ্চ সেই শৈল চূড় পরে 
উঠিল মধুব শশী আলোকিত করি 
সেই সে শিবির ক্ষুদ্র | পরশিল ধীরে 
নিদ্ৰিত পল্পবদলে রহস্ত মাখান 

সে উজ্জল আলো! দিয়ে । সাঁদবেতে যেন 
বনভূমি হৃদয়েতে পড়িল ছড়ায়ে। 

“ক মধুব মৃদ্রবে ছুটিছে তটিনী, 


বৃক্ষ শাখা ফেলি শ্বাস গোপনেতে ষেন . 


কহে কথা তাব সন্কন। নলিনীব বুকে 


অজানা বিষাদ আব ভয় মির্জা আছে। 


" পশেছে ব্যাক সর্প বিহগের নীড়ে! 


দলিত কুম্থম । 


ধরণীতে ভয় শুধু চারাতে তাহার. 
আকাশ হইতে ভেসে স্বর্গবাজ্য হতে 
পবিত্ৰ নিঃশ্বাস যেন, রজনীব সেই 
স্নিগ্ধ সমীবণ সনে_যেতেছে বহিয়া। 
সহসা! সে মনে কবে সেও যেন সেই 
রমণীর মত ঘুবে ছাষাব পশ্চাতে । 
এই সব চিন্তাবুকে, ক্লান্ত হয়ে বালা 
ঘুমায়ে পড়িল, সব চিন্তা গেল দুবে ৷ 
পর দিন প্রাতঃকালে যাত্রার সময় 
বাহির হতেছে সবে, অনাথা বমণী 
কহিল তখন “ওই পশ্চিমেব তীরে 
পর্বতরাঁশির মাঝে আছে ক্ষুত্র গ্রাম 
আছেন দয়ালু এক পুবোহিত জন 


 সাদবে শিখান সবে ধৰ্ম্মেব কাহিনী | 


শুনি সেঁই পুণ্য কথা ভাসে অশ্রজলে 
যত নরদারী সবে।” নলিনী তখন 
সহসা ব্যাকুল হয়ে কহিল “ত্ববায় 

চল তবে সেইখানে, শুভ সমাচাব 
আছে আমাদেব তবে চল সেইখানে ৷” 
সেই পথে তাবা সবে হল অগ্রসর । 
যখন ডুনেছে সুৰ্য্য পশ্চিম গগনে; 
শুনিল সকলে তাবা বাক্য কোলাহল, 
নেহারিল দূবে সেই শি'বব সকল। 


বৃহৎ পাদপ তলে নতজানু হয়ে 


পুবোহিত করিছেন প্রার্থনা তথন। পির 


বৃক্ষ সেই ছায়াবৃত 'বন লতিকায়, . 
বসিয়াছে সাবি সারি যত নবনারী 
নতজানু হয়ে সেথা। প্রার্থনা মন্দির 
ভাহাদেব বৃক্ষতল |, মানব সঙ্গীত 
গাহে, সেই সাথে, যেন বৃক্ষলতা মিলে 
গাহিতেছে সমন্থর্য। আগস্বক সবে 
অগ্রসরি সেই স্থানে, হল উপনীত | - 
তাঁরাও বসিল সবে নতজানু হয়ে 


_ মিলাইল হৃদি প্রাণ প্রার্থনা সাহত। 


প্রার্থনা হইল শেষ, আশীৰ্ব্বাদ ধারা 


“বরধিল পুবোহিত। যেন বপনেব 


বীজ ববে হস্ত হতে ঝব বাব কবি। 
সদাশয় পুবোহিত ক্রমে উপনী্‌ত 

হ’ল আগন্তক, পাশে, জিজ্ঞাসি কুশল 
সাঁদবে আহ্বান করি। যবে তারা সবে 
উত্তুরিল বহুদিন পবে গুনি প্নঃ 
মাতৃভাষা পুলকিত হল হিয়া তার। 
সাদরে ভাকিয়ে লয়ে আসিলেন গৃহে 
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* আর গত হল ধীরে, সপ্তাহ প্রথমে 


bd 


a পি জঃ রি . 
তৃপ্ত করালেন সবে আহার যোগায়ে, = 


- ঢালিয়া শীতল জল। তার পর তারা 


নিবেদিল আপনার দুঃখের কাহিনী, 

গুনি সেই সব কথা কহে পুরোহিত 

“ছয় দিন সূর্য্য অন্ত হইবার পূর্বে 

বিমল আছিল হেথা। এই এ আসনে 

যেখানে বসিয়া বালা, সেই খানে বসি 
বলেছিল আপনার বিষাদ কাহিনী ৷” Lie 
পুসোহিত কণ্ঠস্বর বিষাদেতে পূর্ণ 
অতি মৃদু নলিনীব হৃদয়েতে যেন * i 


" বাজিল দুঃখের সম, যেন নীতকালে. 


পড়িল তুষার শুন্য বিহঙ্গের নীড়ে। , 

বলিলেন পুরোহিত “উত্তরেতে দূরে ” - 
গিয়াছে বিমল।" পুন্নঃ শরতের কালে” * 
করিয়া শীকার শেষ আসিবেক ‘হেথা! ।”” 

নলিনী বলিল ধীরে “এইখানে পিতা 

দয়া করে দাও স্থান এই দুঃখিনীরে ।” 

সকলে ভাবিয়া শেষে করে.তাই স্থির, 

সুমন্ত সঙ্গীর সাথে অশ্বারোহে চলি 

গেল আপনার স্থানে। নলিনী একাকী 

বিমলের পথ চাহি রহিল সেখানে। . 

পীরে ধীরে কাটে দিন, এক যায়, আসে 


পরে পক্ষ ক্রমে মাস। জনারেব ক্ষেত 
ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠিল কেমন। * 
নলিনী আসিল যবে তারা শিপ্ত সম 
“আছিল নবীন শ্রম, এখন তাহারা 
ছলাইয়া সুকুমার শাখা পাতাশুলি 
উঠিছে উপর্‌ পানে। বিহঙ্গের| এসে 
তাদের সঞ্চয়গৃহ করেছে যতনে 

সেই পত্রগুচ্ছ মাঝে ? বসন্তের কালে 
জনার-তুলিল সবে। কুমারীর দলে - 
যদি লভে বিকশিত রক্তিম জনার _ 
প্রবাদের বাণী আছে লভে সে প্রদয়ী ৷ 
কত লাল জনারেরে তুলিল নলিনী 
এলোন! এলোন| তবু বিমল তাহার । 
প্ধৈর্য্য ধর” পুরোহিত বলেন সদাই, 
প্ৰিশ্বাস রাখিও হবে, প্রার্থনা তোমার 
এক দ্বিন এ জগতে হইবে সফল । 

দেখ ওই ক্ষুদ্ৰ বৃক্ষ প্রান্তরে কেমন 
উত্তরের পানে চেয়ে আছে সর্বক্ষণ "৬. 
হেরিতে চুম্বকে যেন। বিধাতা জিত চ 
এই পুষ্প, এরে হেরি পথিকের দল 


চা 
ত 


প্রবাসী এ 


[৭ম ভাগ। 


দিক নিরূপণ করে, সমুদ্রের সম 
দ্বিকহীন সীমাহীন মরুর মাঝারে। 
যেমন মানব প্রাণে বিশ্বাসের আলো । 
আবার আকাক্ষষা পুষ্প ভুলায় কেমন 
যেমন সুন্দররূপে, মধুর 


তেমনি ভুলায় হিয়া। দিকহারা হয়ে 


পথভ্রষ্ট হয় সূবে মদির সৌরভে। - 


মোদের হৃদয়-বৃত্তে সুধু যে বিশ্বাস 


,সে মোদের দেয় আলো অন্ধকারপথে 


সাজায় স্বর্ণের ফুলে পূরায় কামনা ।’’ 
স্বাসিল শরৎকাল, কাটিল আবার ; 


“ আসিল ছুরস্ত শীত, বিমল তাহার 


তবু আসিল ন! ফিবে। বসন্তে আবার __ 


'কুস্মুমিত হল ধরা, মধুর সুস্বরে 


কঃননে গাহিল পাথী ;--এলে! না বিমল ! 
গ্রীষ্মের সমীর বুকে এলো ভাসা কথা 

/ যে কথা মধুরতর সুরভি হইতে 
সুমধুরত্র তাহা কলকণ্ঠ হতে, 

উত্তরের পূৰ্ব্বে এক কোন বনপ্রাস্তে ; 


বিলাল সাথে যী ভট এক 


করিয়াছে বাসা তার। শুনি এই কথা, ' 
নলিনী বিদায় লয়ে সেইখান হতে 

চলিল উদ্দেশে তার। পেথশ্ৰমে ক্লান্ত 
দেহে অবশেষে উপনীত হুল ব্যবে, 

কত ঝড়, কত বঞ্ধা, কত না বিপদ 


২ সহি, সেই স্থানে দেখে গিয়া শূন্য গৃহ 


পড়ে আছে, কেহ নাই নিকটে তাহার- 
* এইরপে কেটে যায় বিষাদেতে পূৰ্ণ ' 
সুদীর্ঘ ববষগুলি। নানা পথে ঘুরি 
বেড়ায় নলিনী একা । খধিকেরা তারে 
দ্বেখে কভু আহতের শিবির দুয়ারে 
কখনো মন্দিরদ্বারে। কত যুদ্ধক্ষেত্রে 
করিছে আহতসেবা সে দীনা রমণী ৷ 
কখনো! কুটারে ক্ষুদ্ৰ, কতু বা. নগরে 
ছায়ার মতন ফিরে সে যে একাকিনী, 
অন্জানিত আসে যায় বিস্বৃতের ম৩। 
যেরূপ মধুর ছিল প্রথম যখন, 


“ আশার উৎসাহে বালা করে আগমন, 


{পৰ 


্ 


গেছে সে মধুররূপ%নিবাশার মাঝে '  * 


অতীতের ছায়া সম বেড়ায় ঘুমিত্। 
প্রতি বর্ষ এসে যেন চুরি করে যায় 
তাহার লৌ রূপরাশি, রেখে যায় শুধু 
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হশ সংগা 
আজ জীবনের উৰা জানিছে লন, 


যা এসে জাগিবে তার জীবনের পারে 
০০০72 
রা ডন: © 
আছে শান্তিময় এক সুন্দর আশ্রম, 
সেই আশ্রমের ধাবে ঝরিছে সদাই 
ঝরঝরে তটিনীর স্নিগ্ধ ধারিধাবা। 
মধুব বহিছে বায়ু। *ফল বৃক্ষগুলি 
ফলভাবে অবনত | সেই গ্রামবাসী 
রেখেছে পথেব নাম কাননের নামে | * 
সেই স্থানে অবশেষ লভেছে আশ্রয় 
নন্দিনী বিষাদমরী। সেই সে আশ্রমে 
ছিলেন ধার্মিক এক । তাহার নিকটে 
তাহাব শিঘ্যের দলে রহিল সে গিয়া 1 
যবে সে ধার্মিক জন ছারতন্ু ত্যজি 
গেলেন স্ববগপথে, শত শিষ্য মাঝে 
নলিনী একাকী ছিল তীাহাব নিকটে। 
৷ এ দেশ তাহাব যেন সবি পরিচিত । 
হৃদয় তাহাব যেন হল মুগ্ধ প্রায়। 
সেই গ্রামবাসী সবে শাস্ত ও সবল, 
মনে পড়ে দেখিলেই, অতীত বিস্বৃত 


- . আপন জনমতৃষ্গি যেখানেতে তারা 


- * সকলে সবার ছিল ভ্রাতার সমান | 
* বিফলে নৈরাস্টে ঘুরি গ্রাম হতে গ্রামে 
অবশেষে শ্রান্তভাবে রহিল সেথায় । 
জগতের আশী তার গিয়াছে ফুরায়ে, 
যেমন আলোব পানে পল্পবের দল 
চেয়ে থাকে, সেত সেই মত চেয়ে আছে 


পরলোক পানে শুধু! যেমন পৰ্ব্বত ' 


হতে প্রভাতেব কুয়াসা আধার যায় 
দেখে চেয়ে অতি নিয়ে হাসিছে কেমন 
রবিকরে আলোকিত শ্যাম উপত্যকা, 
'ছুটিছে তটিনী, জাগে কত গ্রাম, দেশ, 
তেমনি অন্তব হতে গিয়াছে আধার 
দেখিছে সে অতি দূরে রয়েছে এ ধরা 
নহে সে আঁধার আর, প্ৰেম আলোময়। 
যত পথ দেখা যায় প্রশান্ত মধুর, 
বিমল বিস্বৃত নহে অন্তরে তাহার 
বয়েছে আসন সেথা প্রেমদেবতার। 
তেমনি প্রণয়ে পূর্ণ, সোহাগে মধুর, 
আরও মধুরতর স্মৃতি আজি জার 
হয়েছে নলিনীপ্রাণে বিরহে তাহার । 


দলিত কুসুম ৷ 


৭০৭: 
বব এলেই নত * 


তাহা কু আঁর নাহি হবে অন্তরূপ । 
ধৈৰ্য্য ধরি করিয়া সে আত্মবিসর্জন 
পরের সেবার তরে, করে সমর্পণ 
আপন জীবন তাঁর | দুঃখ ও বিরহে 


" শত পরীক্ষায় শিক্ষা নভেছে সে আজ । 


‘ৰ্ক্বজীবে সমভাবে করিছে ককণা! 
ভালবাসা ছড়াইয়| পড়ে চারিধারে ) 
যেমন সুবাস কোন সুগন্ধ হইতে 
বাহিয়িলে, সে সুগন্ধ নষ্ট নাহি হয়। 
জগতের আশ! আর, জীবনের আশা 
নাহি তার, কায়মনে জুড়াইতে চায় 
ত্যজিয়া জীবন সেই অনস্তের পায়। 
এইরূপে বহুকাল কাটাল নলিনী, 
আহত রুপ্নের সেবা কবিল সেবিকা ৷“ 
কনে নির্জনে কোনো দরিদ্র কুটীয়ে, 
কখনো সে জনাকীর্ণ কোনে! গৃহমাঝে 
যেখানেতে দরিদ্রতা, বিষাদ, অভাব, " 
গোপনে লুকায়ে আছে সূর্য্যকর হতে, 
যেখানে দুঃখে ও রোগে বিষাদ মাঝাবে 
অনাথা পড়িয়া আছে। প্রতি রজনী-ত 
ধরণী ঘুমায় যবে, প্রহরী কিয়া 
ষায়,»দেখে রাজ্য মাঝে সমস্ত মঙ্গল, 


দেখে সেও কোনো গৃহে জলিতেছে আগো 


"নলিনী একাকী করে দুঃখীদের সেবা 
প্রভাতের উষালোকে গ্রামবাসী যবে, * 
ফল ফুল লয়ে যায় বিক্রয়েব তরে, , 
দেখে তারা, শাস্ত সেই মলিন আননে 
নলিনী ফিরিয়া যায় গ্ুহেতে আপন । 
সহসা সে গ্রাষ্কে যেন ঘিবিল বিপদ, 
আশ্চর্য ঘটনা! হল, বন্য পারাবত - . 
চাকিয়া হুর্য্যের কর উড়িল গগনে 
শঙ্ক মুখে লয়ে । সহসা শবৎকালে 
সমুদ্র জোয়ারে যথা ভাসায় প্রান্তর, 
ছুটে রজতেব ধারা ক্ষীণা জোতম্বিনী; 
তেমনি মৃত্যুর বাণ আসিল ভাসিয়া 
ভাসাল জীবন নদী। ধন রত্ববাশি . 
কিছুতেই পারিল না রোধিতে ভাহায় 
রূপ ছায় ভুলিজ না নিষ্ঠুব শমন.। 


-সকলেরি সমভাবে করিল সংহার। 


কেক্ল-দরিদ্র যারা, ফাহাদের নাই 


, আপনার প্রিয়জন, নাহি গেহ যার, 


¢ 
# এ 


তাহার! আশ্রয় লভে অনাথ আশ্রমে, 


৭০৮ 


যে আশ্রম ছিল সেই কাননের বুকে 
প্রান্তবের কাছে। সেই আশ্রমের মাঝে 
অনাথ দুৰ্ব্বল চাহে অনাঘথশরণে, 
মৃত্যুব মাঝারে লভে অধৃতপবশ । 
সেবিকা! নলিনী সেথা নিশীথে দিবসে 
করিছে শুশ্ৰূষা সবে, মৃত্যু কোলে যারা 
লভিবে বিশ্রাম, তার! যেন তার মুখে 
হেরিছে হ্বর্গেব আলো। সে যেন গো তথা 
স্বর্গেব দূতের চিত্র, চিত্রকরকরে ৷ 

অথবা স্বর্গেব আলো স্বৰ্গেব দুয়ারে, 

যেন তার মুখচ্ছবি, দেখাইছে পথ 

যে পথে বিশ্রাম লভি যাইবে সত্ববে ।. 
বিশ্রামের দিনে এক নির্জন সে পথে," 
নলিনী আশ্রমমুখে করিল গমন 

আশ্রমের দ্বাবে ষুবে কবিল প্রবেশ = 

কি মধুর সুধাগন্ধে ভরিল হৃদয় । 

তুলিল সে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দব কুস্থম, 


, -ভাবিল অন্তবে, যদি কেহ মৃত্যুকালে 


হেরি সে সুন্দব পুষ্প, লভি সে মাম্বাখ 
হয় সুখী । যেমন সে সোঁপানেতে করে 
আবোহণ, স্নিগ্ধ বায গেল্ল পবশিয়া, 
মন্দিরেতে ঘণ্টাধ্বনি হইল মবব- 
প্রান্তব হইতে আসে স্ঙ্গীতের ধ্বনি 
বিভূগান গায় সবে। যেন মোহময় ০. 
শান্ত, আহত কবিয়া পশিল পরাণে। ‘ 
*কে যেন অন্তবে তার কহিল ডাকিয়া 
প“তোমার পরীক্ষা শেষ” ; নরনেতে তার 
জলিল স্বর্ণের আলো । বোগীদের গিয়া 
“করিল সাত্বনা, তৃষ্ণার্তেরে দিল বারি, 
মৃতের নয়ন মুদি ঢাক্রিল বয়ান। 

“যারা সব তৃষাবেব সম পথ পার্শ্বে 
পডেছিল। কত শ্রীস্ত যাতনা! অধীর 
চাহিল ভাহাব পানে । যেন বরিক্রর 
কাবাগাবে পশিষাছে। চারিদিকে চেয়ে 
দেখিছে নলিনী, কেমন মৃত্যুর হস্ত 
শান্তি ও সীত্বন! দেয় অভাগা মানবে। 
কত পরিচিত দেহ নাহি সেথা আর, 
কত যে নূতন জন এসেছে সেথায় 
সংখ্যা নাহি তার। *' 


প্রবাসী 


ei 


[পম ভাগ। : 


নয়নের বিভোর ধর নিতে গেল) 


কি আকুল ছুঃপপূর্ণ ককণ কের 

উঠে মৰ্ম্ম,ভদদী স্বর। মৃতপ্রায় যারা নি 
তাবাও চমকি চার | সন্মুখে তাহার | 
শয্যাপবে পড়ে আছে বৃদ্ধ একজন, - 

দ্বীৰ্ঘ শুভ্র কেশগুচ্ছ পড়েছে ললাটে। . চা 
কিন্তু সে প্রভাতকালে, সেমুখে তাহার 
সহসা সে যৌবর্নের চিত্রপটথানি 
জিব! উঠেছে যেঙ্গ। মৃত্যু কাল এসে 
আপন্ব পূৰ্ব্ব বেশ দিয়াছে ফিরায়ে ৷ 
উত্তপ্ত অধরে যেন রাঙিমা প্রকাশ 


A 


হইয়াছে। কোন একদেশবাসী যার! 


_রক্তু-চিহন দিয়া মৃত্যু করে নিবারণ, *> 
যেন আঙ্ধ সেই চিহ্ন কবেছে ধ:রণ | 
মলিন অধর আজি, সেই সে কারণে। 


নীরব নিশ্চলভাবে রয়েছে পড়িয়া, 


যেন জীবনের, স্বপ্ন ডুবিছে আধারে । 
মরণেব ঘুমে মগ্ন হতেছে পবাণ। 
আম্মা তার সেই রাক্ষযে কবে বিচরশ। 


, সহসা করুণ কণ্ঠ পশিল শ্রবণে। 


কে যেন যন্ত্রণাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে ৮ 
“বিমল হাদয়রদ্ব” বলিল তাহারে। ? 


তারপর কঠস্বর মিলালগনীরবে। - ই. - 


হেবিণ সে স্বপ্নে যেন শৈশবের সেই - 
প্রিয় গৃহ, সে শ্যামল মধুব প্রান্তব। 
রজতেব ধারা সম বহে শ্ৰোতসম্বিনী, 


খুলিল মুদ্ৰিত আখি, স্বপ্ন অবসান ! 
কিন্তু যে নলিনী তাব শয্যা পাৰ্শ্বে বসি, 
বৃথা চেষ্টা নাম তার হলনাক বলা, 


'_ অধরে আসিয়া কথা মিলাল অধরে। 
. বৃথা চেষ্টা উঠিবার। নলিনী আসিয়া : - 
" চুমিল অধরপুটে, হৃদয়ে তাহার 


রাখিল মন্তক্‌ তার। মধুর সে দৃষ্টি 
সহসা আঁধারে যেন হইল মগন।- " 
সহসা আসিয়| বাফ্ু করিল নিৰ্ব্বাণ 
প্রদীপ্রের স্নান আলে|। ফুরাল সকলি! 
সব শেষ হয়ে গেল, আশা, ভয়, দুঃখ, 


- 


"হৃদয় বোনারাশি, আকুল বিরহ- 


ব্যথা, নে অসীম বৈধ হল পেব। 





সশসংখ্যা।] = 


একবার শেষবার হৃদরে আপন 
টানিয়া মস্তক তার, নত করি শির, 

‘ কহিল নলিনী মৃদু, “দয়াময় পিতা 
ধন্যবাদ |” তার পর সব অবসান ৷ 
এখনে! প্রাচীন বন রয়েছে সেথায়, ; 

“ ছায়া হতে বহুদূরে, পাশাপাশি দোছে 
অনন্ত নিদ্রার কোলে করেছে শয়ন। 
সেই ক্ষুদ্র গ্রামে, সেই প্রাচীবের মাঝে ' 
সেই নগরের বুদ্ধ, অচেনা অঙ্গানা। | 

. কত সহস্ৰেক লোক আনন্দ উল্লাসে ০ 
করিতেছে বিচরণ, আনন্দ অন্তরে |. ৰ 
তাহাদের ছুটি হৃদি শাস্ত চিরতরে, 
শ্রেহভ্র হৃদয় ব্যস্ত শত কাধ্যভাৱে, 

. তাহারা'নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেইখীনে। - * 
সহস্ৰ মানব শ্ৰান্ত জীবনের পথে, * 
তাদ্বের,নঁবনপথ হইয়াছে শেষ। 

সেই পুবাতন বনে, ছায়াতলে তার 
অন্ত জাতি করে বাস। তাহাদের ভাষা 
তাহাদের প্রথা আদি বিভিন্ন সকলি। 
এখনও সিন্ধুতটে ছুচারিটি.ঘর ! 
পুরাতন গ্রামবাসী-বাম করে তথা, 
যাহাদের পিতা আসি নির্বাসন হতে, 
₹ভিল বিশ্রাম শাস্তি মরণের কোলে 
আপনার জন্মভূমে। সেই সব গৃহে 
এখনে! স্থখেতে সবে কাটায় জীবন, 
কিশোরী বালিকা .পরে রঞ্জিত বসন। 

* সন্ধ্যার আধারে বসি গৃহের মাঝারে 
কহে নলিনীব কথা’! শুনি সেই বাণী 
কঠিন প্রস্তর খণ্ডে কবি প্রতিধ্বনি ' 
কাদে সিন্ধুপ' নিৰ্জ্জন অরণ্য সেই সুরে 
কাঁদিয়া জানায় যেন বিষাদকাহিনী। 

, সমাপ্ত । 


রোদ দেী। 


দুই অভ দল ।&.. 


১ এতকাল পরে, আজ ভারতবাসীব গৌরব-পতাকা ধূলি": 


স্তন হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার যাহা শ্রেষ্ট নিদর্শন, আজ 
সেই জাতীয় মহাঁসমিতির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে।. ভারতের 


তত ত NEES HREOC EE = SE CURVE ১ পক 
* এই প্রবন্ধ গত পৌষ মাসে আমাদের্হস্তগত হইয়াছিল। স্থানা- 


: ভাবে ইতিপূর্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই।- প্রবাসী সম্পাদক ৷. 
ৰ * ৪ 


রি ~ 
Ll 
ঙ্‌ 


_ ছুই রাজনৈতিক দল। 


ৰল |; 
Tee 
পাত ত 


প্রকৃত সস্তানগণের অন্তরে আজ নিদারু শোঁক-বহি 
প্ৰজ্বলিত । যে কংগ্রেসের অভ্যুথানে মারা দূরকে 


২০ পালিত সি 


নিকট, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, অপরিচিতকে আপনর করিতে 


পারিয়াছিলাম ; যাহার অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে শ্রনাস্বাদিত- 


- পূৰ্ব গ্রীতি-মন্দাকিনীর বিশ্ব-বান্ধিত স্বধ-লর প্রবাহিত 


করিয়াছিল, আজি সেই বিধাতার দুৰ্লভ দান 'আহরা' স্বেচ্ছায় 
__আস্ম-মদে পদদলিত করিয়া "শতথা বিচৰণ করিযাছ্ি। ' 


' হা অদৃষ্ট!,. 


এ ক্ষেত্রেও যীহারা প্রবীণ, দূরদর্শী দার্শনিকের ভাষায় 
বলিতে চাহেন যে, প্মৃত্যুয় মধ্যেই অমৃতের বজ নিহিত 
রহিয়াছে,” আমি বলি--তীহাদের অমৃত-আঁবী মুখে প্রস্থন 
বর্ষিত হৌক; ক্লিন্ত আমি'ণসে কথায় আর আশ্বস্ত হইতে 
প্রস্তুত ‘নহি। *অদৃষ্টেব দোহাই দিতে দিত, অবিরাম _ 


দার্শনিকতার রহস্ত-সাগরে নিমগ্ন হইতে হুইচত আমরা 


ক্রমে নরকতামিলের গুহাদারে প্রবেশোদ্ধত হইয় ছ। আজ 
আর উপযাচিত, সুথ-শ্রাব্য এ সকল,আশ্বানবশী শুনিতে 
চাহি না ।--ঢের হইয়াছে. | 

অস্বাভাবিক বা অশোভন হইলেও, যাহার দেহে 
শক্তি সঞ্জাত্‌ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে অকারণ, অবিশ্রান্ত 
তাগুকুনৃত্য তাদৃশ অনিষ্টের হেতু হয় না। কিন্তু, ব্যাধি- 


* ক্রিষ্ট, শীর্ণ দেহে, যাহার! মত্ত মান্তঙ্গের অনুকরলে, দমনেচ্ছায়, 


হিংস্র পগুব সহিত বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া, আপন-দরি অঙ্গ 
ক্ষত-বিক্ষত করে তাহাদের প্রতি যমরাক্ত-কখুনাই বিমুখ = 
নহেন। এই সকল হতভাণ্যরা যদি শিশু হইতেন তবে 


* তাহাদের সংঘর্ষে গুরুমহান্টয়ের বেত্র-দণ্ডের কাঠত পরীক্ষিত 


হইত। কিন্তু কি বলিব? ইহাদের অনেকেই এক্ষণে 
এককাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ! 

কংগ্রেসে “দক্ষযজ্ঞ”-ব্যাপারে কেহ .কেহ আজো যে 
উল্লাস-প্রকাশে কুষ্টিত ন+ন, তাহ! দেখিয়া নৰে হয 
হাস্ত-বিভার সঙ্গে সঙ্গেই বুবিবা আজ বড় আশার দ্বিনমপি 
ভারতের অদ্ৃষ্টাকাশ ক্ষণতরে উদ্ভাসিত করিনা! প্রলয়- 
সধ্যারি হুচন| করিতেছে। “আসন্ন কাঁলের রিপর্রীত বুদ্ধি 
আঁর কাহাকে বলে ?.- .. ; 

কংগ্রেস - তো! গেল। কিন্তু যাইবার সময়ে হে গরলটুকু 
রাখিয়া গেল তাহা কি কোন ব্যক্তি বিশেষকে পাম করিতে 


৭১১ ল প্ৰবাসী । - | গম ভাগ । 
হি, দশ তারের মধ্যে তাহার বণ্টন হওয়ার মানের অনিক স্বীকার করিয়া চলিতে চাঁহেন ; অর্থাৎ 
কোন সম্ভাবনা আছে? আমার মনে. হয়__ইহাই এ ইংরাজ-রাজেন অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া “শন্যৈ পন্থা, 
ক্ষেত্রে প্রধান সমস্তা। দশজনে ভাগ নিলে, অবুস্ত এ শনৈঃ পহ্থা”-অগ্রসর হইতে চাহেন। আর, প্গরম-পন্থী"র| . 
বিষের তিক্ততা কিছুক্ষণ দকলেরি কিছু কষ্ট পাইতে হইবে; ইংরাজের ব্যন্ধানকে গ্রাহ্‌ করিতেই প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা , 
কিন্ত, একার পক্ষে তাঁহা_ সৃত্যুয় নীলক্-পদবী-লাভের সাধারণতঃ কৰ্ম্ম-প্রাণ চিন্তাকে তাঁহাদের চিত্তে ‘স্থান না 
উপায় হইলেও-_ মৃত্যুর কারণ ! দিয়া, ভাবকেই জাগ্রত রাখিতে উদ্বিগ্ন 
* হুই দলের মতানৈক্যতেই কংগ্রেসের আজ অবসান এই জনই, “্ধীর-সাধক” “নরমপরথীপ্রা বে জাতীয় 
হইয়াছে। এই দুই দলের বিবাদের মূল কৌথাষ এবং সঙ্গিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এঁতদিন চালাইয়| আসিতে- 
কিসে, ইহাই প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে | ছিলেন,_“গরমুদলে্র অবম্য ভাঁব-প্রবপতার তাহা! এক 
দুই দলই স্বাধীনতা-প্রয়াসী। নহেন কি ?--নিশ্চয় ! এক নিশ্বালে উড়িয়া গেল] অর্থাৎ, “নরমদল” বা কর্ণেক্ছু 
মুখে অন্ত ভাব প্রকাশ করিলেও, মান্ময় কখনো শৃঙ্খলিত সম্প্রদায়. প্ঠরমদুলেশ্র চরম লক্ষ্যণাভের অতি কোন 
হইয়া থাকিতে চাহে ন|,--ইহা "চিরদিনের অকাট্য সত্য | গন্থা' আবিষ্কাৰ করিতে না পারায়, এবং তাঁহাদের কল্পনার 
. সামান্ত যে পাখী-_কৌন্রে; ঈতে, বর্ষায় আহারের অদ্বেষণ বাযু-গৃতির সহিত সমভাবে কর্ণক্ষেত্রে চলিতে অশক্ত 
করিয়া বনে বনে ফেরে তাহাকেও যদি সোনার শিকলে . হওয়ায়, মিলনক্ষেত্রে এই নিদারুণ বিবাদ সুচিত হইল ও 
বাঁধিয়া, অসীম যত্নে আহার করাও, এবং হৃদয়ের ধন ভাবিয়া, কংগ্রেস তাঠিয়া গেল। | 
' সাদরে সাধের বুলি পড়িতে শিখাও,_তবু, তাহার মনে৷ প্গরমদলস্কে আমি নিন্দা করিতেছি না বা তাহাদের 
৬ সে সখ অর থাকিবে না !' বনে বনে না খাইয়া মরুক্--২ কার্্যকারির অগ্রশংসাও করিতেছি না। তাঁহাদের 
অসংখ্য দুঃখ, বিমুক্ত বিশ্বের অগ্রতিহত অত্যাচার সে । মধ্যে এমন অনেকেই আছেন ধাহাদের উপরে ব্যক্তিগত-' 
সেখানে সানন্দেই বহন করিতে প্রস্তুত ; ঝিন্ধ.-তবু--এ ভাবে আঁমণর এবং সমগ্র দেশের এপ্রগাড় শ্রদ্ধা। আমি 
সম্ভোগ সে চাহে ন|। মুক্ত বায়ুই তাহার প্রাণ, কাননেই শুদ্ধ এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে চাহি যে, তাঁহারা 
= তাহার আনন্দ, অনস্তপ্রসারিষত নীলাষরেই তাহার জীবনের কৰ্ম্মী বা সংগঠক নহেন, তাহারা ভাবুক ও ধ্ৰংশক। 
চরম দার্থকতাঁ! ২ -/ তাহাদের ব্দধ্যকারিতার স্থায়ী বিকাশ--আভ্যস্তরীণ ভাবো- 
তবে, এই ছুই সম্প্রদায়ে পার্থক্য কোথায়? পাৰ্থক্য-- দ্দীপনে, এবং অস্থায়ী বাহ্যিক বিকাশ-_ধ্বংশ বা বিলোপ- 
মূল লক্ষ্যলাভের উপায়-ভেদে * এক দলের কৰ্ম্ম-প্রণালীয় সাধনে । সিজেদের সম্বন্ধে এই 'নিত্য-সত্য কথাটি মনে , 
- লক্ষ্য_সম্ভবের বা যুক্তি-নিয়ন্মিত, স্থলভ প্রত্যক্ষের রাখিয়! তালার! যদি জননীর প্রীকাস্তিক' সেবায় নিযুক্ত হন 
লাভাকাঙ্ষাপ্রণোদিত, ধীর-সাধনায়; অপর দলের লক্ষ্য তবে আর কাহারো! সাধ্য নাই যে, তাহাদের সে বল- 
 চরমাধর্শের ভাবোন্মেষে, তন্ময় মত্ততায়। প্রথম পক্ষ__ দর্পিত গভিরোধ করে। কিন্তু তাহাদের উচিত__সম্্রাতি 
৷ So es দ্বিতীয় পক্ষ__চরমোরতিকামী, ধ্বংশ-বৃত্তি অস্তরতলে সংরুদ্ধ রাখিয়া, বিধ্বাদী কৰ্ম্মিগণের 
বিপ্লব-বাদী। এই ছুই দলের বিবাদের দরুণেই এই অনৰ্থ পরামর্শ ও প্ররোচনাহসারে ভাবোন্সেষেই শক্তি নিয়োজিত £ 
, ঘটিল। করা। জ্ব-স্ফুরণ ব্যতীত তাঁহারা অস্তাপি প্রত্যক্ষ কোন 
কিন্তু, এস্থলে কুথা উঠিতে পারে__“আত্ম-কলহু তো কর্মানষ্টানে সাফল্যলাভ করেন নাই। অতএব; যে পধ্যস্ত 
কোন দলেরই লক্ষ্য নহে! তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ না স্থায়ী কোন কল্যাণকর্ম্ম কৰিয়া, তাঁহারা দেশের জন- 
‘ভৌতিক কাণ্ড কেন হইল ?” এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে সাধারণের চিত্তে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন, ততদিন যাহা 
হইলেই তো একটু ঘনাইয়া দেখিতে হইবো *  . আছে তাহায়ো বেন, নিষন-কাধ্যে লিপ্ত না হন। সেরূপ - 
ইহার প্রকৃত কারণ--“নরম-পহ্থী"রা রব, প্রত্যক্ষ বা হইলে-_ চেশের ক্ষতি, তাহাদের দুরপললয় অপৰশ; এবং 
৮ শু তনয় দু KS 
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১২শ সংখ্যা । ] 
লাভের মধ্যে গুদ্ধ এ শত্রুদের স্পর্ধিত, বক্র বিজ্ৰূপ-হাস্ত! 
এই তো গেল “গরম দলেশ্র কথা। 
, এক্ষণে “নরম দলে”র প্রতিও আমার কিঞ্চিৎ কথ্য 
আছে। এক হাতে কখনে! তালি বাঁজে-না; এবং এস্থলেও 
তাহা কখনো সম্ভব হয় নাই। " . 
- দেশের এই দারুণ ছদ্দিনে, “নরম-পদ্থী”রা আজো যদি 
তাঁহাদের গৌরাঙ্গামূরাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত; উপশমিত 
না করেন তবে দেশের ও দশের মুখ-পাত্রস্বরপ নেতৃপষ্টবীতে 
অধিষ্ঠিত রহ্বার তাঁহারা কোনমতেই ঘ্োগ্য নহেন। 
আজো যাহারা “ভয়ে ভয়ে যাই; ভয়ে ভয়ে চাই 1 এই 
নীতির অঙুসিরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের -শাস্তি-প্রিয়তার 
যতই কেন প্রশংসা না করি, অন্তরে তীঁহাঁদেগকে অনিবাধ্য 
,_ পোষ ও ছুসেহ মনভ্তাপে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে -পারি 
না। . পর-নির্ভরশনীলতা বা পর-মুখাপেক্ষিতা যোগ্যের-_ 
_ সমর্থের ও নেতার ধৰ্ম্ম কোনকালেই হইতে পারে না 
স্বাধীন কি পরাধীন উন্নতিকামী জাতির চিরন্তন ইতিহাঁসই 
| এ উক্তির সমর্থক সাক্ষীত্বরূপে আজিও বিশ্বে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে। আত্র-বিকাশেই আত্বপ্রসাদ বা আনন্দের উদ্তব। 
আত্ব-শক্তির চর্চা ঘার্বা আপনাকে না জানিতে পারিলে, 
পরামুগ্রহে সাফল্য লাভের কামনা দুর্লভ ছুরাঁশা মাত্র। 
পরে হাতে তুলিয়া, দিবে তবে খাইব্‌,--ইহা জাগ্রতের 
ধর্মান্ুমোদিত নহে। মে 
স্বীকার কর্লি--“নরম দর্লের”ই চেষ্টা ও,উদ্ভোগে, জড়- 
ভাবাপ্র বঙ্গদেশেও আজ জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের-_ব্যবসার- 
বাণিজ্য প্রভৃতির কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
এই জন্তই, আমি তাহাদেরি প্রসঙ্গে- তাহাঁদেরি ক্ষন্ধে এই 
৷ কৰ্ম্ম না করার চাপটা ফেলিতে চাই। গরম দল” যাঁহাদের 
ূ দ্বারা! দেশের কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান, সম্পন্ন হয় নাই তাহাদের 
& প্রতি নি র্ম্মার বা অলসের কোন অভিযোগ উত্থাপন করা, 
অনাবস্তক। কিছু করিয়াছেন বলিয়াই, কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার 
পরিচয় পাইয়াই, আমি “নরম দলে”র প্রতি আমার বর্তমান 





্বজব্য নিদিষ্ট করিলাম। কিছু করিয়াছেন বটে; কিন্ত, 


তাঁহাই কি প্রচুর? ছুর্ভিক্ষে, অনশনে, রোগে নিধ্য৷- 
| তনে দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দ, আতর পিপাসায় শুক" 
৷ তালু হইয়া, মৃত্যুর হিমাঞ্চলের অন্তরালে তাহাদের গর ধাতনা- 
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“ছুই রাজনৈতিক দল। 


৭১১ 
জীর্ণ দেহাস্থিগুলি লুকায়িত করিতে লালায়িত, তাহাদিগকে 
সাত্বন| দিবার ভন্ত-_তাঁহাদের ওঁ ক্ষুধা-তৃষতুর শরীর 
সুখাদ্যপানীয়ে পরিপুষ্ট রাখিয়া, তাঁহাদের লজ্জা নিবারণের 
অন্ত কয়জন “নবম-পন্থী” নেতার উদ্ভোগ বা অশ্রহ লক্ষিত 
হইতেছে? ইহাই কি অকৃত্রিম দেশ-হিতৈষণ] ?__ইহাঁই ' 
কি নেতার স্বধৰ্ম্ম ? কোথা গেলে আজ ‘দ্বার সাগর” 
বিদ্যাসাগর, কোথা রহিলে আজ. ধর্-পথ-নির্দেখভ রাম- 
ক্র, রামমোহন, আইস তোমরা এই পথ-ভ্ৰাত্ত প্ৰিকৰ্বন্োর 
নয়ন ঝলসিয়া, তোমদের প্র অক্ত্রিম, ছিব আদর্শের 
আলোকে ও পুণ্যে এই তমসাবৃত বঙ্গ উদ্ভাসিত, আমোদিত 
করিয়! ; আমরা তোমাদের বরাজীব-চরণে ভ-ক্র-বিনআ- 
কোটিশির বিনুষ্ঠিত করিবরি অন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। 
যাহারা আজ মনে ভাবিতেছেন__াঁজনৈ্ঠিভ আন্দো-. 
লনে দেশের একমাত্ৰ মুক্তিপুস্থ আবিষ্কৃত হইবে. ত-মি তাহা- 
দিগকে বলিতে চাঁহি__শাস্ত হৌন, আশ্বস্ত হোন, ক্ষান্ত ' 


' হৌন্‌ --দশ দিকে আজিও দেশের, দারিজ্য দুর্দশা বিমোচিত 


হইবাব নান! উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোচিক্ষ'র কুহক- = 
জাল হইতে ক্ষণকালের-জন্ত আপনাদ্বিগকে বিশ্িই করিয়া, 
বন্তৃতা ও সভার কারা-মোহ হইতে কিয়ৎপরিমণ্ে অপল্থত 
হইয়া, তাহারা একবার দেশের প্রকৃত উপকার-লাঘনে_ 
মায়ের ছঃখের যথার্থ নিদান অবগত হইয়া, তাহার চক্ষের ও 
দর-দরিত ধারা প্রবাহ ক্ষণেক সংকুদ্ধ রাখিতে য্রীল হৌন।_. 


- দেশেব ছুঃখ বুচিবে, মায়ের দীর্ঘখাসে দেশ আর এমনভাবে 


জ্বলিয়া যাইবে না, লক্ষ-সিৰদ্ধ-পক্ষে প্রকৃত গা উদ্বাটিত 
হইবে ; এবং তহারাও তখন একতার অমৃতনির্হ স্বাত ও 
শুদ্ধ হইয়া প্রকৃত স্বরাজে দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠ হইবেন। , 
আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী নহি। আমিও 
যে স্বরাজ-লাভ-কামন| হৃদয়ে পোষণ করি না, এমৃত নহে। 
তবে, আমি শুদ্ধ এই কথা বলিতে চাই যে, রান্-লীতিভেই 
আমাদের মোক্ষলাভের কোন আশা নাই। সদ্য সত্য . 
দেশের ও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে হইলে, 'আনাদের 
সাধ্যারত অন্ঠান্ত দিকেও নেতৃগণের দৃষ্টি ও শক্তি শ্রসরিত 
হওয়া, প্রয়োজন ৷ স্বদেশকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিনার জন্য = 
ভাল করিয়! ঠাহাকে জান! চাই ও তাহার সর্কাঙ্গ'ণ সেবা 


(করা চাই। 


৭৯২ , 


অক্ষমা, শত শত কুমারীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ; গৃহে গৃহে 
উন্নতিকামী প্রবাস-যাত্রীর চিরবিরহ-ছঃখে জনক জননী ও 
আত্মীয়-স্বজনের অশ্ৰুধার| নিয়ত বরিয়া যাইতেছে ) চির- 
দরিদ্রের পর্ণকুটাবে অজাতগুদ্ফ যুবক সকল জায়াপুত্রের 
স্বাস্থ্য-চিন্তায়-- রক্ষণ-পোষণেয় কঠোর হুর্ভাবনায়--অনৃষ্ট- 


বাদী, মুমুৰ্যুর মত, সঙ্ীৰ্ণ চিত্তে, "মরর্ণেরে শ্তাম-সমান” জ্ঞানে 


ছুর্বহ, লাঞ্ছিত, অকাল-জীৰ্ণ-জীবন-আ্বালায়ৎ* জলিতেছে ; 
আর, & দূয়ে--সৌরভ-আাবী, নন্দন-জাত পারিজাতের 
ন্যায় অনুপমা, লক্ষ লক্ষ অকলঙ্ক কল্যাণ-প্রতিমা কুলীন 
বিধবাগণের বিমলিন বদন-সুধাংগু চৃষ্টিগোচর হইতেছে; 


. এসকলের প্রতি-_এই সব সর্বনাশকর সামীজিক পরিণামের 


প্রতি--কই, কাহাব, কোন্‌ বিশ্রত-কীর্তি নেতার যত্ন ও 
অধ্যবসায় লক্ষিত হইতেছে? 

আমনা-হিন্দু মুসলমানের পরক্য-প্রার্থী। সত্য বটে |-- 
তবে কেন এখনে! বন্ধমূল বিদ্বেষে পাঁকশালার অন্ন-ব্যঞ্জন 


"হইতে পাক-পাত্ৰাদি পৰ্য্যন্ত পরিত্যক্ত, সংস্কৃত ও নবীভূত 


করিবার জন্তু ও প্রখ্যাতনামা নেতৃবরের আজ এ হাস্যকর 


"ওঁঘিগ ? হা--স্ববাজ ! হা_ স্বদেশী! দু 


তার পর, ওঁ দেখো, ওর গ্ৰামখানি1--ব্যাস্ৰশৃগালের 
বিহার-গহনে পরিণত, জনমানবহীন, পবিত্যক্ত, অনাদৃত, 
'উপেক্ষিত। কেন? এখানেই না তোমার পিতৃপিতামহ 
আপনাদের কীর্টি-কলাপ খায় রাখিয়া, অসংখ্য স্বজ্জন-পূর্ণ- 
পরিবার শত শত বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়া- 
ছেন ? তবে, আব ওখানে প্টোমার মন বসেনা কেন? 
কোন্‌ অপরাধে আজ প্র. প্রযুক্ত প্রকৃতির শ্তান-রম্য অঙ্গ- 


“ খামিতে হেলায় পদ-গ্রহার করিয়া, আজ এই কোলাহল- 


ক্ষ, অট্টালিকাকণ্টকিত, সহামুভূতিশৃন্ত বিভ্রম-আবর্তে 


' তুমি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছ? বিলাসলালসার সেখানে বুঝি 
. এত অবকাশ ছিল না? পল্যাজারস-আরমি-ন্যাভিশ্র কৌচ- 


সোফা প্কাসফর্ট-জ্্ুকৃসারি বুঝি এতটা সে সরল গ্রাম্য- 
জীবনে মিলিত না? বলি---ওন্বে কপটাচারী, হতভাগা 
“স্বদ্বেশী”-নেত|,. মা-ধরণীর অঙ্গে তোমাকে ধারণ করিয়া 
রাখিবার বল যে আর নাই! এখনো 'তৌমার কণ্ঠ-স্বর 
চিরতরে নীরব হইল না? হা-- মধুসুদন | 


প্রবাসী ৷ * রঃ 
ঘরে ঘরে আজ বর-বঞ্চিতা বা যোগ্য মূলের ক্ষতি-পুরণে . | 


[ ৭ম ভাগ। 


& গ্রামে ছিল একদিন-__যে দিন মোটা কাপড় পির 
ভট্টাচাধ্যমহাশয় নামাবলীর অন্তরালে তাঁহার সরল, নিম্পৃহ 
স্বল হৃদয় খানি লুকাইয়া, পথদিয়া হীটিয়া যাইতেন ; আর, 
তাহার সেই দেব-প্রসাদ্বোজ্জল পুণ্য-প্রভার পদতলে 
চতুন্পাৰ্শ্বস্থ, প্রফুল্লানন অধিবাসিবৃন্দ বিনতমস্তকে আম্ুগজ 
স্বীকার করিতে গর্বিত হইত। আরো ছিল খানে 
এ গ্রামে_ প্রতি সম্পন্নের গৃহ-প্রাস্ত-বিস্তৃত, সুনীল স্বচ্ছ, . 
কমল-দল-সযুজ্জল, ' প্রশস্ত দীৰ্ঘিকা; গ্োয়ালে অমৃতবতী - 
গাভী ছিল; &গালায় কাঞ্চন-সুন্দর ধান্য ছিল; গৃহস্থের 


.বাহুল্য-বঞ্ষিত, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার স্বাস্থ্য ছিল, সৌন্দন্য . 


ছিন্ন, সঙ্গতি ছিল! আর আজ ?--“নাই নাই;*কিছু নাই, 


- শুধু হাহাকাব 12 এখন যাহারা সেই গ্রামে বসতি করিতেছে . 
তাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্ৰ নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই; এখন 


তাহাদ্বের--“সম্পদ' মাত্র জঠর ভরা পীলে |” বলি ওগে| 
সবদেশ-প্রাণ “স্বদেশী” নেতা, লাজেব মন্তকটি দংস্টরা-নিশিষ্ট ' 
করিয়া, এমনভাবে, উদবসাৎ করিতে একটুও কি কুছিত 
হুইলে না? স্বদেশের জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করে, না 3 
,_ যাহাকিছু দেশেব নৃতন হইয়াছে বা হইল তাহা ইহাছেরি 
দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া, “গরঞ্দলে”র প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া, “নরমদ্বলে”র উন্দেশেই আমি এ সকল অপ্রিয় কণার 
অব্তারণ। করিলাম ।--"বুঝে’ দেখো! যে জানো সন্ধান!” 
যশের গোঁলাপ-গবিমা-দীপ্ত বর-মুকুট পরিতে হইলে কণ্টকা- 
ঘাত সহিবার ফ্াধ্য থাকা চাই। . 

আমি বলিতেছিলাম-ইহাই আমার মুখ্য কথ্য যে, 
প্রাজ-নীতির চর্চা একটু অল্প পরিমাণে করিয়াও, অ-মরা 
আঁত্মব-শোধনে-_আত্মো্রতি-সাধনে- যথার্থ স্বদ্বেশীর গ্ভায় 
লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে সমৰ্থ কিন্তু, দেশের কল্যাণ 
অপেক্ষাও ঢাক পিটাইয়| গল| ও তৎসহ নাম জাহির বরাই 
ধাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও চরম অভিপ্রায় তাহাদের নিকটে & 
রাম-গুণ-কীর্ডন বা ধর্ম্মের কাহনীসৰ্ব্বথা- জুফল-দারী হুইবে 
কি? তবু, কি করিব ?--'স্বভাব না যায় ম'লে |** = 

আবার, তাহাও বলি--খ্লাজনীতির বড় -একটা ধাক্ষী 
না ধারিলেও, জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, “সাধিয়া 


*সোহাগ” ও “যাচিয়| মান” ন! করিয়াও রাজনীতির সাগর- 


মহন, সম্ভব কিনা? একতা-বিরহিত, স্বাৰ্থাদ্ধ, কপটাগারী- 


৬. গু 
- ৬ 
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দের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, উদ্বাবনৈতিক মহাজনেবা 
তাঁহাদের হস্তে তীহাদ্বের কাম্য ও বিষান-কুস্থম ধরিয়া 
_ আনিয়া দিবেন কি? সাধ্যারত্ত বিভাগে বীহাদেব শক্তির 
কোন পবিচ্য় নাই,_-তৈল-অক্ষপ-ক্ষম, দাঁকার এই প্রখ্যাত- 
নামা নেতৃবরের ন্ায়-_রাঁজ-কুল বিশ্বাস করিয়া অন্তান্ত 
ব্যাপাবে (বিশেষ স্বায়ত্ত-শাসনে) তাহাদিগকে কর্মক্ষম বা 
সুযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা কোনমতেই “সম্ভবপর 
নহে।* ৰ 

রাজ্র-নীতিরই যদি চর্চা করিতে চাও তবে দেশের গ্ৰ 
প্রক্ৃতি-পুঞ্জকে--অশিক্ষিত জন-সমষ্ঠিকে শাসন-প্রণালী- 
সম্পর্কে, উদ্ধতভাবেব দমন ও সংযমের বিষয়ে অথবা অন্যন্য 
ব্যাপাবে শিক্ষিত করিয়া তোল। তাঁহাদের,মধ্যে আপনা- 
দ্বিগকে, মিশাইয়| দিয়! তাহাদের অন্ধকার দূর কর,--তাহা- 
দেব নয়ন জ্ঞানাঞ্জনে অন্ুলিপ্ত কর ; আর সেই সঙ্গে নিজেরা 
শক্ত হও, যোগ্য হও, এক হও। কিন্তু, এ কথায় কি রাজ- 
‘নৈতিক মোক্ষাভিলাষীদের মনে তৃপ্তি আসিবে ?__ বোধ হয় 
তো না! কাবণ তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া, 
ইংরাজকে গালি দিয়া, সংবাদপত্র সহায়ে নিজেদেব নাম 
প্রচার করা চাই-ই। * 

এস্থলে কেহ কেহ কহিবেন--“তাহাই বা পাবি কই? 
জন-সাধারখেব সহিত মিলিবার পথও তো বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে । তাঁখাদ্ের কাছে পাইবার চেষ্টা করিতে হইলেও 
কি শীসক-সন্তোষ-বিধান, সুৰ্পবামৰ্শ নহে ?” ‘আমি তছতবে 


বলিতে চাই-_ধর্রকর্থার প্রসঙ্গে, ছুবভিসদ্ধিহীন সত্যান্থ- = 


সন্ধানে ও জ্ঞান-বিস্তৃতিব্যাপারে বাধাদান করিতে কেনই 
বা রাজ্য-রক্ষণ-প্রয়াসী ইংবাজ-সমাজ আপত্তি করিবেন ? 
আর যদি সেরূপ বাধা দেনই তবে যতদিন পারা যায় তত- 
দিনই শিক্ষা দিতে চেষ্টা কবিলে ক্ষতি কি? সকল কার্যেরই 
£ নিয়ম আছে, “ফন্দী” আছে, পদ্ধতি আছে। যে যেমন 
তাঁহার সহিত তন্রপ ব্যবহার কবা, ত্যাগীব পক্ষে .সঙ্গত 
না হইতে পাবে; কিন্তু, বাসনা পূর্ণ-চিত্ত সংসাবী বা পাৰ্থিব 
সুখ-সম্পদ-কামীর পক্ষে তাহাই কর্তব্য। যদি যথাৰ্থ ই 
স্বদেশী জন-সাধারণকে সুবুদ্ধি দিতে চাও তবে তাহার যথেষ্ট 
সছপায় আছে; কিন্তু মর্কট-সুলড, চাঞ্চল্য বা নিৰ্ক্,দ্িতীর 


বয় কোনছিনই'শানকগণ দিতে এত নহেন ৷ তাহারা” 





ছুইপ্রাজনৈতিক দল । 


৭১৩ 
অবিমিশ ধৰ্মম-ৰ্া বরা রন তাহারা 
রাঁজ্যশাসনও করিবেন ! ই 
প্গবমদলে”র প্রতি এক্ষণে ক্ষুদ্ৰ দ’'একটট কথা বলিয়া 
আমি এখন আমাব এততসম্পৰ্কীয় বক্তবের উপসংহাৰ 
করিতে চাই। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্ত--ভাহারা কি 
চাহেন? “স্বদেশীভাবে শ্বরাজ-লাভ” 1_ উত্তম! কিন্তু, কথা 
হইতেছে এই যে, বর্তমান কংগ্রেস-প-ব্যাপাবে কেন তন্গ 
তাহারা বিলাতত ও ভন্তান্ত দেশেবই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে- 
ছেন যে, “যখন স্বাধীনরাজ্যেও এহেন ঘল-দলি ও মনো- 
মালিন্ত আছে তখন আর আমাদেব পক্ষে ইহা! দোষেব 
কেন হুইবে? ইহা তো জীবনেব লক্ষণ, .প্রাণরি তো 
স্পন্দন ইহাতে দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে 1” এ কথা শুনিয়া 
দুঃখও হয়, বাগও হয়। -বলি--তোমার কোন্‌ স্বদেশী 
দৃষ্টান্তে দেখায় যে বিবাদেই--বিপ্লবেই শান্তি ও একতা 
স্থাপিত হইবে? আমাদের দেশ গেলই তো গর দোষে! 
কুক-পাঁপুবে যুদ্ধ, হিন্দুমুমলমানে বিবাদ, ভাঁয়ে ভা’য়ে 
বিরোধ, গৃহে গৃহে মতান্তব ! এ সবের ফলে ক্ড় উন্নতি- 
মঞ্চেই আজ আমরা অধিষ্ঠিত হইয়াছি,--ন| ? কল্পনা হইতে 
একটু প্রত্যক্ষে নামিয়া আইস। দেখো-_গৃহবিবাদ' ও 
মনোমালিন্তেই ‘এ সোণার দেশ আজ দাব-বণ হইয়াছে! 
তবু যদি বল--“ও "সব স্বাধীন জাতিবা ভো বিলোপ : 
পাইতেছে না? তাহারা ূলাদলি কবিয়া তেঁ কবং দেশেবি 
উপকার কবিতেছে !* তবে সৈ কথার আবরার উত্তব__ 
তাহারা স্বাধীন জাতি! গুলে তাহাবা এক্ক ; তাঁহাদের 
সকলেবি মনটি দিকৃ-নির্শর-বন্ত্েব কাঁটার হ্যায় ও স্বদেশেরি 
দিকে নিদ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; তাহাঁব! ব্যক্তিগত স্বার্থকে 


দেশ-্বার্থে নিমগ্ন করিয়া চরম স্বার্থে উপনীত হইতে 


শিখিয়াছে। তাহাদের পক্ষে এরূপ দলাঁদলি পরিণামে 
একতাব বিদ্ধ না জন্মাইয়া, ব্বং দৃঢ়ীতূত তে ও দেশের 
হিতানুষ্ঠানেই তাহা নিঃশেষ হয়।__তাহাঁদের কথা! স্বতন্ত্।, 
চাদের সহিত পেচকেব উপমা ? হায়, তাহা! হইবাব নহে! 
আগে এক হও, স্রোগ্য হও; তারপব, ওঁ সব দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া, অনুকরণে প্রবৃত্ত তইও। এখন কেন এ সঞ্ 
অনধিকার-চ্চা করিয়া দেশেব ও নিজেদের সৰ্ব্বনাশ 
মামিকে! অনেক কা আছে, কাপর ই লব হইবে 


bd bd কু 
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অনেক সাধনা-আছে, তারপর সিদ্ধির কামনা অন্তরে স্থান 


দিও; অনেক দিন এখনো বাকি আছে তারপর এ ঘন- , 


ঘোরা অমানিশাস্তে আনন্দ-তপন সমুদিত হইবে। কিন্তু 
এখনি কেন? 

তবে কি এখন তোমাদের কোন কৰ্তব্য নাই? 
আছে। গৃহে গৃহে দুৰ্ভিক্ষ আছে, ব্যাধি আছে, শোক 
স্লাছে, ছুখ আছে ;--সহাঙ্থভৃতির শাস্তি-বারি-সিঞ্চনে সে 
স্ব জালা ভুড়াইয়া দাও! গ্রাম আছে, ক্ষেত্ত আছে, বুদ্ধি 
আছে, অর্থ আছে ; অধ্যবসায়ের অদম্য প্রভাবে সুপেয়, 
-স্ন-অন্ন, সু-বস্ত, স্বাচ্ছন্দ্য দেশ ভরিয়া ঢালিয়া দাও! দেশে 
স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসক, মনে আনন্দ ও বলের সঞ্চার হৌক, 


শরীরে শক্তি ও স্ফুর্তির সংস্থান" হৌক ; খনি এক হইতে - 


পারিবে, তখনি স্বার্থকে দেশের পায়ে* বলিদ্ন ঢং 
ব্যাকুলতা জন্মিবে, এবং তখনি জানিবে_: ' 
* “ভাই ভাই-_এক ঠাঁই ! 

ৰ ভেদ নাই,--ভেদ্ব নাই”! 2 
'নতুবা এ বঙ্গ-ভঙ্গের' বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াও তেমন 
কোন ফল নাই ;,আর (প্রেত-দৌরাত্যের অনুকরণে এলয়- 
সাধনে নিযুক্ত হইয়াও কোন লাভ নাই! * 

সমাজ রহিল অন্ধকূপে পরিণত হইয়া !---তাহাকে বিশ্ব- 
মুক্ত বায়ুর ও বিশ্ব-চক্ষু জগজ্জ্যোতির আলোক ও ওঁজ্জন্যের 
অবাধ অধিকার প্রদান কর্৭ নতুবা, এ পঙ্কিল আবর্তের 
' বাবিপানে তোমরাই যে সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে! 
" সমাজ সংস্কার কর, মুসলমানৰ্কে আপনার কব, ভায়ের, 
দুঃখ-হূৰ্দদ্শ! বিমোঁচিত কর ; সুস্থ হও, এক হও, সমাহিত 
হও) -তোমাঁদের মধ্যে সঙ্গতি ও সৌনাৰ্ধ্য নিত্যবিরাজিত 
হৌক! * | 
7"_ একি বিতণ্ডা বা বিরোধের সময়? এক হও, এক হও, 
_ এক হও! নিজেদের অস্তরে কল্পনা ও লক্ষ্যের যদি সত্য 
সত্যই কোন পার্থক্য, থাকে, থাকুক্‌ তাহা। মিলের প্রতিই 
দৃষ্টি রাখিয়া, আগে একতাবদ্ধ হয, গুণবান হও, সমর্থ 
-প্হও। মায়ের প্রতি একবার চাহিয়া দেখো দ্বেখি? কি 
দেখিতেছ 1 মুমূর্ষু! মুমূর্ষু জননীর -শয্যাপার্খে ষ্টাভাইয়া, 
" কোন্‌ স্ুসস্তান কলহ করে-_চাঞ্চল্য প্রকাশ করে- শক্তি 


এ 


প্ৰাস + 
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ও সৌর অপচয় করে ছি হও, দৃঢ় হও, এক হও। 
যিনি ধৰ্ম্মসংস্থাপনাৰ্থে যুগে যুগে সম্ভব হ’ন, সেই বিপদ- 
ভঞ্জন দীনবন্ধুই তোমাদের সহায়, সেই অনাথ-শরণ বিশ্বেশ্বরই 
তোমাদের আশ্রয়, সেই. বিন তোমাদের বল- 
বিধাতা 

তোমাদের কিসের ভার অক- 
পটে নিজেদের ক্ষুদ্ৰ, গওীবন্ধ স্বার্থ বিশ্বত হুইয়া, সেই মহান্‌ 
অনন্ত দেবাধিদেবে আপনাদের সকল কৰ্ম্মফল সমৰ্পণ করিয়া, 
তাহারি প্রতি, অসীম নির্ভর স্থাপন পূৰ্ব্বক, অকুতোভঙ়ে 


-দেখো দেখি--মায়েরন ছুরবস্থা; ভাবো দেখি---দেশের 


ক্ল্যাণ ; কর * দেখি--প্রকৃত কর্ম ।- ত্রাক্তিকুহক জাল 
অপসারিত হুয়া যাইবে; দেশে আবার শাস্তি ও সকল 
সৌন্দর্য্য সমুচ্ছসিত হইবে) লক্ষ্য .লাভের- সকল পন্থা 
অনায়াস-যুক্ত হইবে; সত্যযুগ- পুনরাগত ভাবিয়া, নিখিল- 


ভূলোক রোমাঞ্চি-তন্থ হইয়া, সাগ্রহে,' শদ্ধা-বিস্ময়পূৰ্ণ, ' 


অনিমেষনেত্রে তোমাদেরি " প্রতি চাহিয়া দেখিবে; আর, 
তখন এখানে__এই বঙ্গেরই গৃহাজণে তোমাদের অগণ্য 
কর-একোটে রাখী বাঁধিয়া দিয়া, তোমাদের ভগিনীগণ 
তাঁহাদের কল্যাণ-করস্থিত, অযুত *গুভশঙ্থ মুহত্দুহিঃ বন্ধৃত 
করিয়া তুলিবেন ; এবং তোমরা ভক্তি-পরিপ্লূত অস্তরে,_ 
মা+কে হৃদয়-শতদল-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া,-_-আনন্দো- 
হেলিত সমস্বরে, সুললিত কে, নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া 


উঠিবে--বন্দে মাতরম্‌ ! 
ন _ জীৱেবকুম্নাৰ রায় চৌধুরী { 


: লৰ্ড কেল্ভিন্‌। 


মান্য কখনই চিরজীবী হয় না। স্তরাং অশীতিপর বৃদ্ধ 
লর্ড কেল্ভিন্‌ তাঁহার্‌ সুদীর্ঘ জীবন ও অপরিমের শক্তিকে £ 


"বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া জীবনের সন্ধ্যায় 


যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন কাঁল যদি 


তাহাকে তাহার শান্তিময় উদারক্রোড়ে টানিয়া-লইয় থাকে 


তবে তাহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ নাই। ছুঃখের 


বিষয় এই যে, ডারুইন, ম্যাক্সওয়েল, হক্সলি ও টিন্ডাল 
পডুভিয মহ পর পীত ও নান, টাও তানের 


+ 
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| মধ্যে যে নিন রদ হইয়া আসিতেছিল, লৰ্ড কেল্‌ 
ভিনেব মৃত্যুতে বুঝি বা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। নানা শাখা- 
- প্রশাখ| বিশিষ্ট বিজ্ঞানকে সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা 
চা 
আবর্জনাকে তাহার ভিত্রে স্থান দেওয়াও ততোধিক 
,মহাঁদোষ। লর্ড কেল্ভিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান 
এপর্যন্ত নিফলুষ ছিল। এই মহাঁরথীর অভাবে সার্‌ অলিভার 
|| লজ, প্রমুখ নব্য নেতাদিগের' দ্বারা ইংলগ্ডের পরীক্ষার্গারে 
৮ || মার্কিন্ভূতের আবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। $এই ভৌতিক 
| নৃত্যে নিউটন্‌ হাৰ্শেলেব কর্মক্ষেত্র ইংলণ্ডের পূৰ্ব্ব পৰিত্রতা ও 
_|| মহিম| কতাূক্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা এখনচনিশ্চয়ই চিন্তা 
বিষয় হইয়া দীড়াইবে। | 
ৰ | রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাসন শুষ্ভ থাকে না, এবং 
ব্যুহবন্ধ সমাজে “অধিনায়কের অভাব হইলে, অধিনায়ক 
আপনা হইতে আসিয়া শৃল্তস্থান অধিকার করে। কিন্তু 
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কোন পণ্ডিতেই ত তাহ দেখা যাইতেছে না। আধুনিক 
বিজ্ঞানকে যাঁংরা নিজের হাতে গড়িয়া মহিমাময় করিয়া- 
ছেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা তাহাদের তিন চারিটিকে 
হাঁরাইয়াছি। রসায়নবিদ্‌ মেণ্ডেলিফ এবং ফরাসী পণ্ডিত, 
কোরি ও বাৎলোর মৃত্যুতে স্কুরোপের বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
সত্যই এক একটি দিক্পালের পতন হইয়াছে। লর্ড 
কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে সুরোপের আর এক দিক্‌ হইতে যে 
আর একটি দ্বিক্পালের পতন হইল, তাহ! অবস্তই স্বীকার 
করিতে হইবে । ৰ 

লর্ড কেল্ভিন্‌ ১৮২৪ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
| | পিতাও একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। গ্লাস্গো বিশ্ব- 


{| বিস্তালয়ে বহুকাল গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ' 


” 

| 

|| ইনিও হুর অৰ্জ্জন করিরাছিলেন। এই প্রকার পিতার 
| |ষ্পধ্যবেক্ষণের অধীনে থাকিয় পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন 
|| তাহাতে আর আশ্চৰ্য্য কি? কেল্‌ভিন্‌ দশ বৎসর বয়সে 
{ 

I 
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লৰ্ড কেল্ভিন। 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেম্ব্রিজের' 
শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায়" দ্বিতীয় 
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ই না 
এই সময়ে জড়তত্বের গবেষণার উপযোগী ভাল পরীক্ষাগার 
ইংলণ্ডে মোটেই ছিল ন|। কেম্‌ব্ৰিজের অবস্থা তখনো 
খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরীক্ষাগারের অবস্থা 
যে প্রকার ছিল, তাহার তখনকার অবস্থা প্রায় তদ্্পুই 
রহিয়া গিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিতদিগের. সুযশ এই সময়ে 
অগত্ময় প্ররিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক কেল্‌ভিৰ্‌ 
তাহার সেই অদ্বুম্য জ্ঞানলিপ্সায় চালিত হইয়া সেই বিজ্ঞানের 
কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
রেনো (Regnau[£) তখন পুর্ণ উদ্ভমে জলীয় বাষ্পের 
তাপ রক্ষার ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিরত। লর্ড কেল্ভিন্‌ 
ইহাঁরি অধীনে ক্ষিছুদিন 'পরীক্ষাগারের কাজকৰ্ম্ম শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। “কিন্ত ফ্রান্সে তার আর অধিক দিন থাক! 
হইল না। এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া 
তাঁহাকে গ্লাসগো বিশ্ববিস্তালয়ে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ. 
৫৩ বতসরকাঁল লর্ড কেল্ভিন্‌ এঁ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত 
ছিলেন, এবং যে সকল মহাবিষাঁর ইহাকে অমরত্ব দিবার 
উপক্রম করিৱাছে, তাহার অধিকাংশই ইনি গাঁস্গোর 
অধ্যাপকের আসন হইতেই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 
গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এক “কেল্ভিনেবই ক্বন্ত গ্লাস্‌গো 
বিশববিভালয় বৈজ্ঞানিকজগতের এক মহাতীৰ্থ হুইয়া দীড়াইয়া- 


*ছিল। হি ৰ 


লৰ্ড কেল্‌ভিন্‌ তাঁহার *অধ্যাপকজীবনের প্রারম্তেই 
তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও সুপ্মদৰ্শনেব পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ববিদ্গণ তুগর্ভন্থ শিলান্তরের 
উৎপত্তিকাল নিরূপণ- করিয়া পৃথিবীর বয়ঃকাল নির্ধারণের 
চেষ্টা কবিতেছিলেন। ইহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়া- 
ছিলেন, পৃথিবী সহস্ৰ কোটা বৎসরেবও অনেক পূর্বে 
জন্মগ্রহণ কঁরাছিল। লর্ড -কেল্‌ভিন্‌ এই গণনার বিরুদ্ধে 
ঘোর প্রতিবাদ আরম্ত করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বারা 
এখনকার শীতল অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত বত্সব 
অতিবাহন করিয়াছে তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা আরম্ভ 
করিয়াছিলেন শাণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের 
অধিক হুইল না। এই ব্যপার অবলম্বন করিয়! ভূতত্ববিদ্‌- 


নি 


চি প্যারা 
এবং শেষে কেল্ভিনই জয়যুক্ত হুইয়াছিলেন। লোকে 
বুঝিয়াছিল লর্ড কেল্ভিন্‌ সাধাবণ অধ্যাপক নহেন। 

তাপ ও কার্যের যে নিগুড় সম্বন্ধ (Thermodyna- 
7165) আজি বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, 
লর্ড কেল্ভিনই তাহাব অন্ততম প্রতিষ্ঠাত|। মেয়ার,জুল ও 
* ক্াৰ্নে ( Carnot) প্রভৃতিব সহিত লর্ড কেল্ভিনও এই 
এই আবিষ্কারের সমান যশোভাক্‌ বলিয়া মনে হয়। ইহা 
ছাড়া তাপসন্বন্বীয় আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্কারে 
ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পৰিচয় প্রদান কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ তাহাব বৈদ্যুতিক 
গবেষণাতেই বিশেষবপে প্রত্যক্ষ'করা যাফ়। ১৮৫৫ সালে 
যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তাঁর বসাইব্মব কল্পনা চলিতে- 
ছিল, লর্ড কেল্ভিন্‌ সেই সময়ে গণন! করিয়৷ দেখাইলেন, 
তারের দৈৰ্ঘ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই বিলম্ব 
আসিয়া পড়ে । গণনাব ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, এবং কেহ কেহ কেল্ভিনের গণনার প্রতিবাদ 
আরম্ভ কবিয়াছিলেন। কেল্ভিন্‌ কাহারে! কথায় কর্ণপাত 
কবেন নাই। তড়িৎপ্রবাহের 'অত্যল্প পরিবর্তন ধরিবার 
উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি মনঃ- 
সংহ্যাগ কবিয়াছিলেন। “ইহাতে অতি অল্পদিন মধ্যে বাৰ্ত্তা- 
" বহনের উপযোগী ভাল তার, এবং অতি স্থক্ষ্মতড়িত্বীক্ষণযন্তৰ 
(Mirror Galvanometer ) উদ্ভাবিত হইয়া পৃড়িয়াছিল। 
সমুদ্রপারে বার্তাবহন বাহার অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, 
কেল্ভিনের কৃতকাঁধ্যতায় তাহারা অবাক্‌ হুইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। ইহ! ছাড়! এই সময়ে লৰ্ড কেল্ভিন্‌ কর্তৃক 
বিদ্যুৎ ও চুম্বক সম্বন্ধীয় আরো অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া- 
ছিল। অপব কোনও নূতন যন্ত্ৰ অন্তাপি সেই সকল পুরাতন 
যন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পাবে নাই।', 

পূৰ্ব্বে নৌচালনার উপযোগী ভাল দিক্বর্শন যন্ত্রের 
বড় অভাব ছিল, এবং অন্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীবতা পরি- 
মাঁণেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না ৷, লর্ড কেল্ভিন্‌ এই দুইটি 
ব্যাপাৰ লইয়া অনেক পরীক্ষা্দি করিয়াছিলেন। শুনা যায় 
এক দিকৃদর্শন যন্ত্ৰচকেই নিভু ল "ও সুবাঁবস্থিত কবিতে 
তাঁহার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 


প্রবাসা ।* 


| ৭ম ভাগ। 


“ইহাৰ ফলে যে নূতন যন পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয় ৷” 
চলিষ্ণু জাহাজ হইতে সমুদ্রের গভীরতা পবিমাঁপের উপযোগী 
যন্ত্র এই সময়ে অতি সুকৌশলে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি 
এই ছুই যন্ত্র প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইতেছে। 
সুপ্রসিদ্ধ বসায়নবিদ্‌ ডাল্টন্‌ (Dalton) কর্তৃক 
আণবিক-নিদ্ধাস্ত প্রচাবিত হইলে, পদার্থবিশেষে অগুগুলি 
কি প্রকারে সজ্জিত থাকে এবং অণুর পবম্পর ব্যবধানই 
বা কি জানিবার জন্ বৈজ্ঞানিকগণ উৎস্থক হইয়া লড়িয়া- 
ছিলেন।- ক্রিস্ত কোন বৈজ্ঞানিকৃই এই গুকতব বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ জরিবার উপায় খুজিয়া পান নাই। লর্ড কেল্ভিন্‌ 
এই সম্বন্ধে গৱেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্প্রায় বাইশ 
বসব হুইল এই গবেষণা ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত 
আজও তাহার বিবরণী পাঠ করিলে কেল্ভিনের অত্যাশ্চধ্য 
সুক্ষ্মৰ্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিলে অবাক না! হইয়া 
থাকা যান না। ঈখব-সাগরে অতি শুশ্ম তরঙ্গ তুলিয়া 
আলোক যখন কচি বা অপব কোনও স্বচ্ছপদার্থের ভিতর ' 
দির! বাহির হয়, তখন তাহার গতির দিকের পরিবর্তন 


* (Refra=tion) ঘটে । পদার্থস্থ অণুগুলিই বাঁধা দিয়া 


ঈথবতবশ্গকে এই প্রকারে বাক্মইয়া দেয় বলিয়া জানা 
ছিল লর্ড (কল্্‌ভিন্‌ 'আলোকবিশেষেব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 
এবং তাহাব গৃতিব দিক্‌ পরিবর্তনে মাত্রা! অতি সুক্মভাবে 
পরিমাপ করিয়া, পদার্থের অণুর আয়তন নির্ধারণের এক 
ইন্দর উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। তা’ ছাঁড়া কৈশিকা- 
কর্ষণেব (Capillary attraction ) সাহায্য লইয়াও 
তিনি অযুর আয়তন নির্্ধাবণের আব একটি নূতন উপায় 
আবিষ্কাব করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ 
সমাঁনভাগে বিভক্ত কবিলে যে এক অতি সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পাওয়া 
যায়, এই হিসাবে পদার্থের অপুগুলির ব্যাস তাহা অপেক্ষাও 


_ ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লৰ্ড কেল্ভিনের এই, 


হুক যা| লইয়া আমাৰো তন 
কবিয়াছেন, কিন্তু গণনাব অণুমাত্ৰ ভূল পাঁওয়া যায় নাঁই। 
এই সবল দেখিয়া মনে হত্র, এই প্রকাব সুক্ষ্ম গণনা এর 
কেল্ভিনের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। তাহার অসীম অধ্য- 
* বসায় ও অত্যাস্চধ্য, গণিতজ্ঞান তীহার প্রত্যেক গবেষণাকে 
সাফল্য নি.!ছল ৷ 
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পৰ্ব কেকের প্রধান গবেষণাগুলিব মযো কেবল 
দুই একটি উল্লেখ কধা গেল মাত্র। ইহা ছাড়া তিনি আয়ো 
যে সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহাব গুরুত্ব ও সংখ্যা এত 
অধিক বে, তাহাদের বিশেষ বিববণ দিতে হইলে একখানি 
প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দীড়ায়। পঞ্চাশ নৎসবে তিনি নানা 
বৈজ্ঞানিক সমানে প্রায় তিনশত প্রবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলেন। 
বলা বাছল্য প্রত্যেক প্রব্‌ন্ধই এক এক নূতন তন্ত্রের অব- 
তাবশা ক্রবিত। জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাহাৰ গবে- 
ষণা হইতভ বাদ পড়ে নাই। জডেব উৎকষস্তিতত্ব প্রভৃতি 
কঠিন গণিতিক ব্যাপাঁব হইতে আবদ্ধ কবিয়া জলেব কল 
প্রস্তুত সুধী প্রভৃতি বাবহাবিক বিজ্ঞানেৰ ক্ষুদ্ৰ অংশ গুলিও 
তাহার চিন্তার বিষয় ছিল। সকল বিজ্ঞানে্ট তিনি এ প্রকার 
ছাপ রাখিয়া গেছেন যে, তাহা আব মুছিবার নহে । বিধাতা 

তাঁহার সর্ধশ্রেষ্ঠ আনীর্বাদগুলি দ্বাবা ভূষিত কবিয়া 
কেল্ভিনকে জ্বগ্বতে পাঠাঈয়াছিলেন, অগতেব লোকও 
সেই সকল আশীর্বাদেব সমুচিত. সম্মান দেখাইতে কুলে 
নাই। মান ও গ্ৰশ্বধ্য অযাচিতভাবে তীহাব দ্বাবস্থ হইয়া- 


"জন ত কী পি ভিত route ৮৬৮ কিস হাস হজ জী 


ছিল। দ'রদ্র অধ্যাপকের পুত্রর্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লর্ড ' 


উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের বিখ্যাত 


বিদ্বৎসযাজ মাত্রেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপাধিগুলি কেল্ভিনকে . 


দান কিয়া আপনাদ্দিগকে গৌববান্বিত মনে কবিয়াছিল। 
গ্রশ্টীন বৈজ্ঞানিকদ্বিগেৰ জীবনের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার আপনা হটতেই আমাদের নজরে 
পড়ে। মনে হয় অুনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাহাদের 
- আবিষ্কৃত তব্বগুলিকে মানুষেব প্রাত্যহিক কাৰ্য্যে লাগাতে 
ঘেন স্বনা বাঁ অবমান জ্ঞান করিতেন। বড় বড প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জীবনের নানা কাৰ্য্যে যে তীক্ষ 
বুদ্ধিব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বাবা হাতেকলমে 


4 কাজ শুরাব কৌশল তীচার! অতি সহজেই আন্ত করিতে 


পাবিতেন। স্বুতবাং ও ভাবটা তাহাদের বুদ্ধি জড়িমা 
প্রস্থত নয়। কাজেই স্থানকালপাত্রেব এক অদ্ভুত সম্মিলন- 
জাত স্বরণ বা অবদান বোঁথকেই তাহাব উৎপত্তি বলিতে 
ছয়! কথিত আছে মার্সিলসেব (3127০51149)এর নৌবা- 
ছিনী নরাকিউসেব “বিরুদ্ধে পৰিচাণ্মিত হইতেছে জানিয়া, 
সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিদ্‌ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত 


লৰ্ড কেল্ভিন। 


- অতি 


৭১৭, 
ৰ 
ক লস তাছ শর তি লালা ঈ জট জনি ত গদ ভালি ত! তক তত 


 সলিরাহিগেন, ডাহার নিজের উদ্ভাবিত" যন্ত্রের তুলনায় 
নৌবাহিনীব ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ। বল! বাহুল্য অকিমিডিসের 


স্ব পপ লাস এলা _ লগালি চা 


-নৌচাল্নমন্ত্র তখন প্রস্ততই হয় নাট, কেবল ভ্রাগঙ্গকলমে 


তাহাৰ উপযোগিতা দেখিয়া, তিনি যাৰ্সিলসের লৌবাহিনাকে 
অকিঞ্চিংকব সাবাস্ত কবিয়াছিলেন। ইহঁরি অসাধারণ 
শীস্বক্তানকে কাজে লাগাইবার অন্ত রটনা হায়বোকে 
(Hier০) কত কষ্ট স্বীকার কবিতে হইয়াছিল পাঠক ভাঙ্গিব 
গল্প অবস্ঠাট গুনিয়াছেন। ইউডক্সস্‌ (8:00০২০২) ও আঁকা- 
ইটাস্‌ রামক)দইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্বপ্রথম জ্যামিতিকে 
থাবহাঁরিক জ্যামিতিতে পরিণত কবিবাৰ চেষ্টা কবিয়া- 
ছিলেন। - কাজেই জ্যামিতিকে পুঁণির পাভা হইতে বাহিব 
হইয়| মুটে মন্ত্ৰৰ ও কলকাবখানার ভিভ্বে আসিয়া 
টাড়াইতে হুটরীছিল। জগনদ্বি্যাত পণ্ডিত প্লেটো তখন 
জীবিত ছিলেন। এ পর্যান্ত যে শাস্ত্ৰ কেবল সম্ধিতমগ্ুলীরই 
সম্পত্তি ছিল, তাহাব এই ডর্দশী তাঁহাব ৰহ হয় নাই। 
প্রেটো পকষ ভাষায় এ স্বেচ্ছাচাবীদিগকে ভৎসনা কবিয়া- 
ছিলেন। বল! বাহুলা আধৃনিক বৈজ্ঞানিবদ্িগব জীবনে 
এই ভুঃসহ পাণ্ডত্যাভিমাঁন এখন আর মেটেই নাই।. 
ই্ঠাবা একাধাবে কঠোব তপস্বী ও অক্লাত্বকৰ্রী , 
' লর্ড কেলভিনেব জীবনৈ বৈজ্ঞানিক্কটিগেব এই _ 
আধুনিক আদর্শাটি সম্পূর্ণ ফুটিয়া উৰ্ঠিফ'ছিল। জড়উব্বের, 
স্ৃমীমাংসাব অন্য তাঁহাকে, ধান মুনির 
্যায়ট “গবেষণানিবত দেখাঁ যাইত, এবং: স্বাবিষ্কৃত ' 
তত্বগুলিকে সাংসাবিক কার্জে লাগাইবাব সময় ‘তিনি সাধারণ 
শরমন্কীবীবই মত অক্লান্তভাঁবৈ পবিশ্ৰম করিতেন! বোৌত্লে৷, 
ল্যাংল ও টিন্ডাল প্রভৃতি অনেক স্বলামখাত বৈজ্ঞানিক 
ভীহাদ্বেব আর্ত তত্বগুলিকে স্বহস্তে নানা করবে লাগাইয়া 
মানুষেব সুখসাচ্চন্দা বৃদ্ধি কবিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে 
বে'ধ হয কেহই লর্ড কেল্ডভিনেব সমকক্ষ হতে পাবেন নাই। 


“নব নব যু উদ্ভাবন কবিষা উনি জগতের য়ে উপকার সাধন . 


কবিয়াছেন, তাহা প্রহতই অতুলনীয় ।* 

আত্মশক্তির উপব লন্দেহ ও বিশ্বাসেব শলিলতা৷ মনুষ্যত্ব 
বিকাশেৰ প্রধান অন্তবায়। ইহারা ঘাড়ে ছাপিলে মানুষ” 
কোনক্রমে মাথা তুলিতে পাবে না। সত কেল্ভিনেব 
জীবন আলোচন! করিলে দেখা বায় তিনি এই ছুই শত্ৰুকে 


৭১৮ - 


ডিস এবং জয় “করিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি জগতে অমরত্বলাভ করিতে পারিবেন। ছাত্রগণকে 
বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় লর্ড কেল্ভিন শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস 
স্থাপনের অন্ত প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কোন ছাত্র তাহার 
কোন উক্তিতে অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি 
হেম্লাইয়া বলিতেন, _”এই. উক্তি আমার নয়, যে শীস্ত্রকে 
মাহুৰ পথম জ্ঞানোম্মেষের দিন হইতে অনাস্ত বলিয়া 
কানিয়া আসিয়াছে, সেই.গণিত শাই তোমাদিগকে বিশ্বাস 
করিতে বলিতেছে।” 

আজ কয়েক বৎসর হইল - কোন বৈছ্যুতিক গবেষণা 
করিতে গিয়া লৰ্ড কেল্ভিন্‌ দেখিষ্টাছিলেনণ্যে, যে তড়িৎ 
প্রবাহের স্পর্শে প্রাণীর জীবনসংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের 
ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর 
কোনই অনিষ্ঠ হয় না। এই প্রকার একট! ব্যাপারে তিনি 
প্রথমে বিশ্বাসপ্ঠাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ 
গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভুল বাহির হইল না, তখন 
আঁব তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে. পারিলেন না । ছাত্র- 
মণ্ডলীকে ইহাব পরীক্ষা! করিবার জন্য আহ্ব$ন করিলেন, 
কিন্তু এই জীবনসংশর পরীক্ষার জন্য কেহই প্রস্ততু হতে 
পারিলেন' না। শেষে বৃদ্ধা বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে দীড়াইয়! 
অবিচলিতচিত্তৈ নিজের শরীরের ভিতর দিয়! প্রবল বিদ্যুতের 


প্রবাহ চালাইয়া” দিলেন। প্প্রবাহ তাহাব শরীরে একটুও 


বেদনা দিল লা। বৃদ্ধ ছাত্রমগুলীকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন,_-“তোমরা কখনো বৈজ্ঞানিকতত্ব ও গণিতের 

৷ মূলহুত্ৰগুলিতে অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসূই 

কৃতিত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়" এই অটল বিশ্বাসই 

কেল্ভিন্কে এত বড় করিয়াছিল । দি: কত 
জীজগদাননদ রায় । 


আসামের নাগাজাতি। 
_এবোঁরি দিহিং নদীব বাম তীর, নওগা জেলার কপিলি নদী, 
বরাক নদীর বৃহৎ দক্ষিণ বাক, এবং ত্রিপুবার পূর্বসীমান্তের 
মধ্যবর্তী ভাগে নাগাদিগের বাস। ধনগ্রী নদীব পূৰ্ব্ব ও 
পশ্চিমের নাগাদের মধ্যে যথেষ্ট প্ৰভেদ লক্ষিত হয়। | 


প্রবাসী । 


৭ ২ জমাট লাও লোগ লাছি সি লছ * = 


মাজারে! 


= সী তি + কি পি সি পিসি ও কা 


নাগাছধিগের নাম ‘নগর বা ‘নাগ’ শব্দের অপল্রণ তাহা 
পঞ্জিতেব মালোচ্য। নাগাদের প্রকৃতি পর্যালোচন! করিলে 
তাহাদের নামের-বৃৎপত্তি উভয় শব্দ হুইতেই সম্ভবপর মনে 
হয়। নাগারা আবরণ অপেক্ষা ভূষণ অধিক ভালে! বাসে 
এবং স্বভাব বাস্তবিকই নাগবৎ। 

ধনী বা ধনেশ্বরী নদীর পূৰ্ব্ব শাখা হোয়াং নদীর 
পূৰ্ব্বদিক-বাসঁ" নাগাগণ বহু শাখা বিভক্ত। প্রত্যেক শাখা 
পুৰুষানুক্ৰমাগত্‌ দ্বলপতির অধীন। আপন দলের উপর 
দৃলপতির অত্যন্ত প্রভাব। তাহার! বড় বড় গ্রামে. দলবন্ধ 
হইয়া বাস করে; কোনো কোনে! গ্রামে ৩০০ ঘর -গৃংস্থ 
থাকে। গ্রামমকল . পৰ্ব্বতচুড়া বা অধিত্যকার উপর বেশ 
নিরাপদ ও বহুদূর পর্যস্ত দর্শনলক্ষম স্থানে গঠিত হয় এবং 
পথসকল সবরক্ষিত ও খাড়া পর্বত গাত্রও যথাসম্ভব অগম্য 
কর! হয়। গ্রামের. মধ্যে দলপতির গৃহই বৃহৎ হয়; ২৫০। 
৩০* ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। - গ্রামের মধাস্থলে সর্বাপেক্ষা! উচ্চ 
ভৃমিখণ্ডের উপর সুগঠিত গৃহ দলপতির। সাধারণ লোকের 
গৃহ অনেক- ছোট, কিন্তু সকল গুলিই বেশ স্ুগঠিত। 
দলপতির গৃহের সম্মুখে ও অভ্যন্তরে, শিকার ও বিবিধ উৎ- 
সবের স্মারক চিহ্লুসকল এবং অপর একটি বিশেষভাবে 
প্রতিষ্ঠিত গৃহে নৃশংদতা.ও প্রতিহিংসার স্মরণীয় বস্তুসকল 
সজ্জিত থাকে । নরকরোটিসকল তাকের উপর সারবদ্দী 
করিয়া সাজানে| থাকে, ইহা সাম্প্রতিক বীরত্বের নিদৰ্শন; 
এবং পূর্বপুরুষ দিগের হিংস্র কৰ্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ ঝুঁড়ি ঝুড়ি 
করোটিখণ্ড সকলও রক্গিত,থাকে। “নাগা বাজ্য ইংরাজ: 
অধিকৃত হওয়ার পর শীতল শোণিতে হত্যাকাণ্ড অনেক 
বন্ধ হইয়াছে। i 

নাগাদের মধ্যে যাহারা মুখে বিচিত্র উঞ্চি পরিয়া মুখ-- 
মণ্ডল যথাসস্তব কদৰ্য্য করিতে পারে, 'গাহারাই শুধু বিবাহ 
করিতে পায়। এৱজন্ত এক এক জনের মুখ অস্বাভাবিক 
কালে! হুইয়: বায় এবং গৌর মুখে অস্বাভাবিক কৃষ্ণতা অতি 


4 


ভীষণ দেখায়। ল্তদিন না কেঠুনো পুরুষ একটা মানুষের =. 


মাথা বা মাথার খানিকটা চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে 
তঁতদিন তাহার উদ্ধি পরিবার অধিকার হয় না। এই সকল 
মাথা বা মাথার চামড়া যে গৌরবাস্মক যুদ্ধে বা কোন শক্ররই 


সংগ্রহ কবিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই ; নিজের দর্ 
e ঞ রি 


|] 
১২শ পংখ্য৷। ] 


ছাড়া আর যাহার হৌক এবং যে কোন প্রকায়েই সংগৃহীত 
হৌক সকল মাথাই প্রিয়ার যোগ্য উপহার বলিয়া গণ্য 
, হয়৷ বহু জাতি এই ভীষণ প্রথা ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইরাছে। এই প্রথার পরিবর্তে নাগাপ্রিয়ারা যে কোন্‌ 
উপহার পাইয়া এক্ষণে তৃপ্ত থাকিতেছে তাহা জানা যার 
নাই। - 

নাগ! পর্বতের বন্ধুভাবাপন্ন গামসকল পরম্পরের মধ্যে 
দিবা*সংযোগ বক্ষ| করে।' গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে খাইবার 
" পথসকল খাড়া এবং দুর্গম হইলেও পথগুল্তিকে আকাবীকা 
করিতে এবং সাঁকো নির্মাণে তাহার! বিলক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারী 
নিপুণত| * দেখাইরা থাকে। পৰ্ব্বভগাৱে তাকের উপর 
থাকে থাকে সজ্জিত ক্ষেত্র সকলে ভূল সেচন দ্বারা 
স্থায়ী ভাবের কৃষিকাধ্য করে; ববি শত্তের অন্ত প্রায়ই 
সুন্দর মহান বনসকল নষ্ট করিয়া ফেলে; কারণ তাহাদের 
প্রতিবেশী অন্তান্ত জাতির মত ইহারা বনদেবতার ভয় করে 
না। ইহারা গাছ কাটিয়া বন পরিষ্কার করে না, গাছ- 
গুলিতে ঘা মারিয়া মারিয়া পত্রশৃষ্ত ও শুধু করিয়া ফেলে, 
তৎপরে তাহাতে আগুন লাগাইয়া জমি সাফ করে এবং 
জমি একটু আচড়াইয়াণ্বীঞ্জ বপন করিয়া দেয় এবং ইহাতেই 
দুই এক বৎসরের উপযুক্ত প্রচুর শঙ্ক উৎপন্ন হয়। গ্রাম- 
সন্নিহিত পথিপার্থে সযত্নে আম, কাঠাল ও বাশ গাছ রোপণ 
করে এবং সেই সকল ছায়াশীতল স্থানে ছোট ছোট ঘর 
তৈয়ারি করিয়া শবকন্কাল বক্ষিত হয়। 

শব প্রথমে নেক্লার মত আকারের শবাধারে রাখিয়া 
গ্রামপ্রাস্তে খোল! অবস্থায় গাছে টাঙাইয়| রাখে। শব 
সম্পূর্ণরূপে গুষ হইয়া গেলে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শব 
কোনো খ্যাত ব্যক্তির হইলে দুইটা মহিষ, কতকগুলা শূকর 
এবং বহুসংখ্যক মোরগ বলি দেওয়। 'হয়। নিকটবর্তী 
সকল গাম হইতেই বন্ধুগণ যুদ্ধসঙ্ভায় সজ্জিত হইয়া, চাল, 
বয্পম ও দাত্ৰ বা কুঠার লইয়া এবং কাসর ও চোল বাজাইতে 
বালাইভে শবদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া নাচিতে গাহিতে 


«৮ আরম্ভ করে। গানে জঁহার| তাহাদের বন্ধুচোর মৃত্যু- 


দানবকে বিশ্বাসঘাতক শত্রু বলিয়া সম্বোধন করে এবং বীর 
বিক্ৰমে মৃত্যুর উদ্দেশে সকলে মিলয়! অন্ত্-আস্ফালন কঁরে 
এবং মুল গায়েন*এক এক . পাল! গালি বর্ষণ শেষ করিলে 


চে . 


আসামের নাগালাতি। 


৭১৯ 


সকলে সমস্বরে হা গো হা বলিয়া চীৎকার, বন উঠে। 
নৃত্যগীত ও ভোজ সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিন বহবিয়া চলে। 
অবশেষে একদল যুবতী আসিয়া পুষ্পপল্পব ছড়ছিয়! ছড়াইয়! 
শবদেহ্‌ সম্পূর্ণরূপে টাকিয়া ফেনে এবং তখন যথ নীতি শবের 
সৎকার করা হয়। কেহ কেহ অস্থি দাহ কন্তে কেহ বা 
কবর দেয়, কেহ ব| বৃক্ষতলে ক্ষুদ্ৰ গৃহ নিৰ্ম্মাণ ব-রস্স! তাহার 
মধ্যে অস্থিকঙ্কাল রক্ষা করে। ৮ 
নাগাদ্িঠোর কোন মন্দির বা পুরোহিত ছেখা যায় নাই 
এবং তাহাদের যে কোনো রকম পৃজাপদ্ধতি অছে তাহাও 
জানা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে দৈবশক্কতিত যে ক্ষীণ ও 
অস্ফ্ট ধারণা আছে তাহা ন! থাকার সামিল ) তাহাদের 
বিশ্বাস পরজম্মেণ্তাহার| ঠিক এজন্মের মতই থাকিবে। 
_ ইহাদের বিবাহ অধিক বয়সে হয়। ইহার কারণ 
বিবাহাভিলাধী ব্যক্তিকে ভাবী বধুর তুষ্টির বহ’ শোণিতময় 
উপহার সংগ্রহ করিতে হয়) এবং ইহার সন্রেও বধূর 
অভিভাবকের অনুমতি লাভের জন্তু বিবাহপল্তে আয়োজন 
করিতে করিতে বরের বয়স বাড়িয়া চলে। অক্ষ বিবাহ- « 
পণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম যুবক শ্বপুরাণয়ে দ্বসন্ব করিয়া 
পণগুন্ধ শোধ করে; তখন তাহার শ্বশুর জামাভাকে সাহায্য 


করিয়া, স্থিতি করে। নাগারা-এক স্ত্রীতেই সন্বষ্ট থাকে; 


স্ত্রীকে গৃহকর্থে গুরু পরিশ্রম করিতে হয়, অন্তহা তাহাদের « 
প্রতি স্বামিগণ সন্ব্যবহারই করে। সকল ভোজ এ সামানিক 
উৎসবে, পত্বীগণ শ্বামিদিগের * সহিত ইতি যোগদান 
করিতে পারে। © - 

নাগাদিগের Gan FR হইতে গ্ান্ত্ভ হয়। 
যোদ্ধাগণ বল্লম, কুঠার বা দাত্র এবং সর্বশরীর ন্বাবরণসক্ষম 
দীর্ঘ মহিষচর্নে বা ব্যাষ প্রভৃতি পশুচৰ্ম্মাবৃত বাঁশের তৈয়ারি 
ঢাল লইয়া বিস্তৃত হইয়া শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হুর।- এই 
সময় জমির উপর দিয়া অগ্রসর কৃষ্ণচালের শ্রেণী ভিন্ন আর 
কিছুই দেখা যায় না; এমত অবস্থায় তাহার' লণে অক়েজ, 
কিন্তু বন্দুকের গুলিতে অভেম্ধ নহে। , যখন সাতার কল্পিত - 
শক্রব নিকটবর্তী হয়, তখন তাহারা লাফাইয়! উঠয়! বল্লম 
নিক্ষেপ করে এবং তাহা দ্বারা শক্র হত হইয়াছে বলিয়া দইয়| 
এক গোছাঘায় ধরিয়া কুঠার দিয়া মাটির চাপড় হুন্ধ ঘাসের 
গোছ। কাটিয়া লয় এবং করিত শত্ৰুর মুণ্ডের অন্রবরণে স্বদ্ধে 
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৭২, এ | ৰবালী। | | ৭ম ভাগ । 
বুলাইয়া টি প্রত্যাবর্তন করে। তৎপরে বিজয়গীত ' ও মুখাকৃতি নেনে তাহাদিগকে চিনিয়া পৃথক কর! যায়। 
নৃত্য আরম্ভ হয়, ইহাতে রমণীগণও যোগদান করে। নাগারমণীগণ খৰ্ব্বকায়, কুণ্জী এবং তাহাদের কোমব নাই, 
' বহু নাগাপ্রধান সমতলে, নামিবার সময় বাঙাশীর মত ডাগর পেট বলিয়া বুকে পেটে একাকার। রমণীগণ হয়ত : 
ভদ্র পরিচ্ছদ ধারণ করে; কিন্তু গৃহে তাহাদের জাতীয় গুরু পরিশ্রমে সুন্দরী হইতে পায় না। 
অদ্ভুত বিচিত্র অথচ সুন্দর পোষাক পরে। বড় বড় শঙ্খ ধনেশ্ববীর শাখা দোয়াং নদীর পূর্বপ্রদেশস্থ নাগাগ্‌ণ 
কোরিয়া তাহার মুকুট মাথায় দেয়; এবং মাথার তালুতে কেন দলপতি ব! প্রধান স্বীকাব করে না। জ্ঞানে বা 
ুঙাগ্র বাশের টুপি ময়ুরপুচ্ছ ও লাল রং করা, ছাগলোমে সাধারগুতে ধনে শ্ৰেষ্ঠ বর্ষীরানকে তাহারা গ্রামেব মুখগাত 
সজ্জিত করিয়া পরে। পুতি, কড়ি, পিত্তল ব! বেত্র নিৰ্ম্মিত - নিৰ্নাচন-করে; কিন্তু তাহাকে কোনে! ক্ষমত| প্রদত্ত হয় না, 
হার, বান্ধু, বাণা প্রচুর পরে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বস্ত্র একটুও - এবং তাহার কথা গুনিয়| চলিতেও কেহ বাধা থাকে না। 
পরিধান করে না। পিস্তলের পালিশ করা কোমরবন্ধের এই' পদ বংশানুক্ৰমিক ত নহেই, অনেক সময় আঁজীবনও .- 
নীচে কেহ কেহ ছোট ছোট কড়ি দ্বাবা সর্জ্জিত কালো নহে! কখন কথন বিবাদ বিসংবাৰ শিটাইবার অস্ত বৃদ্ধদের = 
কাপড়ের ছোট ঘাগরার মত পরে এবং অনেক্লে এই 'আবরণ- বৈঠক বসে, কিও তাহাদের বিচার কাহাকেও কোনো _ 
টুকুও অনাবস্তক মনে করে। লাগ রং কর! বেতের বেড় বিষয়ে (বাধ্য করিতে পাবে না। এক দলের মধ্যে ছুই 
পায়ে পরে। ইহার অস্ত্র লাল রঙের ছাগলোমতূ.ষত জনের বিবাদ ক্রমে জ্ঞাতিযুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠে; কিন্তু 
ছোট কালো বাটে চকচকে কুঠার ; একটা খোচ ঝাহিব ইহাতে. সমাজে যে ছঃখ আনরন করে তাহাই ইহার অন্তরায় 
করা চৌড়া ফলার বল্লম ; এবং ৪1৫ ফুট লম্বা মহিষচর্ন্মের হইয়া দাড়ায়। কোনো বিধি নিষেধ না থাকিলেও ক্রোধ 
ঢাল। বল্পমের বাটে বুরুষের মত করিয়া লোহিত লোম প্রকাশের ফলের ভীষণতাই সকলকে (ক্রোধসংবমে বাধ্য 
লাগানো! থাকে। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ নিতাত্তু অনাড়ম্বর, কবে। তথাপি বৎসরে ছুই একবুব ইহাদের যুদ্ধ-সাধ 
হার ও একটা ঘাঘরা, কাহারো বা থাগবাও থাকে ন!। ভালো কবিয়াই মিটাইয়া লয়। কোনো সুবিধাজনক সময় 
জী" প্রধান, ঘলপতিদের বসিবার কেদাবা থাকে; দলপতির ও স্থান নির্দেশ করিয়া সকলে মিজিত হয় এবং এক 
কেদার|! সৰ্ব্বৌচ্চ; যুবরাজের একধাপ ছোট এবং পরিবারদ্থ ছটোপুটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়; নথ ঘস্তাদি স্বাভাবিক আয়ু 
অপর পবিজন্দিগের আরো ছোট। ‘একবার এক দুলপতির ছাড়িয়া দিলে সকলেই নিরস্ত্র হইয়া সকলেরই সহিত বুদ্ধ 
পুত্র ১৫।২০ তাত উচ্চ বাশের ম্যৃচায় বসিয়া ইংরাজ দৌতো্যের করে। 
সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ত এই সকল নাগারা “সেমিশ” নামক ধনদেবতার নিকটে 
সকল নাগাপল্লীর সুরক্ষিত প্রবেশ পথে এক একটা মহিষ-মিখুন, গাভী প্রভৃতি বড় পশু বলি দেয় এবং ফসলের 
বৃহৎ অত্যু্চ গৃহ দেউড়ির মত থাকে; তাহাতে একদল যুবক . দেবতা ‘কু ১ণ্পাই) শুধু ছাগ, মোরোগ ও ডিম্ব বলি গ্রহণ, 
প্রতি রাত্রে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে । বিপদধীার্ভা ঘোষণার করে। এই সকল দেবতাই মরণঞীল "এবং তাহাদের 
জন্য তাহাদের নিকট আস্ত গাছ খুদিয়া তৈরি ঢাক থাকে, পরম দেবতা স্ষ্টিকর্ভার কোনো ধারণ! ইহাদের নাই। 
এবং অগ্রিসম্কেতও করে। . . এ সম্বন্ধে ইহা! চুলকাটা মিশমীর অনুরূপ । অনিষ্টকারী ৰ 
'_ যুবক, দলপতিগণ প্রায়ই বেশ স্থলী হয় এবং প্রায়ই দেবতাঁব মধ্যে ‘রাপিয়ারা’ প্রধান ; কুকুর ও শৃকব বলি ্‌ 
দীর্ঘায়ত পুরুষ হয়। কিন্ত সাধারণতঃ নাগাগণ উত্তরের দিয়! ইহার তুষ্টিসাধন করিতে হয়৷ ইহার সহকারী ‘কাংনিব|’ ৯ 
শসন্তান্ত জাতি অপেক্ষা হীনশ্রী। তাহারা ক্ষুদ্ৰাস্থি) অপুষ্ট- ভূত অন্ধ ও অতি কুর ; কিন্তু সে অন্ধ, মূল্যবান ও সামান্ত . 
পেশ এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের মুখ গোলাকার কলির পার্থক্য নির্ণয়ে অন্ন বলিয়া তাহাকে অকিঞ্চিত্কর 
ও চেপ্টা মতন এবং চক্ষু ক্ষুদ্ৰ। বহু আসামী নাগা পরিচ্ছদ _ দ্রব্য দিয়া ভুলানো হয়ী। যখন সমগ্র স্মাজের পক্ষ হইতে 
পরিধান না *ইহাদ্বের মধ্যে. মিশিয়া ১৯% ন শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্ত তুকতাক করা হয় তখন গ্ৰ 
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পলীব হিত অপরের সু সংস্রব ব নিষিদ্ধ হয়; কেহই তৎকালে 
গ্রামে প্রবেশ করিতে ব! গ্রাম হইতে বাহির হইতে পান্র 
না, এবং দুই দিনের জন্তু সকল কায্য বদ্ধ থাকে। এই 
অবস্থাকে 'গেন্না’ বলে। যদি নূতন ক্ষেত্রকর্ষণেব প্রাবস্তে 
গেন্না হয়, তাহা হইলে গ্ৰামস্থ সকল অগ্নি নির্কাপিত করিয়া 
দেওয়| হয় এবং তৎপরে কাষ্ঠে কাঠে সংঘর্ষণ করিয়া নূতন 
অগ্নি উৎপাদন করে; সেই অঁগ্রিতে একটি মহিষ দগ্ধ কুরে; 
মহিষ উৎসর্গ ও ভোজনের পর সেই নবোছুত অগ্নিতে 


মশাল প্রজ্জলিত করিয়া সকলে মিলিয়া করিত বন দগ্ধ 


করিতে যায়) রর 
ইহাদের গৃহের সন্মুখেব চাল উচ্চ হয় এবং পশ্চাতের 
চাল একেবারে ঢালু হইয়া মার্টিতে গিয়া ঠেকে'। ইহাদের 


গৃহে উচ্চ পোতা থাকে না! প্রতি গৃহে দুইটা! করিয়া - 


কক্ষ থাকে; ইহার একটা শয়নার্থ নির্দিষ্ট থাকে; অপরট! 
শুকর, মোরগ প্রভৃতির জন্য এবং অন্তান্ত প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয়। প্রত্যেক পরিবারেরই -পৃথক পৃথক গৃহ থাকে ; 
কিন্তু কুমাবদিগের অন্ত একটি স্বতন্ত্ৰ গৃহ থাকে, সেখানে 
শিকারের জয় চিহ্ন সকল্‌, এবং বুদ্ধাগ্র সমূহ টাঙানে| থাকে; 
এই গৃহই সাধারণ সরাই বা আড্ডারূপে গণ্য হয়। - 
নাগাবা খুব নৃত্যপ্রিয়। সমরতাওবে পূৰ্ব্ববৰ্ণিত 


প্রথায় যুদ্ধ-ভিনয় হয়; অপব এক প্রকার নৃত্যে স্রীপুরুষ ৷ 
একত্র হইয়া নাচে; আঁব এক প্রকাব নাচে শুধু স্তীলোকেরই 


মধিকার। এই শেষোক্ত নৃত্যই সর্বাপেক্ষা স্থন্দর। 
ইহারা অলঙ্কার খুৰ ভালবাসে । বাহুতে পিত্তলের 
তাঁর, জড়ানো ইহাদের এক অসাধারণ অলঙ্কার। এক 
প্রকার পীত্তাভ হরিৎ অনচ্ছ পদার্থের মাল! ইহাদের খুব 
প্রিয় ; কিন্তু সম্পূৰ্ণ ইহাঁংই একছড়া মালা কাহারো নাই। 
= পুকষের এক টুকরা ধুতিই সম্পূর্থ পরিচ্ছদ) স্ত্রীলোকের 
নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকা থাকৈ। বিবাহিতা নারীগণ 
দীর্ঘকেশ রক্ষা করে ও পশ্চাতে বিনাইয়া রাখে। কুমারী- 
গণ সন্মুখের চুল সামনের দিক্রে আচড়াইর! জর পর্যন্ত রাখিয়া 
কাটিয়া ফেলে। মণিপুরী কুমারীদিগেরও এই রীতি। 
কন্তার জনকজননীকে বিবাহের শুহরূপে গাভী, শূকর? 
মুরগী বা সুবা দ্বার করিলেই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ 
উপলক্ষে একটি ভোজ দেওয়া হয়-) যাহার! নিমস্তিত হয় 
বৈ রি 


: আসামের নাগাজাতি। 
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তাহারা নবদম্পতির অন্ত একটি গৃহ নিৰ্ম্মাণে গতৰ কমি 
যায়। স্ত্রীলোকের বংশমধ্যাদ! বা সৌনাধ্য অপ্ক্ষা শারীর 
বলই ইহাদের সমাদৃত, কারণ পুরুষেরা দিব্য অলসভানে বসিয়া! 
বোদ পোহায় এবং স্ত্রীলোকদিগকে অবিশ্ৰান শাতিভে হয়। 

নাগারা গাছের গুড়ি শুন্তগর্ভ কর্্মা তাহাতে 
শব ভরিয়া গৃহের নিকটেই প্রোথিত করে। নেই কবরস্থান 
নির্দেশ-করিবার জন্ত সেস্থানে একখণ্ড বড় পথ্য রাখা হয় 
এবং এই সকল পাথরের সংখ্যাবাহুল্য হইতে সেই গ্রা'মর 
প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। মৃত জনের প্রতি শরদ্পরবম্ত ই ধারা 
গ্রামের প্রতি নিতাস্ত আসক্ত হয়। 

ইহারা! সর্বতূক ; ব্যাপ্ত টিকটিকি, সাপ, ইহড় ডাল, 
কুকুর, বানর প্রভৃতি সকল অস্তই ইহাদের হুণনাদ্ব। 
স্বাভাবিকভাবে মৃত অন্তর মাংস বা হত জন্তব নাশ ই ধাদের 
নিকট তুল্য উপাদেয়। তাহার! প্রত্যহ ধেনে হদ পান 


.করে। তামাকের নলের মধ্যে যে তামাকের তেন জমে 


তাহাও চাছিয়া লইয়া জলের সহিত মিশাইয়৷ পন করে; 
এই মাদক সেবনের উপায় উহাদের নিতান্ত নিজস্ব] 

উত্তর কাছাড়ের পূৰ্ব্বাংশে অঙ্গমী ও কচু নাগীতদ- বাস। 
ইহাদের বিবিধ শাখা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্বল্প্তি থাকে; 
কিন্তু এই আন্তধিপ্লবের মধ্যেও* ভিন্ন ভিন্ন দলেহ মণীগণ 
পরস্পরের যঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গ্রাম হইকে গ্র মান্তরে- 
নিষ্যাতিত হইবার ভয়*ন! করিস্তা যাতায়াত তরে। কিন্ত 
ভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে, স্ত্রীলোক ও শিশুদিককে সশঙ্ক 
থাকিতে হয়, কারণ অপর জ্জাতির সহিত যুদ্ধেন সঙ স্ত্রী বা 
শিশু কাহাকেও শক্ররা খাতির করে না। অঙ্গলী স।গারা 
সম্প্রতি বন্দুক ব্যবহার আরস্ত করিয়াছে, এহ বহু 
বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের ভারতীয় অন্ত 
বলম ও দা। তাহার ৩৪ হাত লম্বা চাল বহন করে? 
এই ঢাল মাছুরের মত কাঠি বুনিয়া প্রস্তুত, বাছ বা ভলুক 
চৰ্ম্মে আবৃত, এবং ইহার কিনারা ও উৰ্দ্ধ ভাগ রন ছাগ- | 
লোম ও পালক দ্বারা ভূষিত হয়। 

দোয়াং নদীর পশ্চিনদ্বিকস্থ নাগারা মোটেয হু 1 মণি-= 
পুরী বা চীনা শান, জাতির জ্ঞাতি বলিয্না শোধ হয়। 
পূর্বঘিকের নাগা ও কুকিরা সিংফো প্রভৃতি জাঁভিব্র ...কট 
সম্বন্ধী মনে হয়। ভাষাতত্ব বিচার করিলেও সত্য লিগুরী ও 


গু 
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৭২২ 
বর্ষার কুকিধিগঁকে নিকট আত্মীয় মনে হয়। মণিপুরীদিগের 
নিজস্ব লিখিত ইতিহাসেও এই কুকিজ্ঞাতিত্ব বিবৃত হইয়াছে। 
ক্রমশ আমরা জাতিতব্বের এই কোৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ 


করিতে চেষ্টা কবিব।* | 
লি সুদ্রা-রাক্ষম। 


আদিন৷। 

ৰ. 

পাণুয়ার পুরাতন কীৰ্ত্তিচিহ্নের মধ্যে “ছোট দরগা” এবং 
“বড় দ্বরগা” মুসলমানসমাজে .পুপ্যতীর্থরপে ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে বলিয়া, তথায় পুরাকাল হইতে বর্তমান সময় 
পৰ্য্যন্ত, কখনও লোকসমাগমেব সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত 
হইতে পারে নাই। পাওয়ার অন্তান্ত কীর্তিচিক্কের-_সোনা 
মস্্‌জেদের, এক্লক্ষির, আদিনার এবং সাভাইশঘরার 
কথ! স্বতন্ত্ৰ! দীর্ঘকাল লোকসমাগম প্রচলিত না ‘থাকায়, 
এই সকল পুরাতন অট্টালিকা নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিল। অন্পদিন পূর্বেও সে অরণ্যে ব্যাপ্রভীতি এরূপ 
প্রবল ছিল যে, বিশেষভাবে - আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না 
করিয়া, কোনও পধ্যটক তথায় গমন করিতে সাহসী 
হুইতেন না। সকল অষ্রালিকাই ভগ্মদশার পতিত হুইয়া- 
ছিল; তাহার উপর কত বৃক্ষলতয অঙ্গ বিস্তার করিয়া, 
গঠনসৌন্দধ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহাতে 
এক নূতন শোভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বনাস্তরাল 
হইতে যাহা কিছু দেখিতে” পাওয়া যাইত, তা বিদ্ময়বিজড়িত 
্বপ্নালোকের সায় প্রতিভাঁত* হইত। বনের পর বন,-- 
নিৰ্জ্জন,--নীরব,---শ্বাপদ্সস্কুল/*-তাহার মধ্যে এরূপ অজ্ঞাত- 
পূর্ব দর্শনমোহ এক অনির্বচনীয় ভাবে হৃদয় মন পরিপূর্ণ 
করিয়া দিত ! এখন আর সেদিন নাই। এখন পাওুয়ার 
বিজ্ঞন বনের মধ্যে ডাকবাংলা,__পুরাতন অষ্টালিকার অঙ্গে 
জীর্ণসংস্কার,__বনভূমির ভিতর দিয়া রাজপথ 1 তথাপি 


* * এই প্রবন্ধ কৰ্ণেল ডাণ্টন, সি, এস, আই, প্ৰণীত বঙ্গের থাতিতৰ্ব 


(Descriptive Etlpology ০ Bengal) নামক পুস্তক হইতে 
সঙ্চলিত হইয়াছে। 

+ প্রথম যখন আদিনা দর্শন করি, তখন রাজপথ নির্মিত হইলেও 
= বৃক্ষলতা দুরীকৃত হয় নাই, কোনরূপ জীৰ্ণ সংস্কারের চেষ্টা প্রবর্তিত হয় 
নাই। তখনও স্বাপদশস্ক। প্রবল ছিল; হস্ডিপৃষ্ঠে গন করিতে হইত। & 
এখন গৌঁশকট, অশ্বশকট, চলাচল করিতে পায়ে; বান বাহনের অপ্রতুল 
হন, পরে গম কৰিবরিও অহমিকা টি । 


প্রবাসী ।* 
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পায়া সম্পূর্ণরূপে আতৰ্শূত হইরাছে বলিয়া বোধ হয় না। 


জল এখনও বিষাক্ত, _বাঁযু এখনও অস্বাস্থ্যকর । কীত্তি- 
চিহ্নের মধ্যে প্রধান কীত্তিচি্ন আদিন| ৷ তাহার পন্য কত, 
পধ্যটক পৌগু,বর্ঘনে পদাৰ্পণ করিয়া থাকেন ! ' আদিনা 
ভূবনবিখ্যাত হুইবার যোগ্য; এত বড়, অথচ এমন সুন্দর, 
মুসলমান মস্জেদ আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে? 
ইহাই আদিনার প্রধান “গৌরবের কথা। তাহা বৃহৎ 
এবং'সুন্দর। এখন একাংশের উপর অল্প কয়েকটি, গন্দুজ 
বর্তমান আনছে; অন্তান্ত গম্বুজ, খিলান, স্তম্ভ এবং ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে ! তথাপি আদিনা বঙ্গদেশের এক 
অতুলনীয় অট্টালিকা ৷ বাহ! আছে, তাহাই যৰ্থেষ্ট। তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত্ব করিলে, গঠনপ্রতিভার পরিচয় গ্রহণের অন্ত 
কৌতুহল প্রবল হইয়া উঠে। গঠন প্রতিভার কথা চিন্তা 
করিবার পূৰ্ব্বে, গঠনকাহিনীর আলোচনা করা কর্তব্য ।_ 
সে কাহিনী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই৷ 
গঠন-কাহিনী। 

বরেন্দ্রমণ্ডল বহুবিপ্লবের লীলাভূমি। মুফলমানা|ধকার 
প্রবর্তিত হইবার সময়েও তাহা বহুবিপ্লবে বিপর্যত্ত হইয়াছিল। 
মুসলমানগণ: সহসা সকল স্থান জধিকার করিতে পারেন . 
নাই। তাহার আন্ত দীর্ঘকাল যুদ্ধ কলহ,_ দীর্ঘকাল রক্ত- 
পাত, দীর্ঘকাল জয়পরাজয় সংঘটিত হুইয়াছিল। এই 
প্রদেশ বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতির অধীন ছিল; স্থানে 
স্থানে তাঁহাদের রাজধানী এবং রাঁজছুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া 
রহিয়াছে । তাহার! ভারতবর্ষের চিরপ্রৰচলিত সামন্ত প্রথার 
মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়া গোৌড়েশ্বরকে রাজচক্রবস্তী বলিয়! স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু স্বরাজ্যে স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতার পরিচালন! 
₹ করিতেন। গৌড়েম্বরের রাজধানী মুসলমানের নিকট পরাতৃত 
হইলেও, এই সকল সামন্ত নরপতি সহসা! পরাভব স্বীকার 
করেন নাই ।' তাহার! স্বাধীনতারক্ষাৰ্থ যথাসাধ্য চে& 
করিয়াছিলেন এবং মুদলমানশাসনের প্রথমযুগে অনেক দিন 
পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা! করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম গোন্র বিলুপ্ত হইয় গিয়াছে, তজ্জত্ত বিভানয়ের 
+পাঠাপুস্তকে তাহাদের আত্মরক্ষার কথা স্থাননাভ করে 
নাই। কিন্তু অনুস্ট্গাননিপুপ ইংরাজলেখকেয়া তাহাদের 
' আত্মরক্ষাকাহিনী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন . 


i [ 
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আদিনা। . 


৩) 


নাই ৷*. এই সকল কারণে, বক্তিয়ার বিলিজি;"এরেশে যে তৃদিধণ্ডের উপর নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, মী 
আসিয়া, যাহা পাইয়াছিলেন তাহা লইয়াই রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত মন্দিরের স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল * শেকনর শাহের 


‘হইয়াছিলেন। তাহা বড় অধিক নহে; পুনর্ভবাতীবে [আদেশে তাহাই মস্জেদরূপে পবিবন্তিত হইয়াছিল? মধ্যস্থলে 


বেবকোট নামক একটি পুরাতন দুর্গের নিকটবর্তী কয়েকটি 
মাত্র গরগণা । তজ্জন্ত দেবকোটের মুসলমানশিবির এদেশের 
প্রথম মুসলমান রাজধানী হইন্মা উঠিয়াছিল। তাহার পর 
গৌড়, এবং তাহাব পর পাত্যা মুসলমান রাজ্ধানীরূপে 
পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কাবণে পৌ বর্ধনে 
সহস! কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাইি,_তথাঁয় অনেক 
দিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ কীৰ্তি বর্তমান ছিল | সামন্গদ্দীন 
ইলিয়াস পাওুযায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করিবার সময় হইতে 
পুরাতন কীৰ্ত্তিচিন্থ বিলুপ্ত হইতে আরম্ত করে। তিনিও 
পাওুয়ার অধিক পরিবর্তন সাধিত কবিবার অবসরপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাকে পূর্ববঙ্গ জয় 
করিতে হইরাছিল,-- দিললীশ্বর ফিরোজশাহের আক্রমণ হইতে, 
পাখুয়া রক্ষা করিয়া, সন্ধি সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল ' 
এই সকল যুদ্ধ কলহে বিপৰ্য্যস্ত হুইয়া সাঁমন্ুদ্দীন ১৩৫৮ 
খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র শেকন্দত 
শাহের দীর্ঘ শাসন সময়েই পাওুয়ার সবিশেষ পরিবর্তনের 
হত্রপাত ৱয়। | 

সেকন্দর শাহ মন্দিব ভাঙ্গিয়া মস্জেদ বচনায় প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেন। ইহা সে কালের মুসলমান বাদশাহগণের 
সাধারণ প্রবৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বক্তিয়ার 
_ চিলিজি ইহাব পথপ্রদর্শক বলিয়া উল্লিখিত। মুসলমান- 
লিখিত ইতিহাসে তাহা সগৌরবে কীন্তিত হইয়াছে। আদি- 
নার ইষ্টকগ্রস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহা যে পুরাতন 
হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ইষ্টক প্রস্তর তাহাতে সংশয় উপস্থিত 
হয় না কেহ কেহ বেহু বলিয়৷ গিয়াছেন,--আদিনা 


১০১ of Northem Bengal weie powerful 


enough to preserve a semi-independence in spite of the 


numerous invasions from the ttme of Bakhtyar Khiligi, < "- 


@xyhen Devkat near Dinajpug, was looked upon as the 


most’ important military station towards the North --- 


H. Blockmann’'s Geography and History of Bengal. 

t In one cf its coruers stands a beautifully carved 
pulpit, below the steps of which a furge slab of stone, 
now fallen, 3895 the features of a Hindu. God on its 


reverse side,—Bavenshaw's‘Gour, p. 64. ৪ 


এক বিস্তীর্ণ প্রাক্ন,_তাহা উত্তর দক্ষিণে ্ী | তালার 
চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠের পব প্রকোষ্ঠ-_তাহাই এখন 
“আদিনা” নামে সুপরিচিত । বহুসংখ্যক প্রন্তৰ স্তম্ভেরু 
উপর বহুসংখ্যক খিলান,_ তাহার উপব বচ সংখক 
গথুল,_ দেখিবাঁমাত্র-মনে হয়,_-বহুকালের চেষ্টায় স্তম্ভবলে 
দেবমন্দির মম্জেদরূপে পরিবন্তিত হইয়াছিল। শেকনলর 
ইহাকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার 
প্রিয়পুত্র ঘিয়াস্ক্ষীন কিদ্রোহী হইয়া পিতাব বিরুদ্ধ 
যুদ্ধ ঘোষণা কবিয়ুঁছিলেন। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ শেকম্দ্ব শাহের 
মৃত্যু সংঘটিত হুৎ। আদিনার গঠন কাহিনীর-সঙ্গে এই 
অকীর্ডিকর সমর কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়| রহিয়াছে। গঠন 
কালে যে সকল হিন্দু বা বৌদ্ধ মুণ্ডি ব্যবহৃত হয় লাই, তাহা 
অনেকদিন পর্যাস্ত ইতস্তত: পড়িয়াছিল। অনেকে তাহা 
দর্শন কবিয়া গিয়াছেন। আদিনা ভাঙ্গিয়া পডিবাব প্র 
কোন কোন প্রস্তরমূর্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও 
অনেকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহাব অধিকাংশই 
স্থানান্তরিত হইয়াছে ; যাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা 


জীর্ণসংস্কার কালে পুনবায় ভিত্তিমধ্যে প্রোথিত হইয়া ' 


পড়িতেছে। এ i 
__ গঠন-ক্টোশল। 

গঠন কৌশলের প্রধান , উল্লেখযোগ্য বিষয় অ্রত্যাশ্চয্য 
গঠন-সামঞ্জস্য। তাহার জন্যই আদিন| বৃহৎ এবং সুন্দর | 
বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌনাধ্যই অধিক । 
বাহিবে বৃহত্বে সৌন্দধ্য পবাভূত ; ভিতরে সৌন্দর্যে বৃহত্ধ 
পরাভূত আদিন| উত্তর দক্ষিণে ৫০০ ফুট, পুর্ক পশ্চিনে 
৩০* ফুট ;-- এত বড় বলিয়াই ইহার সমগ্র অবয়বেন 
ফটোগ্ৰাফ গৃহীত হইতে পারে নাই। এত বড় মস্জেদেন 


mosque, there was a broken and polished idol, ani 
that there were cther"idols lying about, and thet undex 
the steps near the pulpit, there was another brokez 
idol. 9০ 2৮ appears, {lt in fact, thissmosgue was 
originally an idol-temp ‘ k 


[7 এ 


* ইলাহ্বিক্স এতৎ প্রসঙ্গে লিখিয়া পগিয়াছেন,--]0 7৮ wort) 
60562 9 8083; that in {front of the Chaukath of the Adina = 


৭২৪ 


Ee HEE চির 
নিতান্ত খুত্র। তাহা সহসা চৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই 
ক্ষুদ্ৰ স্বাবেব উপরে একখানি প্রস্তর ফলক ; তাহাতে লিখিত 
আছে,--- 
প্হিভরী ৭৭০ সাঁলর ৬ রজব তাবিখে (১৩৬৯ খৃষ্টাব্দেব 
১৪ ফেব্রুযারী দিবসে) লিখিত হইল যে, বাদশাহ ইলিযাসেব 
খ্পুত্ৰ পরম -্তায়পরায়ণ বাদশাহ শেকন্দব শাহ কর্তৃক এই 
মস্জেদ নিৰ্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াচিল ।** 
গোলাম হোসেন যখন “বিয়াঁজ-উস্-সলাতিন* বচনা 
কবেন, তখনও আদিনাব ভগ্ঘদশা। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, 
- _ হিজবী ৭৬৬ সালে আদিন! নিৰ্ম্মিত ভইতে আবস্ত কবে: 
কিন্তু শেকন্দর শাহেব মৃত্যু সংঘটিত হইলে, আনমনা অসমৰ 
- থাকিয়া যায় আদিনা কোন্‌ সময়ে নিৰ্ম্মিত হইতে 
আরস্ত কবে, দ্বাবফলকে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই। 
তালতে, লিখিত আঁছে,--সেকন্দর শাহ আদিনা নিৰ্ম্মাণেব 
আদেশ দিয়াছিলেন, এনং সে. কথা হিজববী ৭৭০ সালেব 
৬ বজব তারিখে খোদিত কবাইয়াছিলেন। স্ৃতবাং দ্বার 
ফলকেব তারিখে নির্ম্মাণাবস্তেব তাবিখ বলিতে সাহস 
হয়না। গোলাম হোসেন হিজরী ৭৬৬ সালকে নিৰ্ম্মাণা- 
রস্তেব তারিখ বলিয়া ঘোষণা কবায়, তাহাই বিশ্বাসহোগ্য 
বলিয়া সকার [কবিতে হয়। কিন্তু তিনি এট তারিখে 
সন্ধান কোথায় পাইয়াছিলেন, তাড়াব উল্লেখ কবেন নাই। 
' গোলাম হোসেনের এই “উক্তি সত্য হইলে, হিজরী ৭৬৬ 
সাল হইতে শেকন্দব শাহের সত পর্যযস্ত ২৫ বৎসঁবে আদিনাব 
অৰ্দ্ধেক গঠনকাধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল! ফ্রাঙ্কলিন লিখিয়া 
গিয়াছেন -আদিনায় ২৬০ স্তম্ভ ছিল।? 
অভ্যন্তরের দৃশ্তাবলীর মধ্যে পশ্চিম প্রচকায়ের উত্তরাং- 
শের “বাদশাহের তথ্ত,” নামক ৮০ ফুট দীর্ঘ, ৪০ ফুট 


* এই প্রস্তর ফলকের সাল ও তারিখ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক প্রচলিত 


আছে। এক্বলে গোলাম হে।সেনেব মত গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ হয়। 

+ And in the eyear 766 A..H.hs built the Adina 
Mosque ; but before he could finish it, death overcook 
him, and the building remained: Hal{tf-finishel.. 116 
= Rijaz-us- 88185 p. 104. 

f A meré description must falt siortin attempting 
to delineate the features of this magnificient pile. Jt 
requires 6 pgncil of the artist —Major Francklin. 
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"প্রবাসী ।* 


| ৭ম শর্ত 


নথ ১২ ফুট উচ্চ প্রন্তৰনিহি ত উপাসনামঞ্চ --তাহার 
সন্স্থিত ভিত্তিগাত্ৰে, কৃষ্ণমৰ্ম্মরের উপর বিচিত্র কাককাৰ্য্য, 


তখতেব দক্ষিণে, পশ্চিমভিত্তিসংলগ্ন উপাসনাবেদী ও 


তাহাব সোপাঁনাবলী, বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। 
কি ইষ্টক, কি প্রস্তব, সমস্তই কাককাৰ্্য থচিত। 
দেখিলে, দেখিবাব আকাজ্ঞা পৰিতৃপ্ত হয় না। প্রস্তর 


খোদিত শতদল দেখিলে, ব্রৌন্ধশিল্পেব কথা স্মখণ পথে 
'উদদিষ্ত হুইব থাকে। ই স্থানে দুইটি পুরাতন চিতা ভন্মা- 


ধাবেব বিচিন্র প্রতিকৃতি। মুসলমান মস্জেদের তাহার 


. প্রয়োজনাভাব,_বোধ হয় কেবল সুন্দৰ বলিয়াই তাহা 
-স্বসতান্ত কাককান্ধ্যব সঙ্গে মসজেদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ।* 


আদিনাব* অসমাপ্ত সৌন্দৰ্য্য গাম্ভীধ্য এমন ধ্বংশদশায় 
পতিত হইয়াও বিস্মঘ উৎপাদন কবিতে নিবন্ত হয় নাই। 
তাহাব একমাত্র কাবণ এই যে, আদিনাব সকল শোভাই 
অনন্য-সাধাবণ। গৌড় এবং পাঁুয়া স্দষ্ত অটীলিকাব 
অভাব নাই; কিন্তু তাহাব একটিও আদিনাব সমকক্ষ 
বলিষা স্পর্ধা প্রকাশ কবিতে পাবে না। কৃষ্ণমৰ্ম্মবেব মক্গণ 
ফলকে এরূপ স্থষ্কাতিস্থক্ষ রিতা অন্য স্থানে দেখিতে 

পাওয়া যায় না। 

এই অনন্যসাধাবগ গঠন-কৌশলেব মূলে কাহাৰ অনন্য: 
সাধাবণ গঠন প্রতিভা বর্তমান ছিল, এত কালেব পব তাহাব 
পৰিচয় প্রাপ্ত হটবাব উপায় নাই। প্রাচ্য শিল্পা আন্মঘোষণা 
ন! কৰিয়া শিল্পগৌবৰ ঘেষেণাঁৰ জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ 
কবিতেন , ভাবতবৰ্ধে কত বিচিত্ৰ ন্দিব পড়িয়া বহিয়াছে, 
তাহাতে কাহাব গঠনপ্রতিভা বিকশিত হইয়া রহিয়াছে 
কেহ তাহাব সন্ধান প্রদান কবিতে পাবে না। হাই প্রাচ 
প্রবৃত্তির সাধারণ লক্ষণ ;_আদিনাতেও সে লক্ষণ দেদীপ্য. 
মান। 

আদিনাব কারুকার্য্য সর্কাংশেই উগ্াসনালয়ের উপ 
যোগী। তাহাব উপর ভক্তিবিশ্বীসবিজ্ঞাপক কোবাণ-শ্লোৎ 





» Among other decorajions, its western compap 
ment contains a most extiacrdinary piece of sculptu: 
1ecembling a fuueral urn nf an antique {ashion, tt 


৬০17 thing of its kind I have ever beheld in any pa 


of Asia. “Another urr, nearly resembling this, is to t 
seen on the‘front of the Killah. _ 8510 Francklin 
য় শঠ 
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হয ত্র। (ক) 


স্বাভাবিক আকার 
.... ছারপোঁকার মত। 








 ৪থথ চিত্ৰ । 


১০.গুণ বান্ধত 1 
= 





| | 
১২শ সংখ্যা । ] 


উৎৰীৰ্ণ। তাহা পাঠ করিবার পর্বে এতবড় নন্জেদের = 


একটিমাত্র ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বাবের তাতপধ্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। 
কত্ত যখন উপাসনাবেদীব সন্মুখীন হইয়া দেখিতে পাওয়া 
যায়,__বড় বড় অক্ষবে লিখিত বরহিয়াছে,--“হে বিশ্বাসী! 
মস্তক অবনত কর--পতিত হও-_আবাধন! কর,”--তখন 
মনে হয়, প্রবেশকালে উপাসব্বের মন অবনত কবিবাঁর জন্যই 
প্রবেশদ্বার এরূপ ক্ষুদ্ৰায়তন শ্রহণ কবিয়া থাঁকিবে। তাহাতে 
রচনা 'কৌশলও সার্থক হইয়া রহিয়াছে। অভ্যযত্তরে কোন্‌ 
|| সালোক কুহক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, বাহিব হইতে 
তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। প্রবেশ কবিবা- 
মাত্র বাহিবেব' সহিত ভিতরের পার্থক্য সহঁসা আত্মপ্রকাশ 
করিয়া, অজ্ঞাতসারে দর্শকচিত্ত অভিভূত করিয়া দেয়! এই 
সকল কাবণে, আদিনাকে ইষ্টকপ্রস্তবেব ভগ্নস্তপ বলিয়। 
বর্ণনা করিলে, তাহার অবমাননা করা হয়। আঁদিন! 
একখানি সুলিখিত মহাকাব্য ৷ 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


পিপীলিকা ৷* 
জীবজগতে মানুষ অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ । মানুষের সহিত বীদরের 
আকৃতিগত সৌসাদৃশ্ত যে অন্ত সুমুদায় জীব অপেক্ষা অধিক 
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বুদ্ধিও যে বাদবের না 
আছে তাহা নহে, তথাপি সমাজগঠন-ক্ষমতা, বাসগৃহনিৰ্ম্মাণ- 


কৌশল, থান্ত-সঞ্চয়, “পশ্ু”-পালন ও দাস-রক্ষা প্রভৃতি. 


বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে পিপীলিকার্দিগকে অপেক্ষাকৃত 
বুদ্ধিমান ও উন্নত জীব বলিয়া মনে হয়। সুতবাঁং জীব- 
জগতে উহারা মানুষের নীচেই স্থান পাইবার যোগ্য। 
. উহারা তিন প্রধান জাতিতে (1111৪) বিভক্ত £--- 
ডেয়ে, সুড়সুড়ে বা ধাওয়া, এবং কাঠিপিপুড়ে বা মেঝেল। 
ডয়েদের দাড়া খুব বড় ও ধারাল, কিন্তু হল দেখা যায় না; 
কাঠপিপ্ড়েবা বড় বিষাক্ত } ধাওয়াদের এ বড় নহে 
এবং হুলও নাই । 


৷ * বোলপুর শাপ্তিনিকেতন ভু 


{ একাংশ। 
৯৫ ত 


পিগীলিক!। ৰু 


, ৭২৫ 


৪১৪ 


 পিগীলিকাদের সকলের আঁকার একরপ নহে কেহ 
খুব বড়, কেহ আবার বামন অবতাব। 

প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যে পিপীলিকাসম্বদ্ধে অনেক 
কৌতুকজনক বিষয় লিখিত আছে। গ্লীনী বলেন খে 
উত্তরভারতে এক প্রকাব পিপীলিকা ছিল; উহাৰা মৃত্তিকাব 
ভিতর হইতে সোনা :খুড়িয়| বাহির করিত এবং বাসার 
মধ্যে সঞ্চয় কবিয়া রাখিত। দেশেব লোকেরা গ্রীশ্মকার্ণে 
নাসা খুঁড়িয়া “সঞ্চিত সুবর্ণ সংগ্রহ করিত। শিপীলিকারা 
অনেকে শীতকালেব অন্ত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে বটে কিন্ত 
স্বৰ্ণ সঞ্চয় করিয়| থাকে এরূপ ত কখন শুনি নাই; দেখা ত 
দূরের কথা। হি 

" পিপীলিকাদের মধ্যে বৃত্তিতে দেখা যায়--কেহ্‌ কৃষি- 
শ্রীবী, কেহ বা শিকাবী, কোন কোন আঁতি “পণ্ড”-পালন 
করিয়া থাকে, আবাব কেহ কেহ “দাস” পোষে । ইহাবা 
সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে মাংসাশী ; অনেক সময় মৃত _ 
কীট পতঙ্গ বহিয়া বাসায় সঞ্চয় করিতে দেখা যায়। কৃষি- 
জীবী পিপীলিকারা বীজ (201i) সঞ্চয় করিয়া রাখে; 
উহা হইতে নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকায় 
একপ্রকাৰ পিঁপীলিক] দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা মাটির 
নীচে গর্ত করিয়া বাস কবে। ডুঁহাদেব গর্ভের মুখেব চারি 
পার্খে অনেক দূর এমন কি আট দশ ইঞ্চ পুবিমিত স্থান, 
পরিষ্কার করিয়া রাখে ।* সেখানে অন্ত কোনরূপ গাছপালা 
দেখা যায় না. কেবল মধ্যে মধ্যে এক প্রকার ঘাস দেখিতে 
পাওয়া যায়'। পিগীলিকারা কেবল উহাদিগকে নষ্ট করে 
না,, অন্তান্ত সমুদায় উদ্ভিদ খাইয়া ফেলে। কেহ কেহ 
অন্থুমান কবেন পিপীলিকারা বীজ (27: 1০০) বুনিয়া এ 
ঘাষেব চাষ কন্ধব। কিন্তু তাহা না হইলেও উহাবা যে 
প্র গাছ মাবে না তাহীতেই অনুমান করা যায় পিপীলিকাবা 
উহাকে খুব পছন্দ কবে ; উহার বীজ বাসার মধ্যে সঞ্চয় 
কবিয়া রাখে এরূপ দেখা গিয়াছে। * 

একবার ধানের “খোলা”র নিকটে এক প্রকার ছোট 
মেটে লাল পিপীলিকা দেঁখিয়াছিলাম। ধান “মাড়া” শেষ 
. হওয়ার পর গর গোলাকাব স্থানের একপাৰ্শ্বে বহুসংখ্যক” 
পিপীলিকা পৰিত্যক্ত ধান্ত সঞ্চয় কবিতেছিল। উহাবা 
অনভিদব্্ী বাসায় ত সংগৃহীত ধান্য বহন কবিতে ব্যস্ত 


গু 
গু ৰ ৰ 


৭২৬, 


হিল কিল সন বি অনিক বু বি 


করিতে দেখি। বিশেষরূপ লক্ষ্য করার পর ছুই চারিটা ধান 


দেখিতে পাই। শীতপ্রধানদেশে কোন কোন পিগীলিকারা . 


(Pogonomyrmex barbeatus) শত্ত রৌদ্ৰে দিবার 
জন্ত মধ্যে মধ্যে মাটির উপরে তুলিয়া থাকে কারণ অন্তথা 
মৃত্তিকারসসিক্ত বীজ লীঘ্র অঙ্কুরিত ও নষ্ট হইয়া যায়। 

== দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার পর্ত্রকর্্ক পিপীলিকা 
দেখা যায়। উহাদের অত্যাচারে কাফি প্রভৃতি কয়েক ভারতীয় 
উদ্ভিদের চাষ করা সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর। উহার! এ 
সব উদ্ভিদেয় পাতা কাটিয়া দলে দলে বহন করিয়া লইয়া 
যায়। ম্যাকবেথের বির্ণামএরন চলিতে দেখার স্তায় পাতার 
আড়ালে পিপীলিকার|-অদৃশ্য থাকায় পাতা চলিতেছে দেখিয়া 
দর্শক অধাক হইয়া যান; মনে হয় যেন বৃহৎ ছত্ৰ লইয়া 
একদল বামন যাত্ৰী তীৰ্থে চলিয়াছে। ইহাদিগকে ছত্রবাহী 
পিগীলিকা*বল! হয়। ইহারা যে শুধু গাছের পাতা লইয়া 
যায় তাহা নহে রাত্রিতে ঘরের মধ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য চুরি 
করিয়া লইয়| যায়। ইহারা এত পাতা সংগ্রহ করে যে 
গুনিলে অবাক হইতে হয়। মেক্সিকো! উপসাগরের নিকটস্থ 
টেক্সাস প্রদেশে ' ম্যাককুক (1০০০০).) সাহেব 
এই জাতীয় পত্রকর্তকের একুটি বাস! দেখিয়াছিলেন | তত্ৰত্য 
ু্ঘকেরা গর্ভ খুঁড়িয়া পিপীলিকাদিগকে লষ্ট করিয়াছিল; 
গর্ভটি, ১২ ফুট ব্যাসও ১৫ ফুটু গভীরদ্কা বিশিষ্ট অর্থাৎ একটি 
ছোটখাট ঘর বিশেষ ছিল গর ঘসোর মধ্যে অনেকগুলি 


ৰু কুঠুরী (Chambers) ছিল; বড় কুঠুবীটি সকলের নীচে 


দেখা যায়; উহা, একটা আলকাতবার পিপাঁর মত বড় 


'_ ছিল। এই বৃহ্দায়তন গর্তের . অর্ধেক স্থান পাতা দ্বারা 


_ একবাৰ পরিপূর্ণ করিতে হইলে কতগুলি বৃক্ষক্ষে অকালে নষ্ট 


হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । 
পিগীলিকারা অত পাতা লইয়া কি করে ? বেপ্ট সাহেব 


" অনুমান করেন ওঁ সকল পাতা. পচাইয়! সার প্রস্তুত করে । 


সেই সারের সাহায্যে এক প্রকার 52৪5 (বেঙের ছাতা 
জাতীয় উদ্ভিদ)এর চাষ করে। বাসাটি যেবপ বৃহৎ, 
উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও তদস্ুরূপচবৃহৎ ও বহু 
সংখ্যক ৷ 'যাঁহাতে বৃষ্টির জল পথের মুখ দিয়! মধ্যে 
প্রবেশ করিতে লা (৯৯ ৬৯৬৯৬ 


"৮ ০ 


ৰ '_ প্রবাসী। * ~ 


$ 
' [৭ম ভাঁগ। 


০. স্মিত ee = পথ জাতিত পি এ 


থাকে। “কুক সাহেব বলেন যে পত্ৰকৰ্ডকেয়| পাতার রস 
খাইয়া অবশিষ্টাংশ দিয়া গ্ৰ সব খিলানের ছাদ প্রস্তুত করে। 
_ আমাদের দেশে সচরাচর ছুই জাতীয় সামরিক পিপীলিক1* 
দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম--জিঙে। ২য়- ক্ষুদে বা লাল- 
পিপ্ড়ে। নবদ্বীপ অঞ্চলে জিতের অত্যাচার খুব বেশী 
দেখিয়াছি। উহার! যে পথ, দিয়! চলে দে পথে কোন 
জীবের, পক্ষে “তিষ্ঠান” আদ সম্ভবপর নহে। কারণ 
উহারা অত্যন্ভু বিষাক্ত। ডেয়ে, মেবেদ বা কাঠপিগ্‌ড়ে, 
নুড়ন্থড়ে বা ধাঁওয়! প্রভৃতি পিপীনিকারা আহারান্বেষণের 
জন্ত প্রায়ই একাকী ইতস্ততঃ ঘুরিয় বেড়ায় কিন্তু রাী ও 
জিঙিরা প্রায়ই দঁসবদ্ধ হইয়া চলে । কেঁচো বা উই শিকারের 
জন্ত জিডীরা ষর্থন শ্রেণীবন্ধভাবে চলে তখন মনে হয় যেন 
আর্থার বন্দর দখল করিবার জন্য দলবদ্ধ জাপানী-সৈন্ত 
অগ্রসর হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলে শাখা সারি 
বাহির হয় এবং দেখিতে দেখিতে নদীয় স্তায় সন্মুখদিকে 


"বিস্তৃত হইয়| পড়ে। তখন মনে হয় শত্ৰুদিগকে ধিরিবার 


জন্তু আয়োজন করিতেছে । এই সময় অনেক অগ্রগামী 
বীর (5০০55) ফিরিয়া আগিয়| সংবাদ দেয় ; নূতন নূতন 
বীব তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এবং করেক মুহূর্ত মধ্যে 
শিকারদ্বিগকে ঘিরিয়! ফ্লে। যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত যেরূপ 
রসদস্থান বা মূলে (৮৯৪০) যোগ থাকে জিঙাদিগেরও 
সেইরূপ আহারাম্বেষণ স্থানের,সহিত বাসার যোগ থাকে। 
বাস! হইতে ১৬০ ফুট দূরে উহাদিগকে উই সংগ্রহ করিতে 
দেখিয়াছি ; বর্ষাকালে মাঠে উহারা* কেঁচো ও উই ধরিয়া 
থাকে। এই জাতীয় পিপীলিকারা আঁরবদেশীয় বেন্বইন 
জাতির স্তর দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করে না; বাসায় 
খাবার জিনিষ সঞ্চিত না করায় সৰ্ব্বদাই নূতন নূতন স্থানে 
আহারান্বেষণের জন্তু ঘৃন্নি্য়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। অগ্রগামী 
পিপীলিকার৷ পোকা! মাকড় শিকার করিয়া পিছনদিকে 


চালান করে: পশ্চাতের সকলে সাইবিয়িয় দেশের নেবৃড়ে 


দের (w০!৮e৪) মত হতভাগ্যদিগকে ছিড়িয়া থায়। 
পিগীপিকাদের মধ্যে ইহারা নেকৃড়ে বিশেষ । ৰ 
৬, ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে দলবদ্ধভাবে আহারাম্বেষণ 
করে তাহা পূর্বেই বণিশ্বাছি। এক এক বাসায়.ষে কত- 
অ. ভমক ভভ ৬৬৭ একবার 


« 


করিয়া দেখি আপনাদের শরীরের ১৫০০ গুণেরও 

দুরে উহার! শিকার অন্বেষণের জন্ত এক সারিতে 

য় সকলেই পরস্পরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। পরস্পরের 

যয মাঝে মাঝে সামান্ত ফাঁক্‌ থাকিলেও ২১০টা আগে 

ছে চলিতেছিল। সুতরাং সারিটিকে অবিচ্ছিন্ন মনে 

মরলে উহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ১৫০০ হয়। বাসার মধ্যে 

আরও কত ছিল তাহা বলা যায় না। বাসার মধ্যে 
১৫০০ ছিল, এইরূপ অনুমান করিলে উহবাদের*্সংখ্যা 

+ হয়। এদ্‌ ফোরেল (৮. ভিতর 
[পাঁচ লক্ষ পৰ্যন্ত পিগীলিকা| দেখা যায়। কলিকাভার 

টি লক্ষ*লোকের বাস। সুতরাং একু একটি বাসাকে 

“একটি নগর বলা যাইতে পারে।  , 

'_ নন্নভূক বৃহৎ ব্যান (Royal Bengal tiger) যেরূপ 
ভি উঠে সা বলিয়া রও যায়, জিঙাদিগকে সেইরূপ 
বৃক্ষ বা চালের উপরে উঠিতে দেখি নাই; উঠে বলিয়া 
| ধ হয় না। নীচে অসংখ্য জিঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে 
ছুই তিন হাতি উচ্চে চালের উপরে বহুসংখ্যক উই, 
'{ দড়ি খাই গৃহের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। নীচে 

{ ঘৃরিয়া৷ বেড়াইল্১ যেমন মানুষের! উচ্চ টংয়ের মধ্যে 

চনত মনে বসবাস করিতে পারে উইরাও সেইরূপ ষম- 

কে নীচে বিচরণ করিতে দেখিয়াও নিরুদ্বেগে গৃহস্থের 
মাটি ঠেকাইতে থাকে। রান্নাঘরেই জিঙাদের উৎপাত 
দেখ! যায়; কারণ সেই ঘরেই মাছ মাংস থাকে। 
হাঁড়ির মধ্যস্থিত ভালামাছ খাইয়া শুধু হাড়গুলি 
'্বাখিয়াছে এরূপ দৃপ্ত ২৩ দিন দেখিয়াছি। ইহাদের 

হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মেয়েরা একটাকে অর্ধমৃত 
ফেলিয়া রাখে। দেখিতে দেখিতে সেইখানে ছুই 

সঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপন্ন সঙ্গীর নিকটে 

_7 বিপদের কথা শুনিয়া সভজ্ঞ গর্ভের দিকে প্রস্থান 
_খ। পথিমধ্যে যাহার সহিত দেখা ঘটে তাহাকেই এ 

দ প্রদান করে? কারণ মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্বায় জিঙে 

র মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং মেয়েদবিগকেও 

স্ত করে। মেয়েরা 'স্থযোগ বুঝিয়া এই সময় গর্তের 

গাবর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। - ৰ 

1ই 'জাতীয় পিপীলিকার| এত ভীষণ যে ইহাদের হাত 


ৰ 
তলি . 


* পিপীলিকা ৷ EE ৰ 


৭২৭ 
নর লাভা ES 
আফ্রিকার অন্তৰ্গত কঙ্গোপ্ৰদেশে একজন ইতালীদেশীয় 


' পাদ্রী একদল সামরিক পিপীলিকা দ্বারা নিদ্ৰাবস্থান আক্রান্ত 


হন; চাঁকরেরা সংবাদ দেওয়ায় উঠিবার পূর্বেই তাঁহার 
পা পর্য্যস্ত উহার! ছাইয়া ফেলিয়াছিল.। আগুন দিয়া না 
মারিলে পাদরী সাহেবকে উহাদের দংশনযন্রণয় হয়তঃ 
অকালে ভবলীলাখেলা সাঙ্গ করিতে হইত; কর়েক্টু। 
ভীমরুলের দংশনযন্ত্ৰণা সহ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; 
বহুসংখ্যক বিষাক্ত পিগীলিকায় উগ্র বিষ সু কর! সহজ 
বির ভুলের দীযিভ রিল 
শোনা গিয়াছে। 

রাডী পিপড়ের! EERE নর 
ছোট এবং অন্ত বিষাক্ত নয়; তবে উহাদের দংশন কম 
যন্ত্রণাদায়ক নহে। উহারা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে; 
একাকী চলে না। বর্ষাকালে বৃহৎ বৃহৎ কেঁচোকে অনেকে 
মিলিয়া শিকার করে, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইহারা জিঙাদের 
মত মাটির উপরে চলিতে ভাল বাসে না; যখন শেণীবদ্ধভাবে 


সি 


চলে তখন প্রায়ই মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করে মধ্যে মধ্যে 


উপবে উঠিব্রাব পথ রাখে মাত্র। বৃষ্টির পর ইহারা বাসার 
মধ্য হইতে অনেক মাটিতুলিয়! গর্ভের চারিধারে উচ্চ প্রাচীর 
১৬৯১৬৯৯৬৯৪৬৬৬৬১২ 
পাইবেন। \ 
. পগুপ্ৰালক দিগের*্মধ্যে ডেয়ে ও নাল শেবে' প্রধানতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায়।* ইহান্রা চাব বা অন্তরূপে খান সংগ্রহ 
করা বড় একটা পছন্দ কুরে না।- সিম, যুতুরা! ও ফুলগাঁছে 
ভেড়ার মত দুইটী শিং এবং পৃষ্ঠদেশে চীনেল্রে বেণীর মত 
শিখ! বিশিষ্ট এক প্রকার পোকাকে * ডিম পা়চত দেখিয়া 
ছিলাম। - ১ম চিত্ৰ । উহাদিগকে ভেড়াপোকা নাম দেওয়া 
যাইতে পারে। উহার! উড়িতে পাঁরিলেও দল ছাড়িয়া বহুদূরে 


পলায় না। ডেয়েবা উহাদের পুচ্ছের নিকটে শুং বুলাইয়া 


আদ্র করে এবং প্রদত্ত রস বা হুঙ্ধ পান করিয়া খ্বাকে। 
ভেড়াপোকারা যখন উড়িতে পারে তখন উৎপাত 
করিলে অন্তর চলিয়া যাওয়াই সম্ভব কিন্তু কন উহাঁদিগকে 


বা ক্77777টাটা াা কা 
* ইহারা 1908০899 জাতির অন্তর্গত। উনারা Little 


devilsfi 9০০৮০) নামে পরিচিত। 


৭২ £ টু 
উতত হই উড়ি যাইতে দেখি নাই। সুতরাং অমুমান 
করা যাইতে পারে ডেয়েরা উহাদিগকে বিরক্ত না করিয়া 
বরং যত্ন করে। যে গাছে ভেড়ীরা ভিমপাঁড়ে সেই গাছের 
গোড়ায় অথবা নিকটেই ডেয়েরা বাসা করিয়া থাকে। 
কয়েক জাতীয় পিপীলিকাকে শিকভূভোজী একপ্রকার 
পোকা পুষিতে দেখা গিয়াছে । 
৬. পপ্ুরক্ষা বিষয়ে নালশে| বা লাশাদের কৌশল অতি 
চমৎকার । . আম, ক্ষীরকুল প্রভৃতি বৃক্ষের তলায় উপস্থিত 
হইলে সময়ে সময়ে একপ্রকার . পোঁকা চোখে মুখে” পড়ে, 
অনেকে -হয়তঃ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন। উহারা 
পিগীপিকাদিগের একজাতীয় গরু। ওঁ সকল গাছের পাতা 
ও ডালের উপরে সাদা রঙের “একপ্রকার জাব পোকা 
(61458) বাস-করে ( ২য় চিত্ত ক )। .নালশোরা উহা- 
দিগকে পুষিয়া থাকে । পোকাগুলি* উড়িতে পারে না 
কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত একস্থানে থাকিতে পছন্দ করে না। 
বিশেষতঃ ছানাগুলি স্কাই চলিয়া বেড়ার ।  ইহারাও এক 
প্রকার গরু। 

গরুগুলি যাহাতে পলাইিতেনা পারে সেইজন্ত নাল শোনা 
. জাল বুনিয়৷ উহাদ্বিগকে ঘিরিয়া রাখে । এগানে বলিয়া 


- রাখা ভাল যে আম প্রতৃতি গাছের পাতায় তুলার খোশেরে, 


একপ্রকার সাদা রঙের পদার্থ দারা জোড়া বাসা অনেক 
সময় দেখা যায়। ও সকল বাসায় কমলা রঙের এক 
প্রকার ডেয়ে বাঁস করে, উছাদের ছল নাই) তীর দাড়া- 
দ্বারা ক্ষত করিয়া উদরের শ্রগ্রভাঁগ পৃষ্ঠের উপর দিয়া 
ঘুরাইয়! আনিয়া উহার! ক্ষত স্থামের উপর এক একার রস 
বা বিষ নিক্ষেপ করে। ইহারা মাটির মধ্যে অন্ধকারে 
বাস করে না, এই পিপীলিকার নাম নালুশো উসো বা 
' লাসা। এই নাল্শোদ্িগের সহিত পূর্বোক্ত গরু (ক) 
দিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনেক বাসায় 
.এঁ গরু দেখা যাঁর নাঁ। সেইসব বাসায় ‘ নাল্‌শোরাও 
বাস করে না। যেসুকল বাসায় ও গরু দেখা যায় কেবল 
- সেই সকল বাসায় উহারা বাস করে। ইহা হইতে স্পষ্টই 
হনে হয় না কি যে নাল্শোরা উহাদিগকে পুষিয়া থাকে? 
নতুবা অনায়াসে উদরসাৎ করিবার ক্ষমতা “সত্বেও খায় 


+ * Platyarthrus Hoffmanseggii. L 


জি ক পা এ fl ত 


প্রবৰ্ণী ।- 


_ অদ্ধকার্মময় স্থানে--মৃত্তিকাভা্স্করে বা বৃক্ষকোটরে বা | 


[ ৭ম ভাগ ৷; 


না কেন? বরং মধ্যে মধ্যে ২১টি পিপীলিকা গরু মুক্টে ৷ 
করিয়া একবাস| হইতে অন্ত বাসায় লইয়া যায়। 
বাসার মধ্যে যেখানে যেখানে বড় বড় গরু-দলবন্ধ হইয়া, 
বাদকরে সেই সকল প্বাঁখানে” (প্রশাখা বা পতরবৃত্তে ট 
পিপীলিকারা সৰ্ব্বদা ঘোরা ফেরা করে। গরুপ্ুলির উদয়ের, _ 
অগ্রভাগে পিঠের উপরে দুইটা বাট থাকে ( ২য় চিত্র খ )%- 
ওঁ বাঁট হইতে বিন্দু বিন্দু মিষ্ট' রস বাহির হয়। গর রস বা 
ছুখ নাল শোঁদের বড় প্রিয় খান্ত? যখন কোন পিগীব্বিকার 
ক্ষুধার উদ্েুও়ায় বা অন্ত কারণে গরু দোহনের যো : 
জন হয় তখন সে কোন একটা গাভীর বাঁটের নিকটে গু” 
দিয়া সুড়সুড়ি দ্ে়। কিছুক্ষণ পরেই গাভীর শীট হইতে ... 
দুধ বাহির হয়।* পিপীলিকাটা উহা জিহ্বার সাহান্যে-বিড়ী:প 
লের দুগ্ধ পানের তায চাটিয়া খায়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারবিন' 
(02838) বলেন গাভীগুলি ওঁ দুধ না দোহা পর্য্যন্ত রক্ষা. 
কবে। প্রহ্থতির স্তায় দুগ্ধ পান করাইতে না পারিলে ৷ 
অন্ুবিধা মনে করে। আশ্চর্য্য বটে। সামান্ত একটু চেষ্টা 
করিলে সকলেই নাঁলশোঁর. হুগ্ধপান পধ্যবেক্ষণ, করিতে | 
পারেন। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই ষে গাভীগুদি ' 
কামধেন্থুবিশেষ। 'পিপীলিকারা পুনঃ পুনঃ দোহন করিলেওঁ - 
বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উহাদের নিকট হইতে অন্তল: 
যাইবার অন্ত বিশেষ চেষ্টা করে না। ২ 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পৌব, ; 
পুষিয়া থাকে। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি পিপীলিকার! সাধারণত’ 










প্রস্তুত কবে। এই অদ্ধকারময় বাসায় সৰ্ব্বদা থাকায় কে; 
কোন জাতীয় গরু (২০৭০৪) অন্ধ হইয়া যায়।* - 
অন্ধদিগের পোষণের ভার চাঁলকদিগের উপরে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত লেম্পিস্‌ (_ৎ৪P€5) একবার দেখেন 
একটা পিপীলিকা একটীঃগরুকে (Lome ০8082.) 

করাইতে ছিল। কতকগুলি পিপীলিকা চিনি 


উহাকে আহার করায়। আশ্চর্য এই যে গরুটি : 
উপর চলিলেও উহা খাঁইিতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয় | 


© Beckia, claviger, platyarthrus এইরূপ অন্ধ গরু । 











১২শ সংখ্যা । | 
দূকাৰ্য্য উদ্ধাবের অন্ত অনেক সময় পাঁটার পা যোওয়াইতে 
তয় এইরূপ প্রবাদ আছে কিন্তু দুধের জন্য গরুকে নিজ 
শিশুর মত আহার যোগাইতে হয় এরূপ কে সুনিয়াছেন ? 
সাধারণতঃ যে সকল বৃক্ষের রস খাইয়া থাকে 
সেই সকল গাছে উহাদিগকে লইয়া বাস করে। 
'মাভীরা পাতা হইতে রস সংগ্রহ করে এবং পিপীলিকারা 
দর দুগ্ধ পান করিয়া *বাঁচে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের 
একরপ হওয়ায় বিবাদ বিসম্বাদেব সম্ভাবনা থাকে না । 
নালংশোর বাসা পরীক্ষা করিয়াটি তত বারই 
মধ্যে গাভীর বৎস্ত ও পিপীলিকার বাচ্ছা, একত্রে 
| পাঁলকেরা গাভীর ডিম ও বাচ্ছা যত্তের সহিত 
করে। দেখিলে সহস| মনে হয় ডিমগুলি পিপীলিকা- 
নিজের-_ গাভীর নহে। এই সকলা পিপীলিকাকে 
গোপজাতীয় বলা যাইতে পারে না কি? ই 
যুদ্তপ্রিয় কোন কোন জাতি০ ভিন্ন জাতীয় 
।পীগীলিকাব বাচ্ছা অথবা গুটি ধরিয়া আনে। বাচ্ছাগুলি 
বড় হুইয়! প্রভুদিগকে আহার যোগায়। দাস ভিন্ন 
প্ৰভুদের গতি নাই। কারণ উহার! নিজেদের বাসগৃহ 
নৰ্ম্মাণ, সম্তানপালন, এমন কি আহার গ্রহণ পধ্যস্ত 
নাপনারা করিতে অক্ষম। ইহ! কারনিক বর্ণনা নহে। 
কাদের মুখের গঠন দেখিলেই ইহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়! 
ধন কোন প্রভু ক্ষুধা অনুভব করেন তখন কোন একটা 
সের অন্বেষণ কবেন এবং শুং দিয়া উহার গ! চাঁপড়ান। 
ভূ ক্ষুধাৰ্ত হইয়াছেন বুবিয়া দাস অমনি শোঁষকথলী বা 
_প্ক্র্ঠর হইতে সঞ্চিত খাত্ম উদিগররণ করিয়া প্রভুকে 
ওয়ায় 1]. 
প্রভুরা অকর্ণপ্য হইলেও অত্যন্ত সাহসী, অন্ততঃ দাস 
_- হের সময়" সেইরূপ পরিচয় প্রদান করে। - জিঙা বা 
পিপড়েদের মত উহাদের স্কুল নাই; অথবা দূরে বিহ 
গপ করিবার ক্ষমতাও নাই ; তথাপি বুদ্ধি ও সাহসের 
ঘাস সংগ্রহ করিয়! থাকে। 


গস সংগ্রহের অস্ঠ যখন উহারা বাহির হয় তখন খুব 


Polyergus rufeaceus (২) Formica fusca. 
এই অন্তর্জঠর ( ৪322870) বা শোবকথলীর ( Sucking 
০%) গঠন ও কাৰ্য্য অত্যন্ত । প্রবন্ধান্তরে হঁহর * 


লিবার ইচ্ছা} রহিল। 


ৰ 
ওক ৬ 


* পিপীলিকা | 


৭২৯ 


বৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। পাতি 
উপায়ে দাস জাতির বাস! স্থির করিয়া একদল পিপীলিকা 
শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। এ দলে কেবলমাত্র শ্রমিক 
বা দাসীরা (স০৮০:৪) থাকে । উহাদের মধ্যে অধিনায়ক 


‘না থাকায় অনেকে ফিরিয়া আসে। আবার পশ্চাৎ হইতে 


নূতন নুতন যোদ্ধা অগ্রসর হইয়া উহাদের স্থান পুর্ণ করে। 
বাসার নিকটে পৌঁছিয়া এই “ছেলেধরার দল” প্রবল বেগে 
বয়স্ক পিপীলিকাদিগকে আক্রমণ করে। লম 

এই স্মাকশ্মিক বিপদে অভিভূত হইয়া ডিম ও বাচ্ছা মুখে 
লয় এবং বাসা পরিত্যাগ করিয়। রক্ষা পাইবাঁর জন্য বৃথা 
চেষ্টা করে কিন্তু সকলে মিলিয়া ছেলে ধরার চলকে বাধা 
দিবার চেষ্টা করে না। ভূতীয়চি্। আগস্ধকেরা দাসদিগকে 


. পরাজিত করিয়া--অসম্ভব বোধ হইলে--গুটি ও বাচ্ছা লুট 


করিয়া পলায়ন করে। আক্রমণকারীদিগের চুয়াল বা দাড়া 
(mandibles) অত্যন্ত বলশালী ও সুচ্যগ্র। কাঁষেই কোন 
নির্বোধ দাসী শিগুরক্ষার অন্ত পা কামড়াইলে তাঁহার মস্তক 
সুতীক্ষ দাড়া দ্বারা চাপিয়া ধরে; তাহাতেও না” ছাঁড়িলে 
এরূপ চাপ দেয় যে হতভাগ্য দাসীর মস্তিষ্ক বিদ্ধ হইয়া যায় 
ও স্নায়ু মুল অসাড় হইয়া পড়ে; কাষেই দাসী অল্ঞান 
হইয়া পড়ে ও শত্রুর পা ছাড়িয়া দিতে বাধা হব। "ছেলে 
ধরার” দল বয়স্ক রক্ষীদিগকে, একেবারে মারিব| ফেলে না, = 
কেবল অজ্ঞান করিয়া! বাচ্ছা ও গুটি লইয়! পগায়ন কষ্টে | 
রক্ষীদিগকে বা অন্তান্ত দাস প্রিপীলিকাকে মারিলে যে কেবল = 
দাস বংশ শীঘ্র শীঘ্ৰ ধ্বংস করা হয় তাহা উহারা বেশ বুঝে। । 
অপহৃত বাচ্ছা ও গট বাসায় আনিয়া পুরাতন ভৃত্য 
দ্বিগের প্রতি উহাদের প্রতিপালনের ভার অৰ্পণ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হয়। বাচ্ছাগুলি বড় হইয়া দাসের কাজ করে। 
এইরূপে প্রভুদের দাসের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। এই 
দাস-শ্রমিকেরা কুন্কী হাতীর ন্তার উত্তরালে স্বজাতি 
অপহরণ সময়ে প্রভুদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। মনুষ্য 
সমাজেও সামরিকেরা এইরূপে দাস বংশ ধ্বংস না করিয়া. 
যাহাতে নিজেদের কাষে লাগিতে গায়ে দাস শিশুদ্িগকে 


- বাল্যকাল হইতেই স্বজাতিদ্রোহী পুরাতন পোষা-দাসদিগের 


* বারা সেইব্লপ ভাবেই তৈয়ারি করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
kal 


ন টী 


৯ পি লী সত সি 


চরহ রদ এতলীৰ্ম সম্পন্ন করে বে 
আধ ঘণ্টার মধ্যে দূরম্থ বাস! জয় করিয়া ফিরিয়া আসে। 
বাসার মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যেরা বেশ সন্তাবে বসবাস করে, 
উন্নত ও সভ্য মানুষের মত অত্যাচার করে না। প্রভুরা 
ফেবল দাস সংগ্রহ করিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। 
আর দাসের! গৃহনিৰ্ম্মাণ, স্তানপ্রতিপালন, খান্তসংগ্রহ 
প্রভৃতি সমুদয় গৃহকাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । গৃহকার্ধ্য 
সম্পাদন করাহিবার জন্তই দাসীর প্রয়োজন। সেই জন্যই 
পিপীপিকারা যে সকল গুটি হইতে শ্রমিক বা দাসী জঙ্সিবে, 
সেই সকল গুটি. অপহরণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় 
গুটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। স্থতরাং তাঁড়াতাড়ির মধ্যেও 
বাছিয়া লইতে বিশেষ কোন ভ্রেগ পায় না। , 

অতিরিক্ত প্রভুত্বের ফল দাস অপেক্ষা গ্রভূিগের পক্ষে 
যে অধিকতর ক্ষতিকর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান 


করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় চাঁকরে জুতা ঘুরাইয়া না 


দেওয়ায় অযোধ্যার নবাব পলাইতে পারেন নাই; ইংরাজ 
হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাদসাহি আলস্তের ফলে নবাব 
-স্বাঁডাবিক শক্তি হইতে এতদূর বঞ্চিত হইয়াছিলেন যে 
পা বিনে বরের বহে সুরা সাত সত পারেন 
নাই। 


দীর্ঘকাল যে অঙ্গের বা ডে মনোৰৃত্তির ব্যবহার নাঁ কর! 
যা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত দাতি এখন, 


বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠে। ১১১৪ 
বেলায় এ নিয়মের জন্তথা হইবে কেন ? 

দাসব্যবসানী (Slave-making) আর এক" Ey 
পিপীলিকা * আছে উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইলেও 
পূর্বোক্ত ছেলেধরার পিপীলিকাদ্বিগের মত অন্ত এক 
জাতীয় দাস পিপীলিকাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্ত 
এই দাস. জাতির! দুর্বল না হওয়ায় আক্রমণকারীরা-প্রায়ই 
মারা পড়ে কিন্তু তথাপি যে তাহার! অয়ল|ভ করে সে কেবল 
“তাহাদের প্রতিপালিত দাসদ্বিগের আহুকুল্যে। স্বজাতি 
শত্ৰু না হইলে মহাকায় হস্তী কথন মানুষের দাস হইত কি? 
পূৰ্ব্ব সংগৃহীত দাস-শিশুরা বয়প্রাণ্ হইয়া অতিমাত্রায় 
প্রভুভক্ত হইয়া পড়ে। প্রভুদিগের প্রায় সৰ্ব্ববিধ কাৰ্য্য . 


© Strongylognathus testaceus. { 


প্রবাসী।* 


০ লী সি ত পদ ত সি গাগিত  উিপি সি পক সস ধুন ছি 


: ও জ্ৰুতগতি বক্ষা করিয়াছিল বটে “কিন্ত 


আপনারাই সম্পন্ন করিয়া দেয়) কাজেই পরিশ্রমে অভাবে 








জাতির মধ্যে এইরূপেই অধঃপতন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে 
মানুষের মধ্যেও কি এ দৃষ্টান্ত বিরল? 
Anergates নামক এক প্রকার পিপীলিকার 


সাহেব অনুমান, করেন উহাদের বহুপ্রাচীন 
মধু ও শিকারের. উপর নির্ভর করিত! ক্রমে- 
অবলম্বন করিয়| ধীরে বীরে দাসব্যবসায়ী (31০৬০-002. 
198), হইয়া পড়ে উহার| কিছুকাল আপনািগের 


ধীরে প্রক্কত :স্বাধীনতা--স্বাবলঘ্বন হান্াইয়! /ফেলে। 
ক্ষমতা ক্রমশঃ হারাইয়া এবং দাসের উপরে সমুদায় কার্যে, রে 
ভার দিয়া নিজেরা অলস হইয়া পড়ে ‘সেই আলস্ত-ও 
পরনির্ভরতার ফলে বর্তমান. অধঃপতিত অবস্থায় আসি; 
পৌঁছিয়াছে। শরীরে শক্তি নাই, নে “আর পূর্বপুরুষ 
দিগের মত বল নাই; সংখ্যায় দিনু দিন কমিয়| যাইতেছে 
এখন - ইহারা. দাঁসজাতির অন্থগ্ৰহপ্ৰাৰ্থ--হীন মোসাহে 
(parasite) মাত্র যখন দাসের! বাস! পরিবর্তন ক 


তখন তাহারা উহাদিগকে মুক্খ করিয়া.অন্ত বাসায় লই 


যায়। * এতদূর অধঃপতন হওয়া কি সম্ভব? পেচ 
তখন পিগীলিকারা যে পূর্ব্বগৌরব বিস্তৃত হইয়া দীনভ 
জীবন যাপন করিবে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কি ? উহা 
বাসায় শ্রমিকসমপ্রদায় দেখা যায় না; কেঁৰন পুরুষ 
স্ত্রীদাতি থাকে মাত্র। জ্তরাং আহাধ্য সংগ্রহ কাঁ_ 
কে? এমন কি শিশুদিগের স্তায় আহার করাইয়া না, ' 
উহার! নিজে আহার গ্রহণ করিতেও অক্ষম || ' 


— 





€ Lubbock কৃত “Ants, Wasps and Bees” নামক! 
৮৭ পৃষ্ঠা দষ্টব্য। 
1 এ পুস্তকের ৮৭ পৃ ' 


৪৮ 


ংখ্য।। ] 


অক্ট্ৰেলিয়ায় এবং মেক্সিকো প্রদেশে এক জাতীয় 
পিপীলিক| দেখিতে পাঁওয়া যায়। উহারা মাটির মধ্যে বাস 
<! উহাদের বাসায় স্ত্রী, পুকষ ও শ্রমিক বা দাসী ভিন্ন 
আরও এক রকম পিপীলিকা দেখা যায়। উহাদ্িগকে মধুবাহী 
honey-bearers) বলে। উহার| অত্যন্ত অলস; সৰ্ব্বদাই 
বাসার মধ্যে থাকে, এবং বাঁপাস্থ সকল শ্রমিকেব সঞ্চিত 
হু আপনারেব উদরে লঞ্চ কিয় বাখে। উহাদের উদব 
> কাত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ; কাজেই যথেষ্ট মধু পাবেন 
mn, রর চি) যখন দরকার হয় তখন উহা ঙ্গীদিগকে মধু- 
টেিরণ কৰিয়া ৰাঁজার। উহার! জীবন্ত মধুথলী বিশেষ । 
সাক এক বাসায় ৭৮টা কুঠুরী থাঁকে। ম্যাকৃকুক্‌ 
০০০০০৮) সাহেব এক বাসা প্রত্যেক কুঠুবীতে গড়ে 
৩০টা মধুবাহী দেখিয়াছিলেন। আমবা উন্নত জীব কিন্তু এই 
নিকৃষ্ট জীবের ম্যায় আমাদের কেহ কি সকলের সঞ্চিত দ্রব্য 

গচ্ছিত রাখিতে সক্ষম ও বিশ্বাসপান্র ? 
পপীলিকার মনোবৃত্তি, বন্ধুত্ব, বিজাতিবিদ্বেষ, গৃহযুদ্ধ, সেবক- 
, রাজভক্তি প্রভৃতি কৌতৃহলোদ্দীপক বিষয় বলিবার 

বহিল। 

*_ ,জ্ৰীজানেন্জনাবায়ণ রায়। 


সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 


_াছীরা সামাজিক উদ্ন্থ।স--গ্ৰীৰতীন্দ্ৰমোহন সিংহ প্রণীত । ৩৬৭ 
য় সম্পূৰ্ণ মুল্য দেড টাকা! মাত্র | বহুকাল এমন হুচিত্রিত উপন্তাস 
সবাই :'এখানি পডিয়| পৰম জীত হইয়াছি। কতকগুলি চিত্ৰ- 
(রাষ-_ষথা, ছাত্রাবাস, পল্লী, হিন্দু পরিবার, ব্ৰাহ্ম পরিবার, ইঙ্গ- 
ধাজ প্রভৃতি একত্র গ্রথিত হইয়।--পুস্তকখানি অগ্রসব হইযাছে। 
ন্রগুলিব মধ্যে এমন একটা সুন্দর লাগ্রিকতা আছে যে তাহা 
উডিষ্যার চিত্র" প্রণেতাঁবই সাধ্য মনে হয়। গ্রস্থকাবেৰ চরিক্র- 
পঞ্চি, বৰ্ণনঠাতুধ্য ও দৰ্শননিপুণত| চমৎকাৰ। সকল চৰিত্ৰগুলি 
সকল, দৃশ্তগুলি ফটোগ্রাফের মত যথাৰ্থ। ‘পায়ব| বকবকুম 
ছে, তাহাদের গল| ফুলিয়! উঠাতে নীলবর্দেব মধ্য হইতে সবুজ 
বকীর্ণ হইতেছে' দেখে অনেকে; দেখাইতে যে পারে সে কবি। 
হীর শবীরের বর্ণ বাজে কিছু কালে! ছিল। ষৌবনেব প্রারস্তে 
শ্হ্লের মেঘাবৃত মধ্যাহৃকালীয় আকাশের স্তায় তাহাব মধ্য 
গাবণ্যচ্ছট! ফুটিয়া বাহির হইব! তাহাকে কতকটা 
স। এখন আবাৰ বেল! শেষ হইছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চিক্য অন্তৰ্হিত হইয়| অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে * * * 
টি দাত উচু * * * তাঁহার মুখখানি (কাজেই) 


ক্ষিপ্ত সমালোচনা । টু ই 


৭৩৯ 


সৰ্বদাই বিদরব। তিনি মাসে চাষি পাঁচটি কথা লেন, আর বছর 
তিন চাবিবার হাসেন' 1” এমন 50869508 কপবৰ্ণন| 'আঁর পড়িযাছি 
হলিয়া মনে ত হয় না৷ এই প্রশ্থখানিতে এইবপ স্বন্দর চিত ভুবি ভরি 
গাঁওযা যাইবে । 

গ্রস্থগত সকল চিত্রের মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্মপরিবারের এ সমাজের দ্র 
যেন এক অপরের ০1] বা back ৪৮০৬৭৫ হইযাছে। সুটন্গুলি এমন 
ভাবে অগ্রসর হইয়াছে যে পডিলেই এ দিককাঁব একটা চরিত্রকে অন্যদিকের 
একট! চত্রিত্রেৰ সহিত তুলন! করিতে প্রবৃত্তি হয়। একিকে-হিন্দুবিধবা 
শবৎশশী অপৰ দিকে ব্ৰাহ্মবিধব| প্রভাতী , একদিকে হি'্বু হবৰ উঠেন, 
অপর দিকে অরুণ; একদিকে বনলতা, অপর দিকে ল্লক; একদিকে 
উপেনের বন্ধু খীরেন, অপব দিকে পরেশ বাবুর বন্ধু ডাতার 5কাবভ্তি; 
একদিকৈ হিন্দুর গুক শশীশেখন বিদ্যানিধি বা হরকান্ত বদ্যালঙ্কাব, 
অপর দিকে ব্ৰাহ্ম উপাচার্ধ্য অনস্ত বাবু; এইবপ বহু চরিব্রেব তুলনায় 
হিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ব গ্রস্থকারের বিন! টীকা টিগ্ননীতে ঘটলাক্রম প্রকাশ 
পাইযাঁছে। দত্তপরিবাৰ 91081 হিন্দুপবিবাঁর বা পরশ বাঁবুব 
পরিবার 171০1 ব্ৰাহ্মপৰ্রিধার ক্কলিযা গ্রন্থকার গ্রহণ ন, করিলেও 
ভাহার একদেশদপিতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইযাছে। হিন্দুনমাজের 
উম্ছ্বলতম চিত্রের গ্লীশে ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণতম চিত্র স্বাপন “করা গ্রন্থকারের , 
উচিত হয় নাই। বুঝিতেছি যে তাহাৰ নাযকঁ উপেনব মহৎ 
অথচ ভাবপ্রবণ জীবনের অসাবধান পরিণতি দেখাইবটর ভন্য ঠাহাকে ' 
এইবপ ঘটনাৰ সমাবেশ কবিতে হইয়াছে, তথাপিও এক সমাজের 
শ্ৰেষ্ঠ নসুনাব পাৰ্শ্বে অপর সমাজের হীন নমুন! স্থাপন করতে সাধারণ 
পাঠকের ভ্ৰমে পড়িবাব সম্ভাবন| ঘটিয়াছে। সাবধান গ্রদ্বক'ব ইহা! 
বোধ হয় বুঝিতে পাবিয়াই দত্তপরিবাবকে আদর্শ পবিবাত্ব কবেন নাই ।- 
শ্রস্থেব নাধক উপেন রেলপথে ভ্ৰমণ কবিবার কালে একজন ফিবিঙ্গি 
বেলকৰ্ম্মদাৰীক্বে একজন স্ত্রীলৌকেব প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে দেখিবা 
দেই ফিরিঙ্গির চৈতগ্য-সম্পাদন করে; ইহাতে দত্রপরিবাৰে বান্নাকাঁটিতে 
মহা হলুুল পড়িয়। যায় : উপেনের মা ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, ‘ওমা । 
এমন অসম সাহসের কাজ তুই কবঁলি কেন? সেই সাহেবক্কে নারিবার 
ভন্য যদি তোকে ফাঁটকে দেষ, তবে কি হবে?” আরঞ্ঞই চ্টন'র জন্য 
হাহ্ম চাঁকলতা৷ উপেনকেগুপত্র লিখিয়! বলিতেছে “আপনি বঙ্গালীব মুখ 
উজ্জ্বল করিযাছেন'। উপেনেব স্ত্রী বনলতাও বলিতেহে 'কেন তুমি 
ইচ্ছা করিযা এ বিপদ “বাডে কুবিলে ?’ উপেনের মহৎ গ্রাণ্বে উচ্চ- 
ভাব তাহার পরিবারেব অশিক্ষিতাঁ মহিলামগুলী অনুধাবন =| 21৪ 
0521৪ কবিতে পাবিলেন নাগ শিক্ষার অভাবে চবিন্ের অনম্পূৰ্ণত| 
নেখাইবার অন্ধ গ্রশ্থকার এই পৰিচ্ছেদেব নাম দিবাছেন ‘হিতে বিপবীত' ; 
কিন্তু হিন্দু পরিবারেব এই অসম্পূর্ণতা যাহাতে লোঁকেব চক্ষে স্পষ্ট 
প্রতিভাত না হয় এই ভয়েই যেন গ্ৰন্থকাৰ তীডাতাউ শুক্তেছেন, 
‘যেখানে স্বেহের বাহুল্য, সেইখানেই অত্যধিক বিপদের আশঙ্কা । 
এই অন্যই বুঝি, -আদর্শ পতিপ্রাণা সাধ্বী জানকী দেল ক্ষতীক্ষ মুনিব 
তাশ্রম হইতে দণ্ডকারণো যাইতে যাইতে পথে মুনিগণে" আদেশে 
২ ৮৬০ 
সত্রীশিক্ষার অভাবের কুফল আরো! দেখাইযাছেন। উপেন উচ্চশিক্ষিত 
তাহার স্ত্রী বনলতা একেবাবে নিরক্ষব ; উপেন স্ত্রীর সহিত ভাণ খুলিঘা 
bie করিতে পাবে ন. তাহাব কথ! পবিবাবস্থ ক্কোন সহিলাই ' 

বুঝেন) না; কথ! বলিতে অনুকদ্ধ হইবা উপেন ভাব বা চাষ| হিন্ু- 

লা সহজ্যবাধ্য রস খুজিয়া পাব না। উপেন নিঙ্গ শত্বারের 
জেহমমড়ার শত লন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে খাঁপছাড মনে 
করিতে লাগিল; সরলতাব প্রতিম! সপ্তমহত্ব বনলতা-ক পঁইয়াও 

ক্ষ * বাকপটু চাকলতার প্রতি আুষ্ট হুল ৷ স্ব'মিংণ আলাপ" 





৩২ ০৮: রি 
দাগ তাহারা বুঝেন না একতরফা 
আলাপ শুধু রূপকথা বলায় বা কথকতায় সম্ভব, কথোপকথনে নহে। 
। উভয়পক্ষ হইতে বাক্যের যোগান না জুটিলে আলাপ অগ্রসর হয় ন| । 
গ্রন্থকার ইহা অতি নিপুণডাবে দেখাইয়াছেন। ভুক্তভোগী যাহারা 
ভার এই গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিবেন উপেনের জীবনের ‘ইতিহাস শিক্ষিত 
যুবকমাত্রেরই দুঃখের ইতিহাস । উপেনের সহিত শেষ দর্শনকালে 
সকল হিন্দুত্ত্রীর প্রতিভূম্বরূপা বনলতার মুখ দিয়! গ্রন্থকার বলাইয়াছেন, 


‘পরমেশ্বর করুন, আমি যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর = 


যু, তোমাকে সুখী করিতে পারি।' আর এজন্মে বনলতা বুঝিয়া 
বলিতেছে, ‘আমি জানি, আমার কোন গুণ নাই যাহা দিব! তোমাকে 
সুখী করিতে পারি। * * * আমি ময়িলে যদি, তুমি চারুলতাকে 
বিবাহ করিতে পার, তবে আমি *০* * তোমার সুখের পথে 
কটা হইয়| থাকিব ন| বনলতা এই জন্য ফুটন্ত যৌবনে অগাধ 


আশা বুকে লইয়| এৱগৎ হইতে বিদায়*লইল। সেই বিদাত কি 


করুণ, কি নিদারুণ! 

উপেনের পথত মুক্ত হইল, কিন্ত ঘটনার তীর আঘাতে চারুলতা 
অকপকে বিবাহ করিল। ইহার কারণ, চারুলতা উপেনকে কখনো 
বন্ধুত্ব প্রীতির অধিক ভালবাসে নাই, এবং যখন সৈ নিরাশ্রর তখন 
* অক্ুণ তাহার কপট মোহজাল বিস্তার করিয়! তাহাকে জড়াইয়| ধরিল। 
চারুলতা! যখন অরুণের প্রকৃত পরিচয় পাইল ও উপেনের মহত্ব বুঝিল, 
তখন সে অরুণকে ত্যাগ করিয়! স্বতন্ত্র হইল, জীবিকার জন্য চাকুরী 
অবলম্বন ক্রিি। বনলতা! ও -চারুলতা! উভয়েরই স্বামী অন্তাসস্ত-- 
কিন্তু উপেন ভাবের সংগ্রামে পরাজিত মাত্র, আর অরুণ দুশ্বিত্ৰ, কুকৰ্ম্ম । 


হইয়| থাকিতে স্বীকৃত হইল না, ১২১৬ 
মরিল। আর চারুলতা জগতের নাত়ীম্পন্দন টের পাইয়াছে, 
আপনার স্বতন্ত্ৰ পথ স্থির করিয়া! ইল । নিপুন 
} আমদের কোনো বিবাদ নাই। কিন্তু উপেনের সহিত চারুলতার শেষ- 
দর্শনের সময় শ্রস্ককোর চাক্লমুতার ব্যবহাঁরটা নিতান্ত বিলাতী নাটকীয় 
প্রথার অঙ্কিত করিয়া চারুলতীকে “য়া বলাইয়|ছেন, “আমিই তোমাকে 
কেমন অতৰ্কিতভাবে গ্ৰমু্ব করিয়াছিলাম’। কিন্ত গরস্থকার বন্টীববই ত 
উপেনকেই ৪০৩ ও চাঁকলতাঁকে 78551: রাখিয়াছেন; চারুলত; 
তাহার প্রতি উপেনের কান্তিক প্রেমের পরিচয় পাইয়াইিল যখন 
উপেন-বিলাত গিয়া অকণের কুকীর্তির শ্রমাণ পাঠাইল, যখন ঢাকার 
বীরেনের স্ত্রীর সহিত চারুর পরিচয় হইল। 
্রশ্থকার ব্রাহ্ম উপাচাধ্যকে একজন বেষ্টিক বানাইয়া! পাশ্চাত্য 
প্রেম ও হিন্দুনারীর প্রেমের পাৰ্থক্য বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য 
»দাধন অন্ত, উপায়েও হই পাবিত; এজন্য কোনো! সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
রদ্ধেয় লোককে বেল্লিক- সাজানে| ঠিক হয় নাই কিন্ত প্রস্থকার 
নিতান্ত একদেশদর্শী নহেন। একজন পাঁকাচুলে টেডিকটি! হিন্দুর 
বেল্লিক করিয়া চিত্ৰিত করিয়াছেন। হিন্দুর একান্রবর্তী, 
গুপাধিকা যেমন দত্তপত্বিবারে, দোষাবিক্য তেমনি শ্যামটাঁদের 
পরিবারে প্রদর্শিত হইযাছে'। বহু ব্ৰাহ্ম কুচরিত্রের পার্শ্বে পরেশ,বাবুব 
ঙ } 


প্রবাসী। = 


+ ভ্রটি€চাখে আঙুল দিয়! দেখাইতে হইলে অতির্লঞ্জন 
বিষুক্ত তাহা! ধ্ৰুৱতারার পাঠকমাত্রেই বুধিবেন। 


প্রার্থীদিগের নেতা ছিলেন। 


৬১, ৬২নং নৌবালা দীন পে হইতে জুন দাস কৰক রত ও পানিত ৷ 






এ শল - 


ৰ 


আখ্যায়িকার উপলক্ষ । গ্রস্থকার Dinner Partyর যে চিত্রটি 
দিযাছেন হা বিলাতফেরত ত্রাঙ্গসমার্জেও এখনে! আরম্ত হয় নাই, কিন্ত - 
ইহাব উদ্দেষ্ত ষ্ট্বোধ হয় সাবধান করা; উন্নত সমাজের নরনারীগণ 
যদি এ সব পড়িয়া বিরক্ত (indignant) হন, তবে প্রস্থকারের * 
উদ্দেশ্য সফল হইবে। খাঁটি নির্জল! পাশ্চাত্ুভাব আমাদের সম'জে 
প্রবেশ করে ইহা কোনো! বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি ইচ্ছ। কুমিবেন ন| | 















তাই এ গ্রন্থে স্থানে স্থানে অতিরগ্রন ঘটহাছে। ৰ 
এই গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বাসর সংসাৰে * 
মানবজীবনের সাত্বন| কি? আমি বলি, উচ্চভাব (noble ane) Le 
উচ্চভাবকে জীবনের ধ্রুবতারাঁ করিলে, মানুষ তাঁহার দুঃখ ভুলিয়া কোন- 
ক্রমে বাচিয়া থাকিতে পাবে, চাকলতার গ্রুবতারা উপেন, উপেনের : 
ফ্রবতাঁর! বনলতা।” ভাঁববাঙ্গ্যে বনলতা জীবনের ধ্ৰুবতার| হইতে পারে, 
কিন্তু বাস্তবজীবনে বনলতার অমম্পূৰ্ণতা, চারুলতার যে গুণে উপেন " 
আকৃষ্ট হইয়াছিল সেই গুণের অনুশীলন দ্বার! পূর্ণ না হইলে 
অতৃপ্তি অশান্তি লাগিয়া থাকিবে । শ্রী শিক্ষা যে সমাজে- 





বয় হইয়াছিল। তিনি মিসর দেশে, জাতীয় স্বাধীন 
তিনি -মিসন্নীয়দ্বিগের মত 
নূতন আশা, নূতন তেজ, নব জীবনের সঞ্চার কিয় 
গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাঁকুর মহাশয় রা 
সীভাবেবীর বিরহনীর্ণ। মূৰ্ত একটি অপূর্ব চিত্র 
ইহা নানা বর্ণে স্ুরঞ্জিত। আমরা এক বর্ণে ইহার একটি | 
সামান্ত গ্রতিলিপি দিলাম। + * 


¥ ত 
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